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প্রকাশক : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত 
1শশ সাহত্য সংসদ প্রাইভেট 'লঃ 
৩২এ আচার্য প্রফল্লচন্দ্র রোড। কাঁলকাতা ৯ 
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মূদ্রক : শ্রীসরস্বতণ প্রেস লিঃ 
পেশ্চিমবষ্গ সরকারের পাঁরচালনাধীন) 
৩২ আচার্য প্রফল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯ 


প্রচ্ছদ'পট : শ্রীপীষূষ মিত্র 
পারবেশক : হীন্ডিয়ান বুক ঁডাস্ট্রবিউটং কোং 
৬৫/২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কাঁলকাতা ৯ 


প্রকাশকের নিবেদন 


বাজ্কম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে উপন্যাস ব্যাতরেকে 
বাঙ্কমচন্দ্রের অন্যান্য সমুদয় বাঙলা রচনা সন্নিবেশিত হইল । প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে আমরা 
বাঙলা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট যে বাসনা জ্ঞাপন কারয়াছিলাম তাহা পূরণ কাঁরতে পাঁরয়া 
ধনজেদের কৃতার্থ মনে করিতেছি। 

প্রথম খন্ডের মত এ খন্ডটিকেও যথাসন্তব সুষ্ঠ কারয়া প্রকাশ কারতে আমরা প্রয়াস 
পাইয়াছ। পর্ব বারেই আমরা বলিয়াছলাম যে, সাহত্য-সমাট- বাঁ্কমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের 
বহ্‌ সংস্করণ" বাজারে প্রচালত থাকিলেও জনাপ্রয় সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশের দিকে আদৌ দুষ্ট 
দেওয়া হয় নাই। বর্তমান দুই খণ্ড প্রকাশ দ্বারা আমরা এই অভাব গিটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা 

। 

পৃস্তকের মুদ্রণ পারিপাট্য, কাগজের স্থায়িত্ব, সুষ্ঠ ও মজবুত বাঁধাই, মনোরম আবরণ? 
প্রভীত বাভক্ন দিক হইতে এই খণ্ডাটকে একটি আদর্শ সংস্করণ করিতে যয়ের বুট কাঁর নাই। 
পন তে দিভী মি আডি আিতনী জনের ড় হওয়ার আমরা ডিম লাবাড়াইতে 
বাণ্য হইয়াছি। ইহা সত্তেও মনে হয় ইহা সাধারণ পাঠকের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে যায় নাই। 
ধাষ বাঁঙ্মচদ্দ্রের প্রাতি আন্তারক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ আমরা যে আয়োজন কাঁরতোছ তাহাতে 
বিদগ্ধ সুধীসমাজের সহায়তা ও সমর্থন ইতিমধ্যে লাভ করা গিয়াছে । তাঁহাদের নিকট আমরা 
কৃতজ্ঞ। বর্তমান খণ্ডাঁট প্রথম খণ্ডের নায় যে তাঁহাদের সাগ্রহ অনূমোদন লাভ কাঁরবে এ 
বিশ্বাস আমাদের আছে। 

এই খন্ডে বাঁঙ্কমচন্দ্রের উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য সাহত্যের পাঁরচয়সমন্বিত একটি সাচীন্তত 
তথ্যবহুল ভূমিকা স্‌সাহাতাক এবং এ1তহাসক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় 'লাখয়া 
'দয়াছেন। ইহার জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্। 

বাংলা ক্লাসকস মান্রেরই স্থায়িত্ব দান ও জনাপ্রয় কারবার পক্ষে এর্প সচ্ঠু ও শোভন 
সংস্করণ প্রকাশ আমাদের জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উঁচত। বাৎ্কম রচনাবলগর ১ম 
ও ২য খণ্ড কিরূপ আদরণীয় হইবে তাহার উপরই আমাদের পরব্তাঁ প্রয়াস ারভর 


বাঁওকমচন্দ্রের সাহিতাখণ্ডটির 'দ্তীয় মুদ্র:ণর প্রকাশনায় আমরা যারপরনাই আনন্দ অনুভব 
কাঁরতেছি। বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী গভ শতকে রচিত হইলেও, আজও যে তাহার আবেদন 
পাঠকের মনে সম্‌জ্জবল রহিয়াছে, ইহা প্রকৃতই বর্তমান বাঙাল পাঠকসমাজের সাহিত্যপ্রণীতর 
পাঁরচায়ক। বাঙলা সাহিত্যের প্রকাশক হিসাবে আমরা তাঁহাদের পাধুবাদ জ্ঞাপন কাঁর। 

প্রথম মুদ্রণ বিলাঁত বাইবেল কাগজে মাাঁদ্রত হইয়াছল। কিন্তু বর্তমানে ক্নামদান বাধা- 
নিষেধের জন্য বিলাতি বাইবেল কাগজ দজ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ায় বিশেষ এদেশীয় 
কাগজপ্রস্কুতকারকের নিকট হইতে অনূরুপ কাগজ প্রস্তুত করাইয়া বর্তমান স রণাটি মাদ্রত 
হইল। "শ্বাস করি, ইহাতে প্রকাশনা সৌম্ঠবের মান হ্থাসপ্রান্ত হয় নাই। আন্ষাঙ্গিক বহুবিধ 
নল্যবাদ্ধর জন্য অনিচ্ছা সত্তেও এই মূ্রণটর মূল্য বৃদ্ধি কারতে হইল। 


চতুর্থ ম:দ্রণের ভূমিকা 


চতুর্থ মুদ্রণ বাহির কারিতে কিপিং বিলম্ব হইল, ইহার জন্য ঘ্রুটি স্বীকার কারিতেছি। 
এই মদদ্রণে 'সংযোজন' শশর্যক একটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । মূদ্রগে অত্যাধিক ব্যর- 
ব্দ্ধির দরুন খণ্ডটর মূল্যবাদ্ধ কাঁরতে বাধ্য হইলাম। 


শশা িশশে তো 


ষণ্ঠ মংদ্রণের ভূমিকা 


সরকারী আনুকূল্যে স্বজ্পমূল্যে কাগজ পাওয়া গেলেও মনদ্রুণ-ব্যয় এত বিপুল পারমাণে 
বাঁড়য়াছে, যে বর্তমান মুদ্রণের মূল্য পূর্বমূল্য সাড়ে বাইশ টাকার চ্ছুলে মা গণ্াশ পয়সা 
কমাইয়া বাইশ টাকা করা গেল; ইচ্ছা থাকা সত্বেও এর বেশী কমান গেল না। 


অষ্টম মদ্রণের ভূমিকা 


এই মদ্রণের পাঠ কারবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য 

পাঁরষং কর্তৃক প্রকাশিত রা 

শসা অত্যাধক মন্দ্রণ-ব্য়বাদ্ধর জন্য গ্রন্থের মূল্যও. বাদ্ধ কারতে হইল হইল, 
। 


সি ১০:৩, 


উ ৮৮৬ ৮ 


লোকরহপ্য 


ব্যাঘ্রাচার্যয বৃহল্লাঙ্গুল ১; ইরজিতাি বাবু ১০) ভি তা 
দণ্ডাবাধর আইন ১৩; বসন্ত এবং রহ ২১; সুবর্ণ গোলক ২৩; রামায়ণের 
সমালোচনা ২৭; বর্ষ সমালোচনা ২৯; কোন “স্পোশয়ালের” পত্র ৩১: 
507300190) ৩৩ হনমমদ্ধাবুসংবাদ ৩৭; গ্রাম্য কথা ৪০; বাঙ্গালা সাহিত্যের 
আদর 8৪১ ০৬ ৬০2০5 1727 ৪৭ । 


কমলাকাত্ত 


কমলাকান্তের দপ্তর : একা-“কে গায় ওই 2৮৪৯) মনুষ্য ফল ৫১; 
ইউাঁটালাট বা উদর-দর্শন ৫৪; পতঙ্গ ৫৬; আমার মন &৮; চন্দ্রালাক ৬২; 
বসন্তের কোকিল ৬৭; রুপ ৬৯; ফুলের বিবাহ ৭৩; বড় 
বাজার ৭৫; আমার দুর্গোৎসব ৭৯; একাঁট গীত ৮১; বিড়াল ৮৫; 
ঢেপক ৮৮। 

কমলাকান্তের পত্র : কি লাখব? ৯০; পাঁলাঁটক্স ৯২; বাঙ্গাঁলর মনুষ্যত্ব ৯৪; 
বুড়া বয়সের কথা ৯৬; কমলাকান্তের বিদায় ১০০। 

কমলাকান্তের জোবানবন্দশ : ১০১। 


দ্বিতীয় ভাগ 


বিজ্ঞানরহস্য অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ 


€»০চ 0121 15191)090 আশ্চর্য সৌরোংপাত) ১২৯; 31016100999 
০৫ 9৮5 (আকাশে কত তারা আছে?) ১৩২; 7) ধেলা) ১৩৪: 
4৯010512010] গগেগনপর্যটটন) ১৩৬; 00000159156 20 10061011 
€চণচল জগৎ) ১৪১) 4£00৭1৮চ ০৫ রত) কেত কাল মনুষ্য 2) ১৪৪; 
17601015817) (জৈবানক) ১৪৮; (50010516199 0 (00950615 2৮00 


11550 (োঁরমাণ-রহস্য) ১৫২; 00৩ 1০০0. (চন্দ্রালোক। ১৫৬। 


বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড) 


উত্তরচারত ১৫৯; গাঁতিকাব্য ১৮৬; প্রকৃত এবং রা ১৮৮; নীতি 
ও জয়দেব ১৮৯; আর্যজাতর সুক্ষ শিল্প ১৯২; দ্রৌপদী ১৯৪; অনু- 
করণ ২০০; শকুন্তলা, গিরন্দা' এবং দেসুদিমোনা ২০৪; 

বাহুবল ২০৯); ভালবাসার অত্যাচার ২১৩; জ্ঞান ২১৭; সাংখ্যদর্শন ২২১ 
ভারত-কলঙ্ক ২৩৪; ভারতবর্ষের দ্বাধীনতা এবং পরাধশনতা ২৪৯) প্রাচীন 
ভারতবর্ষের রাজনখীতি ২৪৫; প্রাচীনা এবং নবীনা ২৪১৯। 


. ৩১, 6৫১১. 
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এগার-আটাশ 


১7৪৮ 


৪৯-- ১১৯২ 


৯১১৩-- ১২৬ 


১২৯-_- ১৫৮ 


১৫৯-- ২৫৬ 


আট 


[বাঁধ প্রবন্ধ (দ্বতীয় খণ্ড) ২৫৭7 ৩৮০ 


ধর্ম এবং সাহত্য ২৫৭; চিত্তশুদ্ধি ২৫৯; গৌর রাডার 
ঝৃঁল ২৬৩; কাম ২৭১; বাঙ্গালার নব্য লেখকাঁদগের প্রাত নিবেদন ২৭২; 
তিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্্ কি বলে ২৭৩; বঙ্গদর্শনের পন্র-সৃচনা ২৮০; 
সঙ্গীত ২৮৪; বঙ্গদেশের কৃষক ২৮৭; বহববাহ ৩১৪; বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 
৩১৯; বাঙ্গালা শাসনের কল ৩২৭; বাঙ্গালার ইতিহাস ৩৩০; বাঙ্গালার 
কলঙ্ক ৩৩৩; বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকাট কথা ৩৩৬; বাঙ্গালার 

ভগ্নাংশ ৩৪০; বাঙ্গালীর উৎপাত্ত ৩৪৪; বাহুবল ও বাক্যবল 
৩৬৩; বাঙ্গালা ভাষা ৩৬৮; মন্ৃষ্যত্ব কি? ৩৭৪; লোকাঁশক্ষা ৩৭৬) 
রামধন পোদ ৩৭৮। 


লাম্য ডঃ যে ২১১৩৮১৯১৪০৬ 


তৃতীয় ভাগ 


কৃষ্ণচারত্র | রর মি ..:809৭-- ৫৮৩ 


প্রথম খণ্ড ডেপক্রমণিকা) : গ্রন্থের উদ্দেশ্য ৪০৭; কৃষ্ণের টারত্র কিরূপ 
ছিল তাহা জানিবার উপায় কিঃ ৪০৮: মহাভারতের এীতিহাসকতা ৪১০; 
মহাভারতের এঁতিহাসিকতা- ইউরোপণয়াদগের মত ৪১২; করুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
কবে হইয়াছল ৪১৪; পাণ্ডবাঁদগের এীতিহাঁসকতা- ইউরোপীয় মত ৪১৭; 
পাণ্ডবাঁদগের এঁতিহাঁসকতা ৪২১; কৃষ্ের এ্রীতহাসিকতা ৪ ২২; মহাভারতে 
প্রাক্ষপ্ত ৪২৪; প্রাক্ষপ্তানক্্বাচনপ্রণাল ৪২৭; নির্বাচনের ফল ৪২৮; 
অনৈসর্গক বা আতপ্রকৃত ৪৩০; ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি 
সন্তবঃ ৪৩২; পুরাণ ৪৩৬; হরিবংশ ৪৪২; হীতিহাসাঁদর পৌর্ব্বাপর্য্য 
৪8৪8৩। 


দ্বতীয় খণ্ড বেল্দাবন) : যদুবংশ ৪৪৭; কৃষের জল্ম ৪৪৮; শৈশব 
৪৪৯; কৈশোর লীলা ৪৫০; ব্রজগোপী-বিফুপুরাণ ৪৫৩; ব্রজগোপটী- 
হাঁরবংশ ৪৫৯; ব্রজগোপী- ভাগবত- বস্তহরণ ৪৬২; ব্রজগোপশী- ভাগগবত-- 
ব্রা্মণকন্যা ৪৬৬; ব্রজগোপী--ভাগবত- রাসলনলা ৪৬৫; শ্লীরাধা ৪৬৭; 
বন্দাবনলীলার পাঁরসমাপ্ত ৪৭৫ । 


তৃতশয় খণ্ড মেথ;রা-দ্বারকা) : কংসবধ ৪৭৭; শিক্ষা ৪৭৮; জরাসন্ধ ৪৮০) 
কৃষের বিবাহ ৪৮২; নরকবধাঁদ ৪৮৪; দ্বারকাবাস-স্যমন্তক ৪৮৬; বৃষ্ণের 
বহুবিবাহ ৪৮৮। 


চতুর্থ খণ্ড হিন্ড্প্রস্থ) : দ্রৌপদীস্বয়ংবর ৪৯৪; কৃষ্-যাঁধান্ঠর সংবাদ 
৪৯৫; সুভদ্রাহরণ ৪৯৮; খাণ্ডবদাহ &০৪; কৃষ্ণের মানীবকতা ৫০৬) 
জরাসম্ধবধের পরামর্শ ৫০৮; কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ &১৩; ভীম-জরাসন্ধের 
যুদ্ধ ৫১৭) অর্থাঁভহরণ ৫৯১৯; 'শিশুপালবধ &২৩; পাণ্ডবের বনবাস 
৫&২৬। 


পণ্চম খণ্ড ডেপপ্রব্য) : মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ ৫২৮; সঞ্জয়যান 
৫৩১; যানসাঁদ্ধ ৫৩৪; শ্রীকৃষ্ণের হাস্তিনা-যাত্রার প্রস্তাব ৫৩৫; যাত্রা ৫৩৭; 
হাস্তিনায় প্রথম দিবস &৩৮; হাস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস ৫৪১; কৃষ-কর্ণ সংবাদ 
&৪৩; উপসংহার ৫৪৫। 


ঘত্ঠ থণ্ড কুরুক্ষেত্র) : ভীব্মের যৃদ্ধ ৫৪৬; জয়দ্রখবধ &৪৮; দ্বিতীয় প্তরের 

৫৫০) ঘটোংকচবধ ৫৫২; দ্রোণবধ ৫৫৪; কৃষকথিত ধর্ম্মতত্ 
৫৬০; কর্ণবধ ৫৬৭) দুরেযোধনবধ ৫৬৯; যুদ্ধশেষ ৫৭৩; বাধ সংস্থাপন 
৫৭৪; কামগীতা ৫৭৫; কৃষপ্রয়াণ ৫৭৭। 


সপ্তম খণ্ড প্রেভাস) : যদুবংশধবংস ৫৭৯) উপসংহার ৫৮১। 


ধম্মততৃ (অন্শীলন) 


ঃখ কিঃ &৮৪; সুখ কি? ৫৮৬) হী ৫৮৯) মনূষ্যত্ব 'কি? 
৫৯০; অনুশীলন ৫৯৪; সামঞ্জস্য ৫৯৬; সামঞ্জস্য ও সুখ &৯৯; 
শারীরিক বৃত্ত ৬০৬; জ্ঞানার্জনী বৃত্ত ৬১২; মনৃষ্যে ভাক্ত ৬১৫; 
ঈশ্বরে ভাক্ত ৬২০ ভাক্তি : : ঈশ্বরে ভাঁক্ত__শাঁণ্ডল্য ৬২৪) ভাক্ত : ভগবশ্গণতা 
_হুল উদ্দেশ্য ৬২৬; ভক্তি : ভগবদ্গীতা- কর্ম ৬২৭; ভক্ত : ভগবল্গতা 
_জ্তান ৬২৯; ভাক্ত : ভগবদ্গণতা- সন্ন্যাস ৬৩১; ভক্ত : ধ্যান 'বজ্ঞানাঁদ 
৬৩৩; ভীক্ত : ভগ্বন্গীতা-ভীঁক্তযোগ ৬৩৫; ভক্ত : ঈশ্বরে ভাক্ত-বষু- 
পুরাণ ৬৩৬) ভাঁক্ত : ভক্তির সাধন ৬৪৩ প্রণীত ৬৪৭; আত্মপ্রণীত ৬৫৯; 
স্বজনপ্রীত ৬৫৫; স্বদেশপ্রশীত ৬৬০; পশ:প্রশীত ৬৬১; দয়া ৬৬৩; 
. চিত্তরঞ্জিনী বৃত্ত ৬৬৬; উপসংহার ৬৭০; ক্রোড়পন্র-ক ৬৭১; ক্রোড়পন্র-খ 
৬৭২; ক্লোড়পন্র-গ ৬৭৬; ক্রোড়পন্-ঘ ৬৭৮। 


হ্রীমন্ভগবদগণীতা 
দেবতত্ব ও হিন্দঃধর্্ম 

চতুর্থ ভাগ 
গম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা 


রি রানার রা মান রত 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচারত ও কাঁবত্ ৮৩৫; বাঙ্গালা সাঁহত্যে *প্যারপঢাদি 
মন্ত্র ৮৬১; পসঞ্জীীবচন্দ্রু চট্রোপাধ্যায়ের জীবনী ৮৬৩। 


মামায়িক পত্রে প্রকাশিত ও পনগ্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা 


নূতন গ্রন্থের সমালোচনা ৮৭০) 21065 925 10 120101)9 ৮৭০; প্রাপ্ত 
গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৮৭৩; দুর্গা ৮৭৭; জন স্টুয়ার্ট মিল ৮৮০) 
মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৮৮৩; জাতবৈর ৮৮৪; মানস বিকাশ ৮৮৫; 
সর উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেল ৮৮৮; বঙ্গে দেবপূজা ৮৯৩; 
কল্পতরু ৮৯৬; বৃত্রসংহার ৮৯৯; প্রাপ্ত গ্রন্থের সধাক্ঘপ্ত সমালোচনা 
৯০১) জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শানক মত ৯০১; কৃষ্চারন্র ৯০২; খতুদর্শন ৯০৬) 
পলাশির যুদ্ধ ৯০৭; বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ ৯০১৯) ক ৯১০) 
সূচনা [ “প্রচার? | ৯১১) আদ ব্রাহ্ম সমাজ ও “নব হিন্দু সম্প্রদায়” ৯১৩; 
লর্ড রিপণের উৎসবের জমা-খরচ ৯১৯; আগামী বৎসর প্রচার যের্প হইবে 
৯২০; মাঁসক সংবাদ ১২০। 


পত্রাবলন 
পাঠ্যপনস্তক-সহজ রচনাশিক্ষা 


পণ্চম ভাগ 


গদ্য পদ্য বা কবিতাপ/স্তক 


পূজ্পনাটক ৯৪১; সংযুক্তা ১৪৪; আকাঙ্ষা ৯৪৭); অধঃপতন সঙ্গীত ৯৪৮; 
সাব ৯৪৯; আদর ৯৫১; বায় ১৫২; আকবর শাহের খোষ রোজ ৯৫৩; 
মন এবং সুখ ৯৫৬; জলে ফুল ৯৫৬; ভাই ভাই ৯৫৭; দুগ্গোংসব ৯৫৮; 
রাজার উপর রাজা ৯৬০; মেঘ ৯৬৯; বৃল্টি ৯৬২; খদ্যোং ৯৬৩। 


লাঁলতা ৯৬৫; মানস ৯৭১1 


৫&৮৪-- ৬৭৯ 
৬৮০-- ৭৭ 
৭9৬-- ৮২ৎ 
৮২৩-- ৮৬৯ 
৮৭০-- ৯২১৯ 
৯২২-- ৯২৭ 
৯২৮-- ৯৪০ 
১৪১-- ৯৬৪ 
৯৬৫৬-- ৯৯৪ 


দশ 


পান্ঞকাকারে অপ্রকাশিত বাল্যরচনা : পদ্য ৯৭৩; গবরলে বাস ৯৭৩; জীবন 
ও সৌন্দর্য আনিত্য ৯৭৪; হেমন্ত বর্ণনাছলে স্তর সাঁহত পাঁতর কথোপকথন 
৯৭৪; ধশাশর বর্ণনাছলে স্ুণ-পাঁতর কথোপকথন ৯৭৬; দূরদেশ গমনের 
[বিদায় ৯৭৮; কাঁমনীর প্রাতি ডীক্ত ৯৭৯; চন্দ্রদূত ৯৮১; বসন্তের নিকট 
বিদায় ৯/৩; ধবাচত নাটক ৯৮৩) বর্ধা বর্ণনাছলে দম্পাঁতর রসালাপ 
৯৮৫; ববম 'বাঁচন্র নাটক ৯৮৭; বর্ধার মানভঙ্জন ৯৯২; গদ্য 
৯৯৩; বর্ধাধতু ৯৯৪। 


অসম্পূর্ণ রচনা রঃ রর 
রাজমোহনের স্ত্রী ৯৯৫) নিশীথ রা কাহিনী ১০১৪) রা ১০১৫) 
নাটকা ১০১৭। 

সংযোজনশ রর 
গবরাহণশর দশ দশা ১০২৩; শবিজ্ঞানসভা ১০২৪। 

পারাশিষ্ট 


প্রথম ভাগ : লোকরহস্য বেজ্ঞাপন) ১০২৯; কমলাকান্ত (বিজ্ঞাপন) 
১০২৯; ম্াচরাম গুড়ের জীবনচারত (বজ্ঞাপন) ১০২৯। 
দ্বিতীয় ভাগ : 'বাঁবধ প্রবন্ধ (জ্ঞাপন) ১০৩০; সাম্য ধেবজ্ঞাপন) ১০৩১। 


তৃতীয় ভাগ : কৃষ্চারন্র জ্ঞাপন) ৯০৩১৯) ধর্মতত্ত (ভাঁমকা) ১০৩৩) 
শ্রীমন্তগবদ্গতা (ভোঁমিকা) ১৯০৩৩। 


চতুর্থ ভাগ : রচনা শিক্ষা (4৭৮০756207500 ১০৩৪1 
পণ্চম ভাগ : গদ্য পদ্য বা কাঁবতাপযুস্তক পোবজ্ঞাপন) ১০৩৫ । 


সংযোজন 


সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লখিত পত্র ১০৩৭; জ্যোঁতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 
লাখত পন্ত ১০৪১; রামদাস সেনকে লীখত পন্ন ১০৪৫১ 'বাঁপনচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়কে বলাখত পনর ১০৪৫) বাঁত্কমচন্দের শেষ উইল ১০৪৫) 
অসম্পূর্ণ নাটক ৯০৪৭ । 


মনদাডাসিনিহিসান রনির তাকী বি উঠি 


৯১৯৫--৯১০২২ 


১০২৩--১০২৮ 


১০২৯--৯০৩৬ 


১০৩৭--১০৫২ 
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প্রথম খণ্ডে বাঙ্কম-জীবনী সংক্ষেপে টি বা জের 
রর! 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের তন-চার বংসর পূর্ব হইতেই 'বাভল্ল রচনা ও 
বক্তৃতায় বাঁঙ্কমচন্দ্র সাধারণভাবে বাঙালী সমাজের এবং বিশেষভাবে বাংলা সাঁহতোর 
উন ভারতকে রর লা বিকার উনার রি ভাতার 
প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতা এবং 'কাঁলকাতা 'রাভয়ুতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পাঠে এ বিষয়ে আমরা 
অবগত হই প্রথম দুইটি ছল যথাক্রমে বাংলার পালপাব্্ধণ এবং বাংলা সাহিত্যের উপর। 
'কলিকাতা 'াভিয়:র বাংলা সাহত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা । সাঁহত্যবিষয়ক দুইটি 
প্রবন্ধেই বাত্কিমচন্দ্র বাংলা সাহত্যের উন্নতির অন্ততঃ নাট অন্তরায় নিদ্দেশ করেন, যথা 
€১) ইংরেজ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাংলা সাহত্য চচ্চায় অনূরাগ ও অমনোযোগ, (২) 
সাহত্য-প.স্তকের যথোপযুক্ত সমালোচনার অভাব এবং (৩) জ্ঞানগর্ভ ও বাাদগ্রাহ্য কাঠন বিষয়- 
সমূহ পনৃস্তকে প্রদত্ত হইলে তাহা বাঙালশ পাঠক বুঁঝবে না এই ধারণা-বশে সহজ করিয়া বাংলা 
পুস্তক গ্রল্থন। এই অন্তরায়গলি বিদূরণের 'নামত্ত বাঁঞকমচন্দ্র কয়েক বংসর যাবং চিন্তা 
লন; শুধু বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে নহে, ঘরোয়া বৈঠকেও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তান এ 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই 'সকল চিন্তা-ভাবনা-আলোচনার ফল বাঁতকমচনদ 
কর্তৃক বঙ্গদর্শন” প্রকাশ (বৈশাখ ১২৭১ রা 
বঙ্গদর্শন” যে মনন-সাহত্যে যুগান্তর সৃস্টি করে, ইহার প্রকাশারন্ত হইতেই তাহা উপলান্ধ 
হইতে থাকে। এই পারিকাখানির লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে নবীন প্রবীণ বহু ব্যান্তই ছিলেন। 
নবীনদের মধ্যে পরবত্তর্ণ কালে অনেকে সংপশ্ডিত ও সুসাহাত্যক বালয়া প্রখ্যাতও হইয়াছিলেন। 
সত সকলের মূলে ছিলেন বাঁজকমচন্দ্র। বঙ্গদর্শন” সুপাঁরচালন ও সমম্ঠু সম্পাদনে 'তানি 
কঠোর পরিশ্রম কারতেন, বহু 'বানদ্রু রজনীও তাঁহাকে কাটাইতে হইত ।-তাঁন নিজে এ কথা 
বাঁলয়া গিয়াছেন। মাসের পর মাস 'বঙ্গদর্শনে'র বহুলাংশ তিনি রচনা করিয়া পূরণ করিতেন। 
বাঁঙ্কমচন্দ্র সাহত্যক্ষেত্রে যে কঠোর সাধনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার লেখনী সোনার 
55905548 
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গত শতাব্দীর যষ্ঠ দশকের মধ্যে বাঁঙ্কমচন্দ্রের একখান ইংরেজী উপন্যাস (২০- 
[001081)5 ৬16) এবং তিনখাঁন বাংলা উপন্যাস (দুগ্গেশিনান্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা” এবং 
'মূণালিন') প্রকাশিত হইয়াছিল। পুগেশনান্দিনী' প্রকাশ হইবা মান্ন বাঁজ্কমচন্দ্র যে প্রশংসা 


উপন্যাসগির মধ্যে দোখতে পাইলেন। [বশেষ বিশেষ ঘটনা এই সকল উপন্যাসের উপজাব্য 
হইলেও বঞ্কিমচন্দ্রকে বাঙালী সমাজ লইয়াই আলোচনা কাঁরতে হইয়াছিল । বাঙালশর সুখ- 
দুখ অভাব-অনটন, আচার-আচরণ, ইতহাস-্রীতহ্য এ সকল দিকেও তাঁহার লেখনশ 
পাঁরচালিত হইতেছিল। 

বাঁঙকমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যংপন্ন । উচ্চশাক্ষিত' হইয়াও, অন্য দশ জনের মত ইঙ্জা- 
বঙ্গীভূত না হইয়া কিরূপে তান বাঙালী তথা স্বদেশশী ভাবাপন্ন হইয়া উঠলেন. ইহা বাস্তাঁবকই 
অনসন্ধেয় বিষয় । বাঙ্কমচদ্দ্রের কলেজী শিক্ষা কলেজ পারত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পরিসমাপ্ত না 
হইয়া এ সময়ের আগ্রগামশ ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ের প্রকৃষ্ট পল্থা হইয়া দাঁড়ায়। আর এই 
ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়লাভের ফলেই 'তনি যে সমাজ তথা মানব-সেবায় উদ্বৃদ্ধ এবং প্রবৃত্ত 

তাহাও সম্যক বুঝা যায়। 

বক্কিমচন্দ্র পসাম্য' প্রবন্ধে শাক্যাসংহ একং যাঁশুতরীষ্টের স্তরে স্তরে 'সাম্যাবতার রুসো'কে 
স্থান দিয়াছেন। 'িতনি অবশ্য পরবত্তর্ণ কালে 'সাম্যে' প্রকাশত আভিমতসমূহ অনেকটা বঙ্জন 
কাঁরয়াছিলেন, পৃস্তকখানর প্রচুর চাঁহদা থাকা সত্তেও জরখীবত-কালে আর প্রকাশিত করেন নাই। 
কিন্তু প্রথম জাঁবনে বাঁঞ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এই একটি 


বার 


মাত্র দড্টান্তই ইহা বাঁঝবার পক্ষে থেস্ট। ভলটেয়ার ও রূসো অল্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের 
চিন্তাধারায় আলোড়ন উপাস্ছিত করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলেই ফরাসী 'বপ্রব সম্ভব হইয়াছিল 
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা-এই তনাঁট বাণশ না ১1০০০ লইয়া ফরাসী বিপ্লব আরন্ত হয়। এই 
বাণীন্ুয় মূলে রাঁখয়া ব্রিটেনে ও জান্ম্মানীতেও একদল দার্শনক পাঁণ্ডত স্ব স্ব মতবাদ 
প্রতিষ্ঠায় রত হইলেন। ইংলণ্ডে জেরৌম বেল্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) হিতবাদ দর্শন প্রচার 
করেন। পহতবাদ'এর লক্ষ্য হইল আঁধক সংখ্যক লোকের আঁধক পাঁরমাণ 'হিত বা মঙ্গল সাধন 
(401920590 £০০৭. ০0 106 £762195 170170007) 1 রাজা রামমোহন রায় বেল্থামের 
মতবাদের সঙ্গে সম্যক পাঁরচিত ছিলেন। বলাতে অবস্থান কালে আলাপ পাঁরচয়ের ফলে 
উভয়ের মধ্যে ঘাঁনষ্ঞতা জন্মে। বেন্ধামের [হতবাদ দর্শনের প্রভাবে ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা 
িশেষরূপে সংস্কৃত ও পারশোধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলার নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত 
যুবকদের মধ্যে প্রথম প্রথম পাশ্চান্ত্য যযান্তবাদের প্রাধান্য দেখা দিলেও, তাহাদের ভিতরে উত্ত 

দর্শনের মূল কথা ক্রমে প্রচারিত হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে অগ্রণী দল যে সমাজ- 
সেবায় এ যুগেই অতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার মূলে বেন্থামের হিতবাদ দর্শন কম 
কাষ্য করে নাই। বাঁঙকমচন্দ্রের রচনার মধ্যে শহতবাদ'-এর প্রভাব সুস্পন্ট। তান বেন্থাম 
বা্ণত আনন্দ বা সুখের ব্যাখ্যাও প্‌রাপযারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।* শেষ জশবনে বহু বিষষে 
তাঁহার মত পাঁরবার্তত হইয়াঁছল। পঁহতবাদ' সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণার পারবর্তন ঘটে, কিন্ত 
হিতবাদের কার্যকারিতা ও গলোগনে সন্ব্ধে তানি বরাবর সজঙগ ছিলেন । ধর্চচ্ার' তিত- 
বাদের স্থান 'িণয় কাঁরতে গিয়া বাঁক্কমচন্দ্র বািয়াছেন : 

ধহতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা 
করেন যে সমস্ত ধম্মতত্ুটা এই হিতবাদমতের 'িতরই আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্্মতন্বের সামান্য 
অংশ মান্। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্তের একাঁট কোণের 
কোণ মান্। ততটা সত্যমূলক, কিনতু ধর্মততের সমন্ত ক্ষেত্র আনৃত করে না। ধর্ম্ম ভীক্তুতে সর্ব'ভুতে 
সমদান্টতে। সেই মহাশখর হইতে যে সহস্র সহম্্র নিরশরণী নাময়াছে-হিতবাদ ইহা তাহার একটি 
ক্ষুদুতম মোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক- ইহার জল পাবন্ন। হিতবাদ ধর্ম্ম__অধন্্ম নহে” ধেম্মতত্বঃ ২২শ 
অধ্যায়-_আত্মপ্রশীত)। 

১ ০১ সপ 
স্মরণীয় ঘটনা । [তান যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা 41509100৮9 121)11050101)5”+ 
সা পালার ভারে ইয়ার জা রাম তারানা সারার মন রযেন তারানা 

ইত্যাদি। আমরা এখানে ধ্ুববাদই বাঁলব। বাঁঙ্কমচন্দ্র আগম্ট কোঁতের ধ্ুববাদের 
সঙ্গে সমাক- পাঁরচিত তো ছিলেনই, উপর ইহাদ্ধারা বিশেষ প্রভাবতও হইয়াছিলেন। শেষ 
জশীবনে 'হন্দুধম্মের ভিতরেই জগতের যাবতীয় দার্শীনক ও ধন্মী'় চিন্তার পরাকান্ঠা দোঁখলেও 
কোঁত-প্রবার্তিত প্রুববাদের প্রাঁত বাঁঙ্কমচন্দরর শ্রদ্ধা কণামানও হ্থাস পায় নাই। প্রথম জীবনে 
বঙ্গদর্শন" প্রকাঁশত তাঁহার 'বাভন্ন রচনায় কোঁতের মতবাদ সন্দরভাবে পারস্ফুট হইয়াছে 
১৮৭৪ সনে ধ্ুববাদ লইয়া যখন এদেশে বাদানুবাদ উপাস্থিত হয় তখন তান সাহদবর 
সুপণ্ডিত রাজকৃ্ মৃখোপাধ্যায়কে দিয়া 'কোমতি দর্শন' নামে একাটি জপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা 
করাইয়াছলেন। প্রথম বংসরের 'বঙ্গদর্শনে'ও শ্রাবণ ১২৭৯), ইংরেজ ১৮৭২ সনে, কোঁত- 
দর্শনের উপর একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। বাঙ্কমচন্দ্র যে বঙ্গদেশে ধূববাদ প্রচারের বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন, পশ্ডিতপ্রবর কৃষ্কমল ভটটাচার্যোর একটি কথা হইতেও তাহা আমরা বেশ 
বুঝিতে পাঁরি। “কৌতের দর্শনশাস্ত্ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আইসে নাই, ঠ)৪ 0006 19 1001 
1109 107 10- কৃকমল একদা একথা বলিলে, বাঁঙ্মচন্দ্র বাঁলয়াঁছলেন, “কেন 2 যেটা 1200 
তার আবার সময় অসময় কি 2” আগম্ট কোঁতি সমাজকে “মানবদেবী”্রূপে কল্পনা কারয়াছলেন, 
তাহার মতবাদের নির্যাস বাঁকমচন্দের এই কথা কর়াটির মধ্যে আছে। বলা বাহ'লা, বাঁকিমচন্দও 
ইহা পূর্ণভাবে গ্রহণ 

যাজক ভীত কনে ইহা জি রড মানুষের যত গণ আছে--সবই সমাজে আছে। 


* ধম্মতত £ অষ্টম অধ্যায় শারীরিকী বৃত্তি। 
1 পুরাতন প্রসঙ্গ প্রেথম পর্যায়) বাপনাবহারী গুপ্ত, পৃঃ ৭২ 


তের 


সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা সমাজই শিক্ষক। 
ভাঁক্তভাবে সমাজের উপকারে যক্তবান হইবে। এই তর্তের সম্প্রসারণ কাঁরয়া ওগ্যন্ত কোমূৎ "মানবদেবীর' 
পূজার বিধান কাঁরয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশণ বাঁলবার প্রয়োজন নাই ।” 


১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ধম্মতত্ব প্রথম ভাগ অনুশশলন'-এ €(১১শ অধ্যায়- ঈশ্বরে 
ভান্ত) বাঁঙকমচন্দ্র এই ভীন্ত করিয়াছেন। ইহার অন্ততঃ পনর বৎসর পূর্ব হইতেই কোঁতের 
মতবাদ তাঁহার রচনায় প্রকাটত হইতে থাকে । 'কমলাকান্তের দপ্তর প্রথম সংখ্যায় বেঙ্গদশন। 
ভাদ্র ১২৮০) বাঁঙ্কমচন্দ্র লেখেন : 


প্রীতি সংসারে সব্বব্যাপন৭- ঈশ্বরই প্রীত। প্রীতই আমার কর্ণে এখনকার সংসারসঙ্গীত। 
অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সাঁহত মনুষ্য-হৃদয়তন্তী বাঁজতে থাকুক। মনষ্যজাতির উপর যাঁদ আমার 
প্রীত থাকে, তবে আম অন্য সুখ চাই না।” 


বাঁ্কমচন্দ্র ণহতবাদের' সমর্থক বটে, কিন্তু কোতি-প্রদর্শত ধ্ুববাদের মধ্যেই ইহা সমাহত 
বলিয়া শুধু আঁধক সংখ্যক লোকের আঁধক পাঁরমাণ হিতসাধন নহে, সমগ্র মানব-সমাজেরই 
কল্যাণসাধন ইহার আদর্শ বালিয়া-_বাঁঙ্কমচন্দ্র প্রুববাদকে অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে মনেপ্রাণে প্রথম 
হইতেই গ্রহণ কাঁরয়াছেন। “দেবী চৌধুরাণ'তে (প্রকাশ কাল ১৮৮৪) অন্যতম 'মটো' রূপে 
কোঁতের 09(00112]]] 01 1১05161৮6 1২9110101) হইতে এই উীক্তটি তান সমাদরের সাঁহত 
উদ্ধত করিয়াছেন--1116 090018] 1.2 01 11910+5 12705655 ড11790৬07 11)0 0010 01 
16৮৮ 01009612, 00109156911) 0015 026 112.) 17090017795 10010 2100 17016 161151079” । 


১২৯২ ফাল্গুন সংখ্যা প্রচারে প্রকাশিত পচত্তশনদ্ধি' শীর্ষক প্রবন্ধেও বাঁঙকমচন্দ্র লেখেন : 


“ঁচত্তশাদ্ধ থাকলে সকল মতই শদ্ধ, চত্তশ্াদ্ধর অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চত্ত- 
শুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধম্মই নাই। চিত্তশ্বাদ্ধ কেবল হহিন্দুধর্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল 
ধর্মের সার। ইহা হিন্দুধর্মের সার, বিখজ্টধর্মের সার. বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধর্মমের ধর্মের সার, নিরণশ্বর 
কোমূৎ ধম্মেরও সার। যাহার চিন্তশাদ্ধ আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ 'হন্দু, শ্রেম্ঠ খিুষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, 
শ্রেম্ঠ মুসলমান, শ্রেণ্ঠ পাঁজটিভিজ্ট।” (বাবর প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ, “চত্তশদ্ধি” দ্রষ্টব্য)। 


'ধম্মতিত্রে'র বহু স্থলে কোঁতের মতবাদের সমর্থনসূচক উল্লেখ আছে। এখানে আরও 
কয়েকটি উদ্ধত [দিতেছি বাঁদকমচন্দ্ে জীবন-দর্শন যে ক্ুমশঃ অন্তমখী হইয়া 1হন্দশাস্তের 
উপর 'ভীত্ত গাঁড়য়াছিল তাহার যথেষ্ট পাঁরচয় পাই এই সকল উীন্তর কোন কোনাটর মধ্যে। 
শষ্য যখন বলেন, 'শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোমৃতের মত" তখন তাহার উত্তরে বাঁঞ্কমচন্দ্ 
গুরুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, “হইতে পারে। এখন, হন্দুধন্মের কোন অংশের সঙ্গে যাঁদ 
কোম্‌ৎ মতের কোথাও কোন সাদশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শ দোষ ঘাঁটয়াছে বাঁলয়া হিন্দু 
ধম্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খিুষ্টধর্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বালিয়া, [হন্দুদগকে 
ঈশ্বরোপাসনা পাঁরত্যাগ কারতে হইবে কি?" ধেম্মতত্ব £ ৫ম অধ্যায়_অনুশনীলন), ইত্যাঁদ 
ইত্যাদি। আবার "সব্বতত্দশ” হিন্দুধর্ম নারীর স্থান সম্পর্কে বাঁলতে গিয়াও বাঁতকমচন্দ 
কোঁতের বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন : 


'হল্দুধম্্ম ইহাও বলে যে স্ত্রীরও স্বামীর ভীক্তপান্র হওয়া উচিত, কেন না, 'হন্দুধর্্ম বলে যে 
স্লকে লক্ষ্নরশরূপা মনে কাঁরবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের অপেক্ষা কোম. ধর্মের উক্ত দি  স্পঙ্ট 
১১7185৮৯8২5 
হওয়া উচিত বটে। গৃহধন্ম্মে ইহারা ভক্তির পানর; যাহারা ইশ্হাদের স্থানীয় তাঁহারাও সেইরূপ ভাক্তর 
পান্ত।” €& £ ১০ম অধ্যায়__মনৃষ্যে ভাক্ত) 


আজ বশ্বপ্রীত, বিশ্বমানবতা, 4009 ৮/০119” বা "এক জগৎ" কথাগুলি বড় চল। কিন্তু 
এই কথার মূল ভাব মোটেই নৃতন নহে। পৃথিবী আমার নহে, আম পৃথবী ভালবাসি 
কেন? প্র প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছেন গুরু প্রমুখাৎ বঙ্কিমচন্দ্র: 


“ইউরোপে 'হিতবাদীদের '8:5255৮ ৪০০৫ 01 006 £52:059৮ 001056 কোমতের 1700000265 
পূজা, সব্ববোপার খিষ্টের জাগতিক প্রশীতবাদ, মনুষ্য মনৃষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, সৃতরাং 
সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে।” ধ, ২১শ অধ্যায়_ প্রণীত) 


চৌদ্দ 


ক হক, কি পারমার্থঘক, সকল বিষয়েই মনষ্যজাতর জ্ঞানলাভ আবশ্যক। এই বিষয়ে 
গুরু-শিষ্যের প্রম্নোত্তরছলে বাঁঞ্কমচন্দ্র কোতের ধ্রুববাদের মূল কথাগ্ীল এইরূপ উল্লেখ 
করিয়াছেন : 

“গুরু 1.....জ্ঞানের দ্বারা সমূদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দৌঁখতে পাওয়া যায়, ইাঁতিবাক্যে 
কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধে জ্ৰেয় বাঁলয়া কথিত হইয়াছে ? 

শিষ্য। ভূত, আমি এবং ঈশ্বর। 

গুরু। ভূুতকে জানিবে কোন্‌ শাদ্তে 2 

শিষ্য। বাঁহাব্বিজ্ঞানে। 

গুরু । অর্থাৎ উনাঁবংশ শতাব্দীতে কোমৃতের প্রথম চারি 012,01)000250105, 4১900100100, 
[1১55105, (1১91715ঠ5, গাঁণত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আঁজকার দিনে 
পাশ্চাত্তাঁদগকে গুরু কারবে। তার পর আপনাকে জানবে কোন্‌ শাস্তে? 

শিষ্য। বাহার্্বজ্ঞানে এবং অন্তীব্বজ্ঞানে। 

গুরু । অথাৎ কোমৃতের শেষ দুই-_ 13101085, ১০০০1০৪০,  এ জ্ঞানও পাশ্চান্তের নকট যাচ্ঞ্; 

। 

শশষ্য। তার পর ঈশ্বর জানবে কিসে ? 

গুরু । হিন্দুশাস্ত্রে, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। (ধর্মতত্ত্ব : পণ্9- 
দশ অধ্যায়__ভাঁক্ত) 

এই শেষোক্ত বাক্যে বাঁঙ্কমচন্দ্র স্পষ্টই বুঝাইতে চাহেন যে, হিন্দশাস্ত্রের মধ্যেই 
পরমার্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কছু বাঁলবার পূর্বে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে 
তাঁহার যোগাযোগের কথা আরও একট: উল্লেখ কাঁরতে হইবে । একথা খুবই সত্য যে, বাঁজ্মচন্দ্ 
সমসামাঁয়ক পাশ্চান্ত্য বৈজ্ঞানক ও দারশীনক পাঁণ্ডতগণের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্যক পাঁরাঁচত 
শিলেন। জন জ্টুয়ার্ট মিল, ম্যাথু আর্ণল্ড, চার্লস ডারুইন, স্পেল্সারের মতবাদের 

তাঁহার বহু লেখায় 'তান কাঁরয়াছেন। মিলের প্রভাব বঙ্কিমের উপর বিশেষভাবে 
। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'লাখয়াছেন : 

“জন জ্টুয়ার্ট মিলের কথা উঠিল। বাঁঙ্কমবাবু বলিলেন, “এক সময় মিলের আমার উপর বড় প্রভাব 
ছিল। এখন সে সব শিয়াছে।” বোঁঙ্কম-প্রসঙ্গ, পৃ. ১৯৮) 

ইহা ১৮৮৩-৮৪ সনের কথা । 'কন্তু ইহার প্রায় দশ বংসর পূর্বে, ১২৮০ (১৮৭৩ ইং) 
শ্রাবণ সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে" জন স্ট্য়ার্ট মিলের মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া বাঁওকমচন্দ্র যে প্রবন্ধ লেখেন 
তাহাতে কোঁতি সম্বন্ধে মিলের মত আলোচনা কাঁরয়া এইরূপ বলেন : | 

“মল ও কোমৃতের ন্যায় মহামহোপাধ্যায়গণ যে সকল 'বষয়ের এঁক্যমত সংস্থাপন কাঁরতে পারেন 
নাই, তাহার কোন পক্ষের মত সমর্থন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য । সুতরাং মতদ্বয় মধ্যে 
কোন শ্রেষ্ঠ এবং কোনট নিকৃষ্ট তাঁদিষয়ে আমরা কোন কথা বাঁলতে পার না। কিন্তু এই পর্যন্ত 
বাঁলতে ইচ্ছা কার যে মিল, কোম্‌ৎ দর্শন বিচার কারবার জন্য /৮0£0560 001065 200 0905190 
নামক যে পস্তক রচনা কাঁরয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের কথা ক্ষাত হইয়াছে । কিন্তু তাহা মলের 
আঁভগপ্রেত নহে বাঁলিয়া তক্জন্য মিলকে শেষ দোষ দেওয়া যায় না। অনেকে কোমূতের গ্রন্থ পাঠ করা 
দুরূহ বাঁলয়া মিলের গ্রল্থ হইতে তাঁহার মতের সার সংগ্রহ কারবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার পাঁরণাম 
কেবল এই মাত্র হয় যে যেমন কিছাদিন পূর্বে খিংষ্টান মহাশয়েরা সকল কথা না বুঝিয়া কেবল 'হন্দু- 
ধর্মের প্রাত ব্যঙ্গ কারতে পট; হইতেন, িলকৃত কোম্‌ত-ভাষ্যের পাঠক মহাশয়েরাও তদ্রুপ কেবল ব্যঙ্গ 
কারবার ক্ষমতা লাভ করেন।” 

তৎকালক পাশ্চাত্য ভাবধারণায় পুষ্ট এবং প্রথম জীবনে বশেষভাবে তাহার পক্ষপাতী 
হইয়াও, বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপে বিধর্মী 'ফাঁরয়া পাইলেন হিন্দু শাস্রগ্রম্থাদির মধ্যে তাঁহার 
জিজ্ঞাসার সদ্‌ত্তর জানিতে পারিলেন তাহার আভাস আমরা একটু পৃব্বেই পাইয়াছি। এই 
সম্বন্ধে, আসুন আমরা এখন তাঁহার নিজের কথা শনি। বাঁঙ্কমচন্দ্র িখিয়াছেন : 

“আত তরুণ অবচ্ছা হইতেই আমার মনে এই প্রশন উীদত হইত, "এ জীবন লইয়া কি কবিব?” 
'লইয়া দি কাঁরতে হয়?” সমস্ত জখবন ইহারই উত্তর খজয়াঁছ। উত্তর খজতে খ:ঁজতে জীবন প্রায় 
কাটিয়া 'গয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচালত উত্তর পাইয়াঁছ, তাহার সত্যাসত্য দর্পণ জন্য অনেক 
ভোগ ভূগিয়াছ, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পাঁড়য়াছ, অনেক 'লাখয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে 
কথোপকথন কাঁরিয়াছ, এবং কার্ধযক্ষেে দমালত হইয়াছ। সাহত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশণ 


পনর 


1বদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত কাঁরয়া পাঁরশ্রম 
কাঁরয়াছ। এই পাঁরশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে ভা শশাখয়াছ যে, সকল বাতির ঈশবরানূবীর্ততাই 
ভক্ত, এবং সেই ভাঁক্ত ব্যতীত মন্ষ্যত্ব নাই। 'জীবন লইয়া ?ি কারব?” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। 
ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অবথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পাঁরশ্রমের এই শেষ ফল; এই 
একমাত্র সুফল। তুম জিজ্ঞাসা কারতোছলে আম এ তত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধাঁরয়া, আমার 
প্রশ্নের উত্তর খ:জয়া এত দিনে পাইয়াছ। তুমি এক 'দনে ইহার কি বুঝবে 2” ধেণ্মতিত্ব : একাদশ 
অধ্যায়- ঈশ্বরে ভাক্ত) 

বাঁজকমচন্দ্রের এই জাবনব্যাপী জিজ্ঞাসার একটি প্রধান সূত্র পাই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শোভা- 
বাজার রাজবাটার শ্রাদ্ধ লইয়া অধ্যক্ষ পাদ্রী হেন্টির সাঁহত তাঁহার বাদানবাদ হইতে । ইহার 
পর হইতেই 1তাঁন গভশরভাবে 'হন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে আঁভানাবন্ট হইলেন। দেবী চৌধুরাণন, 
রাজাঁসংহ, সীতারাম- বঙ্কিমচন্দ্র এই জিজ্ঞাসারই এক একি পাঁরণাঁতি। সব্বশেষে 'হন্দু- 
শাস্দগ্র্থসার শ্রীমদ্‌ভগবদূ্গনতায় তান এই জিজ্ঞাসার পূর্ণ উত্তর লাভ করেন। ধর্ম্মতত্ত, 
কুষচাঁরন্র, শ্রীমদভগবদগশতা ও অন্যান্য শাস্্পমূলক আলোচনার মধ্যে তাঁহার জীবনব্যাপন 

ক্রমে স্ক্যার্ত লাভ করে। বঙ্কিম-সাহিত্যের মূল ধাঁরতে হইলে বঙ্কম জাীবন-দরশশনের 

ন্লামক আভিব্যাক্তর সঙ্গেও আমাদের সম্যক পাঁরচিত হওয়া আবশ্যক। বাঁজ্মচন্দ হিন্দু 
ধর্মকেই জগতে “সম্পূর্ণ ধর্ম বালয়া গণ্য করিতেন। তাহার এই সিদ্ধান্তের হেতুও তিনি 
এইরূপ দিয়া গিয়াছেন : 

প্ধমর্ম যাঁদ যথার্থ সুখের উপায় র হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সব্বীংশই ধম্ম কর্তৃক শাঁসত হওয়া 
উচিত। ইহাই হিন্দুধম্মের প্রকৃ মন্মণ। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল 
18525555115 ৭ ৬78 
কাছে, ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগং-সকল লইয়া ধর্্ম। এখন সব্ব্বব্যাপশ 
সব্বসৃখময়, পাত্র ধর্ম দি আর আছে?” ধের্ম্মতত্ত : পণ্চম অধ্যায়_অনূশীলন) 

বাঁঙকমচন্দ্রের এতাদৃশ মনোবিবর্তন লইয়া এ পর্য্যন্ত বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বাঁলয়া 
মনে হয় না। এ বিষয়ে মনীষী হটরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় খুব সন্তব সর্বপ্রথম ধারাবাহকভাবে 
কতকটা আলোচনা কাঁরয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনা দ্দার্শানক বাঁঙ্কমচন্দু* প.ৃস্তকে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । বাঁঙম-সাহিত্য-রাঁসকের পক্ষে এ পয.স্তকখাঁন অপারহার্যা। বাঁঞ্কমের 
মনোবিবর্তন তথা তাঁহার জবনের দার্শীনক দিক সম্বন্ধে এখানে খুব অজ্পই বলা সম্ভব হইল। 
এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখনও রহিয়াছে । 

এখন, আমরা এখানে বিষয়বস্তুর বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাঁঙ্কমচন্দ্রে রা 
মূলক রচনা, রি তাহার উবে না রানিয়েরি কনার 
দৃষ্টে ইহা বুঝা যাইবে । এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। ছি উপন্যাস, 
কি অন্য পৃস্তক-বাঁঙকমনন্দ্র প্রায় প্রত সংস্করণেই উহাদের বিস্তর অদলবদল কারতেন। এজন্য 
তাঁহার জখাঁবতকালে প্রকাঁশত প্রথম ও শেষ সংস্করণের মধ্যে 'বাঁভন্ন পুস্তকের অনেক পাঠভেদ 
লাক্ষিত হয়। এখানে জীঁবিতকালে প্রকাশিত পূস্তকগলির শেষ সংস্করণের পাঠই গৃহীত হইল । 


প্রথম ভাগ 


বাংলা সাহিত্যের পাঁরপ্নীন্ট এবং সমাজ-সেবা মৃখ্যতঃ এই দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া বাঁঙ্কমচন্দ্ 
রান সম্পাদনা পারিনা দু কালেন। বনের সন কালীন করেকজন 
উচ্চাশীক্ষত কৃতাবদ্য ব্যান্তকে* তান ইহার লেখকগোষ্ঠীতুক্ত ক ভইরাছিরেন। 
বঁ্কমচন্দেরে অন্য কয়েকজন বন্ধ, এবং এ সময়ে তরুল ও গরবতাণ কালে সংপশ্ডিত ও 
সুসাহাত্যক বালয়া পাঁরাচত কয়েকজনও ক্রুমে ইহার নিয়ামত লেখক হইয়াছলেন। কন 


* দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ' চট্রোপাধ্যায়, কৃফকমল 
ভ্রাচার্যা, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি 

1 রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বস, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, 
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পর্ণেচ্দ্ চট্টোপাধ্যায়, মেহামহোপাধ্যায়) হরপ্রসাদ শান্ত প্রভৃতি। 


বোল 


পন্ধিকার মান ঠিক রাঁখয়া সকল সময় লেখা প্রকাশ করা সুকগিন ব্যাপার। 1বশেষতঃ 
বাঁজকমধুগে, তে নেলো জা রানে 
কপামাশ্রত অবজ্ঞার চক্ষে দোখতেন, সেই যুগে উংকৃষ্ট রচনাদ্বারা 'বঙ্গদর্শনের মত প্রথম 
শ্রেণির মাঁসকের পচ্ঠাপূরণ যে কতদূর কম্টসাধ্য ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার 
প্লিকাখানিকে সাধারগগ্রাহ্য কাঁরয়া তুলিতে হইলে ব্যঙ্গ-কৌতুকপূ্ণ লঘব-রচনাও কিছু কিছ- 
পাঁরবেশন করা আবশ্যক । বাঁঞ্কমচন্দ্র সব্যসাচীর ন্যায় লঘু-গুরু উভয় প্রকার রচনা দ্বারাই 
ঙ্গদর্শন-এর পঙ্ঠা পূরণ কাঁরতে লাগলেন। আর ইহারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আমরা এক 
চমংকার সাহিত্য লাভ কাঁরয়াছ। এই অংশের [িনখান পুস্তক লোকরহস্য, কমলাকান্ত ও 
মুচিরাম গুড়ের জীবনচাঁরত লঘু অথচ শিক্ষাপ্রদ সাঁহত্ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 


লোকরহস্য : এই নামে 'বঙ্গদর্শন' হইতে সংকলিত বাঁত্কমচন্দ্রের প্রথম ব্যঙ্গ-কৌতুকপর্ণ 
রচনা-পাসস্তক বাঁহর হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে । ইহার প্রথম সংস্করণের আখ্যাপন্রে 'কৌতুক ও রহসা 
এইরূপ উল্লেখ ছিল। তখন ইহাতে আটাঁট মান্র কৌতুক রচনা সাম্মবৌশত হয়। এ কট 
প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১২৭৯ হইতে চৈত্র ১২৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে। প্রথম 
সংস্করণের ভূমিকায় বাঁঙ্কমচন্দ্র লেখেন : 


বজ্ঞাপন 


“এই গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েকাঁট প্রবন্ধ উদ্ধত হইয়া পদনম্াদ্রুত হইল। 
এতৎ সম্বন্ধে একাঁট মাত্র কথা বলা আবশ্যক । বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইর্‌প সংস্কার আছে যে, 
রহস্য মাত্র গাল; গাঁল ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা দিবেচনা করেন যে, এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু 
বঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তীবশেষকে গাল দেওয়া মাত্। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে 
তাঁহাদের জন্য এ গ্রল্থ লিখিত হয় নাই--তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠ না কাঁরলেই আম কৃতার্থ হইব। 

« যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের আঁধকার সম্পূণ। ব্যা্তীবশেষের যে দোষ, 
তাহাতে রহস্য লেখকের কোন আঁধকার নাই-_কদাঁচং অবস্থাবশেষে আঁধকার জল্মে; যথা, ভ্রান্ত রাজ- 
পুরুষের ভ্রাস্তজনক কাধের প্রীত, অথবা মূর্খ গ্রন্থকর্তার গ্রন্থের প্রাতি, রহস্য প্রযূজ্য। এ গ্রন্থের 
দির ভি ভি রিতা জিন মিলিত নি 

ত নাহ।” 


লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ 78 
তদীয় অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদত বঙ্গদর্শন” হইতে চারাট এবং প্রধানতঃ ৬৬ 
অধ্যক্ষতায় পাঁরচাঁলত “প্রচার হইতে চারটি একুনে আটটি আতীরিক্ত কৌতুক 'নবন্ধ সংযো 
হয়। বাঁঞ্কমচন্দ্রও প:স্তকখানির ভার বারের ভাগিনা এ রিরর উর রিনাছেন 


'রামায়ণের সমালোচনা” পুরাতন হইলেও এ সংস্করণে প্রায় নূতন করিয়া 'লীখয়াছলেন। 
এখাঁনিই তাঁহার জশীবতকালের শেষ সংস্করণ। 


'লোকরহস্য' সম্বন্ধে এ যাবং সুধাঁজনেরা তেমন আলোচনা করেন নাই। তবে অধ্যাপক 
ডক্টর সূবোধচন্দ্র সেনগণ্প্ত প্রমূখ কয়েকজন সাহত্য-সমালোচক এঁদকে কিছ: কিছু আলোকপাত 
কারিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'লোকরহস্যে আলোচিত বষয়বস্তু সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাসের 
উক্ত এখানে উদ্ধত কারতোছি : 


“সামাঁজক প্রবন্ধের মধ্যে 'লোকরহস্যই' বাঁঙ্কমচন্দ্রের অক্ষয় কণীর্ত। ইহার আঁধকাংশ প্রবন্ধে 
মানব-চারনন সম্বন্ধে লঘৃ-কৌতুকের মধ্য দয়া যে বিদ্ুপ-বাণ 'নাক্ষপ্ত হইয়াঙ্ছ, উহা অনেক স্থলে 5 
এর 'তিক্ত-মধুর ব্যঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের, রস-উচ্ছলতা স্বার্থান্ধ 
মানব-পশূর চাঁরত্রের উপর নির্মম কষাঘাত; গর্দভের ব্যঙ্গোক্তিতে তাহাই আরও নিম্মম। “দাম্পত্য 
দণ্ডবাধ আইনে তিনি যে লঘু কম্পনার ইন্দ্রজাল বৃনিয়াছেন, তাহাই 'বসম্ত ও বিরহে" ও ধবাবিধ 
প্রবন্ধের 'প্রাচীনা ও নবানা'্ম় কৌতুক-পপ্ধ রূপ ধারণ কারয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্তপূরৃষের 
পারস্পারক সম্বন্ধাট বিতর্কের মধ্য 'দিয়া অমশমাংাঁসত পাঁরণাতর রসচেতনার মধ্যে পারসমাপ্ত লাভ 
কারয়াছে। পরামায়ণের সমালোচনে'র বিদ্রুপ আতিশক«"ক্ত সঞ্জাত--এইখানে অযোগ্যের আস্ফালন অযথা 
সম্মান ভারে লাঞ্ছিত হইয়াছে। 'বাবু" প্রবন্ধাট 'লোকরহস্যে” একাঁট বাশষ্ট স্থান আঁধকার কারিয়া 
থাঁকবে। জনমেজয়-বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চাঁরনের মুখে প্রবন্ধাটর বিস্তাতি সাধন কাঁয়া 

বাঁঞমচন্দ্র ইহাকে একাঁটি সৃগন্ভীর প্রাচীনদ্বের কাঠামে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। মানব-টরিন্র-ব্যাখ্যাতা 
০০৯১৮৮৮৮4১৬ 


সতর 
টিনা নিউ বাতি রিন রা আমরা যখন 


শবফুর ন্যায় তাহাদঙ্গের দশ অবতার-কেবাণী অবতারে বধ্য অস্দুর দপ্তরী; মান্টার অবতারে বধ্য 
ছা; ক্টেশ্যন মান্টার অবতারে বধ্য টিকেটহণন পথিক; ব্রাহ্মণাবতারে বধ্য চালকলা-প্রত্যাশী পুরোহিত; 
মুৎস্দ্দী অবতারে .বধ্য বাঁণক্‌ ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগণ) উীকল অবতারে বধ্য মোয়াকল; 
হাকিম অবতারে বধ্য বিচারাথী; জাঁমদার অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং 
নিক্কর্্মাবতারে বধ্য পৃজ্কারণশর' মংস্য।, 

_ অমনি চমাঁকত হইয়া উঠি, পরস্পরের দিকে তাকাই। দোঁখি, বাঁঙকমচন্দ্র আমাদের সকলের, এমন 
ক, তাঁহার [নজের দুব্্বলতার উপরও আঘাত কাঁরয়াছেন। তখন, ধিদ্ুপের মৃদু আঘাতকেও আমরা 
সকুতজ্ঞ হাস্য দ্বারা অভ্যর্থনা কার?” দ্বোঁজ্কম-স্মণৃতি” : বাঁঙ্কমচন্দরের প্রবন্ধ -সাহত্য, পু. ১৩২-৩) 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'মারয়ম এস নাইট "সুবর্ণ গোলকের' অনবাদ “পু19 01999 ০1 
(৪910 নামে লণ্ডনস্ছ “72 12267 7482887 27৫ £১9/15/*+- মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 
করেন। - 

' কমর়ীযকান্ড : এই' পৃম্তকখানির তিনটি অংশ- কমলাকান্ডের দপ্তর, কমলাকান্তের পন্ন এবং 
কমলাকান্তের জোবানবন্দ। কমলাকান্তের সমুদয় রচনা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাঁশত হয়। ইহার প্রথম 
অংশ' অর্থাৎ কমলাকান্তের দপ্তর স্বতন্ত্র পস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, পজ্ঠা 
সংখ্যা ১৬২। ১২৮০-৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে শন প্রকাশিত, কমলাকানত দন একুনে 
এগারটি, ইহাতে সন্নিবোশত হইয়াছিল। ইহার আখ্যাপরে প্রথম ভাগ” 

ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বারের ধবজ্ঞাপনে' 'লাঁখিয়াছেন ষে, রর মোটেল হে 
চন্দ্রাোলোকে” 'মশক' এবং ন্ব্ীলোকের রূপ" তাঁহার প্রণশত নহে বলিয়া পুস্তকে এই তিনটি 
পুনম্ধীদূত করেন নাই। কমলাকান্তের দপ্তরের উৎসর্গপন্রে আছে : “উৎসগ+/পাশ্ডিতাগ্রগণ্য/ 
শ্রীফুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে/এই গ্রল্থ/প্রণয়োপহার স্বরূপ/আর্পত/হইল 1” 

এই পৃস্তকখানি পাঁরবার্ঘত আকারে প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ ?)। 
তখন ইহার নূতন নামকরণ হয় “কমলাকাস্ত”। কারণ বাঁঞ্কিমচন্দ 'কমলাকাস্তের দপ্তর বাতীত. 
'কমলাকান্তের পনর” এবং 'কমলাকান্তের জোবানবল্দী” ইহাতে সংযোজিত করেন। এই সংস্করণে 
পৃব্রব্কার পাঁরত্যক্ত চন্দ্রাোলোকে' এবং দ্বীলোকের রূপ" সান্মবিষ্ট হইল। এই দুইটির লেখক 
যথাক্রমে অক্ষযচন্্র সরকার এবং রাজকৃক মুখোপাধ্যায় 'মশক” রচনাটিও অক্ষযচন্্র সরকারের | 
এটি তাঁহার 'মোতিকুমারণতে প্রকাশিত হওয়ায় 'কমলাকান্তে” পাঁরত্যক্ত পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। 
কমলাকান্তের পনর” ও 'িমলাকান্তের জোবানবন্দী” শশর্ষক সংযোজনশীর বিষয় বাঞকমচন্দ্র লাখত 
ণবজ্ঞাপনে' দ্রুস্টব্য। 'কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৯) 'ঢেশীক' নামক প্রবন্ধটি নূতন 
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কমলাকান্ত দর্শন, ও 'কমলাকাম্ত ঢং লইয়া এযাবং কিছ ছু আলোচনা হইয়াছে । 
রি পাহিতা পরি সংস্করণের সম্পাদকদ্ধয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমজনণকান্ত 
দাসও এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়াছেন 'কমলাকাস্তে” । 'কমলাকান্ত-জন্মের ইতিহাস 
বলিয়া ইহার যে উদ্ভব কাহিনী তাঁহারা ধববৃত করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রপিধানযোগ্য। 
তাঁহাদের মতে বাঁঙ্কমচল্দরের-_ 

“স্বভাবতঃ রহস্যাপ্রয় মন প্রথমটা 'লোকরহস্যের সহজ পথে একটা মুক্তির উপাল্স, আবদ্কার করিয়া 
কতক সান্বনা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃদ্টি করিয়া তৃপ্ত থাকবার মত 
পল্পবগ্রাহখ মন বাঁঞ্কিমচন্দ্ের ছিল না। প্রবহমান সংসারন্রোতের উপরিভাগে আপাত মনোহর তরঙ্গভঙ্গে, 
ভাসতে ভািতে তীক্ষধশ বাঁঙ্কিমচল্দ্রু কখনও গভীর রহস্য-গহনে তলাইয়া যাইাতেন, এবং মরণশশল 
মানবের, এবং শেষ কাঁরয়া যে সকল হতভাগ্য জাঁব তাঁহার আশেপাশে চিস্তাহন নিঃশফ্কতায় ভাসমান, 
তাহাদের ভয়াবহ পাঁরণাঁতর কথা আপন অন্তরে অনুভব কাঁরিয়া হালকা হাঁসর ব্যদ্ধদ-বিলাসে তাঁহার মন 
সায় দিত না। অন্ধেল্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। 
সোজাস.জি সম্ঞানে যে সকল কথা বাঁজতে তানি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মূখ 'দিয়া সেই 


কাজ অনেকটা সহজ . ক্বারয়া 'লইলেন। কমলাকান্ত জন্মের ইহাই' ইতিহাস |”, (“কমলাকানত-ব্ীয়- 
সাহিত্য-পারষং-সংস্করণ, ভুমিকা, 4): “২.3 


ব ২-খ 


আঠার 


০ শা লস ৬০৯০৯- 
: “ক ভাষার মাধূর্যো, কি ভাবের মনোহারত্বে, দক ক শুভ্র সংবত সরস রাঁসকতায়, কি 
স্বদেশপ্রেমে কমালাকান্ত বঙ্গদর্শনের গো! কমলাকান্ত একাধারে কাঁব, দার্শীনক, 

সমাজশিক্ষক, রাজনশীতিজ্ঞ, ও স্বদেশপ্রোমক; অথচ তাহাতে কাবির আঁভমান, দার্শানকের 

আড়দ্বর, সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কম্পনাহা'নতা, স্বদেশপ্রোমকের গোঁড়া 
নাই। হাঁসর সঙ্গে করণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সতোর, তরলতার সাঁহত মর্মদীহানী জবালার, 
নেশার সঙ্গে ততৃবোধের, ভাবুকতার সাহত বস্তুতল্্তার, শ্লেষের সাহত উদারতার এমন মনো- 

মোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে ?” (“বাঁজ্কিমচন্দ্র,” ১৩২৭, পৃ. ১৯৭) 

'কমলাকাস্তে' বক্কিমচন্দ্রু কতখান মৌিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন+সে যুগে এ প্রশ্ন 
উঠিয়াছিল। ইদানশস্তন কালেও এ সদ্বন্ধে কমবেশশ আলোচনা হইয়াছে। এ সম্পর্কে অক্ষয়- 
কুমারের মত প্রাণধানযোগ্য। তান বলেন, “কেহ কেহ এখনও জিজ্ঞাসা করে কমলাকান্তের 
দপ্তরের মৌলিকতা কতখান?ঃ হায় রে অদস্ট! 'মৌলিকতা 'মৌলিকতা" কারয়া অথবা 
আপনাদের দেশের সংষ্টিমাত্রেরই মৌিকতা সন্দেহ করিতে করিতে দেশটা অধঃপাতে, যাইতে 
বাঁসিয়াছে। কৈশোরে 'কমলাকাস্ত" পাঠ কারবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছলাম, তখন 
ইংরেজী সাহিত্যে জ্বানাভমানী এক ব্যাক্ত বড় গন্তীরভাবে রারনাছিতোন “ওটা 706 (0৮10- 
06775 ০0%16550%5 ০01 2% 011%/% 249? -এর অনুকরণ বড় হইয়া বাঁঝয়াছি উহা 
পণ্ডিতের যোগ্য উীক্ত নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা ডীক্তর অনুরূপ উীক্ত 'বশাল ইংরেজী 
সাহিত্যের কোথাও নাই এমন কথা বলিব না, কমলাকাস্তের জোবানবন্দী 7১1০1100. 1810619- 
এর ১৪12-এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বালব উহাতে 
কমলাকান্তের মৌলিকতা হানি হয় নাই।” (এ, পৃ. ১৯৭) 

'কমলাকান্তের জোবানবন্দণ' নাট্যাকৃত হইয়া একাধিকবার আঁভনণত হইয়াছে। এই পনস্তকের 
অন্তর্গত 'কমলাকান্তের দপ্তরে” দ্বাদশ সংখ্যা-“একটি গশত"এর মূল “এসো এসো বধু এসো" 
সঙ্গতাঁট সম্বন্ধে বাঁ্কমের কনিষ্ঠ সহোদর পর্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “বাঁওকম-প্রসঙ্গে” পে. &৪-৬৪) 
[িশেবভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বাঁক্কমচন্দ্রের এই কমলাকাস্ত' ঢং তাঁহার জণীবত কালে 
এবং পরেও বহুজন কর্তৃক অনুঙ্গৃত হইয়াছিল । চন্দননগরের চারনন্দ্র রায় কমলাকাস্তী ঢঙে 
“কমলাকান্তের পত্র” প্রকাশিত কাঁরলে শিল্পাচার্য অবননন্দ্রনাথ ঠাকুর প:স্তকখানর সমালোচনায় 
বঙ্কিমচন্দ্রের.কমলাকাস্ত সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি কাঁরয়াছিলেন : 

+বঞ্চিমচন্দরের কমলাকাস্ত যাঁদ একটি মানুষ হতো তো এতকাল ধরে সে বেচে থাকতেই পারতো 
না-কম্তু দে নাক একটা ধূমকেতুর মতো মতো, তাই থেকে থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে 
আলোর ঝাঁটা ব্যয়ে দিযে বাঁ্কিমের ষুগে এই বাটা একবার দেশের গায়ে পড়োছিল।” *ভোরতণ”-_ 
ফাল্গুন ১৩৩০, পু. ১০৭৯) 

ম;চিরাম গড়ের জীবনচাঁরত : ১২৮৭, আঁশ্বন মাসের '“বঙ্গদর্শনে' সেপ্টেম্বর ১৮৮০) 
'মুঁচরাম গুড়ের জীবনচারত' প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র পৃস্তকাকারে গ্রাথত হয় ইহার 
তিন-চার বংসর পরে ১২৯০ বঙ্গাব্দ ইং ১৮৮৪)। বেঙ্গল গবমেন্টের এীসিষ্টান্ট 
সেক্লেটারশর পদ লাভের প্রায় এক বংসর পূর্বে ইহা রচিত হয়। সূতরাং এই পদ পাঁরত্যাগের 
বিরক্তিকর . অবস্থার সঙ্গে উহার কোন সংস্রধ থাকা সম্ভব নয়। সমাজে যে “মিরাম গচ্ড়' 
রাইয়াছে তাহাদের প্রাত সাধারণের দৃষ্টি. নিবদ্ধ করাই বাঁণ্মচন্দরের উদ্দেশ্য ছিল। বড়ই 
পাঁরতাপের ' বিষয়, বত্ত'মীনে 'মযাঁচরাম গুড়ের সংখ্যা যেন য়ে বাঁড়য়াই চাঁলয়াছে। শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার দত্তগযপ্ত এ পাস্তকখাঁন সম্বন্ধে লেখেন : 

“্রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি মৌভাগ্াবলে অনুচিত সম্মান লাভ করে বটে- এবং হয়ত যোগ্যতর 
অনেক ব্যাক্তও 'নানা ঘটনাচক্রে উপযুজরগ সম্মান ও পদোম্নাত প্রাপ্ত হয়েন না, কিস বঙ্কিমচন্দ্র নিজ 
জাঁবনে সরকারের নিকট হইতে কখনও অনাদর পান নাই। এমত অবস্থায় ম্বাচরামের মাঁচরামের সৃষ্টি কেন 
এ প্রশন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। 'তাঁন নিজ সাঁব্বসে এবং হয়ত নিজ স্টেশনেই জের পার্ছে' 


উনিশ 


কারয়াছেন। মরাম-ঘাটিরাম ইত্যাদির সয্ট একাহিসাবে প্ররষ্ট সমাজসেবা.. 22 €*বাঁঙ্কমচন্দ্র', পূ 
18)1 

২ বঙ্কিমচন্দ্র জশীবতকালে এ প.স্তকের একটি সংস্করণই মাধ প্রকাশিত হয়। 
পারবং-স্কেরণ বঞ্কিম-চনাবলার সম্পাদক 'লোকরহোর ভুমিকায় এই সকল কৌতুক 

ও রহস্যমূলক রচনা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ কার 


্ব্নদর্শনের সম্পাদক হিসাবে পৃ্ঠাপ্রণের এবং 'বাবিধ বিষয়ক আলোচনার ছারা পাতিকার 
অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য অর্থাং সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সব্যসাচী বাঁণ্কমকে আপাত- 
দৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রাঁসকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ কাঁরতে হইয়্াছে-. 
“কমলাকান্ত”, 'লোকরহস্য, ও "মুচিরাম গুড়ের জীবনচাঁরত' বাঁঞ্কমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘুদিকের 
পাঁরচয়। সু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গৃপ্থের সমাজাবষয়ক কাঁবতাগলি যে অথেঃ লব 
বাঁজকমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘ নহে। তাঁহার হাঁস বা ব্যঙ্গের অন্তরালে আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই অপমান-লাষ্থনার জালা ও বেদনার অশ্রু ল-কাইয়া আছে। শবাবিধ প্রবন্ধে” বাঁঙকমচন্দ্র যে সকল 
চরম কথা বালিতে পারেন নাই, “লোকরহস্যে, ও 'কমলাকান্তে' বিদ্রুপের আবরণে সে সকল কথা আত 
সহজেই বাঁলতে পাঁরয়াছেন। বাংলাদেশের চিরস্তন গতানুগ্গাতকতার বিরুদ্ধে হুতোমের পরেই 
কমলাকাস্তী বাঁঙ্কমের এই বিদ্রোহ 1” 


দ্বিতীয় ভাগ 
এই অংশে শবজ্ঞানরহস্য” ৬ "সাম্য গ্রাথত হইয়াছে । মানবসেবা বাঁজ্কম- 
চন্দের লক্ষ্য। কাজেই সমাজের উন্নীতমূলক কোন বিষয়ই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। সকল 


তি লাজ বািটালনা জনাভিরোনা। এই গতনখানি পৃস্তকে তাহা 
সম্যক প্রকাটত হইতৈছে। 

বিজ্ঞানরহস্য : বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে বাহা্কজ্ঞান, অর্থাৎ পাশ্চান্ত্য ভূত- 
বিজ্ঞানের সেবা বা সাধনা যে অত্যাবশ্যক তাহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস কাঁরতেন। এ প্রসঙ্গে 
তৎকৃত “ভারতবষাঁয় বিজ্ঞান সভা” প্রবন্ধটির (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯) প্রাতি পাঠক-পাঠিকার 
দৃঁম্ট বিশেষভাবে আকর্ষণ কারি। 'বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৭১৯) হইতে বাঞ্কিমচন্দ্র 
বিজ্ঞানীবষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন। বিজ্ঞানের নবাবিদ্কৃত জঁটল তত্তুসমূহ সরল ও 
সরস কাঁরয়া 'বাঁভন্ন প্রবন্ধে 'বঙ্গদর্শন' মারফত পাঁরব্শেন কারতেন। এই সকল প্রবন্ধ ১৮৭৫ সনে 
ণবজ্ঞানরহস্য' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাঁহার জঁবিত কালে ইহার আর একটি সংস্করণ 
মান্ত হইয়াছল ১২৯১ বঙ্গাব্দে। বাঁ্কমচন্দ্রের যেরূপ ধারা, “বঙ্গদর্শন হইতে পাস্তকাকারে 
প্রকাশকালে প্রথম সংস্করণে, এবং 'ছ্বিতশয় সংস্করণ প্রকাশকালে তানি প্রবস্থগলির সংশোধন ও 
কতকটা রদবদল করেন। প্রথম সংস্করণে ১২৭১-৮০ সালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধনিচয় 
মাত্র সঙ্কলিত হয়। এই সংস্করণের বাংলা সূচীপন্রে এগুলির নাম ছিল--আশ্চর্যয সৌরোৎপাত, 
আকাশে কত তারা আছে, ধলা, গগনপর্যাটন, চণ্টল জগৎ, কতকাল মনুষ্য, জৈবাঁনক, পরিমাণ 
বং সর উল উমা: কৃত বল খা প্রথম করণের শবন্ঞাপনপট ছিল 
এইরুপ 

“বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। ্রবনধগর্রল লেখকের সম্ভোষ- 
জনক হয় নাই-_কৃতিদা পাঠকেরও হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞাঁনক তত্তের আলোচনায় অনেক 
পুস্তকের সাহাধ্য প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইয়াছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পৃ্ট্োক 
পাওয়া কষ্টকর। অনেক কথা কেবল স্মণতর উপর নির্ভ'র কািয়া লিখিত হইয়াছে,_-অথচ প্মৃতির নায় 
বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। খত বিষয়ের যাথার্থয নিরূপণ জন্য অনেক সময় আবশ্যক, লেখক 
সময়াডাবে নিতান্ত কাতর। অতএব এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব খিনি 
যেখানে যে ভ্রম দেখবেন, অন্রেহ, করিয়া ভাহা লেখককে জানাইবেন, ভাঁবষ্যতে তাহা সংশোধন করা 


যাইবে। ূ 

তার , টিশ্ডল, প্রকৃউর, লাঁকয়র, লায়েল প্রভাতি লেখকের মতাবলম্বন 
অনুবাদ, নহে। বে ধটন্ডল সাহেবের 1055 25৫ 1015558৩ 

১১০৬১ ্ন্থ হইতে 'গগনপর্বটন” হক্সলশীর "0 9৩27908 


গজবাঁনক', এবং লায়েল সাহেবের দি ০ 8120" হইতে, “কতকাল মনুষ্য নামক প্রবন্ধ 
সংকলিত হইয়াছে। - 


কঁড় 


 শলেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে আলোচিত বৈজ্ঞানক তত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা 
বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণির বালকেরা এবং আধুনিক 'শাঁক্ষত বাঙ্গালী স্ত্রী, ব্যাঝতে পারেন। কতদুর 
এ উদ্দেশ্য সফল হইবে বালিতে পারি না।” 


শবজ্ঞানরহস্যের প্রথম সংস্করণে 'ধূলা” প্রবন্ধটি যে আকারে গ্রাথত হইয়াছে, 'বঙ্গদর্শনে, 
ফোন ২৭২) ঠিক সে আকারে ছিল না। প্রকে ইহার গোড়ার জল পিতা হয 
অং : 


«“আমাঁদগের দেশে অন্য যে িষয়েরই অভাব থাকুক না কেন, কেবল এক বিষয়ের অভাব নাই-_ 
বড় ২ বিষয়ে ক্ষুদ্র ২ প্রবন্ধ। আমাদের দেশে অন্ন বস্রের অভাব আছে; কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, 
পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধম্মনীতি, এ সকলের অভাব নাই; চাঁদনশর চকে জুতা কিনিলে 
বিনামূল্যে অনায়াসে শাখতে পারা যায়। জৃতা বাঁধা কাগজ পাঁড়লেই' হইল। স্কুলের ছেলে বিস্তর; 
উমেদারও অনেক; সকলের চাকার জুটে না; কাগজ কলম ধার চাঁহলে পাওয়া যায়, কেন না, কেহ 
পাঁরশোধের প্রত্যাশা করে না; মূদ্রোষন্ত আঁত সৃলভ। [াঁখতে হইলে ছোট বিষয়ে লেখা অযাক্ত-_ 
সুতরাং অন্ন বস্মের যাদশ অভাব-বড় ২ বিষয়ে প্রবন্ধের তাদ্‌শ অভাব নাই। আমাদগের ক্ষুদ্র 
তে রিনোনা হইয়া রে কা ভারা যা রই হক বার মালে কহ 
কেন না, দর্শনাঁদ শাখলে তাঁদ্ধষয়ে লেখা যায়, কিন্তু কাব্যের সমালোচনা কেবল 'শক্ষার বশগভূত নহে 
কিন্তু আমাদগের দেশের সৌভাগ্য যে তাহারই কিছ: ছড়াছড়ি আঁধক। মা সরস্বতীর অনুগ্রহ ॥ 

শুনিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা কোন গুরুতর 'বষয়ের আলোচনা কাঁরব না। 
আমরা ক্ষদর্যাদ্ধ এবং অকপজ্ঞান, সুতরাং গুরুতর গুর্তর বিষয়ের সমালোচনায় অক্ষম। কোন সামান্য 'বষয় 
অবলম্বন কাঁরয়া একটি প্রস্তাব লাঁখব। এই প্রতিজ্ঞা কাঁরয়া সামান্য বিষয়ের অন:সন্ধান কারিতৌঁছলাম। 
অনুসন্ধান কালে আমাদের সম্মুখে একজন 'ঝাড়ুদার, সম্মাজ্জনী হস্তে, রাজপথ পাঁরহ্কার কাঁরতোঁছল, 
বড় ধূলা উড়াইতোঁছল। দোঁখয়া আমরা স্থির করিলাম যে, যাহার তত্ব করিতোঁছলাম, তাহা পাইয়া 
-আমরা ধূলা সম্বন্ধেই দলাখব। ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। 

ভাবলাম যে ধূলার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা 'লাঁখতে পারব, যথা- প্রথমতঃ, ধূলায় জল 
ঢাঁলিলে কাদা হয়; 'দ্বতীয়তঃ, ধূলা চক্ষে গেলে করকর- করে; তৃত'য়তঃ, ধূলা দাঁতে গেলে িচকচ্‌ 
করে; চতুর্থতঃ, রেইলে বড় ধূলা লাগে ইত্যাঁদ নানাবধ নৃতন এবং 'বস্মরজনক তত্বের আঁবীক্ষুয়া 
কারব, ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সকল স্ছানে রাস্তা ঘাটে ভাল জল দেওয়া হয় না বাঁলয়া [িউীনাঁসপাল 
কর্্মচারপীদগকে [কিপিং সুসভ্য গাঁলগালাজ কারব, এমতণ ইচ্ছা ছিল। মনে কাঁরয়াছিলাম, কাব্যা- 
লঙ্কারেও ধূলার প্রয়োজন দেখাইতে পারব, বথা ধুলায় ধূসর অঙ্গ, 'ধূলায় 'মিশাবে দেহ” ইত্যাদি। 
বস্তুতঃ আমরা কম্পনা করিয়াছলাম যে, কোন প্রকারে পাঠক মহাশয়ের চক্ষে ধুলা 1দব। পার ত, 
আপনারাও কিছু 'ধূলা বাকস পাতা, উপাজ্জন করিব। 

দূ্ভাগ্যক্রমে আমাঁদগ্রের স্মরণ হইল যে, আচার্য্য টিন্ডলও ধুলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব 
[লাখিয়াছেন। এবং তাহা পাঠ কারয়া ধূলা সামান্য তত্ব বলিয়া বোধ হয় না, অত গুরুতর এবং দুর্জয় 
বিষয় বালয়া স্বীকার কাঁরতে হয়। আচার্য স্বয়ং এক জন ইউরোপের মান্য বিজ্ঞানীবং মহামহোপাধ্যায়। 
তিনি বহুদিন অবাঁধ পাঁরশ্রম করিয়া ধূলাতত্তের কিয়দংশ জানতে পারিয়াছেন। সৃতরাং সামান্য বিষয় 
য়া গুলার উপর যে আদর হইয়াছিল, তাহার লাঘব হইল। আমাঁদিগের কপালক্রমে ধূলাও সামান্য 

নহে ।” 

প্রথম সংস্করণের সর্বশেষ প্রবন্ধটি সের উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসূন্টির ব্যাখ্যা) প7স্তকের 

সংস্করণে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। 

বিবিধ প্রবন্ধ প্রেথম ও ছিতশয় ভাগণ : এই পত্তকদ্বয় সম্বন্ধে কিছু বাঁলতে গেলে, 
ধঙ্গদর্শনেক্স. কথাই আমাদের মনে সব্বপ্রথম উদিত হয়। বাঁ্কমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বজদর্শন, বাংলা 
স্বাহত্যে,যে নবষুগ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আজ সন্বজনজ্ঘীকৃত। ইহার প্র “তত্ববোধিনী 
পান্রিকা' ধৃবাৰিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ, শিক্ষা-দপণ প্রভীতি মাঁসক এবং সোমপ্রকাশ, অমৃত 
বাজার 'পরিকা প্রন্তীত সাপ্তাহকে যে' সকল ভাবধারার নুমাবকাশ ঘটিয়াছিল বাঙ্কিমচন্দের 
লদশানে যেন এম একটি পাঁরপনে. রুপ পারিস করিল। বিজন, দি: সংক্কতকারা 
বাংলা সাহত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ব, সমাজতত্ব, নৃতত্ব, প্রত্রতত্ব, অর্থনীতি, "শিক্ষা, সঙ্গীত, রাষ্ট- 
বিজ্ঞান, লোকাশিক্ষা এমন কোন বিষয় ধছল না যাহা 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধাকারে, আলোচিত না হইত। 
পৃপ্তক সমালোচনাও 'সাহত্য' পর্যায়ে উন্নশত হইয়াছিল। আর এই সকলের এক বিরাট অংশ, 
প্রায় পনর আনার লেখক ছিলেন বাঁজ্কমচন্দ্র জ্বয়ং। এমনকি সঞ্গধবচন্দু-সম্পাঁদত.বহদশনের 
পরেও প্রচার এবং নবজখবনে' বাঁঞকমচন্দ্রু এই সকল বিষয়ক প্রবন্ধের জের টানিয়াছিলেন। তবে 


খকুশ 


তাঁহার মন তখন 'হন্দৃধর্মের শাশ্বত ভাবধারায় আপ্পৃত। ধন্মতত্ব ও দর্শনাদিই তখন এ সফল 
আলোচনার প্রধান উপজশব্য। যাহা হউক, বাঞ্কমচল্দর ও সজশবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন এবং 
বাঁড্মচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় পারচালিত 'প্রচার' হইতে সঙ্কাঁলত প্রবন্ধের সমষ্টি এই দুই খণ্ডে 
মোটামুটি সান্নবেশিত করা হইয়াছে। 

পবাবিধ প্রবন্ধ-প্রথম ভাগ" প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দে। এখান ণবাঁবধ সমালোচনা, 
(১৮৭৬) এবং প্রবন্ধ-পনন্তকে'র (১৮৭৯) সমাহার । পবাবধ সমালোচনে' মোট নয়াট প্রবন্ধ ছিল 
-(১) উত্তরচারত, (২) গর্থীতকাব্য, (৩) প্রকৃত ও আঁতপ্রকৃত, (৪) 'বিদ্যাপাতি ও জয়দেব, 
(৫) আর্ধাজাঁতর সুক্ষাশিজ্প, ৬১) কৃষচরিত্র, ৭) দ্রৌপদী, (৮) সেকাল আর একাল এবং 
(৯) শকুন্তলা, গিরন্দা এবং দেস্দমোনা। এ সমুদয়ের মধ্যে কৃফচারন্র “বাঁবধ প্রবন্ধ, প্রথম 
ভাগে” স্থান পায় নাই। পরবন্তীঁ কালে 'কৃফচাঁরর' সম্বন্ধে বজ্কিমচল্দ্রের মত বদলায় এবং তান 
এই শীর্ষে একখানি বিরাট নূতন গ্রন্থ লেখেন। “কৃষ্চারন্র” প্রবন্ধাট 'বঙ্গদর্শন* হইতে অনার 

হইল। 'সেকাল আর একালে'র নাম দেওয়া হইল “অনুকরণ । বাঁচ্কমচল্ পববিধ 

সমালোচন' প্রকাশকালে এ সমহ্দয় সমালোচনার স্থানে হ্থানে যথারীতি অদলবদল কারিয়াছিজেন। 
পুস্তকের পবজ্ঞাপনে' তান লেখেন : “বঙ্গদর্শনে মতগ্রণীত যে সকল গ্নল্থ-সমালোচনা প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগযাল পাঁরত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পনর্মনদ্ুত কাঁরলাম, 
তাহার কিন্নদংশ ম্থানে ২ পাঁরত্যাগ করা হইয়াছে । আধ্বীনক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই 
পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যাবষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই 
পুনম্দীদ্রত করা হইয়াছে” 

“প্রবন্ধ-পনজ্তকে” মাদ্রত হয় দশ প্রবন্ধ--(১) বাঙ্গালীর বাহুবল, (২) ভালবাসার অত্যাচার, 
(৩) জ্ান, (৪) সাংখ্যদর্শন, (৫) হিন্দুধর্মের নৈসার্গক মূল, (৬) ভারত কলঙ্ক, (৭) ভায়ত- 
বর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, (৮) প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, (৯) প্রাচীনা এবং 
নবীনা-তন রকম, এবং (১০) বুড়া বয়সের কথা। 'বূড়া বয়সের কথা” পরে 'কমলাকান্তে” স্থান 
পাইয়াছে। শহন্দুবন্র্মের নৈসার্গক মূল কিলিং পালিত ও আনেনি হই বার 
প্রবন্ধ-নদ্বতশয় ভাগে' প্রকাশিত হয় “দেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে” এই নামে। প্ররবন্ধ- 
পুস্তকের বিজ্ঞাপনটি এই” : 

“এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহধত হইল তাহা সকলই 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন 
কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছ কিছু পাঁরত্যাগ করা গিয়াছে । কখনও বা প্রবন্ধের নাম 
করা 'িয়াছে। 


«এই জাতীয় আরও কয়েকাঁট মত্প্রণীত প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে 
সেগুলি এক্ষণে পুনর্ম্দ্রা্ষনের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম ।” 

এখন, শবাবিধ প্রসঙ্গ--দ্বিতীয় ভাগ” সম্বন্ধে আলোচ্য । এখান প্রকাশিত হয় ১৮৯২ 
 স্্ীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগে প্রবন্ধ-সংখ্যা মোট বাইশটি-ইহার আঁধকাংশ 'বঙ্গদর্শমে” এবং অঞ্প 
ভাগ প্রচারে” প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ভাগের শবজ্ঞাপনে' 'বঙ্গদেশের কৃষক" সা 
বাঁজকমচন্দ্র পাঠক-পাঠিকাদের দাষ্টি বিশেষভাবে আকষণ করেন। ইহাতে তিনি আরও 
লিখিয়াছেন যে, “ 'মন্যধ্যত্ব দি? ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন্‌ স্টুয়ার্ট মিলের জশবনচারতের 
সমালোচনার ভন্াংশ মান । ধম্মতত্ব নামক গ্রন্থে যে অনৃশশলনধন্ বুঝাইয়াছি, তাহার বাজ 
ইহাতে আছে।” এই প্রবন্ধটি তিনি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত করেন আশ্বিন ১২৮৪' বঙ্গাব্দে। এই 
ভাগের 'রামধন পোদ" শপর্ষক প্রবন্ধাটর নাম ছিল “আহার 51925 ধববাহ”। এটি বাহির, হয় 
ভাদ্র ১২৮৮ সংখ্যা 'বলদশশনে'। একটু আগে বাঁলয়াছি, “রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্র কি বঙ্গে?” 
শীর্ক রচনা “বাধ পরব দিত ভাগে” প্রকাশিত হয়। এই প্রব্টি বদন কু যর 
হইয়াছিল “মিল, ডাব্বিন এবং হিন্দন্ধর্মস” এই শিরোনামে । “প্রবন্ধ-পৃস্তকে” প্রকাশিত এই 
প্রবন্ধের, আরস্তে নিম্নের অংশ ছিল : 

“নব বাঙ্গালী, সম্দায় প্রচলিত হিন্দুধ্মকে উপধন্মপাগর্ণে এক বিষমর ফলের আধার্যরগ 
জানেন। যে পক্রপুরুষগণ ইহার 'উন্সারন এবং সংস্করণ কারন্লাঁছিলেন, এবং বাঁহারা ইহাতে বিশ্বাস 
করেন, তাহাদিগকে আমরা ঘোরতর. মূর্খ: মনে কাঁর। . এাঁদকে আবার সেই প্পু়ষশগের প্রণশীত 
কাব্য ও দ্পনাি দেখিয়া তয্দিক্কে মহাজ্বা, মনে কররি।. এরযূপ মাহাত্য এবং কি প্রকারে একর 
সংযুক্ত হইল, এ প্রন একবারও আমাদের মনে উদর হয়. না। বান্তাবক ারালিক ধন্য িশ্বাল ক 


ব ২-খ (১) 





বশ 


॥ তাহা কেবল 
সা সনু নসপৃন্শ্ইপুশ পপি পুন 
দি ই পা এ দে 


ইউরোপায় 
আম্মাদগকে পথ দেখাইয়া দিবেন।” 
পঞটস্পৃন্ ক এপররিজিটি রি দনিিরারিজিরিন লা 
বাগ করেন নাই। হণরেন্দ্নাথ দত্ত পরিষং-সংস্করণের জন্য উহার এইরুপ শ্রেণী ধধভাগ 
কারন: সাহত্য ৭টি প্রবন্ধ), প্রতত্ব 9), ইতিহাস ও অর্থনশীত (১০1), দর্শন ও ধর্ম 
(গুটি), এবং 'বাবিধ €৭)। প্রত্ততত্ব এফং এীতহাসিক নিবন্বগালতে বাঁঙ্কমচন্দ্র যে কিরূপ 
অনুসান্ধংসা ও গবেষণার পাঁরচয় ?দয়াছেন দাশশীনক হাঁরেন্দ্নাথ দত্ত এবং ীতহািক রাখাল- 
দস, বন্দ্যোপাধ্যায় সে সম্বন্ধে তাঁহাদের আভিমত 'লাখয়া গিয়াছেন। এঁতিহাপসিক প্রবস্থগুলির 
সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত কঁরিতোছি : 
' *ম্পালিনী, দুগেশিনাল্দনী, সীতারাম, রাজাসংহ প্রভাতি এীতহাঁলক উপন্যাস ব্যতীত বঙ্গদর্শনে 
ঠডল্ল ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগাল ' প্রবন্ধে বাঁচ্কমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম এীতহাসিক আলোচনার 
আর জানের ও জল তত রমার রহ জান বি হইতে পায়ে ভারত 
১০০ ৬ বাঙ্গালীর উপ তখনও 'বিদেশীয় এীতহাসিকগণ ভারতের 
-রচনায় আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালণ অবলম্বন করেন নাই। খাঁহারা ভারতবর্ষে অবস্থ্যন 
জাহাজ রানা ভিজে তাহির তও এই নানার সিরিজে ভিসি 
বাঁকমচন্দ্রের লেখনণ হইতে কতকগ্ীল এঁতহাঁসক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, দিগত অঙ্ধ 
শত শত নৃতন আবিক্কারেও তাহাঁদগের সতাতা সম্বন্ধে কাহারও “সন্দেহ উপাস্থিত হয় নাই। 
এই আতিক লাগল মহাজন উজির মতন বিয়া যান নাই; এখন আমরা যেমন করিয়া 
এঁতহাটিক সত্য প্রমাণ কারবার চেষ্টা কার, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন কাঁয়া ' এরতিহাঁসিক 
সার সত্যটুকু বাছয়া লইয়া য় কার, তিনিও তেমাঁন কাঁরয়া সেরুপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার 
উন্ভিগৃলির সত্যতা প্রাতপাদন কারিয়া 'গিয়াছেন। তাঁহার 'ভারত-কলগ্ক' প্রবন্ধ প্রকাশের পর ধবযাল্লশ 
বংসর অতাঁত হইয়া গগয়াছে এবং 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রকাশের পরে ব্রিশ বংসর অতাঁত হইয়াছে, কিন্ত 
অফ্যারীধ বে সমন্ত প্রমাণ আবিদ্কত হইয়াছে তাহার কোনাঁটই বাঁঙ্কমচল্দ্রের বিরংদ্ধবাদশ বাঁলয়া বোধ 
হয়লা। এখনও কোন লেখক এমন কথা বাঁলতে”সাহস করেন নাই যে, মুসলমানগণ হত সহজে প্রাচখন 
সারা বা পারস্যদেশ আকার কারযাছিলেন, ভারতবযও সেইর-প অনায়াসে অধিকৃত হইয়াছল। 


ইন্না্দারর সারাং ই এতন্দেশয 'লেখক ও পাঠকবর্গের একমারু অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে 
ধর্িমচন্ছবাক্গালার ম:স্লমান বিজয় সমযন্ধে যে সমন্ত প্রন করিয়াছিলেন তাহা শ্দীনলে আশ্চ্যান্বিত 
হইতে হয়।” 'দ্নোরারণম্- বৈশাখ, ৯৩২২, পু: ৫৯৪-৬) 

 "্বাঙ্গালশর উৎপাত সম্বন্ধেও ঘাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষ প্রপধানযোগ্য : 


৭ এাত্হাদিক বালিতে যাঁকে বিতর কার্ড বাজার বিলণ। ১২৮৭ সালের গেঁয় মাস 
চিপ পুত বাঁঞ্কমচল্দের বাঙ্গালীর উৎপান্ত, নামক প্রবন্ধ ধারাধাহকরুপে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । ব্াজ্থকার প্রাতপাদ্য বিষয় সাত ভাগে 'বিভজ্ত কাঁরয়াছিলেন এবং সব্বশৈষে প্রমাণ 
ফারয়ছিলেন যে, বাঙ্গালা দেখের জ্সীধবাসীগণ বিশদ্ধ আর্ধযবংশ-সম্ভূত নহেন। -বাঙ্গালার মধো বিস্তর 
জনারা। অনা কোন আনিণিদেশে তাবায শোগিতের এত প্রবল ভ্রোত বহে নী” তেরিশ বংসর পৃষ্বে 
জার্ধত্বাসিমানণ বাঙ্গালা দেশে এই কথা”বলিয়া বাঁডকমচন্দু যে স্ৎ সাহসের পাঁরচয় দিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার সামান্য প্রতিভার প্রমাণ খান করে?” বৌ পু ৬০৪৫) 


তেইশ 


: “জা : 'বজদর্শনে' প্রকাশিত 'তনাটট প্রস্তাব জৈন্ঠ, আবাড় ১২৮০ ও. কার্তক ১২৮২) 
এবং “বলগদেশের কৃষক" নামীয় ' ধারাবাহিক প্রবন্ের কিগ্নদংশ জইয়া “সামা” ১৮৭৯ শ্রীন্টাব্দে 
দএকাবারে গলিত হ়। পান প্রচারিত মত পরত কা বাঁলাবালট চট বেন 
করিতেন! এজন তান ইহা আর পল করান নাই! লামা মলের মতামত অনেক 
মাছিল। 
2০২১৮১৮ রভারো সিরান হ 
নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বললেন, 'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিজয় হয় বটে, কিন্তু আর আর ছাপাব 
না'।” শ্বেছ্কিম-প্রসঙ্গ”্‌ পৃ. ১৯৮) 
সাম্য িলন্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র “বিবিধ প্রসঙ্গ__দ্বিতীয় ভাগে” 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি 
সম্পূর্ণ সাঁশ্ীবন্ট করেন। "সাম্যের বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তগ:প্ত অন্যান্য 
৪৮ র 
যাহা হউক, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাবে বাঞ্কিম সাধারণভাবে সমাজে 
ছোট ডন দর বত বেত, বাপ ও সাধারণ তা, সর অমল হন হর 
প্রীত নানাবিধ বৈষমোর কথা আলোচনা করিয়াছেন । পরসগে পরাচীন ভারতে উৎকট 


রাজ িভার পিতার তরি রা রাজের রা বং তৃতীয় প্রস্তাবে বঙ্গীয় 
সমাজে স্ধীপৃরূষে আধকারবৈষম্যের কথা িশেষভাবে বার্ণত হইয়াছে। এ রর বেমা পনি 
80১৯৮৮8৮১০১ নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন নাই।” 
“্বোঁঞ্কিমচল্দু* পূ. ২২৬) 


তৃতীয় ভাগ 


এই ভাগে 'কৃষচরিন্র, ধম্মতত্, শ্রীমদ্‌ভগবদ্ীতা” এবং 'দেবতত্ব ও হিন্দধর্ম-_হিন্দ- 
ধম্সীবষয়ক এই গ্রন্থ চতুষ্টয় সন্নিবোশত হইল বাঁক্কিমচন্দরের মনোবিবর্তন রুমে ক্রমে কি ধারায় 
ঘাঁটতোঁছল তাহার কিং আভাস আমরা আরস্তে 1দতে প্রয়াস পাইয়াছ। পাশ্চাত্য দর্শন ও 
ভাবধারার আলোচনায় তাঁহাকে ধীরে ধারে অন্তম্খীন করে এবং শেষে হিন্দু দর্শন ও শাস্বে, 
০৯৯ ১8০৯ নাহ উর ছে নব 

শুরু করেন। এ 

লেপ সি এ ৯৬ দ্বিতীয়টি দেবতত্তীবষয়ক এবং তৃতীয়াট কৃষচারিয়। 

কৃফচারন্ত : দুই বৎসরের মধ্যেও উক্ত প্রবন্ধত্রয় শেষ না হওয়ায়, বাঁজ্কমচন্দ্র অগত্যা ১৮৮৬ 
্রীন্টাব্দে ইহার একটি 'কৃষচারত- প্রথম ভাগ” শিরোনামে পন্ম্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন। 
ইহার পবজ্ঞাপনে' তিনি লেখেন, “আগে 'অনুশীলন ধন পুনম্কাদুত হইয়া তৎপরে 'কৃষচাঁরত' 
পুনমাদ্ুত হইলেই ভাল হইত । কেন না, "অনুশশলন ধর্মে” যাহা তত্ব মার 'কৃ্চরিতরে তাহা 
দেহাবাশষ্ট । অনুশণলনে যে আদর্শে উপাস্থিত হইতে হয়, কৃষচারত্ কম্সরক্েনুষ্ সেই আদর্শ । 
ভে ই রর হের রা হা করিতে ই সেই 

1? 

বাঁজ্কমচন্দ্র ১২৮১ চৈন্ন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত “প্রাচীন 
৮৬০১ পিক পিএ ৪ 
এই অনসাহ্ধংসা কখনও ক্ষান্ত না হইয়া ক্রমশঃ চাঁরতার্থতাই খুজতোছিল। ১২৯১ আশ্বিন 
সংখ্যা হইতে প্রচারে কৃষ্চারিত্র ধারারুমে প্রকাশিত হইতে থাকে । “কৃফণচারর, প্রথম ভাগে” ইহা 
গ্লুথত হয় (ইং. ৯৮৮৪)। প্রথম ভাগ গ্রল্ধথনের পরও, প্রচারে, পরবন্তণ আরও কিছু, অংশ 
বাহির হয় ইহার পর একেবারে ৯৮৯২ ভরক্টবদ 'কৃষচার'সমপ প্র্ প্রকাশিত হইল 
ইহার ণবজ্ঞাপনে' বাঞ্কমচন্দ্র লেখেন :.. 
পার বাঁদতে বাছা হে রাথন নকল এক কর অত প্রকাশ কাঁরাহিলা এক তাহা 
ছাতা এবং কিছু পারবা তারি ককের লালা লা সম্বে দু 
কথা জামার বক্তব্য। এর মত পরিবর্তন স্বীকার এব ১০০4৬ 


চব্বিশ 


আমি অনেক বিষয়ে মত পার্িবর্তন করিয়াছি--কে না করে? ক্ষ বিষয়েই আমার মত পাঁরিষর্তনের 
৩১২৮৯৮৯১০৭৪ আর এখন যাহা শলাখলাম, 
গালোক অন্ধকারে যতদূর গ্রভেদ, এতদুয়ে ততদুর প্রভেদ। মত পাঁরবর্তন, বয়োবাঁদ্ধ, অন্সন্ধানের 
ধষ্তার এবং ভাবনার ফল।” 


বাঁ্কমচন্দ্র “কফচাঁরন্রে' 'কিরুপ গভীর ও ব্যাপক গবেষণার পাঁরচয় "দিয়াছেন, "তাহা 
হণরেন্দ্নাথ দত্ত দদার্শীনক বাঁষ্কমচন্দর পৃস্তকে প্রতাত্ক বাঁচ্কমচন্দ্ এবং ব্বাঁষ্কমচন্দ্রু ও 
উপদ্রব এন 


*প্রক্নতত্ব" বিষয়ে বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রধান অবদান--'কৃফচারঘ্। 'কৃষ্চরিন্র' একাধারে ধরম্মতর্ত ' ৪ 
তর বরের কেনা এখানে: বাব নানতনে বাবে তেই তি অধরন কারন। 
. *বাখ্কিমচন্দ্র 'কৃকচারতরে, প্রথমতঃ মহাভারতের এরীতহাসকতা প্রাতপন্ন কারয়াছেন-তান, নিপুশ- 
ভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কম্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক হাতহাস (815০5), 
বাঁ্কমচল্দ্র বলেন, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে কৃষের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাভারতই প্রাচীনতম 
তাহার পর হারবংশ ও পুরাণ প্েক্গপুরাণ, বিষুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্ধবৈবর্ত পুরাণ, পদ্মপূরাণ গ্রভীত)। 
হরিবংশ মহাভারতের খিলপর্ব_হািবংশেই উল্লেখ আছে, উহা মহাভারতের পারাশষ্টরূপে রাত” 
'দ্দোরশশীনক বাঁঙ্কমচন্দ্র”। পৃ. ১৫৮) 


বাঁঞকমচন্দ্র শ্রীকচের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং “ধর্মতত্ত্ব” চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা স্পষ্ট 
'ববৃতও কারয়াছেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, “কৃষের ঈশ্বরত্ব প্রাতপন্ন করা এ গ্রল্থের উদ্দেশ্য 
টিটি উন্হোর রাত হা (কেফচারন্র”-দ্বিতীয়বারের 
পনে)। 


ধম্সততৃ : 'কিষচারর? প্রসঙ্গে 'অনুশীলনধম্মীবষয়ক' আলোচনার কথা ভীল্লাখত হইয়াছে। 

ইহা অক্ষর সরকার দিত নবজাবনে' প্রথম সংখ্যা (৯২১২, শ্রাবণ) হইতে ধারাবাহিক 
প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৯২, চৈত্র পর্য্যন্ত, কোন কোন সংখ্যা বাদ দিয়া থম 

রানা “মনুষ্যতত, 'অনুশশলন” সুখ ভক্ত” প্রীতি” "দয়া, এরূপ 'বাভন্ন নামে প্রকাশিত 
হয়। এই প্রবন্ধ কাঁচং পাঁরবর্তন কারিয়া এবং আরও কয়েকাটি নৃতন প্রবন্ধ সামবোশত 
কারয়া বাঁঞ্কমচন্দ্র “ধম্মতত্ব। প্রথম ভাগ । অনুশীলন” এই নামে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 
প.ন্তকাকারে প্রকাশিত কাঁরলেন। বাঁঙ্কমচন্দ্র গুরু-শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে পস্তকখাঁনতে 
খম্মতন্ব ব্ুঝাইয়াছেন। বিষয় পুরাতন হইলেও 'বাচনভঙ্গশ নূতন। তাঁহারই কথায়, “তোমরা 
উনাঁধংশ শতাব্দীর লোক- উনাবংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাঁদগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার 
প্রভেদ হইতেছে বটে, কিল্তু সত্য নিত্য” ্ধেম্্মতত্” : : একাদশ অধ্যায় ঈশ্বরে ভক্তি)। দশর্ঘকাল 
ঘাবং প্রতীচ্য প্রাচ্য শাস্র-গ্রন্থাদি পঠন, মনন ও অনযধ্যানের ফলে বাঁক্কমচন্দ্র ষে সত্যে উপনগত 
হইয়াছিলেন তাহাই ধম্মতির্তে বার্ণত হইয়াছে। হপরেন্দ্রনাথ দত্ত পার্শীনক বাঁঞ্কমচন্দ্রে 
(পৃ. ৬১) এই ডীক্ত কাঁরয়াছেন--“বাঁজ্কমচন্দ্রের সব্বোত্তম দাশশীনক অবদান তাঁহার 
'ধম্মতত্ব।” বচ্কিমচন্দ্ ধম্মতিত্বে যে কয়টি বিষয় বঝাইতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন তাহা তাঁহারই 
ভাধাধী সংক্ষেপে এই : 

৭৯) অনৃষ্যের কতকগ্যাল শাক্ত আছে। আঁম তাহার বাঁত্ত নাম 'দিয়াছ। সেইগনালর অনুশধলন, 
প্রস্ফূরণ ও চরিতার্থতায় মন্‌যাত্ব। 
ই। তাহাই মনৃষ্যের ধর্মণ। 

ও। সেই অনুশশলনের সামা, রবের সাহত হল সমস 

181 তাহাই সুখ ।” : 
“কুফা” ২য় সং, ১৮১৯২-উপক্রমাঁণকা ; গ্ুল্ধের উদ্দেশ্য । | 

হপরেজ্দ্ুনাথ দত্ত “্দাশশন্ক বাঁঞ্কমচন্দ্” পৃপ্তকে খক্কিমচন্দের ধন্মতিত অধ্যায়ের পাঁচটি 
নিবন্ধে পে ৬১-১২৪) এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বাঁঙ্কমচল্দর মৃত্যুর অব্যবহিত 

পরে ধম্মততত্রের গদ্ঘতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও 'অনেক পার্বিবর্তন দর্ট হয় । সম্ভবতঃ 
কমর রং ইরা সাগোষন করেন ্র। গতম তাগ- হই মনে হয, এখানির 
রন জার রাড জাগার বাপি বাজ ছিল। কিন্তু 


পশচশ 


ভীমদভগবদগখতা: বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমদভগবদ্গীতা'কে পাঁথবীর যাবতীয় ধম্সগ্নন্থের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম স্থান 'দিয়াছেন। কাজেই ধর্্মশাস্ত আলোচনা কালে (তান ইহার আলোচনায়ও ষে 'লপ্ত 
হইবেন তাহা সহজেই অনমেয়। বস্তুতঃ ১২৯৩, শ্রাবণ সংখ্যা পপ্রচারে' তান ইহার ব্যাখ্যান 
72457452157 খা 
ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। ইহার পর তংকৃত গশতা-ব্যাখ্যা আর কোথাও প্রকাঁশত হয় নাই। 
কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যান পাশ্ডালাপ অবস্থায় ছিল। বাঁজ্কমচন্দ্রের 
মৃত্যুর পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দৌহন্র 1দব্যেন্দুসুল্দর বন্দ্যোপাধ্যায় €প্রচারে' প্রকাশিত 
এবং পাশ্ডীলাপ অবস্থায় প্রাপ্ত অংশ কালনপ্রসন্ন সংহকৃত অবাঁশম্ট ভাগের মূল ও অনবাদদ্বারা 
সম্পূর্ণ করিয়া পৃস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এখানে বাঙ্কিমকৃত অংশই মন্রণপ্রমাদ সংশোধনাস্তর 
প্রকাশিত হইল। 

হশরেন্দ্রনাথ পূব্বোল্লিখিত পুস্তকে "বঙ্কিমচন্দ্র ও ভগবদগীতা" এবং 'বাঁঞ্কমচন্দ্র ও গীতার 
ধর্সণ শীর্ষক দুইটি অধ্যায়ে বাঁজ্কমনন্দ্র-বযাখ্যাত গণতাতত্বের বিশদ আলোচনা কাঁরয়াছেন। 
যৌবনে হণরেন্দ্রনাথ বাঁঙ্কমচন্দ্র প্রমুখাৎ গীতা সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য শৃনয়াছলেন তাহা উত্ত 
পূস্তকের পরিশিষ্টে পাতার কথাণ্ম উদ্ধত করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, বাঁ্কম- 
চন্দ্রের দৃঢ় ধারণা ছিল দ্বাদশ অধ্যায়ে বিশ্বর্প দর্শনের পরই গণতার পাঁরসমাপ্তি, অবাশষ্ট ছয় 
অধ্যায় পরবন্তরঁ কালের সংযোজন । দ্তজা বলেন, মূল ভগবদগীতার “অধ্যায় ও শ্লোক 
সংস্থান” রি দা অন্যরূপ 'ছিল। গঁতার বর্তমান আকারে পুনঃ সংস্ছানের সময় 

শ্লোক বিপযণস্ত হইয়া দ্বাদশ হইতে অন্টাদশ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে। 

কিন্তু তথাঁপ বাঁ্কমবাবুর একথা ঠিক যে. 'িশ্বরুপদর্শন অধ্যায়েই গীতার পাঁরসমাপ্তি।” 
(“দার্শনিক বাঁঙকমচন্দ্র” (৫) পারাশিষ্ট, পূ. ২১৫) 

দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম : এখান বাঁঙ্কমচন্দ্রের জশীবত কালে পাস্তকাকারে তো গ্রাথত হয়ই 
নাই, সাহত্য-পারষং-সংস্করণ প্রকাশের পর্বে ইহার আস্তত্ব সম্বন্ধেও কেহ কোনরুপ আলোচনা 
করেন নাই। অথচ “কৃষ্চরিন্রেশর প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে" দেবতত্ববিষয়ক রচনটটর সস্পষ্ট 
উল্লেখ আছে। [ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে এই রচনাটি প্রচারে” প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ধারাক্লমে 
বাঁঙকমচন্দ্র প্রকাশিত করেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৯শে শ্রাবণ শ্রীরামপুর মহকুমা বাঁডকমশত- 
বার্ধকী উৎসবের সভাপাঁতর আঁভভাষণে শ্রীযক্ত সজনীকান্ত দাস সর্বপ্রথম বাঁঞ্কমচন্দ্রের এই 
রচনার আস্তিত্বের কথা সাধারণের গোচরে আনেন ।. এই পস্তকের নামকরণও তাঁহারই। 

বাঁজ্কমচন্দ্র এই চারিখানি গ্রন্থে জীবদ্দশায় যতদূর সম্ভব ধন্মশাস্ত সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া গগিয়াছেন এবং ইহা করিয়াছেন সমসামায়কদের ভাষায় তাঁহাদের উপযোগশ করিয়া। 


“জীবনের শেষ দশ বংসর তান ধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা কাঁরয়াছিলেন। তান হিল্দধম্সের 
যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আধ্মনিক সময়ের একটি লক্ষশ-_-একটি চিহুদ্বরূপ। অনৈক্য চ্ছলে 
এক্য সংগঠন, অন্দার মত ও আচারের স্থলে উদার মত € আচার সংস্থাপন, নিজ্জর্শব অনূষ্ঠানের স্থলে 
প্রাচীন খম্মের সঞ্জীবনী শাক্ত প্রচারকরণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার চ্ছলে শহল্দুধর্মের জ্ঞানীবতরণ, 
অবনাতর গ্যলে উন্নাতর পথ প্রদর্শন._এইরৃপ ইচ্চা, এইর্প ভাব, এইরপ আশা, আজি বজসমাজে 
কিছু কিছ: অনুভূত হইতেছে। বা্কমচল্দ্ের ধম্মনসক্বন্ষীয় গ্রল্থগতীল এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই 
আশার বিকাশ মান। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ ক্রমশঃ একালাভ কাঁরতে শিখিতেছেন,.-প্রাচীন ধম্মজ্ান 
14-১1-787৮ ১ম ভাগ, 
১ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩০১) 


এই ভাগে “সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা”, রি রা 
অপ্রকাশিত রচনা” *পন্লাবলশ” এবং “সহজ রচনা 'শিক্ষা” সািবেশিত হইয়াছে । বহু সম্পাঁদত 
গ্রন্থের ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্র বিিখিয্া গিয়াছেন, ইহার মধ্যে ইংরেজীও আছে। সভদাষ্টে তাহা 
জাক্ষদীয়। “দশনবন্ধা] মিয়ের খুস্ধাবলশপর : সেব্বপ্রীথম প্রকাশকাল ১২৮৩ বঙ্গাজ্দ) ভমিকাটি 
স্বতন্ম প্যস্তকাকারে “রায় দশনবন্ধ: মি বাহাদ্যরের জশবনী" শিরোনামে .১২৮৪ সালে প্রকাশিত 


ছাঁব্বশ 
হয়! বাঁঙ্কমচন্দ্র ইহার স্বত্ব মিন্রজার পন্দ্রগণকে দান করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৩ বঙ্গাব্দে) 
প্রকাশিত দশনবন্ক;র বাল্যরচনা-সমান্বিত গ্রন্থাবলপতে “দশনবন্ধু মিত্রের কাঁবত্ব* শীর্ষক একাটি 
সমালোচনাও "তান লিখিয়া দেন। 

“সামক্সিক পত্রে প্রকাশিত ও পন্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা” অংশে 'বঙ্গদর্শন', "সাধারণ? 
ভ্রমর ও প্রচার হইতে কয়েকটি বেনামশ রচনা পারষং-সংস্করণের সম্পাদকদয় বহ: পারপ্রস 
করিয়া সংগ্রহ করেন এবং এই শিরোনামে তৎসম্‌দয় প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে “এগনুলর 
কয়েকটি যে বঞ্কিমচন্দ্ের রচনা তাহা অনুমান, কিংব্দন্ত ও স্মৃতিকথার উপর নির্ভর কাঁরয়া 
চ্ছির কারতে হইয়াছে। কয়েকটি রচনা যে বাঁ্কমের তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।” ১২৭৯, 
ভাদ্র মাসের 'বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “ভারতবষাঁয় বিজ্ঞানসভা” শপর্ধক প্রবন্ধ এবং ১২৯১, পৌঁষ 
সংখ্যা প্রচারে, প্রকাশিত “লর্ড বিপণের উৎসবের জমাখরচ” শঈর্ষক নিবন্ধটিও আমরা বাঁঞ্কিম- 
চচ্দের রচনা বলিয়া অনুমান কাঁর। দ্বিতীয়টি এখানে সন্নিবোশত হইল। প্রথমটি 
'সংযোজন?'তে দিলাম। | 

পল্াবলখ : এই অংশে সাহিত্য-পাঁরষৎং-সংস্করণে প্রকাশিত আটখানি পন্লের সঙ্গে আমরা 
আঁতীরন্ত আরও দূইখানি পত্র সম্লিবোশত করিয়াছ। ইহার একখান সঞ্জীবচন্দ্রকে এবং 
দদ্বতীয়খান ভ্রাতুষ্পু্ জ্যোতিষচন্দ্রকে লাখত। 

সহজ রচনা "শিক্ষা : বাঁওকমচন্দ্রু শেষ জীবনে দুইখান পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। “সহজ 
ইধরেজী শিক্ষা” পাওয়া যায় নাই । তবে জানা যায়, ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাঁশত হয় ১৮১৪ 
মনে। এ না কা পর সনের কার নাতি হয় নাই ইহার চার তিতা 
ও চতুর্থ সংস্করণ বাঁহর হয় বাঁঙ্কমচন্দ্রের মৃত্যুর পর? চতুর্থ সংস্করণের (১৮৮৯) পস্তকখানি 
এখানে পুনম্মীদ্রত হইয়াছে। 


পণ্চম ভাগ 
রি অংশে “গদ্য পদ্য বা কাঁবতাপনস্তক,” “বাল্য রচনা” এবং “অসম্পূর্ণ রচনা” সংযোজিত 


দারা এখানি ১৯৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের "দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পুনম্দীদ্রত 
হইয়াছে। শুধু “কাঁবতাপস্ক” নামে বাঁচ্কমচন্দ্র ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৮৭৮ 
সনে। কয়েকটি গদ্য নিবন্ধ সংবোঁজত হইয়া ইহা উক্ত নামে দ্বিতীয় বার মুত হয়। 
বল্লা বাহূলা, বক্কিমচন্দ্র এ .সংস্করণে যথারীতি রচনাগুলির সংস্কার কাঁরয়াছলেন। পস্তকের 
দুইটি বিজ্ঞাপনে এ সময় প্রকাশের কারপ তান 'লাপবদ্ধ কাঁরয়াছেন। কাবতাগুলি' নিজ 
ও সঞ্জাবচন্দর-সম্পাঁদত বঙ্গদশনে' সঞ্জবচন্দ্র-সম্পাদত 'শ্রমরে' এবং বাঁঙকমচন্দের অধ্যক্ষতায় 
পরিচালিত প্রচারে বাহির হইয়াছিল। এ সকলের গুণাগুণ বিচারে পারিষং-সংগ্করণের 
লম্পাদকদ্বয়ের মতামত উল্লেখযোগ্য । তাঁহারা বলেন : 
রে “কাব্যরচনার সর্বার অক্ষমতা সম্বন্ধে বাঁ্কমচচ্দ্র সজাগ 'ছিলেন। প্রথম সংস্করণের (কাঁবতাপত্তক' 
১৬৭৮) পবজ্ঞাপনে' কাবিতাগল পথস্তকাকারে মূদ্রপের যে কৈফিয়ৎ [তানি দিয়াছেন, তাহা পাঠে 
বুঝা, বায যে, নিজের এই রচনাগল সন্ধে তাহার কোনও মোহ ছিল না?” 

' ধবরহিণর দশ দশা” শীর্ষক কবিতাটি (বঙ্গদর্শন- ফাল্গুন ১২৭৯, পু. ৫২১) উক্ত 
তাক হইতে যা পড়িয়া এটি সংযোজনণতে দওয়া গেল 

উয় সংস্করণেই বঙ্কিমচগ্দ্র পণ্চদশ বর্ষ বয়সে রচিত এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 

প্রথম কবিতাপৃস্তক প্রেথম পস্তকও বটে) “ললিতা। পুরাকালক গল্প। তথা মানস” 
সংশোধনান্তর সন্নিবোশত করিয়াছিলেন। এই প্যস্তকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি তাঁহার এ 
সমরকার গা রচনার নিদর্শন 'হসাবে এখনে প্রত হইল: 


বিজ্ঞাপন 


বিটি নি রান্রাদ বা নজর রা 
পারবে এক পর বাঁললে বলা বার হাতে ন্থকার কাদে তত হইয়াছে তাহা পক 
মহমপজে। বিবেচনা করিবেন।?: 1.১ "৯. 


সাতাশ 


?তন বংসর পূর্বে এই গ্রন্থ প্লচনাকানে। গ্রন্থকার জানতে পারেন নাই যে তান নৃতন পদ্ধীতর 
পরণক্ষা পদবীরুড় হইয়াছেন। এবং তৎকালে সবীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজানত এই কাব্যদয়কে 
সাধারণ সমীপবত্ত্“ কারবার কোন কজ্পনা ছল না ধস্তু কতিপয় সুরসভ্ঞ বন্ধুর মনোনণত হইবায় 

গ্রর অনুরোধানূসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রল্থকার জ্বকম্মীজ্জত ফলভোগে 
অস্বাকার নহেন কিস্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও ও আঁববেচনাজনিত তাবৎ 'লাঁপদোষের এক্ষণে 
দণ্ড লইতে প্রস্তুত নচ্হন। গ্রল্থকার।” 


বাল্যরচনা : চতুদ্দরশ বংসর বয়স হইতেই বাঁঞ্কমচন্দ্রের কাঁবতা সংবাদপন্রে প্রকাশিত হইতে 
কো কবির উর নিরব তারে তরুণদের কাঁবতা ছাঁপিয়া তাহাঁদগকে 
কাঁবতা রচনায় ?িশেষ উৎসাহ দান কারতেন। তরুণ ছাত্রদের কাঁবতার প্রাইজ দেওয়া হইত। 
তান তাঁহাদের কাতার বাদপ্রাতবাদেও উৎসাহ দিতেন। 'সংবাদ প্রভাকরের স্তস্তে বাঁজ্মচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারিকানাথ আঁধকারণীর মধ্যে যে কাঁবতায় বাদ-প্রাতবাদ হইত তাহা 
কবিতার লড়াই বা কবিতা-যুদ্ধ নামে সেকালে প্রাসদ্ধ ছিল। বাঁঙও্কমচন্দ্ের প্রায় সমৃদয় পদ্য 
রচনা "সংবাদ প্রভাকরে' স্থান পায়। তাঁহার একটি কাঁবিতা মাত্র প্রকাশিত হয়- প্রীরামপুর মিশন 
কর্তৃক প্রকাশিত “সমাচার দর্পণে"। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহদান সম্বন্ধে বাঁড্কমচন্দ্ লাঁখয়াছেন 
--"আঁম 'নজে প্রভাকরের নিকট খণশ। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। 
সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।” (ভূমিকা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
কবিতাসংগ্রহ) 


অসম্পূর্ণ রচনা : এই অংশে চাঁরাট অসম্পূর্ণ রচনা স্থান পাইয়াছে। “রাজমোহনের 
স্ত্রী” বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখিত £:27//0/25 777 নামক উপন্যাসের তাঁহারই অন্াদত কয়েকাঁট 
অধ্যায়। এ সমুদয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শচশচন্দ্র চট্রোপাধ্যার় 'বারিবাহিন*” পুস্তকে 'নয়াটি অ অধ্যায়ে 
পে, ১-৫০) সাঁন্সিবোশিত করেন ।2:21/0/2%5 77710 কিশোরাঁচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 1%212% 
74214 সংবাদপরে ১৮৬৪ প্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছল। অন্য রচনা গতনাঁট 
যে যে চ্ছান হইতে গৃহীত রচনা-শেষে তাহার 'নিদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

উপন্যাস ব্যাতীরক্ত বাঁঙ্কমচন্দ্রে যাবতীয় বাঙ্গালা রচনা (যতদুর 'এ.পর্যম্ত জানা বা পাওয়া 
গিয়াছে) এই খণ্ডের অন্ততূক্তি হইয়াছে। মনন্্াহিত্যের বাভন্ন বিভাগ্ে- সাহিত্য, ইতিহাস, 
দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ব, নৃতত্ব, সাহত্য-সন্কাল্যেচন, ধর্্মতত্বালোচনা- নানা দিকেই তাঁহার 
কাঁতত্ব অসামান্য। সতযকার ক্লাঁসকৃস-এর বাষ্টুতীয় গুণ, তাঁহার রচনার মধ্যে রহিয়াছে, কারণ 
তিনি পুরাতন হইয়াও নৃতন। সন্তর-আশী বঙ্চদর পব্বে তান যাহা বাঁলয়া গিয়াছেন, আজও 
তাহা বাঁস হইয়া বায় নাই; পাঁড়লে আনকোরা তাজা ঠোঁকবে। আবার কত 'বাঁভন্ন বিষয়ে 
বাঁচ্কমচন্দের ব্যুংপাত্ত ছিল, রজার হজ রন 
এ বিষয়ে মনস্বী 'বাঁপনচন্দ্র পালের উীন্ত বিশেষভাবে স্মরণণয় : 


“বাঁঞ্কিমচন্দের গ্রল্থাবলী পাঁড়বার সময়, তিনি যে সে সময়ের কোন্‌ তত্তুটা জানতেন না, এদেশের 


হইতে করই লইয়া থাকে, অপরের যশোভাঁতি বা জয়গ্্রী ধার করিয়া আবার জন্য ব্যগ্র হয় না। ইহাতে 
যে তাঁর ইচ্জৎ যায়।” নারায়ণ” জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পূ. ৬৮৫-৬) 


আটাশ 


 বঙ্গসাহত্যের মাধ্যমে 'সমাজদেবী'র পূজায় বাঁঞ্কিমচন্দ্র শাক্ত ও সময় যথোচিত বিনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। সাহত্যথ্ড পাঠে এ কথাটি আমাদের সমাক্‌ হদর্গম হইবে। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগর্ল 


ষ্টব্য : শেষ সংস্করণের 'বাভন্ন প্স্তকের সঙ্গে মা্রত বিজ্ঞাপন এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়- 
সমূহ পারিশিষ্টে দেওয়া হইল। এই প্রসঙ্গাট রচনায় বাঁঙ্কমচন্দের রচনাবল-স্মাহত্য-পারষং 
'পন্রাতন প্রসঙ্গ” (১ম পর্যায়) প্রভীতি বহ; পনস্তক, এবং সামীয়ক পন্াঁদ হইতে সাহায্য লইয়াছ। 
যেসকল বহ্বোন্ধবের নিকট হইতে পাবগনল সংগ্রহ ও অনানা বিষয়ে সাহাধয পরা 
তাঁহাদের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ কীর। য-্চ-ব 
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প্রথম প্রবন্ধ 


একদা সন্দরবন-মধ্যে ব্যাঘ্রাদগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। 'নাঁবড় বনমধ্যে প্রশস্ত 
ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বহূতর ব্যাপ্ন লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দং্ট্াপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময় 
কারয়া, সার সার উপবেশন কাঁরয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক আঁত 
প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপাঁত কারলেন। আঁমতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণপূব্বক সভার কার্য 
আরম্ভ কারলেন। "তানি সভ্যাদগকে সম্বোধন করিয়া কাঁহলেন:_ 

“অদ্য আমাদগের কি শুভ দন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভলাষা ব্যাঘ্রকুলাতিলক 
সকল পরস্পরের মঙ্গল সাধনার্থ এই অরপ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারণ, খল- 
স্বভাব অন্যান্য পশহবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাঁজক, একা এক বনেই বাস 
কাঁরতে ভালবাস, আমাদের মধ্যে একা নাইন সু অদ্য আমরা সমস্ত স:সভ্য ব্যাগ্রমপ্ডলী 
একন্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নাস কাঁরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরুপ 
দিন দন শ্রীবাদ্ধ হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শগগ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির 
অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা কাঁর যে, আপনারা ধদন দন এইরূপ 
জাতাঁহতৈষিতা প্রকাশপূর্তক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন কাঁরতে থাকুন।” (সভামধ্যে 
লাঙ্গল চটচটারব।) 

এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হুইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে 
গববৃত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দরবনের ব্যাপ্রসমাজে বিদ্যার চর্চা 
ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদগের [বিশেষ আভল্লা হইয়াছে, আমরা বিদ্বান হইব কেন না, 
আজকাি সকলেই বিদ্বান হইতেছে । আমরাওহইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাঘ্রসমাজ 
সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন” 

সভাপাঁতর এই বন্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সঙ্াগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন 
কাঁরলেন। তখন যথারণীত কয়েকটি প্রস্তাব পঠিত এধ্‌ং:অনুমোদিত হইয়া সভাগণ কর্তৃক গত 
হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ বন্তৃতা হইল। সে পরুত্স: ব্যাকরণশনদ্ধ এবং অলপ 
বটে, তাহাতে শব্দাবন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর; বন্তৃতার চোঁটে .সুর্দরবন কাঁগিয়া গেল ॥ 

পরে সভার অন্যান্য কার্যয হইলে, সভাপাঁত বাললেন, “আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে 
বৃহল্লাঙ্গুল নামে এক আঁত পন্ডিত ব্যাঘ্ন বাস করেন। অদ্য তান আমাঁদগের অনুরোধে 

সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার কারয়াছেন।” 

' মনৃষ্ের নাম শ্যানয়া কোন কোন নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ কারলেন। কিন্তু তংকালে পাক 
গডনরের সূচনা না দৌখয়া নীরব হইয়া রাহলেন। ব্যাঘরাচার্ধ্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সভাপ্পাত 
কর্তৃকি আহৃত হইয়া গঙ্জনপূব্্বক গান্রোথান কাঁরলেন। এবং পাঁথকের ভশীতাঁবধায়ক স্বরে 
শনম্নলিখিত প্রবন্ধাটি পাঠ করিলেন; 

“সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ এবং ভর ব্যাপ্রগণ! মনুষ্য একপ্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা 
পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাঁদগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাঁদিগের 
সাদ্‌শ্য আছে। চতুজ্পদগণের যে যে অঙ্গ, ষে যে আস্ি আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছেো!। 
অতএব মনুষ্যাদগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরুপ গঠনের 
পারিপাটয, মনুষ্যের তাদশ্য নাই ॥ কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্তব্য নহে যে, 
আমরা মন্ষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা কাঁর। 


ব ২--১ 


বাঁঞঙ্কম রচনাবলণ 


চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদশ্য। পাঁণ্ডতেরা বলেন যে. কালন্রমে 
পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জল্মিতে থাকে; এক অবয়বের পশ. ক্রমে অন্য উংকৃষ্টতর পশুর 
আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গলাঁদাবশিষ্ট 
হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে। 
মনূষ্য-পশ যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অব্গত 
আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাঁটলেন)। তাহারা সচরাচর অনায়াসেই 
মারা পড়ে। মগ্সাঁদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে. অথচ মাহিষাঁদর ন্যায় বলবান বা 
শঙ্গাদ আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ-সংসার ব্যাঘ্রজাতর সুখের জন্য সৃষ্টি 
কাঁরয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশ:কে পলায়নের বা আত্মরক্ষার 
ক্ষমতা পর্যন্ত দেন নাই। বাস্তাবক মনুষ্যজাত যেরুপ অরক্ষিত_নখ-দন্ত শঙ্গাঁদ বাঁজ্জত, 
গমনে মন্থর এবং কোমলপ্রকীতি, তাহা দেখিয়া বাস্মত হইতে হয় যে, ক জন্য ঈশ্বর ইহাদগকে 
সৃস্টি কারয়াছেন। ব্যাপ্রজাঁতর সেবা ভিন্ন ইহাদগের জীবনের কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। 
এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাঁদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্য জাতিকে বড় 
ভালবাস। দাাঁষ্ট মান্রেই ধারয়া খাই। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাপ্রভক্ত। এই 
কথায় যাঁদ আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহা ঘাঁটয়াছল, 
তদ্বত্তান্ত বাল। আপনারা অবগত আছেন, আম বহুকালাবাঁধ দেশ ভ্রমণ কাঁরয়া বহর 
হইয়াছি। আম যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই বাদ্রভাম সুন্দরবনের উত্তরে আছে। 
বারি বিরহিত লনা ররে রাডার এক জাতি 
কৃষ্কবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্প। একদা আঁম সেই দেশে বিষয়কর্মোপলক্ষে গমন কাঁরয়াছিলাম।” 
শুনিয়া মহাদংসট্রানামে একজন উদ্ধতস্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা কাঁরলেন,_“বিষয়কম্মটা কি 2" 
বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় কাহলেন, “বিষয়কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোকে আহারান্বেষণকে 
[বিষয়কম্্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে, এমত নহে । সম্ভ্রান্ত 
লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম্ম, অসম্দ্রাস্তের আহারান্বেষণের নাম জয়য়াছুরি, উদ্কবৃত্তি 
এবং ভিক্ষা । ধূর্তের আহারান্বেষণের নাম ছুঁর; বলবানের আহারান্বেষণ দস্তা; লোক- 
[বিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তংপাঁরবর্তে বীরত্ব বাঁলতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা 
আছে, সেই দস্যুর কাধের নাম দস্যুতা: যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যতার নাম 
বারত্ব। আপনারা যখন সভ্যসমাজে আঁধাম্ঠিত ত হইবেন, তখন এই সকল নামবৌচত্র্য স্মরণ 
রাখবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলবে । বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্রের প্রয়োজন নাই; 
এক উদর-পৃজা নাম রাখলেই বারত্বাদ সকল বুঝাইতে পারে। সে যাহাই হউক. যাহা 
শ্রবণ করুন। মনৃষ্যেরা বড় ব্যাপ্রক্ত। আম একদা মনষ্যবসাতি মধ্যে বিষয়- 
কন্মোপলক্ষে গিয়াছলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বংসর হইল, এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানং 


মহাদংস্টা বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা কারলেন “পোর্ট ক্যানং কোম্পানি কিরুপ জন্তু ?” 

'বৃহল্লাঙ্গুল কাঁহলেন, “তাহা আম সাবশেষ অবগত নাঁহ। এ জন্তুর আকার, হস্তপদাঁদ 
করুপ, 'জঘাংসাই বা কেমন 'ছল, এ সকল আমরা অবগত নাঁহ। শ্বানয়াছি, এঁ জন্তু মনুষ্যের 
প্রাতীষ্ঠত; মনুষ্যাদগেরই হৃদয় শোঁণত পান কারত; এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া 
গিয়াছে। মনুষ্যজাঁতি অত্যন্ত অপারণামদশ+। আপন আপন বধোপায় সর্বদা আপনারাই স্‌জন 
কারয়া থাকে! মনো যে সকল জনতা বাবহার কারা থাকে সেই সকল অস্বই এ কথার 
প্রমাপ। মনুষ্যবধই এ সকল অস্ব্ের উদ্দেশ্য । শুনিয়াছি, কখন কখন সহম্র সহশ্র মনৃষ্য 
্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া এ সকল অস্্াদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ 
হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানং কোম্পাঁন নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়া- 
ছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনয্ষ্য-ব্ত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে মধ্যে 
রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কাঁরলে বক্তৃতা হয় না। সভ্যজাতাঁদগের এরূপ নিয়ম নহে। 
আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি: সকল কাজে সভ্যাদগের নিয়মানুসারে চলা ভাল। 

আমি একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাতলায় বিষয়কম্মেপলক্ষে গিয়া- 
ছিলাম। তথায় এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশল ছাগবংস দন্টি করিয়া 


লোকক্সহস্য 


তদাস্বাদনার্থ মন্ডপ-মধ্যে প্রাবজ্ট হইলাম। এঁ মণ্ডপ ভৌতিক-_-পশ্চাং জানিয়াছ, মনুষ্যেরা 
উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল । কতকগুলি মনব্য 
তংপরে সেইখানে উপাক্থুত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানান্দিত হইল, এবং 
আহনাদসৃচক চঈৎকার, হাস্য, পারহাসাদি কারতে লাগল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা 
করিতেছিল, তাহা আম বুঝিতে পাঁরয়াছিলাম। কেহ আমার আকারের প্রশংসা কাঁরতোছিল, 
কেহ আমার দস্তের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গুলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার 
উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই 'প্রয়সম্বোধন কারল। 


দুই 
উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাঁহর হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য 
অদ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম । আমি সুখে শকটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ কাঁরতে 
করিতে এক নগরবাসণ শ্বেতবর্ণ মনুষ্ের আবাস্ে উপা্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ ফ্বয়ং 
দ্বাদেশে আঁসয়া আমার অভ্যর্থনা কারল। এবং লোৌহদন্ডাঁদভাঁষত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার 
বালান নিজে কা দিল মার জর রা দা হত ভা জেরগারাদিন নাদের মা 
শোশিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশাবদেশনয় বহৃতর মনুষ্য আমাকে দর্শন 
কারতে আসত, আমও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত। 
আম বহুকাল এ লৌহজালাবৃত প্রকোন্ঠে বাস কাঁরলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সখ ত্যাগ 
কাঁরয়া আর 'ফাঁরয়া আঁস। কিনতু স্বদেশ-বাংসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারলাম না। আহা! যখন 
এই জন্মভূমি আমার মনে পাঁড়ত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে' মাতঃ 
সুন্দরবন! আম কি তোমাকে কখন ভূঁলতে পারব ১ আহা! তোমাকে যখন মনে পাঁড়ত, 
তখন আমি ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেষমাংস ত্যাগ কারতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চম্্স মার 
ত্যাগ কারতাম)এবং সর্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অজ্ঞকরণের চিন্তা লোককে 
জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যতাঁদন আমি তোমাকে দেখি নাই, ততাঁদন ক্ষুধা না পাইলে খাই 
ই পা নাজীসিলে নিমাই নাই সে জবিক দরজার রক পেটে যাহা ধাঁরত, 
তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চাঁর সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।” 
তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেম আভভূত হইয়া অনেকক্ষণ নণরব হইয়া রাঁহলেন। 
বোধ হইল, অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে 
দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্ন তক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রপতনের চিহ 
নহে । মনষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই: ব্যাপ্ের মুখের লাল পাঁড়য়াছিল। 
রা ডে লন “ক প্রকারে আম 
সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বাঁলবার প্রয়োজন নাই । আমার আঁভপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর 
আঁম সেই দ্বার' দিয়া নিক্াত্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে কয়া লইয়া চাঁলয়া আঁসলাম। 
এই সকল বৃত্তান্ত সাবস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনফ্যালয়ে বাস করিয়া 
আঁসয়াঁছ-_মনুষ্যচারত্র সাঁবশেষ অবগত আছি-শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা 
কাঁরবেন, সন্দেহ নাই। আম যাহা দৌখয়াছি, তাহাই বাঁলব। অন্য পর্যটটকাঁদগের ন্যায় অমূলক 
উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ মন.ষ্যসম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া 
আমিতেছি; আম সে সকল কথায় বিশ্বাস কার না। আমরা প্‌ব্বাপর শযনয়া আসিতোঁছ যে, 
মনুষ্যেরা ক্ষদদ্রজীবী হইয়াও পব্বতাকার 'বাচত্র গৃহ নিম্সাণ করে। এরুপ পর্ঘতাকার গৃহে 
তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে এরুপ গৃহ নিম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি 
নাই। সুতরাং তাহারা যে এরুপ গৃহ স্বয়ং নির্মাণ কাঁরয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার 
বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্বত বটে, স্বভাবের সূন্টি; তবে 
তাহা বহর গৃহাবাশষ্ট দেখিয়া বাদ্ধজীবী মন্ষযপশ তাহাতে আশ্রয় কারয়াছে।* 
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লে হি ভিন বে পরী ভারতবধাঁয়েরা দিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেমস 


বাঁক রচনাবলশ 


মন.ষ্য-জন্ভু উভয়াহারণ। তাহারা মাংসভোজশী; এবং ফলমূলও আহার করে। বড় বড় গাছ 
খাইতে পারে না; ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভালবাসে যে, 
আপনারা তাহার চাষ করিয়া ঘোঁরয়া রাখে । এরূপ রাক্ষত ভূঁমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এক 
মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না। 

মনুষ্যেরা ফলমূল লতাগনজ্মাদ ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বাঁলতে পার না। 
কখন কোন মন[ষ্যকে ঘাস খাইতে দোৌখ নাই। কিস্তু এ বিষয়ে আমার কিছ সংশয় আছে। 
শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষবর্ণ ধনবান্‌ মনুষ্যেরা বহু যত্বে আপন আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার 
করে। আমার 'ববেচনায় উহারা এঁ ঘাস খাইয়া থাকে । নাহলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ব কেন? 
এর্প আম একজন কৃষ্ববর্ণ মনুষ্যের মূখে শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, "দেশটা উচ্ছন্ন 
গেল-যত সাহেব সুবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাইতেছে।” সৃতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে 
ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার 'নশ্চয়। 

কোন মনুষ্য বড় নুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, "আম কি ঘাস খাই ? আম জানি, মনষ্যাদগের 
স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, আঁত যত্কে তাহা গোপন করে । অতএব যেখানে তাহারা ঘাস 
খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য "সিদ্ধান্ত কারতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে। 

মনষ্যেরা পশন পুজা করে। আমার যে প্রকার পূজা কাঁরয়াছল, তাহা বাঁলয়াছি। অশ্ব- 
দিগেরও উহারা এরুপ পুজা করিয়া থাকে; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গার 
ধৌত ও মাঙ্জনাঁদ কারয়া দেয়। বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বালিয়াই মনুষ্যেরা 
তাহার পূজা করে। 

মন্ষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাঁদও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা 
গিয়াছে; তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে। ইহাতে পূর্বকালের ব্যাঘ পশ্ডিতেরা "সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর বংস ছিল। আম তত দূর বাল না. কিন্তু এই কারণেই 
বোধ কর, গোরুর সঙ্গে মানুষের বাদ্ধগত সাদশ্য দেখা যায়। 

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া 
থাকে। ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই। আম মানস কাঁরয়াছি, প্রস্তাব কারব যে, আমরাও 
মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন কারিব। 





মনষ্যালয়ে অনেক বানরও দৌখলাম। সে সকল বানর "দ্বাবধ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুল- 
শ্‌ন্য। সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে । নীচেও অনেক বানর 
আছে বটে, কিন্তু আধকাংশ বানরই' উচ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশমর্যাদা বা জাঁতগোরব ইহার কারণ । 

মন্ষ্যচারত্র আতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রাঁতি আছে, তাহা অত্যন্ত 
কৌতুকাবহ। তণ্তি্ন তাহাদগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে ভ্রমে তাহা বিবৃত 
কাঁরতোঁছি।” 

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপাঁতি আমতোদর, দূরে একাঁট হারণাঁশশ দেখিতে 
পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। আমতোদর এইর্‌প দুরদর্শা 
বলিয়াই সভাপাত হইয়াছলেন। সভাপাতকে অকস্মাৎ 'বদ্যালোচনায় বমৃখ দেখিয়া প্রবন্ধপাঠক 
কিছু ক্ষুপ্ন হইলেন। তাঁহার মনের ভাব ব্যীঝতে পারিয়া একজন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, 
“আপন ক্ষৃন্ধ হইলেন না, সভাপাঁত মহাশয় বষয়কম্মোপলক্ষে দৌঁড়য়াছেন। হরিণের পাল 


লোকরহস্য 


পরে তাঁহারা অন্য একাঁদন সকলে পরামর্শ করিয়া আহারান্তে সভার আঁধবেশন করিলেন 
সে দিন 'নার্ষ্ঘঘ্যে সভার কার্যয সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিচ্টাং 
বিজ্ঞাপন? প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ করিব। টস হাহা 


সভাপাঁত মহাশয়, বাঁঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাদ্রগণ ! 

আম প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহপ্রণালণী এবং অন্যান্য বিষয় 
সম্বন্ধে কিছ: বাঁলব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধক্্ম। অতএব আম একবারেই আমার 
বিষয়ে প্রবেশ করিলাম। 

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে মধ্যে অবকাশ মতে 
বিবাহ করিয়া থাকেন। কিস্তু মনুষ্যাববাহে কিছ বৈচিত্র্য আছে। ব্যাঘ্র প্রভীত সভ্য পশুৃদিগের 
দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন, মন্ষ্যপশুর সেরূপ নহে-_তাহাদের মধ্যে অনেকেই এককালীন 
জল্মের মত 'ববাহ করিয়া রাখে। 

মনৃব্যাববাহ 'দ্বাবধ--নিত্য এবং নোমাত্তক। তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোহিত্য বিবাহই মান্য। 
পুরোহিতকে মধ্যবত্তরঁ করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত 'বিবাহ। 

মহাদংস্ট্রা। পুরোহিত কিঃ 

বৃহল্লাঙ্গুল। আভিধানে লেখে, পুরোহত চালকলাভোজী বণনাব্যবসায়ী মনুষ্যাবশেষ। 
িসতু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট। কেন না, সকল পুরোহিত চালকলাভোজাঁ নহে, অনেক পুরোহত মদ্য 
মাংস খাইয়া থাকেন: অনেক পুরোহিত সব্বভুক-। পক্ষান্তরে চালকলা খাইলেই পুরোহিত হয়, 
এমত নহে। বারাপসী নামক নগরে অনেকগনলিন ষাঁড় আছে-_তাহারা চালকলা খাইয়া থাকে। 
তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ তাহারা বপ্চক নহে। বণ্ঠকে যাঁদ চালকলা খায়, তাহা 
হইলেই পুরোহিত হয়। 

পৌরোহিত 'ববাহে এইরূপ একজন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্তঠ হইয়া বসে। বাঁসয়া 
কতকগনলা বকে । এই বক্তৃতাকে মল্ বলে। তাহার অর্থ কি. আম সাঁবশেষ অবগত নাহ, 
কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে এ সকল মন্দের একপ্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত কারয়াছি। 
বোধ হয়, পুরোহিত বলে, “হে বরকন্যা! আম আজ্ঞা কারতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা 
বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চালকলা পাইব-_অতএব তোমরা 'ববাহ কর। এই কন্যার গরভধানে, 
সামান্তোন্নয়নে, সৃতিকাগারে, চালকলা পাইব_অতএব তোমরা বাহ কর। সন্তানের ষস্ঠী- 
পৃজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে--অনেক চালকলা পাইব, অতএব তোমরা 
[ববাহ কর। তোমরা সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে. সব্বদা ব্রত নিয়মে, পূজা পাব্্বণে যাগ যজ্ঞে 
রত হইবে, সৃতরাং আম চালকলা পাইব, অতএব তোমরা 'ববাহ কর। বিবাহ কর, কখন 
এ শববাহ রাহত করিও না। যাঁদ রাহত কর, তবে আমার চালকলার বিশেষ 'িঘ্ম হইবে । তাহা 
হইলে এক এক চপেটাঘাতে তোমাদের মুন্ডপাত করিব । আমাদের প্্বপুরুষাঁদগের এইরূপ 
আজ্জ্া।” বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রাহত হয় না। 

মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। 

মন্ষ্যমধ্যে এরুপ বিবাহও সচরাচর প্রচালত। অনেক মনৃষ্য এবং মানুষী, নিত্য নোমাত্তক 
উভয়াবিধ বিবাহ কাঁরয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নোমাত্তক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই যে নিত্য 
বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৌমাত্তক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যাঁদ একজন 
মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমাত্তক বিবাহের কথা জানতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে 
ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতরাই এই অনর্৫ের মূল। নৈমিত্তক বিবাহে 
তাহারা চালকলা পায় না- সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য_তাহাদের শিক্ষামতে সকলেই 
নোমীতাববাহকারাকে ধর প্রহার করে। কভু 'বিশেষ চমকার এই যে অনেকেই গোপনে 

স্বয়ং নৈমাত্তক বিবাহ করে, অথচ পরকে নোৌমান্তক বিবাহ কারতে দখলে ধাঁরয়া প্রহার করে! 

"হাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষাই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে 
পুরোহিত প্রভাতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আম মনষ্যালয়ে বাসকালশন জানিয়া 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


আপসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীষ্ছ মন্ষ্যের নোৌমাত্তক বিবাহে বিশেষ আদর । যাঁহারা আমাদিগের 
ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশনুবত্ত, তাঁহারাই এ বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ কাঁরয়া থাকেন। 
আমার এমনও ভরসা আছে যে. কালে মন্বাজাত আমাদের লয় সভ্য হইলে, নৌমাক 
বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মন্ষাপশ্ডিত তংপক্ষে প্রবৃততিদায়ক গ্রন্থাঁদ 
লাখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, সম্মানবদ্ধনার্থ 
তাঁহাঁদিগকে এই ব্যাঘ্র-সমাজের অনরার মেম্বর নিযুক্ত কাঁরলে ভাল হয়। ভরসা কার, তাঁহারা 
সভাস্থ হইলে. আপনারা তাঁহাঁদগকে জলযোগ কাঁরবেন না। কেন না, তাঁহারা আমাঁদগ্রের ন্যায় 
নীতজ্ঞ এবং লোকাহতৈষা। 

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমীাত্তক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্ুক বিবাহ 
বলা যাইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল 
সংস্পস্ট করে। তাহা হইলেই মৌঁদ্ুক বিবাহ সম্পন্ন হয়। 

মহাদংস্্রা। মুদ্রা কি? 

ব্হল্লাঙ্গুল। মুদ্রা মন্ষ্যাদগের পৃজ্য দেবতাবশেষ। যাঁদ আপনাঁদগের কৌতৃহল থাকে, 
তবে আমি সাঁবশেষ সেই মহাদেবীর গুণ কীর্তন কাঁর। মনষ্য যত দেবতার পৃজা করে, তন্মধ্যে 
ইহার প্রাতই তাহাদের 'বশেষ ভাক্ত। ইনি সাকারা। স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্ত্রে ইহার প্রাতমা 
নার্্মত হয়। লৌহ, টিন এবং কান্ঠে ইহার মান্দর প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম 
প্রভৃতিতে ই'হার সিংহাসন রচিত হয়। মানুষগণ রান্রাদন ইহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইহার 
দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, 
অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,-এমনই ভীঁক্ত, কিছুতেই সে বাড়ী 
ছাড়ে না_মারলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি আঁধষ্ঠান 
করেন, সেই ব্যাক্ত মনষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনৃষ্যেরা সর্বদাই তাঁহার নিকট যবক্তুকরে স্তব 
সুতি করিতে থাকে। যাঁদ মদ্রাদেবীর আঁধকারণ একবার তাঁহাদের প্রাত কটাক্ষ করে. তাহা 
হইলে তাঁহারা চাঁরতার্থ হয়েন। 

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনঃগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পাঁথবীতে 
এমন সামগ্রীই নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া ষায় না। এমন দজ্কম্্মই নাই যে, এই দেবীর 
উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইহার অনূকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গণই 
নাই যে, তাহার অনগ্রহ ব্যতীত গণ বলিয়া মন্ষ্যসমাজে প্রাতপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে 
ইনি নাই-_তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? 
মন্ষাসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনগৃহণত ব্যাক্তকেই ধার্মিক বলে-_ মদ্রাহশনতাকেই অধন্ম 
বলে। মূদ্রা থাকলেই বিদ্বান হইল। মূদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাঁকলেও, মনৃষ্য- 
শাস্ানূসারে সে মূর্খ বালয়া' গণ্য হয়। আমরা যাঁদ “বড় বাঘ” বাল, তবে আঁমতোদর, 
মহাদংঘ্ট্ প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্গণকে বুঝাইবে। কিন্তু মন.ব্যালয়ে ' 'বড় মানূষ” বলিলে 
সের্‌প অর্থ হয় না_আট হাত বা দশ হাত মানৃষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, 

“বড় মানুষ” বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাঁপতা নহেন, সে পাঁচ হাত লব্বা 

হইলেও তাহাকে “ছোট লোক” বলে। 

মূদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আম প্রথমে সঙ্কজ্প কারয়াছলাম যে, 
মন্ব্যালয় হইতে ই'হাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন কাঁরব। কিন্তু পশ্চাং যাহা শবানলাম, তাহাতে 
বিরত হইলাম। শৃনিলাম যে. মূদ্রাই মনষ্যজাতর হত আনিষ্টের মূল। ব্যাপ্রাদ প্রধান পশ:রা 
কখন স্বজাতির হিংসা'করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্বদা আত্মজাঁতর ?হংসা কাঁরয়া থাকে। মরা 
পৃজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে, সকল মনৃষ্েই পরস্পরের আনিষ্ট চেষ্টায় রত। প্রথম 
বক্তৃতায় বাঁলয়াছিলাম যে, মনষ্যেরা সহস্ত্রে সহস্ত্েপ্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন 
করে। ম.দ্রাই তাহার কারণ । মদূদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সব্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পর হত, আহত, 
পশীড়িত, অবরুদ্ধ , অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনব্যলোকে বোধ হয়, এমত আঁনষ্টই' নাই যে 
তরী আলে রিত হর জি জনিত পারা মজাদার উদ কারা 
তাঁহার পূজার আভিলাষ ত্যাগ কারিলাম। 

কিন্তু মন:যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বন্তৃতাতেই বাঁলিয়াছ যে, মনুষ্যেরা অত্যত্ত অপরিণাম- 
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দরশীঁ_সব্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা আঁবরত রূপার চাঁক ও তামার 
চাঁক সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘ্ারয়া বেড়ায়। 
মন্‌ষ্যাদগের বিবাহতত্ব যেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রুপ। তবে, পাছে দীর্ঘ 
বক্তৃতা করিলে, আপনাঁদগের বিষয়কম্মের সময় পুনরুপাস্থত হয়, এই জন্য অদ্য এইখানে 
সমাধা কারলাম। ভাবষ্যতে যাঁদ অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছ: বাঁলব। 
এইর্‌পে বন্তৃতা সমাধা করিয়া পাঁশ্ডতবর ব্যাঘ্রাচার্যয বৃহল্লাঙ্গুল, বিপুল লাঙ্গুলচট চটারব- 
মধ্যে উপবেশন কারলেন। তখন দর্ঘনখ নামে এক স্শাক্ষত যবা ব্যাঘ্র গান্রোখান কয়া, 
হাউ মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। 
দীর্ঘনখ মহাশয় গঞ্জনান্তে বললেন, “হে ভদ্র ব্যাপ্রগণ ! আম অদ্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য 
তাঁহাকে ধন্যবাদ 'দিবার প্রস্তাব করি। কিল্তু ইহা বলাও কর্তব্য যে, বক্তৃতা নিতান্ত মন্দ; 
িথ্যাকথাপারিপূর্ণ, এবং বক্তা আতি গণ্ডমূর্খ ।” 
আমিতোদর। আপাঁন শাস্ত হউন। সভ্যজাতঈয়েরা অত স্পম্ট করিয়া গাঁল দেয় না। 
প্রচ্ছন্নভাবে আপাঁন আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন। 
দীর্ঘনখ। যে আজ্ঞা। বক্তা আতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ 
কথা অগপ্রকত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। [তিনি আত সুপশ্ডিত ব্যাক্ত ॥ 
মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। 'কস্তু আমরা যাহা 
পাইলাম. তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বস্তৃতার সকল কথায় সম্মাঁত প্রকাশ কাঁরতে 
পারি না। বিশেষ, আদৌ মনৃষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাপঘ্র- 
জাঁতর কুলরক্ষার্থ যাঁদ কোন বাঘ কোন বাঁঘনীকে আপন সহচরণ করে (সহচরণ, সঙ্গে চরে) 
তাহাকেই আমরা বিবাহ বাল। মানুষের বিবাহ সের্প নহে । মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল এবং 
প্রভৃভক্ত। সূতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক একাঁট প্রভূ চাহ। সকল মনূষ্ই এক একজন 
স্তীলোককে আপন প্রভু বাঁলয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ যদ! যখন তাহারা 
কাহাকে সাক্ষণ রাখিয়া প্রভূ নিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায়। 
বো তাবে 
সে মন্ত এইরূপ: 
পুরোহিত। বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে ? 
বর। সাক্ষী থাকুন, আম এই স্তীলোকটিকে জল্মের মত আমার প্রভুত্বে নিষ্যস্ত কারলাম। 
পরো। আর কি? 
বর। আর আমি জন্মের মত ইহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম । আহার যোগানের ভার 
আমার উপর :__খাইবার ভার উহার উপর। 
পুরো। (কন্যার প্রাত) তুমি ক বল? 
কন্যা। আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভূত্যটিকে গ্রহণ কারলাম। যত দন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা 
করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সে দিন নাতি মায়া তাড়াইয়া দিব। 
পুরো। শৃভমন্ত্ু। 
এইরুপ আরও অনেক তুল ভুল আছে । যথা, মদুদ্রাকে বক্তা মন্ষ্যপৃঁজত দেবতা বলিয়া বর্ণনা 
উহা দেবতা নহে। মূদ্রা একপ্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত 
বিষপ্রিয়: এই জন্য সচরাচর মান্্রাসগগ্রহজন্য যত্ববান। মন.ষাগ্নণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি 
পূর্ব বিবেচনা কারয়াছিলাম যে. 'না জান, মুদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী: আমাকে একদিন 
খাইয়া দোঁখতে হইবে একদা শবদ্যাধরশী নদশর তারে একটা মনৃষ্যকে হত কাঁরয়া ভোজন 
কারবার সময়ে তাহার বস্পরমধ্যে কয়েকটা মূদ্রা পাইলাম। পাইবামান্র উদরসাৎ করিলাম। পর- 
রি চি 


কাঁরলেন। পরে সভাপাঁত আমতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন: 
“এক্ষণে রাত্রি আধক হইয়াছে. বিষয়কম্মের সময় উপাচ্ছত। নবশেষ, হারণের পাল কখন 

আইসে. তাহার শ্থিরতা কি? অতএব দশর্ঘ বক্তৃতা কাঁরয়া কালহরণ কর্তব্য নহে। বন্তুতা আঁত 

উত্তম হইয়াছে_এবং বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই 
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বাঁলতে চাঁহ যে, আপনারা দুই দন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বাঁঝয়া থাকবেন যে, 
মন আত অসভ্য পণ আমরা আত সভা পশহ। সতরাং আমাদের কর্তব্য হইডেছে হে 
মনষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ কারি, মন.ষ্যাঁদগকে সভ্য কারবার জন্যই 
১৮১১১০5৯2৮7 মানুষেরা সভ্য হইলে, 
তাহাদের মাংস আরও কিছ: স্বাদ: হইতে পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে! 
কেন না, সভ্য হইলেই তাহারা বাঁঝতে পারিবে যে, ব্যাঘ্রাদগের আহারার্থ শরীরদান করাই 
মনুষ্যের কর্তব্য। এইর্‌প সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই! অতএব আপনারা এ বিষয়ে 
পন 
সভাপাঁত মহাশয় এইরৃপে বক্তৃতা সমাপন কাঁরয়া লাঙ্গুলচটচটারবমধ্যে উপবেশন কাঁরলেন, 
তখন সভাপাতিকে ধন্যবাদ প্রদানানস্তর ব্যাঘ্রাদগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় 
পারিলেন, 'িষয়কর্মে প্রয়াণ করিলেন। 
যে ভূমিখশন্ডে সভার আধিম্ঠান হইয়াছিল, তাহার চা'র পার্থে কতকগুলিন বড় বড় গ্রাছ ছিল। 
বানর তদুপার আরোহণ করিয়া বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্যাপ্রাদগের বক্তৃতা 
শনতোছিল। ব্যা্েরা সভাভৃমি ত্যাগ কায়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির কাঁরয়া অন্য 
বানরকে ডাকিয়া কাহল, “বাল ভায়া, ডালে আছ ?” 
শদ্বতীয় বানর বাঁলল, “আজ্ঞে, আছি।” 
প্রথম বানর। আইস, আমরা এই ব্যাঘাঁদগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। 
দ্ধ বা। কেন 
প্র, বা। এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছ নিন্দা করিয়া শন্তুতা সাধা যাউক। 
স্ব, বা। অবশ্য কর্তব্য। কাজটা আমাদগের জাতির উাঁচত বটে। 
প্র, বা। আচ্ছা, তবে দেখ. বাঘেরা কেহ নিকটে নাই তঃ 
দ্বি, বা। না। তথাঁপ আপানি একট; প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন। 
প্র, বা। সেই কথাই ভাল! নইলে ক জানি, কোন দিন কোন্‌ বাঘের সম্মুখে পাঁড়ব, আর 
আমাকে ভোজন কাঁরয়া ফোলবে। 
দ্বি বা। বলুন। কি দোষ? 
প্র, বা। প্রথম ব্যাকরণ অশহদ্ধ। আমরা বানরজাতি. ব্যাকরণে বড় পাঁণ্ডত। ইহাদের 
ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে। 
দ্বি বা। তার পর? 
প্র, বা। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ। 
দ্বি, বা। হাঁ, উহারা বাঁদুরে কথা কয় না! 
প্র বা। & যে আমিতোদর বাঁলল, 'ব্যাঘ্রীদগের কর্তব্য, অগ্রে মনষ্যাঁদগকে সভ্য কাঁরয়া 
পশ্চা ভোজন করেন, ইহা না বাঁলয়া যাঁদ বলিত, 'অগ্রে মনুষ্যাদগকে ভোজন করিয়া পশ্চাং 
সভ্য করেন,” তাহা হইলে সঙ্গত হইত। 
'দ্বি বা। সন্দেহ কি-নাহলে আমাদের বানর বাঁলবে কেন ? 
প্র বা ভি কারে তা তাহা হারাল 
হয়, কিছু লম্ফবম্ফ করিতে হয়, দুই এক বার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন 
কাঁরতে হয়; উহাদের কর্তব্য, আমাদের কাছে কিছ শিক্ষা লয়। 
ঘি, বা। আমাঁদগের কাছে শিক্ষা পাইলে বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না। 
এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উাঠল। এক বানর বলল, “আমার 
বিবেচনায় বক্তৃতার মহন্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও ব্যাদ্ধর দ্বারা আবিষ্কৃত অনেক- 
গুলন নূতন কথা বাঁলয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রম্থেই পাওয়া যায় না। যাহা প্্ব- 
লেখকাঁদিগের চৰ্ত্বিতচব্ব্ণ নহে, তাহা নিতান্ত দৃষ্য। আমরা বানর জাতি, চিরকাল চাব্বতচর্ণ 
কাঁরয়া বানরলোকের শ্রীবাদ্ধ কাঁরয়া আঁসিতোঁছ-ব্যাগ্াচার্য যে তাহা করেন নাই ইহা মহাপাপ ।” 
তখন একটি রুপণী বানর বাঁলয়া উঠিল, “আম এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ 
তালিকা কারিয়া বাহির কারিতে পাঁর। আম হাজার এক স্থানে বুঝতে পার নাই। যাহা 
আমার বিদ্যাবাদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি?” 
৮ 


লোকনহুন্য 


আর একটি বানর কাঁহল, “আম বশেষ কোন দোষ দেখাইতে পাঁর না। 'কিস্তু আম বায়ান্ন 
রকম মুখভঙ্গী কারতে পার; এবং অশ্লীল গালিগালাজ 'দিয়া আপন সভাতা এবং রাঁসকতা 
প্রচার কারতে পারি” 

এইর্‌পে বানরেরা ব্যাঘ্রীদগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রাহল। দোঁখয়া এক স্থুলোদর বানর 
বলিল, “আমরা যেরুপ নিন্দাবাদ কাঁরলাম, তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল বাসায় গিয়া মায়া থাঁকবে। 
আইস' আমরা কদলীঁ ভোজন করি।” 


ইংরাজক্টোন্র 
(মহাভারত হইতে অন্যবাদত) 


হে ইংরাজ! আম তোমাকে প্রণাম কাঁর। ১॥ 

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তবিশিষ্ট, বহুল সম্পদযুন্ত; অতএব হে ইংরাজ! 
আমি তোমাকে প্রণাম কার। ২॥ 

তুমি হর্তা- শত্রুদলের; তুমি কর্তা-আইনাদির; তুমি বিধাতা- চাকরি প্রভীতির। অতএব 
হে ইংরাজ! আম তোমাকে প্রণাম করি। ৩॥ 

তুমি সমরে দিব্যাস্ব্ধারী, শিকারে বল্পমধারী, বিচারাগারে অর্ঘ ইসি পাঁরামিত ব্যাসাবশিল্ট 
রোমানা আহারে কাঁটা-চামচেধারী; অতএব হে ইংরাজ! আম তোমাকে প্রণাম করি।৪॥ 

তুমি একর্‌পে রাজপুরী মধ্যে আঁধষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর একরূপে পণ্যবীথকা মধ্যে 
মা আর একর্‌পে কাছাড়ে চার চাষ কর: অতএব হে তিমূর্তে! আমি তোমাকে প্রণাম 

| &॥ 

তোমার সত্তগুখ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ; তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদতে 
প্রকাশ; তোমার তমোগণ তোমার প্রণীত ভারতবর্াঁয় সম্বাদপন্রাদতে প্রকাশ অতএব হে 
তিশুণাত্বক! আম তোমাকে প্রণাম কার ।৬| 

তুমি আছ, এই জন্য তুমি সং! তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ; এবং তুমি উমেদারবর্গের 
আনন্দ; অতএব হে সচ্চিদানন্দ! তোমাকে আম প্রণাম করি। ৭॥ 

তুমি ব্ন্ধা-কেন না, তুমি প্রজাপাঁত; তুমি বিফু_কেন না, কমলা তোমার প্রাতই কৃপা 
করেন; এবং তুমি মহেশ্বর-কেন না, তোমার গৃহিপী গৌরী। অতএব হে ইংরাজ! আম 
তোমাকে প্রণাম কার। ৮ 

ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র; তুমি চন্দ্র, ইনৃকম টেক্স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, 

রেইলওয়ে তোমার গমন; তুম বরুণ, সমদ্র তোমার রাজ্য; অতএব হে ইতরাজ! আম তোমাকে 
প্রণাম করি। ৯৪ 

তাঁমই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অক্ঞ্রানান্ধকার দূর হইতেছে; তুমিই আঁগ্ম_ 
কেন না. সব খাও: তুমিই যম. বিশেষ আমলাবর্গের। ১০॥ 

তুমি বেদ. আর খকযজ.সাদি মানি না; তুমি স্মৃত-মন্বাঁদ ভুলিয়া গিয়াছি; তুমি দর্শন-_ 
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ভিটা রসি তর জা হ অতএব হে ইংরাজ! আঁম তোমাকে প্রণাম 

১২] 

তোমার হারতকপিশ পিঙ্গললোহিত কৃষশনভ্রাদ নানা বর্ণ শোভিত, আঁতযত্ররাঞ্জত, ভল্লনক- 
মেদমার্জত কুম্তলাবলি দৌখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব কারব; অতএব হে 
ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম কার। ১৩॥ 

, তাহার সন্দেহ নাই । হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া; 
পে্টুলন সেই ধড়া-আর হুইপ সেই মোহন মুরলশ_-অতএব হে গোপাবল্পভ! আম তোমাকে 
প্রণাম করি। ১৪॥ 

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আম শাম্‌লা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু ছু বেড়াইব 
_তুঁমি আমাকে চাকার দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫ 


গ্চনাবলশ 


হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোশামোদ কারব, তোমার 'প্রয় কথা 

, তোমার মনরাখা কাজ কঁরিব- আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম কার। ১৬॥ 

হে মানদ! আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও;- আমাকে তোমার প্রসাদ দাও-_ 
আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৭। 

হে ভক্তবংসল! আম তোমার পান্রাবশেষ ভোজন কাঁরতে ইচ্ছা কাঁর- তোমার করস্পর্শে 
লোকমণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি.-_তোমার স্বহস্তলিখিত দুই একখানা পন্র বাক্স- 
মধ্যে রাখিবার স্পদ্ধণ কাঁর-_-অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রাত প্রসন্ন হও; আমি তোমাকে 
প্রণাম কার।১৮॥ 

হে অন্তর্যামন্! আম যাহা কিছু কার. তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে 
বলিয়া আম দান কার; তুমি পরোপকারশ বলিবে বলিয়া আম পরোপকার কার. তুমি বিদ্বান 
বাঁলবে বাঁলয়া আম লেখাপড়া করি। অতএব হে ইতরাজ! তুমি আমার প্রা প্রসন্ন হও। 
আম তোমাকে প্রণাম কার। ১৯॥ 

আম তোমার ইচ্ছামতে িস্পেন্সরি কারব; তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল করিব; তোমার আজ্বামত 
চাঁদা দিব; তুমি আমার প্রাত প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম কাঁর। ২০1 

হে সৌম্য! যাহা তোমার আভমত. তাহাই আম কারব। আম বুট পাণ্টলুন পারব, নাকে 
চস-মা দিব, কাঁটা চামচে ধাঁরব, টোবিলে খাইব__তুমি আমার প্রাত প্রসন্ন হও! আম তোমাকে 
প্রণাম কার। ২১॥ 

হে মি্ভাঁষন! আম মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কাঁহব; পৈতৃক ধর্ম্ম ছাঁড়য়া 
ব্রাহ্মধর্্মাবলম্বন কাঁরব; বাবু নাম ঘচাইয়া ষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রীত প্রসন্ন হও! 
আমি তোমাকে প্রণাম কার। ২২0 

হে সুভোজক ! আম ভাত ছাঁড়য়াছ, পাউরুটি খাই; 'নাষদ্ধ মাংস নাহলে আমার ভোজন 
হয় না; কুক্কুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আম তোমাকে 
প্রণাম করি। ২৩॥ 

আম বিধবার ববাহ দিব; কুলবীনের জাত মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া 'দিব_কেন না, তাহা 
হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি কারবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রাতি প্রসন্ন হও। ২৪! 

হে সব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, ষশঃ দাও; আমার সব্ববাসনা 'সদ্ধ কর। 
আমাকে বড় চাকার দাও, রাজা কর, রায়বাহাদূর কর, কোঁ্দিলের মেম্বর কর. আঁম তোমাকে 
প্রণাম করি। ২৫॥ 

যাঁদ তাহা না দাও. তবে আমাকে িনরে আটহোমে নিমন্্ণ কর; বড় বড় কামাঁটর মেম্বর 

র। ২৬ 

আমার স্পীচ- শুন, আমার এশে পড়. আমায় বাহাবা দাও,._আমি তাহা হইলে সমগ্র 
হন্দুসমাজের নিল্দাও গ্রাহ্য করিব না। আম তোমাকেই প্রণাম কার।২৭॥ 

হে ভগবন্‌! আম আঁকণ্চন। আম তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে 
রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি 
তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।২৮॥ 


বাব, 


জনমেজয় কাঁহলেন, হে মহর্ষে! আপাঁন কাহলেন যে, কলিষুগে বাবু নামে এক প্রকার 
মনৃষ্েরা পাঁথবাঁতে আঁবর্ভত হইবেন। তাঁহারা প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে 
জন্পগ্হণ করিয়া কি কার্য কারিবেন, তাহা শহনতে বড় কৌতহল জান্মতেছে। আপান'অনগ্রহ 
করিয়া সাবস্তারে বর্ণন করুন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! আম সেই বাঁচত্রবৃদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলশী বাবুগণকে 
আখ্যাত কব্পিব, আপা শ্রবণ করুন। আম সেই চস্‌মাঅলগ্কৃত, উদরচাঁরত, বহভাষী, সন্দেশ- 
প্রয় বাবাঁদগের চারত্র কশীর্তত কারিতৌছ. আপাঁন শ্রবণ করুন। হে রাজন্‌, যাঁহারা 


১০ 


লোকৰহন্য 


চন্রবসনাবৃত, বেন্ুহস্ত, রাঁঞ্জতকুস্তল, এবং মহাপাদক, ১০০৭ ৯৬০-পুিসপাস 
পরভাষাপারদশ+ মাতৃভাষাবিরোধণ, তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক 


বাবু। যাঁহাঁদগের চরণ মাংসাশ্থিবহণন শুচ্ক কাচ্টের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম; হস্ত 
দুর্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সূপটু: চর্ম কোমল হইলেও সাগরপার- 
নির্মিত দ্ুব্যাবশেষের প্রহারসাহিষণু; যাঁহাঁদগের হীন্দ্রিয়মান্রেরই এরুপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, 
তাঁহারাই বাবু । যাহারা 'বনা উদ্দেশ্যে সণ্য় কাঁরবেন, স্টয়ের জন্য উপাজ্জন কাঁরবেন, 
উপাক্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন কাঁরবেন, 'বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি কাঁরবেন, তাঁহারাই বাবু । 
মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। যাঁহারা কাঁলষূগে ভারতবর্ষে রাজ্যাঁভাঁষন্ত হইয়া 
ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাঁদগের নিকট “বাব” অর্থে কেরাণণ বা বাজারসরকার বুঝাইবে। 
শনর্ধনাঁদগের নিকটে “বাবু” শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনশী বূঝাইবে। ত্যর দিকট “বাব্‌" অর্থে 
প্রভু বঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক কৈরা জানিনা তব 
বে কেবল তাঁহাঁদগেরই গুণকণর্তন কাঁরতোছি। যানি িপরাতার্থ করিবেন, তাঁহার এই 
মহাভারত শ্রবণ নিম্ফষল হইবে। তান গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবদগের ভক্ষ্য হইবেন। 
হে.নরাধিপ! বাবরেণ হিতাঁ় আগর ন্যয় অমর বরকে শোষণ কারবেন,সকাটিক 
পানর ইন্হাঁদগের গণ্ডূুষ। আগ্মি ই“হাঁদগের আজ্ঞাবহ হইবেন_-“তামাকু” এবং “চুরুট” নামক 
দইটি আঁভনব খাস্ডবকে আশ্রয় কাঁরয়া রাঁত্র দন ই'হাঁদগের মুখে লাগিয়া থাঁকবেন। ইঞ্হা- 
দগের যেমন মুখে আম্মি, তেমান জঠরেও আঁগ্র জরীলবেন। এবং রাঁন্ন তৃতীয় প্রহর পর্য্যসত 
ই“হাঁদগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জবালবেন। ইঠ্হাঁদগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যও 
আগ্নদেব থাঁকবেন। তথায় তান “মদন আগুন” এবং “মনাগুন” রূপে পারণত হইবেন। 
বারাঁবলাসনশীদগের মতে ই'হাঁদিগের কপালেও আগ্রদেব রাজ কারবেন। বায়ূকেই ইহারা 
ভক্ষণ কাঁরবেন-_ ভদ্রতা কাঁরয়া সেই দহদ্বর্ষ কার্য্ের নাম রাখবেন, “বায়সেবন”। চন্দ্র ই'হাদের 
গৃহে এবং গৃহের বাঁহরে নিত্য বিরাজমান থাঁকবেন-_কদাঁপি ' অবগন্ঠনাবৃত। কেহ প্রথম 
রান্রে কৃফপক্ষের চন্দ্র, শেষ রান্রে শক্রুপক্ষের চল্দ্র দোখবেন, কেহ তাপরণত কারবেন। সর্ষে 


শৈশবাভ্যন্ত গ্রল্থগত, যিনি আপনাকে অনস্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, 'তাঁনই বাবু । যান কাব্যের 
িছুই বুঝবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যান বারযোধষিতের চীৎকার 
মান্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা কারবেন, 'যান আপনাকে অন্রান্ত বাঁলয়া' জানবেন, তাঁনই বাবু। যান 
রূপে কার্তকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নিগ্ণে পদার্থ কর্ম্মে জড় ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতণ, তানিই 
বাবু। যান উৎসবার্থ দর্গপ্জা কাঁরবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষমীপৃজা কারবেন, উপ- 
গৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতীপূজা করিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা কারবেন, তিনিই 
বাবু। যাহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলণ দগ্ধ, 
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হইবে। 'বিফুর ন্যায় ইহাদের লক্ষ এবং সরস্বতী উভয়ই থাকবেন । বফ:র ন্যায় ই্হারাও 
অনস্তশ্যাশায়শ হইবেন। বিষুর ন্যায় ইতহাদিগেরও দশ অবতার-_যথা, কেরাণণ, মাল্টার, ব্রাহ্ম, 
মুংসদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপন্রসম্পাদক এবং 'নজ্কর্ম্মা। 'বিষুর ন্যায় 
ইহারা সকল অবতারেই 'আঁমতবলপরারুম অসুরগণকে বধ কাঁরবেন। কেরাণশ অবতারে বধ্য 
অসূর দপ্তরী; মাম্টার অবতারে বধ্য ছান্ন; চ্টেশ্যন মান্টার অবতারে বধ্য 1টিকেটহণন পাঁথক; 
রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশশ পুরোহিত; মুংসম্দ অবতারে বধ্য বাঁণক্‌ ইংরাজ; ডাক্তার 
অবতারে বধ্য রোগশী: উকিল অবতারে বধ্য মোয়াকল; হাকিম অবতারে বধ্য রাশ“; জাঁমদার 
অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিক্কম্মাবতারে বধ্য পুক্কারণপর 
মংস্য। 


১১৯ 


রচনাবলখ 


মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, 'লিখনে শত এবং 
কলহে সহহ্, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্ধ- 
কালে অদৃশ্য, ?তানই বাবু। যাহার বদ্ধ বাল্যে পৃস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বাদ্ঘক্যে 
গৃহিণীর অণ্ুলে, [তিনিই বাবু। যাহার ইন্টদেবতা ইংরাজ, গুরু রাহ্ষধন্মবেত্তা, বেদ দেশশ 
সম্বাদপত্র এবং তীশর্থ "ন্যাশানল থিয়েটার”, তিনিই বাবু। তিনি" মিসনারর নিকট খ্্রীন্িয়ান, 
কেশবচন্দের নিকট ব্রাহ্ম, গিতার দনকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তানই 
বাবু। যান নিজগৃহে জল খান, বন্ধগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মূনিব সাহেবের 
গৃহে গলাধাকা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্লানকালে তৈলে "ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গীলকে 
ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু । যাহার যড্র কেবল পাঁরচ্ছদে, 
তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভাক্ত কেবল গৃহিণধ বা উপগাৃহিণশীতে, এবং রাগ কেবল সদগ্রন্থের 
উপর, ধনঃসন্দেহ তিনিই বাবু । 
হে নরনাথ! আম যাঁহাদিগের কথা বাঁললাম, তাঁহাঁদগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, 
জিডির তি করিনা উদার রন ভোর বারা তোমা 
জনমেজয় কহিলেন, হে মনিপুঙ্গব! বাবদিগের জয় হউক, আপাঁন অন্য প্রসঙ্গ আরম্ত 
করূন। 


গন্দ্দভ 


হে গন্দভি! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন। ১। 

আসি গোবংসাঁদর অগম্য প্রান্তর সকল হইতে নবজলকণানিষেকসুরভভ তৃণাগ্রভাগ 
সকল আহরণ কাঁরয়া আনিয়া, আপনি সন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ কায়া, মুক্তানিন্দিত দ্তে 
ছেদনপূর্ক আমার প্রাত কপাবান হউন। 

হে মহাভাগ! আপনার পূজা কাঁরব ইচ্ছা হইয়াছে; কেন না. আপনাকেই সব্ব্ন্র দোৌখতে 
পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপন-! আমার প্‌জা গ্রহণ করুন। 

আম পৃজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 
দেখিলাম, আপানি সব্্ুই বাঁসয়া আছেন, সকলেই আপনার পুজা কারতেছে। অতএব হে 
দীর্ঘকর্ণ! আমারও পুজা গ্রহণ করুন। 

হে গন্দভ! কে বলে তোমার পদগ্লি ক্ষু্রে। যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ দেখিয়া 
থাঁকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া স্তাবকগণে পাঁরবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁট খাইয়া থাক। 
লোকে তোমার শ্রবণোন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে। 

তুমিই 'বচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকণণ্্য় ইতস্ততঃ সণ্টালন কারিতেছ। তাহার অগাধ 
গহবর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কাঁবগণ নানাবিধ কাব্যরস তল্মধ্যে ঢাঁলয়া দিতেছে । তখন 
তুমি শ্রবণতৃপ্তিসখে আভভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক। 

হে বৃহল্মূন্ড! তখন সেই কাব্যরসে আদ্রীভূত হইয়া, তৃমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার 
প্রভাবে রামের সব্ব্ব শ্যামকে দাও, জানের তি কানাই রাত তোমার দয়ার পার নাই। 

হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দৌখিয়াছি, তুমি লাঙ্গল সঙ্গোপনপূর্কক কাষ্ঠাসনে উপবেশন 
কািয়া, সরস্বতামণ্ডপমধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গন্দভলোক প্রাপ্তর উপায় বালয়া দিতেছ। 
বালকেরা গন্দ্দভলোকে প্রবেশ করিলে, “প্রবোশকায় উত্তীর্ণ হইল” বাঁলয়া, মহা গঙ্জন কারয়া 
থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই। 

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন কাঁরয়া তৈলানাঁষক্ত ললাটপ্রান্তরে 
চন্দনে নদ আঁঙ্কত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও । তোমার কৃত শাস্রের র্যাখ্যা শুনিয়া আমরা 
ধন্য ধন্য করিতোছ। অতএব হে মহাপশো ! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর। 

তোমারই প্রতি লক্ষীর কৃপা তুমি নহিলে আর কাহারও প্রাত কমলার দয়া হয় না। তানি 
তোমাকে কখনও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তাঁহাকে ব্যাদ্ধর গুণে সর্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক। 
এই জন্যই লক্ষন্রীর চাণ্চল্য কলঙ্ক । অতএব হে সুপচ্ছ! তৃণ ভোজন কর। 


১৭ 


লোকগহস্য 


তুমিই গায়ক। ষড়জ, ধাষভ, গান্ধার প্রভীত সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল 
তোমার অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘ শমশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাঁশ অভ্যাস কাঁরয়া, তোমার মত 
বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস্‌ খাও 

বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ কাঁরতেছ । তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নাহলে 

27৮4৮ ৮দ- নাহলে পাণ্ডব পাশায় স্ত্রী হারিবে 
কেন? তুমি কলিষূগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেনরাজা ছিলে, নাহলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন? 

তুমি নানা রূপে, নানা দেশ আলো করিয়া যূগে যুগে প্রাতাম্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যা- 
বলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার 
৮০ ৬১৮০৭ আম আহ্নাদিত হইব। 

হে মহাপজ্ঠ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ. কখন প.স্তকের ভার বহ, কখন ধোবার গঁটার 
বহ। হে লোমশ! কোনটি গুরুভার, আমায় বাঁলয়া দাও। 

তুম কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও; কখন গ্রল্থকারের মাথা খাও; হে লোমশ ! কোনটি 
সূভক্ষ্য, অব্্বাচীনকে বালয়া দাও। 

হে সুন্দর! তোমার রূপ দেখিয়া আম মোহত হইয়াছি। তুম যখন গাছতলায় দাঁড়াইয়া, 
নববর্ষাসারসিক্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ উদ্ধেব্টখিত কারয়া মুখচন্দ্র বিনত কারয়া চক্ষু দা 
ক্ষণে মুদ্রত, ক্ষণে উন্মোষত কাঁরিতে কারিতে ভাজতে থাক,_তোমার পৃষ্ঠে, মৃণ্ডে এবং ক্কন্ধে 
বসুধারা বাঁহতে থাকে-তখন তোমাকে আম বড় সুন্দর দৌখ। হে লোকমনোমোহন ! কিছ 
ঘাস খাও। 

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর, বাঁদ্ধ দেন 
নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান; এবং মোট না বাঁহলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারণ পকারী। আম 
তোমার যশোগান কারতোছি; ঘাস খাইয়া সুখী কর। ৃ 


দাম্পত্য দণ্ডাবাধর আইন 


আমরা স্বীজাত, নিরীহ ভালমানুষ বাঁলয়া আঁজ কালি আমাঁদগের উপর বড় অত্যাচার 
হইতেছে । পুরুষের এক্ষণে বড় স্পদ্ধা হইয়াছে, ভর্তগণ স্বীকে আর মানে না, স্ীলোকাঁদগের 
পুরাতন স্বত্ব ল.প্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্জার বশবর্তাঁ নহে। এই সকল বিষয়ের 
সুনিয়ম করিবার জন্য আমরা স্ত্রীস্বত্বরাক্ষিণণ সভা সংস্থাপিত করিয়াঁছ। সে সভার পরিচয় যাঁদ 
সাধারণে সাঁবশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ কারব। এক্ষণে 
বক্তব্য এই যে, আমাদিগের স্বত্বরক্ষার্থ সভা হইতে একটি বিশেষ সদৃপায় হইয়াছে । আমরা এ 
বিষয়ে ভারতবষাঁয় গবর্ণমেন্টে আবেদনপন্র প্রেরণ করিয়াছি। এবং তংসমাভব্যাহারে ভর্তঁ 
শাসনার্থ একটি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের পাশ্ডুলাপি প্রেরণ করিয়াছ। 

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সাঁষ্ট হইতেছে, সেখানে আমাদগের চিরস্তন 
স্বত্ব রক্ষা্থ কোন আইন হয় না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাস হইবে, এই কামনায় 
স্বামগণকে অবগত করিবার জন্য আম তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার কারলাম। অনেক বাবুলোক 
বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝতে পারেন না, দিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ সচরাচর ভাল 
হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাঁজিতেই প্রণশত হইয়াছিল, এবং ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটি ভাল 
হয় নাই, চ্ছানে হ্থছানে ইংরাজর সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাঁজ বাঙ্গালা দুই 
পাঠালাম। ভরসা করি, বঙ্গদর্শনকারক একবার আমাঁদগের অনুরোধে ইংরাঁজর প্রাত বিরাগ 
ত্যাগ করিয়া ইংরাজসমেত এই আইন প্রচার কঁরিবেন। সকলেই দৌখবেন যে. এই আইনাঁটিতে 
নৃতন কিছ নাই; সাবেক 1792 001) 90799 কেবল 'লাঁপবদ্ধ হইয়াছে মান। 


শ্রীমতশ অনতস_ল্দরশ দাসশ, 
স্নীস্বত্বরাক্ষণশ সভার সম্পাঁদকা। 
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দাম্পত্য দণ্ডাঁবাধর আইন 


প্রথম অধ্যায় 


স্লীদগের অবাধ্য স্বামী প্রভীতর সুশাসনের জন্য এক বিশেষ আইন করা উঁচত, এই কারণ 
নিম্নে লিখতমত আইন করা গেল। 

১ ধারা । এই আইন “দাম্পত্য দশ্ডাঁবাধর আইন” নামে খ্যাত হইবে । ভারতবষাঁয় যে কোন 
দেশী বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে। 


'দ্বতীয় অধ্যায় 


সাধারণ ব্যাখ্যা 


২ ধারা। কোন স্ীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পান্ত, তাহাকে স্বামী 
বলা যায়। 


৯৪ 


গল কহ ল্য 
উদাহরণ 


(ক) বাক্স তোরঙ্গ প্রভীতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যাঁদও সে সকল অস্থাবর সম্পাত্ত 
বটে, তথাপি সচল নহে। 

খে) গোর বাছুরও স্বামী নহে, কেন না, যাঁদও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের 
55458505458 
অধীনে নহে। 

(গ) 'ববাহত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য কারতে পারেন না, এজন্য গোরু 
বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাঁহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে। 

৩ ধারা। যে স্বামীর উপর যে ম্তীলোকের সম্পাত্ত বালয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই 
স্বামীর পত্বী বা স্ত্রী। 


অর্থের কথা 
টি 90544558544 রও স্বত্বাধকার 
1 
৪ ধারা। পূর্বজম্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চিন্তবশেষকে বিবাহ বলে। 
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১৫ 


বাঁঞ্কম রচনাবলণী 





তৃতীয় অধ্যায় 


দণ্ডের কথা 


৫& ধারা। এই আইনের 'বিধানমতে অপরাধীদগের 'নম্নীলাখত দণ্ড হইতে পারে। 

প্রথম। কয়েদ। 

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চার ভাত্তর মধ্যে কয়েদ, ০০০০০০০০০৮৪ 

কয়েদ দুই প্রকার 

(১) কঠিন িরস্কারের সাঁহত। 

(২) বিনা 'তরস্কার। 

'দ্বিতীয়। শয্যান্তর প্রেরণ বা শয্যাগৃহান্তর প্রেরণ । 

তৃতীয়। পত্নীর দাসত্ব। 

চতুর্থ । সম্পার্তদশ্ড, অর্থাং নিজখরচের টাকা বন্ধ । 

৬ ধারা। এই আইনে “প্রাণদন্ড” অর্থে বুঝাইবে ষে, স্ত্রী বাপের বাড়ী, কি ভাইয়ের বাড়ঈ 
চীলয়া যাইবেন, শীঘ্র আসতে চাঁহবেন না। 

৭ ধারা। ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিম্নলাখত দণ্ড হইতে পারে। 

প্রথম। মান। 

'দ্বিতীয়। ভ্রূকুটী। 

তৃতীয়। অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন। 

চতুর্থ । গালি তিরস্কার । 


চতুর্থ অধ্যায় 
সাধারণ বঁজ্জত কথা 


৮ ধারা। স্বীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বাঁলয়া গণ্য হইবে না। 
৯ ধারা। স্তর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বাঁলয়া গণ্য হইবে না। 
১০ ধারা। ইহা "ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর কাঁরয়া কোন 'ববাহিত পুরুষ বাঁলতে 
পারবেন না যে. আম দাম্পত্য দণ্ডাঁবাধর আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই। 
১৬ 
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পণ্চম অধ্যাকস 
অপরাধের সহায়তার 'বাধ 


১১ ধারা। যে কোন ব্যাক্তি 

প্রথম। অন্য ব্যাক্তকে কোন দাম্পত্য অপরাধ কাঁরতে প্রবৃত্তি দেয় বা উৎসাহত বা উদ্যুক্ত 
করে, 

শদ্বতীয়। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে 
থাকে, 

তবে বলা যায় যে, এ অপরাধের সহায়তা কাঁরয়াছে। 


অর্থের কথা 
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(ক) রাম, কামনীর স্বামী । না ১.. সিনা উভয়ে একন্রে মদাপান করিল। 
মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ । যদ, রামের সহায়তা কাঁরয়াছে। 

€খ) হরমণি, রামের মা। রাম কামিনধর স্বামধ। কামিনী যের্‌পে টাকা খরচ করিতে 
বলে, সেরুপে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল। স্তর অনাভমতে 
খরচ করা' একটি দাম্পত্য অপরাধ । হরমাঁণ তাহার সহায়তা করিয়াছে। 

১২ ধারা। যাঁদ কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের 
সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয় । ক্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত 
আদালত নাহলে হইবে না। 


অর্থের কথা 


এ ব্যক্ত যে স্বীর সম্পাত্ত, সেই ম্বীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়। 
১৩ ধারা। স্মশলোক বা আঁবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা কাঁরলে, তিরস্কার, 
ভ্রুকুটী, এবং অশ্রুবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মান। 
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বন্ঠ অধ্যায় 
দ্নী-বিদ্োছিতার অপরাধ 


১৪ ধারা। (অন্বাদক অক্ষম) 


১৫ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ কারতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ 
করায় সহায়তা করে, তাহার প্রাপদশ্ড হইবে (অর্থাৎ স্বরণ তাহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শব্যাগৃহ 
পৃথক্‌ হইবে এবং তাহার খরচের টাকা জব্দ হইবে। 

১৬ ধায়া। যে কেহ বন্ধবর্গকে মুরাব্ব ধারয়া বা সম্তানীদগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য 
প্রকারে স্পীক় সাহত বিবাদ করিবার আভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যাগহাস্তরে প্রোরত 
হইবে, এবং তিরস্কার, অশ্রবর্ষশ এবং রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে। 

১৭ ধারা? যে কেহ আপন স্বশ ভিত্ব অন্য গ্রশলোকের প্রাত আসক্ত, তাহার অপরাধের 
নাম লাম্পট্্য। 

৯৮ | 


দা ভি: লেক সঃ 





অর্থের কথা 


প্রথম। স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রাত কিছুমাত্র দয়া বা আনুকল্য 
কাঁরলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে। 


উদাহরণ 


রাম কামিনীর স্বামী । বামা অন্য এক যুবতাঁ। বামার শিশু সম্ভানাটি দৌঁখতে সুন্দর 
বালয়া রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয়। রাম বামার প্রাত আসক্ত । 


অর্থের কথা 


'দ্বিতীয়। স্বামীদগকে নিজ্কারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা, স্বলোকাঁদগের 
আঁধকার রাহল। আম এ অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না। 
“অপরাধ কাঁরয়াছে” বাললেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা কাঁরতে হইবে। 


অর্থের কথা 


তৃতীয়। নিম্কারণে স্বামগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার আঁধকার, প্রাচীনা 
স্লীদিগের পক্ষে বিশেষরূপে বার্তবে, অথবা বাহাঁদগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাঁদগের 
পক্ষে বার্তবে যাঁদ কোন যুবতন স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাঁহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে 
হইবে যে, তান নিজে বদমেজাজ বা আদুরে মেয়ে বা তিনি নিজে কদাকার। 

১৮ ধারা । যে কেহ লম্পট হইবে, সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা 
দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দশ্ডও হইতে পাঁরবে। 
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সন্ত অধ্যায় 


পলটন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ 
১৯ ধারা। এ আইনে পল্টন অর্থে ছেলের দল। নাঁবকসেনা ?ঝ বউ। 
২০ ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধ্‌্কর্তৃক গাঁহণণীর প্রাত 'বিদ্রোহতার সহায়তা 
কাঁরবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে। 


অম্টম অধ্যাম্ন 
পৃহমধ্যে শা্ত ভঞ্জনের অপরাধ 


২১ ধারা। দুই, কি তাহার আধক 'ববাহত ব্যাক্তর জনতা হইলে যাঁদ জনতাকারাীদের 
নিম্নের লাখত কোন আঁভপ্রায় থাকে, তবে “বে আইন জনতা” বলা যায়। 

প্রথম। যাঁদ মদ্যপান করা, কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ কারবার আভগপ্রায় থাকে, 

'দ্বতীয়। যাঁদ আস্ফালন দ্বারা পত্রীদগকে আইন মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে 'নবৃত্ত করার 


তৃতীয়। যাঁদ কোন স্তর আজ্ঞমত কর্মের প্রাতিবদ্ধক হইবার আঁভপ্রায় থাকে। 
২২ ধারা। যে কেহ “বে আইন জনতার ব্যান্তু” হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সাঁহত কয়েদ 
হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের সাঁহত. দণ্ডনীয় হইবে। 


মদ্যপানের কথা 
২৩ ধারা। যে কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পান্রে পীঁত হয়, তাহা মদ্য। 
২৪ ধারা। উক্তরৃপ মদ্য যে ঘরে রাখে, সেই মদ্যপায়ী। 

অর্থের কথা 


সে এ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না কারলেও মদ্যপায়ী। 
২৫ ধারা। যে মদ্যপায়ী, সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শধ্যাগ্হের চার 'ভান্তর মধ্যে কয়েদ 
থাকবে, এবং তিরক্কার প্রাপ্ত হইবে। 
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হাঙ্গানার কথা 


২৬ ধারা । যে কেহ স্ত্রীর প্রাতি কক স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে। 
২৭ ধারা। ঘে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ 
ও রোদন। 


কোব্বির ল্য 
ঃ ॥ 


বস রোেসোগাতহজাোরি 


বসন্ত এবং বিরহ 


রামী। সাঁখ, খতুরাজ বসম্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন। আইস, আমরা বসন্ত 
বানা কার বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহ পরগনা বরাহমাদণ চিরকাল বসব 
করিয়া আঁসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি 

বামী। ই ডিল নিরবতা না 

মরিলাম, আইস অদ্য কাব্যালোচনা কাঁর। 

রামী। সই! তবে আরস্ত কার। সাঁখ! খতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। দেখ, 
পৃথিবী কেমন আনিক্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন। দেখ, চৃুতলতা কেমন নব মুকুলিত-_ 

বামী। বৃক্ষে বৃক্ষে শঁজনা খাড়া বিলাম্বত-_ 

রামী। মলয় মারুত মৃদু প্রধাবিত_ 

বামী। তদ্বাহত ধূলায় দন্ত কিচকিচিত। 

রামী। দূর ছংড়ী--ও শি! শোনু। ভ্রমরগণ পৃষ্পের উপর গুণ গুণ করিতেছে__ 

বামী। মাঁছগণ ভাতের উপর ভন ভন্‌ কাঁরতেছে-_ 


রামী। না ভাই, তোকে "নয়ে বসন্ত বর্ণনা হয় না। টি আয় সই 
শ্যামী, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি। 


(শ্যামী আদিল) 


শ্যামী। আম ত সাখ তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া জান না; ভিটা 
আমি সকল বুঝিতে পারব না- আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া 'দতে হবে 
রামী। আচ্ছা! দেখ সাঁখ, রিড 
শ্যামী। সই, আঁবের গাছই দৌখিয়াছ, আঁবের লতা কোন্গুলা ? 
রামী। আঁবের লতা আছে শুনিয়াছি, ল্ভু কখন চক্ষে দৌখ নাই। দেখ না দোখি, চৃত- 
লতা চক্ষে কখন গাঁড় নাই। তবে চুতলতাই বালিতে হইবে, চৃতবৃক্ষ বলা হইবে না। 
। তবে বল। 


রামী। চৃতলাঁতকা নব মূকুলিত হইয়া-_ 

শ্যামী। সই! এই বাঁললে চুতলতা-আবার লাঁতকা হইল কেন ? 

রামী। আরও কিছু মিষ্ট হইল। চৃতলাঁতিকা নব মুকুলিত হইয়া চারাদকে সৌগন্ধ 
'বিকর্শ করিতেছে-- 
' বামী। ভাই, আঁবের বোলে যে বসন্তকালে চু'ইয়ে গিয়া কড়েয়া ধরে। 

শ্যামী। বাঁললে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দোঁখ। 

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্ত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে, শুনিয়া আমাদিগের 
প্রাণ বাহর হইতেছে। 

শ্যামী। আহা! সাঁখ, সত্যই বলিয়াছ। সই, ভ্রমর কাকে বলে? 

রামী। মর. নেকি, তাও জানিস্নে। ভ্রমর বলে ভোম্‌রাকে। 


ম গ ট 
রামী। ভোমূরা বলে ভিমৃরুলকে। | 
শ্যামী। তা ভাই ভিমৃূরুল আঁবের বোল দেখে পাগল হয় কেন? িম্রুূলের পাগলাম 

কেমনতর? ওরা কি আবোল তাবোল বকে? 


খ্যামী। ভাই, ১৪০71877578 আমি কম শিখোঁছ-- 
আমায় বুঝাইয়া দিলেই ত হয়। সকলেই কি তোমার মত রাঁসিকে ? 
ন৯ 


রামী। সোহঙ্কারে) আচ্ছা, তবে শোন্‌। ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার 
কঁরিতেছে। তাহাদিগের গুপগুণ্‌ রবে আমাদের প্রাণ বাহর হইতেছে। 

শ্যামশ। সই, ভোমরার' ডাক “গুণ্‌ গুণ না “ভোঁ ভোগ? 

রামী। কবিরা বলেন, “গণ গুণৃত। 

শ্যামী। তবে গুণ গৃণৃই বটে। তা উহাতে আমাদের প্রাণ বাহর হয় কেন? ভমূরুল 
কামড়ালে প্রাণ বাহির হয় জানি, স্তু ভিম্রূল ডাঁকিলেও কি মারতে হইবে ? 

সত এ পর্যান্ত সকল বিরহিণশগণ গুণ গুণ রবে মায়া আসিতেছে, তুই কী পীর 
যে না? 

বাম । আচ্ছা ভাই, শাস্ে যাঁদ লেখে ত না হয় মারব। কিন্তু জিজ্ঞাসা কার, কেবল ক 
অউরলের ভাকে মারিতে হইবে না বোলতা মৌমাঁছ গৃব্রে পোকার ডাক শুঁনলেও অন্তর্জলে 

রা কাঁবরা শুধু ভ্রমরের রবেই মারতে বলেন। 

বামী। কাবদের বড় আবচার। কেন, গুব্রে পোকা কি অপরাধ করেছে 2 

রামী। তোর মর্তে হয় মারস্‌. এখন শোন্‌। 

বামী। বল। 

রামী। কোঁকলগণ বৃক্ষে বাঁসয়া পণ্চম স্বরে গান কাঁরতেছে। 

শ্যামী। পণ্চম স্বর ক ভাইঃ 

রামী। কোকলের স্বরের মত। 

শ্যামী। আর কোকিলের স্বর কেমন 2 

রামী। পণম স্বরের মত। 

শ্যামী। বাঝিয়াছি। তার পর বল। 

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বাঁসয়া পণ্চম স্বরে গান কাঁরতেছে: তাহাতে বিরাহণীর অঙ্গ 
জবর জবর হইতেছে। 

বামী। আর কু'ক্ড়োর পণ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন করে ? 

রামী। মরণ আর কি, কু'ক্ড়োর আবার পণ্চম স্বর কি লো? 

বামী। আমার তাতেই অঙ্গ জর জবর হয়। কু্কূড়া ডাকিলেই মনে হয় যে, তানি বাড়ী 
এলেই আমায় এ সব্বনেশে পাকণ রাঁধয়া দিতে হবে। 

রামী। তার পর মলয় সমীরণ। মৃদু মৃদু মলয় সমীরণে বিরাহণী শহারয়া উাঠতেছে। 

শ্যামী। শীতে ? 

রামী। না-বিরহে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্তু আমাদের পক্ষে আগ্মিতুল্য। 

বামী। সই. তা সকলের পক্ষেই । এই চৈত্র মাসের দুপরে রৌদ্ের বাতাস আগুনের হল্কা 
বাঁলয়া কাহার বোধ হয় না? 

রামী। ও লো, আমি সে বাতাসের কথা বাঁলতোছি না। 

শ্যামী। বোধ হয়, তুমি উত্তরে বাতাসের কথা বাঁলতেছ। উত্তরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, 
মলয় বাতাস তেমন নয়। 

রামী। বসন্তাঁনলস্পর্শে অঙ্গ শিহারিয়া উঠে। 

বামী। পারে রতন আরজে তর রাজের 

রামী। মর্‌ ছড়া, বসম্তকালে দি উত্তরে বাতাস বয় যে, আম বসম্তবর্ণনায় উত্তরে 
বাতাসের কথা 

বামী। উদর তই এখন বয় দেখ, এখনকার হত সব উত্তরে। আমার বোধ 
হয়, বস্তবর্ণনে উত্তুরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত । আইস, আমরা বঙ্গদর্শনে 'লাঁখয়া পাঠাই 
১৮1৮৯১৮77৯1 

রামী। তাহা হইলে বিরহণদের কি উপায় হইবেঃ তাহারা লইয়া কাঁদবে? 

শ্যামী। সাঁখ, তবে থাক। এক্ষণে তোমার বসভ্তবর্ণনা- উহঃ উহঃ সাথ! মোলেম, 
মোলেম, গেলেম রে! গেলেম' রে! [ভূমে পতন, চক্ষু মাঁদ্রুত ] 
রা, কেন, কেন, সই, ফি হয়েছে? হঠাৎ অমন হলে কেন? 


২২ 


লোকনহন্য 


শ্যামী। (চক্ষু বুজিয়া) এ শুনিলে না? এ সেওড়া গাছে কোকিল ডাকিতেছে। 

রামী। সখি, আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও, তোমার প্রাণকাস্ত শীঘ্ইই আঁসিবেন। সই, আমারও 
এরূপ যন্দুশা হইতেছে। নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছে। চেক্ষ: মায়া) 
51085155 তবে এত 'দিন ডুবিয়া মারতাম। হে হৃদয়-বল্লভ, 
জাঁবিতেশ্বর! হে হে নিশাশেষোল্মেষোল্মখকমলকোরকোপমোত্তেজত- 
হৃদয়সূর্য! হে ৯১১৬৭ ৪৮১১৯০১৬৪/৬৭৬০ হে কাঁমনীকণ্ঠাবলাম্বিত- 
রক্হারাধিক প্রাপাধক! আর প্রাণ বাঁচে না। আঁম অবলা, সরলা, চণ্চলা, বিকলা, দীনা, হানা, 
ক্ষণণা, পীনা, নবানা, শ্রীহধনা,_আর প্রাণ বাঁচে না। আর কত দিন তোমার আশাপথ চাঁহয়া 
থাকিব যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমাদনী কুমুদবাদ্ধবের আশা 
করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা কারয়া থাকে_-আঁম তেমান তোমার আশা 

1 

শ্যামী। (কাঁদতে কাঁদতে) যেমন রাখাল, হারাণ গোরুর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন 

বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক 'ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাহরক 


যেমন মাছ ধুইতে গেলে পাঁরচারিকার পশ্চাৎ পশ্চাং মার্জার গমন করে, তেমনি তোমার পশ্চাং 
পশ্চা আমার মন গিয়াছে। যেমন উচ্ছিষ্টাবশেষ ফোঁলতে গেলে, ব্ভূক্ষ; কুকুর পশ্চাং পশ্চাং 
যায় আমার অবশ চিত্ত তেমান তোমার পশ্চাৎ শিয়াছে। যেমন কলুর ঘানিশাছে প্রকাণ্ডকার 
বলদ ঘুরতে থাকে, তেমাঁন আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয়র্প খ্ানগাছে 
ঘুঁরতেছে। যেমন লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কৈমাছ ভাজে, তেমান এই 'বিরহচাট-তে বস্তর্প 
তপ্ত তৈলে আমার হদয়র্প কৈমাছকে অহরহ ভাঁজতেছে। যেমন এই বসম্তকালের তাপে শাঁজনা 
খাড়া ফাঁটতেছে, তোমার বিরহসম্তাপে তেমান আমার হদয় খাড়া ফাঁটতেছে। যেমন এক 


স,বল গোলক 


কৈলাসাঁশখরে, নবমূকুলশোভিত দেবদারূতলায় শার্দ্দূলচর্্মাসনে বাঁসয়া হরপার্্বতী পাশা 
খোঁলতোঁছলেন। বাজ একটি স্বর্ণগোলক । মহাদেবের খেলায় দোষ এই-_আঁড়ি মারতে 
পারেন না-_তাহা পারিলে সমদ্রমল্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পাঁড়ত না। গোরা 
পু ক সু পুলি আর খেলায় যত হউক না' 
হউক কান্নাইর়ে আঁদ্বিতীয়া, কেন না, তানই আদ্যাশাক্ত। মহাদেবের ভাল দান পাঁড়লে কাঁদিয়া 


মহাদেবের প্রাতি কটাক্ষ করেন-যে কটাক্ষে সাৃষ্টাঙ্ছতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান 
দেখিয়াও দৌখতে পায়েন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রখীত। 
তখন মহাদেব পার্বণ স্বাঁকৃত কাণ্চনগোলক প্রদান কারলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া 
পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া, পঞ্চানন ভ্রুকুটি করিয়া কাহলেন, “আমার প্রদত্ত গোলক 
ত্যাগ কারলে কেন?” 
উমা কাঁহলেন, “প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব শাঁক্তাবাশষ্ট এবং 
মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনৃষ্ের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি?” 


২৩ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


'গারশ বাঁললেন, “ভদ্রে! প্রজাপাতি, বিষ, এবং আমি, এই তন জনে যে সকল নিয়ম 
ধ্নবন্ধ কাঁরয়া সক্টাঙ্ছাতিলয় কারতোঁছ, তাহার ব্যাতক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার 
তাহা সেই সকল 'নিয়মাবাঁলর বলেই ঘটিবে। কাণ্চনগোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যাঁদ ইহার 
কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গ দোষে লোকের আনিষ্ট হইবে । তবে তোমার অনুরোধে 
উহাকে একটি বিশেষ গুপযুক্ত কারলাম। বাঁসয়া উহার কার্যয দর্শন কর।” 


কালশকান্ত বসু বড় বাবু । বয়স বংসর পণ্মন্িশ, দোখতে সুন্দর পুরুষ, কয় বংসর হইল, 
পুনব্বার দার পাঁরগ্রহ কারয়াছেন। তাঁহার স্তর কামসুন্দরশীর বয়ঙক্রম আঠার বংসর। তাঁহার 
পত্পী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্তবাবু স্বর সম্ভাষণে শ্বশরবাড়ী যাইতেছিলেন। শ্বশুর 
1বশেষ সম্পন্ন ব্যাক্ত- গঙ্গাতীরবর্তাঁ গ্রামে বাস। কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদবুরজে 
যাইতোছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমান্টো বাঁহয়া যাইতোঁছল। পাঁথমধ্যে কালীকাস্তবাব; 
দেখিলেন, একটি স্বর্ণগোলক পাঁড়য়া আছে। 'বাস্মত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন। দৌঁখলেন, 
সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভূত্য রামাকে রাখতে 'দলেন; বাঁললেন, “এটা সোণার, কেহ 
হারাইয়া থাকিবে । কেহ খোঁজ করে, বাঁহর কাঁরয়া দিব। নাহলে বাড়ী লইয়া যাইব ' এখন রাখ ।” 

রামা বস্মধ্যে গোলকাঁট লুকাইয়া রাখবার আভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমান্টো নামাইল। পরে 
কালীকান্তবাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বন্মধ্যে লুকাইল। 

ণন্তু রামা আর পোর্টমাস্টো মাথায় তুল না। কালীকাস্তবাব স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় 
করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাং চাঁললেন। তখন রামা 
বলিল, “ওরে রামা।” 

বাবু বাঁললেন, “আজ্ঞা 2” 

রামা বাঁলল, “তুই বড় বেআদব, দোখস্‌ যেন আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়া বেআদাঁব করিস না। 
তাহারা ভদ্রলোক |” 

বাবু বাঁললেন, “আজ্ঞে তা কি পার? আপাঁন হচ্ছেন মুনিব_আপনার কাছে কি বেআদাঁব 
কারিতে পার?” 


কৈলাসে গৌরী বললেন, “প্রভো, আম ত কিছুই বুঝিতে পারতেছি না। আপনার 
স্বর্ণ গোলকের কি গণ এ?” 

মহাদেব বাঁললেন, “গোলকের গুণ "চত্তীবানিময়। আমি যাঁদ নন্দীর হাতে এই গোলক 
দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আম ভাবিব, আম নন্দী, 
নন্দীকে ভাঁবব মহাদেব । রামা ভাবিতেছে, আমি কালপকাস্ত বসু, কালীকাস্তকে ভাঁবতেছে, এ 
রামা চাকর। কালাকান্ত ভাঁবতেছে, আম রামা খানসামা, রামাকে' ভাঁবতেছে, কালণকান্তবাবু।” 


কালীকাস্তবাব; যখন, ্থশন্রবাড়ী পেশীছলেন, তখন তাঁহার শ্বশনর অন্তঃপদুরে। কিন্ত 
বাঁহরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান রামদীন্‌ পাঁড়ে বাঁলতেছে, ' 'আরে ও খানসামাজ, তোম 
হঠয়া মৎ বইঠিও-তোম হামারা পাশ আও।” শানিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া 
বালিতেছে, “্যা বেটা মেড়ুক্লাবাদী যা-তোর আপনার কাজ করগে।” 

স্বারবান্‌ পোর্টমাণ্টো নামাইয়া নিল। কালণকাস্ত বাঁলল, “দরওয়ানাঁজ, বাবুকে অমন করিয়া 
অপমান কারও না। ডান রাগ কাঁরয়া চাঁলয়া যাইবেন।” 

দ্বারবান জামাইবাবূকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। পাকেিওন মুখে এইরূপ কথা 
শুনিয়া মনে কাঁরল, যেখানে জামাইবাবৃই ইহাকে বাবু হ বাঁলতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছল্মবেশপ 
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"গোলামকি কসূর মাপ কিজিয়ে!” রামা কাহিল, হা হর জর 

পপ শপে পি শান০১প৮ 


লেংব্হছল। 


উদ্ধব গিয়া অন্তংপুরে কর্তাকে সংবাদ দিল “জামাইবাবু আপিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন 
কে ছদ্মবেশধ মহাশয় এসেছেন-_জামাইবাব; তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত 
খান না।” 

কর্তা নীলরতনবাব শশগ্ব বাহর্্বাটীতে আসিলেন। কালনকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে 
একটি সনে পম, সয়া গে রমা আনিয়া নীলরতনের পায়ের ইলা জাইয়া 


রান রাজের রড  ানাভ নি 
ব্ঝিতে পারলেন না। এদিকে অন্তঃপনর হইতে জলযোগের স্থান হইর়াছে বায়া পারচারকা 
কালশকান্তকে ডাকিতে আদিল । কালীকান্ত বালল, “বাপ রে, আম কি বাবুর আগে জল খেতে 
পাঁর! আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তার পর আমার হবে এখন।' আম. মাঠাকরুণ, 
আপনাদের খাচ্চিই ত।” 

“মাঠাকুরুণ” শবীনয়া পাঁরচারকা মনে কাঁরল, “জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী 
টাশুড়ী মনে' করিয়াছেন_না করবেন কেন; আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর ছোট 
লোকের মেয়ের মত দেখায় না। গুরা দশটা দেখেছেন__মানূষ চিন্তে পারেন-কেবল এই 
বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।” অতএব বিন্দী চাকরাপণ জামাইবাবুর উপর বড় খুশী 
হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলল, “জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল-_সঙ্গের মানুষটি না খেলে দক তিনি 
খেতে পারেন-তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও, তবে জামাই খাবেন।” 

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, “সে উপাঁর লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল 
খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা. তার জায়গা 
হউক বাঁহরে, আর জামাইয়ের জায়গা হউক ভিতরে ।” গৃঁহণশ সেইর্প বন্দোবস্ত কারলেন। 
রামা বাছিরে, জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবল, “এ ক অলোৌককতা ?” এঁকে 
দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপূরে ডাঁকয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকাস্ত 
উন্ঠানে দাঁড়াইয়া বাঁলল,., “আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা 
গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই'।” শুনিয়া শালীরা বাল, “বোসজা মশাই যে এবার অনেক 
রকম রাঁসকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই।” কালণকান্ত কাতর হইয়া বলিল, “আজ্ঞে, আমাকে 
ঠাট্টা করেন কেন, আমি আপনাদের তামাসার যোগ্য” একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণশীদাদ বাঁলল, 
“আমাদের তামাসার যোগ্য কেন যার তামাসার যোগ্য, তার কাছে চল।” এই বলিয়া কালণ- 


সব কথা 8588৮ আপনার চাকর-_-আপানি মানব!” 

রাঁসকা কামসূন্দরী বলিল, “তুমি চাকর, আমি মুন, সে আজ না কাল? যত দিন আমার 
বয়স আছে, তত দিন এই সম্পকই থাঁকবে। এখন জল খাও।” 

কালীকান্ত মনে করিল, “বাবা, এ*র কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা 
গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই। তা, আমার সবাই ভাল।” এই ভাবিয়া কালীকাস্ত 
পুনব্্বার ভক্তিভাবে প্রণাম কাঁরয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দৌঁখিয়া কামসুল্দরী আসিয়া 
তাঁহার গান্নবন্্ ধারল; বালল, “ওরে আমার সোণার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাঁপিক! 
আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।” এই বাঁলয়া কামসুল্দরী স্বামীকে আসনের দিকে 
টানতে লাগিল। 

কালৰকান্ত আস্তরিক কাতরতার সহিত হাত যোড় করিয়া বলতে লাগিল, “দোহাই 
বঠাকরাপি: আপনার সাত দোহাই--আমাকে ছাড়িয়া দিন পানি আমার স্বভাব জানেন না 
আম সে চরিত্রের লোক নই।” কামসূল্দরণ হাসিয়া বাঁলল, “তুমি ষে চরিত্রের লোক, আমি বেশ 
জানি- এখন জল খাও ।” 


৫ 


বঙ্কিম রচনাবৰলণী 


কালশকান্ত বলিল, “যাঁদ আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা কাঁরয়া থাকে, তবে সে ঠক 
-ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতযোড় করিতোছ, আপাঁন আমার গর্জন, আমায় 


ছাঁড়য়া দন।” 

.কামসূল্দরশ রাঁসকতাপ্রয়; মনে করিল যে, এ একতর নৃতন রাঁসকতা বটে। বাঁলল, 
“প্রাণাধক, তুমি কত রাঁসকতা শাখিয়া আঁসয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে ।” এই বাঁলয়া স্বামীর দুই 
হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল। 

হস্তধারণ মান্র কালণীকান্ত সব্র্বনাশ হইল মনে কাঁরয়া “বাবা রে, গেলাম রে, এগো রে, আমায় 
মেরে ফেল্লে রে” বাঁলয়া চীৎকার আরস্ত করিল। চীৎকার শানয়া গৃহস্থ সকলে ভাত হইয়া 
দৌঁড়য়া আসিল। মা, ভাগনী, পিসী প্রভাতিকে দোখয়া কামসুন্দরশ স্বামীর হস্ত ছাঁড়য়া 
দিল। কালকান্ত অবসর পাইয়া উদ্ধর্শ্বাসে পলায়ন কঁরিল। 

গৃঁহণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক লা কাম-জামাই অমন করে উচ্‌লে। 
কেন ? তুই কি মেরেছিস 2” 


'বাস্মিতা কামসন্দরী মম্মপশীড়তা হইয়া কাহল, “মারব কেন? আম মারব কেন 
আমার যেমন পোড়া কপাল!” ক্রমে ত্রমে সুর কাঁদনিতে চাঁড়তে লাগিল__“আমার যেমন পোড়। 
কপাল-কোন আবাগণ আমার সব্বনাশ করেছে-কে ওষুধ করেছে__" বাঁলতে বলিতে 
কামসূন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল। 

সকলেই বালল, 4 নাহলে অমন কাতরাবে কেন?” এই বাঁলয়া সকলে 
কামকে “পাঁপিম্ঠা” “ডাইনী” “রাক্ষস” ইত্যাঁদ কথায় ভর্খসনা কাঁরতে লাগিল। কামসন্দরী 
বিনাপরাধে 'নীল্দতা ও ভৎখসতা হইয়া কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়া দ্বার 'দয়া শুইয়া পাঁড়ল। 

এঁদকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দোখল যে, বড় একটা গোলযোগ বাঁধয়া উঁঠিয়াছে। 
নীলরতনবাব্‌ স্বয়ং এবং দ্বারবান- ও উদ্ধব, সকলে পাঁড়য়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে 
রামাকে প্রহার কারতেছে; িল, লাতি, চড়, চাপড়ের বাঁষ্টর মধ্যে রামা চাকর কেবল বাঁলতেছে, 
“ছেড়ে দে রে, বাবারে, জামাই মারে, 2555 আমার 'ক-তোদেরই মেয়েকে 
একাদশী করতে হবে।” 'িনকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাক-রাণশ হাসিতেছে, সে সব্্বদা কালীকাস্ত- 
বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত কারত, সে রামা চাকরকে চীনত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালাকান্তবাবু 
মার'পট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগল, 'বাঁলতে লাগিল, “ক সর্বনাশ হইল! 
বাবুকে মারয়া ফেলিল।” ইহা দোঁখয়া নীলরতনবাব আরও কোপাঁবিষ্ট হইয়া রামাকে বালিতে 
লাগিলেন, । “তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াঁছস্‌_ মার বেটাকে জুতো ।” 
এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্ট চাঁপয়া আইসে, তেমান নিদ্দোষী রামার 
উপর প্রহারবৃষ্ট চাপিয়া আঁসল। মারাপটের চোটে বস্রমধ্য হইতে লুকান স্বরণগোলকটি 
পাঁড়য়া গেল। দোয়ার তর টাকরালী তাহা কুড়াইযা লইয়া নটলরতনব্ব হত, দল 
বিল, “ও িন্সে চোর! দেখুন, ও একটা সোণার তাল চুর করিয়া রাখিয়াছে।" “দেখ” 
লিনা নার কত ই নি নি বানাতে 
দাঁড়াইয়া কোচার কাপড় খালা মাথায় দিলেন তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কেচা করিয়া 

পাঁরয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মারতে প্রবৃত্ত হইল। 

উদ্ধব তরঙ্গকে বলল, “তুই মাগি আবার এর ভিতর এল কেন?” 

তরঙ্গ বাঁলল, “কাকে মাগি বাঁলতোছিস্‌?” 

উদ্ধব বাঁলল, “তোকে ।” 

“আমাকে ঠাট্টা?” এই বাঁলরা তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার কারিল। 
উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ীলোককে মারিতে না পাঁরয়া, নীলরতনবাবুর দিকে চাহিয়া বালল, 
“দেখুন দৌখ কর্তা মহাশয়, মাগির কত বড় স্পর্ঘা, আমাকে জুতা মারে!” কর্তা তখন 
একট:খাঁন ঘোমটা টানয়া, একট; রসের হাঁস হাসিয়া, মৃদ্‌স্বরে কাঁহলেন, “তা মেরেছেন 
মেরেছেন তু রাগ, কারও না। মনিব, মারতে পারেন” 

শুনিয়া উদ্ধব আরও ন্রুদ্ধ হইয়া বাঁলল, “৪ আবার ফিসের মুনিব_-ওও চাকর, আমিও 
চাকর! আপাঁন এমাঁন আজ্ঞা করেন! আঁম' আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি 
এমন চাকার কার না।” 


১৬৬, 


লোকগ্ছল্য 

শুনিয়া কর্তী আবার একট মধুর হাঁস হাঁসয়া বাললেন, “মরণ আর কি! বুড়ো বয়সে 
পমন্সের রস দেখ! আমার চাকর আবার তুমি কিসে হতে গেলে?" 

উদ্ধব অবাক্‌ হইল, মনে করিল, “আজ কি পাগলের পাড়া পাঁড়য়াছে নাক? উদ্ধব 
1বাঁস্মত হইয়া রামাকে ছাঁড়য়া দাঁড়াইল। 

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবদ্ধন ঘোষ সৈইখানে আঁসয়া উপাস্থত হইল। সে তরঙ্গের 
দ্বামী। তে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল--তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও কারল না। 
এঁদকে কর্তামহাশয় গোবদ্ধনকে দোখয়া ঘোমটা টাঁনয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। গোবদ্ধনকে 
আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চাপ বলিলেন, “তুমি উহার ভিতর যাইও না।” গোবদ্ধন তরঙ্গের 
আচরণ দৌঁখয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছল-সে কথা তাহার কাণে গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধাঁরতে 
গেল। “নচ্ছার মাগি, তোর হায়া নেই” এই বাঁলয়া গোবদ্ধন অগ্রসর হইতোঁছল, দোখয়া তরঙ্গ 
বাঁলল. “গোবরা, তুইও কি পাগল হয়োছস না কি? যা, গোরুর যাব 'দিগে যা” শদীনয়া 
গোবদ্ঘন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরপ্ত কারল। দৌঁখয়া নীলরতনবাবু বাঁললেন, 
“যা! পোড়াকপালে 'মল্সে কর্তাকে ঠৌঙ্গয়ে খুন করলে ।” এদিকে তরঙ্গও ্ুদ্ধ হইয়া “আমার 
গায়ে হাত তুলিস” বাঁলয়া গোবদ্ধনকে মারতে আরম্ভ কারল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া 
উঠিল। শাানয়া পাড়ার প্রাতবাসী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভতি আঁসয়া 
উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা সংবর্ণগোলক পাঁড়য়া আছে দোৌঁখয়া গোঁবল্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বাললেন, “দেখুন দোঁখ মহাশয়, এটা কি?” 


কৈলাসে পার্বতী বাঁললেন, “প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন-এঁ দেখুন গোঁবন্দ 
চট্োপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অস্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া রামের বৃদ্ধা ভার্যযাকে 
সম্বোধনে কৌতুক কারতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পারচারিকা তাহার আচরণ দোঁখয়া 
সম্মার্জনী প্রহার কারতেছে। এদকে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায় আপনাকে য্বা গোবিন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার ভার্ধ্যাকে স্পা শুনাইতেছে॥ এ 
গোলক আর মূহূর্তকাল পাঁথবীতে থাকলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে । অতএব আপাঁন 
ইহা সম্বরণ করুন" 

মহাদেব কাঁহলেন, “হে শৈলসূতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ 
নূতন পাঁথবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ ষুবা সাঁজতেছে, যুবা বৃদ্ধ 
সাঁজতেছে, প্রভু ভূত্যের তুল্য আচরণ কাঁরতেছে, ভূত্য প্রভু হইয়া বাঁসতেছে। কবে না দেখিতে 
যে, পুরুষ স্তীলোকের ন্যায় আচরণ কাঁরতেছে, স্নীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ 
সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিস্তু তাহা যে ?ক প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। 
আম তাহা একবার সকলের ত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সম্বত কারলাম। আমার 
ইচ্ছায় সকলেই পুনব্্বার স্ব স্ব প্রকীতস্থ হইবে, এবং যাহা ঘাঁটয়া 'গয়াছে, তাহা কাহারও 
এলি তবে, লোকাহতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পাঁথবামধ্যে প্রচারিত 
রবে।” 


বামায়ণের পমালোচন 
কোন বিলাতশী সমালোচক প্রণীত 


আমি রামায়ণ গ্রল্থখানি আদ্যন্ত পাঠ কাঁরয়া আতিশয় 'বাস্মিত হইয়াছি। অনেক সময়ে রচনা 
প্রায় নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপায় কাবাদগের তুল্য। হিন্দু কাঁবির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের 
জেরে কাদাল কাগগাদ বদর একজন সূকাব হইতেন, তাদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 
এই কাবাগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য, বানরাদগের মাহাত্মাবর্ণন। বানরেরা বোধ হয়, আধদনিক 
7072975/9] নামা হিমাচল প্রদেশবাসী অনাধ্য জাতিগণের পূর্বপূরুষ। অনার্য) বানরগণ- 
কর্তৃক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসাদগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। তখন আর্ষোরা অসভ্য ও 
অনার্ধোরা সভ্য ছিল'। 
৮ 


বাষ্কম রচনাবলী 


রামায়ণে কিছু কিছু নীতিগর্ভ কথা আছে। ব্টাঙ্গহীনতার যে.কত দোষ, তাহা কাব 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক 'িব্বোধ প্রাচন রাজার চাঁরাটি ভার্যযা ছিল। বহববাহের 
বিষময় ফল সহজেই উৎপন্ন হইল। বৃদ্ধিমতশ কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের উন্নাতির জন্য, অসভ্য 
বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে সপর্বীগর্ভজাত রাজার জ্োষ্ঠ পূত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল। জোম্ঠ 
গর ভারতবা রাদগের স্বভাব আললাশতঃ আপন চ্স্ািকার। বজায় রাখবার কোন য় 
না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। ইহার সাহত মহাতেজস্বী তু্কবংশীয় ওরঙ্গজেবের 
তুলনা কর; মুসলমান কেন এতকাল হিন্দুর উপর প্রতুত্ব কাঁরয়াছে বাঁঝতে পারিবে। রাম 
গমনকালে আপনার ফুবতণ ভার্যযাকে সঙ্গে কাঁরয়া লইয়া গেল! তাহাতে 'াহ্া ঘটিবার ঘটিল। 

ভারতবষাঁয় স্পমলোক যে স্বভাবতই অসতশ, এই সাঁতার ব্যবহারই তাহার উত্তম প্রমাণ। 
সীতা যেমন গৃহের বাহর হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজনা কারল। রামকে ত্যাগ করিয়া 
রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। 'িব্বোধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে 
লাগল । হিন্দুরা এই জন্যই স্ব্ীলোকদিগকে গৃহের বাহর করে না। 

হন্দুদ্বভাবের জঘন্যতার লক্ষণ আর একাঁটি উদাহরণ । তাহার চারন্র এরূপে চিন্রিত 
হইয়াছে যে তত্দারা লক্ষ্ণকে কম্মক্ষম বোধ হয়। অন্যজাতীয় হইলে সে একজন বড় লোক 
হইতে পারত, 'িস্তু তাহার এক 'দনের জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু 
পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নাতির কোন চেস্টা কাঁরল না। ইহা কেবল ভারতবধীয়াদগের 
স্বভাবাঁসদ্ধ নিশ্চেম্টতার ফল। 

আর একটি অসভ্য মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে 'ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ 
রামায়ণ অকম্মা লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ। ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য । রাম পত্রকে 
হারাইলে অনার্য (বানর) জাতি তাহার কাতরতা দৌখয়া দয়া কারিয়া রাবণকে সবংশে মায়া 
সীতা কাঁড়য়া আনিয়া দিল, কিন্তু বর্বর জাতির নৃশংসতা কোথায় যাইবে ? রাম স্ত্রীর উপর 
রাগ কায়া তাহাকে একাঁদন প্ড়াইয়া মারতে গেল। দৈব সে দিন সেটার রক্ষা হইল। পরে 
তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারি দন মাত্র সুখে ছিল। পরে বব্বরজাতির স্বভাবসুলভ 
ক্রোধবগতঃ পরের কথা শুনিয়া স্বটাকে তাড়াইয়া দল। কয়েক বৎসর পরে সীতা খাইতে না 
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ফেলিল। অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই ঘটে। রামায়ণের স্থল তাৎপর্য এই। 

ইহার প্রণেতা কে, তাহা সহজে "স্থির করা যায় না। কিম্বদস্তী আছে যে, ইহা বাল্মীক 
প্রণীত। বাল্মীক নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তাঁদ্বষয়ে সংশয় । বল্মীক হইতে বাল্মীকি 
শব্দের উৎপাঁত্ত দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বল্মীকমধ্যে এই গ্রন্থখান 
পাওয়া গিয়াছল। ইহাতে কি শিদ্ধান্ত স্ছির করা যায় দেখা যাউক। 

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আম দৌখয়াছ। ইহা কীত্তবাস প্রণীত । উভয় গ্রন্থে 
অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাল্মশীক রামায়ণ কৃত্তিবাসের গ্রল্থ হইতে 
সঙ্কলিত। বাল্মীকি রামায়ণ কীত্তবাস হইতে সন্কাঁলত, কি কৃত্তিবাস বালমীকি রামায়ণ হইতে 
সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে; ইহা স্বীকার কারি। কিন্তু রামায়ণ নামাটিই 
এ বিষয়ের এক প্রমাণ। “রামায়ণ” শাব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিস্ু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। 
বোধ হয়, “রামায়ণ” শব্দাট “রামা ষবন” শব্দের অপভ্রংশ মান্ন। কেবল “ব"কার ল:প্ত হইয়াছে । 
রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যাক্তর চাঁরত্র অবলম্বন করিয়া কীত্তবাস প্রথম ইহার 
রচনা কাঁরয়া থাঁকবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ কাঁরয়া ব্মীকমধ্যে লুকাইয়া রাঁখিয়াছিল। 
পরে গ্রন্থ বঙ্মীকমধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাজ্মশীকি নামে খ্যাত হইয়াছে। 

রামায়ণ গ্রন্থখানির আমরা কিছ প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। 
উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত অগ্লশলতার্ঘাটত। সাঁতার বিবাহ, রাবণকর্তুক 
সতাহরণ, এ সকল অক্লীলতাঘাটত না ত কি? রামায়ণে করুণরসের আঁত বিরল প্রচার । 
বানরকর্তৃক সমদৃদ্রবন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণরসাশ্রত বিষয়। লক্ষন্রণভোজনে 
াণ্টিৎ বীর আছে। বাঁশষ্ঠাঁদ খাঁষাদগের কিছু হাসারস আছে। ধাঁষগব বড় রাঁসক পুরুষ 
ছিলেন। ধন্মের কথা লইয়া, অনেক হাস্য. পর্রিহাম করিতেন। 

রামায়শের ভাষা যাঁদও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে তথাপি অত্যন্ত অশ্দ্ধ বলিতে হইবে। 
২৮ 1 


বলোকরহন্য 


রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদগগের কোন কথা না থাকায় তাহার মাম হইয়াছে “অবোদ্ধাকান্ড”। 
গ্রল্থকার তাহা “অষোদ্ধাকাণ্ড” না 'লাঁখয়া “অযোধ্যাকাণ্ড” 'লাখয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে 
এরুপ অশ্যদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় পাশ্ডিতেরাই বিশহদ্ধ সংস্কৃতে 
আঁধকারা। 


বধ সমালোচন 


সম্বাদ পত্রের প্রথা আছে. নব বর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সমালোচনা কাঁরতে 
হয়। বঙ্গদর্শন* সম্বাদপন্ন নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষসমালোচনে বাধ্য নহে । কিন্তু আমাদের 
ক সাধ করে নাঃ যেমন অনেকে রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন, যেমন অনেক কালা 
বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাঁজবার সাধে কোট পেন্টেলুন আঁটেন, আমরাও তেমাঁন ক্ষুদ্র মাঁসক 
পান্িকা হইয়া, দোদ্দণ্ডি প্রচণ্ড প্রতাপশালশ সম্বাদপন্রের আঁধকার গ্রহণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছ। 

মনুষ্যজাতির এমনই দুরদন্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন ব্য 
ঘটে। নৃতন বংসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা 'লাঁখতোছি, অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! 
সব্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বঙ্গদর্শন রচনাসম্বন্ধে কোন 
শনয়মই মানে না- অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। অতএব আমরা মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাধে 
িষাদ ইত্যাঁদ অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ সালের সমালোচনা 
করিব। অতএব হে গত বর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচনা করিব। 

গত বৎসরে রাজকার্যয 'কির্‌পে নির্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া 
জানয়াছ যে, এই বংসরে তিন শত পণ্মষাঁট্র 'দবস 'ছিল, একাঁদনও কম হয় নাই । প্রাত দিবসে 
২৪টি কাঁরয়া ঘণ্টা, এবং প্রাত ঘণ্টায় ৬০1ট কাঁরয়া মানট ছিল। কোনাঁটর আমরা একাঁটও কম 
পাই নাই। রাজপুরু্ষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাঁদগের 
বিজ্ঞতার পাঁরচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে, এ বংসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দলে 
ভাল হইত; আমরা এ কথার অনুমোদন কার না; দন কমাইলে কেবল চাকুরয়াদগের বেতন 
লাভ এবং সম্বাদপন্রলেখকাঁদগের শ্রমলাঘব; সাধারণের কোন লাভ নাই; আমরা মাঁসক, ১২ 
মাসে বারখানি কেহ ছাড়িবে না।) তবে গ্রীষ্মকাল একেবারে উঠাইয়া দিলে ভাল হয় বটে। 
আমরা কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে, এমন একাঁট আইন 
প্রচারের চেস্টা দেখুন। 

আমরা শুনিয়া দু্ীখত হইলাম, এ বংসর সকলেরই এক এক বংসর পরমায়্‌ চুর গিয়াছে। 
কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ শ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দৌখতেছি, আমাদের ৭১ বংসর বয়স 
ছল, এ বৎসর ৭২. হইয়ছে। যাঁদ পরমা ছার গেল, তবে এক বৎসর বাঁড়ল কি প্রকারে? 
ধনন্দক সম্প্রদায়ই এমত অযথার্থ প্রবাদ ব 

এ বৎসর যে সুবৎসর ছল, তির রি এ বংসর অনেকেরই সল্তান 
জল্মিয়াছে। 'টিষ্টিমেন্টেল ভিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কম্মচারগণ িশেষ তদন্তে জানিয়াছেন যে. 
কাহারও কাহারও পত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহার গভর্দ্রাব হইয়া গিয়াছে । 
দুঃখের বিষয় এই যে, এ বংসর কতকগাীল মনুষ্য, আঁধক নহে, রোগাদিতে মরিয়াছে। শুনিয়াছি 
যে, এদেশীয় কোন মহাসভা পার্লয়ামেন্টে আবেদন করিবেন যে, এই পুগ্যভুম ভারতরাজ্যে 
মন্ষ্য না মারতে পায়। তাঁহারা এই রূপ প্রস্তাব করেন যে, যাঁদ কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যক 
হয়, তবে সে পালশে জানাইয়া অনুমাঁত লইয়া মারবে। 

এ বংসর ফাইন্যানাঁসয়ল 'িপার্টমেল্টের কাণ্ড আত বিচিন্র--আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, 
গবর্ণমেন্টের আয়ও হইয়াছে, ব্য়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর 
ব্যাপার এই যে, বি ৯৮৬: হয় কিছ উদ্বর্ত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, 
নয় ঠিক ঠিক 'মিলিয়া গিয়াছে । আগামী বসর (৭৬ সালে) টেক্স বাঁসবে 'কি না, তাহা এক্ষণে 
বলা যায় না, কিন্তু ভরসা কাঁর, ৭৭ সালের এীপ্রলগ মাসে আমরা এ কথা 'নাশ্চত বলতে পাঁরিব। 


* এই প্রবন্ধ প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। 
৯৯ 


বাঁঙ্কম রচনাবলণ 


এবার 'বিচারালয় সকলের কার্ষেের আমরা বিশেষ সৃখ্যাত কারতে পারিলাম না। সত্য 
যে, যে নালিশ করিয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে বা হইবে, এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা 
নালিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা বুঝিতে পাঁর না; যেখানে 
সাধারণ বিচারালয়, সেখানে নাঁলশ করুক বা না করুক, বিচার চাই। কেহ রৌদ্র চাহুক বা না 
চাহুক, সূর্যযদেব সব্ন্ত রৌদ্র কারয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহৃক বা না চাহৃক, মেঘ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে 
বৃষ্টি কাঁরয়া থাকেন, এবং কেহ 'িচার চাহুক বা না চাহুক, বিচারকের উচিত, গৃহে গৃহে ঢৃকিয়া 
বিচার করিয়া আসেন। যাঁদ কেহ বলেন যে, ১৭54-58 
কারতে গেলে গৃহস্থগণের সম্সাঙ্জনী সকল' অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের 
বক্তব্য যে, গবর্ণমেন্টের কম্মচারগণ সম্মাজ্জনশকে তাদশ্য ভয় করেন না- সম্মাজ্জনীর সঙ্গে 
ধিনম্নশ্রেণপর হাঁকমাঁদগের 'িলক্ষণ পরিচয় আছে এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ 
হইয়া থাকে । যেমন ময়ূর সর্পীপ্রয়, ই'হারাও তেমাঁন সম্মাঙ্জনশীপ্রয় দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ 
কারা থাকেন আমর্য এমনও। শনি যে গবর্ণমেন্টের কোন অধস্তন কম্মণচারণ প্রস্তাব 





বুমৃন্টিক্‌” 'সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ বিশেষ গুপবান ভিপি এবং লবজজ 
প্রভীতকে বাছয়া বাছিয়া লাকলাইনের দাঁড়তে এই মহারক্ঁটকে বাঁধিয়া তাঁহাঁদগের গলদেশে 
লম্বমান করিয়া দেওয়া হউক । তাঁহাদের চাপকান চেন চাদরাবভূষিত সদাকম্পমান বক্ষে ইহা 
অপূর্ব শোভা ধারণ করিবে । রাজপ্রসাদস্বর্প প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, 
তাহা আমরা শপথ করিয়া বালতে পাঁর। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে, এত উমেদওয়ার 
ধুটিবে যে, ঝাঁটার সঙ্কুলান করা ভার হইবে। 

গত বৎসর সুবৃদ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সব্ব্র হয় নাই। ইহা মেঘাঁদগের পক্ষপাত 
বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবণমেন্টে এই মর্মে আবেদন 
কাঁরয়াছেন, যে, ভাবিষ্যতে যাহাতে সব্বন্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভৃত হউক। 
আমাদগের ববেচনায় ইহার সদুপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি সংচ্থ্াঁপত করা উচিত। কোন 
কোন মান্য সহযোগণী বলেন যে, যাঁদ সরকার হইতে মেঘাঁদগের বারবরদার বরাদ্দ হয়, তাহা 
হইলে তাহাঁদগের কোন দেশেই যাইবার আর আপীাঁত্ত থাকে না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় 
ইহাতেও সুবিধা হইবে না কেন না, বঙ্গদেশের মেঘসকল অত্যন্ত সৌদামনীপ্রয়-_ 
সৌদমিনীগণকে টাকার লোভেও দেশদেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবে না। আমরা 
প্রস্তাব কাঁর যে, মেঘ সকল এবািশ করিয়া দিয়া, ভিন্তপর বন্দোবস্ত করা হউক। ক্ষেত্রে ক্ষেত্র 
একজন চাপরাশশ বা সুযোগ্য ভিপুটি এক একজন ভিস্তীকে দীর্ঘ বংশখণ্ডে বাঁধয়া উদ্ছে 
উাঁথত করিয়া তুলিয়া ধারবেক, 'ভন্তপ তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া, পারে ত নাময়া আসবে 
ভাল হয় নাঃ 

আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশহিতোষণশ নন- নহিলে ভিস্তীর প্রয়োজন হইত না। 
তাঁহারা যাঁদ প্রাত্যহক সাংসারিক কাম্নাটা মাঠে গিয়া কাঁদয়া আসেন, তাহা হইলে অনায়াসেই 


শারীরিক ও মানাঁসক মঙ্গলার্থ বলি যে, আকাশবাষ্টর পারিবর্তে নারখীনয়নাশ্রার আদেশ কারিতে 
গেলে, একটু পাকা রকম পুলিশের বন্দোবস্ত করা চাই। মেঘের বিদ্ঢতে আধিক প্রাণশ নাশ হয় 
না; িন্তু রমণশনয়নমেঘের কটাক্ষ-িদ্যুতে, মাঠের মাঝখানে, চাষা-ভূষোর ছেলেদের কি হয় বলা 
যা: না-প্রলিশ থাকা ভার! 
শুনলাম, শিক্ষাবভাগে বড় গোলযোগ উপচ্ছিত হইয়াছে। শুনিয়াছ, অনেক "বিদ্যালয়ের 
ছা্রেরা ৮৪১৯০০৬৫ কাট প্রস্তুত কারয়াছে। তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ উপাস্ছৃত 
হইয়াছে--তাহারা বলে, অধ্যাপকাঁদগের শ্রবণোন্দ্য়গূলি মাপিয়া দোঁখর- নহিলে তাঁহাঁদগের 
[নিকট পাঁড়ব না। আমরা ভরসা কার, মাপকাটি ছেট পড়িবে এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই। 
যাহা হউক, দূর্বৎসর হউক, সুবসর হউক, 'তনাঁট 'নিগৃড় তত্ব আমরা শ্ছির জানিতে 
পাঁরিতোঁছ--তাঁদ্ধষযয়ে কোন সংশয় নাই। 
প্রথম, বংসরটি চাঁলয়া গিয়াছে । এ বিষয়ে মতাস্তর নাই। 


ঘা 
৯8 
ছি 741 


লোকিনহল। 


০৫০8 আর 'ফাঁরবে না। ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না। 

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, 
আপনার ও আমার পশ্চাক্তরেও ঘাস জল, ছিয়ান্তরেও ঘাস জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপাঁন 
ঘাস জলের প্রীতি দৃষ্টি রাঁখবেন। 


কোন “প্পোশিয়ালের” পত্র 


যুবরাজের সঙ্গে ষে সকল “স্পোঁশয়াল” আসিয়াছিলেন, তাঁহাঁদগের মধ্যে একজন কোন 
ধিলাতধয় সম্বাদপত্রে 'নম্নালাখত পন্রখান 'লাখয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ 
কারিতোছ। সে বিলাতীয় সম্বাদপত্রের নামের জন্য যাঁদ কেহ আমাদিগকে পাঁড়াপশীঁড় করেন, 
তবে আমরা লাচার হইব । সম্বাদপন্রের নাম আমরা জান না, এবং কোথায় দোঁখয়াছলাম, তাহা 
স্মরণ নাই। পন্ধখানির মর্্স এই-_ 

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যের্প দেখিলাম. তাহা এই অবকাশে বর্ণনা কারয়া 
আপনাঁদগকে আপ্যায়িত কারব ইচ্ছা আছে। আঁম এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান কাঁরয়াঁছ, 
অতএব আমার কাছে যেরুপ ঠিক সম্বাদ পাইবেন. এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এদেশের 
নাম “বেঙ্গল”। এ নাম কেন হইল. তাহা দেশী লোকে বাঁলতে পারে না। কিন্তু দেশী লোকে 
এদেশের অবস্থা সাঁবশেষ অবগত নহে, তাহারা জানবে কি প্রকারে? তাহারা বলে, পহব্বে ইহার 
এক প্রদেশকে বঙ্গ বাঁলত, তত্প্রদেশের লোককে এখনও “বাঙ্গাল” বলে, এজন্য এদেশের নাম 
“বাঙ্গালা”। কস্তু এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে ইহার নাম “বেঙ্গল”__তাহা আপনারা সকলেই 
জানেন। অতএব এ কথা কেবল প্রবণনা মান্। আমার বোধ হয়, বেঞ্জামন গল (39]0]20) 
0911) সংক্ষেপতঃ বেন গল নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পূর্বে আবিম্কৃত এবং আঁধকৃত 
করিয়া আপন নামে বিখ্যাত কারয়াছলেন। 

রাজধানীর নাম “কালকাটা” (0৪10০99) “কাল” এবং “কাটা” এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে 
এই নামের উৎপাঁন্ত। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কস্ট নাই, এই জন্যই ইহার নাম 
“কালকাটা”। 

এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃফবর্ণ কতকগুলি কি গোৌর। যাহারা কৃ্ণবর্ণ, 
তহাদিগের পপ্রাষে বোধ হয় আকা হইতে আলিয়া বাস করিয়াছিল কেন। কেন না, সেই 
কৃফবর্ণ বাঙ্গাঁলাদগের' মধ্যে অনেকেই কুণ্টিত কেশ: নরতত্বববিদেরা স্থির কাঁরয়াছেন, কুষ্ঠিত 
কেশ হইলেই কাফি আর বাহার কী গৌরব, যোধ হয় তাহারা উপরিকািত বেন: গল 


লিল বাঙ্গাল মাণ্চেস্টরের তত্তুপ্রসৃত বস্ম পারধান করে। অতএব স্পজ্টই 
ডি ভারতবর্ষ মাণ্চেম্টরের সংস্রবে আসবার পূর্বে বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ 
থাঁকত। এক্ষণে মাঞ্চেম্টরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পাঁরয়া বাঁচতেছে। ইহারা সম্প্রাত মার 
বস্ত্র পারতে আরগ্ভ কাঁরয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পারধান কাঁরতে হয়, তাহা এখনও ঠিক কারয়া 
উঠতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাঁদগ্গের মত পেপ্টুলন পরে, কেহ কেহ তুকীদগের মত পায়- 
জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ কাঁরবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া 
ব্পগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে। 

অতএব দেখ, 'ব্রাটশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে এক শত বংসর হইয়াছে মান্ন, ইতিমধ্যেই অসভ্য 
জাতিকে বস্ত্র পরিধান কাঁরতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসাম মাহমা এবং 
তদ্ৰারা ভারতবর্ষের যে ক পাঁরমাণে ধন এবং এশ্বরধয বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। 

তাহা ইংরেজই জানে । বাঙ্গালিতে বাঁঝতে পারে, এত বাদ্ধি তাহাঁদিগের থাকা সম্ভব নহে। 
দুঃখের বিষয় যে, আম কয়াদনে বাঙ্গালাদগের ভাষায় আঁধক ব্যুংপান্ত লাভ কাঁরতে পাঁর 
নাই; তবে কিছ কিছ শিরা এব গোলা এবং বোান্‌ নামে যে দানি লালা 
পৃস্তক আছে, তাহার অন্বাদ পাঠ করিয়াছি। এ দুইখান পন্তকের চ্ছুল মর্ম এই যে, 
৩৯ 


মাস্ক রচনাবলণ 


যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মাহা মন্দোদরীকে 
হরণ করিয়াছিল। মন্দোদর পিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। 
পাঁরশেষে তাঁহার পিতা, কৃষের নিমন্ত্রণ না করায় তান দক্ষধজ্ঞে প্রাপত্যাগ করেন। 

আম কিছ: কিছ; বাঙ্গালা 'শাখয়াছ। বাঙ্গালরা হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবর্ণমেন্টকে 
ডবলকে ডবল, ইত্যাঁদ ইত্যাদ বলে। ইহাতে স্পম্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা 
ইংরোজর একাঁট শাখা মান্র। 

ইহাতে একাঁট সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে । যাঁদ বাঙ্গালা ইংরোঁজর শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা 
এদেশে আসবার পূর্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি নাঃ দেখ, আমাঁদগের খুম্টের নাম হইতে 
ইহাঁদগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পাশ্ডিতের* মতে 
ইহাদিগের প্রধান প্যস্তক ততপ্রণীত ভগবদৃ্শঈতা বাইবেল হইতে অন্বাদিত। সূতরাং বাইবেলের 
পূর্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার শ্থির। তাহার পর' কবে ইহাদিগ্ের 
ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ কারি, পণ্ডিতবর মক্ষমূলর মনোযোগ কারলে এ বিষয়ে মীমাংসা 
কারতে পারেন। যে পাঁণ্ডত মীমাংসা করিয়াছেন যে, অশোকের পূর্বে আর্ষ্েরা দলাখিতে 
জানত না, সেই পাণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম । 

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমূলর পর্য্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পাণ্ডিতেরা 
বলেন যে, এদেশে সংস্কৃত নামে আর একাট ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া আম কাহাকেও 
সংস্কৃত কাঁহতে বা লাঁখতে দৌখ নাই। সনতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার 
বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এটি সর উইলিয়ম জোল্স প্রভাতির কারসাঁজ। তাঁহারা পশারের জন্য 
এ ভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন । 

যাহা হৌক, উহাঁদগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বাঁলব। তোমরা শুনিয়া যে, 
৬৯ কিন্তু তাহা নহে। ইহাঁদগের মধ্যে অনেকগীল জাতি আছে, 
তাহাদের নাম নিম্নে 'লীখতোছি। 

১। ব্রাহ্মণ, ২। কায়স্থ, ৩। শূদ্রু, ৪। কুলীন, ৫1 বংশজ, ৬। বৈষব, ৭। শাক্ত, ৮। রায়, 
৯। ঘোষাল, ১০। টেগোর, ১৯। মোল্লা, ১২। ফরাজ, ১৩। রামায়ণ, ১৪। মহাভারত, 
55৬ ১৬। পারিয়া ডগস। 

বাঙ্গালাদগের চাঁরত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও 'মথ্যা কথা 
বলে। শুনিয়াছ, বাঙ্গালাদগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পশ্ডিত বাবু রাজেন্দ্লাল িত্র। আমি অনেক- 
গীলন বাঙ্গালিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছলাম যে, তান কোন জাত? সকলেই বাঁলল, 'তাঁন 
রা কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পাঁরিল না; কেন না, আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষমূলরের 

+£ পাঁড়য়াছ যে, বাবু রাজেন্দ্রলাল শন ব্রাহ্মণ । দেখা যাইতেছে যে, “1309?” শব্দ 
বি শব্দের রা অতএব মিন্ন মহাশয়কে পুরোহিতজাতীয়ই বুঝায়। 
বাঙ্গালাদগের একটি বিশেষ গণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরুপ লাখে লাখে 
রা রাজকে তে আলির তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদ্‌শ রাজভক্ত জাত আর 
পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই? ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহা- 
দগেরও কিছ মঙ্গল হইতে পারে। 
বাঙ্গালিরা স্মঈলোকাদগকে পরদানশনন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সত্য বটে, তবে 
সব্ব্ নয়** যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্তলোকদিগকে অস্তঃপূরে রাখে, লাভের 
সূচনা দৌখলেই বাহর কাঁরয়া আনে । আমরা যেরূপ ফোৌলংপস লইয়া ব্যবহার কার, 
আনান রা বকর যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবল্দি করিয়া রাখে, 


ক 10110121025 65০, 
+ সাবধান, কেহ হানদিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পাশ্ডিত ডুগালড জ্টুক্াট বথার্থই এই মতাবলছ্বী 


| | 
2০85 0০৮6 ৫ 081782% 7/০৮৯/০১, 
** বাঙ্গালী স্মীলোকেরা কেহ কেহ অস্তঃপুর পাঁরত্যাগ কারয়া রাজপৃতকে অভ্যর্থনা কাঁরয়াছল। 





৩৭ 


লোকগ্হন। 


শিকার দেখিলেই বাহির কারয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পাঁক্ষি- 
জাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বালিতে পারিনা। 
আমি বাঙ্গালির কন্যার অঙ্গাভরণের যের্প গণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও 
ফোঁঁলখাঁপসাঁটকে দূই একখানা সোণার 'গহনা পরাইব-_দৌখ, পাখী ঘারয়া আঁসয়া' বন্দুকের 


ভয় করে, ই ভোরানারেরাটলে কর লোতে সরা হর ািরাছি- 
কে জানে, কখন বঙ্গকুলকামিনপ-প্রোরত ঝুসূমশর আসিয়া, এই ছেন্ড়া তাম্বু ফুটা কারিয়া, 
আমার হৃদয়ে আঘাত কাঁরবে, আঁম অমান ধপাস্‌- কাঁরয়া চিতপাত হইয়া পাঁড়য়া যাইব! হায়! 
তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল 'দবে! 

আম এমত বাল না যে, সকল বাঙ্গালর মেয়ে এর্‌প ফৌলিংপিস, অথবা সকলেই এরূপ 
পুষপক্ষেপণশী প্রেরণে সচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। 
শুনিয়াছি, তাহারা নাক ভর্তানয়োগানসারেই এরুপ কার্ষে প্রবৃস্ত। এই ভর্তগিণ দেশীয় 
শাস্তানূসারেই এই পদ্ধাত অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দ্যাদগের যে চারটি বেদ আছে--তাহার 
মধ্যে চাণক্যশ্পোক নামক বেদে (আঁম এ সকল শাস্তে বিশেষ ব্যুংপন্ন হইয়াছ) লেখা আছে যে, 

আত্মানং সততং রক্ষেং দারৈরাপ ধনৈরাঁপ। 

ইহার অর্থ এই, হে পদ্মপলাশলোচনে শ্রীকৃষ্ণ! আম আপনার উন্নাতর জন্য তোমাকে এই 
বনফুলের মালা দিতোঁছ, তুমি গলায় পর। 


13751508151 


জন ডিকসন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো,তা হলে 
হয় কি, সাহেব ত বটে-_পাড়াগে'য়ে কাছারতে 'ীবচার দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক ছু 
গেল। শবচার একটা দেশশ ডিপুটির কাছে হইবে। তাহাতে সাহেবের কিছ? কলম্ট; তবে মনে 
মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গাঁলটা ভয়ে আমাকে ছাঁড়ুয়া দিবে । 'িপুটি মহাশয়ের রকম দৌখয়াও 
তাই বোধ হয়, একটা তেকেলে বুড়ো-_নিরীহ রকম ভাল মানৃষ; জড়সড় হইয়া বাঁসয়া আছে। 

এঁদকে কনস্টেবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ কাঁরলেন। সাহেব 
ডকস্থ হইয়াই একট; গরম হইয়া হাকিমের পানে চাইয়া চোখ ঘুরাইয়া একট; বাঁকা বাঁকা বালিতে 
বাঁললেন, “সে হামাকে টোমরা হেখানে কেন আনিলো 2” 

হাকিম বাঁলল, “ক জানি সাহেব! কেন আনলো-তুমি কি করেছ ?” 

সাহেব । যা করে না কেন, টোমার সাতে হামার কোন বাট হোবে না। 


হাকিম। তা ত দেখুছি--তাতে ক হলো? 

সাহেব। তোমার-ক বলে? সেটা লেই। 

হাকিম। তবু ভাল- মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন? কি নেই? 
সাহেব । সেই ঝাতে মোকদ্দমা করে_সে তুমি জানে না? 


* [19:% গিবল সম্বন্ধীয় 'বিবাদকালে ইহা 'লাখিত হয়। 
ব ২-৩ রি 


বাঁঁকম রচনাবলণ 


হাকিম। সাহেব, আম ভাল মানুষ-_তোমায় এখনও কিছু বাঁল নাই-_কিস্তু আর “তুমি” 
“তুমি” কারও না-জাঁরমানা কাঁরব। 
সাহেব। টুমি মোর জরিমানা কাঁরতে পারে না-আ'ম সাহেব আছে-তোমার সেই সেটা-_ 





সাহেব। যে- জুষ্টকেশন। 

হাকম। ওহো-- 08190100070 'বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব ? 

সা। হাম সাহেব আছে। 

হা। ব্ংটা এত কাল কেন: 

সা। মুই কোয়লার কাম করোছল। 

হা। তোমার বাপের নাম কি? 

সা। বাপের নামে কোটের কি কাম আছে ? 

হা। বাল সেটা জানা আছে ক? 

সা। হামার বাপ বড় আদাম ছেলো_লেকেন লামটা এখন মনে পড়ছে না। 

হাকিম। মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি 

সাহেব। আমার নাম জান সাহেব_জান ডিক-সন-। 

হা। বাপের নাম ভডিকসন নয়? 

সা। হোবে_ডিকসন্‌ 'হোতে পারে_লেকেন-_ 

বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল, “হূজুর, ওর বাপের নাম গোবদ্দন সাহেব ।” 

সাহেব রাগ কাঁরয়া বাঁলল, “গোবদ্ধন হইলো ত কি হইলো- তোমার বাপের নাম যে 
রামকান্ত-_ তোমার বাপ চূড়া বেচিত- আমার বাপ বড় আদাম ছেলো।" 

হাকিম । তোমার বাপ কি কাঁরত? 

সাহেব। বড় লোকের সাদ দিত। 

হাকম। সে আবার কি? ঘটকাল কারত না কিঃ 

মোক্তার। আজ্ঞে না-বিবাহের বাজনার জয়ঢাক ঘাড়ে কারত। 

অনেকে হাসিল। হাকিম জুরিসৃডকসনের আপাত্তি নামঞ্জুর কারয়া বিচারে প্রব্ত্ত 
হইলেন। ফাঁরয়াদীকে তলব করায় রূপার পৈছা হাতে নধর কালো' কোলো একজন স্যশলোক 
পাত হইল। তাহাকে যেরুপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল. আর সে যেরুপ উত্তর দল, নি 


প্রশ্ন। কে চুর করেছে? 

উত্তর। (সাহেবকে দেখাইয়া) এই বাশ্দীর ছেলে। 

সাহেব। মুই সাহেব আছে-মুই বাশ্দী লই। 

প্রশন। ক চুর করেছ: 

উত্তর। এই ত বাঁললাম--এক মুঠা স:টঁকি মানু। 

প্র্ন। কি ররুমে চুর করিল? 

উত্তর। আম ডালা পাঁতয়া তাতে সংটকি মাছ সাজাইয়া বেচিতেছিলাম-_-একজন খন্দের 
এলো-তা তার পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম_এমন সময়ে সাহেব ভালা থেকে এক মূঠা মাছ 
তুলে নিয়ে পাকেটে পনারল। 


৩৪ 


লোাকরহছলঃ 





প্রশন। তার পর, তুমি টের পেলে কেমন কারে? 

উত্তর। পাকেটের যে আধখানা বই ছিল না-_তা সাহেবের মনে ছিল না। স:টকি মাছ সব 
ফুটো "দয়া মাটিতে পাঁড়য়া গেল) 

এই কথা শ্ানয়া সাহেব রাগ কাঁরয়া বালল, “না বাবাঁজ! ওর চুপাঁড়টাই ফুটো, তাই মাছ 
বেরইয়ে পড়োছিল।” 

জেলেনী বাঁলল, “ওর পাকেটে দুই চারটা মাছ পাওয়া 'গয়াছিল।” 

সাহেব বাঁলল, “সে মুই দাম দেবে ব'লে নিয়েছেলো।” 

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে. িক-সন সাহেব সঃটকি মাছ চুরি কাঁরয়াছেন। তখন হাকিম, 
সাহেবের জবাব 'লাখতে বাঁসলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বাঁললেন যে, কালা বাঙ্গালির 
আমার উপর “জুষ্টিকেশন নেই।” সে আপাত্ত অগ্রাহ্য কাঁরয়া হাকিম তাহাকে এক হপ্তা 
কয়েদের হুকুম দিলেন। দুই চারি দিন পরে এই কথাটা কলকাতার একখানা ইংরোঁজ দৈনিক 
পরনের সম্পাদকের কাশে গেল। পর দিন প্রভাতে সেই পরের সম্পাদকীয় উীক্তিমধ্যে নিম্নোদ্ধৃত 
লীডর দেখা গেল। 
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এই লাীডর বাহির হইলে পর উহা পাঁড়য়া জেলার মাজিষ্ট্রেটে সাহেব জলধরবাবুকে 
চাপরাশ পাঠাইয়া তলব কাঁরয়া আনিলেন। গাঁরব ব্রাহ্মণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে 


'হুজরের কাছে শিয়া উপাস্থিত হইল। তিনি সেলাম কাঁরতে না কাঁরতে সাহেব গরম হইয়া 
বললেন, “108 00 50৮. 18810, 73200, 05 ০020৮100178 ৪, 150100921) 131709 


92101602 
িপুটি। 09 চ50100620। 811051) 90910, 51 
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বঙ্কিজ রচনাবলণ 


মাঁজস্ট্রেট। 2520. 1616, ] 9000996 %00.0212 00 1096. 1 200 80106 00 16101 
07 00 006 (05100575610 102 1019 [01606 ০0৫ 1011. 

এই বলিয়া সাহেব কাগজখানা বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বাব কুড়াইয়া লইয়া পাঁড়লেন। 
সাহেব বাললেন, 400 ৮০. 10%% 01306151210 27? 

1081. 65, 912, 006 019 10220 25 0001 2 501070921 131109) 929)901. 

11221517215. 10৯7 00 500. 1000 00262 
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1)819164), ০, ৪1, 

71125751722. ৬/611, 126 00067 5৮106009 010 00. (8:92 

এখন ডিপুটিবাবুটি বহুকালের ভিপুটি-জানতেন যে, তর্কে তাঁহার শজত নিশ্চিত, বিস্তু 


তর্কে জাতিলেই বিপদূ। অতএব স.তুর দেশ চাকুরের যাহা কর্তব্য,_তাহা করিলেন, তর্ক 
ছাড়িয়া দিলেন। বাললেন, 4000 001 70159801776 ০. ১51০ 5০৩২ 13 108127 জু 0৮, 


917, 19562 ] 5795 70106, 200. 1 200 ৮61 90105 10] 1? 
এখন মাজিদ্ট্রেট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একট রঙ্গদার। এই কথা 


শুনিয়াই তান জিজ্ঞাসা কারলেন, ৮%6:9 9০01207 0০] ড112212 
1)91১%/9, 1701 00105100175 2, 12210109210 131200190 9010)901. 
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1311091 9010)9০, 

11221517466. ৬105 ৮51 0105 

িপ্াটটি সাহেবকে এক হাটে কিনিতে আর এক হাটে বোৌচতে পারে। অমাঁন উত্তর দিল, 
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11257527662. 100 00. ৪৫001 0092 

1)814/9. 100 00 986 10 ] 90010 106. 1 € 60 00 [79 000 10 006 
085 0£ 127 2101110, 086 1 90691. 01 029 00130007061) 291161811, 

11022/5/72%5. 5০0 80186 000 500] 00210057706] 0021) 0 00 17010192105? 

18114), 8109 091121015 0065 91300101001. 10106 £1012009 177091) 12701019 
111 00208 10 2] 200. 1 095 ৭0. 

11255/72/2. ০11, 8900, এ 220 £15.0 100 969 %০0ঘ ৪0৩ 909 591091016. ] 
ড7151) 21] 900] 00211670001) 76165009115 90; 81 199.91 0026 811 0906 10095150995 
916 11106 500. 

70269, 010 9101 00৬ ০0 500. 6090 1, 11010 00915 26. [761 2. 00৩ 
1০00 ০0৫ 00 92৮100 510 (01101 01091670015. 

16251527216. 415 ৮00. 206 5081561£ 17521 026 0902 ১০ 10005 118৮6 
96760. 105. 

1)8%%//.  [01201681526519 120 0121705 10 01010090010, 109৬৪ 24৮72:55 10621 
0%811090190. ] 000610 0 9069:126 00 500, 5, 00. 009 5019190%, 

11401517225, 500. 0616911219 0698759 01010001010. ] চা] ৮06 0০ 009 
€000000159101062 2150 966 ₹/109 0210. 09 00706 10] 500. 

[পুঁটি তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে জয়েশ্ট সাহেব, বড় 
সাহেবের কাছে আসিয়া উপাচ্ছিত হইলেন। ডিপ বাহির হইয়া গেল জয়েন্ট দোখলেন। 
জয়েন্ট, বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন “৬1021 ০০0] ড00. 126 19910 591776 00 0019 
12110?” 


৩৬ 


লোককরছনঃ 


119057216. 001 76115 610 21000585, 

1017. ৮0 992 

1122£5/405. 76 9 00100 0901 200. 10856. [76 00105 ০0 01985176 1706 05 
009,000106 1015 ০0 00000000010. 

1017. 4100. 010. 500. 1611 1010 5001 1001170 2 

19251/2/9, 01001 [70100101560 1217 010000000, 1010) 1 আ11] 10 ৪৪1 
101 1017). [70 1025 2৮ 16250 006 1776776 01 001 79105 00091060. 4৯ 00180610690 
17811৮6 19 [09116001 11961695 23 2, 581001017906, 200. ] 01616] 61200019:51006 10061) 0০9 
00216 2, 170009196 690170966 01 113917 070 1091005. 

এ দিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, আর এক ভিপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাং 
হইল। দোশরা [িপুটি জলধরকে বাঁললেন,' “সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না দি?” 


রা ডিপুটি। কেন? 

জলধর। সে 'দনক্ঞার সেই বাশ্দী বেটাকে কয়েদ দিয়াছলাম বাঁলয়া, সাহেব বলে, গবর্ণ- 
মেন্টে আমার নামে রিপোর্ট কাঁরবে। 

রা ডিপুঁটি। তার পর? 

জলধর। তার পর আর কি: প্রমোশ্যনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম। 

রা 'ডিপাঁট। সেক? কি মন্দ? 

জলধর। মন্ল আর কিঃ দুটো মন রাখা কথা। 


হনমদ্বাব;সংবাদ 


একদা প্রাতঃসূর্যাকিরণোন্তাঁসত কদলাকুঞ্জে শ্রীমান্‌ হনুমান বায়ু সেবনার্থ পাঁরভ্রমণ 
কাঁরতোঁছলেন। তাঁহার পরম রমণীয় লাঙ্গঃলবল্লী চক্রে চক্রে কুণ্ডলীকৃত হইয়া কখন পচ্ে, 
কখন স্কন্ধে, কখন বৃক্ষশাখায় শোভিত হইতোছিল। চার পাশে মর্তমান, চাঁপা, কাঁঠাল প্রভাতি 
নানাজাতীয় সূপর এবং অপকু রন্তা বৃক্ষ হইতে থরে থরে, কাঁদিতে ক্ীদতে শোভা পাইয়া 
সুগন্ধে দিক আমোঁদিত কাঁরয়াছল। বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা পাঁড়য়া, 
কখন আঘ্রাণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চব্বণ কাঁরয়া কদলাজাতীয় ফলমান্রের 
অনন্ত মাধূ্য্য সম্বন্ধে বহূতর মানাঁসক প্রশংসা করিতেছেন। এমত সময়ে দৈবযোগে বট, কোট, 
পেন্টালন, চেন, চসমা, টুরুট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপাস্থিত। 
মান দুর হইতে এই অপু মর দোয়া মনে মনে ভাবিলেন, “কে এ? আকার 
ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিকন্ধ্যা হইতে এ আসিতেছে । এরুপ পরানূকৃত বেশ, গমন, 
চাহানি প্রীত অন্য কোন দেশে অসস্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাঁত, অতএব ইহাকে আম 
অবশ্য আদর কারিব।” 

এই ভাবিয়া, মহাতআ্া পবনাত্রজ এক সরস চম্পককদলীবৃক্ষ হইতে উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ এক 
গুচ্ছ সুপরু কদলণী উন্মোচন কাঁরয়া আঘ্রাণ কারলেন। এবং তাহার ঘ্রাণে পাঁরতুষ্ট হইয়া 
আঁতীথসংকারে তংপ্রয়োগ মনে মনে শ্মির কাঁরলেন। ইত্যবসরে সেই ট্ীপকোটপারবৃত মোহন 

বীরবরের সম্মৃুখাগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন কারল। বাঁলল--'0০০৫ 2702718 

|, [757070271 130 00 50৮. 00১ ১০ £190. 00 966 ৮০0৮1 4181 966 7০0৮ ৪19 
৪ 10162.1-19,5 821162,0,++ 

হনুমান কহিলেন, “কিমিদং ? কিং বদাঁসি £” 

বাবু। ৮0205 00967 [9000956 0096 15 096 7190-10009 08210152055. 
£1011003 000176/--19 16 10062 4০001067615 2, 12100 0৫ 6567 19170 06 0009. 
2180. 90 010, 85 ০00. 1000৬, 

হন্‌। কস্তং! কস্মাজ্জনপদাং আগতোঁস ? 

বাব্‌। জেনান্তিকে) 16 98610570056 081021005 £0061197--099 019০1095 17)80 


৩ন 


বাম রচনাবল' 


0£1019; ০ ] 5000096 70051 70 01) ৮7100 16. প্রেকাশ্যে) 115 0621 117. 01001:65, 
ঢু 200 29102906000 00595 0096 1 20 006 00166 1910011121 10 5001 06800091 
ড9170900191. ] 0816 995 119 2, ৮০: 001291)60. 19105088£9. ]7079901176 00. 0210 
910 2, 11006 15776111), 

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুদ্ঘয় ঘৃর্ণত করিয়া বৃহৎ লাঙ্গুলপাশ বিস্তারণ 
পক তাহা বাবু মহাপয়ের গালদেশে আপাত কারলেন। এবং কষা কারয়া জড়াতে 
লাগলেন । তখন বাবদ মহাশয় হাঁ করিয়া ফৌঁললেন, মুখের চুর পাঁড়য়া পাঁড়য়া গেল। বাঁললেন, 

“1 99/---0015 566209 9010657172৮ 

লেজের আর এক পেচ। 

45010065172. 01010790106115--10 9 006 1929 

আর এক পেচ। 

40062 117, 72007917900 11] 10016 1706,1? 

আর এক পেচ। 

“ুেণ 2০৪ 111. 17210017721), 

উ০র০৯৭০০০্পবপ্ী নি নী রান্রিস বাবুর টপ, চসমা, 
এবং চাবুক পাঁড়য়া গেল; কোট-পকেট হইতে ঘাঁড় বাঁহর হইয়া চেনে ঝুলিতে লাগল । তখন 
বাবুর মুখ শুকাইল-_ডাকিলেন, “ও হনমান্‌ মহাশয়, ঘাট হয়েছে, ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা 
কর! গারবের প্রাণ যায়।” 

তখন হনূমানূ, বাবুর প্রাত সদয় হইয়া তাঁহাকে ভূতলে স্থাপনপূর্্বক লাঙ্গুলপাশ হইতে 
তাঁহাকে বিমূত্ত করিলেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া পাঁরলেন। 
হনুমান বাঁললেন, “মহাশয়! দুঙীখত হইবেন না। আপনার বুলি ইংরোজ, বেশ 'কীঁক্কন্ধ্যা, 
এবং মূর্খতা পাহাড়ে-রকম দেখিয়া আপনার জাত 'নরুপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট 'দয়াছি। 
এক্ষণে-__” 

বাবু। এক্ষণে কি? 

হনৃ। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে, আপনার জল্ম বঙ্গদেশীয় কোন মাঁহলার গর্রে। এখন 
আপান ক্লাস্ত আছেন-_একটা কদলণী ভোজন কাঁরবেন? 

এখন বাবাঁজর যের্প জিব শুকাইয়া আঁসয়াছিল, তাহাতে একটু সরস কদলী ভোজন 
আঁতশয় আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল-তান তখন প্রীত হইয়া উত্তর কাঁরলেন, “1 0: 
19855 19169850761 

হনু। আপনার যে দেশে জল্ম, কদলশী এবং বার্তাকু অনুসন্ধানে আম মধ্যে মধ্যে সে দেশে 
গমন কাঁরয়া থাক; এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরণগণ বাঁড় নামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া 
থাকে, তাহাও কাপ বনানমঁভতে রামানর-সেবায় নিষ্তকরিয়াছি। অতএব আমি বাঙ্গালা 
উত্তম বঝি। অতএব মাতৃভাষাতেই আমার সঙ্গে বাক্যালাপ' কর 

বাবু। ৪১2717 বুজা হাত বন 
সাঁহত আপনার কদলণ ভক্ষণ কাঁরব। 

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফোঁলয়া 'দিলেন। সে দেবদুল্লভ কদলশ 
খাইয়া বাব আতিশয় প্রত হইলেন। হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন কলা 2” 

বাব । অতি মিম্ট--061101095! 

হনু। হে ট:প্যাবৃত মহাপরুষ! মাতৃভাষায় কথা কও। 

বাব্য। ওটা আমার ভূল হইয়াছে. এইবার আমাকে 72::০85০ করুন-_ 

হনূ। তাই বা কাকে বলে? 

বাবু। আমাকে মাপ করুন- আম বড়বকি বলব?-ইংরোজ কথাটা £0:89%৮1--তার 
বাঙ্গালা কি? 

হনু। বংস! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত হইয়াছি। তৃমি আরও কলা খাইতে পার। 
যত ইচ্ছা তত খাইতে পার। গ্রাছে আছে, পাড়িয়া দিতেছি। আর আমা হইতে তোমার যাঁদ 
কোন কার্ধয সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহাও আমাকে বল, আম তৎসাধনে তৎপর হইব। 


৩৮ 


হলাকবহল। 


বাবু । ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয়! এক্ষণে আপনার প্রাত আমি আঁতশয় বাধ্য 
বোধ করিব, আপন যাঁদ দয়ালুরূপে আমাকে একটি বিষয় বূঝাইয়া দেন। 

হন্‌। কি বিষয়, হে 'বিদ্বন্‌? 

বাবু। সেই বিষয়, হনুমান, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আঁসয়াছ। আপাঁন 

রামরাজ্য দেখিয়াছেন। রামরাজ্যের মত রাজ্য না দি কখন হয় নাই_কেহ কেহ বলেন, সে সকল 

পাতি 

হনু। চেক্ষু আরক্ত, এবং দ্রংস্ট্রা বিমুক্ত) রামরাজ্য গল্প! বেটা, তবে আমও গল্প ? তবে 
আমার এই লাঙ্গুলও একটা গল্প? দেখু, তবে কেমন গল্প! 

এই বাঁলয়া মহাক্লোধে হনৃমান সেই অনম্ত কুণ্ডলীকৃত মহালাঙ্গুল আবার বাবু বেচারার 
স্কন্ধে স্থাপন কারলেন। তখন বাবু বিশুজ্কবদনে বলিলেন, “থাম থাম, হে মহালাঙ্গুল, তুমিও গল্প 
নও- তোমার লাঙ্গুল ত নহেই-সে বিষয়ে আমি শপথ কারতে পাঁরি। কাজে কাজেই তোমার 
রামরাজ্যও গল্প নহে 1006 00০0০: ০01 0) 00001176219 10 0৪ 690006 0061901- 
কথাটা ক. তুমি রামের দাস-_-আঁম ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড়? 
আমার ইংরেজ রাজ্যে একটা নূতন 'জানস হইতেছে- তোমার রামরাজ্যে তা ছিল ক? 

হনৃ। 'জানসটা ফি? সুপক্ক কদলী ? 

বাবু । তা না। 10908] 9616-£0৮01017)601. 

হনূ। সেকি? 

বাবু | স্থানীয় আত্মশাসন। ছিল তোমাদের ? 

হনূ। ছিল না ত কি? স্থানীয় আতশাসন ত স্ছানীবশেষে আত্মশাসন £ তাহা আমরা 
সব্বদাই কারতাম। আমার আত্মশাসন ছিল লাঙ্গুলে। লাঙ্গুলে আম আত্মশাসন না কাঁরলে 
ব্রেতায়গের অদ্ধেক লোক সমদ্রে টুবন খেয়ে মারত। যখনই আমার লেজ সড়্‌ সড়্‌ করিত, 
ইচ্ছা হইত অমুকের গলায় দই: তখনই আম লাঙ্গল স্থানে আত্মশাসন কারিতান__লেজটাকে 
পদদ্বয়মধ্যে লুকায়িত কারতাম। এমন ধক, যে দন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে আঁগ্নতে প্রবেশ 
কাঁরতে বলেন, সে দিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাঁকলে-__এই লাঙ্গল রামচন্দ্রের 
গলাতেই যাইত-_আমার স্থানীয় আত্মশাসনগ-ণে লেজ পদদ্বয়মধ্যে বিন্যস্ত হইল। আরও আমরা 
যখন লঙ্কা অবর্দ্ধ কাঁরয়া বসিয়াছিলাম. তখন আহারাভাবে আমাদের সকলেরই আত্মশাসন 
উদরে 'নাহত হইয়া সে অঞ্চলে স্থানশয় হইয়া পাঁড়য়াছিল। 

বাবু । মহাশয়ের বুঝিবার ভুল হইতেছে-সের্প আত্মশাসনের কথা বলিতোছ না। 

হনু। শোনই না. স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল। যথা স্মণলোকের আত্মশাসন' রসনায় 
হইলে উত্তম স্থানীয় আত্মশাসন হইল। ব্রাহ্মণ পশ্ডিতের আত্মশাসনে শ্যানয়াছি না কি ছানা 
সন্দেশের হাঁড়তে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল হয়। তোমাদের আত্মশাসন-_ 

বাবু । কোথায়? পজ্ঠে ? 

হনু। না। তোমাদের পৃন্ত শাসনান্তর ক্ষেত্র বটে-কিস্তু তোমাদের আত্মশাসনের যথার্থ 
ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষু দুইটি। 

ববি। সে কি রকম? 

হনূ। তোমাদের কামনা পাইলেও তোমরা কি না। সে ভাল। রাত্রাদন ঘ্যান ঘ্যান, প্যান 
প্যান কাঁরলে, প্রভুগণ জবালাতন হইবার সম্ভাবনা । 

বাবু। সে যাহাই হউক, আম সে অর্থে স্থানীয় আত্মশাসনের কথা বাজতোঁছলাম না। 

হন্‌। তবে কি অর্থে? 

বাবু। শাসন কাহাকে বলে, জানেন ত? 

হনৃ। অবশ্য। তোমাকে চড় মারলে তুমি শাসিত হইলে । এই ত শাসন? 

বাবু। তা নয়, রাজশাসন জানেন নাঃ 

হনু। তা জান। কিস্তু সে. অর্থে তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন কাঁরবে কি 
প্রকারে 2 

বাবু। স্বেগত) একেই বলে বাঁদুরে বৃদ্ধি! প্রেকাশ্যে) যাদ রাজা দয়া কারয়া আপনার 
কাজ আমাদের কিছ ছাড়িয়া দেন ? 
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হম্‌। তা হলে সে রাজারই লাভ। তান আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দয়া পাটরাণী 'নিয়ে 
রঙ্গ করন, আর আমরা তাঁর খাট্ীন খেটে মার! এই বাঁঝ তোমাদের রামরাজ্য ? হা রাম! 

বাবু। কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই। চ1950010--110620 কাহাকে বলে 
জানেন? 

হনূ। কিক্কিষ্থ্যার কলেজে ওসব শেখায় না। 

বাবু । £:590010 বলে স্বাধীনতাকে । স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানেন ত 2 

হন্‌। আম বনের পশু স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান? 

বাবু। ভাল। তা যে পাঁরমাণে মন্‌ষ্য স্বাধীন হইবে, সেই পারমাণে মনুষ্য সুখী । 

হনু। অর্থাৎ যে পাঁরমাণে মনষ্য পশভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই পাঁরমাণে মনষ্য সৃখী। 

বাবু। হর! রাগ কারবেননা। কিনতু এ কালা নিতান্ত হনুমানের মত হইতেছে 

হন্‌। আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগ্ীল কি শান। 

বাবু । স্বাধীনতাশ,ন্য মনুব্যজন্মই পশন্জন্ম। পরাধীনেরা গো মাহযাঁদির ন্যায় রজ্জববদ্ধ 
হইয়া তাঁড়িত হয়। সৌভাগ্যরুমে আমাদের রাজপুরুষেরা আজন্ম স্বাধীন-_ 

হন্‌। আমাদের মত। 

বাবু । আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ । 

হনু। আমরাও সেই লক্ষণবিশিষ্ট। আমাদের মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজশাসন নাই। 
আমরা পৃথিবীমধ্যে স্বাধীন জাতি। তোমরা দি আমাদের মত হইতে চাও 

বাব । ছি! ছি! বুঝিলাম, বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না। 

হনু। ঠিক কথা ভাই! আইস, দুই জনে কদলণ ভোজন কাঁর। 


গ্রাম্য কথা 


প্রথম সংখ্যা--পাঠশালার পাঁণ্ডত মহাশয় 


টিপ টিপ্‌ কাঁরয়া বৃম্টি পাঁড়তেছে; আম ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি। 
বৃঁষ্টিটা একট: চাঁপয়া আঁসল। তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দৌঁখয়া, তাহার পরচালার 
নশচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতকগনল ছেলে বই হাতে বাঁসয়া পাঁড়তেছে। একজন 
পাণ্ডত মহাশয় বাঙ্গালা পড়াইতেছেন। কাণ পাতিয়া একট পড়ানটা শুনলাম দোঁখলাম, 
পাণ্ডত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ । একটু উদাহরণ 'দতোছি। পণ্ডিত মহাশয় 
একজন ছান্রকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “বল দোখ, ভূ ধাতুর উত্তর কত প্রত্যয় কালে দক হয়?” 

ছান্রটি কিছু মেটা-বুদ্ধি, নাম শুনলাম, “ভোঁদা ।” ভোঁদা ভাঁবয়া চীস্তিয়া বীলল, “আজ্ঞা, 
ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।” 

পণ্ডিত মহাশয়, ছান্রের মূর্খতা দৌঁখিয়া চঁটয়া উঠিলেন এবং তাহাকে “মূর্খ!” “গন্্ভি!” 
প্রভৃতি নানাবধ সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত কাঁরলেন। ছাত্ও কিছ গরম হইয়া উঠিল, বাঁলল 
“কেন পণ্ডিত মহাশয় ! ভুক্ত শব্দ কি নাই?” 

পশ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কিসে হয়, তা কি জানিস না? 

ছান্র। তা জানব না কেন? ভাল করিয়া চাঁবয়া গিিয়া ফেলিলেই ভুক্ত 

পশ্ডিত। 80551781 

তখন ভোঁদার প্রাতি বড়ই হইয়া 'তাঁন তাহার পার্শ্ববন্তরণ ছাত্র রামকে "জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, “ভাল, রাম, তুমিই বল দেখি, ভুন্ত শব্দ কি প্রকারে হয় 2” 

রাম বালল, “আজ্ঞা, ভূজ ধাতুর উত্তর ক্ত কারিয়া ভুক্ত হয়?” 

পাণ্ডিত মহাশয় ভোদাকে বাঁললেন, “শুনল রে ভোঁদা? তোর কিছু হবে না?” 

ভোঁদা রাশিয়া বাঁলল, “না হয় না হোক্‌-আপনার যেমন পক্ষপাত !” 

পা্ডিত। পক্ষপাত আবার কি রে, হনমান্‌! 

ভোঁদা । ওর কপালে “ভুজো”, আমার কপালে “ভূ” ? 

ছাত্র যে সচব্ব্ণীয় “ ভুজো” এবং অদ্‌ষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া আঁভমান করিয়াছে, 
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লোকরহস্। 


পণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝলেন না। রাগ কাঁরয়া ভোঁদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন, এবং 
আদেশ করিলেন, “এখন বল, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত কাঁরলে কি হয়?” 

ভোঁদা । (চোখে জল) আজ্জে, তা জানি না। 

পণ্ডিত। জানিস নেঃ ভূত কিসে হয়, জানিস নে ?- 

ভোঁদা। আজে তা জানি ।মলেই ভূত হয! 

পণ্ডিত। শওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়। 

ভোঁদা এতক্ষণে বুঝল । মনে মনে "স্থির করিল, মারলেও ঘা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত 
কাঁরলেও তা হয়। তখন সে বিনীতভাবে পশ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কারল, “আজে, ভূ ধাতুর 
উত্তর ক্ত কারলে কি শ্রাদ্ধ কারতে হয়?” 

পাণ্ডত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারলেন না। বিরাশ 'সক্কা ওজনে ছানব্রের গালে এক 
চপেটাঘাত কাঁরলেন। ছান্ত্র পৃস্তকাঁদ ফোলয়া দয়া কাঁদতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল। তখন 
বৃষ্টি ধারয়া আঁসয়াছল, রঙ্গ দোঁখবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গৃহ 
বিদ্যালয় হইতে বড় বেশ দূর নয়। ভোঁদা গৃহপ্রবেশকালে কান্নার স্বর দ্বিগণ বাড়াইল, এবং 
আছাড়য়া পাঁড়ল। দোঁখয়া ভোঁদার মা তার কাছে এসে সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল । 'জজ্ঞাসা কারল 
“কেন, কি হয়েছে, বাবা ?” 

ছেলে মাকে ভেঙ্গাইয়া বলল. “এখন কি হয়েছে. বাবা! এমন ইস্কুলে আমায় পাঠাইয়াছাল 
কেন পোড়ারমুখী 2” 

মা। কেন, কি হয়েছে, বাবা ? 

ছেলে। পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে, বাবা! শিগগির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত 
হোঁক। শশগৃগির হোক! আম তোর শ্রাদ্ধ কাঁর। 

মা। সে আবার 'ি বাপ! কাকে বলে? 

ছেলে। শিগরগর তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোৌক। শিগগির হৌক। 

মা। সে ক মরাকে বলে বাপ? 

ছেলে। তা না ত কি? আম তাই বলতে পার নাই ব'লে পাঁণ্ডিত মশাই আমায় 
মেরেছে। 

মা। অধঃপেতে মিন্সে। আক্কেল নেই! আমার এই এক রাত্ত ছেলের আর কত বিদ্যা 
হবে! যে কথা কেউ জানে না, তাই বলতে পারে 'নি বলে ছেলেকে মারে! আজ 'মন্সেকে 
আম একবার দেখবো । 

এই বালিয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা পাঁণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাতক্ষায় চাঁললেন। 
আঁমও পিছ পিছ চাললাম। সেই সৃপূত্রবতীকে আঁধক দূর যাইতে হইল না। তখন 
পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পাণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্তন প্রত্যাবর্তন কারতোঁছলেন, পাথমধ্যেই উভয়ে 
সাক্ষাং হইল। তখন ভোঁদার মা বলিল, “হ্যাঁ গা, পাশ্ডত মহাশয়, যা কেউ জানে না, আমার 
ছেলে তাই বলতে পারে নি ব'লে কি এমান মার মারতে হয় 2” 

পণ্ডিত। ও গো, এমন ছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা কার নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 
ভূত কেমন ক'রে হয়। 

ভোঁদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা ও সব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন ক'রে 
জানবে গা? ও সম কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর। 

পণশ্ডিত। ও গো, সে ভূত নয় গো। 

ভোঁদার'মা। তবে কি গোভূত ? 

পশ্ডিত। সে সব কিছ নয় গো, তুমি মেয়েমানূষ কি বুঝবে? বাল. একটা ভূত 
শব্দ আছে। 

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি । তা ও ছেলেমানুষ, ওকে কি ও সব 
কথা ব'লে ভয় দেখাতে আছে ? 

আম দেখিলাম যে, এ পশ্ডিতে পশ্ডিতে সমস্যা, শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ 
পাইবার আকাঙক্ষার অগ্রসর হইয়া পশ্ডিত মহাশয়কে বাঁললাম, “মহাশয়, ও স্ত্লোক, ওর সঙ্গে 
বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার করুন।” 


৪১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পাণ্ডত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দৌখিয়া, একটু সম্দ্রমের সাহত বাঁললেন, “আপান প্রশ্ন 
করুন।” 

আম বাঁললাম, “আচ্ছা, ভূত ভূত কাঁরতেছেন, বলুন দোঁখ ভূত কয়টি 2” 

পণ্ডিত সত্তুষ্ট হইয়া বাঁললেন, “ভাল, ভাল। পশ্ডিতে পশ্ডিতের মতই কথা হয়। শুনল 
মাগী?” তার পর আমার দিকে ফিরিয়া, এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা 
নামাইতেছেন। বাঁললেন, “ভূত পাঁচাটি।” 

তখন ভোঁদার মা গাঁজ্জয়া উঠিয়া বালল, “তবে রে মিন্সে? তুই এই বিদ্যায় আমার 
ছেলে মারস-! ভূত পাঁচটা! পাঁচ ভূত, না বারো ভূত” 

পশ্ডিত। সে কি, বাছা! ও ঠাকুরটিকে "জিজ্ঞাসা কর, ভূত পণ । ক্ষিত্যপৃ-_ 

ভোঁদার মা। বারো ভূত নয় ত আমার এতটা বিষয় খেলে কে; আম কি এমনই দ্টখন 
ছলাম ? 

ভোঁদার মা তখন কাঁদতে আরম্ভ করিল। আম তখন তাহার পক্ষাবলম্বনপূর্বক বাঁললাম, 
“উনি যা বলিলেন, তা হতে পারে। অনেক সময়েই শুনা যায়, অনেকের বিষয় লইয়া ভূতগণ 
আপনাঁদগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে। কখন শোনেন নাই. অমুকের টাকাটায় ভূতের বাপের 
শ্রাদ্ধ হইতেছে 2” 

কথাটা শুনিয়া, পশ্ডিত মহাশয় ঠিক বাঁঝতে পারলেন না. আমম ব্যঙ্গ করতেছি, কি সত্য 
বাঁলতোছি। কেন না. বাদ্ধিটা 'কছ; স্ুল। তাঁকে একটু ভেকাপানা দোঁখয়া আম বাঁললাম, 
“মহাশয়, এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ ত সকলই অবগত আছেন। মনু বলিয়াছেন. 

"কৃপণানাং ধনগৈব পোষ্যকুম্মান্ডপালিনাম-। 
ভূতানাং 'শিতৃশ্রাদ্ধেষ ভবেন্বস্টং ন সংশয়ঃ ॥”* 

পশ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃতজ্ঞান এঁ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত পর্যস্ত। কিল্তু এ দিকে বড় ভয়, পাছে 
সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষতঃ ভোঁদার মার সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত হয়েন__অতএব 
যেমন শুনিলেন, “ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষ্‌ ভবেন্নল্উং ন সংশয়ঃ।” অমনই উত্তর কারলেন. “মহাশয়, 
যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেই ত আছে._- 
. “আস্তি গোদাবরীতীরে াবশালঃ শাল্মলীতরহ৪৮ 

শুনিয়া ভোঁদার মা বড় তৃপ্ত হইল। এবং পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা কারয়া বাঁলল, 
“তা, বাবা! তোমার এত বিদ্যা, তব আমার ছেলে মার কেন ?” 
রর হি রানি 


হয় ? 

ভোঁদার মা। বাবা! মারলে যাঁদ 'বদ্যা হয়. তবে আমাদের বাড়ীর কর্তাঁটর কিছু হলো 
না কেন? ঝাঁটায় বল, কোস্তায় বল, আমি ত কিছুতেই কসুর কার না। 

পশ্ডিত। বাছা! ও সব কি তোমাদের হাতে হয়? ও আমাদের হাতে । 

ভোঁদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসর নাই। দোঁখবে ? 

এই' বাঁলয়া ভোঁদার মা একগাছা বাঁকাঁর কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয়, এইর্প হঠাং 
আঁধক বিদ্যালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সেখান হইতে উদ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন । শুনিয়াছ, সেই 
অবধি পণ্ডিত মহাশয়, আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই । ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোল- 
যোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে, “মা. এক বাঁকাঁরতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া কাঁরয়াছে ।” 


দ্বিতীয় সংখ্যা ধর্্স-শিক্ষা 
ঘ. গানে, 





“পড় বাবা, মাতৃবং পরদারেষু।” 
ছেলে। সে কাকে বলে, বাবা? 
* অস্যার্থ। কৃপণাদগের ধন আর যাঁহারা পোষ্যপুত্রর্প কুজ্মান্ডগুীল প্রাতপালন করেন, 
ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ন্ট হইবে সন্দেহ নাই। 
৪২ 


লোকরহন্য 


বাপ। এই যত স্ত্রীলোক পরের স্মী, সবাইকে আপনার মা মনে কাঁরতে হয়। 
ছেলে। তারা সবাই আমার মা? 
বাপ। হাঁ বাবা, তা বৈ কি। 
ছেলে। বাবা, তবে তোমার বড় জবালা হলো। আমার মা হ'লে তারা তোমার কে হ'লো, 
বাবাঃ 
বাপ। ছি! ছি! ছি! অমন কথা কি বলতে আছে! পড়, 
“মাতৃবং পরদারেষু পরদ্রব্যেষে লোম্ট্রবং ৷” 
ছেলে। অর্থ ক হলো, বাবা? 
বাপ। পরের সামগ্রীকে লোস্ট্রের মত দেখবে। 
ছেলে। লোম্প্র কি? 
বাপ। মাটির ঢেলা। 
ডঃ বাবা, তবে ময়রা বেটাকে আর সন্দেশের দাম না দিলেও হয়-মাঁটর ঢেলার আর 
দামাক? 
বাপ। তা নয়। পরের সামগ্রী মাটির মত দেখবে নিতে যেন ইচ্ছা না হয়। 
ছেলে। বাবা, কুমারের ব্যবসা শিখলে হয় না? 
বাপ। ছি বাবা! তোমার কিছু হবে না দেখছি । এখন পড়, 
"মাতৃবৎ পরদারেষ্‌ পরদ্রব্যেক লোম্ট্রবং। 
আত্মবং সব্বভূতেষ যঃ পশ্যাতি স পণ্ডিতঃ ॥” 
ছেলে। আত্মবং সব্বভূতেষু কি, বাবা ? 
বাপ। এই আপনার মত সকলকেই দেখবে । 
ছেলে। তা হলেই ত হলো । যাঁদ পরকে আপনার মত ভাব, তা হ'লে পরের সামগ্রীকে 
আপনারই সামগ্রী ভাবতে হবে, আর পরের স্বীকেও আপনার স্ত্রী ভাবতে হবে। 
বাপ। দূর হ! পাজি বেটা, ছংচো বেটা । হৌতি চপেটাঘাত) 
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7) 

কাদাম্বনী নামে কোন প্রৌঢ়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে । তখন অধাতশাস্ম সেই 
বালক, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপাশ্ছিত। 

ছেলে। বাল, মা! 

কাদাম্বনী। কেন, বাছা! আহা. ছেলোটর ক 'মম্ট কথা গো! শুনে কান জন্ড়ায়। 

ছেলে । মা, সন্দেশ খেতে একটি পয়সা দে না মা! 

। বাবা, আম দখী মানুষ, পয়সা কোথা পাব, বাবা ? 

ছেলে। 'দাঁবনে বোট 2 মুখপনাঁড়! হতভাঁগ ! আঁটকুঁড়! 

কাদ। আ মলো! কাদের এমন পোড়ারমূখো ছেলে! 

ছেলে। 'দাবনে বেট, হীতি প্রহার এবং কলসী-ধহংস) 

(পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপাস্থত) 

বাপ। এ ক রে বাঁদর? 

ছেলে। কেন, বাবা! এ যে আমার মা। মার সঙ্গে যেমন কার, ওর সঙ্গেও তেমনি করোছ 
--“মাতৃবৎ পরদারেষ্‌।” কই মাগি, বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দল নে? 





€২) 
ময়রা আসিয়া ছেলের বাপের কাছে নালিশ কারল যে, ছেলের জবালায় আর দোকান করা 
ভার, ছেলে দোকান ল্‌ঠ করিয়া সকল মিঠাই মণ্ডা লইয়া আসে । গোয়ালা আসিয়া ক্ষীর 
ছানা সম্বন্ধে সেইর্প নালিশ কাঁরল। 
বাপ তখন ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার আরস্ভ কারলেন। ছেলে বাঁলল, “মার কেন বাবা ?” 


৪৩ 


বাঙ্ধিন জ. ল।খণ। 


বাপ। মার্ব নাঃ তুই পরের দ্রব্য সামগ্রী লুটে পুটে আনস্‌। 
ছেলে । বাবা চোরের ভয় হয়েছে, তাই ছিল কুঁড়য়ে জমা করোছি-_-পরের সামগ্রশ ত িল। 
(.৩) 

সরস্বতীপৃ্জা উপস্থিত। বাপ প্রাতঃকালে ছেলেকে বাঁললেন, “যা, একটা ডুব 'দয়ে এসে 
অঞ্জাল দে- নাহলে খেতে পাবিনে।” 

ছেলে। খেয়ে দেয়ে বিকেলে অঞ্জাল দিলে হয় না? 

বাপ। তাও কি হয়? খেয়ে কি অঞ্জাল দেওয়া হয় রে পাগল ? 

ছেলে। তবে এ বছরের অঞ্জাল আর বছরে একেবারে দিলে হয় না2 এবার বড় শীত। 

বাপ। তা হয় না-সরস্বতীকে অঞ্জলি না দলে কি বিদ্যা হয়ঃ 

ছেলে। একটা বছর ক ধারে বিদ্যা হয় নাঃ 

বাপ। দূর মূর্খ! যা, ডুব দিয়ে আসৃগে যা। অগ্জাল দেওয়া হ'লে দুটো ভাল সন্দেশ 
দেব এখন। 

“আচ্ছা” বালয়া ছেলে নাচতে নাচিতে ডুব দিতে গেল। বড় শীত-তেমাঁন বাতাস--জল 
কনকনে । তখন ছেলে ভাবিয়া 'চীন্তয়া, ঘাটে একটা পাঁচ বছরের বাণ্দীর ছেলে রাঁহয়াছে দৌঁখয়া, 
তাহাকে ধাঁরয়া, গোটা দুই চুবানি দিল। তারপর তাকে জল হইতে তুলিয়া টানিয়া বাপের কাছে 
ধারয়া আনিল। বলিল, “বাবা! নেয়ে এসোঁছ।” 

বাপ। কই বাপ্‌-কই নেয়েছ? 

ছেলে। এই যে বাণ্দী ছোঁড়াটাকে চুঁবয়ে এনোছ। 

বাপ। বড় কাজই করেছ--তুই নেয়ে এসৌছস কই ? 

ছেলে। বাবা, “আত্মবৎ সব্ববভূতেষ”-ওতে আমাতে কি তফাং আছে 2 ওর নাওয়াতেই 
আমার নাওয়া হয়েছে । এখন সন্দেশ দাও। 

'পতা বেন্রহস্তে পুত্রের পিছু প্‌ ছুটিলেন। পুত্র পলাইতে পলাইতে বাঁলতে লাগল, 
“বাবা শাস্ত জানে না।” 

কিছু পরে সেই সুশিক্ষিত বালকের পিতা শুনলেন যে, সে ওপাড়ায় শিরোমাণ ঠাকুরের 

গিয়া শিরোমাণ্‌ ঠাকুরকে বিলক্ষণ প্রহার কাঁরযাছে। ছেলে ঘরে এলে পিতা জিজ্ঞাস্য 
করিলেন, “আবার এ ক করোছিস ?” 

ছেলে। কি করি বাবা! তুমি ত ছাড়বে না-বেত মাঁরবেই মারবে । তাই আপনা আপাঁন 
সেই বেত খেয়েছি। 

পিতা । সে কি রে বেটা?-আপনা আপান কিঃ শিরোমাণ ঠাকুরকে মেরোছস্‌ যে? 

ছেলে। বাবা-_আত্মবং সব্্বভতেষু-_শিরোমাঁণ ঠাকুরে আর আমাতে কি আম তফাৎ দোখি 

পিতা প্রতিজ্ঞা কাঁরলেন, ছেলেকে আর লেখাপড়া শিখাইবেন না। 


বাঙ্গালা সাহত্যের আদর 


101২5114115 25750 % 


১। উচ্চদরের উচ্চাশাক্ষিত বাঙ্গাল বাবু। 
২। তস্য ভার্্যা। 


উচ্চশিক্ষিত। কি হয়? 

ভার্ধযা। পাঁড় শুনি। 

উচ্চ। "ক পড়? 

ভার্ধ্যা। যা পাঁড়তে জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাশীও জান না, ভাগে 
যা আছে, তাই পড়ি 

উচ্চ। ছাই ভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে। 

ভাষ্যা। কেন? 
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উচ্চ। ওগুলো সব 0020781, 0১907, 21070. 

ভার্ষ্যা। সে সবকাকে বলে? 

উচ্চ। 17701018] কাকে বলে জান-এই ইয়ে হয়_অর্থাৎ যা 29019119-র বিরদদ্ধ। 

ভার্যযা। 4৮৮5 

উচ্চ। না না- এই কি জান--ওর আর বাঙ্গলা কোথা পাব? এই যা 70091 নয়--তাই 
'আর কি। 

ভার্য্যা। মরাল ক 2 রাজহংস ? 

উচ্চ। ছা! ছি! 0 01709011012 09009 19 90010101057. 

ভার্যা। কাকে বলে? 

উচ্চ। বাঙ্গলা কথায় ত আর অত বুঝান যায় না-তবে আসল কথাটা এই যে, বাঙ্গলা বই 
পড়া ভাল নয়। 

ভার্যযা। তা, এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়_ গল্পটা বেশ। 

উচ্চ। এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গজ্পঃ না নল-দময়ন্তীর গজ্প 2 

ভার্ধ্যা। তা ছাড়া আর কি গল্প হণ্তে নেই? 

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গলায় আর কিছু আছে না কিঃ 

ভার্ধ্যা। এটা তা নয়। এতে কাটলেট আছে, ব্র্যান্ডি আছে, বধবার বিবাহ আছে-_ 
বৈষবীর গদত আছে। 

উচ্চ। 7005 তাই ত বলাছলাম, ও ছাইভস্মগুলো পড়া কেন? 

ভার্ধযা। কেন, গাঁড়লে কি হয়? 

উচ্চ। প়িলে 96100151126 হয়। 

ভার্যা। সে আবার কি? ধেমোরাজা হয় 2 

উচ্চ। এমন পাপও আছে! 19602018112 কি না- চরিত্র মন্দ হয়। 

ভার্যযা। স্বামী মহাশয়! আপাঁন বোতল বোতল ব্রান্ড মারেন, যাদের সঙ্গে বাঁসয়া ও কাজ 
হয়, তারা এমনই কুচারন্রের লোক যে. তাদের মুখ দেখলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধবর্গ 
ডিনরের পর যে ভাষায় কথাবার্তা কন-শাঁনতে পাইলে খানসামারাও কাণে আঙ্গুল দেয়। 
আপাঁন যাদের বাড়ী মুরাগ মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, 
তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চারন্রের জন্য কোন ভয় নাই,_আর আম 
গাঁরবের মেয়ে, একখানা বাঙ্গলা বই পাঁড়লেই গোল্পলায় যাব ? 

উচ্চ। আমরা হলেম 71995 17০91; তোমরা হলে 28000610০01. 

ভার্য্যা। অত পট পট কর কেন 2 কইমাছ ছাঁকা তেলে পড়েছ নাকি ? তা যা হোক, একবার 
এই বইখানা একট; পড় না। 

উচ্চ। (শিহারয়া ও পিছাইয়া) আম ও সব ছঃয়ে 11200 ০0069121999 কার না। 

ভার্যযা। কাকে বলে? 

উচ্চ। ও সব ছয়ে হাত ময়লা কার না। 

ভার্ধ্যা। তোমার হাত ময়লা হবে না, আম ঝাঁড়য়া দিতেছি। 

ইতি পুস্তকখান আঁচল দয়া ঝাঁড়য়া মুছিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান। মানসিক ময়লা ভয়ে 
ভত উচ্চাশক্ষিতের হস্ত হইতে পন্কের ভূমে পতন ।) 

ভার্ধ্যা। ও কপাল! আচ্ছা, যি বেরইনাকে তর ব্রি 

উউরিরে নারে নাত না তরবারি 

উচ্চ। ক্ষেপেছ ? 

ভার্য্যা। কেন? 

উচ্চ। বাঙ্গলা বই ইংরেজিতে তরজমা £ এমন আধষাঢ়ে গঞ্প তোমায় কে শোনায় 2 বইখানা ' 
9010005 ত নয়? তা হলে £০৮])106) তরজমা করান সন্ভব। কি বই ওখানা ? 

ভার্ষযা। বিষবৃক্ষ। 

উচ্চ। সে কাকে বলে? 

ভার্যা। 'বিষ কাহাকে বলে জান নাঃ তারই বৃক্ষ । 


৪৫ 


বাঁঞ্কজ রচনাবলণী 


উচ্চ। বিষ এক কুঁড়। 

ভার্য্যা। তা নয়-আর এক রকমের বিষ আছে জান না? ষা তোমার জবালায় আমি একদিন 
খাব। 

উচ্চ। ওহো! 01902811098: 7291 তারই গাছ-উপযুস্ত নাম বটে-ফেল! ফেল! 

ভার্ধ্যা। এখন, গাছের ইংরোজ ক বল দেখি? 

উচ্চ। 166. 

ভার্ধ্যা। এখন দুটো কথা এক কর দোঁখি ? 

উচ্চ। 10150] গু561 ওহে! বটে বটে! 29150]0 1769 বাঁলয়া একখান ইংরোজ 
বইয়ের কথা কাগজে পাঁড়তোছিলাম বটে। তা সেখানা কি বাঙ্গলা বইয়ের তরজমা ? 

ভার্ধ্যা। তোমার বোধ হয় ক? 

উচ্চ। আমার 1098 ছিল যে, 01500 7759 একখানা ইংরোজ বই. তারই বাঙ্গলা তরজমা 
হয়েছে । তা যখন ইংরৌজ আছে, তখন আর বাঙ্গলা পড়বো কেন? 

ভার্ধ্যা। পড়াটা ইংরোজ রকমেই ভাল--তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস নিয়েই 
হোক। তা তোমাকে ইংরোজ রকমেই পাঁড়তে দিতেছি। এই বইখানা দেখ দেখি। এখানা 
ইংরেজির তরজমা- লেখক নিজে বলিয়াছেন । 

উচ্চ। ও সব বরং পড়া ভাল। কি ইংরোঁজ বইয়ের তরজমা চ২01050 038995 না 
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ভার্ধ্যা। ইংরেজি নাম আম জান না। বাঙ্গলা নাম ছায়াময়ী। 

উচ্চ। ছায়াময়ীঃ সে আবার কি? দোঁখ পেস্তক হস্তে লইয়া) 10906, 0% 1০৬. 

ভার্যা। (টাপ টিপি হাসিয়া) তা ওখানা ভাল বুঝিতে পাঁর না- পোড়া বাঙ্গালর মেয়ে, 
ইংরেজির তরজমা বাকি এত বুদ্ধ ত_রাখনে--ওটা তুম আমায় বাঁঝয়ে দেবে? 

উচ্চ। তার আর আশ্চর্য্য কি 2 109016 11৮60. 2) 006 10015261200 061৮7, অর্থাৎ 
তানি 20016560108 ০610001/ তে 2081051) করেন। 

ভার্ধযা। ফন্ক্ত সন্দরীকে পালিশ করেন? এত বড় কাব? 

উচ্চ। কি পাপ! 1০00190] মানে চোদ্দ। 

ভার্যযা। চৌদ্দ সুন্দরীকে পালিশ করেনঃ তা চোদ্দই হোক, আর পনেরই হোক, 
স্ন্দরীকে আবার পাঁলশ করা কেন? 

উচ্চ। বাল চোদ্দ সেণ্ারতে বর্তমান ছিলেন। 

ভার্যযা। তান চোদ্দ সুন্দরীতে বর্তমান থাকুন আর চোদ্দ শ সুন্দরীতেই বর্তমান থাকুন, 





উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জানতে হয়। তান £109767০69 নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া 
সেখানে বড় বড় 20০10000601 1010 কাঁরতেন। 

ভার্ধ্যা। পোর্টম্যাপ্টো হলদে কারতেন। আমাদের এই কালো পো্টম্যান্টোটা হলদে হয় না? 

উচ্চ। বাল বড় বড় চাকার কারতেন। পরে (91510) ও 0211110০ 'দিগের বিবাদে 

ভার্য্যা। আর হাড় জবালও না। বইখানা একট বুঝাও না। 

উচ্চ। তাই বুঝাইতেছিলাম। অথরের লাইফ না জানলে বই বুঝবে কি প্রকারে? 

ভাষ্যা। আম খন বাঙ্গালির মেয়ে, আমার অত ঘটায় কাজ কি; বইখানার মম্মটা 
বুঝাইয়া দাও না। 

উচ্চ। দেখি, বইখানা কি রকম 'ীলখেছে দোঁখ। 

(পরে পনস্তক গ্রহণ কাঁরয়া প্রথম ছন পাঠ) 
নাবড় 


লোককহন্য 


ভার্যা। ও হার! এই বিদ্যাতে তুমি আমাকে 'শিখাবে ? 'নাবড় বলে ঘনকে। এও জান 
না? তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে না? 

উচ্চ। কি জান- বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সবের আমাদের মাঝখানে চলন 
নেই। ও সব কি আমাদের শোভা পায় 2 

ভার্য্যা। কেন, তোমরা কিঃ 

উচ্চ। আমাদের হলো [01191)60 5০০16 -ও সব বাজে লোকে লেখে বাজে লোকে 
পড়ে-সাহেব লোকের কাছে ও সবের দর নেই-_ 001151550. 9001$/তে 'ি ও সব চলে? 

ভার্ধযা। তা মাতৃভাষার উপর পািশ-বচ্তীর এত রাগ কেন? 

উচ্চ। আরে, মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন- তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি? 

ভাষ্যা। আমারও ত এঁ ভাষাআম ত মরে ছাই হই নাই। 

উচ্চ 65 1041 5809, [00 1091, ] 9211 01 তোমার খাতিরে একখানা 
বাঙ্গলা বই পাঁড়ব। কিস্তু 70170 একখানা বৈ আর নয়! 

ভার্য্যা। তাই মন্দ কি? 

উচ্চ। কিন্তু এই ঘরে দ্বার দিয়ে পড়ব-কেহ না টের পায়। 

ভার্য্যা। আচ্ছা তাই। 

(বাঁছয়া বাছয়া একখান অপকৃস্ট অশ্লীল এবং দুনাীতপূর্ণ অথচ সরস পাস্তক স্বামীর 
হস্তে প্রদান। স্বামীর তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন ।) 

ভার্য্যা। কেমন বই? 

উচ্চ। বেড়ে। বাঙ্গালায় যে এমন বই হয়, তা আম জানতাম না। 

ভার্যা। ঘেণার সাহত) ছি! এই বুঝ তোমার পাঁলশ-ষস্ঠী 2 তোমার পাঁলশ-ষম্ঠীর 
চৈয়ে আমার চাপড়া-ষষ্ঠী, শতল ষম্তী অনেক ভাল। 
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রামবাবু 

শ্যামবাবু 

রামবাবুর স্ত্রী (পাড়াগে*য়ে মেয়ে) 

রামবাবু ও শ্যামবাব্‌র প্রবেশ রোমবাবুর স্ত্রী অন্তরালে) 

শ্যামবাব। গৃড্‌ মার্ণং রামবাব্-হা ডু ডু? 

রামবাবু। গুড মার্ণং শ্যামবাবু-হা ডু ডু। [ উভয়ে প্রগাঢ় করমদ্দ্ন] 

শ্যামবাবু | 1 151) 00. 8, 1081015 067 621, ৪00 1020 10819 100075০৫03৪ 
52.10706, 

রামবাব্ 1105 98086 60 00. 

[ শ্যামবাবূর তথাবিধ কথাবার্তার জন্য অন্যন্র প্রচ্ছান। ও রামবাবুর অন্তঃপুরে প্রবেশ ] 

রামবাবুর স্ত্রী। ও কে এসেছিল ? 

রামবাবু। এ ও বাড়ীর শ্যামবাবু। 

স্তী। তা, তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন? 

রামবাবু। সে কি? হাতাহাতি কখন হলো? 

স্লী। এ যে তুমি তার হাত ধরে বেকরে দিলে, সে তোমার হাত ধরে ঝেক্রে দিলে 2 
তোমার লাগে ন ত? 

রাম। তাই হাতাহাতি! কি পাপ! ওকে বলে 91021017)6 1)81)05. ওটা আদরের িহ্‌। 

স্তী। বটে! ভাগ্যে, আম তোমার আদরের পাঁরবার নই! তা, তোমার লাগোন তঃ 

রাম। একটু নোকসা লেগেছে; তা কি ধরতে আছে ? 

স্মী। আহা তাই ত! ছণড়ে গেছে যে; অধঃপেতে ড্যাকরা মিন্সে! সকাল বেলা 
মরতে আমার বাড়ীতে হাত কাড়াকাঁড় করতে এয়েছেন! আবার নাক হুটোহাট খেলা হবে? 
অঞ্চপেতে 'মন্সের সঙ্গে ও সব খেলা খোঁলতে পাবে না। 


৪৪ 


বঞ্খিম রচনাবলশ 


রাম। সে দি? খেলার কথা কখন হলো? 

স্তী। এ যে সেও বাল্লে, “হাঁডু ডু ডু!” তুমিও বাল্লে, “হাঁড় ডু ডু!” তা, হাঁডুডুড়ু 
খেলবার কি আর তোমাদের বয়স আছে? 

রাম। আঃ, পাড়াগেয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা গেল! ওগো, হাঁ ডু ডুড়ু নয়; হা ডু ডু 
অর্থাৎ 110৬ 00 %€ 00 উচ্চারণ করিতে হয়, “হা ডু ডু!” 

স্লী। তার অর্থ কি? 

রাম। তার মানে, “তুমি কেমন আছ ?” 

স্তী। তা কেমন ক'রে হবে? দে তোমায় জিজ্ঞাসা করুলে, “তুমি কেমন আছ,” তুম ত কৈ 
তার কোন উত্তর দিলে না-_তুমি সেই কথাই পালটিয়া বাঁললে! 

রাম। সেইটাই হইতেছে এখানকার সভ্য রণীত। 

স্লী। পাল্টে বলাই সভ্য রীতি? তুম যাঁদ আমার ছেলেকে বল, “লেখাপড়া কারসনে 
কেন রে ছ'চো” পি কি তোমাকে পাল্টে বলবে, “লেখাপড়া রিলে বেত 
এইটা সভ্য র 

পনির নিন্দা জিরা সবর রো নূরী 
কারতে হয়, কেমন আছ। এইটা সভ্য রীতি। 

স্তী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার দু বেলা অসুখ--আমায় দিনে 
পচ বার তোমার কাছে খবর নিতে হয়, তুম কেমন আছ; ৪৪১55 
তাড়াইয়া দিও না। আমার কাছে সভ্য নাই হইলে! 

রাম। না, না, তাও কি হয়? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল। 

স্ুশ। তা বলে দিলেই জান্তে পাঁর। বাঁঝয়ে দাও না? আচ্ছা, শ্যামবাব্‌ এলো আর 
শক 'কাচরমিচির ক'রে বলে আর চলে গেল: যাঁদ হাঁ ডু ডু খেলার কথা বলতে আসোনি, তবে 
ক করতে এয়োছল ? 

রামা আজ নূতন বংসরের প্রথম দিন, তাই সম্বংসরের আশনব্বাদ করতে এয়োছল। 

স্রী। আজ নূতন বংসরের প্রথম দন? আমার শ্বশুর শাশুড়শ ত ১লা বৈশাখ থেকে 
নৃতন বংসর ধারতেন। 

রাম। আজ ১লা জানয়ারী-আমরা আজ থেকে নৃতন বৎসর ধাঁর। 

স্ম। শ্বশুর ধারতেন ১লা বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ১লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে 
বোধ কারি ধাঁরবে ১৯লা শ্রাবণ থেকে ? 

রাম। তাও ক হয়ঃ এ যে ইংরেজের মৃূল্ক-এখন ইংরোজ নূতন বৎসরে আমাদের 
নূতন বংসর ধরিতে হয়। 

স্তী। তা, ভালই ত। তা, নূতন বংসর ব'লে এতগুলো মদের বোতল আনিয়েছ কেন ? 

রামবাবু। সুখের দিন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে খেতে দেতে হয়। 

স্ত্রী। তবু ভাল। আম পাড়াগেয়ে মানুষ, আঁম মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের বংসর 
কাবারে বুঝ এই রকম কলসাঁ উৎসর্গ কর্‌তে হয়। ভাবাছলাম, বাল বারণ করবে.যে, আমার 
শ্বশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না। 

রাম। তুমি বড় নিব্বোধ। 

স্ত্রী । তা ত বটে। তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাই। 

রাম। আবার কি জিজ্ঞাসা করবে 2 

স্্ী। এত কাপ, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা, আঙ্গুর, ভেটকি মাছ সব আনিয়েছ কেন ? 
খেতে কি এত লাগবে? 

রাম। না। ও সব সাহেবদের ভাল সাঁজয়ে দিতে হবে। 

স্তী। ছি, ছি, এমন কর্ম করো না। লোকে বড় কুকথা বলবে। 

রাম। ক কথা বাঁলবে ? 

স্তী। বলবে, এদের বংসর কাবারে কলস উৎসর্গও আছে, চোদ্দ পুরুষকে ভূঁজ্য উৎসর্গ 
করাও আছে। [ইতি প্রহারভয়ে গৃহণণর বেগে প্রশ্থান॥ রামবাবুর উকণীলের বাড়শ গমন 
এবং হিন্দুর 101%০:০০ হইতে পারে 'কি না, তাঁ্বিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা? ] 


৪৯ 


৯:৬৮ জট ০৫ রব 
| 

1 কি ও 7১0২৫ টা 
পি 3.১... 

2 নি ২ সঠ ৯১. 


৪ ০ 
কমলাকাভ্ঁ ও 
্‌ নন চি 
কমলাকাস্তের দ্র" | 
রঙ /. রর 


অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বালিত। সে কখন ক হলি বদর প্া তি জে 
ছিল না। লেখাপড়া না জানিত, এমন নহে। কিছু ইংরেজি, কিছ সংস্কৃত জানিত। কিন্তু 
যে বিদ্যায় অর্থোপাজ্জন হইল না, সে বিদ্যা ইক বিদাা? আসল কথা এই সাহেব সুবোর কাছে 
যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত কারিতে পারে,_তাহারা তাল:ক 
মূলক কারল-_আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্‌, যাহারা কেবল 
কতকগুলা বাঁহ পাঁড়য়াছে, তাহারা আমার' মতে গণ্ডমূর্খ। 

চা কমলাকানের একবার, চাকার হাল একজন সাহেব তাহার, ইংরেজ কথা সয়া 

ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণশীগাঁর 'দিয়াছলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকার রাখতে পারল 
ন। আপিসে গিয়া, আঁপসের কাজ করিত না। সরকার বাঁহতে কবিতা 'লাখত--আঁপসের 
শচিপন্রের উপরে সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া 'লাখয়া রাখত; 
'িলবাহর পাতায় ছবি আঁকয়া রাখিত। একবার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত 
লিল লা হি ই ভা আকিব কতকগুলি নাগা 
ফাঁকর সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাঁহতেছে, সাহেব দুই চারটা পয়সা ছড়াইয়া ফোঁলয়া ফেলিয়া দিতেছেন। 
নীচে 'লাঁখয়া দল “যথার্থ পে-বিল।” সাহেব নৃতনতর পেশবল দৌঁখিয়া কমলাকান্তকে মানে 
মানে বিদায় 'দলেন। 

কমলাকান্তের চাকার সেই পর্য্যভ্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকাস্ত তখন 
দারপারগ্রহ করেন নাই । স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভার আফিম পাইলেই হইত। 
যেখানে সেখানে পাঁড়য়া থাঁকত। অনেক' দিন আমার বাড়ীতে দছল। আঁম তাহাকে পাগল 
বাঁলয়া যত্র কারতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারলাম না। সে কোথাও স্থায়শী হইত 
না। একাঁদন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্ষচারীর মত গেরুয়া-বস্ত পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় 
চাঁলয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্যাস্ত আর ফিরে নাই। 

তাহার একাঁট দপ্তর 'ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেণ্ড়া কাগজ পাঁড়তে পাইত না; দোখলেই 
তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, ছু বুঝতে পারা যাইত না।'কখন কখন আমাকে পাঁড়য়া 
শুনাইত- শুনলে আমার নিদ্রা আঁসত। কাগজগনলি একখান মসশীচিত্রিত, পুরাতন, জকর্ণ 
ব্বখণ্ডে বাঁধা থাঁকিত। গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বাঁলয়া গেল, 
তোমাকে ইহা বখাঁশশ করিলাম। 

এ অমূল্য রত্ব লইয়া আমি কি কাঁরব? প্রথমে মনে কারলাম, আঁগ্রদেবকে উপহার 'দিই। 
পরে লোকাহতোষতা আমার চিন্তে বড় প্রবল হইল। মনে কালাম যে, যে লোকের উপকার না 
করে, তাহার বৃথায় জল্ম। এই দপ্তরটিতে আনিদ্রার অত্যুৎকৃম্ট ওষধ আছে-িনি পাঁড়বেন, 
তাঁহারই 'নদ্রা আসিবে। যাহারা অনিদ্রারোগে পণীড়িত, তাঁহাঁদিগের উপকারার্থে আমি কমলা- 
কান্তের রনাগুি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। 

শ্রীভীম্মদেব খোশনবাস 


পানি 
কা 


প্রথম সংখ্যা--একা 


“কে গাক্স ওই” 
বহুকাল বিস্মৃত সংথস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় এ মধুর গণীতি কর্ণরন্ধে প্রবেশ করিল। এত 
মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে'আঁত সুন্দর, এমত নহে। পাঁথক পথ দিয়া, আপন মনে 
গ্লায়তে গাঁয়তে যাইতেছে । জ্যোতল্লাময়শ রা দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছালয়া 
উঠিম্নাছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর; মধদর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের 
ব২--৪ ৪৯ 


বাঁঞ্কম রচনাবলী 


মাধ্য্ট বিকীর্ণ কারুতে কারিতে যাইতেছে। তবে বহতনতণীবাশষ্ট বাদ্যের তন্্ীতে অঙ্গবীল- 
স্পর্শের ন্যায়, এ গরীতধ্বান আমার হৃদয়কে আলোড়িত কাঁরল কেন? 

কেন, কে বাঁলবেঃ রানি জ্যোতল্লাময়ী_ নদশ-সৈকতে কৌঁমুদণী হাঁসিতেছে। অর্থাবৃতা 
সুন্দরীর' নল বসনের ন্যায় শপর্শশরীরা নীল-সলিলা তরঙ্িণ+, দৈকত বোঁষ্টত করিয়া 
চলিয়াছেন; রাজপথে কেবল আনন্দ--বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রা, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্- 
ধিরণে ক্লাত হইয়া আনন্দ কাঁরতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ_-তাই এ সঙ্গীতে আমার 
হৃদয়মল্ম বাজিয়া উঠিল। 

আঁম একা--তাই এই সঙ্গশতে আমার শরীর কণ্টাকত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরণ- 
মধ্যে, এই আনন্দময়, অনস্ত জনম্রোতোমধ্যে, আম একা । আঁমও কেন এ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে 
মায়া, এই 'বশাল আনন্দতরঙ্গ-তাঁড়িত জলবুদ্বদসমূহের মধ্যে আর একট বৃদ্ধদ না হই? 
বন্দু বন্দু বাঁর লইয়া সমর; আম বাঁরাঁবন্দ এ সমুদ্রে মিশাই না কেন? 

হর জন মা কেবল ইহাই আন বে একা কেহ একা কও ন । যাঁদ অন্য 
কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা । পুষ্প সু ৮৮78 
্রাগ্রহণকর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না- দ্রাপোন্দরয়াবশিষ্ট না থাকলে পাঙ্ধ নাই 
পুজ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হদয়-কুসূমকে প্রস্ফুটিত কারও। 

বারেক মাত্র শ্রুত এ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক 

দিন আনন্দোখিত সঙ্গীত শুনি নাই-অনেক দিন আনন্দানূভব কারি নাই। যৌবনে, যখন 
পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রাত পৃ্পে স্্ধ পাইতাম, প্রীত পত্রমন্্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, 
প্রাত নক্ষত্রে চিত্রা রোঁহণণীর শোভা দেখতাম, প্রীত মনষ্যমুখে সরলতা দেখতাম, তখন আনন্দ 
ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য চারন্র এখনও তাই আছে। 
িল্তু এ হদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজ এই সঙ্গীত শুনিয়া 
সেই আনন্দ মনে পাঁড়ল। যে অবস্থায়, উদ সেই অবস্থা, 
সেই সুখ মনে পাঁড়ল। মুহূর্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমান করিয়া, 
সা সমবেত বন্ধমণ্ডলীমধ্যে বাঁসলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাঁসি হাসলাম, 
যে কথা 'িষ্প্রয়োজনীয় বাঁলয়া এখন বাল না, 'নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাণ্ল্য তখন বাঁলতাম, 
আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় বাঁলয়া মনে 

মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জল্মিল_তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাঁগল। শু ধ্‌ তাই 
45 ৮১7 লালিত 
দৈিকিভজানইবিনা ভার রিতা না হা নৌ 
চিন্তা কারতোছলাম_সেই সময়ে এই পর্্বস্মতসূচক সঙ্গত কর্পে প্রবেশ কারিল, তাই এত 
মধুর বোধ হইল। 

সে প্রফল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন? সখের সামগ্রী কি কমিয়াছে;ঃ অজ্জন এবং 
ক্ষাত উভয়েই সংসারের নয় ক্ষত অপেক্ষা জবর আক, ইহাও নিয়ম। তুমি 
জশবনের পথ যতই আঁতবাহত কাঁরবে, ততই সুখদ সামগ্রী সণ্চয় কারবে। তবে বয়সে স্ফার্ত 
কমে কেন? পৃথিবী আর" তেমন সন্দরশ দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন 
জহলে না কেন? আকাশের নখীলমায় আর সে উজ্জবলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, 
কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শশীকর-সিক্ত, বসম্তপবনবিধূত বাঁলয়া বোধ হইত, এখন তাহা 

মরুভূমি বালিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রান্গল কাচ নাই বাঁলয়া। আশা সেই 

রাঙ্গল কাচ। যৌবনে আঁ্জত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপাঁরামতা। এখন আর্ত 
সৃখ আঁধক, শকস্তু সেই ব্রক্গাণ্ডব্যাঁপিনী আশা কোথায় ঃ তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, 
অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, ষেখানকার আবার 
সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাঁবতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল 
আবর্তন কারতোছ মাত্র! এখন বাঝয়াছ যে, সংসার-সমূদ্রে সম্ভরণ আরম্ভ কারলে, তরঙ্গে 
তরঙ্গে আমাকে প্রহত কাঁরয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছ যে, এ 
অরণ্যে পথ নাই; এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদঁর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে 
নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কট আছে, হর নতি আকাশে মেঘ 


&০ 


কমল।কান্ত 


আছে, নির্্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনব্য-হদয়ে কেবল 
আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে 
মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তক নাই। এখন বুঝতে পাঁরয়াঁছ যে, 
কাচও হণরকের ন্যায় উজ্জবল, পিত্তলও স:বর্পের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় ক্পিগ্ধ, 
কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদশ।__কিন্তু €ি বালিতে ছিলাম, ভুয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! 
উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, তু আর তয় বার শনিতে চাহ না। উহা বেমন মন্যযকণ্- 
জাত সংগত, তেমাঁন সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রাঁসকেরাই তাহা শুনিতে 
পায়। সেই সংগত শনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সংগীত আর ক শ্বানব না? 
শুনব, কিন্তু নানাবাদ্যধবীনসধামালত বহ্কণ্ঠপ্রসৃত সেই পূর্বশ্রুত সংসারগত আর শহানব 
না। সে গায়কেরা আর নাই-সে বয়স নাই, সে আলা নাই। কু তংপারবর্ত হাহা শহনতৌহ 
তাহা আঁধকতর প্রীতকর। অনন্যসহায় একমান্র গণতধবানতে কণণববর পাঁরপাঁরিত হইতেছে। 
প্রীতি সংসারে সর্্বব্যাঁপনী- ঈশ্বরই প্রণীত। প্রশীতই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগণত। 
অনস্ত কাল সেই মহাসংগণীত সাঁহত মন্‌ষ্য-হৃদয়-তল্লী বাজতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর 
যদি আমার প্রীত থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না। 

শ্রীকমলাকাম্ত চন্রুবত্তর 


দ্বিতীয় সংখ্য-মনৃষ্য ফল 


আফিমের একটু বেশী মান্না চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনূষ্যসকল ফলাবিশেষ- মায়াবৃস্তে 
সংসার-বক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই' পাঁড়য়া যাইবে । সকলগীল পাকিতে পায় না_কতক 
অকালে ঝড়ে পাঁড়য়া যায়। কোনাট পোকায় খায়, কোনাঁটকে পাখীতে ঠোক-রায়। কোনটি 
শুকাইয়া ঝাঁরয়া পড়ে। কোনটি সূপক হইয়া, আহিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় 
বা ব্রাহ্মষণভোজনে লাগে- তাহাঁদগেরই ফলজন্ম বা মনষ্যজন্ম সার্থক। কোনাঁট সুপরু হইয়া, 

বৃক্ষ হইতে খাসিয়া পাঁড়য়া মাটিতে পাঁড়য়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাঁদগের মনুষ্যজন্ম বা 
যা ডি কটু 'বা কষায়_কিন্তু তাহাতে অমূল্য উষধ প্রস্তুত হয়। 
কতকগ্ীল বিষময়_যে খায়, সেই মরে। আর কতকগীল মাকাল জাতীয়-কেবল দেখিতে 
সুন্দর । 

কখন কখন 'বিমাইতে ঝমাইতে দোখতে পাই যে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মনৃষ্য পৃথক 
জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানৃষাঁদগের মন্ষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ 
হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগনীলর বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভূতুঁড়সার, 
গরুর খাদ্য ।' কতকগুলি ই'চোড়ে পাকে, কতকগযীল কেবল ই*চোড়ই থাকে, কখন পাকে না। 
কতকগাল পাঁকলে পাঁকতে পারে, কিতা পৃথিবীর রাক্ষস-রাক্ষসীরা 
পাঁড়য়া দালনা রাঁধয়া খাইয়া ফেলে। যাঁদ পাকিল ত বড় শগালের দৌরাত্ম্য। যাঁদ গাছ ঘেরা 
থাকে ত ভালই যাঁদ কাঁটাল উপ্চু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নাহলে শূগালেরা কোনমতে 
উদরসাৎ কাঁরবে। শৃগগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ 
মোছায়েব, কেহ কেবল আশণব্বাদক। যাঁদ এ সকলের হাত" এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, 
তবে মাছি ভন্‌ ভন্‌ কাঁরতে আরম্ভ করিল। মাঁছরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু 
রসের প্রত্যাশাপন্ন ৷ এ মাছটি কন্যাভার্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,_-ওাটর মাতৃদায়, একট, 
রস দাও। এটি একখান পুস্তক 'লাঁখিয়াছে, একটু রস দাও,-সোঁট পেটের দায়ে একখান 
সম্বাদ-পন্র কাঁরয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এ মাছটি কাঁটালের গপসখর ভাশুর-পুতরের 
শ্যালার শ্যালশপূর-_খাইতে পায় না, শকছু রস দাও। সে মাঁছিটির টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছান 
দে রা দা আবাদ কিল হযে রাষাও হান মাপা হুয়া উঠ 
স্যব্রাঙ্গণকে ভোজন করানই ভাল । 

এ দেশের 'সাঁবল সার্্বসের সাহেবদিগকে আম মনৃষ্যজাতিমধ্যে আম্রফল মনে কারি। এ 
দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিরাছেন। আম 


৫১ 


বঙ্কিম রচনাবলশ রি 


দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো কাঁরয়া বসে। কাঁচায় বড় টক--পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু 
তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলো আম এমন কদর্ধয যে, পাঁকিলেও টক যায় না। কিন 
দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁক দিয়া পশচশ টাকা শ' বিক্রয় কারিয়া যায়। 
কতকগুলি আম কাঁচামটে আছে--পাঁকিলে পান্শে। কতকগুলো জাঁতে পাকা । সেগুলি কুটিয়া 
নুন মাঁখয়া আমসাঁ করাই ভাল। 

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাঁড়য়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ 
সেলাম-জলে ফোঁলয়া ঠাণ্ডা কাঁরও-_যাঁদ জোটে, তবে সে জলে একটু খোশামোদ-বরফ 'দিও-_ 
বড় শীতল হইবে। তার পরে ছার চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার। 

স্ীলোকাদগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সাঁহত তুলনা কাঁরয়া থাকে। কিস্তু সে গেছো 
রা ক কিলের জেন মোছিন জাতি লাল বোকা 

ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক-_কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কাঁমনী- 
গণের এই পর্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রয়। কামনীগণের এ গুণ থাকলেও 
কদলীর সঙ্গে তাঁহাঁদগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগীল কটভাষী আছেন, 
তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগৃণের, অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দ্পুখ_ 
আঁম ইন্হাদগের ভূৃত্যস্বর্প; আম তাহা বালব না। 

আম বাল, রমণসমণ্ডলী এ সংসারের নারকেল। নারিকেলও কাঁদ কাঁদ ফলে বটে, কত্ত 
(ব্যবসায়ী নাহলে) কেহ কখন কাঁদ কাদ পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশশীর পারণার অনুরোধে, 
অথবা বৈশাখ মাসে ব্রা্ষণসেবার জন্য একট আধাট পাড়ে। কাঁদ কাঁদ পাঁড়য়া খাওয়ান 
অপরাধে যাঁদ কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে 
অপরাধী নহে। 

বৃক্ষের নারকেলের ন্যায় সংসারের নারকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকাঁচ বেলা 

টির লি জারিকেলেরাজিরে টা রান লাল ০ 
প্রণয়ে হৃদয় ক্পিগ্ধ হয়। ফিস দুই জাতীয়_ফলজাতীয় এবং মনব্যজাতীয়, নারকেলের ডাবই 
ভাল। তখন দৌখতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম কেমন জ্যোতিম্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রাতহত 
হবতেছে যেন সেবা শ্যাম শোভা জগতের রৌদু শীতল হইতেছে গাছের উপর, কাঁদি 
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চতুদ্দিক আলো করিয়া থাকে। শক্ত দেখ_ দেখিয়া ভঁলও না-এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ 
হইতে পাঁড়িয়া ডাব কাটিও না-বড় তিতা কাঁমনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ 
কারও না_তোমার কলিজা পণাঁড়য়া যাইবে। আস্রের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে রাখিরা শীতল 
কাঁরও-বরফ না যোটে, পুকুরের পাঁকে পঠাঁতয়া রাঁখয়া ঠাণ্ডা কারও- শমস্ট কথায় না কাঁরতে 
পার, কমলাকাস্ত চক্রবর্তাঁর আজ্ঞা, কড়া কথায় কাঁরও। 

নারকেলের চারটি সামগ্র-জল, শস্য, মালা আর ছোব্‌ড়া। নারকেলের জলের সঙ্গে 
স্্শলোকের ঘ্লেহের আম সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় "ক্পপ্ধকর। যখন তুম সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ 
হইয়া, হাপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বাসয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শশতল জল পান 
কারও-_সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র-চৈত্রে বা বন্ধাবয়োগ-বৈশাখে_তোমার যৌবন- 
মধ্যাহে বা রোগতগ্ু-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শধতল হইবে? মাতার আদর, পরীর প্রেম, 
কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে গ্রণজ্মের তাপে ডাবের 
জলের মত আর কি আছে? 

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ 
ঝালের চোটে বাড়ী ছাঁড়য়াছিল। এই জন্য নারকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর। 

নারকেলের শস্য, ম্ত্রীলোকের ব্বাদ্ধ। করকাঁচ বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় 
সুমিষ্ট, বড় কোমল) ঝূনোর বেলায় বড় কাঁঠন, দস্তস্ফুট করে কার সাধ্যঃ তখন ইহাকে 


আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে ীকয়দংশ সংগ্রহ করিবেন্_কিস্তু ঝুনোর শস্য এমান 
কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বাঁসল না ঝূনো দয়া কাঁরয়া একাট মাকাঁড় বাহর কাঁরয়া 1দল। হয়ত 
পত্র বাঁসয়া আছেন, মায়ের নগদ পজির উপর দাঁত বসাইবেন,_ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত 


৬ 


কমলা কাত্ত 


সিকা বাহর কারয়া দিল। স্বামণ প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদবার ইচ্ছা কারয়াছেন, 'কল্তু 
শেষ বয়সে হাত খাঁলি--টাকা নাহলে ব্যবসায় হয় না-_ঝুনোর পঠীজর উপর দৃষ্টি। দুই চাঁরাঁট 
প্রবাত্তরপ দত্ত ফুটাইয়া দিলেন-_বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যাঁদ দত দাঁত বাঁসল, 
নারকেল জনর্ণ করিবার সাধ্য কি যত 'দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত "দন অজীর্ণ রোগে 
রান্রে নিদ্রা হয় না। 

তার পরে মালা_ এট স্ত্রীলোকের 'বিদ্যা-কখন আধখানা বৈ পরা দোৌখতে পাইলাম না। 
নারকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নর়। মোর সমরাবল বিজ্ঞান 
লাখয়াছেন, জেন্‌ অষ্টেন্‌ বা জর্জ এঁলয়ট উপন্যাস 'লাখয়াছেন_মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই 
মালার মাপো। 

ছোব্‌ড়া স্ত্ীলোকের রূপ । ছোব্‌ড়া যেমন নারকেলের বাহক অংশ, রূপও স্পীলোকের 
বাহক অংশ। দুই বড় অসার; _পাঁরত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোবুড়ায় একাঁট কাজ হয়_ 
উত্তম রক্জ প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ব্লোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ 
বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারকেলের কাঁছতে জগন্নাথের রথ টান, স্লীলোকেরা রূপের 
কাঁছতে কত ভার ভাঁর মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে--তখন তাহাতে 
এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে_তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ | 
দিলি নিজ বাহ ভাসছে 
রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে ? 

বৃক্ষের নারকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার 'ববাদ এই যে. আম হতভাগা, 
দুইয়ের এককেও আহরণ কাঁরতে পারলাম না। অন্য ফল আকা দদয়া পাড়া যায়, কিন্তু 
নারকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় ণনজের পায়ে দাঁড় বাঁধতে 
হইবে, না হয় ডোমের খোশামোদ করিতে হইবে ।* 

ডোমের খোশামোদ করিতেও রাজ আঁছ। 'কস্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারকেল 
যোটে না। আম যেমন মানুষ, তেমান গাছে তেমাঁন রূপগ্ণের আকর্ষাঁ দিয়া নারকেল পাঁড়িতে 
পাঁর। পার, কিন্ত ভয়-পাছে নারকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামশ, 
কামিনী আছে যে. কমলাকান্তকেও স্বামী বাঁলয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে 
কাঁরয়া সংসারযান্রা নিব্বাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ । অতএব এ যান্না, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, 
নারকেল ফল বিশ্বেশ্ধরকে দিলেন। তিনি একে শমশানবাসী, তাহাতে আবার বষপান 
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এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রীতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশাঁহতৈষা বাঁলয়া খ্যাত। 
তাঁহাদের আম শিমুল ফুল ভাঁব। যখন ফুল ফ:ঃটে, তখন দোখতে শ্ানতে বড় শোভা- 
বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো কারয়া থাকে । কিন্ত আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল 
দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প 
অ্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সূন্দর। ফুলে গন্ধ মা নাই-_কোমলতা নাই, 048 
বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যাঁদ ফুল ঘুচিয়া, 'ফল ধারল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছ লাভ 
হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আঁসিলে রৌদ্রের তাপে, অস্তলশঘু ফল, 
ছড়াইয়া পড়ে! 

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধূতূরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে. বড় বড় বচনে, 
তাঁহাঁদগের আতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফৃটিত হয়, ৮০৯৪১০৮৭৮০৬ 
অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছ যে, কুকূটমাংস ভোজন কারিয়া হিন্দৃজন্ম পবিল্র কারব- কিন্তু 
এই অধম ধূত্রাগুলার কাটার জহালায় পারলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধূতুরোয় 
মাদকের মাদকতা বাঁদ্ধ করে! যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা 
ধূত্‌রার বীচ সাঁজয়া দেয়ে 'সা্ধখোরের 'সীদ্ধতে নেশা না হয়, তাহার 'সাদ্ধর সঙ্গে দুইটা 


* কমলাকাস্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বিতেছে; কেন না, পুরোহিতেই বিবাহ দেয়। 
উঃ ক পাষণ্ড 1--ভীঙ্মদেব। 


৩ 


বাঁঙ্কম রচনাবলণ 


ধৃতূরার বীচি বাঁটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই 'হসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে 
অধ্যাপকদিগের নিকট দুই-চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন- 
ধরার বাঁচতে পাঠকের নেশা জমাইযা হুলে। এই নেশায় বঙ্দেশ আজ কাল মাতি 


আমাদের দেশের লেখকাঁদগ্রকে আমি তেপ্তুল বালিয়া গাঁণ। 'নজের সম্পার্ত খোলা আর 
সিটে, কিন্তু দুষ্ধকেও স্পর্শ কাঁরলে দাঁধ কাঁরয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ- তাও 
নিকৃষ্ট অন্ল। তবে এক গুণ মানি-_ইহারা সাক্ষাৎ কাম্টাবতার। তেতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু 
সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বাঁলতে কি, তে'তুলের মত কুসামগ্রী আম 
সংসারে দোখতে পাই না। যেই 'কয়ৎপাঁরমাণে খায়, তাহারই' অজশীর্ণ হয়, সেই অন্ল উদ্ধার 
করে। যেই আঁধক পরিমাণে খায়, সেই অন্লাপত্তরোগে চিরর্গ্ম। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, 
টোঁবলে বন্সিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাণ্ড জবালিয়া, ফয়জ: খানসামার হাতের পাক, কাটা 
চাষচে ধাঁরয়া খাইতে 'শীখয়াছেন;__তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন-_তে'্তুলের অন্লের বড় ধার 
ধারতে হয় না- আগাগোড়া তেশ্তুলের মাছ দয়া ভাত মারতে হয় না। কিন্তু যাহাঁদগকে 

চালা-ঘরে বাঁসয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে কাঁরয়া, পদ 1পসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদের ক 
যল্্ণা! পদশী শীপসশ কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃয়্ান করে, নামাবলন গায়ে দেয়, হাতে তুলসর মালা, 
কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধতে জানেন না। 
ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত। 

আর একটি মন.ষ্যফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্‌ ফল 
বল দৌধ ধান রাগ করেন করনে আম স্পস্ট কথা বালব, ইহারা পাঁথবীর কুম্মাণ্ড। যাঁদ 
চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উদ্চুতে ফলিলেন__নাঁহলে মাটিতে গড়াগাঁড় যান। যেখানে 
ইচ্ছা, সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা 'ছিশড়য়া ভূমে গড়াগাঁড়। অনেকগীল 

[পেও কুম্মান্ড, গুণেও কুম্মান্ড ।-_তবে কুম্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে দেশন কুমড়া ও 
বলাতণী কুমড়া। 'বিলাতখ কুমড়া বাললে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগ্ীল বিলাত হইতে 
আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ার জুতাকে ইংরোজ জৃতা বলে, ইহারাও সেইর্প 
বিলাতশ। বিলাতাঁ কুমড়ার যে গৌরব আঁধক, ইহা বলা বাহূল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক 
ফল ফলে, তল্মধ্যে সব্্বাপেক্ষা অকম্মণ্য, কদর্য, টক-_ 


তৃতাঁয় সংখ্যা-ইউাটালাটি* বা উদর-দর্শন 


বেল্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্তত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
আঁম এই িতবাদমতে অমত কার না; বরং আম ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন 


তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত দর্শনের নৃতন ব্যাখ্যা মান্ন। তাহার শ্থুল মন্্ম আমি সংক্ষেপতঃ 
লিপিবদ্ধ কারিতোছ। প্রাচীন প্রথানুসারে সূত্রাকারে লাখত হইয়াছে । এবং আম 
স্বয়ংই সুত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'লাখয়াছ। বাঙ্গালাতেই সত্রগন খত 


88১ ইহার ক বাঙ্গালা নাই? আম নিজে ইংরেজি জান না-_ 
কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই-_অতএব অগত্যা আমার পূত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার 
পর ডেকৃসনারণ দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা কারয়াছে “ইউ” শব্দে তুম বা তোমরা, “টিল” শব্দে চাষ 
করা, “ইট শব্দে খাওয়া, 85 তাহা সে বালিতে পাঁরল না, কিস্তু বোধ কাঁর কমলাকাস্ত, 
“ইউ-িল-ইট-ই” পদে ইহাই আঁভিপ্রেত কাঁরয়াছেন যে, “তোমরা চাষ 'কাঁরিয়াই খাও” ি পাষন্ড! 
সকলকেই চাষা বাঁলল! ঈদ্‌শ দূর্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। 
বোধ হয়, আমার পূতটি ইংরোজ লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেখ এরূপ দুরূহ শব্দের সদর্থ কারিতে 
পাঁরিত না। খোশনবীস। 


৫ 


কমলা কাত 


৮ পি ০৭ এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সন্্গীল কয়জন 
বাঁঝতে পারবে £ অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রাত অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্ধ্য 
ন্হকরিয়াছি। সে সের সারাংশ এই 
১। জশবশরখরস্থ বৃহৎ গহরবিশেষকে উদর বলে। 
ভাষ্য।_“বৃহং”-_অর্থাং নাঁসকা কর্ণাঁদ ক্ষুদ্র গহবরকে উদর বলা যায় না। বাললে বিশেষ 
প্রত্যবায় আছে। 
“জীবশরীরষ্ছ বৃহৎ গহবর”"--জীবশরারস্ছ বলবার তাৎপর্য্য এই ষে, নাহলে পর্বতগহা 
প্রভীতকে উদর বাঁলয়া পাঁরিচয় দয়া কেহ তাহার পযার্তীর প্রত্যাশা কাঁরতে পারেন। 
পারব খাও জীবশরা রথ গহরাবিশেষই উদর শব্দে বাচা, ত্য জবসথাবিশেষে অল 
প্রভীতও উদরমধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি প্রাইতে হয়। 
২। উদরের ত্িবধ পণার্তই পরম পুর ঘার্থ। 
এসি এই মত। আঁধভোতিক, আধ্যাত্মক এবং আঁধদৌবিক, এই ন্রাবধ 
রি 1 
“আধিভোৌতিক"__অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ 'মষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রশীর দ্বারা উদরের যে 
১০৮, তাহাই আধিভোৌতক পাার্ত। 
ধ্যাত্মিক”_যাঁহারা বড়লোকের বাক্যে লুন্ধ হইয়া কালযাপন করেন, তাহাঁদগের 
আরাকান হন 
“আধদৌবিক”_ দৈবান্কম্পায় প্লীহা যকৃত প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের উদর পাীরয়া উঠে, 
তাঁহাঁদগের আঁধদৈবিক উদরপার্তি। 
৩। এতল্সধ্যে আধিভোতিক পূর্ভিই 'বাহিত। 
ভাষ্য ।+-বাহত” -শীবাহত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পযার্তর প্রাতষেধ হইল নক না, ভবিষ্যং 
ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন। 
এক্ষণে দ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহনরে লুচি সন্দেশ প্রভীত ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই 
পুরুযার্থ। অতএব এ গর্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্বাচন 
করা যাইতেছে। 


৪। বিদ্যা ব্যাদ্ধ পরিশ্রম উপাসনা বল এবং প্রতারণা, এই ষড়বিধ প7র;যার্থের উপায়, 
পৃব্ব্পণ্ডিতেরা নিদ্দেশ করিয়াছেন। 

ভাষ্য।-১। পাঁবদ্যা”- বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, 'লাখতে 
ও পাঁড়তে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ 'লাখতে বা পাঁড়তে 
মি প্রয়োজন নাই, গ্রল্থ 'লাঁখতে, সম্বাদ পন্রাদ 'লাখতে জানিলেই হইল । কেহ কেহ 

করেন যে, যে লিখতে জানে না, 088-5 
বা ভেদ করিবামার জলে গিয়া 
সাঁতর দয়া থাকে, শাখতে হয় না। সেইর্প বিদ্যা বাঙ্গালর স্বতগাঁসদ্ধ, তজ্জন্য লেখা-পড়া 
শাখবার প্রয়োজন নাই। 

২। “বাদ্ধি*_ষে আশ্চর্য শক্তিদ্বারা তূলাকে লৌহ, লৌহকে তূলা বিবেচনা হয়, সেই 
শাক্তকেই বৃদ্ধি বলে? কৃপণের সণ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সব্্ধদা দেখিতে পাই, 
সু পরে কখন দৌখতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই 
আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বাঁলল না যে, ইহা আম অজ্প পাঁরমাণে পাইয়াছি। 

৩। “পাঁরশ্রম”_ উপযুক্ত সময়ে ঈষদৃক অন্ব ব্যঞ্জন ভোজন, তংপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, 
তামাকুর ধূমপান, গৃহিণশর সহিত সভভাষণ ইত্যাঁদ গুরুতর কাষ্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম । 

৪1 “উপাসনা"-কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বাঁলতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, 
নয় দোষকীর্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্ত সম্বন্ধে এর্প কথা হইলে, ষাঁদ 
[তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যাক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকণর্তন করাকে নিন্দা বলে। আর "তান 
যাঁদ দোষযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহার দোষকণর্তনকে স্পম্টবন্তৃত্ব বা রসিকতা বলে । গুণ পক্ষে, 
[তানি যাঁদ গুণহণন হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। আর যাঁদ তানি যথার্থ 
গুণবান্‌ হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্তনকে উপাসনা বলে। 


6৫ 


বাঁঞঁকজ রচনাবলণ 


&। “বল” দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য_মুখ চক্ষুর আরক্তভাব- ঘোরতর ডাক হাঁক,_মুখ হইতে 
অনর্গল হিন্দী, ইরাজশী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি নর বৃষ্ট,_দূর হইতে ভঙ্গণদ্বারা কিল, চড়, ঘুবা এবং 
লাঁথ প্রদর্শন ও সাদ্ধ ?তস্পান্ন প্রকার অন্যান্য' অঙ্গভঙ্গী-_এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম 
দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাঁদকে বল বলে। 

বল যড়বিধ, যথাঃ 

মৌখক_ আঁভসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভতি। 

হাস্ত--কিল, চড় প্রদর্শন প্রভতি। 

পাদ-_পলায়নাঁদ। 

চাক্ষুষ- রোদনাঁদ। যথা, চাণকাপশ্ডিত._-“বালানাং রোদনং বলং” ইত্যাঁদ। 

ত্বাপ্রহারসাফ | 

মানস-দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভাতি। 

৬। প্রতারণা__ 

নিম্নলাখত ব্যক্তদের পৃঁথবমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও। 

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ-দোকানদার জিনিস বোঁচয়া আবার মূল্য চাঁহয়া থাকে । মূল্য- 
দাতা মান্রেরই মত যে, [তিনি ক্রয়কালীন প্রতারত হইয়াছেন। 

দ্বিতীয়, চিকিংসক। প্রমাণ_রোগনী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যাঁদ চিকিংসক বেতন 
চায়, তবে রোগণ প্রায় 'সদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আম নিজে আরাম হইয়াঁছ; এ বেটা অনর্থক 
ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে। 

তৃতীয়, ধন্মোপদেস্টা এবং ধাম্মিক ব্যাক্ত। ই*হারা চিরপ্রাথত প্রতারক, ইচ্হাঁদগের নাম 
“ভণ্ড” । ইহারা ষে প্রতারক, তাহার 'বশেষ প্রমাণ এই যে, ইপ্হারা অর্থাঁদর কামনা করেন না। 


। 

&। এই ঘড়বিধ উপায়ের দ্বারা উদর পার্ত বা পর;ার্থ অসাধ্য। 

ভাষ্য।_এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপাশ্ডিতাঁদগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে । 'বিদ্যাঁদ ষড়বিধ 
উপায়ের দ্বারা যে উদরপণীর্ত হইতে পারে না, ক্লুমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 

“বদ্যা”_ বিদ্যাতে নিদাতে নারি হত রেজালা রাগ হোরতোর বেল 

পবযাদ্ধ”-_ব্দাদ্ধতে যাঁদ উদরপণটীর্ত হইত, তবে গন্দ্ভি মোট বাঁহবে কেন? 

“পাশ্রম" . পারশ্রমে যাঁদ হইত, তবে বাঙ্গাল বাকুরা কেরাণী কেন? 

“উপাসনা”_ উপাসনায় ষাঁদ হইত তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনঃগ্রহ করেন না কেন? 
আম ত মক্দ পে-বিল 'লাঁখ নাই। 

“বল"__বলে যাঁদ হইত, তবে আমরা পাঁড়য়া মার খাই কেন? 

“প্রতারণা” প্রতারণায় যাঁদ হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন? 

৬। উদরপাার্ত বা পনুর;যার্থ কেবল হিতস্াধনের দ্বারা সাধ্য। 

ভাষ্য ।- উদাহরণ । ব্রাহ্মণ-পাণ্ডতেরা লোকের কাণে মল্ল দিয়া তাহাদের হিতসাধন কাঁরয়া 
থাকেন। ইউরোপনয় জাঁতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রূসেরা এক্ষণে 
মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। 'বিচারকগগণ বিচার কাঁরয়া দেশের হিতসাধন 
করিতেছেন। অনেকে স্াবক্রেয় এবং অবিক্রেয় পৃস্তক ও পন্রাদ প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন 
কারতেছেন। এ সকলের প্রচুর পারমাণে উদরপূর্ত অর্থাং পুরুযার্থলাভ হইতেছে। 

৭। অতএব সকলে দেশের 'হিতসাধন কর । 

ভাষ্য।__এই শেষ স[ত্রের দ্বারা হতবাদ দর্শন, এবং উদর দর্শনের একতা প্রাতপাঁদত হইল। 
সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের সত্র-গ্রন্থের সমাপ্ত হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম 
দর্শনশাস্ বলিয়া আদৃত হইবে। 

শ্লীকমলাকান্ত চন্রবত্তঁ 


চতুর্থ সংখ্যা পতঙ্গ 
তত গানে ভারি মোসায়োব ধরণে বসিয়া আছি। বাঝু 
দলাদলির গল্প করিতেছেন আমি আঁফম চড়াইয়া 'বিমাইতোছ। দলাদলিতে চটিয়া মানা 
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বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। 'বাধালাপ! এই আঁখল রন্গান্ডের অনাদ ক্রিয়াপরম্পরার একটি 
ফল এই যে, উনাঁবংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চন্রবত্তর্ঁ জন্মগ্রহণ কাঁরয়া অদ্য রাঘ্রে নসীরাম 
বাবুর ইঠকখানয বায়া মারা বেশ কারয়া ফৌলিবেন। সমতরাং আমার সাব ক বে, তাহার 
অন্যথা কার 

নাই হিলারির ভাসি রিকি উজান রী 
ঘৃরিয়া বেড়াইতেছে। “চোঁ-ও-ও-ও* “বোঁও-ও” কারয়া শব্দ কারতেছে। আঁফমের ঝোঁকে 
মনে কাঁরলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝতে পার নাঃ কিছুক্ষণ কাণ পাঁতয়া শুনলাম-কছ 
বুঝিতে পারলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বাঁললাম, “তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বালতেছ, 
আম কিছ: বুঝতে পারতেছি না।” উল হঠাা জিন সারা হইল 
শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, “আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতোঁছ-_তুঁমি চুপ কর।” আঁম তখন 
চুপ কারা পতঙ্গের কথা শুনতে লাগিলাম। পতঙ্গ বালতেছে-- 

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে-পিতলের িলসুজের উপর মেটে প্রদীপে 
শোভা পাইতে--আমরা স্বচ্ছন্দে পাঁড়য়া মারতাম। এখন আবার সেজের ভিতর টুকয়াছ_ 
আমরা চাঁরাদকে ঘুরে বেড়াই_ প্রবেশ কারবার পথ পাই না, পাড়ি মারতে পাই না। 

দেখ, পাুঁড়িয়া মারতে আমাদের রাইট আছে আমাদের ' চিরকালের হক। আমরা পতঙ্গ 
জাতি, পূর্বাপর আলোতে পড়িয়া মায়া আঁসিতোঁছ-কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে 
নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। 
কাচ মুঁড় দিয়া আছ কেন, প্রভু; আমরা গাঁরব পতঙ্গ_আমাদের সহমরণ 'নষেধের 
জার কেনঃ আমরা কি 'হন্দুর মেয়ে যে, প্াঁড়য়া মারতে পাব না? 

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। "হন্দূর মেয়েরা আশা-ভরসা থাকতে 
কখন পড়িয়া মারতে চাহে না-আগে বিধবা হয়, তবে পাাঁড়য়া মারতে বসে। আমরাই কেবল 
সকল সময়ে আত্মাবস্জনে ইচ্ছক। আমাদের সঙ্গে স্ত্ীজাতির তুলনা? 

আমাদের ন্যায়, স্ত্ীজাঁতও রূপের শিখা জবলিতে দৌঁখলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও 
এক.__ আমরাও পাুড়িয়া মরি, তহারাও প্ব়া মরে শু দেখ সেই দাহতেই তাদের সখ 
আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পাঁড়বার জন্য পুড়, মারবার জন্য মার। স্বীজাতিতে 
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শুন, যাঁদ জলন্ত রূপে শরীর না ঢাকিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, 
তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাঁত, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর ?- 
লইয়া কি করিব? নিত্য নিত্য কুসৃমের মধ চুম্বন কারি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফল্লকর সূর্ধযকিরণে 
বিচরণ কারি-_-তাহাতে কি সৃখঃ ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সৃ্যের 
সেই এক প্রকারই প্রাতভা। এমন অসার, পুরাতন বৌচত্যিশ্‌ন্য জগতে থাকতে আছে? কাচের 
বাইরে আইস, জহলম্ত রুপাঁশখাষ গা ঢালিব। 

দেখ, আমার ভিক্ষার বড় ছোট--আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত 
গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষাত কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আম পতঙ্গ, পাঁড়তে 
জল্মিয়াছ; আইস. যার যে কাজ, কাঁরিয়া যাই। তুম হাঁসতে থাক, আম পাঁড়। 

তুমি বিশ্বধবংসক্ষম-তোমাকে রোঁধতে পারে, জগতে এমন ছুই নাই-_তুঁমি কাচের ভিতর 
ল:কাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গাঁতর কারণ-_কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর ল.কাইয়াছ? 
ক্গেন ডোগে এ ডোম গাঁড়যাছে? কোন ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পাীরয়াছে? তুম 
যে বিশ্বব্যাপশী, কাচ ভাঙ্গয়া আমায় দেখা দিতে পার নাঃ 

সি ভাজা জানিনা জমিন তা রন ভরি 
-আমার জাগ্রতের ধ্যান নিদ্রার স্বপ্ন--জীবনের আশা- মরণের আশ্রয় । তোমাকে কখন জানিতে 
পারব না- জানিতে চাহও না-যে দিন জানব, সেই দন আমার সুখ যাইবে । কাম্য বস্তুর 
স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে? 

তোমাকে কি পাইব না? কত ?দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আম কাচ ভাঙ্গতে 
পারিব না? ভাল থাক-আমি ছাড়িব না--আবার আসিতোছি-_বোঁ-ও-ও 

পতঙ্গ ডীঁড়িয়া গেল। 

৫৭ 


বাঁজ্কম রচনাবলণী 


নসীরাম বাবু ভাঁকল, “কমলাকান্ত 1” আমার চমক হইল-চাঁহয়া দোখলাম_ব্যাঝ বড় 
ঢাঁলয়া পাঁড়য়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারলাম না_ দৌখিলাম, 
মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান "দিয়া, তামাকু টানতেছে। সে কথা কাঁহতে লাগিল 
রাবিতে লসর নে কেনা কিছ ইত জান 
হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বাহ আছে__সকলেই সেই 
বাহুতে পাঁড়য়া মারতে মারতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বাহুতে পাঁড়য়া মরিতে তাহার আঁধকার 

আছে-কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া 'আসে। জ্ঞান-বাহ, ধন-বাহি, মান-বহ্ছি, রূপ- 
বাঁছ, ধর্ম-বাহ, 'ইন্দরিয়-বাঁহু, সংসার বাঁহময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো 'দৌখরা 
মোহত হই-মোহত হইয়া যাহাতে বাঁপ দিতে যাই-কই, তাহা ত পাই না-_আবার ফিরিয়া 
বোঁ কাঁরয়া চলিয়া যাই-_আবার আঁসয়া ফারিয়া বেড়াই। কাচ না থাকলে, সংসার এত ?দন 
পৃড়িয়া যাইত। যাঁদ সকল ধর্মাবং চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, 
তবে কয় জন বাঁচিত। অনেকে জ্ঞান-বছি'র আবরণ-কাচে ঠোঁকয়া রক্ষা পায়, সক্রোতস্‌, 
গেলিলিও তাহাতে প্াাঁড়য়া মরিল। রূপ-বাহ্, ধন-বহ্ছি, মান-বাহতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ 
পযাঁড়য়া মারতেছে__-আমরা স্বচক্ষে দোখতেছি। এই বাঁহর দাহ' যাহাতে বার্ণত হয়, তাহাকে 
কাব্য বাঁল। মহাভারতকার মান-বাঁহু সুজন কাঁরয়া দূর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন;_ জগতে 
অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃন্টি হইল। জ্ঞানবছিন্জাত দাহের গীত" 428190196 7.০9৮। ধর্মম-বাহর 
আদ্বিতীয় কাব সেন্ট পল। ভোগবাহুর পতঙ্গ, “আন্টনি, ক্রিওপেতা”। রূপ-বহির “রোমিও ও 
জুলিয়েত,” ঈর্ধা-বাহির “ওথেলো”। গণতগ্গোবিন্দ ও 'বিদ্যাসুন্দরে ইীন্দরিয়-বাঁছ জালতেছে। 
প্লেহ-বহিতে সতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্ট। বাহু কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, 
তাপ, ক্রিয়া, গাঁত, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হার মানে, বিজ্ঞান হার মানে। 
ধম্পৃস্তক হার মানে, কাব্গ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্্ম কি, জ্ঞান কি, প্লেহ কি? তাহা 
নল পাশা 
৪৮৮ তক? 


শ্লীকমলাকাস্ত চক্রবর্তী 


পণ্চম সংখ্যাআমার মন 


আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখাতে ত নাই। 
যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুর কারল? কই, সাত পৃথিবী খাজয়া ত আমার 
“মননচোর” কাহাকে পাইলাম না। তবে কে চুরি কারল? 
একজন বন্ধ; বলিলেন, দেখ, পাকশালা খংঁজয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পাঁড়য়া থাকিতে 
পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পাঁড়য়া থাঁকত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফতার 
সুগন্ধ, যেখানে ডেকচী-সমার্‌ঢা অক্রপর্ণোর মদ: মৃদু ফুটফুটবুটবট-উকবকোধ্বান, সেইখানে 
আমার মন পাঁড়য়া থাঁকত। যেখানে ইীলিস মংস্য সতৈল আঁভষেকের পর ঝোলগঙ্গায় ম্লান 
১ মৃজ্ময়, কাংসাময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন 
প্রত হইয়া পাঁড়য়া থাকে, ভক্তিরসে আঁভভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়তে চায় না। 
যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতখয় দধীচির ন্যায় পরোপকারার্থ আপন আসছি সমপ্পণ করেন, যেখানে 
মাংসসংযুক্ত সেই অস্ছিতে কোরমা-রুপ বজ্র নির্মিত হইয়া, ক্ষুধারুপ ব্তাস্‌র বধের জন্য প্র্থুত 
থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্ুত্বলাভের জন্য বাঁসয়া থাকে । যেখানে, পাচকরুপণ বিষ্ুকর্তৃক, 
লুচির্প সুদর্শন চক্রে পারত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিফৃভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। 
অথবা যে আকাশে লুি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহ্‌ গিয়া তাহাকে গ্রাস কারতে 
চায়। অন্যে যাহা বলে বল, আঁম' ল্‌চিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বাঁলয়া থাঁক। যেখানে 
সন্দেশর্প শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পৃজক। হালদারাঁদগের বাড়ীর রামমাঁণ 
দৌখতে আত কুধসতা, এবং' তাহার ব়ঃকম যাট্‌ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পাঁরবেশনে 


$ 


কমলা কাস্ত 


মূক্তহস্তা বাঁলয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসাক্ত করিতে চাহিয়াছল। কেবল রামমাঁণর সজ্ঞানে 
গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই। 
৬৮০১ ৮৮৮৬০লা বারুর রে বরা 
কোফতা প্রীত আঁৎষ্ঠাতৃদেবগণ 'জিজ্ঞাসায় বাঁললেন. তাঁহারা কেহ আমার মন চুর করেন নাই। 
বন্ধ: বাঁললেন, একবার প্রসন্ন গোয়াঁলনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসম্নের সঙ্গে আমার একট, 
₹দ71৮-৮/71৮41৮1৬৮৬৮৮ 
গোলগাল, বয়সে চাল্লশের নীচে, দাঁতে মাস, হাঁসভরা মুখ, কপালের একাঁট ছোট উল্বীক 
টপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে 'ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আম তাহা কুড়াইয়া 
লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা কাঁরত। পূজার বামণের জহালায় বাগানে ফুল ফুটিতে 
পায় না_আর 'নন্দুকের জবালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না_নচেৎ গব্যরসে ও 
কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চাঁলত। ইহাতে আমার 'িজের' জন্য “আম যত দ:াঁখত হই, না হই, 
প্রসম্নের জন্য আম একট দঁখিত। কেন না, প্রসন্ন সতী, সাধৰী, পাঁতব্রতা। এ কথাও আঁম 
মুখ ফুটিয়া বালতে পাই লা। বালয়াছলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নণ্টব্যাদ্ধ ছেলে ইহার 
বিপরীত অথ করিয়াছিল। সে বাঁলল যে, প্রস্য আছেন, এজন্য সং বা সত বটে, তিনি 
সাধু ঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধবী; এবং বিধবাবস্থাতেও পাঁতছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর 
পাঁতরতা। বলা বাহ্‌ল্য যে, যে আঁশষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মূখে আনিয়াছল, তাহার 
শিক্ষার্থ তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, "কন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না। 
যখন 'লাখিতে বাঁসয়াছ, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল- আম প্রসমন্নের একটু অনূরাগশ বটে। 
তাহার অনেক কারণ আছে- প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা 'নজ্জল, এবং দামে সস্তা; 
দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একাঁদন 
আমাকে কাঁহয়াছিল, “দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ 2” আম "জিজ্ঞাসা কারলাম, 
নানি সে বালল, “শুনিব।” আম তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঁড়য়া শুনাইলাম_সে বাঁসয়া 
শুনিল। এত গুণে কোন্‌ লাপব্যবসায়ণ ব্যাক্তি বশশভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর 
আঁধিক কি বাঁলব_সে আমার অনুরোধে আঁফম্‌ ধারয়াছিল। 
এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘরয়া বেড়াইত, 
ইহা আম স্বীকার কারি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার গোহালঘরের 
আগড়ের পাশেও উপক মাঁরত। প্রসম্নের প্রাতি আমার যেরুপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে 
গাইয়ের প্রাতও তদ্রুপ। এক জন ক্ষীর সর নবনশতের আকর, "দ্বিতীয়, তাহার দানকত্র্ণ। গঙ্গা 
বিষুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিস্তু ভগশরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার 
বঞণপদ; প্রসম্ন আমার ভগীরথ; আম দুই জনকেই সমান ভালবাস। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, 
উভয়েই সন্দরী; উভয়েই চলা, লাম এবং ঘড়! এক জন গার সী করেন, 
আর এক জন হাস্যরস সৃজন করেন। আম উভয়েরই 'নকট বিনামূল্যে বক্ষীত। 
কিন্তু আজি কাল সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসম্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে 
আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল? 
কাঁদতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলস কক্ষে লইয়া 
বাইতেছে। তাঁহার মুখের উপর গভর-কৃ্ণ দোদুল্যমান কুণ্টিতালকরাজি, গভীর-কৃষণ ভ্রুফ্গ, 
এবং গভার-কৃণ চণ্চল নয়নতারা দোঁখয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগলা ভ্রমর ্ 
বেড়াইতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরুপ অঙ্গ দুিতোছল, বোধ 
হলফ লাবগর তে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতছে তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হৃইল, যেন 
পাঁজরের হাড় ভাঁজিয়া "দয়া চীলয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ 
এই আমার মন চুর কাঁরয়াছে। আম তাহার সঙ্গে সঙ্গে চাঁললাম। সে ফিরিয়া দোঁখয়া ঈষৎ 
রুস্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “ও কি ওঃ সঙ্গ নিয়েছ কেন?” 
আম বাঁললাম, “তুমি আমার মন চুর করিয়াছ।” 
রী তি সারা বালি ভি বত রানা রা বা 
যাচাই করিতে দিয়াছল। দর কিয়া আম 'ফাঁরয়া দিয়াঁছ 
সৈই হারার কামান ই উনের লালে আয ররিকতী করিত রানি 


৭) 


বাঁতকম রচনাবলণ 


মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা 
বলিতেছি, আমার আর মন নাই। শারীরক সুখ স্বচ্ন্দতায় মন নাই, বে 
রহস্যালাপের আঁম প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগাযাল ছেড়া 
পুথি ছিল-তাহাতে আমার মন' থাঁকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছল না 
_ এখনও নাই। দকছূতে আমার মন নাই_-আমার মন কোথা গেল? 

, লঘুচেতাঁদগের মনের বন্ধন চাই: নাহলে মন উীঁড়য়া যায়। আম কখন কিছুতে 
মন বাঁধ নাই-_এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ 'সংসারে আমরা কি কাঁরতে আস, তাহা ঠিক 
বাঁলতে পাঁর না-কত্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আম চিরকাল আপনার 
রাহলাম- পরের হইলাম না, এই জন্যই পাঁথখবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ 
নতান্ত আত্মাপ্রয়, তাহারাও বিবাহ কাঁরয়া, 'সংসারী হইয়া, স্তর পুত্রের কট আত্মসমর্পণ 
7855 ১ হইত না। আম অনেক অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মাবসঙ্জজন ভি সিন 1 খর অন্য কোন মূল 
০০০৯১ ৬ স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম 
4৮755৮558৮৮ 
অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না. বিস্তৃ 
দুইটি অসুখের কারণ জল্মে; প্রথমতঃ অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ 
হয়; এবং অপাঁরতোষণশয়া আকাঙ্ক্ষার বাঁদ্ধতে যন্ণা হয়। অতএব পাৃঁথবীতে যে সকল বিষয়, 
কাম্য বন্তু বাঁলিয়া চিরপারাঁচিত, তাহা সকলই অতুপ্তকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের 
অনুগামনপ নিন্দা, ইীন্দ্রিয়সখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষত ও মনস্তাপ: কান্ত বপু 
জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সুনামেও শমথ্যা কলঙ্ক রটে; ধন পত্রীজারেও ভোগ করে; মান সম্ভ্রম 


এমন কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদর অকার্যযকারতার গুরুতর প্রমাণ আর 
কি পাওয়া যাইতে পারে ঃ বিস্ময়ের বিষয় এই ষে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মন[ষ্যমান্রেই 
তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুঁশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্য দুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাঁদর 
সর্্বসারবস্তায় বিশ্বাস শিশুর হদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে_ঁশিশু দেখে, রান্রীদন ?পতা মাতা 


সম্দ্রম! করিয়া বেড়াইতেছে। সূতরাং শিশু কথা ফুঁটবার আগেই সেই পথে গমন কারিতে 
শিখে । কবে মনষ্য নিত্য সখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান কাঁরয়া দৌখবে? যত 'বিদ্বান্‌, 
টা , সংসারতত্বীবৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে 'মালয়া দেখ, পরসূখবদ্ধন 
ভি মনের অন্য সখ্রতঘুল আছে ক না। নাই। আই মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম 
পর্যাস্ত লুপ্ত হইবে, কিস্তু আম মুক্তকণ্ঠে বালতেছি, এক 'দন মন[ষ্যমান্রে আমার এই কথ্থা 
বুঝবে যে, মনুষের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন 
ভোগ্গাঁদর প্রাত ধাবিত হয়, এক "দন মন্ুষ্যজাতি সেইরুপ উল্ন্ত হইয়া পরের সুখের প্র 
বান হবো জানি নিই কিন্ভু আমার এ আশা একাঁদন ফাঁলবে! ফালিবে, ধন 
কত দিনে! হায়, কে বালবে, কত দিনে! 
কথাটি প্রাচীন । সার্ঘ দ্বিসহম্র বংসর পূর্বে শাক্যাসংহ এই কথা কত প্রকারে বালয়া 
গিয়াছেন। তাহার পর. লহ লোকাসিকা লিভ লহ রা ই পিজা নিহিত 
কিছুতেই লোকে শিখে না-কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার 
আমাদের দেশ ইংরোজ মুলক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ইংরোজ শাসন, 
ইল ভাতা ও ইেজি নি জিজে সনে টি রিরেল তো উপর অনুরাগ 


« বিহ্যি সম্পদ্‌। 
৬০ 


কমলা কাত 


আঁসয়া দেশ উৎসন্ন 'দতে আরম্ভ করিয়াছে । ইংরেজ জাত বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন-__ 
ইংরোঁজ সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ-_তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই শনযুক্ত-- 
আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয্লাছ। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমযর্তসকল 
দর হইয়াছে হইতে রক্তে প্্ত কেবল বাহয সম্পদের পা? আরত হইয়াছে 
দেখ, কত বাণিজ্য বাঁড়তেছে-দেখ, কেমন রেলওয়েতে 'হিন্দু-ভূঁম জালানবদ্ধ হইয়া উীঠল-- 
দোঁখতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দোথতেছি, ফি রিতা জিজানা এতে 
রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতট;কু মনের সুখ বাঁড়বেঃ আমার এই হারান মন খণজয়া 
আনিয়া দিতে পারবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারবে? এ যে কৃপণ ধনতৃষায় 
মারতেছে, উহার তৃষা নিবারণ কারবে ? অপমানিতের অপমান িরাইতে পারবে ? রূপোল্মত্তের 
ক্রোড়ে রুপসীকে তুলয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেলওয়ে টোলগ্রাফ প্রভৃতি 
উপাঁড়য়া জলে ফোলয়া দাও--কমলাকান্ত শম্মা তাতে ক্ষাতি গববেচনা করিবেন না। 

ক ইংরোজ, কি বাঙ্গালা, যে সম্বাদ-পন্র, সামায়ক পন্র, স্পনচ, ডিবেট, লেকচর, যাহা কিছু 
পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ ভিন্ন আর কোন 1বষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। 
হর হর বম্‌ বমূ! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্‌ বমৃ! টাকার রাশির উপর টাকা 
ঢাল! টাকা ভাক্ত টাকা ম্মাক্ত, টাকা নাঁত, টাকা গতি! টাকা ধন্ম” টাকা অর্থ, টাকা কাম টাক। 
মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কামবে, ও পথে ষাও, দেশের টাকা বাড়বে! বম্‌ বম: 

হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টৌলগ্রাফ অর্থ-প্রসতি, ও মান্দরে প্রণাম কর! 
রাড শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঝন্‌ঝানতে 
ভারতবর্ষ পিয়া যাউক! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের 
মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ্‌। হর হর বম্‌ বম! বাহা 
সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তায্শ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ধাঁষগণ পুরোহিত; এডাম স্মিথ 
পুরাণ এবং মিল তন্দ হইতে পৃজার মল্্ পাঁড়তে হয়; এ উৎসবে ইংরোঁজ সম্বাদ-পর্রসকল 
ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পন্র কাদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে 
ছাগবাল। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে 'মালয়া 
বাহ্য সম্পদের পৃজা কাঁর। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত কাযা, বণুনা-ীবঞ্বদলে মিস্টকথা- 
চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা কাঁর। বল, হর হর বম্‌ বম! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। 
বাজা ভাই ঢাক ঢোল,_ছ্যাড়্‌ ছ্যাড়্‌ ছ্যাড় ছ্যাড়: ছ্যাড়্‌ ছ্যাড়- ছ্যাড়! বাজা ভাই কাঁসদার._ 
ট্যাং ই রে নাট্যাং নাট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহু 

পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া জ্বধা জ্বাহা বালয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই 
ইউািলটোরিদেন জাহান পাটা ভিটে কারি, একবার বাবা পণ্চানন্দের" নাম কাঁরয়া, 
এক কোপে পাচার কর! হর হর বম্‌ বম! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুঁড়াট দিও! তোমরা 
স্বচ্ছন্দে পূজা কর! 

পূজা কর. ক্ষাত নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা ব্ঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে 
কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন আশিষ্ট শম্ট হইয়াছে? কয় জন অধাম্মক ধার্মিক 
হইয়াছে? কয় জন অপাঁবনর পানর হইয়াছে? এক জনও নাঃ? যাঁদ না হইয়া থাকে, তবে 
তোমার এই ছাই আমরা চাঁহ না-আঁম হুকূম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া 
দাও । 

তোমাদের কথা আম বুবি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নাহলে 
নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত যাহাতে সকলেরই ভাল কারয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছছ। 
আম বাল, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাঁড়তে কাজ নাই। গর্ত বুজাইতে 
তোমরা এমনই ব্যন্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে । বরং গর্তের এক কোণ 
পারি ঘারে ডেড ভারা জার কো ওলা উচিত রন তে 
মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রশ; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে নাঃ তোমরা 


* পণ্ঠানন নাম প্রীদ্ধ নহে- পণ্টানল্দই প্রসিদ্ধ । মদা, াংস, গাঁড়জঁড়,। পোষাক এবং বেশ্যা-- 
এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পণ্ঠানন্দ। 


৬৯ 


বাঙিকম রচনাবলশী 


এত কল করিতেছ, মনৃষ্যে মনুষ্য প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটা বুদ্ধি 
খাটাইয়া দেখ, নাহলে সকল বেকল হইয়া যাইবে। 
আম কেবল চিরকাল গর্ত বূজাইয়া আঁসয়াছি-কখন পরের জন্য ভাব নাই। এই জন্য 
সকল হারাইয়া বাঁসয়াঁছ-_সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথবীতে আমার থাকবার আর প্রয়োজন 
দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে কাঁরব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, 
কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আম পরের জন্য দায়ী নাই, 
সখে আমার আঁধকার কি? 
সুখে আমার আঁধকার নাই, কিন্তু তাই বাঁলয়া মনে কারও না যে, তোমরা বিবাহ কাঁরয়াছ 
বলিয়া সব হইয়ছ। াদ পারিবারিক যেহের গুণে তোমাদের আত্মা লা না হই 
তোমাদের চিত্ত মাঁজ্জত না হইয়া থাকে, যাঁদ আত্মপাঁরবারকে ভাল- 
দিল ডা ডিজে ভালরানিত নানার তবে 'মথ্যা বিবাহ কাঁরয়াছ; ও 
ভূতের বোঝা বাহতেছ। ইন্দ্রিয় পাঁরতীপ্ত বা প্রমূখ 'নিরক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যাঁদ 
2১১24281514 তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। হীন্দ্িয়াদি 
অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনষ্যজাতি হীন্দ্রিয়কে 
গত কিয়া পরী হইতে লসর হউক, ত তথাঁপ যে 'ববাহে প্রণীত শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে 
প্রয়োজন নাই। 
এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের 'নিকট 'নবেদন কাঁরতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের 
একটি বিবাহ দিতে পার? 


ষ্ঠ সংখস- চন্দ্রালোকে 


এই তৃণ-শষ্প-শোভিত হাঁরংক্ষেত্রে, এই কলবাহনী ভাগীরথী-তঈরে, এই স্ফ:টচন্দ্রালোকে, 
আজ দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর-বাদ্ধি করব। এইরুপ চন্দ্রালোকেই না ট্রেলস্‌ শন ট্রয়ের উচ্চ 
প্রাশরে আরোহণ “ কাঁরয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ কাঁরয়া, উ্ণ শ্বাস ত্যাগ কাঁরতেন! এইরূপ 
চন্দ্রালোকেই না িবসণ সুন্দর এইরূপ মৃদু শাশর-পাত-সক্ত শম্প মৃদু পদে দালত কাঁরয়া 
পিরামসের সক্ষেতস্থানাভমুখে অভিসারিণশ হইতেন? আঁভসারিণণ শব্দটতে আঁভ একটি 
উপসর্গ আছে, স্‌ একটি ধাতু আছে এবং স্ব্রীবাচক একটি 'ইনণ, আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত 
শম্মপ কত উপসর্গ দেখলেন, কত লোকের ধাতু ছাঁড়ল গঠিল দেখলেন, কত ইনও এলেন 
গেলেন, কিস্তু সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসগে 
কোন ইনীর ধাতু বগড়াইল না। কমলাভসারিণন, এরংপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা 
দাধ দুদ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্ত্রীমন্তাগবতে “পসারিণণ” বাঁলয়াছে, কখন 
আঁভসারিণশ বালিয়াছে, এরুপ স্মরণ হয় না, তাহা যাঁদ বাঁলত, তাহা হইলে অনেক আঁভসারণধ 
দেখিয়াছি বালতে পাঁরিতাম। 

চন্দ্র, তুমি হাস্য কারতেছ ?ঃ হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী শুদ্ধ 
আমাকে দৌঁখয়া, আমার প্রাত চক্ষু টিপিয়া উপহাস কারিতেছ ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম্ম_ 
একেবারে সাতাইশাটকে এক চন্দ সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকাস্ত শম্মা বিবাহের জন্য 
লালায়ত! অমল-ধবল-ীকরণরাশি সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক, তুমি অন্ততঃ অশ্লেষা 
মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আঁম ওই দুইটিকে বড় ভালবাঁস। আমার মত নিক্কম্মা লোক উহাদের 
কল্যাণে অন্ততঃ দুই ধ্দন গৃহবাসসুখ উপলান্ধ কাঁরতে পারে। আম এ ভাঁগনদ্বয়কে আমার 
ভবনে চিরকাল জন্য শ্থান দান করিয়া, সুখে কাল কর্তন কারব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ 
আছে-লোকে নিজে অক্ষমতানিবন্ধন কোন কম করিতে না পাঁরিয়া, স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের 
দোহাই দিয়া, লোকের কাছে আস্ফালন কাঁরতে পারে। আমিও নসীবাবুর কাপড় কিনিতে যাঁদ 
নির্বাদ্ধতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আস, তবে আমার সহধ্মিপ৭দ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ 
কায়া সাফাই করিতে পারিব। 

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত কারলে নাঃ এখনও মন্দাঁকনীর মল্দান্দোলিত 
বক্ষ-বসন করস্পশে প্রাতভাসিত কারতেছ ? এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের 


৬... 


কমল।কাস্ত 


অগ্রভাগে পলকে পলক ঝলক বর্ষণ কারবে? এখনও তৃণক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে 
ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দোঁখতোঁছ তুমি ছড়াইয়া 
থাক! আর আজ আম ছড়াইব! 

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌন্রেরা এবং তাঁহার নির্-দর্-বি- 
আঁধ-দৌঁহত্রেরা আমাকে জবালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপাঁর 'বষ্বীবদ্যালয় স্থাঁপত 
হইয়াছে । বি, এ, না হলে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল। উচ্চ শিক্ষায় ফল কি? ছাপর 
খাট- রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণালগকার-ভঁষতা, পষ্টবসনাবৃতা, একটি বংশখাশ্ডকা! 
হার হর বল, ভাই! তৃণগ্রাহধ পাঁণ্ডিত্যাভিমানী বি, এ, উপাধিধারণ উচ্চাশক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, 
কলসী বস্ত্র বংশ খট্রটাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল !!* প্রথমে উপাধি পাইয়াঁছলেন, এবার 
সমাধি পাইলেন, তিনি 'িলাত? বন্দে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার 
উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পোছয়া 'দিয়াছে। 'তাঁন সহস্র তোলক পারামত রজতপার, 
শত তোলক পাঁরামত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের একমান্র দাণ্ডিকা, একাঁটি বংশ-খাঁণ্ডকা, 
পাইয়াছেন, 'তাঁন তাঁহার চিরবাগুত হেমকুট পর্্ঘত নিকটস্থ কিক্ষিন্ধ্যাপুরশর সরকার ওকালত 
পাইয়াছেন, হার হার বল, ভাই! তাঁহার এত 'দনে সমাধি হইল!!! 'তাঁন উচ্চাঁশক্ষালাভার্থ' 
বহু যত়্ে কামস্কট্কা দেশের নদশসকলের নাম কণ্ঠাগ্রে কাঁরয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্য 
কউ সপ পৃ পবা 


পরম পূুর্ষার্থ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে কাঁরতে পারলেই রাজনীতির 
একশেষ হইল। এবং ব-দশডকা স্থাপন করিয়া ইউমেদার গোষ্ঠীর বাধ করিয়া দেশ 
জঙ্গলময় কারতে পারিলেই কালির জীবধর্মমের চরিতার্থতা হইল । 
এরুপ বংশদশ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নাহ; আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ 
কারতে না হয় তাও কর্তব্য, তথাপি এর্‌প বংশদণ্ডিকা আশ্রয়ে স্ব্গপ্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না 
করে। যাঁদ জীশবপ্রবাহ বদ্ধ করাই 'ববাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আম মৎস্যাঁদ বিবাহ কাঁরব, 
যাঁদ টাকার জন্য বিবাহ কাঁরতে হয়, তবে আম টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ কারব; আর যাঁদ 
সৌন্দর্ধযার্থে বিবাহ কারতে হয়, তবে_ ঘোমটাটানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম কাঁরয়া এ 
আকাশের চাঁদকে বিবাহ কাঁরিব। 
ভাগশরাথ! যাঁদ তুমি শান্তনূবক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে, অথবা আরো 
উচ্চতর ধূজ্জটর জটা-কলাপে বিরাজ কাঁরতে, তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা কাঁরত ? 
তুমি নীচগা হইয়া, মর্তেযে অবতরণ কাঁরয়া সহম্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে 
বাঁলয়াই সাগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে । সমীরণ! তুমি যাঁদ অঞ্জনার অণ্চল লইয়া িরক্রগড়াসক্ত 
থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নমিত করিয়া বা এলা লতা কম্পিত 
কাঁরয়া পাঁরভ্রমণ করিতে, তাহা হইলে কে তোমাকে ১১১৩ পালনং” বাঁলয়া আর 


রারিকালে স্বীয় মন লেখনীর অনর্থক ক্ষর কাঁরবে কেন? স্যাংশো! যাঁদ তুমি ক্ষীরোদ 
সাগর-তলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবাল-পালঙ্কে মৌক্তিক-শষ্যায় শায়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে 
তোমার সাঁহত রমণণ-মুখ-মণ্ডলের তুলনা কারত? অথবা তোমার এঁ সাতাইশট ভ্রমান্বয় 
তা লইয়া হল সর ্থপর-মাদি দক্ষালয় বাস করিতে তাহা হইলে আজি কমল শর্মা কি 
তোমার দর্শনাভিলাধী হইয়া_এই *মশানানকট বটতলায়' তীর্থ হইয়া বাস করে? 

শশী! যাঁদ তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আম প্রাণান্তেও শাশিন: 
বালিতে পারব না-_-আঁম এতক্ষণ তোমার গণের অনুধ্যান করিতোছলাম; শশণ, তুমি অনাথার 
কুটীরদ্বারে প্রহরী রূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু খন নাচিতে নাচিতে 


* বোধ হয়, এই রানি হইতেই কমলাকান্তের বাঁতিকের বড় বাড়াবাড় হইয়াছিল। 
--শ্লীভীঙ্মদেব 


বঞ্ছিকিম রচনাবলশী 


তোমায় ধাঁরতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচতে খেলা কর, বাঁলকা যখন স্বচ্ছ সরোবর- 
হৃদয়ে তোমায় একবার দোখতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভার্থ, ইতস্ততঃ 
সরোবরকূলে দৌঁড়তে থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষং দেখা 'দয়া তাহার সাঁহত কেবল 
ল্‌কোচর খোলতে থাক, নববধূ যখন মল্দ বাত সাঁহত প্রাসাদোপার একাকনশ দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিতে থাকে, তখন তুমি ন্ারকেলকুঞ্জাস্তরাল হইতে আঁত ধারে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া 
অমৃত বর্ষণ কাঁরয়া তাহাকে ভ্রুমে শীতল কর; যখন তরাঙ্গণী আশা-তরাঙ্গত-হদয়ে ধীর প্রবাহে 
মন্দগাঁততে 'স্ধ-আভগাঁমনশ হয়, তখন তুমিই তাহাকে ফ্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত কাঁরিয়া আশীর্বাদ 
করিয়া পথ প্রদশ*ন কয়া থাক; ডানার তা এটার দাত 
দুলতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন কাঁরতে কাণে কাণে পরামর্শ দেও। 
আবার সেই তুমিই অসদাঁভসান্ধংস্‌ নর যখন কুলকামনীর ধর্্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার 
কোমল মুখমণ্ডলে এমান ভ্রুকুটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ কারতে 
সমর্থ হয় না; তুমিই নরহত্যাকারণীর তরবারিফলকে 'বিদযৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোঁপিত- 
ধবন্দূতে চৌষটি রৌরব প্রাতফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও। 

তুমি ক্লাড়াশশল িশনর চলৎ স্বর-্থাল৭, তরুণের আশা-প্রদীপ; যূবক যুবতীর যাঁমনন- 
যাপনের প্রধান সম্তোগ-পদার্থ; এবং হ্থাবরের স্মতি- দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহর+, স্থির 
দীপধারী; তুমি পাঁথকের পৎপ্রদর্শন; গৃহশর নৈশ সূর্য্য; রানের 
পণ্যাত্বার চক্ষে তাঁহার যশঃপতাকা । তুমি গগনের উজ্জল মণি; জগতের শোভা । আর এই 
শমশানাবহারর একমান্র সম্বল; তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ; রসে রন, বিরসে 
বষ। তুমি কমলাকান্তের সহধার্্সণন; মারতাম তোমারি নানি আম তোমাকেই 
বাহ কারব। সকলে হার হার বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন--সকলে একবার হার 
হরি বল, ভাই! 

বম্‌ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মান্তা চড়াইতে হ 

সা ৯০০ পশু সপ সন সপ কযা রিনি 

মতে চন্দ্র হি,* ইংরাঁজমতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? হি ক শী, তাহা "স্থির 

হইবে ক প্রকারে ? 

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের এঁক্য হইল না। আমার 
এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াঁজদালিশাহা লক্ষেনী নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দোলা- 
রোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসীী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ 
সাহত বারি-ভুদে নিত্য প্লান করিয়া, স্বীয়ানূরূপণ পপঞরস্থ বুলব্যীলকে সঘৃত পলাম্ন প্রদান 
করেন, 'তনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশ-বাংসল্যে এুহক সুখ সম্পাত্ত বিসঙ্জন 
কারয়া-রাজপুরুষগগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা 'ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পব্বতীয় 
প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তান শি না হব? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না। 
তবে যদ্ধ-নৈপুণ্যে ?হ-শীর প্রভেদ হইবে? যে জোয়ান, ওলিয়াল্সপ দুর্গ আক্রমণকালে 
সব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার কাঁরয়াছল, তাহাকে শন বালব, না ছি 
বালব? আর যে বেড্ফোর্ড-_তাহাকে পাকচক্রে ফৌলবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে 
পুরুষের বস্র সংরক্ষণ করিয়াঁছল, তাহাকেই বা হি বলিব, না শণ বলিব? না, হুদ্ধ-কৌশলে 
বাঁঝতে পারিলাম না। তবে শুনা যায়, যে বলীয়ান, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দূর্বল, 
তাহারাই স্ব্লোক। ভাল-কোমৎ আপনাকে নীতরাজ্যের সব্েসব্বণা চ্ছির কাঁরয়া ইউরোপণয় 


তাহা চ্ছির করা যায় না। সে দিন কর্তন হইতোঁছিল, যখন কণর্তন-গাঁয়কা বালল-:“সংহিন" 
* হি শী কাহাকে বলেঃ শ্বানয়াছি, দুইটি ইংরাজি সব্বনাম-হ পৃধালঙ্গ--শী ল্তীলিঙগ। 
--শ্রীভীঙ্মদেব 


৪ 


কমজান্যাস্ত 
হইয়া শিবাপদ সৌবব 2” এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্তস্তন্ধবং, চিত্তপযত্তীলকার ন্যায় তাহার 
উনি কারভো জারিলের ভারি রাজার নে নিলে লি নো 
হইয়াছিল এবং সেই' সমস্ত বাঙ্গালি ঘূবককেই আম শিবাস্বর্‌প মনে কাঁরয়াছলাম। তখন যাঁদ 
আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা কাত, এর কোনগীল 'হ, আর কোনগীলই বা শী; তাহা হইলে আম 
অবশ্য বলতাম যে.সেই' কাঁভনিকারিপই পহ এবং, তাহার জড় গ্রোতৃবগই শশী বাক 
বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শশী, এবং সব্ব্প বিকল্পে ইট হন। তাহার 'নত্যাবাধও 
আছে। যথা- ইয়ারকতে হি, শয্যাগৃহে শশ, এবং বিষয়কর্মে ইট:। তাঁহারা বক্তৃতার সময়ে 
হন ি, সাহেবের কাছে শশ, মদ খাইলে হন ইট। ফলে ইট যাহা হউক, হি, শশর শবষয়ে আমার 
আপনা আপাঁন অনেক সন্দেহ হয়। মধু আমার নাম সংযোগ কাঁরয়া দি 'বদ্রুপ 
কারয়াছিল বাঁলয়া, যে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পূর্ণদ্ধ-কুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ কাঁরয়া, চাটুয্যের 
বক্ষ-কবাটের বল পরণক্ষা করণার্থ কোনর্প বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরয়াঁছল, সে 
প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শশ_আর আমি-নসীবাব; কি না একাদিন বালয়াছিলেন যে._ 
“চন্রুবত্তর্শ ঝমুতে মুতে আজ 'বছানাটা পোড়ালে, একাঁদন একটা লত্কাকাণ্ড কারিবে দেখছ” 
_ সেই ভয়ে আঁফিঙ্গের মানা কমাইয়া দলাম, সেই আমি হইলাম হি? এইরূপ বিচারের জন্যই 
সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ বিসম্বাদ। ফল' কথা, বখন আম নিজে হি, কি শব, তাহা নিশ্চয় 
করা দুদ্কর, তখন চন্দ্র হি কিম্বা শশী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে? যাঁদ চন্দ্র হি হয়েন, 
ত আমি শখ_কেন না, আমার সাঁহত চন্দের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চন্দ্রকে 
নাঃ এরি হরর আমি বাদক লনা রে 
চন্দ্র শঁ। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতয় মতে পাণিগ্রহণ 
1 
এখন নানা মতে নানা কার্য হইতেছে; আম বিলাতীয় মতে 'ববাহ কারব। এখন দশাবতার 
দশকম্ান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কৃম্ম, বরাহ টোবলের শোভা সন্বন্ধঘন কাঁরতেছেন। 
নৃসিংহরাম কমলাকান্তর্প দৈত্যকুলের 'প্রহন্নাদগণের আশ্রয়ভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় 
যুবকগণ, আমার সোণারচাঁদ শশশীকে স্পর্শ কারতে স্পদ্ধা করে। প্রথম রামের স্থানে ইহারা 
মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্ৰী-সেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বারুণ-সেবা শিক্ষা 
কাদে নি লোকের জনজাতি কাঁকমতে সংহারমার্ত ধারণ 
কাঁরয়াছেন। এখনকার কালে শাক্ত-মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ব্রিশুলে 'িদ্ধ কয়া 
গ্রলাধঃকরণ করিতে হয়; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জির্শালমের প্রথম 
গোরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয়। মেজো গৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীর মত হারি- 
সংকীর্তন কাঁরতে হয়, রাধানগরের ছোট গোরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ কারতে হয়। 
সুতরাং শশী. পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজী মতে, শী ্ছির কাঁরয়া, হোস 
বাহালে সমস্থ শরীরে, খোস্‌ তাঁবয়তে ইচ্ছাপূর্বক বিবাহ করিলাম। আম পত্র-পৌন্রাদক্রমে 
পরম সৃখে অন্যের বিনা সীরকতে তোমাতে ভোগ দখল কাঁরতে থাঁকব। ইহাতে তুম কিম্বা 
তোমার স্থলাভিষিন্ত কেহ কখন কোন আপাত্ত কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে। তোমার 
সাতাইশাটতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধকার হইল। 
আর অমন করিয়া, পা টিয়া, পা 'টাপয়া, ঢলে পাঁড়িয়া রোহিণধর সঙ্গে কথা কাঁহলে কি 
হইবৈ? আর অমন মুচ্‌কে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তর তর কয়া কত দূর চলিয়া 
যাইবে? ইতি কোটাশপ্‌ সমাপ্ত £_ 
এক্ষণে গাব বিবাহ। আঁ বরমাল্য প্রদান কালাম, তুম করান্য প্রদান কর। 
কন্যাকর্তা হৈল কন্যা, বরকর্তা বর। 
নিজ মন পুরোহিত, শমশানে বাসর ॥ 
একবার হার বল, ভাই! হরি হরি বোল। 
আজ অবাধ আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মাদ্রুত হইবে না। কমল ফলল্প হইতে দেখিলে আর 
চন্দ্র ম্লান হইবে না। এইবার ভারতবাঁর কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল-_ 
কমল মুূদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে, 


ব২-৫ ৬৫ 


বক্কিস রচনাবল 


এখন 
চন্দ্রেরে দেখতে দেখ কমল আঁখ মিলে । 
চল্দের হৃদয়ে কাল কলঙ্ক কেবল, 


কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জবল। 
আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড়, না ক'নে বড়, এই দেখ, বর বড় 
চন্দ্রে সবে ষোল কলা হাস বৃদ্ধি তায়, 
চক্রবত্তরত পাঁরপূর্ণ এক কাঁদ কলায়। 
সেই কলা কভু লবপ্ত কভু বর্তমান। 
কমলের বাগানের সব মর্তমান। 
দেখ শশশ, এখন নিজ্জন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা কাঁর। 
তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গার্্বতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রুপের ছড়াছড়ি করিও না। 
যখন পূ্র-শোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার 'দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্রন্দন কাঁরতে 
থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রুপ দেখাইয়া ?ি কারবে? তখন কলাঁষ্কনি! তোমার রূপরাশি 
গাঢ় মেঘাস্তরালে লক্কায়িত কাঁরয়া রাঁখও। যখন সংসারজবালাজালে লোকে দগ্ধ হইয়া তোমার 
দরবারে আসিয়া অভিযোগ কাঁরবে, তখন তোমার সৌন্দর্য-বকাশ তাহার কাছে কারও না; যে 
সংসারদগ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য্য তীব্র বিষ কক্ষেত্ররুপ হইবে। বরং রক্তরাগে তাহার সাঁহত 
আলাপ করিও। যে সকলকে ঘূণা করিয়াছে, কাহারও প্রণীত সে সহ্য করিতে পারে না। আর 
যে এ্রীহক চরম সখের সীমা উপলান্ধ কাঁরয়া আত্মীবসঙ্জনে প্রস্ুত হইয়াছে, তাহাকে আর 
বৃথা আশা 'দিয়া সাল্বনা কারও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগাযা, ৬ 
অপরকে সান্তনা করিবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময় অসময় নাই, ঘটন 'িঘটন নাই, সুখ দুখ 


মা অন্ধকারে 
বিচরণ কারও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুম আমি ব্যতীত কে বাঁঝতে 
পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিয়া, প্রাতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শম্প-বাসর 
সমাপন করিব। সকল পর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন কারও না; পাঁঞ্জকাকার- 
গণের সাঁহত 'দিন-ক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারণণ হইও, নচেং একাঁদন রাহু তোমাকে 
পাঁথমধ্যে হঠাং সাম কারয়া ্ট কারবে। আর এই িবাহ-রািতে নব বধকে আধক 
উপদেশ প্রদান করতে গেলে ধর্ম“যাজকতার ভাণ হয়। সৃতরাং 

এখন একবার, 

কমল শশঈর বাসর ঘরে, 
ডাক রে কোকিল পণ্চম স্বরে! 

এখন শশখ, একবার এই মর্ত্যলোকে অবতণর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে নৃত্য কর 
দেখি! একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌঁড়াইয়া গিয়া, একবার অনম্ত গগনের অনস্ত পথে 
উল্টাইয়া পড় দেখি! একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র কাঁরয়া রন্ধ পথে এক চক্ষ; দিয়া আমার 
পদকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দোঁখ! একবার নক্ষত্রে নক্ষব্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন 
পরস্পর সংগ্রাম কাঁরতে আসিবে, অমাঁন তাহাদের উভয় দলের ব্যহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে 
ধাবিত হও দো একবার মুত সগ্তালনে তা বোষ ফারিয়া মনাবানিনদত ম্বেদবিনাসক 
কপালে ঘোমটা তুলিয়া 'দিয়া গগনগবাক্ষে চ্ছির দষ্টিতে বাঁসয়া বায় সেবন কর দোঁখ! একবার 
অজ যব করিয়া চকোরচ্ের অপার রসনর সত সান কর দেখি: একবার শুভক্ষণে 
কমলাকাস্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন 

শশশ, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা নিভূবন-ীবহারিপী ইয়াত কাভার 
ভজনা কাঁরলে? কমলাকান্ত কোন্‌ দোঘে দোষী বাঁলতে পাঁর না-_কখন' একবার স্বী-পুরুষ- 
ভেদ-জটিলতা-জাল-চ্ছেদনার্থ উদদাহরগচ্ছলে প্রসন্নর নাম কাঁরয়াছিলাম বলিয়া এত আভমান 
৬৬ 


কঙ্মজাকাত্ত 
৮০৬১৩৯০০১০৬-০৯-৯৫৪৫-০ জল , তব্দ আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। 
ধিবাহ করিয়াছি বাঁলয়া অন্যাবাধ [02800 লাম ধাঁরলাম। জে ঞধতা 
রালিরাবাছেন তুমি পাধাণী-তব্‌, আম তোমাকে বিবাহ করিলাম। ভাঁহারা বরন সভা 
মনয্যত্ব নাই, তবু আম তোমাকে বিবাহ কাঁরলাম। তবু রাগ তবে এই সংসার-ারল-খণ্ডন, 
এই গর-তরু-শরাঁস-মণ্ডন, এ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যাঁদ, এ অনস্তনীল 
বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা একবার টানিয়া, একবার রাই মানিনী হইয়া বসো! আঁম একবার 
স্ললোকের পায়ে ধাঁরয়া এ জড়জশীবন সার্থক কাঁরয়া লই । আজ আমি শত দোষে দোষী 
হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিন্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্ায়ণের চন্দ্র- 
ফলক! আমার বৈতরণীর নবীন বংস। 
অমন কারলে আম শত সহম্র বিবাহ কারব। এখন কমলাকাস্ত নূতন "বিবাহের রীতি 
পদ্ধতি শিক্ষা কারয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শাখিরাছে। 
কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব, নব পল্লবিকা শাখা-সকন্ 
হইতে মুখ বাড়াইয়া করপন্ত্র সণ্টালনে আহবান কাঁরতেছে, তখনই আম তাহাকে বিবাহ কারব। 
যখন দেখিব, পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বাঁঙ্কম গ্রীবায় 'নিরণক্ষণ কাঁরয়া 
হাঁসিতেছে, তখনই আম স্থলকমলে, জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন দোঁখব, নিরঝশরণী 
রামধন্‌ক ধাঁরয়া আনিয়া তাহাই লোফাল্ফ করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই তাহাকে সেই ধন 
স্পশ* করাইয়া শপথ দিয়া আমার সা্গনী কাঁরয়া লইব। যখন দোঁখব, অনন্ত শয্যায় স্ব্ণাদি 
মাঁণভূষায় শ্বেতাম্বরে ভাঁষত হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে 
ধীরে ধীরে জাগরিত কাঁরয়া অদ্ধাঙ্গের ভাগিনী কারব। যখন দোঁখব, কুঞ্জলতা কাণে ঝুমকা 
দোলাইয়া শ্যাম চিকুররাশ চার দিকে ছড়াইয়া নিস্তত্বভাবে মূদু সৌর 'কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, 
তখনই তাহার কেশগচচ্ছমধ্যে মস্তক সান্মবোৌশত করিয়া তাহার ঝূমকা সরাইয়া দয়া তাহার 
বরকে চিনাইয়া দিব। ০৮৯৮৯ ৮৬ ঘটকালশ শিখল, 
আর কাহারও উপাসনা কাঁরিবে না। যাঁদ তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত 
বিবাহ কর--আম বেশ ঘটকালী জান, তোমাদের মনের মত সামগ্রী 'মিলাইয়া 'দিব। 


সপ্তম সংখ্যা--বসম্তের কোকিল 


তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফল ফুটে, দীক্ষণ বাতাস বহে, এ সংসার 
সুখের স্পর্শে শিহারয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রাঁসকতা আরম্ভ কর । আর যখন দারুণ খশতে 
জীবলোকে খরার কম লাম তথন কোথায় থা, বাপ? যখন শ্রাবলের ধরার আমার 


স্স্রা ০বীাি 
+ আমি জানি, ৪৭১৪১ নার যান 
স্্ীভীষ্মদেব। 


বাঁষ্কি্ রচনাবলশ 


হইল, তথন তান একাটি লোক পাইলেন না। কাহারও “অসুখ”, এজন্য আসিতে পারলেন 
রব ডি না এল তোতা কাহারও সমস্ত 
রাত নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত শনদ্রায় আঁভভূত, এজন্য 
আসতে পারলেন না। আসল কথা, মে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসস্তের কোকিল সে দন 
আসিবে কেন ? 

তা ভাই বসম্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। এ অশোকের ডালে বাঁসয়া রাঙ্গা 
ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জহলস্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, ল:কাইয়া 
রাঁখয়া, একবার তোমার এ পণ্চম স্বরে, কু_উ বাঁলয়া ডাক। তোমার এ কু--উ রবাঁট আঁম বড় 
ভালবাস। তম নিজে কালো- পরান প্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই “কু”-তবে যত পার, 
এ পণ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, “কু_উ”। যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছ সুন্দর সামগ্রী দেখিবে 
যে, তাহাতে তোমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বাসয়া ডাঁকয়া বাঁলও, 
“কু-উ"কেন না, তুমি সৌন্দর্যাশন্য, পরান্নপ্রাতপালিত। যখনই দোঁখবে, লতা সন্ধ্যার 
বাতাস পাইয়া, উপর্ধ্যপাঁর বিন্যস্ত পুজ্প-স্তবক লইয়া দুয়া উঠিল, অমান সগন্ধের তরঙ্গ 
ছুটিল--তখন' ডাকিয়া বালও, কু ।” যখনই দৌখবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে 'ফ.ুটিয়া 
আপনাদগের গন্ধে আপনারা 'বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢাঁলয়া পাঁড়তেছে, তখনই তোমার 
সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বালও, “কু-_উঃ।” যখন দেখিবে, বকুলের আত ঘনাবন্যস্ত মধুরশ্যামল 
'ক্িদ্যো্জবল পত্ররাশর শোভা আর গাছে ধরে না-_পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া 
হাসিয়া, ভাসিযা ভায়া, হোলিয়া দলয়া, ভাগিয়াগালিযা, উলয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য 


আলোক-প্রাথযের হ্াস' দেখিয়া ধরে ধীরে ম:খখান খাঁলতে সাহস করিতেছে- স্তরে স্তরে 
অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাঁজ িকাঁসত কারবার উপভ্ম কারতেছে-_যখন দোঁখবে যে, ভ্রমর সে রুপ 
দেখিয়া_“আদরেতে আগনসার”-_কণ্ঠভরা গুনগুন মধু ঢাঁলয়া দিতেছে_-তখন, হে কালামুখ! 
আবার “কু_ উঃ” বাঁলয়া ডাকিয়া মনের জালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গহপ্রাঙ্গশ্থ 
দাঁড়ম্বশাখায় বাঁসয়া দেখবে, সেই গৃহপজ্পরুপিণশ কন্যাগণে সেই লতার দোলান, সেই 
গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপো্ছবাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে শমাঁলত 
কাঁরয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, এ পণ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রীতধবানত করিয়া, 
সবাইকে ডাঁকয়া বালও, এত রুপ, এত সুখ, এত পবিততা-এ “কু-_উঃ৮”! এটি তোমার জিত 
_ এ পণ্ম-স্বর! নাহলে তোমার ও কু-উ কেহ শৃনিত না। এ পথবশীতে গ্রাডক্টোন, 
রোল প্রভীতর ন্যাম কেবল গলাবাজিতে জয়া গেলে হলে অত কালো চালত 
না; তোমার চেয়ে হাঁড়চাঁচা ভাল। গলাবাজর এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে 

লি তান রাজন হবে কেন নিন সিপভোদিবান টন পিছনে 
না কেন? 


তবে, কোকিল, তুমি প্রকীতর মহা-পাঁলয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপ-মাণ্ডত, 
দি বেণ্ে সুসাঁজ্জত, এঁ মহাসভা-গহে, 4478৮ 

বালয়া ডাক-1ঁসংহাসন হইতে হন্টিংস পর্য্যস্ত সকলেই কাীপয়া উঠুক “কুউপ! ভাল, 
তাই; ও কলকণ্ঠে কু বালিলে কু মানিব, স; বাঁললে. সু মাঁনব। কনৈদক? সব কু। লতায় 
আছে; কুসমে কট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পর শক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্বীজাতি 

না জানে ্ বটে-_তুম গাও। কিল্তু তুমি এ পণ্তম-স্বরে কু বাঁললেই কু মানিব__নচেং 
কু'কড়ো বাবাজি “কু দ্ধ কু কু” বাঁলয়া আমার সখের প্রভাত-নিদ্রাকে কু বাললে আম মানিব 
না। তার গলা নাই। গলাবাঁজতে সংসার শাঁসত হয় বটে, কিন্তু কেবল চে"চাইলে হয় না; যাঁদ 
শব্দ-মল্মে সংসার জয় কারবে, তবে ষেন তোমার স্বরে পণ্চম লাগে_ বে-পর্দা বা কাঁড়মধ্যমের 
কাজ নয়। সর জেমস্‌ মাকিন্টশ তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজাঁফর* কাড়মধ্যম 'মশাইয়া হারিয়া 


* দ্সন। 





৬৮ 


কমলা কাত 


গেলেন-_আর মেকলে রেটারকের* পণ্চম লাগাইয়া 'জাতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আঁদরস পণ্চমে 
ধাঁরয়া 'জাতিয়া গিয়াছেন-_কবিকঙ্কণের খাবভস্বর কে শুনে 2 দেখ, লোকের বৃদ্ধ পিতা-মাতার 
বেসুরো বকাবাঁকতে কোন্‌ ফল দর্শেঃ আর যখন বাবুর গৃহণণ বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য 
সপ 8৮4৮৮ তখন বাবু পাঁড়ংপাঁড়ং বলেন, ক না? 
তবে তোমার স্বরকে পণ্চম স্বর কেন বলে, তাহা বাঁঝ না। যাহা 'জ্ট তাহাই পণ্ম? 
৯১ আর আল্‌তাপরা ছোট পায়ের গৃজংরণ পণ্টম। তবে, 
সুর, পণ্চমে উঠিলেই মিষ্ট ; পায়ের পণ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিম্ট। , 
কোন্‌: স্বর পণ্ঠম, কোন স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বৃঝাইয়া ?দবে? 
এটি হাতার ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সোঁট ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কি চামাঁচ, এ বাঁললে 
ত কিছু বুঝিতে পার না। আমি আফিংখোর- বেসুরো শুনি, বেসুরো বাঁঝ, বেসুরো শলাখ-_ 
ধৈবত গান্ধার নিষাদ পণ্চমের কি ধার ধার? যাঁদ কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাঁড় দাঁত লইয়া 
আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গঞ্জন শুনিয়া মঙ্গলা গাইয়ের সদাপ্রসূত 
বসের ধ্যান আমার মনে পড়ে--তাহার পতাবশিষ্ট নিক্জল 'দুদ্ধের অনধ্যানে মন ব্যস্ত হয়-- 
সুর বুঝা হয় না। আম গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশশর্্বাদ করি, 
যেন ?তাঁন জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন। 
এখন আয়, পাখী! তোতে আমাতে একবার পণ্চম গাই । তুইও যে, আমিও সে-_সমান 
দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী । তুই এই পুজ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে 
গাইয়া বেড়াস_আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর নিখিয়া 
বেড়াই-_-আয়, ভাই, তোতে আমাতে মলে মিশে পণ্চম গাই । তোরও কেহ নাই-_-আনল্দ আছে, 
আমারও কেহ নাই-আনন্দ আছে। তোর পধাজপাটা এ গলা; আমার প:াঁজপাটা এই আঁফঙ্গের 
ডেলা; তুই এ সংসারে পণ্চম স্বর ভালবাঁসস্‌_আমিও তাই; তুই পণ%মস্বরে কারে ডাকিস? 
আমিই বা কারে? বল: দোখ, পাখী, কারে ? 
যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাঁক। 
এই যে আশ্চর্য; রক্ষাণ্ড দেখিয়া কিছুই বাঁঝিতে না পায়া বাস্মত হইয়া আছ, ইহাকেই ডাঁক। 
এই অনস্ত সুন্দর জগৎ-শরণরে 'যাঁন আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাক, তুইও ডাকিস্‌। 
জানিয়া ডাঁকি, না জাঁনয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও 'কছ7 জানিস না, আমিও জান না; তোরও 
ডাক পেশাঁছবে, আমারও ডাক পেশছিবে। যাঁদ সব্ব্শব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর 
আমার ডাক পের্শাছবে না কেন? আয়, ভাই, একবার মলে মিশে দুই জনে পণ্ঠম-স্বরে ডাকি। 
তবে, ১5৬ কোকিল একবার ডাক্‌ দোখ রে! কণ্ঠ নাই বাঁলয়া আমার 
মনের কথা কখন বাঁলতে পাইলাম না। যাঁদ তোর ও ভূবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বাঁলতাম। 
তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ কায়া দয়া এই পহস্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক দোঁখ রে! 
দি কথাটি বালব বালব মনে করি, বালিতে জান না, সেই কথাটি তুই বল: দেখি রে! কমলা- 
কান্তের মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল না-যাঁদ কোকিলের কণ্ঠ পাই--অমানুষী ভাষা পাই, 
আর নক্ষত্রাদগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বাঁল। এ নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া, এ নক্ষর- 
মন্ডলীমধ্যে ডীঁড়য়া, কখন কি কুহ: বাঁিয়া ডাকতে পাইব নাঃ আঁম না পাই, তুই কোকিল 
আমার হয়ে একবার ডাক দেখি রে ? 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী 


অঙ্গঈম সংখ্যা-স্রীলোকের রূপ 


অনেক ভামনী রূপের গোঁরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক: দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া 
চলিয়া যান, লাবপ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা 
মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈরয-চালা উীঁ়িয়া যায়, ধর্্ম- 
কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন পুর;ষের মন-ড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখস তাঁহাদের 


* অলঞ্কার। 
৬৯ 


বাকল রচনাবলশ 
কম্স-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সী, বাঁদ্ধ-ডিঙ্গ, সব ভায়া যায়? কেবল সৌল্দর্যাাভমানিনশ 
বাখছু্ঘলাই এইরপ প্রতশীতি নহে; পুরুষরাও যখন মাঁহলাগপের মোহন শান্তির বশশভূত 
হইয়া তাঁহাঁদগের রূপের মাহমা বর্ণনারর্ভ' করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবলে 
বাস্মিত হইতে হয় । তখন গগনের জ্যোতত্ক, পৃথিবশর পর্বত, পশু-পক্ষণ, কট-পতঙ্গা, লতা- 
গজ্মাঁদ সকলকেই' লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান_-আবার অনেককেই অপমানিত অপমানিত করিয়া 
পাঠান। রুপসী মুখমপ্ডলের সাঁহত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশশকে নিমন্তরল কারয়া আবার 
মসীবৎ চ্লান বাঁলয়া ফেরৎ পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপাঁন বুকে করিয়া রাতারাতি 
আকাশের কাজ সায় পলায়ন করে সদর ললাটের দরদ দোখ্রা তাহারা উষার 
সশমন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্ধ্যদেব, পৃথিবশ দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। 
রসময়শর আস্যের হাস্যরাশ অবলোকন কাঁরয়া প্রফ-্লে কমলে সৌর-রা*মর লাস্য বা বিকাঁসিত 

কুমূদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; 3১1৯887048১ 
অনিক তাল ক রবি তারা তারকামালার প্রাতি অবজ্ঞা প্রকাশ 
করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশশলন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা স্বর্ণকারের' বিদ্যায় 
মন 'দিবেন। রাঙ্গিশখর শরণরসপ্ঠালনে তাঁহারা এত লাবণালশলা িলোকন করেন যে, জ্যোত়াময়ণ 
রজনশীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত "সন্ব-হল্লোলে চীন্দ্রকার খেলায় 
তাঁহাঁদগের আর মন উঠে না। এই জন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদশকে' কলসণ কলসা 
করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণশীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরে মলয়-মারুতে 
দোদৃলামান নীলোংপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাঁদিগের ভাল লাগে না! 

এই নারাম্নর্তর স্তাবককুলের উপমানুভবশাক্তর কিছ প্রশংসা কাঁরতে হয়। এক চক্ষু 
তাঁহাঁদগের কক্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষণ, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মংস্য, যথা সফরী; কখন 
উদ্ভিদ যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দশবর; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র 
কখনও রমণশীর মুখমণ্ডল, 5১5৬ 
কোরক, একেরই উপমাশ্থল; িস্তু ইহাতেও কুলায় না বালিয়া দাঁড়ম্ব, কদম্ব, কারকুম্ভ এই বিষম 
উপমাশঞ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং চ্ছলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তশী, 
ইহাঁদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলান্ধি; কিস্তু কৃবদিগের চক্ষে উভয়েই রমণন-কুল- 
চরণ-বিন্যাসের অন:কারধ। আবার যে সে হাতীর গমনের সাঁহত, এই হংসগামনীদিগের 
মনসা নদ করা বধের নহে যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দু- 
গাঁমনণগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি 
কোন পশ; তত পারে না। যাঁহাঁদিগকে দুরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই জেল িদের লিঠে 
চাঁড়য়া যান না কেন? যে দকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়া বাছিয়া গজগাঁমনণ মেয়ের 
ডাক বসাইলে কেমন হয় ? 

আমিও এক কালে কাঁমনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আম তখন এই আঁখল সংসারে 
রমপণর মার সনের বনু আর দৌখিতে পাইতাম না? চচ্পক, কমল: কষ্দ, বাব, শিরা, 
বা সর রান 
10১ ৪90-৮4১7558 
ভালবাসিতাম; বর্ষার উচ্ছবাসত- িররা্গশী তরা্গশশী অপেক্ষাও রসবতীী যুবতীর 
পান রা রা লে 
মায়াময় মানবামন্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন কারয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালয়ার 
পচা জালে রাঘব বোয়াল পাঁড়লে, যেমন জাল ছিপড়য়া পলায়ন করে, আম তেমাঁন পলায়ন 
কারয়াছি; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুব্রে পোকা পাঁড়লে জাল ছিপড়য়া পলায়ন করে, 
আম তেমান পলায়ন কারয়াছি; দুরস্ত গোর: একবার দাঁড় 'ছিশড়তে পাঁরিলে যেমন উধ্বশ্বাসে 
পলায়ন করে, আরম তেমান দৌড় মায়া পলায়ন করয়াছি। সকলই আঁফিমের প্রসাদে। 


* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সাহত নখরের তুলনা আঁত সুন্দর-কেন না, উত্তম পর্দধিন্যাস হইতে 
পারে-বথা, নখর-নিকর-হমকর-করম্বিত কোরিল বে কু্জকুটগিরে (এটি আমার নিজের রচনা 


দি. 


নি । 
২ শপ রা 
দি 

ধীর পা ধি 


০ 
হে' মাতঃ আফিম দেবি! তোমার কৌটা অক্ষয় হউক। বংসর বৎসর সোণার জাহাজে 
শুন ৯০ ৪ পিক পি 
তোমার আধিকারভূক্ত হউক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গেংসব হউক । কমলাকাস্তকে পায়ে 
রাখও। আম তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খালয়া দুই চারটি কথা বাঁজব। 

কথা শুনিয়া কেবল স্বীলোক কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বাঁলবেন। বলুন, 
ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গাঁলালিও* বাঁললেন, পৃথিবর্ 

৷ ইতালীয় ভ্রু সমাজ, ধার্রিক সমাজ, বিদ্বান সমাজ শবানয়া হাসলেন শুনিয়া 

শ্মির করলেন, গাঁললিওর মাতন্রম হইয়াছে । কালের স্রোত বাঁহয়া গেল। ইতালণর ভদ্র সমাজ, 
ধার্মিক সমাজ, বিদ্বান সমাজ আর পৃথিবশ ঘ্ারতেছে শুনলে হাসেন না; গাঁলালওকে আর 
মাঁতত্রান্ত জ্ঞান করেন না। 

সকলে সৌন্দর্য বিষয়ে স্বীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বাদ্ধ, বলে পুরুষের 
শ্রেম্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রুপের টিকা স্রশলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত 
ভুল। আম 'দব্য চক্ষে দেখিয়াছি যে, 0225৬ 
নিকৃষ্ট। হে মানময়শ মোহিণশগণ! কুটিল কটাক্ষে কালক্‌ট বর্ধণ করিয়া আমাকে এই দোষে 
দগ্ধ কারও না; কালসপণ-বানান্দত বেণগদ্বারা আমাকে বন্ধন কারও না, ভ্রুধনূতে কোপে তাঁক্ষ: 
শর যোজনা কাঁরয়া আমাকে 'বদ্ধ কারও না। বাঁলতে কি, তোমাদের নিন্দা কারতে ভয় করে। 
পথ বাঁঝয়া যাঁদ তোমরা নথ-ফাঁদ পাঁতয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে 

পারে-কমলাকান্ত কোন ছার! তোমাদের নথের নোলক খাঁসয়া পাঁড়লে, মানুষ খুন 
হইবার অনেক সঙ্ভাবনা; চ্দুহারের একখানি চাঁদ যাঁদ স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে 
তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে । অতএব তোমরা রাগ কারও না। আর হে রমশশীপ্রয়, 
কম্পনাপ্রয়, উপমাঁপ্রয় কবিগণ, তোমাঁদগের স্তীদেবীর সুখময়ী সংবর্ণময়ী প্রাতমা ভাঙ্গতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি বাঁলয়া, তোমরা আমাকে মারতে উদ্যত হইও না। আম সপ্রমাণ কাঁরয়া দিব 
যে, তোমরা কুসংস্কারাঁবস্ট পৌত্তীলক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত ম্র্ত পাঁরত্যাগ পর্্বেক 
বিকৃত প্রাঁতমার্তর পূজা করিতেছ। 

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জল ভাল 
দাঁত আছে, তাহার কৃরিম দক্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার 
আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি কারতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর 
আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাম্ঠপদ অবলম্বন কাঁরতে হয় না। 
৯০৮5-51-4৮ 
কোন পদার্থে তাহাকে বাণ্চিত করিয়াছেন, সেই তাঁছ্বষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থ যর 
সা পা সিসি পে এ পপ অপি 
অত্যন্ত অভাব। তাহারা সব্দদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে বস্ত; ক উপায়ে আপনাকে সুন্দরী 
দেখাইবে. ইহা লইয়াই উল্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাঁদিগের 
ভাবনা, ইহাই তাহাঁদগের চেস্টা; এমন কি বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাঁদগের জপ, 
অলঙ্কারই তাহাঁদিগের তপ. অলঙ্কারই তাহাঁদগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাঁদিগের জ্ঞান। স্বীয় 
দেহ সাঁজ্জত করিতে এত যাহাঁদিগের যত্র, তাহাঁদগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য ষে আঁধক আছে, এরূপ 

বোধ হয় না। যাহার নাক সংন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক জগন্লাথকে দোলায়; 
যাহার কাণ সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই-কানর্প নানা ফলফুল পশ.পাক্ষাবশিষ্ট বাগানের যোড়া 
কাণে বূলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাঁসর দাঁড় টাঙ্গাইয়ী 
পুরুষজাঁতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভশীত শবধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও 
আপনাকে সূন্দরী বাঁলয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বাহতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে 
ভূষণ বিনা সম্ভৃষ্ট থাকে; স্শলোক ভূষণ বিনা মন[ষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব 
লোকাগের নর বছর খারা হবো বাজছে যে, পরাগ জাতি সো 

। 


* কোপর্নিকস্‌ 


বাধ রচনাবলশ 


স্লীজাতি অপেক্ষা বে প্রুষজাতির সৌন্দর্যয আধক, প্রকৃতির স্টি-পদ্ধীত সমালোচনা 
কারয়া দেখিলে আরও স্পন্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্ুকলাপ দেখিয়া 
জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রুকলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে 
সিংহের এত শোভা, তাহা 'সংহশীর নাই। যে ঝৃঁটিতে বৃষভের কান্ত বৃদ্ধি করে, গাভীর 
তাহা নাই। কুক্কটের যেমন সূন্দর তাম্চ্ড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কটীর তেমন নাই। 
ভােডা নোিতো পাইবে নে উতর অনিল যা সোজা রর উর 
মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম কারয়াছেন, এমন বোধ 


এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সূন্দর রাখিয়াছিলে ? তুমি বুঝিয়াছিলে যে. স্বীলোক যত 
কেন 'বদ্যাবতী হউক না. পুরুষের স্বাভাঁবক সোন্দর্য্য ও বাঁদ্ধর নিকটে তাহাকে পরাভব 
স্বীকার কাঁরতে হইবে। 


5848 রূপান্ধ ভামিণশগণ! তোমাদগের যৌবন কতক্ষণ 
থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আিতেই যায়। কুঁড় হইতেই তোমরা বুড়ী হইলে । 
অঙ্প দিনের মধ্যেই তোমাদগের অঙ্গ সকল শাথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শগঘ্রই 
তোমাদগের গলার লাবণ্য-মালা ছিশড়য়া লয়। চল্লিশ পশয়তাল্লশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ 
পপচশের উধের্ব তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদগের রূপের চ্ছিতি সৌদামনীর ন্যায়, 
ইন্দ্রধনূর ন্যায়, মৃহ্‌র্তেক জন্য না হউক, অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপ- 
ভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বাঁসলেই তাহাদের যল্রণা অনুভূত কারতে পারি; আমার জশবনে 
ঘোর দুঃখ এই যে, অন্ন ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠান্ডা হইয়া যায়। তেমান, হ্ব্লোকের 

রুপ বৃকাঁড় চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালতে ঢালতে ঠান্ডা হইয়া যায়_আর 
কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষার্প তেপ্তুল মাঁখয়া, একটু আদর-লবনের "ছিটা "দয়া 
কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়। 

হে সৌন্দর্যগার্বত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দোখ, এই রুপ ক্ষণস্থায়শ বালয়াই ফি 
তোমাদগের রূপের এত আদর £ ভাল করিয়া দেখিতে না দোখতে, ভাল করিয়া উপভোগ 
করতে না কারতে অন্তাহত হইয়া যায় বাঁলয়া, তোমাঁদগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা 
ণপপাঁসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপারজ্ঞাত হারাধন বাঁলয়াই গক তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য- 
নির্ণয়ে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্শলোকের সৌোন্দ্য] 
মনোহর মার্ত ধারণ করে। যে সকল গ্রম্থকারাদগের মত ভূমন্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে. তাঁহারা 
সকলেই পর, এ কারণে আমার "বিবেচনায় অন:রাগনেে কামনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন 
কথাই আছে, “যার যাতে মজে মন, কিবা হাঁড় কিবা ডোম।” যে রমণখগণ প্রণয়ের পদাথ 
তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দোখবে? সূন্দর মূকুরের প্রভাবে দম্ট বন্তু কুৎসিত হইলেও 
সন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীশর রূপ িরীক্ষণকালে তাহাতে প্রীতির অঞ্জনে মাখাইয়া দোখব ॥ 
পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধূর্য কেন 'না আঁধক বোধ হইবে ? 

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার 
প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেন্র রাঁঞ্জত হইয়াছে, 
সে বিশ্বমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পাঁরবৃত থাকে । বিকট মার্তকে সে মনোহর দেখে। ককর্শ 
স্বরকে মে মধুময় ভাবে। প্রোতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মৃদু-মন্দ মলয়-মারুতে দোদুল্যমানা। 
লালতলবঙ্গলতার লাবশ্যলশলা অপেক্ষাও সৃখকরণ জ্ঞান করে। এজন্যই চীনদেশে খাঁদা' নাকের 
আদর। এজন্যই 'বিলাতণ 'বাবদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোকের আদর! এজন্যই কাফ্রিদেশে 
স্ছাল ওম্ঠাধরের আদর । এজন্যই বাঙ্গালাদেশে উীল্ক-চাত্রত মিশি-কল্কিত চাঁদবদনের আদর । 
এজন্যই মানবসমাজে স্বখরূপের আদর । আর যাঁদ স্তশলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে 


আমরা শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যাঁদও 
অন্তরের গহপ্ত ভাব বাক্দ্ধারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্ষা দ্বারা 
তাহাঁদগের আভ্তারক গুড় তত্বগুলি 'কিয়ংপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দৌঁখয়াছে যে, 
সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না. অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন ? 


৬০৫ 


৫ কুমল্যকান্ত 
ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের 
পক্ষপাতিনশ ? 


রুপ, রুপ, বসত এপি সপুল উস রূপই কাঁমনীকুলের 
মহামূল্য ধন, রু পই কামিনীকুলের সব্্বস্ব। সূতরাং মাহলাগণ যাহা কিছু কাম্য বন্ধুর প্রার্থনা 
করেন, রি 
বা্গের সূস্টি। ইহাতেই পাঁরবারমধ্যে স্লোকের দাসীত্ব। 

অস্থায়শী সৌন্দর্যাই যোধিদূমণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসার-সাগর পার হইবার একমান্ন 
কাণ্ডারী, এ কথা আর আম শুনতে চাহ না। অনেক 'দন শুনিয়াছ। শুনিয়া কাশ ঝালাপালা 
হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পাঁর না। আম শুনিতে চাই যে. নারীজাতর রূপাপেক্ষা শত 
গুণে, সহজ্র গুণে, লক্ষ গুণে কোটী গুণে মহত্তের গুণ আছে । আম শুনতে চাই যে, তাঁহারা 
মার্তমতী সাঁহফতা, ভক্তি ও প্রণাতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে. কত কম্ট সহ্য কাঁরয়া জনন" 
সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্ে মাহলাগণ পশীড়ত আত্মীয়বগের 
সেবা শুশ্রুষা করেন, তাঁহারা কাঁমনীকুলের সাহফতার কিণ্িং পরিচয় পাইয়াছেন। যাহারা 
কখন কোন সন্দরীকে পাত পত্রের জন্য জীবন বিসঙ্জন, ধর্মের জন্য বাহ্যসুখ বিসঙ্জন 
কাঁরতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঁঝয়াছেন যে, কির্প প্রণীত 'ও ভাক্তি স্বরহদয়ে বসত করে। 

যখন আম উংকৃষ্টা যোষিদ্বগ্গের বিষয়ে চিন্তা কাঁরতে যাই, তখনই আমার মানসপটে, 
সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জহলিতেছে, পাঁতর 
পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজবালত হূতাশনমধ্যে সাধ্শী বাঁসয়া আছেন। আস্তে আস্তে 
বহ্ছি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দ্ধ কারা অপর ঙ্গ প্রবেশ কারতেছে। আধা বারণ 
ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বাঁলতেছেন বা সঙ্কেত কাঁরতেছেন। দৈহিক 
ক্লেশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফল্ল। ক্লুমে পাবকাঁশখা বাঁড়ল, জীবন ছাড়ল, কায়া 
ভস্মীভূত হইল। ধন্য সাহফতা। ধন্য প্রশীতি! ধন্য ভান্ত! 

যখন আম ভাবি যে, কিছ দন হইল, আমাঁদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গ 
হইয়াও এইরুপে মারতে পারত, তখন আমার মনে নূতন আশার সণ্টার হয়, তখন আমার 
বিশ্বাস হয় যে, মহত্বের বীঁজ আমাঁদগের অন্তরেও 'নাহত আছে। কালেও হি আমরা মহত্ব 
দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ- তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের মিছা 
রূপের বড়াইয়ে কাজ কি ? 


নবম সংখ্য-_ফুলের বিবাহ 


বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আম ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি 
ববাহ দোখিলাম। ভাঁবষ্যং বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ শলাঁখয়া রাখিতোছ। 

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া 
আসিল। কন্যার তা বড় লোক. নহে, কষ ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগহলি কন্যাভারপ্স্ত। 
সম্বন্ধের অনেক কথা হইতোছিল, কিন্তু কোনটা শ্মির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থুলপদ্ম 'নন্দোষ 
পান্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উচ্ছু, স্থলপদ্ম অত দূর নামল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, 
কিন্তু জবা বড় রাগণ, কন্যাকর্তা ?িছাইলেন। গন্ধরাজ পান্ন ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার 
বার পাওয়া যায় না। এইর্‌প অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মাল্লকা-বৃক্ষসদনে উপাস্থিত 
হইলেন। তান আসিয়া বাঁললেন, “গণ! গণ! গুণ মেয়ে আছে 2৮ 

মল্লিকাব্ক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, “আছে! ভ্রমর পন্রাসন গ্রহণ কারিয়া বলিলেন, 
“গুণ্‌ গুণ গুণ! গুণ গুপাগুণ্‌! মেয়ে দৌখিব।” 

বক্ষ, শাখা নত কাযা, মুদিতনয়না অবগ:্ঠেনবতী কন্যা দেখাইলেন। 

ভ্রমর একবার বক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আঁসয়া বলিলেন, “গুণ! গণ! গলা গজ 
দেখিতে চাই । ঘোমটা খোল।” 

লঙ্জাশধলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বললেন, “আমার দেয়েগণাল, বড় 
লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আম মুখ দেখাইতোছ।” 


ও 


ধাজ্ধিন রঃ 

ভ্রমর ভোঁ করায়া শ্ছলপদ্মের বৈঠকথানায় গিয়া রাজপুন্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বাঁসলেন। 
এদিকে মল্লাকার সম্ধ্যাঠাকুরাণখ-দাঁদ আঁসয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগল-_বাঁলল, “দাদ, 
একবার ঘোমটা খোল--নইলে, বর আসবে না- লক্ষী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার, 
ইত্যাদি।” কলিকা কত বার ঘাড় নাঁড়ল, কতবার রাগ করিয়া মূখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, 
“ঠানাদাদ, তুই যা! কিস শেষে সন্ধ্যার সিদ্ধ স্বভাবে মুক্ধ হইয়া মুখ খাঁলল। তখন ঘটক 
মহাশয় ভো কারিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালণীতে মন "দলেন। কন্যার পারলে 
মুগ্ধ হইয়া বাললেন, “গুণ গুণ গুণ, গু: গুলাগপ্‌! কন্যা গন্পবতাী বটে। ঘরে মধ কত £” 

কন্যাকর্তা বৃক্ষ বলিলেন, 'ফদ্দ্ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বঝাইয়া দিব” ভ্রমর 
“গণ গুণ) আপনার অনেক গণ- ঘটকালগটা ?” 

কন্যাকর্তা শাখা নাঁড়য়া সায় দল, “তাও হবে ।” 

ভ্রমর--“বাল ঘটকালনীর কিছু আগাম দলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ গুগ গৃশ- 
গুণ” 

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাঁড়য়া বালল, “আগে বরের কথা বল-_ 
বর কে?” 

ভ্রমর--“বর আতি সূুপান্ন।_তাঁর অনেক গুণ-ন-ন্‌।” 

কে “তিনি ১” 

গোলাবলাল গন্ধোপাধ্যায়। তাঁর অনেক- গুন-নন্‌।” 


্ 


ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মাহমা কীর্তন কাঁরতোছিলেন। বাঁলতোছলেন যে, গোলাব বংশ বড় 
কুলীন; কেন না, ইহারা “ফুলে” মেল। যাঁদ বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব 
আধিক; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাগ্ামালশর সন্তান; তাহার স্বহস্তরোপিত। যাঁদ বল, এ ফুলে 
কাঁটা আছে, কোন্‌ কুলে বা কোন্‌ ফুলে নাই? 

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনে সব ছি কারয়া বৌ কাযা ভীড় যা, গোলাব 
বাবুর বাড়ীতেঃখবর দিলেন । গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাঁিয়া নািয়া, হাঁসয়া হাসিয়া, 
লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহন্রাদিত হইয়া কন্যার বয়স 
জজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বাঁলল, “আজ কালি ফুটিবে।” 

গোধূলি লগ্ন উপাচ্ছিত, গোলাব বিবাহে যারার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ 


লাগল । গন্ধরাজেরা বড় বাহার , দলে দলে আঁসয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে 
রর ডালা নোনারে ই 
আঁসয়াছে; তাহাদের গণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জালা বড়-কোন বিবাহে না এরুপ 
বরযাত্র জোটে, আর কোন 'িবাহে না তাহারা হুল ফ.টাইয়া' বিবাদ বাধায়? কুরুবক, কুউজ 
প্রভীত আরও অনেক বরষা আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পাঁরচয় শ-নবেন। 
সব্বতই তান যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছ মধু পাইয়া থাকেন। 

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম । দোখ, বরপক্ষের বড় বিপদ । বাতাস বাহকের 
বায়না লইয়াঁছলেন; তখন হ:_হম্‌ করিয়া অনেক মর্দান করিয়াছলেন, কিনতু কাজের সময় 
কোথায় ল্‌কাইলেন, কেহ খাজয়া পায় না। দেখিলাম, বর বরযান্, সকলে অবাক্‌ হইয়া 
শ্থিরভাবে দাঁড়াইয়া 'আছেন। মাল্পকাদিগের কুল যায় দৌখয়া, আমিই বাহকের কার্ধ্য স্বীকার 
কারলাম।. বর, বরধায় সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম । 


এ 


গাঁধিয়া গটিছড়া বাঁধিয়া দিলেন। 

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে 
ঘেরিয়া বাঁসল, তাহা কি বাঁলব। প্রাচনা ঠাকুরাণখাঁদাঁদ টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রাঁসকতা কাঁরতে 
করিতে শহকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামূখে হাসি ধরে না। যূই, কন্যের সই, কন্যের কাছে 
গিয়া শৃইল; রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা কাঁরল; বকুল একে বালিকা, 
তাতে যত গুণ, তত রুপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া রাহল; আর ঝূম্কা ফুল 
বড় মানুষের গহীহশপর 'মত মোটা মাগণ নল শাঁড় ছড়াইয়া জমকাইয়া বাঁসল। তখন-- 

“কমলকাকা-_ওঠ বাড়ী যাই__রাত হয়েছে, ও কি, ঢুলে পড়বে যে?” 

কুসমলতা এই কথা বালয়া আমার গা ঠোঁলতোছিল; চমক হইলে, দৌখলাম ফিছুই নাই। 
সেই পৃষ্পবাসর কোথায় মাশল? _মনে করিলাম, সংসার আনত্যই বটে_এই আছে, এই নাই। 
সে রম্য বাসর কোথায় গেল, সেই হাস্যমুখী শত্রস্মিতসধাময়ী পুজ্পসূন্দরণসকল কোথায় 
গেল? যেখানে সব যাইবে” সেইখানে-স্মতর 'দর্পশতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা 
প্রজা, পর্বত সমদ্দ্র, গ্রহ নক্ষত্লাদ গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে-ধবংসপরে ! এই বিবাহের ন্যায় 
সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গাঁলয়া যাইবে_কেবল থাঁকবে-কি? ভোগ ? না, ভোগ্য না 
থাঁকলে ভোগ থাকতে পারে না। তবে কি? স্মাত? 

কুস্‌ম বাঁলল, “ওঠ না-__কি কচ্চো?” 

আমি বলিলাম, “দূর পাগল, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম ।” 

কুসূম ঘেষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর কাঁরয়া জিজ্ঞাসা কারল, “কার বিয়ে, 
কাকা 2” 

আঁম বলিলাম, “ফলের বিয়ে।” 

রিতার আমি বলি কি! আঁমও যে এই ফুলের বয়ে দিয়োছি।” 


“এই যে মালা গাঁথিয়াছি।” দোঁখলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রাহয়াছে। 


দশম লংখ্যা--বড় বাজার 


প্রসন্ন গোয়ালনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর 
গৃহে আসিয়া অবাধ তাহার নকট ক্ষীর সর, দাঁধ দুদ্ধ এবং নবনীত খাইতোঁছ। আহারকালে 
মনে করতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সম্পাতর কামনায় অনস্ত পণ্য সণ্চয় কারতেছে--; 
জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পপ্যরপ মগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাঁতয়া বেড়ার, প্রসন্ন তন্মধ্যে 
সুচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসম্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন) 
দেবতার কাছে প্রার্থনা কারিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কি ভাষণ স্বার্থপরতায় 
কলাঙ্কত! এক্ষণে সে মূল্য চাঁহতেছে ! 

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরাবচ্ছেদের সন্ভাবনা। প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রাঁসকতা 
কাঁরয়া উড়াইয়া দদিলাম-ৃছিতীয় দদনে 'বাস্মিত হইলাম-_তৃতীয় 1দনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে 
সে দুধ দই ৰন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক! এত দিনে জানিলাম, মনষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; 
এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সহহে হদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস-জলে 
পুম্ট কর, সকলই বৃথা! এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভন্ত প্রর্থীত প্লেহ প্রণয়াদ সকলই বৃথা গঞ্প 
_আকাশকুসূম! ছায়াবাঁজ! হায়! মনষ্যজাতির কি হইবে! হায়, তর্থলুন্ধ গোয়ালা জাতিকে 
কে নিস্তার কাঁরবে! হায়! প্রসত্ন নামে গোয়ালার কবে গোর চুরি যাবে! 


গে 


বাঙ্কম রচনাবলশী 


প্রসন্ের দগ্ধ দাঁধ আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ 
ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্‌ অধিকারে, তাহা আম বুঝতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আম 
আঁধকার অনাধিকার ব্াঁঝ না; আমার গোর, আমার দুধ, আম মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, 

গোর কাহারও নহে; গোর: গোরুর নিজের: দুধ, যে খায় তারই। 

তবে এ সংসারে মুল্য লওয়া একটা রশীত আছে, স্বীকার কারি। কেবল খাদ্য সামগ্রণ কেন, 
সকল সামগ্রপই মূল্য দিয়া ত্য কাঁরতে হয়। দুধ দই. চাল দাল, খাদ্য পেয়, পাথেয় প্রভীত পণ্য 
ব্য দুরে থাকুক* দয ব্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল দিয়া বিদ্যাধিকনিতে 
হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। 'হন্দুরা সচরাচর মূল্য ?দয়া ধর্ম কিনিয়া 
থাকেন। যশঃ মান আত অল্প মূল্যেই ক্রুঁত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রণ মূল্য দিয়া িনিতে 
হইবে, ইহাও বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যাপ্রয় যে, বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রণও কেহ 
কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর. তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য 
দয়া কিনিয়া খাইতে হইবে। 

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার-_ সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া 
বাঁসয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্ত। সকলেই অনবরত ডাঁকতেছে, “আমার দোকানে 
ভাল জিনিষ _খরিদ্দার চলে আয়”--সকলেরই একমান্র উদ্দেশ্য, খাঁরদ্দারের চোখে ধূলা 'দিয়া 
রাঁদ মাল পাচার কারবে। দোকানদার খারদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁক দিতে পারে। 
সম্ভতা খরিদের অবিরত চেস্টাকে মনুষ্যজীবন বলে। 

ভাবিয়া চীন্তয়া, মনের দুঃখে আফিমের মান্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে 
ভাবের বাজার সীবদ্তৃত দোখলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বাঁসয়া 
আছে--অসংখ্য খাঁরদ্দারে খারদ কাঁরতেছে-দোঁখলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য 
খারদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গ্ঠ দেখাইতেছে। আম গামছা কাঁধে করিয়া, বাজার কারতে 
বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জানিস ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে 
যাইতে হয়_দোখিলাম যে. সংসারে সেই মেছো হাটা। পাঁথবীর রুপসীগণ মাছ হইয়া ঝাড় 
চুপাঁড়র ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো 
পট, কই. মাগুর খারদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে; তা রে 
তত বিক্রয়ের জন্য খাব খাইতেছে।-_মেছনীরা ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের 
সম্তা মাছ, অমনি ছাড়বো বোঝা 'বাকু হলেই বাঁচি।” কেহ ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো! 
ধন সাগরের মিঠা মাছ-যে কেনে, তার পৃনজর্ম হয় না-ধর্্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাবর মুণ্ডে 
পারণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছাঁড় যায়, যার সাধ্য থাকে 'কানিবে। সোপার হাঁড়তে চোখের 
আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা-নাতি বাঁটা-গলায় বাঁধলে শাশুড়ীরুপশী বিড়ালের পায়ে 
পাঁড়তে হয়-কাঁটার জবালায়, খারদ্দার হলে ক পলায়! কেহ ডাকিতেছে, “ওরে আমার সরম 
প*টি, বিক্রি হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে 'দবে ফেলে, রান্না 
যাবে চলে,” সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরম পঠুঁটর বলে!” কেহ বাঁলতেছে, 
“কাদা ছেচে চাঁদা এনোছ- দেখে খাঁরদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।” 

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ 'কানিতে প্রবৃত্ত হইলাম--কেন না, আমার নরামিষ ঘরকরূনা। 
দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহত। দালাল খাড়া হইলে পর 'জজ্ঞাসা কাঁরলাম-_ 
শুনলাম, দর “জশীবন সব্্বস্ব।” যে মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, একই দর “জীবন সর্বস্ব" 
জিজ্ঞাসা 'কারলাম, “ভাল, এ মাছ কত 'দন খাইব ?” দালাল বাঁলল, “দু 'দিন চার দিন, তার 
পর পঁচয়া গন্ধ হইবে” তখন ' ভা রে লনা ভারা জমি 
মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম । দৌঁখিয়া মেছনীরা গামছা কাঁধে মিন্সেকে গালি পাঁড়তে 
লাগিল । 

রূপের বাজার ছাঁ়িরা বিদ্যার বাজারে গেলাম। দঁখলাম, এখানে ফলমূল বিজু হয়। 


মা কলের না সিভি বোরদার ভড়কে এডি জারা 
পট বব চাল থাকিলেই ক নইলে ন-ত্ব। ঘুবাত্ব জাতির গুণত্ব পদার্থ- বাপের শ্রাদ্ধে 
শি নী 


হমলার্গান্ত 


বিদায় না দিলেই তুই বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ব নামে ঝুনা নাঁরকেল--খাইতে বড় কঠিন__ 
তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, াহ্মণণই পরম পদার্থ। অভাব নামে নারিকেল চততু্বধ*__ 
তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যোন্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাগ; 
খরচ হইয়া গেলেই ধবংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্বদাই অত্যন্ত অভাব। অভাব দনত্য, কি 
অনিত্য, যাঁদ সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উশক মার- দৌখিবে, নিত্ই অভাব। অতএব 
আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্ত, এ নারকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল 
ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুম দিলেই ঘটিল ব্যাপ্ত; এই ঝূনো নারিকেল কেন, এখনই 
বুঝবে । দেখ বাপ, কার্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য 
হইবে, কম দিলেই অকার্যয। আর কারণ বুঝাইব ক, এই যে দুই প্রহর রোদ্রে ঝূনা নারকেল 
বোচতে আঁসিয়াছি, রাহ্মণীই তাহার কারপ-_কিছ_ যাঁদ না কেন, 'তবে নারিকেল বহা-_অকারণ। 

১৯০ নাহলে এই ঝূনা নারকেল মাথায় ঠাঁকিয়া মারব” 

রাহ্মণাদগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্্মাক্ত ললাট এবং বাগৃবিতণ্ডাজনিত অধরসুধাবৃষ্টি 
দৌখয়া দয়া হইল--জজ্ঞাসা কাঁরলাম, “হাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! ঝুনা ন্যারকেল কিনতে আপাতত 
নাই, 'স্তু দোকানে দা আছে ? ছীলবে কি প্রকারে ?” 

“না বাপ7, দা রাখি না।” 

“তবে নারিকেল ছোল 'কিসে ?” 

“আমরা ছল না-আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।” 

দেখিলাম, ইহাঁদিগের সম্মখেই একসপোরমেন্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব 
দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভাতি ফল বিব্রুয় কারতেছেন। ঘরের 
উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে। 
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দোকানদার আয় কালা বালক, [09020759518] 9০15305 খাঁব আয়। 
দেখ, ১ নম্বর এক্সেপেরিমেন্ট--ঘাঁষ; ইহাতে দাঁতি উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে । আমরা 


* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চত়ব্বধ।) অন্যোন্যাভাব, প্রাঙ্গভাব, ধবংসভাব আর অত্যঞ্তাভাব। 
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বাকা. ।খল। 


এ সকল্স এক্সপেরিমেন্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি--পরের মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল। 
আমরা চ্ছুল পদার্থের সংযোগ [বিয়োগ সাধনে পটং_রাসায়ানক বলে বা বৈদনযতীয় বলে বা 
চৌম্বক বলে, জড়পদার্থের বিষ্লেষণেই সুদক্ষ__কতু সর্বাপেক্ষা সর্বাপেক্ষা মন্ট্যাঘাতের বলে মন্তকাঁদির 
বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্যয। মাধ্যাকর্ষশ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভাতি নানাবিধ 
আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, িস্তু সর্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতাঁবদ্য। এই 
সংসারে জড়পদার্থের নানাবধ যোগ দেখা যায়; যথা-বায়ূতে অম্সজান ও যবক্ষারজানের 
সামান্য যোগ, জলে জলবান ও অন্লজানের রাসায়নিক যোগ, আর তোমাঁদগের পম্টে, আমাদের 
হস্তে, মুষ্টিযোগ । অতএব এই সকল আশ্চর্য ব্যাপার দোঁখবে যাঁদ, মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্স- 
পেরিমেন্ট কাঁরব। দেখিবে, গ্রাবটেশ্যনের বলে এই সকল নারকেলাদি তোমাদের মস্তকে পাড়বে; 
সিল এবং দেখিবে, তোমার মান্তদ্ক স্থিত 
78৮7 7৮785 কারবে। 
মূল্য দও; ত এক্সপেরিমেন্ট খাইতে পারবে ৷” 

৯০২৯০০৯০৪-০০০৯০২০/০৭-৯সপ্নি টিটি 
দারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রান্মণাঁদগের ঝুনা । নারকেলের গাদার উপর গিয়া পাঁড়লেন, 
মনা রিনদেরা নাহিকেন হানার বামন তোরনা মক যা উরে 
করিতে লাগলেন। তখন সাহেবরা সেই সকল পাঁরত্যক্ত নারকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া 
আসিয়া বিলাতী অস্ত্রে ছেদন কারিয়া সুখে আহার করতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম যে, “এ কি হইল ?” সাহেবরা বাঁললেন, “ইহাকে বলে, 4319:00 চ998801)95.”+ 
আম তখন ভাত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার 4১118010108] [596870065 আশঙ্কা 
করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। 

সাহত্যের বাজার দোঁখলাম। দোঁখলাম, বাল্মশীক প্রভাত খাঁষগণ অমৃত ফল বোচতেছেন; 
বাঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহত্য। দৌখলাম, আর কতকগযাঁল মনুষ্য নিচু পাঁচ পেয়ারা আনারস 
আঙ্গুর স.স্বাদ; ফল বয় কারতেছেন-_বীঝলাম, এ পাশ্চাত্য সাহত্য। আরও একখানি 
দোকান - অসংখ্য শিশ্গাণ এবং অবলাগণ তাহাতে ত্রয়-বিত্রুয় কারতেছে-_-ভড়ের জন্য 
তল্মধ্যে প্রবেশ কারতে পারলাম না_জিজ্ঞাসা কারলাম, “এ কিসের দোকান 2” 

বালকেরা বলিল, “বাঙ্গালা সাহিত্য ।” 

“বেচিতেছে কে?” 

“আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছে । তীন্তন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় 
পশ্বাবলী নামক. গ্রন্থে পাইবেন।” 

“কিনিতেছে কে?” 


“আমরাই ।” 
টি ররর ইরিনা দত 


রায়ের তিতা দোঁখলাম যত উমেদার, মোসায়েব সকলে কল সাঁজয়া 
তেলের ভাঁড় লইয়া সাঁর সার বাঁসয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে' চাকার আছে, শবানতে পাইলেই 
পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাঁহর কারয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাঁকিলেই-_যাঁদ থাকে, 
এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লোপিতে বসে। তোমার কাছে চাকার নাই-_নাই নাই-_ 
নগদ টাকা আছে ত-_আচ্ছা, তাই দাও--তেল 'দিতোছ। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বাঁসয়। 
তুমি যখন ব্রা্ডি খাইবে, আঁম তোমার চরণে তৈল মাথাইব- আমার কন্যার বিবাহাট যেন হয়। 
কাহারও আবদার, তোমার কাণে অবিরত খোশামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব- বাড়ীর প্রাচীরটি যেন 
ধদতে পাঁরি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া 'দব--আমার খবরের 
কাগজখানি যেন চলে । শহনিয়াছ, কলাঁদগের টানাটানতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে 
আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলহ আধিক্পের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। 
আম পলায়ন করিলাম। 

তার পরে যশের ময়রাপটী। লম্বাদপর্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান 
পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্য় করিতেছে_ রাস্তার লোক ধারিয়া সন্দেশ গতাইয়া দয়া, হাত 


নি 


টির রনির ৬০১১০ 
পাঁতিতেছে- মূল্য না পাইলেই কাপড় কাঁড়য়া লইতেছে। এঁদকে তাঁহাদের বিশ্লেয় যশের 
দ্গন্ধে পথিক নাসকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু 
গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ কাঁরয়া, সস্তা দরে বিল্ুয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা 
দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে-কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন_কেহ বা বাবুর 
গড়তে চাঁড়তে পেলেই যশোবিক্ুয় করেন। অন্যর রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সায়া, 


শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে । এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম--কিন্তু সব্্ধন্রই 
পচা মাল আধা দরে 'বক্য় হইতেছে-_খাঁটি দোকান দোখলাম না। কেবল একখান দোকান 
দেখিলাম--তাহা আত চমৎকার 

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার-_কিছ দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের 
উত্তর পাইলাম না-কেবল এক সর্্বপ্রাণভীতিসাধক অনস্ত গঙ্জন শুনিতে পাইলাম-_ 
অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লাঁপ পাঁড়লাম। 


যশের পশ্যশালা ৷ 

বিক্রেয় _অনভ্ত যশ । 
বিক্রেতা-_কাল। 

মূল্য_জশীবন। 


জশয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
আর কোথাও সুষশ বির্ুয় হয় না। 


পড়িয়া ভাবলাম- আমার যশে কাজ নাই--কমলাকাস্তের প্রাণ বাঁচলে অনেক যশ হইবে। 

বিচারের বাজারে গেলাম-দৌঁখিলাম, সেটা কসাইখানা । টুপি মাথায়, শামলা মাথায়-_ছোট 
বড় কসাইসকল, ছঁর হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাঁদ বড় বড় পশৃসকল শৃঙ্গ নাড়া 
ছুটিয়া পলাইতেছে;_ছাগ মেষ এবং গোর; প্রভাত ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পাঁড়তেছে। আমাকে 
দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, “এও গোর, কাটিতে হইবে।” আম সেলাম কাঁরয়া 
পলাইলাম। 

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রাঁহল না-_তবে প্রসমন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার 
লা দি রা না সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবত্তাঁ 
নামে গোয়ালা_দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাড় লইয়া বাঁসয়া আছে-আপাঁন ঘোল খাইতেছে, 
এবং পরকে খাওয়াইতেছে। 

তখন চমক হইল- চক্ষু চাহিলাম-_দেখিলাম, নসী বাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের 
হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড় ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে-_“চক্রবত্তরঁ 
ইরা বরবাদ রঃ টস রিটা গাতি নার বাজ ই 

না।” 


একাদশ সংখ্যা--আমার দুগেণৎসৰ 


সপ্তমপৃজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বালল! আম কেন আফিঙ্গ খাইলাম! 
আম কেন প্রাতমা দৌখতে গেলাম! যাহা কখন দৌখব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক 
কে দেখাইল! 

দেখিলাম--অকম্মাৎ কালের ঘ্রোত, দিগন্ত ব্যাঁপিয়া প্রবলবেগে ছাটতেছে-আম ভেলার 
চড়য়া ভািয়া যাইতেছি। দেখিলাম--অনস্ত, অকূল, অন্ধকারে, ব্যাত্যাবিক্ষৃন্ধ তরঙ্গস্ফুল সেই 
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শ্লোত- মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, 'নাঁবতেছে- আবার উঁঠিতেছে। আম নিতান্ত 
একা-_একা বাঁলয়া ভয় কাঁরতে লাগল-_নিতান্ত একা_সাতৃহণন-মা! মা! কাঁরয়া ডাঁকিতৌছি। 
৯815484৩558 
প্রসূতি বঙ্গভূমি! ঞ ঘোর কাল-সমদ্রে কোথায় তুমি ? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ: পারপর্প 
হইল-_দিঞ্মণ্ডলে প্রভাতারূশোদয়বং লোহিতোজ্জবল আলোক শিক হইল-ক্স্ধ মন্দ পবন 
বাহল-সেই তরঙ্গসজ্কুল জলরাঁশর উপরে, দূরপ্রান্তে দোখলাম- সুব্পমাণ্ডিতা, এই সপ্তমীর 
শারদীয়া প্রাতমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক 'িকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? 
হণ, এই মা। চিঁনলাম, এই আমার জননপ জন্মভাঁম--এই মুল্ময়ী- মৃত্তকারুপিণী-_অনম্তরত্ধ- 
ভূষিতা_ এক্ষণে কালগর্ভে [নাঁহতা। রত্রমণ্ডিত দশ ভুজ-_দশ দিক্‌__দশ দিকে প্রসারিত 
তাহাতে নানা আয়ধরূপে নানা শক্ত শোভিত; পদতলে শনু-বিমান্দত বীরজন কেশরণ শনু- 
নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ ম্যার্ত এখন দৌখব না-আজি দৌখব না, কাল দৌখব না-_কালন্রোত 
পার না হইলে দোখব নানক এক দিন দোঁখব-াদগৃভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারণ টড 
বীরেন্দ্রপ্‌জ্ঞবহারণীী-দক্ষিণে লক্ষী রাপণশ, বামে দ্যাবজ্ঞানমার্তময়ণ, 
১৮১44৮৮৮185 
স.বণ*ময়ী বঙ্গপ্রাতিমা! 
কোথায় ফুল পাইলাম, 51-15758 
-ডাকিলাম, “সব্বমঙ্গল্য শবে, আমার সব্বার্থসাধিকে! অসংখ্য সম্ভানকুলপাঁলিকে ! ধর্ম্ম, 
অর্থ, সুখ, দৃঃখদায়কে ! আমার পৃষ্পাঞ্জাল গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রশীত বাঁত্ত শক্ত করে 
লইয়া তোমার পদতলে পৃষ্পার্জীল দিতেছি, তুমি এই অনস্তজলমণ্ডল ত্যাগ কাঁরয়া এই বিশ্ব- 
িমোহিনন মার্ত একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণ নববলধারাঁণ, 
নবদর্পে দাঁ্পীণ, নবস্বপ্নদর্শিন!_এসো মা, গৃহে এসো- ছয় কোট সন্তানে একন্রে, এক কালে 


প্রসাতি আম্বকে! ধাতু ধারার ধনধান্যদায়কে! নগা নগেন্দ্বালিকে! শরৎসান্দার 
চারুপু ! ডাঁকব,াঁসন্ধসৌবতে 'সহ্ধ-পাঁজতে -মথনকারণি! শন্লুবধে 
দশভূজে দশপ্রহরণধারাঁণ! অনন্তপ্রী অনন্তকালস্থায়ান! শাক্ত দাও সন্তানে, অনস্তশাক্তপ্রদায়ান! 


(তোমায় কি বাঁলয়া ডাঁকিব মাঃ এ ছয় কোট মুণ্ড এ পদপ্রান্তে লুশ্ঠিত কারব-__ এই ছয় কোট 
কণ্ঠে এ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব-_এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব_না পার, 
এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁঁদব। এসো মা, গৃহে এসো-যাঁহার ছয় কোটি সম্তান_ 
তাঁহার ভাবনা 'ি ? 

দেখিতে দৌখতে আর দোঁখলাম না-সেই অনন্ত কাল-সমদ্রে এই প্রাতমা ডুবিল! অন্ধকারে 
সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পৃরিল! তখন যুক্ত করে, সজল 
নয়নে, ডাকতে লাগিলাম, উঠ মা, 1হরণ্মায় বঙ্গভাম! উঠ মা! এবার সংসম্তান হইব, সংপথে 
চাঁলব_তোমার মুখ রাঁখব। উঠ মা, দেবী দেবানগৃহিত-এবার আপনা ভূলিব- দ্রাতৃবংসল 
হইব, পরের মঙ্গল সাধিব_অধর্ম* আলস্য, হীন্দ্ুয়ভাক্তি ত্যাগ কারব_-উঠ মা-একা রোদন 

কাঁদতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠান রনী 

মা ডাঁঠলেন না। উঠবেন না কি? 

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালম্রোতে ঝাঁপ 'দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোঁট 
ভূজে এঁ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বাহয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? এঁষে 
নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, 'নাবতেছে, উহার পথ দেখাইবেচল চল! অসংখ্য, বাহুর 


মাথায় করিয়া আনি। ভয় ফি? না হয় ডুবিব মাতৃহখীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রাতমা 
তুলিয়া আন, বড় পূজার ধূম বাধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাঁড়কাটে ফেলিয়া সংকণীর্ত খড়ো 
মায়ের কাছে বাল 'দিব-_কত  পুরাবৃত্তকার ঢাক, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া 
আকাশ ফাটাইবে-_কত ঢোল, কাীস, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাঁদিত' হইবে। কত সানাই পোঁ 
ধারয়া গাইবে “কত নাচ গো!” বড় পূজার ধূম বাধিবে। কত ব্লাহ্মপপশ্ডিত লুচি মণ্ডার 
লোভে. বঙ্গপৃজায় আয়া পাতড়া মারবে__কত দেশশ বিদেশণ ভদ্রাভদ্র আকিয়া মায়ের চরণে 
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কমলাকাস্ত 


প্রণাম দবে-কত দীন দখা প্রসাদ খাইয়া উদর পরবে । কত নর্তকশ নাঁচবে, কত গায়কে 
মঙ্গল গাঁয়বে, কত কোটি ভক্তে ডাঁকিবে, মা! মা! মা! 


জয় মা কমলাকান্তপালিকে ৷ 
নমোহস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে। 
নমোহস্তু তে কামচরে সদা নে 
বহ্মাণনন্দ্রাণ রূদ্রাণ ভূতভব্যে 
ত্রাহং মাং সর্্বদখেভ্যো দানবানাং উর ॥ 
নমোহস্তু তে জগন্নাথে জনাদ্দীন নমোহস্তু তে। 
প্রয়দান্তে জগল্মাতঃ শৈলপান্র বসূহ্ধরে ॥ 
গ্রায়স্ব মাং 
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোহস্তু দিনোটিওটাঃ 


দ্বাদশ সংখ্যা একটি গণত 


“শোন্‌ প্রসন্ন, তোকে একটি গাঁত শুনাইব।” 
প্রসন্ন গোয়ালনী বাঁলল, “আমার এখন গান শনিবার সময় নয়_দুধ যোগাবার বেলা 
হলো।” 
কমলাকান্ত। “এসো এসো বন্ধু এসো ।” 
প্রসন্ন । “ছ ছি ছি! 81055 
কমলাকান্ত। “বালাই! ষাট, তুমি কেন বন্ধু হইতে যাইবে? অমার গীঁতে আছে”__ 
এসো এসো বধু এসো আধ আঁচরে বসো- 
সুর করিয়া আম কীর্তন ধরাতে প্রসন্ন দূধের কে'ড়ে রাখিয়া বাঁসল, আমি গণতাট 
আদ্যোপান্ত গাঁয়লাম। 
এসো এসো বধু এসো আধ আঁচরে বসো 
নয়ন ভারয়ে তোমায় দেখি। 


* আধ্যান্তোন দেখ। 
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বাঁজ্কম রচনাবল 


তোমার ধনে মিলাইল 'বাঁধ। 

মাঁণ নও মাণক নও যে হার করে গলে পার 
ফুল নও যে কেশের কার বেশ। 

নারী না কারত 'বাঁধ, তোমা হেন গুণাঁনাধ, 
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥ 

বধু তোমায় যখন পড়ে মনে, 


রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বধু গুণ গাই, 


মল ত চমৎকার, “দেখি” আর “বা ” 'মালল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ মন্ত্র 
আর একটি শহনব, মনে বড় সাধ রাঁহয়াছে। যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শনয়াছলাম, 
মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই-মনে হইয়াছল, সেই 'বাচন্র 
কবির সৃষ্ট দৈববংশশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর- শব্দশূন্য, দশ্যশূন্য, 
পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বাঁসয়া, সেই মূরলগতে, একা এই গীত গাই-- 
এই গীঁত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে' পারিব না। 
“এসো এসো বধু এসো” 
লোকের মনে কি আছে বাঁলতে পাঁর না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তাঁ, বুঝতে পার না 
যে, হীন্দ্িয়-পরিতীপ্ততে কিছ সুখ আছে। যে পশু হীন্দ্িয়-পাঁরতীপ্ত জন্য পরসন্দশনের 
আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শব্মর দপ্তর-মুক্তাবলশী পাঁড়তে বসে না। আমি িলাস- 
প্রয়ের মুখে “এসো এসো বধু এসো” বুঝিতে পার না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পার যে, মনুষ্য 
মনুষ্ের জন্য হইয়াঁছল-_এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল- সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, 
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ । ইহজল্মে মনযষ্যহদয়ে একমান্র তৃষা, অন্যহৃদয়- 
কামনা । মনুষ্যহদয় অনবরত হৃদয়ান্তরে ডাকিতেছে, “এসো এসো বন্ধ এসো।” ক্ষদ্রে ক্ষ 
প্রবৃত্তসকল শরীর রক্ষার্থ__অহতী প্রব্াস্তসকলের উদ্দেশ্য, “এসো এসো বন্ধু এসো।” তি 
চাকার কর, খাইবার জন্য-_কিস্তু যশের আকাঙক্ষা কর. পরের অনুরাগ লাভ কারিবার জন্য, জন- 
সমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে 'মালত কারবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে 
পরের হদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বাঁলয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত 
কার্য হইল না বাঁলয়া; হৃদয়ে হৃদয় আসল না বাঁলয়া। সব্ব্প এই রব_“এসো এসো বধু 
এসো ।” সব্্বকর্মের এই মন্ত্র, “এসো এসো বধু এসো।” জড় জগতের নিয়ম আকর্ণ। 
বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ভাকতেছে, “এসো এসো বধু এসো ।” সৌরাঁপণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাঁকতেছে, 
“এসো এসো বন্ধু এসো।” জগৎ জগদন্তরকে ডাঁকতেছে, “এসো এসো বন্ধু এসো।” পরমাণ; 
পরমাণুকে আঁবরত ডাঁকতেছে, “এসো এসো বন্ধু এসো ।” জড়াপন্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ 
ধূমকেতু__সকলেই নাহ তারি সিরকা উকিতেছে 
“এসো এসো বধু এসো।” জগতের এই গন্তীর আবিশ্রান্ত ধৰান-“এসো এসো বধূ এসো।” 
কমলাকান্তের বধু কি আসিবে? 
“আধ আঁচরে বসো।" 
এই তৃশম্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাঁদতে কক্শ সংসারারপ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি 
আসন 'দব, আমার এই হৃদয়াবরণের অদ্রেকে উপবেশন কর। কুশকণ্টকাঁদ হইতে তোমার 
আচ্ছাদন জন্য আম এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতোঁছ-_-আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার 
লঙ্জারক্ষা, সানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মালত! তুঁমও তাহার অর্ধেক গ্রহণ কর-_ 
আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সৃখদ! কাছে এসো, আমাকে 
স্পর্শ কর, আম তোমাতে সংলগ্ন হইব-দূরে আসনগ্রহণ কারও না--এই আমার শরণীরলগ্ন 


* পাঠককে গীতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখতে হইবে। 
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কমলা কান্ত: 
অণ্ঠলার্ঘে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বনীত! হে আজন্মাববাহশন্য! তুমি এতদর্থে 
শাস্তপুরে কল্কাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অণ্চলাদ্ধে বাঁসবে, তাহার তাঁত 
আজও জল্মে নাই। মনের নগ্রত্ব জ্ঞান-বস্তে আবৃত; অদ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, 
অদ্ধেকে বাঞ্থিতকে বসাও। তুমি মূর্খ_তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যাঁদ কেহ থাকে, তাহাকে 
ডাক-_“এসো এসো বধু এসো-আধ আঁচরে বসো।” 

“নয়ন ভরিয়া তোমায় দৌখ।” 

কেহ কখন দোঁখিয়াছে ? তুমি অনেক ধন উপাজ্জন কারয়াছ_কখন নয়ন ভাঁরয়া আত্মধন 
দোঁখতে পাইয়াছ £ তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ--কিস্তু আত্মযশোরাশি দৌখয়া 
কবে তোমার নয়ন ভাঁরয়াছে ? রৃপতৃফায় তুমি ইহজীবন আতিবাহিত কারলে- যেখানে ফুলটি 
ফুটে, ফুলাঁট দোলে, যেখানে পাখীঁটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গারিশূঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল 
ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ- যেখানে বালক, প্রফল্ল মুখমন্ডল আন্দোলিত 
কাঁরয়া হাসে, যেখানে 'যুবতণ র্লাড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শাঁঙ্কতগমনে 'যায়, যেখানে প্রৌঢ়া 
নিতান্তস্ফনটতা মধ্যাহপদ্মিনীবং অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুম সেইখানেই রুপের সন্ধানে 
ফরিয়াছ, কখন নয়ন ভায়া রূপ দেখিয়াছ ? দেখ নাই ক যে, কুসুম দোখিতে দোঁখিতে শুকায়, 
ফল দোখতে দেখিতে পাকে. পড়ে, পচে, গলে; পাখা ডীঁড়য়া যায়, মেঘ চাঁলয়া যায়, গার ধূমে 
ল্‌কায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর 
ব্লীড়া-কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শ:কাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদ্ষ্ট-কেহ কিছু নয়ন 
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না। গাঁতই সংসারের সুখ- চাগুল্যই সংসারের সোন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা 
পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত; পাঁরতৃীপ্তি-রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস 
কাঁরত। যে কারিগর এই পাঁরবর্তনশশল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার 
কারার উপর কারিগরি, এই বাসনা. নয়ন ভরিয়া তোমার দৌখ। জগৎ পরিবর্তনশীল 

ও অতৃপ্য, অথচ বাসনা- নয়ন ভরিয়া তোমায় দোঁখ। 

17৮১ রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অস্তঃপ্রকীতির সাহত সম্বন্ধবাশিস্ট! কাছে আইস, নয়ন 
ভাঁরয়া তোমায় দোৌখ। দৃরে বাঁসলে দেখা হইবে না; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। 
ক হাতত রর রে নারাজ সরব সিরা পান 
হইতে মনে বৈদ্যুতী চাললে তবে নয়ন ভাবে! হায়! কিসেই বা নয়ন ভাঁরবে! নয়নে যে 
পলক আছে! 

তোমা ধনে 'মলাইল বাধ হে!” 

আম কখন কখন মনে করিয়া থাঁক, কেবল দুখের পাঁরমাণ জন্যই দয়া কাঁরয়া বিধাতা 
বসের সূষ্টি কাঁয়াাছলেন। নাহলে কাল অপাঁরমেয়, মনষ্য-দ$খ অপারামত হইত। আমরা 
এখন বাঁলতে পার যে, আম দুই দিন, দুই মাস বা' দুই বৎসর দুঃখভোগ কারতোছ; কিস 
দন রাির পাঁরবর্তন না থাঁকলে, কালের পথ চিহশন্য হইলে, কে না কুঝিত যে, আঁম' অনস্ত 
কাল দৃঃখভোগ কাঁরতোছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না-_এতাঁদন পরে আবার 
দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারত না বক্ষাঁদশন্য অনন্ত প্রাস্তরবৎ জীবনের পথ 
অনুত্তীর্ণ হইত-_জীবনযান্লা দুর্বিষহ যন্দ্রণাস্বর্প হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্ 
সূফোের পথ আমাদের সৃখ দুঃখের মানদণ্ড । 'দবস-গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বািয়াই 
দুঃখী জন দিবস গণিয়া থাকে । দিবস-গণনা দুঃখাঁবনোদন। কিন্তু এমন দখীও আছে যে, সে 
দিবস গণে না; দবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তীবনোদন নহে। আম কমলাকাস্ত চক্ুবত্তর্দ_ 
গোরা অব নাছ লহ সাহা উনারা আজ 
আম ক জন্য দিবস গাঁণব? এই সংসার-সমৃদ্রে আম ভাসমান তৃণ; সংসার-বাত্যায় আদম 
ঘূর্ণটমান ধুলিকণা, সংসারারণ্যে আম নিত্ষল বৃক্ষ_সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ_-আম 


কেন 'দবস 'গাঁপব ? 
গাঁণব। আমার এক দক্খ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দবস 
গশি। যে দিন বঙ্গে 'হন্দনাম'লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ 


৮৩ 


বঙ্কিজ জচনাবলণী 
অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, ৪৬ গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে 
গঁণতে মাস হয়, মাস গগিতে গ্রণিতে বংসর হয়, বংসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও 
১৮৬ ১৮৮শ৮ পু১৮১৮৯০০১৮৬৪ কই? যাহা 
৮২ িলাইল কই:ঃ মনুষ্যত্ব মিজিল কই? একজাতীয়ত্ব মালল কই? এক্য কই? 

ক গৌরব কই: শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষত্রণসেন কই ? 
আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈশপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মালবে না? 

“মণি নও মাঁণক নও যে, হার ক'রে গলে পাঁর-_” 

িধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না 
কেন? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মাত! যাঁদ রূপের শররে প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার 
আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি 
এক শরীর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে- তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখতে 
পারি নাঃ তোমাকে কণ্টলগ্ন কারয়া হৃদয়ে বিলাম্বত করিয়া রাখতে পারি না? হায়! তুমি 
মাঁণ নও, মাঁণক নও যে, হার করিয়া গলে পরি । 

আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মাণ-মাঁণক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, 
কন্ঠে পরিতে পারলাম না! তোমায় যাঁদ কণ্ঠে পারতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না 
কাঁরলে তাহার পদরেণ তোমাকে স্পর্শ কারতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, 
হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমোরিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, তুমি 


আমার কি উজ্জবল মাপ! 
“আমায় নারী না করিত "বাঁধ 
তোমা হেন গন্ণানাধ 
লইয়া 'ফারতাম দেশ দেশ।' 
প্রথমে আহবান, “এসো এসো বধু এসো,” পরে আদর, “আধ আঁচরে বসো,” পরে ভোগ, 
“নয়ন ভাঁরয়া তোমায় দোখ।” তখন সুখভোগকালীন পর্ব, ৪খস্মৃতি--“অনেক দিবসে, মনের 


মানসে, তোমা ধনে 'মিলাযইল 'বাধ।” সুখ দ্বীবধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা, 
“মণি নও মাঁণক নও যে' হার করে গলে পাঁর।” 


পরে সম্পূর্ণ সুখ, 
«আমায় নারী না করিত 'বাঁধ, 
তোমা হেন গন্পাঁনাধ, 
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!” 
সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারশীরক চাণল্য, মানাসক অস্ছূর্যয। এ সখ কোথায় রাখব, 


কভার আমি কেরা ইক এ সে ভর ইজারা কির বে ভার 
লইয়া আম দেশে দেশে 'ফাঁরব; এ সুখ এক স্থানে ধরে না; যেখানে যেখানে পাঁথবীতে স্থান 
আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পুরাইব। সংসার এ 
সুখের সাগরে ভাসাইব; মেরু হইতে মের পর্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবয়া, উঠিয়া, 
ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের আঁধকার নাই-এ সুখে বাঙ্গাঁলর 
আঁধকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালর আঁধকার নাই। গোপীর দুখ, বিধাতা গোপীকে 
নার করিয়াছেন কেন_ আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই' কেন-_তাহা হইলে 


? নবপ্রসৃত পাক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শক্রধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। জম্পূর্ণ- 
সুখে সুখীও সৃখকালে পূব্বদু্খ স্মরণ করিয়া কাতরোক্ত করে। নাহলে সুখের সম্পূর্ণতা 
কি? দখদ্মৃতি ব্যতীত সখের সম্পূ্পতা কোথায় ? সৃখও দঃখময়__ 

425 
আম চাই বৃন্দাবন পানে, 
আলুইলে কেশ নাহ বাঁধি।" 


কমলাকাত্ত 


এই কথা সুখ দ্রখের সীমারেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগাঁরত হইলে সুখের 
নিদর্শন এখনও দোখতে পায়, সে এখনও সুখী-_তাহার সৃখ একেবারে ল্ত হয় নাই। তাহার 
বন্ধ, তাহার প্রয়, বাঁঞ্ছত-গয়াছে, ন্তু তাহার বৃল্দাবন আছে-_মনে কাঁরলে, সে সেই সেই সুখভূমি 
পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে-_সুখের নিদর্শন গিয়াছে_বধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও 
শিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই_ সেই দুখী, অন্ত দুখে দুখী । বিধবা যুবতী, 
মৃত পাঁতর যত্বরক্ষিত পাদৃকা হারাইলে, যেমন দুখে দখল হয়, তেমানই দুখে দুখী । 

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মাত আছে-নদর্শন কই? ' দেবপালদেব,” লক্ষরণসেন, 
জয়দেব, শ্রীহর্ষ- প্রয়াগ পর্যন্ত রাজা, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রখাত, এ সকলের স্মাত 
আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পাঁড়ল, কিন্তু চাহব কোন্‌ দিকে? সে গৌড় কই? সে 
যে কেবল যবনলাগ্ত ৮7৮70515454 
জীঁবনচরিত কই? কীর্ত কইঃ কীর্তিস্তন্ত কই? সমরক্ষেত্তর কই? সুখ গিয়াছে__সুখ- 
হও গিয়াছে, বধু গিয়াছে, বন্দাবনও গিয়াছে চাঁহব কোন দিকে? 

চাহিবার 'এক শমশান-ভুঁম' আছে-নবন্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় 
ফরিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে অনে পাঁড়লে, আমি সেই এমশান-চাঁস প্রাত চাই। যখন দেখি, সেই 
ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বোঁড়য়া অদ্যাঁপ সেই কলধৌতবাহনী গঙ্গা তর-তর রব করিতেছেন, তখন 
গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কার_তুঁমি আছ, সে রাজলক্ষ্রখ কোথায়? তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, 
সেই মাতা কোথায়? তুম যাঁহাকে বৌঁড়য়া বোঁড়য়া নাচিতে, সেই আনন্দরাপণী কোথায়? 
তুমি যাঁহার জন্য িংহল, বালী, আরব, স্বমন্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে 
ধনী কোথায়? তু যাহার রুপের ছায়া ধররযারপসা সাজতে, সে অনভতসৌলবশাবিন' 
কোরান সি হানা ফুল লইয়া এ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পারতে, সে প্‌জ্পাভরণা 
কোথায় 2 সে রুপ, সে শশ্বর্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গগয়াছ? বিশ্বাসঘাঁতানি, তুমি কেন আবার 
শ্রবশমধূর কল-কল তর-তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝ তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে 
ভীতা সেই লক্ষী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুন্রগণের আর মূখ দৌখিবেন না বালয়া ডুবিয়া আছেন। 
মনে মনে আম সেই দিন কল্পনা কাঁরয়া কাঁদ। মনে মনে দোৌখতে পাই, মাঁজ্জত বর্শাফলক 
উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাব্রে নৈশ নীরবতা 'বাঘখত কারয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসতেছে । 
কালপূর্ণ দৌখয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষী অন্তর্হথত হইতেছেন। সহসা আকাশ 
অন্ধকারে ব্যাপল; ৬৬ ০ ৯০/৯১৭ ঠসক 
ছাঁড়ল: নাগরীর অলঙ্কার খাঁসয়া পাঁড়ল; কুঞ্জবনে পাক্ষগণ নীরব হইল; গৃহময়রকণ্ঠে 
অদ্ধব্যক্ত কেকার অপরাদ্দ আর ফুটিল না। 'দবসে নিশশথ উপস্থিত হইল, পণ্যবশীথকার 
দীপমালা 'নাবয়া গেল, পৃজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাঁজল না; পাণ্ডতে অশহদ্ধ মল্ 
পাঁড়ল: দসংহাসন হইতে শালগ্রামীশলা গড়াইয়া পাঁড়ল। যূবার সহসা' বলক্ষয় হইল, যৃবতণ 
সহসা বৈধব্য আশঙ্কা কাঁরয়া কাঁদল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মারল! গাঢ়তর, 
গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল;: আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানশী, রাজবর্ দেবমান্দির, 
পণ্যবীথকা, সেই অন্ধকারে ঢাঁকিল-_কুঞ্জতীরভূি, নদীসৈকত, নদশতরঙ্গ, সেই অন্ধকারে-_ 
আঁধার, ধার আধার হইয়া লুকাইল। জম ্ে সব দিতেছি আকাল চে ঢাকতে 
_ সোপানাবলশ অবতরণ কাঁরয়া রাজলক্ষমী জলে নাঁমতেছেন। অন্ধকারে নির্বাপোম্মুখ 
আলোকাবন্দুবৎ, জলে ক্রমে ভ্রমে সেই তেজোরাঁশ বিলীন হইতেছে। যাঁদ গঙ্গার অতল-জলে না 
ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষরশী কোথায় গেলেন? 


বয়োদশ সংখ্যা-_বিড়াল 


আঁম শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বাঁসিয়া, হঠকা হাতে 'িমাইতোঁছলাম। একটু মিট মিট: 
করিয়া ক্ষুদ্র আলো জবালতেছে- দেয়ালের উপর চণ্ল ছায়া, প্রেতবং নাঁচতেছে। আহার 
প্রস্তুত হয় নাই-এজন্য হ:কা হাতে, িমীলতলোচনে আম ভাবিতোছলাম যে, আঁম যাঁদ 
০০ তবে ওয়াটাল 'জিতিতে পারতাম কি না। এমত সময়ে একাট ক্ষ শব্দ 
, দমেও 1? 
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কলচনাবলশ 


চাঁহয়া দোখলাম-হঠাৎ কিছু বুঝতে পাঁরিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ 
িড়ালন্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার দিক আফিঙ্গ ভিক্ষা কারতে আঁসয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ 
কাঁঠন হইয়া, বালব মনে কারলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইীতিপূক্রে যথোঁচিত পুরস্কার দেওয়া 
গিয়াছে, এক্ষণে আর আঁ্তারক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপারামত লোভ 
ভাল নহে। ডিউক বাঁলল, “মেও !” 

তখন চক্ষু চাহয়া ভাল করিয়া দৌখলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মাজ্জার; 
প্রসন্ন আমার জন্য যে দ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আম 
তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যৃহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দোঁখ নাই। এক্ষণে মাজ্জারসূন্দরী, নিক্জল 
দ:পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকাঁটিত কারবার আভতপ্রায়ে, আতি মধূর 
স্বরে বাঁলতেছেন, “মেও !” বাঁলতে পার না, বাঁঝ, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ, ছিল; বুঝি, 
নানান তাও কেহ মরে বিল ছে*চে, কেহ খায় 
কই।” বাঁঝ সে তে রতি বি তান 
ভাব, “তোমার দুধ ত খাইয়া বাঁসয়া আঁছ-_এখন বল ি?” 

বাল কিঃ আমি ত ঠিক কারিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দ্ধ অ্লার, 
দহয়াছে প্রসন্ন । অতএব সে দুদ্ধে আমারও যে অধিকার, 'িড়ালেরও তাই; ₹ রাগ 
কাঁতে কালকে রাত টি পরা ভারে ডালে দি রা ভোলে তাহাকে 
তাড়াইয়া মারতে যাইতে হয়। আম যে সেই িরাগত প্রথার অবমাননা কাঁরয়া মনষ্যকুলে 
001৮5১৮7575 ই জারী বাছা 

“ডলে কমলাকাস্তকে কাপুরুষ বাঁলয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই 
দির হর ভারা চিত তাই নরেন 
ভগ্ন যান্ট আবিষ্কৃত কারয়া সগর্বে মাজ্জারী প্রাত ধাবমান হইলাম। 

মাজ্জারী কমলাকাস্তকে চিনিত; সে যাঁন্ট দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ 
কাঁরল না। কেবল আমার মুখপানে চাঁহয়া হাই তুলিয়া, একটু সায়া বাঁসল। বাঁলল, “মেও!” 
প্রথন বাঁঝতে পাঁরয়া যষ্টি ত্যাগ কারয়া পুনরাঁপ শয্যায় 'আ'সয়া হ:কা লইলাম। তখন 
দব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মাজারের বক্তব্সকল বুঝতে পাঁরলাম। 

বুঝলাম যে, বিড়াল বাঁলতেছে, “মারাপট কেন? শ্ছির হইয়া হঃকা হাতে কারিয়া, একট, 
বিচার কাঁরয়া দেখ দোখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দ্ধ, দাঁধ, মৎস্য, মাংস, সকলই ' তোমরা 
খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কিঃ তোমাদের 
ক্ষুতীপপাসা আছে--আমাদের কি নাই? তোমরন খাও, আমাদের আপাতত নাই; কিস্তু আমরা 
খাইলেই তোমরা কোন্‌ শাস্ঘানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারতে আইস, তাহা আম বহ: 
অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে ধকছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুজ্পদের 
কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্লাতির উপায়াস্তর দোখ না। তোমাদের 'বিদ্যালয়সকল 
দোথিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারয়াছ। 

“দেখ, শহ্যাশয় মনুষ্য! ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম এই দুরু পান কারা 
আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহত দুদ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল--অতএব 
তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগণ__আম চুরই কাঁর, আর যাই কার, আম তোমার ধর্সণয়ের 
91 কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আম তোমার 

সহায়। 

“দেখ, আম চোর বটে, ধন আমি 'ি সাধ করিয়া চোর হইয়াছিঃ খাইতে পাইলে কে 
চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উচেন, তাঁহারা অনেক চোর 


তাঁহাদের প্রয় 
চুর করে॥ অধন্স চোরের নহে-চোরে যে চুরি করে, সে অধন্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষা 
বটে, কিন্তু কপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, 
তাহার দণ্ড হয় না কেন? 

“দেখ, আম প্রাচীিরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও 
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ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দামায় ফোলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, 
তথাঁপ আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে 
জানবে! হায়! দাঁরদ্রের জন্য ব্যাথত হইলে তোমাদের দি 'কছ্‌ অগ্োৌরব' আছে? আমার 
মত দাঁরদের ব্যথায় ব্যাথত হওয়া, লক্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মষ্ট-ক্ষা দেয় 
না, সেও একটা বড় রাজা, ফাঁপরে পাঁড়লে রারে ঘুমায় না_সকলেই পরের ব্যথায় ব্যাথত হইতে 
রাজি। তবে ছোটলোকের' দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে? 

“দেখ, যাদ অমুক শিরোমণি, পুন ৬০০৭০ ৯২০ 
যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারতে আসিতে? বরং যোড়হাত কাঁরয়া 
আর একটু কি আনিয়া দিবঃ তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বাঁলবে, পু 
পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী ? 
তা ত নয়- তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাঁতির রোগ-_দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে 
খাইতে বাললে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর- আর যে ক্ষুধার জবালায় বিনা 
আহবানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বাঁলয়া তাহার দণ্ড কর__ছি! ছি! 

“দেখ, আমাদগের দশা দেখ, দেখ প্রাচটরে প্রাচরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও 
মেও কাঁরয়া আমরা চারি দিক দৃষ্টি করিতেছি-কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফোঁলয়া 
দেয় না। যাঁদ কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল-গৃহমাঙ্জার হইয়া বৃদ্ধের 
নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরণ্ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া 
থাকিতে পাঁরল-তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে. গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের 
রূপের ছটা দোঁখয়া, অনেক মাজ্জার কাঁব হইয়া পড়ে। 

“আর, আমাঁদগের দশা দেখ__আহারাভাবে উদর কৃশ, আস্ পাঁরদৃশ্যমান, লাঙ্গুল 'বনত, 
দাঁত বাহর হইয়াছে-জিহবা ঝুলিয়া পাঁড়য়াছে--আঁবরত আহারাভাবে ডাঁকতোছ, 'মেও! 
মেও! খাইতে পাই না! আমাদের কালো চামড়া দোঁখয়া ঘৃণা কারও না! এ পাঁথবীর মংস্য 
মাংসে আমাদের কিছু আঁধকার আছে। খাইতে দাও-_নাঁহলে চুর কারব। আমাদের কৃষ্ণ চর্্স 
শুজ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দ্খ হয় নাঃ চোরের দণ্ড আছে, 
নদ্দ'য়তার কি দণ্ড নাইঃ দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে. ধনণর কার্পণ্ের দণ্ড নাই 
কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দোখতে পাও না যে. ধনীর 
দোষেই দারিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বণ্িত কাঁরয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্যয 
সংগ্রহ করিবে কেন? যাঁদ কারল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহয়া পড়ে, তাহা দারদ্রুকে 
৮171757৮147 কেন না, 
অনাহারে মারয়া যাইবার জন্য এ পাঁথিবীতে কেহ আইসে নাই।” 

আঁম আর সহ্য কারিতে না পাঁরয়া বাঁললাম, “থাম! থাম মাজ্জরপস্ডিতে! তোমার 
কথাগুলি ভার সোশিয়ালিষ্টিক্‌! সমাজাবশৃঙ্খলার মূল! যাঁদ যাহার যত ক্ষমতা, সে তত 
ধনসণয় কাঁরতে না পায়, অথবা সয় কাঁরিয়া চোরের জবালায় 'নার্্ঘঘে! ভোগ কাঁরতে না পায়, 
তবে কেহ আর ধনসণয়ে যত্ন কাঁরবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।” 

মাজ্জার বাঁলল, “না হইল ত আমার িঃ সমাজের ধনবাদ্ধির অর্থ ধনশর ধনবাদ্ধ। ধনীর 
ধনবাদ্ধ না হইলে দাঁরদ্রের কি ক্ষাত?” 

আমি বূঝাইয়া বলিলাম যে, “সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতশত সমাজের উন্নাতি নাই।” বিড়াল 
রাগ কাঁরিয়া বাঁলল যে, “আম যাঁদ খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নাত লইয়া ক কারব?” 

বিড়ালকে বূঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়ক, কস্মিন কালে কেহ' তাহাকে কিছ 


দারিদ্রের প্রয়োজন না থাকলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব 
চোরের দণ্ডাঁবধান কর্তব্য ।” 

মাজ্জারী মহাশয়া বলিলেন, “চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপাত্ত নাই, ক 
তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা 'দবেন, তান আগে তিন দিবস 
উপবাস করিবেন। তাহাতে যাঁদ তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে 


৮৭ 


াঁঞ্কম রটচনাবলশ 


চোরকে ফাঁসি দবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন 1দবস 
উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যাঁদ হাতিমধ্যে নমীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে 
আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপান্ত কারব না।” 

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গন্তীরভাবে উপদেশ প্রদান 
করিবে । আমি সেই প্রথানুসারে মাজ্জারকে বালাম যে, “এ সকল আঁত নীঁতবিরুদ্ধ কথা, 
ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুম এ সকল দৃশ্চিন্তা পারত্যাগ কাঁরয়া ধর্মচরণে মন 
দাও। তুম যাঁদ চাহ, তবে পাঠার্ে তোমাকে আম নিউমান ও পাকররের গ্রন্থ দিতে পার! 
আর কমলাকাস্তের দপ্তর পাঁড়লেও কিছু উপকার হইতে পারে--আর কিছু হউক বা না হউক, 
আফিঙ্গের অসীম মাহমা বাঁঝতে পাঁরবে। এক্ষণে স্বন্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা 
দিবে বালয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ্ন করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাড় 
খাইও বরং ক্ষার যাঁদ নিতা্ত অথার হও ত তবে প্‌নব্্বার আও, এক সারষাভোর 
আঁফঙ্গ ]ধ 

মা্জার বালল, “আঁফিঙ্গের বশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাড় খাওয়ার কথা. ক্ষুধানুসারে 
1াববেচনা করা যাইবে ।” 

মাজ্জার 'বদায় হইল। একট পাঁতত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়াছ, 
ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল! 

ব্রীকমলাকান্ত চন্রবর্তঁ 


চতুদ্দ্শ সংখয- ঢেঁকি 


আমি ভাব ক, যাঁদ পৃথিবীতে ঢেশক না থাঁকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে 
বাঁসয়া ধান খাইতাম? না, লাঙ্গুলকর্ণদুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ 
দিতাম ? নিশ্চয় তাহা আম পারতাম না-নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কষাণ আঁসয়া আমার পঞ্জরে 
যম্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস্‌ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্গ লাঙ্গল লইয়া পলাইতাম। 
আধ্যসভ্যতার অনন্ত মাহমায় সে ভয় নাই_ঢেশীক আছে-_ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকার- 
নিরত ঢেশককে আর্ধযসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে কাঁর- আর্ধসাহিত্য, আধন্দর্শন আমার 
মনে ইহার কাছে লাগে না_ রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাঁণান, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে 
পারে না। ঢেশিকই আর্ধ্সভ্যতার মুখোজ্জবলকারশী পুত্র শ্রাদ্ধাধকার,নিত্য পন্ডদান 
কারতেছে। শুধু কি ঢেশিকশালে 2 সমাজে, সাহত্যে, ধম্ম'সংসকারে, রাজসভায়_কোথায় না 
ঢেশক আর্ধাসভ্যতার মুখোজ্জবলকারী পৃত্র-শ্রাদ্ধাধকারশ,_নিত্য পন্ডদান কারিতেছে। 
দুখের মধ্যে ইহাতেও আর্ধসভ্যতা মুক্তলাভ কারল না, আজও ভূত হইয়া রাহয়াছে। ভরসা 
আছে, কোন ঢেশিক আঁচরাং তাহার গয়া করিবে। 

ঢেশকর এই অপাঁরমেয় মাহাত্যের কারণানসন্ধানে আমি বড় সমুৎসূক হইলাম। এ উনবিংশ 
শতাব্দী, সময়_অবশ্য কারণ অন:সন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেশকর এই 
কা্্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মাত! এই 8৮০ 5017112 নাবস্তুনা বন্তুসাদ্ধিঃ ?-বিনা কারণে 
কি ইহা জল্মেঃ অনসন্ধানার্থ আম ঢেশকশালে গেলাম । 

দোঁখলাম, ঢেশক খানায় পাঁড়তেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাঁপ পুনঃ পুনঃ 
খানায় পাঁড়তেছে, উঠিতেছে, িরাতি নাই। ভাবলাম, মূহুমর্সহত্ঠ খানায় পড়াই কি এত 
মাহাত্বের কারণ? ঢেশক খানায় পড়ে বাঁলয়াই দি এত পরোপকারে মাত? এতটা [010]10 
90172 ভাবিলাম-না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই 
বেলা খানায় পাঁড়য়া থাকেন-_কি্তু কই, তাঁহার ত কিছ মার 09110 9010নাই। শোশ্ডিকা- 
লয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছ দোঁখনা। আরও- মনের কথা লুকাইলে দি হইবে? 
আঁমও- আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবত্তাঁ স্বয়ং একদিন খানায় পাঁড়য়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকার- 
বিশেষের সেবনে আমার এই গর্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই--কারণান্তরে । প্রসন্ন গোয়ালনী- 
গোপাঙ্গনাকুল-কলাঁ্কনশ, এক দিন তাহার মঙ্গলা গ্রাইকে ছাঁড়ক্া দিয়াছল। ছাঁড়বামান 
মঙ্গলা, উদ্বর্যপুছ্ছে, প্রণতশূঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছাটল তা বলিতে পার না, 


৮৮ 


কমলাকাত্ত 


স্লীজাত ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বালব? কিন্তু আম ভাবলাম, আমিই তাহার 
উভয় শঙ্গের একমার লক্ষ্য। তখন আঁম কাঁটদেশ দঢ়তর বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপারকর হইয়া, 
উদ্ধর্শ্থাসে পলায়নমান! পশ্চাতে সেই ভঁষণা ঘটোধণী রাক্ষস! আমও যত দৌড়াই, সেও তত 

১ দৌড়ের চোটে ওচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূ্য্য গ্রহনক্ষররের 
ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে-_বিবরলোক প্রাপ্তি! “ আল, থালা কেশপাশ, মৃত না বহিছে 

শ্বাস”হায়! তখন কি আমার হদয়-আকাশমধ্যে ০0৮11 50111 রূপ পূ্ণচন্দ্রের উদয় 
হইয়াছিল 2 না হইয়াছিল এমত নহে। তখন আম সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছলাম যে; বসন্ধরা যাঁদ 
গোশন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খ্জ্জর প্রভাতি বৃক্ষ হইতে দৃ্ধনিঃসরণ হয়, তবে এই 
দুন্ধপোষ্য বাঙ্গালজাতর বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভগীতিশন্য হইয়া দুদ্ধ পান কারতে 
থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্ত হেতু আমার পরাহতকামনা এত দূর প্রবল হইয়াঁছল যে, আম: 
প্রসন্নকে সময়ান্তরে বাঁলয়াছিলাম, “আঁয় দাঁধদুদ্ধক্ষীরনবনীত-পরিবোষ্টতা গোপকন্যে! তুমি 
গোরুগ্ীল শবক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুঁসি খাইতে থাক, তুম ্বয়ং ঘটোধনী হইয়া বহদ্তর 
দুন্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে, কাহাকেও গ:তাইও না।” প্রত্যুন্তরে প্রসন্ন হঠাং 
সম্মার্জনপ হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরাহতরত পাঁরত্যাগ করিতে হইয়াছিল। 

অতএব পরাহতেচ্ছা, দেশবাংসল্য “সাধারণ আত্মা" অর্থাৎ 700110 40110, বিশেষতঃ 
৮8858 25৮5: 
এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই ক্‌টতকের মীমাংসার জন্য সান্দহানাঁচত্তে ভাবতে 
গছলাম, এমত সময়ে মধুরকন্ঠে কে বাঁলল, +চনরবন্তপ মহাশয়! হা কারয়া কি ভাঁবিতেছ? 
ঢেশক' কখনও দেখ নাই?” 

চাঁহয়া দৌখলাম, তরাঁঙগণী মাতাঁঙগনী দুই ভাগনী ঢেকিতে পাড় দিতেছে । সে দিকে 
এতক্ষণ চাঁহয়া দোঁখ নাই । হাত দোখতে গিয়া অন্ধ কেবল শৃণ্ড দৌখয়াছিল, আমিও ঢেশক 
দোঁখিতে গিয়া কেবল ঢেশকর শংড় দোঁখতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখান রাঙ্গা পা 
কির পাতে তথা দাও মো লাই। মখিবময় ফেল কে অনার দেখের 
খলয়া ] 

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল- কার্যযকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রথর সূর্যকিরণে 
প্রভাসত হইল।  ত ঢেশকর বল! ত ঢেশকর মাহাত্মের মূল কারণ! এ রমণীপাদপদ্ম! 
ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পাঁড়তেছে, আর ঢেশক ধান ভায়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পাঁড়য়া__ 
ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই কাঁরিতেছে! হায় ঢেশিক! ও পায়ের কি এত গণ! পিঠে 
পাইয়া তুমি এই সাত কোট বাঙ্গালকে অন্ন দিতেছ--তার উপর আবার দেবতার ভোগ 'দিতেছ! 
এস, মেয়েমানূষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেশকর পিঠে পড়, আম কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ 
হইয়া তোমায়_হায়! দি করিব?_কাঁসার মল পরাই! 

আর ভাই, ঢেশিকর দল! তোমাদের দ্যা বাঁদ্ধ ব্াঝয়াছ। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম 
ওরফে মেয়ে লাঁথ পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান,_নাহলে কেবল কাঠ_দারুময়- গর্তে শংড় 
লকাইয়া, লেজ উদ্ু করিয়া, ঢেঁকশালে পাঁ়য়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে 
“ধান্য”; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ 
আছে নাক £_-ঘরে থাকিয়া নাঁক মধ্যে মধ্যে কুমীর হও ? আর ভাই ঢেশিক, আর একটা কথা 
গজজ্ঞাসা কার মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছ, সত্য সত্যই কি সেখানে শিয়াও ধান 
ভাঁনতে হয়? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রড়া করে, মেঘে 
চড়ে, বিদন্ুৎ ধরে, রাঁত রাঁতপাঁতর সঙ্গে লুকোচ্ুর খেলে-_তুমি নাক ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর 
কারয়া ধান ভান? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার! 

টেক কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ কাঁরয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম-_ 
একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা €ি ? 'ননীবাবু সম্প্রাত ধান ভানিতে গিয়াছেন। 'নপ্রত্যাশশ 
নাঁপতানী একখা'ন ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরাহতা হইয়া স্বর্গারোহণ কারয়াছে 
 '্বরখানর এমান অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না_ সুতরাং আমি তাহাতে 

কমলাশ্রম কারয়াছি-কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে-_সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম । আম সেইখানে 

পপইর উপর পাড়া আঁফ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষ বাঁজয়া আঁিল। জ্ঞাননের উদয় হইল। 


৮৯ 


বাঁষ্কিম রচনাবলশ 


দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেশকশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেশকশালা 
তাহাতে বড় বড় ঢেশক, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রাহয়াছে। কোথাও জামদাররূপে 
ঢেশক, প্রজাদিগের হাতাঁপশ্ড গড়ে াঁষয়া, নূতন 'নারথ রূপ চাউল বাঁহর কাঁরয়া সুখে "সিদ্ধ 
কাঁরয়া অন্ব ভোজন কারতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেশক, মানিট রিপোর্টের রাশ গড়ে 
পিষিয়া, ভানিয়া বাঁহর কাঁরতেছেন- আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগ্ীল গড়ে পাঁষয়া 
বাহর কারতেছেন- দাঁরদ্য, কারাবাস-ধনণর ধনান্ত__ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেশীক, 
বোভল গড়ে পতৃধূন পিয়া বির কারিতেছেন- পলো ফকৎ তাঁর গৃহিণী ঢেশিক একাদশীর 
গড়ে বাজার খরচ 'পাঁষয়া বহর কারতেছেন_ নাহার লঙ্পেকষা ভয়ানক দৌলাম লেখক 


আছ; নেশার গড়ে মনোদ্রখ ধান্য পাঁষয়া দপ্তর চাউল বাঁহর কারিতোছ। মনে মনে অহঙ্কার 
জ্মিল-_-এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল--এ চাউল মনৃষ্যলোকের 
উপযুক্ত নহে, আম স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম__“অশ্বমনোরথে ।” স্বর্গে 
য়া দেবরাজকে প্গাম কারিয়া বালাম, “হে দেবেন্দ্র! আম শ্রীকমলাকান্ত ঢেশক-স্বর্গে 
ধান (৮ 

দেবেন্দ্র বাললেন, “আপাতত 'ি__পুরস্কার চাই কি?” 

আঁম। উব্বশশ মেনকা রস্তা। 

দেবরাজ। উব্্বশী মেনকা পাইবে না-আর যাহা চাঁহলে, তাহা ত মর্তলোকেও তুম 
পাইয়া থাক,_-আটটার হিসাবে । 

আমি দুম্মৃখ- বলিলাম, 72 বা ০০১০৪০০০০৪০০০০ 
আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে 

এব শ হান আর এক ঘণ্টার 
জন্য উব্বশশর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, টি ৬: 
11১ ০ ০2 “বিলে!” “পেটার্থীঁ!” ইত্যাদ ইত্যাদ। আম 

“বাইজি! এক ঘণ্টা হইয়াছে--এখন বন্ধ কর।” 


কমলা কাস্তে পত্র 
প্রথম সংখ্যা--কি লাখব 2 
পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয় 


শ্রীচরণকমলেষ্‌। 

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তরঁ, সাবেক নিবাস শ্রীত্রী'নীসধাম, আপনাকে আম প্রণাম 
কারি আগার নিকট আমার সাক্ষাংস'ব্ধ পাচ নাই কিন্তু আপাঁন নিজগ্‌ণে আমার [বিশেষ 
পরিচয় লইয়াছেন, দোঁখতোছি। ভীঙ্মদেব খোশ্নবীস, জুয়াচোর লোক আমি পৃৰ্বেই 
বৃঝিয়াছলাম--আম দপ্তরটি তাঁহার নিকট গাঁচ্ছত রাখিয়া তশর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; 
তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে 'ক্রুয় করিয়াছেন। বিকুয় কথাটি আপাঁন স্বীকার 
করেন নাই, আমি জান, ভীম্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না. বিনামূল্যে 
যে আপনাকে চক্রবত্তাঁ প্রণীত দপ্তর শদবেন, এমন সম্ভাবনা আত বিরল। এই 
জার কথা আমি এত [দন জানিতাম না। দৈবাধীন একাটি যোড়া জা কানা এ সান 
পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল , দোঁখিয়া ভাঁবতোঁছলাম যে, কাহার 
এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল ষে, তাহার রচনা শ্রীমং কমলাকান্ত শম্মণর চরণফুগলের ব্যবহার্ষয 


* “কমলাকান্তের দপ্তর” বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পর্রগুল বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হয়, তখন সঞ্জীব বাবু ইহার সম্পাদক। 


৭১০ 


কমলা কাস্ত 


পাদুকাদ্ধর মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার 
নিশীথ-তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পাঠিত না হইয়া সাধ্‌ জনের চরণের সঙ্গে যে কোন 
প্রকার সম্দন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাঁবয়া কৌত্‌হলাবিষ্ট হইয়া 
পাঁড়য়া দোখলাম যে, কাগজখানি £কি। পাঁড়লাম, উপরে লেখা আছে, “বঙ্গদর্শন ।” ভিতরে লেখা 
আছে, “কমলাকান্তের দপ্তর ।” তখন বুঝলাম যে, আমার এ প্বজল্মাচ্জত সূকাতির ফল। 
আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানবার ইচ্ছা হইল। একজন 
বন্ধকে জিজ্ঞাসা কালাম যে, “মহাশয়, বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বাঁলতে পারেন?” গতাঁন অনেকক্ষণ 
ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন কারয়া বাঁললেন, “বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই 
বঙ্গদর্শন।” আম তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা কারলাম, 'িস্তু অগত্যা অন্য বন্ধমকেও 
এ প্রশ্ন করিতে হইল । অন্য বন্ধ; সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে. বোধ 
হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দাট ' 'বঙ্গদশন,”" অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আম তাঁহাকে চতুষ্পাঠী 
হরিতে রানা এ াজিতনবাজিকে জা নিন কে 
পর্বে বা্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বাললেন, “ইহার অর্থ পর্ব্বে বাঙ্গালা দর্শন কারবার বাঁধ”; অর্থাৎ 
414 (0106 10 158910]7) 13917591.?+ এইরূপ বহ প্রকার অনুসন্ধান কারয়া অবশেষে জানতে 
পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাঁসক পন্রিকা এবং তাহাতে কমলাকাস্ত শন্্মার মাসিক 
পিন্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুঁনতেছি, কোন ধনূর্ধর এ দপ্তরগ্ীল নিজপ্রণশীত 
বালয়া প্রচারত করিয়াছেন। আরও কত হবে! 

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আম শ্রীকমলাকাম্ত শর্মা 
সশরীরে ইহজগতে অদ্যাঁপ আঁধজ্ঠান কারতোছ এবং আপনাঁদগের বিশেষ আপাতত থাকলেও 
আরও কিছ্াদন আধম্ঠান কারব, এমত ইচ্ছা রাঁখ। 

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পন্ন 'লাখতোছি, তাহা অব্গত হউন। উপরে দোখতে 
পাইবেন, “শ্রীন্রী'নীসধাম” 'লাখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নাঁসবাব? শ্রীশ্রী* ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! 
ভরসা কাঁর যে, 'তাঁন স্বাশ্রয় শ্রীপাদপন্মে পেশীছিয়াছেন, শক্ত বাস্তাঁবক তাঁহার গাঁত কোন্‌ 
পথে হইয়াছে, তাহার 'নাশ্চত সম্বাদ আম রাখ না। কেবল ইহাই জান যে, ইহলোকে 'তাঁন 
নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই! আঁহফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 
ছু বন্দোবস্ত কারতে পারেন? আমার দপ্তরের জন্য আপান খোশনবীস মহাশয়কে কি 
দিয়াছলেন বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আঁফিঙ্গ পাঠাইলেই আমার মান্রা 
ডি হাতি রি দাদির রি 


ফুটনোটে আপনার অনুরাগ ? যাঁদ কোটেশ্যন বা ফুউনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন ভাষা 
হইতে 'দব, তাহাও শলাখবেন। ইউরোপ ও আঁশয়ার সকল ভাষা হইতে আমার কোটেশ্যন 


সংগ্রহ করা হইয়াছে-.আফ্রিকা ও আমোরকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। "কিন্তু সেই 
সকল ভাষার , আম আঁিরাৎ প্রস্তুত করব, আপানি চিস্তিত হইবেন না। 
যাঁদ গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, সপ 


আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভঙ্মদেব খোশনবীস মহাশয়ের পৃত যান, 
শব্দের আশ্চর্য ব্যাখ্যা কাঁরয়াছলেন,* তাঁহাকে আপনার স্মরণ থাকতে পারে। [তিনি এক্ষণে 


ইউ--টিল- হাঁট--আই। 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় 'দিয়াছেন। গুরু বিষয়ে তাঁহার 
সম্পূর্ণ অধিকার । ইস্কুলের বাহ চাই কি? তিনি ব্রপারচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস 
পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল্‌ 'হম্টারর একশেষ কায়া রাখিয়াছেন; পুরাতন 
পোনি-মেগেজিন্‌ হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ কাঁরয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথ কৃত 
এনিমেটেড: নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাঁখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু 
মাত বি জু ভহাতেও সাপ হেন তি এবং কোলা লে 

চতুজ্কোণ মাতিতেও ধকার- দৈব বিদ্যাবলে আপনার চতুচ্কোণ 
পুকুরটিও মাঁপিয়া ফৌঁলয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শ্বানয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। 
তাহার এরীতহাসিক কীর্তর কথা কি বলিব? "তান 'চিতোরের রাজা আলফ্রেড 'দ গ্রেটের 
একখান জীবন-চারত দশ-পনের পম্ঠা 'লাখয়া রাঁখয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহত্য-সমালোচন- 
[বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সংকলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হর্বট 
স্পেনসরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পাঁথবী স্থির 
আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চার পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভার রকমের গুরুবিষয়ক গ্রল্থ হইয়া উঠিয়াছে। 
ভরসা কার, সমালোচনাকালে আপনারা বাঁলবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা আদ্বিতীয়। 

ভরসা কার, গুর্‌ বিষয় ছাড়িয়া লঘু বিষয়ে আপনার আভরূচি হইবে না। কেন না, সে 
সকলের কিছ অস্াাবধা। খোশনবীসপুত্র একখান নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখয়াছেন বটে; 
নাঁয়কার নাম চন্দ্রকলা কি শাশরপ্তা রাখবেন স্থির কায়াছেন-_তাঁহার তা বিজয়পুরের রাজা 
ভীমাঁসংহ; আর নায়ক আর একটা ক সংহ; এবং শেষ অঙ্কে শাশরভা নায়কের বকে ছার 
মাঁরয়া আপাঁন হা হতোইস্মি কাঁরয়া পাাঁড়য়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিনতু 
নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য “নাটকোল্লাখত ব্যাক্তগণ” রুপ 
করিবেন, তাহা কিছুই চ্ছির করতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছাীর-মারা সনের কিছ 'লাঁখয়া 
রাখিয়াছেন : এবং আমি শপথ পূন্বক্‌ আপনার নিকট বাঁজতে পার যে, যে কুড়ি ছর 'লাখয়া 
রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা “হা, সাথ!” এবং তেরটা “ক হলো! কি হলো!” সমাবেশ 
কারয়াছেন। শেষে একটি গতও "দয়াছেন-নায়কা ছার হস্তে করিয়া গাঁয়তেছে; কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই যে. নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই। 

যাঁদ নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোশনবাঁস কোম্পানী 


[লিখিয়া দিলে আপনার কায হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে। 

যাঁদ কাব্য চাহেন, তবে 'মন্লাক্ষর অমিব্রাক্ষর শেষ কাঁরয়া বালবেন। *মন্্রাক্ষর আমাদের 
হইতে হইবে না--আমরা পয়ার মিলাইতে পার না। তবে অমিন্রাক্ষর যত বাঁলবেন, তত পাঁরিব। 
সম্প্রতি খোশনবীসের ছানা, জীমূৃতনাদবধ বলিয়া একখান কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া 
রাঁখয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য-_দুই চারটা নামের প্রভেদ আছে মান্র। চাই? 

আর যাঁদ লঘু গুরু সব ছাঁড়য়া, খোশনাবস রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্তি ঢঙে 
আপনার রাঁচ হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভঙস্ম যাহা কিছ লেখা থাকে, তাহা 
পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব! ওজন কড়ায় গন্ডায় বুঁঝিয়া লইব-- 
এক তিল ছাড়িব না! 

আপাঁন কি রাজি; আপাঁন রাজ হউন বা না হউন, আম রাঁজ। 


দ্বিতীয় সংখ্যা-পালাটকৃ্‌ 


্রীরপকমলযুগলেষু__-আরও কিছু আফিক্গ পাঠাইবেন। | 
কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রাত এমন কঠিন আজ্ঞা কি জন্য হইয়াছে, 


৭৭ 


কমলা কান্ত 


বুঝতে পারলাম না। আপন 'লীখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পাঁলাটকস 
কম পাঁড়বে_তুমি কিছু পালাটক্‌স্‌ ঝাঁড়লে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ 
কারয়াছি যে, পালাটক-স সব্জেক্টর্পী ঝামা ইট মাথায় মারব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, 
তাহাকে পাঁলিটিকৃস- 'লীখবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকাস্ত স্বার্থপর নহে-_আঁফঙ্গ 
ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পালাটকেল চাপ কেন? আম রাজা, না খোশামুদে, 
না জুয়োচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পাঁলাটিকৃস- ?লীখতে বলেন? আপাঁন 
আমার দপ্তর পাঠ কাঁরয়াছেন, কোথায় আমার এমন ্ছুল বাদ্ধর 'চহ পাইলেন যে. আমাকে 
পালটিক্স লাখতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আম আপনার খোশামোদ করিয়াছ বটে. কিন্ত 
তাই বলিয়া আম এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাঁপ হই নাই যে, পাঁলটিক্স্‌ [লাখ। ধিক: 
আপনার সম্পাদকতায়! ধিক আপনার আফিঙ্গ দানে! আপাঁন আজও ব্মীঝতে পারেন নাই 
যে, কমলাকান্ত শন্মণী উচ্চাশয় কাব, কমলাকান্ত ক্ষদ্রজীব পাঁলাটশ্যন নহে। 
আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুপ্ন হইয়া এক পাঁতত বৃক্ষের কাশ্ডোপাঁর উপবেশন 
কাঁরয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বাাদ্ধবৈপরাত্য ভাবিতোছলাম। কি করি! ভরিটাক- আধিঙ্গ 
১1651185848 
প্রাণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে-_মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্ধীর হস্তামাশ্রত খাল 
৯ কস ০০০২ এ 
আম কতকটা '্থিরচিত্ত হইলাম-_এখানে ত পালাটিকৃস্‌ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ 
পালাটকৃস-বিকার-শূন্য অকান্িম সুখ পাইতেছে- দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন 
আঁহফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন চিত্তে লোকের এই পাঁলটিক-সপ্রয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগলাম। 
আমার তখন বিদ্যাসূন্দর যান্নার একটি গান মনে পাঁড়ল। 
বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে, 
ড়া ইচ্ছা বেড়ার ছটে 
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে 
ইচ্ছা বটে ইত্যাঁদ। 
আমাদের ইচ্ছা পাঁলাটকসৃ২-হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পাঁলাটকস: 'কন্তু বোবার বাক্‌- 
চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু 
বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাজক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদারণশ গৃহণশর আদরের সাধের মত, 
হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পালাটক-স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবত্তর” তোমাঁদগের 
হিতবাক্য বাঁলতোছ, পয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তব সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় 
কাঁরয়াছল, তাহাদের পালাটক্‌সং নাই। “জয় 'রাধে কৃ! ভিক্ষা দাও গো!” ইহাই তাহাদের 
পলক ভাত জনা পাটি যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাঁটতে লাগবার 
সম্ভাবনা নাই। 
এইরূপ ভাঁবতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিব কলুর পৌন্র দশমবর্ীয় বালক, এক 
ক্স ভাত আনিয়া উঠানে বাসযা খাইতে আর কারিল। দর হইতে (একটি তক, কর 
তাহা দোঁখল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাঁহয়া চাঁহয়া, ক্ষন মনে জিহবা নিষ্কৃত কাঁরল 
অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপান্রে কুসৃমদামবত বিরাজ কারতেছে__কুকুরের পেটটা নান, 


তার পর ভাবিয়া চচান্তয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলুর 
পুন্নের অন্নপরিপ্ারত বদন প্রাতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ 
অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম_ দোঁখলাম, এই ত পাঁলাটকসৃ-এই কুকুর ত 
পালটিশ্যন! তখন মনোভিনিবেশ পূর্বক দোখতে লাগিলাম যে, কুকুর পাকা পাঁলটিকেল চাল 
চালতে আরস্ভ করিল। কুক্কুর দোখল_কলুপূত্র কিছু বলে না__বড় সদাশয় বালক, কুকুর 
কাছে গিয়া, থাবা পাঁতিয়া বসিল। ধীরে ধনরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলর পোর মুখপানে 
হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস 
দোঁখয়া কলুপূত্রের দয়া হইল, তাহার পাঁলাটকেল- এজিটেশ্যন সফল হইল;-কল্‌পূর্র একখানা 
মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চু'ঁষিয়া লইয়া, কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুকুর আগ্রহ সহকারে 


৯৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


আনন্দে উল্ত্ত হইয়া, তাহা চব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে 
তাহার চক্ষু বুজয়া আসল। 
যখন সেই মংস্যকপ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই 
সৃচতুর পালাটিশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাঁবয়া, 
আমারি নাল বালক আপনমনে গুড় তেস্তুল 
মাথিয়া ঘোর রবে ভোজন কারিতেছে-_কুরুর পানে আর চাহে' না। তখন কুকুর একাঁট ৮০1৫ 
[0056 অবলম্বন করিল--জাত পালাটশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতাঁবদ সাহসে ভর 
কাঁরয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বাঁসলেন। আর এক বার হাই তুঁললেন। তাহাতেও কলুর 
ছেলে চাহিয়া দৌখল না। অতঃপর কুকুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগলেন। বোধ হয় 
বালতোছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলংপূত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার 
পানে হিল রিল অজানা কে জেরা 
সুখে নল্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডনেল উলাঁস বা কার্ডনেল জেরেজ যে সুখে 
কার্ডনেলের টপ পরিয়াছলেন, কুকুর সেই সুখে সেই অন্নমৃষ্টি ভোজন কারিতে লাগল। 
এমত সময়ে, কল:গৃহিশী গৃহ হইতে ক্ষান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক: ম্যাক্‌ 
কাঁরয়া ভাত খাইতেছে_দেখিয়া কলুপত্রী রোষ-কষাঁয়ত-লোচনে এক ইস্টকখস্ড লইয়া কুকুর 
প্রাত নিক্ষেপ করিলেন। রাজনশীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূক্বক বহুবিধ রাগ 
রাগণশ আলাপচারী কারতে কারতে দ্লুতবেগে পলায়ন কাঁরল। 
এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন 
উদরপৃর্তির জন্য বহুবার কৌশল কাঁরতোছল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর 
বলদের সেই খোলবিচাল-পাঁরপূর্ণ নাদায় মুখ দয়া জাবৃ্না খাইতোছিল--বলদ বৃষের ভীষণ 
শৃঙ্গ এবং স্থুলকায় দোঁখিয়া, মুখ সরাইযা চুপ কারি দাঁড়াইয়া কাতরন়নে ভাহার আহারনৈা 
দোঁখতেছিল। কুন্ধকুরকে দূরীকৃত করিয়া , কলুগৃহিণ এই দস্যূতা দোখতে পাইয়া এক বংশখণ্ড 
লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে 'দতে ততপ্রাঁত ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে 
যাওয়া দূরে থাকুক-বৃষ এক পদও সারল না-এবং কলুগহিণ 1নকটবার্তনী হইলে বৃহৎ শঙ্গ 
হেলাইয়া; তাঁহার হদয়মধ্যে সেই শঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্রশ তখন 
রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ কারলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ কারয়া হেলিতে- 


জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। িস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন__-আর 
উল্ীস হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচরাম রায় বাহাদুর পর্যাস্ত অনেকে এই কুক্কুরের 
দরের পাঁলাটশ্যন। 


ভূতীয় সংখ্য- বাঙ্গাঁলর মন_ষ্যত্ব 


মহাশয়! আপনাকে পন্ন 'লাখব কি-লিাখবার অনেক অনেক শন্রু। আম এখন যে 
কু'ড়ে ঘরে বাস কাঁর, দূভগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তন ফুলগাছ পতয়াছি। মনে 
করয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই-_এই ফুলগ্ীল আমার সখা সখী হইবে । খোশামোদ 
কামিল ইরাদ হটাত হরে না টা হইবেন গহনা দিতে হইবে না, মনযোগান 
গোছ কথা বাঁলতে হইবে না. আপনার সুখে উহারা আপাঁন ফাঁটিবে। উহাদের হাঁসি আছে-__ 
কান্না নাই; আমোদ আছে-রাগ নাই। মনে কাঁরলাম, যাঁদ প্রসন্ন গোয়ালন আমাকে ত্যাগ 
কাঁরয়াছে, তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় কারব। 

তা, ফুল ফৃটিল__তারা হাসিল। মনে করিলাম- মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না 
কাঁরতে, ফটস্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল, লাখে লাখে বাঁকে বাঁকে, ভোমরা বোল্‌্তা মৌমাছি 
_ বহবিধ রসক্ষেপা রাঁসকের দল, আঁসয়া আমার দ্বারে উপাস্থিত হইলেন। তখন গুন্‌ গুন্‌ 
ভন্‌ ভন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ ঘ্যান খ্যান্‌ করিযা হাড় জহালাইতে আরপ্ত কারলেন। তাঁহাঁদিগকে 'অনেক 
বুঝাইয়া বাঁললাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশন, লীগ, 
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বন্মঞ।কাত্ত 


সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে-কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মান্র. আপনাঁদগের ঘ্যান্ঘ্যান্‌ 
তে হর দার নর আমিএকোনা লিউ দ্বিতীয়ত কাঁরতে প্র্ুত নাহ; 
আপনারা স্থানাস্তরে ৮৬০৬ -8৯ তাহাতে,কোন মতে সম্মত নহে- বরং 
ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটপরের ভিতর ভতর তর ইলা কারিতে আর করিয়াছে এই মাত আপনাকে এ 
প্র লিখতে প্রবৃত্ত হইতোছলাম--(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে)এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো 
আসল বৃন্দাবনশী কালাচাঁদ ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আঁসয়া কাণের কাছে ঘ্যান্ঘ্যান: 
আরম্ত করিলেন-লাঁখব ি, মহাশয় ? 

ভ্রমর বাবাঁজ নিশ্চিত মনে করেন, [তানি বড় সুরাঁসক-বড় সদক্তা-_তাঁহার ঘ্যানঘ্যানানিতে 
আমার সব্বীঙ্গ জ.ড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপাঁড় ছিশড়য়া আসিয়া 
আমারই কাণের কাছে ঘ্যান্ঘ্যান? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল; আম তালবৃস্ত হস্তে 
ভ্রমরের সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, শবঘূর্ণন, সংঘর্ণন প্রভাতি বহুবিধ 
বন্রগাতিতে তালবৃস্তাস্তর সণ্টালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডনন, উদ্ভীন, প্রডীন, সমাভীন প্রভাতি 
বহ্ীবধ কৌশল দেখাইতে লাগল । আম কমলাকাস্ত চক্রবর্তণ দপ্তর মুক্তাবলীর প্রণেতা, কিন্তু 

হায় মন্‌ষ্যবীর্যয! তুমি আত অসার! তুমি চিরাদন মনষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষে আপন 
১৮০৮ 4 চি ১7৮৮৮ পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটল€র 
ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজ এই ভ্রমরসমরে কমলাকাস্তকে বাণ্ত কালে! আম যত পাখা 
ঘুরাইয়া বায় সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার 
মাথামুণ্ড বৌঁড়য়া চৌঁ বোঁ কাঁরতে লাঙগিল। কখনও সে আমার বন্তুমধ্যে লংক্কায়ত হইয়া, 
মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রাজতের ন্যায় রণ কাঁরতে লাগিল, কখনও কুদ্তকগশনপাতণ রামসৈন্যের 
ন্যায় আমার বগলের নীচে "দয়া ছুটিয়া বাহর হইতে লাগিল; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায় 
শিরোর্হমধ্যে আমার কীর্য্য সংন্স্ত মনে কাঁরয়া, আমার শরন্নীরদাননীন্দত কুণ্চিত শ্েতকৃফ 
কেশদামমধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া তেরা বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে আঁ্ছির হইয়া রে ভঙ্গ 
দিলাম । ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাঁধিয়া কমলাকান্ত _“পপাত 
৮৭ এই সংসার সমরে মহারথণ শ্রীকমলাকান্ত চক্রবত্ত-_যান দাদ চিরকোমার 

বং আঁহফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখন পরাজিত হয়েন নাই-হায়! তানি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্তৃক 
রদ 

তখন ধূল্যবলুশ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরতে লাগলাম, “হে 
দ্বরেফসত্তম! কোন্‌ অপরাধে দখা ব্রাঙ্গণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখা 
পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ? দেখ, আম এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখতে বাঁসয়াছি- পন্ন 
লাখলে আঁফঙ্গ আঁসবে_তুমি কেন ঘ্যান্ঘ্যান্‌ করিয়া তাহার 'বঘ] কর?” আম প্রাতে 
একখান বাঙ্গালা নাটক পাঁড়তোছলাম--তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রন্ত হইয়া বালতে 
লাঁগলাম-“হে ভূঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গীবক্ষেপকারন্‌্! হে দুর্দীস্ত পাষণ্ডভণ্ডাঁচত্তলশ্ডভণ্ড- 
কারন! হে উদ্যানবহারন-কেন তুমি ঘ্যান্ঘ্যান, করতেছ? হে ভূঙ্গ! হে 'দ্বরেফ! 
হে ষটপদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে ভোমরা! হে ভোঁ ভোঁ” 

ভ্রমর ঝৃপ করিয়া আসিয়া সামনে বাঁসল। তখন গুন্‌ গুন করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া 
বলিতে লাগিল-আঁমা আহিফেনপ্রসাদে সকলেরই কথা বাঁঝতে পার-_আম স্ছিরাচত্তে শুনিতে 


সির জাডিটির “হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই 
নেনে তোমার বে মহ কিয় যানযোন করব না কি ফর ঝ্লণ 
হইয়া কে ঘ্যান্ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্‌ বাঙ্গালির ঘ্যান্ঘ্যানান ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে। তোমাদের 
মধ্যে যান রাজা মহারাজা কি এমাঁন একটা কিছ: মাথায় পাগাঁড় ও হইলেন, তান গিয়া বেল- 
1ভাঁডয়রে ঘ্যান্ঘ্যান আরন্ত কারলেন। 'যাঁন হইবেন উমেদ রাখেন, [তান গিয়া রাতাদিবা 
রাজদ্বারে ঘ্যান্ঘ্যান করেন। '্ান কেবল একটি চাকারির উমেদওয়ার-_তাঁর ঘ্যান ঘ্যানানির 

ত আমা অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাহ, নিই দুই চারটা ইংরোঁজ বোল শিশিযাছেন তান অমান 
উমেদওয়াররূপে পাঁরণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ঘ্যান্‌_ডাঁশমাছর 
মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বসবার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে. প্রাহে, অপরাহে, 
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বস্কিম -. নাখল। 
মধ্যাহে সায়াহে-ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ ঘ্যান! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধাঁন হইয়া উকীল হইলেন, 
তান আবার সনদ ঘ্যান্ঘেনে। সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃক্লান কাঁরয়া উঠিয়া, যেখানে 
দেখেন, খে কাঠগড়ার তত্র বিড় মাথার সরকারি জব বাসা আছে-বড় জ ছোট জজ, সবজজ, 
িপুটি, মূন্সেফ__সেইথানে গিয়া সেই পেশাদার 'ঘ্যান্ঘেনে, ঘ্যান্ঘ্যানানর ফোয়ারা খালয়া 
দেন। কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্ঘ্যানানর চোটে দেশোদ্ধার' কারবেন_সভাতলে ছেলে বুড়ো 
জমা করিয়া ঘ্যান্ঘ্যান্‌ কাঁরতে থাকেন। কোন্‌ দেশে বৃষ্টি হয় নাই_এসো বাপু ঘ্যান্ঘ্যান 
কার; বড় চাকার পাই না_এসো বাপ: ঘ্যান্ঘ্যান করি--রমাকান্তের মা মারয়াছে_ এসো বাপ 
স্মরণার্থ ঘ্যানঘ্যান্‌ কারি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না-_তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় 
হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যান্য্যান্‌ করেন; আর তুমি ষে বাপ আমার ঘ্যান্য্যানানিতে 
এত রাগ কারতেছ, তুমিও ওক করিতে বন্যা; বঙ্দনি-সমপাদকের, কাছে কভু, আফিঙ্গের 
যোগাড় কারবে বলিয়া ঘ্যান্ঘ্যান কারতে বাঁসয়াছ? আমার চোঁ বোই কি এত কট? 
“তোমায় সত্য বালতোছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানান আর ভাল লাগে 
না। দেখ আম যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ঘ্যান্‌ কার না- মধু সংগ্রহ কার আর হুল 
। তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করিতে; না জান হুল ফুটাইতে_কেবল ঘ্যান্ঘ্যান- 
পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দদিবারানি ঘ্যান্ঘ্যান। একট: 
বকাবাঁক লেখালোখ কম কারিয়া কিছু কাজে মন দাও- তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু কারিতে 
শেখ হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেম্ত__বাক্যবাণে মানুষ 
মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সর্শা্কত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ, মর্তেয ইংরেজের 
কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল! সে যাক, মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যাঁদ দেখ, 
রসনাকণ্ডয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না-ঁজবে কাম্ঠীক 'দিয়া ঘা কর-_-অগত্যা কাজে মন 
যাইতে পারে আর ম্যান ভাল লাখে না। 


আম ভাবলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ । শুনা আছে, মনৃষ্যের পদবাদ্ধ 
হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য 'দ্ধিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশ.- পক্ষান্তরে যে 
সকল মনুষ্যের পদবাদ্ধি হইয়াছে-_তাহারা আঁধিক বিজ্ঞ বালয়া গণ্য। এই ষটপদের_ একখান 
না, দুখানি না-_ছয় ছয়খান পা! অবশ্য এ ব্যক্ত বিশেষ বিজ্ঞ হইবে ইহার অসামান্য পদবাদ্ধি 
দেখা যায়। এই 'বজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন কার কি প্রকারে? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্‌- 
ঘ্যানানি বন্ধ কারলাম_কিস্তু মধুসংগ্রহের আশাটা রহিল। বঙ্গদর্শন পুষ্প হইতে আঁহফেন মধু 
সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে_ 
আপনার আজ্ঞাবহ 
চক্রুবন্তীঁ। 


চতুর্থ সংখ্যা--বূড়া বয়সের কথা 


সম্পাদক মহাশয়! আফঙ্গ পেশছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখলাম, তাহা 
শবস্ফাঁরত লোচনে লেখা । নিজ ব্দাদ্ধতে, আঁহফেন প্রসাদাং নহে । একটা মনের দুখের কথা 
লাখব। 

বুড়া বয়সের কথা 'লাখব! লাখ লাখ মনে কারতেছি, 'কন্তু 'লাখতে পারিতোছ না। 
হইতে পারে যে, এই নিদারূণ কথা আমার কাছে বড় 'প্রয়.আপনার মম্মাস্তিক দুঃখের পারিচয় 
আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আম লাঁখলে পাঁড়বে কে? যে যুবা, ৩৮ 
বূড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না 

অতএব আম ঠিক বুড়া বয়সের কথা 'লাখিব না। বালতে পাঁর না; কন ৩ 
জশবনের সেই শেষ সোপানে আজও পদার্পণ কাঁর নাই; আজও আমার পারের কাঁড় সংগ্রহ 
করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আমে নাই। তবে যৌবনেও 
আমার আর দাঁব দাওয়া নাই; মিয়াঁদ পাট্টার 'িয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে 'ময়াদ অতীত 
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কমলাকান্ত 


যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখাঁতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও ধার; 
অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছলাম, ৮ টি 5 
উপর পাটনির কাঁড় সংগ্রহ কারবার সময় আঁসল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা 
বালব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি একবার শুনবে নাঃ 

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক_আমি কি বুড়া; আমি আমার নিজের কথাই 
বলিতোছ এমত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রন্তুত আছি। 
ণন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম-যাঁরই ছায়া পূর্বাদকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই 'জজ্ঞাস৷ 
কার, মশমাংসা করুন দোখি আপাঁন কি বুড়া। আপনার কেশগাল, হয়ত আজও আনন্দ 
দ্রমরকৃষ্ণ, হয়ত আজও দত্তসকল আবাচ্ছন্ন মুক্তামালার লক্জাস্থুল, হয়ত আপনার নিদ্রা অদ্যাঁপ 
এমন প্রগাঢ় যে, 'দ্বতীয় পক্ষের ভার্যযাও তাহা 'ভাঁঙ্গতে পারে না; তথাঁপ, হয়ত আপাঁন 

প্রাচীন । নয়ত, আপনার কেশগাল শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাঁতি 
ছিপড়য়া 'গয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া [গিয়াছে__নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামানত, তথাঁপ আপাঁন 
যুবা। তুম বাঁলবে ইহার অর্থ "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে-_আমি 
জ্ঞতার কথা বাঁলতোছি না. প্রাচীনতার কথা বলিতোছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কছুরই 
নহে। ধাতভুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্পশে যুবা। 'কস্তু তুমি 
কখন দেখবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পণ্মতাল্লশে যুবা বলাইতে চায়, সে 
হয় ঘম-ভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পণ্মন্রিশে বুড়া বলাইতে 
চায়, সে হয় বুূড়াই ভালবাসে. নয় পীড়ত, নয় কোন বড় দুখে দুঃখী । 

স্তু এই অদ্ধেক পথ আতবাহিত করিয়া, প্রথম চসমাখান হাতে করিয়া রুমাল "দিয়া 
মুছতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আম বুড়া হইয়াঁছ ক না! বুঝি বা হইয়াঁছ। বাঁঝ হই 
বিল ই একটু চক্ষর দোষ হউক. দুই এক গাছা চুল পাকুক, আজও 

হই নাই। কই, কিছ, ত প্রান হয় নাই! এই চরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজও 

০০ না তার নানার হান 
গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, 
এবং নক্ষত্রের উজ্জবলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই_তেমনই সুন্দর আছে। আম কেবল প্রাচীন 
হইলাম? আম এ কথায় বিশ্বাস কারব না। পাঁথবীতে উচ্চ হাঁস ত আজও আছে, কেবল 
আমার হাঁসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমান অপর্যাপ্ত, কেবল 
আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রান্র আসিতেছে? সলমন কোম্পানির 
দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আঁম এ চস্মা ভাকঙ্গয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না। 

তবু আসে-ছাড়ান যায় না। ধারে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আপিয়া, এ 
দেহপুরে প্রবেশ কারতেছে--আম যাহা মনে ভাব না কেন, আঁম বড়া, প্রাত নিশ্বাসে তাহা 
জানিতে পারতোছ। অন্যে হাসে, আম কেবল, তৌট হেলায় তাহাদগের মন রাখি অনে 
কাঁদে, আম কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার কারয়া থাঁক-_ভাঁব, ইহারা এ বৃথা কালহরণ 
কারতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম_আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই. 
আমার ত আশা ভরসা ছু নাই! কই--দূর হউক, যাহা নাই তাহা আর খাঁজয়া কাজ নাই। 

খজয়া দোখব গক? যে কুস:মদাম এ জীবনকানন আলো কারত, পাঁথপার্খে একে একে 
তাহা খাঁসয়া পাঁড়য়াছে। যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় 
রোদ্রবিশুঙ্ক বৈকালের ফুলের মত শ:কাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্রমান্দিরে, এ পারিত্ত্ত 
নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। 
কেবল মুখ নহে-হদয়। দে সরল, সে ভালবাসাপাঁরপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দূ, সৌহাদ্দ্যে স্থির, 
অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধৃহদয় কই? নাই। কার দোষে নাই ? আমার দোষে নহে বন্ধূর দোষে 
নহে। বয়সের দোষে অথবা ষমের দোষে। 

তাতে ক্ষত কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব-তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে 
আমার বনিয়া উঠিল না-_আচ্ছা_ রোখশোধ। পৃথিবী! তুমি তোমার নিয়াঘত পথে আবর্তন 
কাঁরতে থাক, আমি আমার অভন্ট স্থানে গমন কাঁরি-_তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল-_ 
তাহাতে, হে মৃণ্ময়ি জড়ীপন্ডগোৌরব-পীড়তে বসৃঙ্ধরে! তোমারই বা ক্ষাত ক, আমারই বা 
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কপালে ছাইগদাল "দিয়া যাঁর কাছে সকল জালা জড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জবালা জুড়াইব! 

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে, কুড়া বয়সে পাঁড়য়াছি। এখন কর্তব্য কি? “পণ্চাশোদ্ধে 
বনং ব্রজেৎ ?” এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা । আবার বন কোথা? এ বয়সে, এই অন্রালিকাময়ী 
লোকপূর্ণা আপণসমাকুলা নগরাই বন। কেন না, হে বষাঁয়ান পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে 
আর ইহার মধ্যে কাহারও সহদয়তা নাই। 'িপদ্কালে কেহ কেহ আসিয়া বালতে পারে যে. 
“বুড়া! তুমি অনেক দৌখয়াছ, এ বিপদে দি করিব বলিয়া দাও,” কিন্তু, সম্পদৃকালে কেহই 
বাঁলবে না, “বুড়া! আজ আমার আনন্দের দন তুমি আঁসয়া আমাঁদগের উৎসব বদ্ধ কর!” 
বরং আমোদ-আহমাদ কালে বাঁলবে, “দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।” তবে 
আর অরণ্যের বাক ক ? 

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে. এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভাক্তর পান্র। 
যে পূত্র তোমার যৌবনকালে. তাহার শৈশবকালে, তোমার সাঁহত এক শয্যায় শয়ন কারয়াও অর্্ঘ- 
শনাদ্রত অবস্থাতেই, ক্ষুদু হস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান কারত, সে এখন লোকমুখে 
সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে. সূন্দর দৌখয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি 
আদর করিয়াছিল, সে এখন কালক্রমে, বয়ঃপ্রাপ্ত, ককশিকান্ত, হয়ত মহাপাঁপম্ঠ, পাথবীর 
পাপন্রোত বাড়াইতেছে, হয়ত, তোমারই দ্বেষক_তুঁম কেবল কাঁদয়া বাঁলতে পার. “ইহাকে 
আমি কোলে চে করিয়াছি।” তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া ক, খ, 1শখাইয়াঁছলে, সে হয়ত 
এখন লক্বপ্রাতষ্ঠ পশ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের 
বেতন 'দিয়া তুম মানুষ কারয়াঁছলে, দে হয়ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে 
সুদ খায়। তুম যাহাকে শিখাইতে, হয়ত সে তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, 
তুমি আজ তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি? 

অন্তজ্গৎ ছাঁড়য়া বাহজগতেও এইরূপ দোখবে। যেখানে তুম স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান শনম্্মাণ 
করিয়াছে: বাছয়া বাছয়া গোলাপ, চন্দ্রমাল্লকা, ডালিয়া, বিগ্লোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া 
আনিয়া প:তিয়াছিলে. পান্রহস্তে স্বয়ং জলাঁসণ্ন করিয়াছিলে, সেখানে দৌখবে, ছোলা মটরের 
চাষ_হারাধন পোদ গামছা কাঁধে মোটা মোটা বলদ লইয়া: নি্রঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে--সে 
লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ কারতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ 
মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া যত্বে নিম্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাঁড়য়া 
নয়নে নয়নে অধরে অধরে 'মিলাইয়া ইহ-জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পাঁবন্ন সম্ভাষণ করিয়াছিলে, 
হয়ত দেখবে, সে গৃহের ইস্টকসকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুরুকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; 
সে পালজ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাঁচিকা ভাতের হাঁড়িতে জবাল দিতেছে-আর অরণ্যের 
বাক কিঃ সকল জবালার উপর জবালা, আম সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দোখিয়াছিলাম-_ 
এখন সে কুংসিত। আমার প্রয়বন্ধ;' দাসু মন্ত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতিকণ্ঠ কপোতের ন্যায় 
সগব্র্ধে বেড়াইত-_কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, প্লানকালে তাহাকে দোঁখয়া নম বায় নমঃ বাঁলয়া 
ফুল দিত, “দাস মিত্রায় নমঃ" বালয়া ফুল দিয়াছে । এখন সেই দাস মিত্র শুজ্ককণ্ঠ, পলিত- 
কেশ, দস্তহীন, লোলচ্্স, শীর্ণকায়। দাসুর একটা ব্রাশ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে 
ছিল, এখন দাস নামাবলশীর ভয়ে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দলে, পাত মুছয়া ফেলে। আর 
অরণ্যের বাঁক কি? 

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরাজণীী নামে যুবতী ফুল চুরি কারতে 
যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপ্‌ষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাঁড়য়া দিয়াছে । 
হান কনা ইরা উন নরকের ডাহা জলে জারা মোজা 
গাছ রসকোলি কারত। আর আজ গদার মাকে দেখ। বকাবাক কাঁরতে করিতে চাল ঝাঁড়তেছে 
- মালনবসনা, 'বকটদশনা, তীব্ররসনা- দঈর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্্ম, পাঁলতকেশ, 
শুজ্কবাহু, কক্শ-কণ্ঠ। এই সেই তরাঙ্গণণ-আর অরণ্যের বাকি কিঃ 

তবে শির, বনে যাওয়া হবে না। তবে ফি কারিব? হিন্দশাস্মর বশবত্তণ হইয়া কালদাসও 
সব্্বগুলবান্‌ রঘুগণের বাদ্দক্যে মুনিবাত্তর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বালতে পাঁর_ 
কাঁলদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ িখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে 'লাখয়াছিলেন, 


গড 


কমলা কাস্ত 


টিনা রটির নিরেট ররিনি রানির যি রারিরানারা ররর রা 
এবং কুমারসম্তব চল্লিশ পার করিয়া িখিয়াছলেন, তাহা আঁম দুইটি কাঁবতা উদ্ধার কারয়া 
দেখাইতেছি-_ 

প্রথম অজবিলাপে, 


“ইদম্‌চ্ছবাসতালকং মূখং 

তব বিশ্রাস্তকথং দুনোতি মাম্‌। 

রা সংপ্তামবৈকপঙ্কজং 
রতাভ্যন্তরষটপদস্বনম 0" 


এটি যৌবনের কান্না । 
তার পর রাঁতাঁবলাপে, 


“গত এব ন তে নিবর্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ। 
অহমস্য দশেব পশ্য মামাবসহ্যব্যসনেন ধূমিতামৃ॥" 


এট বুড়া বয়সের কান্না ।_ 

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝলেও কখন বৃদ্ধের কপালে মানবৃত্ত 
লাঁখতেন না। বিল্মার্ক মোল্ট্‌কে ও ফ্রেডেরিক বুড়া; তাঁহারা মানবৃত্ত অবলম্বন কাঁরলে 
_জম্মান একজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচশন--টিয়র মুনিবৃত্তি' অবলম্বন কাঁরলে ফ্রান্সের 
স্বাধীনতা এবং সাধারপতন্্রাবলম্বন কোথা থাকত? গ্লাডন্টোন এবং ডিশ্রোল বুড়া-_-তাঁহারা 
মুনবাত্ত অবলম্বন করিলে পাঁলয়ামেশ্টের িফর্ম এবং আয়ারিশ- চর্চের ডিসেম্টাবরশমেন্ট 
কোথা থাকত? 

প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়। আম অন্র-দন্তহীন ন্লিকালের বুড়ার কথা বাঁলতোছি না 
তাঁহারা "দ্বিতীয় শৈশবে উপাস্থিত। যাঁহারা আর বা নাই বাঁলয়াই বুড়া, আম তাঁহাঁদগের 
কথা বাঁলতোছ। যৌবন কম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে ব্নাদ্ধ 
অপাঁরপক, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসাক্ত, এবং জ্গণের অনুসন্ধানে তাহা সতত 
হানপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্যক্ষম হয় না। যৌবন অতশতে মনৃষ্য বহদর্শশ 
স্থিরবৃদ্ধি, লন্বপ্রাতষ্ঠ, এবং ভোগাসাক্তর অনধীন, এজন্য সেই কার্ধযকারিতার সময়। এই জন্য 
আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছ বািয়া, কেহ স্বকার্ধ্য পাঁরত্যাগ করিয়া মানবাত্তর ভান 
করিবে না। বাদ্বক্যেও 'বিষয়চিন্তা কাঁরবে। 

তোমরা বলিবে, এ কথা বাঁলতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে 'বিষয়- 
চেষ্টা পাঁরত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবাধ উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে 
বিব্রত। সত্য, কিন্তু আম সের্প বিষয়ানূসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত কারতে চাহিতোছ না। 
যৌবনে যে কাজ করিয়াঁছ, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে ঘত কাজ কারিবে, পরের 
জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ । ভাঁবও না যে, আজও আপনার কাজ কাঁরয়া উঠতে পারলাম 
না-পরের কাজ করিব ফি? আপনার কাজ ফুরায় না-যাঁদ মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পাঁরামত 
হইত-তব্দ আপনার কাজ ফরাইত নাহ মনো ্ার্থপরতার সীমা নাই_জন্ত নাই। তাই বাল 
বাদ্ধক্যে আপনার কাজ ফরাইয়াছে, বিবেচনা কাঁরয়া না পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্ত যথার্থ 
মুনিবান্ত। এই মুনবৃত্ত অবলম্বন কর। 

যাঁদ বল, বাদ্ধকোও যাঁদ আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্যো নিরত 
থাকব, তবে ঈশ্বরচিস্তা করব কবে ?-পরকালের কাজ করিব কবে? আম বলি, আশৈশব 
পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হদয়ে প্রধান চ্থান 'দিবে। যে কাজ সকল 
কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখবে কেন 2 শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, 
বাদ্দক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই- ইহার 


* বায়ুবশে অলকাগৃঁলন চাঁলত হইতেছে-_অথচ বাক্যহশন তোমার এই মুখ রাব্রিকালে প্রম্যাদত, 
ব্যাথত কারিতেছে। 


আমি নি্বাপিত দপের দশাবং অসহ্য দুখে ধূমিত হইতেছি দেখ। 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


জন্য অন্য কোন কার্ষোর ক্ষাত নাই। বরং দোঁখবে. ঈশ্বরভাক্তর সঙ্গে মিলত হইলে সকল কার্যযই 
মঙ্গলপ্রদ, ষশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়। 
অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ 

বাঁলতেছেন, তরাঙ্গশণ ফুবতশীর কথা হইতোঁছিল-_হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই 
মান্র বুড়া বয়সের ঢেশক পাঁতয়া বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতোছলে-আবার এ শিবের গীত 
কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার কার, িস্তু মনে মনে বোধ হয় যে. সকল কাজেই একটু একট 
1শবের গীত ভাল । 

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচঈীনের জন্য উপায় নাই। তোমার তরাঁঙ্গণ হেমাঙ্গিনী সূরাঙ্গণী 
কুরাঙ্গিশশর দল আর আমার দিকে ঘেশষবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফ্‌য়রবাক 
মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার-_সকলই অন্ধের মগয়া। 
আজকার বর্ষার দুদ্দনে- আজ এ কালরান্লির শেষ কুলগ্নে_এ নক্ষব্রহণন অমাবস্যার নিশির 
মেঘাগমে-_আমায় আর কে রাঁখবে £ এ ভবনদশর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহনী বৈতাঁরণসর আবর্ত- 
ভীষণ উপকূলে--এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা কাঁরবে ? 
আতি বেগে প্রবল বাতাস বাঁহতেছে-_অন্ধকার, প্রভো! চাঁর দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র 
ভেলা দুম্কৃতের ভরে বড় ভার হইয়াছে । আমায় কে রক্ষা কাঁরবে 2 


পণ্চম সংখ্যা--কমলাকান্তের বিদায় 


সম্পাদক মহাশয় ! 

শবদায় হইলাম, আর 'লাখব না। বাঁনল না। আপনার সঙ্গে বানল না, পাঠকের সঙ্গে 
বাঁনল না. এ সংসারের সঙ্গে আমার বাঁনল না। আপনার সঙ্গে আর আমার বাঁনল না। আর 
কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজ বাঁজ করে, তবু বাজে না- বাঁশী 
ফাঁটিয়াছে। আবার বাজ দোঁখ, হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাঁজতে 
জানিস? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছাস-না আম সেই আম আছি, 
তুই ঘুনে ধরা বাঁশশ-আঁম ঘুনে ধরা-আঁম ঘুনে ধরা ি, দক ছাই তা আম জান না। আমার 
সে স্বর নাই-_আর বাজাইব কিঃ আর সে রস নাই, শুনবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! 
এই জগৎ সংসারে_ বধির, ভারি মূঢ জগৎ সংসারে, সেইরুপ আবার মনের লুকান 
কথাগ্াীল তেমান কাঁরয়া বল্‌ দোখি? বাঁললে কেহ শনিবে কি? তখন বয়স ছিল-কত কাল 
হইল সে দপ্তর 'লাঁখয়াছিলাম-_এখন সে বয়স, সে রস নাই-এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ 
শুনবে ক? আর সে বসন্ত নাই-এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনবে দি? 

ভাই, আর কথায় কাজ নাই-_-আর বাঁজয়া কাজ নাই-_ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর 
কুবুর-রাগিশী ভাঁজয়া কাজ নাই। এখন হাসলে কেহ হাসবে না-কাঁদিলে বরং লোকে 
হাঁসবে। প্রথম বয়সের হাঁসকান্না় সখ আছে-লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে;_-এখন 
হাঁসিকান্না। ছি!-কেবল লোক হাসান! 

হে ! আপনাকে স্বরূপ বাঁলতোছ--কমলাকান্তের আর সে রস নাই। 
আমার সে নসী বাবু নাই--আঁহফেনের অনটন-সে প্রসন্ন কোথায় জানি না-তাহার সে মঙ্গলা 
গাভশ কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা_ এখনও একা--কিন্তু তখন আঁম একায় 
এক সহম্র-এখন আম একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখশীটি পু 
--কবে মায়া গিয়াছে--তাহার জন্য আজও কাঁদ; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম_-কবে শুকাইয়াছে, 
তাহার জন্য আজও কাঁদ; যে জলাবিম্ব, একবার জলম্্রোতে সূর্যযরশ্ম সম্প্রভাত দৌখয়াছিলাম 
_ তাহার জন্য আজও কাঁঁদ। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী--তাহার এত বন্ধন কেন? 
এ দেহ পিয়া উঠিল-_ছাই ভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেনঃ ঘর পাাাঁড়য়া গেল--আগুন 
নিভে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল-এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে__ 
দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শহকাইয়াছে-এখনও--ন্ধ কেন? সুখ শিয়াছে-আশা কেন? 
স্মত কেন? জশবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে_যত্র কেন? প্রাণ গিয়াছে-পন্ডদান কেন? 
কমলাকাস্ত গিয়াছে-যে কমলাকাস্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়ত, ফুলের 'বিবাহ 


৯০০ 


কমলা কাত্ত 


দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন 2 বাঁশ ফাটিয়াছে- আবার সা. খ, গ. মকেন? 
প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন? 
তবু কাঁদি। জল্মিবা মাত্র কাঁঁদয়াছিলাম. কাঁদয়া মারব। এখন কাঁদব, াখব না। 
অনুগত, স্বগত এবং বিগত 
শ্রীকমলাকাস্ত চক্রবত্তর 


কমলাকান্তের জোবানবন্দশ 
খোশনবীস জ্যানয়র প্রীত 


সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান 
কারয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রাত একাঁদন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দোঁখলাম। দোঁখ যে, 
ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বাঁসয়া, গাছের গাঁড় ঠেসান "দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। 


কনম্টেবলও দোঁখলাম। বড় দাঁড়াইলাম নাকি জানি যাঁদ কমলাকাস্ত জাঁমন হইতে 
বলে। তফাতে থাঁকয়া দৌখতে লাগিলাম যে. কাণ্ডটা ক হয়। 

িছুকাল পরে কমলাকাস্তের ডাক হইল। তখন একজন কনস্টেবল রূল ঘুরাইয়া তাহাকে 
সঙ্গে কারয়া এজলাসে লইয়া গেল। আম পিছ ছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একাঁট কথা 
শুনিয়া ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম। 

এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ কারতেছেন। হাঁকমাঁট একজন দেশশ 
ধম্মমবতার-পদে ও গৌরবে িপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে- সাক্ষী । মোকদ্দমা গরমচুরি.। 
ফাঁরয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়াঁলনী। 

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পৃরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাঁসতে লাগল। 
চাপরাশী ধমকাইল--“হাস কেন?” 

কমলাকান্ত যোড়হাত কারয়া বাঁলল, “বাবা. কার ক্ষেতে ধান খেয়োছ যে, আমাকে এর 
[ভিতর পারলে ?" 

চাপরাশশী মহাশর কথাটা বুঝিলেন না। দাঁড় ঘুরাইয়া বললেন, “তামাসার জায়গা এ নয় 
-হলফ পড়।” 

কমলাকান্ত বাঁলল, “পড়াও না বাপু” 

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ কারল। বাঁলল, “বল, আম পরমেশ্বরকে 

কমলাকান্ত। (সাঁবস্ময়ে) কি বালব ? 

মুহার। শুনৃতে পাও না--“পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে" 

কমলা । পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্বনাশ! 

হাকিম দোৌখলেন, সাক্ষীটা কি একটা গন্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“সব্বনাশ কি?” 

কমলা । পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি--এ কথাটা বলতে হবে? 

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই.। 

কমলা । হুজুর সাবচারক বটে। কিস্তু একটা কথা বাঁল কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একট! 
ছোট রকম মিথ্যা বাল, না হয় বাললাম-_কিস্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বাঁলয়া আরস্ত কারিব, 
সেটা কি ভাল? 

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি? 

কমলাকান্ত মনে মনে বাঁলল, “তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবাদ্ধ হইত ?” প্রকাশ্যে 
বাঁলিল, “ম্্মীবতার, আমার একটু একট: বোধ হইতেছে কি যে, রে ভাবে 
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নয়। আমার চোখের দোষই হউক আব যাই হউক, কখনও ত এ পর্যযস্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ 
দোঁখতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দোখতে 
পারেন কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের 'ভতর প্রত্যক্ষ পাইতোঁছ না-তখন কেমন কায়া 
বলি-আমি পরমেশ্বরকে প্রতাক্ষ জেনে--" 

ফরিয়াদীর উকশীল চঁটিলেন-_তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মাঁনটে মাঁনিটে টাকা প্রসব করে, 
তাহা এই দীঁরদ্র সাক্ষী নষ্ট কাঁরতেছে। উকণীল তখন গরম হইয়া বাঁললেন, “সাক্ষী মহাশয়!” 
[18901981021 1-9০6819 টা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখলে ভাল হয় নাঃ এখানে আইনের মতে 
চলিতে মন "চ্ছির করুন।” 

কমলাকাস্ত তাঁহার দিকে 'ফারল। মৃদ: হাসিয়া বলিল, “আপনি বোধ হইতেছে উকীল।” 

উকীল। হোঁসিয়া) কিসে চিনিলে ? 

কমলা । বড় সহজে । মোটা চেন আর ময়লা শামলা দোৌঁখয়া। তা মহাশয়! আপনাদের 
জন্য এ 11060105109] 1,60০ নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি- 
যখন মোয়াক্কেল আসে । 

উকশীল সরোষে উঠয়া হাকিমকে বাললেন, “] ৪90 008 10101500010 01 006 0০০ 
86211750006 11050165 01 0015 ৮/160995.1 

বাঁললেন, “09 732,090! 006 10095 15 ৮010] 0৬৮1) %9110655, 250 00. 21 

৪. 111091 0 96100 117) 22 11 5010 11156.1 

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না-সুতরাং উকীল 
বাব চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া পাঁড়লেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাফিমটা জাঁতিভ্ষ্ট__পালের 
মত নয়। 

হাকিম গাঁতক দেখিয়া, মূহারকে আদেশ কাঁরলেন, যে, “ওথের প্রাত সাক্ষীর ০919০100 
আছে-উহাকে 9107019 2:009.001) দাও ।” তখন মৃহাঁর কমলাকান্তকে বাঁলল. “আচ্ছা, 


। ক য় না? 
রহিমের দিকে চায় বাল “ধর্মণবতার! সাক্ষী বড় সের্কশ্‌।” 
উকশীল বাবু হাঁকলেন, ৬০০ 010300806৮9, 
কমলাকান্ত। (উকশলের প্রাতি) শাদা কাগজে দস্তখত কাঁরয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের 
বাহরে চলে জাঁন--ভিতরেও চলিবে কি? 
উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে ? 
কমলা । ক প্রাতজ্ঞা কাঁরতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রাতিজ্ঞা করা, আর কাগজে ক লেখা 
হয় তাহা না দৌখয়া, দস্তখত করা, একই কথা। 


কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রাতজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গান্রোথান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া 
বাঁললেন, “এখন আর বদমায়েশ করিও না-আম যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। 
বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।” 
টি আপাঁন যা জিজ্ঞাসা কারবেন, তাই আমাকে বাঁলতে হইবে? আর কিছু বলিতে 

না? 

উকশল। না। 

কমলাকাস্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বাললেন, “অথচ আমাকে প্রাতজ্ঞা করাইলেন যে, 
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“কোন কথা গোপন কাঁরব না।' ধর্্মাবতার, বে-আদাঁব মাফ হয়! পাড়ায় আজ একটা যাত্রা 
হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই 'মাঁটল। উকীল বাবু আঁধকারী--আম 
যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বাঁলব; যা না বলাইবেন, তা বালব না। যা না 
বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।” 

হাঁকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা কাঁরবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বাঁলতে পার। 

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বাঁলল, "বহুং খুব।” উকীল তখন 'জজ্ঞাসাবাদ আরন্ত 
করলেন, “তোমার নাম কি ?” 

কমলা । শ্্রীকমলাকান্ত চন্রবন্তরঁ। 

উকশীল। তোমার বাপের নাম কি 2 

কমলা । জোবানবন্দীর আত্যুদয়ক আছে না কি? 

উকীল গরম হইলেন, ডন "হুজুর! এ সব (076000600০1. হুজুর, 
উকশীলের দ;ন্দশা দোঁখয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন-_বাঁললেন, "আপনারই সাক্ষী” সতরাং উল 


৪৪৯1511-৮১ “তুমি কি জাত?" 

কমলা । আম কি একটা জাত? 

উকীল। তুমি কোন্‌ জাতীয়। 

কমলা । হিন্দু জাতীয়। 

উকীল। আঃ! কোন্‌ বর্ণ? 

কমলা । ঘোরতর কৃকবর্ণ। 

উকীল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বাল তোমার জাত আছে? 

কমলা। মারে কে? 

হাঁকম দৌখলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বাঁললেন, “ব্রাহ্মণ, কায়স্ছ, কৈবর্ত, 'হন্দুর 
নানা প্রকার জাঁত আছে জান ত- তুমি তার কোন্‌ জাতর ভিতর ?” 

কমলা। ধম্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা! দোঁখতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম 
বালয়াছি চরবততঁইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আম ব্রাহ্গণ, ইহা আমি কি প্রকারে 


উরি টিটি “জাত ব্রাহ্গণ।”" তখন উকীল 1জজ্ঞাসা কাঁরলেন, “তোমার বয়স কত 2” 

এজ্‌লাসে একটা ক্লক ছিল-তাহার পানে চাহিয়া হিসাব কারিয়া কমলাকান্ত বলিল, “আমার 
বয়স একান্ন বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চার ঘণ্টা, পাঁচ 'মাঁনট-, 

উকশীল। কি জবালা! তোমার ঘণ্টা বানিট কে চায়? 

কমলা । কেন, এইমান্র প্রাতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন কারব না। 

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আম তোমায় পার না। তোমার নিবাস কোথা ? 


উকগল। তবে থাক কোথা? 

কমলা । যেখানে সেখানে । 

উকশীল। একটা আড্ডা ত আছে ? 

কমলা। ছিল, যখন নসশ বাবু ছিলেন। এখন আর নাই । 

উকীল। এখন আছ কোথা ? 

কমলা । কেন, এই আদালতে । 

উকীল। কাল ছিলে কোথা 2 

কমলা । একখানা দোকানে। 

হাকিম বলিলেন, “আর বকাবাকতে কাজ নাই--আমি িখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। 
তারপর 2” 

উকীল। তোমার পেশা কি? 
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কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকশীল না বেশ্যা যে. আমার পেশা! 


আছে ? 

উকীল। বাল, খাও ক কাঁরয়া? 
টি ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পূুরিয়া গলাধঃকরণ 

ন। 

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে 2 

কমলা। ভগবান জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না। 

উকীল। কিছু উপাঙ্জন কর? 

কমলা । এক পয়সাও না। 

উকীীল। তবে কি চুর কর? 

কমলা । তাহা হইলে ইতিপৃর্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপান কিছু ভাগও 
পাইতেন। 

উকীল তখন হাল ছাঁড়য়া দিয়া, আদালতকে বাঁললেন, “আমি এ সাক্ষী চাহ না। আম 
ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারব না।” 

প্রসন্ন বাঁদনীী, উকীলের কোমর ধাঁরল; বাঁলল, “এ সাক্ষণ ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য 
কথা বাঁলবে, তাহা আম জাঁন-কখনও ছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা কারতে জান 
না-তাই ও অমন করিতেছে । ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে 
বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা কারিতেছ, উপাজ্জ্ন কর! ও কি বলবে?” 

উকীল তখন হাকিমকে বালল, “লিখুন, পেশা ভিক্ষা ।" 

এবার কমলাকান্ত রাঁগল, "ক? কমলাকান্ত চন্রবত্তর্ঁ 1ভক্ষোপজীবী ; আম মুক্তকণ্ঠে 
হলফের উপর বাঁলতোছি, আম কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।” 

প্রস্ন আর থাকিতে পারল না-সে বলল. “সে কি ঠাকুর! কখন আঁফঙ্গ চেয়ে খাও 


কমলা । দূর মাঁগ ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আঁফঙ্গ কি পয়সা! আঁম কখন একাঁট 
পয়সাও কাহারও কাছে 'ভক্ষা লই নাই। 

হাকিম হাসিয়া বাঁললেন, “কি লাখব, কমলাকান্ত 2" 

কমলাকান্ত নরম হইয়া বাঁলল, “লিখুন, পেশা ব্রাহ্ষণভোজনের 'নিমন্ব্ণ-গ্রহণ” সকলে 
হাঁসল- হাকিম তাই 'লাখয়া লইলেন। 

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা কাঁরলেন. "তুমি কি 
ফরিয়াদীকে চেন 2" 

কমলা । না। 

প্রসন্ন হাঁকিল, “সে কি. ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে. আজ বল চিনি না?” 

কমলাকান্ত বাঁলল, “তোমার দুধ দই "চাঁন না, এমন কথা ত বলতেছি না-তোমার দুধ দই 
[িলক্ষণ 'চান। যখনই দোৌখ এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চানিতে পার যে, এ 
প্রসন্ন গোয়ালীর দুধ; যখনই দেখতে পাই যে. ঘোলের চেয়ে দই ফিকে. তখনই চিনতে পার যে, 
এ প্রসশ্লময়ীর দুধ । দুধ দই চান নে?” 

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলল, "আমার দূধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না?" 

কমলাকান্ত বাঁলিল, “মেয়েমানুষকে কে কবে চানতে পেরেছে, দাদ? বিশেষ, গোয়ালার 
মেয়ের কাঁকালে যাঁদ দুধের কেড়ে থাকিল. তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?” 

উকণীল তখন আবার সওয়াল করতে লাগলেন, “বুঝা গেল: তুমি বাঁদনীকে চেন-_ উহার 
সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে 2” 

কমলা। মন্দ নয়এত গুণ না থাকিলে কি উকাল হয়? 

উকীল। তুমি আমার কি গণ দোৌখলে ? 

কমলা । বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপাঁন একটা সম্বন্ধ খখাজয়া বেড়াইতেছেন। 

উকশীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় নাঃ কে জানে তৃমি ওর পোষাপূত্র কি নাও 

কমলা । ওর নয়, কিস্তু ওর গাইয়ের বটে। 
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উকীল। বুঝা গেল. তোমার সঙ্গে বাঁদনীর একটা সম্বন্ধ আছে. একেবারে সাফ বাঁললেই 
হইত- এত দুখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা কার, তুমি এ মোকদ্দমার ক জান? 

কমলা । জানি যে. এ মোকদ্দমায় আপাঁন উকণল, প্রসন্ন ফরিয়াদ, আম সাক্ষী, আর এই 
নেড়ে আসামী । 

উকীল। তা নয়. গোরু্ডুরির কি জান? 

কমলা । গোরুচুর আমার বাপ-দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন :- আমার দুধ 
দধর বড় দরকর। 

উকীল। আঃ-বলি গোরুচুরি দেখিয়াছ? 

কমলা । একাঁদন দেখিয়াছিলাম। নসী বাবুর একটা বকনা-এক বেটা মুঁচি-- 
৮9৮ 
খয়াছ ? 

কমলা । না-চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষাঁ রাখিয়া গোরুটা 
চুর করে। তাহা হইলে আপনারও কাজে সাবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত। 
প্রসন্ন দৌখল, উকশলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই--তখন আপনার হাতে হাল লইবার 
ইচ্ছায়, উকশীলের কাণে কাণে বাঁলয়া দিল, “ও বামূন সব কছুর সাক্ষী নয়_ও কেবল গোরু 
দে 

উকীল মহাশয় তখন কৃল পাইলেন। গাঞ্জা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু 
চেন 2” 

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বালল, “আহা, চিন বই কি--নাহলে কি আপনার সঙ্গে এত 
মজ্টালাপ কাঁর 2” 

হাঁকম দৌখলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাঁড় কারতেছে-_বাললেন, “ও সব রাখ।” প্রসন্ন 
গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ?ছল-দেখা যাইতোছল। ডিপুটি বাবু 
সেই দিকে চাঁহয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই গোরুটকে চেন?" 
কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বালল, "কোন গোরুট, ধর্মাবতার 2” 

হাকিম বাঁললেন, “কোন্‌ গোরুটি কিঃ একটি বই ত সাম্‌নে নাই?" 

কমলা । আপাঁন দৌখতেছেন, একাঁট--আমি দোঁখতোছি, অনেকগাঁল। 

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “দেখিতে পাইতেছ না--এঁ শামলা ?" 

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রাতি চাহল। বলিল, 
“এ শামলাও চুরির না কি?" 

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকম আর সহ্য কারতে পাঁরিলেন না-বাঁললেন. "তুমি আদালতের 
কাজের বড় বিঘ] করিতেছ-_ ০0706617101 0০০9 জন্য তোমার পাঁচ টাকা জারমানা ।" 
কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম কাঁরয়া যোড়হাত কারয়া বাঁলল, “বহুং খুব হুজুর! 
হাকিম। কেন? 

কমলা । কির্‌পে আদায় করিবেন. সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ 'দব। 

হাকিম । উপদেশের প্রয়োজন 'কি 2? 

কমলা । ইহলোকে ত আমার নিকট জাঁরমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই--তিনি 
পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব। 

হাঁকম। জারমানা না গদতে পার, কয়েদ যাইবে। 

কমলা। কতু ণ্দনের জন্য, ধন্মাবতার ? 

হাকিম। জাঁরমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ। 

ঠাপ 

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন? 

কমলা । সময়টা কিছু মল্দ পাঁড়য়াছে- বা্ষণভোজনের নিমল্্ণ আর তেমন সলভ নয় 
ধানার ধাহাতে মান মহ বাপভোজনের নিল হর রাহা নারি আগনি করেন তরে 
গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়। 
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এরূপ লোককে জাঁরমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বাললেন, “আচ্ছা, 
তুমি যদ গোল না কাঁরয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা মাইতে 
পারে। বল-এঁ গোরু তুমি চেন ক না?” 

হাকিম তখন একজন কনম্টেবলকে আদেশ কাঁরলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসম্নের গাই 
দেখাইয়া দেয়। কনস্টেবল তাহাই কারল। বিষগ্ন উকঈীল বাবু তখন 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“এ গোরু তুমি চেন 2” 

কমলা । সংওয়ালা গোরু--তাই বলুন। 

উকণীল। তুমি বল কি? 

কমলা । আম বাঁল শামলাওয়ালা--তা যাক-আঁম িংওয়ালা গোরুটা ান। লক্ষণ 
আলাপ আছে। 

উকল। ও কার গোরু ? 

কমলা । আমার । 

উকীল। তোমার! 

কমলা । আমারই। 

হার হার! প্রসম্নের মুখ শুকাইল! উকীল দৌখল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন 
তন্্জন গঙ্জন করিয়া বালল, “তবে রে বিউলে! গোরু তোমার!" 

কমলাকান্ত বালল, “আমার না ত কার! আম ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়োছ--ওর ঘোল 
খেয়েছি, ওর ছানা খেয়োছি--ওর মাখন খেয়োছ, ওর ননী খেয়োছি-_ও গোর আমার হলো না, 
তুই বেটী পালস বলে কি তোর বাবার গোরু হলো!” 

উকশল অতটা বুঝলেন না। বাঁললেন, “ধম্মাবতার, ৮/107635 170501101 [067107135101) 
দন, আমি ওকে ০1095 কার ।" 

কমলা । কি? আমায় ০0995 কাঁরবে ? 

উকণীল। হাঁ, কাঁরব। 

কমলা । নৌকায়, না সাঁকো বেধে? 

উকীল। সে আবার কি? 

কমলা । বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও. এত বড় হনূমান্‌ তুম আজও হও নাই। 

এই বাঁলয়া কমলাকান্ত চন্রুবত্তঁ রাগে গর গর্‌ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়-- 
চাপরাশশ ধাঁরয়া আবার কাটরায় পাঁরল। তখন কমলাকান্ত আলু থালু হইয়া 'িশ্চেস্ট হইল-- 
বালল, “কর বাবা ব্রুস কর! আম অগাধ সমদূদ্র পাঁড়য়া আছ-যে ইচ্ছা সে লম্ফ দাও-- 
“অপাঁমবাধারমনুত্তরঙ্গং!-উকিল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমহদ্রু তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না আপাঁন 
স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করূন।" 

উকশল তখন কোর্টকে বাঁললেন, “ধর্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে. এ ব্যাক্ত বাতুল: ইহাকে 
আর ক্রুস্‌ কারবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বাঁলয়া ইহার জোবানবন্দী পাঁরত্যক্ত হইবে । ইহাকে 
শবদায় দেওয়া হউক।" 

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিম্কাতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় 'দতে প্রস্তুত, এমত সময়ে 
প্রসন্ন হাত ষোড় করিয়া আদালতে নিবেদন কাঁরল. “যাঁদ হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে 
গোটা কত কথা জজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।” 

হাকম কৌতূহলী হইয়া অনূমাত দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রাত চাঁহয়া বাঁলল, 
“ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না 2” 

কমলা । মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী--"অজরামরবং প্রাজ্ঞ 'বিদ্যাং নেশান্ড 
চন্তয়েং।” 

প্রস্ন। অং বং এখন রাখ_এখন মৌতাত কাঁরিবে 2 

কমলা । দে! 

প্রসম্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও--তার পর সে হবে। 

কমলা । তবে জলদি জলঁদ বল- জলদি জলদি জবাব দিই । 

প্রসম্ন। বাল, গোরু কার? 
১০৬ 


কমলাকাত 


কমলা । গোরু তিন জনের; গোরু প্রথমে বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্যবয়সে স্বজাতির; 
শেষ বয়সে উত্তরাধকারীর; দাঁড় ছিশড়বার সময়ে কারও নয়। 

প্রসম্ন। বাল, এঁ শামলা-গাই কার? 

কমলা । যে ওর দুধ খায় তার। 

প্রসন্ন? ও গোরু আমার 'ক না? 

কমলা । তুই বেটী কখন ওর এক বন্দু দুধ খোঁল নে, কেবল বেচে মরাল, গোরু তোর 
হলোঃ? ও গোরু যাঁদ তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেজ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরুচোরকে 
ছেড়ে দে-_গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক। 

হাকিম দোঁখলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি কারতেছে--আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। 
তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা কাঁরলেন. “প্রসন্ন এই 
গোরুর দুধ বেচে?" 

কমলা । আজে, হাঁ। 

“উহার গোহালে এই গোরু থাকে 2” 

কমলা । ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাঁকি। 





কারতে চাই না।” এই বাঁলয়া তান উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকশীল গান্লোখান 
কাঁরলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা কাঁরলেন. “আবার তুমি কে?” 

আসামীর উকীীল বাঁললেন, “আম আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্লুস কাঁরব।” 

কমলা । একজন ত ব্রুস করিয়া গেল, আবার তুম কুমার বাহাদুর এলে না কিঃ 

উকীল। কুমার বাহাদুর কে ? 

কমলা । রাজপূত্রকে চেন নাঃ ভ্রেতা যুগে আগে ক্রু কাঁরলেন, পবনাঙ্গজ মহাশয়। 
তার পর ক্লুস্‌ কাঁরলেন, কুমার বাহাদুর ।* 

উকীল। ও সব রাখ-তুমি গোরু চেন বলেছ--কিসে চেন? 

কমলা। কখন শিঙ্গে_কখন শামলায় ! 

উকশীল রাগিয়া উঠিয়া, গজ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বাঁললেন, “তোমার পাগলামি 
রাখ তুমি এই গোরু চিনিতে পাঁরতেছ কিসে ?” 

কমলা । এ হাম্বা-রবে। 

উকীল হতাশ হইয়া বলেন, “30191995' উকীল মহাশয় বাঁসয়া পাঁড়লেন- আর জেরা 
করিবেন না। কমলাকান্ত 'িনীতভাবে বাঁলল, “দাঁড় ছেণ্ড় কেন, বাবা 2” 

উকীল আর জেরা কারবেন না দোঁখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত 
উদ্ধর্বশ্বাসে পলাইল। আম কিছু কাজ সারিয়া বাহরে আঁসয়া দৌখলাম যে, কমলাকাস্ত থেলো 
হঠকা হাতে করিয়া বাঁসয়া আছে-চাঁর দিকে লোক জমিয়াছে- প্রসন্ন ও সেখানে আসিয়াছে. 
০9455455545 
ছেড়ে না দিস!” 

আম জজ্ঞাসা কারলাম, “চক্রুবন্তাঁ মহাশয়! চোরকে গোরু ছাঁড়য়া দিবে কেন?” 

কমলাকান্ত বাঁলল, “পূর্বকালে মহারাজ শ্যেনাজৎকে এক ব্রাহ্মণ বাঁলয়াছিল যে, 'বংস, 
গোপস্বামী-ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ আঁধকারাঁ। 
অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মান্র1 এই হলো ভজ্মদের ঠাকুরের 77700 
ঘ.৪৬, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের 1100520900179] 12৬1 যাঁদ সভ্য এবং উন্নত হইতে 
চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তপ্করভোগ্যা। 


* অঙ্গদ। 
1 শাস্তপকর্ব, ১৭৪ অধ্যায়। 


৯০৭ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


সেকন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যাম্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। 80 ০ ০000999 
যাঁদ একটা 1120 হয়, তবে 7২110001009, ক একটা 1161) নয়? অতএব, হে প্রসন্ন 
নামে গোপকন্যে! তুমি আইনমতে কাধ্য কর। এতিহাঁসক রাজনীতির অনুবর্ত্শটু হও। 
চোরকে গোরু ছাঁড়য়া দাও।” 

এই বাঁলয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চাঁলয়া গেল। দোঁখলাম. মানুষটা নিতান্ত ক্ষোপয়া 


শগয়াছে। 
খোশনবীস জুনিয়র । 
পারশিষ্ট 


কাকাতুয়া 


শ্রীকমলাকা্ত চক্রবত্তর্শ প্রণীত 


মাস পাঁচ ছয় হইল. একাদন প্রাতে ফ্লানাঁদক্রিয়াসম্পন্ন করিয়া কিং গুড় ছোলা খাইয়া 
বাঁসয়া তামাকু টানিতেছি, এমন সময় প্রসন্ন গোয়ালনী আসিয়া উপাস্থিত। সু-বামহস্ত 
কোমরস্থিত সাধূভান্ড জড়াইয়া রহিয়াছে, পোড়া ডান হাতে একটা পাখার খাঁচা। খাঁচাটা আত 
সাবধানে মাটিতে রাখিয়া প্রসন্ন বাঁসল। রকম দেখিয়া আম জিজ্ঞাসা কালাম. কত রঙ্গই জান? 

প্রসন্ন উত্তর করিল--কেন. রঙ্গ আবার কি দোখলে ? 

আম। তোমার সব দুধ দই আমাকে না ?দয়া পাঁচজনকে বেচিয়া বেড়াও, এই ত এক রঙ্গ। 
আবার এতদিনের পর নূতন পাখী কেন? 

প্র। নৃতন পূরাতন আবার কঃ আমি ত আর কখন পাখী পাষ নাই। 

আ। সে কি প্রসম্নঃ আর কখন পাখী পোষ নাই কি? আমই যে তোমার খাঁচার পাখী 
_তোমার এ পরম ভান্ডের মধ্যে আম জ্রীকমলাকান্ত চন্রুবত্তর ক্ষরোদশয্যাশায়শ অনন্ত পুরুষের 
ন্যায় সদাই যোগমন্ধ। এ ক্ষীরাধার ভান্ড আমার অনন্তশয্যারূপী খাঁচা। আম এ খাঁচার 
ক্ষীরপায়ী পক্ষী । তাই বাল, আবার একটা পাখী কেন? 

প্র। দোখলাম পাখাীঁটা আর একটা পাখীর বাসায় ঢুকতে গিয়া ঠোকর খাইয়া মাটিতে 
পাঁড়িয়া ধড়ফড় কারতেছে। দোখয়া বড় দ$খ হইল: তাই পাখাঁটাকে খাঁচায় পাাঁরয়া আনলাম । 

আ। যে পরের বস্তু লইবার জন্য অনধিকার-প্রবেশের চেস্টা করে. তাহার জন্য আবার দুখ 
কি? সে ত ঘোর অত্যাচারী! 'পনালকোডের ৫১১ ধারানুসারে সে ষোল আনা চুরি এবং 
অনধিকার-প্রবেশের দায়ে দায়ী, তা জানিস্‌! 

প্র। অমন কথা বল না! ওর কিছ নাই বাঁলয়াই অমন অসাহসের কাজ করিতে গিয়াঁছল। 
আহা! যার নাই. তাকে যাদ লোকে না দেবে ত সে কোথায় যাবে- আমরা মেয়েমানুষ এই ত 
1 
প্রসন্ের মুখে দান দাতিব্যের কথা বড়ই ভয়াবহ । আমার এককালে ভয় এবং রাগের স্টার 
হইল। গরম হইয়া বাললাম__ 

তবে বুঝি ওই পাখীঁটাকে তোর যথাসব্বস্ব দাব? আম বুঝ আমার এই দক্ধপুজ্ট 

ভাসাইয়া ?দব ? 


ঙ 


তনুখানি গ্গাজলে 

প্র। ও কি রকম কথা? আম দি তোমাকে তাই করতে বলছি? 

আ। নয়ই বা কেন: এ পাখণটাই যাঁদ তোর সব দুধ দই খেলে, তবে আমি বাতাস 
খেয়ে থাকব না [79:15 সাহেবের 07010018978 খেয়ে থাকব 2 

প্র। কেন, তুমিই খাবে, ও-ও খাবে। 

আ। না, প্রসন্ন, কমলাকাস্ত সারকিতে নাই। 

প্র। সে আবার কিঃ 

আ। ভাগাভাগতে আমি নাই। দায়ভাগের ভাগাভাগির ভয়ে আম সংসারধম্মহি করিলাম 
না। আবার তোর ভাঁড়েও ভাগাভাগি 2 


১০৮ 


ব্লাক 
প্র। কেন, তুমিই ত সে দিন কত দান ধর্মের কথা, কত হোমান্ঁটি মটরস*টর কথা 
বলাছলে? 


আ। সে পরকে শেখাবার জন্য। 

প্র। ও মা, সে কি গো! আপনার বেলা লীলাখেলা পাপপনণ্য পরের বেলা! 

আ। প্রসন্ন, কমলাকান্তের জাতিকে তুই এখনও 'চানিস্‌ নাই। তা সে সব কথা যাক. 
পাখীটাকে ছেড়ে দে। 

প্র। তা হবে না। যাকে একবার ঠাঁই 'দয়েছি তাকে তাড়াতে পার্ব না। 

আ। সেটা ত তোদের জাঁতরই ধর্ম নয়? 

এবার প্রসন্ন রাগল। বাঁলল-_ 

শক, বামণ, তুম ধন্্স ধর্ম কর? তোমার মতন দূম্মুখ ত ভূ-ভারতে নাই। তোমার কাছে 
আবার মানুষ আসে ? 

এই বাঁলয়া প্রসন্ন উঠিল। প্রত্যহ প্রাতে আমাকে যে দুধটুকু দেয় তাহা না 'দয়াই চালল। 
দুধ চাঁলয়া যায় দৌঁখয়া আম রাগে কাঁপিতে কাঁপতে বলিলাম- আচ্ছা, আঁমও একটা পাখী 
পুষিব, আমার যা কিছু আছে সব তাকে 1দব। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া খাঁচাটা মাটাঁতে রাঁখয়া 
দাক্ষণ হস্ত নাঁড়য়া আমাকে বাঁলল- আচ্ছা, আঁমও এই বলে যাচ্চি, যে দন তুমি পাখীকে 
পোষমানাতে পারবে, সেই দিন আম আমার এই দুধের কেড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ব। 

এই বলিয়া প্রসন্ন খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া ঠিকুরে বোরয়ে গেল। কেড়ের দুধ চল্‌কে কাপড় 
বাহয়া পাঁড়তে লাগিল। 0০ ৬1780580911 ৮95 000101 

আম ক্ষণমান্র বিলম্ব না করিয়া পাখীর সন্ধানে বাহর হুইলাম। অনেক ঘুরিলাম, অনেক 
পাখীর দোকানে গেলাম । কোথাও মনের মতন পাখা পাইলাম না। শেষে এক দোকানে একাঁট 
পাখী মনোনীত হইল, কিন্তু তখনই দামের কথা মনে পাঁড়ল। আমি শ্্রীকমলাকান্ত চক্রবত্ত' 
আমার ত একটি পয়সাও নাই; তবে ক বলিয়া পাখী কিনিতে আসলাম? কিছু অবসন্ন 
হইলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল যে কমলাকান্তের দেশে কয়জন সম্বলবিশিষ্ট লোক আছে? 
জার রাহা হাত কল ভোগা কাত তা না বা 
লম্বা খেতাবের জন্য ঘ্যারয়া বেড়াইতেছে 2 
ছুই অনুভব করে না! তবে আঁমই কেন লাঁজজত হই? এইরুপ ভাবতে ভাবতে 
আঁসতোছি এমন সময় একটা ককর্শ শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটা এইরূপ- 191200080, 
119109080, 72195০00৫, বারম্বার এই অশ্রুতপূর্্ শব্দ শুনিয়া কারণ জানবার ইচ্ছা হইল। 
খঁজতে খজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়ীতে আঁসলাম। উশক মারিয়া দোখলাম উঠানে 
এক কচ্ছহাীন বীরপুরুষ কতকগলা মুগ" জবাই কাঁরতেছে-রক্তের স্রোত বাঁহয়া যাইতেছে। 
একখানা ঘরের দাবায় একটা স্ত্রীলোক পাঁড়য়া ছট্‌ফট করিতেছে. এবং 'বষম যন্রণাসচক 
চীৎকার কাঁরতেছে। ঘরের চালে ডাঁড়ে বাঁসয়া একটা পাখী একবার সেই রক্তের ঘ্লোত 
দোখতেছে, একবার সেই স্ত্রীলোকটাকে দোথতেছে এবং আহনাদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। 
এক একবার স্বীলোকটাকে ঠোকরাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ঘাঁরয়া ফিরিয়া 212659000, 
[1216600এ করিতেছে । আম গৃহস্বামীকে ভাকিলাম। গৃহস্বামী বাহরে আসলে তাহাকে 
জজ্ঞাসা করিলাম-তোমার বাড়ীতে কাহার কোন পড়া হইয়াছে? 

গৃস্বা। হাঁ, আমার স্ত্রীর হটিচতে বড় একটা বেদনা হইয়াছে। আম সেইজন্য বড় 
বিপাকে পাঁড়য়াছি। আমার বাড়ীতে আজ দশজন লোক খাবে, আর এই বিপদ । 

আ। আম একটা ষধ দিতেছি; জলে গিয়া হাঁটুতে মালিশ কাঁরয়া দেও, শগঘ্ আরাম 
হইবে। কিন্তু আমাকে কি দিবে? 

গৃ-স্বা। আপনি কি চান? 

আ। এ পাখাটা। 

গৃস্বা। এখনি লইয়া যান। ওটাকে আম খুব যত্ন করিয়া আনিয়াছিলাম. কিন্তু মহাশয় 
এন ওটা আমার ছেলোপলেকে করে টে মরা ফেলি! আপন এই 
য়া যান। 

তখন আমি বিষম গোলে পাঁড়লাম। আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া? যে আফিঙ্গ দেবাসরে 


৯০৯) 





বাঁঞ্কিম রচনাবলশ 


সমুদ্র মন্থন করিয়া, সৃম্টির সারভূত পদার্থস্বর্প লাভ কারয়া আম লোভ-পরিশ্‌ন্য সংসার- 
বিরাগণ বলিয়া আমার জিম্মায় রাঁখ়াছেন, সে আঁফঙ্গ দিই কেমন কাঁরয়া? ধকভ্তু না দিলেও 
নয়। প্রসন্নের কাছে আগে মূখ রাখা চাই, সেই দুধ দেয়। দেবাসুরে আমাকে এক ছিলিম 
তামাকুও দেয় না। সৃতরাং ক্ষণেক ইত্স্ততঃ' করিয়া অবশেষে চক্ষু ব্জয়া ছোট্ট একটি গুলি 
গৃহস্বামীর হাতে দিয়া পাখাঁটা লইয়া চাঁলয়া আসলাম । কাজটা মন্দ কাঁরলাম কি ? উপকার 
কারা ভাহার(মূলবরপে পাটা লইলাম। কে না লয়? ডাকার মহাশয়েরা দার রোগ 
নিকট হইতে ?6৩ লয়েন না? উাকল মহাশয়েরা নিঃস্ব মোয়াকেলের নিকট হইতে £০০ 
লয়েন না? রাজপুরুষেরা দরিদ্র গৃহচ্ছের নিকট হইতে টেক্স লয়েন না? কুলকামননীরা দাঁরদ্র 
স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ লয়েন নাঃ তবে আমিই দি এমন ভয়ানক কাজ করিলাম? 

সেই দিন সন্ধ্যার পর আফিঙ্গ খাইয়া পাখীর ডাঁড়টা সামনে ঝুলাইয়া তামূক খাইতে 
বাঁসলাম। ক্রমে আফিঙ্গ চাঁড়য়া উঠিল। তখন শুনলাম পাখীটা বাঁলতেছে__আমাকে কেন 
তেমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে 71715068100, [19060001 

আ। তুমি এই যে বেশ কথা কাঁহতে পার! তোমার নাম ক, বাড়ী কোথা ? 

পা। আমার নাম কাকাতুয়া, অর্থাৎ, তুয়া কাকা। তোমাঁদিগকে 0015971 [খাইবার 
নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন । 7018156100, চ1915900। 

আ। তুমি তবে এ দেশীয় নও? তোমার বাড়ী কোথা 2 

পা। আপাততঃ এখান হইতে অনেক পাশ্চমে। 

আ। আগে কোথায় থাকতে ? 


আ। 8558 

পা। আম পাখী নই। আম পশু । বহুকাল পূর্বে কষ্সাগরের নিকট আমার বাস 
ছিল। তখন আম শুকর ছিলাম। পাঁক ঘাঁটিতাম, পাঁক মাঁখতাম, পাঁক খাইতাম। ক্রমে 
সেখানে মনৃষ্যনামা এক প্রকার দ্বিপদাবাশস্ট হিংস্রক জন্তু দেখা 'দল। এবং পাঁকাল মাছ মনে 
করিয়া আমাদগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল । 

আ। শুকরকে পাঁকাল মাছ মনে কারল কেমন করে? 

পা। শৃকরও পাঁক ঘাঁটে, পাঁকাল মাছও পাকি ঘাঁটে। অতএব শুকর এবং পাঁকাল 


মাছ এক। 
আমার ৮1)2.0615 1081০ জানা ছিল, ফস্‌ করে বলিলাম ওটা যে 29120 ০ 

88177748 170100169 হল। 

পা। 10, 91418-0% 0£ 2)-015-10-008-650 10710-0151 ও ত 10810-এর কথা । 
£00001065-এর সাঁহত 109£1০-এর সম্পর্ক ক? দিন কতক 400001665 চচ্চা কর, 
৬/6০০: সাহেবের গ্রল্থ পড়, তাহা হইলে আর কিছু আটকাবে না, ও রকম খটকা হবে না। 
দ্বপদগণের তাড়নায় আমরা পলাইতে লাগিলাম। যত পলাই ততই শত, আর ততই আমাদের 
গায়ে বড় বড় লোম দেখা দতে লাগল। 10125659150) 70126690501 

আ। সেটা ক রকম কাঁরয়া হইল? 

পা। দেখ. কথায় কথায় ছল ধাঁরলে পুরাতত্ শেখা যায় না। বের কপালে চোক হইল 
কেমন করিয়া? গণেশের ঘাড়ে হাতীর মুস্ডু হইল কেমন করিয়া? শহমালয় পব্বভটা দগণর 
বাপ হইল কেমন করিয়া? কুমারী মেরণীর গর্ভে ষাশৃহ্রীষ্টের জন্ম হইল কেমন করিয়া? এ সব 
পুরাণের কথা, কে না বিশ্বাস করে? তবে পুরাতত্তের বেলা এত খটকা কেন? দেখ পূরাণ 
আর পুরাতন একই 'জানিস। উভয়েই পুরা কাবত্বময়। একত্বের দক চমৎকার প্রমাণ দেখ 
দেখ! তবে দুইটি শব্দের শেষ ভাগে যে একটা প্রভেদ দৌখতে পাও, সে কেবল প্রত্যয় 
ভেদে ঘটিয়াছে। 
আ। তুমি সে সংস্কৃত ব্যাকরণও জান দোখিতোঁছ। 
১১০ | 


কমলা কাত্ত 


পা। আম জানিব না ত কি তুমি জানবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পাঁশ্চমাণ্ুল হইতে 
ভারতবর্ষে আসিয়াছে, তা জানঃ আমি নিশ্চয় করিয়া বালিতে পাঁরতোঁছ না, বই কাছে নাই, 
কিন্তু আমার বোধ হয় $/9১৪: সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। 

আ। কোবদবর! বাঁলয়া যান! 

পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমদূদ্রমধ্যস্থিত একটা ারগুহায় ঢাঁকয়া রক্ষা 
পাইলাম। সেখানে খুব শীত। সেই শীতে আমাদের ভূশড়ো পেট কু'কূড়ে গেল_আমরা 
1সংহ হইয়া গেলাম। এই দেখ সেই সিংহের কেশর আমার ঘাড়ে উচ্চ ঝোটন আকারে 
5 । 

আ। আবার সেই রকম 11805 হল না? 

পা। দেখ, এই মান্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, এ সকল পূরাতত্্, ইহাতে 1511905 কোন 
ক্রমেই হইতে পারে না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ 2 তোমাকে আর শুনাইয়া 
কি কারব, আম ক্ষান্ত হইলাম। 

আ। দেখ, তুমি রাগ কারও না, আম একটু একটু আঁফঙ্গ খাই বাঁলয়া সকল সময় 
আমার সব কথা মনে থাকে না। 

গা। ও৪! তুমি আফঙ্গ খাও। তবে ত আম তোমার একজন পরম সহ প্রধান 
শুভানূধ্যায়ী। আম নিজে আফিঙ্গ খাই না বটে, আফিঙ্গ খেলে আমার পেট ফাঁপে, কিন্তু 
আঁফঙ্গখোর মান্ই আমার প্নেহের বস্তু, আমার পোষ্যপূত্র বললেও হয়। তবে শুন। 

যখন সংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে 'নিজ্কান্ত হইয়া নিকটস্থ একটা দেশে আহার 
সংগ্রহ কারতে যাইতাম। কিন্তু শঈঘ্ই সে দিকে কাঁটা পাঁড়ল। একটা ভূতের মেয়ে এক দিন 
এমান আমাদের লেজ মনচড়াইয়া দয়াছল যে, লেজগুলা একেবারে চেপটা হইয়া গেল, আর 
সে দিকে যাইতে সাহস হইল না। কাজেই পেটের জ্বালায় আপনাপাঁনি খাইতে আরস্ত কারলাম। 
বোধ হয় এই রকম কাঁরয়া সমস্ত সংহকুল নিঃশোঁষত হইয়া যাইত। কিন্তু “ভাগ্যবানের বোঝা 
ভগবান বয়”; ভাগ্যবলে আমাদের গায় পালক দেখা দিল । আমরা সাদা সাদা ডানা বিস্তার 
করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এ দেশে ওদেশে যাইতে লাঁগলাম। যেখানে উত্তম আহারের সম্ভাবনা 
দোৌখলাম, সেইখানে বাসা নিম্মাণ করিতে আরন্ত করিলাম। যে প্রাতবাদী হইল, তাহাকে 
মারিয়া ফোললাম, অথবা তাড়াইয়া দলাম। £12696009) 1951961001 

আ। এদেশেও কি বাসা 'িম্মাণ কারয়াছ? 

পা। করিয়াছ, কিন্তু পাকা পোক্ত রকম নয়। 

আ। নয় কেনঃ 

পা। এখানে এত বেশী খাই যে. শীঘ্র উদরাময় জল্মিয়া যায়, বাড়তে না গেলে সারে না। 
আর গূহার ভিতর সঁণ্ঠত আহার লুকাইবার সৃবিধাও খুব। 

আ। আচ্ছা, তোমার দুইটি বই পা দেোঁখতোছ না। আর দুইটি পাক হইল? 

পা। সে বড় দুঃখের কথা, কাহাকেও বাঁলও না। সংক্ষেপে বলি- ইচ্ছানল্দপুর নামক 
স্থানে একটা দ্বিপদাঁবাশম্ট জন্তুর বাসায় আহারের লোভে প্রবেশ করিয়াছিলাম। জন্তুটা আমাকে 
ধাঁরয়া আমার একটা পা কাটিয়া দল । এবং মহানন্দপুর নামক আর এক স্থানে এরূপ কারণে 
আর একটা পা কাটা গিয়াছে! অতএব আঁম পাক্ষরূপে একটি পশু। 151660, 
[120590001 

এই সময় প্রসন্ন গোয়ালনী সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আপসোস হইল। থাকলে 
শ্‌নাইয়া দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেলা কি রকম লাভের কাজ। পরে পাখাঁটাকে জিজ্ঞাসা 
কারলাম-_তুমি কি ও 119159080, 718096080 কর? 

পা। এদেশে আসা অবধি আমি 71866900 বলতে বড় ভালবাসি । 

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে কি? 

পা। আছে বৈ কি। কথাটা 7190092) শব্দ হইতে উৎপন্ন । 

আ। বাঁঝয়াছ, তুমি 01906210 খাইতে ভালবাস বালয়া সব্বদা £1259000, 218669000 
কর। 

পা। তা নয়; আমি এদেশের যথাসব্্বস্ব লুঠিয়া খাইতেছি। কাজেই দেশের 'দ্বপদবিশিম্ট 


১১৯ 





বঙ্কিম রচনাবলশ 


জন্তুগূলার ভাগ্যে 0122692) বই আর ছুই থাকে না। তাহাদিগের 01502130) -এর জন্য 
[9199050 বাল। বুঝলে ? 

আ। আহা তুমি কি পরোপকারী! 

পা। তার প্রমাণ এ নীচে দেখ। 

দেখলাম ডাঁড়ের নীচে, মেজের উপর 'িপীলিকার ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু 
পিল্‌- কাঁরয়া বেড়াইতেছে।' পাখাকে 'জিজ্ঞাসা করিলাম_ও সব ত দপপণালিকা 8০ 
ওখানে তোমার পরোপকারিত্বের প্রমাণ কই? 

পা। উহারা 'পপীিকার ন্যায় ক্ষুদ্র বটে, দোঁখতেও প্রায় পিপীলিকা, 'কস্তু উহারা 
িপশীলকা নয়। উহাঁদগকে বঙ্গজ বলে। এ দেখ আমার ডাঁড় থেকে এক ফোঁটা দুধ পাঁড়ল 
আর বঙ্গজগুলা ফিল কিল- কাঁরয়া মারামাঁর ঠেলাঠোঁল কারিয়া এ দুধটুকু খাইতে আসল। 
আমার ডাঁড়'হইতে যে দুই 'এক ফোঁটা দুধ পড়ে তাই খাইয়া উহারা জশীবনধারণ করে। আম 
উহাদের উপকারক নই ? 

আ। শুধু উপকারক?ঃ যখন তুমি উহাদের উদর চালাইতেছ, তখন তুম উহাদের 
প্রাণপৃর্ষ, জাঁবাত্মা, পরমাত্মা, প্রেতাত্মা, হর্তা, কর্তন, বিধাতা, সবই, কেন না উহারা উদরময় 
উদরসব্বস্ব। আচ্ছা, উহাদের মধ্যে এ যে কতকগুলার বড় বড় মাথা দোখতোঁছি উহারা কে? 
উহাদের মাথা অত বড় কেন? 

পা। মাথা বড় নয়। আমার কাছে মাথা খখড়য়া খধাঁড়য়া উহারা মাথা ফুলাইয়া 
ফোঁলিয়াছে। উহারাই প্রকৃত ব্যাদ্ধমান। দৌখতেছ না উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শিল্ট স্বজাতীয়- 
দদগকে মায়া ধারয়া, তাড়াইয়া দিয়া আমার ডাঁড়ের নীচে দাঁড়াইয়া মাথা নাঁড়য়া আমাকে 
কত সেলাম কাঁরতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সহ কাঁরয়া দূরাস্থত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্গজের 
দলে প্রবেশ করিয়া মাথা উন্নত কারয়া 

আ। তারানা চিতা 
গুলাকে অনগ্রহ কর? 

পা। দেখ, আম প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও যত্ন ক অন:গ্রহ কার না। আমার সমস্ত যত 
এবং অনুগ্রহ আমাতেই আর্পত। তবে, মোটা মাথাগুলো' আমাকে খুব সেলাম করে এবং 
বিভীষণের ন্যায় আপনাদের ঘরের সমস্ত কথা আমাকে বাঁলয়া দেয়, তাই উহাঁদগকে দৃধের 
উপর দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাকি। 40181501001 

আ। ওরা কি দানা খেতে কিছু ভালবাসে ? 

পা। দানা নয়, খোসা, খোসা, খোসা, তার বেশ হজম কারবার ক্ষমতা উহাদের নাই । 
তবে এখন আমাকে ছাঁড়য়া দাও। আমার হীতহাস শুনিলে ত? 

আ। কেন, তুমি কোথায় যাবে? 

পা। আম সেই মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া থাঁকব। 

আ। কেন, এখানে তোমার কিসের কষ্ট? 

পা। এখানে ত মুগ জবাই দোঁখতে পাইব না, ছোট ছেলের নেড়া মাথা ঠোকরাইতে 
পাইব না। এখানে কি সুখে থাকিব? আমাকে ছাড়িয়া দেও_আ'ঁম তোমাকে সব্বদা আঁফঙ্গ 
সরবরাহ কাঁরব-- 019159000। 

আ। সে ভাল কথা, কিন্তু দুই চাঁর দিন আম তোমাকে ছাড়ব না-আমার একট; 


আছে। 

প্রসন্ন বাঁলয়া উঠিল--কি ঠাকুর, ছাঁড়বে না. পোষ মানাবে? এ দেখ তোমার পাখী কট্‌ 
করে শিকৃলি কেটে উড়ে গেল। 

আম চমাকয়া উঠিলাম। 'কাঁণ্িং অপ্রাতভ হইয়া বাললাম_কে ও. প্রসম্নমায়, ি 
মনে করে? 

প্র। আর আদরে কাজ নাই। চল দুধ নেবে চল। 

আ। এস। কিন্তু আগে একটা কাজ কর ত। এঁ ঝাঁটা গাছটা দিয়া বঙ্গজগুলাকে ঝাঁটাইয়া 


ফেলিয়া দেও ত। 
গোয়ালিনী মাগস তাহাই কাঁরল। 
৯১৯৭ 


মুচিরাম গুড়ের জ বন৮র৩ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পাঁবন্র করিবার জন্য, কোন্‌ শকে জল্মগ্রহণ কারয়াঁছলেন, 
ইতিহাস তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেকপ্রকার বদমাইশি কারয়া থাকে। এ দেশে 
ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত। 

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ওরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুঃখের 'বষয় সন্দেহ 
নাই; কেন-না, উচ্চবংশের কথা কিছুই বাঁলতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, 
তান ব্াহ্মণকুলোভ্তব। গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে, 'তাঁন মিম্টীবশেষ হইতে 
জাল্মিয়াছিলেন। 

সাফলরাম গুড় কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধৃভাষায় মোহনপল্লী, অপর 
ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘর কতক কৈবর্তের বাস। গড়ে 
মহাশয় মোনাপাড়ায় একমাত্র রাহ্গণ-যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক 
সূর্যই দিনমণি, যেমন এক বার্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমাঁন 
সাফলরাম এক ব্রাহ্মণ মোহনপল্লী উজ্জ্বল কারতেন। শ্রাদ্ধশাস্ততে কাচা পাকা কদলণী, আতপ 
তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষচ্ঠী মাকালের পজায়, অন্নপ্রাশনাঁদতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা, কলা আদ 
তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনন্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল । তাঁহারই এশ্ব্ষেের 
উ্রাধিকারী এবং তদ্জত র্াভোজনের হকদার হইয়া মনরাম শতকে জন্গরহণ 
রলেন। 

জল্মগ্রহণের পর মহাচরাম দিনে দিনে বাঁড়তে লাগিলেন। দৌখয়া যশোদা, সেটা বালকের 
অসাধারণ পোরুষের লক্ষণ 'িবেচনা কাঁরয়া, আঁতশয় গব্ব্বীন্বিতা হইলেন । যথাকালে ম্চরামের 
অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল ম্াচরাম। এত নগেন্দ্র গজেন্দ্র চন্দ্রভুষণ বিধৃভূষণ থাকিতে 
তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা আম সাঁবশেষ জান না, তবে দুষ্ট লোকে বাঁলত যে, 
যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো-কালো কোঁকূড়াচুল নধরশরীর মৃচরাম দাস নামা 
ভিড তাঁহার নয়নপথের পাঁথক হইয়াছিল, সেই অবাধ মুচরাম নামাট যশোদার কাণে 
মন্ট লাগিত। 

যাহাই হউক. ধশোদা নাম রাখলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুঁচিরাম শম্া দিনে দিনে 
বাড়তে লাগিলেন । ক্রমে “মা” “বাবা” “দু”, নদে" ইত্যাদ শব্দ উচ্চারণ কারতে শাখলেন। 
তাহার অসাধারণ ধীঁশীক্তর বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত 
হইলেন। তন বৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনে দোষ উপাস্থিত হইল এবং পাঁচ বংসর 
যাইতে না যাইতেই মহামাত মুটরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ কারিতে এবং বাপকে শালা বাঁলতে 
শিখিলেন। যশোদা কাদয়া বলতেন, 7৮৮ 

পাঁচ বংসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছ গোলে পাঁড়লেন। যশোদা ঠাকুরাণণর সাধ, পাঁচ 
বংসরে পুত্রের হাতে খাঁড় হয়। সব্বনাশ ! সাফলরামের তিন পুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। 
মাগী বলে কি? যে দিন কথা পাঁড়ল, সে দন সাফলরামের নিদ্রা হইল না। 

যমুনার জল উজান বাঁহতে পারে, তব গৃঁহশীর বাক্য নাঁড়তে পারে না। সুতরাং 
সাফলরাম হাতে খাঁড়র উদ্যোগ দেখিতে লাগলেন: কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ [তন ক্রোশের মধ্যে 
পাঠশালা বা গুরু মহাশয় নাই। কে লেখাপড়া 'শিখাইবে? সাফলরাম িষপনবদনে িনশতভাবে 
যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সম্বাদ-সনবোৌদত হইলেন। যশোদা বলিলেন, “ভাল তুমি 
কেন আপানই হাতে খাঁড় 'দিয়া ক, খ শিখাও না।” সাফলরাম একট: ম্লান হইয়া বাললেন, 
“হাঁ, তা আম পাঁর, তবে কি জান, 'িষ্যসেবক যজমানের জহালায়-_-আজ কি রান্না হইল?” 
শুনিবামান্র যশোদা দেবীর মনে পাঁড়ল, আজ কৈবর্তেরা পাতলেব্‌ দয়া গিয়াছে। বাললেন, 
«“অধঃপেতে 'মন্সে-” এই বলিয়া পাঁতিপন্রপ্রাণা বশোদা দেবী িষ্মনে সজলনয়নে পাঁতলেব 
দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বাঁসলেন। 


কার্টার তির ১১৩ 


ব২--৮ 


বাঁ্কম রচনাবলশী 


অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য 'বিদ্যা অভ্যাসে সানূরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে-“পরা 
অচরা চ”_গাছে ওঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুঁর। কৈবর্ত যজমানাদগের কল্যাণে গুড়ের 
ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য সে সকল জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে 
ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাং কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্বদা মুচিরামের ঘরে থাকত, সে 
সকল মুচিরামের 'বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্তের ছেলেদের সঙ্গে ম:চিরামের প্রত্যহ একটি 
নূতন কোন্দল হইত- শুনা গিয়াছে, কৈবর্তীদগের ঘরেও খাবার চুর যাইত। 

নবম বংসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল । তার পর সাফলরাম এক বংসর 'প্রয়তম পুত্রকে 
সন্ধ্যা আহক 'শখাইলেন। এক বংসরে মুচিরাম সন্ধ্যা আছিক 'শাখয়াছলেন কি না, আমরা 
জান না। কেন না, প্রমণাভাব। তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা আঁক করেন নাই। 

তংপরে একাঁদন সাফলরাম গুড় অকস্মাং ওলাওঠারোগে প্রাণত্যাগ কারল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


যশোদার আর 'দিন যায় না। যজমানাদগের পৌরোহত্য কে করে ? কৈবর্তেরা আর এক ঘর 
বামন আনিল। যশোদা অন্নকস্টে-ধান ভাঁনতে আরম্ভ করিলেন। 


কারয়া আনিয়া, কলাগাছের উপর সরা জবাঁলয়া, [তন রা যাত্রা শুনল । মনচরাম এই প্রথম 
যারা শনিল। যাব্রার গান, যাত্রার গঞ্প অনেক শবানয়াছল-কিস্তু একটা আত্ত-যান্রা এই প্রথম 
শাল; চূড়া ধড়া ঠেঙ্গা লাঠি সহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহাদ উছলিয়া উঠিল। 
নিশ্চিত সম্বাদ রাখ যে, পরাঁদন মুচিরাম, গালাগালি মারামারি বা চুর বা মাতাকে প্রহার, এ 
সকলের কিছুই করে নাই। 

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথম দিন যাত্রা শুনিয়া বহু যত্কে একটা 
গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছল। পরাদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া ফিরতে 
লাগিল। দৈবাৎ হারাণ আঁধকারী লোটা হাতে, পুজ্করিণীতে হস্তমুখপ্রক্ষালনাঁদর অনরোধে 
যাইতেছিলেন- প্রভাতবায়্‌পারচালত হইয়া মুঁচরামের সুক্বর আঁধকারী মহাশয়ের কাণের 
ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল,_মনের ভিতর গিয়া, কল্পনার সাহায্যে 
টাকার 'সন্দুকের ভিতরেও প্রবেশ কারল। আঁধকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার 
আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে আঁধকারী মহাশয় একা দোষী নহেন__জিজ্ঞাসা কারলে 
অনেক উকশীল মহাশয়েরা ইহার কিছু িগন্ড় তত্ব বলিয়া দিতে পাঁরবেন। তাঁহাদের কাছেও 
গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পাঁরণত হয়। উকীলবাবুদেরই বা দোষ ি--07/070%5 
171/157 009%542/0% ! হায়! গলাবাঁজ সার! 

আঁধকারী মহাশয়-_মানূষের সক্ষে প্রেম করেন না-র্রাটশ পাঁলয়ামেন্টের মত এব 

কুরাঙ্গণীসদশ, নাকে অতএব তান হাত নাড়া মরামকে ডাঁকলেন। মাম 
আঁসিল। তাহার পাঁরচয় জিজ্ঞাসা কারয়া বলিলেন “তুমি আমার যাল্রার দলে থাকিবে?” 

মুচিরাম আহমাদ আটখানা। মাকে 'জজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখল না-_তখনই সঙ্গে যায়। 
ভু আঁধকারী মনে কারল যে, পরের ছেলে না বাঁলয়া লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অতএব 
মূচিরামকে সঙ্গে করিয়া তাহার মার নিকট গেল। 

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা কাটা আরম্ত কারল-_সবে একটি ছেলে-_আর কেহ নাই--কি 
প্রকারে ছাঁড়য়া দিবে? এদিকে আবার অন্ন জুটে না-যাঁদ একটা খাবার উপায় হইতেছে-_ 
কেমন কাঁয়াই' বা না বলে? 'বধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আম না দৌখতে 
পাই, তবু ত মুিরাম ভাল খাইবে, ভাল থাকিবে, ভাল পারিবে। যশোদা হাত্রাওয়ালার দুঃখ 
জানিত না। অগত্যা পাঁচ টাকা মাঁসক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ আঁধকারণীর 
হস্তে সমর্পণ কারল। তার পর আছাড়য়া পাঁড়য়া স্বামীর জন্য কাঁদতে লাগিল। 
১১৪ 


মুূচিরাম গড়ের জশীবনচারত 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 


মুঁচরাম অজ্পাঁদনেই জানিল যে, যান্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাল্রাওয়ালা কেবল 
কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুল ভোজন কাঁরয়া বেড়ায় না। অক্পাঁদনে মুচিরামের 
শরীর শা হইল। এ পরা ও গ্রাম ছটা কারতে কারতে সকল দিন আহার হয়না রা 
জাগিয়া প্রাণ ওজ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা কারিল; গায়ে খাঁড় উড়তে লাগল 
আঁধকারণীর কাণমলায় কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শুধু তাই নয়; আঁধকারণ মহাশয়ের পা 
টিপতে হয়, তাঁকে বাতাস কাঁরতে হয়, তামাক সাঁজতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব কারতে 
হয়। অজ্পাঁদনেই মুচিরামের সোণার মেঘ বাম্পরাশিতে পারণত হইল। 

মুঁচরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, ব্াদ্ধিটা বড় তীক্ষ নহে । গশীতের তাল যে, পুক্কারণণী- 
তারস্থ দীর্ঘ বৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাহার বহুকাল গেল। ফলে তালিমের সময়ে 
তালের কথা পাঁড়লে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত-মনে পাঁড়ত, মা কেমন তালের বড়া করে! 
মুচিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দয়া জল বাহয়া যাইত। 

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়-_কিছুতেই মুখস্থ হইত না-কাণমলায় কাণমলায় কাণ 
রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে গাঁয়বার সময়ে পিছন হইতে তাহাকে বলিয়া 'দতে হইত। 
তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাঁধিত-_সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারত না। 
একদিন পিছন হইতে বাঁলয়া দিতেছে-_ 

“নীরদকুস্তলা_ লোচনচণ্চলা 
দধাঁত সুন্দররৃপং" 

মুঁচরাম গায়িল-_“নীরদ কম্তলা-” থাঁমিল-:আবার পিছন হইতে বাঁলল, “লোচনচণ্চলা”_ 
মুচিরাম ভাবিয়া চীন্তয়া গাঁযিল, “লুচি চিনি ছোলা”। পিছন হইতে বলিয়া দিল, “দধাঁত 
সরে মনা বাকা গাল, “দাঁধতে সন্দেশ রৃপং"। সোঁদন আর গায়িতে 

না। 

মুচরামকে কৃষ্ণ সাজতে হইত-_কিস্তু কৃষের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বাঁলয়া 
দিতে হইত-_“আ--বা-আ-বা ধবলীশট মুখস্থ ছিল। একাঁদন মানভঞ্জন যান্লা হইতেছে-_ 
পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষকে বাঁলতে হইবে, “মানমায় রাধে! 
একবার বদন তুলে কথা কও ।” মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতক দূর বলিল, “মানমযয়ি 
রাধে, একবার বদন তুলে_” সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মদক্গর হাতে তামাকের কজ্কে দিয়া 
বলিতেছিল, “গুড়ক খাও” শ্বীনয়া মুচিরাম বলিল, “রাধে একবার বদন তুলে গুড়ক খাও ।” 
হাঁসর চোটে যাত্রা ভাঙ্গয়া গেল। 

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না-হাসি কিসের- যাত্রা ভাঙ্গল কেন 2 কিন্তু যখন দেখিল, 
আঁধকারণ সাজঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক সাপাটয়া ধাঁরয়া, তাহার 'দকে ধাবমান হইলেন, 
তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝল যে, এই বাঁক তাহার পঞ্ঠদেশে অবতীর্ঘ হইবার কিছু গুরুতর 
সন্ভাবনা--অতএব কথিত পঙ্ঠদেশ স্থানাস্তরে লইয়া যাওয়া আশ প্রয়োজন । এই ভাবিয়া 
মুচিরাম অকস্মাৎ নিক্ষান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তাহত হইল। 

অধিকারী মহাশয় বাঁকহস্তে তংপশ্চাং 'নস্কান্ত হইয়া, তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, তাহার 


ক 
৪৮ 


চু 


বাঁঙ্কম রচনাবলস 


মুচরাম আইসে নাই-কেহ কেহ বাঁলল, তাহাকে খুজিয়া আনব? আঁধকারী মহাশয় গাল 
দয়া বলিলেন, “জুটতে হয়, আপাঁন জুটবে, এখন আঁম খজে বেড়াতে পাঁর নে।” দয়ালু- 
চিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, “ছেলেমানুষযাঁদ নাই জন্টতে পারে_আম খুজে আনব।” 
আধকারণ ধমকাইলেন-_মনে মনে ইচ্ছা, মুচরামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে 
তাহার পাওনা রত ফাঁকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল-_মূচিরাম কোনরূপে জুটিবে। 
আর কিছ বাঁলল না 

7৮7 যারা রাতে রা 
নিদ্রা যাইতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গগয়াছে শুনিয়া, কাঁদতে আরস্ত কারল। এমন বদ্ধ নাই 
যে, আধকারী কোন পথে গিয়াছে, সন্ধান কাঁরয়া সেই পথে যায়। কেবল কাঁদতে লাঁগল। 
পূজার বামন অনগ্রহ কয়া বেলা তন প্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দল। খাইয়া, 

কান্নার "দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ত কাঁরল। যত রান্র নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে 

লাগিল-_আমি কেন পলাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না! 

গ্রন্থকার ভনে, এবার যখন বাঁক উঁিতে দেখবে, পিঠ পাঁতিয়া দিও। তোমার গোষ্ঠীর 
বাপচোদ্দপুরূৰ বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল 'পঠ পাঁতয়া দয়াই আসিতেছে । তুমি 
পলাইবে কোথায়? এ সসভ্য জগতের আঁধকারীরা মুটচিরাম দখলে বাঁকপেটাই করিয়া থাকে 
_মৃচিরামেরা পিঠ পাঁতয়াই দেয়। কেহ পলায় না- রাখাল ছাড়া কি গোরু থাকতে পারে হে 
বাপু ঃ ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, তোমাদের যখন রাখাল 'ভন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচন- 
বাঁড়কে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 


ঈশানবাব একজন সংকুলোদ্ভূত কায়স্থ। আতি ক্ষদ্র লোক-কেন না, বেতন এক শত টাকা 
মাত্র-কোন জেলার ফৌজদারী আপিসের হেভ কেরাণী। বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে 
নণীত হয়-কে কত বড় বাঁদর, তার লেজ মাঁপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর 
কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী চরণ-শঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে। 

ঈশানবাব ক্ষদ্রে ব্যক্ত-ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটো-কিন্তু মনৃষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ 
আঁধকারী সেই অপূর্ব মানভঙ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশানবাবূর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে 
সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তান ছুটি লইয়া বাড়তে ছিলেন । যাত্রার ব্যাপার তানি ছু 
জানতেন কি না বলিতে পার না। যাল্ার পরাঁদন সন্ধ্যাকালে তান পথে বেড়াইতোছিলেন, 
দোঁখলেন, ও ছেলে_ শ্কশরীর, দঈর্ঘকেশ- অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে- পথে দাঁড়াইয়া 


ইনি াডারী জানাল “কাঁদাছিস কেন বাবা 2” ছেলে কথা 


তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হোঁক, ঈশানবাবু অল্প সময়ে মৃচরামের 
দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন। “তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব” এই বলিয়া ম-চরামকে আপনার 
বাড়ী লইয়া গেলেন। মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশানবাবু তাহার আহারাঁদ ও 
অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 

কন্তু মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে বাস 
১১৬ 


ম্াচরাম গুড়ের জশীবনচাঁরত 


কারতে লাগল । সেখানে আহার পাঁরচ্ছেদের ব্যবস্থা উত্তম, এবং কাণমলার অত্যন্তাভাব, দোঁখয়া 
মুচিরাম বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না। 

এঁদকে ঈশানবাবুর ছাট ফুরাইল--সপারিবারে কম্মস্থানে যাইবেন। অগত্যা মুচরামও 
সঙ্গে চঁলিল। কম্মস্ছানে গিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অনুসন্ধান কারলেন, কিল কোন সন্ধান 
পাইলেন না। অগত্যা মুটিরাম তাঁহার গলায় পাঁড়ল। মুচিরামও, যেখানে আহারের ব্যবস্থা 
উত্তম, সেখা:ন গলায় পাঁড়তে নারাজ নহে--তবে ঈশানবাবুর একটা ব্যবস্থা মুচরামের বড় ভাল 
লাগিল না। ঈশানবাবু বাঁললেন, “বাপ, যাঁদ গলায় পাঁড়লে, তবে একট লেখা পড়া 'শাখতে 
হইবে ।” ঈশানবাব তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দলেন। 

এখানে মঁচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেঃলর কোন সম্বাদ না পাইয়া, পাড়ায় পাড়ায় 
বিস্তর কাঁদাকাঁট করিয়া বেড়াইয়া, শেষ আহারশীনদ্রা ত্যাগ করিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ কারয়া 
রূগ্ন হইল। রঃগ্র হইয়া মরিয়া গেল। 


পঞ্চম পারচ্ছেদ 


এদকে, যশোদানন্দন প্রীশ্রীমুচিরাম শর্া_ ঈশ।নমান্দরে স্যাবরাজমান- সম্পূর্ণরূপে 
মাতীবস্মৃত। যাঁদ কখন মাকে মনে পাঁড়ত, তবে সে আহারের সময- ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্ল- 
মাল্লকাসামিভ 'সদ্ধানন, দানাদার গব্য ঘৃত, সুগান্ধ ঝোলে নমগ্ন রোহতমংস্য, পাঁথবাীর ন্যায় 
নিটোল গোলাকার সদ্যভঞ্ঞজতি লুচির রাঁশ-এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, 
“মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!” সে সময়ে মাকে মনে পাঁড়ত-অন্য সময়ে নহে। 

মূ।চরামের পাঠশালার লেখা পড়া সমাপ্ত হইল- অর্থাৎ গুরু মহাশয় বলিল, সমাপ্ত 
হইয়াছে । মুচরামের কোন গুণ ছিল না, এমত বাঁল না; তাহা হইলে এ হীতিহাস ীলীখতে 
আম প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বাঁলয়াছ-গুণ নম্বর এক। গুণ 
নম্বর দুই, তাহার হস্তাক্ষর আত সন্দর হইল। আর কিছু হইল না। ঈশানবাবু মনীচরামকে 
ইংরোজ স্কুলে পাঠাইলেন। 

মুচরাম, ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢ্কয়া বড় বিপদগ্রস্ত হইল । মাম্টারেরা তামাসা করে, ছোট 
ছোট ছেলেরা ?খলএখল কারয়া হাসে। মহীচরাম রাগ করে, কিন্তু পড়ে না। সতরাং মাম্টারেরা 
হারাণ আঁধকারীর পথে গেলেন। আবার কাণমলায় কাণমলায় মুচিরামের কাণ রাঙ্গা হইয়া 
উাঁঠন। প্রথমে কাণমলা, তার পর বেত্রাঘাত, মস্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত. কীলাঘাত, এবং ঘুসাঘাত। 
ঈশানবাবুর ঘরের তপ্ত লুচির জোরে মুচরাম 'নার্্ববাদে সব হজম কারল। 

এইর্‌পে মুচিরাম, তপ্ত লুচি ও বেত খাইয়া, স্কুলে পাঁচসাত বংসর কাটাইল। কিছ; 
হইল না। ঈশানবাব্‌ তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশানবাবূর দয়ার শেষ নাই-- 
মাজিজ্ট্রেটে সাহেবের কাছে তাঁহার 'বশেষ প্রাতপাত্ত-মুঁচিরামের হাতের লেখাও ভাল-- 
ঈশানবাবু মুঁচরামের একটি দশ টাকার মৃহীরাগার করিয়া দিলেন। বাঁলয়া দিলেন, “ঘুস- 
ঘাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব ।” মুচিরাম শম্া প্রথম দিনেই একটা হুকুমের 
চোরাও নকল দিয়া আট গণন্ডা পয়সা হাত কাঁরলেন, এবং সন্ধ্যার অঙ্পকাল পরেই তাহা 
প্রতিবাসনীবশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ কারলেন। 

এঁদকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছলেন। [তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া: 
স্বকর্ম হইতে অবসৃত হইলেন এবং মুচিরামকে পৃথক বাসা কারয়া দিয়া সপাঁরবারে স্বদেশে 
প্রন্থান কারলেন। মুচরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত-_এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পাঁড়য়া 
ছোল। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


পোয়া বারো মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহয়া 'চান্তয়া দুই 
চারি আনা লইত। তার পর দাঁও শাথিল। ফেল সেখের ধানগুলি জমীদার জোর কারয়া 
কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পুলিশকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পান্ত রক্ষা করিবে। 


১১৯৫ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পৃজিশের নামে পরওয়ানাখাঁন লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা 
মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেল মুচিরামকে এক টাকা, দুই 
টাকা, তিন টাকা, ক্রমে পাঁচ টাকা স্বীকার করিল-_তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহর হইল। তখন 
মাজিস্টেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না-এক কোণে বাঁসয়া এক একজন মহা 
ফিস্বাফস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা শলাঁখত। সাক্ষীরা এক রকম বাঁলত, 
মুচরাম আর এক রকম জোবানবন্দশ বলাখতেন, মোকদ্দমা বাঝয়া 'ফ সাক্ষ্য-প্রাত চাঁর আনা, 
আট অনা, এক টাকা পাইতেন। মোকন্দমা ব্ঁথিয়া মুচি দাঁও মারতেন; আধক টাকা পাইলে 
উল্টা 'াখতেন। এইরুপে নানাপ্রকার দফাকির ফন্দীতে মুচরাম অনেক টাকা উপার্জন 
রি ভি অন সকলেই কাঁরত-_তবে মু্চ কিছু আঁধক নির্লজ্জ__কখন 
কখন লোকের টে'ক হইতে টাকা কাঁড়য়া লইত। 
যাই হোক, 38৬০14755 


মচরাম সর্বদা রাজত। রাত্রি ঈদন মাথায় তৌঁড় কাটা, অধরে তাম্বূলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধূর 
ট*্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া বারো । 

দোষের মধ্যে সাহেব বড় িটীখট- করে। মুঁচরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কম্মই 
ভাল করিয়া কারতে পারত না, তাহাতে আবার দ্জয় লোভ;_সকল-তাতে মৃচরাম গাল 
খাইত। সাহেবটাও বড় বদরাগণ--অনেক সময়ে মুচরামকে কাগজপত্র ছ'ঁড়য়া মারত। সাহেবের 
1ভতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া গছিল- নচেৎ মুচরামের চাকরণ আঁধক কাল টাকিত না 

সে সাহেব বদলি হইয়া গেল-_আর একজন আ'সিল। 
এই নূতন সাহেবটির নাম (02012861912) লীখবার সময়ে লোকে বীলাখত গ্রঙ্গারহ্যাম 
সময়ে বালত গঙ্গারাম সাহেব । গঙ্গারাম সাহেব আত ভদ্রলোক, দয়ার সাগর, কাহারও 

কোন আনস্ট করিতেন না, মোকদ্দমা করিতে গিয়া, কেবল 'িসাঁমস করিতেন। তবে সাহেব 
কিছ অলস, কাজ কর্মে বড় মন দিতেন না, এবং নিজে সরল বাঁলয়া তাঁবেদারাদগের উপর 
বড় বিশ্বাস ছিল। সকল কম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণশীর উপর ছিল। যত দন 
সাহেব এঁ জেলায় ছিলেন, একাঁদনের জন্য একখানি 'চাঁঠ স্বহস্তে মূশাবিদা করেন নাই- হেড 
কেরাণশ সব কাঁরত। 

সাহেব প্রথম আসিয়া, মূচিরামের কালোকালো নধর সূচিরষণ শরীরটি দেখিয়া, এবং তাহার 
আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দোঁখিয়া নিজের সরলাচত্তে একেবারে সিদ্ধান্ত কাঁরলেন যে, আঁপসের 
মধ্যে এই সর্বাপেক্ষা উপয্ন্ত লোক । সে বিশ্বাস তাঁহার কছুতেই গেল না। যাইবারও কোন 
কারণ 'ছিল না- কেন না, কাজকর্মের তান খবর রাখতেন না। একাঁদন আঁপসের মর মুন্দধ 
িরজা গোলাম সদর খাঁ সাহেব, দনিয়াদার নামাঁফক মনে কাঁরয়া ফৌত কাঁরলেন। সাহেব 
পরাদিনেই মুচরামকে ডাকিয়া তংপদে আভাষক্ত করিলেন । মীর মুন্সীর বেতন কুঁড় টাকা_ 
কিন্তু বেতন কি করে? পদটি র্াধরে পাঁরপ্লুত। অজরামরবৎপ্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্মা রুচরসণ%য় 

কারতে লাগলেন। 


৮১৭ অজরামরবতপ্রাজ্ঞ 'বিদ্যামর্থ চত্তয়েং। দুইটা একজনে পারে না মুঁচরাম 
বিদ্যাচত্তা কারতে সক্ষম নহেন; কোচ্ঠীতে তাহা লেখে না-_অতএব 'বিফুশম্্সার উপদেশান- 
সারে মৃত্যুভয় রহিত হইয়া তানি অথণচস্তায় প্রবৃত্ত। যাঁদ সেই “হতোপদেশ'গনলি অধশত 
হইবার যোগ্য হয়-_যাঁদ সে গ্রল্থ এই উনাবংশ শতাব্দীতেও পৃজার যোগ্য হয়-_তবে মুচিরামও 
রা আর এ.দেশেয় লবজ মই প্রা! 

মাকয়াবেজি_ চাশক্য ভারতের রোশফুকল। যাহারা এইর্‌প গ্রন্থ 
ালরেরা রানির জড়াইবারলিরম রিরাছে হাসার উড আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করা। তাহাদের শিক্ষা হয় নাই। 


৯১৮ 


মূচিরাম গড়ের জ।খপাকগ... 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ 


মুঁচরাম দুই তন বংসর মীর মুন্পীগার করিল-তার পর কালেক্টরীর পেস্কার খাল 
হইল। পেস্কারিতে বেতন পণ্ঠাশ টাকা--আর উপাক্জনের ত কথাই 'নাই। মুচরাম ভাবল, 
কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব। 

তখন কালেক্টর ও ম্যাঁজন্ট্্ট পৃথক পৃথক ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা 
এক লাহে কালের ছিলেন। তান আিশয় বিমান ও কম্মঠি লোক ছিলেন, কিস্তু একটা 
দোষ ছিল-_-কিছু 'মস্ট কথার বশ 

মুঁচরাম একখানি ইংরেজি মা খাইয়া লইল-মুঁচরামের নিজাবিদ্যা দরখাস্ত পর্যম্ত 
কুলায় না। যে দরখাস্ত গলীখল, মুচরাম তাহাকে বাঁলয়া দিলেন, “দেখিও যেন ভাল ইংরোজ 
না হয়। আর যা হৌক না হোক. দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুঁড় “মাই লার্ড আর রা 
লার্ডাশপ থাকে ।” 'লাপকার সেই রকম দরখাস্ত লাখয়া দিল। তখন 
প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানির টিলা পায়জামা পারত্যাগ কাঁরিয়া, মানের ৩ পরে 
পাঁরধান কারলেন; চুঁড়দার আস্তীন আহ্পাকার চাপকান পাঁরত্যাগ পর্্বক, বূকফাঁক বন্ধক- 
ওয়ালা টিলা আস্তীন লাংক্লথের চাপকান গ্রহণ কাঁরলেন। লাটদার 'পাগাঁড় ফোলয়া 'দিয়া 
স্বহস্তে মাথায় বিড়া জড়াইলেন) এবং চাদনির আমান তন চকচকে জুতা ত্যাগ কারয়া 
চঁটিতে চারুচরণদ্বয় মণ্ডন কারলেন। ইতিপ্‌ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম 
কাঁরয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখানা লিপ কারন তা দিেন 
চিঠি, দরখাস্ত ও 'বাহত সঙ্জাসাঁহত সেই শ্রীম-চরামচন্দ্, যথায় হোম সাহেব এজলাসে বাঁসয়া 
দানয়া জলুস করিতোঁছলেন, তথায় "গিয়া দর্শন দিলেন। 

রেল দেওয়া কাটরার ভিতর, উদ্চুৃতে হোম সাহেব এজলাস কারিতেছেন। চারি দিকে অনেক 
মাথায় পাগাঁড় ঙ বাঁসয়াছে__লোকে কথা কাঁহলেই চাপরাশশী বাবাজিউরা দাঁড় ঘুরাইয়া গালি 
গিতেছেন-_ একটা স্পাঁনয়েল টোবলের নীচে শুইয়া, আর্থগণের নয়নপথে লাঙ্গুল-শোভা 
বিকাশ কাঁরতেছে__এক ফোঁটা গুড় পাঁড়লে যেমন সহস্র সহমত গিপপাঁলকা তাহা বেষ্টন করে, 
খালি চাকারাটির মালক হোম সাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘোঁরয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব 
উমেদওয়ারাদগের দরখাস্ত শুনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরোজনবীশ আসিয়াছেন- সেকেলে 
কে'দো কেদো স্কলার্শিপ হোল্‌ডার। সাহেব তাঁহাঁদগকে এক এক কথায় বিদায় কারিলেন। 
“থু 0906 989 508. 816 ৬611 0] 10 9102106506876 2150 11116010200. 739,000 8180 50 
10100, [01001600965157 6 800 2106 000180005 2020 9109155906876 2100 
11110 230. 132.0010. 12) 006 00006. 115 00 (06 1005 16921260. 002. 7100 19 
969 50650. 101 015 1000 01 ৮01. ১০ ৮০ 02৮0 £০, 7380০০. অনেকে শামলা 
মাথায় দিয়া, চেন ঝূলাইয়া, পঁরপাটী বেশ কাঁরয়া আদিয়াছলেন, সাহেব দস্টিমান্র তাহাদিগকে 
ধবদায় দিলেন। “5০0. 216 ৮19 1101) 1 966; ] 1212 2, 0002 1021) 1০ 11] ৬0110 
107 1)15 01690. ০০ 11] 001০৬ 00১ 500: 01906 ০01 1106 91121)655 0821091. ১০০, 


বাঁক রাহল মুচরাম, এবং তাহার সমকক্ষ জনকয়-_-বানর। সাহেব মুঁচিরামের দরখাস্ত পাঁড়লেন 
হাসিয়া বলিলেন, “105 ৭০ 9০০, ০৪1] 009, 170 1,002 ] 2] 000 ৪ 1:020.+1 
মৃঁচরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল, “বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর লার্ড-ঘরানা।” 
এখন হোম সাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূরসম্বন্ধ ছিল। সেই জন্য তাঁহার মনে 
বংশমর্ধ্যাদা সব্বদা জাগরূক ছিল); মুচরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বাললেন, “হো 
সকতা; লার্ড ঘরানা হো সকতা; লার্ড ঘরানা হোনে সে হি লার্ড হোতা নোহ।” 
সকলেই বাঁঝল যে, মুটিরাম কার্য সিদ্ধ করিয়াছে । মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল, 
“বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হজুর লার্ড হে" ।” 
সাহেব মুচরামকে আর দুই চারটা কথা 'জজ্ঞাসাবাদ কাঁরয়া তাহাকেই পেস্কাঁরতে বহাল 
কারলেন। 


১৯৯ 


বাঁঞ্কম রচনাবলশ 
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নজয় | 

হোম সাহেবের কিছ মান্র দোষ নাই। দেশ, বিদেশ, সকল মনূষ্যই এইরূপ । সকলেই 
মিষ্ট কথার বশ। অবোধ বাঙ্গালশরা আজকাল মিষ্ট কথা ভূঁলিতেছে। হোম সাহেব একজন 
আতিশয় সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ লোক। মূর্খ মরামও তাঁহাকে তুলাইতে পাঁরিল কেবল মিষ্ট 
কথার বলে। 


অস্টম পরিচ্ছেদ 


মুঁচরামবাবু-_এখন তানি একটা ভার রকম বাবু, এখন তাঁহাকে শুধু মুঁচরাম বলা যাইতে 
পারে না- ম্চিরামবাব্‌ পেস্কাঁর পাইয়া বড় ফাঁফরে পাঁড়লেন। বিদ্যাব্যাদ্ধতে পেস্কারি পযন্ত 
কুলায় না-কাজ চলে কি প্রকারে? “ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়" ম্াচরামবাবূর বোঝা 
বাহত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবত্ত নামে একজন তাইদনবীশ সেই কালেন্টত্লী আসে থাকে। 
ভজগোঁবন্দ বার বংসর তাইদনবীশ আছে। সে বাদ্ধমান্‌, বম্মঠি, কালেই্রীর সকল কর্ম্ম 
কাজ বার বৎসর ধাঁরয়া শাঁখয়াছে। কিন্তু মুরুব্বি নাই-ভাগ্য নাই-এ পর্যাম্ত কিছ হয় নাই। 
তাহার বাসাখরচ চলে না। মুঁচিরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন। আপনার বাসার লইয়া গিয়া 
বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী করে, এবং আঁপসের সমস্ত কাজ বর্ম করিয়া দেয়। মুঁচরাম 
তাহাকে টাকাটা 'সকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোঁবন্দের সাহায্যে মুঁচরামের কর্ম কাজ 
রেলগাঁড়র মত গড় গড় কাঁরয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা কারতেন। বিশেষ মুচরাম 
বিশুদ্ধ প্রণালীতে সেলাম করিত, এবং “মাই লার্ড” এবং “ইওর অনার" কিছুতেই 
ছাঁড়ত না। 
মুচিরামবাবুর উপাজ্জনের আর সীমা রাহল না। হাতে অনেক টাকা জাঁময়া গেল। 
ভজগোবিন্দ বাঁলল, “টাকা ফেলিয়া রাখবার প্রয়োজন নাই--তালুক মুলুক করূন।” মীচরাম 
সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কম্্ম করে, সে জেলায় বিষয় খাঁরদ করা নিষেধ। ভজগোবিন্দ 
বলিল যে, বেনামীতে কিনুন। কাহার বেনামীতে ? ভজগোঁবন্দের ইচ্ছা, ভজগোঁবন্দের নামেই 
বষয় খাদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বালতে পারল না। এ 'দকে মুচিরাম কাহারও বাসায় 
গল্প শুঁনয়া আসলেন যে, স্তর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই। কথাটায় ভাঁহার সম্পূর্ণ শ্বাস 
হইল কি না জান না-_কিন্তু মনে মনে ভাবলেন যে, স্তর নামে বিষয় করাই বেনামণর শ্রেষ্ঠ। 
এই এখনকার দেবতর। আগে লোকে বিষয় কাঁরত ঠাকুরের নামে--এখন বিষয় কাঁরতে হয় 
ঠাকুরুণের নামে। উভয় স্থলেই 'বিষয়কর্তা “সেবাইত” মান্রপরম ভক্ত-পাদপদ্মে বিক্রীত। 
এইরুপ রাধাকান্ত গজিউর স্থানে রাধামীণ, শ্যামসূন্দরের স্থানে শ্যামসূন্দরী দেবী মালক হওয়ায় 
ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, জানি না-তবে' একটা কথা বুঝা যায়। বিষয় হস্তান্তরের কিছ 
সাবিধা হইয়াছে। দাধ ভোজনের পক্ষে নেপোর খুব সৃযোগ হইয়াছে। 
স্তর বেনামীতে বিষয় করা শ্রেয়, ইহা মুচরাম বুঝলেন, দকন্তু এই সঙ্কল্পে একটা 
সামান্য রকম 'িঘ/ উপাচ্ছিত হইল- মুচিরামের স্ত্রী নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ করা হয় 
নাই__অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এ স্থলে অনুকল্প চলিবে কি না, তাঁদ্ববয়ে পেস্কার 
মহাশয় কিছ পান্দহান হইলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছু বিচার হইল-কিস্তু ভজগোঁবন্দ 
একপ্রকার বুঝাইয়া দিল যে, এ স্থলে অনুকল্প চাঁলবে না। অতএব ম:চিরাম দারগ্রহণে কৃত- 
ক্ষ _হইলেন। কোন: কুল পাবি কারবেন তাহার আন্বেষণ ফারতোঁছলেন, এমন সময় 
ভজগো'ঁবন্দ জানাইল যে, তাহার একটি আঁববাহতা ভাগনী আছে-_ভজগোবিন্দের শিতৃকুল 
উজ্জল করায় ক্ষাত নাই। অতএব মুচিরাম একদিন সন্ধ্যার পর শুভ লগ্নে মাথায় টোপর "দিয়া, 
হাতে সুতা বাঁধিয়া, এবং পটবস্তর পাঁরধান করিয়া ভদ্রকালশ নান্নী ভজগোঁবন্দের সহোদরাকে 
সৌভাগযশালিনা করলেন । তাহার পরা হইতে ভরকালা"র নামে অনেক জামদারী পনি ছলে, 
বলে, কলে, কোঁশলে খাঁরদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধানা 
ভূম্যধিকারিণন হইয়া দাঁড়াইলেন। 


৯১২০ 


নবম পারচ্ছেদ 


ভদ্রকালণর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়_মুচিরামের এমনই অদৃজ্ট-ীববাহের পর দুই 
বংসরের মধ্যেই ভদ্রুকালণ চৌদ্দ বৎসরের হইল । চৌদ্দ বংসরের হইয়াই ভদ্রুকালশী ভজগোবিন্দের 
একটি চাকরির জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ত কাঁরল, সঃতরাং মুচিরাম চেম্টা চরিত্র 
কারয়া ভজগোবিন্দের একটি মৃহারাগার করিয়া দলেন। 

ইহাতে মুচিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোঁবন্দের নিজের কাজ হইল-সে 
মনোযোগ দয়া গনীজের কাজ করে: মুঁচরামের কাজ কারয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে 
না। ভজগোঁবন্দ সূপান্রশশঘ্রই হোম সাহেবের প্রিয়পান্র হইল। মাঁচরামের কাজের যে সকল 
তি হইতে লাগল. হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও দৌখতেন না। আভূমিপ্রণত সেলাম এবং মাই 
লার্ড বালির গৃণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। মুচিরামের প্রাতি তাহার দয়া অচলা 
রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়ে হোম সাহেব বদলি হইয়া গেলেন, তাঁহার স্থানে রীড সাহেব 
আঁসলেন। রীড আত বিচক্ষণ ব্যার্ত। আত অল্প দিনেই বুঝিলেন-মুচিরাম একি 
বক্ষভ্রম্ট বানর-_অকম্মণ অথচ ভার রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপস হইতে বাঁহন্কৃত 
করা মনে "স্থির কাঁরলেন। কিন্তু রীড সাহেব যেমন বিচক্ষণ, তেমীন দয়াশশীল ও ন্যায়বান্‌; সে 
কালের হেলীবারর 'সাবালয়ান সাহেবরা বাঙ্গালীদিগকে পত্রের মত ঘ্নেহে করিতেন। 
ছৃতাছলে কাহাকে অন্নহণন কাঁরতে রীঁড সাহেব নিতান্ত আনিচ্ছুক : কাহাকে একেবারে অন্নহীন 
কারতে আঁনচ্ছক। মুচরাম যে বপূল ভূসম্পাত্ত করিয়াছে-রীড সাহেব তাহা জানতে পারেন 
নাই। রীড সাহেব মুচিরামকে দুই একবার ইস্তেফা দিতে বাঁলয়াছলেন বটে, 'কস্তু মুচিরাম 
চোখে জল আনিয়া দুই চার বার “গরীব খানা বেগর মারা যায়েগা” বলাতে তিনি নরপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। তারপর, তাহাকে পেস্কাঁরর তুল্য বেতনে আবকারির দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন-_ 
অন্যান্য মকস্বাল চাকরি করিয়া দিতে চাঁসাছিলেন,াকন্তু আবার মুচিরাম চোখে জল আ নয়া 
বলে বে, আমার শরীর ভাল নহে. মফন্ধলে গেলে মাঁরয়া যাইব হুজুরের চরণের নিকট 
থাকতে চাই। সতরাং দয়ালুচিত্ত রীড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর 
কাজও চলে না। অগত্যা রশড সাহেব মুটিরামকে ভিপুাট কালেক্টর কারবার জন্য গবর্ণমেন্টে 
[পোর্ট করিলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গাল আঁপসে সেক্রেটর ছিলেন_রিপোর্ট 
পেশছিবামান্র মুচিরাম ভিপি বাহাদ্যারতে নিযুক্ত হইলেন। 

রশড সাহেব ইহাতে বিজ্ঞ লোকের মতই কাজ করিয়াছলেন। 'তনি বিলক্ষণ জানতেন যে, 
ভাঁর ঘুষখোরেও িপুটি হইলেই ঘুষ খাওয়া ত্যাগ করে; পনীটাগাঁর এক প্রকারে আমলা- 
1দগের বৈধব্য--বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই। আর মহাচরাম যে মুর্খ, তাহাতে কিছ, 
আপসয়া যায় না; সেরূপ অনেক িপুঁট আছে; ভিপুটাগারতে বদ্যাব্যদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন 
দেখা যায় না। অতএব রীড সাহেব লোকাহিতার্থ মুচিরামকে ডিপুটি কারবার জন্য পোর্ট 
করয়াছিলেন। 

আপনে সম্বাদ পেশীছিল যে, মুচরামের উচ্চ পদ হইয়াছে। একজন বুড়া মুহরি ছিল, 
সে বড় সাধৃভাষা বুঁঝত না। “উচ্চ পদ” শুনিয়া সে বালল. “কি? হ্যাঙ্গ উচু করেছেন না 
দি? ভাগাড়ে দয়া আইবা।” 


দশম পরিচ্ছেদ 


মু্চরামের মাথায় বজ্াঘাত হইল। "তান পেস্কারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার 
করেন-_ আড়াই শত টাকার ডিপুটিগিরিতে তাঁহার কি হইবে? মুচিরাম "সদ্ধান্ত কারলেন-_ 
[িপৃঁটাগার অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ভজগোবিল্দ বৃঝাইলেন যে, অস্বীকার করিলে রাঁড 
সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে, মুচিরাম ঘৃষের লোভে পেস্কারি ছাঁড়িতেছে না-তাহা হইলে শীঘ্রই 
তাড়াইয়া দিবে। তখন দুই দিক যাইবে । অগত্যা মুচিরাম ভিপুটিগিরি স্বীকার করিলেন। 
মূঁচরাম ভিপুটি হইয়া প্রথম রুবকারী দস্ভখতকালীন পাড়য়া দেখলেন, লেখা আছে, 


৯৭৯ 


বাঁঞ্কিম রচনাবলশ 


শ্রীষুন্ত বাবু মুচিরাম গুড় রায়বাহাদুর ভিপুটি কালেক্টর । প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল,_কিন্তু 
শেষ কিছ; লক্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মূহবীর রূবকারণ 'লাখয়াছল, তাহাকে ডাকিয়া 
বাঁললেন, “ওহে-গুড়টা নাই 'লাখিলে। শুধু মচিরাম রায়বাহাদুর লেখায় ক্ষাত কি? কি 
জান, আমরা গুড় বটে, কিস্তু আমাদের খেতাব রার। তবে যখন অবস্থা তেমন ধছল না, তখন রায় 
খেতাব আমরা 'লাখতাম না। তা* এখন গুড়েও কাজ নাই--রায়েও কাজ নাই, শুধু মুঁচরাম 


একটা যন্ত্রণা ঘ্বাচল-_গদ্ড় পদবীতে তানি বড়, নারাজ ছিলেন, এখন সে জবালা গেল। তবে 
পু ১ “গুড়ের পো”অথবা “গুড়ে িপটি।” আর স্কুলের ছেলেরা কবিতা 


শুনাইয়া শুনাইয়া বালত 
“গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত 


বুঝতে নার সার দক মাত 2” 


মুচরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছ; সন্দেশ বরাদ্দ কাঁরয়া 'দয়া কাঁবতা হইতে উদ্ধার 
পাইলেন। 'কস্ু আর একটা নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুর গুড়ের সন্দেশ উঠিল__ 
ময়রারা তাহার নাম দিল 'ডিপুটি মণ্ডা। 

বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মুচিরামের বড় সৃখ্যাঁত হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট 
হইতে লাগিল, এরুপ সুযোগ্য ডিপুট আর নাই। এর্প সুখ্যাতির কারণ-_ 

প্রথম। সেই মিন্ট কথা। একবার 'তনি কামিশনার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতে 
গিয়াছলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এতেলা 
হইবামান্র বাঁললেন, “নেকাল দেও শালাকো।” বাহর হইতে মুচরাম শুনিতে পাইয়া সেইখান 
হইতে দুই হাতে সেলাম কাঁরয়া বালল, “বহুং খুর হুজর। হামারা বাহনকো খোদা জিতা 
রাখে ।” 

'দ্বিতীয়। মাাচরাম ভডিপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্জমের কাজ ছিল-_অন্য কাজ বড় ছিল না। 
হপ্তম পঞ্জমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত না--তাতে আবার 
মুচিরাম বিচার আচারের বড় ধার ধাঁরতেন না_চোখ ব্াাঁজয়া 'ডক্রী 'দিতেন-নাঁথর কাগজও 
বড় পাঁড়তেন না। সুতরাং মাস্কাবার দোখয়া সাহেবরা ধন্য ধন্য কাঁরতে লাগিল। জনরব যে, 
ম্চরামের একেবারে হঠাৎ স্োচ্চ প্রেণীতে পদবাদ্ধ হইবে। কতকগুলো চেঙ্গড়া ছোঁড়া 


নাতে লে উর জে ক গোল 
মিটাইবার জন্য সেখানকার কামশ্যনার একজন ভারি বিচক্ষণ িপুটি কালেক্ুর পাইবার প্রার্থনা 
জারজেন নো তিলে রত বার আভা দানা 
০০ গবর্ণমেন্ট সেই কথা মঞ্জুর কাঁরয়া মচরামকে চাটিগাঁ বদলি 

1 

সম্বাদ পাইয়া মুচিরাম বাললেন, এইবার চাকার ছাড়তে হইল। তাঁহার শোনা ছিল, 
চাটিগাঁ গেলেই লোকে জবর প্লশহা হইয়া মাঁরয়া বার । আরও শোনা ছিল যে, চাটিগাঁ যাইতে 
সমুদ্র পার হইতে হয়-_এক দন এক রানের পাঁড়_স্তরাং চাটিগাঁ যাওয়া কি প্রকারে 
হইতে পারে? বিশেষ ভদ্ুকালশ-_-ভদ্রুকালশ এখন পূর্ণযৌবনা-_সে বাল, “আম কোন মতেই 
চাঁটিগাঁ ঘাইব নাকি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যাঁদ যাও, তবে আম [বিষ খাইব 1” এই 


৯২২ 


সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকারতে ইস্তেফা পাঠাইয়া দিলেন। 
স্থুল কথা, মুচিরামের জমীদারর আয় এত বাঁদ্ধ হইয়াছিল যে, 905 
বেতন, তাঁহার ধর্তবব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাঁড়য়া দিলেন 


একাদশ পাঁরচ্ছেদ 


চাকার ছাঁড়য়া দিয়া মুচিরাম ভদ্রুকালণীকে বাঁললেন, “প্রয়ে!” তিনি সে কালের যাত্রার 
বাছা বাছা সম্বোধন পদগুল ব্যবহার কারিতেন) শীপ্রয়ে!” বিষয় যেমন আছে--তেমাঁন একটি 
বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী কাঁরলে হয় না?” 

ভদ্দূ। দাদা বলে, এখানে বড় বাড়ী কাঁরলে, লোকে বলবে, ঘুষের টাকায় বড় মানুষ 
হয়েছে। 

মুচি। তা, এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বূক পুরে বড়মানাষ করা যাবে 
না। চল, আর কোথাও গিয়া বাস কাঁর। 

ভদ্রুকালী সম্মত হইলেন, 'ল্তু নিজ পিন্রালয় যে গ্রামে, স্ই গ্রামেই বাস করাই বিধেয় 
বাঁলয়া পরামর্শ দিলেন। ফলে ভদ্রুকালশ আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না। 

মূচরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছ আপাত্ত কারলেন। তান শুনিয়াছলেন, যত 
বড়মানুষের বাড়ী কাঁলকাতায়_তানও বড়মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য, 
এইরুপ আভিগ্রায় প্রকাশ কারিলেন। এখন ভদ্রকালীর এক মাতুল, একদা কালীঘাটে পুজা 
দিতে আয়া এক কালে কাঁলকাতা বেড়াইয়া 'গয়াছলেন, এবং বাট শিয়া গল্প কাঁরয়াছিলেন 

ধ, কলিকাতার কুলকামিনীগণ সাঁজ্জতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই 
হননি সাতাডে জার সা উলিননে মহন তাহ দিলে লতার ইরা 
পরিয়া সর্্বজননয়নপথবর্তিনী হইতে পারিলে অলত্কারের সার্থকতা হয়-_ভদ্রুকালী তৎক্ষণাৎ 
কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। 

তখন ভজগোবিন্দ ছুটি লইয়া, আগে কাঁলকাতায় বাড়ী কীানতে আসল । বাড়ীর দাম 
শুনিয়া, মূচিরামের বাবৃগাঁরর সাধ কিছ: কমিয়া আঁসল-_যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না, 
_ অট্টালিকা ব্রত হইল। বথাকালে মচরাম ও ভদ্রুকালণ কলিকাতায় আঁসয়া উপস্থিত হইয়া 
নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
ভদ্রুকালী কলিকাতায় আসিয়া দোখলেন, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা 


হইবার ইচ্ছা ভদ্রুকালী রাখেন না- সুতরাং কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ 
দেখলেন, তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার দৌঁখয়া স্লীলোক হাসে। ভদ্রুকালীর অলঙকারের 
গর্ব ঘুঁচয়া গেল। 


মৃচিরামের কালিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তানি প্রত্যহ গাড়ী করিয়া বাজার যাইতেন, 
এবং যাহা দৌখতেন, তাহাই 'কানিতেন। বাবুটি নূতন আমদানি দেখিয়া বিক্রেতৃবর্গ পাঁচ টাকার 
জিনিসে দেড় শত টাকা হাঁকিত, এবং নিতান্তপক্ষে পণ্চাশ টাকা না পাইলে ছাঁড়িত না। হঠাং 
মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল যে, বাবৃটি মধূচক্রিবিশেষ। পাড়ার বত বোনর মধু লহঠিতে 
১২৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ছটিল। জুরাচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, িজ্কম্মা ভাল ধাঁত চাদর, জুতা ও লাঠিতে অঙ্গ 
পাঁরশোভিত করিয়া চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ কারতে আঁসল। মুচিরাম তাহাঁদগকে 
কাঁলকাতার বড় বড় বাব্‌ মনে করিয়া তাহাঁদগকে বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ কাঁরলেন। 
তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা কারল__তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ 
পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজনা বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্ংসায় এবং বাবুর প্ররোজনীয় 
এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে । টাকাটায় আপনার বার আনা মুনাফা রাখে, 
বলে দাঁওয়ে যোওয়ে বসাক দামে 'কানিয়াছি। উভয় পক্ষের সুখের সামা রাঁহল না। 

যে গাঁলতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, সেই গলিতে একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড় বাস 
কারিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্রবাব্‌ প্রথমশ্ত্রেণৌর বাটপাড়__একট; ব্রাশ্ডি বা 
একখানা কাটলেটের লোভে কাহারও আন্গত্য কারবার লোক নহেন। তাঁহার ন্রিতল গৃহ, 
্রশ্রমুকুর কান্ঠ কাচ কাপেন্টাদতে সকুসূম উদ্যানতুল্য রাঁজত: তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলো 
দ্বারবান্‌ গালচাল্লা বাঁধিয়া সাদ্ধ ঘোঁটে; আস্তাবলে অনেকগনাল অশ্বের পদধ্বান শুনা যায়_ 
1তনখানা গাঁড় আছে, সোগাবাঁধা হৰকা, হারাবাঁধা গাঁহণন, হ্যাপ্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক, 
এবং তাড়াবাঁধা 'কাগজ'_সকলই ছিল। তথাপি তান জুয়াচোর._জর়াচুরতেই এ সকল 
হইয়াছল। তান যখন শানলেন, টাকার বোঝা লইয়া গ্রাম্য গদ্দভি পাড়ায় আসিয়া চারয়া 
বেড়াইতেছে. ভখন ভাবলেন যে, গদ্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার 
উপকার কাঁরতে হইবে । আহা! অবোধ পশু! এত ভার বোঝা বাঁহবে কি প্রকারে_বোঝাটি 
নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার কার। 

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ পারিচয়। রামচন্দ্ুবাব্‌ বড়লোক--সচিরামের বাড়ী 
আগে যাইবেন না। হী্গত পাইয়া একজন অনূচর মুঁচরামের কাণে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্রবাব 
কাঁলকাতার আত প্রধান লোক, আর মুচরামের প্রাতবাসী- মুচিরানের সঙ্গে আলাপ কারবার 
জন্য আতি ব্যসন্ত। সৃতরাং মুচিরাম গিয়া উপস্থিত । 

এইরুপে উভয়ে উভয়ের নিকট পারাচিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে 
লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ভ্রমে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি। রামচন্দ্রবাবুর সেই ইচ্ছা! তান চতুর, 
মুচিরাম নিব্বোধ; মুচিরাম গ্রাম্য, [তান নাগাঁরক। অল্প শপ কালেই মুচিরাম-মংস্য ফাঁদে পাঁড়ল 
_-রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল। রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন-_মুচিরামের নাগাঁরক 
জবনযাত্রানিত্্বাহে শিক্ষাগুর্‌ হইলেন । 


ত্রয়োদশ পাঁরচ্ছেদ 


তান নাগাঁরক জীবনানব্বাহে মুঁচরামের শিক্ষাগুর কিকাতারূপ গোঢারণভূমে তাহার 
রাখাল-_কালাীঘাট হইতে িতপুর পর্য্যন্ত, তখন মুটিরামবলদ সুখের গাঁড় টানয়া যায়, 
রামবাব তখন তাহার গাড়োয়ান; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জযাড়য়া রামচন্দ্র পাকা 
কোচমানের নত 'মঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাঁহার হস্তে ভ্রনে গ্রাম্য বানর সহ্‌রে বানরে 
পরিণত হইল। কি গাঁতকের বানর, তাহা নিম্নোদ্ধত পন্রাংশ পাঁড়লেই বুঝা যাইতে পারে। 
এই সময় তান ভজগোঁবন্দকে যে পত্র লাখয়াছলেন, তাহা হইতে উদ্ধত করা গেল-- 

“তোমার পুত্রের বিবাহ শানয়া আহমাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য কারতে পারিলাম 
না- মাপ করিও । দুইখানা গাঁড় কিনিয়াছ-একখানা বেরুষএকখানা বৌনবৌর। একটা 
আরবের হ্াঁড়তে ২২০০. টাকা পাঁড়য়াছে। ছাবতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পাঁড়য়া 
'গিয়াছে। কাঁলকাতার এত খরচ. তাহা জানলে কখন আসতাম না- সেখানে সাত 'সকায় 
কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত--এখানে একটা চাপকানে ৮৫ টাকা 
পাঁড়য়াছে। এক সেট রুপার বাসনে অনেক টাকা লাগিরাছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের 
কথা বাঁলতেছি না--এ সেট টোবিলের জন্য। বরকন্যাকে আমার হইয়া আশশর্্বাদ কাঁরবে।” 

এই হলো বানরামি নম্বর এক । তারপর, মুচিরাম, কাঁলকাতায় যে কেহ একট: খ্যাঁতযুক্ত, 
তাহারই' বাড়ীতে, রামচন্দ্রবাবূর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাব: 
তাঁহার বাড়ীতে আসলে জন্ম সার্থক মনে কারতেন। সে আসে, সেই চেষ্টায় ফারতেন। 


১৪৪ 


এইরূপ আচরণে, রামবাবূর সাহায্যে, কাঁলকাতার সকল বা্ধফণ লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ 
হইল। টাকার মান সব্ব; মুচরামের টাকা আছে; সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল। 
তারপর মুচিরাম কালিকাতার ইংরেজ মহল আক্রমণ কাঁরলেন। রামবাবূর পরিচয়ে যত ছোট 
বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত কারলেন। অনেক জায়গাতেই ঝাঁটা লাঁথ খাইলেন। কোন কোন 
স্থানে মিন্ট কথা পাইলেন। অনেকস্থানেই একজন মাতাল জমীদার বাঁলয়া পাঁরাচিত হইলেন। 
তারপর 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েশ্যনে ঢাঁকলেন। নাম লেখাইয়া বংসর বংসর টাকা 
দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রাতি আধবেশনে যাইতে আরম্ভ কারলেন। রামবাব: 
কাথত মহামাহমমহাসভার “একটা বড় কামান।” তান যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন, এই 
ছোট মৃচাপিস্তলাট সঙ্গে লইয়া যাইতেন-_ সুতরাং পিস্তলট ব্ুমে মুখ খুলিয়া পপাট কাঁরতে 
আরন্ত কারল। মুচিরামও ব্রিটিশ হইীশ্ডিয়ান সভায় একজন বক্তা হইয়া দীঁড়াইলেন। 1তাঁন 
বাঁকতেন মাথামনস্ডু, কিন্ত ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার । মুচরাম 
নজে তাহার কিছুই বাঁঝতে পারতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পাঁড়য়া নিন্দা কারিত না। 
সৃতরাং মুচিরাম ভ্রমে একজন প্রাসদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে 
লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন যায়গায় যাইতেই ছাঁড়ত না। গবণমেন্ট 
হৌসে ও বেলাবডীরে গেলে বড়লোক বাঁলয়া গণ্য হয়, সৃতরাং সে গবর্ণমেন্ট হৌসে ও 
বেলবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের নিকট সপাঁরাচিত হইল। 
লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নম্র, নরহঙ্কারী, নরীহ লোক বাঁলয়া জানিলেন। 
জমশদারী সভার একজন নায়ক বাঁলয়া পূুব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পাঁরচয় পাইয়াছিলেন। 
সম্প্রীত বাঙ্গাল কৌ্সিলে একাট পদ খাঁল হইল । একজন জমাীদারী সভার আঁধনায়ককে 
তাহাতে প্রতিষ্ঠিত কারবেন, ইহাই লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুর "সুর কারিলেন। বাছান কাঁরতে 
মনে মনে ভাবলেন, "মীচরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহতকারী, ঠনরীহ- সেকেলে 
খাঁট সোণা, একালের ভন্ঠনে পিতল নয়। অতএব মুঁচিরামকে বহাল কাঁরব।" 
অচিরাৎ অনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্জাল কোঁন্সলে আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 


চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ 


বড় বাড়াবাঁড়তে অনারেবল মুচিরাম রায়ের রুধর শুকাইয়া আসল। ভজগোবিন্দ 
ফাকরফান্দতে অল্প দামে আঁধক লাভের বিষয়গ্ঁল 'কানগ়া 'দিয়াছলেন- তাঁহার কা্যদক্ষতায় 
ত্রুঁত সম্পান্তর আয় বাঁড়য়াছিল-াকন্তব এখন তাহাতেও অনাটন হইগা আসল । দুই একখানি 
তালুক বাঁধা পাঁড়ল-_রামচন্দ্রবাবুর কাছে। রামচন্দ্রবাবুর সঙ্কল্প এতাঁদনে ?সদ্ধ হইয়া 
আঁসতোছিল-_এই জন্য তান আত্মীয়তা কাঁরয়া মুচিরামকে এত বড় বাবু করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
রামচন্দ্র অদ্ধেক মূল্যে তালুকগুলি বাঁধা রাঁখলেন- জানেন যে, মুচরাম কখনও শহধরাইতে 
পারবে না-অর্েক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে । আরও তালুক বাঁধা পড়ে, এমন গাঁতিক 
হইয়া আসল । এই সময়ে ভজগোঁবন্দ আসিয়া উপাস্থত হইল। সে শুনিয়াছিল, যে, গবর্ণর 
প্রভীতি বড় বড় সাহেব তাহার ভাঁগনীপাঁতর হাতধরা-এই সুযোগে একটা বড় চাকার যোটাইয়া 
লইতে হইবে_ এই ভরসায় ছুটি লইয়া কালকাতায় আসলেন । আ'সয়া শুনলেন, মুঁচরামের 
গতিক ভাল নহে । তাহার উদ্ধারের উপায় বাঁলয়া দিলেন। 

বাঁললেন, “মহাশয়, আপাঁন কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। 
তাল:কে যান।” 

মৃচরাম আনান্দত হইল, ভাবল, “তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসল না।” 
মুচিরাম খুশী হইয়া, ভজগ্োবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল। 

চন্দনপুর নামে তালুক- সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদগের অবস্থা বড় ভাল। সে বংসর 
গনকটবত্তর্ঁ স্থান সকলে দ্াভক্ষ উপাস্থিত-ীকন্তু সে মহালে কিছু না। কখন মুচিরাম 
প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই । মুঁচিরাম িটরপরোধী লোক- তাহাদের উপর কোন 
অত্যাচার কাঁরতেন না। আজ ভজগোঁবন্দের পরাম শট সশরীরে তথায় উপাস্ছত হইয়া 
বাঁললেন, “আমার কন্যার বিবাহ উপাস্থিত-_বড় দারঃস্ত হইয়াছি, কিছ? ভিক্ষা দাও।” প্রজারা 


১৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দয়া কারল- প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া কাঁরতে প্রস্তুত। জমণদার 
আঁসিয়াছে সম্বাদ পাইয়া, পালে পালে প্রজা টেকে টাকা লইয়া মুঁচিরাম-দর্শনে আসিতে আরস্ত 
করিল । মচরামের চেষ্ট টাকায় পাঁরপূর্ণ হইতে লাগল। কিন্তু ইহাতে আর একাঁদকে তাঁহার 
আর একপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল। 

প্রজারা দলে দলে মুচি-রাম-দর্শনে আসে কোন 'দিন পণ্চাশ, কোন 'দিন ষাট, কোন "দন 
আশখ, কোন দিন একশত এইরুপ। যাহাদের বাড়ী নিকট, তাহারা দর্শন কাঁরয়া 'ফাঁরয়া যায়, 
যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রণ িনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধয়া 
বাঁড়য়া খায়। মহালাটি একে খুব বড়-মুঁচরামের এত বড় জমীদারী আর নাই-_তাহাতে 
গ্রামগীলর মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, 'দুই চারিজন প্রজাকে প্রায় রাধয়া খাইয়া যাইতে 
হইত। একাঁদন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে-_তাহাদের বাড়ী একটা ভার 


লাহেনটি নাযিল তিন এ জেলার উ্ধান রাজন মা জানি 
সাহেবটি ভাল লোক-ন্যায়বান_হিতৈষী এবং পাঁরশ্রমী। কিসৈ এ দেশের লোকের মঙ্গল 
সাধন কাঁরবেন, সেই জন্য সব্বদা 'চা্তত। পূর্বেই বালিয়াছি, সে বংসর এ অঞ্চলে দাভক্ষ 
হইয়াছিল; সাহেব দর্ভক্ষ তদারকে বাহির হইয়াঁছলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার 'তাচ্বু 
পাঁড়য়াছিল-_তান এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতোছলেন। যাইতে যাইতে দৌখিতে 
পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলো লোক ভোজন করিতেছে। 

দেখিয়াই সহজেই "সিদ্ধান্ত কাঁরলেন, ইহারা সকলে দরা্ভক্ষপশীড়ত উপবাসণ দাঁরদ্র লোক, 
১58572১৮4৮8 
চাষাকে দোঁখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরগ্ভ কারলেন 

সির পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার 

; সুতরাং চাষার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ত কারলেন। 

পাছে নারে পারার কালের “টোমাডগের গড়ামে* ডুড়ুবেক্কাঁ কেমন আছে?” 
চাষা ত জানে না ডুড়বেক্কা কাহাকে বলে। সে ফাঁফরে পাঁড়ল।. ডুড়ুবেক্কা কোন ব্যান্ত- 
[িবশেষের নাম হইবে, ইহা, একপ্রকার "স্থির হইল। কন্তু “কেমন আছে?” ইহার উত্তর €ি 
দিবে ? যাঁদ বলে যে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয়ত এক ঘা চাবুক 
দৰে, াদ বলে বে, ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয়ত ডুড়বেকাকে ডাকিয়া আনিতে 
বালবে; তাহা হইলে, ক কাঁরবে? চাষা ভাবিয়া 'চীস্তয়া উত্তর করল, “বেমার আছে ।” 

“বেমার_- ১102” সাহেব ভাবিতে লাগলেন, “৬০11, 00979 1099 79 10001) 9100 
10995 71000 00616 02106 20 90201---006 19110 0083 1001 81706156900 
[6110815; 1১656 19901016 ৪76 90 0011] 5৪ ডুড়বেক্কা কেমন আছে-আঁটিক আছে 
কিংবা অল্প আছে 2” 

এখন চাষা 'কছ? ভাব পাইল । "স্থির কারল যে, এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাঁকম। 
(সে দেশের নশলকর নাই) হাকিম যখন "জজ্ঞাসা কাঁরতেছে যে, ডুড়বেক্কা'আধক আছে, কি অল্প 
আছে--তখন ডুড়বেক্কা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবল, কই, আমরা ত 
ডুড়বেক্কার টেক্স দই না; কিন্তু যাঁদ বাল, আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই-তবে বেটা এখনই 
টেক্স বসাইয়া যাইবে অতএব মিছা কথা বলাই ভাল। সাহেব পুনরাঁপ জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“টোমাডের গড়ামে ডুড়বেক্কা আঁটক কিছ্বা অল্প আছে?” 

চাষা উত্তর কাঁরল, “হুজুর, আমাদের গাঁয়ে ভার ডুড়বেন্ধা আছে।” 

সাহেব ভাবিলেন, “নত! | ক ৪5 ভাল পরে বাগানে যে সকল লোক 


মুচিরাম গুড়ের জগবনচাঁরত 


চাষা । প্রজারা ভোজন ১১ 

সাহেব চটিয়া, “টাহা আমি জানে- 11085 686, 089 1 966 0 0০ 09992-- 
টাকা কাহাড় 2” 

এখন সে চাষা জানে যে, যত টাকা আসতেছে, সকলই জমদারের 'সম্ধ্‌কে যাইতেছে; সে 
নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল--অতএব এবার বিনা বিলম্বে উত্তর কাঁরল টাকা জমণদারের।” 

সাহেব। 41 00616 1615; 0065 00 10612 005--00/ 119 1009 90176 060016 
9170 10162.9016 1) 177911270105 10)61022 জমদারের নাম কি? 

চাষা । মুচিরাম রায়। 

সাহেব। কট ডিবস বোজন কাঁড়য়াছে 2 

চাষা । তা ধম্মাবতার, প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া দাওয়া করে। 

সাহেব। এ গড়ামের নাম কি? 

চাষা । চন্ননপুর। 

সাহেব নোটবুক বাহর করিয়া তাহাতে পোল্সিলে 'লাখলেন, 


1707 172701706 ১2014 


“13900 11001012095, 22100100206 0100009001-16909 6৮61 0985 ৪, 12129 
12010106101 1019 77015. 

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মাঁরয়া টাপে চাঁললেন। চাষা আসিয়া গ্রামে রটাইল, একটা 
বিমৃখ হইয়াছে। 

'এ 'দিকে মশন্ওয়েল সাহেব যথাকালে ফেমিন্‌ দিপোর্টে লীখলেন। একাট পারাণগ্রাফ 
শুধু মুচিরাম রায় সম্বন্ধে। তাহাতে প্রাতিপন্ন হইল যে, মুঁচরাম জমীদারাঁদগের আদর্শস্ছল। 
এই সময়ে অন্নদান কারয়া সকল প্রজাগ-ীলর প্রাণরক্ষা কাঁরয়াছে। 

রিপোর্ট কমিশ্যনরীতে গেল। কমিশ্যনরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জবলতর বর্ণে রা্জত হইয়া 
_ কামশ্যনর সাহেব লেখক ভাল-_গব্ণমেন্টে গেল। গব্ণমেন্টের এই বিবেচনা-ষে যার প্রজা, 
সেই যাঁদ দুভিক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলেই “দ্যাভক্ষ প্রশ্নের” উত্তম 
মশমাংসা হয়। অতএব মৃচিরামের ন্যায় বদান্য জমশদারাদগের সম্মানিত ও উৎসাহত করা 
নিতান্ত কর্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট ভারতবষাঁয় গবর্ণনমেন্টের নিকট অনুরোধ 
করলেন যে, বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে_-পাঠক একবার হার হার বল-রাজাবাহাদুর উপাধি 
দেওয়া যায়। 

ইশ্ডিয়ান গবর্ণমেন্ট বাঁললেন, তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মীচরাম রায় বাহাদুর । 
তোমরা সবাই আর একবার হার বল। 


৯২৭ 


৭ ৬ পি । হস 
৯১-৮--২ ৫১৮ পপ 
১ €* ১ এপ ₹ী” হি 
। পে স্পা শু রে 
০৫ বহার ২ 
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৮ দি? 
7 সস শপ রে 
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৪. চি 6 +++ 


চি লিট হত ক 71১ 
দ্বিতীয় ভাগ ২" আ 
রা বব বোবা লালে 
বিজ্ঞানর ৫] ৰং 
থা ৮৮৮ এরর 
অথাৎ ০ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ 
আশ্চর্য সৌরোংপাত 


১৮৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমোরকা-নিবাসী আঁদ্বতীয় জ্যোতাক্র্দ ইয়ঙ্‌ সাহেব 
যে আশ্চর্য্য সৌরোংপাত দ্া্ট কারয়াছলেন, এর্‌প প্রকাণ্ড কাণ্ড মনষ্যচক্ষে প্রায় আর কখন 
পড়ে নাই। তত্তুলনায় এট্না বা 'বাসউীবয়াসের আঁগ্বীবপ্লব, সমুদ্রোচ্ছবাসের তুলনায় দুদ্ধ- 
কটাহে দুগ্ধোচ্ছবাসের তুল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে। 

যাহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতার্্বিদ্যার সাঁবশেষ অনশশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য সূ্ের প্রকীতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। 

সূর্য আতি বৃহ তেজোময় গোলক । এই গোলক আমরা আত ক্ষদ্র দেখ, কিন্তু উহা 
বাস্তাবক কত বৃহৎ, তাহা পাঁথবীর পারমাণ না বুঝলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, 
পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যাঁদ পাঁথবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে 
খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উানশ কোট. ছয়ষাঁ্র লক্ষ, ছাঁব্বশ হাজার, এইরূপ বর্গ- 
মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে এক মাইল প্রচ্থে এবং এক মাইল উদ্ধের্; এরুপ 
২৫৯.৮০০,০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য বজ্ঞানবলে পাঁথবীকে ওজন করাও 
গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্ন অঙ্কের দ্বারা াঁখলাম। 
৬,0০৬ ৯,.09090,0090,0০90,০9০09০9,০০9০9,9০9০91 এক টন সাতাশ মনের আঁধিক। 

এই সকল অঙ্ক দোয়া মন আস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহত পদার্থ, তাহা বাঁঝিয়া উঠিতে 
পারি না। এক্ষণে যাদ বাল যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা 
ন্রয়োদশ লক্ষ গৃণে বৃহৎ, তবে কে না 'বাস্মত হইবেঃ বস্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী 
হইতে ভ্য়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ। 'ন্রয়োদশ লক্ষাট পাঁথবী একন্ন কাঁরলে সূযো্যের আয়তনের 
সমান হয়। 

তবে আমরা সূর্যাকে এত ক্ষুদ্র দোঁখ কেন? উহার দৃরতাবশতঃ। পূর্বতন গণনানুসারে 
সূর্য পৃথিবী হইতে সার্ঘ নয় কোট মাইল দরে 'স্ছুত বাঁলয়া জানা ছিল। আধুনক গণনায় 
স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮,০০০ মাইল অর্থাং এক কোটি, চতুদ্দ্দশ লক্ষ, উনসপ্তাত সহম্্ 
সার্ঘ সপ্তদশ যোজন, পাঁথবী হইতে সূর্যের দুরতা।* এই ভয়ঙকর দূরতা অনুমেয় নহো। 
দ্বাদশ সহম্্র পাথবী শ্রেণীপরম্পরায় 'বন্যস্ত হইলে, পাঁথবী হইতে সূর্য পর্যন্ত পায় না। 

এই দূরতা অনুভব কারবার জন্য একাঁট উদাহরণ 'দিই। অস্মদাদর দেশে রেলওয়ে ট্রেণ 
ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যাঁদ পাঁথবী হইতে সূর্য্য পর্যাস্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে 
সূর্যযলোকে যাইতে পারতাম? উত্তর-যাঁদ দিন রানি ট্রেণ অবিরত, ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, 
তবে ৫২০ বংসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূ্ধ্যলোকে পেশছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চাঁড়বে, 
তাহার সপ্তদশ পুরুষ এ ট্রেণে গত হইবে। 

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারবেন যে, সূর্যামন্ডলমধ্যে যাহা অণুবং ক্ষদ্রাকৃতি দেখি, তাহাও 
বাস্তীবক আত বৃহৎ। যাঁদ সূর্যামধ্যে আমরা একটি বালির মত ন্দও দোখতে পাই, তবে 
তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে। 


* নৃতন গণনায় আরও ?কছু বাড়য়াছে। 
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নাই। সূর্যের প্রতি চাঁহয়া দৌখলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূর্ধগ্রহণের সময় সূর্যযতেজঃ 
ন্দ্রান্রালে লূক্কাঁয়ত হইলে, তংপ্রাত দুষ্ট করা যায়। তখনও সাধারণ লোকে চক্ষুর উপর 
কালিমাখা কাচ না ধায়া, হততেজা লর্ষ্য প্রাত প্রতিও চাঁহতে পারে না। 

সেই সময়ে যাঁদ কালিমাখা কাচ ত্যাগ করিয়া উত্তম দূরবীক্ষণ যন্রের দ্বারা সর্ব প্রাত 
দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগীল আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় পূর্ণ গ্রাসের সময়ে, অর্থাৎ যখন 
চনদ্রান্তরালে সূর্যযমণ্ডল লুক্কাঁয়ত, তখন দেখা যায়, মণ্ডলের চাঁরপার্শে, অপূর্ব জ্যোতম্ময় 
করণীটমণ্ডল' তাহাকে ঘোরয়া রাহয়াছে। ইউরোপীয় পাঁণ্ডিতেরা ইহাকে “করোনা” বলেন। 
কিন্তু এই কিরীটমণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন কখন দেখা যায়। িরাঁটিমূলে, 
ছায়াবৃত সৃষ্ধের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন দুর্জয় পদার্থ উদ্গত দেখা 
রা লিল উঠত জার তেজ রে ভা জা রা াডিরেকো বেরা 
যায় না। কত্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বালয়াই 'তাহা বৃহ অনুমান অনুমান কারতে হইতেছে । 
উহা কখন কখন অর্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়াঁট পৃথিবী উপযুপাঁর সাজাইলে 
এত উচ্চ হয় না। এই সকল উদ্গাত পদার্থের আকার কখন পর্বতশঙ্গবং, কখন বা অন্য প্রকার, 
কখন সর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জবল রক্ত, কখন গোলাপ”, 
কখন নল কপিশ। 

পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা "স্থির কাঁরয়াছেন যে, এ সকল সূর্যের অংশ। প্রথমে 
কেহ কেহ বিবেচনা কাঁরয়াছলেন যে, এ সকল সৌর পর্বত; পরে সূর্য্য হইতে তাহার বিয়োগ 
দোঁখয়া সে মত ত্যাগ করিলেন। 

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উতীক্ষিপ্ত। 
যের্প পার্থ আগ্নেয়াগর হইতে দুব বা বায়বীয় পদার্থসকল উৎপাতিত হইয়া গগাঁরশৃঙ্গের 
উপরে মেঘাকারে দূষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌর মেঘও তদ্ুপ; উৎক্ষিপ্ত বস্তু 
কষ না স্যার পন পাত হর, ততক্ষণ পর্ব তপাকারে পবা হইতে লক্ষ 

থাকে। 

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌর মেঘ বা স্তুপ দূরবীক্ষণে 


ব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেকগুলি পৃথিবী ডুবয়া থাকিতে পারে। 

এইরূপ সৌরোংপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পৃব্বে দৌখয়াছেন; কিন্তু প্রফেসর ইয়ঙ 
যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ বিস্ময়কর । বেলা দুই প্রহরের সময়ে তান সূর্যামণ্ডল 
দূরবক্ষণ দ্বারা অবেক্ষণ কাঁরতোছলেন। তংকালে গ্রহণাঁদ কিছ ছল না। পূৃব্বে গ্রহণের 
সাহাষ্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্স প্রথমে 
বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ এরূপ বিজ্ঞান- 
কুশলী যে, তান সূর্যের প্রচন্ড তেজের সময়েও এ সকল সৌরস্তূপের আতপচিন্র পর্যন্ত 
গ্রহণ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছেন। 

কাঁথত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ দুরবীক্ষণে দৌখতোছিলেন যে, সৃয্ের উপার ভাঙ্গে একখানি 
মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে. পৃঁথবী যেরুপ 
বায়বীয় আবরণে যোন্টত, সি্লও তু এ মেঘব পদার্থ সৌর বায উপরে 
ভাসিতেছিল। পাঁচাটি স্তস্তের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরূঢ দেখা যাইতোঁছল। 
ইয়ঙ- পদ বেলার তে উপ ভোলে তারা তাহার দার 
কোন লক্ষণই দেখেন নাই। গলি উজ্জল, মেঘখানি বৃহৎ_তণ্তিম্ন মেঘের 'নাবড়তা বা 
উজ্জ্লতা ছুই ছিল না। স্ক্ষ্ সূক্ষত্র সূতাকার কতকগ্ীল পদার্থের সমাণ্টির ন্যায় 
দেখাইতোঁছল। এই অপূর্ব মেঘ সৌর বায়ুর উপরে পণ্চদশ সহম্্র মাইল উদ্ধে্: ভাঁসতেছিল। 

বলা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ- ইহার দৈর্ঘা-প্রস্থও মাঁপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ 
সাইল- প্রস্থ ৫৪,০০০ মাইল। বারটি পথবশ সার সার সাজাইলে, তাহার দৈঘ্্যের সমান 
হয় না-ছয়টি পৃঁথবণ সার সার সাজাইলে, তাহার প্রস্থের সমান হয় না। 


৯১৩০ 
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দুই প্রহর বাজরা অর্্ ঘল্টা হইলে, মেঘ এবং তন্মূলস্বরূপ স্তস্তগুলির অবস্থা- 
পাঁরবর্তনের কিছ; কিছ; লক্ষণ বৈ লিল তিক 
দূরবীন্গণ রাখিয়া স্থানাস্তরে যাইতে হইল। একটা বাজতে পাঁচ 'মাঁনট থাকতে, খন গতাঁন 
প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন, তখন দোখলেন যে, চমৎকার! শনম্ন হইতে উ্থাক্ষপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের 
বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন 'ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপাঁরবর্তে সৌর গগন ব্যাঁপয়া ঘনাবকীর্ণ উজ্জল 
সূত্রাকার পদার্থসকল উদ্দের্ব ধাঁবত হইতেছে। এ সন্রাকার পদার্থসকল অত প্রবল বেগে 
উদ্দের্য ধাবিত হইতেছিল। 

সর্বাপেক্ষা এই ব্গোই চমৎকার । আল্েক বা বৈদ্যাতিক শাক্ত প্রভাত ভন, গুরত্বাবাশজ্ট 
পদার্থের এরুপ বেগ শ্রুাতিগোচর হয় না। ইয়ঙ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এঁ সকল 
উল কার তা জর কেনে লক যো রত 
মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গাঁত হইলে, প্রাত সেকেন্ডে 
১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দষ্ট গাঁতি এই । 

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও আচিন্ত্য। কামানের গোলা আত বেগবান্‌ হইলেও 
কখন এক সেকেন্ডে অদ্ধ মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহু শত 
গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথা বাললে অত্যাক্ত হইবে না। 

দুই লক্ষ মাইল উদ্ধের্তে এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উতক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল 
উদ্ধের্ঁ এত বেগবান, নির্গমকালে তাহার বেগ কিরুপ ছিল? সকলেই জানেন যে, যাঁদ আমরা 
একটা ইম্টক খন্ড উদ্ধের্' নিক্ষিপ্ত কাঁর, তাহা হইলে যে বেগে তাহা 'নাক্ষপ্ত হয়, সেই কো শেষ 
পর্য্ভ্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পারশেষে একবার বিনষ্ট হইয়া যায়, ইম্টক খণ্ডও 
ভূপাঁতত হয়। ইষ্টকবেগের হাসের দুই কারণ, প্রথম পাঁথবীর মাধ্যাকর্ষণণ শাক্ত, দ্বিতীয় 
বায়ূজানত প্রাতবন্ধকতা। এই দুই কারণই সর্যলোকে বর্তমান। যে বস্ত যত গুরু, তাহার 
মাধ্যাকর্ষণণী শীক্ত তত বলবতী। পাথবী অপেক্ষা সূর্ষেযর মাধ্যাকর্ষণণ শাক্ত “সূর্যের 
নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গুশ আঁধক। তদল্লজ্ঘন কাঁরয়া লক্ষ ক্লোশ পর্যাম্ত যাঁদ কোন পদার্থ উাথিত 
হয়, তবে তাহা যখন সূর্যকে ত্যাগ করে, তৎ্কালে তাহার গাঁত প্রাত সেকেন্ডে অবশ্যই 
১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা 'সদ্ধ। কিন্তু বাঁদও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, 'ক্ষপ্ত বনু 
লক্ষ ক্রোশ উঁঠিতে পারবে, তাহা যে এ লক্ষ ক্লোশের শেষার্ঘ লঙ্বনকালে প্রাত সেকেন্ডে 
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গ্ড্ওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যাঁদ বিবেচনা করা যায় যে, সূ্যযলোকে বায়বীয় প্রাতবন্ধকতা 
নাই, তাহা হইলে এই উৎক্ষপ্ত পদার্থ সূর্যমধ্য হইতে যে বেগে 'নর্গত হইয়াছিল, তাহা প্রাত 
সেকেন্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণাহলের একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ প্রাত 
সেকেন্ডে ৫০০ মাইলের আধক বেগে 'নাক্ষিপ্ত হইয়াছিল । 

কিন্তু সূর্ধলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথা বিবেচনা কাঁরতে পারা যায় না। 
সূর্যয ষে গাঢ় বাম্পমশ্ডল-পারবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রন্নর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা 
কারয়া স্ছির কাঁরয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রাতবন্ধকতার যের্প বল, সৌর বায়ুর 
প্রাতবন্ধকতার যাঁদ সেইরুপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ যখন সূয্য হইতে নির্গত হয়, 
তখন তাহার বেগ প্রাত সেকেন্ডে আনুমানিক সহঘ্র মাইল ছিল। 

এই বেগ মনের অষিস্ত্য। এরুপ বেগে 'নাক্ষপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে 
পারে-_পাঁচ সেকেণ্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত প'হুছিতে পারে, এবং ২৪ সেকেন্ডে অর্থাং 
অদ্ধ' মিনিটের কমে, পৃথিবী বেস্টন করিয়া আসিতে পারে। 

আর এক বিচিত্র কথা আছে, আমরা যাঁদ কোন মৃতাপন্ড উদ্ধের্ নিক্ষেপ কারি, তাহা আবার 
ফারিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পথবীর মাধ্যাকর্ষণণ শক্তির বলে, 
এবং বায়বায় প্রাতবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণণ একেধারে বেগেহণন 
হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্র্ধার তাহা ভূপাতিত হয়। সূর্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া 
সম্তব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণণ শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শান্তি কখন অসীম নহে। উভয়েরই 
লাঘাছে জেন এড ভোদার ভভাছোরে হন উর তে 
পারে। এই সীমা কোথায়, তাহাও গধনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বন্ধু নির্গমকালে প্রা 
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সেকেন্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকর্ষণশ শাক্ত এবং বায়বীয় প্রাতবন্ধকতার বল 
আতিক্রম করিয়া যায়। অতএব উপরিবার্ণত বেগবান উতথক্ষপ্ত পদার্থ, আর সূর্যালোকে ফিরিয়া 
আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ ষে সৌরোৎপাত দুষ্টি কারয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ 
আর সূযযালোকে দরে নাই। তাহা অনন্তকাল অনস্ত আকাশে 'বচরণ কাঁরয়া ধূমকেতু বা অন্য 
কোন খেচররূপে পারগণিত হইবে বক, কি হইবে, তাহা কে বাঁলতে পারে! 
্রন্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎকিপ্ত বনু লক্ষ ক্রোশ পথসতিদ্া্টগোচর হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু অদৃশ্যভাবে যে তদাঁধক দূর উদ্ধর্গত হয় নাই, এমত নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং 
ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জবল হইলে, 
আর তাহা দেখা যায় নাই। তান স্থির কারয়াছেন বে উহা সার্ঘ তন লক্ষ মাইল উঠিয়াছল। 
অতএব জা সৌরোৎপাতানাক্ষপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে-লক্ষযোজনব্যাপী মনোগাত, এক নূতন 
সৃষ্টির | 
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এ যে নীল নৈশ নভোমন্ডলে অসংখ্য বিন্দু জিতেছে, ওগাীল কি? 

ওগুি তারা। তারা কিঃ প্রন জিজ্ঞাসা কারলে পাঠশালার ছান্র মানেই তৎক্ষণাৎ বাঁলবে 
যে, তারা সব সূর্ধ। সব স্যয্য! সূর্য্য ত দোঁখতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ডাঁকরণমালার 
আকর; ততপ্রাত দুষ্টনিক্ষেপ করিবারও' মনষ্যের শক্ত নাই; কিন্তু তারা সব ত বিন্দু মাত্র; 
আঁধকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? কোন 
প্রমাণের উপর নির্ভর কারয়া বালব যে, এগনীল সর্য্য? এ কথার উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় 
নহে। এবং যাহারা আধ্ীনক ইউরোপণিয় বিজ্ঞানশাস্রের প্রাত বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, 
তাঁহারা এই কথাই অকস্মাং জিজ্ঞাসা কারবেন। তাঁহাঁদগকে আমরা এক্ষণে ইহাই বাঁলতে পাঁর 
যে, এ কথা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে । সেই প্রমাণ কি, তাহা বিবৃত করা এস্ছলে 
আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইউরোপায় জ্যোতার্ত্বদ্যার সম্যক আলোচনা করিয়াছেন, 
তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা জ্যোতিষ সম্যক- অধ্যয়ন 
করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা আত দুরূহ ব্যাপার । বিশেষ দুইটি 
কঠিন কথা তাঁহাঁদগকে বৃঝাইতে হইবে; প্রথমতঃ কি প্রকারে নভঃচ্ছ জ্যোতিজ্কের দূরতা 
পারামিত হয়; ্বিতিয় আলোক-পরণক্ষক' নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে 
ব্যবহৃত হয়। 

সুতরাং সে বিষয়ে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। সান্দহান পাঠকগণের প্রাতি আমাঁদগের 
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িন্দগহীল সকলই সৌর প্রকৃত। কেবল আত্যান্তক দূরতাবশতঃ আলোকবিন্দুবৎ দেখায়। 

এখন কত সর্যা এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এখানে আমাদগের 
উদ্দেশ্য। আমরা পাঁরচ্কার চন্দ্রবষযক্তা নিশশথে নির্মল নিরম্ব্দ আকাশমণ্ডল প্রাত দৃষ্টিপাত 
করিয়া দোখতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। আমরা বাল. নক্ষত্র অসংখ্য। 
বাস্তীবক কি নক্ষত্র অসংখ্য ? বাস্তাবক শুধু চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি 
গণিয়া সংখ্যা করা যায় না? 

ইহা আত সহজ কথা। ষে কেহ অধাবসায়ার্ড হইয়া "স্থরচিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন, 
তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতত যে তারাগীল দেখিতে পাওয়া 'যায়, তাহা 
অসংখ্য নহে-_সংখ্যা এমন আঁধকও নহে $ তবে তারাসকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার 
দশ্যতঃ 'বশৃঙ্খলতাজন্য মাত্র । যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহা অপেক্ষা যাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে 
এবং অবিন্যন্ত, তাহা সংখ্যায় আধক বোধ হয়। তারাসকল আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং 'বিনাস্ত নহে 
বালয়াই আশু অসংখ্য বাঁলয়া বোধ হয়। 

বন্ধুতঃ বত তারা দূরবপক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপণয় জ্যোতীর্্বদগণ 
কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গাঁপত হইয়াছে। বা্লন নঙ্গরে যত তারা এঁরুপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর 
তাহার সংখ্যা কারিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬ট মার তারা আছে। 


৯৩২ 


পাঁরস নগর হইতে যত তারা দেখা বায়, হম্বোলটের মতে তাহা ৪১৪৬টি মাত্র। গেলামর 
আকাশমন্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুর্দশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকর ;_- 
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৪৫৮৫ 


এই তাঁলকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তংসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার 
তারা শুধু চক্ষে দ্ট হয়। 
কিন্তু বিষুব রেখার যত নিকটে আসা যায়, তত আঁধক তারা নয়নগোচর হয়। বা্লন ও 
পাঁরস নগর হইতে যাহা দোখতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার আঁধক তারা দেখা যায়, কিস 
এ দেশেও ছয় সহস্রের আধক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে। 
এককালীন আকাশের অদ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরাদ্ধ অধন্তলে থাকে। 
সৃতরাং মনূষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহম্লের আঁধক নহে । 
এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতোঁছলাম। যাঁদ দূরবীক্ষণ যন্ত্ের সাহায্যে 
আকাশমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার 
কারতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধ্‌ চোখে যেখানে দুই একটি মান্র তারা দৌখয়াছ, 
দূরবীক্ষণে সেখানে সহম্্র তারা দেখা যায়। 
গেলামি এই কথা প্রাতিপন্ন কারবার জন্য মিথুন রাঁশর একট ক্ষদ্রাংশের দুইটি "ত্র 
দয়াছেন। এ হ্ছান বিনা দূরবীক্ষণে যেরুপ দেখা যায়, প্রথম িন্লে তাহাই চিন্রত আছে। 
তাহাতে পাঁচটি মান্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দূরবীক্ষণে যেরুপ দেখা যায়, 
তাহাই আঁঙ্কত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচাট তারার স্থানে তিন সহম্্র দুই শত পাঁচটি তারা 
দেখা যায়। 
ণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সংখ্যা ও তালিকা 
সুবখ্যাত সর উইিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্ষ্ে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বহুকালাবাঁধ 
প্রাতিরান্রে আপন দুরবীক্ষণসমীপাগত তারাসকল গণনা করিরা তাহার তালিকা কারতেন। 
এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্যবেক্ষণের ফল তান প্রচার করেন। ঘতটা আকাশ চন্দ্র কর্তৃক 
ব্যাপ্ত হয়, তদ্রুপ আট শত গাগাঁনক খণ্ড মাত্র তান এই ৩৪০০ বারে পর্যবেক্ষণ করিয়াছলেন। 
তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের আঁধক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক 
ভাগ মান্রে তিনি ১০,০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছেন। স্প্ুব নামা বিখ্যাত 
জ্যোতীর্্বঘদ গণনা করিয়াছেন যে, এইরূপে সমুদায় আকাশমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁলকা 
[নবদ্ধ করিতে অশশীতি বৎসর লাগে। 
তাহার পরে সর: উইঁলয়মের পুত্র সর জন হর্শেল এরুপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী হয়েন। 
[তান ২৩০০ বার আকাশ পর্যাবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্তাতি সহম্ত্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন। 
অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভূক্ত কাঁরয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর 
১৩.০০০ তারা, অস্টম শ্রেণীর ৪০,০০০ তারা, এবং নবম শ্রেশীর ১৪২,০০০ তারা । উচ্চতম 
শ্রেণির সংখ্যা পূর্বে খত হইয়াছে িস্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পরিষ্কার 
রাত্রে এক স্থল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বাঁল। 
এ ছায়াপথ কেবল দৌরবাক্ষাণক নক্ষব্রসমাষ্ট মান্র। উহার অসীম দৃরতাবশতঃ নক্ষত্রসকল 
দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্বেতবর্ণ দেখায় । দূরবীক্ষণে উহা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর উইলিয়ম হর্শেল গণনা কিয়া চ্ছর করিয়াছেন যে, কেবল 
ছায়াপথমধ্যে ১৮,০০০,০০০ এক কোটি আশ লক্ষ তারা আছে। 
স্তুব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। 


১৩৩ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


মসূর শাকোর্ণাক বলেন, “সর উহীলয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাশিচন্রের "চন্ত্রাদ 
দেখিয়া, বেসেলের কৃত কঁটবন্ধ সকলের তালিকার ভূঁমকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা আছে, 
তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আম ইহা গণনা কাঁরয়াছি যে, সম্‌দায় আকাশে 
সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।” 

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবাদ্ধ হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া 
আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা কারি, সেখানে সাত কোট সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে থাকুক, দ- 

ক ভয়ানক ব্যাপার। 

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে 
কতকগযাল ক্ষদ্্র ধূঘ্রাকার পদার্থ দস্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে 
সকল দুরবাক্ষণ অত্যন্ত শীক্তশালশ তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক 
নীহাঁরকা কেবল নক্ষন্রপুঞ্জ। অনেক জ্যোতীর্র্বদ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে 
বা দূরবাক্ষণ দ্বারা গগনে 'বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমূদায় একটি মান্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য 
নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষান্নক জগ্বং আছে। এই 
সকল দূর-দস্ট তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতল্ত স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমদদ্রুতীরে যেমন 
বাল, বনে যেমন পাতা, একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমান অসংখ্য এবং ঘনাবন্যস্ত। এই 
সকল নীহারিকান্তগত নক্ষত্রসংখ্যা ধারলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাঁসয়া যায়। কোট 
কোট নক্ষত্র আকাশমশ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যান্ত হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার 
ভাবতে ভাবিতে মনষ্যব্যাদ্ধ চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত 'বিস্ময়াবহবল হইয়া যায়। 

মনুষ্ব্াদ্ধিরও গগনসীমা দোখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়। 

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্ধয। আমরা যে এক সূর্যকে সূর্য্য বাল, সে কত বড় 
প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরাবিপ্লব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বার্ণত হইয়াছে। ইহা পাথবী অপেক্ষা 
ব্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষান্রক জগত্মধ্যস্থ অনেকগ্ীল নক্ষত্র যে, এ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, 
তাহা এক প্রকার "স্থর হইয়াছে এমন ক, সারয়স (9179) নামে নক্ষত্র এই সূযেঠের 
২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে । কোন কোন নক্ষত্র যে, এ সূর্যযাপেক্ষা আকারে কিছ 
ক্ষুদুতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট 'বড় মহাভয়জ্কর আকারাবাশষ্ট, 
মহাভয়ঙকর তেজোময় কোটি কোট সূর্য অনন্ত আকাশে [বিচরণ কারতেছে। যেমন আমাদিগের 
সৌরজগতের মধ্যবত্তণঁ সূর্যকে ঘোঁরয়া গ্রহ উপপ্রহাঁদি বিচরণ কাঁরতেছে, তেমাঁন এ সকল 
সূ্য্যপার্থে গ্রহ উপগ্রহাদি ভ্রমতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোঁট কোটি 
সূর্য, কত কোট কোট পাথবণ, তাহা কে ভাঁবয়া উঠিতে পারে? এ আশ্চর্য কথা কে বাদ্ধতে 
ধারণা' কারতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বাল:কা, জগত্মধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী 
তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমান্ত্র" বালুকার বাল্‌কাও নহে? তদপাঁর মনুষ্য কি সামান্য জীব! 
এ কথা ভাঁবয়া কে আর আপন মন্ষ্যত্ব লইয়া গব্ব* কারবে? 


ধলা 


ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। 'িস্তু আচার্য্য িণ্ডল ধূলা সম্বন্ধে একাঁট 
দণর্ঘ প্রস্তাব 'িখিয়াছেন। আচার্যোর এ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরুহ, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে 
বুঝান আতি কঠিন কম্্ম। আমরা কেবল্গ িশ্ডল সাহেবকৃত 'সদ্ধান্তগুলিই এ প্রবন্ধে সা্ি- 
পিতা, ধিনি তাঁহার প্রমাণ জিজ্ঞাস হইবেন, তাঁহাকে আচার্ষের প্রবন্ধ পাঠ কাঁরতে 

। 

১। ধৃূলা, এই পৃথিবীতলে এক প্রকার সর্বব্যাপী । আমরা যাহা পাঁরচ্কার কাঁরয়া 
রাখ না কেন, তাহা মৃহর্ত জন্য ধূলা ছাড়া নহে। যত * 'বাব্াগাঁর” করি না কেন, কিছুতেই 
ধূলা হইতে নিজ্কীত নাই। যে বায় অত্যন্ত পাঁরম্কার বিবেচনা কার, তাহাও ধূলায় পর্ণ । 
সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রল্প্র-নিপাঁতিত রৌদ্রে দোঁখতে পাই, যে বায়ু পাঁরচ্কার দেখাইতোঁছিল, 
তাহাতেও ধুলা চিকচিক কারিতেছে। সচরাচর বায় যে এর্‌প ধূজাপূ্প, তাহা জানবার জন্য 
আচার্য) টপ্ডলের উপদেশের আবশ্যকতা নাই, সকলেই তাহা জানে। কিস বার ছাঁকা যায়। 


১৩৪ 


[বিজ্ঞ।পগ্ষছু ল) 


আচার্য্য বহীবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু আঁত পাঁরপাটগ কারয়া ছাীকয়া দোখয়াছেন। ?তাঁন অনেক 
চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পৃরিয়া তাহার ভিতর 'দিয়া বায়ু ছাঁকয়া লইয়া গিয়া পরণক্ষা করিয়া 
'দোখয়াছেন যে, তাহাও ধূলায় পারপূর্ণ। এইর্প ধূলা অদশ্য; কেন না, তাহার কণাসকল 
আঁত ক্ষদ্রে। রোদ্রেও উহা অদৃশ্য। অপুবীক্ষণ যন্মের দ্বারাও অদশ্য কিন্তু বৈদ্যতিক প্রদীপের 
আলোক রৌদ্রাপেক্ষাও উজ্জবল। উহার আলোক এঁ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া তান 
দোঁখয়াছেন যে, তাহাতেও ধূলা চিকচিক: করিতেছে। যাঁদ এত যয্পারজ্কৃত বায়তেও ধূলা, 
তবে সচরাচর ধনশ লোকে যে ধূলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধুলা নিবারণ 'হয় 
'না, ইহা বলা বাহল্য। ছায়ামধ্যে রৌদ্র না পাঁড়লে রোদ্রে ধৃলা দেখা যায় না," কিন্তু রৌদ্রমধ্যে 
উদ্জবল বৈদ্যীতক আলোকের রেখা প্রেরণ কাঁরলে এ ধুলা দেখা যায়। অতএব আমরা যে 
বায় মুহূর্তে সা তাহা ধ্লপূর্ণ। যাহা 'কছ্‌ ভোজন কার, 
তাহা ধূলিপূর্ণ; কেন না, বায়স্থিত ধূলিরাশ 'দবারান্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে । 
আমরা যে কোন জল পাঁরষ্কৃত কার না কেন, উহা ধৃলপূর্ণ। কলকাতার জল পলতার কলে 
পারকৃত হইতেছে বাঁলয়া তাহা ধাঁলশন্য নহে। ছাঁঁকলে ধূলা যায় না। 

২। এই ধুলা বাস্তুবিক সমৃদায়ংশই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ। যে সকল 
অদৃশ্য ধালিকপার কথা উপরে বলা গেল, তাহার আঁধক ভাগ ক্ষত্র ক্ষুদ্র জব। যে ভাগ জৈব 
নহে, তাহা আধিকতর গুরু্থাবিশিম্ট; এজন্য তাহা বায়ুপাঁর তত ভায়া বেড়ায় না। অতএব 
আমরা প্রাতি নিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাক; জলের সঙ্গে সহস্র 
-সহম্্র পান করি; রাক্ষসবং অনেককে আহার করি। লণ্ডনের আটাঁট কোম্পানীর কলে ছাঁকা 
পানীয় জল টিশ্ডল সাহেব পরাঁক্ষা কাঁরয়া দোঁখয়াছেন, এতীন্তিন্ন তিনি আরও অনেক প্রকার 
'জল পরাক্ষা করিয়া দোখিয়াছেন। তানি পরীক্ষা কাঁরয়া 1সদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণ- 
রূপে পাঁরক্কার করা মন্ষ্য-সাধ্যাতঁত। যে জল স্ফাটক পাত্রে রাখলে বৃহৎ হধরকখণ্ডের 
ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কটাণৃপূর্ণ। জৈনেরা একথা স্মরণ রাঁখবেন। 

৩। এই সর্বব্যাপী ধূলিকণা' সংক্রামক পণড়ার মূল। অনাঁতপূর্থ্ণে সব্বন্ধ এই মত 
প্রচালত 'িল যে, কোন এক প্রকার পচনশশীল 'নিজ্জরঁব জৈব পদার্থ (181579) কর্তৃক সংক্রামক 
"পড়ার বিস্তার হইয়া থাকে। এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস এক 
প্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে । আচার্য টিণ্ডল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক পাড়ার বিস্তারের 
কারণ সজীব পাড়াবীজ (0522) । এ সকল পাঁড়াবীজ বায়তে' এবং জলে ভাঙতে থাকে; 
এবং শরীরমধ্যে প্রাবস্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীরমধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। 
কেশে উৎকুণ, উদরে কীমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টি মনুষ্য-শরীরে সাধারণ উদাহরণ । পশু মান্রেরই 
শান্রমধ্যে কীটসমূহের আবাস। জীবতন্বীবদেরা অবধারত করিয়াছেন যে, ভূমে, জলে বা 
বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা আঁধক জাতীয় জব অন্য জীবের শরারবাসা। 
'যাহাকে উপরে ' 'পণড়াবীজ” বলা হইয়াছে, তাহাও জবশরণীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বাজ । 
শরীরমধ্যে প্রাব্ট হইলে তদুৎপাদ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিতনিবাসী 
জশবের জনকতাশীন্ত আঁত ভয়ানক। যাহার শরণরমধ্যে এ প্রকার পণড়াবাজ প্রীবষ্ট হয়, সৈ 
'সংক্লামক পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজ। সংল্রামক জবরের বীজে জবর 
উৎপন্ন হয়; বসস্তের বীজে বসম্ত জল্মে; ওলাওঠার বীজে ওলাওঠা; ইত্যাঁদ। 

৪1 পণড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমত নহে। ক্ষতাঁদ যে শুকায় না, 
ক্রমে পচে, দুগ্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধূলকণার্‌পণী পাঁড়া- 
বীজের জন্য। ক্ষতমুখ কখনই এমত আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না যে, অদৃশ্য ধুলা তাহাতে 
লাগিবে না। নিভান্ত' পক্ষে তাহা ডাক্তারের অস্ত-মুখে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ' কাঁরবে। ডাক্তার যতই 
অস্ পাঁরচ্কার রাখুন না কেন, অন্য ধ্ীনপবজের িছবতেই নিবারণ হয় না। কিন ৭ 
একাট সুন্দর উপায়' আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। 
দ্রাবক বীঁজঘাতণ; পপ পুল পর 
যায়। ক্ষতমুখে পারজ্কৃত তুলা বাঁধিয়া রাখলেও অনেক উপকার হয়; কেন না, তুলা বায়ু 
-পাঁরচ্কৃত করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। 


১৩৬ 


বঙ্কিম রচনাবলখ 
গগনপয্টটন 


পুরাণ ইতিহাসাঁদতে কাঁথত আছে, পূর্বকালে ভারতবষাঁয় রাজগণ আকাশ-মার্গে রথ 
চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পৃব্বপুরুযাঁদগের কথা স্বতন্র, তাঁহালা সচরাচর এপাড়া ওপাড়ার 
ন্যায়, স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন: কথায় কথায় সমূদ্রকে গণ্ড্ষ কাঁরয়া ফেলিতেন; কেহ 
জগদীশ্বরকে আভশপ্তু করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচশন ভারতবধঁয়- 
গদগের কথা স্বতল্; সামান্য মনয্যাদগের কথা বলা যাউক। 
সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্যাটন করে। কথিত আছে, তারস্তম নগরবাসী 
আর্কাইতস নামক এক ব্যাক্ত ৪০০ স্্রীষ্টাব্দে, একাঁট কাচ্জঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল: তাহা 
িয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পাঁরিয়াছল। ৬৬ শ্ত্রীষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যাক্ত রোম 
নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উীঁড়য়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াঁছল। এবং তৎপরে কনস্তাঁন্ত- 
নগজা নারে গান সায়ার রসে চেনা করিয়াছি গাম পালার সাতে নার 
৭ পক্ষ নিম্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া গ্রাসমীন হ্রদের উপর 
তাগাদা লেন করিতে করিতে ওকি কউ কার 
উপর পাঁড়য়া তাঁহার পদ ভগ্ন হয়। মামৃস্বারানবাসণ আলবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই 


দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোলড্উইন নামক এক ব্যাক্তি শাক্ষত হংসাঁদগের সাহায্যে উাঁড়তে 
চেস্টা করেন। ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসশ পক্ষ প্রস্তীতপ্‌বর্বক হস্ত পদে বাঁধিয়া 
উীড়য়াছল। ১৭১০ সালে লরেন্ত দে গুজমান নামক একজন ফরাসণ দারানার্মত বায়ুপূর্ণ 


পক্ষীর পৃঙ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মাকুইস দে বাকাবল নামক একজন 
আপন অগ্ালাকা হইতে ভীঁ়তে চেস্টা কারয়া নদাগা্তে পাঁতত হন। বানাসার্েরও এই দশা 


রা ভাজার ররর জলজন বায়ু- 
পারপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কাবালো ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাপীকৃত করেন, 
ধিস্তু তখনও ব্যোমযানের কম্পনা হয় নাই। 

ব্যোমযানের সৃজ্টিকর্তা মোনগোল্ফীর নামক ফরাসী । কিন্তু তিনি জলজন বায়ুর সাহায্য 
অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্র গোলক নিম্মাণ করিয়া তল্মধ্যে উত্তপ্ত 
বায় পৃরিতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘৃতর হয়, সৃতরাং তৎসাহায্যে গোলকসকল 
উঠিত। আচার্য চার্লস প্রথমে জলজন বায়পারত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। গ্লোব নামক 
ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ কাঁরয়া প্রেরণ করেন: তাহাতে সাহস কাঁরয়া কোন মনুষ্য আরোহণ 
করে নাই। রাজপূরুষেরাও প্রািহত্যার ভয়প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ কারতে দেন নাই। এই 
ব্যোমযান কিয়ন্দূর ফাটিয়া যায়, জলজন বাঁহর হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ 
ভূপাতিত হয়। গোনেশ নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পাঁতিত হয়। অদ্টপ্বর্বে খেচর দোঁখিরা, গ্রাম্য 
লোকে ভশত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে। 

অনেকে একান্ত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দোখতে আইল যে. কির্প জন্তু আকাশ হইতে 
নামিয়াছে। দুই জন ধর্মযাজক বাললেন যে, ইহা কোন অলৌকিক জীবের দেহাবাঁশষ্ট চর্ম । 
শুনয়া গ্রামবাসগণ তাহাতে িল মারতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল । তন্মধ্যে 
ভূত আছে. বিবেচনা করিয়া, গ্রাম্য লোকেরা ভূত শাস্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্র পাঠপূর্র্বক 
গ্রাম প্রদক্ষিণ কারতে লাগল, পাঁরশেষে মন্রবলে ভূত ছাড়িয়া পলায় কি না দৌখবার জন্য, 
আবার ধারে ধীরে সেইখানে ফিরিয়া আসল। ভূত তথাপি যায় না-_বায়সংস্পর্শে নানাবিধ 
অঙ্গভঙ্গী করে। পরে একজন গ্রাম্য বীর, সাহস করিয়া ততপ্রাত বন্দুক ছাঁড়ল। তাহাতে 
ব্যোমযানের আবরণ ছিদ্রুবিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শপ 
হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া তাহাতে অন্রাঘাত কাঁরল। তখন 
ক্ষতমুখ দয়া বহুল পাঁরমাণে জলজন শনর্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার দূগ্ন্ধে ভয় পাইয়া রণে 
ভঙ্গ দিয়া পলায়ন কারল। কভু এ জাতীয় রাক্ষসের শোঁপত এ বায়ং। তাহা ক্ষতমখে নির্গত 
হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্নমূণ্ড ছাগের ন্যায় “ধড়ফড়” করিয়া মাঁরয়া গেল। তখন বীরগণ 
প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্থপৃচ্ছে বন্ধনপূর্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে সঙ্গে সঙ্গে 
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একটি রক্ষাকালী পূজা হইত. এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ কারয়া কিছ লাভ কারতেন। তার পরে, 
মোনগোলুফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান অের্থাৎ যাহাতে জলজন'না পিয়া উত্তপ্ত সামান্য 
বায়ু পৃঁরত হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধৃনক বেল:নের ন্যায় একখান 
“রথ” সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে বারও মন্‌ব্য উঠল না। সেই রথে চাঁড়য়া 
একটি মেষ, একটি কুক্ধট ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে গমন করিয়াছল। পরে স্বচ্ছন্দে 
ধনাবিহার করিয় তাহারা সশরীরে মর্তাধামে ফিরিয়া আঁসয়াছল। তাহারা পৃণ্যবান্‌ 
সন্দেহ নাহ। 

এক্ষণে ব্যোমযানে মন.ষ্য উঠিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণিহত্যার আশঙ্কায় 
ফ্রান্সের আধপাতি, তাহাতে অসম্মাত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আভপ্রায় যে, যাঁদ ব্যোমযানে 
মনষ্য উঠে. তবে যাহারা 1বচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমত দুই ব্যাক্ত উঠুক 
মরে মারবে। শানয়া পিলাতর দে রোজীর নামক একজন বৈজ্ঞাঁনকের বড় রাগ হইল--“কি' 
আকাশ-মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দব্বত্ত নরাধমাঁদগের কপালে ঘাঁটবে!" 
একজন রাজ-পুরস্তীর সাহায্যে রাজার মত 'ফিরাইয়া তান মাকুইিস দার্লান্দের সমভব্যাহারে 
ব্যোমযানে আরোহণ কাঁরয়া আকাশপথে পর্যটন করেন। সে বার 'নার্বঘে] পাঁথবীতে ফারিয়া 
আসিয়াছলেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে- আবার ব্যোমযানে আরোহণপূর্বক, সমূদ্র পার 
হইতে গিয়া, অধঃপাঁতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক, 'তাঁনই মনষ্যমধ্যে প্রথম গগন 
পর্যটক । কেন না. দজ্মন্ত, পুরুরবা, কষাজ্জুন প্রভীতিকে মনূষ্য দিবেচনা করা আতি ধূষ্টের 
কাজ! আর 'ষাঁন জয় রাম বাঁলয়া' পণ্চমবায়ূপথে সমদূদ্র পার হইয়াছিলেন, তানও মনুষ্য নহেন. 
নচেৎ তাঁহাকে এই পদে আভবিক্ত করার আমাদিগ্গের আপাত্ত ছিল না। 

দে রোজনীরের পরেই চার্লস ও রবার্ট একত্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে 
জলজনীয় ব্যোমঘানে উদ্ডবন হয়েন। এবং প্রায় ১৪,০০০ ফট উদ্ধের্ন উঠেন। 

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘাঁটিতে লাগল। কিন্তু আধকাংশই আমোদের জন্য। 
বৈজ্ঞানিক তত্ব পরাক্ষার্থ যাঁহারা আকাশ পথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪ সালে গাই 
লুসাকের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তান একাকী ২৩,০০০ ফিট উদ্দের্ব উঠিয়া নানাবিধ 

৮ তত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের 

দিবসের খাদ্যাদ বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলশ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্রে 
পার হইয়া, আঠার ঘণ্টার মধ্যে জাম্মানীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের 'নকট অবতরণ 
করেন। গ্রীন আত প্রাসদ্ধ গগন পর্যটক ছিলেন। তিনি প্রায় চতুদ্দশ শত বার গগনারোহণ 
কাঁরয়াছিলেন। তিনবার, বায়ুপথে সমূদ্রপার হইয়াছলেন_ অতএব, কলিযগেও রামায়ণের 
দৈববলসম্পন্ন কার্যযসকল পুনঃ সম্পাঁদত হইতেছে। গ্রশন দুইবার সমূুদ্রমধ্যে পাঁতিত হয়েন_ 
এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেমৃসৃগ্েশর অপেক্ষা কেহ আঁধক উদ্ধে্ 
উঠ্ভিতে পারেন নাই। তান ১৮৬২ সালে উল্বহ্হামটন হইতে উদ্ভীন হইয়া প্রায় সাত মাইল 
উদ্ধের্: উঠিয়াছিলেন। তিনি বহুশতবার গগনোপার ভ্রমণপূর্বক, বহ্ীবধ বৈজ্ঞানক তত্বের 
পরণক্ষা কাঁরয়াঁছলেন। সম্প্রাত আমোরকার গগন পর্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা 
হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্যোগ 
করিয়া যাত্রা কাঁরয়াছিলেন। কিস্তু সমদ্রোপাঁর আসবার পূর্বে বাত্যামধ্যে পাঁতিত হইয়া অবতরণ 
কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন। কিন্তু সাহস আতি ভয়ানক! 

পাঠকদিগের অদৃন্টে সহসা যে গগন-পর্যাটন-সুখ ঘাঁটবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য গগন- 
পর্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আঁসয়াছেন, তাহা তাঁহাঁদগের প্রণীত পৃ্তকাদি 
হইতে সংগ্রহ কাঁরয়া এস্থলে সা্নবেশ কাঁরলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসম্ভুস্ট হইবেন না। সমর 
নামটি কেবল জল-সমূদ্রের প্রাঁত ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্তৃক পৃথিবী পরিবেছ্টিত, 
তাহাও সমযদ্রাবশেষ, জলসমদদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর । আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব 
ইহাতেও মেঘের উপদপ, বায়ুর স্রোত প্রভীত আছে। তাঁদছিষর়ে কিছ জানলে ক্ষাত নাই। 

ব্যোমযান অল্প উচ্চ 'িয়াই মেঘসকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা 
যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে, অচ্ছিন্ন, অনস্ত দ্বিতীয় বসন্ধরাবং মেঘজাল বিস্তুত। 
এই বাষ্পণয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যাঁদ গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্‌ জীব থাকে, তবে তাহারা 
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পাঁথবীর বাস্পীয়াবরণই দোখতে পায়; পৃথিবী তাহাঁদগের প্রায় অদশ্য। তদ্দুপ আমরাও 
বৃহস্পাঁত প্রভৃতি গ্রহগণের রোদরপ্রদণপ্ত, রৌদুপ্রীতঘাতী, বাষ্পীয় আবরণ দৌখিতে পাই । আধৃনিক 
জ্যোতার্দ্গণের এইরূপ অনুমান । 

এইরূপ পৃথবী হইতে লক্বন্ধরাহত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায় 
যে, সব্ব জীবশূন্য, শব্দশুন্য, গাঁতশন্য, স্থির, নশরব। মস্তকোপরে আকাশ আত নিবিড় নীল 
_সে নশীলমা আশ্চর্যয। আকাশ বন্তুতঃ 'চরান্ধকার-_উহার বণ“ গভীর কৃষ্ক। অমাবস্যার রাতে 
প্রদীপশন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ কারয়া থাকলে যেরুপ অন্ধকার দোঁখতে পাওয়া 
যায়, আকাশের প্রকৃত বণ“ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্রসকল প্রচন্ড জবালাবাশষ্ট। 

তদালোকে অনস্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার 'বনম্ট হয় না-কেন না, এই সকল প্রদীপ 
বহনদূরাস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দৌঁখয়া উজ্জবল দৌখ. তাহার কারণ 
বায়়। সকলেই জানেন, সূর্যযালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুল পৃথক করা যায় 
সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্ধযালোক। বায়ু জড় পদার্থ কিল্তু বায় আলোকের পথ রোধ করে না। 
ই 11558155 কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ, 
বায় হইতে প্রাতহত হয়। সেই সকল প্রাতহত বর্ণাত্মক আলোক-রেখা আমাদের চক্ষতে প্রবেশ 
করায়, আকাশ উজ্জল নপীলমাবাশষ্ট দোখ-_অন্ধকার দোখ না।* কিন্তু যত উদ্ধের্ উঠা যায়, 
বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগাঁনক উজ্জবল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়; আকাশের কৃ্ত্ব কিছু কিছ] 
সেই আবরণ ভেদ কারয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য উদ্ধর্বালোকে গাঢ় নশীলমা। 

শিরে এই গাড় নীলিমা-_-পদতলে, তুঙ্গ শূঙ্গাবশিস্ট পর্বতমালায় শোভিত মেঘলোক-_সে 
পব্্বতমালাও বাম্পীয়- মেঘের পব্বত--পর্বতের উপর পর্বত, তদুপাঁর আরও পব্বত-কেহ 
বা কৃষ্মধ্য, পার্খদেশ রোদের প্রভাঁবাশম্ট-কেহ বা রৌদ্রম্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তর-নার্্মত, 
কেহ যেন হশীরক-ীনাম্মত। এই সকল মেঘের মধ্য 'দিয়া ব্যোমযান চলে। তখন, নীচে মেঘ, 
উপরে মেঘ, দিলে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ কোথায় বদ চমাকিতেছে 
কোথাও ঝড় বাহতেছে, কোথাও ব-ষ্ট হইতেছে, কোথাও বরফ পাঁড়তেছে। মস্‌র ফনাবল 
একবার একটি মেঘগভন্ছ রন্ধ দিয়া ব্যোমষানে গমন কাঁরয়াঁছলেন; তাঁহার কৃত 'বর্ণনা পাঠ 
করিয়া বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্বতমধ্য দিয়া বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার 
ব্যোমযান মেঘমধ্য দয়া সেইরূপ পথে গমন করিয়াছিল। 

এই মেঘলোকের সুবোদয এবং সমযাত আত আন দশা ভুলোকেন তাহার সাদ 
অনামিত হয় না। ব্যোমানে আরোহণ কাঁরয়া অনেকে এক দিনে দুইবার দর্যান্ত দেখিয়াছেন। 
এবং কেহ কেহ এক 'দনে দুইবার সূ্ষ্যাদয় দোখিয়াছেন। একবার সূর্যাস্তের পর রাতিসমাগম 
দেখিয়া, আবার ততোধক উদ্ধে্ উঠিলে দ্বিতীয় বার সূর্যাস্ত দেখা যাইবে এবং একবার 
১৯ ক সপ পপ পপ সক 

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা 'বদ্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সব্বর 
সমতল-_অট্রালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্পোল্নত মেঘও, ১ 
ভূমিতে 'চান্ততবৎ দেখায়। নগরসকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঠত প্রাতকৃতি, চাঁলয়া যাইতেছে বোধ 
হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়! নদশ শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায় । বৃহৎ অর্ণবষান- 
সকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নি্্মত তরণধর মত দেখায়। যাঁহারা লপ্ডন বা প্যারস নগরণর 
উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দৌথিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে 
পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব 'াখিয়াছিলেন যে, ?তাঁন লন্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশ লক্ষ 
মনৃষ্যের বাস-গৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন । রান্রকালে মহানগরীসকলের রাজপথস্থ দীপমালা- 
সকল আত রমণশীয় দেখায়। 

যাহারা পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ষে, যত উদ্ধের্য উঠা যায়, তত তাপের 
অল্পতা। শিমলা, দারাঁজালং প্রভাত পার্বত্য স্থানের শশীতলতার কারণ এই, এবং এই জন্য 
গহমালয় তুষারমশ্ডিত। নে বর হে টেকে জানবার রা “একো হি দোষো 


“কেহ কেহ বলেন যে, বায়ুমধাস্থ জলবাম্প হইতে প্রতিহত নীল রশ্মিরেখাই আকাশের উজ্জ্বল 
সীলিমার কারণ। 


১৩৮ 


(খল স্য 


শাুণসান্মপাতে” বিবেচনা করিয়াছলেন, আধুনিক রাজপুর্ষেরা, তাহাকেও গণ ববেচনা করিয়া 
তথায় রাজধানী নারে) বোর রোদন কালি উদ বহাল 
এর্প ভ্রমে হমের আতিশয্য হয়। তাপ, তাপমান যন্দের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। 
যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত। কিছু উষ্ণ, তাহার পাঁরমাণ ৯৮ ভাগ । ২১২ ভাগ 
তাপে জল বাষ্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তৃষারত্ব প্রাপ্ত হয়। (তাপে জল তুষার হয়, এ কোন 
কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ, জলের স্বাভাঁবক 
তাপের অভাববাচক।) 

পূবের্ব বিজ্ঞানীবদগণের সংস্কার ছিল যে. উদ্দের্য তিন শত ফিট প্রাত এক ভাগ তাপ 
০৬:০৭ ০৬ সপাসিু্ নিন 
ভাগ তাপ কাঁমবে_ ইত্যাঁদ। কিন্তু গ্রেশর সাহেব বহুবার পরাক্ষা করিয়া সির কাঁয়াছেন যে. 
উদ্দের্ব তাপহানি এরুপ একটি সরল নিয়মানূগামী নহে । অবস্থাবশেষে তাপহানির লাঘব 
গৌরব ঘাঁটয়া থাকে । মেঘ থাকিলে, তাপহাঁন অল্প হয়--কারণ, মেঘ তাপরোধক এবং 
তাপগ্রাহক। আবার দিবাভাগে যেরুপ তাপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্নেশর সাহেবের 
পরীক্ষার ফল নম্নালাঁখত মত-_ 

ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্যাস্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পারমাণ ৪.৫ ভাগ, মেঘ না 
থাকলে ৬.২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত, মেঘাচ্ছল্লাবস্থায় ২.২ ভাগ, মেঘ না থাকলে 
২ ভাগ । বিশ হাজার ফিট উদ্দের্ব মেঘাচ্ছল্নে ১:১ ভাগ: মেঘ শূন্যে ১২ ভাগ ত্রিশ হাজার 
গিট উদ্দের্ মোট ৬.২ ভাগ তাপছ্াস পরশীক্ষত হইয়াছিল ইত্যাদ। তাপহ্থাস হেতু উদ্ধে্ক 
স্থানে স্থানে তৃষার-কণা (5770) দূম্ট হয়: এবং ব্যোমযান কখন কখন তল্মধ্যে পতিত হয়। 
উদ্দের্ শীতাঁধক্য, অনেক সময়ে যানারোহশীদগের কষ্টকর হইয়া উঠে_এমন কি অনেক সময়ে 
হাত পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়। 

উদ্দের্ব তাপাভাবের কারণ তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রশর অভাব। রৌদ্র ভূমে যেমন প্রথর, উদ্ধের্ 
বরং ততোধিক প্রথরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে ভূমি আত দূরে, বায়ু 
আঁতিক্ষীণ,_অল্পপরমাণু। দশ বারাঁট তৃলার বস্তা উপর্যাুপাঁর রাঁখয়া দেখবেন, উপ্পারস্থ 
তূলার ভারে, নম্স্থ বস্তার তূলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমান নিম্পস্থ বায়ই গাঢ়-উপরিস্থ বায়; 
ক্ষণণ। পরাক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে-_এক ইন্টি দশর্ঘ প্রস্থে, এর রুপ ভূমির উপরে যে ভার, তাহার 
পরিমাণ সাড়ে সাত সের। আমরা মস্তকের উপর অহরহঃ এই ভার হন কনিতোছি তন 
কোন পাড়া বোধ কার না কেন? উত্তর, “অগাধজলসণ্টার” মৎস্য উপরিস্থ বারিরাশর ভারে 
টি সান রা জার রর 
যাওয়া যায়, বায়ু তত কান হইতে পাকে লরটিকেনা হা পরী কি জারা 
গুরুতা অনুসারে ৩৭* মাইল উদ্ধের্বর মধ্যেই অদ্েক বায় আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই 
সমুদয় বায়র তিন ভাগের দৃই ভাগ আছে। এই জন্য উদ্ধের্ৰ উঠিতে গেলে, নশ্বাসপ্রশ্বাসের 
জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মস্‌র ফ্লামারিয়' দশ সহস্র ফিট উদ্ধে্ উঠিয়া, প্রথম বারে, যেরূপ কষ্ট 

অনন্ভূত অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরুপ কাঁরয়াছেন, বথা_ 

“সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে আমার শরধরমধ্যে এক অপর্্ঘ আভ্যন্তারক শখতলতা 
অনুভূত করিতে লাগলাম। তংসাঁহত তন্দ্রা আঁসল। কন্টে নিশ্বাস ফোলিতে লাগিলাম। 
কর্ণমধ্যে শো শোঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার হদ্রোগ উপাস্ছিত হইল । 
কণ্ঠ শুষ্ক হইল। আম এক পান্ন জল পান কাঁরলাম-তাহাতে উপকার বোধ হইল । যে 
বোতলে জল ছিল-_ তাহা ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের বোতলের 'ছিপি সশব্দে 
বেগে উঠিয়া পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলতে সেইরূপ হইল । ইহার কারণ সহজেই বুঝা 
যাইতে পারে। তখন আমাদিগের মস্তকের উপর বায়, এক ভাগ কম হইয়াছিল। খন বোতলে 
'ছিপি আঁটয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ 
কম হইয়াছিল ।” 

28 
উদ্দের্য উঠিলে সাঁহফু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কম্টে বিশেষ সাহফু ছিলেন, 
কিল্তু ছয় মাইল উদ্ধের্ব উঠিয়া তিনিও চেতনাশ্‌ন্য ও মূমূর্ষ হইয়াছিলেন। ২৯,০০০ ফিট 


৯৩৭১ 


বঙ্কিম রচলাবলণ 


সাদি 4 1715 8798 
যল্দের পারদ-স্তস্ত অথবা ঘাঁড়র কাঁটা দোখিতে সক্ষম হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত 
রাঁখলেন। বখন টেবিলের উপর হাত রাখলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে 
হাত আর উঠাইতে পারিলেন না-_-তাহার শক্ত অন্তাহ্থতা হইয়াছিল। তখন' দোখলেন, দ্বিতীয় 
হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে। অবশ। তখন একবার গান্রালোড়ন কারলেন; গান্র চালনা কাঁরতে 
পাঁরিলেন, বস্তু বোধ হইল, ৯ 25প5765৬ 
হইয়া পাঁড়ল; ভগ্রগ্রীবের ন্যায় মস্তক লাম্বত হইয়া পাঁড়ল, এবং দ্াষ্টি একেবারে 'বিল-প্ত হইল। 
এইরূপে তিনি অকস্মাং মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও 
বল-প্ত হইল। পরে ব্যোমযানের : 'সারাথ” রথ নামাইলে তান পুনর্র্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। 

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যেমযানের গাতিও 'দ্বিবধ, প্রথম, উদ্ধর্ হইতে অধঃ বা অধঃ 
হইতে উদ্ধর্য। "দ্বতীয়, দিগস্তরে; যেমন শকটাঁদ আভলাষত দকে যায়, সেইরূপ । ব্যোমবান 
আভিলাষত 'দগন্তরে চালনা করা' এ পর্যাস্ত মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই-_চালক' মনে কাঁরিলে, 
উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ই ইহার 
যথার্থ সারাঁথ, বায়ুসারাঁথ যে ?দকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দকে চলে। কিন্তু উদ্ধর্বাধঃ 
গাতি মনূষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান লঘ করিতে পাঁরিলেই উদ্দের্য উচ্চিবে এবং পার্খবন্তরঁ বায়ুর 
অপেক্ষা গুরু করিতে পারলেই নামিবে। ব্যোমষানের ' “রথে” কতকটা বালকা বোঝাই থাকে; 
তাহার কিয়দংশ নিক্ষিপ্ত করিলেই প্‌ব্বাপেক্ষা লঘৃতা সম্পাঁদত হয়-তখন ব্যোমযান আরও 
উদ্ধের্ব উঠে। এইর্‌পে ইচ্ছাক্রমে উদ্ধেঞ্ঁ উঠা যায়। আর যে লঘ বায়ু কর্তৃক বেলুন পরিপাারত 
থাকায় তাহা গগনমন্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার িয়দংশ 'নর্গত কারতে পারলেই উহা নামে। 
এ বায় 'নর্গত করিবার জনা ব্যোমযানের ?শরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে । সেই ছিদ্র সচরাচর 
আবৃত থাকে, 'কত্তু তাহার আবরণে একটি দাঁড় বাঁধা থাকে: সেই দাঁড় ধারয়া টানিলেই লঘু 
বায় বাহির হইয়া যায়; ব্যোমযান নামতে থাকে। 

'দগন্তরে গাঁতি মনুষ্যের সাধ্যায়ন্ত নহে বটে, ধক্তু মনৃষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন কাঁরতে 
সক্ষম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন 'দিগাঁভমুখে বায়ু বাঁহতে থাকে। 
যখন ব্যোমারোহশী ভূঁমর উপরে দক্ষিণ বায়ু দোঁখিয়া, যানারোহণ করিলেন, তখনই হয়ত, 
ধিয়দ্দূর উঠিয়া দোঁখলেন যে, বায়ু উত্তরে; আরও উতঠিলে হয়ত দৌখবেন যে, বায়ু পূর্বে, 
কি পুনশ্চ দাঁক্ষণে ইত্যাদ। কোন্‌ স্তরে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দিকে বায়ু বহে, ইহা যাঁদ 
মনৃষ্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মনুষ্ের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সচতুর, 
তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধাঁরত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গগন পর্যটন কায়াছেন। 
১৮৬৮ সালের আগস্ট মাসে মসূর তিসান্দর কালে নগর হইতে নেপ্তনযন ও বে 
গগ্গনারোহণ করেন। চাঁর হাজার ফিট উদ্দের্ব উঠিয়া দেখলেন যে, তাঁহাঁদিগের গাঁত 
সমূদ্রে। অপরাহে এইর্প তাঁহারা অকস্মাৎ আনচ্ছার সাঁহত, রা 

৷ কিন্তু তখন উপায়াস্তর 'ছল না। এই সঙ্কটে তাঁহারা দোখলেন যে, নিম্নে মেঘসকল 
8544855৮557 মাইল 
পর্যন্ত সমুদ্রোপরে বাঁহর হইয়া ষান। তাহার পর লঘন বায় নির্গত কয়া দিয়া, নীচে নামেন। 
বায়ুর সেই 'নম্ন স্তরে দাঁক্ষণ-বায়ু পাইয়া তৎকর্তৃক বাহিত হইয়া সপ ৬ 
নেন রাত ভারা রাতে 
গাঢ়তাবশতঃ 'নম্নে ভূতল দেখা যাইতোঁছল না। এমত অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতোছিলেন, 
তাহা জানতে পারেন নাই। অকস্মাৎ 'িম্ন হইতে গম্ভীর সমদ্র-কল্লোল উীথত হইল। তখন 
অন্ধকারে পুনব্্ধার অনস্ত সাগরোপরে 'বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আবার 
নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণ-বায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। 

উত্তরসমূদ্রে বিচরণকালে তাঁহারা কয়েকাঁট অন্ভূত ছায়া দোঁখয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমূদ্র 
যে সকল বালপাাদ জাহাজ চালিত উদ্ধের্ব মেঘমধ্যে তাহার প্রাতাবম্ব। মেঘমধ্যে তেয়ান 
সমদ্র চাব্রত হইয়াছে-সেই চিন্রত সমুদ্রে তেমান প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ 
চাঁলতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ উদ্ধে্ঁ মান্তুল নিম্নে; বিপরীত ভাবে জাহাজ 
চালতেছে। মেঘরাশ বৃহদ্দর্পপস্বরূপ সমুদ্রকে প্রাতাবাম্বিত কারয়াছল। 


১৪০ 


(খঙ।লগ্গ "ল্য 

মসুর ক্লামারিয়, আর একটি আশ্চর্য্য প্রাতাবম্ব দৌখিয়া'ছলেন। 'দবাভাগে, প্রায় পাঁচ সহমত 
ফিট উদ্দের্য আরোহণ কারয়া দোখলেন, তাঁহাঁদগের প্রায় শত ফিট মাত্র দূরে দ্বিতীয় একটি 
বেল্‌ন চঁলিয়াছে। আরও দেখিলেন যে, সেই "দ্বিতীয় বেলুনাটির আকাতি তাঁহাঁদিগের বেলুনের 
আকৃতি, যেমন তাঁহাঁদগের বেলুনের নিম্নে ' 'রথ” যুক্ত ছল, এবং তাহাতে যাঁহারা দুই জন 
আরোহা বাঁসয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুই জন আরোহণ! 
আরও বিস্মিত হইয়া দেখলেন যে, সেই দুই জন আরোহর অবয়ব-_তাঁহাঁদগেরই অবয়ব! 
তাঁহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বাঁসয়া আছেন। একটি বেলুনে যেখানে যাহা 'ছিল-_যেখানে 
যে দাঁড়, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যল্, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে, ফ্লামারয়* 
দাক্ষিণ হস্তোত্তোলন কারলেন' ভোতিক ক্লামারিয়' বাম হস্তোত্তোলন কাঁরিল। তাঁহার সঙ্গগ একটা 
পতাকা উড়াইলেন- ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রুপ পতাকা উড়াইল। 

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই ভৌতিক ব্যোমষানের ভৌতিক রথের চতুঃপার্খে অর্প্র্ব 
জ্যোঁতিম্ময় মণ্ডলসকল প্রাতিভাত হইতোছল। মধ্যে হরিং শ্বেতাভ মণ্ডল, তল্মধ্যে রথ । 
তৎপার্খে ক্ষণ নীল মণ্ডল; তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল; তংপরে কাঁপশ রক্তাভ মণ্ডল, 
শেষে অতসীকুসমবৎ বর্ণ: তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে 

এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বললেই যথেষ্ট 
হইবে যে, ইহা জলবাজ্পের উপর প্রাতিসৌরাবম্ব* মান! 

গগনপথে পার্থঘব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি 
তুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ছন্ন শব্দরোধ ঘটে । গ্নেশর সাহেব চার মাইল উদ্ধর্ হইতে রেলওয়ে 
ট্রেণের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ 
শুনয়াছিলেন। একট ক্ষদ্রু কুকুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াছলেন, 
ণস চাঁর হাজার ফট উপরে থাকিয়া বহসংখাক মনষের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মসূর 
ফ্লামারয়” আকাশ হইর্তে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে 
কে সঙ্গীত করতেছে। 

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে পাঁরস হইতে 
গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। "শীক্ষত পারাবতসকল সেই সকল ব্যোমযানে চাঁড়য়া যাইত: তাহাদের 
পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘ্‌তার অনুরোধে সেই সকল পন্র ফটো- 
গ্রাফের সাহায্যে আঁত ক্ষদ্রাকারে লিখিত হইত- আত বৃহৎ পন্র এক ইণ্ণির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। 
পাঁড়বার সময়ে অণুবণক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত। স্থানাভাববশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ব আমরা 
সাবস্তারে লাখতে পারলাম না। 

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগণ বা যথেচ্ছ 
শবহারের উপায়স্বর্প হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন যে. বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশা সিদ্ধ 
হইবে না: যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে; যানাস্তর সূচিত না হইলে সে আশা পর্ণ 
হইবে না। মনুষ্য কখন উীঁড়তে পারবে ক না, মসূর ফ্লামারিয় এই তত্তের সাঁবস্তারে আলোচনা 
করিয়া "সিদ্ধান্ত করিয়াছলেন যে, এক 'দিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষখীদগের ন্যায় াঁড়তে পারিবে; 
কিন্তু আত্মবলে নহে। যখন ণনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবং যন্র প্রস্তুত করিয়া, বাম্পীয় বা বৈদ্যীতক 
বলে তাহা সণ্টালন কারতে পারবে, তখন মনুষ্ের 'বহঙ্গপদপ্রান্তির স্ভাবনা। দেলোম নামক 
একজন ফরাসী একটি মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা কাঁরয়াছেন; তিনি বিবেচনা করেন, তৎসাহাষ্যে 
মনুষ্য যথেচ্ছা আকাশ-পথে যাতায়াত করিতে পাঁরবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এ পধ্যস্ত কোন 
ফলোদয় হয় নাই বাঁলয়া, আমরা তাহার বণননায় প্রবৃত্ত হইলাম না। 


চল জগং 


সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে, গাঁতি জগতের বিকৃত অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক 
অবস্থা । কিস্তু বিশেষ অনুধাবন কারলে বুঝা যাইবে যে, গাঁতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা 
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বাঁজকম রচনাবলণ 


কেবল গাঁতির রোধ মান্। যাহা গাঁতাবশিম্ট; কারণবশতঃ তাহার গাঁতর রোধ হইলে, তাহার 
অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বাল। যে শিলাখণ্ড বা অদ্রালকাকে অচল বিবেচনা 
করিতেছি, বাস্তাঁবক তাহা মাধ্যাকর্ষণের বলে গাঁতাবিশিষ্ট; নিম্পস্থ ভূমি তাহার গাঁত রোধ 
করিতেছে বলিয়া, তাহাকে স্থির বলতেছি! এ স্থিরতাও কাজ্পনিক; পাঁথবীতিলস্ছ অন্যান্য বস্তুর 
সঙ্গে তুলনা কারয়া বলিতোঁছ যে, এই পৰ্বত বা এই অদ্রালকা অচল, গাঁতশূন্য- বস্তুতঃ উহার 
কেহই অচল বা গাঁতিশন্য নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তন করিতেছে। 
সুক্ষ বিবেচনা কারতে গেলে জগ্গতে দিছু গাঁতশুন্য নহে। 
কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া, যাক্‌। যাহা পৃথিবীর গাঁতিতে গাঁতবিশিস্ট, তাহাকে চণল 
বাঁলবার প্রয়োজন করে না। তথাপিও পাঁথবীতে এমত কোন বস্তু নাই, যে মূহূর্ত জন্য শ্থির। 
চাঁর পার্খে চাহয়া দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপন্রসকল নাচতেছে, জল চাঁলতেছে, 
জশবসকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে। পরস্তু ইহার মধ্যেও কোন কোন 
বস্তু গাতশূন্য দেখা যাইতেছে । কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য প্রকারে রুদ্ধ বাহ্যক গাত ভিন্ন, এ 
সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গাঁত আভ্যন্তারক ৷ 
০৮48/5 তাহা বস্তুতঃ তাপশন্য নহে। 
তাপের অজ্পতাকেই শীতলতা বাল, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখন্ডের স্পর্শে 
অঙ্গচ্ছেদের ক্রেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই--অজ্পতা মান্র। 
যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণগণের আন্দোলন মাত্র । কোন বস্তুর পরমাণৃসকল পরস্পরের 
দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়ত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে । সেই ক্রিয়াই 
তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহরহ পরস্পর কর্তৃক 
আকৃষ্ট, সন্তাঁড়ত এবং সণ্টালিত। অতএব পাৃথিবীচ্ছ সকল বস্তুই আভ্যন্তারক গাঁতবিশিষ্ট। 
আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা । ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু 
সমম্টির তরঙ্গবং আন্দোলনই আলোক । সেই গাঁতাঁবাশষ্ট পরমাণুসকলের সঙ্গে নয়নোন্দ্রিয়ের 
সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপণয় তরঙ্গ সাহত স্বাগনিন্দরয়ের সংস্পর্শে তাপ 
অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর-উহা তাপরূপে এবং 
আলোকর্‌পেই আমরা ইন্দরয় কর্তৃক গ্রহণ কারিতে পাঁর-অন্য রূপ নহে। তবে এই আন্দোলন- 
ক্রিয়ার আস্তত্ব স্বীকার করিবার কারণ কিঃ ইউরোপায় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা স্বীকার করিবার 
বিশেষ কারণ 'নিদ্দেশ করিয়াছেন, ণকস্তু তাহা এস্ছলে বর্ণনীয় নহে। 
পৃথিবীভলে আলোক সব্বত্র দেখতে পাই। আত অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রে পৃঁথবীতল 
একেবারে আলোকশনন্য নহে । অতএব সব্বন্ই সর্বদা আলোকনয় আন্দোলনের গাঁত বর্তমান । 
বিজ্ঞানাবদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ, [তিনাটই পরমাণুর 
গতি মান্র। অতএব পৃথিবীর সকল বন্তুই আভ্যন্তরিক গাঁতাবাশষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে 
সেই সকল গাঁত সর্তেও কোন বস্তুর পরমাণুসকল বিল্রস্ত বা পৃথগৃভূত হয় না। 
এইর্প। তারপর, পৃথবীর বাহরে কি? 
পাঁথব স্বয়ং অত্যন্ত প্রথর বেগাঁবাশষ্টা এবং অনস্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। অন্যান্য 
গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌর জগতের অন্তর্গত, তাহাও পাথবীর মত অবস্থাপন্ন সন্দেহ নাই। 
সেই কল রহ রাহে রে কর নার আছে ভাহাও ভার রাধে নার রা বাতিক 
এবং আত্যন্তারক গতাবাশষ্ট। জ্যোতীব্বদ্গণের দৌরবীক্ষণক অনুসন্ধানে সে কথার অনেক 
প্রমাণ সংগৃহশীত হইয়াছে। 
হা 
মনৃষ্যের অনুভবশীক্তর অতীতি। যে সূর্যযমন্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং 
১৭ ৮ ৮411557৮-৮ 
এবং অদ্ভুত গাত নিয়ত বার্তবে, বে-তাহা বলা বাহ সেই চণ্লোর একি উদাহরণ “আশ্চর্য 
নান নামক প্রস্তাবে বার্ণত হইয়াছিল। 
পকস্তু সূর্ষেযোপরে এবং সূর্যাগব্রে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে; সূর্য 
স্বয়ং গাঁতাবাশষ্ট। 'বজ্ঞানাবদেরা স্থির কাঁরয়াছেন যে, সূ্ধ্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌর জগৎ সঙ্গে 
লইয়া প্রাত সেকেন্ডে ৪৮০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টার ১৭,১০০ মাইল আকাশ-পথে ধাবিত হইতেছে। 


৯৪২. 


বজা শন্হু স্য 


এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বাঁলতে পারে না কোথায় 
যাইতেছে । আকাশের একটি নাক্ষান্নক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হরকু্যুলজ বলেন। সূর্য্য 
তন্মধ্যস্থ লামূডা নামক নক্ষপ্রাভমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে। 

কিন্তু সূর্ধ্য এবং সৌর জগৎ ত বিশ্বের আঁ ক্ষদ্রাশ। অন্ধকার রাত্রে অনস্ত আকাশমণ্ডল 
ব্যাঁপয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক জবালতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌর জগতের 
কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি গতিশনন্য £ তাহাঁদগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাঁদ দোখতে পাই, সেও 
পৃথিবীর প্রাত্যাহক আবর্তনজানত চাক্ষুষ ভ্রান্ত মাব্র। নাক্ষান্নক লোকের কি জগৎ চণ্চল ? 
জ্যোতার্্বদ্যার দ্বারা যতদূর অননসন্ধান হইয়াছে, ততদূর জানতে পারা 'গয়াছে যে, 
নক্ষত্রলোকেও গাঁতি সব্বময়ী। যত অনুসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে, সূষ্যের যে 
প্রকীতি, নক্ষত্রমান্রেরই সেই প্রকাতি। গ্রহ ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতোছ। 

কতকগ্াল নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষে একট নক্ষল্ন 
দেখতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দোৌখলে তথায় কখন কখন দুইটি, তিনাঁট বা ততো'ধক নক্ষত্র 
দেখা যায়। কখন কখন এ দুই তিনটি নক্ষন্ন পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরাহত, এবং পরস্পর হইতে 
দূরশ্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দোখতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের 
একদেশে চিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবত্র্ণ হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। 
তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষরুদ্ধয় দোখতে হ্‌ণ্ম, তাহা বাস্তাবক যুগ্মই বটে-_ 
পরের নিকট এবং পরপর সাত নৈশ এই সফল দি 
নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতীর্্বদেরা পর্যযবেক্ষণা ও গণনার দ্বারা স্থিরবীকৃত করিয়াছেন যে, 
উহারা পরস্পরকে বৌঁড়য়া বর্তন কারিতেছে। অর্থাৎ যাঁদ ক, খ. এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যম 
নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষীণক কেন্দ্রের চতুষ্পার্থে ক, খ, উভর নক্ষত্র বর্তন 
কাঁরতেছে। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একট নাক্ষান্রক 
জগৎ । তন্মধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুল সকলই এ প্রকার আবর্ত/নকারী। 'বাচন্র এই যে, নিউটন 
পাঁথবীতে বাঁসয়া, পার্থব পদার্থের গাঁত দোঁখয়া, পার্থর উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ্য 
কাঁরয়া, যে সকল মাধ্যাকর্ষীণক গাঁতর নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দূরবন্তর্দ এবং সৌর 
জগতের বাহঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গাঁতও সেই সকল 'নয়মাধীন। 

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্যের প্রকৃতি যে এক, তাদ্ববয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার 
হৃগন্স প্রভৃতি বৈজ্ঞানকেরা আলোক-পরাীক্ষক যন্রের সাহায্যে জানিয়াছেন যে, যে সকল 
বতে সূর্ধযীনন্মিত, অন্যান্য নক্ষহেও সেই দবল বধু লাক্ষত হয়। অতএব সর্োপার ও 
সূ্ঘঠগব্রড যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও শপ্লব 'নত্য বর্তমান বলিয়া বোধ হয়, তারাগণেও 
সেইরুপ হইতেছে, সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট দষ্ট আলোকবিন্দু 
বালয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্র যে সকল উৎপাত ঘাঁটতেছে, পাঁথবীতলে দশ বরের 
নৈসার্গক ক্রিয়া একত্রিত করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। সূর্যামশ্ডলে সামান্য মার কোন 
পারবর্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শীক্তব্যয় সৃচিত হয় , তাহাতে পলকমান্রে এই পাঁথবী ধংস 
81588115221 
লক্ষ গুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে 'নর্ঘোষত হইতেছে সন্দেহ নাই। 
আর এই যে সহম্প সহ. চির, শীতল, কষ ক্র জ্যোতি্কগণ দৌখিতোছ, তাহাতেও সেইরপ 
হইতেছে; কেন না, সকলই স্য্যপ্রকীতিবিশিষ্ট, বর ং আমাঁদগের সৃয্য অনেক অনেক নক্ষত্রের 
আত দডি 785৮5 
যত দূরে আছে, আমাঁদগের সূর্ধয তত দূরে প্রোরত হইলে, উহা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রের 
ন্যায় 'দেখাইত; আকাশের কত শত নক্ষরর তদপেক্ষা উজ্জবল জবালায় জালত। কিন্তু যাঁদ 
সূর্যকে অল্দেবরণ (রোহিণ ?), কম্তর, বেটেলগুস: প্রভৃতি নক্ষত্রের চ্ছানে প্রেরণ করা যায়, 
তবে সূর্যকে দেখা যাইবে দক না সন্দেহ। প্রক্ীর সাহেব বলেন যে আকাশে যে সকল নক্ষত্র 
দেখিতে পাই. বোধ হয় তাহার মধ্যে পণ্টাশটিও আমাদের সূ্ধযাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব 
সূ্যযমপ্ডলে যের্‌প চাণ্চল্যের আস্তত্ব অনুমান করা যায়, আধকাংশ নক্ষত্রে ততোঁধক চাণ্চল্য 
বন্তমান, সন্দেহ নাই। 

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন আঁত প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সাঁহত, আকাশ-পথে ধাবমান. 


১৪৩ 


বাঁঙকম রচনাবলণ 


অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রুপ । বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সূর্ধযাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। 'সারয়সের গাঁতি 
প্রাত সেকেন্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২,০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জবল নক্ষত্রের বেগ প্রতি 
সেকেন্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০,০০০ মাইল, ক্তর প্রাত সেকেন্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৯০,০০০ 
মাইল। পোলাক্সের গাঁত সেকেন্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তার্ধর মধ্যের পাঁচটির 
শাঁতি সিরিয়সের ন্যায়, ম2- বশেষ যখন মনে 
করা যায় যে, এই সকল প্রচণ্ডবেগশালশ পদার্থের আকার আঁত প্রকাণ্ড(ঁসরিয়স সূর্যযাপেক্ষা 
সহস্র গুণ বৃহৎ), তখন "বিস্ময়ের আর সামা থাকে না। 

নক্ষত্রসকল অদ্ভুত গাঁতাঁবাঁশস্ট হইলেও, চারি সহম্্র বংসরেও তন্তাবতের স্থানভ্রংশ মনৃষ্য- 
চক্ষে লক্ষিত হয় নাই। এ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ । উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ 
সাহায্যে, আশ্চর্য্য মান-যন্ত্র ও 'বিদ্যাকৌশলের বলে আধুনক জ্যোতার্র্বিদেরা কিং শ্হানস্যুতি 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতেই এ সকল গাঁত 'স্থিরকৃত হইয়াছে। 

নাক্ষান্তক গাতিতত্ব আতি আশ্চর্য । গগনের একদেশে "স্থিত নক্ষত্রও এক দিকেই ধাবমান না 
হইয়াও নানা দিকে ধাবমান। কখন বা একাদকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন ধাবমান 2 
সে সকল তত্বের আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং এক প্রকার অসাধ্য। 

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গাঁতিই জাগতিক নিয়ম-স্ছিতি নিয়ম 
রোধের ফলমান্ত। জগৎ সব্বন, সর্বদা চণ্চল। সেই চাণুল্য বিশেষ করিয়া বাঁঝতে গেলে, আতি 
শবস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোঁণিতাঁদর চাণ্ল্যই জীবন । হৃতাঁপশ্ড বা শ্বাসযল্দ্রের চাণল্য 
রাহত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরমাণমধ্যে রাসায়নিক চাণল্য 
সণ্টার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃম্টিপাত কাঁরব, সেইখানে চাণুল্য, সেই চাণ্ল্য 
মঙ্গলকর। যে বদ্ধ চণ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী। যে সমাজ গাঁতাবাশস্ট, সেই সমাজ 
উন্নাতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি শ্িরতা ভাল নহে। 


কত কাল মনষ্য? 


এ 94৬17, পাথবীতে মন্্য সেইরুপ জান্মতেছে ও 
মারতেছে। পত্রের পিতা ছিল, তাহার পিতা ছিল, এইরূপ অনন্ত মন[ষ্যশ্রেণপরম্পরা সূন্ট 
এবং গত হইয়াছে, হইতেছে এবং যতদূর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবে। ইহার আঁদ কোথা 2 

সঙ্গে ক মনুষ্যের আঁদ, না পাঁথবখর 'সুম্টর বহু পরে প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি 
হইয়াছে? পৃথিবীতে মনুষ্য কত কাল আছে? 

এ্রীষ্টানাঁদগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে মনুষ্যের সৃষ্ট এবং জগতের স্টি কালি পরশ্ব 
হইয়াছে যেদিন জগদ বর বসতকররুপে কাদা ছানিয়া পাবা গাড় ছয় দিনে তাহাতে 
মনষ্যাদ পুক্তল সাজাইয়াছলেন, খ্রীঞ্টানেরা অনুমান করেন যে, ছয় সহম্র বংসর পূর্বে। 
এ কথা খ্রীষ্টানেরাও আর 'বশ্বাস করেন না। আমাঁদিগের ধর্ম-প্যস্তকের কথার প্রাত আমরাও 
সেইর্প হতশ্রদ্ধ হইয়াছ। "বিজ্ঞানের প্রবাহে সব্ব্তই ধর্ম-প্‌স্তকসকল ভাঁসয়া যাইতেছে। 
কিস্তু আমাঁদগের ধর্স-গ্রল্থে এমন কোন কথা নাই যে, তাহাতে বুঝায় যে, আম কাল বা ছয় 
শত বৎসর বা ছয় সহম্্র বংসর বা ছয় বংসর পূর্বে এই ব্রদ্ধাণ্ডের সৃজন হইয়াছে। হিন্দু 
55178 অথবা অনন্ত কাল পূব্রে জগতের সৃষ্টি। আধুনিক 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত। 

তবে জগতের আঁদ আছে ক না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্ট অনাঁদ, এ 
জগৎ 'নত্য; ও সকল কথায় বুঝায় যে, সৃষ্টর আরভ্ত নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটি ক্রিয়া__ক্রিয়া 
মাত, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হইয়াছে; অতএব সৃষ্টি কোন কালবিশেষে হইয়া থাকিবে। 
অতএব সূম্টি অনাঁদ বাঁললে, ১৮৮1525 সৃন্টি হইতেছে, যাইতেছে, আবার 
হইতেছে, এইরূপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, তাহারা প্রমাশত্য দিয়ে বিশ্বাস করেন। এ 
কথার নৈসার্গক প্রমাণ 

সনি জাভা ইত্যাঁদ বাক্যের দ্বারা সূচিত হয় যে, জগং- 
এল যা বা নরানিরোর এ বালে হাযাজা। এরূপ বাক্য 


৯৪৪ 


(খওনগ্হ পা 


'শহন্দু-গ্রন্থে আতি সচরাচর দে: বায়। যাঁদ এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে, যতকাল চন্দ 
সূর্য, ততকাল মনৃষ্য। বৈজ্ঞানকেরা এ তত্তে ক প্রমাণ সংগ্রহ কাঁরয়াছেন, তাহাই সমালোচিত 
করা এ প্রবন্ধের | 

বিজ্ঞানের অদ্যারপি এমত শান্ত হয় নাই যে, জগৎ অনাঁদ, কি সাদ, তাহার মীমাংসা 
করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক কালে, 
জগতের যে এ রূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম । ইহা বাঁলতে পারে যে, এই পৃথিবশ 
এইরূপ তৃণ-শস্যব্ক্ষময়ী, সাগর-পর্র্বতাঁদপারপূর্ণ, জীবসঙ্কুলা, জীববাসোপযোগিনশ' ছিল 
না; গগন এককালে এরূপ সূবাচন্দ্রক্ষত্রাদাবাশষ্ট ছিল না। একাঁদন-তখন 'দন হয় নাই-_ 
এককালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না._বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র সূর্যয তারা 
হইয়াছে, যাহাতে জল বার: তুমি হইয়াছে খাহাতে নদ নমশী সিন; বন শবটপণ বক্ষ “তিল লতা 
পুস্প-পশ পক্ষী মানব হইয়াছে, তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটয়াছে, ইহা বিজ্ঞান 
বালতে পারে। কবে ঘাটিল, ক প্রকারে ঘটিল, তাহা বিজ্ঞান বালতে পারে না। তবে ইহাই 
বলিতে পারে যে, সকলই নিয়মের বলে ঘটিয়াছে- ক্ষাণক ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল নিয়মে 
অদ্যাঁপ জড় প্রকীতি শাঁসিতা হইতেছে, সেই সকল নিয়মের ফলেই এই ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। 
সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ রূপান্তর দোখ না কেন? দোঁখতোঁছ। তল তিল 
কাঁরয়া, মৃহূর্তে মৃহূর্তে জগতের রূপান্তর ঘাটতেছে। কোট কোটি বংসর পরে, পৃঁথবী কি 
ঠিক এইর্প থাকিবে ? তাহা নহে। 

কিরুপে এই ঘোর রূপান্তর ঘাঁটল, এ প্রশ্নের একাঁট উত্তর আতি 'বখ্যাত। আমরা 
লাপ্লাসের মতের কথা বাঁলতেছি। লাপ্পাসের মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছান্রেরাও জানেন-_সংক্ষেপে 
বার্ণত করিলেই হইবে । লাপ্নাস সৌর জগতের উংপাত্ত বুঝাইয়াছেন। 'তাঁন বলেন, মনে কর, 
আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপপগ্রহাদি নাই, কিন্তু সৌর জগতের প্রান্ত আতক্রম করিয়া সব্বন্র সমভাবে, 
সৌর জগতের পরমাণ:সকল ব্যািয়া রাহয়াছে। জড় প্রমালমান্রেরই, পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, 
সঙ্কোচন প্রভতি যে সকল গণ আছে, এঁ জগস্থা্পী পরমাণুও থাকিবে । তাহার ফলে, এ 
পরমাণরাশি, পরমাপরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ঘর্ণত হইতে থাঁকবে। এবং তাপক্ষাতর 
ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাঁকিবে। সত্কোচনকালে, পরমাণ-জগতের বাহঃপ্রদেশসকল মধ্যভাগ 
হইতে বিষযুক্ত হইতে থাকিবে । বিষুক্ত ভগ্নাংশ পূর্বসশ্চিত বেগের গুণে মধ্য প্রদেশকে বৌঁড়য়া 
ঘুরতে থাঁকবে। যে সকল কারণে বাঁষ্টাবন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘাঁরতে 
ঘুরিতে সেই ঘূর্ণিত 'বযুক্ত ভগ্নাংশ, গোলাকার প্রাপ্ত হইবে । এইরুপে এক একটি গ্রহের 
উৎপাত্ত। এবং তাহা হইতে উপগ্রহগণেরও এর্‌পে উৎপাত্ত। অবশিষ্ট মধ্যভাগ, সক্কোচ প্রাপ্ত 
হইয়া বর্তমান সর্ষে পরিণত হইয়াছে । 

যাঁদ স্বীকার করা যায় যে, আদৌ পরমাণু মার আকারশূন্য হইয়া জগৎ ব্যাঁপিয়া 'ছিল-- 
জগতে আর 'কছুই ছিল না-তাহা হইলে ইহা 'সদ্ধ হয় যে, প্রচলিত নৈসার্গক নিয়মের বলে 
জগত, সূর্য. চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু বিশিষ্ট হইবে_ঠিক এখন যের্প, সেইর্প হইবে। 
প্রালত নিয়ম 1ভন্ন অন্য প্রকার এীশক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই গুরুতর তত, এই ক্ষ 
প্রবন্ধে বৃঝাইবার সপ্ভাবনা নহে-এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতেও পারে না। 
আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে। যাহারা বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম, তাঁহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য 
সম্বন্ধে হবট স্পেন্সরের 'বিচিন্ত প্রবন্ধ পাঠ কারবেন। দোঁখবেন যে, স্পেল্সপর কেবল আকারশনন্য 
পরমাণুসমাম্টির অস্তিত্ব মান্র প্রাতজ্ঞা কাঁরয়া, তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সম্‌দায়ই "সিদ্ধ 
কারয়াছেন। স্পে্সরের কথা প্রামাঁণক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু ব্দ্ধর কৌশল আশ্চর্য । 

এইরূপ যে, বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে যে 
সৃষ্টি হয় নাই, তাহারও কোন নৈসার্গক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসের মতে প্রমাণবিরুদ্ধও কিছ? 
নাই। অসন্তব ছু নাই। এ মত সম্ভব, সঙ্গত--অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ্য। 





* গাঁতশন্য নক্ষত্র মান্রেই সূর্যয। জগতে কোট কোটি সর্য্য। 
+ কোমং* িল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সর জন হর্শেল বলেন, এ মত 


রঙ 1 


ব ২-:১০ ৯৪৫ 


বাঁঞ্কষম রচনাবলণী 


এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, বা 
পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাষ্পরাঁশ মার-_নাঁহলে 

'বাক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পাঁথবীর প্রথমাবস্থা, উ উত্তপ্ত 'বাজ্পীয় গোলক। 

একটি উত্তপ্ত বাম্পীয় গোলক-_-আকাশ-পথে বহু কাল 'বিচরণ কারিলে কি হইবে? প্রথমে 
তাহার তাপহান হইবে। যেখানে তাপের আধার মাত্র নাই-সেখানে তাপ-লেশ নাই; তাহা 
অচিস্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। আকাশে তাপাধার কিছ নাই_অতএব আকাশমার্গ অচিস্তনীয় 
শৈত্যাবাশিষ্ট। এই শৈত্যাবাশষ্ট আকাশে বিচরণ কাঁরতে কাঁরতে তপ্ত বাষ্পণয় গোলকের অবশ্য 
তাপক্ষয় হইবে। তাপক্ষয় হইলে কি হইবে ? 

জলের উত্তপ্ত বাষ্প সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই দৌঁখয়াছেন যে, এ বাষ্প শঈতল হইলে 
জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই 'িয়ম। যাহা উত্তপ্ত 
অবস্থায় বাম্পকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বাম্পীয় গোলকাকীত 
পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে, কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। 

গাব কিন প্রাপ্তি হই়াও কছকাল আনত ছল ববেচনা, হয়। অপেক্ষাকৃত 
শীতলতা ঘাঁটলেই কাঁঠনতা জল্মিবে, কিন্তু কাঁঠনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য 
শীতলতা ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও কালে ঘটিয়াছিল। তাপক্ষাত হেতু যে শতলতা, 
তাহা উপারভাগেরই প্রথমে ঘটে, উপরিভাগ শীতল হইলেও, ভিত পাকে না 
অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতর্তীবদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণকৃত কারয়াছেন। 

সৈই উপ 'আদিমারসথার় গধিরীতিলে কৌন জীব রা ভিডি বাসের সঞ্তাবনা ছিল না 
উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক জীবাবাসোপযোগশী শীতিলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ যুগ 
আতবাহত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই-_কেন না, আমাদের দুধের বাটি জুড়াইতে যে কালাবলম্ব 
হয়, তাহাতেই আমাদের ধৈর্য্যচ্যাতি জন্মে। অতএব পৃথিবীর উংপাত্তর লক্ষ লক্ষ যুগ পরেও 
জীব বা উত্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই। 

যাঁহারা ভূতত্বের কিছ:মান্র জানেন, তাঁহারাও অবগত আছেন যে, পাঁথবীর উপরে নানাবিধ 

এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সান্নবেশিত আছে। এইরূপ স্তরসাশ্িবেশ কিয়দ্দূর মাত্র পাওয়া 

যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা স্তরত্বশূন্য। 

নীচে স্তরত্বশুন্য প্রস্তর, তদ্‌পার গ্রে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গোরক বা ম্াত্তকা। এই 
সকল স্তরনিবদ্ধ প্রস্তর, গোরিক বা মৃত্তিকাভ্যস্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহা এক 
কালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন কি, অনেকগনাল স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্র9র জীবের শরীরের 
সমান্ট মান্র। চাখাঁড় নামে যে গোরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা ইউরোপখন্ডের আঁধকাংশের এবং 
আশিয়ার কিয়দংশের নিম্নে স্তরনিবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্তমান অনেকগীল পর্বত কেবল 
চাখাঁড়। এই চাখাঁড় কেবল এক প্রকার ক্ষদর ক্ষত্রু সমদ্রুতলচর জীবের (01০18022) 
মৃত দেহের সমান্টি মান্র। 

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এক কালে সমুদ্রুতলস্থ ছিল। রা 
সমদূদ্রতলস্ হইতেছে; আবার কাল সহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে, সমুদ্রুতল; 


তদৃপাঁর নৃতন স্তর সংস্থাঁপিত হইবে, এবং তথায় যে সকল জব বিচরণ কারিত, তাহাঁদগের 
দেহাবশেষ সেই স্তরে প্রোথিত হইবে। জীবের আস্মি ধংসপরাপ্ত হয় না-কস্তু আঁত দীর্ঘকাল 
প্রোথিত থাকলে একরপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরপ অস্থ্যাদকে “ফাঁসল” বলা বায়। পাতুরিয়! 
কয়লা, ফাঁসল কান্ঠ। 

যে কয়াট কথা উপরে বাঁললাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে 

১। সব্বনম্নে স্তরত্বশন্য প্রস্তর। তদুপরি অন্যান্য গোরকাঁদ স্তরে স্তরে সাশীবিস্ট। 


৯৪. 


টি রি ররর রনিরারারিার......৯ 

২। স্তরপরম্পরা সামীয়ক সম্বন্ধবিশিষ্ট। যে স্তরাট নিম্নে, সেটি আগে, যোঁট তাহার 
উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে। 

৩। যে স্তরে যষে জীবের ফসিল আঁ্ছ পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শুদ্ক ভূমি বা জলতল 
ছিল, তখন সেই জীব বর্তমান ছিল। যাঁদ কোন স্তরে কোন জণববিশেষের ফাঁসল একবারে 
পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর সৃজনকালে সেই জাঁব ছিল না। 

৪। যাঁদ কোন স্তরে ক নামক জাবের ফাঁসল পাওয়া যায়, খ নামক জণবের ফাঁসল পাওয়া 
যায় না; তাহার উপারস্থ কোন স্তরে যাঁদ এ খ নামক জীবের ফাঁসল পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধ 
হইতেছে, খ নামক জন্তু ক নামক জন্তুর পরে সৃজ্ট। 

টুল 7 পৃঁথবনর 
প্রথম ভীমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। তখন পাঁথবী জশবশন্য ছিল 

নিবে সিনা তি রান 
পাওয়া যায় না। মন্‌ষ্য দূরে থাকুক, বৃহং বা ক্ষু্র চতুষ্পদ জন্তুর ফাঁসল পাওয়া যায় না। 
মংস্য বা সরীসৃপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীঁটাঁদব জীবের দেহাবশেষ 
পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শম্বুকই সব্বেণিৎকৃষ্ট। অতএব আঁদম জীবলোকে শম্বুকেরা প্রভু ছিল। 

তৎপরে মৎস্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠচিতে সরীসৃপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 
পূর্বকালীয় সরীসৃপ আঁত ভয়ঙ্কর, তাদৃশ বিচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীসূপ এক্ষণে 
পৃথিবীতে নাই। সরীসৃপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া যায়। ভ্রুমে নানাবিধ 
হস্তী, খক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনৃষ্য দেখা যায় না। 
মনৃষ্যের চিহ্ন কেবল সব্বোদ্ধর্য স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মান্তিকায়। তল্লিন্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় 
স্তরেও কদাচি মনুষ্যের চিহ পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি সর্বশেষে; মনুষ্য 
সর্বাপেক্ষা আধাঁনক জীব ।* 

“আধ্নক” শব্দে এ হ্ছলে কি বুঝায়, তাহা 'াববেচনা কাঁরয়া দেখা উচত। যে সকল 
স্তরের কথা বাঁললাম, সেগুলির সমবায়, পাঁথবীর ত্বকের স্বরূপ । একটি স্তরের উৎপাত্ত ও 
সমাপ্ততে কত লক্ষ' বংসর, কত কোটি বংসর লাগিয়াছে, তাহা কে বাঁলবে? তাহা গণনা 
কারবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে কাল অপারামত-_বাদ্ধর 
ধারণার অতাত। সব্বৌর্ঘ স্তরেই মনুষ্য-চিহ, এই কথা বললে, এমত বুঝায় না যে, বহু 
সহত্্র বংসর মন্‌ষ্য পৃথিবীবাসণী নহে । তবে পাঁথবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা কারলে বোধ হয়, 
মনুষ্যের উৎপান্ত এই মূহূর্তে হইয়াছে। এই জন্য মনুষ্কে আধ্াঁনক জীব বলা যাইতেছে। 

িসরদেশের রাজাবলীর যে সকল তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে যাঁদ 'বশ্বাস করা যায়, 
তবে মিসরদেশে দশ সহম্ত্র বংসরাবাধ রাজশাসন প্রচলিত আছে । হোমর, স্্ীষ্টের নয় শত বংসর 
পূর্বে পৃঁথবীবাদত মহাকাব্যদ্ধয় রচনা করেন; ইহা সব্ববাদসম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের 
রাজধানপ শতদ্বারাবাশস্টা থিবৃস নগরণীর মাহমা কণ্ীর্তত হইয়াছে মন্ব্জাঁতি সভ্যাবস্থায় 
একবার উন্নতির পথে পদার্পণ কাঁরলে, উন্নাত শখ্র শশঘ্ন লাভ করিয়া থাকে বটে বটে কিস্তু অসভ্য- 
দগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নাত, তাহা অচিস্তনীয় কাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় বন্য 
জাতিগণ চাঁর সহস্র বংসর সভ্য জাতির প্রাতবেশন হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নাত লাভ কাঁরতে 
পারে নাই! অতএব সহজে বতে পারা যায় যে. মসরদেশে সততা স্বতঃ জনয, যে কালে 
শতদারাবাশষ্টা নগরণ সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পাঁরমাণ বহু সহম্র বংসর। 
িসরতত্ৃজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, মেম্ফিজ প্রভাতি নগরী থবৃস হইতে প্রাচীনা। এই সকল 
নগরীতে বে দেবালয়াদি অনয বন্তমান আছে, তাহাতে হৃনধজয়াদির উৎসবের প্রাতকীতি আছে। 
সর জর্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন, এীতিহাঁসিক সময়ে িসরদেশয়াদগকে কখন যাদ্ধপরায়ণ দেখা 
যায় না। অথচ কোন কালে তাহারা হুদ্ধপরায়ণ না থাকিলে, তা্বার্্সত মান্দিরাদিতে হৃদ্ধ 
জয়োৎসবের প্রাতকাতি থাকবার সন্ভাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা কারতে হইবে যে, 
এীতহাঁসক কালের পৃব্বেই মিসরদেশীয়েরা এত দুর উন্নাতি লাভ কারয়াছিল যে, প্রকাণ্ড 


* এ কথায় এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের পর কোন জীবের উৎপাস্ত হয় নাই। বোধ হয় বিড়াল 
মনৃষ্যের কানভ্ঞ। | 


১৪৭ 


রচনাবলশ 


মান্দরাঁদ 'নম্মাণ কাঁরয়া জাতশয় কশীর্তসকল তাহাতে "চীন্রত কারিত। অসভ্য জাত কেবল 
আপন প্রাতিভাকে সহায় করিয়া যে এত দূর উন্নাতি লাভ করে, ইহা অনেক সহম্্র বংসরের কাজ। 
তাহার পর এীতহাঁসক কাল অনেক সহম্ত্র বংসর। অতএব বহু সহম্ত্র বংসর হইতে ?মিসরদেশে 
মনুষ্জাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে । সে দশ সহস্র বংসর, কি ততোধিক, 'ি তাহার 
কিছ ন্যুন, তাহা বলা যায় না। 

মসরদেশ নশলনদণ-নাম্মত। বংসর বৎসর নীলনদশর জলে আনীত কদ্দ'মরাশিতে এই 

দেশ গঠিত হইয়াছে । থব্স্‌. মোম্ফজ প্রীতি নগরী নীলনদীর পালর উপর ম্থাঁপত 
হইয়াছিল এই নদী-কদ্দম-নাম্মত প্রদেশ ১৮৫১ ও ১৮৫৪ সালে রাজবায়ে সুযোগ্য 

তত্তাবধায়কের তত্াবধারণায় 'নখাত হইয়াছল। নানা স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন করা 
ইইনাসিরাছিল সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপান্ন, ইম্টকাঁদ উঠিয়াছল। এমন 'কি, ষাট ফিট নীচে 
হইতে ইন্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরুপ ইন্টকাঁদ পাওয়া গিয়াছিল, অতএব এ সকল 
ইজ্টক প্বতন ক্পাঁদানাহত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খনন-কার্ধ্য হেকেকিয়ান 
বে নামক একজন 'স্াশক্ষিত আরমাণিজাতীয় কম্মচারশর তত্তাবধারণায় হইয়াছল। 'লনান্টবে 
কিন ভারি ছি পা হা ছিলে 

মসূর 'িরার্ড অন্মান করেন যে, নীলের কন্দ'ম, শত বংসরে পাঁচ ইন মান্র নিক্ষিপ্ত হয়। 
যাঁদ শত বৎসরে পাঁচ ইও ধাঁরয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হেকেকিয়ান ৬০ ফিট নশচে যে ইট 
পাইয়াঁছলেন, তাহার বয়ঃন্রম অন্ন দ্বাদশ সহস্র বখসর। মসূর রজীর 'হসাব করিয়া বাঁলয়াছেন 
যে, নীলের কাদা শত বৎসরে ২০ ইণ্চি মান্র জমে। যাঁদ এ কথা সত্য হয়, তবে ।লনান্টবের 
ইম্টকের বয়স ত্রিশ হাজার বৎসর । 

অতএব যাঁদ কেহ বলেন যে, 'ত্রশ হাজার বংসরেরও আঁধক কাল মিসরে মনৃষ্যের বাস, তবে 
তাঁহার কথা নিতান্ত প্রমাণশুন্য বলা যায় না। 

মিসরে যেখানে, যত দূর খনন করা গিয়াছে, সেইখানেই পাাঁথবীচ্ছ বর্তমান জন্তুর অস্থ্যাঁদ 
ভিন্ন লুপ্ত জাতর অস্ছ্যাদ কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল স্তরমধ্যে লুপ্ত জাঁতর 
অস্থ্যাঁদ পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল-কর্্দমস্তর অত্যন্ত আধুঁনক। আর যাঁদ সেই সকল 
লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষাবশিষ্ট স্তরমধ্যে মনুষ্যের তংসহ সমসাময়কতার চিহু পাওয়া যায়, তবে 
কত সহম্্র বংসর পৃথবীতল মনষ্যের আবাসভৃমি, কে তাহার পাঁরমাণ কাঁরবে 2 

এর্প উম রিকতার চির জানে ডি গয়াছে। 


জৈবানক 


শক্ষাত, অপ-, তেজঃ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক 'সংহাসন 
আঁধকার কারিয়াঁছলেন। তাঁহারাই পণ্ভূত-আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে 
নৃতন বিজ্ঞান-শাস্ত আসিয়া তাঁহাঁদগকে 'সিংহাসন-চ্যুত কাঁরয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ 
তাহাদিগকে বড় মানে না। নৃতন বিজ্ঞান-শাস্ বলেন, আম বিলাত হইতে নৃতন ভূত 
তোমরা আবার কে যাঁদ ক্ষিত্যাঁদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, আমরা প্রাচীন ভূত, 
কপাদকপিলাদর দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে আভাষক্ত হইয়া প্রাত, জীব-শরীরে বাস কারতৌছ, 
পিজ্ঞান বলেন, তোমরা আদৌ ভূত নও । আমার “12100017087 01051510095, 
দেখ-_তাহারাই ভূত; তাহার মধ্যে তোমরা কই! তুম, আকাশ, তুমি কেহই নও--সম্বন্ধবাচক 
শব্দ মান্ন। তুম, তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া-_গাঁতাঁবশেষ মান্ন। আর, ক্ষিতি. অপ্‌. মরূৎ, 

তোমরা এক একজন দৃই তিন বা ততোধক ভূতে নাম্সত। তোমরা আবার সের ভূত? 
যাঁদ ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তবে ক্ষাত ছিল না। কস্তু এখনও অনেকে পণ্চ 
ভূতের প্রাতি ভাক্তীবাশম্ট। বাস্তবিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদীরা 
রানে বে বি জিভাতি ভিত লহ বেঅজাদিটার এ রী জোরা হে রিল নীমি 
হইল? নৃতন বিজ্ঞান বলেন যে, “তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এ 
প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহ না। জশব-শরীরের একটি প্রধান ভাগ ষে জল. ইহা অবশ্য স্বীকার 
কারব। আর মরূতের সঙ্গে শরীরের একি বিশেষ সম্বন্ধ আছে,এমন কি, শরীরের 
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বায়কোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধবংস হয়, ইহাও স্বীকার কার। তেজঃ সম্বন্ধে ইহা স্বীকার 
করিতে তোমাদের বৈশোষকেরা যে জঠরা্পি কল্পনা কারয়াছেন তাহার আস্তত্ব আমার 'লাবগা 
আত সুকৌশলে প্রাতপন্ন করিয়াছেন। আর যাঁদ সম্ভতাপকেই তেজ; বল, তবে মান যে, ইহা 
জাবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা পোতাস প্রভাতি 
পাঁথবী বটে, তাহা অত্যজ্প পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে। আর আকাশ ছাড়া ছুই নাই; 
কেন না. আকাশ সবন্ধজ্ঞাপক মাত্র। অতএব শরণরে পণ ভূতের আস্তত্ব এ প্রকারে স্বীকার 
করিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপাত্ত তিনাট। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নিাম্্মত 
নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। "দ্বতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? 
তৃতীয়, ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদদ বার: প্রভীতি যে কতকাল কথা বল, বোধ হয়, বিন্দু রাজাদগের 
আমলে আবকারির আইন প্রচলিত" থাকিলে, সে কথাঙলর প্রচার হইত না" 

দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইন্টক-ানাম্মত মনৃষ্যের বাসগৃহা। ইহা ইস্টক-ীনার্্মত, 
সুতরাং ইহাতে পাঁথবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাঁদির জন্য কলসণ কলস জল সংগ্রহ কাঁরয়া 
রাঁখয়াছে। পাকার্থ এবং আলোকের জন্য আঁগ্ম জবালিয়াছে, সুতরাং তেজঃও বর্তমান । 
আকাশ, গৃহমধ্যে সব্ব্ই বর্তমান। সব্্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে । সৃতরাং এ গৃহও 
পণ্চভূত-নাম্সত ? তুমি যেমন বল. মনৃষ্যের এ স্থানে প্রাণ বায়. ও স্থানে অপান বায়ু ইত্যাঁদ, 
আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বার-পথে যে বায়ু বাঁহতেছে, তাহা প্রাণ বায়ু ও বাতায়ন-পথে 

যাহা বাঁহতেছে, তাহা অপান বায়ু ইত্যাদ। তোমারও নিদ্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণশূন্য 
জানার নিজেও লি নান ভাসা ভরে রাহা হাল আম এই 
অন্রালকা সম্বন্ধে তাহাই বালব । তুমি যাঁদ আমার কথা অগ্রমাণ কারতে যাও, তোমার স্বপক্ষের 
করাও অপাণ হইয়া পাড়বে! তবে ক ভু আমার এই অট্ালিকাটি জব য় দ্বার 

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুঁনক শবজ্ঞানে এই প্রকার 'ববাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধাযচ্ছ। 
মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন যে, “প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশশয় । 
পাহারা তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ । আধ্নিক বিজ্ঞান বদেশী, 
যাহারা খ্রীস্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে । আমাদের দর্শন দিদ্ধ 
খাঁষ-প্রণীতি, তাঁহাঁদগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দোঁখতে পাইতেন; কেন না, 
তাঁহারা প্রান এবং এদেশশয়। আধৃবনক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য । 
সৃতরাং প্রাচীন মতই মানিব।” 

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, “কোনটি মানিতে হইবে, তাহা জান না। 
দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে তাহাও জান না। কালেজে তোতা পাখার 
মত কিছ বিজ্ঞান শীখয়াছিলাম বটে. কিন্তু যাঁদ জিজ্ঞাসা কর, কেন সে সব মান, তবে আমার 
কোন উত্তর নাই। যাঁদ দুই মানলে চলে, তবে দুই মানি। তবে, যাঁদ নিতান্ত পীড়াপশীড় কর, 
তবে বিজ্ঞানই মানি; কেন না, তাহা না মানলে, লোকে আঁজ কাল মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে 
লোকে বাঁলবে, এ ইংরোঁজ জানে. সে গোরব 'ছাঁড়তে পারি না। আর বিজ্ঞান মানিলে 'বিনা 
বি তরি হ রিতার জামিন 
মানিব।” 

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, প্রাচীন দর্শনশাস্ত দেশী বাঁলয়া ততপ্রাতি আমাঁদগের 
বিশেষ প্রীত বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভাঁক্ত বা অভক্তি 
কার না। যেট যথার্থ হইবে, তাহাই মাঁনব-ইহাতৈ কেহ খ্রীষ্টান বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে 
ক্ষাত বোধ করি না। কোনটি যথার্থ কোনটি অযথার্থ তাহা মশমাংসা করিবে কে? আমরা 
আপনার বাদ্ধমত মীমাংসা করিব;_-পরের বা্ধতে যাইব না। দার্শীনকেরা আমাদিগের দেশ 
লোক বাঁলয়া তাঁহাঁদগকে সর্বজ্ঞ মনে কাঁরব না- ইংরেজেরা রাজা বাঁলয়া তাঁহাঁদগকে অন্রাস্ত 
মনে কার না। পসব্বজ্ঞ' বা ণসদ্ধ' মানি না, আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন খাষদিগের কোন 
প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মান না_কেন না, যাহা অনৈসার্গক, তাহা ম্যানব না। 
বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধূনিকাদগের আঁধক জ্ঞানবন্তার সন্ভাবনা। কেন না, কোন 
বংশে বাঁদ পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছ: কিছ: সণ্যয় কাঁরয়া যায়, তবে প্রাপতামহ অপেক্ষা প্রপোন্র 
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ধনবান হইবে সন্দেহ নাই। তবে আপনার ক্ষত বুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্বের মীমাংসা 
কারব ক প্রকারে? প্রমাণানসারে। 'ান প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। 
যানি কেবল আনুমানিক কথা বাঁলবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তান 'পতৃাপিতামহ 
হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা কাঁরব। দার্শীনকেরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর কাঁরয়া 
বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে ইত্যাঁদ। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নিদ্দেশ 
করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। যাঁদ কখন প্রমাণ 'নদ্দেশি করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাজ্পানক, তাহার 
আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকতে হয়, 
সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানব না। এ 'দকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বালতেছেন, 'আম তোমাকে 
সহসা বিশ্বাস কারতে বাল না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আধম তাহার প্রাত অন:গ্রহ কার না; সে 
যেন আমার কাছে আইসে না। আম যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রাতিপন্ন করিব, তুমি 
তাহাই 'বশ্বাস কারও, তাহার শীতলাদ্ঘ আধক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। আম যে 
প্রমাণ ?দব, তাহা প্রত্যক্ষ । একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ কারতে পারে না. এজন্য কতকগাীল 
তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস কাঁরতে হইবে। ধকল্ভু যেঁটিতে তোমার সন্দেহ 
হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কারও । সব্বদা আমার প্রীত সন্দেহ করিও । দর্শনের প্রাত 
সম্মেহ কালেই সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আম জীব-শরণীর সম্বন্ধে 
, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসায়নিক পরণক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ 
টার জা ধবজ্ঞানের গৃহে শিয়া সকলই প্রমাণ সাঁহত দেখিয়া 
আপিয়াছি। সূতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।” 
যাহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতৃহলাবাশষ্ট হইবেন, তাঁহারা শবজ্ঞান মাতার 
আহ্বানানূসারে তাঁহার শবচ্ছেদ-গৃহে এবং রাসায়ানক পরণক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পণ ভূতের 
ক দদ্দশা হইয়াছে । জীব-শরীরের ভৌতিক তত্ব সম্বন্ধে আমরা যাঁদ দুই একটা কথা বাঁলয়া 
রাখ, “তবে তাঁহাঁদগের পথ একট: সুগম হইবে। 
বিষয়বাহল্য ভয়ে কেবল একটি তত্বই আমরা সংক্ষেপে বৃঝাইব। আমরা অনুমান করিয়া 
রাখলাম যে, পাঠক জাবের শারারক নান সম্বন্ধে আভজ্ঞ। গঠনের কথা বালব লা-পঠনের 
কথা 
এক. শোিত লইয়া বদ যে রা পরান কর। ভাহাতে কতক 
ক্ষুদ্র চ্রাকার বস্তু দেখিবে। আঁধকাংশই রক্তবর্ণ এবং সেই চলেণুসমূহের বর্ণ হেতুই শোণিতের 
বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখবে । তল্মধ্যে মধ্যে মধ্যে আর কতকগনীল দোখবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে__ 
বর্ণহীন, রক্ত-চক্রাণ হইতে কিং বড়, প্রকৃত চন্রাকার নহে-আকারের কোন 'নয়ম নাই। 
শরারাত্যন্তরে যে তাপ, পরাক্ষ্যমাণ রক্তীবন্দু যাঁদ সেইরূপ তাপসংযহক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে 


সঙ্কণর্ণ কাঁরয়া' লইবে। এইপনীল বে পদ সমষ্টি তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞনিকেরা 
প্রোটোগ্লাস্ম বা িওগ্লাস্ম- বলেন। আমরা ইহাকে “জৈবানিক ” বাঁললাম। ইহাই জীব-শরীর 
িনম্মীণের একমান্র সামগ্রী । যাহাতে ইহা আছে, তাহাই জীব; যাহাতে ইহা নাই, তাহা জব 
নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীট কি। 

এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ছান্রেরা অনেকেই দোঁখিয়াছেন, আচার্ষেরা বৈদ্যাতিক যন্তসাহায্যে জল 
উড়াইয়া দেন। বাস্তাঁবক জল ডীঁড়য়া যায় না; জল অস্তাহ্হত হয় বটে, ন্তু তাহার চ্ছানে দুইটি 
বায়বীয় পদাথ পাওয়া যায়_পরাক্ষক সেই দুইটি পৃথক পৃথক পাত্রে ধাঁরয়া রাখেন। 
দুইটি পুনব্বার একান্ত করিয়া আগুন দিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের জন্ম। ইহার একাটির নাম অম্লজান বায়; 
গদ্বতীয়াটর নাম জলজান বায়; । 

যে বায়ু পথবণ ব্যাঁপয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অম্লজান আছে। অম্লজান ভিন্ন আর একাঁট 
বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে বাঁলয়া তাহার নাম যবক্ষারজান 
হইয়াছে । অম্লজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়ানক সংযোগে যুক্ত নহে। "মাশ্রত 


৯৬০ 


বজ্ঞানগহুন্য 


মান্র। যাহারা রসায়নাবদ্যা প্রথম 'শক্ষা কাঁরতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শুনিয়া চমৎকৃত হয়েন যে, 
হীরক ও অঙ্গার একই বন্তু। বাস্তাবক এ কথা সত্য এবং পরাক্ষাধীন। যে দুব্য উভয়ের সার, 
তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাম্ঠ তৃণ তৈলাঁদ যাহা দাহ বরা যায়, তাহার দাহ্য ভাগ এই 
অঙ্গারজান। অঙ্গারজানের সাঁহত অম্লজানের রাসায়নিক যোগক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারটি 
পদার্থ সব্বদা পরস্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অম্লজানে জলযানে জল হয়। 
অম্লজানে যবক্ষারজানে নাহীট্রক আ'সিড নামক প্রাসদ্ধ উষধ হয়। অম্লজানে অঙ্গারজানে 
আঙ্গারক অম্ল কোব্বণক আদিড) হয়। যে বাষ্পের কারণ সোডা ওয়াটার উছিলয়া উঠে, সে 
এই পদার্থ । দীপাঁশখা হইতে এবং মন.ব্য-নিশ্বাসে ইহা বাহর হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং 
জলজানে আমোনিয়া নামক প্রাসদ্ধ তেজস্বী ওষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান ও জলজানে 

উরি লা ডিজি 

ওইটা লীন বেন রর নিহিত মালিক রোগে বি ই সেইরূপ অন্যান 
সামগ্রীর সাঁহত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই প:থিবী নার্্মত। যথা, সাঁডয়মের সঙ্গে ও 

সঙ্গে অম্লজানের সংযোগবিশেষ লবণ: চণের সঙ্গে অম্লজান ও অঙ্গারজানের 

সংযোগাবিশেষে মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়; সালকন এবং আল:মনার সঙ্গে অম্লজানের 
সংযোগে নানাবিধ মাত্তকা। 

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে। নানা মান্রায় নানা দ্রব্যের 
সংযোগে নানা দুব্য হইয়া থাকে। 

জলযান, অম্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান, এই চাঁরটিই একন্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। 
সেই সংযোগের ফল জৈবাঁনক। জৈবনিকে এই চারটি সামগ্রই থাকে, আর কিছুই থাকে না, 
এমত নহে; অম্লজানাদর সঙ্গে কথন কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদ সামগ্রী থাকে । 'কন্তু যে 
পদার্থে এই চাঁরটিই নাই, তাহা জৈবানক নহে; যাহাতে এই চারিটিই আছে, তাহাই জৈবাঁনক। 
জীবমান্রেই এই জৈবানকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবাঁনক নাই। এই চ্ছলে জীব 
শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। উীত্তদও জীব; কেন না, তাহাদিগের জন্ম, বাদি, 
পুষ্ট ও মৃত্যু আছে। অতএব উত্ভিদের শরীরও জৈবানকে 'নীর্্মত।' কিন্তু সচেতন ও অচেতন 
জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। 

জৈবানক জশব-শরণীরমধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যন্ন পাওয়া যায় না। জাব-শরীরে কোথা 
হইতে জৈবানক আইসে? জৈবানিক জীব-শররে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জীব, ভূমি এবং 
বায় হইতে অম্লজানাঁদ গ্রহণ করিয়া আপন শরাীরমধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ 
সম্পাদন কাঁরয়া জৈবানক প্রস্তুত করে; সেই জৈবানক আপন শরীর নির্মাণ করে। কিন্তু 
রি দা ইত জেনি তরিকত দড়ি 
জীবের এই শাক্ত নাই; ইহারা স্বয়ং জৈবানক প্রস্তুত কাঁরতে পারে না; উীন্ভদ্‌কে ভোজন করিয়া 

্রস্ুত জৈবনিক সংগ্রহপূর্বক শরীর পোষণ করে। কোন সচেতন জাঁব মটীত্তকা খাইয়া প্রাণ 
পালিত রে না ক হানা তি তেই মারি গাল কানা জীব হারা 
কারতেছে; কেন না, উহারা তাহা হইতে জৈবানক প্রস্তুত করে; বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না, কিস্তু 
সেই তৃণ ধান্যাঁদ খাইয়া তাহা হইতে জৈবানক গ্রহণ করিবে, ব্যান্র আবার সেই বৃষকে খাইয়া 
জৈবানক সংগ্রহ কারবে। যাহারা এদেশের জমাঁদারগণের দ্বেষক, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, 
উদ্ভিদ জীবেরা এ জগতে চাষা, তাহারা উৎপাদন করে; অপরেরা জমনদার, তাহারা' চাষার 
উপাজ্জন কা়য়া খায়, আপনারা িছ্‌ করে না। 

এখন দেখ, এক জৈবানিক সর্্বজীব নির্্মত। যে ধান ছড়াইয়া তুম পাখীকে খাওয়াইতেছ, 
সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী । যে কুসুম ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, 
লোকমোঁহিনগ সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সন্দরীও যাহা, কুসমও তাই। কণটও যাহা, সম্রাটও 
তাই। যে হংসপুচ্ছলেখনীতে আমি লাখতেছি, সেও যাহা, আমিও তাই। সকলই জৈবনিক। 
প্রভেদও গুরুতর । জয়পুরণ শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান-পার বা ভোজন-পার নির্মিত 
হইয়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জুমা মসাঁজদও 'নাম্্মত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ নাই কে 
বাঁলবে 2 গ্োষ্পদেও জল, সমদ্রেও জল, গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে বাঁলবে ? 

সু স্থুল কথা বালিতে বাকি আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, সেইখানে 


৯৫৯ 


বাঁঙজকম রচনাবলণ 


জৈবনিক তাহার পূব্বগামী। “অন্যথা 'সদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ববার্ততা কারণত্বং” এ কথা যাঁদি 
সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুন্রা্প দ্ধ নহে এবং 
জৈবনিক জীবনের নিয়ত পব্ববিস্ত বটে। অতএব আমাদের এই চণ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু 
প্নেহাস্পদ জীবন, কেবল জৈবানকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগসমবেত জড় পদার্থের ফল। 
নিউটনের বিজ্ঞান, কালদাসের কাঁবতা, হান্বোল্ট- বা শঙ্করাচার্ষ্যর পাণ্ডিত্য-__সকলই জড় 
পদার্থের ক্রিরা; শাক্যাসংহের ধর্মজ্ঞান, আকবরের শৌবৰ্ন, কোমতের দর্শনাঁবদ্যা সকলই জড়ের 
গাতি। তোমার বানিতার প্রেম, বালকের অমৃত ভাষা. পিতার সদুপদেশ-_সকলই জড় পদার্থের 
আকুণ্ণন সম্প্রসারণ মাত্র জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর এন্দ্রজালক কেহ নাই। যে যশের জন্য 
তুম প্রাণপাত কারতেছ, সে এই জৈবানিকের ক্রিয়া- যেমন সমদদ্রগজ্জন এক প্রকার জড়- 
পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মান্র। এই সব্বকত্ত? 
জৈবনিক অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমান্ট। অতএব এই 
চাঁরাঁটি ভৌতিক পদাথই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্বকর্তা। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের 
কাণ্ডসকল আশ্চর্য্য বটে। পাঠক দৌখবেন যে, আমাদিগের পর্্বপারচিত পণ ভূত হইতে এই 
আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেং উভয়েরই ফল প্রকাঁতবাদ 
(11910019105), সাংখ্যের প্রকাতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকাতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। 
তবে আধ্ানক বলেন, 'ক্ষিত্যাদ ভূত নহে, আমাঁদগের পারাচিত এই ভূতগুলিই ভূত। 
যেই ভূত হউক. তাহাতে আমাদের শেষ ক্ষাত নাই.__কেন না, মন্ষ্যজাত ভূত ছাড়া হইল না। 


নাই হউক-স্নরণ রাখিলেই হইল, ভূতের উপর সব্বভূতময় এক জন আছেন। তাঁহা হইতে 
ভূতের এ খেলা। 


পাঁরমাণ-রহস্য 


আমাদের সকল হীন্দ্রয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস আধক। িছতে যাহা বিশ্বাস না 
কাঁর, চক্ষে দৌঁখলেই তাহাতে শ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবণ্টক কেহ নহে। যে সূর্যের 
পারমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না. তাহাকে একখানি স্বর্ণথাঁলর মত দোঁখ। প্রকান্ড বিশ্বকে 
একট ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখ। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্যের দূরতার চার শত ভাগ্গের এক ভাগও নহে, 
তাহা সূয্বের সমদূরবত্তাঁ দেখায়। যে পরমাণযতে এই জগৎ 'নাম্মত, তাহার একাটও দোঁখতে 
পাই না। আগবীক্ষণক জীব জৈবানকাঁদ ছুই দেখিতে পাই না। এই আবিশ্বাস-যোগ্য 
চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস। 

দর্শনেন্দ্িয়ের এইর্‌প শাক্তহশনতার গাঁতিকে আমরা জগতের পাঁরমাণবৈচিন্ত্য কিছুই বাঁঝিতে 
পারি না। জ্যোতিজ্কাঁদ আতি বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দোখ, এবং আঁত ক্ষুদ্র পদার্থসকলকে 
একেবারে দোখতে পাই না। ভাগ্যন্রমে, মন বাহ্যোন্দ্রয়াপেক্ষা দূরদ্শর; অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান 
দ্বারা মত হইয়াছে । সে পাঁরমাণ আত বিস্ময়কর । দুই একটা উদাহরণ দিতোছি। 

সকলে জানেন যে, পাঁথবার ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যাঁদ পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক 
মাইল প্রস্থ. এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উীনশ কোটি ছয়ষাঁট্র লক্ষ ছা'ব্বশ 
হাজার এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রস্থে, এবং এক মাইল 
উদ্ধের্ব এরুপ, ২৫৯.৮০০,০০০,০০০ ঘন মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, 
তাহা অঙ্কের দ্বারা লাঁখলাম--৬.০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,009০91 এক টন সাতাইশ 
মণের আধক ।* 

এই আকার কি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পব্বত ইহার 

বালনকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । কিন্তু এই প্রকাণ্ড পাঁথবী সূর্যের আকারের সাঁহত 
তুলনায় বাল-কামান্ন। চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পাঁথবী হইতে ২৪০,০০০ মাইল দূরে 
অবাস্থত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকান্ড পদার্থ যে, তাহা অন্তঃশ্‌ন্য কারয়া পাঁথবীকে চন্দ্রসমেত 
তাহার মধ্যস্থলে হ্ছাঁপত করিলে, চন্দ্র এখন ষের্প দূরে থাকিয়া পৃথবীর পার্থে বর্তন করে, 


* আশ্চর্য্য সৌরোতপাত দেখ। 
১৫৬৭ 


বজ্ঞানরহস্য 


7 লরি লালিরা ররর হরি রারারারার়ারকরারীরাি 
সূযগব্ভেও সেইরূপ কাঁরতে পারে, এবং চন্দ্রের বর্তনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল 
বেশ থাকে। 


সূর্যের দূরতা কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, সেই দূরতা অনুভূত কারবার জন্য 
নম্নলাখত গণনা উদ্ধত করিলাম। ক 

“অস্মদাদর দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যাঁদ পাঁথবী হইতে সূর্য পরান 
রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্ধ্লোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর_যাঁদ দিন রা, ট্রেণ 
আবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বংসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূ্যযলোকে পেশছান যায়। 
অর্থাং বে ব্যক্তি ছ্রেণে চাঁড়বে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ এ ট্রেণেই গত হইবে।* 

আর বৃহস্পাঁত শান প্রভৃতি গ্রহসকলের দূরতার সাঁহত তুলনায় এ দূরতাও সামান্য। 
রী নারাজ রেল রসি লে রে লাক হই 
কেহ রেলে যান্না করলে, দন রান্র চলিয়া বৃহস্পাঁতি গ্রহে ১৭১২ বংসরে, শনিগ্রহে ৩১১৩ 
বংসরে, উরেনসে ৬২২৬ বংসরে, নেপ্তন্যনে ৯৬৮৫ বৎসরে পেশীছিবে। 

আবার এ দুরতা নক্ষত্র সূর্যগণের দূরতার তুলনায় কেশের পরিমাণ মান্র। সকল নক্ষত্রের 
অপেক্ষা আলফা সেন্টরাই আমাদগের 'ননকটবন্তঁ; তাহার দূরতা ৬১ 'সগনাই নামক নক্ষত্রের 
পাঁচ ভাগের চার ভাগ। এই "দ্বিতীয় নক্ষত্রের দূরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল); 
আলোকের গাতি প্রাত সেকেন্ডে ১৯২,০০০ মাইল। সেই আলোক এঁ নক্ষত্র হইতে আসতে দশ 
বংসরের আঁধিক কাল লাশে । বেগা নামক নক্ষত্রের দূরতা ১৩০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল; 
আলোক সেখান হইতে ২১ বংসরে পাঁথবীতে পেশছে। ২১ বৎসর পূর্বে এ নক্ষত্রের 
এ দির নিত তান গার 
সাধ্য নাই। 

আবার নীহা'রকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দূরতা সন্র-পারামত বোধ 
হয়। বীণা (1৮0) নামক নক্ষব্রসমাম্টর বিটা ও গামা নক্ষত্রের মধ্যবত্তাঁ ঙ্গুরীয়বং নীহারিকার 
দূরতা, সর উইলিয়ম্‌ হর্শেলের গণনানুসারে 'সারয়সের দূরতার ৯৫০ গুণ । এ বিটা নক্ষত্রের 
দ্িপত্ষহিত গোলাকৃত নাহারকা, এ মহসমার গণনালসারে সৌর জগ হইতে 5৩০০ 
009০9.0০9০9.0০9০9,.০০9০ মাইল । ব্রিকোণ নামক নক্ষব্রসমান্টাস্থিত এক নীহারিকা. 'সাঁরয়সের 
দূরতার ৩৪৪ গুণ দূরে অবাস্িত; এবং সৃবোচ্কির ঢাল নামক নক্ষত্রসমাষ্টতে ঘোড়ার লালের 
আকার যে এক নীহারকা আছে. 'তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ মানদণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ 
$০১0০০১০০০১০০০,০০০,০০০ মাইলের কিছ ন্যুন। 

পাদরি ডাক্তার স্কোরেসাঁব বলেন যে, যাঁদ আমাদগের সূর্যকে এত দূর লইয়া যাওয়া 
যায় যে. তথা হইতে পণচশ হাজার বংসরে উহার আলোক আমাদগের চক্ষে আসিবে, উহা 
তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দূরবীক্ষণে দৃশ্য হইতে পারে । যাঁদ তাহা সত্য হয়, তবে যে সকল 
নীহারকা হইতে সহস্র সহস্র প্রচণ্ড সূর্যের রাঁশম একতিত হইয়া আসলেও, নীহাঁরকাকে এ 
দূরবীক্ষণে ধূমরেখামান্রবং দেখা যায়, না জানি যে, কত কোট বংসরে আলোক তথা হইতে 
আসিয়া আমাদগের নয়নে লাগে । অথচ আলোক প্রাত সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল, অর্থাং 
পৃথিবীর পরাধর অক্টগুণ যায়। 

পণ্টন সাহেব জানিয়াছেন যে. রৌদ্রের আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ তীব্র। 
যাঁদ কোন সামগ্রীর দুই ইপ্চি দূরে ১৯৬০টা মোমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আলো পড়ে, 
সে রৌদ্রের মত উজ্জবল হয়। গাঁশত হইয়াছে যে, যাঁদ সূর্য রা্মাবাশষ্ট পদার্থ না হইত, তবে 
তাহাকে মোমবাতীর সাত কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করলে, অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া 
বাতীতে তাহার সব্বীঙ্গ মাঁড়য়া, সকল বাতা জ্বালিয়া দিলে রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে 
পাওয়া যাইত। কি ভয়ংকর তাপাধার! দসিনাঁসনেটির ডাক্তার ভন স্মির কারয়াছেন যে, এক ফুট 
দূরে ১৪,০০০ বাতী রাখলে যে তাপ পাওয়া যায়, রৌদ্রের সেই তাপ। আর সূর্য্য 
[নিকট হইতে যত দূরে আছে, তত দূরে থাকিলে ৩,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, 
০০০,০০০ সংখ্যক বাতশ এককালশন না পোড়াইলে রৌদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ; 


* আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ। 
১৫৩ 


বাঁ্কম রচনাবলণ - 


এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ দুই শত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভৃত 
হয়, সূ্যযদেব একদিনে তত তাপ খরচ করেন। তাঁহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেইরূপ নিত্য 

উৎপন্ন হইয়া জমা হইয়া থাকে। তাহা, না হইলে এই মহাতাপক্ষয়ে সূর্যযও অল্পকালে 
অবশ্য তাপশহন্য হইতেন। কথিত, হইয়াছে যে, স্য্য দাহামান পদার্থ হইলে এই তাপ ব্যয় 
ডের লারা রে 

মসূর পুইলা গণনা কাঁরয়াছেন যে, সতের মাইল উচ্চ কয়লার খাঁন পোড়াইলে যে তাপ 
জন্মে, এক বংসরে সূর্য্য তত তাপ ব্যয় করেন। যাঁদ সূধ্যের তাপবাহিতা জলের ন্যায় হয়, 
তবে বৎসরে ২.৬ শডগ্রশ সূ্ের তাপ কমিবে। কুণ্চন-ক্রিয়াতে তাপ সষ্টি হয়। সূর্যের ব্যাস 
তাহার দশ সহস্রাংশের একাংশ কালেই, দুই সহস্র সরে ব্যায়ত তাপ সূর্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। 

সূর্যোর তাপশালতার যে ভয়ানক পাঁরমাণ 'লাখত হইল, স্থির নক্ষত্রমধ্যে অনেকগুলি 
তদপেক্ষা তাপশালশী বোধ হয়। সে সকলের তাপ পাঁরামত হইবার উপায় নাই; কেন না, তাহার 
রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, িস্ভু তাহার আলোক পাঁরামত হইতে পারে। কোন কোন নক্ষত্রের 
প্রভাশালতা পাঁরামত হইয়াছে। আলফা সেপ্টরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালতা সূর্যের ২:৩২ 
গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সর্ষের প্রভাবাশষ্ট এবং নক্ষত্ররাজ 'সাঁরয়স দুই শত পণ্চাবংশাত 
সূর্যের প্রভাবশিষ্ট। এই নক্ষত্র আমাদগের সৌর জগতের মধ্যবন্তর্ণ হইলে পৃথিব্যাদ গ্রহ- 
সকল অল্পকালমধ্যে বাম্প হইয়া কোথায় ডীড়িয়া যাইত। 

এই সকল নক্ষন্নের সংখ্যা আঁতি ভয়ানক । সর উইিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্ছির 
করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথে ১৮,০০০,০০০ নক্ষত্র আছে। স্ত্রুব বলেন, আকাশে দুই কোট 
নক্ষত্র আছে। মসূর শাকর্ণাক বলেন, নক্ষত্রসংখ্যা সাত কোট সত্তর লক্ষ। এ সকল সংখ্যার 
মধ্যে নীহারিকাভ্যন্তরবন্ত্ণ নক্ষত্রসকল গণিত হয় নাই। যেমন সমূদ্রতীরে বাল.কা, নীহারিকা 
সেইরুপ নক্ষত্র । এখানে অঙ্ক হারি মানে। 

যাঁদ আত প্রকাণ্ড জগংসকলের সংখ্যা এইরূপ অননমেয়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি 
বালব ? ইন্রেপবগ“ বলেন যে, এক ঘন ই বালিন- শ্লেট প্রস্তর চাল্পিশ হাজার (91110176119 
নামক আপবীক্ষণিক শম্বুক আছে--তবে এই প্রপ্তরের একটি পব্বতিশ্রেণীতে কত আছে, কে 
মনে ধারণা কারতে পারে? ডাক্তার টমাস টমৃসন্‌ পরাঁক্ষা কাঁরয়া দোখয়াছেন যে, সীসা, 


এক ঘন ইণ্চির ৮৮৮,৪৯২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ পারামত হইয়া বিভক্ত হইতে 
পারে। উহাই সীঁসার পরমাণুর 'পাঁরমাণ। তিনিই পরাক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের 
পরমাণ, ওজনে এক গ্রেণের ২,9০০,০9০০,০০০ ভাগের এক ভাগ । 

(সম7দ্রের গভীরতার পাঁরমাণ) 


লোকের 'বশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত গভশর, তাহার পাঁরমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস, 
সমুদ্র “অতল ।” 

' অনেক স্থানে সম্‌দ্রের গভশরতা পাঁরামত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রানবাসণ প্রাচশন গাঁণত- 
ব্যবসায়গণ অনুমান করতেন যে, গনকটচ্ছ পর্্বতসকল যত উচ্চ, সমুদ্ুও তত গভীর । ভূমধ্যন্থ 
(06511577508) সমদ্রের অনেক চ্ছানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ 
ডি ণফটের আঁধক জল পাঁরামত হয় নাই-_-আল্‌স্স পব্বত-শ্রেণীর উচ্চতাও 


টির জোর রর রে রা রি 
নয় শত, এবং মালটায় পূর্বে ১৫,০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য 
সমুদ্রে আঁধকতর গভারতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোল্‌টের কস্মস গ্রন্থে লিখিত আছে ষে, 
এক চ্ছানে ২৬,০০০ ফিট রশি নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই__ইহা চার মাইলের 
আঁধক। ডাক্তার স্কোরেসাব লিখেন যে, সাত মাইল রশি ছাড়িয়া দয়াও তল পাওয়া যায় নাই। 
পাঁথবীর সরব্বোজ্চতম পর্্বত-শ্ঙগ পাঁচ মাইল মানত উচ্চ। 

িস্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে। 
জলোচ্ছনাসের 'কারণ--সমদদ্রের জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ । অতএব জলোচ্ছবাসের 


৯৫৪ 


(এ৩৪ নখ -্য 
পরিমাণের হেতু, ১১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব, ৫২) তদীয় দূরতা, 0৩) তদ"৭য় সম্বর্তনকাল, 
(৪) সমুদ্রের গভীরতা । প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ব আমরা' জ্ঞাত আছি; চতুর্থ আমরা 
জানি না, কিন্তু চাঁরটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছবাসের পাঁরমাশ, আমরা জ্ঞাত আঁছ। 
অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায় কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই 
প্রকারে গণনা কাযা স্থির করিয়াছেন যে. সমদূদ্র গড়ে ,৫*১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের দিছু 
আঁধক মা গভাীর। লাপ্লাস রেন্ট নগরে জলোচ্ছ্বাস পর্যবেক্ষণের বলে যে' “২৪0০ 01 9 
01017191 (0৫0101905” স্ছির কাঁরয়াছিলেন, তাহা হইতেও এইরু্প উপলান্ধ করা যায়। 


€শব্দ) 


সচরাচর শব্দ প্রাত সেকেন্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বেখেম ও ব্রেগেট নামক 
বিজ্ঞানবিং পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রাতি সেকেন্ডে, ১১,৪৫৬ ফিট বেগে শব্দ প্রেরণ 
করিয়াছলেন। অতএব তারে কেবল প্র প্রেরণ হয়, এমত নহে; বৈজ্ঞানিক বিজ্প আরও কিছ 
উন্নাত প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন কাঁরিতে পারবে ।* 

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতণর ব্রপড়ারদ্ধ কণ্ঠস্বর 
শুনিবার সময়ে, বিরাক্তিক্রমে ইচ্ছা করে যে, নাকের চসমা খাঁলয়া কাণে পার, কোন কোন 
প্রাচীনার চৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিক্কাত নাই। বিজ্ঞানবিদেরা ও দিয়ে কি 
সদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক। 

প্রাচীন মতে আকাশ শব্দবহ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্ট 
ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায় তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব । ব্রা 
শঙ্গোপার শব্দ অস্পম্ট্রাব্য বাঁলয়া শস্যোর বর্ণনা কারয়াছেন। ?তাঁন বলেন, তথায় 'পস্তল 
ছাড়লে পটকার মত শব্দ হয়; এবং শ্যাম্পেন খুললে কাকের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় 
না। কৃত মার্শস, বলেন যে, তান সেই শঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফট হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ 
শুনয়াছলেন। এ বিষয়ে “গগগনপযণটন” প্রবন্ধে কিপিং লেখা হইয়াছে। 

শব্দবহ বায়ূকে চোঙ্গার ভিতরে রুদ্ধ করা যায়, তবে মন[ষ্য-কণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে 
শুনা যাইবে, ইহা 'বাচত্র নহে। কেন না, শব্দ-তরঙ্গসকল ছড়াইয়া পাড়বে না। 
জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রাতহত হইতে পায় না- এজন্য 

শব্দ-তরঙ্গসকল, ভ্ হইয়া নানা দি দিগতরেবিকণণ হয় ন্য। এই জন্য প্রশস্ত নার এপার 
হইতে ডাকিলে ওপারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত পর্যাটক পারির সমাভব্যাহারী 
লেপ্টেনস্ট ফন্ট 'জিখেন যে, তান পোর্ট বৌয়েনের এপার হইতে পরপারে কথিত মদুষোর সহিত 
কথোপকথন (13 ১৮ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা টুপি ০৭০ ১ 
যে, জি্রল্টরে দশ মাইল হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনা গিয়াছে । কথা বিশ্বাসযোগ্য কি 


€জ্যোতিগ্করঙগ) 


প্রবন্ধান্তরে কাঁথত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রান্ত বিশ্বব্যাপ জাগতিক তরল পদার্থের 
আন্দোলনের ফল মান্র। সূর্ধযযালোক সপ্ত বর্ণের সমবায়; সেই সপ্ত বর্ণ ইন্দ্ধনু অথবা স্ফাটিক 
প্রোরত আলোকে লাক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গসকল পৃথক পৃথক্‌) তাহাঁদগের প্রাকাতিক 
সমবায়ের ফলে, শ্বেত রৌদ্র। এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গ-বৌচন্াই জগতের বর্ণবোঁচন্রের কারণ। 
কোন কোন পদার্থ কোন কোন বর্ণের তরঙ্গসকল রুদ্ধ কাঁরয়া, অবশিষ্টগনীল প্রতিহত করে। 
আমরা সে সকল দ্ুব্যকে প্রাতহত তরঙ্গের বর্পীবাশষ্ট দেখি। 

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণবৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল 
কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য। প্রাত ইন্টি হ্থান মধ্যে একটি নাদ্দস্টি সংখ্যার 
তরঙ্গের উৎপাত্ত হইলে, তরঙ্গ রক্তবণ অন্য 'নার্দ্দস্ট সংখ্যায় তরঙ্গ পীতবর্ণ, ইত্যাদি। 

যে জ্যোতত্তরঙ্গ এক ইন্টি মধ্যে ৩৭,৬৪০ বার প্রাপ্ত হয়, এবং প্রাত সেকেন্ডে 


75 এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে টোলফোনের আবিক্কয়া। 
১৫৫ 


বাঁঙঁকম রচনাবলস 


৪&৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রাক্ষপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পত তরঙ্গ, এক হীণ্সিতে 
8৪৪,0০০ বার, এবং প্রাত সেকেন্ডে ৫৩৬১০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রাক্ষপ্ত হয়। এবং নীল 
তরঙ্গ প্রতি ইণ্চিতে ৫১৯,১১০ বার এবং প্রাত সেকেণ্ডে ৬২২,০০০,০০০,০০০,০০০ বার 
প্রক্ষিপ্ত হয়। পাঁরমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর ক বালব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে, 
তাহার আলোক পাঁথবীতে পণ্চাশ বংসরেও পেশছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোকরেখা 
আমাদের নয়নে আঁসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গপকল কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ? এবার যখন রান্রে 
আক'শ প্রাতি চাঁহবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও । 


€সমহদ্র-তরঙ্গ) 


এই অগিন্ত্য বেগবান সুক্ষ হইতে সুক্ষ জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর. পার্থব জলের 
তরঙ্গমালার আলোচনা আঁবধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে. সমুদ্রের ঢেউকে অচল মনে 
কাঁরলেও হয়। তথাঁপ সাগর-তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ফিন্ডূলে সাহেব প্রমাণ কারয়াছেন যে, 
জাত বৃহং সাগরোর্মসকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭ মাইল পর্যভ্ত বেগে ধাঁবত হয়। 
স্কোরেসাঁব 'সাহেব গণনা করিয়াছেন যে, আটলাশ্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল 
চলে। এই বেগ ভারতবর্ধয় বাম্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা 'ক্ষিপ্রতর ৷ 

যাহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ কাঁরতে ভীত, সাগরোম্মর পাঁরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের 
কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পার না। উপকথায় “তালগাছপ্রমাণ ঢেউ” শুনা যায়_কিন্তু 
কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে । ফিপ্ডূলে সাহেব 
দিখেন, ১৮৪৩ অব্দে কর্ম্বালের নিকট ৩০০ 'ফিট অর্থং ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। 
১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পাঁরাঁমত ঢেউ উঠিয়াছল। 

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল 
দূরস্থ উপদ্ধীপে প্রহত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত 
সৈমোদা নামক স্থানে একটা ভূমিকম্প হয়; তাহাতে এ স্থানসমীপস্থ “পোতাশ্রয়ে” এক বৃহৎ 
উর্মি প্রবেশ কাঁরয়া, সায়া আসলে পোতাশ্রয় জলশূন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত 
মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রন্াসস্কো নগরের উপকূলে প্রহত হয়। সৈমোদা হইতে এ নগর 
৪৮০০ মাইল। তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাং মিনিটে ৬1০ মাইল 
চলয়াছিলেন। 


চলব 


এই বঙ্গদেশের সাহত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য কাঁরয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়, বিচ্ছেদে, 
মলনে, _অলঙ্কারে, খোশামোদে-তাঁন উলাঁট পালাট খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশিম, 
চন্দ্রকরলেখা, শশী, মাঁস ইত্যাঁদ সাধারণ ভোগ্য সামগ্রঁ অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন 
স্লীলোকের স্কন্ধোপাঁর ছড়াছাড়, তখন তাঁহাঁদগের নখরে গড়াগাঁড় গিয়াছেন; সুধাকর 
হিমকরকরানকর, মৃশাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অন:প্রাসে, বাঙ্গালী বালকের মনোমন্গ্ধ 
করিয়াছেন। কিন্তু এই উনাঁবংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহত্য-কুঞ্জে লীলা খেলা করিয়া, 
কার সাধ্য নিস্তার পায়? 'বজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘোঁরয়া বাঁসয়া আছে । আজ চন্দ্রদেবকে 
বিজ্ঞানে ধাঁরয়াছে, ছাড়াছাঁড় নাই। আর সাধের সাহত্য-বৃন্দাবনে লীলা খেলা চলে না- 
কুঞ্জদ্বারে সাহেব অক্কুর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; চল, চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা 
কংস বধ করিতে | 

যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্রা্জন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত 
হইয়াছিল যে, আভমন্যু চন্দ্রলাকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন-সমদ্রে এই 
সুবর্ণের দ্বীপ দোখ,। আমরাও মনে কার, বুঝি এই সবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ সোনার 
থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব পদার্থের 
শয্যায় শয়ন কায়া স্বপ্নশ্‌ন্য নিদ্রায় কাল কাটায় । বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে-এ পোড়া লোকে 
যেন কেহ যায় না-এ দদ্ধ মরৃভূমি মাত্র । এ বিষয়ে কিং বলিব। 


১৫৬ 


সি 


বজ্ঞানরহস্য 


বালকেরা শৈশবে পাঁড়য়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ । কিন্তু উপগ্রহ বাঁললে, সৌরজগতের সঙ্গে 
চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ 'নাদ্দ্স্ট হইল না। পাঁথবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র 
সূ্যা প্রদাক্ষণ কাঁরতেছে_ উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দের বশবন্তর্শ-_িস্তু পাঁথবী গুরুকে 
চন্দ্রের একাশশ গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণশ শাক্ত চল্দ্রাপেক্ষা এত আঁধক যে, সেই যুক্ত 
আকর্ষণে কেন্দ্র পাঁথিবীস্ছিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ 
পাঠকে বুঝবেন যে. চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পাঁথবী: ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পাঁথবীর 
ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছ বেশশ। যে সকল কাবিগণ নাঁয়কাঁদগকে আর প্রাচীন 
প্রথামত চন্দ্রমূখী বলিয়া সনভুষ্ট নহেন-নৃতন উপমার অনুসন্ধান করেন-_তাঁহাঁদগকে আমরা 
পরামর্শ দিই যে, এক্ষণ অবাঁধ নায়িকাগণকে পাঁথবীমূখী বালিতে আরন্ত কারবেন। তাহা হইলে 
অলক্কারের কিছ: গৌরব হইবে। বুঝাইবে যে; সুন্দরীর মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র ক্রোশ 
নহে_ পিছ কম চাঁর সহস্র ক্রোশ। 

এই ক্ষুদ্র পঁথবী আমাঁদগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশাতি সহম্্র ক্রোশ মানরত্রিশ 
হাজার যোজন মান্। গাগনিক গণনায় এ দূরতা আত সামান্য এপাড়া ওপাড়া। 'ন্রশাট 
পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে । চন্দ্র পর্যন্ত রেলওয়ে যাঁদ থাঁকত, তাহা হইলে 
ঘণ্টায় বশ মাইল গেলে, দন রান চাললে, পণ্টাশ 'দনে পেশছান যায়। 

সুতরাং আধুনিক জ্যোতার্্বদশ্গণ চন্দ্রকে আত 'নিকটবর্তঁ মনে করেন। তাঁহাঁদগের 
কৌশলে এক্ষণে এমন দৃরবীক্ষণ 'নার্্মত হইয়াছে যে. তদ্ঘারা চন্দ্রাদকে ২৪০০ গুণ বৃহত্তর 
দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, চন্দ্র যাঁদ আমাদগের নেত্র হইতে পণ্সাশং ক্লোশ মাত্র 
দূরবত্তর্ হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পম্ট দোঁখতাম, এক্ষণেও এ সকল দূ 
সাহায্যে সেইরূপ স্পম্ট দেখিতে পাঁর। 

এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে. তানি হস্তপদাঁদাবাঁশিষ্ট 
দেবতা নহেন. জ্যোতর্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয় গিরপারপূর্ণ, 
জড়াঁপণ্ড। কোথাও অত্যুন্ষত পর্বতমালা কোথাও গভীর গহবররাঁজ। চন্দ্র যে উজ্জল, তাহা 
সূর্যযালোকের কারণে । আমরা পাঁথবীতেও দৌখ যে, যাহা রোদ্রপ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে 
থাকে। সে তত বুঝাইয়া লাঁখবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই. বুঝা যাইবে, ষে স্থান 
উঞ্জবলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে ষে, চন্দ্রের কলায় কলায় হাস বাঁদ্ধ এই কারণেই ঘাঁটয়া 
থাকে। সে তত্ব বঝাইয়া লা খবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, ষে স্থান 
উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে_সেই স্থান আমরা উজ্জবল দোখ- যে স্থানে গহহর অথবা পর্বতের 
ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না-সে স্থলগুলি আমরা কাঁলিমাপূর্ণ দোখ। সেই অনৃজ্জবল 
রোদ্রশর্য স্থানগযীলই “কলঙ্ক”-অথবা “মগ” - প্রাচীনাদগের মতে সেইগীলই ' 'কদম-তলায় 
বুড়ী চরকা কাঁটিতেছে।” 

চন্দ্রের বাহভাগের এরুপ সক্ষ্যান্সক্ষন অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহায় চন্দ্রের উৎকৃষ্ট 

প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পব্বতাবলশ ও প্রদেশসকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার 

বাদি উরি ইরাকে রর জর ক তি 
অন্ন ১০১৯৫ট চান্দ্র পর্বতের উচ্চতা পাঁরাঁমত কারয়াছেন। তন্মধ্যে মনৃষ্যে যে পর্ঘ্তের 
নাম রাঁখয়াছে “নিউটন”. তাহার উচ্চতা ২২,৮২৩ িউ। এতাদশ উচ্চ পহ্বত-শিখর, 
পৃথিবীতে আন্দিস ও হিমালয়শ্রেণণ ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পাঁথবীর পল্সাশং ভাগের 
এক ভাগ মার এবং গুরুত্বে একাশশী ভাগের এক ভাগ মান; অতএব পাঁথবীর তুলনায়, চান্দু 
পর্্বতসকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্র তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজা নামক বৃহৎ পার্থিব 
ধিখরের অবয়ব আর পণ্টাশৎ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পাথবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত। 

চান্দ্র পর্বত কেবল ষে আশ্চর্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নেয় পব্বতৈর অত্যন্ত 
আধিক্য। অগাঁণত আগ্নেয় পব্বতশ্রেণী অগ্রাষ্গারী বিশাল রম্্রসকল প্রকাশিত করিয়া 
রাহয়াছে-যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জরাল প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগবগ- করিয়া 
কনা ডা হারা পিরাছা ই লে ল া নিডিন রিাা 
কেবল পাষাণ, বিদশর্ণ ভগ্ন, ছিন্নাভন্ন, দগ্ধ, পাষাণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরী 
দিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধাত বাহির করিয়াছিল? 


১৮৬৭ 


বাঁঁকম রচনাবলণ 


এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসাঁতি আছে কি? আমরা যত 

দূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জাঁবের বসাঁত নাই; যেখানে জল বা বায়ু নাই, সেখানে আমাদের 
জাভা রাডিতে সারে লা মারার রানোজরাকিতি 
পারে; যাঁদ জল বায়ু না থাকে, তবে জশব নাই, এক প্রকার দিদ্ধ করিতে পাঁর। এক্ষণে দেখা 
যাউক: তাঁদ্িষয়ে কি প্রমাণ আছে। 

মনে কর, চন্দ্র পাঁথবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বোষ্টত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের 
পশ্চান্তাগ "দিয়া গতি করিবে । ইহাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (0০০81050097) বলা যাইতে পারে 
নক্ষত্র চন্দ্র কর্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বত্ত' হইবে; তৎপরে চন্দ্র- 
শরীরের পশ্চাতে ল:কাইবে। যখন বায়বাঁয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্বমত 
উজ্জ্বল বোধ হইবে না; কেন না, বায় আলোকের 'কিয়ংপাঁরমাণে প্রাতরোধ কাঁরয়া থাকে । 

বস্তু আমরা যত'স্প্ট দোঁখ, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পম্ট দৌখতে পাই না--তাহার 

কারণ, মধ্যবত্তাণ বায়স্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্স্বতেজা হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে 
অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই ধ্নীবয়া যায়_ 
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ন্বা। 

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, 'কন্তু সে প্রমাণ আত দৃূর্হ--সাধারণ পাঠককে 
অল্পে বুঝান যাইবে না। এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণরেখা পরীক্ষক (9০০10০5০০7০) 
যন্ের 'বাঁচত্র পরণক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। যাঁদ জল বায়ু 
না থাকে তবে পবা বাসী জাবের যা কোন জীব তথায় নাই। 

আর একটি কথা বাঁলয়াই আমরা উপসংহার কাঁরব। চাল্দিক উত্তাপও এক্ষণে পাঁরামত 
হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদশ্ডের উপর সম্বর্তন করে, অতএব আমাদের এক 
পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ কাঁরয়া দেখ যে, পৌঁষ মাস হইতে জযষ্ঠ মাসে 
আমরা এত তাপাঁধক্য ভোগ করি, তাহার কারণ- পৌষ মাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ঠ মাসের দন 
তিন চার ঘণ্টা বড়। যাঁদ দিনমান তিন চারি ঘণ্টা মানত বড় হইলেই, এত তাপাধিক্য হয়, তবে 
পাঁক্ষক চান্দ্র দিবসে না জানি, চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাতে আবার পাঁথবীতে জল, 
বায়, মেঘ আছে-_তজ্জন্য পার্থব সন্তাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কত্ত জল 
বায়ু মেঘ ইত্যাদ চন্দ্রে কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। আত সহজে উত্তপ্ত 
হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবারই সন্ভাবনা। বিখ্যাত দূরবক্ষণ 
পৃত্র লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পাঁরমিত কারয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে 'স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, 
চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, তত্তুলনায় যে জল আগ্রসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল । 
নে সাপে কোন পাব জব রক্ষা গাইতে পারে না, তহর্ত জন্যও রক্ষা গাইতে গারেনা। 

ই দি শীতরশ্ম, হিমকর, সুধাংশৃঃ হায়! হায়! 'অন্ধ পূত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন 
করিয়া লিন 

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুকিতে পাঁরয়াছ। 
চন্দ্রলোক পাষাণময়,_বিদঈর্ণ, ভগ্র, ছিন্ন-ীভন্ব, বন্ধুর, দগ্ধ, পাষাণময়! জলশন্য, সাগরশুন্য, 

4 উত্তপ্ত, জবলম্ত, নরককৃণ্ডতুল্য এই চন্দ্রলোক ! 

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠতে পারে না। কাব্য গড়ে__বিজ্ঞান ভাঙ্গে। 


* যাঁদ কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাঁহার আলোকেগ শৈত্য স্পর্শের প্রত্যক্ষ 
দ্বারা জানয়া থাঁক। বাস্তবক এ কথা সত্য নহে- আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা 
কিছুই অনুভূত করি না। অন্ধকার-রান্রের অপেক্ষা জ্যোতয়া রাত্রি শীতল এ কথা যাঁদ কেহ মনে করেন, 
ভোলে তাঁহারা মনের বকা মু বরং ্রোলোক কাপ সতাগ আছে, সেটুকু এত অল্প যে, তাহা 
আমাদগের স্পর্শের অনুভবনীয় নহে। কিন্তু জান্তেদেশী , পিয়াজ প্রভৃতি 
পরণক্ষার বারা তাহা "সদ্ধ কারয়াছেন। 

1 কেন না, বায়ু নাই। 


৯৬৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ 


প্রথম খণ্ড 
উত্তরচরিত 


4০৪ 
ও তৎসঙ্গে পুনাম্মলন বার্ণিত হইজাছে টিন তারা হইতে হাতি তে 
অনেক বিষয় ভবভাঁতর স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যের্‌প বাল্মীকির আশ্রমে সঁতার বাস, 
এবং যেরূপ ঘটনায় পনার্্মলন, জা 
উত্তরচাঁরতে সে সকল সেরুপ বার্ঁত হয় নাই। উত্তরচারিতে সীতার রসাতলবাস, লবের য্দ্ধ 
এবং তদন্তে সীতার সাঁহত রামের পুনম্্মিলন ইত্যাদি বার্ণত হইয়াছে । এইরূপ 'শভন্ন পন্থায় 
গমন কারিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশাক্তজ্ঞানের পারচয় "দয়াছেন। 'কেন না, যাহা 
একবার বাল্মীকি কর্তৃক বার্ণত হইয়াছে, পৃথবীর কোন কাব তাহা পুনব্বর্ণন করিয়া 
প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? যেমন তবভাত “এই উত্তরচাঁরতের উপাখ্যান অন্য কাঁবর গ্রন্থ 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকের উপাখ্যানভাগ 
অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, শকত্তু 'তাঁন ভবভূঁতির ন্যায় পূর্্বকাঁবগণ হইতে 
ণভন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। সেক্ষপয়র আঁদ্বতীয় কাঁব। 
তান স্বাঁয় শান্তর পারমাণ বিলক্ষণ বুঁঝিতেন-কোন: মহাত্বা না বঝেন?ঃ তিনি জানিতেন 
যে, যে সকল গ্রম্থকারাদগের গ্রল্থ হইতে তান আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া- 
1ছলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে কাবত্বশাক্ততে সমকক্ষ নহেন। 'তাঁন যে আকাশে আপন 
কাবত্বের প্রো্জবল কিরণমালা বিস্তার কারবেন, সেখানে পর্বগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ 
পাইবে । এজন্য ইচ্ছাপ্‌ব্্বকই পূর্বলেখকাদগের অন্বস্তঁ হইয়াছলেন। তথাঁপ ইহাও 
বক্তব্য যে কেবল একথাঁন নাটকের উপাখ্যানভাগ তান হোমর হইতে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, এবং 
সেই ত্রেলস্‌ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়নকালে, ৮৮৬৮1 

তানও তেমান ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন। 

বভাতও সেক্ষপীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পাঁরমাণ জানিতেন। তান আপনাকে, 
সীতানব্্ধাসন বৃত্তান্ত অবলম্বনপূর্ধক একখান অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বাঁলয়া, 
লক্ষণ জানতেন। তান ইহাও 'বুঝিতেন যে, কাঁবগুরু বাল্মীকির সাহত কদাচ 'তাঁন 
তুলনাকাত্্ষ হইতে পারেন না। অতএব তান কাবগুর্‌ বাল্মশীকিকে প্রণাম* করিয়া তাঁহা হইতে 
দূরে অবাস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশশয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ 
দ্ধ বয়, বাত দ্বায় নাটকে সাঁতার পাথবা প্রবেশ বা তত শোকাবহ ব্যাপার বিনা 


পারেন 

উড নর্দান রিপা জার কেন না, 
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অন্ক অবলম্বন কাঁরয়া, স্বপ্রণশত সীতার বনবাসের 
প্রথম অধ্যায় লাঁখিয়াছেন। এই চিন্রদর্শন কবিসূলভকৌশলময়। ইহাতে চিন্নদর্শনোপলক্ষে 
রামসীতার পূর্্ববৃত্তাস্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে কবি সংক্ষেপে 
পৃর্বঘটনার সকল 'বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই 
ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব কারিতে না পারলে, সীতানর্্ধাসপন যে কি 
ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়জম হয় না। সীতার 'নব্বাসন সামান্য স্রীবয়োগ নহে। 
স্ীবিসঙ্জন মাত্রই ক্লেশকর- মম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসঙ্জ্ন করে, তাহারই 


* ইর্দং গুরুভাঃ [কাঁবভাঃ] পূর্রেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে ।-প্রস্তাবনা। 
1 দূরাহবানং বধো যাদ্ধং রাজাদেশাদিবিপ্লবঃ। 
ধিবাহো ভোজনং শাপোৎসগে মৃত্যুরতন্তথা ॥--সাহত্দর্পণে। 


৯৫৬৯ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


হদয়োন্ডেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সাঁঙ্গনী, কৈশোরে জাীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদান, 
যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্ষের প্রাতমা, বাদ্ধক্যে ষে' জশবনাবলম্বন__ভাল বাসুক বা না বাসুক, 
কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে ১ গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধ, রোগে 
যে বৈদ্য, কার্যে যে মন্ত্রী, ক্রড়ায় ষে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম যে গরু:_ভাল বাসুক বা 
না বাসুক, কে সে স্তীকে সহজে 'বিসঙ্জন কাঁরতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে 
চিন্তা-স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে উষধ--অজ্জনে যে লক্ষনী, ব্যয়ে যে যশগ্-াঁবপদে যে 
বৃদ্ধি, সম্পদে যে শোভা-ভাল বাস্‌ক বা না বাস্‌ক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসজ্জন করিতে 
পারে? আর যে ভাল বাসে, পত্ধী বসঞ্্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুঘটনা! আবার যে 
রামের ন্যায় ভাল বাসে? যে পত্ধীর » সপর্শমাত্রে আচ্ছিরাচত্ত- জানে না যে, 

---_শ্যাসুখমাত বা দ্খামাত বা. 

প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষাবষপ্ কিম মদঃ। 

তব স্পর্শে স্পর্শে মম হ পাঁরমৃটৌন্দ্িয়গণো, 

বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমূল্মীলয়তি চ ॥৮% 


যাহার পক্ষে__ 


“ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি, 
সম্ভর্পণাঁনি সকলোন্দ্রিয়মোহনান। 
এতান তে সুবচনান সরোর্হাক্ষি, 
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নাঁন 11 


যাহার বাহু সীতার 'চরকালের উপাধান._ 


“আবিবাহসময়াদঙ্গাহে বনে, 
শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ । 
স্বাপহেতুরনপা শ্রতোহন্যয়া, 
রামবাহুরুপধানমেষ তে ॥” 


যার পত্রী 


--গেহে লক্ষমীরিয়মৃতবর্তিনয়নয়োরসাবস্যাও স্পশেন বপ্যীষ বহুলশ্চন্দনরসঃ। 
অয়ং কণ্ঠে বাহঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসর৪1”$ 
তাহার কি কম্ট, কি সব্বনাশ, কি জীবনসব্বস্বধবংসাঁধক ঘল্ত্রণা! তৃতীয়াঙ্কে সেই 
সার উরি পনর দে হে 
এই প্রণয় সব্বপ্রফ-্লুকর মধ্যাহ্সূর্য- সেই বিরহ্যন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদাম্বনন,_যাঁদ 
সে মেঘের কাঁলমা অনুভব কাঁরবে, তবে আগে সেই সূর্োর প্রখরতা দেখ। যাঁদ সেই' অনন্ত 


* “এক্ষণে আম সুখভোগ করিতোঁছ, কি দুঃখভোগ কারতোঁছ; 'নাদ্রুত আছি, ক জাগ্রত 
আছি; কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সাহত মীশ্রত হইয়া, আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া 
দয়াছে, অথবা মদ মোদক দুব্য সেবন) জানত মন্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে, ইহার 'কছুই "স্থর কারতে 
পারিতেছি না”।-নৃঁসংহবাবূর অনুবাদ, ৩০ পৃজ্ঠা। 

এই প্রবন্ধ নাঁসংহবাবূর অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে ধলাখিত হইয়াছিল। অতএব সে অন্বাদ 
সব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধৃত হইবে। 

1 “কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগ্ীল, শোকাদিসন্তপ্ত জীবনর্প কুসৃূমের বকাশক, হীন্দ্রয়গণের 
রি 58 কর্ণের অমৃতস্বরূপ, এবং মনের গ্রানপারহারক রসায়ন) ওষধস্বরূপ 1» 

৩১ 1 

£ “রামবাহ্‌ বিবাহের সময় হইতে, দি গৃহে, কি বনে, সব্বন্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনা- 
বস্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্ধ্য কারয়াছে।” এ ৩১ পৃষ্ঠা। 

$ “ইানই আমার গৃহের লাস ইলই আমার বনরনের অমূত্লাকামবরপ ইস্হারই এই 
স্পর্শ গান্রলগ্র চন্দনস্বর্প সুখপ্রদ, এবং ই'হারই এক বাহ আমার 'কণ্ঠস্ছ শীতল তল এবং কোমল 
মূক্তাহারস্বরূপ।” এ ৩১৯ পৃজ্ঠা। 


৯৬০, 


বাঁবধ প্রবন্ধ- উত্তরচাঁরত 
বস্তৃত অন্ধকারময় দুখসাগরের ভীষণ স্বর্প অনুভব কাঁরবে, তবেই সার উপকরন 


রে ্বপপারিশোতিত বিপরিত ৪902০ সর্বসুখময় উপকূল 
দেখ। এই উ সশতাকে রামচন্দ্র “নীদুতাবস্থায় এ অতলস্পশর্শ অন্ধকারসাগরে 


৪৮ বিহার রা তা 

অঞ্কমুখে, লক্ষণ রাম সীতাকে একখান চিন্র দেখাইতেছেন। জনকাঁদর বচ্ছেদে 
দুম্মনায়মানা গা্ভনী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছল। তাহাতে সীতার 
আগ্রশুদ্ধি পর্য্যন্ত রামসীতার পূর্্ববৃত্তীস্ত "চান্তত হইয়াছিল। এই "ঁচন্রদর্শন” কেবল 
প্রেমপারপূর্ণ-ঘ্লেহে যেন আর ধরে না? কথায় কথায় এই প্রেম। যখন আগ্মশীদ্ধর কথার 
প্রসঙগমান্রে "রাম, সীতাবমাননা ও সাঁতার পাঁড়ন জন্য আত্মাতরস্কার কাঁরতোছলেন__তখন 
সীতার কেবল “হোদু অজ্জউত্ত হোদুএহি পেকখক্ধগ দাব দে চরিদং”__এই কথাতেই কত 
জর! যন তমিলাবৃতাতে সীতা রামের টির দোলে, তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিল! 

খলেন 


“অন্ষহে দলগ্নবণীল-পৃপলসামলাঁসণিদ্ধমাসণসোহমাণমংসলেন দেহসোহগ্‌গেণ বিজ্মআথ- 
রসরী অনাদরখুংভডিদসঙ্করসরাসণো [সিহণ্ডম্দ্ধমহমণ্ডলো অজ্জ- 
উত্তো আলাহদো।”।* 


যখন রাম, সীতার বধৃবেশ মনে করিয়া বাললেন, 


প্রতন্ীবরলৈঃ 


₹ শিশুদধতী মুখম্‌। 
লালতলালতৈজে্াংলা 
রকৃত মধ্রৈরম্বানাং মে কুতৃহলমঙ্গকৈঃ 7 
যখন গোদাবরীতীর স্মরণ কারয়া কাঁহলেন, 
কিমাঁপ 'কিমাঁপ মন্দং মন্দমাসাত্তযোগা- 
দাঁবরালতকপোলং জজ্পতোরন্রমেণ । 
আঁশাথলপাররস্তব্যা, 
রাঁবাঁদতগতযামা রািরেব ব্যরংসীৎ 4 
যখন যমুনাতটচ্ছ শ্যামবট স্মরণ করিয়া কাঁহলেন, 
অলসলুলিতম:দ্ধান্যধবসঞ্জাতখেদা- 
দাশাথলপারিরক্তদত্তসং ংবাহনান। 


পারমৃদিতমৃণালীদ.ুব্বলান্যঙ্গকানি, 
ত্বমূরাঁস মম কৃত্বা যন নিদ্রামবাপ্তা 0$ 





* আহা! আধ্যপুরের কি সুন্দর চিত্র! প্রফলললপ্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলাম্িঙ্ধ কোমল 
শোভাবাশিট ক দেহ-সৌনদ্ঘয। কেমন অবলালাচেমে হনব ভািতেছেন, ৮১৪৮০৮১০ 
শোঁিত! পিতা বিচ্মিত হইয়া এই স্মু্দর শোভা বোখতেছেন! আহা কি সদন্দর! 

1 “মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকীণর অঙ্গসৌত্ঠবাঁদ দেখিয়া ক সুখীই হইয়াছিলেন, এবং হানও 
আঁত সুক্ষ সুক্ষ ও অনাত-নাকড় দক্তগুলি, তাহার উভয়পার্থ্স্থ মনোহর কুস্তলমনোহর' মুখগ্রী, আর 
সুন্দর চন্দ্রকরণ-সদৃশ নিম্মল এবং কৃতিমাবলাসরাহিত ক্ষুদ্র দুদু হস্ত-পদাঁদি ঙ্গদ্ধারা তাহাদের আনন্দের 
একশেষ কাঁরয়াছলেন।” নৃসিংহবাবূর অনুবাদ । এই কাঁবতাটি বাঁলকা বধূর বর্ণনার চূড়ান্ত। 


£ “একত্র শয়ন করিয়া পরস্প্ররের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সংলগ্ন কাঁরয়া এবং 
উভয়ে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন কাঁরয়া অনবরত মৃদুস্বরে ও যদচ্ছান্রমে বহুবিধ গল্প করিতে 
কাঁরতে অজ্ঞতসারে রানি আতবাহত কাঁরতাম।” 


$ “যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে র্লান্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবানূ, তথাপি মনোহর এবং গাঢ় 
আঁলিঙ্গনকালে অতস্ত মন্দনদায়ক, আর দাঁলত মৃণালিনর ন্যায় ম্লান ও দুর্ধল হস্তাঁদ অঙ্গ আমার 
রে রা সির রে াাছিলেত রিবা বো 


বাঁঞকম রচনাবলশী 


যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া করিম কোপে সীতা বাঁললেন,-_ 
ভোদু কুবিস্মং জই তং পেকৃখমাণা অন্তগো পহবিস্মং।* 

তখন কত প্রেম উালিয়া উঠিতেছে! কিন্তু এই আঁত বাঁচর কাত্বকৌশলময় চির্শনে 
আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষমণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, “বচ্ছ ইঅং ?ীব অবরা কা?" 
_মাথলা হইতে বিবাহ কাঁরয়া আসবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ--“স্মরামি! হস্ত 
স্মরামি!” মল্থরার কথায় রামের কথা অন্তারতকরণ ইত্যাদি। সূর্পনখার চিত্র দেখিয়া তার 
ভয় আমাদের আত 'মিস্ট লাগে,__ 

সীতা । হা অজ্জউত্ত এীত্তঅং দে দংসণং। 

রাম্জ। আঁয় 'বপ্রয়োগন্রস্তে! চিন্রমেতৎ। 

সীতা । যধাতধা হোদু দুজ্জণো অসুহং উপ্পাদেই 1 

সম্বন্ধে এটি আত সুমিষ্ট ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে 

নামা ভি নার 
বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারণী হয়। ভবভূঁতির উপমাপ্রয়োগ 
আত বিরল; কিস্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাঁবক শোভার আঁধক শোভা ধারণ 
কাঁরয়া বসে। কাঁলদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছয়া সুন্দর সামগ্রগুল একান্ত 
করেন; সন্দের সমগ্রীগযালর সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল সচিত করেন, তাহার উপর আবার 
উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলিন সুন্দর সামগ্রী আঁনয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত 
বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমাঁন মাধূরযযপাঁরপূর্ণ হয়; বীভৎসাঁদ রসে 
কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভাঁত বাছয়া বাছয়া মধুর সামগ্রী সকল একান্রত 
করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বাঁলয়া বোধ করেন, তাহাই আঁঙ্কত করেন। দুই 
চারিটা স্থুল কথায় একটা চিন্র সমাপ্ত করেন_কাঁলদাসের ন্যায় কেবল বাঁসয়া বাঁসয়া তুলি 
ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারটা কথায় এমন একট: রস ঢালয়া দেন যে. তাহাতে ত্র অত্যন্ত 
সমুজ্জবল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস আঁদ্বতীয় 
-উৎকটে ভবভূতি। 

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগনলিন বর্ণনা উদ্ধত হইয়াছে, 
_ যথা রামচন্দ্র ও জানকণর পরস্পরের বর্ণিত বরকন্যা রূপ। ভবভূঁতির বর্ণনাশক্তির বিশেষ 
পারচয়-দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঞ্কে জনস্থান এবং পণ্চবটী এবং ্টাক্ষে কুমারাদগের যযদ্ধ। 
প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একাঁট সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধত কাঁর। 

“বচ্ছ, এসো কুসমিদকঅম্বতরূতণ্ডাবদবরহিণো কিপ্নাহেআ গিরী, জতুথ অনুভাব- 
সোহগ্‌ৃগমেত্তপরিসেসধূসরাসরী মুহূর্ত মুচ্ছন্তো তুএ পরাঁদএণ অবলাম্বদো তরুঅলে 


দুইটিমান্র পদে কাঁৰ কত কথাই ব্যক্ত কাঁরলেন! ক করুণরসচরমস্বর্প চিত্র সাঁজত 
কাঁরলেন! 

চিত্র দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দূম্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে 
শুনাইল। রাম সীতাকে বিসজ্জ্ন করিবার আভিপ্রায় করিলেন। 

রামচন্দ্রের চান নিদ্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বাঁলয়া ভারতে খ্যাত, কিন্তু বস্তুতঃ বাল্মীক 
কখন রামচন্দ্রকে নিদ্দোষ বা সর্গুণাবভূষিত বাঁলয়া প্রাতিপন্ন কাঁরতে ইচ্ছা করেন নাই। 
রামায়ণত শ্রীরামচন্দের চাঁরত্ের অনেক দোষ, কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতিরেকমান্র। এই জন্য 


রা 
1 সীতা । হা আর্ধ্পূত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা। 
রাম। বিরহের এত ভয়-_এ যে চিন্ন। 
পীতা। যাহাই হউক না-_দুজ্জন হলেই মন্দ ঘটায়। 
$ বৎস, এই যে পর্বত, দুরে কস্বামত দত ময়েরা পু ধারিতেছে- উহার নাম কিঃ 
দোখতেছি, 'তরুতলে আর্ধপত দিখিত__তাঁহার পূর্্বসৌন্দর্যের পারশেষমাত্র ধূসর শ্রীতে তাঁহাকে 
চেনা যাইতেছে। তান মৃহূন্মহুঃ মৃঙ্া যাইতেছেন_কাঁদতে কাঁদতে তুমি তাঁহাকে ধারয়া আছ। 


৯১৬৭ 


(বাবিধ প্রবন্ধ--উত্তরচাঁরত 


নিরিহ ভাতের বে রা তাহা রনেহের হরে 
দোষ বটে। পরশুরাম আতিরিক্ত শিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহস্তা, তাহা বলিয়া ?ি মাতৃবধ দোষ 
নহে? পাণ্ডবেরা মাতৃ-কথার আতীরিক্ত বশ বাঁলয়া একটি পীর পণ স্বামী, তাই বাঁলয়া কি 
অনেকের একপত্বীত্ব দোষ নয়? 

রামচন্দ্র অনেক নন্দনীয় কর্ম করিয়াছেন।-যথা বালবধ। 'কস্তু তান যে সকল 
অপরাধে অপরাধন, তন্মধ্যে এই সীতা বিসঙ্জনাপরাধ সব্বাপেক্ষা গুরুতর শ্রীরামের চারন্র 
৮৮408545555 তাহার 
আলোচনা করা 

৮৪7১৮ কারার জী জাত না গ্রঁক ও 
রোমক হীতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্তু ইহার সীমাও আছে। সেই 
সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা দোষরূপে পাঁরণত হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার আহত 
করেন, সে রাজার প্রজারঞ্নপ্রবৃত্তি গুণ। রুটস কৃত আত্মপরুত্রের বধদণ্ডাজ্ঞা এই গুণের 
উদাহরণ । যে রাজা প্রজার 'প্রয় হইবার জন্য হিতাহত্‌ সকল কার্যে প্রবৃত্ত সেই রাজার 
প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি দোষ। নাপোলেয়নাদগের যুদ্ধে প্রবৃত্ত ইহার উদাহরণ। রোবস্পীর ও 
দাতোকৃত বহ: প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহরণ । 

ভবভূতির রামচন্দ্র এইই প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সাতাকে বিসঙ্জজন করেন। 
অনেকে ক্বার্থীসাদ্ধর জন্য প্রজারঞ্জক ছিলেন। কিল্তু রামচন্দ্রের চাঁরন্রে স্বার্থপরতামান্র ছিল 
না। সূতরাং তান স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জনে ব্রতী 'ছলেন না। প্রজারঞ্জন রাজাদগের কর্তব্য 
বালয়াই. এবং ইক্ষবাকুবংশীয়াদগের কুলধন্্ম বালয়াই তাহাতে তাঁহার এতদূর দার্ট। তান 
অস্টাবন্রের পৃব্রেই বালয়াছিলেন, 


র সমক্ষে 
ঘ্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যাঁদ বা জানকশমাপি। 
আরাধনায় লোকস্য মুণতো নাস্ত মে ব্যথা ॥* 


এবং দুম্মখের মুখে সীতার অপবাদ শানয়া বাললেন, 


সত্যং কেনাপি কার্যেণ লোকস্যারাধনম ব্লতং। 
যং পৃজিতং হি তাতেন মাণ্ড প্রাণাংশচ মুণ্চতা॥1 


ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধম্্ম পালনার্থ, ভার্ষ্যাকে 
৪ 1454555795544 জানতেন যে, 
ত কি 


অন্তরাত্মা চ মে বেত্ত সীতাং শুদ্ধাং যশাস্বনীমূ। 

তান কেবল রাজকুলসুলভ অকশীর্তশজ্কাবশতঃ পাঁবন্রা পাঁতমা্জশীবতা পত্কীকে ত্যাগ 
কারলেন। “আম রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষবাকুবংশীয়, লোকে আমার মাঁহষীর অপবাদ করে। 
আম এ অকণীর্ত সাঁহব না-যে স্নীর লোকাপবাদ, আম তাহাকে ত্যাগ কারব।” এইর্‌প 
রামায়ণের রামচন্দ্রের গার্বত চিত্তভাব। 

বাস্তাবক সব্বন্তই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভৃতির রামচন্দ্র আঁধকতর কোমলপ্রকৃতি। 
ইহার এক কারণ এই, উভয় চাঁরন্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী । রামায়ণ প্রাচসন গ্রল্থ। কেহ 
কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ড বাল্মীকপ্রণীত নহে'। তাহা হউক বা না হউক, ইহা ষে প্রাচীন রচনা, 
তাদ্বিবয়ে সংশয় নাই। তখন আর্ধজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্ধা রাজগণ বাঁরস্বভাবসম্পন্ন 
ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চাঁরন্র গান্তশর্য্য এবং ধৈর্যাপরিপূর্ণে। ভবভাঁতি যকালে 
কবি-তখন ভারতবষাঁয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাজ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাহাদের 


প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্লেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকে বিসঙ্জজন করিতে হইলেও 
এরি কে পোনা তোর অরিন বা 
+ “লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যাক্তদের পক্ষে সব্্বতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাঁহাদের 
পক্ষে মহত্রতস্বর্প। কারণ, ছিতা আমাকে এবং প্রাণ পাঁরত্যাগ কারয়াও তাহা প্রাতপালন 
কাঁরয়াছিলেন।”_এ 


১৬৩ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


চীরন্র কোমলপ্রকীতি হইয়াছল। ভবভূতির রামচন্দ্ুও সেইর্‌প ৷ তাঁহার চারে বীরলক্ষণ কিছুই 
নাই। গান্তীর্ধ্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অ দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ 
বলিয়া ঘা হয়। সাঁতার অপবাদ শানয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসূলভ বিলাপ 
করলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। 'তনি শুনিয়াই মাচ্ছত হইলেন। তাহার পর দূম্মখের 
কাছে অনেক কাঁদাকাটা কারলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ 
রা ভারে তে বেত রে এত লিকার ভাত 
রামচন্দের প্রাত কাপুরুষ বালয়া ঘৃণা হয়। উদাহরণ ;_ 

“হা দৌব দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজল্মানগগ্রহপাঁবাতিতবসন্ধরে ! হা নিমিজনকবংশনান্দান! 

হা পাবকবাশিষ্ঠারুন্ধতণ' | হা রামময়জশীবিতে! হা মহারণ্যবাসাপ্রয়সাখ! হা 
করান! করেবন পাঁরণামঃ!”” 

এইরসপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি কাঁরয়াছেন? কত কাঁদয়াছেন? কিছুই না। মহাবীর- 
প্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্‌গণকে কেবল এই কথা 
পজজ্ঞাসা কাঁরলেন, “কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে?” সকলে তাহাই বাঁলল। তখন ধারপ্রকীতি 
রাজা আর কাহাকে কিছ 'না বিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মূচ্ছাও গেলেন না, মাথাও 
কুটিলেন না__-ভূমেও গড়াগঁড় দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, কাতরতাশন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে 
ডাকাইলেন। শ্রাতুগণ আসলে, পব্বতবৎ অবিচালত থাকিয়া, তাহাঁদগকে আপন আঁিপ্রায় 
জানাইলেন। বাললেন, “আম সীতাকে পাবন্রা জান-_সেই জন্যই গ্রহণ কারয়াছলাম-_কিস্তু 
এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ কারব।” 'স্থিরপ্রাতিজ্ঞ হইয়া লক্ষণের প্রাঁতি 
কা রাজনকে জা নিহত করেন: সেই কষে তাবে নি কারিলেন 
চক্ষে জল, কিস্তু একাঁটও শোক-সূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। “মম্মাণি কৃম্তাতি” ইত্যাঁদ 
বাক্য সীতাবিয়োগাশঙকায় নহে-_অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কয়টি কথায় কত দুঃখই 
আমরা অনুভূত কাঁরতে পার! এই স্থল উত্তরকাণ্ড হইতে উদ্ধত এবং অনূবাদিত কারিলাম। 


ং লক্ষন্ণং শুভলক্ষণং। 
ভরতং চ মহাভাগং শলুঘ্মমপরাজিতং ॥ 
সং সং সঃ 
তে তু দৃজ্টবা মুখং তথ্য সগ্রহং শশিনং যথা । 
ং প্রভয়া পাঁরবাঁজ্জতং॥ 
বাম্পপৃর্ণে চ নয়নে দ্টবা রামস্য ধীমতঃ। 
হতশোভং যথা পদ্মং মুখম্বীক্ষ্য চ তস্য তে॥ 
ততোহভিবাদ্য ত্বারতাঃ পাদৌ রামস্য মৃদ্দীভঃ। 
তস্ছঃ সমাহতাঃ স্ব রামস্তশ্রুণ্যাবর্তয়ৎ ॥ 


* “হা দেবি যজ্জভূঁমিসম্তবে! হা জন্গ্রহণপবিন্রিতবসঙ্ধরে! হা রা এবং ভি 
আনল্দদাত! হা আক্মি বাঁশজ্ঞদেব ্ অরুন্ধতীসদৃশ প্রশংসনীয়চরিতে! 
মহাবনবাসীপ্রিয়সহচাঁর ! হা মধ্রভাষাণ ! হা 'মতবাদান! রস হইয়া ভেবে ভৌমার 
এই ঘাটল।”_নাসংহবাবূর অন্বাদ। 


১৬৪ 


বাঁবধ প্রবস্ক-উত্তরচারত 


তান পারম্বজ্য বাহভ্যামুখাপ্য চ মহাবলঃ। 
আসনেম্বাসত্ত্যেক্তৰা ততো বাক্যং জগাদ হ॥ 
ভবস্তো মম সব্ববস্বং ভবস্তো জশীবতং মম। 
ভবানস্তশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়াম নরেশ্বরাঃ ॥ 
ভবস্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বৃদ্ধ্যা চ পাঁরানাষ্ঠিতাঃ। 
সংভূয় চ মদর্থোহয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ॥ 
তথা বদাঁত কাকুৎস্হে অবধানপরায়ণা৪। 
ডাদ্বগ্নমনসঃ সর্ব কিত্লু রাজাভধাস্যাত ॥ 
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সব্ব্ষাং দীনচেতসামূ। 
উবাচ বাক্যং কাকুৎচ্ছো মুখেন পাঁরশুষ্যতা। 
সর্বে শৃণ্ত ভদ্রং বো মা কুরধহং মনোহন্যথা । 
পৌরাণাং মম সাতায়া যাদৃশন বর্ততে কথা ॥ 
পৌরাপবাদঃ সুমহান তথা জনপদস্য চ। 
বর্ততে মায় বীভৎসা সা মে মম্মাণি কৃন্তাতি॥ 
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষবাকৃণাং মহাত্মনাম্‌। 
সংকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম॥ 
সং সং সং 
অন্তরাত্সা চ মে বৌত্ত সীতাং শৃদ্ধাং যশ'স্বনীম। 
ততো গৃহাত্মা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ ॥ 
অয়ং তু মে মহান বাদঃ শোকশ্চ হাঁদ বর্ততে। 
পৌরাপবাদঃ সমহাংস্তথা জনপদস্য চ। 
অকনর্তর্যস 


তস্মান্তবন্তঃ পশ্যস্তু পাঁততং শোকসাগরে ॥ 
নাহ পশ্যাম্যহং ভূতে কিপ্িদ্দঃখমতোহাধকং। 
স ত্বং প্রভাতে সৌমত্রে সুমন্তাধিম্ঠিতং রথং। 
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমৃংসৃজ। 
ঙ্গায়াস্ু পরে পারে বাল্মণকেন্তু মহাত্মনঃ॥ 
আশ্রমো 'দব্যসঙকাশস্তমসাতণরমা শ্রিতঃ ৷ 
তত্রেনাম্বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥ 
শঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুদ্ব বচনং মম। 

ন চাস্মন্‌ প্রাতবক্তব্ঃ সাঁতাং প্রাত কথণন ॥ 
তস্মাত্বং গচ্ছ সৌনমন্রে নান্র কাযা বচারণা। 
অপ্রশীতাঁহ্হ পরা মহ্যং ত্বয়ৈতং প্রাতিবারিতে ॥ 
শাঁপতা হি ময়া যুয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ। 
যে মাং বাক্যান্তরে ব্রুযুরনুনেতুং কথণ্খন। 
আঁহতানাম তে নিত্যং মদভখম্টীবঘাতনাং॥ 
মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যাঁদ মচ্ছাসনে 'স্ছিতাঃ। 
ইতোহদ্য নীয়তাং সীতা কুরুজ্ৰ বচনং মম ॥* 


* অনূবাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দহাখিতের ন্যায় সৃহং সকলকে জিজ্ঞাসা 


করিলেন, “কেমন, এইরূপ কি 


আমাকে বলে 2” সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া আঁভবাদন ও প্রণাম 
১৬৫ 


বাঁচ্কম রচনাবলখ 


এই রচনা আত মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম ক্ষান্রয়, মহোজ্জবলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। 
তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হৃদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুখে গজ্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির 
রামচন্দ্র তৎপারিবর্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদতে বাঁসলেন। তাঁহার প্রন্দনের কিয়দংশ 
পৃব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা কারবার জন্য অবাঁশষ্টাংশও উদ্ধৃত 


করিলাম। 
রাম। হা কলম্টমাঁতবীভৎসকম্্মা নশংসোহস্মি সংবৃত্তঃ 
শৈশবাৎ প্রভাতি পোঁষিতাং প্রয়াং 
পৃথগাশয়ামমাম্‌। 


অপ্বকম্ম্মচান্ডালমায় মুদ্ধে বিমুণ্ মামূ। 
শ্রতাঁস চন্দনদ্রান্ত্যা দ্বাব্বপাকং বিষদ্রমম্‌ ॥ 


কারয়া, দু্গখত রাঘবকে প্রত্যুন্তরে কাঁহল, “এইরূপই বটে-সংশয় নাই।” তখন শরুদমন রামচন্দ্র 
সকলের এই কথা শুনিয়া বয়স্যবর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধ;বর্গকে বিদায় দয়া, বাদ্ধর দ্বারা অবধাঁরত 
কাঁরয়া সমীপে আসীন দৌবারককে এই কথা বাঁললেন যে, শুভলক্ষণ স্মন্রা-নন্দন লক্ষ্রণকে ও 
মহাভাগ ভরতকে ও অপরাজিত শন্ুঘ্মকে শীঘ্র আন। * * * তাঁহারা রামের মুখ, রাহ:গ্রস্ত চন্দ্রের 
ন্যায় এবং সন্ধ্যকালীন আঁদত্যের ন্যায় প্রভাহীন দোঁখলেন। ধীমান রামচন্দ্রের নয়নযৃগল বাম্পপর্ণ 
এবং মূখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দৌখলেন। তাঁহারা ত্বারত তাঁহার আঁভবাদন কাঁরয়া এবং তাঁহার 
পদযূগল মস্তকে ধারণ কাঁরয়া সকলে সমাহিত হইয়া রাঁহলেন। রাম অশ্রুপাত কাঁরতে লাঁগলেন। 
উপবেশন কর” এই বলিয়া কাহতে লাগলেন, “হে নরেশ্বরগণ ! আমার সর্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার 
জশবন; তোমাঁদগের কৃত রাজ্য আমি পালন কার। তোমরা শাস্তার্থ অবগত; এবং তোমাদের বদ্ধ পাঁর- 
মাঁজ্জত কাঁরয়াছ। হে নরেশ্বরগণ, তোমরা 'মালত হইয়া, যাহা বল তাহার অর্থানুসন্ধান কর।” রামচন্দ্র 
এই কথা বাঁললে অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, “রাজা দি বলেন” ইহা ভাবিয়া উ্দিগ্রাচত্ত হইয়া রাহলেন। 

তখন সেই দনচেতা উপাঁবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পাঁরশুম্কমুখে রামচন্দ্র বালতে লাগলেন, “তোনাঁদগের 
মঙ্গল হউক! আবার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বার্তয়াছে, তাহা শৃূন-মন অন্যথা 
কারও না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার সুমহান অপবাদরূপ বীভৎস কথা রাটয়াছে, আমার 
তাহাতে মর্ম্মচ্ছেদ কাঁরতেছে। আঁম মহাত্মা ইক্ষবাকাঁদগের কুলে জনল্মিয়াছ, সীতাও মহাত্মা জনকরাজের 
সৎকুলে জান্ময়াছেন। আমার অন্তরাকআ্াও জানে যে, বশাস্বনী সীতা শহদ্ধচারন্রা। 


তখন আম বৈদেহণকে গ্রহণ কাঁরয়া অযোধ্যায় আঁসলাম। এক্ষণে এই মহান্‌ অপবাদে আমার 
হৃদয়ে শোক বার্ততেছে। পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে সুমহান অপবাদ হইয়াছে । লোকে যাহার 
অকশীর্তগান করে, যাবৎ সেই অকীীর্ত লোকে প্রকণীর্তত হইবে, তাবৎ সে অধমলোকে পাঁতিত থাঁকিবে। 
দেবতারা অকীর্তর 'নন্দা করেন, এবং কীর্তই সকল লোকে পুজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যাক্তদের যত্র 
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অতএব তোমরা দেখ, আম কি শোকসাগরে পাঁতিত হইয়াছি! আম ইহার আঁধক দুঃখ জগতে 
আর দোঁখ না। অতএব হে সৌমন্রেঃ তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধঙ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ 
কাঁরয়া স্বয়ং আরোহণ কাঁরয়া, তাঁহাকে দেশান্তরে ত্যাগ কাঁরয়া আইস। গঞ্জার অপর পারে তমসা নদীর 
তীরে মহাত্মা বাল্মীক ম্ানর স্বর্গতুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাকে ত্যাগ 
কয়া শীঘ্র আইস, _আমার বচন রক্ষা কর- সীতাপরিত্যাগ বিষয়ে ইহার প্রীতবাদ ছুই কারও 
না। অতএব হে সৌমিত্রে! যাও-এ বিষয়ে আর কিছু বিচার কারবার প্রয়োজন নাই। তুমি যাঁদ 
ইহার বারণ কর, তবে আমার পরমাপ্রণীতিকর হইবে। আম চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা 
তোমাদগকে শপথ করাইতোছি যে, যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্য কোনর্প কোন কথা 
বাঁলবে, আমার অভশস্টহানি হেতুক তাহার শরু খ্যাতি নিত্য বার্তবে। যাঁদ আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, 
তোমরা আমাকে সম্মান কাঁরতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সাঁতাকে লইয়া যাও। 


৯৬৬ 


বিবিধ প্রবন্ধ-উত্তরচাঁরত 
উ্থায়। হস্ত বিপর্যাস্তঃ সম্প্রীতি জীবলোকঃ, অদ্য পর্য্যবাঁসতং জপীবিতপ্রয়োজনং রামস্য 


রঙ 


শৃন্যমধ্না জীর্ণারণ্যং জগৎ, অসারঃ সংসারঃ, কষ্টপ্রার়ং শরীরং, অশরণোহাস্ম, কিং করো, 
কা গাঁতঃ। অথবা 





দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহতম। 
মম্মোপঘাতাভঃ প্রাণৈব্বজ্কীলায়তং 'চ্থরৈঃ॥ 


হা অম্ব অরুন্ধীত, হা ভগবস্তৌ বশিষ্ঠবিশ্বামবৌ, হা ভগবন্‌ পাবক, হা দোব ভূতধালি, 
হা তাত জনক, হা তাত, হা মাতরঃ, হা পরমোপকাঁরন লঙ্কাপতে বিভীষণ, হা 'প্রয়সখ মহারাজ 
সুগ্রীব, হা সৌম্য হনুমনূ, হা সাঁখ ভ্রিজটে, দ'ষতাঃ স্থঃ পরিভূতাঃ চ্ছঃ রামহতকেন। অথবা 
কোনামাহমেতেষামাহহানে। 


তে হি মন্যে মহাত্মনঃ কৃতঘেশন দুরাত্মনা। 
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্ননা॥ 
যোহহম্‌। 
মুন্মচ্য প্রিয়গৃাহশীং গৃহস্য শোভামৃ। 
আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগভগুব্বীং 
ব্রব্যান্ত্যো বালামব নির্ঘণঃ ক্ষিপামি ॥ 
সীতায়াঃ পাদৌ রসি কৃত্বা। দোব দোব, অয়ং 
পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পাদপঙ্কজস্পশ 
ইাঁতি রোঁদাতি।* 
ইহার অনেকগনীলন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্ধ্যবীর্ধপ্রাতম মহারাজ রামচন্দ্রের 
খ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গাল বাবুর মুখ হইতে 'নর্গত হইলে উপযুক্ত 
| ন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুঁনক লেখকের মন উঠে নাই। "তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা 


হায় দি কষ্ট! 'নম্ঠুরের মত, কি ঘৃণাজনক কম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ! বাল্যাবস্থা হইতে 
প্রয়তমা বায়া প্রাতপালিত' কাঁরয়াছি; যান গাঢ় প্রণয়বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা 
৪৮57 আজ আঁম সেই 'প্রয়াকে-মাংসবিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পাক্ষণীকে 
অনায়াসে বধ করে, সেইরুপ ছলন্রমে করাল কালগ্রাসে নিপাঁতিত কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব 
পাতকী সৃতরাং অস্পৃশ্য আম দেবীকে আর কেন কলাঁঞ্কিত কার? ক্রেমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার 
বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহ্‌ আকর্ষণ পূর্বক) অয় মুদ্ধে! এ অভাগাকে পারত্যাগ কর। আম 
অদৃজ্টচর এবং অশ্রুতপূুর্্ব পাপ কর্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষদ্রমে এই 
শবষবৃক্ষকে (ক কৃুক্ষণেই) আশ্রয় কাঁরয়াছলে ? (উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। 
রামেরও আর জণীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ নীরস 
বোধ হইতেছে । সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানস্বরূপ বোধ হইতেছে। 
হায়! এতাঁদনে আশ্রয়ীবহশীন হইলাম। এখন ক কার (কোথায় যাই) কিছুই স্থির কারতে পাঁরিতোঁছ 
না। েস্তা কাঁরয়া) উঃ! আমার এখন ক গাঁত হইবে? অথবা (সে "চস্তায় আর ি হইবে?) 
যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার 'নামত্তই হেতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়ূর স্টার হইয়াছিল, নতুবা 
নিজ জীবন পর্যাস্তেও কেন বজ্র ন্যায় মর্মমভেদ কাঁরতে থাকিবে? হা মাতঃ অরুহ্ধীত! হা ভগবন্‌ 
বাশষ্ঠদেব! হা মহাত্মন্‌ বিশ্বামত্র! হা ভগবন্‌ অগ্নে! হা দাখিল ভূতধাত্রি ভগবাঁত বসৃহ্ধরে! 
হা তাত জনক! হা '্পিতঃ (দশরথ)! হা কৌশল্যা প্রভাতি মাতৃগণ! হা পরমোপকাঁরন্‌ লঙ্কাপতি 
পিবভীষণ! হা প্রয়বন্ধো স্গ্রীব! হা সৌম্য হনুমন! হা সাঁখ 'র্জটে! আজ হতভাগ্য পাঁপিষ্ঠ 
রাম তোমাঁদগের সব্্বনাশ সেব্বস্বাপহরণ) এবং অবমাননা কারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। €ঁচস্তা করিয়া) 


। 


না 


পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাতআদিগের নাম গ্রহণ কাঁরলেও তাঁহারা পাপস্পু সভভাবনা। 
যেহেতুক আম দূঢ়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃস্ছলে নিদ্রতা প্রেয়সীকে স্বপ্লাবস্থায় উদ্বেগ বশতঃ ঈষৎ কম্পিত 
গরভ'ভরে মল্থরা দৌখিয়াও অনায়াসেই পূর্বক 'নদ্দয় হাদয়ে মাং 


বাঞ্কিম রচনাবলণ 


গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি কাঁরয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পাঁড়য়া আমাদগের 

মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুন্রকে বিদেশে চাকার কারিতে পাঠাইয়া 
রনী কারযা রনির! 

ভবভাঁতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তরচাঁরত নাটক; নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র; রামায়ণ প্রভাতি 
উপাখ্যান কাব্যের উদ্দেশ্য ভিত্নপ্রকার। সে উদ্দেশ্য কার্য/প্রম্পরার সরস বিবাতি। কেক 
করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন; সে সকল কার্ধয করিবার 
সময়ে কে কি ভাবল, তাহা স্পজ্টীকৃত কারবার প্রয়োজন তাদ্‌শ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই 

বলবৎ । নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিন্র চাঁহ। সুতরাং 

তাঁহাকে চিত্তভাব আঁধকতর স্পম্টকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্ত 
তথাপি উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে । সে কথাগীলন বীরবাক্য নহে-- 
নবপ্রেমমন্ধ অসারবান ফুবকের কথা। 

প্রথমাঙ্ক ও 'দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যবধান। উত্তরচারতের একাঁটি দোষ এই 
যে, নাটকবার্ণত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এই সম্বন্ধে উইন্টর্স টেল নামক 
সেক্ষপীয়রকৃত 'বখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদশ্য আছে। 

এই দ্বাদশবংসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান কাঁরলেন, 
তাঁহার পুন্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রাতপালিত এবং সুশাক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রে 
পূর্ব্বপ্রদত্ত বরে 'দব্যাস্্ তাহাদের স্বতঃঁসদ্ধ হইল। এঁদকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞান্জ্ঞান করিতে 
লাগলেন। লক্ষ্যাণের পন্ত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রোরত হইলেন। কোন 'দিন 
রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানলেন যে, শম্বুক নামক কোন নীচজাতীয় ব্যাক্ত তাহার রাজ্যমধ্যে 
তপশ্চরণ কারতেছে। ইহাতে তাহার রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু উপাস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র এ 
শুদ্র তপস্বীর 'শরচ্ছেদ মানসে সশস্ন্নে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ কারতে লাঁগলেন। 
শম্বুক পণ্বটীর বনে তপঃ করিতোঁছল। 

ধদ্বতীয়াতকের 'বিক্কন্তকে মুঁনপত্বী আন্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমূখাৎ এই সকল 
বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাঞ্কের প্‌ব্বে প্রস্তাবনা, সেরুপ অন্যান্য অঙ্কের পূর্ে 
একাঁট একটি িচ্কন্তক আছে। এগুলি আত মনোহর । কখন 'িদুষী খাঁষপত্বী, কখন 
প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর 'বদ্যাধরন, এইরুূপে সৌন্দযণময়ধ 
সৃষ্ট দ্বারা ভবভূতি 'বক্কস্তক সকল আঁত রমণণয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরস্তেই সুন্দর । 
যথা ;-- 


অধহগগবেশা তাপসাঁ। অয়ে, বনদেবতেয়ং ফলকুসূমপল্লবার্ঘেণ মামুপাতিজ্ঞঠতে। (১) 
শিক্ষা সম্বন্ধে আন্রেয়ীর কথা বড় সহল্দর-_ 


প্রভবাত শৃচার্বম্বোদত্রাহে মাঁণর্ন মৃদাং চয়ঃ। (২) 


হরেস হেমান উইলসন বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুীল এমত সুন্দর ভাব আছে যে, 
তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উপরে উদ্ধৃত কাঁবতা এই কথার উদাহরস্বরুপ 
[তানি উল্লেখ করিয়াছেন। 

রামচন্দ্র শম্বুকের সন্ধান করিতে কারতে পণ্ণবটীর বনে শম্বকুককে পাইলেন, এবং 
খডকান্থারা তাহাকে প্রহার কারলেন। শম্বুক 'দব্য পুরুষ; রামের প্রহারে শাপমুক্ত হইয়া ' রামকে 


(১৯) অহো! এই বনদেবতা ফলপজ্পপল্লবার্ঘের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা কারতেছেন। 

€২) গুরু ব্যাদ্ধমানকে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রুপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ 
সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। 'কন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নির্মল মাঁণই 
প্রাতাবম্ব গ্রহণ কারতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে না। 


৯৬৮ 


বিবিধ প্রবন্ক-উত্তরচাঁরত 


প্রণিপাত করিল। এবং জনস্থানাঁদ রামচন্দ্রের পূর্্বপাঁরচিত স্থান সকল লাগল 
উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা আঁত মনোহর। . টাও | 


িক্ষশ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ 


স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কতোর্নঝরাণাম। 

এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিস্যর্তকান্তারমিশ্রাঃ 

সন্দশ্যন্তে পরাচিতভুবো দন্ডকারণ্যভাগাঃ ॥ 
এতাঁন খলু সর্্বভূ উন্মত্তচণ্ডশ্বাপদকুলসঙ্কুলাগারগহবরাণি জনস্ছানপযস্তি- 
রা ং দশমাভবর্তন্তে । 
তি 


নিজ্কৃজান্তীমতাঃ কচিৎ কচিদপি প্রোচণ্ডসত্ৃস্বনাঃ 
স্বেচ্ছাস-প্তগভরভোগভূজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ । 
সীমানঃপ্রদরোদরেষ্‌ বিলসংস্বঙ্পান্তসো যাস্বয়ং 
তষ্যান্তঃ প্রাতসূর্যাকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পাীয়তে ॥ 

সং ও 


তরুণতরুষণ্ডমন্ডিতানি অসম্ভ্রান্তবাবধমগ্রযুান। পশ্যতু মহানুভাবঃ প্রশান্তগন্তীরাণি মধ্য- 


প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘ্যাশঙ্কায় আর আঁধক উদ্ধৃত কাঁরতে পারলাম না। 
শম্বূক বিদায়ের পর পুনরাগমনপূর্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন শদীনয়া 
তাঁহাকে আশ্রমে আমাল্পত কারতেছেন। শুনিয়া রাম তথায় চাঁললেন। গমনকালীন ক্রৌন্টাবত 


(১) এই যে পাঁরাচিতভূঁমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে । কোথাও প্লিদ্বশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর 
রূক্ষদৃশ্য, কোথাও বা দির্ঝরগণের ঝরঝরশব্দে দিক্‌ সকল শাব্দত হইতেছে; কোথাও পণ্্যতীর্থ, 
কোথাও মুনগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য। 

& যে জনস্থান পর্যান্ত দশর্ঘ অরণ্য সকল দাঁক্ষণাঁদকে চাঁলতেছে। এ সকল সব্্বলোকলোমহর্ধণ-__ 
অস্্ 'গারগহবর উদ্মন্ত প্রচণ্ড িংম্র পশৃগণে সমাকুল। কোথাও বা, একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও 
পশাঁদগের প্রচণ্ড গঞ্জনপাঁরপূর্ণ) কোথাও বা স্বেচ্ছাসূপ্ত গভশীর গঞ্জনকারণ ভূজঙ্গের নিঃশ্বাসে অগ্নি 
প্রজবীলিত। কোথাও গর্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। কাঁষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘন্মীবন্দ; পান 
করিতেছে। 

* * * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় 
কোমলচ্ছাব পর্বতে অবকীর্ণ; ঘনানাবম্ট, নীলপ্রধান কাস্ত, অনাঁতপ্রোট বৃক্ষসমূহে শোভিত; এবং 
ভয়শন্য বাবধ মৃগষূথে পাঁরপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নিবশরণীসকল বহঃস্তরোতে বাঁহতেছে, আনান্দত পঙ্জগ 
সকল তস্ে বেতসলতার উপর বাঁসতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বৃত্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পাড়িক্লা 
জলকে সু্গাদ্ধ এবং সুশীতল করিতেছে; ন্রোতঃ পাঁরপরফলময় শ্যামজদ্বুবনান্তে স্থালত হওয়াতে 
শাব্দত হইতেছে। শিরিবিবরবাদী যুবা ভল্গুকাদগের থুৎকারশব্দ প্রাতধবনিতে গন্ভীর হইতেছে। এবং 
গাজগণের দ্বারা ভগ্ন শল্পকণ বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রান্থ হইতে শীতল কটু কষায় সুগন্ধ বাহির হইতেছে। 


১৬৯ 


বাঁঙ্কম রচনাবলণী 


পব্বতাঁদর বর্ণনা আত মনোহর । আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালগকারের প্রশংসা কাঁর না, কিন্তু 
এর্প অন:প্রাসের উপর "বিরক্ত হওয়াও যায় না। 


গনঞৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘংকারবৎকীচক- 


স্তম্বাড়'বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌন্তাবতোহয়ং গগারঃ। 
রি প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্ধেজিতাঃ কৃজতৈ- 
রুদ্েল্লাস্ত পুরাপরোহিপতরুস্কন্ধেষ: কুন্তরনসাঃ' ॥ 


এতে তে কুহরে, গল্াদনদপ্যোদাবরাবারয়ো 
মেঘালগ্কতমৌলিনশলশিখরাঃ ক্ষৌণনভূতো দাক্ষিণাহ। 
অন্যোন্যপ্রাতঘাতসঙ্কুলচলৎ কল্লোলকোলাহলৈ- 


রুন্তালান্ত ইমে গভীরপয়সঃ পন্গ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ ॥ (১) 


তৃতীয়াঙ্ক আত মনোহর । সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য্য বড় মনোহর 
নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট । প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পণ্চম অঙ্ক 
যের্প বিস্তৃত, তদনুর্প বহুল ক্রিয়াপরম্পরা নায়ক-নায়কাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যান 
মাকবেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বার্ণতা ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্যয 
এবং শশঘ্র সম্পাদন, ি প্রকার চিন্তকে মন্্ম্ধ করে। কাষঠগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান 
গুণ। উত্তরচারতে তাহার বিরলপ্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কাব 
যে অপর্্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই। 
তার বিকৃত যেমন ত্র তিতীয়াঞ্কের বিজ্কন্তক ততোধিক । গোদাবরণ সংামালতা, 
তমসা ও মৃরলা নাম্নী দুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রামসীতাবিষায়ণ কথা কাহিতেছে। 
অদ্য দ্বাদশ বংসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে 'িসঙ্্জন কাঁরয়াছেন। প্রথম বিরহে তাঁহার যে 
গুরুতর শোক উপস্ছিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বার্ণত হইয়াছে । কালসহকারে সে শোকের 
লাঘব জল্মিবার সম্ভাবনা 'ছিল। িল্তু তাহা ঘটে নাই; সর্র্বসন্তাপহর্তা কাল এই সন্তাপের 
শমতা সাধিতে পারে নাই। 
আনাভন্ষো গভীরত্বাদন্তগঢঘনব্যথঃ। . 
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ। (২) 


এইরূপ মম্মমধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পারিক্ষীণ শরীরে রাজকর্মান্জ্ঞান 
কাঁরতেন। রাজকর্মে ব্যাপৃত থাকলে, সে কম্টের তাদ্‌শ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কন্তু আজ 
পণ্তবটীতে আসিয়া রামের ধৈষ্টাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই জনস্থান; পদে পদে 
সীতাসহবাসের শহ্পারপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, সীতার সাঁহত বাস 
কাঁরয়াছলেন, তাহা পদে পদে মনে পাঁড়তেছে। রামের সেই দ্বাদশ বৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ 
ছুটিয়াছে-সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরাস্রোভয্থালিত শশিলাচয়ের ন্যায় রামের হদয়পাষাণ 
আজ কোথায় যাইবে, কে বাঁলতে পারে 
করালাবতা নদী গন দেখিল যে, আজ বড় 'িপদ। তখন মুরলা 
কলকল কাঁরয়া বলিতে ) “তগবাঁত! 'সাবধান থাঁকও_-আজ রামের বড় 
পাবপদ। দোখিও, রাম যাঁদ মূচ্ছ্া যান, তবে তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে 
মৃদু মৃদ্‌ তাঁহার মূচ্ছা ভঙ্গ করিও।” রঘ:কুলদেবতা ভাগধরথীঁ এই শোকতপনাতপসম্তাপ 


০১) এই পব্বত ব্রোেণ্াবত। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকারশাব্দত 
বেগ লে সিনেবের এ তাত ই ভাবের নিপল আছে রি ইহাডে রা, চণ্চল 


পব্বত। পব্বতকুহরে গোদাবরীবারিরাঁশ গম্গদাননাদ করিতেছে; 'শিরোদেশ মেঘমালায় অলঙ্কৃত 


হইয়া নধল শোভা ধারণ কাঁরয়াছে; আর এই গভীরজলশালনী নদশগণের সঙ্গম পরস্পরের 
প্রাতঘাতসঙ্কুল চণ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুদ্ধর্য হইয়া রাঁহয়াছে। 
(২) আঁবচালত গভারত্বহেতুক হদয়মধ্যে রুদ্ধ, এ জন্য গাঢ়ব্যঘথ রামের সম্ভতাপ মুখবদ্ধ পান্রমধ্যে 


বাবধ প্রবন্ধ--উত্তরচারত 


হইতে রামকে রক্ষা কারবার জন্য এক সর্্বসন্তাপসংহারিণণ ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলে 
তে মা হই ই 


আশ্রমে রাঁখয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাঁখয়াছলেন। অদ্য কুশলবের জল্গাতাঁথ-_ 
সীতাকে স্বহস্তাবাচিত কুসূমাঞ্জাল দয়া পাঁতকুলাঁদপুরুষ সূর্ধযদেবের পূজা কাঁরতে ভাগশরথন 
এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশীক্তপ্রভাবে রঘুকুলবধূকে অদর্শনীয়া কারলেন। 
ছায়ারাপণশ সীতা সকলকে দোঁখতে পাইতোছলেন। সতাকে কেহ দোৌখতে পাইতোছল না। 

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সণতাও আঁসয়া জনস্থানে প্রবেশ 
কারলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কিরূপ? তাঁহার মূখ “পারিপাণ্ডুদুর্বল কপোলসূন্দর”"__ 
কবরী বিলোল- শারদাতপসম্তপ্ত কেতকীকুসমমান্তর্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত কিসলয়ের মত 
সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ কারলেন। জনস্থানে তাঁহার গভনর প্রেম! পূর্বসহখের স্থান 
দোঁখয়া বিস্মৃতি জল্মিল-_আবার সেই দিন মনে পাঁড়ল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে 
থাকতেন, তখন জনস্থানবনদেবতা বাসন্তীর সাঁহত তাঁহার সাঁখত্ব হইয়াছল। তখন সতা 
একাঁট কারশাবককে স্বহস্তে শল্পকীর পল্পবাগ্রভাগগ ভোজন করাইয়া পত্রের ন্যায় প্রাতপালন 
করয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও 'ছল। এইমার সে বধ্‌সঙ্গে জলপানে গিয়াছে এক 
নত পাতি আসিয়া অকসমাহ তাত আনম কারল। সীতা তাহা দেখেন নাই। সত 
অন্য্রাস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচচৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন, 
“সব্বনাশ হইল, সীতার পাঁলত কারিকরভকে মারয়া ফৌলল!” রব সীতার কর্ণে গেল। সেই 
জনস্থান, সেই পণ্টবটশী! সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্ত জল্মিল। পূত্রীকৃত 
হান্তশাবকের বপদে 'বহবলাঁচত্ত হইয়া তান ডাকলেন, “আর্ধযপন্্! আমার পন্্কে বাঁচাও!” 
[ক ভ্রম! আর্ধপূত্র! কোথায় আধ্যপত্রঃ আজ বার বংসর সে নাম নাই! অমান সীতা 
মৃচ্ছ্তা হইয়া পাঁড়লেন। তমসা তাঁহাকে আশ্স্তা করিতে লাগলেন। এ দিকে রামচন্দ্র 
লোপামদ্্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পণ্চবটণ বিচরণ করিবার মানসে 
সেইখানে বান রাখিতে কালিলেন। রামের কণটবর মা তার কাণে গেল । মান 
সীতার মূঙ্্ছাভঙ্গ হইল-সাীতা ভয়ে, আহনাদে, উঠিয়া বাঁসলেন। বলিলেন, “একি এ? 
জলভরা মেঘের স্তানতগন্তবর মহাশব্দের মত কে কথা কাঁহল? আমার কর্ণাববর যে ভরিয়া 
গেল! আজ কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহমাদত করিল ?” দোখয়া তমসার চক্ষু 
জলে ভাঁরয়া গেল। তমসা বাঁললেন, “কেন বাছা, একটা অপারস্ফুট শব্দ শ্নয়া মেঘের ডাকে 
ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠাল ?” সশতা বাঁললেন, ক বাঁললে ভগবাঁত? অপারস্ফুট? আম 
যে'স্বরেই চিনোছি, আমার সেই আর্ধপত্র কথা কাঁহতেছেন।” তমসা তখন দেখলেন, আর 
লুকান বৃথা-বাঁললেন, “শুনিয়াছ, মহারাজ রামচন্দ্র কোন শুদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই 
জনস্থানে আদসিয়াছেন।” শরনয়া সীতা কি বাঁললেন? বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, 
নয়নের পুভ্তলীর আঁধক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতের আঁধক প্রিয়, সেই স্বামণ আজি বার বংসরের 
পর নিকটে, শবীনয়া সীতা দক বাঁললেন? শানয়া সীতা কছুই আহন্াদ প্রকাশ কারলেন না-- 
“কই স্বামী-_কোথায় সে প্রাণাধক?” বাঁলয়া দোখবার জন্য তমসাকে উৎপণীড়তা কারিলেন না. 
কেবল বাঁললেন-_ 

“দঠ্ঠিআ অপারহঈনরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ”-“সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্র্স 
পালনে রুটি হইতেছে না।” 

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছ? আছে, এতদংশ সৌন্দর্যে তাহার তুলা, সন্দেহ 
নাই। শদঠাতিআা অপারহানরাঅধন্মে কৃত সো রাআ।” এইরুৃপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই 
পাওয়া যায়। রাম আঁসয়াছেন শ্দানয়া সীতা আহত্রাদের কথা' কিছুই বলিলেন না, কেবল 
বললেন, “সৌভাগ্য্রমে সে রাজার রাজধর্পালনে ত্রুটি হইতেছে না।” কিস দূর হইতে রামের 
সেই বিরহ প্রভাতম্প্ভলবৎ আকার দিয়া “সাঁখ, আমায় ধর” বাঁলয়া তমসাকে ধরিয়া 

বাঁসয়া পাঁড়লেন। এ শঁদকে রাম পণ্চবটপ দেখতে দেখিতে, সাঁতাবিরহপ্রদপ্তানলে পাঁড়তে 


১৭১ 


বাঁঞ্কম রচনাবলণ 


প্দাঁড়তে, “সীতে! সীতে!” বাঁলয়া ডাকতে ডাকতে মাচ্ছত হইয়া পাঁড়লেন। দোঁখয়া 
সাঁতাও 'উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পাঁতত হইয়া ডাকিলেন, “ভগবাঁত তমসে! 
রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্বামীকে বাঁচাও!” 
তমসা বলিলেন, “তুমিই বাঁচাও। তোমার স্পর্শে উনি বাঁচতে পারেন!” শ্যানয়া সখতা 
বাঁললেন, “যা হউক তা হউক, আম তাহাই কারব!” এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন। 
(১) রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। 
পরে সাঁতার পূর্্বকালের 'প্রয়সখী, বনদেবতা বাসন্তী সীতার পূত্লীকৃত করিশাবকের 
সহায়ান্বেষণ কারতে কারিতে সেইখানে উপাস্থিতা হইলেন। রামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ার, 
রাম কারাশশ,র রক্ষার্থ গেলেন। সে হাস্তাশশু স্বয়ং শব্ুজয় করিয়া কাঁরপণর সাঁহত ত্রুড়া 
পা 8৬৬৮৫ 
যেনোম্পচ্ছদ্বিসকিশলয়প্লিস্ধদস্তাকুরেণ 
ব্যাকম্টস্তে সতনূ লবলীপল্লবঃ কর্ণপরাং। 
সোহয়ং পত্তস্তব মদমূচাং বারণানাং িজেতা 
যংকল্যাণং বয়াঁস তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ ॥ 


সাঁথ বাসাস্ত, পশ্য পশ্য, কান্তানুবৃত্তিচাতুর্যামন্পি অন্দাশাক্ষতং বংসেন। 


লশলোৎখাতমৃণালকাশ্ডকবলচ্ছেদেষ সম্পাতিতাঃ 
পৃ্পংপৃজ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ড্বসংক্রান্তয়ঃ। 
সেকঃ শীকরিণা করেণ 'বাহিতঃ কামং বিরামে পুন- 
যঁয্লেহাদনরালনালনালনীপন্রাতপন্তং ধৃতমৃ॥ (২) 


এঁদকে প্রীকৃত করী দোঁখয়া সীতার গভণ্জ পরররাদগকে মনে পাঁড়ল। কেবল স্বামিদর্শনে 
বিতা রা দর্শনেও বণ্টিতা। সেই মাতৃমূখানর্গত পুত্রমুখস্মৃতিবাক্য উদ্ধত 


মম এ ইসিবিরলকোমলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অণবদ্ধমুদ্ধকাআলাবহাসদং িবদ্ধ+ 
কাকসিহপ্ডঅং অমলমূহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পারচুম্বিদং অক্জউত্তেণ। (৩) 


(১) “যা হউক তা হউক।” এই কথার কত অর্থগান্ভীর্ধ্য! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের 
টীকায় 'লাখয়াছেন যে, “আমার পাণিস্পর্শে আর্ধ্যপূত্র বাঁচবেন কি না, জান না, কিন্তু ভগবতণী 
বালতেছেন বাঁলয়া আম স্পর্শ কারব।” ইহাতে এই 'বাঁঝতে হইতেছে যে, পাঁণিস্পর্শ সফল হইবে 
ি না, এই সন্দেহেই সাঁতা বাঁললেন, “যা হউক তা হউক1” কিন্তু আমাদিগের ক্ষদ্রে বুদ্ধিতে বোধ হয় 
যে, সে সন্দেহে সশতা বলেন নাই যে, “যা হবার হউক!” সশতা ভাবিয়াছিলেন, “রামকে স্পর্শ স্পর্শ কারবার 
আমার দক আঁধকার? রাম আমাকে ত্যাগ কাঁরয়াছেন, [তান আমাকে বিনাপরাধে শবসঙ্জজন কাঁরয়াছেন, 


আজ বার বংসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রাহত কাঁরয়াছেন, আজ আবার তাঁহার 'প্রয়পত্নীর মত 
তাঁহার গান্রস্পর্শ কারব কোন সাহসে ? কিস্তু তান ত মৃতপ্রায়! যা হউক তা হউক, আম তাঁহাকে 
স্পর্শ কারব।” তাই ভাবিয়া সীতাস্পর্শে রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীতা বাঁললেন, “ভঅবাঁদ তমসে ! 
ওসরক্ষা, জই দাব মত পেকাঁখস্মাদ তদো অণবৃভপণুগাদসাপ্রধাণেণ আঁহঅদরং মম মহারাও কুঁবিস্মাদ।” 
তব্‌ “মম মহারাও 1” 

(২) যে নবোম্গত মৃণালপল্লবের ন্যায় কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবলী- 
পল্লব টানিয়া লইত, তোমার পত্র মদমত্ত বারপগণকে জয় কাঁরল, সৃতরাং এখনই সে যুবাবয়সের 
কল্যাপভাজন হইয়াছে * * সাঁখ বাসীন্ত, দেখ, বাছা কেমন নিজ কাম্তার মনোরঞ্জননৈপণ্যও 'শাখিয়াছে। 
খেলা করিতে করিতে মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত কাঁরয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগাক্ধ পদ্মসুবাঁসিত জলের 
গণ্ডূুষ 'মশাইয়া দিতেছে; এবং শৃণ্ডের দ্বারা পর্য্যাপ্ত জলকণায় তাহাকে “সিক্ত কাঁরয়া, প্লেহে অবস্রদণ্ড 
নাঁলনশপত্রের আতপর ধারতেছে। 

0৩) আমার সেই পত্র দুটির অমলমুখপম্মফুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষস্িরল এবং কোমল ধবল 
উন চিত ভাসি জরা জিতে রাহাত বার 
আছে, তাহা আর্ধাপুত্র কর্তৃক পরিচুম্বিত হইল না! 


৯৭৭ 


বিবিধ প্রবন্ধ--উত্তরচাকিত 

সেই গোদাবরীশীকরশশতল পণ্টবটী বনে, রাম, বাসম্তর আহ্বানে উপবেশন কাঁরলেন। 
দূরে, গারগ্রহবর গোদাবরীর বাররাশির গদগদ নিনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর 
প্রাতঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দাঁক্ষণে শ্যামচ্ছীব অনস্ত' কাননশ্রেণণ 
উলিরা নাছ মাকে তার রি িবালাটি ক না 1বদ্যমান রাঁহয়াছে। তথায় একটি 
কদলনবনমধ্যবত্তর্ঁ শিলাতলে, পূর্্প্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন: সেইখানে 
সয়া সীতা হারলাশিশ-াদকো তু খাওযাইতেন এখনও হারিণেরা সেই প্রেমে সেইখানে 'ফাঁরয়া 
বেড়াইতেছে। বাসম্তঁ সেইখানে রামকে বাঁসতে বাঁললেন। রাম সেখানে না বাঁসয়া, অন্য 
উপযেলন কাঁরলেন। সাঁতা, পে পর্াবাসকালে একটি মরজোশিশ, প্রতিপালন ফারিয়া 


িলেন। একটি কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসুমোক্গাম হইয়াছে। তদ্‌পার রা আরোহণ কাঁরয়া 
ছলেন। একটি কদম্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বাঁদ্ধত করিয়াছিলেন। রাম 
দৌখলেন যে, সেই কদনবক্ে দুই একট নবুসমমোলগাম হইয়াছে তদুপার আরোহণ কারি 
সীতাপালিত সেই ময়ূর নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসম্তী রামকে সেই ময়ূর 


দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পাঁড়ল, সীতা তাহাকে করতালি দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার 
সময়ে তালের সাঁহত সীতার চক্ষুও পল্লবমধ্যে ঘারত। এইর্‌পে বাসম্ভী রামকে সেই পূর্বস্মৃতি- 
পশীড়ত কারয়া._সখশীনব্্বাসনজনিত রাগ্গেই এইরুপ পরীড়ত কাঁরয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা কারলেন, 
“মহারাজ! লক্ষণ ভাল আছেন তঃ” কিন্তু সে কথা রামের কাণে গেল না-_তাঁন 

জলে পাঁরবাদ্ধত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকনর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষণ, সীঁতা- 
করকমলাবিকীর্ণ তৃণে প্রাতপালিত হারণগণকেই দোঁখতোঁছলেন। বাসম্তী আবার জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, “মহারাজ! কুমার ক্ষত্রণ কেমন আছেন £” এবার রাম কথা শবাঁনতে পাইলেন, 'ীকল্ত 
ভাবিলেন, বাসম্তী “মহারাজ !” ১০৯ ৯০০ ১2055 5 


সীতাবিসঙ্জনবৃত্তান্ত জানেন 
রাম প্রকাশ্যে কেবল বাঁললেন, “কুমারের কুশল,” বারা রো জাসিবেন 
বাসন্তী তখন মুক্তকণ্ঠা হইয়া কাঁহলেন, “দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে ? 
ত্বং জীবতং ত্বমাস মে হদয়ং "দ্বতীয়ং 
ত্বং কোমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে। 
তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমন্দঁ, অঙ্গে তুমি আমার 
অমৃত, এইরুপ শত শত পপ্রয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে”_তাহাকে--” বালিতে বাঁলতে 


তখন বাসস্তী আর সাঁহতে পারলেন না। বঁজলেন, “নিষ্ঠুর! দৌখতোছ, কেবল যশঃ 
তোমার অত্যন্ত প্রিয়।” 

80507118551 
ক্লোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তানি মানাঁসক যন্তণার্প সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত করিলেন, 
ভাজে নামের সোনার উরি তানের এমা লোকের সার ডিল, 
আত্মপ্রসাদ, তাহাও বিনষ্ট কারলেন। রাম জানতেন যে, তান প্রজারঞ্জনর্প কুলধন্মের 
রক্ষার্থই সাতাবিসঙ্জনর্প মর্মমচ্ছেদী কার্য্য করিয়াছেন।_ম্্চ্ছেদ হউক, ধর্ম রক্ষা 
হইয়াছে। বাসম্তী দেখলেন যে, সে ধম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক একটি নামমার। 
সে কুলধন্্ম রক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তারত যশোঁল"সা মাতর। কেবল যশোলাভের চ্বার্থপর 
বাসনার বশবন্তাঁ হইয়া রাম এই কাজ কাঁরয়াছেন। বাসম্তী আরও দেখিলেন যে, যে যশের 
আকাক্ক্ষায় 'তাঁন এই নিজ্চুর কার্ধ্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবতাঁ হয় নাই। 
গতাঁন এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্রীবধর্প গুরুতর অপযশের ভাগণ হইয্লাছেন। 
রেল র! তাহার 'শ্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি 

পারে? 


৯৭৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুাটিল। সাতার সেই জ্যোতয়াময়ী 
মদুমদ্্মূগালকল্প দেহলাতিকা কোন হিং পশন কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই 
ভাবিয়া রাম “সীতে! সাতে!” বাঁলয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন কাঁরতে লাগলেন। কখন বা 
যে কলঙ্ককুংসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা 'িসঙ্জ্ন করয়াছিলেন, তাহাঁদিগের উদ্দেশে 
বলিতে লাগিলেন, “আমি অনেক সহ্য কারয়াছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।” বাসন্তী ধৈর্যযাবলম্বন 
করিতে বলিলেন। রাম বাঁললেন, “সখি, আবার ধৈর্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বংসর 
সীতাশুন্য জগৎ-সীতা নাম পর্য্যন্ত ল:প্ত হইয়াছে-তথাঁপ বাঁচয়া আঁছ-আবার ধের্যা 
কাহাকে বলে?” রামের অত্যন্ত যন্্রণা দৌখয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ 
দোঁখতে অনুরোধ কারলেন। রাম উঠিয়া পাঁরভ্রমণ কাঁরতে লাগলেন। কল্তু বাসন্তীর মনে 
সখী বিসঞ্জনদুইখ জবাীলতোছিল-কিছু7তেই ভূঁলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন;-_ 
আস্মন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তল্মার্গদত্তেক্ষণঃ 
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরশসৈকতে। 
আয়ান্ত্যা পাঁরদুম্মনায়িতাঁমব ত্বাং বাঁক্ষ্য বদ্ধন্তয়া 
কাতর্য ঢাদরবিন্দকুট্লনিভো মুহধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ। (১) 
আর রাম সহ্য কারতে পারলেন না। ভ্রান্তি জান্মতে লাগল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম 
ডাকতে লাগিলেন, “চশ্ডি জানাকি, এই হে চারি দিকে তোমাকে দৌখতোঁছু-কেন দয়া কর নাঃ 


দক হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আম মন্দভাগ্য_এখন কি করিব?” বাঁলতে বাঁলতে রাম 
মূচ্ছিত হইলেন। 

ছায়ারুপিণী সীতা, তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পশীড়ত 
কারতেছেন' দেখিয়া, সীতা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তিরস্কার কারতোছলেন-কত বার রামের 
রোদন শুনিয়া আপাঁন মম্মপশীড়ত ত হইতোছলেন, আবার সশতা রামচন্দ্র দুখের কারণ হইলেন 
রা: তত তলা ভারতোিলেন। জারার রায়কে জিডি রা তে কাদিনা 
উঠিলেন, “আধ্যপূত্র! তুমি যে সকল জাবলোকের মঙ্গলাধার! তুম এ মন্দভাঁগনীকে মনে 
কাঁরয়া বার বার সংশাঁয়তজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম।” এই বাঁলয়া সীতাও মাচ্ছতাপ্রায় ! 
তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন। সীতা সসম্দ্রমে রামের ললাট স্পর্শ কাঁরলেন। কি 
সি ই টুল এন সাধু পিপিপি 
নমশীলতলোচনে স্পর্শসূখ অনুভব কাঁরতে লাগিলেন, তাঁহার শরণরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃত- 
ময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল-_জ্ঞান লাভ কারলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাঁহাকে 
আঁভিভূত করিল। রাম বাসম্তীকে বাঁললেন; “সাঁখ বাসীস্ত! বুঝি অদস্ট প্রসন্ন হইল!” 

বাসম্তী। কিসে? 

রত 

বাসম্তী। কৈ 

রাম। 5০ নিিনি না জী 

বাস্তী। মন্দা প্রলাপ বাক্যে আম একে প্রিয়সখীর দরখে জরীলতোছ, তাহাতে 
আবার এমনতর এ হতভাঁগনীকে কেন 

রাম বাঁললেন, প্রলাপ কই? বিবাহকালে বৈবাহিক নাক বে হত আম 
ধারয়াছলাম_-আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালন্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পাঁরতোছি, এ ত 
সেই হাত! দেই, নসদশ, বা শাকরতলয শীতল, কোমল লবলবক্ষর নবাব হত 


(৯) সীতা গোদাবরীসৈকতে হংস লইয়া কৌতুক কাঁরতে করিতে বিলম্ব কারতেন তখন তুমি 
এই লতাগহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রাহতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দম্মনায়মান 
দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম কারবার জন্য পদ্মকিকা তুল্য অঙ্গার দ্বারা ক সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ কাঁরতেন! 


১৭৪ 


বাবিধ প্রবন্ধ--উত্তরচাঁরত 


এই বাঁলয়া রাম তাঁহার ললাটস্ অদ্য সীঁতা-হস্ত গ্রহণ কাঁরলেন। সীতা হীতপূর্থেই 
রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন 1ববেচনা কাঁরয়াঁছলেন; স্তু সেই চিরসম্ভাবসৌম্য- 
শশতল স্বাঁমস্পর্শে 'তানও মুদ্ধা হইলেন: আঁত যত্নে সেই রামললাটস্ছিত হস্তুকে ধাঁরয়া 
রাখলেও সে হস্ত কাঁপতে লাগিল, ঘাঁমিতে লাগিল, এবং জড়বং হইয়া অবশ হইয়া আসিতে 
লাগল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপারচিত অমৃতশীতল সুখস্পর্শের কথা বাঁললেন, সঈতা 
মনে মনে বলিলেন, “আর্যযপন্র, আজও তুমি সেই আর্ধাপ্রই আছ!" শেষে যখন রাম সীতার 
কর গ্রহণ কাঁরলেন, তখন সীতা দোঁখলেন, স্পর্শ মোহে প্রমাদ ঘাটল।কন্তু রাম সে হাত ধাঁরয়া 
রাখতে পারলেন না; আনন্দে তাঁহার ইীন্দ্রিয়সকল অবশ হইয়া আঁসয়়াছিল, তান বাসন্তকে 
বলিলেন, “সাঁখ, তুমি একবার ধর।” সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন; লইয়া, 
স্পর্শনুখজনিত স্বেদরোমান্টক্পিতকলেবরা হইয়া পবনকাষ্পত নবজলকণা সন্ত স্ফটকোর 
কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, “কি লজ্জা, তমসা দৌঁখিয়া কি মনে করিতেছেন। 
ভাঁবতেছেন, এই ইদ্হাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ই:হার প্রাত এই অনুরাগ ।” 

রাম ক্রমে জানিতে পারলেন যে, কই, কোথা সীতা সীতা ত নাই। তখন রামের শোক- 
প্রবাহ 'দ্বিগ্ণ ছাটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বাললেন, “আর বতক্ষণ 
তোমাকে কাঁদাইব? আম এখন যাই।” শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সাহত তমসাকে অবলম্বন 
করিয়া বাঁলতে লাগিলেন, “ভগবাঁতি তমসে ! 'আর্ধাপূত্র যে চললেন?” তমসা বলিলেন, “চল, 
আমরাও যাই ।” সীতা বলিলেন, “ভগবাঁতি, ক্ষমা কর! আম ক্ষণকাল এই দুল্দভ জনকে 
দোঁখয়া লই।” কিস্তু বালতে বাঁলতে এক বজ্্রতুল্য কঠিন কথা সাঁতার কাণে গেল। রাম 
বাসম্তীর নিকট ররিতেছে। “অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধাম্মণন আছে--" সহধাম্মণন! 
সীতা কাম্পতকলেবরা হইয়া মনে মনে বাঁললেন, “আর্ধপূত্র! কে সেঃ” এই অবসরে 


পাঁড়তে লাগিল; বাঁললেন, “আর্যাপ্র! এখন তুমি তুমি হইলে। এতাঁদনে আমার পারত্যাগ- 
লঙ্জাশল্য বিমোচন করিলে !” রাম বাঁলতেছেন, “তাহারই দ্বারা আমার বাম্পাদগ্ধ চক্ষুর বিনোদন 
কাঁর।” শ্যানয়া সীতা বাঁললেন, “তুম যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন 
করে, সেই ধন্য। সে জাবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে” 

রাম চাঁললেন। দৌঁখয়া রা করযোড়ে, “ণমো ণমো সা 
অজ্জউত্তরচরণকমলাণং”" এই বাঁলয়া প্রণাম কারতে মূচ্ছিত হইয়া পাঁড়লেন। তমসা 
তাঁহাকে আশ্বস্ত কারলেন। সীতা বাঁললেন, “আমার এ মেঘাস্তরে ক্ষণকাল জন্য পূর্ণিমাচন্দ 
দেখা মান্ত্।" 

তৃতীয়াঙ্কের সার মর্ম এই । এই অজ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত 
অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য্য, 'িসঙ্জনান্তে রাম সীতার পুনম্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার 
কোন সংঘ্রব নাই। এই অক্ক পাঁরত্যক্ত হইলে নাটকের কার্ষের কোন হান হয় না। সচরাচর 
এরুপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সাশ্বোশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। 
যাহা গছ নাটকে প্রাতকৃত হইবে, তাহা উপসংহাতির উদ্যোজক হওয়া উঁচিত। এই অঙ্ক কোন 
75 
রচনাকৌশলের বিপর্যয় হইয়াছে। কিস্তু সকলেই মুক্তকশ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক 
একবারে বিলঃপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়া্ক ত্যাগ করা 
যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা আত দূুললভ। 

উত্তরচাঁরত সমালোচন ক্রমে এত দশর্ঘায়ত হইয়া উীঠিয়াছে যে, আর ইহাতে আধক স্থান 
০০০০০০০০০০০ 


নব । 
এ কে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে, তিনি এক আঁভনব নাটক রচনা করিরাছেন। 


কৌশল্যা, জনক প্রভাতি বাল্মীকির আশ্রমে আঁসয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর 
কাস্তি এবং রামের সাঁহত সাদৃশ্য দৌখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত উৎসুক্যপরবশ হইয়া, তাঁহার সাঁহত 
আলাপ করিলেন। দূহিতৃীবিয়োগে জনকের শোকরিষ্ট দশা, কোঁশল্যার সাঁহত তাঁহার আলাপ, 


৯৭ 


বাঁছ্কম রচনাবলী 


৬৯ ইত্যাঁদ আত মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধাত করিবার আর 
অবকাশ নাই। 
চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া, বাল্মীকির আশ্রম সাশ্পধানে উপনীত হইলেন। 
তাঁহার অবর্তমানে সৈন্যদিগের সাঁহত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ কাঁরলেন এবং বুদ্ধে 
চ্দ্রকেতুর সৈন্যাদগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাঁদগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
৮৮১০৮০৮৫৭০৬ 4১০৮7১৮৮77৬ 
এবং সন্ধবহার কারলেন যে, ইহা-_নাটকের এতদংশ পাঁড়য়া বোধ হয় যে. ৪18 
কোন ইউরোপীয় জাত কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূঁতির সময়ে সামাজিক 
ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছলেন, ইহাতাহার এ মা 
আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূঁতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ব ছড়ান আছে। চতুর্থ 
এবং পণ্তম অঙ্ক হইতে এই সকল রড্র আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাঁপ পঞ্চম হইতে দুই 
একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরতে- 
[7৮222157548 
“গ্তনয়িবুরবাদিভাবলীনামবমন্দ্দাদব দণপ্তাঁসংহশাব$1৮” (১) তান চন্দ্র- 
১৯০ ১০০৯ ০০০৯ পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাঁহার পশ্চাং ধাঁবত হইতেছে; 
দর্পেণ কৌতুকবতা মায় বদ্ধলক্ষ্যঃ 
পশ্চাদবলৈরনসতোহয়মুদীর্ণধন্বা। 
দ্বেধাসমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে 
মেঘস্য লাঘবতচাপধরস্য লক্ষীম্‌॥ (২) 


িঃসহায় পাদচারী বালকের প্রাতি বহু সেনা ধাবমান দৌঁখয়া চন্দ্রকেতু তাহাঁদগকে 
ধনবারণ কাঁরলেন। দোঁখয়া, লব ভাবলেন, “কথমনুকম্পতে নাম?” ভারতবর্ঁয় কোন গ্রন্থে 
এর্‌প বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউরোপণীয় সহজে বিশ্বাস করিবেন না। 
লব কর্তৃক জন্ভকাস্দ্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, আতপ্রাকৃত, এবং অস্পম্ট হইলেও, আমরা 
ভাড়া বানা বারিতে রিনার 


পাতালোদরকুঞ্জপনাঞ্জততমঃশ্যামৈর্নভোজ্তকৈ- 
রূত্তপ্তস্ফুরদারকৃটকপিলজ্যোতিজ্জর্থলদ্দশীপ্তিভিঃ। 
কঙ্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরয্ধযস্তৈরবাকী তে 


মীলল্মেঘতাঁড়ৎকড়ারকুন্মণোভ্িন্টেরব | 0৩) 
লবের সাঁহত রামের রূপসাদশ্য দৌখিয়া, সুমন্ত্রের মনে একবার আশা জাল্মিয়াই, সীতা নাই, 
এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই িবাঁরত হইল । ভাবলেন, “লতায়াং পূর্বলনায়াং 
রস্সাঙা কৃত: বন্ধ সমন্ের মে এই বাক শ্বানিযাসহদয পাঠকের রোমিও সনে 

বৃদ্ধ মন্টাগুর মুখে কণটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা মনে পাঁড়বে। 
বষ্ঠাঙ্কের ধবজ্কত্তকাঁট বিশেষ মনোহর । বিদ্যাধরামথুন গগনমার্গে থাঁকয়া লব-চন্দ্রকেতুর 
যুদ্ধ দেখিতোছিলেন। যুদ্ধে তাঁহাদিগের কথোপকথনে বা্ণত হইয়াছে। শ্রীযান্ত ঈশ্বরচন্দ 
বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভবভূতির কাব্যের ' 'মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত 
দশর্ঘ সমাসঘাঁটত রচনা আছে, তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘাঁটয়া উঠে।” 
ভবভূঁতির অসাধারণ দোষ নি্্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বালয়াছেন। আমরা 


€১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত িংহ-শিশুও হান্ত-ীবনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরুপা। 

(২) সকৌতুক দর্পে আমার প্রাত' বন্ধলক্ষ্য হইয়া ধনু ডাখিত কাঁরয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাতে 
অনুসৃত হইয়া হইয়া, ইনি দুই 1দক্‌ হইতে বায়সণ্টালিত এবং ইন্দ্রধনূশোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন। 

(৩) পাতালাভ্যন্তরবন্তর্ণ কু্জমধ্যে রাশশকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃফবর্ণ এবং উত্তপ্ত প্রদীপ্ত 'পিত্তলের 
দপজলবৎ জ্যোতার্বশিষ্ট জন্তকাস্গ্যালর দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্ষান্ডপ্রলয়কালীন দ্বীর্নবার ভৈরব 
রি এবং মেরঘামালত 'বদ্যুৎকর্তৃক 'পঙ্গলবর্ণ এবং গৃহাষুক্ত 'ন্ধ্যাদ্রীশখরব্যাপ্তবং 


৯৭৩: 


1বাঁবধ প্রবন্ধ--উত্তরচারত্ত 


পৃব্রে যাহা উত্তরচারত হইতে উদ্ধৃত কাঁরয়াছ, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক 
উহ পাও ছে এই বিজ্কভকমধ্যে এরূপ দণর্ঘ সমাসের বশেষ আঁধক্য। আমরা 
কয়েকাঁট উদ্ধত উদ্ধত কারতেছি, যথা পুজ্পবৃম্টি;_ 
কচকনককমলকমনীয়সস্তাঁতঃ অমরতরূতরু্ণমণমুক্লানকরমকরন্দ- 
টিতে 
পুনশ্চ, বাণস্ট আগ্ন:-_ 
“উচ্চণ্ডবন্রখণ্ডাবস্ফোটপট[তরস্ফ্লঙ্গাবকৃতিঃ উত্তালতুমুললোলহানজবালাসন্তারভৈরবো 
ভগবান উফব্ব্ধঃ 1” 
পুনশ্চ, বারুপাস্ত্রসম্ট মেঘ;_ 
,আবরলবিলোলধুনস্তাবজ্জল্লদাবিলাসমাণ্ডিদোহং মন্তমোরকণ্ঠসামলোহং জলহরোহং।” 
এবং তংকালে সৃষ্টির অবস্থা; 
“প্রবলবাতাবলিক্ষোভগন্তীরগুণগণায়মানমেঘমেদুরাদ্ধকারনীরন্ধ:নিবদ্ধম- একবারাবশ্বগ্রসন- 
গিবকটাবিকরালকালকণ্ঠমুখকন্দরবিবর্তমানমিব যুগাম্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসব্বদ্বারনারায়ণোদরানীবষ্ট- 
ধমব ভূতজাতও প্রবেপতে ।" 
ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে 
অর্থবোধের 'বিধ্য হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। 
নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার কার; কেন না, ইহাতে নাটকের 
আঁভনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি এই সমাসগহাীল কবিত্বপারপূর্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার 
কারতে হইবে। 
লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ কারতোছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। [তিনি 
উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পাঁরয়া, 
ভাঁ্তভাবে প্রণাম ও নন্রভাবে তাঁহার সাঁহত আলাপ কাঁরলেন। কুশও যদ্ধসম্বাদ শুনিয়া সে 
স্থানে উপাস্থত হইলেন, এবং লব কর্তৃক উপাঁদস্ট হইয়া রামের সাহত সেইর্‌প ব্যবহার 
কারলেন। রাম উভয়কে সম্মেহে আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়সন্তাষণ করিতে 'লাগলেন। 
পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, তৎপ্রণগত নাটকাভিনয় দোঁখতে গেলেন। 
তথায় রামান,জ্ঞাকরমে লক্ষণ দুষ্টবর্গকে যথাস্থানে সা্নবেশিত কারতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষান্রয়, পৌরগণ, জনপদবাসণ প্রজা ও দেবাসূর এবং ইতর জব, স্থাবর জঙ্গম সকলে খাঁষ- 
প্রভাববলে সমাগত হইয়া ক্ষত থান সাশ্নবোশিত হইলেন। পরে অভিনয়ারস্ত 
হইল। রাম ও লবকুশ দ্রম্টবর্গমধ্যে 
সীতা 'িসঙ্জ'ন বৃত্তাস্তই এই অস্ভুত রে প্রথমাংশ। সীতা লক্ষমণকর্তৃকি পাঁরত্যক্ত 
হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে বমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পাঁথবী 
কর্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাঁদ আঁভনগত হইল। দেখিয়া 
রাম মূচ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য কারয়া বলতে লাগলেন, 
“ভগবন:! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের ক মর্্সঃ” নটাঁদগকে বাঁললেন, “তোমরা আঁভনয় 
বন্ধ কর।" 
তখন সহসা দেবার্ধ কর্তৃক অন্তরণক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশি মাথত হইল । ভাগীরথশী 
এবং পাথবীর সাহত জলমধ্য হইতে উাঠলেন-কে ? স্বয়ং সীতা । দোঁখয়া লক্ষণ বিস্মিত 
এবং আহনাদিত হইয়া রামকে ডাকলেন, “দেখুন! দেখুন!” কিন্তু রাম তখনও অচেতন। 
তখন সাঁতা অরুহ্ধতীকর্তক আঁদ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, 
“উঠ, আপনর!” 
রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘাঁটল, বলা বাহুল্য। সেই সর্্বলোকসমারোহ সমক্ষে 
সখতার সতীত্ব দেবগণকর্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল সাঁতা লবকুশকেও 
পাইলেন। রামও ০ পরে সপত্রা ভার্ঘা গৃহে লইয়া গিয়া 
সুখে রাজ্য কারতে 
কের ভিত ই রচনা নাতনি বা রাড গতাঁনই যে 
অশ্রুপাত করিবেন, তাঁদ্বষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই 


ব ২-১২ ১৭৭ 


বাঁঞ্কম রচনাবঝনী 7: 


উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং কর্ণ টগর, আমরা 
পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্তৃক সীতা তা অযোধ্যায় 
আনশত হয়েন। যে সূচনায় খাঁষ সীতাকে আনয়ন করেন, তঁদ্বশেষ বঙ্গীয় পাঠকমান্রেই “সাঁতার 
বনবাস” পা কারয়া অবগত আছেন-_সতান্ক সম্বন্ধে শপথ কারিলে সাঁতাকে গ্রহণ করিবেন: 
রাম এই আঁভপ্রায় প্রকাশ করিয়াছলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর. সীতা-শপথ দর্শনার্থ 
বহু লোকের সমাগম হইল। 





১০১ সর্গ। 


তস্যাং রজন্যাং ব্যষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপহঃ। 
খষীন সব্বান মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ | 
বাঁশন্ঠো বামদেব্চ জাবালরথ কাশ্যপহ। 
বিশ্বামন্রো দীর্ঘতপা দব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ ॥ 
পুলস্ত্যোহাঁপি তথা শাক্তগ্গবশ্চৈর বামনঃ। 
মাকন্ডেয়শ্চ দীর্ধায়ূম্মৌদ্গল্যশ্চ মহাষশাঃ | 
গগ্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানল্দশ্চ ধম্মাবিৎ। 
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী আগ্মিপুত্রশ্চ সংপ্রভঃ ॥ 
নারদঃ পবর্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ। 

এতে চান্যে চ বহবো ম্‌নয়ঃ সংঁশিতব্রতাঃ ॥ 
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ। 
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্ধযা বানরাশ্চ মহাবলাঃ ॥ 
সব্ব এব সমাজগ্ম্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ। 
ক্ষল্রিয়া যে চ শদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহম্ত্রশঃ ॥ 
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রাহ্মপাঃ সংশিতরতাঃ। 
সীতাশপথবীক্ষার্থং সব্দঘ এব সমাগতাঃ ॥ 
তদা সমাগতং সব্বমশমভূতামবাচলং। 

শ্রত্বা মুনিবরস্তর্ণং সসীতঃ সম্‌পাগমৎ॥ 
তমৃষং পৃষ্ভতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাজ্মৃখী। 
কৃতাঞ্জালব্বাজ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতং ॥ 
তাং দ্টবা শ্রুতিমায়াতীং ব্রহ্ষাণমনুগামিনশং। 
বাল্মনীকেঃ পৃন্ঞতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ 
ততো হলহলাশব্দঃ সব্বেষোমেবমাবভৌ । 
দুঃখজল্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাং॥ 
সাধ্‌ রামোতি কেচিত্তু সাধু সীতোতি চাপরে। 
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুতুশন্ ॥ 
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রাবশ্য মুনিপুঙ্গব ৷ 
সীতাসহায়ো বাল্মশীকারাতিহোবাচ রাঘবং॥ 
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধরম্মচারিণখ। 
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ॥ 


ইমৌ তু জানকীপ্ন্তরাবভৌ চ ষমজাতকৌ। 
সুতো তবৈব দুদ্ধষো সত্যমেতদব্রবীম তে॥ 


৯৭৮, 


অহং পণশ্চসু ভুতেষু মনঃষজ্ঠেষ রাঘব । 

এবাচস্ত্য সতা শুদ্ধোতি জগ্রাহ বনানবঝরে ॥ 

ইয়ং শহুদ্ধসমাচারা অপাপা পাতদেবতা । 
ভ প্রত্যয়ং তব দাস্যাত ॥ 

তস্মাদয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা 

দিব্যেন দৃম্টিবিষয়েশ ময়া প্রাদিজ্টা । 

লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা 

তাক্তা ত্বয়া শপ্রয়তমা 'বাদতাপ শহ্দ্ধা ॥ 


১১০ সঙ্গ | 


প্রাঞ্জলিজ্জগতো মধ্যে দৃম্টবা তাং 
এবমেতল্মহাভাগ যথা বদাঁস ধর্ম্মবিৎ ৷ 
প্রত্যয়স্তর মম ব্রহ্গংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈ ॥ 
প্রতায়শ্চ পুরা দর্তো বৈদেহ্যা সরসালধৌ। 
শশপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা 
লোকাপবাদো বলবান যেন ত্যক্তা 'হ মোৌথলশ। 
সেয়ং লোকভয়াদব্রন্মল্নপাপেত্যাঁভিজানতা & 
পাঁরত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্‌ ক্ষস্তুমহ্যাীতি। 
জান্যাম চেমৌ পলো মে যমজাতো কুশনলবো ॥& 
শহদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রশীতরস্তু মে। 
আঁভপ্রায়স্তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসম্তমা ॥ 
সশতায়াঃ শপথে তাঁস্মন্‌ সর্ব এব সমাগতাছ । 
পতামহৎ পু্রস্কত্য সব্ব্ এব সমাগতাও ॥ 
আদত্যতা বসবো রুদ্রা গবশ্থেদেবা মরুজ্গাণাও | 
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সন্রবে তে সব্রবে চ পরমবয়িঃ ॥ 
নাগা সুপ্পর্পাক্চ বীসদ্ধাশ্চ তে সব্র্বে হৃন্উমানসা৪। 
দৃষ্টবা দেবানৃষশংশ্চৈব রাঘব পুনরব্রবীৎ ॥ 
প্রত্যর়ো মে ম্ীনশ্রেম্ঠ খাঁষবাক্যৈরকল্মবৈঃ। 
শহদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং চার 
সশতাশপথসবংহ্রান্তাও সব্ত্ব এব সমাগতাঃ | 
তাতো বায়ুঃ শুভও পু্ণ্যো এদব্যগন্ধো মনোরম ॥ 
তং জনৌখং সুরশ্রেম্টঠো হনাদয়ামাস সব্বতঃ। 
যং নিরৈক্ষস্ত সম্যাহতাঃ। 
মানবাও সর্্বরাচ্্রেভচু পুষ্ব কৃতষুগে যথা ॥ 
সব্ধ্বান সমাগতান দষ্টব্বা সশতা কাধায়বাসনণ । 
অব্রবশৎ প্রাঙ্জলির্বাক্যমধোদ্ান্টরবাজ্মুখল ॥ 
যথাহ্‌ং রাঘবাদন্যং মনসাদপ ন ণচস্তয়ে । 
তথা মে মাধব দেবী 'ববরং দাতুমহশীতি ॥ 
মনসা কম্মণা বাচা যথা রামং স্মচ্চয়ে। 
তথা মে মাধবী দেব ববরং দাতুমহাতি 


৯০৩৯ 


বাঁত্কম রচনাবল? 


বখৈতৎ সতযমুক্তং মে বোৌম্ম রামাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবধী দেব বিবরং দাতুমহীত ॥ 
তথা শপক্ত্যাং মি তং। 

্‌ তলাদ:। হ তং চখ হাসনমনদকমং ) 
প্লিয়মানং শিরোভিস্কু নাগৈরামতাবিন্রমৈঃ | 

দিব্যং 'দব্যেন বপুষা দিব্য বিভাষিতৈঃ ॥ 
তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহভ্যাং গৃহ্য মোথিলীং। 
স্বা চোপবেশয়ং ॥ 
তামাসনগতাং দম্টবা প্রবিশস্তীং রসাতলং। 
পৃজ্পবৃষ্টরাবচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরং॥ 
সাধুকারশ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোহিতঃ। 

সাধু সাধ্যতি বৈ সীতে যস্যান্তে শীলমীদশং॥ 
এবং বহাুবিধা বাচো হ্যন্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ। 
ব্যাজহুুহ্বম্টমনসো দম্টবা সীতাপ্রবেশনং॥ 
যজ্ঞবাটগতাশ্চাঁপ মুনয়ঃ সর্ব এব তে। 
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্া বিস্ময়ান্লোপরোমরে ॥ 
অন্তরণীক্ষে চ ভূমৌ চ সবর স্থাবরজঙ্গমাঃ। 
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাঁধপাঃ ॥ 
কেচিদ্বিনেদুঃ সংহজ্টাঃ কে চিদ্ধযানপরায়ণাঃ। 
কেচিদ্রামং নিরপক্ষস্তে কেচিৎ সখতামচেতসঃ॥ 
সীতাপ্রবেশনং দস্টবা তেষামাসীৎ সমাগমঃ। 
তল্মৃহূর্ভীমবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ] (১) 


0১) সেই রজনী আতিবাঁহত হইলে, মহাতেজা রাজা রামচন্দ্র ষজ্ঞস্থল গমনপূর্বক খাঁষসকলকে 
আহ্বান করাইলেন। অনম্তর বাঁশস্ট, বামদেব, কশ্যপবংশোস্তব জাবালি, দীশর্ঘতপা , মহাতপা 
দু্বাসা, পূলস্ত্য, শাক্ত, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মাকণ্ডেয়, মহাযশা মৌদ্গল্য, গর্গ, চাবন, ধর্জ্ঞ 
শতানল্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ্জ, আঁগ্নপুত্র সুপ্রভ, নারদ, পক্বত ও মহাযশা গৌতম, এবং অন্যান্য সধাশতব্রত 
মুনিগণ কৌত্হলাক্রান্ত হইয়া সকলেই সমাগত হইলেন। মহাবীর্ধয রাক্ষসগণ ও মহাবল বানরগণ, 
মহাত্মা ক্ষান্রয়গণ, এবং সহম্্র সহত্র বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং নানা দেশাগত ব্রতধারা ব্রাহ্মণসকল কুতূহল- 
বশতঃ সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন। 

মহর্ষি বাল্মীক, তংকালে সমাগত জনমণ্ডলশী কৌতুকদর্শনার্থ পব্বতবৎ 'নশচলভাবে দণ্ডায়মান, 
ইহা শ্রবণ কাঁরয়া সীতাসাঁহত শীঘ্র আগমন কারলেন। সাীতাও কৃতাঞ্জাল, বাষ্পাকুলনয়না এবং অধোমুখশ 
হইয়া মনোমধ্যে রামকে চিন্তা করিতে কাঁরতে সেই খাঁষর পশ্চাং পশ্চাং গমন কারতে লাগলেন। রঙ্গের 
অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় বাজ্মীকির পশ্চা্বার্তনী সৈই সীতাকে দোখবামান্র সেই স্থলে আত মহং 
সাধুবাদ হইতে লাগল। তংপরে দুহখজ আতিমহৎ শোক হেতু ব্যাথতান্তঃকরণ জনসকলের 'বপুল হলহলা 
শব্দ উত্থিত হইল। দর্শকবৃন্দমধ্যে কতকগনাল সাধু রাম, কতকগ্যাল সাধূ জানকী ও কতকগুলি উভয়ই 
সাধ্‌, এই প্রকার কাঁহতে লাশিল। 

তদনভ্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীক সীতা সাহত জনবৃন্দমধ্যে প্রাবষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বাঁলতে 
লাগলেন : হে দাশরাথ ! ধর্্মচারণী, সব্রতা এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমীপে 
পারতাক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান 
করিবেন; তুমি অনুজ্ঞা কর। এই দদ্ধর্ধ যমল জানকীপুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে সত্য 
বাঁলতোঁছ। হে রাঘবনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পূত্র, আম মিথ্যা বাক্য স্মরণও কার না; ইহারা 
তোমারই পৃত। আম বহু সহম্র বর্ষ তপস্যা কাঁরয়াঁছ; বদ্যাপ এই জানকী দশ্চারণণ হয়েন, তাহা 
হইলে আম যেন তাহার ফল প্রাপ্ত না হই। কারমনে এবং কম্মন্বারা আম পূর্বে কখনই পাপাচরণ 
কার নাই; ফদ্যপি জানকণশ 'নিষ্পাপা হয়েন, তবে আম যেন তাহার ফলভোগ কাঁরতে পারি। হে রাঘব! 
আম পণ ভূত ও 'ণ্ঠন্ছানীয় মনেতে সীতাকে বিশ্দুদ্ধ বিবেচনা কাঁরয়াই বনান'রে গ্রহণ করিয়াছিলাম। 
এই অপাপা পাঁতপরায়ণা শৃদ্ধচারিণশী, লোকাপবাদভগত তোমার 'নিকট প্রত্যয় প্রদান কাঁরবেন। 


বাবধ প্রবন্ধ-_উত্তরচারহ 


আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা কাঁর নাই। পাঠকের সাহত আনুপা্্বক 
নাটক পাঠ কারয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দদয়াছ। গ্রল্ের প্রত্যেক 
অংশ পৃথক্‌ পৃথক করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরুপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা 
হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক্‌ পৃথক করিয়া দৌখলে তাজমহলের গৌরব বাঁঝতে পারা 
যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক পৃথক কাঁরয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা 
বায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া, মন্ষ্যম্যার্তর আনিব্বচনণয় শোভা বর্ন করা 
যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্মা অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ 
কাব্যগ্রন্থের । এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সব্্বাংশের পর্যালোচনা 
কারলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অন্রীলিকার সৌন্দর্য্য বুঝতে গেলে 
সমুদয় অদ্রালিকাঁট এককালে দোঁখতে হইবে, সাগরগোৌরব অনুভূত কারতে হইলে, তাহার 


হে রাজনন্দন! যেহেতু তুমি তোমার এই "প্রয়তমাকে বিশদ্ধা জানয়াও লোকাপবাদ ভয়ে পাঁরত্যাগ 
করিয়নাছিলে, তঞ্জন্যই 'দব্যজ্ঞানে বিশৃদ্ধা জানিয়াও এই' শরপথার্থ আদেশ করিয়াছ। 

রাম বাজ্মীকি কর্তৃক এইরূপ কাঁথত হইয়া এবং সেই দেববার্ণনী জানকণীকে দোঁখয়া কৃতাঞ্জাল- 
পূর্বক জগংস্থ জনগণের সমীপে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে ধম্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপাঁন 
যাহা বালতেছেন, তাহাই সত্য। হে ব্রক্ষন! আপনার পাবিত্র বাকযতেই আমার প্রতায় হইয়াছে, এবং 
বৈদেহীও লঙ্কামধ্যে পূর্বকালে দেবগণ সমীপে প্রতায় প্রদান ও শপথ কায়াছেন, তজ্জন্যই আমি 
ইহাকে গৃহে প্রাবষ্ট করাইয়াছলাম। হে ব্রহ্ষন্! এই জানকীকে আম পাঁবরা' জানয়াও শুদ্ধ 
লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ কারয়াছি। আর যমল কুশশীলব আমারই পূত, আঁম তাহা জানি; কিন্তু আপাঁন 
আমাকে ক্ষমা কারবেন। আম যে কারণে জানকণীকে ত্যাগ কায়াছ, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে 
সব্বপেক্ষা বলবান্‌। জগন্মধ্যে পবিন্রা জানকীতে আমার প্রীতি থাকুক। 

অনস্তর সঈতা-শপথ বিষয়ে রামের আভিপ্রায় জাদনিয়া দেবগণ ব্ুক্ষাকে পৃরোবত্তণ করিয়া সেই স্ুলে 
সমাগত হইলেন এবং আঁদত্যগণ বসৃগণ রূদ্রগণ বারুগণ 'বিশ্বদেবগণ সকল সাধ্যগণ দেবগণ সকল 
পরমাপিণ নাচ পাঁ্িগণ সকলেই হার ণ হইয়া সে স্থলে আগমন কাঁরলেন। রাম সমাগত সেই 
সকল দেবগণ খাঁষিগণকে দেখিয়া রি বানকিকে যো করিতে লালন 

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পাব খাঁষবাকো আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশূদ্ধশালনশ সীতার প্রতি 
8 িল্ূ সীতাশপথ দর্শনজন্য কৌত্হলাক্লান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন। 

তখন দিব্য পন্ধাবাশষ্ট মনোহর এবং সব্বপাপপণ্য-সাক্ষণ পাঁবত্ত বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই 
ভিত রর না ওর সির 
রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমণ্ডলণ সমাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কাষায়-বস্তুপারধানা সাঁতা সকলকে 
সমাগত দেখিয়া অধোমূখী, অধোদৃম্টি এবং কৃতাঞ্জল হইয়া এইর্‌প কাহতে লাঁগিলেন। যাঁদ আমি 
মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না কাঁরয়া থাকি, তবে পাঁথবীদেবশ আমাকে বিবর প্রদান করুন। যাঁদ 
আমি কালার মাটি করিস কি ডি মিবনেরা আমাকে রর পির নি 
রাম 'িন্ন জানি না,” আমার এই বাক্য যাঁদ সত্য হয়, তবে পাঁথবীদেবশ আমাকে বিবর প্রদান করুন। 
বৈদেহশ এইরূপ শপথ কাঁরলে, তখন আমতাঁবক্রম, দিব্য 'রদ্ধালঙকৃত নাগগণ কর্তৃক মস্তকে বাহত, 
দিব্যকাস্তি, 'দব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা আঁবর্ভৃত হইল এবং সেই চ্ছলে পাঁথবীদেবী দুই 
মারকোরা তাকে বান কিরিযা বরল্রাপভ ভারে জাজিদন করিনা যেই উনাসনে উপরে 
করাইলেন। 

িংহাসনারূঢ়া সেই সশতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপাঁর স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃদ্টি 
হইতে লাগিল 'এবং দেবগণের আঁত 'বপুল সাধুবাদ হঠাৎ উঁথত হইল। সঈতার রসাতল প্রবেশ 

অন্তরণক্ষগত দেবগণ হন্টান্তঃকরণ হইয়া, “সাঁতা সাধু সীতা সাধু যাঁহার এইর্‌প চির” ইত্যাদি 
নানাপ্রকার বাক্য কাঁহতে লাগিলেন। ষজ্স্থলাগত সেই সকল মুনগণ ও মনুষ্শ্রেম্ত রাজগণ এই অস্ভুত 
ঘটনাহেতু বিস্ময় হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। তংকালে' আকাশে, ভূতলে স্ছাবর জঙ্গম পদার্থ ও 
মহাকায় দানব্গণ এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হৃম্টান্তঃকরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা হৃষ্টমনে শব্দ 
কারতে লাগিলেন; কাহারা বা ধ্যানস্ছ হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ 
বা নিঃসংজ্ঞ হইয়া সীতাকে অবলোকন কারতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত সেই সকল ধাঁষ 
সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া এই প্রকার সমাগম হইয়াছিল এবং সেই মুহূর্তে সমূদায় জগৎ 


১৮১ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনও সেইরূপ । মহাভারত 
এবং প্লামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট যে, তাহা কেহই পাঁড়তে পারে না। ধে আপু 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের 'বিশেষ প্রশংসা কারবে না। কিন্তু 
মোটের উপর দোঁখতে গেলে বালিতে হইবে যে, এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেম্ত কাব্য 
পৃথিবীতে আর নাই। 

রা হা ররর রানা রহ গিনি 
স্থান নাই। 

কাঁবর প্রধান গণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কাব সৃস্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক 
গুণ থাকিলেও 'বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের  খতুসংহার, এবং টমসনের তা্বিষয়ক কাব্যে 
উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতি বর্ণনা আছে। উভয় গ্রল্থই আদ্যোপাস্ত সমধুর, প্রসাদগণাবশিষ্ট. এবং 
বোর খা দুই প্রধান কাবা বালা দশা হইত গায়ে নাকে নাঃ 
তদুভয়মধ্যে নাই। 
প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজি আখ্যায়িকালেখকের রচনামধ্যে 
নৃতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাঁপ এ সকলকে অপকণ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা কাঁরতে হয়। কেন না, 
সেই সকল সংষ্টি স্বভাবানুকারণশ এবং সৌন্দর্বাবশিষ্টা নহে। অতএব কাঁবির স্্ট 
স্বভাবানুকারশ এবং সৌন্দর্যযাবাশষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই। 

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকাঁরতা, এই দুইয়ের একটি গুণ থাঁকলেই কাবির সৃষ্টির ছু 
প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কাঁবিকে প্রধান পদে আভীষক্ত করা যায় না। 
আরব্য উপন্যাস বাঁলয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সূম্টির মনো- 
হাঁরত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানূকাঁরতা না থাকায় “আলেফ লয়লা- 
পাঁথবীর অত্যুংকৃষ্ট কাব্গ্রম্থমধ্যে গণ্য নহে। 

কেবল স্বভাবানুকারিণী সন্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দৌখয়া থাকি, 
কাবর রচনার মধ্যে তাহারই আঁবকল প্রাতকাঁতি দেখিলে কবির চিন্রনৈপুপ্যের প্রশংসা কাঁরতে 
হয়, কিস তাহাতে চিতনৈপৃণ্যেরই প্রশংসা, স্যষ্টচাতুষের প্রশংসা €ি? আর তাহাতে ?ি 
উপকার হইল? যাহা বাঁহরে দোখিতোছি, তাহাই গ্রন্থে দৌখলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল 
কি? যথার্থ প্রাতকৃতি দোঁখয়া আমোদ আছে বটে-কেবল স্বভাব-সঙ্গত গৃণাবাশষ্টা সৃষ্টিতে 

আমোদ মাত্র জান্ময়া থাকে। কিন্তু আমোদ ?ভন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য 
সামান্য বাঁলয়া গাঁণতে হয়। 

অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বাঁলয়া বোধ কারবেন। ক এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় 
জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইর্‌প সংস্কার যে, ক্ষণক 'চত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য 
নাই। বন্তুতঃ আঁধকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধানক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন 

হয়-_-তাহাতে চিত্তরঞ্জন 'ভিন্ গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে 

চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছ থাকেও না৷ কিস্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বাঁলয়া 
গণা যাইতে পারে না। 

যাঁদ চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ কি ৯* কাব্যেও "চিত্তরঞ্জন 
হয়, শতরণ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই এবান্হো অপেক্ষা একবাজি শতরণ 
খেলায় আঁধক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরণ উৎকৃষ্ট বন্তুঃ এবং স্কট্‌ 
কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় লোকঃ অনেকে বাঁলবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত 
টি ররর ররর রি রর 

নি 

এর তর্ক যাঁদ অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মৃখ্য উদ্দেশ্য আর কিছ 
অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি? 

অনেকে উত্তর দিবেন, “নীভিশিক্ষা”। যাঁদ তাহা সত্য হয়, তবে “হিতোপদেশ” রঘুবংশ 


* বেল্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পাঁ্পন্ত খেলার একই দর। 
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বাবধ প্রবন্ধ--উত্তরচারত 


হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘনংশ হইতে নাতিবাহরল্য আছে। 
সেই 'হসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে 

কেহই এ সকল কথা প্বকার ফাঁরবেন না। যাঁদ তাহা না করিলেন তবে কাব্যের মৃখ্য 
উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরণ খেলা ফেলিয়া শকুম্তলা পাঁড়ব 2 

কারোর জিত তিন ক তিনের নলেজ কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। 
কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনৃষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন- চিত্তশৃদ্ধি জনন। কাঁবরা জগতের শিক্ষাদাতা 
_ কিন্তু নশীতব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নশীতাঁশক্ষা দেন না। তাঁহারা 
সৌন্দযেটের চরমোতকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশ্দ্ধ বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের 
রমোৎকর্ের স্ট কাবোর মুখ্য উদ্দেশা। প্রথমোকাট গৌণ উদ্দেশ, শেষোলতাট নখ 
দ্দশ্য। 

কথাটা পাঁরজ্কার হইল না। যাঁদও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর আঁধক 
পাঁরজ্কার কারবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত 
হইলাম। 

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, 8৬48 আম তাহা হইলে 
তোমাকে অবরদদ্ধ করিব।” চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুর হইতে নবৃত্ত হইল. কিন্তু তাহার চিত্তশাদ্ধ 
কমল না দে যখনই বাবে চুরি কাঁরলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুর 


তাহাকে ধম্মোপদেশক বলিলেন, “তুমি চুরি কারও না-সচুঁর ঈশ্বরাজ্ঞাবিরৃদ্ধ”"। চোর 
বলিল, “তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আম 
চার করিয়াই খাইব”। ধম্মোপদেশক বাঁললেন, “তুমি চুর করিলে নরকে যাইবে"। চোর 
বিল. “তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব”। 

নগীতবেন্তা কহিতেছেন, “তুমি চুরি কারও না; কেন না, চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, 
যাহাতে সকল লোকের আননষ্ট, তাহা কাহারও কর্তব্য নহে”। চোর বলিবে, “যাঁদ সকল লোক 
আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবতে পারতাম। লোকে আমায় 
খেতে দিক্‌, আম চুরি কারব না। কিস্তু যেখানে লোকে আমায় কিছ দেয় না, সেখানে 
তাহাদের আনষ্ট হয় হউক, আম চুর কঁরিব”। 

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কন্তু তান এক 
সব্বজনমনোহর পাবি চাঁরত্র সৃজন কারিলেন। সর্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ 
হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুদ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ "চত্ত প্রত হইয়া তদালোচনা করে। 
তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জল্মে-কেন না. লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ । এইর্‌পে পবি্রতার প্রাত 
চোরের অনুরাগ জন্মে। স:তরাং চুরি প্রভাত অপার কার্ষ্য সে বাঁতরাগ হয়। 

“আত্মপরায়ণতা মন্দ_তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।” এই নোতিক উক্তি রামায়ণ নহে। 
নারে টি নিউ সার রর টা 
ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পাঁরহার হইয়াছে, ততদ্‌র, কোন নশীতিবেত্তা, ধর্ম বেত্তা, 
সমাজকর্তা বা রাজা বা রাজবন্্মচারিকর্তৃক হয় নাই। স:ববেচক' পাঠকের এতক্ষণ 'বোধ হইয়া 
থাকিবেক যে. উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনপাঁতবেস্তা, ব্যবস্থাপক 
রাতে বিনে তির মো নৈজাসিক বা কির জে 
কাঁবত্ব পক্ষে যেরুপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা কাঁরলেও কবির সেইরুপ প্রাধান্য । 
কাবা জগতের শেষ শিকষাদাত এবং উপকারকর্তী, এবং সর্বাপেক্ষা আঁধিক মানাসক 

। 

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্ধ্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, 
তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি2 সৌন্দর্য; অতএব সৌন্দর্য্য 
সূষ্টিই কাব্যের মৃখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য; 
নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বুঁষিতে হইবেক। যাহা - ৪ নহে, তাহাতে 
কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও 'মন মুদ্ধ হয় না। এ জন্য সৌন্দর্যের 
একটি গুল মা স্বভাবানকারিতা ছাড়া সেন্পির্যা জন্মে না। তবে যে আমরা 
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বগি... জজ 


এবং সোন্দর্ধ্য দুইটি পৃথক্‌ গন্ণ বালিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্যেটর অনেক 
অর্থ প্রচলিত আছে। 

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্যযময়-তাহার প্রাতিকাঁতি মান্তই 
সৌন্দর্যযময় হইবে । তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকাতির প্রাতকাতি মান্র, সে 
সৃষ্টিতে কবির তাদশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রাতকাতি-অন্ীলপি মাত্র 
তাহাকে “সৃস্টি” বলা যায় লা। যাহা সত্যের প্রাঁতকৃতি মাত্র নহে--তাহাই সংষ্টি। যাহা 
স্বভাবানৃকারণী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনশীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিন্ত বিশেষ- 
রূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদ্‌শ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না. তাহা অসম্পর্ণ, 
দোষসংস্পস্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পন্ট। কাবর সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন--সৃতরাং 
সম্পূর্ণ, দোষশন্য, নবীন, এবং স্পন্ট হইতে পারে। 

এইরূপ যে সোন্দ্যসৃষ্টি কবির সব্ব্প্রধান গুণ-সেই আঁভনব, স্বভাবানুকারা, 
স্বভাবাতীরক্ত সৌন্দর্যাসৃষ্টি-গুণে, ভারতবধর্শয় কাবাঁদগের মধ্যে বাল্মশীক এবং মহাভারত- 
কার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদশ সাম্টবৌচত্য প্রায় জগতে দূর্লভ 

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিনখাঁন নাটক পর্যালোচিত না কারলে 
অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচারত দোঁখিয়া তাঁহাকে 
আতি উচ্সসন দেওয়া যায় না। উত্তরচাঁরতে ভবভূতি অনেক দূর পর্যন্ত বাল্মীকির অনবন্তাঁ 
বারা হইয়াছেন সতযাভাহার জাত বন ভিতা এবং স্[ষ্টচাতুর্ষেযর প্রচার 
পট ধা ৬7৮5 ৯৮ লন 
কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সাঁতা, রামায়ণের সীতার প্রাতকাতি মান্ত। রামের চাঁন, 
রামায়ণের রামের চাঁরন্রের উৎকৃষ্ট প্রাতিকৃতিও নহে-ভবভূঁতির হস্তে সে মহচ্চিত্র ষে বিকৃত 
হইয়া গিয়াছে, তাহা পৃব্বেই প্রাতিপন্ন করা গিয়াছে । সীতাও তাঁহার কাছে, অপেক্ষাকৃত 
পরসামায়ক স্বশলোকের চাঁরত্র কতক দূর পাইয়াছেন। 

তাই বিয়া এমত বলা যায যে উরচারতে চারি চা িছুই জাক্ষিত হয়না 
বাসন্তী ভবভাঁতির আভিনব সৃষ্ট বটে, এবং এ চাঁরন্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসম্তীর 
চরিত্রের সাবশেষ পাঁরচয় 'দিয়াছ, সতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই? এই 
পরদুঃখকাতরহদয়া, ক্লেহময়ী, বনচারিণী যে অবাঁধ প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবাঁধই তাঁহার 
প্রীত পাঠকের প্রণীতি স্টার হইতে থাকিল। 

তাস্তিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিন্রও প্রশংসনীয় । প্রাচীন কাঁবাঁদগের ন্যায় ভবভাতিও জড় 
পদার্থকে রুপবান করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পাঁথবী এই নাটকে 
মানবীরৃপণী। সেই রূপগুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বালয়াছি। 

কবির স্ষ্ট- চার, রূপ. স্থান. অবস্থা, কার্ধ্যাদিতে পাঁরণত হয়। ইহার মধ্যে কোন 
একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দ্ষের সৃম্টিই তাঁহার 
মুখ্য উদ্দেশ্য। চাঁরন্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা 
যদি সুন্দর হইল, তবেই কাব সিদ্ধকাম হইলেন। 

ভবভাতির চাঁরতসূজনের ক্ষমতার পাঁরচয় 'দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সৃজনকৌশলের 
পারচয় ছায়া নামে উত্তরচাঁরতের তৃতীয়া্ক । আমাঁদগের পাঁরশ্রম যাঁদ 'নম্ফল না হইয়া থাকে, 
তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহনী শান্তি অনুভূত করিয়াছেন। ঈদশ রমণীয়া সৃষ্টি আতি 
দণ্ল ভ। 

সৃম্টি-কৌশল কাবির প্রধান গূণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোন্তাবন। রসোস্তাবন 
কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা কাঁর, রস শব্দটি ব্যবহার কারয়াই আমরা সে পথে 
কাঁটা দিয়াছ। এ দেশখয় প্রান আল গর ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পাঁরহার্ষ্য। 
ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বঙ্জন কাঁরয়াঁছ, কিন্তু এই রস- 
এডি বাজার রিটা সিটি রাত রন বৈ রস নয়. কিস মনষ্যচিত্তবৃক্ত অসংখ্য। রাঁতি, 
শোক, ক্রোধ, স্থায়শ ভাব) ধনু হর্ষ, অমর্ষ প্রভাতি ব্যাতচারণ ভাব। প্লে, প্রণর, দয়া, ইহাদের 
কোথাও ক্ছান নাই;_না স্থান, না ব্যভিচারী-কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগণ কদর্ধয মানাসক 
বাত্ত আঁদরসের আকারস্বরপ স্থায়ী ভাবে প্রথষে স্ছান পাইয়াছে। শ্লেহ, প্রপয়, দয়াদপার- 
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জ্কাপক রস নাই; কিস্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবাম্বধ পাঁরভাষক শব্দ লইয়া সমালোচনার 
কার্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বাঁলতে চাহ, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতোছি--আলঙকারক- 
'দিগকে প্রণাম করি। 

মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবাত্ত। সেই সকল চিন্তবাত্ত অবস্থান্সারে অত্যন্ত 
বেগবত+ হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্যোর সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য । অস্মদ্দেশীয় 
আলঙকারিকেরা সেই বেগবতী মনোব্ৃত্তগণকে *স্থায়শী ভাব" নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ 
পাঁরভাষা করিয়াছেন যে. প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজি আলঙকারকেরা তাহাকে 5391025 
বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রাতকীতিকে রসোদ্তাবন বাঁললাম। 

রসোভ্ভাবনে ভবভাতির ক্ষমতা অপারসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা কাঁরয়াছেন. 
তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনৰ-মুখে ক্লেহ উচ্ছালতে থাকে-শোক দাঁহতে 
থাকে, দ্ভ ফুলিতে থাকে । ভবভূততির মোহিনণ শীক্তপ্রভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রামের 
শরীর ভাঙ্গিতেছে; মর্ম ছিশড়তেছে : মস্তক ঘুরিতেছে; চেতনা লপ্ত হইতেছে- দোঁখিতে পাই, 
সীতা কখন ববিস্ময়াস্তীমতা: কখন আনন্দোখ্খিতা; কখন প্রেমাভিভূতা; কখন আভমানকুণ্ঠিতা; 
কখন আত্মাবমাননাসঙ্কাঁচতা;: কখন অনুতাপাঁববশা; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কাব যখন 
যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহর করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন 
সীতা বাঁললেন, “অন্গহে--জলভ রিদমেহথিদগন্তীরমংসলো কুদোণু এসো ভারদীণগঘোসো ? 
ভাঁরঙ্জমাণকগ্রাববরং মং বব মন্দভাইণিং ঝাত্ত উস্মাবোদ।”" তখন বোধ হইল, জগং সংসার 
সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোস্তাবনী শাক্ততে ভবভাঁতি পাঁথবীর প্রধান কাঁব- 
[দগের সহত তুলনীয়। একটি মাত্র কথা বাঁলয়া মানবমনোবৃত্তর সমদ্রবৎ সীমাশন্যতা চান্রত 
করা, মহাকবির লক্ষণ। ভবভতির রচনা সেই লক্ষণাক্রাস্ত। পারতাপের বিষয় এই যে. সে 
শক্তি টসে ভবভূতি মারলে এত বাহুল্য কাঁরয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যশের লাঘব 


নারির এই রামাবলাপের সাহত, আর কয়খানি প্রাসদ্ধ নাটকের কয়েকাঁট 
স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই । 'কন্তু স্থানাভাবে পারলাম না। সহদয় পাঠক, শকুস্তলার 
জন্য দূম্মন্তের বিলাপ, দেসদিমোনার জন্য ওথেলোর বলাপ, এবং ইউরাপাঁদসের নাটকে 
আল্‌কৌস্তষের জন্য আদ্টীমতসের বিলাপ, এই রামাঁবলাপের সঙ্গে তুলনা কাঁরয়া দেখবেন। 

বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রাত প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভাঁতির আর একটি গুণ । সংসারে যেখানে 
ষাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর, ০1847415775 
পুষ্পোদ্যান হইতে সন্দর সুন্দর কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রাঞ্জত করে, ভবভূতি সেইরূপ 
সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদশ্য বৃক্ষ, প্রফল্প 
কুসুম. সুশীতল সুবাঁসত বার. যেখানে নীল মেঘ, উত্তঙ্গ পর্বত, মদ্বননাদনশ ধনরবীরণণ, 
শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদশ-_যেখানে সুন্দর দিহঙ্গ ক্রাড়াশখল কাঁরশাবক, সরলস্বভাব 
কুরঙ্গ__সেইখানে কাব দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। কাঁবাঁদগের মধ্যে এই 
গুণট সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভঁতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান। 

ভবভাতির ভাষা আঁতিচমধকারিলশ। তাঁহার রচনা সমাসবহূলতা ও দর্খোধাতাদোবে 
কলাঁঞ্কতা বিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে । সে নিন্দা সমূজক হইলেও 
সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত আঁতমনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইলসন 
বাঁলয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভাঁতর ভাষার ন্যায় মহতশ ভাষা কোন দেশের লেখকেই দণ্ট 
হয় না। 

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি পুনরুল্লেখের 
আবশ্যক নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন কারিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে 
দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দুঁষত হইয়াছে । এজন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে 
[তন ছত্রে সচরাচর গ্রল্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একথানি প্রাচীন গ্রন্থের 
সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষাঁট মাহ্জনাতীত হইবে না। যাঁদ ইহার দ্বারা একজন পাকেরও 
কাব্যানুরাগ বাদ্ধত হয় বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিণশ শাক্তর কিল্মান্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই 
এই দশর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব। 
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বাঞ্কিজ দ. পাৰল। 


গণতিকাব্য* 
কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য বহু করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত সফল 
হইয়াছে কি না সন্দেহ । ইহা স্বীকার কারতে হইবে যে, দুই ব্যক্ত কখন এক প্রকার অর্থ 


না 
৷ কিস্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ, সন্দেহ 


স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বাঁলয়া স্বীকার কার: নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে 
"গণ্য কার, তাহা বলা বাহল্য। 

ভারতবষাঁয় এবং পাশ্চাত্তয আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেশশতে বিভক্ত করিয়াছেন । 
তাহার মধ্যে অনেকগুঁলন বিভাগ অনর্থক বাঁলয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কাখত তিনটি শ্রেণী 
গ্রহণ কারলেই ষথেস্ট হয়, যথা, ১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাঁদ; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা 
মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যাক্তীবশেষের চরিত, শিশু- 
পালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরশ প্রভাত 
শাদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ওয়, খন্ডকাব্য। যে 
কোন কাব্য প্রথম ও 'দ্বিতণয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা 'খণ্ডকাব্য বাললাম। 

দেখা যাইতেছে যে, এই শ্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত 
বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে 
আভিনশত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং আঁভনয়োপযোগণী, তাহাই যে 
নাটক বা তচ্ছেঃণীম্থ, এমত নহে । এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রাস্তমূলক সংস্কার 
আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রাঞ্থত অসংখ্য পুস্তক নাটক বাঁয়া 
প্রচারিত, পাঠিত, এবং আভিনশত হইতেছে। বাস্তাবক তাহার মধ্যে অনেকগীলই নাটক নহে। 
পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগনুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে. যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত 
শকস্তু বস্তুতঃ নাটক নহে । 001205, £1190060+, 48056 ইহার উদাহরণ । অনেকে 
শকুস্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বাঁলয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাঁজ ও 
গ্রসক ভাষা 1ভন্ল কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষাস্তরে গেটে বাঁলয়াছেন যে. প্রকৃত 
নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা আঁভনয়ের উপযোঁগতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। 
আমাদগের বিবেচনায় “130105 ০0£ 1.9100)6170007 কে নাটক বাঁললে অন্যায় হয় না। 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গশীতপরম্পরায় 
সম্িবোশত হইয়া রূপ ধারণ কাঁরতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের 
উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা "গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত 
হইয়াছে। যাঁদ কোন একট সামান্য উপাখ্যানের সূত্ে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা 
মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে ০1200198007, এবং +0001106 091010 কে এ নাম 
দতে হয়। কিন্তু আমাঁদগের বিবেচনায় এ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মা। 

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান কাঁরয়াছ। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য 
প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গণীতিকাব্য (140০) নামে খ্যাত হইয়াছে । অদ্য সেই শ্রেণীর 
কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন । 

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বাঁলয়া, আমাঁদগের দেশেও যে 
একটি পৃথক: নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে 
নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনকণ। কিন্তু যেখানে বন্তুগল পৃথক্‌, সেখানে নামও 


" অবকাশরিনী। কাঁলকাতা। 
৯৮৬ 


ৰাবধ প্রবন্ধ--গশীতক্কাব্য 


পৃথক্‌ হওয়া আবশ্যক। যাঁদ এমত কোন বস্তু থাকে যে, তাহার জনা গখতিকাব্য নামাট গ্রহণ 
করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ধণধ হইতে হইবে। 
মনুষ্যের এক, প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেব্ল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, ?কভু 

কণ্ঠভঙ্গবতে তাহা স্পম্টীকৃত হয়। “আঃ” এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, 
শবরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তও হইতে পারে। “তোমাকে না দৌখয়া আমি 
মারলাম!” ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিস্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গগর সাহত বাঁজলে 
দুঃখ শতগুণ আঁধক বুঝাইবে। এই স্বরবৌঁচন্যের পাঁরণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ 
প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশযাপ্রযক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতাপ্রয়, এবং তংসাধনে স্বভাবতঃ যর়শীল। 

শকস্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন 'চন্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাকোর সংযোগ 
আবশ্যক সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গত বলা যায়। 

গীতের জন্য বাক্যাবন্যা কারলে দেখা যায় যে, কোন 'নয়মাধীন বাক্যাবন্যাস কাঁরলেই 
গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুীলির পাঁরজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি 

গণতের পাঁরিপাট্যজন্য আবশ্যক দৃইটি_ স্বরচাতুর্যয এবং শব্দচাতুর্যয। এই দুইটি পৃথক 
পৃথক- দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। '্যনি 
স:কাঁব, তিনিই সংগায়ক, ইহা আত বিরল। 

কাজে কাজেই. একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরুপে গণত হইতে 
গীঁতিকাব্যের পার্থক্য জল্মে। গ্রীত হওয়াই গণীতিকাব্যের আদম উদ্দেশ্য; 'কস্তু যখন দেখা 
গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিম্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাব- 
ব্যঞ্রক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রাহল: অগেয় গণীতকাব্য রচিত হইতে লাগিল।' 


ভাবোচ্ছবাসের পাঁরস্ফুউতামান্র 

বিদ্যাপাতি চণ্ডদাস প্রীত বৈফব কাঁবাঁদগের রচনা, ভারতচন্দ্ে রসমঞ্জরী, মাইকেল 
মধুসূদন দত্তের রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কাবতাবলনী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট 
গ্রীতিকাব্য*ৎ। অবকাশরাঞজনশ আর একখানি উৎকৃষ্ট গনাতিকাব্য। 

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়, ক্লেহ, কি শোক, ক ভয়, কি যাহাই হউক, 
তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত 
হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা । সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী । যেটুকু 
অব্যক্ত থাকে, সেইটূকু গণীতকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী । যেটুকু সচরাচর অদজ্ট, অদর্শনীয়, এবং 
অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যাক্তর রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছবাসত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে 
হইবে । মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কাবির উভয়াবধ আধকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য 
উভয়ই তাঁহার আরন্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া 
বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন না, সৃতরাং তাঁহাঁদগের নায়ক নায়কার চরিন্ত 
অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরাঁবাশষ্ট হহয়া উঠে। সত্য বটে যে. গশীতকাব্যলেখককেও বাক্যের 
দ্বারাই রসোদ্তাবন কাঁরতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, 
া কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গণীতকাব্যকারের 

ধকার। 

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝতে পারিবেন না। কিস এ বষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ 
উত্তরচারত সমালোচনায় উদ্ধত হইয়াছে । দ্াীতাবিসঙ্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে 
তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মশীকর রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করলে এই 
কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে । রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে. ভবভূঁতি তংক্ষণাং তাহা 
লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লাপবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যকতবয এবং অবাকতব্য উভয়ই তানি স্যকৃত 
নাটকমধাগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকো্টিত কার্য না কারয়াগর্ীতকাবযকারেরবআঁধকারে 
প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্সশীক তাহা না কাঁরয়া কেবল রামের কার্যগহীলই বার্ণত কারয়াছেন, 
এবং তত্তৎ কার্য সম্পাদনার্ঘ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতি- 


* যখন এই প্রবন্ধ লাখত হয়, তখন রবীন্দ্রধাবুর কাব্য সকল প্রকাশিত হয় নাই। 
১৮৭ 


রঙ্কিজ. র-ন।ৰজ্জা 


কৃত এঁ রামাবলাপের সঙ্গে ডেসাঁডমোনা বধের পর ওথেলোর 'বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা 
করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তংকালে ওথেলোর মুখে বাস্তু 
করেন নাই. যাহা তংকালসন কার্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। 
০০১55 094 
সন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা কাঁরিয়া, সার 
'দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, ০৮১55 
তাহার সহত্র গুণ দুঃখ সেক্ষপণয়র ওথেলোর মুখে ব্ক্ত 

অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তারি রিভার রা জেনি যাহা 
অব্যক্তব্য, তাহা আত্মাচন্ত সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরুপ কথা যে নাটকে 
একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে. বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক । কিন্তু 
ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনযাঁঙগকতাবশতঃ 
প্রয়োজন মত কদাঁচৎ সন্নিবোশত হয়। ্‌ 


প্রকৃত এবং আতপ্রকৃত 


কাব্যরসের সামগ্র মনুষ্যের হদয়। যাহা মন.ষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সণ্টালক. 
তদ্ব্যতত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে । কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা আতমানুষ, 
তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তল্মধ্যে আঁধকাংশই মনষ্যচারন্রচত্রের আনুষাঙ্গক মান্র। 
মহাভারত, ইলিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার পার্থ নায়ক নারকার 'চিত্রানুযাঙ্গক 
দরের জানার পিরিদপা েরা কারান দানি রসের কারা এই বে যাহা মনৃষ্য- 
চরিন্রানুকারখ নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মন্‌ষ্য পাঠকের সহদয়তা জাল্মিতে পারে না। 
যাঁদ আমরা কোথাও পাঁড় যে. কোন মনষ্য যমুনার এক বহুজলাবাশিষ্ট হুদমধ্যে নিমগ্র হইয়া 
অজগর সর্প কর্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সণ্টার হয়: 
জানা আছে যে, এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা; অতএব তাহার মতুার আশঙ্কায় 
আমরা ভীত ও দুঃখিত হই; কাবর আঁভপ্রেত রস অবতারত হয়, তাঁহার হত্ের সফলতা হয়। 
কিন্তু যাঁদ আমরা পূর্ব হইতে জানিয়া থাকি যে, নিমগ্ন মনৃষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, 
জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্্বশীক্তমান্‌. তখন আর আমাদের ভয় বা 
কুতৃহল থাকে না; কেন না. আমরা আগেই জানি যে, এই অজেয়, আঁবনশ্বর পুরুষ এখনই 
কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুখান কারবেন। 

রা 
হইয়াছেন, তাহার একাট িবশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেবচরিন্রকে মন.ষ্চারন্রানুকৃত করিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহদয়তার অভাব হয় না। 
মনূষ্যগণ যে সকল রাগদ্ধেষাঁদর বশীভূত: মনুষ্য যে সকল সুখের আভিলাষী, দুঃখের আপ্রিয় : 
উর রোডিকল ভাবার রাত লয়ে অনুতাপে তপ্ত, এই মনুষ্যপ্রকৃত দেবতারাও 
তাই। শ্রীকৃফ, জশদশশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতারস্বর্প কল্পিত হইলেও মনূষ্যের ন্যায় 
মানবধম্সাবলম্বী। মানবচরিন্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে. তাহা ভাগবতকারকৃত 
শ্রীকফচাঁরত্রে আঁষ্কত হয় নাই। এই মানাষক চরিত্রের উপর আঁতমানুষ বল এবং বুদ্ধির 
সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহাঁরত্ব বদ্ধ হইয়াছে; কেন না, কাব মানিক বলব্যদ্ধসৌন্দর্ষেযর 
চরমোতকর্ষ সৃজন করিয়াছেন। কাব্যে আতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং “উপকার ' এই 
এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সম্ট আত- 
প্রকৃতও সেই সকল (নিয়মের অধশন হওয়া উচিত। 

সংদ্কৃতে এমন একখান এবং ইংরাজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং আঁতপ্রকৃত 
চরিন্ব তাহার আন.ুষাঁঙ্গক বিষয় নহে, মূল বিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং 78750156109 
নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। 'মল্টনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বরাবিদ্রোহী সয়তান, এবং তাঁহার 
অনুচরবর্গ। ভরু/ক্র সাহত তাহাঁদিগের বিবাদ, জঙগদীশ্বর এবং তাঁহার অনুচরের সাহত 
তাহাঁদগের ফুদ্ধ+..মিল্টন কোন পক্ষকেই সম্যক প্রকারে মানবপ্রককতাবাশষ্ট করেন নাই। 


১৮৮, 


বাবধ প্রবন্ধ-_বিদ্যাপান্ত ও জয়দেব 


সুতরাং তান কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য্য হইয়াও, লোকমনোরঞ্জনে তাদ্‌শ 
কৃতকাষয -হয়েন নাই। চ8:8৭196 1095 অত্যৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা 


আনপ্পোর্বক পাঠ করেন না। আনপেি্থক পাট কষ্টকর হইয়া উঠ টিলার হর তাহা 
শ্রেণীর কাঁবর রচনা না হইয়া যাঁদ ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোন কার রচনা হইত, তবে বোধ হয়, 
কেহই পাঁড়ত না। ইহার কারণ, মনুষ্চারত্রের অননুকারী দৈবচাঁরতে মনৃষ্যের সহদয়তা হয় 
না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে. সেইখানেই আঁধকতর সুখদায়ক। কিল 
ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়কা নহে-_-তাহাদের উল্লেখ আনূবাঁজক মান্না, আদম ও ইব 
প্রকৃত মনুষ্যপ্রকৃত; তাহারা প্রথম মনুষ্য, পার্থিব সুখ দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ; যে সকল 
শিক্ষার গৃণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্য প্রকৃত 'মনযাারত 
বার্ণত হয় নাই। 

কুমারসন্ভবে একাটিও মনুষ্য নাই। যান প্রধান নায়ক, তানি স্বয়ং পরমেশ্বর । নায়কা 
পরমেশ্বরী। তন্িল্ন পব্বত, পর্ববতমাহযী, খাঁষ, বর্ষা, ইন্দ্র, কাম, রাঁত ইত্যাদ দেব দেবী। 
বাস্তাবক এই কাব্যের তাৎপর্য আত গ্‌ঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক সব্দা পরস্পরের 
সাহত 'ববাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দিয়পরবশ, এীহক সুখমান্লাভলাষী, পারান্রক 
'চন্তাবরত; দ্বিতীয়, বিষয়াবরত সাংসারিক সংখমান্রের বিদ্বেষী, ঈশ্বরচিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায় 
কেবল শারণীরক সৃখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় শারশীরক সুখের অন:চিত বিদ্বেষ করেন। 
বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাহারা ঈশ্বরবাদণী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয 
মনে করা তাঁহাদের অকর্তব্য। শারীরিক ভোগাতিশয্যই দূষ্য: নচেং পারমিত শারীরিক সুখ 
সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ ঈশ্বরাদি্চ. এবং ধর্মের পর্ণতাজনক। এই শারণীরক 
এবং পারান্রকের পরিণয় গীত করাই কুমারসন্তব কাব্যের উদ্দেশ্য । "পার্থিব পৰ্বতোৎপন্না উমা 
শরীররূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারানুক শান্তর প্রাতমা। শান্তর প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা 
প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। হীন্দ্রয় সেবার দ্বারা শান্ত 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পারশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ কাঁরয়া, হীন্দ্রয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে 
দূর কাঁরয়া, যখন শাঁস্তর প্রাত মনোভিনিবেশ কারলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। 
সাংস্াারক সংখের জন্য আবশ্যক চত্তশবাদ্ধ: চিত্তশুদ্ধি থাকিলে হক ও পারনিক পরস্পর 


এইরুপে কবি, মনোবৃত্তি প্রীত লইয়া নায়ক নায়িকা গঠন কারয়া, লোকপ্রীত্যর্থ লৌকিক 
দেবতাঁদগের নামে তাহা পাঁরচিত করিয়াছেন। কিন্তু দেবচিন্ত প্রণয়নে তিনি মিল্টন অপেক্ষা 
আঁধক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কাবত্ব ধারতে গেলে. 1১8190156 1405 হইতে কুমার- 
সম্ভব অনেক উচ্চ। আমাঁদগের বিবেচনায় কুমারসস্ভবের তৃতায় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, 
কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে "ক না সন্দেহ। কিন্তু কাবিত্বের কথা ছাঁড়য়া "দয়া, কেবল 
কৌশলের কথা ধারতে গেলে মিল্টন অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। 
17250196 109 পাঠে শ্রম বোধ হয়: কুমারসম্তভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও 
পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচারন্র মনুষ্যচরিত্রানূকৃত করিয়া 
অশেষ মাধূর্যাবাশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানৃষী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব 
লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা, মানুধী মাতার ন্যায়। “পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং" 
ইত্যাঁদ কাবিতাদ্ের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত 1100 006 1000 10119 21) 818৮10115 ৬/0170/ 
&০. ইতি উপমার তুলনা করুূন। দোঁখবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকাতি 
হাড়ে হাড়ে মানব । মেনা পাষাণরাণশ, কিন্তু কুলবতশ মানবীদগের ন্যায় তাহার হৃদয় 
কুস.মস*কুমার । 


বিদ্যাপাতি ও জয়দেব 
বাঙ্গালা সাঁহত্যের আর যে দুঃখই থাকুক. উৎকৃষ্ট গণতিকাব্যের অভাব নাই । বরং অন্যান্য 
ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কাবতার আঁধক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধাঁরলেও, একা 
বৈফব কাঁবগণই ইহার সমূদ্রুবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি-জয়দেব-_ গীতিকাবোর প্রণেতা । 


১৮৯ 


বাদক রহাশ্জ। 


টস অপ ক 
কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গণীতিকাব্যপ্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যুন চার পাঁচ জন 
উজার না এস হইতো পারেন ভারতের লনজরকে এই তেন কোর রাসিতে 
হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রাসদ্ধ গীতি-কাব। তংপরে কতকগ্ীল “কাঁবিওয়ালার" 
প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গত আত সুন্দর । রাম বস: হরু ঠাকুর, নিতাই 
দাসের এক একাটি গত এমত সুন্দর আছে যে. ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তল্য কিছ; নাই। 
1কস্তু কাবওয়ালাদগের আধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। 

সকলই নিয়মের ফল । সাহত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ 
[বিশেষ নিয়মানুলারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপাত্ত হয়। জল উপারস্থ বায়ু এবং নিম্চ্ছ 
পাথবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও 
বৃষ্টাবল্দ, কোথাও শাশর: কোথাও 'হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝাঁটকার্‌্পে পাঁরণভ হয়। 
তেন সযহতাও দেশতেদে দেশের অবস্থাতেদে অসংখ্য নয়মের বলবা হইয়া পাতার 
হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুজ্দেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যস্ত কেহ তাহার 'সাবশেষ 
তত্ব নির্পণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যের্প তত্ব আবত্কৃত করিয়াছেন, 
সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রুপ কাঁরতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে. সাহত্য 
দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চারত্রের প্রাতীবিম্ব মান্। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজ- 
বিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজ বি্লবের প্রকারভেদ, ধর্মীবপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে. স্মাহত্যের 
প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে । কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহত্যের সঙ্গে সমাজের 
আভ্যন্তারক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেস্টা করিয়াছেন। বকৃল- ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পাঁরশ্রম করেন 
নাই, এবং হিতবাদ মতাপ্রয় বকৃলের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ দিছু অল্প। মনব্যচারত্ 
হইতে ধর্্স এবং নশীত মুছিয়া ঈদয়া, তিনি সমাজতত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে 
যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ব কেহ কখন উত্থাপন কারয়াছলেন, এমত আমাদের স্মরণ 
হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রল্থ বহুমূল্য বটে. কিন্তু প্রকৃত সাহত্যের সঙ্গে 
সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ । 

ভারতবষাঁয় সাঁহত্যের প্রকৃত গাত কিঃ তাহা জানি না. কিন্তু তাহার গোটাকত স্থল 
স্ুল চিহ পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আ্যগণ অনার্য আদিমবাসশীদগের সাঁহত 'ববাদে 
বাস্তু; তখন ভারতবধাঁয়েরা অনার্ধটকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশন্য, দিগন্তাঁবচারী, বিজয়ী বীর 
জাঁতি। সেই জাতীয় চাঁরত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য শত্রুসকল ক্রমে 
বাঁজত, এবং দূরপ্রীচ্ছত; ভারতবর্ষ আবাদের কর আয়ত্ত ভোগ্য এবং মহা সমষশালী। 
তখন আর্ধাগণ বাহ্য শন্তুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত , আভ্যন্তরক সমৃদ্ধ সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত 
অনস্ত রক্তপ্রসাঁবনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় কাঁরয়াছে, তাহা কে ভোগ 
করিবে? 57657157888 
শত্রুর অভাবে সেই পৌর্ষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত ৬, 
মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহ: কালের রক্তবষ্ট শামত হইল। স্থির র 
হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্ধকুল শাস্তিস্‌খে মন দিলেন। দেশের ধনবাদ্ি প্রীব-দ্ধি ও সভ্যতাবাদ্ি 
হইতে লাল | রোমক হতে বব ও টনক পুচ ভারতব্ে বাগিনয ছুটতে লাল: 

প্রীত নদীকৃলে অনস্তসৌধমালাশোভিত মহানগরণ সকল মস্তক উত্তোলন কারতে' লাগিল। 
ভারতবধাঁয়েরা সুখশ হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কাতিত্বের ফল ভাক্তশাস্ত্র ও 
দর্শনশাস্্, এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পারস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষী বা সরস্বতী কোথাও 
িরস্থায়নী নহেন; উভয়েই চণ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, 
সাহত্যরসগ্রাহিণশ শাক্তও তাহার বশধভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। স্াহত্যও 
ধর্মকারী হইল। কেবল তাহাই লহে, বিচার্শন্তি ধন্ম'দোহে বিকৃত হইয়াছিল প্রকৃত 
ত্যাগ কাঁরয়া অপ্রকৃত কামনা কারতে লাগিল। ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আলোচনা, ধর্মই স্যাহত্যের 
িষয়। এই ধম্মমোহের ফল পুরাণ। কিস যেমন এক দিকে ধর্মের ম্রোতঃ বাহতে 
লাগিল, তেমনি হর /এক দিকে বিলাসতার স্রোত বাহতে লাগিল । তাহার ফল কালিদাসের 
কাব্য নাটকাঁদ $5% 


৯৯৪, 


বাবধ প্রবন্ধ-_বিদ্যাপাত ও. জয়দেৰ 


ভারতবধাঁয়েরা শেষে আ'সয়া একাঁট এমন প্রদেশ আধকার করিয়া বসাত স্থাপন কাঁরয়া- 
[ছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাঁদগের স্বাভাবক তেজ লহপ্ত হইতে লাগল ॥ 
তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাম্পপূর্ণ, ভূমি 'নম্না এবং উর্্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য 
অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আঁসয়া আর্ধটতেজ অন্তাহ্হত হইতে লাগল, আর্য- 
প্রকতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবার্ভনী, এবং গৃহস-খাঁভলাষণনী হইতে লাগল । সকলেই 
বাঁঝতে পাঁরতেছেন যে. আমরা বাঙ্গালার পাঁরচয় 'দতেছি। এই উচ্চাঁভলাশন্য, অলস, 
নশ্চেন্ট, গৃহসূখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বঁচনত্র গীতিকাব্য সস্ট হইল। সেই 
গণতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী আতশয় 
কোমলতাপূর্ণ, আতি সুমধুর, দম্পাতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহত্যকে 
পশ্চাতে ফোলয়া, এই জাতিচারনত্রানুকারী গশীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে 
জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গণীতিকাব্যের এত বাহুল্য । 

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, প্রাকীতিক 
শোভার মধ্যে মনৃষ্যকে স্থাপিত করিয়া তত্প্রাতি দৃ্টি করেন; আর এক দল. বাহ্য 
দূরে রাঁখয়া কেবল মনূষাহৃদয়কেই দৃষ্ট করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
বাহ্যপ্রকৃতিকে দীপ কাঁরয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দপ্ত এবং প্রস্ফন্ট করেন; আর এক দল. 
আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জল করেন, অথবা মনষ্যচাঁরন্র-খনিতে যে রত্র মিলে 
তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপাতকে ধাঁরয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদর কবিতায় সতত 
মাধব যামিনী, মলয়সমীর, লাঁলতলতা. কুবলয়দলশ্রেণনী, স্ফুঁটিত কুসুম. শরচ্চন্দ্র, মধুকরবন্দ, 
কোকিলকুজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রুবল্লী, বাহলতা, ীবন্বোচ্ঠ, 
সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিন্ন, বাতোল্সাথত তাঁটনীতরঙ্গবং সতত চাকচিক্য 
সম্পাদন কারিতেছে। বাস্তাবক এই শ্রেণীর কাঁবদের কাবতায় বাহ্য প্রকীতির প্রাধান্য । 'বদ্যাপাত 
যে শ্রেণীর কাব, তাঁহাদগের কাব্যে বাহ্য প্রকাতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে-বাহ্য প্রকীতির সঙ্গে 
মানবহদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাঁদগের কাব্যে বাহ্য প্রকীতির 
অপেক্ষাকৃত অস্পম্টতা লাক্ষিত হয়, তৎপাঁরবর্তে মনুষ্যহদয়ের গড় তলচারী ভাবসকল প্রধান 
স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাঁদতে বহিঃপ্রকীতির প্রাধান্য. বিদ্যাপাঁত প্রসাতিতে অক্তঃপ্রকীতির রাজ্য। 
জয়দেব, 'বদ্যাপাত উভয়েই রাধাকৃষের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত 
কারয়াছেন. তাহা বাঁহরিীন্দ্রয়ের অনুগামী । বিদ্যাপাতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাঁদর 
কাবতা বাঁহারীন্দ্রয়ের অতীতি। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শাক্ত। চ্ছুল প্রকীতর 
সঙ্গে স্বুল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আঁধক্যে কবিতা একট; ইীন্দ্িয়ানসারণী হইয়া পড়ে। 
বিদ্যাপাতির দল মন্‌ব্যহদয়কে 'বাহঃপ্রকীতি ছাড়া কারয়া, কেবল ততপ্রাত দৃষ্টি করেন; সৃতরাং 
তাঁহার কাঁবতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশন্য, বিলাসশন্য পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকষের 
বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপাতর গ্লীত রাধাকৃষের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; 'বদ্যাপাতি আকাঙ্ক্ষা ও 
স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপাঁত দু্খ। জয়দেব বসন্ত, িদ্যাপাঁত বর্ষা । জয়দেবের কবিতা, 
উৎফলল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারাবাশম্ট সুন্দর সরোবর; 'বিদ্যাপাঁতির কাঁবতা 
দূরগামিনী ব্গেবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কাঁবিতা স্বর্ণহার, 'বিদ্যাপাতির কাঁবতা 
রূদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবাণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপাঁতর গান, সায়াহ- 
সমীরণের 'নশ্বাস। 

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপাতির সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছি, তাঁহাঁদগকে এক এক ভন্নশ্রেণীর 
গণীতিকাবর আদর্শস্বর্প বিবেচনা করিয়া তাহা বাঁলয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বাঁলয়াছ, 
তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা 'বিদ্যাপাঁত সম্বন্ধে বালয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডাঁদাস 
প্রভৃতি বৈষব কাঁবাদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপাঁত সম্বন্ধে তত খাটে না। 

আধুনিক বাঙ্গাল গশীতকাব্লেখকগণকে একটি তৃতীয়শ্রেণীভূক্ত করা যাইতে পারে। 
তাঁহারা আধুনিক ইতরাজ গণীতকবিদিগের অনুগামী । আধুঁনক ইংরাঁজ কাব ও আধূমিক 
বাঙ্গাল কাঁবগণ সভ্যতা বাঁদ্ধর কারণে স্বতন্ত্র একাঁট পথে চাঁলয়াছেন। পর্ব-কবিগণ, কেবল 
আপনাকে চিনিতেন, আপনার দিনকটবন্তর্ণ যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তক্সিক বা নিকটস্থ, 


৯৯৯ 


বাঞ্কম রচনাবলশ 


তাহার পুঞ্খান্পুঞ্খ সন্ধান জানতেন, তাহার অননুকরণীয় চন্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। 
এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা ইাতহাসবেত্তা, আধ্যাত্বিকতত্ীবং। নানা দেশ. নানা কাল, 
নানা বস্তু তাঁহাঁদগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইছে তাঁহদিগের বাধ বহি বায় 
তাহারে জারজ সহ িিদী হটাছে। ভাহাদিদের দ্ধ দৃরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া 
কবিতাও দ্‌রসম্দন্প্রকাঁশিকা হইয়াছে । কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগৃণের 
লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপাঁত প্রভীতর কবিতার বিষয় সঞ্কণর্ণ কিন্তু কাঁবত্ব প্রগাঢ়: মধুসূদন 
বা হেমচন্দ্রের কাবতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কাঁবত্ব তাদশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
কবিত্বশাক্তর হাস হয় বালয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একাঁট কারণ । যে জল সঙ্বীর্ণ কৃপে 
গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না। 
কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বাহঃপ্রকীতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রাতাবিম্ব 
শনপাঁতিত হয়। অর্থাৎ বাহঃপ্রকাতির গুণে হৃদয়ের ভাবাস্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ 
দৃশ্য সুখকর বা দখকর বোধ হয়-'্উিভরে উভগের ছায়া পড়ে। যখন বাহ প্রকীতি ব্পনীর, 
তখন অজপ্রকতির সেই ছায়া সহিত চিত করাই কাবোর উদ্দশয। যখন অজ বানায় 
তখন বাঁহঃপ্রকাতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। 'যাঁন ইহা পারেন, 1তাঁনই সুকাঁব। 
ইহার ব্যাতক্রমে এক 'দিকে হীন্দ্রি়িপরতা, অপর 1দকে আধ্যাত্বকতা দোষ জল্মে। এ স্থলে 
শারশীরক ভোগাসক্তিকেই ইীন্দ্রি়পরতা বাঁলতেছি না, চক্ষুরাদি হীল্দ্িয়ের বিষয়ে আন[রাক্তিকে 


ইন্দ্য়পরতা বাঁলতেছি। হীন্দয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মকতার উদাহরণ, 
01055011010, 


আধাজাতির সক্ষম শিল্প" 


একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগ্াভোগ সমাপ্ত কাঁরয়া মুক্তি বা 
শনর্ধাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বণ্চকের বণ্ণনা অগ্রাহ্য কাঁরয়া, খাও, 
দাও, ঘুমাও । যাহারা সুখাভিলাষাী, তাঁহাদগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ 
বলেন মনে সুখ; কেহ বলেন ধম্মে, কেহ বলেন অধম্মে; কাহার সুখ কার্ষে, কাহারও সুখ 
জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌোন্দয্যে সুখী নহে। সুন্দরী স্ত্রীর 
কামনা কর; সুন্দরী কন্যার মুখ দৌখিয়া প্রীত হও; সুন্দর শশুর প্রাত চাহয়া বিমুদ্ধ হও) 
সুন্দরী পূত্রবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফূলগ্ল বাঁছয়া শষ্যায় রাখ, ঘর্মনক্ত ললা্ে 
যে অর্থ উপাঙ্্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নিম্সণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা 
ব্যয়িত কাঁরয়া খণী হও: আপাঁন সুন্দর সাঁজবে বাঁলয়া, সব্বস্ব পণ কাঁরয়া, সুন্দর সঙ্জা 
খণজয়া বেড়াও-_ঘটণ বাটণ পিস্তল কাঁসাও যাহাতে সন্দর হয়, তাহার যত কর। সুন্দর দেখিয়া 
পাখী পোষ, সংন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচনা কর. সন্দর মুখে সুন্দর হাসি দৌখবার জন্য, 
সুন্দর কাণ্চন রড্ধে সন্দরীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সৌন্দর্যতৃষায় পণীড়ত, কিন্তু কেহ 
কখন এ কথা মনে করে না বালয়াই এত 'বস্জারে বালতোঁছ। 

এই সৌন্দর্যাতৃষা যেরুপ বলবতী, সেইর্‌প প্রশংসনীয়া এবং পাঁরপোষশীয়া। না 
যত প্রকার সুখ আছে, তল্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট : প্র 
শনর্্মল. পাপসংস্পর্শশন্য; সৌন্দর্ষেযর উপভোগ কেবল মানাঁসক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে 
সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, রর রক জনে ইনি হি জারী ১৯৮ 

সৃখ ইীন্দিয়তৃষ্তি হইতে ভিন্ন । রত্রখাঁচত সুবর্ণ জলপাত্রে জলপানে তোমার 

ষেরুপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃংপাত্েও তৃষা নিবারণ সেইরৃপ হইবে; স্বর্ণপান্রে জলপান 
করায় যেটুকু আতীরিক্ত সুখ, তাহা সোন্দর্যাজানত মানাঁসক সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল 
খাইলে অহন্কারজানত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, স্তু পরের স্বর্ণপান্রে জলপান করিয়া তৃষা 
' শনবারণাতারক্ত যে মুগ, তাহা সৌল্দর্যাজনিত মান্র বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 


* সুক্ষ শিজ্েপর উৎপাশ্ত ও আর্ধজাতির শিল্পচাতুরা, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি প্রণীত। কাঁলকাতা। 
৯৯৭ 


(বিবিধ প্রবন্ধ- আযজাতির সক্ষম শিল্প 


তীব্রতায় এই সুখ সব্বসুখাপেক্ষা গুরুতর; যাঁহারা নৈসার্গক শোভাদর্শনীপ্রয় বা 
তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে কাঁরতে পারবেন; সৌন্দর্য্যের উপভোগজানত সুখ, অনেক 
সময়ে তীব্রতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ পৌনঃপুন্যে অপ্রণীতকর হইয়া 
উঠে, সৌন্দর্য জনিত সুখ চিরনূতন, এবং চরপ্রসীতিকর । 
অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবদ্ধন করেন, তাঁহারা মন[ষ্যজাঁতর উপকারকাঁদগের 
মধ্যে সব্বোচ্চ পদ প্রাপ্তর যোগ্য। যে [ভিখারণ খঞ্জনী বাজাইয়া নেড়ার গত গাইয়া মৃষ্টাভক্ষা 
লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্যজাতির মহোপকারী বাঁলয়া স্বীকার কাঁরবে না বটে, 'কস্তু যে 
বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোট মনুষ্যের অক্ষয় সুখ এবং চিন্তোংকরের উপায় বধান 
কাঁরয়াছেন, তান যশের মান্দরে নিউটন, হাঁক, ওয়াট বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার 
যোগ্য নহেন। অনেকে লোক, মেকলে প্রতীত 'অসারগ্রাহণী লেখকাঁদগের অন্বন্তর্ণ হইয়া কাবির 
অপেক্ষা পাদুকাকারকে উপকারণ বাঁলয়া ভালে বসান; এই গণ্ডমুখ দলের মধ্যে আধূুণীনক 
অর্থীশাক্ষত কতকগুলি বাঙ্গাল বাবু অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে ইংলন্ডের রাজপুরুষ-চড়ামাণ 
গ্রাডজ্টোন, স্কটলন্ডজাত মনুফ্যাদগের মধ্যে হিউম্‌, আদম স্মিথ, হন্টর, কর্লাইল থাকিতে 
ওর গকটকে সব্ধপারি স্থান দিয়াছেন? 
মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একাঁটি শিল্পাঁবদ্যা আছে, সোন্দর্য্যাকাজ্ক্ষা 
ভরা জাতে দো জনের বার তা ভাজে উদারতেদে রে রা 
পৃথক পৃথক রূপ ধারণ কাঁরয়াছে। 
আমরা যে সকল সন্দর বস্তু দেখিয়া থাঁকি, তন্মধ্যে কতকগলির কেবল বর্ণ মান্ত আছে-_- 
আর কিছ নাই; যথা আকাশ । 
আর কতকগযালির, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে; যথা পুষ্প । 
"বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গাতও আছে; যথা উরগ। 
কতকগনলির, বর্ণ, আকার, গাঁত ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকিল। 
মনুষ্ের বর্ণ, গাঁত ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে। 
অতএব সৌন্দ্্য সজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রশ_ বর্ণ আকার, গাঁত, রব ও অর্থযুক্ত 
বাক্য। 
যে সৌন্দর্যজননী 'বদ্যার বর্ণমান্ অবলম্বন, তাহাকে িন্রীবদ্যা কহে। 
যে বিদ্যার অবলম্বন আকার. তাহ ্বাবধ। জড়ের আককাতসোন্দয্য যে বিদ্যার উদ্দেশ 
তাহার নাম স্ছাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম 
ভাস্কয 7। 
যে সৌন্দর্যযজাঁনকা 'বদ্যার 'সাঁদ্ধ গাতর দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য। 
রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত। 
বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য। 
কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং "চনত, এই ছয়াট সৌন্দর্যযজানিকা বিদ্যা । 
ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে তাহার অনুবাদ কাঁরয়া 
“সৃক্ষমীশল্প” নাম দেওয়া হইয়াছে। 
সৌন্দর্যপ্রসূতি এই ছয়াট বিদ্যায় মনৃষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহান বাঙ্গালির 
কালো এ সংখ নাই। সূ শির লগ তাহার বড় বিরোধ তাহাতে বাঙ্গাল বড় অনদর 
বড় ঘৃণা। বাঙ্গালি সু খী হইতে জানে না। 
সকার কার, সকল নোট বার নিজের নহে কতক বগা সামা তি 
পুরুষের ভদ্রাসন পাঁরত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য সম্তান-সম্ভাতি লইয়া 
রা পিপধীলিকার ন্যায় শিল্‌: পিল কারিতে হইবে__ সুতরাং ম্থানাভাববশতঃ পরিম্কৃতি এবং 
নান নে না কতা বাজনার জারির সাজি আরা লেকের লালা 
চলে না। তাহার উপর সামাঁজক রাত্যন্সারে আগে পৌরস্ীগণের অলঙ্কার, দোলদুর্গোৎসবের 
ব্য়, 1পতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পত্র-কন্যার বিবাহ দিতে অবস্থার আঁতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে-সে 
সকল বার সপন কাররা, শুকরশালা তুল কদ ্ানে বাস কারতে হইবে, ইহাই সামাজিক 
রশীত। ইচ্ছা কারলেও সমাজশ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির 'বিপরণতাচরণ করিতে পারেন 
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না। কতকটা 'হন্দুধম্মের দোষ; যে ধম্মানুসারে উৎকৃষ্ট মর্মমরপ্রস্তুত হম্্মযও গোময় লেপনে 
পাঁরস্কৃত কাঁরতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্ম শিল্পের দুদ্দশারই সম্ভাবনা। 

এ সকল স্বীকার 'কারলেও দোষক্ষালন হয় না। যে 'ফারাঙ্গ কেরাণীগ্গার কাঁরয়া শত 
মুদ্রায় কোন মতে দিনপাত করে, রি বি 
ভূস্বামশর গৃহপাঁরপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দোঁখবে, এ প্রভেদাট অনেকটাই স্বাভাবিক । দুই 
চার জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজাঁদগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাঁদর পাঁরপাট্য বিধান 
কাঁরয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য ও চিন্রাদর দ্বারা গৃহ সাঁজ্জত কাঁরয়া থাকেন। বাঙ্গাল নকলনাবশ 
ভাল, নকলে শোঁথল্য নাই। 'কন্তু তাঁহাঁদগের ভাস্কর্ধয এবং চিন্রসংগ্রহ দোখলেই বোধ হয় যে, 
অনুকরণ-স্পৃহাতেই এ সকল সংগ্রহ ঘঁটয়াছে-_নচেং সৌন্দর্যো তাঁহাদিগের আন্তাঁরক অনুরাগ 
নাই। এখানে ভাল-মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ্য হইলেই হইল) সান্নবেশের পাঁরপাট্য নাই, 
সংখ্যায় আঁধক হইলেই হইল। ভাস্কর্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম 
1বচারশাক্ত দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত আঁশাক্ষত সমান- প্রভেদ আত অল্প। নৃত্য 
গত-সে সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দর্যাবচারশান্ত, সৌন্দর্যযরসাস্বাদনসুখ. 
বুঝি বিধাতা বাঙ্গালর কপালে িখেন নাই। 


দ্রৌপদী 


প্রেথম প্রস্তাব) 


কি প্রাচীন, কি আধুনিক, 'হন্দুকাব্য সকলের নাঁয়কাগণের চারত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা 
যায়। পাঁতপরায়ণা, কোমলতা লঙ্জাশশলা, সাঁহফণতা গুণের বিশেষ আধকারণন_. 
ইনিই আধ্যসাহিত্যের । এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মশীকি 'বশ্বমনোমোহনী জনক 
ঠাক পিন পবা লাভা লই আরে ভারত ইইতেভো সা 
দময়ন্তী, রর়াবলণ প্রভৃতি প্রাসদ্ধ নায়কাগণ-_সতার অনুকরণ মান্ন। অন্য কোন প্রকাতির নায়কা 
বে আরধাসাহিত্যে দেঁখা যায় লা. এমত কথা বাঁলতোঁছ না-কস্তু সীঁতান:বার্তনণ নায়কারই 
বাহল্য। আজও "যান সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাঁদিতে "দ্যা প্রকাশ কাঁরতে চাহেন, 
[তানিই সাঁতা গাঁড়তে বসেন। 

ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিন্রাট বড় মধুর, "দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার 
দ্লীচরিন্ই আর্ধজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্ধাস্্রীগণের এই জাতীয় 
উতকর্ষই সচরাচর আয়ন্ত। 
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সীতা সতী, পণ্চপাঁতকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতাঁ বাঁলয়াই পাঁরাঁচিতা কারয়াছেন; 
কেন না, কবির আভপ্রায় এই যে, পাতি এক হৌক, পাঁচ হোক, পাঁতিমান্র ভজনাই সতীশত্ব। 
উভয়েই 'পত্ধী ও রাজ্ঞশীর কর্তব্যান্ষ্ঠানে অক্ষুপ্মমীত, ধর্ম্মীনম্ঠা এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু 
এই পর্যন্ত সাদশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধ্‌, দ্রৌপদী কুলবধ্‌ হইয়াও প্রধানতঃ 
প্রচপ্ড তেজাস্বিনী রাজ্ঞী। সাতায় স্বজাতির কোমল গুণগুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে 
স্লমীজাতির কঠিন গণসকল প্রদশপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদশ ভীমসেনেরই সুযোগ্য 
বারেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ কারিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, ন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যাঁদ 
দ্রৌপদীহরণে আসতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্ুথের ন্যায়, 
দ্রোপদণর বাহুবলে ভূমে গড়াগাঁড় দিতেন। 

দ্রোপদীচিন্লের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ; কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগরতুল্য, তাহার 
অজন্্ তরঙ্গাঁভঘাতে একাঁট নায়কা বা নায়কের চাঁরত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্যবেক্ষণ কে 
করিতে পারে! তথাঁপ দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্র কারতেছি। 

দ্রৌপদর স্বয়দ্বর। দু'পদরাজার পণ যে, যে সেই দূবেধনীয় লক্ষ্য বিশধবে, সেই দ্রৌপদশর 
পািগ্রহণ কঁরিবে। কন্যা সভাতলে আনণতা। পৃথিবীর রাজগ্রণ বীরগণ, খাঁষগণ সমবেত। 
এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুসম শহকাইয়া উঠে; বৃ ১৮০০ 1৪1 


১৯৪ 


বাবিধ প্রবন্ধ-দৌপদশ 


দুর্যেযাধন, জরাসন্ধ, শিশহপাল প্রভাত ভূবনপ্রাথত মহাবীরসকল লক্ষ্য বিশধতে যত্ন কাঁরতেছেন। 
কেরে ককের জন হইয়া করিয়া লী িডেছেল যা সিজার লা 

অন্যান্য রাজগণমধ্যে সব্বাশ্রেন্ঠ অঙ্গাধিপাঁত কর্ণ লক্ষ্য বিশীধতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাবাকার 
এখানে কি করিতেন বলা যায় না-কেন না, এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের 
সঙ্গে দ্রৌপদীর 'বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিশধলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র 'কাঁৰ বোধ 
হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিন্ধনে অশক্ত বাঁলয়া পাঁরাচত করিতেন। িস্তু মহাভারতের মহাকাঁব 
জাজহল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অঞ্জনের বাষ্যের 
মানদণ্ড। কর্ণ প্রীত এবং জক্জর্নহস্তে পরাভূত 'বালয়াই অক্জ্নের গৌরবের এত আঁক্য; 
কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবী্য করিলে অজ্জ্কনের গৌরব কোথা থাকে? এরুপ সঙ্কট, ক্ষ 
কাঁবকে বুঝাইয়া দিলে তান অবশ্য শ্মির কারবেন যে, তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই- কর্ণকে না 
তুঁলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষাত হয়, তাহা তান বাঁঝবেন না-সকল 
রাজাই যেখানে সব্বাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য 'বিশধতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরান্রান্ত 
কণই যে কেন একা উঠবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। 

মহাকাঁৰব আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ1 দৃস্টিশালী। তিনি অবলালান্রমে কর্ণকে লক্ষ্য- 
বন্ধনে উখিত করিলেন, কর্ণের বীর্যের গৌরব অক্ষু্ন রাখলেন, এবং সেই অবসরে, সেই 
উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সসদ্ধ' করিলেন। দ্রৌপদাঁর চার 
পাঠকের নিকটে প্কাটিত কারলেন। যে দন জয় দৌপদী করি ভুতবশায় হইবে, যেন 
দুষ্বোধনের সভাতলে দযতাঁজতা অপমানিতা মাহষী স্বামী তেও বাতা রানে 
উল্মীখনশী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চীরন্ন প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চারন্রের পাঁরিচয় 
দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বালয়াছি, সেই প্রচণ্ডপ্রতাপ- 
মানবতা মহাসভা় কুমার কস শকাইয়া উঠে কু নৌপদা কমর সেই বিষয় সভাতলে 


রাজমণ্ডলী, বীরমণন্ডলণী, খাঁষমণ্ডলীমধ্যে, দ্রু জ্রাতার অপেক্ষা 
৪১৮1৮478 ৯৯০০ না।” এই' কথা 
শ্রবণমান্র কর্ণ সামর্ধ হাস্যে সূর্যযসন্দর্শনপূর্থক শরাসন পাঁরত্যাগ পারত্যাগ কাঁরলেন। 


এই কথায় যতটা চাঁরত্র পাঁরস্ফুট হইল' শত প্ঠা লাখয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। 
এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না_দ্রৌপদশকে তেজাস্বিনশ বা গার্্ঘতা বালয়া 
রা বাতির রা রাজা সত না 
বস্ফারত । 

ইহার পর দ্যতন্রীড়ায় 'বাজতা দ্রৌপদীর চাঁরন্র অবলোকন কর। মহাগাব্বত, তেজদ্বী, 
এবং বলধারণ ভাঁমাঙ্জন দ্যতমূখে বিসঙ্জতি হইয়াও কোন কথা কহেন নাই, শঘুর দাসত্ব 
নিঃশব্দে স্বীকার কারলেন।' এস্ছুলে তাঁহাঁদগের অনুগামিনশ দাসণর কি করা কর্তব্য স্বাম- 
কর্তৃক দৃযতমূখে সমার্পতি হইয়া স্বামগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্ধনারীর 
দ্বভাবসিদ্ধ। দৌপদশী কি কারলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দযতবার্তা এবং দূর্ষেযাধনের 
সভায় তাঁহার আহবান 

“হে সৃতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া ফ্যাধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তান অগ্নে আমাকে, 
ক আপনাকে দযতমৃখে 'বসজ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই 
বন্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূর্বক আমাকে লইয়া' যাইও। ধম্মরাজ রূপে পরাজত 
হইয়াছেন, জানয়া আম তথায় গমন কারব।” দ্রৌপদশর আঁভপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার কারবেন না। 

দ্রৌপদীর চাঁরত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সস্পচ্ট__এক ধর্ম্মচরণ, দ্বিতীয় দর্পণ দর্প, ধম্মের 
কিছ বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারতকার এই 
দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন; ভীমসেনে, অজ্জর্নে, অশ্বখখামায়, এবং 
সচরাচর ক্ষত্িয়চারত্রে এতদুভয়কে 'মাশ্রত করিয়াছেন। ভামসেনে দর্প পপ পর্ণমান্রায। এবং 
অজ্জ্নে ও অশ্বথামায় অন্ধমান্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মগ্নাঘাপ্রয়তা নিদ্দেশ 
কাঁরতোঁছ না; মানাসক তেজাস্বতাই আমাদের নির্দেশ্য। এই তেজাস্বতা দ্রৌপদশতেও 
পূর্ণমান্রায় ছিল। অজ্জর্নে এবং আভিমন্যতে ইহা আত্মশক্তি নিশ্চয়তায় পারণত হইয়াছিল; 
তীমসেনে ইহা বলব্দ্ধর কারণ হইয়াছিল; দ্রোপদশতে ইহা ধর্মবাদ্ধর কারণ হইয়াছে। 


১৯৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সভাতলে দ্রৌপদশীর দর্প ও তেজাস্বতা আরও বাদ্ঘত হইল । তান দুঃশাসনকে বাঁললেন, 
“্াঁদ ইন্দ্রাদ দেবগণও তোর সহায় হন, তথাঁপ রাজপতত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা কারবেন না।” 
স্বামকুলকে উপলক্ষ কাঁরয়া সব্বসমণপে মুক্তকশ্ঠে বললেন, “ভরতবংশশয়গণের ধম্মে ধিক! 
কররধন্সজঞগণের চাঁরত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া 'গয়াছে।” ভীত্মাদ গুরুজনকে মুখের উপর 
তিরস্কার করিয়া বাললেন, “বালাম, ভাঁ্ম ও মহা বদরের ছার সব নাই 
কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কাঁব -সাগরের তল পর্য্যস্ত 
নখদর্পণবং দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলল, দঃশাসন তাঁহার পাঁরিধেয় 
আকর্ষণ কাঁরতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না-_ভয়লাধক্যে হৃদয়" দ্রবীভূত হইল। তখন 
দ্রৌপদী ডাকতে লাগলেন, “হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দঃখনাশ! আম 
কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি-_আমাকে উদ্ধার কর!” এস্থলে কাবত্বের চরমোধকর্ষ। 

দ্রৌপদী স্তীজাত বালিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কি্তু তাঁহার ধর্্মজ্ঞানও অসামান্য 
যখন [তানি দার্পতা রাজমহিষা হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদ্‌শী ধর্মানুরাগিণী আছে 
বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মান্রাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ । এই অসামান্য 
ধম্সান:রাগ, এবং তেজাঁস্বিতার সাঁহত সেই ধর্্মানুরাগের রমণ৭য় সামঞ্জস্য, ধৃতরাস্ট্রের নিকট 
তাঁহার বরগ্রহণ কালে আত সূন্দররূপে পাঁরস্ফুট হইয়াছে। সে স্থানাট এত সুন্দর যে, 'যাঁন 
তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তাঁন তাহা আর একবার পাঠ কাঁরলেও অসুখী হইবেন না। 
এজন্য সেই স্ানাট উদ্ধত কারলাম। 

“হিতষা রাজা ধা বে যধনকে এইরূপ [তরদ্কার কারা সাননাবাক পদকে 
এপ যন আভিলাঁষত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার 


: দদ্রোপদধ কাহলেন, হে প্রদীপ! যাঁদ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান 
করুন যে, সব্ববধম্মযবক্ত শ্রীমান্‌ রবির মার হহতে পভ হউন আসর পনির জৈন 
পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পত্র প্রাতবিন্ধ্য যেন দাসপন্র না হয়; কেন না, 
প্রাতবিন্ধ্য রাজপন্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্তৃক' লালিত, উহার দাসপন্রতা হওয়া নিতান্ত 
আঁবিধেয়। ধৃতরাস্ট্র কাঁহলেন, হে কল্যাণ! আম তোমার আঁভলাষানুর্প এই বর প্রদান 
রঃ এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান কাঁরতে ইচ্ছা কার; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত 


শররপদী কাঁহলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব 
মোচন হউক। ধৃতরাম্ট্র কাহলেন, হে নন্দিন! আম তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান 
কাঁরলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সংকার করা 
হয় নাই, তুমি ধম্ম'চারিণী, আমার সমদ্দায় পু্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেন্ঠ। 

“দ্রৌপদশ কাঁহলেন, হে ভগগবন্‌! লোভ ধর্্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা 
করি না। আম তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নাঁহ; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষ্রিয়পত্নীর দুই 
বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্তব্য। এক্ষণে আমার পাঁতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ 
পাপপচ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উতহারা পুণ্য কর্ম্মান্‌ম্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ 
কাঁরতে পারবেন ।” 

এইরুপ ধর্ম ও গর্তের সসামঞ্জস্যই দ্রৌপদণীচারন্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ । যখন 
জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনণ প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে 
ধম্মণচারসঙ্গত আতাঁথসমূচিত সৌজন্যে পারতৃপ্ত কাঁরতে 'বলক্ষণ যত্র করেন; পরে জয়দ্রথ 
874 ব্যাঘর ন্যায় গজ্জন কাঁরয়া আপনার তেজোরাশ প্রকাশ 
করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্্ব বচনপরম্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসতে থাকে । জয়দ্রথ 
তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপ্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমৃচিত প্রাতফল 
প্রাপ্ত হয়েন; 'যাঁন ভীমাজ্জুনের পত্কী, এবং ধূস্টদ্যুম্নের ভগন?, তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল 
পাদপের ন্যার মহারীর সিম্বুসৌবীরাধিপাঁত ভূতলে পাঁতত হয়েন। 

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনৰ্্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে 
আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিন বীরনারণীর কার্ধ্য। তান বৃথা বিলাপ ও িংকার 
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বিবিধ প্রবন্ধ- দৌপদণ 


কিছুই কারিলেন না; অন্যান্য স্ীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং িলম্বকারণ স্বামিগণের 
উদ্দেশ্যে ভর্সনা করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রাণপাতপূর্্বক জয়দ্ুথের 
রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দূশ্ামান পাণ্ডবাঁদগের পারচয় জিজ্ঞাসা কাঁরতে 
লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্ছা হইয়াও যেরুপ গাঁব্বত বচনে ও নিঃশজ্কচত্তে 
স্বামীদগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য। 


দ্রোপদশ 
€দ্বিতীয় প্রস্তাব) 


দশ বংসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদী-চরিন্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য 
জানাতে সির রজত রানার আন রাহি 
1কন্তু দ্রৌপদীর চাঁরন্রের মধ্যগ্রাল্থ যে তত্ব, তাহার কোন কথা সে সময় বলা হয় নাই। বাঁলবার 
সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়, সে কথাটা বলা যাইতে পারে। 

সে ততৃটার বাঁহার্বকাশ বড় দশীপ্তমান্_-এক নারীর পণ স্বামী অথচ তাঁহাকে 
জা এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা 

ল্? 

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর 'দিয়া থাকেন। ভারতবষাঁয়েরা 
বর্বর জাঁতি--তাহাদিগের মধ্যে স্লোকের বহাাববাহ পদ্ধাতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই 
কারণে পণ্ট পাণ্ডবের একই পত্রী । ইউরোপণয় আচার্যাবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না 
থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলো বালিতে বড় মজবুত । 

দা 0598 
অনুসন্ধান কাঁরতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে. সংস্কৃত সাহত্য বিষয়ে তাঁহারা 
যাহা 'লাখয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মাতি দর্শন পুরাণ হাতিহাস কাব্য প্রভীতর অনুবাদ, 
টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহত্যজগতে আর কিছু হইতে 
পারে না; আর মূর্খতা উপাচ্ছিত কারবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও 
অনেক বাঙ্গাল তাহা পাঠ করেন, তাঁহাঁদগকে সতক কারবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসাঙ্গক 
হইলেও আম লাখতে বাধ্য হইলাম। 
সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন গ্রন্থ 
আঁবস্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রল্থগাঁলর তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপণয় গ্রন্থগুলিকে 
গ্রন্থ বালতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো, 
ি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গা সঙ্গ; গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক কাবাঁদগের 'প্রয় পার্বতশ দিনঝণীরণণ, 
জাভা রা রানির ইউনি ানা দে লতা 
ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, গৃহ্যসত্র, শ্রোতসতত্র, ধর্ম্মসত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টকা, 
তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস: স্মঁত, কাব্য অলঙ্কার, ' ব্যাকরণ, গাঁণত, জ্যোতিষ, আঁভধান, 
ইত্যাঁদ নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রাহয়াছে। এই 'লাপবন্ধ অনুত্তরণণয় 
প্রাচীন তত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘনণাক্ষরে এমন কথা নাই ষে, প্রাচশন আর্ধাদগের মধ্যে 
স্রশলোকের বহীববাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পাঁণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদীর পণ্ঠ স্বামীর কথা 
শুনিয়া সিদ্ধান্ত কারলেন যে. প্রাচন ভারতবষাঁয়াদগের মধ্যে স্বীলোকদিগের বহুবিবাহ 
প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (17678059017 সাহেব) ভগ্র অট্রালিকার প্রাচণরে 
গোটাকত বিবন্ধা স্বমৃর্তত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্মশলোকেরা 
কাপড় পরিত না- সীতা সাবিরী, দ্রোপদণ, দময়্ত প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের সম্মখে নগ্নাবসথায় 
বিচরণ কাঁরত! তাই বাঁলতোছলাম-_এই ' সকল পণ্ডিতাঁদগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা 
মহাপাতক সাহিত্যসংসারে দুর্লভ। 

রি বাণ হইবার হু তৎপর ক এ কার মাংস করিবার জে বি 
কাঁরতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ এীতহাঁসিক, না কেবল কবিকজ্পনা মার? সত্য সতাই দ্রোপদশর 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


পঞ্চ স্বামী ছিল, না কবি এইরুপ সাজাইয়াছেন ? মহাভারতের যে খ্রীতহাসক 'ভান্ত আছে, 
তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াঁছ ও বুঝাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতের খীতহাঁসক ভান্ত 
আছে বাঁলয়াই যে উহার সকল কথাই এতহাঁসক, ইহা দিদ্ধ হয় না। যাহা স্পম্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, 
তাহা এরীতহাসক নহে-এ কথা ত স্বতঃ্সদ্ধ। কিন্তু দ্রৌপদী-চাঁরর প্রাক্ষপ্ত বলা যায় না__ 
দ্রোপদীকে লইয়াই মহাভারত! তা হউক-_কিস্তু মৌলিক মহাভারতের যত কথা আছে, 
সকলই যে এরীতহাসিক এবং সত্য, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেন্তা, 
ইতিহাসবেত্তাও কাব, সে সময়ে ' কাব্যেও ইতিহাস বাম বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবির 
স্বকপোলক্পিত ব্যাপারে রাঁঞ্জত করা 'বাচন্র নহে। দ্রৌপদী যাাধান্ঠরের মাহী ছিলেন, ইহা 
না হয় এ্রীতহাসিক বালয়া স্বীকার করা গেল- তান যে পণ পান্ডবের মাহী, ইহাও কি 
এীতহাসক সত্য বাঁলয়া স্বীকার কারতে হইবে ? 

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ "ভিন্ন ভারতবধায় গ্রন্থসমদদ্রু মধ্যে ভারতবধাঁয় আর্াদগের মধ্যে 
স্তীগণের বহ্যাববাহের কোন 'নদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ব্রলোক অন্য বিবাহ 
কাঁরত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পাঁতর ভার্যযা ছিল, এমন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্ের প্রাত হস্তে ছয়াঁট কাঁরয়া দুই 
হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মন্‌ষ্য চক্ষুহশন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। 
এমন একাঁট দষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মনুষ্যজাতির হাতের আঙ্গুল বারাঁট, অথবা 
মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমাঁন কেবাঁল দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দোখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়' না যে. 
পৃব্বেঁ আনারীগণ-মধ্যে বহযববাহ প্রথা প্রচালত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরুপ 
প্রথা ছিল না; কেন না, দ্রৌপদী জন্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কোঁিয়ং 
দিবার জন্য মহাভারতকার পূর্বজল্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা কারিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। 

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদ্‌শ সমাজে অত্যন্ত লোক- 
নিন্দার কারণ স্বরৃপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডবাঁদগের ন্যায় লোকাবখ্যাত রাজবংশে 
ঘাঁটবার স্ভাবনা ছিল না। তবে কাঁবর এমন একটা কথা, তত্তীবশেষকে পাঁরস্ফুট কারবার জন্য 
গড়িয়া লওয়া 'বচিন্ত্র নহে। 

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্ৌৌপদীর পণ স্বামীর ওরসে পণ পুত্র ছিল। 
কাহারও ওরসে দুইটি, কি তিনটি হইল না। কাহারও রসে কন্যা হইল না। কাহারও ওরস 
নিম্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পূর্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বাঁচয়া রাহল 
না। সকলেই এক সময়ে অশ্বথামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্যকারিতা নাই। 

কুরুক্ষেত্রের যৃদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ কয়া চাঁলয়া যায়। 
আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে আঁভমন্যু, ঘটোৎকচ, বন্রুবাহন, কেমন জীবন্ত । 

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যাঁদ দ্রৌপদীর পণ্চ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যাঁদ দ্রৌপদী একা 
সি গা 

। 
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ছিল, এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বালয়াই যে সিদ্ধান্ত 
অন্য বিবাহ ছিল না. এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ উপ 
ভঁমাজ্জ্নের জীবন; অন্য দুই পাণ্ডব তাঁহাদের ছায়া মাত্র কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাঁকয়া 
কাজ করে। তাঁহাদের 'অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বাঁলয়া মহাভারতকার 
ছাঁড়য়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদ্‌শ মারাত্মক নহে। দ্রৌপদীর পণ স্বামী হওয়ার পক্ষে 
আমরা উপরে যে আপাত্ত দেখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর । 

এখন, যাঁদ দ্রোপদণীর পঞ্চাববাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কাব কি আভপ্রায়ে 
এমন বিস্ময়কর কল্পনার অনুবত্তর্শ হইলেন ? [বিশেষ কোন গ্‌ঢ় আঁভপ্রায় না থাকিলে এমন 

পথে' যাইবেন কেন? তাঁহার আিপ্রায় কিঃ পাঠক যাঁদ ইংরেজদিগের মত বলেন, 
“শি প1 01992 ০898 ০0 70015270151” তবে সব ফুরাইল। আর তা যাঁদ না বলেন, তবে 
ইহার নিগ্‌ড় তত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে। 


৯১৯৮ 


বাঁবধ প্রবন্ধ-দৌপদী 
সেই তত্ব অনুসন্ধান কারবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকের একট ডীক্ত আম 
উদ্ধৃত করিব। কথাটা প্রচারে প্রকাশিত “কৃফচাঁরন্রকে” লক্ষ্য কাঁরয়া উক্ত হইয়াছে-_ 

ক রর ধরণ পক ইহোকে বর করিয়াছিলেন, একথা আম স্তর 
কাঁর। 'কস্তু মহাভারতপ্রণয়নের পূর্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি আঁতমানৃষ এশধ শক্তির 
আঁবর্ভাব লোকের বিশ্বাসত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বালয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম 
হইতেই মহাভারতগ্রন্েও যে সেই বোধের একটি অপর্ত্ণ প্রাতাঁবন্ব পাঁড়বে, তাহা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে) বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর । তবে আমাদের বোধ হয়, মহাভারতরচাঁয়তা কর্মকাণ্ড 
বেদব্যাখ্যা প্রভাত তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অক্জুন এবং ভদ্রাকে আদর্শ নর-নারখ কাঁরয়া 
বর্ণন কারয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল ভাঁক্ত এবং তঙ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতশীতিই যে আদর্শ 
পুরুষের প্রকৃত বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষে একটি বিশেষ এশী শাক্তকে মার্তমতন 
কাঁরয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে এশণ শাক্তটি কোন পার্থর পান্রে কোন দেশের কোন 
কাব কর্তুকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কাঁব বাল্মীকিও তাহা ধারবার চেষ্টা করেন নাই-- 
মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় কাঁরয়াছিলেন, এবং তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, 
ততদূর সম্পন্ন করিয়াছলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রল্থখানি পণম বেদ বাঁলয়া গণ্য হইয়াছে। 
এ এশী শীক্তর নাম পনা্লপ্ততা"। শ্রীকৃষ্ণ মন্‌ষ্যর্পী "নলেপি'।”* 

এই “নিলে'প" বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে 'যাহাকে “বৈরাগ্য” বলে, তাহা নহে। আম 
ইহার মর্ম যতদূর বাঁঝি, 1০250555559 

[বিষয়ানাল্দিয়ৈশ্চরন্‌। 


জামিন লাকী, 

আসীক্ত বদ্ধেষ রাহত এবং আত্মার বশীভূত হীন্দ্রিয় সকলের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের) বিষয় সকল 
উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্ত প্রাপ্ত হয়েন। 

অতএব 'নাঁলপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বজ্জন নিষ্প্রয়োজন। এবং বজ্জনে 
সংলেপই বুঝায়। বজ্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, হীন্দ্রয়ে এখন আত্মা লিপ্ত 
আছে__বজ্জন 'ভন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য।' কিন্তু যান হীন্দ্িয় বিষয়ের উপভোগ্ণী থাকিয়াও 
তাহাতে অনুরাগশন্য, যান সেই সকল হীন্দ্রিয়কে বাঁজত কয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পাদনার্থ 
বিষয়ের উপভোগ করেন, তাঁনই 'নার্লপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট 
নহে। তান পাপ ও দুঙখের অতশত। 

এইরুপ “নিলেপ” বা “অনাসঙ্গ” পারস্ফুট কারবার জন্য হিন্দুশাস্কারেরা একটা 
কৌশল অবলম্বন কারয়া থাকেন-নার্লপ্ত বা অনাসক্তকে আঁধকমান্রায় ইীন্দ্িয়ভোগ্য শবষয়ের 
দ্বারা পাঁরবোষ্টত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবন্তর্ঁ পুরাণকারেরা শ্রীককে অসংখ্য 
বরাঙ্গনামধ্যবত্তত করিরাছেন। এই জন্য তান্ত্িকাদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশণ হীন্দ্রয়ভোগ্য 
বন্ধুর আঁবর্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা টিবচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রাহল, সেই 
নালপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্তরীজাতর অনাসঙ্গ ধর্মের ম্ার্ত 
স্বরুপিণী। তংস্বরূপে “তাঁহাকে স্থাপন করাই কাবির উদ্দেশ্য । তাই গণিকার ন্যায় 'পণ্চ 
পৃরুষের সংসর্গযূক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতব্রত্যের পরাকান্ঠা। পণ% পাতি দ্রোপদশর 
নিকট এক পাত মান্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধম্মণচরণের একমাত্র আভন্ন উপলক্ষ্য । যেমন 
20০৮৮৮21587 
উপাস্য, তেমান পণ স্বামণ অনাসঙ্গযুক্তা দ্রোপদশর দিিকট এক মাত্র ধম্মচরণের স্ছল। তাঁহার র 
পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরাবশেষ নাই; [তান গৃহধর্ে নিজ্কাম, নিশ্চল, নিল্লিপ্ত হইয়া 
অনুষ্ঠেয় কর্মে প্রবৃত্ত। ইহাই দ্রৌপদ-চারিত্রে অসামঞ্জস্যের সামজ্জস্য। তবে ঈদ্‌শ ধর্ম 
আঁতিদুই্সাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রস্থানক পর্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কাথিত 
হইয়াছে যে, দ্রোপদশীর অর্জুনের দিকে কিং পক্ষপাত "ছল বাঁলয়া তান সেই পাপফলে 
৯৬ সপ প্র ৯০ মধু ৯৩১০৮ 

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর গুরসে কেবল এক একটি 


* এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২৯৩। 
১৯১ 


বাঁষ্কম রূ. নাখপ। 
পুত্র কেন? হিন্দু শাস্ানুসারে পুক্রোৎপাদন ধর্ম; গৃহশীর তাহাতে বিরাতি অধর্্স। পূন্ত 
উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধর্ম অসম্পূর্ণ রাঁহল। কিনতু ধর্মের যে প্রয়োজন, 
এক পাুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধম্মার্ে নিষ্প্রয়োজনীয়_কেবল 
ইন্দিযতীপ্তর ফল মানর। কিন্তু দ্রৌপদণ ইন্দ্িয়সূখে 'নালপ্তি: ধম্মের প্রয়োজন পিদ্ধ হইলে, 
স্বামিগণের সঙ্গে তাঁহার এ্রীন্দ্রীয়ক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামশর ধম্মার্থ দ্রৌপদী সকল 
স্বামীর ওরসে এক এক পত্র গর্ভে ধারণ কাঁরলেন; তৎপরে [িল্লেপবশতঃ আর সন্তান গভে' 
ধারণ কারলেন না। কবির কম্পনার এই তাৎপর্যয। 

এই সকল কথার তাৎপর্য বোধ কার, কেহই এমন বাঁঝবেন না যে, যে স্বীলোক অনাসঙ্গ 
ধর্ম গ্রহণ কাঁরবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনূষ্যকে স্বাঁমত্বে বরণ কারবে- তাহা নাহলে ধম্মের সাধন 
হইবে না। তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশ্দ্ধি হইয়াছে, ৫17 
তাহাকে স্পর্শ কাঁরতে পারে না। দ্রোপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্ত্রীলোকের 
মহাপাপ আর কিছুই নাই। কু দপদার িতশশী্ধ জানিযাছল বায় তান সেই 
মহাপাপকেও ধম্মে পারণত 

প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছ যে, দোসর সে দর্প কখন কখন 

ধর্মকেও আঁতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে 
তাঁহার 'নজ্কাম ধর্ম সব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্বতন্ত্র কথা । 


অনকরণ* 


জগদীশ্বরকৃপায়, উনাবংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গাল নামে এক অদ্ভূত জু এই জগতে 
দেখা গিয়াছে। পশতত্বীব পাঁণ্ডতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্ছর করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ 
মনষ্য-লক্ষণান্্রান্ত; হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি. লাঙ্গুল নাই; এবং আঁঙ্ ও মীস্তন্ক, “বাইমেনা” 
জাঁতর সদূশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরুপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ 
বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধেও মনূষ্য বটে, কেহ' কেহ 'বলেন, ইহারা বাহরে মনুষ্য, এবং অন্তরে 
পশু। এই তত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীষক্ত বাবু রাজনারায়ণ বস্‌ ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে 
টা করেন। এক্ষণে তাহা মাদ্রত কাঁরয়াছেন। তিনি এ বক্তৃতায় পশনপক্ষই সমর্থন 

[ছেন। 

আমরা কোন মতাবলম্বী ? আমরাও বাঙ্গালির পশনত্ববাদী। আমরা ইংরেজী সম্বাদপন্র 
হইতে এ পশুত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তাম্রশবশ্র খাঁষর মত এই যে, যেমন বিধাতা 
[লোকের সূন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমা সৃজন কাঁরয়াছিলেন; 
সেইর্প পশূবৃত্তর তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্বক এই অপূর্ণ নব্য বাঙ্জালচাররর সৃজন 
করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামদ ও 1ভক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভনরুতা, 
বানর হইতে অনুকরণপট,ুতা, এবং গন্দভি হইতে গজ্জন-এই সকল একক্র কাঁরয়া, দিজ্ণ্ডল 
উজ্জবলকারণ, ভারতবর্ষের ভরসার 'বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য 
বাঙ্গালকে সমাজাকাশে উীদত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে 
িচার্ডসন্স দিলেকসল্স. যেমন পোষাকের মধ্যে ফাঁকরের জামা, মদ্যের মধ্যে পণ্ট, খাদ্যের মধ্যে 
1খচাঁড়, তেমান এই মহাত্মাদিগের মতে মনৃষ্ের মধ্যে নব্য বাঙ্গাল। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মল্থন 
কারলে করিলে চন্দ্রু উঠিয়া জগৎ আলো কাঁরয়াছিল-তেমাঁন পশচরিব্রসাগ্রর মল্খন কিয়া, এই 
আনন্দনশয় বাবু চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো কাঁরতেছেন। রাজনারায়ণবাবূর ন্যায়, যে সকল 
অমৃতলুন্ধ লোক রাহ হইয়া এই কলঙ্কশ্‌ন্য চাঁদকে গ্রাস কারতে যান, আমরা তাঁহাদের নিন্দা 
কাঁর। বিশেষতঃ রাজনারায়ণবাবুকে বলি যে. আপনিই এই গ্রল্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ 
কাঁরয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মুন্ড খাইতে বাঁসয়াছেন কেন?-গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে 
অপকৃষ্ট ; গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ । ইহারা সম্বাদপত্রর্প, ভাণ্ড 
ভাশ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকার-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্বক ইংরেজ 


* সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বস প্রণীত। 
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বাঁবধ প্রবন্ধ--অনকরণ 


চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে কাঁরয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় 
আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজ সংস্কারের গাঁড়তে বিলাতি মাল 
বোঝাই "দিয়া. রসের বাজারে চোলাই কারতেছে; এবং দেশাহতের ঘানগাছে স্বার্থসর্ষপ পেষণ 
করিয়া, যশের তেল বাঁহর করিতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ কারতে আছে? 

কিন্তু নি বাঙ্গালির যত নিন্দা করুন, বাঙ্গাল তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণবাবুও 
বাঙ্গালর যত 'নন্দা কাঁরয়াছেন, বাঙ্গাল তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবংসল যে আভপ্রায়ে 
বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রাজনারায়ণবাবও সেই আিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা কাঁরয়াছেন--বাঙ্গালির 
হিতার্থ। সেকালে আর একালে নিরপেক্ষ ভাবে ৮47 0-88 
নির্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য । একালের গুণগুলির তান বিশেষ দৃষ্টানক্ষেপ করেন নাই-- 
করাও 'নিষ্প্রয়োজন; রাজারা রর ভি গরিবের না 

নব্য বাঙ্গালর অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনৃকরণানুরাগ সর্্ববাঁদসম্মত। 
দি ইংরেজ, ক বাঙ্গাল, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গাল জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত করিতেছেন। 
তদ্বিযয়ে রাজনারায়ণবাবু যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিবার আবশ্যকতা নাই-সে সকল 
কথা আজকাল সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 

আমরা সে সকল কথা স্বীকার কার. এবং ইহাও স্বীকার কাঁর যে, রাজনারায়ণবাব্‌ যাহা 
বলিয়াছেন তাহার অনেকগৃলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণসম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে। 

অনুকরণ মাত্র কি দৃষ্যঃ তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভম্ন প্রথম শিক্ষার 
উপায় ছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানূকরণ করিয়া কথা কাঁহতে শিখে, যেমন সে 
প্রাপ্তের কায সকল দৌখয়া কায কারিতে শিখে, অসভ্য এবং আশাক্ষত জাত সেইরুপ 
সভ্য এবং শ্াক্ষত জাতির অনুকরণ কাঁরয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গাল যে 
ইংরেজের অনুকরণ কাঁরবে, ইহা সঙ্গত ও যাক্তীসিদ্ধ। সত্য বটে, আঁদম সভ্য জাত বিনান্‌করণে 
স্বতগশাক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল: প্রাচীন ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতা কাহারও অন্যকরণলন্ব 
নহে। বিস্তব ষে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সব্্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের 
ফল ? তাহাও রোম ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও য়ুনানধ সভ্যতার 
অনুকরণফল। যে পাঁরমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ কারতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, 
| পণয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পাঁরমাণে য়ুনানগয়ের, বিশেষতঃ রোমকখয়ের 
অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ ক'রয়াছিলেন বঁলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে 
দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাতে ধারয়া যে জলে নামতে না শাঁখয়াছে, সে কখনই সাঁতার 
দিতে শিখে নাই; কেন না, ইহ জন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ 
দেখিয়া যে প্রথমে লীখতে না শাখয়াছে, সে কখনই লিখতে শিখে নাই। বাঙ্গাল যে 
ইংরেজের অনুকরণ কাঁরতেছে. ইহাই বাঙ্গাঁলর ভরসা। 

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না। 
দকসে জানলে? 

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পাঁথবীর কতকগ্াল প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ 
মান্র। ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্সন। এইর্‌প ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র লেখকদিগের দষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ কাঁরতে চাঁহ না। বাঁজ্জলের 
মহাকাব্য, হোমরের প্রাসদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদয় রোমকসাহত্য, যুনানীয় সাহত্যের 
অন্করণ। যে রোমকসাহিত্য বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার 'ভীস্তি, তাহা 'অনুকরণ মান্র। কিস 
বিদেশয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাঁদগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে--তাহাকে 
মহাকাব্য বলে না, গোরবার্থ ইতিহাস বলে--তাহা পাঁথবীর সকল কাব্যের শ্রেন্ঠ। গুণে উভয়ে 
প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ। 

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণণত, তাহা হূইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই 
সহজ অবস্থায় অস্বীকার কারবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়কসকলে যতটা 
ভেদ দেখা বায়, রামে ও হারে তাহার অপেক্ষা অধিক পরে নহে রামারদের অমিত, 
বলধারী বীর, জিতৌন্দিয়, ভ্রাতৃবংসল লক্ষণ মহাভারতে অক্জর্নে পারিণত হইয়াছেন, এবং ভরত 
শরুঘ নকুল সহদেব 'হইয়াছেন। ভীম, নূতন সৃষ্টি, তবে কুস্তকর্পের একটু ছায়ায় 
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৪৮8৮5 রামায়ণে বিভীষণ, মহাভারতে বিদুর; 
অভিমন্য ইন্দ্রাজতের আঁস্জ্জা লইয়া গাঁঠত হইয়াছে। এঁদকে রাম ভ্রাতা ও পত্নী সাহত 
বনবাস” যাধম্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্রী সাঁহত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যন্যুত। একজনের পত্বী 
অপহতা, আর একজনের পত্নশ সভামধ্যে অপমানতা; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই 
আগ্ঘ জবলন্ত; একে স্পম্টতঃ, অপরে অস্পস্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে, যুবরাজ 
রাজাচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পড়্সহ বনবাসখ, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরাবজয়ী হইয়া পুনর্্বার 
স্বরাজ্যে স্থাপত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে'; কুশশলবের পালা মণিপুরে 
ব্রুবাহন কর্তৃক আঁভনীত হইয়াছে; মাঁথলায় ধনুভ্, পাণ্ঠালে মংস্যাবন্ধনে পারণত হইয়াছে: 
দশরথকৃত পাপে এবং পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ এঁক্য আছে । মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ 
বাঁলতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন; কিন্তু অনুকরণীয়ে এবং অনুকূতে ইহার অপেক্ষা ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ 
আত 'বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পাঁথবীতে অন্যত্র অতুল-একা 
বলমায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মান্র হেয় নহে। 
পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা য়ুনানীয় সভ্যতার পাঁরিচয় পাইলেন. তখন 
তাঁহারা কায়মনোবাক্যে যুনানগয়াঁদগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, 
বাঁপ্মতা, তাঁসিতসের হীতবতগ্ন্থ, বাঁ্জলের মহাকাব্য, প্রতস ও টেবেন্সের নাটক. হরেস ও 
ওঁবদের গণীতিকাব্য, পো র ব্যবস্থা, সেনেকার ধম্মনীতি, আন্তনৈনাদগের রাজধর্” 
লুকালসের ভোগাসাক্ত, জনসাধারণের এশ্বর্য, এবং সম্রাটগণের স্থাপত্য কশীর্ত। আধুনিক 
ইউরোপায়াদগের কথা পৃব্বেই উীল্লাখত হইয়াছে; ইতালীয়, ফরাঁস-সাহত্য, গ্রঁক ও রোমীয় 
সাঁহত্যের অনুকরণ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত, রোমক ব্যবস্থা-শাস্ত্ের অনুকরণ; ইউরোপনয় 
শাসন-প্রণালী, রোমকণয়ের অনুকরণ । কোথাও সেই হীম্পরেটর, কোথাও সেই সেনেট, কোথাও 
সেই প্লেবের শ্রেণি; কোথাও ফোরম, কোথাও সেই মিউীনাসাঁপয়ম্‌। আধুনিক ইউরোপীয় 
স্থাপত্য ও চিত্রীবদ্যাও য়ুনানশ ও রোমক মৃলাবাশস্ট। এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মান্ুই 
ছল; এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পাঁরত্যাগ করিয়া পৃথগৃভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রাতিভা 
থাকলেই এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণ মাত্র হয়; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে 
শত প্রথম লাঁখতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ কাঁরতে হয়_-পাঁরণামে 
তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হস্স, এবং প্রাতিভা থাকলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল 'লখিয়াও থাকে। 
তবে প্রাতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসার্গক শক্ত নাই, 
যে চিরকালই অনুকারণ থাকে, তাহার স্বাতন্ত্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপায় নাটক ইহার 
বিশিষ্ট উদাহরণ । ইউরোপণয় জাতি মাব্রেরই নাটক আদৌ য়ুনানী নাটকের অনুকরণ । কিন্ত 
প্রাতভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শশঘ্রই স্বাতন্ত্য লাভ কাঁরল-_ এবং ইংলশ্ড এ 
বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এঁদকে এতাদ্বযয়ে স্বাভাবক শাক্তশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, 
ফরাসি এবং জন্্মনধয়গণ অনুকারণশই রাহলেন। অনেকেই বলেন যে, শেষোক্ত জাঁতসকলের 
নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাঁদগের অনুচিকীর্ধার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসার্গক 
ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচকণর্ধাও সেই অপ্রতুলের ফল। অনুচিকীর্ষাও কা 
কারণ নহে। 
অনুকরণ যে গাঁল বালয়া আজ কালি পাঁরচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশনা 
ব্যাক্তর অনুকরণে প্রবাত্ত। অক্ষম ব্যাক্তর কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘূণাকর আর কিছুই নাই: 
একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ । নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘণ্য নহে; এবং বাঙ্গালর বর্তমান অবস্থায় 
তাহা দোষের নহে। বরং এরুপ অনুকরণই স্বভাবাঁসদ্ধ। ইহাতে ষে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছ: 
বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ কারবার কারণ নিশি করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবাসদ্ধ 
দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্টে একান্ত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের 
সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় দি? উপায়, উৎকৃষ্ট যের্প করে. সেইরুপ কর, 
সেইরুপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গাল দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে. 
এশ্বরোে, সুখে, সব্্বাংশে বাঙ্গাল হইতে শ্রেচ্ঠ। বাঙ্গাল কেন না ইংরেজের মত হইতে 
চাহিবে? কভু পি প্রকারে সের্‌্প হইবে? বাঙ্গাল মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, 
সেইরুপ সেইর্‌প করলে ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সখী হইব। অন্য যে কোন 
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জাতি হউক না কেন, এ অবস্থাপন্ন হইলে এরূপ কাঁরত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ 
অনুকরণপ্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালির তিনাট প্রধান জাত-_ রাহ্মণ, বৈদা, কায়স্থ, আর্ধবংশ- 
সম্ভৃত; আর্ধশোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাপ বাঁহতেছে; বাঙ্গাল কখনই বানরের ন্যায় কেবল 
অনকরণের জন্যই অনুকরণাপ্রয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে 
মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। যাঁহারা আমাঁদগের কৃত ইংরেজের' আহার ও পাঁরচ্ছদের অনুকরণ 
দেখিয়া রাগ করেন, তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসাঁদগের আহার পাঁরচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া ি 
বাঁলবেন?ঃ এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজরা অল্পাংশে অনকারী ; আমরা অনুকরণ 
কার, জাতখয় প্রভুর; ইংরেজরা অনুকরণ করেন- কাহার ? 

ইহা আমরা ব্য বকর কারি হা যে পারা নর প্রবাদ 
না হইতে পারে। বাঙ্গাঁলর মধ্যে প্রাতভাশ্‌ন্য অনুকারীরই বাহুল্য; এবং তাঁহাঁদগকে প্রায় 
গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা 
দখ। বাঙ্গাল গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে আদ্বতীয়। এই 
জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি, এবং এই জন্যই রাজনারায়ণবাবু যাহা 
যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার অনেকগনীলকে যথার্থ বািয়া স্বীকার করিতোঁছ। 

যেখানে অন্ুকারণ প্রাতভাশালা, সেখানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি 
বোচত্রযের বিঘ]। এ সংসারে একট প্রধান সুখ, বোচন্য-ঘাটিত। জগতশতলস্থ সব্্ব পদার্থ 
যাঁদ এক বর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সুখদশ্য হইত? সকল শব্দ যাঁদ এক প্রকার হইত-_ 
মনে কর. কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পাঁথবশতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকত, তবে 
কি সে শব্দ সকলের কর্ণজবালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে, না হইতে 
পারিত। কিস্ভু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পাথবীতে' জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে 
বৌচত্র্েই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। ম্যাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, 'কন্তু পাঁথবাঁর 
সকল নাটক' ম্যাকবেথের অনুকরণে লাঁখত হইলে, নাটকে আর ক সুখ থাকত? সকল 
মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লাখত হইলে, কে আর কাব্য পাঁড়ত 2 

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্রপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা । কিন্তু পরবন্তরঁ কার্য; 
পূর্ববত্ত'কার্ষের অনুকরণ মান্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নৃতন পথে যায় না; সুতরাং 
কার্ষের উন্নীত ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহত্য বিজ্ঞান, 
কি সামাজক কার্যয, কি মানাসক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য। 

মন্ষ্যের শারীরক ও মানাঁসক বাত্ত সকলেরই সমকালিক যথোচিত স্ফযার্ত এবং উন্নাত 
মন্য্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য । তবে যাহাতে কতকগীলর আঁধকতর পারপৃষ্টি, এবং 
কতকগুির প্রাতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের আনষ্টকর। মনূষা অনেক, এবং একজন 
মনুষ্যের সুখও বহাবধ। তত্তাবং সাধনের জন্য বহাবধ ভিন্ন 'ভন্ন প্রকারের 
আবশ্যকতা ভিন্ন 'ভন্ন প্রকারের কার্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকীতর লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে 
পারে না। এক শ্রেণীর চরিন্লের লোকের দ্বারা বহ? প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। 
অতএব সংসারে চারন্রবৈচিন্রয, কার্য বৈচিত্র্য, এবং প্রবা্তর বৌঁচত্য প্রয়োজন । তদ্্যতীত সমাজের 


এড ৭ নদ 
এই বৈচিন্রযহানি আত গুরুতর হইয়া উঠে। মনূষ্য-চারন্রের সব্বাঙ্গীণ স্ফর্ত ঘটে না; জব্র্ব- 
প্রকারের মনোবৃত্ত সকলের মধ্যে, যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সব্বপ্রকারের কার্য 
হয় না, মনুষ্যের কপালে সকল সুখ ঘটে না-_মন্ষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, 
মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে। 

আমরা যে কয়াট কথা বালয়াছি, তাহাতে 'নম্নালাখত তত্বসকলের উপলান্ধ হইতে পারে-- 

১। সামাজক সভ্যতার আঁদ দুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন 
সমাজ অনান্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকালসাপেক্ষ; 'দ্বিতীয়োক্ত 
আশু সম্পন্ন হয়। 

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভাতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন 


২০৩ 


বাঁজ্কম রচনাবলশ 


দ্বিতীয় পথে সভ্যতা আঁত দ্রুতগাঁততে আসতে থাকে । সে হ্ছলে সামাঁজক গাঁত এইরুপ হয় 
যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই 
স্বাভাবিক নিয়ম। 

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবাত্ত অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চব্- 

নহে। 

৪। অনুকরণ মান্ুই আঁনম্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সফলও জন্মে; 
প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্্য আপানই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা িবেচনা কাঁরলে, 
এই অনুকরণবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত 'িশ্যয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার 
স্ছলও আছে। 

&। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তর্ণ হইলেও অনুকরণ- 
প্রবৃত্ত বলবত থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবাত্ত অবাবাহতরূপে 
স্ফৃর্ত পাইলে, সর্ধনাশ উপচ্ছিত হইবে। 


শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসাঁদমোনা 
প্রথম, শকুত্তলা ও মিরন্দা 


উভয়েই খাঁষকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিন্ন উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই খাঁষকন্যা বাঁলয়া, 
অমানুষিক সাহাধ্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এঁরয়ল-রক্ষিতা, শকুস্তলা অপ্সরোরক্ষিতা। 
উভয়েই খাঁষ-পালিতা। দুইটিই বনলতা-দুইটিরই সৌন্দর্য্য উদ্যানলতা পরাভূতা। 
শকুম্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসনীগণের ম্লানশভূত রুপলাবণ্য দুজ্মন্তের স্মরণ-পথে আসল; 
দদ্ধান্তদু ং₹ বপুরাশ্রমবাঁসনো যাঁদ জনস্য। 
দূরীকৃতাঃ খল গুণৈরূদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥ 
ফার্দনন্দও মিরন্দাকে দোখয়া সেইরূপ ভাবলেন, 
[011 10915 2. 190 
[172৬০ ০760 11) 19696190270, 200. 10207 2, 01086 
[006 1)920001% 01 0007 (0050095 1890) 100 00170980 
13701061029 (00 01115910669: 101 96618 ৬11565 
০৮০ 1 11090 96৬6191 ভ/0000]) , 
7 শি 006 50, 0 5০৬, 
50 12150 909 90 [0601199১, 876 0798.90 
(01 ০৮০17%/ 0162.6016+9 1069! 
উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রাতপাঁলতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে 
সদ্ধ। 'কস্তু মনষ্যালয়ে বাস কাযা, সূন্দর, সরল, শুদ্ধ রমণনপ্রকীত, বিকতি প্রাপ্ত হয়_ 
কে আমায় ভালবাসবে, কে আমায় সুন্দর বাঁলবে, কেমন করিয়া পৃরুষ জয় করিব, এই সকল 
কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাঁদতে, মেঘবিল্প্ত চন্দ্রমাবং, তাহার মাধূর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। 
শকুস্তলা এবং 'মরন্দায় এই কালিমা নাই; কেন না, তাঁহারা লোকালয়ে প্রাতপালিতা নহেন। 
শকুম্তলা বনকল পাঁরধান কাঁরয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলাসণ্ণন কাঁরয়া, দনপাত 
কারয়াছেন_সিপ্িত জলকণাবিধৌত নব মাল্লকার মত নিজেও শব্দ্র, নিন্কলঙ্ক, প্রফললল, দিশস্ত- 
সুগন্ধীবকণর্ণকারণী। তাঁহার ভাঁগিনীঘ্নেহ, নব মাল্লকার উপর; ভ্রাতৃয়েহ, সহকারের উপর; 
পূত্রয়েহ, মাতৃহশীন হরিণশিশুর উপর; পাঁতগৃহ গমনকালে ইহাঁদগের কাছে বিদায় হইতে 
শিয়া শকুস্তলা অশ্রুমূখী, কাতরা, বিবশা। শকুস্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন 
বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পাঁরণয় সম্পাদন করিয়া শকুত্তলা সখী । 
শক্ত সরলা হইলেও আঁশাক্ষতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার িহ্‌, তাঁহার লঙ্জা। লঙ্জা 
তাহার চারে বড় প্রবহা; তান কথায় কথায় দক্মেম্তের সম্মুখে লক্জাবনতম,খা হইয়া থাকেন 


২০৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ--শকুত্তলা, মিরল্দা এবং দেসদলমা। 


-লঙ্জার অনুরোধে আপনার হদৃগত প্রণয় সখীদের সম্মখেও সহজে ব্যক্ত কারতে পারেন না। 
মরন্দার সেরুপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লব্জাও নাই। কোথা হইতে লঙ্জা 
? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেন নাই। প্রথম ফা্দনন্দকে দৌঁখয়া 
িরন্দা ব্াঝতেই পাঁরিল না যে, কি এ? 
1010, 110৬7 1 19015 20061 136116৮০100, 917, 
1 097169 2 01256 10709. 1306 05 2. 90121. 


সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুত্তলার তাহা সকলই আছে, িরন্দার তাহা কিছুই নাই। 
পিতার সম্মূখে ফার্দনন্দের রূপের প্রশংসায় িছনমান্র সঙ্কোচ নাই--অন্যে ষেমন কোন 
ংসা করে, এ তেমান প্রশংসা; 
11001517091] 10117 
4৯ 00106 01৮17)6, 101 170112106 10900191 
[6৮৪] 52৮ 50 1001019. 


অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিন্রের যে পবিল্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লঙ্জা, তাহা িরন্দায় অভাব 


নাই, এজন্য শকুস্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধূর্যয আঁধক। যখন 


0 0081 :90021, 
11919 1006 00 1991 2, (181 0£ 10110) 001 
[7615 86001 2100 1001 19210], 


যখন 'পিতৃমূখে ফার্দনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মরন্দা বাঁলল, 


[15 2:79000109 
416 0000 10090 10101010165 ] 172৮9 100 27201016017 
70 968 ৪, 80০001161 10921). 


তখন আমরা বুঝতে পাঁর যে, মিরন্দা সংস্কারাবহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদখকাতরা, 
ণমরন্দা প্লেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পাঁবন্রতা, তাহা আছে। 
যখন রাজপত্ন্ের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পশ শূন্য ছিল; 

কেন না, শৈশবের পর 'শিত ও কালবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। 
শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শন্যহদয়, খাঁষগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। 
উভয়েই তপোবনমধ্যে-এক স্থানে কশ্বের তপোবন-অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন- অনুরূপ 
নায়ককে দেখিবামান্তর প্রণয়শালনী হইলেন। কিন্তু কাঁবাদগের আশ্চর্যা কৌশল দেখ; তাঁহারা 
পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চাঁরন্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইাঁটি চিন্ন 
প্রণীত করিলে যেরুপ হইত, ঠিক সেইর্প হইয়াছে। যাঁদ একজনে দুইটি চারন্র প্রণয়ন 
কাঁরতেন, তাহা হইলে কাব শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন ? 
তান বুঝতেন যে, শকুস্তলা, সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লঙ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় 
মূখে অব্যক্ত থাকবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লঙ্জা 
কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পাঁরস্ফুট হইবে । পৃথক 
পৃথক: কবিপ্রণীত চিন্রদ্ধয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দক্মস্তকে দেখিয়া শকুস্তলা প্রণয়াসক্তা; 
শকস্তু দুজ্মন্তের কথা দূরে থাক্‌, সখাদ্বয় যত 1দন তাঁহাকে বক্রস্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে 
বাঝয়া পীঁড়াপীড় কাঁরয়া কথা বাহর করিয়া না লইল, ততাঁদন তাহাদের সম্মুখেও শকুস্তলা 
এই নূতন 'বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব বাক্ত-_ 

ঘ্নন্ধং বাঁক্ষিতমন্যতোহ'পি নয়নে যৎ প্রেরয়স্ত্যা তয়া, 

যাতং ষচ্চ 'নতম্বয়োর্গরূতয়া মন্দং 'বিলাসাঁদিব। 

মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসয়মূক্তা সখা, 

সর্্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো ! কামঃ স্বতাং পশ্যাত॥ 


*২0৫ 


বঙ্কিম হ.ল।খল। 


শকুস্তলা দুজ্সন্তকে ছাঁড়য়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বককল বাঁধয়া যায়, পদে কুশাগকুর 
ধব'ধে। 'কন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই-_ মরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শন- 
কালে মিরন্দা অসঙ্কাঁচত "চিন্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন, 
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এবং ধপতাকে ফার্দনন্দের পড়নে উদ্যত দৌঁখিয়া, ফার্দনন্দকে আপনার প্রিয়জন বালয়া, 
'পতার দয়ার উদ্রেকের যত্র কাঁরলেন। প্রথম অবসরেই ফার্দনন্দকে আত্মসমর্পণ কাঁরলেন। 
দম্মন্তের সঙ্গে শকুস্তলার প্রথম প্রণয়স্ভাষণ এক প্রকার লনকোছুর খেলা । “সখি, রাজাকে 
ধরিয়া রাখিস কেন ?”-তবে, আমি উঠিয়া যাই”-“আঁম এই গ্রাছের আড়ালে লুকাই”_ 
শকুত্তলার এ সকল “বাহানা” আছে; মরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লক্জাশীলা কুলবালার 
বাত, বাহিত পকটামিরল জালা বাবারা রদ এনে লামা ভাতার দেবে সাইন 
উঠিতে তাহার লঙ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল--সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া 
উঠঠিতে লঙ্জা করে না; নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বাঁলতে লঙ্জা করে না যে__ 
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আমাঁদগের ইচ্ছা ছিল যে, 'মরন্দা ফার্দনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত কাঁর, 
ধন্তু নিষ্প্য়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পাঁড়তে 
পারিবেন। দেখবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং 
পৃব্বতিন কালেজের ছাত্রমান্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যনকল্প নহে। যে ভাবে 
জুলিয়েট বাঁলয়াছলেন যে, “আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য 
গভীর”, মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান চিত্তভাবে পারপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতা- 
মণ্ডপতলে. দূম্মন্ত শকুস্তলায় যে আলাপ-যে আলাপে শকুস্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম 
আভমত সূর্যাসমীপে ফ.টাইয়া হাসিল-সে আলাপে তত গৌরব নাই--মানবচরিন্রের কূল- 
পাত লেগ ইল টম বিমা তাহার হর লাকত হয় না! হাহা 
বালয়াছি, তাই-_কেবল ?ছ ছি, কেবল যাই যাই. কেবল লুকাচুরি-_একটন একট চাতুরা 
যথা “অদ্ধপধে সূমরিঅ এদস্ম রো সাধন কটা তা 
একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুজ্মভ্তের মুখে 
“ন্‌ কমলস্য মধ্করঃ সভুষ্যতি গন্ধমাত্রেপ।” এই কথা কথা শুনিয়া শকুম্তলার 'জজ্ঞাসা, 
“অসম্তোসে উপ কিং করোঁদ ?”-_এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কাবির দোষ নহে 
-_বরং কাঁবর গুণ। দুজ্মন্তের চরিব্র-গোৌরবে ক্ষদদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পাঁড়য়া গিয়াছে। 
ফার্দনন্দ বা রোমিও ক্ষদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ভ-- 
অপ্রাথতযশাঃ, কমু সসাগরা পাঁথবীপাঁত মহেন্দ্রসখ দুক্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুজ্মন্ত 
মহাবক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকৃস্তলা-কিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে_সে ভাল করিয়া মুখ 
খাঁলকলা ফুটতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সভাষণ নহে-রাজনুঁড়া পৃথিবীপাঁত কুঞ্জবনে বাঁসিয়া 


২০৬: 


বাঁধ প্রবন্ধ-_শকুত্তলা, মিরন্দা এবং দেসাঁদমোনা 


সাধ কাঁরয়া প্রেম করারুপ খেলা খেলতে বাঁসয়াছেন, মন্তু মাতঙ্গের ন্যায় শকুস্তলা-নালিন- 
কোরককে শণ্ডে তুলিয়া, বন্রুড়ার সাধ 'মটাইতেছেন, নালনী তাতে ফৃটিবে ক 2 

[যানি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখবেন, তান শকুস্তলা-চারত্র বুঝতে পারবেন না; যে 
জলানিষেকে মিরল্দা ও জ্বীলয়েট ফুটিল, সে জলানষেকে শকুন্তলা ফৃঁটিল না; প্রণয়াসত্তা 
শকুম্তলায় বালিকার চাগল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দোঁখলাম; কিন্তু রমণীর গান্তীর্য, 
রমণীর প্নেহ কইঃ ইহার কারণ কেহ কেহ বাঁলবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ 
তাহা নহে। দেশন কুলবধ্‌ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঁঙ্গয়া পাঁড়ল,-আর 'মরন্দা বা জুলিয়েট 
বেহায়া বিলাতী মেয়ে বালয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল. এমত নহে । ক্ষদ্রাশয় সমালোচকেরাই 
বূঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মান; মন_ষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল 
কালেই ভিতরে মনফ্যহদয়ই থাকে । বরং বলিতে গেলে-তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া 
বাঁলতে হয়-_"অসন্তোসে উপ কিং করোদি 2” তাহার প্রমাণ । যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, 
পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুজ্সস্তকে তিরস্কার করিয়া বাঁলিয়াছল-_"অনার্ধয! আপন হৃদয়ের 
অনৃমানে সকলকে দেখ সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বাঁলিকাই রাঁহল, তাহার কারণ, 
কুলকন্যাসূলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ- দ:জ্মন্তের চরন্রের বিস্তার। যখন শকুম্তলা সভাতলে 
পরিত্যক্তা, তখন শকুম্তলা পত্নী, রাজমাহিষাঁ, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সূতরাং তখন শকুন্তলা 
রমণনী; এখানে তপোবনে,-তপাঁস্বকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত আভলাষণন,_ এখানে শকুস্তলা 
কে? কাঁরশণ্ডে পদ্মমান্র। শকুন্তলার কাব যে টে্পেষ্টের কাঁৰ হইতে হশনপ্রভ নহেন, ইহাই 
দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম। 


দ্বিতীয়, শকুত্তলা ও দেসাঁদমোনা 


শকুত্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল-াঁকন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুত্তলা ঠিক 
মিরন্দা নহে। কিল্তু মিরন্দার সাহত তুলনা করিলে শকুস্তলা-চারন্রের এক ভাগ বুঝা যায়। 
শকুত্তলা-চারন্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেসাঁদমোনার সঙ্গে তুলনা কাঁরয়া সে 
ভাগ বুঝাইব, ইচ্ছা আছে। 

শকুন্তলা এবং দেসাদমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া- 
কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমাতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছলেন। গৌতম 
শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মস্তকে যাহা বাঁলয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য কারয়া দেসাঁদমোনা সম্বন্ধে তাহা 
বলা যাইতে পারে__ 

ণাবেকাঁখদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুঞব পনাচ্ছদো বন্ধ,। 
এক্কূস্মঅ চঁরিএ ভণাদু কিং এক্এক্াস্মং॥ 

তুলনীয়া-কেন না, উভয়েই বারপুরূষ দোঁখয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন-_উভয়েরই 
“দ্ুরারোহিণী আশালতা” মহামহীরূহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্ের যে মোহ, 
তাহা দেসাঁদমোনায় যাদশ পারিস্ফুট, শকুস্তলায় তাদূশ নহে। ওথেলো, কৃষ্ককায়, সতরাং 
নারীহদয়ের উপর বলবন্তর। যে মহাকাঁব, পণ্চপাঁতকা দ্রৌপদীকে অজ্জুনে আধকতম অন:রক্তা 
কাঁরয়া, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াঁছলেন, তান এ তত্ব জানতেন, এবং যানি 

তুলনীয়া-কেন না, দুই নায়কারই “দুরারোহিণণ আশালতা” পারশেষে ভগ্া হইয়াছিল 
- উভয়েই স্বামিকর্তৃক বিসাজ্জতা হইয়াছলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচারপরিপূর্ণ। 'কিস্তু 
ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই 'বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে 
প্রপীড়িত হয়। ইহা মনষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; কেন না, মন্ষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল 
উচ্চাশয় মনোবৃত্ত আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক প্রকারে স্ফ্যৃন্তপ্রাপ্ত হয়। ইহা 
মন্ষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ-_কাব্যের প্রধান উপকরণ দেস্‌দিমোনার অদস্টদোষে বা গণে 
সে সকল মনোবাত্ত স্ফার্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছল, শকুস্তলারও তাহাই 
ঘটিয়াছল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে। 


২০৭ 


বাঁত্কম রচনাবলণী 


এবং দুইজনে তুলনীয়া-কেন না, উভয়েই পরম প্লেহশালিনী-উভয়েই সতী । প্েহশালিনী 
এবং সতাঁ ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস 
নবন্যাস প্রেতন্যাস লাখতেছেন, তাহার নায়িকামা্রেই প্লেহশালিনী সতশী। কিস্তু এই সকল 
সতীদিগের কাছে একটা পোষা 'িড়াল আসলে, তাঁহারা স্বামণীকে ভুলিয়া যান, আর পাঁতিচিন্তা- 
মগ্না শকুম্তলা দূব্বাসার ভয়ঙ্কর “অয়মহস্তোঃ” শ্বনিতে পান নাই! সকলেই সতাঁ, কিনতু 
জগৎসংসারে অসতশ নাই বাঁলিয়া, স্রলোকে অসতশ হইতেই পারে না বাঁলয়া দেসাঁদমোনার 
যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্মে ভিতর কে প্রবেশ কারবে? যাঁদ স্বামণর প্রাত আবচলিত ভাক্ত 
- প্রহারে, অত্যাচারে, বিসঙ্জনে, কলঙ্কেও যে ভাক্তি আবচলিত, তাহাই যাঁদ সতখত্ব হয়, তবে 
শকুক্তলা অপেক্ষা দেসাদমোনা গরীয়সী। স্বামিকর্তৃক পারত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দাঁলতফণা 
সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভতসনা করিয়াছলেন। যখন রাজা শকুস্তলাকে 
অশিক্ষা সর্তেও চাতুর্যাপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দন্তে, পৃব্বেরি 
শবনীত, লাঁজ্জত, দুঃখিত ভাব পারত্যাগ কাঁরয়া বলিলেন, “অনার্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে 
সকলকে দেখ?” যখন তদুন্তরে রাজা, রাজার মত, বাঁললেন. “ভদ্রে! দুজ্মন্তের চাঁরন্র সবাই 
জানে,” তখন শকুত্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বললেন, 

তুন্ষে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মাথাদণ লোঅস্ম। 
লঙ্জাবাণাজদাও জাণান্ত ণ কিম্পি মাহলাও ॥ 

এ রাগ আভমান, এ ব্যঙ্গ দেসাদমোনায় নাই । যখন ওথেলো দেসাঁদমোনাকে সর্্বসমক্ষে 
প্রহার কাঁরয়া দূরীভূত কারলেন, তখন দেসাদমোনা কেবল বাঁললেন, “আম দাঁড়াইয়া 
আপনাকে আর বির কাব না।* বলিয়া যাইতোছলেন, আহ ডাকিতেই প্রভু!” বলিয়া 
নিকটে আসলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বাঁলয়া অপমানের একশেষ 
করিয়াছিলেন, তখনও দেসাঁদমোনা “আমি নিরপরাধনন৭, ঈশ্বর জানেন,” ঈদশ উক্তি ভিন্ন 
আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পাঁতয্পেহে বণ্িত হইয়া, পাথবী শুন্য দোয়া, 
ইয়াোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, 
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ইত্যাদ। যখন ওথেলো ভঈষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশনথশয্যাশাঁয়নী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে 
“বধ করিব!” বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই-_আভমান নাই-_আঁবনয় বা অয্নেহ নাই 
_দেসাদিমোনা কেবল বাঁললেন, “তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।" যখন দেসঁদমোনা, 'মরণ- 
ভয়ে নিতান্ত ভণতা হইয়া, একাঁদনের জন্য, এক রা্রর জন্য, এক মূহত্তজন্য জশবন 'ভক্ষা 
চাহলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, আবিনয় নাই, অয্নেহ নাই। 
মৃত্যুকালেও যখন ইীমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মম: দেখিয়া ভিজ্ঞাসা কাঁরল, “এ কার্য কে 
করিল?” তখনও দেসৃদিমোনা বাঁললেন, “কেহ না, আম নিজে । চাললাম! আমার প্রভুকে 
আমার প্রণাম জানাইও। আমি চাঁললাম।” তখনও দেসদিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ কারল 
না যে, আমার স্বামী আমাকে িনাপরাধে বধ কাঁরয়াছে। 

তাই বাঁলতোছিলাম যে. শকুন্তলা দেসাঁদমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। 
তুলনীয়া নহে-কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক 
সাগরবং, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা 
সুদৃশ্য, যাহা সগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্যাপ্ত, 
সুপশকৃত, রাঁশ রাশি, অপাারমেয়। আর যাহা গভশর, দসস্তর, চণ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই 
পিতার নে বো লোল নার হজ 
দুরম্ত রাগ দ্বেষ ঈ্ষযাদ বাত্যায় সম্ভাঁড়ত; ইহার প্রবল বেগ, দুরস্ত কোলাহল, িলোল 
উী্'লশলা,_.আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনস্ত আলোকচর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতি, 
ইহার ছায়া, ইহার রক্করাজি, ইহার মৃদু গঁতি--সাহিত্যসংসারে দুল'ভ। 


০৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গাজির বাহ্‌বল 


তাই বাল, দেসাঁদমোনা শকুস্তলায় তুলনীয় নহে। 'ভন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া 
নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বাঁলতৌছ, তাহার কারণ আছে। 
ভারতবর্ষে যাহুকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উত্ দেশী 
নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একট আঁধক বুঝেন। 
তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে-যাহা দশ্যকাব্যের আকারে প্রণণত, অথচ প্রকৃত 
নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ. সকলকে নষ্ট কাব্য বলা যাইবে: এমত নহে-_তল্মধ্যে 
অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট সং যথা গেটে-প্রণীত ফম্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড--কিন্তু 
উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক_এ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেন্ট এবং 
কাঁলদাসকৃত শকুস্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; 'কন্তু নাটক 
নহে। নাটক নহে বাললে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না; কেন না, এইরূপ উপাখ্যান কাব্য 
পৃথিবীতে আঁত বিরল-_অতুল্য বললেও হয়। আমরা ' ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বাঁলতে 
পার; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারকাঁদগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই 
দুই কাব্যে আছে। 'কস্তু ইউরোপীয় সমালোচকাঁদগ্ের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই 
নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক- শকুন্তলা এ 
৪১ ৪৬ দেসাদিমোনা-চরিত্র যত পাঁরস্ফুট 
হইয়াছে--মিরন্দা বা শকুস্তলা তেমন হয় নাই। দেসদিমোনা সজীব, শকুত্তলা ও মিরন্দা 
ধ্যানপ্রাপ্য। দেসাদমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের 
জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পাঁড়তেছে দোখতে পাই-_ভুলগ্রজানু স্মন্দরশীর স্পান্দিততার 
লোচনের উদ্ধর্য দৃষ্টি আমাঁদগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি 
আমরা দম্মন্তের মুখে না শুনলে বুঝতে পার না_যথা 
ন তির্যযগবলোকিতং, ভবাঁত চক্ষুরালোহিতং 
বচোহতিপরুযাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে। 
'হমার্ত ইব বেপতে সকল এব 'বম্বাধরঃ 
প্রকামাবনতে ভ্রুবৌ যৃগপদেব ভেদং গতে॥ 
শুকর দ্রখের বিস্তার দৌখতে পাই না গতি দোঁখতে পাই না, বেগ দোখিতে পাই না) 
অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুস্তলা চিন্রকরের চিন্ন; দেস্্দমোনা ভাস্করের 
গাঠিত ৪78 গঠন। দেসদিমোনার হদয় আমাদগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং 
সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুত্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত। 
সুতরাং দেসাঁদমোনার আলেখ্য আঁধকতর প্রো্জবল বাঁলয়া দেসাঁদমোনার কাছে শকুম্তলা 
0558১ অর্দেক দেসাদমোনা । 
পাঁরণীতা শকুস্তলা দেস্দমোনার অনূরাপিণশ, অপাঁরণণতা শকুস্তলা মিরন্দার অনুরুপিণশী। 


বাঙ্গালর বাহুবল 


বাঙ্গালর এক্ষণে উন্নাতর আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সব্বদা উন্নাতির জন্য 
ব্স্ত। অনেকে তীদ্ধষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না, বাঙ্গালির বাহুবল নাই। 
বাহ;ৰল ভিন্ন উন্নাত নাই, ইহা তাঁহাঁদগের বিশ্বাস। 

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা । কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসা প্রবন্ধাস্তরে 
করা গিয়াছে । থাক্‌ বা না থাক ইহা জানা আছে যে, মৌর্য্যবংশীয় ও গাৃপ্তবংশীয় সম্রাটেরা 
হমাচল হইতে নর্ম্মদা পর্যাস্ত একচ্ছত্রে শাঁদত করিয়াছিলেন; জানা আছে, 'দাশ্বিজয়ী গ্রীক 
জাতি শতদ্র: আতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে, সেই বীরেরা আসিয়ার মধ্যে 
ভারতবাসারই বারের প্রশংসা ক্রয় ছিলেন। জানা আছে যে, তাঁহারা চন্দ্রগপ্ত দ্বারা ভারতভূমি 
হইতে উন্মলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবদ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহশত করপ্রদ রাজা 
অনুসরণ কারিতেন; জানা আছে, দিশ্বিজয়শ আরবেরা তিন শত বংসরে পশ্চিম ভারতবর্ষ 


ব ২--১৪ ২০৯ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


আঁধকার করতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। পাশ্চমভারতবধাঁয়- 
দগের বার্ষাবস্তার অনেক চিহ অদ্যাপি ভারতভূমে আছে। 

বাঙ্গালির পূর্ববীরত্ব, পৃর্বগৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে, যখন 
পািনভারতে লে লি জর হইতো উকিল পাতি হইতে ছিল রা 
ন্যায় সব্বসম্পদশালনশ নগরীসকল স্থাঁপতা এবং অলক্কৃতা হইতোঁছিল-_বাঙ্গালা তখন 
অনার্ধযভূমি, আর্ধগণের বাসের অযোগ্য বাঁলয়া পারত্যন্ত (১)। কেবল ইহাই জান যে, যখন 
উত্তরভারতে, সমস্ত আধ্য বীরগণ একান্রত হইয়া কুরুক্ষেত্রীজত রাজ্যথস্ডসকল বিভাগ কাঁরতে- 
ছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদ অমর অক্ষয় ধম্মশাস্সকল প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে 
পোন্দ্প্রভীতি অনার্যাজাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৌনক পাঁররাজক 
হোয়েম্থ সাঙ বঙ্গদেশপর্যাটনে আসেন, তখন দোঁখয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশুন্য ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বগৌরব কোথায় ? 

তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পালবংশনয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন 
ারয়াছিলেন, এবং গৌঁডিনগরদ বড় সমান হইয়াছিল কু এমন কোন চি পাওয়া 
যায় না যে, তাঁহারা এই বাহুব্লশনন্য বাঙ্গালজাতি এবং তাঁহাদগের প্রাতিবাসী তদ্রুপ দূব্বল 
অনার্ধাজাতগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন আঁধকারভুক্ত কারয়াছলেন। এই মান্র প্রমাণ আছে 
বটে যে, মূঙ্গের পর্যন্ত তাঁহাঁদগের অধিকারভুক্ত ছিল। অন্য্র তাঁহাঁদগের আঁধকার বিস্তার 
সম্বন্ধে 'তিনাট মান্র কথা আছে, িনাঁটই অমৃলক। 

প্রথম। কিম্বদস্ত আছে যে, দিল্লধতে বল্লালসেনের আঁধকার ছিল৷ এ কথা একখান দেশধ 
গ্রন্থে লিখিত থাঁকলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কানিঙহাম সাহেব তাহার অমৃূলকতা 
প্রাতপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের আঁধকার 'দিল্পণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে এরুপ বৃহৎ 
ব্যাপার ঘাঁটত যে, অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছ পাওয়া 
যাইত। বঙ্গ হইতে 'দিল্পশর মধ্যে যে বহবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভৃত্বের কোন কিম্বদস্তী, কোন 
উল্লেখ, কোন হু অবশ্য থাঁকত। কছু নাই। 

দ্বিতীয়। ১৭১৪ শালে গৌড়েশ্বর মহশপালরাজের একখানি শাসন কাশশতে পাওয়া 
[গয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশনপ্রদেশ মহাীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। 
এক্ষণে সে মত পাঁরত্যক্ত হইতেছে ২)। 

তৃতীয়। লক্ষমণসেনের দুই একখানি তাম্রশাসনে তাঁহাকে প্রায় সব্বদেশজেতা বালিয়া 
বর্ণনা করা আছে। পাঁড়লেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা চাটুকার কাঁবর 


চি ০৮175525555 
পূব্্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহ্‌বলশাল' ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, 
কিন্তু বাঙ্গালাদগের বাহূবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েন্থ সাঙ সমতট-রাজ্যবাসসীদগের যে 
রা তাহা পাঁড়য়া বোধ হয়, পূর্ব বাঙ্গালরা এইরূপ খর্বাকৃত, দব্বল- 
। 
বাঙ্গালাদগের বাহুবল কখন ছিল না, কিস্তু কখন হইবে কি? 
বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যং উক্তির নিয়ম এই যে, ৮ সেই অবস্থায় সেইর্প 
আবার হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গাল [চিরকাল ' দূর্বল , সেই সেই কারণ যত 'দিন বর্তমান 
থাকবে, তত 1দন বাঙ্গীলরা বাহুবলশন্য থাঁকবে। সে সকল কারণ কি? 
আধানক বৈজ্ঞানক ও দার্শীনকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকীতক ফল। বাঙ্গালির 
দৃর্বলতাও বাহ্য প্রকাতির ফল। ভূমি, জলবায়; এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দূর্বল, ইহাই 
প্রচলিত মত। সেই সকল মতগ-লির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ কাঁরতোঁছ। 
কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্্বরা-_অল্প পারশ্রমেই শস্যোৎপাদন হইতে 


(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে “বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার” দেখ । 
(২) ১৪০ [0:০050000 0 31001757815 59090 05 01 806 1750008, 09 চা, চি. লও), 


সত, 0৮6 2. 


৯৯১০ 


বিবিধ প্রবন্ধ--বাঙালির বাহুবল 


পারে। সুতরাং বাঙ্গালকে আঁধক পারশ্রম কারতে হয় না। পাঁরশ্রম আঁক না কাঁরলে শরীরে 
বলাধান হয না। বঙ্গ উনবরতা বাসর দু্িতার কারণ 

তাঁহারা আরও বলেন যে, ভূমি উর্্বরা হইলে আহারের জন্য ম্য়া পশুহননাঁদির 
আবশ্যকতা হয় না। পশূহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পাঁরশ্রমের কার্য, মন্ষ্যকে সব্বদা 
পারশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে এ সকল গুণ অভ্যন্ত এবং স্ফা্তপ্রাপ্ত হয়। 

দেখা যাইতেছে ' যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্বর দেশ আছে। ইউরোপ ও আমোরকার 
অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্্বরতায় ন্যন নহে। সে সকল দেশের লোক দর্বল নহে। 

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালিরা দর্বল। যে দেশের বায়ু আর" অথচ তাপযুক্ত, 
সে দেশের লোক দ্বল। কেন হয়, তাহা শারীরতত্বীবদেরা ভাল কারয়া বুঝান নাই। বায়ুর 
আদ্রতা সম্বন্ধে নিম্নালাখত টকা পাঠ কারলেই সংশয় দূর হইতে পারে (৩)। আর যাঁহারা 
আরব প্রভাত জাতির বীর্য জানেন, তাঁহারা তাপকে দৌব্বল্যের কারণ বলিয়া স্বীকার 
করিবেন না। 

অনেকে মোটামুটি বলেন যে, জলাঁসক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্লিবন্ধন 
বাঙ্গালিরা নিত্য রন, এবং তাহাই "বাঙ্গালির দুব্্বলতার কারণ। 

অনেকে বলেন, অন্রই অনর্থের মূল। এ দেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাউল, এবং এ 
দেশের লোকের খাদ্য ভাত। ভাত আঁত অসার খাদ্য তাহাতেই বাঙ্গালর শরীর গঠে না। এজন্য 
“ভেতো বাঙ্গালি” বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে। 

শারীরতত্বিদেরা বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নক বিশ্লেষণ সম্পাদন কাঁরিলে দেখা যায় যে, 
তাহাতে জ্টার্চ গ্র্টেন প্রভাতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্রচটেন নাইভ্রোজেন-প্রধান সামগ্রী । 
তাহাতেই শরণীরের পুষ্টি। মাংসপেশস প্রভাতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রধর বিশেষ প্রয়োজন । 
ভাতে ইহা আত অঞ্প পারিমাগে থাকে। মাংসে বা গমে ইহা আধিক পারিমাণে থাকে। এই জন্য 
মাংসভোজী এবং গোধ্মভোজীদিগের শরীর আঁধক বলবান-“ভেতো” জাতির শরীর দূব্বল। 
ময়দায় গ্ুটেন শতভাগে দশভাগ থাকে (৪); মাংসে (0190 বা 1189001106) ১৯ ভাগ (৫); 
এবং ভাতে ৭ ি ৮ ভাগ মাত্র থাকে (৬)। সুতরাং বাঙ্গাল দুর্বল হইবে বৈ কি! 

কেহ কেহ বলেন, বাল্যাববাহই বাঙ্গালির পরমশন্রু_বাল্যাববাহের কারণেই বাঙ্গালির শরণর 
দুক্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল চিরকাল 
থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্দ্িয়সুখে রত, তাহারা বলবান্‌ হইবার সন্তাবনা কি? 

বাঙ্গাল মনুষ্যেরই কি, বাঙ্গাল পশুরই কি, দুব্্বলতা যে জলবায়ু বা মৃস্তকার গুণ, তাহা 
সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু 'জলের বা বায়ুর বা মযান্তকার কোন্‌ দোষের এই কুফল, তাহা কোন 
পাণ্ডতে অবধাঁরত করেন নাই। 
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বঙ্কিম রচনাবলণ 
52522255224 
কিন্তু এই দব্বলতার যে সকল কারণ 'নার্দন্ট হইয়াছে বা টীল্লাখত হুইল, তাহাতে এমত 
ভরসা করা যায় না যে, অল্পকালে সে দূহ্বলতা দূর হইবে। তবে ইহাও বলা যাইতে পারে 
যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্য- 
িবাহই যাঁদ এ দুর্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, সামাজিক রীতির 
পারবর্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসণার হইবে। যাঁদ 
৪১2৬ তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, গোধূমাদর চাষ এ দেশে 
বাদ্ধ করাইলে, বাঙ্গাল ময়দা খাইয়া বাঁলষ্ঠ হইবে। এমন কি, কালে জলবায়ুরও পারবর্তন 
হইতে পারে। এক্ষণে মন্ুষ্যবাসের অযোগ্য যে সংন্দরবন, তাহা' এককালে বহুজনাবণর্ণ ছল, 
এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্বীবদেরা বলেন যে, ইউরোপায় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা 
উঞ্তর 'ছিল, এবং তথায় 1সংহ হস্ত প্রভৃতি উফদেশবাসী জীবের আবাস 'ছিল। আবার 
না লে 
যুগে সে সকল পাঁরবর্ততন ঘটিতে পারে। কিন্তু এীতহাঁসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু শীততাপের 
পারবর্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বকালে রোমনগরশর নিম্নে টৈবর নদের মধ্যে বরফ 
জাঁময়া যাইত। এবং এক সময়ে ভ্রমাগত চল্লিশ দিন তাহাতে বরফ জাময়া ছিল। কৃষফসাগরে 
(03076 ১6৪) আবিদ নামক কাঁবর জাবনকালে প্রাত বংসর শত খতুতে বরফ জাময়া 
যাইত। এবং রীণ এবং রণ নামক নদীদ্ধয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জাঁমিত যে, তাহার 
উপর 'দিয়া বোঝাই গাঁড় চালত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্সাগরে বা উক্ত নদীদ্ধয়ে বরফের নামমান্র 
নাই। কেহ কেহ বলেন, কীষকার্ষের আধিক্যে, বন কাটায়, মৃস্তকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল 
শুদ্ক করায় এ সকল পরিবর্তন ঘাঁটয়াছে। যাঁদ কীষকার্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উফ হয়, 
তবে উষ্প্রদেশ শীতল হইবার কারণ ?ক? গ্রীনলন্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছল যে, 
ইহাতে ডীন্ডদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলণ্ড 
হইয়াছিল । এক্ষণে সেই গ্রীনল্যান্ড সর্বদা এবং সব্বন্র ?হমাঁশলায় মণ্ডিত। এই দ্বীপের পর্ব 
উপকূলে বহ-সংখ্যক এশ্বর্যাশালী উপাঁনবেশ ছিল, এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশ, 
এবং সেই সকল উপানিবেশের চিহমান্র নাই। লান্রাডর এক্ষণে শৈত্যাধক্যের জন্য বিখ্যাত_ককি্ত 
যখন সহম্র গ্রষ্টাব্দে নম্্মানেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দৌখয়া 
তাঁহারা প্রীত হইয়াঁছলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বালয়া ইহার দ্রাক্ষাভাম নাম 


এ সকল পাঁরবর্তনের আঁত দূর স্ভাবনা। না ঘটিবারই স্ভাবনা। বাঙ্গাঁলর শারণীরক 
বল চিরকাল এইরূপ থাকবে, ইহা এক প্রকার 'সদ্ধ; কেন না, দব্্বলতার 'নবার্ধয কারণ কিছ; 
দেখা যায় না। 

তবে ক বাঙ্গালর ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে। 

প্রথম উত্তর। শারণীরক বলই অদ্যাপ পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। বস্তু শারীরিক 
বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাঁপ অনেকাংশে পশংপ্রকাতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরক বলের আজিও 
এতটা প্রাদু্ভাব। শারশীরক বল উন্নতি নহে। উন্নাতর উপায় মান্ত। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন 
কি উন্নতির উপার নাই ? 

বাহ্‌বলকে উন্নাতর উপায়ও বাঁলতে পার না। বাহুবলে কাহারও উন্নত হয় না। যে 
তাতার ইউরোপ আ সয়া জয় কারয়াছল, সে কখন উল্নতাবস্থায় পদার্পণ কাঁরল না। তবে 
বাহুবল উন্নাতর পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নাতর হান হয়, সে সকল 
উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। িস্তু যেখানে সে প্রয়োজন 
নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতশতও উন্নাতি ঘটে। 

্বতশয় উত্তরে আমরা যাহা বলিতোছি, বাঙ্গালার সব্ববর, সব্্ব নগরে, স্ব গ্রামে সকল 
বাঙ্গালির হদয়ে তাহা 'লাখত হওয়া উাঁচত। বাঙ্গাল শারীরক বলে দর্্বল-_তাহাদের বাহুবল 
হইবার সন্ভাবনা নাই--তবে ক বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদগের উত্তর এই যে, 
শারীরক বল বাহুবল নছে। 
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1বাবধ প্রবন্ধ--ভালবাসার অত্যাচার 


মনুষ্যের শারশীরক বল আত তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মন্ষ্যের বাহুবলে শাসিত 
হইতেছে । মনুষ্যে মনৃষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্্ধত্য বন্য জাতি হিমালয়ের 
পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিকীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান কেঃ এক একজন 
মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘর্্ণমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা 
পারত্যাগ কাঁরতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্রে পার হইয়া আসিয়া ভারত আঁধকার কাঁরল 
_ কাব্ীলর সঙ্গে ভারতের কেবল ফল্সাবক্রয়ের সম্বন্ধ রাঁহল কেন? অনেক ভারতাশয় 
হইতে ইংরেজেরা শারীরক বলে লঘ:। শারপীরক বলে শশকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বালম্ঠ। 
তথাশ্পি শক ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে । 

উদ্যম, এঁক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারটি একন্িত কাঁরয়া শারখীরক বল ব্যবহার 
করার যে ফল, তাহাই বাহুবল । যে জাতির উদ্যম, এঁক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের 
শারণীরক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালর কোন কালে 
নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই। 

ই তু সামাজিক গতির হলে এ চারটি মালালার সমবেত হওয়ার অসন্তাবনা কিছুর 
নাই। 


বেগবং আভলাষ হদয়মধ্যে থাকলে উদ্যম জল্মে। আঁভিলাষ মান্রেই কখন উদ্যম জল্মে না। 

যখন আভিলাষ এরুপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ রেশকর হয়, তখন 
প্রাপ্তর জন্য উদ্যম জল্মে। আঁভিলাষের অপহৃর্তজন্য যে রেশ, তাহার এমন 

প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেন্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সংখ হয়া বোধ না হয় 
এর্‌প বেগযুক্ত কোন আভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, উদাম জল্মিবে | এীতিহাঁসক 
কালমধ্যে এরুপ কোন বেগযূক্ত আভলাষ বাঙ্গাঁলর হৃদয়ে কখন শ্ছান পায় নাই। 

যখন বাঙ্গাঁলর হৃদয়ে সেই এক আঁভলাষ জাগারত হইতে থাঁকবে, যখন বাঙ্গালি মান্রেরই 
75288 সকল বাঙ্গালই তজ্জন্য আলস্যসখ তুচ্ছ 
বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে এঁক্য মিলিত হইবে। 

সাহসের জন্য আর একটু চাই? চাই যে, সেই জাতীয় সুখের আঁভলাষ আরও প্রবলতর 
হইবে । এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসঙ্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে! 

যাঁদ এই বেগবং আভলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জল্মিবে। 

অতএব যাঁদ কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সখের আঁভলাষ প্রবল হয়, (২) যাঁদ 
বাঙ্গালি মান্রেরই হৃদয়ে সেই আভলাষ প্রবল হয়, (৩) বাদ সেই প্রবলতা এরপে হয় যে তথ 
লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যাঁদ সেই আভলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির 
অবশ্য বাহুবল হইবে। 

বাঙ্গালির এরুপ মানাঁসক অবস্থা যে কখন ঘাঁটবে না, এ কথা বাঁলতে পারা যায় না। যে 
কোন সময়ে ঘটিতে পারে। 


ভালবাপার অত্যাচার 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শন, অথবা প্নেহ-দয়া-দাক্ষিণাশন্য ব্যাক্তই আমাদিগের 
উপর অত্যাচার কয়া থাকে। 'কজ্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারণ যে আর এক শ্রেণীর লোক 
আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, সেই অত্যাচার করে। 
ভালবাঁসলেই অত্যাচার কারবার আধকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্মি যাঁদ তোমাকে ভালবাস, 
তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ 
রাখিতে হইবে । তোমার ইন্ট হউক, আঁনজ্ট হউক, আমার মতাবলম্বণ হইতে হইবে। অবশ্য 
ইহা স্বীকার কারতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে যে কার্ষে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া 
তাহাতে তোমাকে অনুরোধ কাঁরবে না। কিন্তু কোন্‌ কার্ধ্য মঙ্গলজনক, কোন্‌ কাধ্য অমঙ্গল- 
জনক, তাহার মীমাংসা কাঠন; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় নি 
কার্যকর্তা, এবং তাহার ফলভোগণ, তাঁহার সম্পূর্ণ আঁধিকার আছে যে, তান আত্মমতান্দদারেই 


রাজাই কেবল আঁধকারণ, এই জন্য যে, তিনি সমাজের 'হিতাহতবেত্াস্বরূপ প্রাতম্ঠিত 


বাচ্কিম র-লাবজ_ 
হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদসং বিবেচনা অন্রাস্ত বাঁলয়া তাঁহাকে আমাদগের প্রবৃত্তি দমনের 
আঁকার 'দিয়াছ; যে আঁধকার তাঁহাকে 'দিয়াছ, সে আঁধকার অন:সারে 'তাঁন কার্ধ্য করাতে 
কাহারও প্রাতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাঁদগের প্রবৃত্ত 
দমন করিবার তাঁহারও আঁধকার নাই; যে কার্ষ(য অনোর আঁনষ্ট ঘাঁটবে বিবেচনা করেন, ততপ্রাত 
প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার আঁধকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই আনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা 
করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তান আঁধকারণ নহেন।* যাহাতে কেবঙ্গ আমার নিজের আনিম্ট 
তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই আঁধকারণ; রাজাও পরামর্শ দিতে 
পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তাদ্ধিপরীত পথে 
বাধ্য কাঁরতে কেহই আঁধকারণী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই আঁধকার আছে যে, সকল কার্য্যই, 
পরের আনষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃস্তিমত সম্পাদন করে। পরের আনিষ্ট ঘাঁটলেই ইহা 
স্বেচ্ছাচাঁরতা ; পরের আনিষ্ট না ঘাঁটলেই ইহা স্বানুবর্ততা। যে এই স্বানবার্ততার বিঘ] 
করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘাঁটবার স্থানেও আমার মতের বিরূদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া 
তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী । রাজা ও সমাজ ও প্রণয়শ, এই তন জনে এরুপ 
অত্যাচার করিয়া থাকেন। 
রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার 
নিবারণ জন্য কোন কোন পর্ত্ঘ পাঁণ্ডত ধৃতাস্ হইয়াছেন, এবং তাদ্বষয়ে জন স্টুয়ার্ট 'মলের 
যত্ন ও বিচারদক্ষতা, তাঁহার মাহাত্যের পাঁরিচয় দিবে । কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের 
জন্য যে কেহ কখন যত্রশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কাঁবগণ সব্্বততুদশর 
এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিস্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত 
রামের নির্বাসনে, দ্যতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভ্রাতৃগণের 'নব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত 
স্থানে কাবগণ এই মহতী নীতি প্রাতপাঁদতা কারয়াছেন। কিন্তু কাবিরা নখীতিবেস্তা নহেন: 
্ীভবেততারা এবিষিরে পরকাণ্যে হতক্ষেপ করেন নাই। ানই লোঁকিক ব্যাপার সকল 
পর্যবেক্ষণ কারবেন, তানই এ তত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজন?য়, 
তা মাতা, 
ভ্রাতা, ভগিনশ, পত্র, কন্যা, ভাষা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুদ্ব, সৃহত, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই 
একট. অত্যাচার করে এবং অনিষ্ট করে। তুমি সলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চারন্্রা কন্যা দৌখিয়া, 
তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে তোমার পিতা আসিয়া বাললেন, অমুক 
বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার 'ববাহ ?দব। তুমি যাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, 
চি 575 কিন্তু 'তৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই 
কালকরুপিণী ধানিকন্যা বিবাহ কারতে হইল। মনে' কর. কেহ দারদ্রাপণীড়ত, দৈবানুক্পায় 
উত্তম পদস্থ হইয়া দুরদেশে যাইয়া, দারিদ্যু মোচনের উদ্যোগ কারতেছে. এমন সময়ে' মাতা, 
তাহাকে দূরদেশে রাখতে পারিবেন না বালিয়া কাঁদিয়া পাঁড়লেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, 
সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদা'রদ্যে 
সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপাঁজ্জত অর্থ অকম্মা অপদার্থ সহোদর নস্ট করে, এট 
নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং 'হন্দুসমাজে সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ভাষার 
ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশাক কি? আর 
স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্মতঃ এটুকু বলা কর্তব্য যে, ৪০ ভা ১4775 
অনেকগীলই বাহ:বলের অত্যাচার । 
মনুষ্যজীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মন্‌ষ্য অত্যাচার 
পণীড়ত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্য জাঁতাদিগের মধ্যে যেই বাঁলষ্ঠ, সেই 
পরপাঁড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পাঁরপত হয়; 


* যাঁদ রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার কাঁরতে হয় যে, যে আপনার 
চিকিংসা কাঁরবে না বা যে অঙ্প বয়সে বা বূড়া বয়সে (বিবাহ কাঁরবে কাঁরবে, রাজা তাহার দণ্ড কাঁরতে 
আঁধকারণ। আর রাজার যাঁদ এরূপ আঁধকার স্বকার করা না যায়, তবে চড়ক বন্ধ, সতবদাহ বন্ধ প্রভাতি 

সমর্থন করা বায় না। 


২১৯৪. 


বিবিধ প্রবন্ধ--ভালবাসার অত্যাচার 


কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। "দ্বতীয়াবস্ায় ধর্মের অত্যাচার; 
সামাঁজক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার । এই চতুর্্ধ পণড়নের মধ্যে, 
প্রণয়ের পণড়ন কাহারও পশড়ন অপেক্ষা হঈনবল বা অজ্পানস্টকারী নহে। বরং ইহা বলা 
যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্্মবেস্তা, কেহই প্রণয়শর অপেক্ষা বলবান নহেন বা কেহ 
তেমন সদাসর্বক্ষণ সকল কাজে আঁসয়াই হস্তক্ষেপ করেন না-সূতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে 
সর্বাপেক্ষা অনিস্টকারণ, ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে গনবারণ করা 
যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে । কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বরোধস হওয়া যায়। 
প্রজা, প্রজাপাঁড়ক রাজাকে রাজ্য্্যুত করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপশড়ক সমাজকে 
পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধম্মের পড়নে এবং ম্নেহের পড়নে 'িম্কীতি নাই-কেন না. 
ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জল্মে না। হরিদাস বাবাঁজ পাঁটার বাট দোঁখলে কখন 
কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের গুঁচত্য বিচার 
করিতে ইচ্ছা করেন না-কেন না, জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাঁজ 
পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন। 

মনৃষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তমূল মনূষ্যের প্রয়োজনে । জড়- 
পদার্থকে আয়ত্ত না কারতে পারলে মন:ষ্যজনবন নির্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন । 
এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বাদ্ধ করবার জন্য সমাজের 
প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, 
মন্ষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সূসম্পন্ন হয় না, তেমান পরস্পরে আন্তারক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে. 
মনয্যজীবনের স্বানব্বাহ' হয় না। অতএব সমাজের যের্প প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রুপ বা 
ততোঁধক প্রয়োজন। এবং বাহ্‌বলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বালয়াই যেমন বাহুবল বা 
সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণণয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বাঁলয়াই তাহাও 
ত্যাজ্য বা অনাদরণণয় হইতে পারে না। আঁপচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া 
তাহাকে পাঁরত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মনুষ্য ধর্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, 
প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্মের দ্বারা শামিত কাঁরতে যত্ন করা কর্তব্য। ধম্মেরিও অত্যাচার 
আছে বটে, এবং ধর্মের অত্যাচার শমতার জন্য যাঁদ আরও কোন শক্ত প্রযূক্তা হয়, তাহারও 
অত্যাচার ঘাঁটবে: কেন না, অত্যাচার শীক্তর স্বভাবাঁসদ্ধ। যদ ধর্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম 
কোন শাক্ত থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, 
িতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনফ্যহদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পাঁড়য়া 
যাইতেছে । বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতশত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শীক্ত যে মনষ্য- 
কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না। 

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই 
সম্ভব। এ কথা যথার্থ স্বীকার করি। ক্লেহ যাঁদ স্বার্থপরতাশন্য হয়, তবে তাহা ঘাঁটতে 
পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, স্বার্থপরতাশন্য ক্লেহ দূর্লভ। এই কথার 
প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রাতবাদ কারতে পারেন। তাঁহারা 
বলিতে পারেন যে, যে মাতা প্লেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না-সে কি স্বার্থপর? 
বরং যাঁদ স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দৃরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না; 
কেন না, পুত্র অরোপাজ্জন কারলে কোন: না মাতা তাহার ভাগিনণ হইবেন ?_-অতএব এরূপ 
দর্শনমার আকাঙক্ষণ প্লেহকে অনেকেই অক্বার্থপর ক্লেহ মনে করেন। বাস্তাীবক সে কথা সত্য নহে 
_এ ফ্লেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাঁহারা অর্থপরতাকে 
স্বার্থপরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশনন্য মনে করেন। ধনলাভ 
ভিন্ন পৃথিবীতে ষে অন্যান্য সুখ আছে, এবং তল্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাক্ক্ষা 
হইতে আঁধকতর বেগবতখ, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ 
কাঁরয়া পতরমুখদর্শনস:খের বাসনায় পূত্রকে দারদ্যে সমর্পণ কাঁরল, সেও আত্মসৃখ খজিল। সে 
অর্থজনিত সুখ চায় না. ণকন্তু পতরসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সৃখ মাতার, পুত্রের নহে; 
মাতৃদর্শনজানিত পত্রের যাঁদ সৃখ থাকে, থাক; সে স্বতন্্র, পুনের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। 
মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খজল-_নিত্য পৃতমুখদর্শন; তাহার আঁভলাষিণশ হইয়া 


২১৯৬ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


প্রকে দারিন্যদ:ঃখে দুঃখী কাঁরতে চাঁহল; এখানে মাতা স্বার্থপর; কেন না, আপনার প্‌খের 
অভিগ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল। 

মন্ষ্যের প্লেহ 'আঁধকাংশই এইরুপ প্রণয় প্রণয়তাজন উভয়েরই চিত্তসৃখকর, কিন্ত 
স্বার্থপর, পশ্যবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ণ অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়স:খের আঁভলাষণ, এই জন্য লোকে 
এইরূপ দেহকে 'অস্বার্থপর বলে। ধকন্তু ক্লেহের যে সুখ, সে ক্নেহযুক্তের; ক্লেহযুক্ত আপন 
সখের আকাক্ক্ষী বাঁলয়া, সাধারণ মন্‌ষ্যপ্নেহকে স্বার্থপর বাত্ত বালতে হইবে। 

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য প্লেহ মন্ষ্যহৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগীল বৃত্ত আছে, 
বোধ হয়, সব্বাপেক্ষা এইটি পাত্র ও মঙ্গলকর। মনৃষ্যের চাঁরব্র এ পর্য্যস্ত তাদ্‌শ উৎকর্ষ 
লাভ করে নাই বাঁলয়াই মনবব্যন্পেহ অদ্যাঁপ পশুবং। পশুবৎ, কেন না, পশনীদগেরও বংসল্পেহ, 
দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য, দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যাবধ প্রণয় আছে। প্রথমাঁট মানুষের 
অপেক্ষা অল্প পাঁরমাণে নহে। 

য্লেহের যথার্থ স্বর্পই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায় পাত্রমুখদর্শন 
কামনা পাঁরত্যাগ করিলেন, 'তানিই যথার্থ ঘ্নেহবতাী। ষে প্রণয়ী, প্রণয়ের পায়ের মঙ্গলার্থ 
আপনার প্রণয়জনিত সৃখভোগও ত্যাগ কারতে পারল, সেই প্রণয়ী। 

যত দন না সাধারণ মনৃষ্যের প্রেম, এইরৃপ 'িশহ্দ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তত 'দন মানুষের 
ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুঁচিবে না। এবং প্লেহের যথার্থ স্ফার্ত ঘটবে না। 
যেখানে ভালবাসা এইর্প বিশনী্ধ প্রাপ্ত হইবে বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার 
দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে । এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়- 
বিশিষ্ট মন্ষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাঁদগের কথা বাঁলতোছ না-_তাঁহারা 
অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র, ধর্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার 'নবারণের 
একমান্ন উপায়। সে ধর্ম কি? 

ধর্মের 'যান যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম এক। দুইটি মান্র মূলসূন্তে সমস্ত মনুষ্যের 

ডি ধদ্ঘতীয়াটি পরসম্বন্ধীয়। 

যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে-_এবং আত্মাচত্তের 
উন জিতা ই তাহা কে টি রি রাই ভাজে 
ধম্সনখীতর মূল বলা যাইতে পারে। “পরের আনম্ট করিও না: সাধ্যানসারে পরের মঙ্গল 
কারও ।” এই রী জি জাতীর নজর এমা রে এবং একমার পাঁরণাম! 
অন্য যে কোন নৌতিক উীক্ত বল না কেন, তাহার আঁদ ও চরম ইহাতেই িলশন হইবে। 
আত্মসংদকারনীতির সকল তত্বের সাহত, এই মহানশীততত্তের এক্য আছে। এবং পরাহতনশীতি 
22 মতি রা 
রাত, ইহাই সমগ্র নগাতশাস্দের সার উপদেশ। 

অতএব এই ধন্মনশীতর মূল সন্রাবলম্বন কারিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। 
যখন গ্লেহশালণ ব্যক্ত প্লেহের পান্রের কোন কাধে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন তাঁহার 
মনে দৃঢ় সগ্কজ্প করা উঁচত যে, আম কেবল আপন সখের জন্য হস্তক্ষেপ কারব না; আপনার 
ভাবিয়া, যাহার প্রাত প্লেহ কাঁর, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট কারব না। আমার যতটুকু কষ্ট 
সহ্য কারতে হয়, কারব: তথাঁপ তাহার কোন প্রকার আঁহতে তাহাকে প্রবৃস্ত করিব না। 

এ কথা শুনিতে আত ক্ষদদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুাতির পুনরদীক্ত বালয়া বোধ হইতে পারে, 

ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বর্প, দশরথকৃত 
রামনির্বাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ কাঁরব; তদ্দারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কাঁঠনতা অনেকের 
হদয়ঙ্গম হইতে পাঁরবে। এস্ছলে কৈকেয়শ এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; 
কৈকেয়ী দশরথের উপরে; দশরথ রামের উপরে । ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং 
নৃশংস বালয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে ততপ্রাতি যতটা 
কটীক্ত হইয়া আসতেছে, ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইন্ট 
কামনা করে নাই; 4 88-18578 
মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা-মাতা স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ লে তে 
দেন না, কৈকেয়পর কার্ধ্য তদপেক্ষা যে শতগ্‌ণে অস্বার্থপর, তাঁদ্বষয়ে সংশয় লাই। 


২৯৬, 


বিবিধ প্রবন্ধ--জান 


সে কথা ,যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নাহ। দশরথ' সত্যপালানার্থ 
রামকে বনপ্রেরণ কাঁরয়া ভরতকে রাজ্যাঁভধিক্ত করলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণাবয়োগ 
হইল । তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাধিক পত্ের বিরহ স্বীকার করিলেন, 
ইহাতে ভারতবষাঁয় সাহিত্যোতিহাস তাঁহার যশঃকণর্তনে পারপূ্ণ। কিন্তু উৎকষ্ট ধর্ম্মনপাঁতর 
বিচারে ইহাই প্রাতিপন্ন হয় যে, দশরথ প্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নিব্বণাসত কাঁরয়া, সত্যপালন 
করায়, ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন। 

জিজ্ঞাসা কারি, সত্যমান্্র দি পালনীয় 2 যাঁ্দ সতী কুলবতী, কুচারন্র পুরুষের কাছে ধর্ম্ম- 
ত্যাগে প্রাতশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যাঁদ কেহ দস্যুর প্ররোচনায় সহরকে 
িনাদোষে বধ কারতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক 
কারতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনধয়? 

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় আঁধিক আননষ্ট, সেখানে সত্য রাখবে, না সত্য 
ভঙ্গ করিবে? অনেকে বাঁলবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়; কেন না, সত্য 'নিত্যধর্ম্ম, অবস্থাভেদে 
তাহা পরণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যাঁদ পাপ পণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন যাহা কম্মকর্তার 

ইন্টকারক, কর্তব্য; যাহা তাঁহার তাৎকাদীলক বিবেচনায় আনস্টকারক, তাহা 

অকর্তব্য, তবে পূণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না__লোকে পূণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে। আমরা এ তত্র মধমাংসা এ স্থলে কারব' না_কেন না, ধতবাদশরা ইহার এক 
প্রকার মীমাংসা করিয়া রাঁখিয়াছেন। স্হুল কথার উত্তর 'দব। 

যখন এরুপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধম্মনীতর যে মূল সূত্র সং্াপিত 

সত্য কি সব্বন্ত পালনীয়? এ কথার মশমাংসা কারবার আগে জিজ্ঞাস্য, তাহা পালনীয় 
কেন? সত্যপালনের একাঁট মূল ধর্মনীততে, একটি মূল আত্ম-সংস্কারনীতিতে। আমরা 
আত্ম-সংস্কারনপীতকে ধর্ম্মনধীতর অংশ বালয়া পাঁরগাঁণত কাঁরতে অস্বীকার কারয়াছ; 
51421177876 পরের অনিষ্ট 
যাহাতে হয়, তাহা অকর্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনণয় ৷ কিস্তু যখন 
এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর আঁনম্ট, সত্য ভঙ্গে তত দূর নহে, তখন সত্য পালনণর 


দস্যতার রূপাস্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন কাঁরয়াই মহাপাপ কাঁরয়াছিলেন। 

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোঁষত হইবে, 
এই ভয়েই তান রামকে আধিকারচ্যুত এবং বাঁহচ্কৃত কাঁরলেন; অতএব যশোরক্ষার্প স্বার্থের 
বশীভূত হইয়া রামের আনিষ্ট কাঁরলেন। সত্য বটে, তান আপনার প্রাণহাঁনও স্বীকার কাঁরয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইন্টই খজয়াছলেন। 
এজন্য [তানি স্বার্থপর । স্বার্থপরতা-দোষয্স্ত যে আনষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ। 

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধম্ম, ইহাদের একই গাঁতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য, অন্যের 
মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম একই পদার্থ। সর্ব সংসার প্রেমের বিষয়শভূত হইলেই ধর্ম্ম 
নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধম্মম যত দিন না সব্বজনীন প্রেমস্বর্প হয়, তত দিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে. কিন্তু জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্ত; 
ধনব্বণণ বা তদ্বং নামাস্তরাবাশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা । ইউরোপীয় ফিলসাঁফতে জ্ঞানই সাধনণয় 
দর্শনে জ্ঞান সাধন মান্ত। ইহা ভিন্ন আর একাঁট গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসাঁফর উদ্দেশ্য 
জ্তানীবশেষ-কখন আধ্যাত্মক, কখন ভৌতিক, কখন নোতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিনতু সর্ব 
পদার্থ মান্েরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য। ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত। 
সংসার দঞ্খময়। প্রাকীতক বল, সব্বদা মনুষ্য-সুখের প্রাতিদ্বন্ী। তুমি যাহা কিছু 
সুখভোগ কর, সে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মনষ্যজীবন, প্রকাতির সঙ্গে দীর্ঘ 
সমর মান্র_ যখন তুমি সমরজয়শ হইলে, তখনই কিং সুখলাভ কারলে। কিস্তু মনূষ্যবল হইতে 
প্রাকীতিক বল অনেক গুণে গুরুতর । অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ--প্রকাতির জয়ই প্রতানয়ত 
ঘঁটিয়া থাকে । তবে জীবন যন্তাময়। আর্যামতে ইহার আবার পৌনঃপুন্য আছে। ইহজন্মে, 
অনন্ত দুঃখে কোনরূপ কাটাইয়া, প্রাকীতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যাঁদ জীব দেহত্যাগ করিল 
_তথাঁপি ক্ষমা নাই-আবার জন্মগ্রহণ কারতে হইবে, আবার সেই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে 
সাও মারতে হইবে, আবার জাঁন্মতে হইবে, আবার দুঃখ । এই অনম্ত দুঃখের কি 
নিবাত্ত নাই? মনুষ্যের নিস্তার নাই ? 
ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবধীয়। 


জিজ্ঞাসা কারিলে তিনি নিজেই বাঁলয়া দবেন। প্রাকৃতিক তত্ব অধ্যয়ন কর--প্রকাতির গ্তে তত 
সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বাজত করিয়া, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই 
উত্তরের ফল- ইউরোপীয় 'বিজ্ঞানশাস্ত্। 


ভারতবষাঁয় উত্তর এই যে, প্রকতি অজেয়-যত "দন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে, তত দন 
দুঃখ থাঁকবে। অতএব প্রকীতির সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদই দুখ নিবারণের একমান্র উপায়। সেই 
সম্বন্ধীবচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে । এই উত্তরের ফল ভারতবষাঁয় দর্শন । 

সেই জ্ঞান কি? আকাশকুসুম বালিলেই একট জ্ঞান হয়-কেন না. আকাশ কি, তাহা 
আমরা জান, এবং কসম কি, 55477 ভর সত ১5 
কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য । এই 


যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি? 

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জান, তাহা "ক প্রকারে জানয়াছি ? 

কতকগুলি বিষয় হীন্ড্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পাঁর। এ গৃহ. এই বৃক্ষ, এ নদ, 
এই পর্বত আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দোখতে পাইতোছি. এজন্য জানি যে, 
এ গৃহ. এই বক্ষ, এ নদী, এই পর্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষ-রান্দ্রিয়ের 
সংযোগে আমাঁদগের এই জ্ঞান লন্ধ হইল (১)। ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরৃপ, 
গৃহমধ্যে থাকিয়া শাঁনতে পাইলাম, মেঘ গাঁজ্জতেছে, পক্ষী ডাঁকিতেছে; এখানে মেঘের ডাক, 
পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম । ইহা শ্রবণ প্রত্যক্ষ । এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, 
ঘ্রাথজ. ত্বাচ, এবং রাসন, পণ্টোন্দ্রয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ । মনও একটি হীন্দ্িয় বলিয়া আর্ধ্য 
দার্শানকেরা গণিয়া থাকে, অতএব তাঁহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বাহা'রান্ড্যয় 
নহে অস্তারান্দ্রয়ের সঙ্গে বাহ্রবিষয়ের সাক্ষাংসংযোগ অসন্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে 
বাহ্রিষয় অবগত হওয়া যায় না; 'িল্তু অন্তভর্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে। 

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তীদ্বষয়ে আমাঁদগের জ্ঞান জল্মে, এবং তদ্ধ্যাতারক্ত বিষয়ে জ্ঞানও 
সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধান শুনিলাম, 
ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। শম্ভু সে প্রত্যক্ষ ধ্বানর, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের 
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। ধ্বানর 


(১) গৃহ, পব্বতাদি দরে রহিয়াছে-আমাদগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে হীন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল 
কি প্রকারে? দৃজ্ট পদা্থীবাকিপ্ত রাশমর দ্বারা। এ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্ান্তরে প্রবেশ কারিলে 
হয়। 


২১৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ--জ্ঞান 


প্রত্যক্ষে মেঘের আস্তত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে 2 আমরা পূর্বে পূর্বে দৌখিয়াছি, আকাশে 
মেঘ ব্যতীত কখন এরৃপ ধৰাঁন হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে. মেঘ নাই, অথচ এরপ 
ধান শুনা শিয়াছে। অতএব রূদ্ধদ্ধার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা 'বনা প্রত্যক্ষে জানলাম যে, 
আকাশে মেঘ হইয়াছে । ইহাকে অনুমাত বলে। মেঘধ্ান আমরা প্রত্যক্ষ জানিয়াছ, কিন্ত 
মেঘ অনুমিতির দ্বারা। 

মনে কর, এ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার 
দেহের সাঁহত মনুষ্যশরণরের স্পর্শ অনুভূত করিলে । তুমি তখন কিছ না দেখিয়া, কোন 
শন্দও না শুনিয়া জানিতে পারলে যে. গৃহমধ্যে মনৃষ্য আসিয়াছে । সেই স্পর্শজ্ঞান ত্বাচ 
প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনূষ্য-জ্ঞান অনুমাত। এ অন্ধকার গৃহে তুমি যাঁদ যাঁথকা পুজ্পের 
পান্ধ পাও, এত গৃহে প্জ্পাঁদ আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প 


বা রিনার আঁধকাংশ জ্ঞানই অন্ামাতির উপর 
নির্ভর করে। অন্বামাত সংসার চালাইতেছে। আমাঁদগের অনুমানশীক্ত না থাকলে আমরা 
প্রায় কোন কার্যাই কারিতে পারতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাঁদ অনুমানের উপরেই 'নার্্মত। 

কিন্তু যেমন কোন মন[ষ্যই সকল বিষয়ে স্বয়ং প্রত্যক্ষ কারতে পারেন না, তেমান কোন ব্যক্তি 
সকল তত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা 
অনুমান কাঁরয়া জানিতে গেলে যে পারিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে 
সাধ্য নহে। এমন অনেক 'বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের দ্বারা 'সদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা বা 
যে জ্ঞান, বা ষে বদ্ধ বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহা আঁধকাংশ লোকেরই নাই। অতএব 
এমন অনেক “নিতান্ত প্রয়োজনীয় 'বষয় আছে যে, তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের 
দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্ছলে আমরা কি কাঁরয়া থাকি ? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ 
বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস কার। ইতালনর উত্তরে যে আল্প 

নামে পর্্বতশ্রেণ আছে , তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিল্তৃ যাঁহারা দৌখয়াছেন, তাঁহাদের 
দানি ঠা বে লিন লার জে পরমাণহমান্র যে অন্য পরমাণ:মান্রের 
দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা দ্ধ 
করিতে পার নাই. এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে । 

ন্যায়, সাংখ্যাঁদ আর্য্দর্শনশাস্তে ইহা একাট তৃতীয় প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার 
নাম শব্দ। তাঁহাঁদগের বিবেচনায় বেদাঁদদ এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা 
গুর্পদেশ, স্থ্‌লতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার উপদেশ, _আর্ধামতে ইহা একা স্বতন্ত্র প্রমাণ । 
তাহারই নাম শব্দ । 

বস্তু চার্বাগাঁদ কোন কোন আর্ধয দার্শনক ইহাকে প্রমাণ বাঁলয়াই স্বীকার করেন না। 
ইউরোপীয়েরাও ইহাকে স্বতন্্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। 

দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্তব্য। যাঁদ একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আঁসয়া 
বলে যে, সে জলে আগ্ম জবালতে দোৌঁখয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস কারবে না। 
তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপাত নাই। ব্যক্তিবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য । তবে 
সেই জ্ঞানলাভের পূর্বে আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে, কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে। কোন্‌ 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মণমাংসা করিব? কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, 
মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ কাঁরব, এবং রাম শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য কারব ? দেখা 
যাইতেছে যে. অনুমানের দারা ইহা দ্ধ কারতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লশর পাদি সাহেবের 
মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আঁসিয়াছ যে, মনু তন্্রান্ত খষি, এবং পাদার সাহেব স্বার্থপর 
সামান্য মনুষ্য; এজন্য তুমি অনুমান কাঁরলে যে, মনূর কথা গ্রাহ্য, পাদারর কথা অগ্রাহ্য । মনুর 
ন্যায় ভ্রান্ত খাঁষ গোমাংসভোজন নিষেধ কাঁরয়াছেন বাঁলয়া তুম. অনুমান কাঁরলে গোমাংস 
অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একট স্বতল্ত প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন? 

শুধু তাহাই নহে। যে ব্যাক্তর কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, আর কতকগুলি 
অগ্রাহ্য কারয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি রো কর, কিন্ত 
আলোক সববন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা পারিত্যাগ করিয়া তুম ক্ষ্তর ক ইয়গ ও 


৯০, 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কিঃ ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তলে অন্যামাতকেই 
পাওয়া যাইবে । অনমানের দ্বারা তাঁম জানিয়াছ যে, মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা 
সত্য, আল্গোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা অসত্য। যাঁদ শব্দ একটি পৃথক: প্রমাণ হইত, তবে 
তাঁহার সকল মতই তুম গ্রাহ্য কারতে। 
সকল মতই গ্রাহ্য । ইহার কারণ শব্দ একটি স্বতন্ম প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য-_-আপ্তবাক্য মান গ্রাহ্য, 
ইহা আর্য দর্শনশাস্তের আজ্ঞা । এইরৃপ বিশেষ বিচার ব্যতীত খাঁষ ও পাঁশ্ডতাঁদগের মতমাব্রই 
গ্রহণ করা. ভারতবর্ষের অবনাতর একটি যে কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব দার্শীনকাঁদগের 
এই একা ক্ষত ভ্রাস্ততে সামান্য কুফল ফলে নাই? 

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়কেরা উপামাতিকেও একটি স্বতল্্ প্রমাণ ববেচনা 
করেন। বিচার কাঁরয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপাঁমাতি, অন্ামাতর প্রকারভেদ মাত্র. এবং 
সেই জন্য সাংখ্যাঁদ দর্শনে উপামাত স্বতন্ত্র প্রমাণ বালিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপামাতর 
বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানই জ্ঞানের মূল । 

তাহার পর দোখতে হইবে যে, অনূমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, 
সে বিষয়ে অনমান হয় না। তুমি যাঁদ কখন পর্বে মেঘ না দোখতে বা আর কেহ কখন না 
দোঁখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগঙ্জন শানয়া কখন মেঘানমান করিতে পারিতে না। 
তুমি যাঁদ কখন যৃথিকা-গঙ্ধ প্রত্যক্ষ না কারতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যুঁথকা-ঘ্বাণ পাইয়া 
তুমি কখন অনুমান করিতে পারতে না যে, গৃহমধ্যে যুথিকা আছে? এইরৃপ অন্যান্য পদার্থ 
সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে । তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, একটি অনুমানের মূল, বহুতর 
বহুজাতীয় পূর্্বপ্রত্যক্ষ। এক একাট বৈত্ঞকাঁনক 'নয়ম সহস্র সহম্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। 

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমান্র মূল- সকল প্রমাণের মূল (১)। অনেকে দোৌঁখিয়া 'বাস্মিত 
হইবেন যে, দর্শনশাস্তের দুই তিন সহম্রর বংসরের পর, ঘ্য়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্্বাকের 
মতে আ'সয়া পাঁড়তেছে। ধন্য আর্ধাবাদ্ধ! যাহা এত কালে হুম. মিল, বেন প্রভাতির দ্বারা 
সংস্থাঁপত হইয়াছে--দুই সহম্ীধিক বসর প্র বৃহস্পাঁতি তাহা প্রাতপন্ন করিয়া গিয়াছেন। 
কেহ' না ভাবেন যে, আমরা এমন বলতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই-আমরা বলিতোছি যে, 
সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পাতি ঠিক তাহাই বলিয়াঁছলেন ক না. তাঁহার গ্রন্থ সকল 
লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন। 

প্রতাক্ষই জ্ঞানের একমান্ন মূল, কিন্তু এই তর্তের মধ্যে ইউরোপীয় দারশ্শীনকাঁদগের মধ্যে 
একাঁট ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, 
তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা,_-কাল, আকাশ, ইত্যাদ। 

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একাঁট সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক.-_ যথা, দুইটি 
সমানান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন 'মালিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জান। 
কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বাঁলবেন, *প্রত্যক্ষের দ্বারা! আমরা যত 
সমানাস্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন 'মালত হয় নাই।” তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন 
যে, “জগতে যত সমানাস্তরাল রেখা হইয়াছে. সকল তৃমি দেখ নাই;_তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা 
মিলে নাই' বটে, কিন্তু তৃমি কি প্রকারে জানিলে যে. কোন কালে কোথায় এমন দুটি সমানাস্তরাল 
রেখা হয় নাই বা হইবে না যে. তাহা টানতে টানতে এক স্থানে মালবে নাঃ যাহা মনুষ্যের 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁম কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষণভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা 
জানিতোছি যে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য;_কাঁস্মন কালে কোথাও এমন দুহাট 
সমানাস্তরাল রেখা হইতে পারে না যে, তাহা 'মাঁলবে। তবে প্রতাক্ষ বাতশত তোমার আর কোন 
জ্ঞানমূল আছে-নাহলে তুমি এই  প্রত্যক্ষের আতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে 2” 

এই কথা বালিয়া, বিখ্যাত জন্মান দাশশীনক কান্ত, লক ও হূমের প্রত্যক্ষবাদের প্রাতবাদ 
করেন। এই আঁতরিক্ত জ্ঞানের মূল তান এই 'নিদ্দেশ করেন যে, যেখানে বাঁহব্র্বিষয়ের জ্ঞান 
আমাদিগের হীন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহিব্িষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্রের 


€১) এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ কাঁরয়াছি। 
১৬৬: 


বাবধ প্রবন্।-সাংখ্যদশ'ন 


নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতাঁত হইলেও, আমাঁদগের হীন্দ্রিয় সকলের প্রকাতির জজ 
আমাঁদগের জ্ঞানে আয়ত্ত বটে। আমাঁদগের হীন্দ্িয় সকলের প্রকীতি অনুসারে 
রহিত তর লি অক হাসির পিজা হই ছিব ত ত 
একর্‌প, এজন্য বাহার্্বষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাঁদগের 'নকট সর্বত্র একরূপ। এই জন্য 
আমাদগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পাঁর। এই জ্ঞান আমাঁদগেতেই আছে 
_ এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলন্ধ বা আভ্যন্তীরক জ্ঞান বলেন। 

পাঠক আবার দেখবেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফারিয়া সেই প্রাচীন 
ভারতীয় দর্শনে 'মাঁলতেছে। যেমন চার্র্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদশ্য 
দেখা গিয়াছে, তেমান বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কাস্তের এই প্রত্যক্ষ প্রাতবাদের সাদ্‌শ্য দেখা 
128 প্রাচীন আর্ধাগণ কর্তৃক সূচিত হয় নাই, এমত তত্ব 'অল্পই ইউরোপে 


কার আত রত তানজিলা নানি কার 
সম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর 'নর্ভর করেন। তিনি বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা একাট অকাট্য 
সংস্কার এই লাভ কাঁরয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্তমান আছে, সেইখানেই তাহার কার্য বর্তমান 
থাঁকবে। যেখানে পূর্বে দৌখয়াছ যে, ক বর্তমান আছে, সেইখানে দেখিয়াছ যে, খ আছে। 
পহনব্বার যাঁদ কোথাও ক দোঁখ, তবে আমরা জানিতে পারি যে, খও এখানে আছে; কেন না, 
আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিয়াছি, যেখানে কারণ থাকে, সেইখানেই তাহার কার্য থাকে। 
সমানান্তরালতা কারণ, এবং সংমলনবিরহ তাহার কার্য; কেন না, আমরা যেখানে যেখানে 
সমানান্তরালতা প্রত্যক্ষ কারয়াছ, ৮841 মল হয় নাই, অতএব 
সমানান্তরালতা, সংমলনাঁবরহের নিয়ত পর্্ববর্তীঁ। কাজেই আমরা জানিতোঁছ যে, যখন 
বেখানে দুইটি সমানান্তরাল রেখা থাকবে, সেইখানেই আর তাহাঁদগের মিলন হইবে না। 
অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। 
শেষ মত হব লেপের তন পরতা্ষাদণ, কিনি বলোন যে, এই প্রাক 
জ্ঞান সকলটুকু আমাদগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুকরমে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। আমার পূর্বপুরুষাঁদগের যে প্রত্যক্জজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশ প্রাপ্ত 
হইয়াছ। আম যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছ, এমন নহে--তাহা হইলে সদাতপ্রসৃত 
শিশুও সংস্কারাবিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে মেন শরীরের অন্তর্গত) আছে; 
প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপে, যাহা কান্তীয় মতে আভ্যন্তীরক বা সহজ 
জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পর্্বপুরুষপরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান। 
এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্দর এরূপ দক্ষতার 
রি পলি হদানত। “যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে হইয়া 
(১)। 


| সাংখ্যদর্শন 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ-_উপব্রমাঁপকা 


এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পশ্ডিতেরা 
সচরাচর সাংখ্যের প্রাত তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিস্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কাঁর্তি 
করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ। 
বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাঁপ হিন্দূসমাজের হদয়মধ্যে ইহার নানা 


(৯) অনেকে কোমতের ০9:5৪ £2899০9১5' নামক দর্শনিশাস্তের নামান্দ্বাদে প্রত্যক্ষবাদ 
'লাঁখয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেট ভ্রম। যাহাকে “80055০51 515109০৮ বলে, অর্থাং 
লক, হুম্‌ িল ও বেনের মতকেই  প্রত্ক্ষবাদ বলা যার। আমরা সেই অথেই প্রত্ক্ষবাদ শব্দ এই 
প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি। 

২২১ 


বাঁচ্কস রচনাবলশী 


মূর্ত বিরাজ করিতেছে। 'যাঁন 'হন্দাদগের পুরাব্ন্ত অধ্যয়ন কারতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না 
বলে তাহার মাক জন জান্মিবোনা কেন না, বহন্দসমাজের পূর্বকালীয় গাঁত অনেক 
দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। "যান বর্তমান 'হিন্দুসমাজের চাঁর্র কাঝতে চাহেন, [তান 
সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চাঁরন্রের মূল সাংখ্যে অনেক দোঁখতে পাইবেন। সংসার যে 
দুখময়, দুখ নিবারণমাত্র আমাদগের পুর্ষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে 
প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর 'কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বাঁজ 
সাংখ্যদর্শনে । তাঁল্নবন্ধন ভারতবর্ষে যে পাঁরমাণে বৈরাগ্য বহ:কাল হইতে প্রবল, তেমন আর 
কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবলোর ফল বর্তমান হিন্দূচরিত্র। যে কার্যযপরতন্তুতার 
অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বিয়া বিদেশগয়েরা নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের 
সাধারণতা মান্ত। যে অদন্টবাঁদত্ব আমাঁদগের "দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের 
ভন্ন মার্ভ মাত্র। এই বৈরাগাসাধারণতা এবং অদস্টবাদত্বের কৃপাতেই ভারতবধঁয়াঁদগের 
অসম বাহুবল সত্তেও আর্ধভূম মুসলমান পদানত হইয়াঁছল। সেই জন্য অদ্যাঁপ ভারতবর্ষ 
পরাধশন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নাতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ 
। 

আবার সাংখ্যের প্রকাতি পুরুষ লইয়া তল্লের সৃম্টি। সেই তাল্সককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত 
হইয়মছে। সেই তন্দ্রের কৃপায় বিত্রমপুরে বাঁসয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপারামিত মাঁদরা উদরস্থ 
কাঁরয়া, ধম্াচরণ করিলাম বাঁলয়া পরম পরিতোষ লাভ কারতেছেন। সেই তন্দ্রের প্রভাবে প্রায় 
শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের পাঁশ্চমাংশে কাণফোঁড়া যোগণী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব 
কাঁরতেছে। সেই' তন্দের প্রসাদে আমরা দু্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক 
জশবন সার্থক কাঁরতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালণর মান্দর দেখি, 
আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালণ জগদ্ধান্রশ পৃজার বাদ্য শান, আমাদের সাংখ্য- 
দর্শন মনে পড়ে। 

সহন্ত্র বংসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম 'ছিল। ভারতবর্ষের পন্রাবৃত্ত মধ্যে 
যে সময়াট সর্বাপেক্ষা 'বাচন্র এবং সৌম্টব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধন্্স এই ভারত- 
ভূমির প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া ?সংহলে, নেপালে, 'তিব্বতে, চীনে, 
রন্ষে, শ্যামে এই ধর্ম্ম অদ্যাপ ব্যাঁপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধধর্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে। 
বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ, এবং নিরাশ্বরতা, বৌদ্ধধম্মে এই তিনাট নৃতন; এই তিনাটই এ ধম্মের 
কলেবর। উপাস্ছুত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কাঁলকাতা ?রিবিউতে' “বৌদ্ধধন্্স এবং সাংখ্য- 
দর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রাতপন্ন করা হইয়াছে যে, এই িনাঁটরই মূল সাংখ্যদ্শনে। নিব্বাণ, 
সাংখ্যের মৃক্তর পাঁরমাণ মান্। বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৌদিকতার 
আড়্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ 
কারয়াছেন।* 

কাঁথত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক কোন ধর্মাবলম্বী লোক 
পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্্মাবলম্বারা তৎপরবন্তর্ঁ। সুতরাং যাঁদ কেহ 'জজ্ঞাসা 
করে, পাঁথবীতে অবতীর্ণ মন্ষ্যমধ্যে কে সর্বাপেক্ষা আঁধক লোকের জীবনের উপর প্রতৃত্ব 
করিয়াছেন, তুখন আমরা প্রথমে শাক্যসংহের তৎপরে খ্রীষ্টের নাম কারব। কিন্তু শাক্যাসংহের 
সঙ্গে সঙ্গে কপলেরও নাম করিতে 
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হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই। 

সাংখ্যের প্রথমোৎপাত্ত কোন কালে হইয়াঁছল, তাহা স্থির করা আতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা 
বৌদ্ধধর্মের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিম্বদস্তী আছে যে, কাঁপল উহার প্রণেতা। এ 
1কম্বদস্তণীর প্রাত আঁবশ্বাস কারবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তান কে, কোন সালে জন্মগ্রহণ 
কারয়াছলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বল্লা যাইতে পারে যে, তাদ্‌শ 
বাদ্ধশালী ব্যক্ত পৃথিবীতে অক্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখবেন যে, আমরা 


* বৌদ্ধ্ধস্স যে সাংখ্যমলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে 1দবার চ্ছান এ নহে। 
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বাঁধ প্রবন্ধা-_সাংখ্যদর্শন 


“নিরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বলিতোছি। পতঞ্জাল-প্রণসত যোগশাস্কে সেম্বর সাংখ্য বালয়া 
থাকে। এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই। 

সাংখ্যদর্শন আত প্রাচীন হইলেও, 'বশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্যপ্রবচনকে 
অনেকেই কাঁপল সবর বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কাঁপলপ্রণশীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, 
মশমাংসা প্রভাতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণণত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এ গ্রল্থমধ্যে আছে। 
এঁ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। তান্তিন্ন সাংখ্যকারকা, তত্রসমাস, 
ভোজবার্তক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যতত্তপ্রদীপ ইত্যাদ গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থের 
ভাষ্য টীকা প্রীতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আভনব। কাঁপল অর্থৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম 
অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য; এবং যাহা কাঁপল সূত্র বাঁলয়া 
চালত, তাহাই আমরা অবলম্বন: কাঁরয়া, আত সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের চ্থুল উদ্দেশ্য বৃঝাইয়া 
দবার যত» করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতোঁছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ 
না করেন। যাহা কিছ বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব। 

কতকগ্ীল বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার সুখের সংসার। আমরা সুখের জন্য এ 
পৃঁথবীতে প্রোরত হইয়াছ। যাহা কিছু দোঁখ, জাবের সুখের জন্য স্ট হইয়াছে। জখবের 
সুখ ধান কারবার জন্যই সৃষ্টিকর্তা জশবকে সম্ট কারয়াছেন। সং্ট জীবের মঙ্গলার্থ 
সষ্টমধ্যে কত কৌশল কে না দোখতে পায়? 

আবার কতকগুঁল লোক আছেন, তাঁহারাও বিজ্ঞ _তাঁহারাও বলেন, সংসারে সুখ ত কই 
দেখি না_ দক্রখেরই প্রাধান্য। সৃষ্টকর্তা কি আভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি কাঁরয়াছেন, তাহা বাঁলতে 
পার না_তাহা মনুষ্যব্দাদ্ধর 1বচার্য, নহে_কিস্তু সে আভপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের 
সুখে অপেক্ষা অসংখ আষক। তুমি বাবে, বর যে সকল. িয়ম অবধারত কাযা দিয়াছেন 
সেগাঁল রক্ষা কাঁরয়া চাললেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপহন্যেই এত দুঃখ । আম 
বালি, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম কাঁরয়াছেন যে, তাহা আঁত সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং 
তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তও আঁতি বলবতণ করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত 'নয়ম রক্ষা 
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_ তবে মাদক সেবনের প্রব্ত্ত মনষ্যের হদয়ে রোঁপত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত 
সূসাধ্য এবং আশুস্‌খকর কেন? কতকগনীল নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন 
কারবার সময় কিছুই জানতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের পরাঁক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে 
যে, অনেক সময়ে মহৎ আনিষ্টকারী কার্বণক আঁসড-প্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে 
আমাদের কোন কষ্ট হয় না। বসম্তাঁদ রোগের 'িষবীজ কখন আমাঁদিগের শরণরে প্রবেশ করে, 
তাহা আমরা জানতেও পার না। অনেকগাঁল নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা 
সর্বদা কম্ট পাইতোছ; কন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাঁদগের জানিবার শীক্ত নাই। ওলাউঠা 
রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পর্যন্ত জানিতে পারলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রাত 
বংসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যাঁদ নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা "দয়া নিয়মাট জানতে দেন 
নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পশ্ডিত পিতার পুর গণ্ডমূর্খ; তাহার মুর্খতার 
যল্মণায় পিতা রাতদিন ষন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জল্মে নাই। 
পূরটি স্থুলব্াদ্ধ লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছল। কোন্‌ নিয়ম লঙ্ঘন করায় পনত্রের মাস্ত্ক 
অসম্পূর্ণ 'এ 'নয়ম দি কখন মন্ব্যব্যাদ্ধর আয়ন্ত হইবে? মনে কর, ভাবতে হইবে। তব 
যত দিন সে নিয়ম আবিক্কৃত না হুইল, তত দন যে মন্য্যজাতি দুখ পাইবে, ইহা স্‌ষ্টিকরতার 
আভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বালব 2 

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা কারতে পারিলেও দুখ পাইব না, এমত দেখি না। 
একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন দখভোগ করিতেছে । আমার প্রিয়বন্ধ আপনার 
কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ কাঁরলেন, আম তাঁহার বিরহযন্ত্রণা ভোগ কারিলাম। 
আমার জান্মিবার পণ্টাশ বংসর পূর্ব যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয়াছে, আম তাহার 
ফলভোগ কাঁরতোছ। কাহারও পিতামহ ব্যাঁধগ্রস্ত ছিলেন, পৌন্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও 
ব্যাঁধগ্রন্ত হইতে পারে। 

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুবন্তাঁ হওয়াতেও দুঃখ । 


২৩ 


বঙ্কিম রচলাবলণী 


লোকসহেেয বিষে মাল্যদের মত ইহার একি লা দে লবিকেজা জে 
স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসার্গক নিয়মানূসারে আপন আপন স্বভাবের পাঁরতোষ 
কাঁরলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধ হইয়া মহৎ আননিষ্ট ঘাঁটয়া থাকে। 

অতএব সংসার কেবল দ্খময়, ইহা বাঁলবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও তাহাই 
বলেন। সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল। 

কিন্তু পথবীতে যে িছু সুখ আছে, তাহাও অস্বণকার্য্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, 
সুখ অক্প। কদাচ কেহ সুখী (৬ অধ্যায়, ৭ সত্র), এবং সুখ, দুখের সাহত এরুপ মাশ্রত 
ষে, বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন এর, ৮)। দুঃখ হইতে তাদ্‌শ সুখাকাক্্ষা 
জল্মে না (&ঁ ৬)। অতএব দ-ঃখেরই প্রাধান্য। 

সুতরাং মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন। এই জন্য সাংখ্/প্রবচনের প্রথম সূত্র 
“অথ িবধদ্খাত্যন্তনবাত্তরত্যন্তপুরুযার্থ? |” 

এই পুর-ষার্থ কি প্রকারে দিদ্ধ' হয়, তাহারই পর্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য । দুখে 
পাঁড়লেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কম্ট পাইতেছ, আহার কর। 
পূত্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত শনাবস্ট কর। "কিন্তু সাংখ্যকার বলেন, এ' সকল উপায়ে 
দওখানবৃত্তি নাই; কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের অনুবাত্ত আছে। তুমি আহার কাঁরলে, 
তাহাতে 'তোমার 'আজিকার' ক্ুধা নিবৃত হইল, কিছু আবার কালি যো পাইবে। বিষযানতে 
চিত্ত রত কাঁিয়া, তুমি এবার পূর্রশোক নিবারণ করিলে, কিস্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে 
হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরস্তু এরূপ উপায় সব্বন্ত সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ 
ছন্ন হইলে আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সন্ভবে, সেখানেও তাহা সদৃপায় বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে না। অন্য বিষয়ে নিরত হইলেই পুত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, ৪ সনন্র)। 

তবে এ সকল দঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধ্মানক 'বজ্ঞানাবং কোমৃতের' শিষ্য 
বাঁলবেন, তবে আর দুখ নিবারণের ি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক কারিলেই 
আঁগ্ম নিষ্ববণ হয়, কিন্তু শতল ইন্ধন পুনক্্বালত হইতে পারে বাঁলয়া যাঁদ তুমি জলকে আগ্মি- 
নাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধবংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখানবৃত্তি নাই। 

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জল্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জল্মপৌনঃপন্য 
আছে ভাবিয়া, এবং জরামরণাঁদজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের উপায় বাঁলয়া 
গণ্য করেন না ৩ অধ্যায়, &২-৫৩ সূত)। আত্মা বিশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দূঃখ- 

বলেন না; কেন না, যে জলমগ্ন, তাহার আবার উত্থান আছে (এ, &৪)। 

তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বাল? অপবর্ণই ঃখনিবাত্তি। 

অপবর্গই বা কি? “দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গ” তৃতীয় অধ্যায়, ৬৫ সূত্র)। 
15 তাহা পরপরিচ্ছদে সবিশেষ বাঁলব। 
“অপবর্গ” ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না। যাহা প্রাচীন, তাহাই যে 
উপধর্্মকলাষ্কত বা সব্বজনপারজ্ঞাত, এমন মনে কাঁরবেন না। ববেচক দোঁখবেন, সাংখ্য- 
দর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন ? 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--ববেক 
দুঃখ ভোগ (৮৮72578887৬ 
তুমি বলিতেছ, আম বড় দুঃখ পাইতেছি-_আমি বড় সুখশ। বস্তু 
একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন “তুমি” বালব, এমন কোন সামগ্রশ দোখতে পাই না। তোমার দেহ এবং 
দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে ফি তোমার দেহেরই এই সখ-দুঃখ 


রী 


তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পাঁড়য়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ 
ভোগের কোন জক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান কাঁরয়াছে; 
তাহাতে দেহের কোন 'বিকার নাই, তথাপি দূঃখী। তবে তোমার দেহ দঃখভোগ করে 
না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতল্ন। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে। 


ইই৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ--সাংখ্যদ্শন 


এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে ষে, এই জগতের 'কলনদংশ অনমেয় মান, 
ইন্দ়্গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাঁদর ভোগকর্তা। যে সুখ দুঃখাদর ভোগকর্তণ, সেই আত্মা। 
সাংখ্ে তাহার নাম পুরুষ । পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছ আছে, তাহা প্রকাতি। 

আধুনিক মনস্তত্বীবদেরা কহেন যে, আমাদগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকার মান্ন। সেই 
সকল মানাসক বিকার কেবল মাস্তজ্কের ক্রিয়া মান্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক 'বদ্ধ কারলে, 
বদ্ধ স্থানস্থিত ল্লায় তাহাতে বচালিত হইল-সেই বিচলন মাস্তক পর্যন্ত গেল। তাহাতে 
মাপ্তক্কের যে 'িকীতি হইল হইল, তাহাই বেদনা। সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বাঁলতে পারেন, “মান, তাহাই 
াথা। কু বাধা ভাগ কারল সেই আত্মা" এমলকার অন্য স্রাযের মনতবিদেরও পরায় 
সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, মীন্তচ্কের বকারই সুখ দুঃখ বটে, কিস্তু মাস্তমক আত্মা নহে। 
ইহা আত্মার হীন্দ্িয় মান্ত। এ দেশপয় দাশশীনকেরা যাহাকে অস্তারান্দ্রয় বলেন, উচ্হারা মস্তত্ককে 
তাহাই বলেন। 

শরীরাদি ব্যাতীরক্ত পুরুষ । কিন্তু দুঃখ ত শারীরাঁদক। শরীরাদতে যে দুঃখের কারণ 
নাই, 2 বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার 
বাক্যে তুমি অ পমানিত হইলে; ,আমার বাক্য প্রাকাতিক' পদার্থ। তাহা শ্রবণোন্দ্য়ের' দ্বারা তুমি 
রিও তাহাতে তোমার দুঃখ অতএব প্রক্াত 'ভিল্ন কোন দুখ নাই। কভু প্রকাত- 
ঘাঁটত দুঃখ পুরুষকে বর্তে কেন? “অসঙ্গোহয়ম্পুরুষঃ1” পুরুষ একা, কাহারও 
মংসর্গাবাঁশস্ট নহে (১১ অধ্যায়, ১৫ সূত্র) অবস্থাদি সকল শরণরের, আত্মার নহে এ, ১৪ 
সূত্র)। “ন বাহ্যাত্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্কভাবোহপি দেশব্যবধানাৎ শ্রুঘ্যস্থপাটালপ্্স্থয়োরব |” 
বাহ্য এবং আস্তারকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন 
নহে; দেশব্যবধানাবাঁশস্ট। যেমন একজন পাটলীপূত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রঘননগরে থাকে, 
ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্দুপ। পুরুষের দুঃখ কেন? 

প্রকীতর সাহত সংযোগই পুরুষের দুখের কারণ। বাহ্যে আন্তাঁরকে দেশব্যবধান আছে 
বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফটিকপান্রের নিকট জবা কুসুম 
রাখলে, পানর পুষ্পের বর্ণীবাশষ্ট হয় বাঁলয়া, পুষ্প এবং পান্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা 
যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পান্রমধ্যে ব্যবধান থাকলেও পান্রের বর্ণ বিকৃত হইতে 
পারে, ইহাও সেইরুপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে 
পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের 

দুঃখাঁনবারণের উপায়। সুতরাং তাহাই পহ্রুষার্থ। “যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ 

পুরষার্থস্তদ্চ্ছাত্তঃ পুরুষার্থঃ ডে, ৭০)। 

সাংখ্যের মত এই। যাঁদ আত্মা শরীর হইতে পৃথক হয়, যাঁদ আত্মাই সুখ-দু$খভোগী 
হয়, যাঁদ আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যাঁদ দেহ হইতে যুক্ত আত্মার সুখ-দুঃখাঁদ ভোগের 
সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্শনের এ সকল থা যার বিয়া স্বকার কারতে হইবে। ক 
এই '“যাঁদস্গুলিন অনেক। আধনক পাঁজটাবষ্ট এখনই বাঁলবেন 

১ম। আত্মা শরীর হইতে "পৃথক: সে জানিতেছ? শারীর 'তত্বে প্রতপন্ন হইতেছে যে, 
শরণীরই বা শরীরের অংশাঁবশেষই আত্মা। 

২য়। আত্মাই যে সুখদুঃখভোগীী, তাহারই বা প্রমাণ কিঃ প্রকৃতি সৃখদঃখভোগশ 
নহে কেনঃ 

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্্মপূস্তকে বলে; কিন্তু তন্তি্র অপমান্র 
প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব যাঁদ মানিতে হয়, তবে ধর্মপৃস্তকের আজ্ঞানুসারে; দর্শনশাস্মের 
আজ্ঞান্সারে মানব বা। 

৪র্। দেহধবংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরামরণাদিজ দুঃখের সম্ভাবনা 
আছে, তাহার ফিছহমান্র প্রমাণ নাই। 

অতএব যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং 
এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বূঝাইতে প্রবৃত্ত 
হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহম্্র বংসর তাহা আশ্চষ্য আবিচ্ষিয়া। 
সেই আশ্চর্য্য আবিক্িয়া কি, ইহাই: বুঝান. আমাঁদিগের ভপ্রায়। 


ব *--১৯৫ ২২৫ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


প্রকাত-পুরুষের সংযোগের ডীচ্ছন্তই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা “ক প্রকারে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়? 

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা । কিন্তু কোন প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়? 
প্রকাতাবষয়ে যে আঁববেক, সকল আঁববেক তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি-পুরুষসম্বন্ধীয় 
জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। 

অতএব জ্ঞানেই মদীক্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই শাক্ত” (10505190859 
15 [90৬/21)) 'হন্দুসভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই মুক্তি”। দুই জাতি দুইটি পৃথক 
উদ্দেশ্যানূসন্ধানে এক পথেই যাত্রা কারলেন। পাশ্চাত্যেরা শাক্ত পাইয়াছেন-_আমরা কি মুক্ত 
পাইয়াছ? বনুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্‌ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ইউরোপাঁয়েরা শীক্ত-অনুসারণ, ইহাই তাহাঁদগের উন্নাতর মূল। আমরা শাক্তর প্রাত 
যত্রহখন, ইহাই আমাঁদগের অবনাঁতর মূল। ইউরোপায়াদগের উদ্দেশ্য এীহক; তাঁহারা ইহকালে 
জয় । আমাদগের উদ্দেশ্য পারাত্রক-_তাই ইহকালে আমরা জয়ণ হইলাম না। পরকালে হইব 
1ক না, তাদ্বষয়ে মতভেদ আছে। 

57 পরম লাভ হইয়াছে 
বালতে হইবে। প্রাচীন বোৌদক ধর্ম্ম প্রাচীন আর্ে;রা প্রাকৃতিক শাক্তর পূজা 
একমান্র মঙ্গলোপায় বাঁলয়া জানতেন। ৮৮৮৯ শীক্তসকল আত প্রবল, "স্ছর, অশাসনায়, 
কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দোয়া প্রথম জ্ঞানীরা তাহা'দগ্গকে ইন্দ্র, বরুণ, 
মরুৎ আগ্ প্রভীত দেবতা কল্পনা কাঁরয়া তাহা।দগের স্তুতি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে 
তাহাদগের প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাঁদর বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে সেই সকল যাগ যজ্ঞাঁদই 
মননষ্যের প্রধান কার্ধ্য এবং পারান্রক সুখের একমান্র উপায় বাঁলয়া, লোকের একমান্তর অনষ্ঞেয় 
হহয়া পাঁড়ল। শাস্ত্রসকল কেবল তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ সৃন্ট হইল--প্রকৃত জ্ঞানের প্রাত 
আর্ধজাঁতর তাদ্‌শ মনোযোগ হইল না। বেদের সংীহতা, ব্রাহ্মণ, উপাঁনষৎ, আরণ্যক এবং 
সত্রগ্রন্থসকল কেবল ব্রিয়াকলাপের কথায় পাঁরপূর্ণ। যে কিছ, প্রকৃত জ্ঞানের চচ্চন হইত, 
তাহা কেবল বেদের আনুষাঙ্গিক বাঁলয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বাঁলয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান 
এইরুপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃজ্খলে বদ্ধ হওয়াতে তাহার উন্নাত হইল না। কম্মজন্য মোক্ষ, এই 
শ্বাস ভারতভূমে অশ্রীতহত থাকাতেই এর্প ঘাটয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে 
বেদভাক্ত আরও প্রবলা হইল। মনব্াচিন্ের' স্বাধীনতা একেবারে ল:প্ত হইতে লাগিল। মন[ষ্য 
[ববেকশন্য মন্ত্রমুদ্ধ শৃঙখলাবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল। 

সাংখ্যকার বাঁললেন, কর্ম অর্থ হোম যাগাঁদর অনুষ্ঠান পরুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই 
পুরূষার্থ। জ্ঞানই মনুক্ত। কম্মপীড়ত ভারতবর্ষ সে কথা শ্ানল। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ-_সৃষ্ট 


আত প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশাস্দ্ের উদ্দেশ্য, জগতের আদ কি, তাহা নিরাপত হয়। 
আধনক ইউরোপাঁয় দার্শীনকেরা সে তর িরপায় নহে বায়া এক প্রকার ত্যাগ 


জগতের আদি সে প্রশ্ন এই ছে জগৎ সৃষ্ট, কি 'নত্য। অনাদকাল এইরূপ 
আছে, না কেহ তাহার সজন 

আঁধকাংশ লোকের মত এই যে, ডি জগত্কর্তী একজন আছেন। সামান্য ঘট-পটাঁদি 
একট কর্তা ব্যতশত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্তা নাই, ইহা কি সম্ভবে? 

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সৃষ্ট বা ইহার কেহ 
কর্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর নান্তক বলে; 1কন্তু নাঁস্তক 
বাললেই মূঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন কাঁরতে চেষ্টা করেন। 
সেই বিচার অত্যন্ত দুরূহ, এবং এ স্ছলে তাহার পারিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। 

তবে একাঁটি কথা মনে রাখতে হইবে যে, ঈশ্বরের আস্তত্ব একাঁট পৃথক. তত্ব, সৃষ্টিগ্রক্রিয়া 
আর একট পং্থক তত্ব । ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, “আম ঈশ্বর মানি, কস্তু সৃষ্টিকরয়া 


ছহ্৬ 


বাবধ প্রবন্ধ-_সাংখ্যদর্শন 


মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়স্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দোঁখতোছি, নিয়মাতারক্ত সৃষ্টির কথা 
আম বলিতে পারি না।” 

এক্ষণকার কোন কোন খটম্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন্‌ মত অধযথার্থ, কোন্‌ 
মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতোঁছ না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তদ্ির্দ্ধ আমাদের 
কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বাঁলবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাংখ্যকারকে প্রায় এই 
মতাবলম্বণ বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের আস্তত্ব মানেন না, তাহা পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু 
[তানি “সব্বাবং সব্্বকর্তী” পহরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানয়াও তাঁহাকে স্াঁষ্টকর্তা বলেন 
না; সৃষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ামান্র বলিয়া স্বীকার করেন। 

কে)র কারণ (খে); খে)র কারণ গে); গে)টর কারণ (ঘ); এইরুপ কারণপরম্পরা অনুসন্ধান 
কারতে করিতে অবশ্য এক স্ছানে অন্ত পাওয়া যাইবে; কেন না, কারণশ্রেণী কখন অন্ত হইতে 
পারে না। আম যে ফলাঁট ভোজন কাঁরতোঁছ, ইহা অমুক বৃক্ষে জান্ময়াছে; সেই বক্ষ একাঁট 
বীজে জল্ময়াছে; সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছল; সেই বৃক্ষও আর একটি বাঁজে 
জাল্ময়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান কারলেও অবশ্য একটি আঁদম বীজ মানিতে হইবে। 
এইরূপ জগতে যাহা আদিম বাঁজ, যেখানে কারণান-সন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদম 
কারণকে মূল প্রকীতি বলেন (১৭৪)। 

জগদুংপাত্ত সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই 
বশ্বসংসার কি প্রকারে এই রুপাবয়বাঁদ প্রাপ্ত হইল ? সাংখ্যকারের উত্তর এই; 

এই জাগাঁতিক পদার্থ পণ্ঠাবংশাঁতি প্রকার,_ 

১। পুরুষ । 

২। প্রকীতি। 

৩। মহখ। 

৪। অহঙ্কার। 

&, ৬, ৭, ৮, ৯। পণ তল্মান্ত্। 

১০, ১৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫) ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশোল্দিয়। 

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূল ভূত। 

ক্ষাত, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্ছুল ভূত। পাঁচটি কম্মোন্ডরয় পাঁচাঁট জ্বানোন্দ্ুয় 
এবং অন্তরান্দ্রিয়, এই একাদশ হীন্দ্রয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি তল্মাত্। “আম” 
জ্ঞান অহঙ্কার। মহৎ মন।* 

স্ছুল ভূত হইতে পণ্চ তন্মান্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এ জন্য শব্দ আছে। আমরা 
77৮45855558 

অতএব শব্দস্পর্শীদর আস্তত্ব শনাশ্চত, শীকন্তু শব্দ আম শান, রুপ আম দোখ। তবে 
“আমিও” আছি। অতএব তল্মার হইতে অহঙ্কারের আস্তত্ব অনুভূত হইল। 

আম আছ কেন বাল? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য। তবে মনও আছে 
(০০810 180 00.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের আস্তত্ব স্িরীকৃত হইল । 

মনের সুখ-দঙখ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে। 

সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পণ্চ তল্মান 
এবং একাদশোন্দ্য়, পণ তন্মাত্র হইতে স্ছুল ভূত। 

এ তত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ 
হয় না। কিস্তু অস্মদ্দেশীয় পুরাণসকলে যে সৃষ্টিক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে 
্হ্মাশ্ডের কথার সংযোগ মান্র। 

বেদে কোথাও সাংখ্যদর্শনান্যায়ী সৃষ্টি কথিত হয় নাই। খাগ্বেদে, অথব্্ববেদে, শতপথ 
ব্রাহ্ষণে সৃষ্টকথন আছে, ধিল্তু তাহাতে মহদাঁদর কোন উল্লেখ নাই। মনৃতেও সষ্টিকথন 
৯ উদ এ ০০ 
রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ দি, ভাগবত এবং 'লঙ্গপুরাণের পূর্বে সাংখাদর্শনের | 
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২২৭ 


বাঁচ্কম রচনাবলশী 


মহাভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন্‌ অংশ নূতন, কোন্‌ অংশ পুরাতন, 
তাহা নিশ্চিত করা ভার। কুমারসম্ভবের ছিতীয় দর্গে যে ্ন্ন্তোন্ন আছে, তাহা সাংখ্যান:কারী। 

সাংখ্য-প্রবচনে বিষ হরি, রুদ্রাদর উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, পৌরাণকেরা নিরাশ্বর 
সাংখ্যকে আপন মনোমত' কায়া গাঁড়য়া লইয়াছেন। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ-_নিরীশ্বরতা 


সাংখ্যদর্শন 'নরাশ্বর বাঁলয়া খ্যাত; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। 
ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলর এই মতাবলম্বী ছিলেন, বিস্তু এক্ষণে তাঁহার 
মত পারের লক্ষণ দেখা য়াছে। কুস্মমাজিক্তা উদার বলেন হে 
সাংখ্যমতাবলম্বীরা আদাবদ্বানের উপাসক। অতএব তাঁহার মতেও সাংখ্য নরীশ্বর নহে। 
সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানাভক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাঁপিল সূত্রের 
উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাংখাদশনকে কেন নিরাঁ্র বলা যায়, তাহার কিছ, বিশ্তারত লেখা 


সাংখ্য-প্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল। সে সুত্র এই-- 
“ঈশ্বরাসদ্ধেঃ।” প্রথম এই সূত্রাট বুঝাইব। 

সূত্রকার প্রমাণের কথা বাঁলতোছিলেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ন্রাবধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং 
শব্দ। ৮৯ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বাঁললেন, “যং সম্বন্ধাসদ্ধং তদাকারোল্লেখি বজ্ঞানং তং 
প্রত্যক্ষম।” অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, তাহার 'প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণ প্রাত দুইটি 
দোষ পড়ে। যোগিগণ যোগবলে অসম্বন্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ৯০।৯১ সূত্রে সূন্রকার 
সে দোষ অপনীত কারলেন। 'দ্বতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ কথাটি 
ব্যবহার হইতে পারে না। সূত্রকার তাহার এই উত্তর দেন যে, ঈশ্বর দ্ধ, নহেন- ঈশ্বর আছেন, 
এমত কোন কোন প্রমাণ নাই; আতঞব তাই প্রভা স্ব না বর্তিলে সই ল্ক দু 
হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, দেখ, ঈশ্বর আস্ধ, ইহা উক্ত হইয়াছে, কু ঈশ্বর র নাই, 
এমত কথা বলা হইল না 

ই তের 
ঈশ্বর নাই। যে বলে যে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তক বলা 
যায়। 

যাহার আস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনান্তত্বের প্রমাণ আছে, এই দুইটি পৃথক্‌ বিষয়। 
রক্তবর্ণ কাকের আস্তত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনাস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ' নাই। কিনতু 
গোলাকার ও চতুক্কোণের অনাস্তত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুজ্কোণ মানিব না, ইহা 
চিত কু জব কাক মালি কা তাহার নভিষেরও প্রমান নাই বে কু তাহার 
আস্তত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে আন্তত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। 
মাই ক তা ভাভিজ নালা তত মানা ভিজে লিমা তি 
মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম। ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহা, ভ্রান্তি। “কোন পদার্থ 
আছে, এমত প্রমাণ নাই বে, কিস্তু থাকলে থাকিতে পারে,” ইহা ভাবিয়া যে সেই পদার্থের আস্তত্ব 
কল্পনা করে, সে ভ্রান্ত । 

অতএব নাস্তকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাহারা কেবল ঈশ্বরের আস্তত্বের 
ডি বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকতে পারেন,-কিন্তু আছেন, এমত কোন 
প্রমাণ নাই। 


অপর শ্রেণীর নাস্তকেরা বলেন ষে, ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত নহে, 
ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনক ইউরোপটীয়েরা কেহ কেহ এই' মতাবলম্বী। 
একজন ফরাসস লেখক বাঁলয়াছেন, তোমরা বল, 88244 অথচ চেতনাদ মানাঁসক 
বাণ্তাবাশিষ্ট। 'কন্তু কোথায় দেখিয়া যে, চেতনাদি মানাঁসক বৃত্তসকল শরণর হইতে বিষুক্ত? 
যাঁদ তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে ঈশ্বর সাকার, নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা 
তোমরা মানবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নান্তক। 


৬৬ 


বাবিধ প্রবন্ধ--সাংখ্যদর্শন 


0 ১০০৮১০-১১5 সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক 
বলা বাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রাঁতপন্ন করিতে যত্র করিয়াছেন যে. ঈশ্বর নাই। 

সে প্রমাণ কোথাও দুই একটি সূত্রের মধ্যে নাই। অনেকগাল সত্র একর কারয়া, সাংখ্য- 
প্রবচনে ঈশ্বরের অনাস্তত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মর্ম সাবস্তারে বুবাইতোছ। 

তান বলেন যে, ঈশ্বর আঁসদ্ধ €১, ৯২), প্রমাণ নাই বালয়া আঁসদ্ধ (প্রমাণাভাবাং ন 
তথাসাদ্ধিঃ। &, ১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তন প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনমান, শব্দ। প্রত্যক্ষের ত 
কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যাঁদ অন্য বস্তু নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটিকে দৌখলে আর 
একাটকে অনুমান করা যায়। কিস্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন 'নত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই; 
অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের 'সাদ্ধ হয় না (সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম-। ৫, ১১)। 

যাঁদ এই সূত্র পাঠক না বাঝিয়া থাকেন, তবে আর একট: বূঝাই। পর্বতে ধৃম দেখিয়া 
তুমি দ্ধ কর যে, তথায় আশ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তৃমি যেখানে যেখানে ধূম 
৪9৬ সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থা আগ্নর সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে 
বালয়া। 

যাঁদ তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের প্রাপতামহের কয়াট হাত ছিল, তুমি 
বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই--তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটি হাত 
ছিল? বাঁলবে, মানুষমাত্রেরই দুই হাত, এই জন্য। অর্থাৎ মান্ষত্বের সাঁহত দ্বিভুজতার নিত্য 
সম্বন্ধ আছে, এই জন্য। 

এই 'নত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তই অনুমানের একমান্র কারণ । যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে 
পদার্থীস্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে সের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে 
যে, তাহা হইতে ঈশ্বরান্মান করা যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই সঙ্গে না। 

তৃতীয় প্রমাণ_শব্দ। আপ্তবাক্য শব্দ। বেদেই আপ্তোপদেশ। সাংখ্যকার বলেন, বেদে 
ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে. সাঁষ্ট প্রকীতরই কয়া, ঈশ্বরকৃত নহে 
(শ্রুতিরাঁপ প্রধান-কার্যাত্বস্য। &. ১২): কিন্তু যান বেদ পাঠ কারবেন, 'তনি দোঁখবেন, এ 
আঁত অসঙ্গত কথা । এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলন যে. বেদে ঈগরের যে উল্লেখ আছে. তাহা 
হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা. নয় প্রামাণ্য দেবতার (সদ্ধস্য) উপাসনা মেক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা 
[সদ্ধস্য বা। ১. ১৫)। 

ঈশ্বরের আস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইর্‌পে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ 
দেখাইয়াছেন, 'নম্নে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল। 

ঈশ্বর কাহাকে বল? 'যাঁন সৃষ্টিকর্তা এবং পাপপণ্যের ফলাবধাতা। যান স্াঁষ্টকর্তী, 
[তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যাঁদ মুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার সৃজনের প্রবৃত্ত হইবে কেন? আর যান 
মুক্ত নহেন- বদ্ধ, তাঁহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্ত সম্ভতবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্তা 
আছেন, ইহা অসম্তব। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তর্থাসাদ্ধঃ (১. ৯৩); উভয়থাপ্যসংকরত্বম্‌ 
(১. ৯১৪)। 

সাঁন্টকর্তত্ব সম্বন্ধে এই । পাপপুণ্যের দণ্ডাঁবধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যাঁদ ঈশ্বর 
কম্ম'ফলের বিধাতা হয়েন, তবে তানি অবশ্য কম্্মানূষায়ী ফলননষ্পান্ত করিবেন, পুণ্যের শুভ 
ফল, পাপের অশুভ ফল: অবশ্য প্রদান কাঁরবেন। যাঁদ তানি তাহা না করেন. স্বেচ্ছামত ফল- 
নিত্পান্ত করেন, তবে কি প্রকারে ফলাবধান করিতে পারেন ? যাঁদ সুবিচার করিয়া ফল বিধান 
না করেন, তবে আত্মোপকারের জনা করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার 
নায় আত্মোপকারী, এবং সখ দুখের অধীন । যাঁদ তাহা না হইয়া কম্মানযায়শই ফলনিষ্পার্ত 
করেন, তবে কেন কম্মকেই ফলাবধাতা বল না? ফলানষ্পান্তর জনা আবার কম্মের উপর 

প্রয়োজন কি? 

অতএব সাংখ্যকার "দ্বিতীয় শ্রেণির ঘোরতর নাস্তক। অথচ তান বেদ মানেন। 

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পরপাঁরচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্যের এই 
[নরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্মের পূর্বসৃচনা বলিয়া বোধ হয়। 

ঈশ্বরতত্ত সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাঁক রাহল। পূর্বেই বালয়াছি, অনেকে 
বলেন, কাঁপিল দর্শন নিরশশ্বর নহে। এ কথা বালবার কিছু একটু কারণ আছে। তু. অ. &৭ 


২২৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


সূত্রে সূত্রকার বলেন, “ঈদশেশ্বরাসদ্ধিঃ সিদ্ধা।” সে কি প্রকার ঈশ্বর? “স হি সব্বাঁবং 
সব্বকর্তা,” ৩, ৫৬। তবে সাংখ্য নিরাশ্বর হইল কই? 

বাস্তবক এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মুক্তি, আর 
কিছুতেই মুক্তি নাই। পণ্যে, অথবা সর্তীবশাল উদ্ধর্বলোকেও মুক্ত নাই; কেন না, তথা 
হইতে পুনজ্জল্ম আছে, এবং জরামরণাঁদ দৃংখ আছে। শেষ এমনও বলেন যে, জগৎকারণে 
লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্ত নাই; কেন না, তাহা হইতে জলমগ্রের পননরুথানের ন্যায় পনরদথান 
আছে €৩, &৪)। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বাঁলয়াছেন যে তান “সব্ববৎ এবং 
সব্বকর্তা।” ইহাকে যাঁদ ঈশ্বর বাঁলতে চাও, তিনি দের সিজা কি ইনি জা 
বিধাতা নহেন। “সর্্বকর্তা” অর্থে সব্বশাক্তমান, সব্ববসস্টিকারক নহে। 


পণ্ম পারচ্ছেদ- বেদ 


আমরা পূর্বে বলিয়াছ, সাংখ্য-প্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয়, 
পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত নাই, যাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে 
অথচ ধম্মপস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের আস্তত্ব স্বীকার করে না। এই বেদভাক্ত 
তবে আতর বিল্মরকর পার্থ। আমরা এ দিরাটি কত সাবির তে 

] 

মনু বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম, এবং অবস্থা 'নীর্মত হইয়াছল। বেদ, 
পিতৃ, দেবতা এবং মনুষ্যের চক্ষু) অশক্য, অপ্রমেয়; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন, তাহা পরকালে 
নিষ্ফল, বেদ ভিন্ন গ্রল্থ মিথ্যা। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুব্বর্ণ, ন্রলোক, 
লই বাতেন বেদ মনুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ, “কেই নিনািউ 
রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সব্বলোকাঁধপত্যের যোগ্য । যে বেদজ্ঞ, সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, 
সেই ব্লকে লীন হওয়ার যোগ্য । যাহারা ধর্্ম-জিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ । 
বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ বা আনস্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাঁদিগের 
শরণ । যে ব্রাহ্গণ তিন লোক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার যাঁদ খগ্বেদ মনে থাকে, 
তবে তাহার কোন পাপ হয় না। 

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদান্তর্গতি সব্্বভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ স্তোম, প্রাণ, এবং দেবতা- 
গণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমৃত । যাহা সত্য, তাহাও বেদ। 

বফুপুরাণে আছে, দেবাদর রুপ, নাম, কর্ম, প্রবর্তন, বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছল। 
অন্ত এ পুরাণে 'িষ্ুকে বেদময় ও খগৃযজঃসামাত্মক বলা হইয়াছে। 
০০০০০০০১০০১ 

| 

খকসংহতার ও তৈৌত্তরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্ধয ও মাধবাচার্যয 'লীখয়াছেন, 

“বেদ হইতে আঁখল জগতের নম্মাণ হইয়াছে ।” 


এখন 'জজ্ঞাস্য এই যে, বেরোতে ারাডিরাজিরল তাহা কোথা 
হইতে আসল? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা কেহ নাই. 
এ গ্রন্থ কাহারও প্রণশত নহে, 7৮১2৮ ইহা ঈশ্বরপ্রণশতি, 
সুতরাং সম্ট এবং পৌর্ুষেয়। কিন্তু 'িন্দুশাস্রের কি আশ্চর্য্য বৌচিন্রা! সকলেই বেদ মানেন, 
কিন্তু বেদের উৎপাত্ত সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের এক্য নাই। ষথা-_ 

(১) খদ্বেদের পুরুষসৃক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন । 

(২) অথব্্ববেদে আছে, স্তম্ভ হইতে খগ্‌ যজুষ্‌ সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল। 

(৩) অথব্্ববেদে অন্যত্র আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জব্ম। 

(8) এ বেদের অন্য আছে, খশ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন । 

(&) এ বেদে অন্য আছে, বেদ গায়ন্রপমধ্যে নিহত । 


৯৩০ 





বিবিধ প্রবন্ধ--সাংখ্যদর্শন 


(৬) শতপথ ব্রাক্ষণে আছে যে, আঁগ্ন হইতে খচ্‌, বায়ু হইতে যজনষ এবং সর্ধা হইতে 
সামবেদের উৎপাত্ত; ছান্দোগ্য উপাঁনষদেও এরূপ আছে। এবং মন্তেও তদ্ুপ আছে৷ 

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্ত আছে, বেদ প্রজাপাঁত কর্তৃক সম্ট হইয়াছিল। 

(৮) শতপথ ব্রা্ষণের সেই স্থানেই আছে যে, প্রজাপাঁত বেদসাহত জলমধ্যে প্রবেশ করেন। 
জল হইতে অণ্ডের উৎপাত্ত হয়। অণ্ড হইতে প্রথমে তিন বেদের উপাত্ত । 

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যন্ন আছে যে, বেদ মহাভূতের ব্রহ্মার) 'নিশ্বাস। 

(১০) তৈত্তরীয় ব্রাহ্ষণে আছে, প্রজাপাত সোমকে সৃষ্টি কারয়া তিন বেদের সি 


বি । 
(১১) বৃহদারণ্যক উপানষদে আছে, প্রজাপাঁত বাক সাঁষ্ট করিয়া তদ্ৰারা বেদাঁদ সকল 
সৃষ্টি কারয়াছেন। 
(১২) রর বিভিন্ন মনঃসমদ্র হইতে বাকরূপ সাবলের দ্বারা দেবতারা 
বেদ খট়য়া 
(১৩) ৮৭৪ পি বেদ প্রজাপাতির শমশ্রু। 
(১৪) উক্ত ব্রাহ্গণে পুনশ্চ আছে, বাগদেবী বেদমাতা। 
(১৫) বিষুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন । ভাগবত পুরাণে ও মাকর্ডেয় 
পুরাণেও এঁর্‌প। 
(১৬) হরিবংশে আছে, গায়তীসপ্ভৃত রক্গতেজোময় পঃরুষের নেপ্ হইতে খচ- ও যজনষ্‌ 
গজহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মদ্ধা হইতে অথব্বের সৃজন হইয়াঁছিল। 
(১৭) মহাভারতের ভম্মপর্ধ্বে আছে যে, সরস্বতী এবং বেদ, (বিষ মন হইতে সৃজন 
। শাস্তপবের্ধ সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে। 
ঠ৮) ১৪575757 আয়্‌ব্বেদ ব্রহ্মা মনে মনে জানিয়াছলেন। 
আয়ুব্বেদ অথব্্ববেদান্তর্গত বলিয়া অথর্্ববেদের এরূপ উৎপাত্ত বুঝতে হইবে। 
বেদের মল্ত, ব্রাহ্মণ, উপানিষদ- এবং আরণ্যকে, এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে বেদোংপাস্ত 
বিষয়ে এইর্প আছে। দেখা যাইতেছে যে, এ সকল বেদের সম্টত্ব এবং পৌর যেয়ত্ব প্রায় 
সব্বনন স্বীকৃত হইয়াছে-কদাচিং অপৌর্ষেয়ত্বও কথত আছে। কিন্তু পরবর্তরঁ টীঁকাকার ও 
দাশশনকেরা প্রায় অপৌরহষেয়ত্ব-বাদী। তাঁহাঁদগের মত নিম্নে লাখিত হইতেছে। 


বলেন যে, বেদ অপৌর.ষেয়। কিন্তু বেদ মনুষ্কৃত নহে বলিয়াই অপৌর্ষেয় বলেন। 

(২০) সায়নাচার্ষের ভ্রাতা মাধবাচার্যাও বেদার্থ প্রকাশ নামে তোত্তিরীয় যজযব্বেদের টীকা 
কারয়াছেন। তিনি বলেন, বেদ নিত্য। তবে 'তাঁন এই অর্থে নিতা বলেন যে. কাল আকাশাঁদ 
যেমন নিত্য, সেইরূপ বেদ । ব্যবহারকালে কালিদাসাদিবাক্যবং পুরুষাঁবরচিত নহে বলিয়া 'নিত্য। 
এবং তিনি ব্রক্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপোৌর্ষেয়। শব্দ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য। 
শঙকরাচার্যা এই মতাবলম্বী। 

(২২) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রাতবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌর্ষেয়।-মন্ ও আয়ৃব্বেদের 
ন্যায়, জ্বানণ ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণা বোধ হয়। গৌতমসূন্নের ভাবে বেদকে 
মনষ্যপ্রণীত বলিয়া 'নিদ্দেশ করা তাঁহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বঝো যায় না। 

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণত। কুসুমাঞ্জীলিকর্তা উদয়নাচার্ষোর এই মত । 

এই সমস্ত শাস্ত্ের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে. কেহ বলেন, বেদ নিত্য এবং 
অপৌরুষেয়; কেহ বলেন, বেদ সন্ট এবং ঈশ্বরপ্রণশত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে 
না। কিন্তু সাখ্য-প্রবচনকারের মত সূষ্টিছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ কদাপি নিত্য 

পারে না; কেন না, বেদেই তাহার কার্যাত্ের প্রমাণ আছে- যথা “দ তপোহতপাত তস্মাং 
তপন্তেপানা ন্য়ো বেদা অজায়ন্ত।” যেখানে বেদেই বলে যে, এই এই রুপে বেদের জল্ম 
ইইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহা 
অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিস্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ 
নহে, পোৌরুযেয়ও নহে। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার 
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আরও বলেন যে, বেদ কাঁরতে যোগ্য যে পুরুষ তান হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যান মুক্ত, তান 
প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজন করিবেন না; যান বন্ধ, তানি অসব্থজ্ঞ বালয়া তৎপক্ষে অক্ষম। 

তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে । তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, 
হইতে পারে, যথা-_অজ্কুরাঁদ (৫, ৮৪)। যাঁহারা 'হল্দু-দর্শনশাস্মের নাম শুনিলেই মনে 
করেন, তাহাতে সব্ব্ুই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্দ্ধর কৌশল, তাঁহাঁদগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার 'বশেষ 
উল্লেখ কাঁরলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ[তাও শবাচন্রা, ম্রাম্তও বাচন্ত্রা। সাংখ্যকার যে 
এমন রহস্যজনক ভ্রান্ততে অনবধানতাপ্রযুক্ত পাঁতত হইয়াছলেন, আমরা এমত শববেচনা করি 
না। আমাঁদগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অক্তরে বেদ মানিতেন না, িস্তু তাংকালিক সমাজে 
ব্লাহ্মণে এবং দার্শীনকে কেহ সাহস করিয়া বেদের অবজ্ঞা কারতে পারিতেন না। এজন্য তান 
মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ কারয়াছলেন এবং যাঁদ বেদ মানতে হইল, তবে আবশ্যকমত 
প্রাতবাদীদগকে নিরস্ত কারবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই ?দয়াছেন। কিন্তু তানি অন্তরে 
বেদ মাঁনতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মান। 
সত্রকারের এই কথা বাঁলবার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, “দেখ, তোমরা যাঁদ বেদকে সব্ববজ্কানযুক্ত 
বালতে চাহ, তবে বেদ না পোরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপোঁর্ষেয় নহে. 
ইহার প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহা যাঁদ পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বাঁলতে হইবে যে. ইহা 
মন্ষ্যকৃত; কেন না, সব্বজ্ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রাতিপন্ন করা গিয়াছে ।” যাঁদ এ সকল 
সূত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে আদ্বতীয় দূরদশ দার্শীনক সাংখ্যকারকে অল্প্যাদ্ধ বালতে 
হয়। তাহা 'কদাঁপ বলা যাইতে পারে না। 

বেদ যদি পোৌরুষেয় নহে, অপৌরষেয়ও নহে. তবে মানিব কেন? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা কারয়াছলেন। আজ কাঁলকার কথা ধাঁরতে গেলে বোধ হয়, 
এত বড় গুর্তর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। এক দল বাঁলতেছেন, সনাতন ধর্ম্ম 
বেদমূলক, তোমরা এ সনাতন ধর্মে ভক্তহীন কেন? তোমরা বেদ মান না কেন? আর এক 


উপর 'নর্ভর করে। 'হন্দুগণ সকলেরই কি স্বধম্মে থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধম্ম ত্যাগ 
করা উচিত? অর্থাং আমরা বেদ মানিব? না মানিব না? যাঁদ মান, তবে কেন মানব 2 

আর একবার এই প্রান উত্পত হইয়াছিল। যখন, ধানের অত্যাচারে গড় হই 
ভারতবর্ষ শ্রাহ ন্লাহ করিয়া ডাঁকতোঁছল, তখন শাক্যাঁসংহ বুদ্ধদেব বাঁলয়াছলেন, “তোমরা 
বেদ মানিবে কেন? বেদ মানও না।” এই কথা শানয়া বেদাঁবৎ, বেদভভ্ত, দার্শীনকমণ্ডলশ 
এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছলেন। জৈমানি, বাদরায়ণ, গোঁতম, কণাদ, কপিল, যাঁহার যেমন 
ধারণা, তিনি তেমাঁন উত্তর দয়াছলেন। অতএব প্রাচীন দর্শনশাস্তে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে 
দুই কথা জানা যাইতেছে। প্রথম, আজ কাল ইংরোজ শিক্ষার দোষেই লোকে বেদের 
অলঙ্ঘনীয়তার প্রাতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে। এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে। 
প্রাচীন গর পরে শঙ্করাচার্য মাধবাচার্যয সায়নাচার্য্য প্রভৃতি নব্যেরাও এ প্রশ্নের 
উত্তর 'দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উখাঁপত 
করেন, এবং প্রাচশন দার্শীনকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম ও 
দর্শনশাস্ত্রের উৎপাত্ত সমকালিক বলা যাইতে পারে। 

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচারসমরে মহারথীী মীমাংসক জোমান। তাঁহার 
প্রাতিদ্বন্বী নৈয়ায়ক গৌতম । নৈয়ায়িকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিস্তু যে সকল কারণে 
মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়কেরা তাহা অগ্ত্রাহ্য করেন। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ 'নত্য 
এবং অপোৌরুষেয়। নৈয়ায়কেরা বলেন, বেদ আপ্তবাক্য মান্। নৈয়াঁয়কেরা মীমাংসকের মত 
খণ্ডন জন্য যে সকল আপান্ত উত্থাপন কাঁরয়াছেন, মাধবাচার্য্য-প্রণীত সব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে 
তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল। 

মীমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্তা অস্মামান। সকল কথা লোকপরম্পরা 
স্মৃত হইয়া আসিতেছে, 'কস্তু কাহারও স্মরণ নাই যে, কেহ বেদ করিয়াছেন। ইহাতে 
নৈয়ায়িকেরা আপাতত করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় 'বাচ্ছন্ন হইয়াছল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন 
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স্মরণে নাই, ইহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে না যে. প্রলয়পূব্ৰে বেদ প্রণশত হয় নাই। আর 
ইহাও তোমরা প্রমাণ কাঁরতে পাঁরবে না যে. বেদকর্তা কাহা কর্তৃক কখন স্মত ছিলেন না। 
নৈয়ায়কেরা আরও বলেন যে, বেদবাক্যসকল, যেমন কাঁলদাসাঁদবাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব 
বেদবাক্ও পৌরুষেয় বাক্য। বাক্যত্বহেতু, মন্বাদর বাক্যের ন্যায়, বেদবাকাকেও পৌরুষেয় 
বালতে হইবে । আর মীমাংসকেরা বাঁলয়া থাকেন যে. যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পূর্থে 
তাহার গুরু অধ্যয়ন কাঁরয়াছলেন, তাঁহার পূর্বে তাঁহার গুর্‌ অধ্যয়ন কাঁরয়াছলেন, তাঁহার 
পূর্বে তাঁহার গুরু; এইর্‌প যেখানে অনন্ত পারম্পর্যয আছে. সেখানে বেদ অনাঁদ। নৈয়ায়ক 
বলেন যে. মহাভারতাঁদ সম্বন্ধেও এরুপ বলা যাইতে পারে। যাঁদ বল যে, মহাভারতের কর্তা 
যে বাস, ইহা স্মর্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, “ধচঃ সামানি যাঁজ্বরে। 

ছন্দাংস যাঁজ্ঞার তস্মাৎ যজস্তস্মাদজায়ত।” ইতি প্‌র্ষসূক্তে বেদকর্তাও 'নার্দস্ট আছেন। 
আর মঈমাংসকেবা বলেন যে, শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ িত্য। ধক শব্দ নিত্য নহে; কেন না, 
শব্দসামান্যত্বশতঃ ঘটবং অস্মদাঁদর বাহ্যোন্দরয়গ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন যে, গকারাঁদর 
শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাঁদগের প্রত্যাভজ্ঞান জল্মে যে. ইহা গকার, অতএব শব্দ 'িত্য। 
নৈয়ায়ক বলেন যে. সে প্রত্যাভজ্ঞান সামান্য বিষয়বশতঃ, যেমন ছিন্ন, তৎপরে পুনজ্জাত কেশ, 
এবং দলিত কন্দ। মীমাংসকেরা আরও বালয়া থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ 
7য. পরমেশ্বর অশরীরী. তাঁহার তাজ্বাদি বর্পোচ্চারণ-স্থান নাই । নৈয়ায়কেরা উত্তর করেন যে, 
পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানগ্রহার্থ তাঁহার শরণর গ্রহণ অসম্ভব নহে। 

মীমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর 'দয়াছেন, 'িস্তু তাহার বিবরণ 'লাখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় 
দীর্ঘ এবং রটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানবে কেন? এই তকের 1তনাঁট মান্ন উত্তর প্রাচখন 
দর্শনশাস্ত হইতে পাওয়া যায় 

প্রথম। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্তু বেদেই আছে যে, ইহা 
অপৌর্ষেয় নহে*। যথা “খচঃ সামান যাঁজ্রে” ইত্যাদ। 

'দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এই জন্য মান্য। প্রাতবাদশরা বাঁলবেন যে. বেদ যে ঈশ্বরপ্রণণত, 
তাহার 'বাশিষ্ট প্রমাণ নাই। বেদে আছে. বেদ ঈশ্বরসন্ভুত, কিন্তু যেখানে তাঁহারা বেদ মানতেছেন 
না, তখন তাঁহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এ' বিষয়ে যে বাদানবাদ হইতে পারে. তাহা 
সহজেই অন:মেয়, এবং তাহা সবিস্তারে 'লাখবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা ঈশ্বর মানেন না, 


ততখয়। বেদের নিজ শক্তির আভব্যাক্তর দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য দ্ধ হইতেছে। সাংখ্যকার 
এই উত্তর 'দিয়াছেন। সায়নাচার্ধ্য বেদার্থপ্রকাশে এবং শঙ্করাচার্ধ্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এরূপ 
নিদ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যাঁদ বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে 
বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শীক্ত আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে। 
অনেকে বাঁলবেন যে, হা লা ক নো হাতও বাহে! 
বেদ মানতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন িবেচনামত মশমাংসা কাঁরিবেন, কিন্তু 
আমরা পক্ষপাতশন্য হইয়া যেখানে 'লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং যখন বেদের গৌরব 
নিবর্বাচনাত্মক তত্ব 'লাখয়াছি, তখন হিন্দশাস্ে কোথায় কোথায় বেদের অগোঁরব আছে, 
তাহাও আমাদিগকে 'নর্দেশ কারতে হয়। 

১। মৃণ্ডকোপাঁনষদের আরপ্তে “দ্ধে 'দ্যে বোদতব্যে ইতিহ স্ম যদব্রক্ষাবদো বদাস্তি পরা 
চৈবাপরা চ। তন্রাপরা খগ্বেদো যজব্বেদঃ সামবেদোহথব্ববেদঃ শক্ষাকজ্পব্যাকরণং 'নিরুক্তং 
ছন্দো জ্যোতিষামাত। অথ পরা হয়া তদক্ষরমধিগম্যতে 1” 
অর্থাং বেদাদি শ্রেজ্ঠেতর বিদ্যা। 


২। শ্ত্রীমন্তগবদ্গীতায়, ২1৪২, বেদপরায়ণাদগের 'নন্দা আছে, থা 


যামমাং পুজ্পিতাং বাচস্প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নানাদস্তীত জি 
কামাত্মানঃ রা জল্মকর্্মফলপ্রদাম 

ং ভোগৈশ্বর্যযগাতং পতি 


২৩৩ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


ব্রৈগ-প্যুবিষয়াঃ বেদাঃ নিস্তগ্ণ্যো ভবাজ্জুন ॥ 
৩। ভাগবতপুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনঃগ্রহ করেন, সে বেদ ত্যাগ 
করে। ৪1 ২৯, ৪২। 
শব্ত্রদ্ষীণ দুষ্পারে চরম্ত উর-বিস্তরে। 
মন্লিঙ্গব্যবচ্ছি্ং ভজন্তো ন বিদঃ পরম ॥ 
যদা যস্যানুশ্গহাঁতি ভগবানাত্মভাবতঃ। 
স জহাতি মাতং লোকে বেদে চ পাঁরানাষ্ঠতাম-॥ 
৪1 কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না।-যথা 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহ্‌না শ্রুতেন।” 
শাস্লানুসন্ধান কারলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দোঁখবেন, বেদ মানিব 
কেনঃ এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দবারও আমাদের ইচ্ছা নাই? যাঁহারা সক্ষম, 
তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা পৃব্বগামী পণশ্ডিতাঁদগের প্রদর্শিত পথে পারভ্রমণ 
করিয়া যাহা দেখিয়াছ, তাহাই পাঠকের নিকট শনবোদত হইল ।* 


ভারত-কলঙ্ক 
ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? 


ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বাঁলয়া থাকেন, ভারতবষাঁয়েরা 
হবীনবল, এইজন্য। “[58901091 170৫005 ইউরোপীয়াদগের মুখাগ্রে সর্বদাই আছে। 
ইহাই ভারতের কলঙ্ক । কিস্তি আবার ইউরোপণয়াদগের মুখেই ভারতবষাঁয় সিপাহশীদিগের বল 
ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব 'হন্দাদগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। 
স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে- মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে 
অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন । 

আধানক 'হন্দাদগ্ের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন গহন্দাদগের অপেক্ষা যে তাহা 


আমরা স্বশকার কাঁর যে, এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতাঁদিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ- 
প্রান্তি দুইসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মশমাংসা করা সম্ভব, কিন্ত 
দুর্ভাগারুমে অন্যান্য জাতীয়াঁদগের ন্যায় ভারতবষঁয়েরা আপনাঁদগের কণীর্তকলাপ 'লাপবদ্ধ 
কাঁরয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবাঁয় পুরাবৃত্ত নাই। সতুরাং ভারতবষাঁয়াদগের যে 
শ্লাঘনয় সমর-কণীর্ত ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগলিন : “পুরাণ” বালয়া খ্যাত 
আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃন্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা অনৈসার্গক এবং 
আঁতমানূষ উপন্যাসে এর্প আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি. তাহা কোন রপেই 'নাশ্চিত হয় না। 

ভাগ্যক্রমে ভিন্বদেশশয় ইতিহাস-বেস্তাদগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবধাঁয়াদগের 
যুদ্ধাঁদর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজন্ডর বা সেকন্দর দিশ্বিজয়ে 
যাত্রা কাঁরয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবন-লেখকেরা তাহা 
পারকণীর্তত করিয়াছেন । "দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, 


* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাঁদ হইতে যাহা উদ্ধত কাঁরয়াছ, তাহা মুর সাহেবকৃত 'বখ্যাত সংগ্রহ 
হি রি 


৩৪ 


বাঁবধ প্রবস্ধ--ভারত-কলঙ্ক 


তাহা মৃদলমান হীাতবৃত্ত-লেখকরা 'বিবারত করিয়াছেন। শকল্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরুপ সাক্ষীর 
পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বাঁলয়াই চিত্রে সিংহ লিখিত 


৮ সে যাহাই হউক, 'নম্নালাঁখত দুইাঁট কথা মুসলমান পরাবৃত্ত হইতেই 
বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে । 
প্রথম, আরব-দেশশয়েরা এক প্রকার দিশ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই 
রা জা রা রানা তাহারা কেবল 


ত বলবং। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বংসর পরাঁজত--পদানত ? 

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়াবাঁশষ্ট এবং বজয়াভলাষী জাতি 
অবস্থিত করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবাঁনের প্রভৃদ্বধীন হইয়া বায়। এইরুপ সব্থান্তকারী 
িজয়াভলাষী জাত প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আঁসয়ায় আরব্য ও তৃরকীয়েরা। যে যে 
তি ইহনিটিন উরে সানিয়ার তাহারা রাত হা হাদিস ডন হইয়াছে 
কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দূজেয় হইয়াছিল, এতাদশ আর কোন জাঁতই হয় নাই। 
আরব্যগণ কর্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আঁফ্রকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং 
কাবূলরাজ্য ডীচ্ছল্ন হইয়াছল, তাহা পূর্বেই কাঁথত হইয়াছে । তদপেক্ষা সাঁবখ্যাত কাঁতিপয় 
সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ ্রীষ্ট-পর্্বান্দে গ্রীস 
আক্রমণ করে। তদবাধ ৫২ বংসর মধ্যে এ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ 'বাঁজত হয়। স্াবখ্যাত 
কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ গ্রীষ্ট-পূর্্বাব্ডে প্রথম রোমকাদগের সাঁহত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ গ্রীষ্ট- 
পৃব্্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই বাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধবধাসত হয়। পর্ব 
রোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুদ্দ্শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া 
১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পণ্টাশং বংসর মধ্যে তুরকণী "দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে 'ীবল-প্ত হয়। পাঁশ্চম 
রোমক, যাহার নাম অদ্যাঁপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বর্শ, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় 
বব্বরজাত কর্তৃক প্রথম আল্লান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্বর বিপ্লবের ১৯০ বংসর 
মধ্যে ধৰংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খুশজ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। 
তদব্দ হইতে পাঁচ শত উনন্রিশ বংসর পরে শাহাব্দ্দীন ঘোরী কর্তৃক উত্তরভারত আধকত হয়। 
শাহাবৃদ্দীন বা তাহার অনুচরেরা আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলবত্র 
হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকশয়েরা তদ্দুপ। যাহারা পৃথনীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা 
প্রভৃতি হইতে উত্তরভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্যাদগের প্রথম 
ভারতারুমণের ৫২৯ বংসর ও তৃরকশীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে. তংস্থানীয় 
পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল । পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকাঁবংশীয়াদগের ন্যায় 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পৃর্বগত আরব্য ও তুরকশীদগের সূচিত 
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বঙ্কিম রচনাবলশ 


কার্য সম্পন্ন কারয়াছিল। আরব্য, তুরকখ, এবং পাঠান, এই তন জাতির বত্র-পারম্পর্য্যে সার্ছ 
পাঁচ শত বংসরে ভারতবষের স্বাধীনতা ল:প্ত হয় ।* 

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা 
যখন পাঁরচিত হইয়াছলেন. তখন 'হন্দুদগের সুসময় প্রায় অতণত হইয়াছিল-_রাজলক্ষ্ কমে 
ক্রমে মালনা হইয়া আঁসয়াছিলেন। খুশজ্টীয় অব্দের পূর্বগত 'হন্দুরা আঁধকতর বলবান: ছিলেন, 
তদ্বিষযয়ে সন্দেহ নাই। 

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পাঁরচয়। তাহারা নিজে আদ্বতীয় বলবান। তাহারা 
ভূয়োভূয়ঃ ভারতবধাঁয়াদগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা কারয়াছে। মাঁকদনীয় বিপ্লব 
বর্ণনকালে তাহারা এইর্প পুনঃ পুনঃ নিদ্দেশ কাঁরয়াছে যে, আয়া প্রদেশে এইরুপ রণ- 
পণ্ডিত "দ্বিতীয় জাত 'তাহারা দেখে নাই। এবং 'হন্দ্গণ' কর্তৃক যেরূপ গ্রশকসৈন্যহানি 
হইয়াছিল, এরুপ অন্য কোন জাত কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবষাঁয়াদগের রণদক্ষতা 
সম্বন্ধে যাঁদ কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্তলেখক গ্রণকাঁদগের গ্রন্থ পান 


ভারতভূমি সব্বরত্বপ্রসাবনী, পররাজগণের 'নিতান্ত লোভের পান্রী। এই জন্য সব্ব্বকালে 
পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহিনুক, শক, হন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে, এবং 


হইয়াছে। পণ্টদশ "শতাব্দশ কাল পর্যন্ত আধ্রা সকল জাতিকে শশঘ্র বা বিলম্বে দুরণকৃত 
করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছল। পণুদশ শত বংসর পর্যন্ত প্রবল জাতি মান্রেরই আক্রমণ- 
চ্ছলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ততা রক্ষা করিয়াছে. এরুপ অন্য কোন জাতি পাঁথবীতে নাই, 
এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। আত দীর্ঘকাল পর্যন্ত যে হিন্দাদগের সমাদ্ধ অক্ষয় 
হইয়াছিল, বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না। 

এই সকল প্রমাণ সত্তেও সব্্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ | অদ্‌রদশর্শ 

র নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলত্কের তিনটি কারণ আছে। 
প্রথম হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই;_আপনার গুণগান আপাঁন না গায়িলে কে গায়ঃ লোকের 

ধর্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বাঁলয়া পাঁরচিত না করে, কেহ তাহাকে মানৃষের মধ্যে 
গণ্য করে না। কোন জাতির সৃখ্যাত কবে অপর জাত কর্তৃক প্রচারত হইয়াছে? 
রোমকাঁদগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ- রোমকালাখত হীতহাস। গ্রীকাঁদগের যোদ্ধগ্‌্ণের পাঁরচয়, 
গ্রিক লিখিত শি মূসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই 
বিশ্বাস কারয়া জানিতে পাঁরতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দ্বাদগের গৌরব নাই-কেন না, সে 
কথার হিন্দু সাক্ষী নাই। 

দ্বিতীয় কারণ-যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারণ, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বাঁলয়া অপর 
জাতির নিকট পাঁরচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মান্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভের 
কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগোৌরব 
একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাঁপ এ দেশীয় ভাষায় “ভাল মানূষ” শব্দের অর্থ _ভীরু- 
স্বভাবের লোক, অকম্মা। “হি নিতান্ত ভাল মানুষ ।” অর্থ হার নিতান্ত অপদার্থ! 

হন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশনন্য ছিলেন, এমত আমরা বাল না। তাঁহারা 
পরস্পরকে আক্রমণ কারতে কখন ঘটি করতেন 'না। কিস্তু ভারতবর্ষ, 'হন্দুরাজ্যকালে ক্ষান্ত 
ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদ্‌শ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিকারণ রাজগণ 
কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; কোন হিন্দু রাজা কস্মিন কালে 
সমগ্র ভারত সাম্াজ্যভুক্ত কারতে পারেন নাই। "দ্বিতীয়তঃ, হা যবন ল্ ্রভীত অপর 
ধম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘণা করিতেন; তাহা'দিগের উপর প্রতুত্ব কারবার কোন প্রয়াস 
করিতেন, এমত সস্ভতাবনা নহে; বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা কীরলে আপন জাতি-ধর্্ম বিনাশের শঙ্কা 
কারবারই সম্ভাবনা । অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাক্ক্ষায় 


* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছ ভুমি আধকার কাঁরয়াছিল মান্প। 
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[বাবধ প্রবন্ধ--ভারত-কলম্ক 


যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের আঁধকাংশ পূর্্বকালে 
হন্দুরাজ্যতুক্ত ছিল, ধস সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বাঁলয়া গণ্য হইত। 

প্রাচশন 'হন্দদগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ-াঁহন্দুরা বহাঁদন হইতে পরাধীন। যে 
জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাঁদগের আবার বীরগৌরব কি কিন্তু এক্ষণকার হিন্দবাদগের 
বা্য-লাঘব, প্রাচীন 'হন্দাদগ্গের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা 
যায় যে, প্রাচীন এবং আধ্ানক লোকের মধ্যে চারব্রগত সাদৃশ্য আঁধক নহে। ইটাল ও গ্রীস, 
ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্যকাঁলক ইটালীয়, এবং বর্তমান গ্রশকাঁদগের 
চার হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকাদগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায়, আধ্ানক 
ভারতবষী়াদগের পরাধীনতা হইতে প্রাচনাদগের বললাঘব 'সদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়। 

আমরা এমতও বাল নাষে, আধুনিক ভারতবধাঁয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্; 
এতকাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটি কারণ সবিস্তারে 
এ স্থলে নাদ্দম্ট কার। 

প্রথম, ভারতবষাঁয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় 
লোকে আমাঁদগকে শাঁসত করুক, পরজাতীয়াদগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ আঁভপ্রায় 
ভারতবাঁয়াদগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজ্যশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, 
প্রজাতীয়ের রাজদণ্ড পবড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়সঙ্গত নহে। 
পরতন্মতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদগের বোধ থাকলে থাকিতে পারে, 
তু সেটি বোধমান্র_সে জ্ঞান আকাক্ক্ষায় পারণত নহে। অনেক বস্তু আমাদগের ভাল বলিয়া 
জ্ঞান থাঁকতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তত্প্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না 
হ'রিশল্দ্ের দাতৃত্ব বা কার্শয়সের দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন 
হাঁরশচন্দ্রের ন্যায় সব্বত্যাগী বা কাঁশ্শয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত ? প্রাচীন বা আধুনিক 
ইউরোপীয় জাতীয়াদগের মধ্যে স্বাতন্্র্যাপ্রয়তা বলবতী আকাজ্ষায় পাঁরণত। তাঁহাদগের 
বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্্বস্ব ত্যাগ কর্তব্য । হিন্দুদের মধ্যে তাহা 
নহে। তাহাদিগের বিবেচনা যে ইচ্ছা রাজা হুউক, আমাদের ক?" জাত রাজা 
রাজা, উভয় সমান । স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন কারিলে দুই সমান। স্বজাতীয় 
রাজা' সৃশাসন কারিবে, পরজাতায় সুশাসন কারিবে না+ তাহার স্থিরতা কি? ? যাঁদ তাহার "স্থিরতা 
নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পান্ত। তান রাঁখতে 
পারেন রাখুন। আমাদগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়বে না, 
বিরাজ না রা 

নব না।» 

” আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্যপর ইংরেজাদগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত চা এই সকল কথার ভ্রম 
দোঁখতে পাইতোছি। 'কন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্ত সহজে অনুমেয়ও নহে। 
স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতল্ত্যাপ্রয়; স্বভাববশতঃ কোন জাত স:সভ্য 
হইয়াও ততপ্রাত আস্থাশ্‌ন্য। এই সংসারে অনেকগ্ীলন স্পৃহনীয় বস্তু আছে; তন্মধ্যে সকলেই 
সকল বন্ধুর জন্য যত্তবান: হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর 
দোঁখতে পাই, এক ব্যাক্ত ধনসণ্য়েই রত, যশের প্রাতি তাহার অনাদর; অন্য ব্যক্তি 
ধনে হতাদর। রাম ধনসণ্য়ে একক্রত হইয়া কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি 
কাঁরতেছে; অতি নান কনর ভাটি তেরি রারিতেছোনাতান 


* আমরা এমত বাঁল না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্যভুক্ত জাত ছিল না। মীবাররাজপনত- 
দগের অপর্্থ কাঁহনশ যাহারা টডের গ্রল্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এ রাজপৃতগণ 
হইতে স্বাতন্য্োন্মত্ত জাতি কখন পাঁথবশীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতন্তাপ্রয়তার' ফলও চমৎকার। 
মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বংসর পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন 'হন্দু রাজ- 
পতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মশবার ধহংসে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাঁপ উদয়পয়ের 
রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বাঁলয়া বিখ্যাত। ০8 সে রামও 
নাই, সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়া, তাহা সাধারণ 'হল্দুসম্বন্ধে যথার্থ 
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কি দু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা শ্ছির যে, উভয়মধ্যে কাহারও 
কার্য নহে। সেইর্‌প গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়; হিল্দুরা স্বাধীনতাপ্রয় নহে, 
শাস্তসুখের আভলাষণ; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিন্র্ের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে। 
তু অনেকে এ 'কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য 
উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, হিন্দুরা দূর্বল, রণভখর;, স্বাধীনতা লাভে 
অক্ষম; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে আভলাষী 
বা যত্রবান নহে। অভিলাষী বা যত্রবান হইলেই লাভ কাঁরতে পারে। 
স্বাতন্ম্যে অনাস্থা, কেবল আধুনক হিন্দদগের স্বভাব, এমত আমরা বাল না; ইহা 
'হন্দূজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যান এমত বিবেচনা করেন যে, 'হন্দুরা সাত শত বংসর 
স্বাতন্ত্যহণন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ষাশ্‌ন্য হইয়াছে, [তানি অযথার্থ অনুমান করেন। 
সংস্কৃত সাহিত্যাঁদতে কোথাও এমন 'কছন পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে পূর্বতন 
হিন্দুগণকে স্বাধশনতাপ্রয়াসী বলিয়া 'সদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য 
কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা ষায় না যে, কোন 
হন্দুসমাজ স্বাতন্ত্যের আকাক্ক্ষায় কোন কার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য সম্পান্ত রক্ষায় 
যত্র, কীরের বাঁদর, ক্ষত্িয়ের য্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভুরি ভূর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
০2 ি৮৮০৮২১45 
নৃতন কথা। 
ভারতবষাঁয়াদগের এইর্প স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান কারলে তাহাও 
দ্য নহে। ভারতবর্ষের ভুমি উদবরতাশত এবং বায়ুর তাত প্রতি ইহার গৌণ 
ভীম উতব্বরা, দেশ সব্বসামগ্রী-পরিপূর্ণণ অন্পায়াসে জীবনযান্লা নিব্বাহ হয়। 
৬5178747577 154-21551585, 
আঁধক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গাঁতি আভ্যন্তারক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য 
হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব। জগত্তত্বে পাশ্ডিত্য। এই জন্য 'হন্দুরা অজ্পকালে আদ্বতীয় 
কাব এবং দার্শীনক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তীরক গাঁতর দ্বিতীয় ফল বাহ্য সুখে 
অনাঙ্। বাহ, সুখে অনা্থা হইলে সমৃতরাং শ্চে্টতা জাল্দবে। স্বাত্্ে অনা এই 
নশ্চেষ্টতার এক অংশ মান্র। আর্য ধর্মতত্বে, আর্ধ্য দর্শনশাস্দ্রে এই অচেষ্টাপরতা 
তি লামার ক বেক বাবা বকা লোরানিক বি কলে ই যতো 
সম্বদ্ধনাপারপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাঁদ দর্শনের উৎপাত্ত; তদনুসারে লয় বা 
ভোগক্ষান্তই মোক্ষ; নিচ্কামত্বই পুণ্য । বৌদ্ধধর্মের সার, নিব্বাণই মুক্তি। 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, 'হন্দঃজাত যাঁদ চিরকাল স্বাতন্দ্যে হতাদর, তবে 
মুসলমানকৃত জয়ের পূর্ত সাদ্ঘ সহম্র বংসর তাহারা কেন বড কাঁরয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতি 
বিমূখ পূর্বক স্বাধীনতা রক্ষা কারয়াছল? পরজাতিগণ সহজে কখন [মুখ হয় নাই, অনেক 
কষ্টে হইয়া থাঁকবে। যে সুখের প্রাত আস্থা নাই, সে সুখের জন্য 'হন্দূসমাজ কেন এত কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছল ? 
উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবন প্রভাতিকে াবমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্ববান্‌ হইয়াছিল, 
তাহার প্রমাপ জেখাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার রাজএসম্পাভ রক্ষার জন্য যন কারযাঁছিলেন, 
তাঁহাঁদগের সংগীত সেনায় যুদ্ধ কাঁরত; যখন পারত, শন বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের 
স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তীন্তিল্ন যে “আমাদের দেশে ভিন্বজাতীয় রাজা হইতে দিব না” বালয়া 
সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং 
তাঁদ্বপরশতই প্রকৃত বাঁলয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষনীর কোপদাষ্টপ্রভাবে হিন্দু রাজা বা 
হন্দু সেনাপাঁত রণে হত হইয়াছেন, তখনই 'হন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর 
যুদ্ধে সবেত হয় নাই। কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ করবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্য 
কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুয্বদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাহার 
স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্য পালনের উপায় করেন নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরাক্ষত রাজ্যরক্ষার 
কোন উদ্যম হয় নাই! যখন বাঁধর বিপাকে যবন বা পারসশক, শক বা বাহক, কোন প্রদেশখণ্ডের 
রাজাকে রণে পরাজত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পর্র্বপ্রভুর 
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রে 
ধারয়া, আর্ষের সঙ্গে আর্ধাজাতীয়, আর্ধজাতীয়দের সঙ্গে 
জাতীর) মগধের জঙ্গে কানারুষজ, কান্যকুদ্দের সঙ্গে দিল্স,ীদলীর 'দতে হারলে 
সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ;__ সকলের সঙ্গে সকলে বঝ।দ কীরয়া, 
চিরপ্রজবালত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; 
সাধারণ হহিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সাঁহত যুদ্ধ করে নাই। 'হন্দ:রাজগ্নণ 
অথবা 'হন্দ্ছানের রাজগণ, ভূয়োভূয়োঃ ভিন্ন জাতি কর্তৃক জত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হন্দু- 
সমাজ যে কখন কোন পরজাত কর্তৃক পরা'জত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না 
সাধারণ 'িন্দসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। 

এই বিচারে হন্দুজাঁতর দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পাঁড়ল। সে 
কারণ, হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রাতজ্ঞার অভাব, জাতি-হতৈষণার অভাব, 
অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সাবিষ্তারে তাহা বুঝাইতেছি। 

আম হিন্দু, তুম হিন্দু, রাম হিন্দু ষদু হিন্দ, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ 
লক্ষ 'হন্দুমান্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও 
তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য । যাহাতে 
কোন 'হন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইর্‌প কর্তব্য আর এইরূপ 
অকর্তব্য, তোমারও তদ্রুপ, রামের তদ্রুপ, যদুরও তদ্ুপ, সকল 'হল্দুরই তদ্রুপ । সকল 
হন্দুরই যাঁদ একরুপ কার্য হইল, তবে সকল হন্দুর কর্তব্য যে একপরামশ একমতাবলম্বী, 
একব্ন' মালত হইয়া' কার্যয করে, এই জ্ঞান জাতিপ্রাতষ্ঠার প্রথম ভাগ) অদ্ধাংশ মান্র। 

'হন্দুজাত ভিন্ন পাঁথবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের 
মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে । অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের 
মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই কারব। 
ইহাতে পরজাতপশড়ন কাঁরতে হয়, করিব। আঁপচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল 
ঘাঁটতে পারে, তেমাঁন আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে 
জন্য আত্মজাতির মঙ্গলসাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমর্জল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল 
সাঁধতে হয়, তাহাও কারব। জাতপ্রাতম্ঠার এই "দ্বিতীয় ভাগ । 

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পাঁরশহ্দ্ধ ভাব বাঁলয়া স্বীকার করা যাইতে 
পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্ত 
জন্মে যে, পরজাতর মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গলমান্রেই স্বজাতির মঙ্গল, 
বালয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবন্তর্ণ হইয়া ইউরোপাঁয়েরা অনেক দুখ ভোগ করিয়াছে 
অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ কারয়াছে। 

স্বজাতি-প্রীতষ্ঠা ভালই হউক বা মল্দই হউক, যে জাঁতমধ্যে ইহা বলবতশ হয়, সে জাতি 
অন্য জাত অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজ কাল এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং 
ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যতুক্ত 
হইয়াছে । ইহাই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জম্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও 
ক হইবে বলা যায় না। 

এমত বাল না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিগ্রাতস্ঠা কাস্মন্‌ কালে ছিল না। ইউরোপণয় 
পাঁণ্ডতেরা সদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্ধ্জাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্যবাসী নহে। অনান্র 
হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ আঁধকার করিয়াছিল। প্রথম আর্ধ্জয়ের সময়ে বেদাদির 
সৃম্ট হয়, এবং সেই সময়কেই পশ্ডিতেরা বোদক কাল কহেন। বোদিক কালে এবং তাহার 
অব্যবাহত পরেই জাতপ্রাতিষ্ঠা যে আর্ধগণের মধ্যে বশেষ বলবতাঁ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ 
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করিয়াছিল, তাহাও এ জ্ঞানের পাঁরচয়স্থল। আর্ধয বর্ণে এবং শুদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল কু তুম আরযবংশ বিতুত হইয়া পাঁড়লে আর লে জাপা 
রাহল না। আর্ধযবংশীয়েরা বস্তুত ভারতবোর নান প্রদেশ আধ কার সান ্ানে এক 
এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহ:সংখ্ক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। 


৩১৯ 


বাঁঞ্কম রচনাবলী 


সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পাঁরণত হইল । 
বাহক হইতে পৌন্ড্র পর্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাশ্ড্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূঁমি মাক্ষিকা- 
স্রমাকুল মধূচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পাঁরপর্ণ হইল । পাঁরশেষে, কাঁপলাবন্তুর 
রাজকুমার শাক্যাঁসংহের হস্তে এক আঁভনব ধর্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধ্মভেদ 
জল্মিল। 'ভন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম; আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে ? 
সাগরমধ্যস্থ মীনদলবং ভারতবধাঁয়েরা একতাশ্‌ন্য হইল। পরে আবার মুসলমান আঁসল। 
মুসলমানাদগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে সাগরোম্মর উপর সাগরোর্র্সিবৎ নূতন 
নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পব্বতপার হইতে আসতে লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্র 
সহম্রে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপণড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষ- 
বাঁসগণ মুসলমান হিন্দ: 'মীশ্রত হইল। হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, 
একত্র কর্ম কাঁরতে লাগল। তখন জাতির এঁক্য কোথায়? এক্যজ্ঞান কিসে থাকবে? 

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের 
প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গাল, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গশী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, 
ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে ? ধম্মগত এঁক্য থাকলে বংশগত' এঁক্য নাই, 
রংশগত এঁক্য থাকলে ভাষাগত এঁক্য নাই, ভাষাগত এক্য থাকলে 1নবাসগত এঁক্য নাহ। 
রাজপুত জাঠ, এক ধম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশয় বাঁলয়া 1ভন্ন জাতি; বাঙ্গাল বেহারণ 
একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মোথালি কনোজী একভাষী হইলে, িবাসভেদে ভিন্ন 
জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক 
সর্বাংশে এক; যাহাদের এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির 
একতাজ্ৰান নাই। বাঙ্গালর মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতা বোধ নাই, শশকের মধ্যে শীকজাতর 
একতা বোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে । বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক 
বৃহৎ সাম্লাজ্যভুক্ত হইলে ক্লুমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর ম.খানর্গত 
জলরাশি যেমন সমুদ্রে আ'সয়া পাঁড়লে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সম্র।জ্যভুক্ত 
ভন্ন জাঁতগণের সেইর্‌প ঘটে। তাহাঁদগের পার্থক্য যায়, অথচ এঁক্য জল্মে না। রোমক 
সাম্মাজামধ্গত জাতাঁদগের এইর্‌প দশা ঘটিয়াছল। 'হন্দ্যাদগেরও তাহাই ঘাঁটয়াছে। জাতি- 
প্রাতষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক 'দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বাঁলয়া 
কখন 'হন্দুসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কার্ধ্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বাঁলয়া, সকল 
জাতীয় রাজাই 'হন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্তৃক আঁভাঁষক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই 
স্বাতন্দ্্যরক্ষার কারণ 'হল্দুসমাজ কখন তজ্জনীর বক্ষেপও করে নাই। 
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একবার, মহারাস্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত পাঠ করিয়াছলেন। তাঁহার 1সংহনাদে মহারাম্ট্র জাগারত 
হইয়াছল। তখন মহারাম্ত্ীয়ে মহারাম্তরীয়ে ভ্রাতুভাব হইল। এই আশ্চর্য মন্মের বলে আঁজত- 
পূর্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাম্দ্রীয় কর্তৃক বিনষ্ট হইল॥ চিরজয়শী মুসলমান 'হন্দু কর্তৃক 
বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। অন্যান মাহ্াট্রা, ইংরেজের 
সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে। 

দ্বিতীয় বারের এন্দ্রজালিক রণাঁজৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দড় হইলে 
পাঠানাদগের স্বদেশেরও কয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রুপারে সিংহনাদ শুনিয়া, 
নিভর্দক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যক্রমে এন্দ্রজালক মারল। পটুতর এন্দ্রজালক 
ডালহোসির হস্তে খাসা ইন্দাল ভাঁগল। কিনতু রামনগর এবং 'টালিযানওয়ালা ইতিহাসে 
লেখা | 

যাঁদ কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতপ্রাতিষ্তার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় 
ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারত ? 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা [শখাইতেছে। যাহা 
আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দৌখ নাই, শনি নাই, বাঁঝ নাই, 
তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চাঁল নাই. সে পথে কেমন করিয়া 
চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া ?দতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে 


২৪০ 


(বিবিধ প্রবন্ধ--ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধশীনতা 


সকল অমূল্য রত্ব আমরা ইংরেজের চিন্তভান্ডার হইতে লাভ কাঁরতোছ, তাহার মধ্যে দুইটির 
আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম-_স্বাতন্ত্যাপ্রয়তা এবং জাঁতপ্রাতষ্ঠা।* ইহা কাহাকে বলে, 


তাহা হন্দু জানত না। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা 


মানূষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না ষে, তাহাতে শুভ িকছুই দেখা যায় না। 
গর গুরুতর দুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছ? মঙ্গল খাজয়া পাওয়া যায়।যে অশুভের মধ্যে 

শুভের অন,সন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে সেই বজ্ঞ। দু দ$খও যে কেবল দুখ নহে, 
দুখের দিনে, এ কথার আলোচনায় কিছ; সুখ আছে। 

ভারতবর্ষ পূর্বে স্বাধীন 'ছল- এখন অনেক শত বংসর হইতে পরাধীন। নব্য ভারত- 
বফাঁয়েরা ইহা ঘোরতর এনে টি রানের ইহা তেই পান বাদি এ 
আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা কাঁরয়া দৌখ। দেখি যে, দুঃখই বা কি, সুখ ি। 

কন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাংপর্যয কি, তাহা একবার ববেচনা করা 
আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াঁছ। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নিদ্দেশ। কিন্তু কোন বিষয়ের তারতম্য আমাদগের 
অনুসন্ধানের 'বষয় £ প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধূনিক ভারত পরাধধন, এ কথা বাঁলয়া কি 
উপকার ; আমাঁদগ্গের ববেচনায়, এরূপ তুলনায় একাট মান্ন উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক যে, 
প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছল, ভারি ভারবেরিকল 

এতক্ষণে অনেকে আমাঁদগের প্রাতি খ়াহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ, তাহাতে 
সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাঁদ। স্বীকার কাঁর। কিন্তু স্বাধীনতা 
প্রাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা কাঁরলে, ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার। 

বাঙ্গাল ইংরোজ পাঁড়য়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শাখয়াছেন-_ “[1)910+" 
““[7)061015001700+, তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছ। 
অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন 
অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতশীতি। রাজা যাঁদ ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার 
প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু. এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে 
পরাধীন ও পরতন্্র বলা 1গয়া থাকে। এই জন্য মোগলাঁদগের শাঁসত ভারতবর্ষকে বা 
সেরাজউদ্দৌল্লার শাঁসত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্র বলা গিয়া থাকে । এইরূপ সংস্কারের 
সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক। 

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, ?কস্তু তাঁহার পূর্বপুরুষ প্রথম বা 
দ্বতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহারা জম্মমান। তৃতীয় উইলিয়াম 'ওলন্দাজ ছিলেন। 
বোনাপার্টি কার্ঁসকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপা্ব প্রাচীন বৃর্বোবংশীয় রাজারা 
আনোয়ারা লিনা জানো জারির 
এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, এই সকল রাজ্যে তন্তদবস্থায় 
রাজা ভিন্বজাতীয় ছিলেন! এ সকল রাজ্য তৎকালে পরাধীন বা পরতন্্র ছিল, বলা যাইতে 
পারে ি নাঃ কেহই বাঁলবেন না, বলা যাইতে পারে। যাঁদ প্রথম জর্জ-শাঁসিত ইংলন্ডকে বা 
ব্রেজান-শাঁদত রোমকে পরাধীন বলা না গেল তবে শাহাজাঁহা-শাসিত ভারতবর্ধকে বা 
আলাঁবার্্দ-শাসত বাঙ্গালাকে পরাধীন বাল কেন? 

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্য পরতন্্র হইল না। পক্ষান্তরে, 
শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। ওয়শিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্বে আমোরকার শাসনকর্তৃগণ স্বজাতীয় ছিল। উপাঁনবেশ 
মাররেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্তা স্বজাতীশয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপানবেশ সকঙ্গকে 
কদাচ স্বতল্ন বলা যায় না। 


* এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে ২9119155111 বা নিঞ বুঝিতে হইবে। 


পি পপ 


৪৯ 
ব ২৯৬ 


পরার 


বাঁঞ্কম রচনাবলণ 


তবে পরতন্্র কাহাকে বাঁল ? 

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধ্দীনক ভারত পরতন্্র রাজ্য বটে। রোমকজিত 
ব্রিটেন হইতে 'সারয়া পর্যন্ত রাম্ট্রসকল পরতল্দন ছল বটে। আলাজয়নার্প বা জামেকা পরতন্্ 
রাজ্য বটে। সে এই সকল রাজ্য পরতল্ম? এ সকল এক একটি পৃথক, রাজ্য নহে, 'ভিন্ন- 
দেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মান্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না-ভারতবর্ষের রাজা 
ভারতবর্ষে নাই। অন্য দেশে । যে দেশের রাজা অন্য দেশের িংহাসনার্ঢ় এবং অন্যদেশবাসা, 
সেই দেশ পরতন্মু। 

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্দ, একটি স্বতল্ম। যে দেশে রাজা 
বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেহাট পরতন্ম্। 

এইরূপ পাঁরভাষায় কতকগুলি আপান্ত উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলশ্ডের প্রথম জেমস, 
স্কটলণ্ড ও ইংলশ্ড দুই রাজ্যের অধাশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন। 
স্কউলন্ড ক ইংলন্ডকে রাজা দিয়া পরতন্ন হইল? বাবরশাহ, ভারত জয় কাঁরয়া, "দিল্লীতে 
1সংহাসন স্থাপনপূব্্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগলেন-_তাঁহার স্বদেশ 
ণক ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলশ্ডের সিংহাষ্ন প্রাপ্ত হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান 
করিয়া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাঁসত করিতে লাগলেন;_হানোবর টক তখন পরতন্্ 
হইয়াছিল ? 





পারভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বাঁলতে হইবে যে, প্রথম জেমূস্‌ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম 
পূর্বরাজ্যের পরতল্প্রতা ঘাটয়াছল। কিন্তু পারতন্ম্য ঘাটয়াছল মান্র, পরাধীনতা 

ঘটে নাই। আমরা ''1200660061006+,শব্দের পাঁরবর্তে স্বতন্দ্রতা, এবং“ 41-1১9:শব্দের 
স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তন্তদভাব হ্ছানে তত্তদভাবসূচক শব্দ ব্যবহার করিতোছ। 

মহ এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতল্ল্য এবং স্বাধীনতায় 
প্রভেদ কি? 

ইংলন্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একাঁট বিশেষ প্রয়োগ প্রচালত আছে, আমরা সে অর্থ 
অবলম্বন কাঁরতে বাধ্য নাহ । কেন না, সে অর্থ এই উপাস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। যে 
অর্থ ভারতবষাঁয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব। 

1ভন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একাটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, 
দেশশয় লোকাপেক্ষা তাঁহাঁদগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীঁড়ত হয়। যেখানে 
দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বাঁলব। 
যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশন্য, তাহা স্বাধীন। 

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে যথা, প্রথম জর্জের সময়ে 
হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল । পক্ষান্তরে কখন স্বতল্ম রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে 
পারে; যথা, নম্মানাঁদগ্রের সময়ে ইংলন্ড, ওরঞ্জেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবডীদ্দনের 
রর লারিতা রস নদাদে রত বালি কোনায় না 
স্বা | 

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্র ও 
পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্্য-পারতন্মাজন্য যে বৈষম্য ঘাঁটতেছে, তাহার আলোচনা করা বাউক- 
পশ্চাং স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। রাজা অন্যদেশবাসী হইলে দুইটি 
আনম্টপাতের সন্ভাবনা; প্রথম, রাজা দূরে থাকলে সুশাসনের বিঘ হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে 
দেশে আঁধচ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রাত তাঁহার আঁধক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরম্থ 
রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধ্বানক ভারতবর্ষে ঘঁটিতেছে না, 
এমত নহে । মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন "দল্লশ বা কালকাতায় হ্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের 
শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত, তাহার সন্দেহ নাই; কেন না, যাহা রাজার নিকটবত্ত তাহার 
প্রাত রাজপুরুষাঁদগের আঁধক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষাঁটও ঘাঁটতেছে। ইংলশ্ডের গৌরবার্থ 
আবাঁসনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়শী ভারতবর্ষ । “হোমচাজেস” বাঁলয়া যে ব্যয় বজেউভুক্ত 
হয়, তাহার মধ্যে অনেকগদালই এইরূপ ইংলশ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষাত স্বীকার। 
এইরূ্‌প অনেক আছে। 


২৪২ 


বিবিধ প্রবন্ধ-_ভারতবরষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা 


2৮55571৬৮৬১ 
স্বেচ্ছাচারী বাঁলয়া সুশাসনের যে সকল 'বঘন্ন ঘাঁটবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা 
ইন্দ্িয়পরতন্ত্,_অস্তঃপরেই বাস করেন, রাজ্য দুদ্দশাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন 
রাজা অর্থগৃধ্যু। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষাত জাল্মত। আধানক ভারতবর্ষে 
রাস সাত রাকা রর তাহার ফল ভারতবর্ষে ফাঁলবার 
সপ্ভাবনা নাই। 

'দ্বতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন 
নষ্ট হয়, তেমান প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথবীরাজ 
জয়চন্দ্ের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখ বিধান কাঁরলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে সমরাগ্ন প্রজবলিত 
হইয়া, উভয়ের অপ্রণীত ও তেজোহানি ঘাটতে লাঁগিল। তান্নবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে 
পাঁতত হইলেন। আধুরীনক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্মসুখের অনুরোধ কোন অনিষ্ঠ- 
পাতের সন্ভাবনা নাই। 

কিন্তু এটি কেবল পরতন্্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ 
178৮2 এবং দেশীয় প্রজাসকল তাহাদিগের কউ অবনত, 

সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসপীদগের সুখের লাঘব ঘটিয়া থাকে, তাহা এ 
নেনয় কোন লোকেই ভকার অস্বীকার কাঁরবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন 
ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তুল্য বর্ণপণড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন 
না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শদ্রু; উৎকৃম্ট বণন্রয় শূদ্রের তুলনায় অঙ্পসংখ্যক 
ছিলেন। সেই বর্ণনয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের শাসনকর্তা । কিন্তু এ সকল কথা একট; 
সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল। 

লোকের শ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষন্রিয়ই রাজা, ছিলেন । বাস্তাঁবক তাহা 
নহে, রাজকার্যয দুই অংশে বিভক্ত ছিল । যুদ্ধাঁদর ভার ক্ষায় জাঁতর প্রাত ছিল; রাজব্যবন্থা 
নির্বাচন, বিচার ইত্যাঁদ কা্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর 'ছল। এক্ষণে যেমন (সাবিল ও 'মাঁলটার, 
এই দুই অংশে রাজকার্য্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেইর্‌পই 'ছিল। ব্রাহ্মণেরা 
সবল কম্মচারণ, ক্ষনরিয়েরা মিলিটার। এখনও যেমন মিলিটার অপেক্ষা 'সাবল কম্মচারশ- 
দগের প্রাধান্য, তখনও সেইরুপ ছিল ৬74 5558৬ 
কাঁরতেন, কিন্তু কারযতঃ তাঁহাদিগের' উপরেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে 
ক্ব্িয়েরাই সব্বদা রাজা ছিলেন, এমত নহে। বোধ হয়, আদ্কালে ক্ষত্িয়েরাই রাজা ছিলেন, 
িস্ভু বৌদ্ধকালে মৌর্ধ্ প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীনপরিব্লাজক হোয়েন্থ 
সাঙ সন্ধূপারে ব্রাহ্গণ রাজা দৌঁখিয়া গিয়াছিলেন। অন্য্ও ব্রাঙ্গণেরা রাজা নাম ধারণ 
করিয়াছিলেন। মধ্কালে আঁধকাংশ রাজাই রাজপুত। রাজপন্তেরা ক্ষন্রিয়বংশসম্ভূত 
সঙ্করজাতি মান্ন। ক্ষন্রিয়াদগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রীতহত ছিল না, ব্াহ্মণ- 
দিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্েষী বৌদ্ধাদগের সময়েও রাজকার্য 
্াহ্গণাঁদগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই-কেন না, তাঁহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, এবং 
কার্ধযক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রান্মণেরাই প্রকৃতর্‌পে রাজপুরুষপদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ 
লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মাগাঁজনে একটি প্রবন্ধে থাথই 'লাঁখয়াছিলেন যে, 
রাহ্মণেরাই প্রাচশন ভারতের ইংরেজ 'ছিলেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে 
ব্রাহ্মণ শুদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর? 

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপশড়া জল্মে তাহা দুই প্রকারে ঘটে।' এক 
রাজব্যবস্থাজানত; আইনে "বাঁধ থাকে যে, রাজার স্বজাতখয়গণের পক্ষে এই এই রুপ ঘাঁটবেক, 
দেশীয় লোকের ' পক্ষে অন্য প্রকার ঘাঁটিবেক। "দ্বিতীয়, স্বজাঁতপক্ষপাতশ রাজার 'ইচ্ছাজানত; 
রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং 'তানি স্বজাঁতিপক্ষপাতণ বািয়া রাজ্যের কার্ষে 
স্বজাতিকেই 'নযুক্ত কারয়া থাকেন। ইংরেজ-শাসিত ভারতে, এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতে এই 
দুইটি দোষ কক প্রকার বর্তমান ছিল দেখা বাউক। 

১ম। ইহার জরা ভন জারির নিত নি 


৪৩ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দশ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ 
দেশী বিচারক বর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। 

রর 
বচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক নহে। যেমন একজন দেশশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে 
বধার্হ, ইংরেজ দেশশ লোককে বধ কীরলে আইন অনুসারে সেইরূপ বধাহ। 'কস্ত বরাহ্মণরাজ্যে 
শূ্রহস্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মপহ্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বালবে, এ বিষয়ে প্রাচীন 
ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট? 

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও 
সেইর্প ব্রাহ্মণ শুদ্র কর্তৃক দাঁণ্ডত হইতে পারত না। বাবু দ্বারকানাথ মিন প্রধানতম 

বাঁসয়া আধ্ানক ভারতবর্ষের মুখোজ্জবল কাঁরয়াছেন__“রামরাজ্যে” তিনি কোথা 

থাকতেন? 

২ম্ন। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজরই প্রাপ্য, কিন্তু ?িয়ংপাঁরমাণে দেশীয়েরাও 
উচ্চ পদে প্রাতীষ্ঠিত। ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রাদগের ততটা ঘাঁটত কি না সন্দেহ। কিত্তু যখন শূদ্রে, 
কখন কখন রাজাসংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শু্রেরা 
সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধাাঁনক ভারতে 
প্রাথীমক বিচারকার্ধ্য প্রায় দেশয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে প্রাচীন ভারতে 1ক প্রার্থামক 
শবচারকার্ধা শুদ্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জান যে, এ 
স্থির বালতে পার না। অনেক 'বিচারকার্যয গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নিন্বাহ হইত বোধ হয়। 
সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদসকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্রয়ের 
, তাহা প্রাচীন গ্রল্থাঁদ পাঠে বোধ হয়। 
বে , ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষান্রয়ের প্রাধান্যে সাদশ্য কম্পনা 
) কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষান্রয় শদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি-ইংরেজেরা ভন্ন জাত। 
র এ প উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পণীড়ত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পণড়ন ও 
[ভিন্ন জাতির পাঁড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কছু িস্ট, পরজাতীয়ের কৃত 
পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিনতু আমরা নে উত্তর দিতে চাহি না। যাঁদ 
স্বজাতীয়ের কৃত পাঁড়ায় কাহারও প্রীত থাকে, তাহাতে আমাঁদগের আপান্ত নাই। আমাদগের 
এইমান্র বাঁলবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতপ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য 
ছিল। আঁধকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান। 

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার কারতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্ছ লোকে স্বীয় 
ব্যাদ্ধ, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্ধযাদান্সারে প্রাধান্য লাভ কাঁরতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং 
বুদ্ধি আছে, তাহাকে যাঁদ বাাদ্ধিসণ্টালনের এবং 'বদ্যার ফলোংপাত্তর চ্ছল না দেওয়া বি তবে 
তাহার প্রাত গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরৃপ ঘাঁটতেছে। প্রাচীন 
ভারতবর্ষে বর্ণবৈষম্য গৃণে তাহাও ছিল, িস্তু এ পাঁরমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্যযাঁদ 
সকল ইংরেজের হস্তে-আমরা পরহস্তরাক্ষত বালয়া নিজে কোন কার্যয করিতে পাঁরতোঁছ না। 
তাহাতে আমাঁদগের রাজারক্ষা ও রাজ্যপালনাঁবদ্যা শিক্ষা হইতেছে না-জাতাীয় গুণের স্ফার্ত 
হইতেছে না। অতএব স্বীকার কাঁরতে হইবে, পরাধীনতা এঁদকে উন্নাতরোধক। তেমন আমরা 
ইউরোপীয় সাহত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ কারতেছি। ইউরোপনয় জাতির অধীন না হইলে 
আমাঁদগের কপালে এ সংখ ঘাঁটত না। অতএব আমাঁদগের পরাধানতায় যেমন এক 'দকে 
ক্ষাত, তেমন আর এক দিকে উন্নাত হইতেছে। 

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ গ্রেণীর লোকের 
স্বাধীনতাজনিত কিছ: সুখ 'িল। নকন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং 
আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল। 

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে পুনরূক্ত কারতোছ, অনেকের বাঁঝবার 
সুবিধা হইবে। 

১। ভন্বজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতত্ত বা পরাধীন হইল না। 

1ভল্লজাতশয় রাজার অধশন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে। 


ঢ পলি 


প্র 
রন 


২৪৪ .. 


[বাবিধ প্রবন্ধ--প্রাচণন ভারতবর্ষের রাজনখীত 


২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্্তা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন 'ভন্ন 
পারিভাষিক অর্থ নিদ্দেশ করিয়াছি। 

বিদেশনিবাসী র রাজ্য পরতন্ত্। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য 
পরাধশন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে । কোন রাজ্য স্বতন্্ অথচ স্বাধীন 
নহে । কোন রাজা পরতন্দ এবং পরাধন। . 

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উতকর্ধাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে 
রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্যে ও পরাধধনতায় আধূঁনক ভারতে প্রজা কি 
পারমাণে দুঃখ, তাহাই ববেচয। 

৪1 প্রথমতঃ স্বাতল্ত্য ও পারতন্ত্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ব । প্রথম, রাজা 'বদেশাস্থত 
বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিদ্যা হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্তৃগণ 
এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? স্বীকার করিতে হইবে যে. তত্তৎকারণে সুশাসনের 
িঘ্য ঘাঁটতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘাঁটিতেছে বটে । 

কিন্তু রাজার চরিত্রদোষে যে সকল আঁনষ্ট ঘাঁটত, আধুঁনক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। 
অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লাঁক্ষত হয় না। 

৫&। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভূগণপনশীড়ত বটে. 'স্তু 
প্রাচশন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপশ্ডিত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরাবিশেষ নাই। তবে ব্রাহ্মণ ক্ষল্রিয়ের 
একটু সুখ ছিল। 

৬। আধানক ভারতে কার্যাগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিল্তু বিজ্ঞান ও সাহত্য- 
চচ্চার অপূর্ব স্ফৃর্ত হইতেছে। 

অনেকে রাগ কারয়া বাঁলবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধণনতা তুল্যঃ তবে পাঁথবীর 
তাবজ্জাঁত স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বাঁলবেন, তাঁহাদের গনকট 
আমাদের এই নিবেদন যে. আমরা সে তত্তের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নাহ। আমরা পরাধীন জাঁতি-- 
অনেক কাল পরাধীন থাকিব-সে মশমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই 
উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাঁসগণ সাধারণতঃ আধানক ভারতীয় 
প্রজাদগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি নাঃ আমরা এই মীমাংসা কাঁরয়াছি যে, আধুনিক 
ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষন্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণস্থ লোকের অবনাঁত ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ 
প্রজার একট উন্নাতি ঘটিয়াছে। 


প্রাচশন ভারতবর্ষের রাজনীতি 


লাগদবাক্য 


মহাভারতের সভাপব্র্বে দেবার্ধ নারদ যাাঁধান্ঠরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক 
উরে রাজন চান তারতে নতি কত উদার হরির উহা তাহার 
পাঁরচয়। মৃসলমানাদগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনপীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ কারলে 
সংশয় থাকে না। প্রান রোমক এবং আধ্নক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদ্‌শ 
উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ভারতবরঁয় রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা 
অধিক কাল আপনাদগের গৌরব রক্ষা কারয়াঁছলেন, এই রাজনাীতিজ্ঞতা তাহার এক কারণ । 
'হন্দদিগের ইতিবৃত্ত নাই; এক একটি শাসনকর্তার গুণগান কাঁরয়া শত শত পৃঙ্ঠা লিখিবার 
উপায় নাই। কিন্তু 'তাঁহাদিগের কৃত কারের যে কিছ পারচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক 
85555775858 
যায়। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জন্ডরের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার কাঁরয়া, শলা হইতে 
তাম্মালাপ্ত পর্যন্ত সামাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তি লে নাত 
যবনরাজাধিরাজ 'সিলিউকসকে লাঘব স্বীকার করাইয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। 
(হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়াছিলেন. ৮4778482825, 
নম্সাতা বিশেষ পাঁরচিত- শার্লমান, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক, প্রথম পিটর। আলেকজন্ডর, 


৪৫ 


বঙ্কিম - পাখল। 


নাপোলিয়ন বা ক্রুম্বেল সে শ্রেণমধ্যে আসন পান নাই; কেন না, তাঁহাদের কণীর্ত তাঁহাদের 
মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়শ বা তাহাও নহে। গজনবাঁ মহম্মদের প্রায় সেইরপ। আরবসা্মাজ্য ও মোগল- 
সা্াজ্য এক এক জনের 'নার্্মত নহে। ণিন্তু মগধসাম্রাজ্য একা চন্দুগ্প্তের নির্্মিত। এবং 
পূরুষানূক্রমে হ্ছায়শ বটে। তিনি শার্লমান, ফ্রেডোরক ও পপিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বাঁসতে পারেন। 

নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ কাঁরয়াছ, তাহাতে এমত তত্ব অনেক আছে যে, 


প্রকারে চাঁলতেন। ধিস্তু ঈদশ নোঁতক তত্ব যে তাঁহাঁদিগের দ্বারা উত্তৃত হইয়াঁছল, ইহা অল্প 
প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছল. সেখানে যে উহা কিয়দংশ কার্ষ্যে পাঁরণত 
হইয়াছিল, তাঁদ্ধষয়ে সংশয় করা অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কত দূর উন্নতি 
হইয়াছল. তাহার কিপিং আলোচনা কাঁরলে ক্ষাত নাই। এ জন্য আমরা উীল্লাখত নারদবাক্য 
হইতে কিপিং উদ্ধত করিব। এঁ কথা পাঠকেরা অনেকেই পাঁড়িয়াছেন, তথ্থাঁপ উহার পুনঃপাঠে 
কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচনা হয় না। 

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ ! কাঁষ, বাণিজ্য, দগগসংস্কার, সেতুনিম্র্মাণ, আয়ব্যয় 
শ্রবণ, পৌরকার্য্য দর্শন ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভাতি অমষ্টাঁবধ রাজকার্ধ্য ত সম্যক প্রকারে 
সম্পাদিত হয় 2*** নিঃশঙ্কাত্ত কপট দৃতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যাদগের গে 
মল্মণাসকল ভেদ কারিতে পারে না? মিন্র, উদাসীন ও শন্ুদিগের আভিসান্ধ সমস্ত আপাঁন ত 
বঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্গিস্তাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের 
প্রতি ত মাধ্স্থ্য ভাব অবলম্বন কারয়া থাকেন ? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশহদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, 
সংকুলজাত, অনরক্ত ব্যক্তিগণ মাল্পুপদে ত আঁভধিক্ত হইয়া থাকেন?” 

সর জর্জ কাচ্বেল সাহেব “আত্মানুরূপ” ব্যাক্তিকে স্বীয় মল্দ্িত্বে বরণ কারয়াছেন বালিয়া 
দেশের লোক তাঁহার উপর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পাঁরিতেন যে, নারদবাক্য 
আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্তাদিগের দুরদূস্ট এই যে, বদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাঁদগের 
কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রাতপালিত হইয়া থাকে_িস্মার্ক 
গ্লাডজ্টোন, িস্রোল, িয়র প্রভাত উদাহরণ । পরে, 

“একাকী বা বহজনপরিবৃত হইয়া ত মল্্ণা করেন নাঃ মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচারত 
থাকে 2 রদ 

ইংরেজেরা এই নীতির বশবন্তর্ঁ হইয়া কার্য করেন, কেবল আঁতরিক্ত এই বলেন যে. 
রানির রক নাল সাদা অতএব সেইগুীল বাছয়া বাঁছয়া গেজেটে 

৮ পরে-- 

“স্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শখঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন 2” 

আমাদগের অনুরোধ যে, প্রাচীন খাঁষর এই বাক্য ইংরেজেরা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ কয়া 
কার্ধযালয়ে প্রকটিত করুন । তৎপরে,__ 

“কৃষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার কাঁরয়া থাকে? কারণ, প্রভুর প্রাতি অকীর্রম 
বি 

িলাতা শাসনকর্তণ কিম্বা তাঁহাঁদগের দেশী সমালোচক, কেহই অদ্যাঁপ এ কথার সারবস্তা 


ঠা 
থাকেন ?” 2 371 

ইংরেজেরা এই কথার সম্ক্প্রকারে অন্বর্তীঁ। সকল কার্ষের পৃর্থেই কাঁমটি নিযুক্ত 
হইয়া থাকে। সকল কার্য করিবার পৃ্বে ইংরেজেরা এক একটা কাঁমাট নিযুক্ত করেন কেন? 
এ কথা "যান জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে 'আছে তৎপরে_ 

“সহম্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পশ্ডিতকে ত র্লুয় করিয়া থাকেন ?" 

আমরা এই কথাটির অনুমোদন কাঁর না। মূর্খের ছ্বারাই পাথবীীর কার্ধ্য নিব্বণহ হইতেছে 
পণ্ডিত কোন- কাজে লাগে? মল পাঁলিয়ামেন্টে কৃতকাবণ্য হইতে পারিলেন না._ ওয়েম্ট- 
মনষ্টর কর্তৃক পারত্যন্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত দেখিয়া উচ্চ পদে অভিষিক্ত 


৭৪৬ 


'বাবধ প্রবন্ধা- প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনখাতি 


কারয়াছলেন- কিন্তু লাপ্লাস কার্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, 
একজন ভাটা বা ভার নিম দষবতী গো লইয়া আসয়াছলেন। সেই 
রাজপুরুষেরা আপ্রয়বাদশী, আত্মমতভস্ত, পণ্ডিতের বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মূর্খই গ্রহণ কাঁরিয়া 
থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে যে, “কোন প্রকার বিপদ উপ্াস্থৃত হইলে পাঁণ্ডিত ব্যাক্ত অনায়াসে 
তাহার প্রাতাবিধান কাঁরতে সমর্থ হয়েন।” এ কথা সত্য বটে, অতএব বপদকালে পাণ্ডতের 
আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে মূর্খ; দঙখের দিনে পণ্ডিত। 

পরে নারদ বলিতেছেন, 'দুগ্গসকল ত ধন ধান্য উদকযল্তে পরিপূর্ণ রাখয়াছেন। তথায় 
শিজ্পণগণ ও ধনুদ্ধর পূরুবসকল ত সব্ব্দা সতকতাপূব্বক কালযাপন করে?” 

িউটানির পূর্বে ইংরেজেরা যাঁদ এই কথা স্মরণ রাখতেন, তবে তাদৃশ বিপদ ঘাঁটত না। 
সর হেনাঁর লরেন্স এই কথা বাঁঝতেন বলিয়া লক্ষের রোসিডেল্সির রক্ষা হইয়াছিল। 

প্রচণ্ড দণ্ডাবধান দ্বারা প্রজাদগকে ত অত্যন্ত উদ্বোজত করেন না?” 

ইউরোপাীয়েরা আতি অল্পকাল হইল, এ কথা 'শাখয়াছেন। এক পয়সা চুরির জন্য প্রাণদণ্ড 
প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অজ্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অস্তাহ্ঘত হইয়াছে । 

'্নাদ্দষ্ট সময়ে সেনাঁদগের বেতনাঁদ প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সূচার- 
রূপে কার্য্য ীনব্্বাহ হওয়া দুরে থাকুক, ্রত্যুত তাহাঁদগের দ্বারা পদে পদে আঁনস্ট ঘটনা ও 
বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।” 

এই তির বিপরাতাচরণ কাধ রাজ্য লোগের মে একা রোম কার্থেজ ধ্বংস 
করে নাই। 


“সংকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রাতি অনুরক্ত রাহয়াছে ঃ তাহারা ত তোমার 
শনামত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পাঁরত্যাগ কারতেও সম্মত আছে ?” 

এই নীতির অবজ্ঞায় জ্টুয়ার্ট বংশ নস্ট হয়েন। ভারতবর্ধায় ইংরেজ রাজপৃরুষেরা ইহা 
শবলক্ষণ বুঝেন। ব্াঝয়া, কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ণ বন্দোবস্ত কাঁরয়াছলেন ও ক্যানিং ভারতীয় 
রাজগণকে পোষ্যপাত্র লইতে অনমাত দিয়াছেন! লর্ড লিউন আর কিছ; কাঁরতে না পারিয়া 
উপাঁধ বিতরণ করিয়াছেন। 

পরে নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামশ* 'দিতেছেন, 

“মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপাতিত ও যংপরোনাস্তি 
8০408 তাহাদিগের পুত্র কলন্র প্রভৃতিকে ত ভরণপোষণ করিতেছেন ?” 


“শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দৌঁখয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভূত্য, 'ত্রাবধ বল সম্যক বিবেচনা কাঁরয়া, 
অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন ?” 

আঁত প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ব সম্যক বাঁঝয়াছিলেন। “আবিলম্বে” কাহাকে বলে, প্রথম 
নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাঁহার রণজয় সেই বাদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোঁলয়ন “আ'বিলম্বে” 
প্রসীয়াদগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিল্তু প্রথম নাপোিয়নের মত “মন্ত্, কোষ ও 
তা” তাবধ বলের সমাক বিচার না কারয়াই আজম কারয়াছিলেন। তান নারদবাক্ অবহেলা 


পরে সমদৃষ্টি পক্ষে,_ 

“যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান প্লেহ করেন, তদ্রুপ আপনি ত সমদৃ্টিতে সমন্র- 
মেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন 2” 

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করুন । 

খত কথাঁট বিস্মাকেরে যোগ্য ;-- 

“সৈন্যাদগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থয বুঝিয়া, তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপব্বকি 
উপযুক্ত সময়ে যান্রা করিয়া থাকেন 2” 

নিম্নালাখত কথাটির আমরা অনুমোদন কার না, কিন্তু চতুদ্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন 
করিতেন, 

“পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার 'নাঁমত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যাদগকে ত যথাযোগ্য 
ধনদান করেন 2 


২৪৭ 


বাঁক ।, শাখল। 


দনম্নালখিত কথাগাল গ্রেগর বা ইগ্সেশ্যস লয়লার যোগ্য 

“স্বয়ং ছজিতৌন্দ্য় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্্বক ই'ন্দ্য়পরতন্ত প্রমত্ত বিপক্ষাদগকে ত পরাজয় 
করিতেছেন 2” 

পরে) 

“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন আঁধকার ত দূঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন ?” 

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল একজন অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্তু তানি এই 
কথা বিস্মৃত হওয়াতে সব হারাইয়াঁছলেন। তিনি যখন ইতালিতে আনিবার্ধ. সাপও তখন 
আফ্রকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া তাঁহার কৃত রণজয়সকল বিফল কাঁরয়াছলেন। 

“এবং তাহাদিগকে পরাজত করিয়া পঃনব্্ধার স্ব স্ব পদে ত প্রাতিষ্ঠিত করিয়া 
থাকেন ?” 

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই জন্য এতদুভয় সাম্রাজ্য 
ঈদ-শ বিস্তার লাভ করিয়াছে । 

নিম্নলিখিত তিনটি বাক্যে সমূদায় রাজকার্যয নিঃশেষে বার্ণিত হইয়াছে__ 

“আপাঁন ত আভ্যন্তারক ও বাহ্য জনগণ হইতে আপনাকে. আত্মীয় লোক হইতে তাহাদিগকে, 
এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন?” 

তাহার পর বজেট ও এস্টিমেটের কথা-_ 

“আয়ব্যয়নিষুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়সকল প্বাহে ত নিরূপণ কাঁরিতেছে 2" 

আমরা জানিতাম, এটি ভারতবর্ষে, উইলসন সাহেবের সষ্টি: কিন্তু তাহা নহে। 


পরে__ 
“রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সম্তৃষ্টচিন্তে কালযাপন কাঁরতেছে 2" 
এই কথা নারদ যেমন যৃধাষ্ঠরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তৈমাঁন ভারতবষাঁয় 
রাজপ্রাতানাধকে জিজ্ঞাসা কাঁর। 
অনেকের বোধ আছে. “ইরিগেশ্যন িপার্টমেন্ট"ট ভারতবর্ষে একটি নূতন কাণ্ড 
দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ বলিতেছেন__ 
“্াজামধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত শনখাত হইয়াছে ? 


তন 


নিম্নালাখত বাক্যটর প্রাত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের বিবেচনায় 
ভাল হয়। 

“কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদর ত অসন্তাব নাই। আবশ্যক হইলে ত পাঁদক বাদ্ধতে 
অন্যগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক খণ দান করিয়া থাকেন ।” 

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নকট শবন্রীতি। মহাজনের 
পি ৯ পৃ লগ প 
পায়, সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নাহলে পায় না। অনেকে বালিবেন যে. যে অর্শাসয অনবগত, 


অতএব যে মহাজনের কউ খণ পাইতে পারিবে. তাহাকে খণ দেওয়া এই কথায় প্রাতাষিদ্ধ 
হইল। সূতরাং রাজা ব্যবসায় হইলেন না। যাহাকে রাজা না দিলে সে দা্দশাগ্রস্ত হইবে, 
দিবেন। দ্বিতীয়তঃ “অনয্গ্রহস্বর্প” 'দবেন-অর্থাং ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাত্ক্ষায় 

দিবেন না। তবে পাঁদক বাঁদ্ধর কথা কেন? এ নিয়ম না কালে যে সে নিষ্প্রয়োজনেও খণ 
লইবার সম্ভাবনা বণ্টক জাতি সব্্বপ্ই আছে । আর খণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় 
হয় না। যাঁদ বাঁদ্ধর 'নয়ম না থাকে. তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার কারয়া 
নি “শতসংখ্যক” খশ দিবে ইহার 
উদ্ধর্য 'দিবে না। অর্থাৎ প্রজার জশবননির্ত্বাহার্থে যে পথন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা খণস্বর্প 
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শবাবধ প্রবন্ধ--প্রাচীনা এবং নবীনা 


দিতে পারেন। ৮১1057552524753487 
বেত্তাদিগের আপাত্তর মশমাংসা হইতেছে। প্রাচীন 'হন্দুরা অর্থশাস্ত্র লক্ষণ বাঁঝতেন। 
নিম্লোদ্ধতে নীতি ইংরেজেরা এ পর্যযস্ত শাখলেন না। না শিখাতে তাঁহাঁদশের ক্ষাত 
“হে মহারাজ! যথাকালে গাব্রোখানপূর্বক বেশভৃষা সমাধান কাঁরয়া, কালজ্ঞ মান্নুগণে 
পরিবৃত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন 2" 

“যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না--তীঁহার প্রাত প্রজাদগের অনুরাগ সণ্টার হয় 
না; বিশেষতঃ এদেশের লোকের স্বভাব এই । আর রাজদর্শন প্রজাগণের দূর্লভ হইলে, 
তাহাঁদগের সকলপ্রকার দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন জানিতে পারেন না। 

হিন্দুরাজাদগের ন্যায় মৃুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সম্বংসরে একটা 
দরবার বা “লেবী" হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানাঁদগের প্রাত্যাহক দরবার হইত। 

পরে. 

“দুব্বল শন্লুকে ত বলপ্রকাশপূর্বক সাঁতিশয় পীঁড়ত করেন না?” 

তাহা হইলে দযব্বল শন্রুও বলবান- হইয়া উঠে। এই দোষে স্পেনের "দ্বতীয় ফিলিপ 
“নিম্নদেশ” অর্থাং হলান্ড হইতে বাঁহন্কৃত হইয়াছলেন। ইংলন্ড ঘে আমেরিক উপনিবেশ 
হইতে বাঁহচ্কৃত হইয়াছলেন, তাহারও কারণ প্রায় অনুরূপ । 

তৎপরে, 

“দুষ্ট আঁহিতকারণী কদর্যযস্বভাব দণ্ডাহ্* তস্কর লোপ্ত:সহ গৃহশত হইয়াও তাহাদিগের 
নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়া থাকে না?" 

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপরুষাঁদগকে আমরাও এ কথা জিজ্ঞাসা কারি। 

নারদ যে চতুদ্দর্শ রাজদোষ কর্তন করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণযোগ্য,_-যথা, 

"নাস্তিক, অনৃত,. ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্‌ ব্যাক্তদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, 
আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থশটন্তা, অনর্থক ব্যাক্তির সাঁহত পরামর্শ নিশ্চিত বিষয়ের 
অনারন্ত, মল্লণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও ্ত্ুথান, এই চতুদ্দ্শ রাজদোষ।” 

আর একটি বাক্যমান্ত উদ্ধত করিয়া আমরা 

“অন্ধ, মক, পঙ্গু বিকলাঙ্গ, বন্ধ-বিহশীন, প্ররাজত বাক্তিদগকে ত পিতার ন্যায় প্রাতিপালন 
করেন?” 

এই প্রকার সারবান্‌ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে। 


প্রাচশনা এবং নবীনা 


আমাঁদগের সমাজসংস্কারকেরা নৃতন কীীর্ত চ্ছাপনে যাদশ ব্যগ্র, সমাজের গাঁতি 
পর্যাবেক্ষণায় তাদশ মনোযোগশী নহেন। “এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর.” ইহাই 
তাঁহাঁদিগের উক্তি, কিন্তু ি করিতে ক হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালরা যে 
ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ । “ক্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেবল 
আজকাল । এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসৃদন দত্ত, দ্বারকানাথ 
মনত প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণির লোক বলেন, দুই একটি ফল সূপর এবং সমমধূর বটে রিক্ত 
আঁধকাংশ তিক্ত ও বিষময়; উদাহরণ- মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল। 
আবার 'দিনকতক ধূম পাঁড়ল, স্তীলোকাদগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্শীশক্ষা দাও, বিধবাঁববাহ 
দাও, স্রশলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাঁহর কাঁরয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং 
অন্যান্য প্রকারে পাঁচ রামশ মাধীকে বিলাতি মেম কাঁরয়া তুল। ইহা কারিতে পারিলে যে ভাল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিস্তু পাঁচ যাঁদ কখন 'বলাত মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের 
শালতরুও একাদন ওকবৃক্ষে পারণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রণীতিগির 
চলন, আপাততঃ অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল না; স্তীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা এক প্রকার 
প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গাল স্বীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা 
আত সামান্য; পাঁরবর্তনশখল সমাজে অবাঙ্ছিতি জন্য অর্থাং শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণ- 
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| 


বঙ্কিম এ পাবলা 


কারণ পিতা ভ্রাতা স্বামণ প্রভাত সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ট হয়, তাহা প্রবলতর। 
এই বিবিধ শিক্ষার ফল কির-প দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালি যুবকের চারে যেরুপ পরিবর্তন দেখা 
যাইতেছে, বাঙ্গাল যুবতখগণের চাঁরন্রে সেরপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে ক নাঃ যাঁদ দেখা 
যাইতেছে, সেগুলি ভাল, না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান 'বধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক 2 
এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা কারতে আমরা প্রায় দোখিতে পাই না, অথচ 
ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তর্তও আর নাই'। তাই বাঁলতোছিলাম যে. আমাদিগের সমাজ- 
সংস্কারকেরা নূতন কণীর্ত হ্ছাপনে যাদশ' ব্যগ্র, সমাজের বর্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ 
মনোযোগণ নহেন। 

িষয়াট আত গুরুতর । সমাজে স্তরীজাতির যে বল, তাহা বার্ণত কারবার প্রয়োজন নাই'। 
মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্র, স্্শ বয়ঃপ্রাপ্তের মল্লী, ইত্যা্দ প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার 
প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্লখলোকের সম্মাত এবং সাহাষ্য ব্যতত সংসারের কোন 
গর্তর কার্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গডান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসস রাজ্যবিপ্রব এবং 
লুথরের ধরম্মবিপ্লব পর্য্যস্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাঁসস্‌ স্লীগণ ফরাসস রাজ্য- 
বিপ্লবে মহারথী 'ছিলেন। আন বলশন হইতে ইংলণ্ড প্রটেস্টান্ট-_ 
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ইহা বলা যাইতে পারে যে. আমাদের শুভাশভের মূল আমাদের কর্ম, কর্মের মূল 
প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাঁদিগের প্রব্ন্তসকলের মূল আমাদগের গহিণীগণ। অতএব 
স্লীজাতি আমাদগের শুভাশভের মূল। স্ত্রীজাঁতর মহত্ব কীর্তন কালে এই সকল কথা বলা 
প্রাচীন প্রথা আছে, এজন্য আমরাও এ কথা বাঁললাম: 'িল্ত এ কথাগুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন. 
তাঁহাঁদগের আন্তারক ভাব এই যে. প্রষই মনষ্যজাতি; যাহা প্রুষের পক্ষে শুভাশভ বিধান 
কাঁরাত সক্ষম. তাহাই গুরুতর বিষয়: স্তীগণ প:রুষের শুভাশভাবিধাঁয়িনশ বািয়াই তাঁহাঁদগের 
উন্নাতি বা অবনাতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তুবক আমরা সের্প কথা বাল না। আমাঁদিগের 
প্রধান কথা এই যে, স্বীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা আঁধক; তাঁহারা সমাজের অদ্ধাংশ। 
তাঁহারা প্র্ষগণের শুভাশুভাবধাঁয়নী হউন বা না হউন. তাঁহাঁদগের উন্নাততে সমাজের 


সমাজের উন্নতি; কেন না, স্বীজাঁতি সমাজের অদ্েক ভাগ । স্তর পুরুষের সমান ভাগের 
সমাণ্টকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নাতিতে সমাজের উন্নাতি।' এক ভাগের উল্লাত সমাজ- 
সংস্করণের মখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নীতিসহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নাত গৌণ উদ্দেশ্য, 


এ কথা দ্ধ? 

কিস্তু সমাজের নিয়ক্তবর্গ সর্্বকালে সব্বদেশে এই ভ্রমে পাঁতিত। তাঁহারা বিধান করেন 
যে, স্তীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে ।- কেন কাঁরবে 2 উত্তর. তাহা হইলে পুরুষের 
অমুক মঙ্গল ঘাঁটবে বা অমুক অমঙ্গল নিবারত হইবে। সমাজবিধাতৃদিগের সব্্বঘ এইরূপ 
উক্তি: কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পন্ট কোথাও অস্পম্ট, কিন্তু সব্বঘ্রই 'বদ্যমান। এই জন্যই সব্বন্র 
স্শজাতির সতত্বের জন্য এত পণড়াপখীড়: পূরুষের সেই ধর্মের অভাব, কোথাও তত বড় 
গুরুতর দোষ বাঁলয়া গণনশীয় নহে'। বাস্তাঁবক নশীতশাস্তের স্বাভাবিক মূল ধাঁরতে গেলে 
এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা স্ত্রশকৃত ব্যভিচার পুরষেকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা 
গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান; একপহরুষভাঁগনণ স্তীতে পুরুষের যে 
স্বাভাবিক আঁধকার, একস্তভাগণ পুরুষে স্বশলোকের ঠক সেইই স্বাভাবিক আঁধকার, পিছু 
মাত্র ন্যন নহে'। তথাপি পূরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাব্গিরির মধ্যে গণ্য; স্শলোক 
এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বািয়া 
গণ্য হয়, কুস্টগ্রস্তের আঁধক অস্পশ্যা হয়। কেন? পুরুষের সখের পক্ষে স্বর সত্ব 
আবশ্যক। স্তরজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দিয়ং্যম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, 
স্তীলোক কেহ নহে । অতএব স্ত্রীর পাঁতিব্রত্চ্যাত গুরুতর পাপ বাঁলয়া সমাজে 'নাহত হইল) 
পুরুষের পক্ষে নৌতিক বন্ধন শিথিল রাহল। 


২৫০ 


বিবিধ প্রবন্ধ- প্রাচীনা এবং নবীনা 


কারণ; প্রূষ বাঁলষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্ধযকর্তা; স্ীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদগের 
বাহুবলের অধশন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসূখের প্রয়োজন, 
ততদূর পর্যন্ত স্বশগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগণ; তাহার আঁতরেকে তলাদ্ঘ নহে । এ কথা 
অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচখন কালের কথা বাঁলতে চাহ 


প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্রীপরূুষে গুরুতর 
বৈষম্যের প্রমাণ? তৎপরে মধ্যকালেও ক্কীজাতির অবনাঁত আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ 

প্রভূ, স্ত্রী দাসী; স্ঘশ জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। রে 
দাসণর ধিণিৎ স্বাধীনতা আছে, সূ বাঁনতা দাহতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজকাল 
পুরুষের ক্ষার গৃণে হউক. স্ররীশক্ষার গুণে হউক বা ইংরাজের দষ্টান্তের গুণে হউক, 
অবস্থার পাঁরবর্তন হইতেছে। কিস্তু যেরুপ পাঁরবর্তন হইতেছে, তাহার সব্্বাংশই ক উন্নাত- 
সূচক? বঙ্গীয় যুবকাদগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই; 
কিন্তু বঙ্গীয় যূবতশগণের যে অবস্থাস্তর ঘটিতেছে, তাহা কি উন্নাতি ? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে পূৃর্বকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে 'ক 
হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচশনার সাঁহত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ব 
কালের ফুবতশীগণের নাম কারতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়শ দসিল্দুরকৌটা মনে পাড়বে; 
কঙ্কণ, এবং শঙ্খ (যাহার জটিল, তাহার বাউীট নামে সোনার শঙ্খ) মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর 
সম্মার্জনী বা রন্ধনের বোঁড়; কপালে কলা-বউয়ের মত 'সন্দরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত 
নথ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি; এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্বতশঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ 
কবরীশিখর। আমরা স্বাঁকার কার যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধয়া, ঝাঁটা হাতে, 
খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাঁড়িয়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পূর্ষের হংকম্প হইত। যাঁহারা 
এবম্বিধা প্রাঙ্গঘবিহারিণশ রসবতণর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস কাঁরতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক 
হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইহারা কোন্দলে বিশেষ পাঁরপর ছিলেন, পরস্পরের পান্ঠত্বগের সঙ্গে 
তাঁহাদের হস্তের সম্মাঙ্জনশর শেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাঁদগের ভাষাও যে 'বিশেষ প্রকারে 
আঁভিধানসম্মত ছিল, এমত বলতে পারি না; কেন না, তাঁহারা “পোড়ারমূখো” ণ্ডেক্রা” 
ইত্যাঁদ নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাঁদর স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং 
“আবাগণ” “শতেক খয়ারণ” প্রভৃতি শব্দ আধুনিক “সখী” “ভগিনী” স্ছলে প্রয়োগ করিতেন। 

এক্ষণে যে সন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জবলা করিতেছেন, তাঁহারা 'ভিন্নপ্রকীতি। 
সে শাখা শাড়ী পসিন্দুর মিশি মল মাদুলশ, কিছুই নাই; অনাভিধানক 'প্রয় সম্বোধনসকল 
সূন্দরীগণের রসনা ত্যাগ কাঁরয়া বাঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে; যেখানে আগে মোটা মনসা- 
পেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গাঁনক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শাস্তপ্‌রে ডুরে, রূপের জাহাজের 
পাল লইয়া সোহাগ-বাতাসে ফরফর কাঁরয়া উাঁড়তেছে। হাতা বৌঁড় ঝাঁটা কলসণর পাঁরবর্তে, 
সূচ সূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পাঁরধেয় আট? ছাঁড়য়া চরণে নাঁময়াছে; কবর মক্ধ্া 
ছাঁড়য়া স্কন্ধে পাঁড়য়াছে; এবং অঙ্গের সুবর্ণ শিশ্ডত্ব ছাড়িয়া অলঙ্কারে পারণত হইতেছে 
ধৃলকদ্দ'মরক্সিনগণ সাবান সংগন্ধাদর মাহমা বৃঝিয়াছেন: কলকণ্ঠধ্যনি পাপিয়ার মত 
গগনপ্লাবশ না হইয়া মাজ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পাঁতর নাম এক্ষণে আর ডেকরা 
সব্বনেশে নহে; তন্তংস্থানে সম্বোধনপদসকল  দখনবন্ধুবাবর গ্রন্থ হইতে বাছয়া বাছিয়া নত 
হইয়া ব্যবহৃত ' হইতেছে। ম্ছুল কথা এই, প্রাচশনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছ ভাল। 
স্তশজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে। 

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদ্‌শ উন্নতি হইয়াছে কি না, বালিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে 
নবীনাগণকে আমরা 'নিন্দনীয়া বিবেচনা করি । তাঁহাঁদগের কোন প্রকারে নিন্দা করা আমাদিগের 
ঘোরতর বেআদাব। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাঁদগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাঁদগের 
কিং কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 


২৫১ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


১। তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকম্মে সুপট; 
ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু; জলের উপর পচ্মের মত "স্থিরভাবে বাঁসয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার 
রূপের ছায়া আপান দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকম্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রাতি সমর্পিত। 
ইহাতে অনেক আনষ্ট জল্মিতেছে;- প্রথম শারীরিক পারশ্রমের অল্পতায় যুবতাঁগণের শরীর 
বলশন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্্বকালের যুবতাঁগণের 
শরীর স্বাস্ছ্যজানত এক অপূর্ব লাবণ্যাবাঁশস্ট ছিল. এক্ষণে তাহা কেবল 'নম্নশ্রেণনর স্রীলোকের 
মধ্যে দেখা যায়। নবীনাঁদগের প্রাত্যাহক রোগভোগে তাহাঁদগের স্বামী পিতা পত্র প্রভাতি 
সব্ব্দা জবালাতন এবং অসুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া 
উঠে। গৃহিণী রুগ্ন শয্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে: 
শশুগণের প্রতি অযত্ন হয়; সুতরাং তাহাঁদগ্নের স্বাস্থ্যক্ষাত ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে 
সব্বন দুনী"তর প্রচার হয়। যাঁহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবায় দুঃখ.সহ্য করিতে 
পারে না; সুতরাং দম্পাঁতপ্রণীতরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকালমত্যুতে শিশগণের 
এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মতত্যুকাল পর্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, 
ইংরেজজাতীয় স্বরগণকে আলস্যপরবশ দোখতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ূসেবন, 
ইত্যাঁদ অনেকগ্ীল স্বাস্থ্রক্ষক ক্রিয়া নিয়ামতর্পে সম্পাদন করে। আমাদগের গৃহাপিঞ্জরের 
বহণঙ্গনগণের সে সকল কিছুই হয় না। 

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একাঁটি গুরুতর কুফল এই যে. সন্তান দূব্বল এবং 
ক্ষীণজশবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে 
অনূরাগশন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পীড়া; আগে 
লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের শবশ্বাস আছে, এ সকল কাল- 
মাহমা; কাঁলতে অনৈসার্গক ব্যাপার ঘাঁটতেছে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যাক্তি জানেন যে, নৈসার্গক নিয়ম 
কখন কালমাহাত্মযে পাঁরবার্তত হয় না; যাঁদ আধুনিক বাঙ্গালিরা বহুরোগ এবং অল্পায়ু হইয়া 
থাকে. তবে তাহার অবশ্য নৈসার্গক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধাঁনক প্রসীতগণের শ্রমে 
িরাতই সেই সকল নৈসার্গক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য । যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক 
বলোল্নাতর উপর বার্তয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার এর্প বাদ্ধ যে আত 
শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই। 

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহকম্রমমে নিতান্ত আঁশাক্ষিতা এবং অপটু। 
কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না; ইহাতে অনেক আ'নস্ট ঘটে । প্রাচীনারা 
'নতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাঁজতেন, উঠান ঝাঁট 'দতেন; রন্ধন তাঁহাদের 
জাবনের প্রধান কার্য ছিল। এ কিছ বাড়াবাড়ি; নবীনাদগের এতদূর করিতে আমরা অনুরোধ 
কার না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্ধয করলেই যথেষ্ট: কেবল কার্পেট তুলিয়া 
কাল কাটাইলে, আঁত ঘুণতর্‌পে জাবননিক্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবদ্ধন 
জন্য সকলেরই জল্ম; যে স্বর, ভূমণ্ডলে আঁসয়া, শষ্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন 
কয়া, কাপে্ট তুলিয়া, সীতার বনবাস পাঁড়য়া, এবং সন্তান প্রসব কাঁরয়া কাল কাটাইলেন, 
আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধ কারলেন না, তানি পশুজাতির অপেক্ষা কিং ভাল হইলে 

ত পারেন, কিন্তু তাঁহার স্বধজন্ম নিরর্৫থক। এ শ্রেণীর স্রখলোকগণকে আমরা গলায় দাঁড় 
দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক 'নরর্থক ভারবহনযল্ণা হইতে 'বিমুক্তা 
হয়েন। 

গৃহিণী গৃহকম্্ম না জানলে রুগ্রগৃহিণশর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; 
অর্থে উপকার হয় না: অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দুব্য সামগ্রণ লুঠ যায়; অর্ধেক দাস-দাসী এবং 
অপর লোক চুরি করে। বহ: ব্যয়েও খাদ্যাদর অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দয়া মন্দ 
সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্ছের কপালে ঘটে না। পৌরজনে পৌরজনে 
অপ্রণম্ন এবং কলহ ঘাঁটয়া উঠে। আঁতাঁথ অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার 
কণ্টকময় হয়। 

২। নববানাদগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধাম্মক 
বালতোছি না, বঙ্গীয় বুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্্মভক্ত এবং বিশদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু 


ড৩৫, 


০ এ 


বাবিধ প্রবন্ধ-__প্রাচীনা এবং নবীনা 


প্রাচীনাদগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্মে লঘু সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম্ম 
গৃহস্ছের ধর্ম বাঁলয়া পরিচিত, সেইগনালতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দোখয়া কষ্ট 
হয়। 

স্ত্রীলোকের প্রথম ধম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাঁপ বঙ্গমাহলাগণ পাঁথবীতলে পাতব্রত্য-ধম্মে 
তুলনারহিতা । কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যার না। 
প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দকগ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাঁতব্রত্য যেরুপ তাহাদগের 
আস্থ মজ্জা শোণিতে প্রাবষ্ট ছিল. নবীনাদগেরও কি তাই 2 অনেকের বটে, 'কন্তু আধকাংশের 
ক তাই? নবীনাগণ পাঁতব্রতা বটে, কিন্তু যত লোক নিন্দাভয়ে, তত ধম্মভয়ে নহে। 

তাহার পর, দানাদতে প্রাচীনাঁদগের যেরুপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদগের সেরূপ দেখা 
যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে 
স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে 
স্বর্গপ্রাপ্তকামনা তত বলবতী নহে। ইংরোজ সভ্যতার ফলে দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য 
হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাঁড়য়াছে, স্বীলোকাদগেরও বাঁড়য়াছে; এজন্য দানে 
তাদ্‌শ অনুরাগ আর নাই। তত দান কাঁরলে আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা 
যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিন্ত্য বাঁড়য়াছে; দানের আঁধক্য করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে 
বাণ্ঠত হইতে হয়। সুতরাং স্তলোক (এবং পুরুষে) আর তত দানশীল নহে। 

হন্দুদগ্ের একাঁট প্রধান ধর্ম আতাঁথসংকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহারাদর 
দ্বারা পারতুষ্টকরণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই 
গুণে বিশেষ গুণশালনী ছিলেন। নবীনাঁদগের মধ্যে সে ধদ্্ন একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। 
গৃহে আতাঁথ অভ্যাগত আসলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ 'বরক্ত হয়েন। লোককে 
আহার করান প্রাচীনাদগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ্‌ মনে 
করেন। 

ধম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাঁদগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ 
[শিক্ষা । লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা "কাস প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই 
বাঁঝতে পারেন যে. প্রাচীন ধম্মের শাসন অমূলক । অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধম্মের 
যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রান্থবদ্ধা 
হইতেছে না। আমরা লেখাপড়ার 'নন্দা কারতোঁছ না। ধর্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান: 
বস্তু যে পাঁথবীতে 1কছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল, ইহা 
সব্বণ্ন ঘাঁটয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মথ্যাকে মিথ্যা বালয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য 
বাঁলয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধম্মশাস্তঘাটত ধম্মের মূলের অলীকত্ব 
দোখতে পায়; প্রাকীতিক যে সত্য ধর্ম, তাহা সত্য বালরা চিনিতে পারে। অতএব 'বদ্যায় 
ধম্মের ক্ষাত নাই, বরং বাদ্ধ আছে। সচরাচর পশ্ডিতে যাদ্‌শ ধম্মিন্ঠ, মূর্খে তাদশ পাঁপিম্ঠ 
হয়। কিস্তৃ অল্প বিদ্যার দোষ এই যে. ধর্মের মিথ্যা মূল তদ্ৰারা উচ্ছন্ন হয়; অথচ সত্য 
ধম্মের প্রাকীতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছ; আধক জ্ঞানের ফল। পরোপকার 
কাঁরতে হইবে, এটি বথার্থ ধম্মনশীত বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মৃর্খাদগের মধ্যে ধর্মে 
যাহাদের মাত আছে. তাহারাও ইহার বশ্রবন্তা হয়। তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা 
প্রচালত ধন্মশাস্তে উক্ত হইয়াছে; মূখ্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বাঁলয়া শ্বাস আছে। দৈবাঁবাঁধ 
লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষাতণ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্তাঁ; 
পাঁণডতও সে নীতির বশবন্তাঁ কিন্তু তান ধর্্মশাস্ত্রোক্ত বাঁলয়া তদ্দীস্ত অনুসরণ করেন না। 
তান জানেন যে, ধম্মের কতকগ্যাল প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য পালনীয়; এবং 
পরোপকারাবাঁধ সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্মের ক্ষাত হইল না। কিন্ত্ত 
যাঁদ কেহ ঈদৃশ পাঁরমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে, তদ্দ্বারা প্রাচীন ধর্শশাস্তে বিশ্বাস 
বিনষ্ট হয়, অতচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকীতিক ধর্মে বিশ্বাস জল্মে, ততদূর না যায়, 
তবে তাহার পক্ষে ধম্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমান্র ধর্ম্ম- 
বন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন আত দুক্বল। আধুনিক অজ্পশিক্ষিত যুবক যঘুবতীগণ কিয়দংশে 
এই অবস্থাপন্ন; এজন্য ধর্ীংশে তাঁহারা প্রাশনাদিগের সমকক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ব্ীশিক্ষায় 


| ২৫৩ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


ব্যাতব্যস্ত, তাঁহাদগের আমরা "জিজ্ঞাসা কার যে, আপনারা বাঁলকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন 
ধম্মবিন্ধন বিষুক্ত করিতেছেন, তাহার পারিবর্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন 2* 


[তিন রকম 
শং ৬ 


বঙ্গদর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীনা” কে লাখল? বিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, 
অবলা স্ব্ীজাতি কিছু কথা কাঁহবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা 'লাখ। জানেন না যে, 
সম্মার্জনী স্তীলোকেরই আয়ধ। 

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবগনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা কাঁরয়াছেন, নবীন ও 
প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা কারলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিকে ভার হইবে? 

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দোখ, তোমরা একটু ইংরোজ 'শাখয়াছ। কিন্তু 
ইংরোজ না বাহার করিয়াছ? ' ইংরোঁজ 'শিখিয়া কেরাণপী্গার 'শাঁখয়াছ 
দোঁখতে পাই। শকন্তু মনৃষ্যত্বঃ শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বাঁল। প্রাচীনেরা 
পরোপকারণ 'ছলেন; তোমরা, আত্মোপকারণ। প্রাচীনেরা সত্যবাদশ ছিলেন; তোমরা কেবল 
প্রয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্ত করিতেন পিতা-মাতাকে; নবীনের ভাঁক্ত করা পত্নী বা উপপত্ণীকে। 
প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন; তোমাদের দেবতা টেস 'ফাঁরাঙ্গ, তোমাদের ব্রাহ্মণ 


্থানে তোমরা অনেকেই ধ্যান্যেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছে; ব্রন্মা বিষ মহেশ্বরের স্থানে ব্রাণ্ডি, রম, 
1জন। বিষয়, সৌর তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃয়েহ সম্বন্ধীর উপর 
বার্তয়াছে, অপত্যক্লেহ ঘোড়া কুকুরের উপর বার্তয়াছে; পিতৃভাক্ত আপসের সাহেবের উপর 
বার্তয়াছে, আর মাতৃভীক্ত ? পাঁচিকার উপরে । আমরা আঁতাঁথ অভ্যাগত দৌখলে মহা বিপদ 
মনে কার বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস; তোমরা শুধু অলস নও-_ 
তোমরা বাব্‌! তবে ইংরেজ বাহাদুর নাকে দাঁড় দয়া তোমাদের" ঘাঁনগাছে ঘরায়, বল নাই 
বলা, যোর জার আন্রাও নাকে দাড় য় হরাই নাই বলিয়া যো আমরা লেখা 
পড়া 'শাঁখ নাই বাঁলয়া আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের 2 তোমাদের ধম্মের 
দৃঢ়, কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের দাঁড় একদিকে শাঁড়, আর ওদিকে রানি চিনির টি 
দিতেছে; তোমরা ধর্্ম-দাঁড়তে মদের কলস গলায় বাঁধয়া, প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিতেছ- গ্রারব 
“নবীনা” খুনের দায়ে ধরা পাঁড়তেছে। তোমাদের আবার ধর্মের ভয় কি-: তোমরা কি মান? 
ঠাকুর দেবতা? িশগ্রীষ্ট? ধর্ম মানঃ পাপ পন্য মানঃ কিছু না_কেবল আমাদের এই 
আলতা-পরা মল-বেড়া শ্রীচরণ; সেও নাতির জবালায়। 

শ্রীচশ্ডিকাসহন্দরী দেবী । 


নং *২ 


সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিজ্করীকুল কোন্‌ দোষে দোষী ঃ আমরা কি 
জান? আপনারা শিখাইবেন, আমরা শাখব_আপনারা গর, আমরা শিষ্য কিন্তু শিক্ষাদান 
এক, 'নন্দা আর। বঙ্গদশশনে “নবীনার” প্রাতি এত কটুক্তি কেনঃ 

আমাদের সহম্র দোষ আছে স্বীকার কার। একে ক্বীজাঁত, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে, জাতিতে 
কাঠমাল্লীকা, তাহাতে মরুভূমে জান্ময়াছি-দোষ না থাকবে কেন? তবে কতকগনীল দোষ 
আপনাদেরই গুণে জান্ময়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে । আপনারা আমাদের এত ভাল 
না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘাঁটিত না। আপনারা আমাদের সুখশ করিয়াছেন, এজন্য আমরা 
অলস। মাথার ফুলটি খাঁসয়া পাঁড়লে, আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে 


* “নবীনা ও প্রাচীনা।” এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ব্রীলোকের পক্ষ হইতে যে 
উত্তর আছে, তাহা নিম্নার্লাথত কৃতিম পত্র 1িনখানিতে লিখিত হইয়াছিল। 


২৪ 


[বাঁধ প্রবন্ধ_প্রাচীনা এবং নবীনা 


নালনী হদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সাঁললে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন না 
কাটাইবে ? 

আমরা আঁতাঁথ অভ্যাগতের প্রাত অমনোযোগন--তাহার কারণ, আমরা স্বামী পের প্রাত 
আক মনোন্যোণ। আমাদের ক্ষ হরে আপনারা এত সান গ্রহণ ারয়াছেন বে, অন্য ধর্মের 
আর চ্ছান নাই। 

আর-শেষ কথা, আমরা কি ধম্মভীতা নাহঃ 1ছ! ধম্মভীতা বাঁলয়াই, আপনাদিগকে 
আর কিছ; বাঁলতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধম্ম। তোমাদের ভয়ে ভীতা বালয়া, 
অন্য ধম্মের ভয় কার না। সকল ধর্ম কম্ম আমরা স্বামী পনুন্রে সমর্পণ কারয়াছি--অন্য ধর্ম্ম 
জান না। লেখাপড়া 'শখাইয়া আমাদগকে কোন্‌ ধর্মে বাঁধবেন? যত শিখান না কেন-_ 
আমরা বাঙ্গালর মেয়ে, সকল বন্ধন 1ছণড়য়া এই পাতিন্রত্য বন্ধনে আপনা আপান বাঁধা পাঁড়ব। 
যাঁদ ইহাতে অধর্্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর যাঁদ আমার ন্যায় মুখরা 
বাঁলকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা কাঁর, আপনারা গুরু আমরা শিষ্য-_আপনারা 
আমাদের কোন ধর্ম খাইয়া থাকেন ? 

লেখাপড়া শাখবঃ কেনঃ তোমাদের মুখচন্দ্র দয়া যে সুখ, লেখাপড়ায় কি ততঃ 
তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্মশিক্ষা, লেখাপড়ায় কি ততঃ? দেখ, তোমাদের দৌখয়া আমরা 
আত্ীবসর্জন 1শাঁখয়াছ, লেখাপড়ায় ?ক তাহা 'িখাইবে? আর লেখাপড়া ?শাঁখব কখন ? 
তোমাদের মুখ ভাবতে ভাবতে দন যায়, ছাই লেখাপড়া শাখব কখন ? 

ছি! দাসীদগের নিন্দা! 

শ্রীলক্ষমীমীণ দেবী। 


লং ৩ 


ভাল, কোন্‌ রাঁসকচূড়ামাণ “নবীনা এবং প্রবীণা” ?লাঁখলেন 

লেখক মহাশয়! তুমি যা নাঁলিয়াছ, সব সত্য-একটি মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে._ 
কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ কারয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? এ 'বজার 
তোমাদের হদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রীত চাঁহয়া, এ দীর্ঘ দুঃখদারিপ্যুময় জীবন 
কাটাইতে £ এ সোদামিনী স্থির মনা থাকলে, তোমরা এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে ? 
54887757185 
তৈলশনন্য প্রদীপের মত হঠাৎ 'র্নীবয়া বাঁসও না; জলশ[ন্য মাছের মত বার বার পচ্ছ 

থাঁকও না; আর রাখালশুন্য বাছুরের 'মত হাম্বারবে' তোমাদের গৃহগ্োহাল পীরপূর্ণ কারও 
না। আমরা কাজ কাঁরতে যাইব যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চণ্চল রুপতরঙ্গ যে দৌখতে পাইবে 
না! এ কলকণ্ঠধ্বান ক্ষণেক না শ্দানলে যে গশীতমন্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ 
করিয়া বেড়াইবে1_কপালখানা! আবার বলেন ক না, কাজ করে না! 

আমরা আতাঁথ অভ্যাঙ্গতৃকে খাইতে 1দই না;-াঁদবু কি, তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। 
ইংরেজের আপসের কি গুণ বলিতে পার না যাইবার সময় যাও যেন নল্দদুলাল--ফিরে এস 
যেন কুন্কর্ণ! নিজের নিজের উদর-এর একাটি আধমণি বস্তা--আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই 
তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাঁসয়া দিই-_তার উপর আবার আঁতাঁথ অভ্যাগত! 

ধম্মের বন্ধনে বাঁধবেন? ক্ষাত নাই, কিন্তু যে একাদশী নরামিষের বাঁধনে বাঁধয়া 
রাঁখয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশী ভার নিন, আমরা লেখা- 
পড়া শাখিয়া, ধম্মের বন্ধন আঁটো করিয়া বাঁধতে রাজি আছ। আমার মনে বড় সাধ, একবার 
আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার 1বনিময় কার। গাঁলগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুখ 
বাঁঝয়া লউন। আমরা মারলে আপনারা একাদশী কাঁরবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁট পারবেন; 
আপনার দ্রোহ কারলে আমরা“ শদ্বতীয় সংসার” করিব--জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব 
কাঁরবেন, রন্ধনশালার তত্বাবধান কারবেন- বাড়াতে বিবাহ উপাছত হেইলে গোঁপের উপর 
ঘোমটা টানযা বরণডালা মাথায় কয়া স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাঁসি হাসিয়া 
বাসর জাঁগবেন, সুখের সীমা থাকবে না।_আমরা যৌবনে বাঁহ হাতে কাঁরয়া কালেজে যাইব-_ 
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81680085458151িিিটি ক 
হুক করি খোপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপসে যাইব-টৌন্হলে নথ 
নাঁড়য়া স্পচ কারব-_চসমার [ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে স্ষট স্থাত প্রলয় 
কারব-_সাধের ধম্মের দাঁড় গলায় বাঁধিয়া সংসার গোহালে খোল 'বিচাঁল খাইব।-ক্ষাত ক! 
তোমরা বিনিময় কাঁরবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান কাঁরয়া দই-তোমরা যখন মানে বাঁসকে 
আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বাঁসক_মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া কর্ণভূষা একটু ঈষং রসের 
দোলনে দোলাইয়া, এই সন্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহাঁন চাহয়া, যখন গহনা পরা 
হাতখানি' তোমাদের পায়ে দিক_তখন? তখন চি তোমরা আমাদের মত মানের মান রাখিতে 


রবে? 
বড়াই ছাঁড়য়া তাই কর: তোমরা অন্তঃপদরে এস_আমরা আসে যাই। যাহারা সাত শত 


বৎসর পরের জুতা মাথায় বাহতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বালতে লজ্জা করে না: 
শ্লীরসময়। ] 
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দ্বতীয় খণ্ড 
ধর্ম এবং সাহত্যঞ* 


আম প্রচারের একজন লেখক। তাহা জানিয়া প্রচারের একজন পাঠক আমাকে বাঁললেন, 
“প্রচারে অত ধম্মীবষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। দুই একটা আমাদের কথা না থাকলে পাঁড়তে 
পারা যায় না।” 

আম বলিলাম, “কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই ঃ প্রাত সংখ্যায় একটি 
উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে।” 

তানি বাঁললেন, “এ একটু বৈ ত নয়।” 

[তন ফম্মা প্রচার, তাহার কখন এক ফম্মা উপন্যাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহা 
অগ্রচুর। তারপর তিন ফন্মার যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়দংশ কাঁবতা ইত্যাঁদতে কতকটা 
ভারয়া যায়, ধম্মাবষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পাঁড়য়া থাকে । তপাঁপি এই পাঠকের 
তাহা ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, যাঁহাঁদগের ধর্মীবষয়ক প্রবন্ধ 
?িক্ত লাগে । এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাঁহাঁদগকে 'জিজ্ঞাসা করা, ধর্ম কেন তিক্ত লাগে, উপন্যাস 
রঙ্গরস কেন ভাল লাগে? 

আমাঁদগের ইচ্ছা, পাঠক আপাঁন একট: চিন্তা কাঁরয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। আপনা 
আপাঁন উত্তর স্থির করিলে তীহাঁদগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার শিক্ষা দয়া 
সেরুপ উপকার করিতে পারবে না। তবে আমরা তাঁহাদের ছু সাহায্য কারতে পাঁর। 

সাধারণ ধর্াশক্ষকের দ্বারা ধম্ যে মূর্ততে পাঁথবীতে সংস্থাঁপত হইয়াছে, তাহা 
অপ্রীতিকর বটে। এদেশের আধানক ধম্মের আচার্যেরা যে হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত 
করেন, তাহার মার্ত ভয়ানক । উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পাঁথবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপশীড়ন, 
ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধ্ম। গ্রীম্মকালে আতশয় উত্তপ্ত ও তৃষাপণীড়ত 
হইয়া যাঁদ এক পান্র বরফজল খাইলাম, তবে আমার ধর্ম নষ্ট হইল! জহরাবকারের রঃগ্ন শয্যায় 
কম্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ভাক্তার আমার প্রাণরক্ষার্থে যাদ ওষধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফোঁটা 
ব্রান্ডী খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম গেল! আট বৎসরের কুমারী কন্যা বধবা হইয়াছে, 
যে রন্ষচর্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বংসরের ব্‌ড়ারও দূরাচরণনয়, সেই ব্র্ষচর্যের 
পীড়নে পীড়িত কাঁরয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপাঁন কাঁদিতে হইবে, পারিবারবর্গকে 
কাঁদাইতে হইবে, নাহলে ধর্্ম.থাকে না। ধম্মোপার্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে 
দাও, গুরুঠাকুরকে দাও. িচ্কম্মন,ংক্বার্থপর, লোভা,. কুরম্্মাসক্ত [ভক্ষোপজশবী ব্াহ্মণাঁদগকে 
দাও, আপনার প্রাণপতনে উপা্জত "ধন" সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মার্ত ধর্মের মার্ত 
নহে-_ একটা পৈশাচিক কল্পনা । অথচ আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধম্ম নামে আভাহিত 
হইতে শুঁনয়া আসিতোছি। পাঠক যে ইহাকে পিশাচ বা রাক্ষসের ন্যায় ভয় কারবেন, এবং নাম 
শুনিবামান্র পারত্যাগ কাঁরবেন, ইহা সঙ্গত বটে। 

যাহারা “শক্ষিত” অর্থাৎ যাঁহারা ইংরোজ পাঁড়য়াছেন, তাঁহারা এটাকে ধর্ম বালয়া মানেন 
না, কিন্তু তাঁহারা আর এক 'িবপদে পাঁড়য়াছেন। তাঁহারা ইংরোজর সঙ্গে গ্রীষ্টীয় ধম্মটাও 
শিখিয়াছেন। সে জন্য বাইবেল পাঁড়তে হয় না, বিলাতশ সাহত্য সেই ধম্মে পারপ্লুত। 
আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ কার না কারি, ধর্ম নাম হইলে সেই ধম্মই মনে করি। 'কন্তু সে 
আর এক ভয়ঙ্কর মার্তবশেষ। পরমেশ্বরের নাম হইলে সেই খ্রীষ্টানের পরমেশ্বররকে মনে পড়ে। 
সে পরমেশ্বর এই পাবন্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি বিশ্বসংসারের রাজা বটে, কিন্তু এমন 
প্রজাপীড়ক অত্যাচারী বিচারশূন্য রাজা কোন নরাপশাচেও হইতে পারে না। তান ক্ষণকৃত 
অতি ক্ষুদ্র অপরাধে মনুষ্যকে অনস্তকালস্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন। ছোট বড় সকল পাপেই 
অনন্ত নরক। নিষ্পাপেরও অনন্ত নরক-যাঁদ সে গ্রীষ্টধর্্ গ্রহণ না করে। যে কখন খ্রীষ্ট 


* প্রচার, ১২৯২, পৌষ। 
+ অনেক হিন্দু এই জন্য ডাক্তারি উষধ খান না। 
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নাম শুনে নাই, সুতরাং গ্রীষ্টধম্র্ম গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত 
নরক। যে 'হন্দুর ঘরে জন্নিয়াছে, তার সেই 'হন্দুজল্ম তাহার দোষ নহে, পরমেশ্বর স্বয়ং 
তাহাকে যেখানে' প্রেরণ করিয়াছেন, সেইখানেই সে আসিয়াছে, যদি দোষ থাকে, তবে সে 
পরমেশ্বরের দোষ, তথাপি সে দোষে সে গাঁরবের অনম্ত নরক। যে খ্রীষ্টের পূর্বে জল্মিয়াছে 
বািয়াই গ্রীষ্টধর্্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সে ঈশ্বরকৃত জল্মদোষে তাহারও অনস্ত নরক। এই 
অত্যাচারকারী 'বশ্বেশ্বরের একাঁটি কাজ এই যে, হীন রান্রীদন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উপক 
মায়া দেখিতেছেন, কে ?ক পাপসওক্প কারল। যাহার এতটুকু ব্যতিক্রম দোখলেন, তাহার 
অদূষ্টে তখনই অনন্ত নরক বিধান করিলেন। যাহারা এই ধর্মের আবর্তমধ্যে পাঁড়য়াছে, 
তাহারা 'চরাদন সেই মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্মৃত হইয়া দিন কা্টায়। পৃথিবীর 
কোন সুখই তাহাদের কাছে আর সুখ নহে। যাঁহারা এই পৈশাচিক ধর্মকে ধর্্স বলিতে 
শাখিয়াছেন, ধর্মের নামে যে তাঁহাদের গায়ে জবর আসিবে, ইহা সঙ্গত। 

সাধারণ ধম্মপ্রচারাঁদগের এই সকল দোষেই ধর্মালোচনার প্রাত সাধারণ লোকের এত 
অননুরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে ধম্মের সহজ ম্ার্ত যেরূপ মনোহাঁরণী, সকল ত্যগ করিয়া 
সাধারণ লোকের ধর্্মালোচনাতেই আঁধক অনুরাগ সম্ভব। আমারও বিশ্বাস যে, জগতে তাহাই 
হইয়া থাকে; কেবল এখনকার 'িকৃতর:চি পাঠকাঁদগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহারা 
বিবেচনা করিয়া দোখবেন যে, যেগল ধম্ম বালয়া হিন্দু খিএষ্টিয়ানের দোষে তাঁহাঁদগের নিকট 
পাঁরাচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম নহে-_অধর্ম্স। ধর্মের মার্ত বড় মনোহর । ঈশ্বর প্রজাপণীড়ক 
নহেন- প্রজাপালক। ধর্ম আত্মপনীড়ন নহে, আপনার উন্নাতসাধন, আপনার আনন্দবদ্ধনই 
ধর্ম । ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্ত, ইহাই ধর্্ম। ভাক্তি, প্রীতি, শান্ত, এই 
[তিনটি শব্দে যে বস্তু চান্রত হইল, তাহার মোহিনী মর্তর অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি 
আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন. বিষয়ের আলোচনা কারিতে ইচ্ছা করে ? 

যাঁন নাটক নবেল পাঁড়তে বড় ভালবাসেন, ?তাঁন একবার মনে বচার কাঁরয়া দৌখবেন, 
কিসের আকাঙ্কষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যাঁদ সেই সকলে যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে, 
তাহাতেই তাঁহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কার, 'বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির 
অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্‌ সাঁহত্যে কাথত হইয়াছে ১ একটি তৃণে বা একটি মাছির 
পাখায় যত আশ্চর্য কৌশল আছে, কোন্‌ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে? আর 
ইহার অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহত্যে অনুরক্ত, 
তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্‌ কাঁবর সংষ্ট সুন্দর? বস্তুতঃ কাবর 
সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টর অনুকারশ বলিয়াই সূন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে 
পারে না। ধর্মের মোঁহনী মূর্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়। 

পাঠক বাঁলবেন, “এ কথা সত্য হইতে পারে না; কেন না, আমার নাটক নবেল পাঁড়তে ইচ্ছা 
হর, পাঁ়াও আনন্দ নাই। কই, হনব পাড়ে ইচ্ছা হয় না, গাঁ়য়াও কোন আন গাই 
না।” ইহার উত্তর বড় সহজ। তুমি সাহিত্য পাঠে অনুরক্ত এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, 


সকল বাত্তর অনুশীলন ধম্মের মর্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি সেগুলির অনুশীলন কর নাই, 
ই 758155855744745798 
প্রয়োজনীয় হইয়াছে । কেন না, তাহাতেই সৃখ। সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, 'কস্ত 
যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মান 
ও ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যাঁদ এমন 
কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধম্মময়, তবে তাহার পাঠে দ:রাত্মা বা 
পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। 'কভ্তু সাহত্যে যে সত্য ও যে ধর্স সমস্ত ধর্মের তাহা এক 
অংশ মান্। অতএব কেবল সাহত্য নহে, শপ সেই ধর্মই এইর্প 
আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ কারও না, কিন্তু সাহত্যকে নিম্ন সোপান কাঁরয়া 
ধম্মের মণ্ডে আরোহণ কর। 
কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে বে, গোড়ায় কিছু দুঃখ কষ্ট না কাঁরয়া কোন সৃখই লাভ করা 


২৮ 


বাবধ প্রবন্ধ--চত্তশাছ 


যায় না। বিলাসী ও পাঁপিম্ঠ, যে হীন্দ্রয়তাষ্টকেই সুখ মনে করে, তাহারও উপাদান বত্ে ও 
কন্টে আহরণ কাঁরতে হয়। ধন্ালোচনায় যে অসীম আনব্বচনীয় আনন্দ, তাহার উপভোগের 
জন্য প্রয়োজনীয় যে ধর্ম্মমান্দরের নিম্ন সোপানে যে সকল কঠিন ও কর্কশ তত্বগ্যাল বন্ধুর 
প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয়ত্ত কর। অতএব আপাততঃ ধম্মীবষয়ক 
প্রবন্ধ ককর্শ বোধ হইলেও তাহার প্রাত অনাদর করা অনুচিত। 


চত্তশঢদ্ধি* 


হিন্দুধম্মের সার শচত্তশহদ্ধি যাহারা 'হন্দুধম্মের বিশেষ অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্মের 
যথার্থ মম্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই তত্ত্বের প্রাতি বিশেষ মনোযোগ করিবার 
জন্য অনুরোধ কার। 'হন্দধর্ীন্তর্গত আর কোন ততই ইহার ন্যায় মম্মগত নহে। সাকারের 
উপাসনা বা 'খিনরাকারের উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহুদেবে ভক্তি, দ্বৈতবাদ বা র 
জ্জানবাদ, কর্্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকউ আকিপ্িংকর। চিত্তশদীদ্ধ থাকলে সকল 
মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশৃদ্ধ। যাহার চিত্তশনাদ্ধ নাই, 5: 
ধর্মই নাই'। যাহার চিত্তশ্দ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধম্মেই প্রয়োজন নাই। চচত্তশবাদ্ধ 
কেবল 'হন্দুধম্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দুধর্মের সার, 
্রীষ্টধর্রমের সার, বৌদ্ধধম্মের সার, ইসলামধম্মের সার, 'নরীশ্বর কোমত্ধম্মেরও সার। 


শ্রেষ্ঠ পাঁজটিভস্ট। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধর্মাবলম্বীদগের মধ্যে ধাম্মিক 
বাঁলয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশনাদ্ধিই ধন্্ম। তবে প্রধানতঃ 'িন্দুধম্মেই ইহা প্রবল। 
যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, ?তান হিন্দু নহেন। মন্বাঁদ ধম্শাস্তের সমস্ত 'বাধ [বধানানসারে 
কার্য করলেও "তানি হন্দু নহেন। 

এই শচত্তশ্দাদ্ধি কি, তাহা দুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতোঁছ। চিত্তশাদ্ধর প্রথম লক্ষণ 
ইীন্দ্রিয় সংযম । “ইীন্দ্রিয় সংযম” ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝতে হইবে না যে, ইন্দ্িয়সকলের 
একেবারে উচ্ছেদ বা ধংস কারতে হইবে। ইীন্দয়গণকে সংযত করিতে হইবে: কেবল ইহাই 
বাঁঝতে হইবে। উদাহরণ, গওঁদারকতা একজাতীয় হীন্দ্রয়পরতা, কিস্তু এ হীন্দ্রয়ের সংযম- 
বাঁধতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবে না বা কেবল বায়: ভক্ষণ কারিবে বা 
কদর্যয আহার কারয়া থাকিবে । শরাররক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে পারমাণ এবং যে 
না। হীন্দ্রিয়সংযম তত কান ব্যাপার নহে । ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সংযতোন্দ্রয়ের পক্ষে 
উত্তম আহারাদও আবিধেয় নহে, যাঁদ তাহাতে স্পৃহা না থাকে 1 স্থুল কথা এই যে, হীন্দিয়ে 
আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংষম। আত্মরক্ষার্থে বা ধর্মরক্ষার্থে অর্থাৎ এীশক 'িয়মরক্ষার্থে 
যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার আঁতারক্ত যে হীন্দ্য়পারতৃপ্তির আভলাষ করে, 
তাহারই হীন্দ্রয় সংযত হয় নাই; যে না করে, তাহার হইয়াছে । যাহার হীন্দয়পারতীপ্ততে সুখ 
নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধর্্মরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে। 

এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, হীন্দিয়পাঁরতৃপ্ততে একেবারে 'বিমুখ, কিন্তু মনের কলুষ 
ক্ষালিত করে নাই। লোকলজ্জায় বা লোকের নিকট প্রাতপাত্তর জন্য কিম্বা উন্নাতির 
জন্য অথবা ধম্মের ভাণে পশীড়ত হইয়া তাহারা সংযতৌন্দ্রয়ের ন্যায় কার্ধ্য করে, কিস্তু ভিতরে 
ইন্দ্রয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা কখনও স্থালিতপদ না হইলেও তাহারা 


* প্রচার, ১২৯২, ফাক্গুন। 
+ রাগদ্বেষাবমক্তৈস্তু বিষয়ানল্দ্রয়ৈশ্চরন। 
আত্মবশ্যৈব্রধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি | গঁতা। ২য় অ। ৬৪। 
অর্থ। রাগ দ্বেষ হইতে বিমুক্ত আত্মবশ্য যে হীন্দয়গণ, তদ্ঘ্বারা বিষয়সকল উপভোগ করিয়া 
বধেয়াত্মা ব্যাক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


২৫৯ 


বাচ্কিম এ. পাখল। 


হীন্দ্রয়সংঘম হইতে অনেক দূরে । যাঁহারা রি ডি নার 
তাঁহাঁদগের হইতে এই ধর্ম্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অক্প। উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের 
আঁম্মতে দগ্ধ । ইন্দিয় পাঁরতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভ্রমেও মনে হীন্দিয়পারতৃপ্তির কথা আঁসবে 
না-যখন রক্ষার্থ বা ধম্মার্থ হীন্দ্রয় চারতার্থ কাঁরতে হইলেও তাহা; দু$খের বিষয় ব্যতীত 
সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইীন্দরয়ের সংযম হইয়াছে। তদভাবে যোগ তপস্যা কঠোর 
সকলই বৃথা। এই কথা স্পম্টীকৃত করিবার জন্য হিন্দ; পূরাণেতিহাসে খাঁষাঁদগের সম্বন্ধে 
ভার ভার রহস্যোপন্যাস আছে। স্বর্গ হইতে একজন 'অপ্সরা আসল, আর অমাঁন খাঁষ 
ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, তান অমাঁন নানাবধ গোলযোগ উপাস্থত করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই 
সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই কয়াট চমংকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্যায় 
হীন্দ্রয়সংযম পাওয়া যায় না। কার্যযক্ষেন্রেই, সংসারধম্মেই হীন্দ্ুয়সংঘম লাভ করা যায়। 
প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া, হীন্দ্িয়তীপ্তর উপাদানসকল হইতে দুরে থাঁকয়া, সকল বিষয়ে 
নার্লপ্ত হইয়া, মনে করা যায় বটে যে, আম হীন্ড্রিরজয়ী হইয়াছি; শীকন্ত যে মৃৎপান্রে আগ্ম- 
সংস্কৃত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শমাত্রে টিকে না, এই হীন্দ্রয়সংঘমও তেমাঁন লোভের স্পর্শমান্র 
টিকে না। যে প্রত্যহ হীন্দ্রয়চারতার্থের উপযোগশী উপাদানসমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, 
তাহাঁদগের সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরয়া কখন জয়, কখন 'বাঁজত হইয়াছে, সেই পাঁরশেষে হীন্দ্রর জয় 
কারতে পাঁরয়াছে। 'বশ্বামন্্র বা পরাশর হীন্দ্রয় জয় কারতে পারেন নাই। ভীম্ম বা লক্ষণ 
পারিয়াঁছলেন। হন্দুধম্মের এই একটি আত 'নগুঢ় কথা কাহলাম। 
কস্তু হীন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা । চত্তশীদ্ধর তাহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ 
আছে। অনেকের হীন্দ্রিয় সংযত, কিল্তু অন্য কারণে তাঁহাঁদগের "চত্ত শুদ্ধ নয়। হীন্দ্রয়সখ 
ভোগ কাঁরব না, 'ন্তু আম ভাল থাকব, আমারগদ্ীল ভাল থাকবে, এই বাসনা তাঁহাদের মনে 
বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার ঘশ হউক, আমার 
সৌভাগ্য হউক, আম বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কাননা 
করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে ?সদ্ধ হয়, চিরকাল অন্ীদন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে 
ব্স্ত থাকেন। সে জন্য না করেন এমন কাজ নাই, তান্তক্ন মন দেন, এমন বিষয় নাই। যাহারা 
ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট । ইহাদের দিনকট ধর্ম ছুই নহে, কন 
কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভাক্তি কিছুই নহে। তাঁহারা ঈশ্বর মানিলেও কাঘ্যতঃ তাঁহাদের 
কাছে ঈশ্বর নাই, জগৎ থাকলেও তাঁহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপাঁনই আছেন, আপাঁন 
ভিন্ন আর কিছুই নাই। হীন্দ্িয়াশীক্তর অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিত্তশ্দ্ধর 
গুরুতর 'বিঘ্ম। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশাদ্ধ নাই। যখন আপাঁন যেমন, পর তেমন, এই কথা 
বুঝিব, যখন আপনার সুখ যেমন খাঁজব, পরের সুখ তেমান খাঁজব, যখন আপনা হইতে 
পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাঁবব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে 
ভুলিয়া গিয়া, প্রকে সব্্বস্ব জ্কান করিতে পারব, যখন পরেতে আপনাকে নিমাঁজ্জত রাখিতে 
পারি, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই "চত্তশ্াদ্ধ হইবে । তাহা না 
হইলে ডোরকৌপশন ধারণ কয়া সমস্ত সংসার পারত্যাগ কাঁরয়া 1ভক্ষাবাত্ত অবলম্বনপূব্বকি 
দ্বারে দ্বারে হরিনাম কারিয়া ফাঁরলে িত্তশুদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজাসংহাসনে হীরক- 
মণ্ডিত হইয়া বাঁসয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবে, 
তাহার চিত্তশ্াদ্ধ হইয়াছে। যে খাঁষ, শবশ্বামত্রকে একটি গাভীদান কাঁরতে পারলেন না, 
তাঁহার চিত্তশদ্ধি হয় নাই। যে রাজা, অগ্কগত কপোতের 'বাঁনময়ে আপনার মাংস কাটিয়া 
দয়াইছলেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধ হইয়াছিল। 
দইহা অপেক্াও িতপন্ধর গর লক্ষণ আছে ফানি সকল শুর ছদ্ট, ফি 
শুদ্ধময়, যাঁহার কৃপায় শাদ্ধ, যাঁহার চিন্তায় শা, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শদ্ধ নাই, 
তাঁহাতে' গাঢ় ভাঁক্ত চিত্তশাদ্ধর প্রধান লক্ষণ । হীন্দ্িয়সংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল: 
তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তত্প্রাত প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে পারে 
না। এই ভাক্ত চত্তশ্াদ্ধর মূল এবং ধম্মের মূল। 
প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বালিয়াছি, তাহার হ্ছাল তাৎপর্য্য হৃদয়ে শান্ত । 
দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছ, তাহার স্থূল তাৎপর্য মনুষ্যে প্রশীত। তৃতশয় লক্ষণ, 


২৬০ 


বাবধ প্রবন্ধ-চতশযাদ 


ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিত্তশনীদ্ধর স্থুল লক্ষণ ঈশ্বরে ভাক্ত, মনূষ্যে প্রীত এবং হাদয়ে শাস্ত। 
ইহাই 'হন্দুধর্মের মর্্মকথা। 
প্রীত -াতি-াসাত এই হু ামকারেরা যুগে বুঝাইমাছেন, 

তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমন্তাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ হইতে 'নম্নীলাঁখত ভগবদাক্ত উদ্ধৃত টু 
কাঁরতোছি। 

“লক্ষণং ভক্তিযোগস্য 'নগ্গণস্য হযদাহতং। 

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভীক্তঃ পুরুষোত্তমে॥ ১০ ॥ 

সালোক্য-সার্টি-সামীপ্য-সার্প্যৈত্বমপ্যত। 

দীয়মানং ন গহ্ীস্ত বিনা মংসেবনং জনাও 1 ১১ ॥ 

স এব ভীক্তযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহতঃ। 

যেনাতিব্রজ্য ব্রিগ্ণান্মভ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১২ ॥ 

'নিষোবিতানিমিত্তেন সধম্মেণ মহীয়সা। 

ক্রয়াযোগেন শস্তেন নাতাহংস্রেণ নিত্যশঃ॥ ১৩ 1 

মদ্দিষ্যদশনস্পশপজান্তুত্যাভবন্দনৈঃ । 

ভূতেষ্‌ মন্ডাবনয়া সত্বেনাসঙ্গমেন চ॥ 

মহতাং বহ্‌মানেন দীনানামনকম্পয়া । 

মৈন্যা চৈবাত্মতুল্যেষফ্য যমেন নিয়মেন চ॥ 

আধ্যাত্সকান্শ্রবণান্নামসংকীর্তনাচ্চ মে। 

আতঙ্জ্জবেনার্যসঙ্গেন নিরহধীক্রয়য়া তথা) ১৪ ॥ 

মদ্ধমণো গুণেরতৈঃ পারসংশহদ্দআশয়ঃ। 

পুরুবস্যাঞ্জসাভ্যোত শ্রুতমান্রগুণং হা মাম ১৫ 1 

বথা বাতরথো প্রাণমাবৃঙ্ক্তে গন্ধ আশয়াৎ। 

এবং যোগরতং চেত আত্মানমাবকার যং॥ ১৬ ॥ 

অহং সব্রেষু ভূতেঘু ভূতাত্মাবাস্থতঃ সদা। 

তমবজ্ঞায় মাং মর্তয কুরুতেহচ্চনীবড়ম্বনমৃ। ১৭ 0 

যো মাং সব্রেষু ভূতেষু সম্ভমাত্বানমবশ্বরং | 

হিত্বাচ্চাং ভজতে মৌট্যান্তস্মন্যে জুহোতি সঃ॥ 

দ্বষতঃ পরকায়ে মাং মাননো ভিন্নদর্শিনঃ। 

ভূতেষ্‌ বদ্ধবৈরস্য না মনঃ শান্তমূচ্ছাত॥ ১৮ ॥ 

অহমু্ডাবচৈর্বৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। 

নৈব তুষ্যোর্চতোহচ্চায়াং ভূতগ্রামাবমাঁননঃ॥ ১৯ 

অঙ্চবদাবচযেত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকম্মকিৎ। 

যাবল্ন বেদ স্বহাদ সব্্বভতেম্ববাস্থৃতম॥ ২০ ॥ 

আত্মনশ্চ পরস্যাঁপ ষঃ করোত্যন্তরোদরং। 

তস্য ভিন্নদ্‌শো মৃত্যুবদধে ভয়মুল্বণমৃ। ২১ | 

অথ মাং সব্বভূতেষ ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্‌। 

অহ্য়েদ্দানমানাভ্যাং "মৈ্যাভি্নেন চক্ষুষা।) ২২ ॥ 

্রীমন্তাগবত, ৩য় স্কম্ধ, ২৯১শ অধ্যায়। 


ইহার অর্থ 

“মা! নিগ্গণ ভক্তিযোগ বিরুপ, তাহাও বাল, শ্রবণ করুন। আমার গণ শ্রবণমানে 
সব্বান্তযযমশ যে আম, আমাতে অর্থাৎ পুুষোত্তমে সম দ্রগামী গঙ্গাসাললের ন্যায় আঁবাচ্ছনা 
ও ফলানুসন্ধানরাহতা এবং ভেদদর্শনবজ্জতা মনের গাতরুপ যে ভাক্তি, তাহাই 'নিগ্ণ ভাক্ত- 
যোগের লক্ষণ। ১০। যে সকল ব্যাক্তর এইরূপ ভাক্তযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা 
থাকে না, আঁধক কি, তাহাদিগকে সালোক্য আমার সাঁহত এক লোকে বাস), সাম্টি আমার 


২৬৯১ 


বাঁঁ্কম রচনাবলণী 


তুল্য এর), সামীপ্য সেমীপবার্তত্ব), সার্‌প্য সেমানরৃপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাজা, এই 
সকল মনক্ত দিতে চাহলেও তাঁহারা' আমার সেবা ব্যাঁতরেকে কিছুই গ্রহণ কাঁরতে চাহেন 
না। ১১। মা! এ প্রকার ভাঁক্তযোগকেই আত্যাম্তক বলা যায়, উহা হইতে পরমপুরুযার্থ 
আর নাই। মানার! ব্রেগণ্য ত্যাগ করিয়া রষপ্রাপ্ত পরম ধন বালয়া প্রাসদ্ধ আছে সত্য, কন্তু 
তাহা আমার এ ভাঁক্তুর আনুষাঙ্গিক ধন, ভাঁক্তযোগেই 'ন্রগুণ আঁতন্রম করিয়া রক্ত্বপ্রাপ্তি হইয়া 
থাকে। ৯২। মা! এ প্রকার ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ করুন। ধনাভসান্ধ পারিত্যাগপূব্কক 
স্ব স্ব ধর্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদযুক্ত হইয়া ন্কামে অনাতীহত্ত্ 
অর্থাৎ একবারে হিংসাদ বজ্জজন না করিয়া পণুরান্রাদ্যুক্ত পূজাপ্রকরণ দ্বারা। ১৩। আমার 
দর্শন, স্পর্শন, পৃজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব টিন্তাকরণ, ধৈর্য, 
বৈরাগ্য, মহৎ ব্যাক্তীদগকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রাত অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈন্রতা, 
যম অর্থাৎ বাহ্যোন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তারান্দ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম 
সংকীর্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং 'নিরহত্কারতা প্রদর্শন। ১৪। এ সকল গুণ 
দ্বারা ভগবদ্ধম্সানুষ্ঠানকারী প্যরুষের চিন্ত সব্বতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার 
গুণ শ্রবণমার্রে বিনা প্রষত্ধে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়যোগে 


আমাকে দ্বেব করে এবং আভমানী 1ভন্নদশশন ও সকল প্রাণর সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার 
মন শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে অনঘে! যে ব্যাক্ত প্রাণসমূহের দিন্দাকারশ,' সে যাঁদ বধ 
ব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপক্নাঁদ ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রাতমাতে আমার পূজা করে, তথাচ আম 
তাহার প্রাত সন্তুষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা কাঁরবেন না যে, প্রাতমাঁদতে অঙ্চন৷ 
করা বফল। পুরুষ যে পর্্যভ্ত সব্ব্প্রাণীতে অবাস্থত যে আমি, আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে 
জানিতে না পারে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মে রত হইয়া প্রাতমাঁদিতে অচ্চনা কারবে। ২০1 পরম্তু 
যে মূড আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে অর্থাং যাহার আপনার দুঃখের তুল; 
পরের দুঃখ অনুভব হয় না, আমি সেই 1ভন্নদর্শ ব্যাক্তর প্রাত মৃত্যুস্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় 
বিধান কার। ২১। অতএব পুরুষের কর্তব্য যে, আমাকে সর্ত্বভুতের অন্তর্যামী এবং সকল 
প্রাণীতে হত জানিয়া দান, মান ও সকলের সাঁহত মিন্রতা এবং সমদৃস্টি দ্বারা সকলকে 
অচ্চনা করে। ২২।* 

সম্বন্ধে এইরূপ ডীক্ত হিন্দুধর্মের সকল গ্রল্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, 
বাহূল্যে প্রয়োজন নাই। হিন্দযাদগের স্মরণ থাকে যেন যে, চিত্তশাদ্ধ ব্যতীত প্রাতমাদি পৃজায় 


এই চিত্তশাদ্ধ মনষ্যদিগের সকল বাত্তিগীলর সম্যক: স্ফর্ত, পারণাঁত ও সামঞ্জস্যের ফল। 
ভাত ও নাতি কারাভািন বারি কেকা হারাল ভিন বস 
হইতে পারে না। জ্ঞানাজ্জরনী বাত্তর অনূশশলন ব্যতীত ধর্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না। 
ত্তরাঁজনী বৃত্তগৃলির অনুশশলন ব্যতীত ধর্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য সম্যক্র্প উপলব্ধ 
হয় না, এবং চিত্তশদ্ধর সকল পথ পারচ্কার হয় না। শারপীরক বৃত্তিসকলের সমচিত 
অনুশশলন ব্যতীত ধর্মানমোদিত কার্ষের উপযোগণ ক্ষমতা জন্মে না এবং হৃদয়ও শাস্তলাভ 
করে না। অতএব চিত্তশনাদ্ধ, সকল বৃত্তগ্লির সম্যক অনুশীলন ও সামঞ্জস্যেরই ফল। 


* শ্রীষুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারয়কৃত অনুবাদ। অনুবাদে মূলাতীরক্ত দুই একটা শব্দ আছে। 
৬২ 


বাবধ প্রবন্ধ- গোরদাস বাবাঁজর ভিক্ষার ব্যাঁল 
গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার বিল 


১। রামবল্পভবাব;র ভিক্ষাদান* 


আম বাবাঁজর চেলা, এবং ভিক্ষার ঝুঁলর বর্তমান আঁধকারী। বাবাঁজর গোলোকপ্রাপ্তি 
হইয়াছে। ?তাঁন 'ভক্ষা কারয়া নানা দ্ধ আহরণ কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু আম ভিন্ন আর কেহ 
তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকায়, আমাকে সেগুলি দিয়া গিয়াছেন। আমিও খয়রাৎ কারব ইচ্ছা 
করিয়াছি। আগে নমুনা দেখাই। 

একদা বাবাঁজর 'সঙ্গে রামবল্পভবাবূর বাড়ী ভিক্ষা কাঁরতে গিয়াছিলাম। আমরা “রাধে 
গোঁবন্দ” বাঁলয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলাম। রামবল্লভবাব; ব্যঙ্গ কাঁরয়া বলিলেন, “বাবাঁজ! একবার 
হারনাম কর!” 

আম মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রামবল্পভবাবু হরিনামের কি ধার ধারেন! কিন্তু হরিপ্রেমে 
গদ্গদ বাবাঁজ তখনি একতারা বাজাইয়া আরম্ভ করিলেন, “তুমি কোথায় হে! দয়াময় হার! 
একবার দেখা দাও হরি!” 

গীত আরন্ত হইতেই সেই বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়া বাবাজকে 'জজ্ঞাসা কারলেন, "তোমার 
হার কোথায়, বাবাজি?” 

আমি মনে করিলাম, প্রহ্াদের মত উত্তর দিই, “এই স্তস্তে।” ইচ্ছা করিলাম, প্রভূ স্তষ্ত 
হইতে 'নর্গত হইয়া "দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপূুর মত এই বাবুটাকে ফাঁড়য়া ফেলুন- নরাঁসংহের 
হস্তে নরবানরের ধ্বংস দৌঁখিয়া চক্ষু তৃপ্ত কার। কিন্তু আম প্রহয়াদ নাহ, চুপ করিয়া রাঁহলাম। 
বাবাজি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “হার কোথায় ১” তা আম কি জান! জানিলে কি 
তোমার কাছে আসি? তাঁহারই কাছে যাইতাম।” 

রামবল্পভ। তবু তাঁর একটা থাকবার যায়গা কি নাই? হাঁরর একটা বাড়ী ঘর নাই ? 

বাবাজি। আছে বৈ দি? 'তাঁনি বৈকুণ্ঠে থাকেন। 

বাবু । বৈকৃণ্ত এখান থেকে কত দূর, বাবাঁজ ? 

বাবাজ। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর। 

বাবু। নিকট তবে কার? 

বাবাজ। যাহার কুণ্ঠা নাই। 

বাবু। কুণ্ঠটা ক? 

বাবাঁজ। বুঝোছ--কালেজের সাহেবরা টাকাগলো ঠকাইয়া লইয়াছে- আমাকে দিলে 
বেশশ উপকার হইত, হারনাম শিখাইতাম। এখন আঁভধান খোল। 

বাবু। ঘরে আঁভধান নাই। এক জন চাঁহয়া লইয়া 'িয়াছে। 

বাবাঁজ। আঁভধান তোমার কখন ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতে অত কুণ্ঠিত 
হইতেছ কেন ? 

বাব। অহো-সেই কুণ্ঠা! কৃণ্ঠা- কুশ্ঠিত। যেখানে কেহ কুশ্ঠিত হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ টা 
এমন স্থান কি আছে? 


বাবু। ভিতরে- কিসের ভিতরে ? 

বাবাঁজ। রর 
লি ১5228 দীমত. ঈশ্বরে ভান্ত, মনষ্য 
হৃদয়ে শান্ত উপাস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য , সকলেই সমান সৃখ-ত খন তুমি পা 
থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা না থাক, তুমি তখন বৈকুণ্টে। 


নর 


রর 


* প্রচার, ১২৯১, পৌষ। 

+ বাবাজর ব্যাকরণ আঁভধানে কত দূর দখল, বাঁলতে পার না। বৈকুণ্ঠ 'বষুর একটি নাম। 
পাণ্ডতেরা বলেন, বাঁবিধা কৃণ্ঠা মায়া যস্য স বৈকৃণ্ঠঃ। কিন্তু বাবাজি যে অর্থ করিয়াছেন, 'তাহাও 
শাস্তসম্মত। 


৬৩ 


বাঙ্কম রচনাবলশ 


বাবয। তবে বৈকুণ্ঠ একটা শহর টহর কিছু নয়-কেবল মনের অবস্থা মান্র। তবে না 
বিফ সেখানে বাস করেন ? 

বাবাজ। কুণ্ঠাশ্‌ন্য 'নার্্বকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগণীর হৃদয়ে 
তাঁহার বাসস্থান এই জন্য তান বৈকুণ্ঠনাথ। 

বাবু । সে কিঃ তান যে শরীরী । যার শরীর আছে, তাঁর একটা বাসস্থান চাই। 

বাবাঁজ। শরীরটা কি রকম বল দোঁখ? 

বাবু। তাঁকে তোমরা চতুর্ভজ বল। 

বাবাজি ভা তাহার হাজী বির িহাতো হিতে 

বাবু । শঙখ চক্র গদা পদ্ম। 

বাবাজ। একে একে। আগে পদ্মটা বুঝ। ত্তু বুকিবার আগে মনে কর, ঈশ্বর 
করেন কিঃ 

বাবু । ক করেন? 

বাবাঁজ। সৃস্টি স্িতি প্রলয়। সাঁষ্ট-বাদ দুই রকম আছে। এক মত এই যে, আদৌ 
জগতের উপাদান মাত্র ছল না, ঈশ্বর' আদৌ উপাদান সৃষ্ট কাঁরয়া, পরে তাহাকে রুপাঁদ 
দয়াছেন। আর এক: মত এই যে, জগতের উপাদান 'নত্য, রর কনে বলো তাহা বাদি, 
বাঁশস্ট করেন। এই 'দ্বিতীয়াবধ সৃষ্টির শীক্ত জগতের নেন্দ্ে। শুিয়াছ, সাহেবদেরও না 
কি এমনই একটা মত আছো” সৃষ্টির মৃলীভূত এই জগতকেন্দ্র হিন্দুশাস্ত্ে নারায়ণের 
নাভিপদ্ম বালয়া খ্যাত হইয়াছে । বিফুর হাতে বে পদ্ম তাহা সৃষ্টান্য়ার প্রাতিমা। 

বাবু । আর তিনটা? 

বাবাঁজ। গদা লয়ান্রয়ার প্রাতমা। শঙ্খ ও চক্র 'স্থাতীক্রয়ার প্রাতমা। জগতের স্থিতি 
হানে ও কালে । স্থান, আকাশ। আকাশ শব্দবহ, শব্দময়। তাই শব্দমরর শঙখ আকাশের 
প্রাতমাস্বরূপ বিষুহস্তে স্থাঁপত হইয়াছে । 

বাবু । আর চক্র? 

বাবাঁজ। উহা কালের চক্রু। কঞ্ে কল্পে, বুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে কাল 
ধিবর্তনশীল। তাই কাল ঈশ্বর-হস্তে চক্রাকারে আছে। আকাশ, কাল, শান্ত ও সৃষ্টি, 
জগদীশ্বর চার ভুজে এই চারটি ধারণ করিতেছেন। এখন ব্াঝলে: বির শরীর নাই। বিষ 
বৈকুশ্ঠেশ্বর, ইহার তাৎপর্য এই যে, কুণ্ঠাশন্য ভয়মুক্ত বৈরাগণী, ঈশ্বরকে অম্টা, পাতা, হর্ভতা 

অনহস্মণ হদয়ে ধ্যান করে। 

বাবু। তাই বলিলেই ত ফুরাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ রূপকল্পনা কেন £ 

বাবাঁজ। সবাই স্বীকার করিবে, কলিকাতা ইংরেজের; তবে আবার একটা মাসুল খাড়া 
কারয়া তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার ক? পাঁথবীর সবই এইরূপ কক্পনাতে 
চলিতেছে; তবে আমার মত মূর্খের ভাঁক্তর পথে কাঁটা দিবার এত চেষ্টা কেন?" 
কা বাঝ। আছ, যথার্থই যাঁদ বিফ; অশরারাঁ তবে নীল বর্ণ কার; অশরীরীর আবার 

৮ 

বাবাঁজ। আকাশের ত নীল বর্ণ দৌখ- আকাশ ক শরশরী? ভাল, তোমাদের ইংরোজ 
শাস্তে কি বলে? জগৎ অন্ধকার, না আলো? 

বাবু। জগৎ অন্ধকার। 

বাবাজি । তাই 'বশ্বর্প বিষ নীলবর্ণ। 

বাকু। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সূর্যও আছে_আলোও আছে। 

বাবাজ। বিষুর হৃদয়ে কৌসুভ মণি আছে। কেন্তুভ--সূর্যয; বনমালা- গ্রহ-নক্ষত্রাদি। 

বাবু। ভাল, জগংই কি বিফ? 

বাবাঁজ। না। যান জগতে সব্বন্র প্রাবষ্ট, তিনিই 'বষ্ুু। জগৎ শরশর, তান আত্মা। 

রী ভাল, 'যানি অশরীরশ জগদাশ্বর, তাঁর আবার দুইটা বিয়ে কেন? 'বফুর দুই 

পির লিন ভার সরবত 
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বাঁধ প্রবন্ধ--গোৌরদাস বাবাজির (ভিক্ষার ঝাল 


বাবাজ। আভধান নিয়া পাঁড়য়া দেখ, লক্ষী অর্থে সৌন্দর্য্য । শ্রী, রমা প্রভাত 
ক্ষীর আর আর নামেরও সেই অর্থ। সরস্বতী জ্ঞান। বু সং সরদ্বতখ চিং, আর লক্ষী 
আনন্দ। অতএব রে মূর্খ! এই সীঁ্চদানন্দ পররুদ্ধকে প্রণাম কর। 
সর্বনাশ! রামবল্পভবাবুকে, তাঁহার স্বভবনে, “রে মূর্খ!” সম্বোধন" রামবল্লভবাব 
তখনই দ্বারবান্‌কে হুকুম দিলেন, “মারো বদজাতৃ্কো!” 
বাবাঁজর ঝাল ধারিয়া, তাঁহাকে টানয়া 'বাঁহর কারিয়া দুই দুই জনে সাঁরয়া পাঁড়লাম। 
বাহরে আসিয়া বাবাজকে জিজ্ঞাসা কারলাম, “বাবাজ! আজকার ভিক্ষায় পেলে কি?” 
বাবাজ বাঁললেন, “বদ পূর্বক জন ধাতুর উত্তর ক্ত কাঁরয়া যা হয়, তাই। 'ভক্ষার ধনটয 
ঝুলির ভিতর লুকাইয়া রাখ।” 
শ্রীহরদাস বৈরাগী । 


২। পজাবাড়ীর ভিক্ষা+ 


নবম? পূজার দন বাবাঁজকে খাঁজয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, তান পৃজা- 
বাড়ীতে হরনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য অমৃতময় নামের 
শবানময়ে তিনি সন্দেশাঁদ লোম্ট্র গ্রহণপূক্বক, বৈষবাদগের বদান্যতা এবং মাহাত্ম্য সপ্রমাণ 
কাঁরবেন। এক মুষঠ্ঠা চাউল লইয়া যে হাঁরনাম শুনায়, তার চেয়ে আর দাতা কে? এই সকল 
কথার সাঁবশেষ আলোচনা মনে মনে করিয়া, আম পূজ্যপাদ গৌরদাস বাবাঁজর সন্ধানে নিক্ক্রান্ত 
হইলাম । যেখানে পুজাবাড়ীতে দ্বারদেশে 1ভক্ষ£কশ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানেই সন্ধান 
কারলাম, সে পাকা দাঁড়র 'নশান উীড়তে ত কোথাও দোঁখলাম না। পাঁরশেষে এক বাড়ীতে 
দেখিলাম, বাবাজি ভোজনে বাঁসয়া আছেন। 

দেঁখয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম না। বৈষব হইয়া শান্তর প্রসাদ ভক্ষণ তেমন প্রশস্ত মনে 
কাঁরলাম না। 'নকটে গিয়া বাবাঁজকে বাঁললাম, “প্রভু! ক্ষুধায় ধম্মের উদারতা বৃদ্ধি করিয়া 
থাকে, বোধ হয়।” 

বাবাঁজ বাঁললেন, “তাহা হইলে চোরের ধম্্ম বড় উদার। একথা কেন হে বাপু?" 

আম। শাক্তির প্রসাদে বৈষবের সেবা! 

বাবাজ। দোষটা কিঃ 

আমি। আমরা কৃষ্ণের উপাসক--শাক্তর প্রসাদ খাইব কেন? 

বাবাঁজ। শাক্তটা কি হে বাপু? 

আঁম। দেবতার শাক্ত, দেবতার স্ত্রীকে বলে। যেমন নারায়ণের শক্তি লক্ষী, শিবের শাক্ত 
দ্গা, ব্রহ্মার শীক্ত রহ্ষাণী, এই রকম। 

বাবাজ। দূর হ! পাঁপিষ্ঠ! উঠিয়া যা! তোর মুখ দৌখয়া আহার কারলে আহারও 
পণ্ড হয়। দেবতা কি তোর মত বৈষ্ণবী কাঁড়য়া ঘরকন্না করে নাকি? দূর হ। 

আমি। তবে শাক্ত কিঃ 


বাবাঁজ। এই জলের ঘটিটা তোল দোঁখ। 


তুঁলিলাম। 
বাবাঁজ একটা জলের জালা দেখাইয়া বললেন, “এটা, তোল দৌখ!” 
আঁম। তাও ক পারা যায়? 
বাবাজ। তোমার ঘটা তুলিবার শাক্ত আছে. জালাটা তুলিবার শাক্ত নাই। ভাত 
খাইতে পার? 
আঁম। কেন পারিব নাঃ রোজ খাই। 
বাবাজ। এই জলন্ত কাঠখানা খাইতে পার? 
আঁম। তাও ক পারা যায়? 


* প্রচার, ১২৯২, বৈশাখ। 


৬৫ 


বাঁঁ্কম রচনাবলণ 


বাবাজি । . তোমার ভাত খাইবার শাক্ত আছে, আগুন খাইবার শাক্ত নাই। এখন বুঝলে 
দেবতার শাক্ত কি? 

আঁম। না। 

বাবাঁজ। দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, সেই 
ক্ষমতার নাম শীক্ত। আঁপ্নর দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শীক্ত, তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি 
করেন, বাঁষ্টকারণন শাক্তর নাম ইন্দ্রাণী । পবন বায়হ-দেবতা, বহনশাক্তর নাম পবনানী। রুদ্র 
সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহারশাক্তর নাম রূদ্্রাণী। 

আঁম। এ সব কি কথা? যে শাক্ততে আম ঘাঁট তুললাম বা ভাত খাই, তাহা আম ত 
চক্ষে কখন দৌখ না। কই, আমার সে শাক্ত এই দুর্গাঠাকুরাণীর মত সাঁজয়া গুঁজয়া গহনা 
পারয়া আমার কাছে আসিয়া বসুক দোখ ? আমার বৈষবী তাহা কারয়া থাকে, সৃতরাং আমার 
বৈষবীকেই আমার শাক্ত বালতে পাঁর। 

বাবাজ। গন্ডমৃর্খেরা তাই ভাবে । তুমি শরীরী, তোমার শাক্ত তোমার শরীরে আছে। 
তাহা ছাড়া তোমার শক্তি কোথাও থাকিতে পারে না। 

আঁম। দেবতারা কি? শরীর? তবে তাহাদিগের শাক্তও নিরাকার ? 

বাবাজ। শরশরশী এবং অশরীরী, উভয়েরই শীক্ত নরাকার। কিস্তু একটা একটা কাঁরয়া 
কথা বূঝ। প্রথমে বুঝ যে, ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই অশরণীরা। 

আঁম। সে কি? ইন্দ্র যাদ অশরীরী, তবে স্বর্গের সংহাসনে বাসয়া অপ্নরাদিগের 
নৃত্যগশীত দেখে কে? 

বাবাঁজ। এ সকল রূপক । তাহার গুঢার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব। এখন বুঝ, 
যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই ইন্দ্র। যাহা দাহ করে, তাহাই আগ্ম। যাহা হইতে জীবের বা 
বস্তুর ধংস হয়, তাহাই রূনূদ্র। 

আমি। বাঁঝলাম না। কেহ ব্যামোতে মরে, কেহ ডুঁবয়া মরে, কেহ প্দুঁড়য়া মরে, কেহ 
পাঁড়িয়া মরে, কেহ কাটিয়া মরে। কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে মারিয়া ফেলে। 
কোন বস্তু গাঁলয়া ধৰংস হয়, কোন বস্তু শহকাইয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু গড়া হইয়া যায়, কেহ 
শষয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র? 

বাবাজি। সকলের যে সমন্টিভাব অর্থাৎ সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাব, তাই রাদ্র। 

আ'ম। তবে রুদ্র একজন, না অনেক ? 

বাবাঁজ। এক । যেমন এই ঘটিতে যে জল আছে. আর এই জালায় যে জল আছে, আর 
গঙ্গায় যে জল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধৰংসকারীকে দোঁখবে, সব্বন্ই একই 


রর | 
আমি। [তিনি অশরীরী? 
বাবাঁজ। তা ত বাঁললাম। 
আমি। তবে মহাদেবমযর্ভ গাঁড়য়া তাঁহাকে উপাসনা করি কেনঃ সে কি তাঁর রূপ 


ঃ 
বাবাজ। উপাসনার জন্য উপাস্যের স্বরূপ চিন্তা চাই, নাহলে মনোনিবেশ হয় না। তুমি 
এই নিরাকার 'বশ্বব্যাপ রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিতে পার? 

আমি চেস্টা করিলাম--পাঁরলাম না। সে কথা স্বীকার কারলাম। বাবাঁজ বাঁললেন, 
গ্যাহারা সের্প চিন্তা কাঁরতে শিখিয়াছে, তাহারা পারে। কিন্তু তার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন । 
কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, সে কি উপাসনা হইতে 1বরত হইবে 2 তাহা উচিত নহে । যাহার জ্ঞান 
নাই, সে যেরূপে রুদ্রুকে চিন্তা করিতে পারে, সেরূপ করিয়া উপাসনা করিবে। এসব স্থলে 
রূপ কল্পনা কাঁরয়া চিন্তা করা, সহজ উপায়। তুমি যাঁদ এমন একটা মার্ত কজ্পনা কর যে, 
তদ্দ্বারা সংহারকাঁরতার আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রুদ্রের মর্ত বালিতে পার। তাই রুদ্রের 
কালভৈরব রূপ কল্পনা । নচেৎ রুদ্রের কোন রূপ নাই। 

আমি। এ ত বাঁঝলাম। কিন্তু যেমন আমার শীক্ত আমাতেই আছে, রুদ্রের শীক্ত অর্থাং 
রুদ্রাণী রুদ্েই আছে। শব দুর্গা পৃথক- পৃথক- করিয়া গাঁড়য়া পূজা করে কেন? 
বাবাজ। তোমাকে ভাবিলেই তোমার শাক্ত জানিলাম না। আগ্নতে যে কখন হাত দেয় 


নয় 


কঠিড 


[বাঁবধ প্রবন্ধ-গোরদাস বাবাজর [ভক্ষার বাল 


নাই, সে আগ্ন দোঁখলেই বুঝিতে পারে না যে, আঁগ্রতে হাত প্াঁড়য়া যাইবে । পাঁজা পাাঁড়তেছে 
দেখিয়া, যে আর কখন আঁগ্ দেখে নাই, সে 'বুঁঝতে পারে না যে, আগুনের আলো করিবার 
শান্ত আছে। অতএব শাক্ত এবং শাক্তর আলোচনা পৃথক্‌ কায়া না কাঁরলে শীক্তকে বুঝতে 
পারবে না। রুদুও নিরাকার, রূদ্রের শীক্তিও নিরাকার। যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরুপ- 
চচন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই রূপ-কল্পনা কাঁরতে হয়। 

আম। কিন্তু বৈফব বিষুরই উপাসনা কাযা থাকে, রুদ্রের উপাসনা করে না। অতএব 
রুদ্রাণর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্তব্য। 

বাবাজ। বিষণ আমাকে যে উদর দয়াছেন, রূদ্রাণীর প্রসাদে যে তাহা পারবে না, এমন 
আদেশ 'কছ_ করেন নাই। কিন্তু সে কথা থাক। রাণী বরই শাক 

আঁম। সে কঃ রদ্রাণী ত রুদ্রের শাক্ত ? 

বাবাজ। বফুই রুদ্রু। 

আমি। এ সব আত অশ্রদ্ধেয় কথা। রহ্ধা, বিফ মহেশ্বর বা রুদ্র, তিন জন পৃথক-। 
একজন সূষ্টি করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় করেন। তবে বিষ্ণু রুদ্র হইলেন ি 
প্রকারে ? 

বাবাঁজ। যে বাবুর বাড়ী বাঁসয়া আম ভোজন কাঁরতোছি, ইন করেন ক জান? 
আম। জানি। ইনি জমিদার করেন। 

বাবাঁজ। 'আর কিছু করেন না ? 

আম। পাটের ব্যবসাও আছে। 

বাবাঁজ। আর ক করেন? 

আমি। টাকা ধার র দয়া সুদ খান। 

রানা এখন আঁম যাঁদ বাঁহরে গিয়া রামকে বাল যে, আম আজ একজন 
জাঁমদার বাড়ী খাইয়াছ, শ্যামকে বাল যে, আম একজন ব্যবসাদারের বাড়ী খাইয়াছ, আর 
গোপালকে বাল যে, আম একজন মহাজনের বাড়ী খাইয়াছ, তাহা হইলে তন জনের কথা 
বলা হইবে? না একজনেরই কথা বলা হইবে। 

আমি। একজনেরই কথা । তিন একই। 

বাবাজ। ব্রক্মা, বিষ, মহেশ্বর 'তিনই এক। একজনই স্ান্টকর্তা, পালনকর্তা এবং 
তি 

আমি। তবে তন জনকে পৃথক, পৃথক. উপাসনা করে কেন? 

বাবাঁজ। তুমি যাঁদ এই বাবুকে বিশেষ কাঁরয়া জানিতে চাও, তবে তাঁর সকল কাজগুি 
ও পৃথক, কাঁরয়া বুঝতে হইবে। (তানি জামদার হইয়া কিরূপে জামদার করেন, তাহা 

বাঁঝতে হইবে, [তিনি ব্যবসাদার হইয়া কি প্রণালশীতে ব্যবসা করেন, তাহা বুঝতে হইবে, আর 

তান মহাজনীতে কি করেন, তাহাও বুঝিতে হইবে। তেমান ঈশ্বরোপাসনায়' তাঁহার কৃত 'সষ্ট 
স্থিতি প্রলয় পৃথক. পৃথক. বাঁঝতে হইবে। এই জন্য 'ভ্রদেবের উপাসনা । এক জনেরই 
কাষ্যানূসারে 'তিনাটি পৃথক পৃথক: নাম দেওয়া হইয়াছে। ?তন জনের [নাট নাম নহে! 
আমি। বুবিলাম। কিন্তু গোল মিটিতেছে না। বৃষ্টি হইল, তাহাতে শস্য জাল্মিল, 
খাইয়া সবাই বাঁচলাম। বাঁচাইল কে- পালনকর্তা বফু--না বাঁষ্টকর্তা ইন্দ্র? 

বাবাঁজ। যাহা বাঁলয়াছি, তাহা যাঁদ বাঁঝয়া থাক, তবে অবশ্য বাঁঝয়াছ যে, ইন্দ্র, বায়, 
বরুণ প্রভাত নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যান সৃষ্টি করেন, তানই যেমন পালন করেন, 
ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃম্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তাঁনিই ঝড় বাতাস করেন, 
1তানই আলো করেন, 'তানই অন্ধকার করেন। 'যান ব্হ্ধা, বিফ, মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই 
অগ্নি, তানই সব্বদেবতা। তবে যেমন আমাদের বুঝবার সৌঁকার্থ এক জলকে কোথাও 
নদী বলি, কোথাও সমদ্রে বাল, কোথাও বিল বলি, কোথাও পুকুর বাল, কোথাও ডোবা বাল, 
কোথাও গোম্পদ বাল, তেমাঁন উপাসনার জন্য তাঁহাকে কখন ইন্দ্র কখন আঁশ্ম, কখন রক্ষা, 
কখন বক ইত্যাঁদ নানা নাম ?দই। 

আমি। তবে তাঁহার ষথার্থ নাম কি? 

বাবাঁজ। তাঁহাকে দুই ভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিস্তয, নিগ্গণ, এবং 


২৬৭ 


বাঁঞ্কম রচনাবলশ 


৬54৩৯ তখন তাঁহার নাম বর্গ বা পরব্রন্ম বা পরমাত্মা। আর 
যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য , সেই জন্য চিন্তনীয়, সঞ্চূণ, এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টাস্ছাতপ্রলয়- 
কর্তাস্বর্‌প চিন্তা কার, তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর বেদে প্রজাপাতি, পুরাণোতিহাসে 
বিষ বা 1শব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা কারতে পারি, অর্থাৎ 
যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উাঁদত হন, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃফ। 

আ'ম। কেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ নাম কেন? 

বাবাঁজ। গনতায় শরীক আপনাকে এই উভয় লক্ষণযুক্ত স্বরূপে ধ্োয় বলিয়া 'নাদ্দ্ট 
কারয়াছেন, এ জন্য আম তাঁহার দাসানুদাস, সেই নামেই তাঁহাকে আঁভাঁহত কাঁর। একবার 
তোমরা কৃ্নাম কর!! বল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি! হার! 

বাবাঁজ তখন হরিবোল "দিয়া উঠলেন। এক ব্রাহ্মণ পাঁরবেশন কারিতোঁছল, সে হারবোল 
শুনিয়া বলল, “বাবাজি! অত হরিবোলের ধূম কেন ? পাঁটাটা রান্না বড় ভাল হয়েছে: বটে!” 

তাই ত! সর্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্তায় অন্যমনা ছিলাম, দেখ নাই যে, বাবাঁজ এক 
রাশ ছাগমাংস উদরসাৎ করিয়া 'দৃতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় আস্থির স্তুপ সাজাইয়া রাঁখয়াছেন? 

নুদ্ধ হইয়া বলিলাম, “বাবাজি! এই তোমার হরিবোল! এই তোমার বৈষ্বধম্ম! তুমি কণ্ঠী 
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বাবাজ। কেন, কি হয়েছে বাপু? 

আঁম। আমার নাথা হয়েছে! তুম বৈষব নামের কলঙ্ক! এক রাশ, যাহার নাম কারতে 
নাই, তাই খেয়ে পার কাঁরলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে? 

বাবাঁজ। পাঁটা খেয়েছি? বাপু, ভগবান, কোথায় বলেছেন যে, পাঁটা খাইও না? যাঁদ 
পুরাণ ইীতহাসের দোহাই 1দতে চাও, তবে পদ্মপরোণ খোল, দেখাইব যে, মাংস দয়া বিষ্ণুর 
ভোগ দরবার ব্যবস্থা আছে। ভগবান, স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, অন্যান্য ক্ষ্িয়ের ন্যায় 
মাংসেই নিত্যসেবা কাঁরতেন। তিনি পাপাচরণের জন্য জন্মগ্রহণ কাঁরিয়াছিলেন বটে? তুই বেটা 
আবার বৈষ্ণব ? 

আম। তবে আঁহংসা পরম ধর্ম বলে কেন? 

বাবাঁজ। আঁহংসা যথার্থ বৈষব কন্যা বটে, কিল্তৃ কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধঘরে [গয়া জাত 


) | 

আম ছে'দো কথা বাঁঝতে পার না। 

বাবাঁজ। দেখ, বাপু! বৈষব নাম গ্রহণ কারবার আগে বৈষ্ণব ধর্ম কি, বোঝ । তোমার 
কণ্ঠীতে বৈষব হয় না, কুড়োজালতেও নয়, 'নরামষেও নয়, পণ্টসংস্কারেও নয়, দেড় কাহন 
বৈষবীতেও নয়। জগতের সব্বশ্রেষ্ঠ বৈষব কে বল দোৌখ? 

আঁম। নারদ, ধূব, প্রহ়্াদ। 

বাবাজ। প্রহনাদই সব্বশ্রেচ্ত। প্রহ়্াদ বৈষুবধম্মেরি কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুন, 

সব্বন্ন দৈত্যাঃ সমতাম্‌পেত 


৩ণপ্য। 

অর্থাং “হে দৈত্যগণ ! তোমরা সব্ব্ত্র সমদশর্শ হও। সমত্ব, অর্থাং সকলকে আত্মবং জ্ঞান 
করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা ।” কন্ঠী, কুড়োজাল, দক দেখাস. রে মূর্খ! এই যে সমদীর্শতা, 
ইহাই সেই আহংসা-ধম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য। সমদর্শী হইলে আর শহংসা থাকে না। এই 
সমদার্শতা থাকলেই মনূষ্য, বিষ্ুনাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষব হইল । যে খ্ত্রীষ্টীয়ান, 
ি মুসলমান, মন্‌ব্যমান্রকে আপনার মত দোঁখতে শশিখিয়াছে, সে যিশুরই পূজা করুক আর 
পণর প্যাগম্বরেরই পুজা করুক, সে-ই পরম বৈফব। আর তোমার কণ্ঠ কু'ড়োজালর 
নরামষের দলে, যাহারা তাহা শখে নাই, তাহারা কেহই বৈষ্ণব নহে। 

আগম। মাছ পাঁটা খেয়ে কি তবে বৈফব হওয়া যায়? 

বাবাজ। মূর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি? 

আ'ম। তবে আমাকেও একখানা পাতা 'দতে বলন। 

তখন পাতা, এবং কিপিং অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া আ'মও ভোজনে বাঁসলাম। পাকের 

আত রূপ হইয়াছিল। ছাগমাংস ভোজনে আমার ক্ষুধা বাদ্ধর লক্ষণ দেখিয়া 


৬৮ 


1বাঁবধ প্রবন্ধ-গোৌরদাস বাবাঁজর [ভিক্ষার ঝ্যাল 


বাবাজি বাললেন, “বাপু হে! কল্পনা কাঁরয়াছ, পরামর্শ "দয়া আগামী বংসর কাছমদ্দী 
সেখকে দিয়া দুর্গোৎসব করাইব!” 

আঁম। ফল কি? 

বাবাজি। ছাগমাংস কিছু গুরুপাক। মুরগী বড় লঘুপাক, অতএব বৈষফবের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । 

আঁম। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে £ 

বাবাজ। এ কাণ 'দয়ে শৃনিস ও কাণ 'দয়ে ভুলিস ? যখন সব্বন্ত সমান জ্ঞান, সকলকে 
ভা আই রতন হি ও অর এ হোটজাতি, ও বড় জাতি, এরূপ ভেদ- 
জ্ঞান কারতে নাই। যে এরূপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে বৈষব নহে। 

আজ তোমাকে বৈষবধম্ম কিছ বুঝাইলাম। আর একাঁদন তোমাকে ব্রন্মোপাসনা এবং 
কৃষ্ণেপাসনা বুঝাইব। ধর্মের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা; "দ্বিতীয় সোপান, সকাম 
ঈশ্বরোপাসনা; তৃতীয় সোপান, নিচ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষণবধর্্ম অথবা জ্ঞানবুক্ত 
ব্রন্মোপাসনা । ধম্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা । 


৩। রাধাকৃষ* 


আম একটা প্রাচীন গত আপন মনে গাঁয়তোছলাম। 

“্রজ তেজে যেও না, নাথ,” 

এইটুকু গাঁয়তে না গাঁয়তে, বাবাঁজ “অহঃ” বাঁলয়া, একেবারে কাঁদয়া অজ্ঞান। আঁম 
টা পারলাম না, হাসয়া ফেলিলাম। নুদ্ধ হইয়া বাবাঁজ বাঁললেন, "হাঁসাঁল কেন 
রে থে পি 

আম বাঁললাম, "তুমি হাঁ করতেই কাঁদ, তাই আম হাসি।” 

বাবাজ। হাঁ ক'রে যা বলোছস, সে কথাটা কিছু বুঝোছিস £ না শাঁলক পাঁখর মত 
কিচির 'কাঁচর কাঁরসূ? 

আমি। বুঝৃব না কেন? রাধা কৃষককে বলছেন যে, তুমি আমাদের ব্রজ ছেড়ে যেও না। 

বাবাজ। ব্জ কি বল দোখ? 

আঁম। কৃঝ যেখানে গোরু চরাতেন আর গোপীদের 'নয়ে বাঁশী বাজাতেন। 

বাবাজ। অধঃপাতে যাও । '্রজ' ধাতু ক অর্থে বল্‌ দেখি? 

আমি। ব্রজ ধাতু! অস্ট ধাতুই ত জাঁন। আবার ব্রজ ধাতু কি? 

বাবাজ। রজ গমনে। ব্জ, অর্থাৎ যা যায়। 

আঁম। থা যার, তাই ব্রজ ? গোরু বায়, বাছুর যায়, আম যাই, তুমি যাও-সব ব্রজ? 

বাবাজি। সব ব্রজ। জগৎ কাকে বলে. বল. দোখ? 

আঁম। এই 'বশ্বব্রক্ষাপ্ড জগৎ। 

বাবাঁজ। 'জগৎ কোন, ধাতু হইতে হইয়াছে ঃ 

আম। ছানা জাগা ভরি লিক) কবির ইন 

বাবাজ। গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে। যা যায়, তাই জগৎ। 'বিশ্বরক্ষাণ্ড নশ্বর, তাই 
বশ্বব্রহ্মান্ড জগৎ। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক। 

আঁম। ব্রজ তবে একটা জায়গা নয়? আম বাঁল, বৃন্দাবনই ব্রজ। 

বাবাজ। বৃন্দাবন নামে যে শহর এখন আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈষ্ণব ঠাকুরেরা তৈয়ার 
করিয়াছেন। 

আঁম। তবে পন্রাণে বৃন্দাবন কাকে বাঁলয়াছে 2 


বাবাজ। “বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তত্ত বন্দাবনং স্মৃতম্‌” যে স্থানে বৃন্দা তপস্যা 
কারয়াছলেন (করেন বাঁললেই ঠক হয়), সেই বন্দাবন। 


* প্রচার, ১২৯২, আধাঢ়। 


৬৯ 


বাঁঞ্কম এ. লাখ । 


আমি। বন্দা কে? 
বাবাঁজ। 





রাধাষোড়শনাম্নাং চ বক্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্‌। 
তস্যাঃ ক্লুড়াবনং রম্যং তেন বৃজ্দাবনং স্মৃতম. ॥ 
রাধাই বৃন্দা। 
আমি। রাধা কে? 


। ধাতু ছাড় বাবাজি। 
বাবাঁজি। রাধ ধাতু সাধনে, প্রাপ্ত, তোষে, পজায়াং বা। যে ঈশ্বরের সাধন করে, যে 
তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার পুজা (বা আরাধনা) করে, সেই রাধা । ঈশ্বরভক্ত মাত্রেই রাধা । তুমি 


বাবাজি। গোঁপিনী শব্দ হয় না-গোপী শব্দ। কাকে বলেঃ 

আমি। গোপের স্তী গোপনী। 

বাবাজ। গো শব্দে পাঁথবী। যাহারা ধর্াত্মা, তাঁহারাই পাঁথবীর রক্ষক। তাঁহারাই 
গোপ। স্ত্ীলঙ্গে তাহারা গোপন । 

আঁম। গোলোক কি তবে? 

বাবাঁজ। এই পাঁথবীগোলক- ভুলোক। 

আমি। আপাঁন সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যাঁদ রূপক হইল, তবে নন্দ কি? 

বাবাঁজ। নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে। আমরা উপসর্গ ভিন্ন কথা ব্যবহার কার না, এই 
একটা উপসর্গ । যাহাকে আনন্দ বাল, তাই নন্দ । 

আমি। ভগবান কি আনন্দে জল্মেন যে, 1তাঁন নন্দনন্দন % 

বাবাজ। কৃষ্ণ যে নন্দপূত্র, এ কথা কেহ বলে না। তান বসুদেবের পনর, নন্দালয়ে 
ছিলেন, এই মান্র। 

আঁম। সে কথারই বা অর্থ কি? 

বাবাজ। পরমানন্দ-ধামই ঈশ্বরের বাস। অর্থাৎ তান আনন্দেই বিদ্যমান। 

সি , তাহার 
তা ? 

বাবাজি। ঈশ্বরের যশঃ অর্থাৎ মাহমা কীর্তন দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে পারবাদ্ধত কারতে হয়। 

আমি। সবই রূপক দোঁখতেছি। কৃও কি রূপক নন ? 

বাবাজি। আমার দূ শ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমন্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে 
ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। 'তনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাঁহাকে মাঝখানে স্থাশ্পিত 
কারয়া, এই ধর্মার্থক রূপক গঠন কারয়াছলেন। কৃষ্ণের নামের আর একটা অর্থ আছে, 
তাহাতে ইহার একটা সুবিধা হইয়াছিল। কৃষ ধাতু কর্ষণে বা আকর্ষণে । যান মনুষ্যের চিত্ত 
কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষণ। 

আম। এটা বাবাজি কম্টকজ্পনা। 

বাবাজ। তাত বটেই। কৃষ্ণ রূপক নহেন, কাজেই এ অর্থ কম্টকঞ্পে ঘটাইতে হয়। 
তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কম্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। এবং তিনি অশরশরশ 
জগদীশ্বর। তাঁহাকে নমস্কার কর। 

আমি। কিস্তু রুপকের কি হইবে? রাধা কৃষ্ণের উপাসনা করিব কি? 

বাবাঁজ। জগদীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার ভক্তের উপাসনা কাঁরবে। কেন না, ভক্ত তন্ময়, ভক্তও 
ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বর-ভক্ত। জগৎ ঈশ্বরময়। জগতের ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও 
উপাসনা করিবে । অতএব বল, শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমই। 

আম। শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ। 

শ্রীহরিদাস বৈরাগণী। 


২৭০ 


বাবিধ প্রবন্ধ-_কাম 
কাম” 


হিন্দধম্মগ্রল্থসকলে “কাম” শব্দাট সব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কামাত্মা বা কামাথঁ, 
তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই “কাম” শব্দের অর্থ বাঁঝতে বড় 
গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে তাঁহারা শান্তরার্থ বুঝতে পারেন না। তাঁহারা সচরাচর 
ইন্ড্রিয়াবশেষের পাঁরতীপ্তির ইচ্ছার্থে এ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং শাস্রেও এ অর্থে ইহা 
ডর 
করিয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বু 

475/755279: রাহি রন হকাররা 
নাম কাম।” বেনপব্বব ৩৩ অধ্যায়)। ইহা একেবারে 'নন্দনীয় বিষয় বাঁলিয়। "স্থির হইতেছে 
না। “মন ও হৃদয়” 8 
বুঝা যাইত যে, ইীন্দ্রিয়শ্যতা (১০১৪৪) এই দযস্প্রবৃত্তিরই নাম কাম। 'কস্তু “মন” 
“হৃদয়” থাকাতে সে কথা খাটিতেছে না। স্থানান্তরে বলা হইতেছে যে, 8৯ পুতি 
স্পর্শ বা স্বর্ণাদর্প অর্থ লাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রশীত জন্মে তাহারই নাম কাম।" 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্ত নহে; প্রবৃত্ত বা 
বৃত্তির পারতপতাবস্থা মাত দিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে. উহা সকল সময়ে নিন্দনীয় বা জঘন্য 
সুখ নহে। উহা সদসৎ কম্মমের ফল। এই জন্য পশ্চাৎ কাঁথত হইতেছে যে, “উহা কম্মের 
এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরুপে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম, এই ?ীতনের উপর পৃথক পৃথক রূপে 
দৃষ্টিপাতপূর্থক কেবল ধম্মপর বা কামপর হইবে না। সতত সম-ভাবে এই টন্রবর্গের গর অনু- 
শীলন কারিবে। শাস্রে কাথত আছে যে, পর্বে ধরম্মনচ্টান, মধ্যা্ছ অর্থচস্তা ও অপরাহে 
কামানুশশীলন করিবে ।” 

“কেবল ধম্মপর হইবে না।” এমন একটা কথা শুনলে হঠাং মনে হয়, যে ব্যাক্তি এ 
উপদেশ 'দতেছে, সে ব্যাক্তি হয় ঘোরতর অধার্রিক, নয় সে ধর্ম শব্দ কোন ীবশেষ অথে- 

বাবহার কারতেছে। এখানে দুই কথাই কান্তি পারমাণে সত্য। এখানে বক্তা খোদ ভমসেন; 
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উঠেন নাই। এবং ধম্ম শব্দও তান বিশেষ অর্থে ব্যবহার কারতেছেন। তাঁহার একটা 
কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি পরে বলিতেছেন, “দান, যজ্ঞ, সাধ্গণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও 
আত্জব, এই কয়েকাঁট প্রধান ধম্ম।” 

বস্তুতঃ আমরা এখন যাহাকে ধর্ম বাল, তাহা 'দ্বাবধ; এক আত্ম-সম্বন্ধী, আর এক পর- 
সম্বন্ধী। পরসম্বন্ধী ধম্মই ধর্মের প্রধান অংশ: কিস্তি আত্মসম্বন্ধী ধম্মও আছে, এবং তাহা 
একেবারে পাঁরহার্য্য নয়। আমি পরকে সুখে রাখিয়া যাদ আপাঁনও সুখে থাকিতে পার, তবে 
তাহা না কাঁরয়া, ইচ্ছাপূর্বক কম্ট সাঁহব কেন? ইচ্ছাপূব্বক ি্ষল কষ্ট পাওয়া ' অধম্স€। 
এখানে ভমসেন সেই পর-সম্বন্ধণ ধর্মকে ধর্ম বালতেছেন, এবং আত্ম-সম্বন্ধী ধর্মের ফল- 
ভোগকে কাম বালতেছেন। তাহা বুঝিলে, “কেবল ধম্মপর হইবে না” এ কথা সঙ্গত বাঁলয়া 
বোধ হয়। 

বস্তুতঃ ধম্মকে আত্মসম্বন্ধী, এবং পরসম্বন্ধী, এরূপ বিভাগ করা উঁচত নহে। ধন্্ম এক; 
ধর্ম মাত্র আত্মসম্বন্ধী ও পরসম্বন্ধী। অনেকে বলেন যে, ধর্ম কেবল পরসম্বন্ধী হওয়াই 
উচত। আবার অনেকে বলেন, যথা ্রটযানের; বে যাহাতে আম পরকালে সমপাত লাভ 
করব, তাহাই ধর্্ম। অর্থাৎ তাহাদের মত, ধর্ম কেবল 

রা নার লহ ভরত হে জান 
অনুশীলন ও পারণাতিই ধর্্ম। তাহা আপনার জন্যও কাঁরবে না, পরের জন্যও কাঁরবে না। 
মা বসিনহি বারবার সলা নিল ছিল ও রবিন তাহার জি লোলিনে 
স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ধম্ম“ এই ভাবে বুঝলে স্বার্থে এবং পরার্থে: প্রভেদ 


* প্রচার, ১৯২৯২, আবাঢ়। 


২৫১ 


বঙ্কিম রচনাবলন 
উঠাইয়া দেওয়া অনুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ্য । “ধম্মতত্তে” এই অনুশীলনবাদ বুঝান 


। 


বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন* 


১। যশের জন্য 'লীখবেন না। তাহা হইলে ঘশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। 
লেখা ভাল হইলে যশ আপাঁন আঁসবে। 

২। টাকার জন্য 'লাখবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং 
টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। িস্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের 
উদ্দেশ্যে লাখতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্ত প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাঁদগের দেশের 
সাধারণ পাঠকের রুচি ও ীশক্ষা ববেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন কাঁরতে গেলে রচনা 'বকৃত ও 
অনিষ্টকর হইয়া উঠে। 

৩। যাঁদ মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লাখয়া দেশের বা মন্‌ষ্যজাতির কছু মঙ্গল 
সাধন কাঁরতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃন্ট করিতে পারেন, তবে অবশ্য 'লাঁখবেন। যাঁহারা 
অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে বান্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদগের সঙ্গে গণ্য করা 
যাইতে পারে। 

৪। যাহা অসত্য, ধর্্মবিরুদ্ধ; পরানন্দা বা পরপণীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, 
সে সকল প্রবন্ধ কখনও হতকর হইতে পারে না, সৃতরাং তাহা একেবারে পারিহার্য্য। সত্য ও 
ধম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য । অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ। 

&। থাহা ালীখবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছ কাল ফেলিয়া রাঁখবেন। কু 
কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দৌখবেন, প্রবন্ধে অনেক দৌষ আছে। কাব্য 
নাটক উপন্যাস দুই এক বংসর ফোঁলয়া রাখয়া তার পর সংশোধন কারলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ 
করে নাহাযা লাক টিতে ভারেতর বকর রনি রাও 
না। এজন্য সামায়ক সাহত্য, লেখকের পক্ষে অবনাতকর। 

৬। যে বিষয়ে যাহার আঁধকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য। এট সোজা 
কথা, কিন্তু সাময়িক সাহত্যতে এ নিয়ম রাক্ষত হয় না। 

৭ বিদ্যা প্রকাশের চেম্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, ভাহা আপাঁনই প্রকাশ পায়, 
চেস্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেস্টা পাঠকের আতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার 
পাঁরপাট্যের বিশেষ হাঁনজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাঁজ, সংস্কৃত, ফরাঁশ, জম্মান 
কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপাঁন জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে 
ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধত কাঁরবেন না। 

৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চোম্টত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা 
ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভান্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপানই 
আসিয়া পেশীছিবে_ভাণ্ডারে না থাঁকলে মাথা কুঁটিলেও আসবে না। অসময়ে বা শূন্য 
ভান্ডারে অলওকার প্রয়োগের বা রাঁসকতার চেষ্টার মত কদর্য আর শকছূই নাই। 

১। যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বাঁলয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, 
এটি প্রাচশন বাধ। আম সে কথা বাঁল না। 'ক্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্ছানাট 
বন্ধহবর্গকে পুন পুনঃ পাঁড়য়া শুনাইবে। যাঁদ ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চাি বার 
পাঁড়লে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগবে না-বন্ধ-বর্গের নিকট 'পাঁড়তে লজ্জা কাঁরবে। 
তখন উহা কাটিয়া ?দবে। 

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা । 'যাঁন সোজা কথায় আপনার মনের 

ভাব সহজে পাঠককে বুবাইতে পারেন, তিনিই শ্রেচ্চ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য 
পন 

গাগা গাল রারাদাধিন 


* প্রচার, ১২৯১, মাঘ 


২৭৭২ 


বিবিধ প্রবন্ধ-ন্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাদ্ত কি বলে 


না। অমন্ক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ 'াঁখয়াছেন, আমিও এর্‌প লিখব, 
এ কথা কদাপ মনে স্থান ?দও না। 

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লাখও না। প্রমাণগনাল প্রযুক্ত করা সকল 
সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই। 

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা । এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকাদগের দ্বারা রাক্ষত 
হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নাতি বেগে হইতে থাঁকবে। 


ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাদ্ত্র কি বলে* 


প্রচালত হিন্দুধম্মের ?শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিস্তু তিনাট পৃথক. পৃথক. মর্ততে 
তিন বিভক্ত। এক সৃজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন। এই ন্রিদেব 
লোক-প্রথিত। 

জন, স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পর, ধম্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটট প্রবন্ধ প্রচারত হইয়াছে। 
তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের আঁস্তত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত যে, ঈশ্বরের আস্তত্ব 
সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই সারবান্‌। জগতের 
নিম্্মাণ-কৌশল হইতে তাঁহার মতে, নির্মাতার আস্তত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন কথা, এবং 
অখণ্ডনীয়ও নহে। ভার্বনের মত প্রচারের পূর্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে ভার্বন্‌ 
দেখাইয়াছেন যে, এই নির্্মাণ-কৌশল স্বতঃই ঘটে। মিল্‌ও ভার্বনের এই মত অনবগত 
ছিলেন, এমত নহে; তিনি স্বাঁয় প্রবন্ধ-মধ্যে তাহার উল্লেখ কাঁরয়াছেন, এবং বাঁলয়াছেন যে, 
যাঁদ এই মতাঁট প্রকৃত হয়, তবে উপরিকাথত নিম্মাণ-কৌশল ঈশ্বরের আস্তত্ব-প্রাতপাদক হয় 
না। 'কস্তু ভার্বনের মত প্রচারের অজ্পকাল পরেই মলের প্রস্তাব লাখত হয়। সে মতের 


সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তান এই মতের উপর দূঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। 
লি গারিদ মাক নারাজ লি রাগ বা রাড রা 
প্রমাণ নাই। 

এখনও অনেকে ভার্বনের প্রাতবাদী আছেন-কিন্তু বহুতর পশ্ডিতগণ কর্তৃক তাঁহার মত 
আদৃত এবং স্বীকৃত। আঁধকাংশ বিজ্ঞানীবদ এবং দর্শনবিদ- পশ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বনের 
মতাবলম্বাঁ। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা +সদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের 
আস্তত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈশ্বরের অনাস্তত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের আস্তত্বের প্রমাণাভাবে 
তাহার অনীস্তত্ব প্রমাণ হইবে, যাঁদ বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক 
স্থানে প্রমাদ ঘটে। 

ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হউক না হউক, কথা অসঙ্গত কেহ বাঁলতে পারবে না। প্রায় 
এইরূপ ভাবেই মিল ঈশ্বর স্বীকার কয়াছেন। ডার্বিন্‌ স্বয়ং »পস্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন। 

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক। "কত্ত যাঁদ ঈশ্বর আছেন, তবে 
তাঁহার প্রকাত কি প্রকার ঃ এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে স্পম্টীকরণ আবশ্যক । কতকগুলি 
ঈশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার কাঁরয়াও তপ্রাতি শ্রষ্টা বিধাতা ইত্যাঁদ 
পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন ঈশ্বর ইচ্ছাপ্রবৃত্ত্যাদিবিশিস্ট_এই জগতের নির্মাতা; 
ইচ্ছান্রমে এই জগতের স্াঁন্ট করিয়াছেন। উপারকাঁথত দার্শীনকেরা বলেন, আমরা সে সকল 
কথা জান না, জানবার উপায়ও না; ইহাই কেবল জানি যে, সেই জগৎ-কারণ অজ্ঞেয়। হব্টু 
স্পন্সর এই সম্প্রদায়ের মুখপান্র। তাঁহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্ধাপক জ্ঞানাতীত শাক্ত মান্ন। 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮২, বৈশাখ । বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের, শিরোনাম ছল, “মিল্‌, ডার্বন্‌ এবং 
পৃহন্দুধম্্ম1” বর্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান শব্দের অর্থে _১০1৩.০৩ | 
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হব্ট- স্পেন্সরের মতের কিছু পাঁরবর্তন দেখা যায়। 
ব ২-১৮ ২৭৩ 


বাঁঞ্কম রচনাবলী 


মল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরুপ অন্দরে নহেন। মিল ইচ্ছাবাশষ্ট, 
জগাল্নম্মতা স্বীকার কায়াছেন। স্বীকার কাঁরয়া এ্রীশক স্বভাবের মীমাংসায় প্রব্ত্ত 
হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনাট গুণ বশেষরূ্পে নির্বাচন কাঁরয়া থাকেন-_ 
শান্ত, জ্ঞান এবং দয়া । তাঁহাঁদগের মতে ঈশ্বরের গুণ মান্র সীমাশৃন্য--অনম্ত। অতএব ঈশ্বরের 
শাক্ত, জ্ঞান এবং দয়াও অনস্ত। ঈশ্বর সব্্বশাক্তিমান্‌, জব্বর, এবং দয়াময়। 


8১ এপস 


ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা কাঁরলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুষ্যদেহের 
নিম্মাণে কত কৌশল, কত শীক্ত ব্যায়ত হইয়াছে, কত যত্রে তাহা রাক্ষিত হইয়া থাকে। 'কস্তু 
যাহাতে এত কৌশল, এত শাক্তব্যয়, এত যত্র, তাহা ক্ষণভঙ্গর-কখন আঁধক কাল থাকে না। 
যান এত কৌশল 'করিয়া ক্ষণভঙ্গরতা বারণ কাঁরতে পারেন নাই, তান সকল কৌশল 
জানেন না-সব্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরাঁর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা পুনঃসংযুক্ত হইবার 
কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পৃয হয়, এবং সেই ব্যাধর ফলে পুনঃসংযোগ ঘটে। কন 
সেই ব্যাঁধ পাঁড়াদায়ক। যাহার প্রণনত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পাড়াদায়ক, তাঁহার 
কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহাকে কখন সর্বজ্ঞ বলা 
যাইতে পারে না। 

ইহাও 1মল্‌ স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা শাক্তর অভাবের 
ফল-_অসব্বজ্ঞতার ফল নহে। অতএব ঈশ্বর সব্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন। 


এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বাঁলতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর নিম্মণতা। 
মান; তান যে জট এমত প্রন তম কিছুই পাও নাই তব তাহার [লন লা দোখযাই 
তাহার আনিস কারতেছ; কিন্তু নিম্াণপ্রণালী হইতে কেবল নিম্সতাই সিদ্ধ হইতে 


কাঁরতে পার; কিন্তু কুম্তকারকে মাঁত্তকার সৃস্টিকারক বালয়া তুম সিদ্ধ কারতে পার না। 
অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর ভ্রন্টা নেন, কেবল বনম্াতা। ইহার অর্থ এই, 
যে সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্তমানাবন্থাপন্ন কাঁরয়াছেন, সে সামগ্রী পূর্ব হইতে ছিল 

ঈশ্বরের সৃম্ট নহে। ঘট দৌঁখয়া কেবল ইহাই ?সদ্ধ হয় যে, ৯-১০০স্পসপ 


[বিবিধ প্রবন্ধ-ান্রদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাম্ত কি বলে 


ঘট 'নিম্সণ করিয়াছে। মাঁন্তকা তাহার পূর্ব হইতে ছল, কুস্তকারের সম্ট নহে, এ কথা বলা 
ধিচারসঙ্গত হইবে । সেই অসম্ট সামগ্রই বোধ হয়, এশী শাক্তর সীমানিন্দেশক-_তাঁহার 
শক্তির প্রাতিবন্ধক। সেই জাগ্গাতক জড় পদার্থের এমন কোন দোষ আছে যে, তজ্জন্য উহা 
ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে বহ:কৌশলময় এবং বহ:শীক্তসম্পন্ন ঈশ্বরও 
আপনকৃত কা/যসকল সম্পূণ এবং দোষশূন্য করতে পারেন নাই। 
আর একটি উত্তর এই যে, ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্যই তাঁহার শান্তর প্রাতবদ্বক। 
চিহ দেখিয়াও প্রাতকূলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা কারতে পার। পারাঁসকাদগের প্রাচীন দ্বৈত 
ধর্ম এইরুপ- তাঁহারা বলেন যে, একজন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযূক্ত- আর এক ঈশ্বর 
জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত । খুধন্টধন্রে ঈশ্বর ও সয়তানে এই দ্বৈত মত পাঁরণত। 
ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল: প্রথমোক্ত মতি অবলম্বন করারই কারণ দশনইয়াছেন। 
কিন্তু তৎপ্‌ব্বপ্রণশত “প্রকাতিতত্ত্” সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পম্ঠরক্ষা করিয়াছেন। 
সংসার যে আনস্টময়, তাহা কোন মনৃষ্যকে কস্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে-_সকলেই আঁবরত 
ঃ৪খভোগ কাঁরতেছেন_ এবং পরের দুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কার্য মান্রই কেবল 
দওখমোচনের চেস্টা। যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙক্ষী, তৎকর্তক এরূপ দুঃখময় সংসার 
৬০ অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির মম্মননবাদ কারতোছ। 
বলেন-- 101 
“যাঁদ এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই কাঁরতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে 
ঈশ্বরের আভপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই।* যাহারা মনুষ্য প্রাতি ঈশ্বরের আচরণের 


* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকাঁট কথা ইংরোজতেই উদ্ধৃত কাঁরতোছি। 
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বাঁজ্কিম রচল।খ” 


পক্ষ সমর্থন কাঁরতে আপনাঁদগ্কে যোগ্য বিবেচনা কারয়াছেন, তাঁহাঁদগের মধ্যে যাহারা 

এই" "সিদ্ধান্ত হইতে পি ৩৫ হৃদয়কে কঠিনভাবাপন্ন 
করিয়া স্থির করিয়াছেন যে যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর দয়াময় বলায় এমত 
বুঝায় না যে, মনুষ্যের সুখ তাঁহার আভপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে, মনুষ্যের ধম্মই তাঁহার 
আঁভপ্রেত; 2 হউক, ধম্মের সংসার বটে। এইর্‌প ধর্মমনশীতির বিরুদ্ধ 
বোল জা উিত হতে ভারে তাহারা রা ইহা লা তে দানে 
স্কুল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্তার যাঁদ উদ্দেশ্য হয়, তাহা 
হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনষ্যের ধর্্ম তাঁহার যাঁদ উদ্দেশ; 
হয়, তবে সে উন্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রণালী লোকের সুখের পক্ষে 
যেরূপ অনুপযোগী, লোকের ধম্মের পক্ষে বরং তদাঁধক অনুপযোগণ। যাঁদ সৃষ্টির নিয়ম 
ন্যায়মূলক হইত, এ বং সাম্টকর্তা সব্বশীক্তমান্‌ হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ 
জাতে উহা নাভির ভা হাতের তার নারে লিডি কেহ 
অন্যাপেক্ষা আধিকতর দক্ক্িয়াকারী না হইলে আঁধকতর ঃখভাগণী হইত না) অকারণ ভাল 
মন্দ বা অন্যায়ান-গ্রহ সংসারে স্থান পাইত না) সব্বা্গসম্পল্ন নৌতক উপাখ্যানবং গঠিত 
নর ভাজা নাজ জিত ইত জানা বিরান ডর তাহ 
যে উপরিকাঁথত রীতিযুক্ত নহে, এ বিষয়ে কেহই অদ্বাঁকার কাঁরতে "পারেন না; এবং এইরূপ 
ইহলোকে যে ধম্মাধর্মের সমুঁ্চিত ফল বাঁক থাকে, লোকান্তরে তাহার পাঁরশোধন আবশ্যক, 
পরকালের আস্তত্ব সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বাঁলয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরুপ প্রমাণ 
প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয় যে, এই জগতের পদ্ধাত আঁবচারের পদ্ধাত, সাদ্ধচারের পদ্ধাত 
নহে। যাঁদ বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে, (তান তাহা পৃণ্যাত্বার 
পুরস্কার এবং পাপাত্মার দণ্ড বাঁলয়া ব্যবহার করেন, বরং ধম্মই পরমার্থ এবং অধম্মই পরম 
অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্্মাধন্্ যাহার যেমন কর্ম তাহাকে সেই পাঁরমাণে 
দেওয়া কর্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল জল্মদোষেই* বহু লোকে সর্বপ্রকার পাপাসক্ত হয়) 
তাহাদগের 'পিতৃ-মাতৃ-দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলক্ত্য ঘটনার দোষে এরুপ হয়; 
তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্মমপ্রচারক বা দাশশীনকদিগের ধর্মোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে 
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বাঁধ প্রবঙ্ক-_ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাচ্ধ কি বলে 


কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানসারেই 
প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী দয়াবান্‌ ও সর্্বশীক্তমানের কৃত কার্য্যানরূপ বাঁলয়া স্বীকার করা 
যাইতে পারিবে না।”% 

এই সকল কথা বাঁলয়া মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় যে, এই জগতের 
ণনম্মাতা বা পালনকর্তা হইতে পৃথক শাক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা আঁনষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। 
এরূপ মত সসঙ্গত। মিল এরূপ মত হীর্গতেও ব্যক্ত কারয়াছেন ?ক না, তাহা তাঁহার জশবন- 
টির মোন সারে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরোজ হইতে আমরা কিপিং 

করি ছ। 
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যদ এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা এবং 
সংহারকর্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যাঁদ একজন পৃথক 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেবের নৈসার্গক 'ভীত্ত পাওয়া গেল। 

দিলে তাহা পাওয়া যাইবে না; 1মল: 'হন্দু নহেন, হন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। 
তান [নম্মীণকৌশল হইতে ঈশ্বরের আভ্তত্ব সংস্থাপন কাঁরয়াছেন, নর্্মাতা ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা 
মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম 'িম্মাণ মানত; ভোতিক পদার্থের সমবায়াবশেষ 
জীবত্ব। এই পথবীতে যাহা কিছ দৌখ--জাীব উজ্দ্‌ বায়ু বার মগ্রস্তরাদ, সকলই সেই- 
রূপে নীম্মত: পাঁথবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ. উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই 
নিম্মিত। অতএব সকলই সেই 'নম্মনতার' কণীর্ত-_তাঁহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সূষ্টিকর্তা 
যাহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নম্মাতার সঙ্গে তাহার প্রভেদ অল্প। যে আকারশন্য, শক্তিবিশিষ্ট, 
পরমাণুসমান্টতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহা 'নাম্নত কি না_াঁনম্মাতার হস্তপ্রসূত কি না-_তাহার 
কেহ শ্রম্টা আছেন ক না, তাঁদ্বষষয়ে প্রমাণাভাব। এইট;কু স্মরণ রাঁখয়া, সৃষ্টিকর্তা শব্দের 
প্রচলিত অর্থে নির্্মাতাকে সূষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদশ 
্ন্টার সঙ্গেই ধর্ম এবং 'বজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাঁহাকে পাইলেই আমাঁদগের 
আঁভপ্রায় [সদ্ধ হইল। 

মল বলেন, তাঁহার আস্তত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল, নমর্মাতা এবং পালন বা রক্ষাকর্তার 
মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে কেহ এর্‌প প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ স্বীকার না 
কারবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জল্ম বা সৃজন, সেই িয়মাবলীর ফল রক্ষাও জাগতিক নিয়মা- 
বলণর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলণর ফল রক্ষা। অতএব "যান 
জন্ম, নির্মাণ বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা, ইহা 'সিদ্ধ। 

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইর্‌প বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগাঁতক নিয়মাবলীর ফল; 
সংহারও 'জাগাঁতক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল 
ধ্ংস। যে রাসায়নিক সংযোজন িষ্লেষণে জীবের দেহ রাঁক্ষত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন 
িশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অন্লজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও 
পাঁরপুস্ট হইতেছে-শেষ 'দিনে সেই অম্লজান, সংযোগেই তাহা নম্ট হইবে। অতএব যান 
পালনের নিয়ন্তা, ?তানিই যে সংসারের নিয়ন্তা, ইহাও 'সদ্ধ। 
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বঙ্কিম রচনাবলশী 


পালনকর্তা চৈতন্য সংহারকর্তা চৈতন্য পৃথক এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, একথা 
না কারণ এই যে, যান পালনকর্ত' তাঁহার আঁভপ্রায় যে জশীবের মঙ্গল, 
জগতে ইহার বহূতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাঁহার আঁভপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই 
আধিক্য দেখা যায়। যাঁহার আভিপ্রায় মঙ্গলাসাদ্ধি, তান আপনার আঁভিপ্রায়ের প্রাতকৃলতা 
কাঁরয়া অমঙ্গলের আঁধক্যই সিদ্ধ কাঁরবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক্‌ 
চৈতন্যের আঁভপ্রায় বা আধকার, এ কথা অসঙ্গত নহে, বলা হইয়াছে। 
তবে এরুপ মতের হ্ছুল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গীত। সৃজন ও পালনে 
যদ এরুপ আতিপ্রায়ের অন্ত দেখ যার তবে শ্রষ্টা ও পাতা পৃথক", এরূপ মতও অসঙ্গত 
বোধ না। 
সৃজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গাত আধুঁনক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। 
নাহলে ভার্ধনের ' প্রাকৃতিক নিব্বাঁচন” পারত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকাতিক 'নর্্বাচন 
বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে পাঁরমাণে জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই পাঁরমাণে 
কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জশবকুল অত্যন্ত বাঁদ্ধশশল-কন্তু প:থবী সংকণর্ণণ। 
সকলে রক্ষিত হইলে, পাঁথবীতে হ্ছান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পাঁর- 
পোষণ হইত না। অতএব অনেকেই জল্মিয়াই শবনম্ট হয়__আঁধিকাংশ অন্ডমধ্যে বা বাঁজে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাহাঁদিগের বাহ্য বা আভ্যন্তারক প্রকৃতিতে এমন কিছ বৈলক্ষণ্য আছে যে, 
তদ্দবারা তাহারা সমানাবস্থাপন্ন জীবগগণ হইতে আহারসংগ্রহে, িম্বা অন্য প্রকারে জীবনরক্ষায় 
পট;্‌, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । মনে কর, কোন দেশে বহু 
জাতীয় এর্‌প চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জবনধারণ করে, তাহা 
হইলে যাহাঁদগের গলদেশ ক্ষত্রু তাহারা কেবল সব্বীনম্নস্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে: 
যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ তাহারা নিম্নস্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষা উদ্ধর্যস্থ শাখাও খাইতে 
পাঁরিবে। সুতরাং যখন খাদ্যের টানাটান হইবে__সব্বশনম্নস্থ শাখাসকল ফুরাইয়া যাইবে, তখন 
কেবল দীশর্ঘস্কন্কেরাই আহার পাইবে- হুস্বস্কন্ধেরা অনাহারে মারয়া যাইবে বা লংপ্তবংশ হইবে। 
ইহাই লে তক দাসের রাতকে নিত হইল। হে 
বংশলোপ | 
0৮৮ যত জীব সম্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা হইতে 
পারে না। পারিলে প্রাকতিক নির্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ, একাঁটি সামান্য বৃক্ষে 
কত সহম্্র সহম্ বীজ জল্মে: একটি ক্ষুদ্র কঘট কত শত শত অণ্ড প্রসব করে। যাঁদ সেই 
বীঁজ বা সেই অন্ড, সকলগুিই রক্ষিত হয়, তবে আত অজ্পকাল মধ্যে সেই এক বৃক্ষেই বা 
সেই একটি কণটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় না। যাঁদ কোন 
কণট প্রত্যহ দুইটি অন্ড প্রসব করে হেহা অন্যায় কথা নহে), ডি 
হইতে চারটি, তিন দিনে আটটি, চার দিনে যোলাট, দশ 'দনে সহম্রাধক, এবং বিশ দিনে 
দশ লক্ষের অধিক কট জল্মিবে। এক বংসরে কত কোটি কট হইবে, তাহা শুভঙ্কর 'হসাব 
কারয়া উঠিতে পারেন না। মনৃষ্যের বহুকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান হয়, এক দম্পাঁত 
হইতে চাঁর পাঁচটি সম্ভানের আঁধক সচরাচর হয় না; অনেকেই মারিয়া যায়; তথাঁপ এমন দেখা 
দিয়াছে যে, পপচশ বৎসরে মন্ষাসংখ্যা 'দ্বিগ্ণ হইয়াছে। যাঁদ সব এইরূপ বাদ্ধ হয়, 
তবে িসাব কারিলে দেখা যাইবে যে, সহম্র বংসর মধ্যে পৃথিবীতে মনৃষ্যের দাঁড়াইবার স্থান 
হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবশী কোন জশবই নহে; মনুষ্যও নহো। শকন্তু ডার্বন 
সাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আঁত ন্যনকজ্পেও এক হস্তিদম্পাত হইতে ৭৫০ বংসর মধ্যে 
এক কোঁট নবাঁত লক্ষ হস্তী সম্ভূত হইবে। এমন কোন বর্ষজীবশ বৃক্ষ নাই যে, তাহা হইতে 
বৎসরে দুইটি মান্র বীজ জন্মে না। 'লানয়স্‌ হিসাব কাঁরয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটি 
মাত্র বীজ জন্মে, সকল বাজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশাতি বংসরে দশ লক্ষ বক্ষ হইবে ।* 
এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, একটি বার্তাকুবৃক্ষে কতগুলি বার্তাকু--পরে ভাবুন, একটি 
বার্তাকুতে কতা বীজ থাকে! তাহা হইলে একটি বার্তাকুবৃক্ষে কত অসংখ্য বীঁজ জন্মে, 
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বংসরে দশ লক্ষ বক্ষ হয়, ১০-৯৯০৪০০ অটু সস্প দি 
বংসরে কত কোটি কোটি কোট রর 
সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বংসর পাঁথবাতে বার্তাকুর স্থান হয়? 

চেতন সম্বন্ধেও এর্প । যে পারমাণে সৃষ্টি, তাহার সহম্রাংশ রাক্ষিত হয় না। যাঁদ শুষ্টা 
এবং পালনকর্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত. তাহা এত প্রচুর পারমাণে সৃষ্টি করেন 
কেন? জগবের রক্ষা যাঁহার আঁভিপ্রায়, 'তাঁন অরক্ষণণয়ের সম্টি করেন কেন? ইহাতে ফি 
আভপ্রায়ের অসঙ্গাত দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না ষেত্রষ্টা ও পাতা এক, 
এ কথা না বাঁলয়া, শ্রষ্টা পৃথক, পাতা পৃথক- এ কথা বলাই সঙ্গত ? 

ইহার একটি উত্তর আছে-জীবধবংসের জন্য একজন সংহারকর্তা কল্পনা কাঁরয়াছ। সম্ট 
জীবের ধংস তাঁহার কার্যা_যত সৃষ্টি হয়, তত যে রক্ষা হয় না. ইহা তাঁহারই কার্্য। পাতা 
এবং স্ষ্টকর্তা এক, কত্ত তান যত সষ্টি করেন, তত ষে রক্ষা কারতে পারেন না, তাহার 
কারণ, এই সংহারকর্তার শাক্ত। নচে সকলের রক্ষাই যে তাঁহার আঁভগ্রায় নহে, এমত কল্পনীয় 
নহে। যেখানে তিনি সব্বশক্তিমান নহেন, কজ্পনা করিয়াছ, সেখানে 'তনি যে সকলকে রক্ষা 
কাঁরতে পারেন না, ইহাই বলা উীচত; সকলের রক্ষা যে তাঁহার আঁভপ্রেত নহে, ইহা বাঁলতে 
পার না। উত্তর এই। 

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চাঁলতেছে সে সকলের 
অথবা সেই সংহারিকাশাক্তর আলোচনা কাঁরলে ইহাই সহজে ব্ঝা যায় যে, এ জগতে অপরামিত- 
সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে_-অতএব অপাঁরমিত জীবসাষ্টি 'নিজ্ফষল। সামান্য মনৃষ্যের সামান্য 
বাঁদ্ধ দ্বারা এ কথা প্রাপণশয়। অতএব যান অ্রষ্টা ও পাতা, 1তানও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ 
জানেন। না জানিলে 'তাঁন মনষ্যাপেক্ষা অদূরদশর্শ। কিস্তু তিনি কৌশলময়-জীবস:জন- 
প্রণালী অপূর্ব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরি ভূর প্রমাণ আছে। 404 
কখনও অদূরদশর* হইতে পারেন না। যাঁদ তাঁহাকে অদূরদশণ* বালিয়া স্বীকার কর, তাহা 
হইলে সেই সকল কোঁশল যে চৈতন্যপ্রণণত, এ কথা আর বাঁলতে পারবে না; কেন না, অদূর- 
দশর্শ চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসন্তব। তবে বাঁলতে হইবে যে, তান জানিয়া নিম্ফল 
সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত । দুরদর্র্শ চৈতন্য যে নিম্ফল সৃন্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। 
কারণ, 'নিজ্ফলতা বদ্ধ বা প্রবাত্তর লক্ষ্য হইতে পারে না। 

অতএব ইহা ?সদ্ধ. যিনি পালনকর্তন, অপরিমিত জীবসম্টি তাঁহার ন্লিয়া নহে। এজন্য 
পালনকর্তা হইতে পৃথক চৈতন্যকে সৃষ্টিকর্তা বাঁলয়া কম্পনা করা অসঙ্গত নহে। 

কারিইহাতেও আপাত হইতে পারে যে প্রম্টা ও পাতা পৃথক- স্বীকার কারলেও অবশ্য স্বীকার 

কাঁরতে হইতেছে যে, শ্রষ্টা নম্ফষল সাঁষ্টতে প্রবৃত্ত; দূরদশ্ঠ চৈতন্য নিজ্ফল কার্ষে প্রব্ত্ত 

হইতে পারে না) এ আগার মামলা কই হইল? সত কথা ণকস্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, 
পাতা হইতে শ্রম্টা যাঁদ পৃথক হইলেন, তবে সষ্ট জীবের রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য বাঁলয়া বিবেচনা 
কারবার আর কারণ নাই। সষ্টি তাঁহার এক মাত্র আভিপ্রায়: এবং সৃষ্টি হইলেই তাঁহার 
আঁভপ্রায়ের সফলতা হইল- রক্ষা না হইলেও সে আঁভিপ্রায়ের নিম্ফলতা নাই। 

অতএব শ্রষ্টা, পাতা, এবং হর্তা পৃথক: পৃথক চৈতন্য, এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত এবং 
প্রমাণাবরুদ্ধ নহে-_ইহাই 'হন্দৃধন্রের নৈসার্গক 1ভাত্ত, এবং এই অস্টা, পাতা ও হর্তা ব্রহ্গা, 


হইয়াছে। আমরা এমত বিশ্বাস করি না ষে, ভারতীয় ধর্্মস্থাপকগণ এইর্‌প বৈজ্ঞানিক বিচার 
কাঁরয়া '্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছলেন। ই'হাঁদগের উৎপাত্ত বেদগ্গীত বিষ: রূদ্রাদ 
হইতে । বৌদিক বিষ রুদ্রাদ বৈজ্ঞানিক সঙ্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। 
কিস্তু পাতৃত্ হর্তৃত্ব শ্রষ্ট্ত্বের সূচনাও বেদে আছে। তবে আদ্বিতীয় দর্শনশাস্তবিৎ ভারতাঁয় 
পশ্ডিতগণ কর্তক এই ব্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে 
অবশ্য এমত বিবেচনা করা কর্তব্য যে, উহার সদ নৈসার্গক 'ভাত্ত আছে। লোকাশ্বাসের 
সেই গৃঢ় নৈসার্গক ভভান্ত কি, তাহাই আমরা দেখাইলাম। 


৭৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে. এই '্িদেবোপাসনার নৈসর্গিক ভীত্ত আছে বটে, কিন্তু 
আমরা এমত কিছ লাখ নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া যায় না যে তন্দ্ারা 
এই ব্রিদেবের আন্তত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণশীকৃত বাঁলয়া স্বীকার করা যায়। প্রমাণে দুইটি 
গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়। 

প্রথম এই যে জগতের নিম্মাণকোঁশলে চৈতন্যযুক্ত নিম্মাতার আস্তত্ব প্রমাণ হইতেছে, এই 
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নাই। দনম্মাতার আস্তত্ব স্বীকার কাঁরয়াই আমরা সংহারকর্তা, এবং পৃথক পৃথক: স্রষ্টা পাতা 
পাইয়াছি। যাঁদ 'নিম্মাতার আস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তবে '্লিদেবের মধ্যে কাহারও আস্তিত্বের 
বৈজ্ঞানক প্রমাণ নাই। 

দ্বিতীয় দোষ, সৃজন পালন সংহার, একই 'িয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই 'শখাইতেছে 
যে, যে যে নিয়মের ফলে সৃজন, সেই সেই 'িনয়মের ফলে পালন, সেই সেই নিয়মের ফলে ধ্বংস। 
নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক- সক্কজ্প করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বাল 
নাই যে, তাহা প্রামাণ্য। আমরা কেবল বাঁলয়াছ যে. তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত, নহে, সঙ্গত। 


যাহা প্রমাপাবিরদ্ধ নহে বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহা সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে 
পারে না। 


আছে, তপোষকে কিছমান্র বৈজ্ঞানক যুক্ত পাওয়া যায় না। রক্ষা, বিফ মহেশ্বর 
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57 1255 তাঁহাকে 'নর্রবোধ বাঁলতে পার না; কিন্তু তাই 
বালিয়া পূরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নিদ্দেশ কার নাই। 


সব্ববশীক্তমান্‌, 
িজ্ঞানাবরা্ধ তাহা উপিকাথত মিলত বিচারে সপরমণ হইয়াছে হ্দবদগের মত কম্মফল 
মানিলে বা হন্দূদিগের মায়াবাদে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হয় 
জানে উহা তোরে রে দিত হইতেছে বে টার রে সব্ববকার্ষে 
এক অনন্ত, অচিন্তনয়, অজ্ঞেয় শক্তি আছে-ইহা সকলের কারণ, বাঁহজগতের অন্তরাতআাস্বরূপ ৷ 
লেই হাহলের আত অনবার করা ছে লুক, আমরা তবদেশেভািডাবে কোটি কোটি 
প্রণাম কাঁর। 


বঙ্গদর্শনের পত্র-সচনা* 


চি, ₹১..০০:০৯০8 ৬ সস তাঁহাদগের বিশেষ 
দূরদস্ট। তাঁহারা যত যত্ব করুন না কেন, দেশীয় কৃতাবদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদগ্ের রচনা 


ইক ই রে হা 
মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহণন, 'লাঁপকৌশলশনন্য: নয়ত ইংরাঁজ গ্রন্থের অনুবাদক । তাঁহাদের 
বিশ্বাস যে, যাহা কিছ: বাঙ্গালা ভাষায় 'লীপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি 
গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পাঁড়য়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন 


* এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রুত কারবার কারণ এই, ইহার মধ্যে ষে সকল কথা আছে, তাহার পুনরাক্ত 
এখনও প্রয়োজনীয়। ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়। 


॥ । 
ঘ 
এ. 
৭ 


ধবাঁবধ প্রবন্ধ--বঙ্গদর্শনের পন-সচনা 


রর 
বেড়াইতোছি, বাঙ্গালা পাঁড়য়া কবুলজবাব কেন 'দব! 
ইতরাজভক্তদগের এই রূপ । সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্ডিত্যাভমানসীদণের “ভাষায়” যেরুপ শ্রদ্ধা, 
লিশিবাহল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা “বিষয়ী লোক”, তাঁহাঁদগের পক্ষে সকল 
ভাষাই সমান। কোন ভাষার বাহি পাঁড়বার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে "দিয়াছেন, 
বহি পড়া আর নিমন্ণ রাখার ভার ছেলের উপর । সুতরাং বাঙ্গালা গ্রল্থাঁদ এক্ষণে কেবল 
নম্মাল স্কলের ছান্ন. গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ-পৌর-কন্যা এবং কোন কোন 
নিক্কম্্মা রাঁসকতা-ব্যবসায়শ পুরুষের কাছই আদর পায়। কদাচিৎ দই একজন কৃতাবিদ্য সদাশয় 
মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহশ বলিয়া খ্যাতি 
লাভ করেন। 
লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। 
ইংরাঁজতে। সাধারণের কার্য, 'মাটং, লেকচর, এড্রেস, প্রোসিডিংস- সম্‌দায় 
ইংরাঁজতে। যাঁদ উভয় পক্ষ ইংরাঁজ জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাঁজতেই হয়, কখন ষোল 
আনা. কখন বার আনা ইংরাজ। কথোপকথন যাহাই হউক, পন্ন লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। 
আমরা কখন দোঁখ নাই যে যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাঁজর 'কছ জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পন্ন 
লেখা হইয়াছে। আমমাদগের এমনও ভরসা আছে যে. অগোঁণে দক্গোসবের মন্দ ইংরাজিতে 
ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজ একে রাজভাষা, অর্থোপাজ্জনের ভাষা, 
তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষলে আমাদের জ্বানোপাঞ্জনের একমার সোপান; এবং 
বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশশলন করিয়া '্বিতয় মাতৃভাষার স্ছুলভুক্ত কাঁরয়াছেন। 
নিম িা ডিভি ইংরাজে না বুঝলে ইংরাজের নিকট মান 
মর্ধ্যাদা হয় না: ইংরাজের কাছে মান মর্যাদা না থাকলে কোথাও থাকে না. অথবা থাকা না 
থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শৃনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দোখিল, তাহা 
ভস্মে ঘৃত। 
আমরা ইংরাঁজ বা ইংরাজের দ্বেষক নাঁহ। ইহা বাঁলতে পার যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের 
লোকের ঘত উপকার হইয়াছে, ইংরাঁজ শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনস্তরত্বপ্রসাত ইংরাজ 
ভাষার যতই অনুশশলন হয়, ততই ভাল। আরও বাল, সমাজের মঙ্গল জন্য 
সামাজিক কার্য রাজপুরুষাঁদগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাঁদগের এমন অনেক- 
গুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুর্ষদিগকে বুঝাইতে হইবে । সে সকল কথা ইংরাজতেই 
বক্তব্য । এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার 
শ্রোতা হওয়া উঁচত। সে সকল কথা ইংরাঁজতে না বাঁললে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন ঃ 
ভারতবষাঁয় নানা জাতি একমত, একপরামশ* একোদ্যোগণী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নাত 
নাই। এই মতৈক্য, একপরামার্শত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজর দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন 
সংস্কত লংপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গাল, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গশ, পঞ্জাব, ইহাঁদগের সাধারণ 'মলনভূম 
ইংরাঁজ ভাষা । এই রজ্জুতে ভারতীয় এঁক্যের গ্রান্থ বাঁধতে হইবে ।* অতএব যতদূর 
ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চল:ক। ধিস্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বাঁসলে চলিবে না। বাঙ্গালী 
কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালগ অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবানূ. এবং অনেক 
সুখে সুখী) যাঁদ এই তিন কোটি বাঙ্গালশ হঠাৎ তিন কোট ইংরাজ হইতে পারত, তবে সে 
মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজ পাঁড়, যত ইংরাজি কহি' 
রে ইংরাজি কেবল আমাঁদগের মৃত সিংহের চম্মপ্বর্প হইবে 
মাত্র। ডাক ডাঁকিবার সময়ে ধরা পাঁড়ব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি 
সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল-ট 'পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সংন্দরী 
মার্ত অপেক্ষা, কৎাঁসতা বন্যনারণ জশবনযাঘ্নার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গাল 
স্পৃহণীয়। ইংরাঁজ লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি 


* এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন। 
২৮৯ 


বঙ্কিম রচনাবজলশ 


বাঙ্গালীর সমূুন্তবের সম্ভাবনা নাই। যতাঁদন না স্াশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় 
আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত কারবেন, ততাঁদন বাঙ্গালধর উন্নাতর কোন সম্ভাবনা নাই। 

এ কথা কৃতাঁবদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে ব্ঝেন না. তাহা বাঁলতে পার না। ষে উীন্ত 
ইংরাঁজতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালশর হদয়্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা 
হদয়জম না করিতে পারেঃ যাঁদ কেহ এমত মনে করেন যে, সাশীক্ষতাঁদগের উক্ত কেবল 
্ রই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত । 
সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নাত না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে 
না. কস্মিন্‌ কালে বুবিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না 
হইবে, তিন কোট বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শূনবে না। এখনও শ্‌নে না, ভাবষ্যতে 
কোন কালেও শদ্নিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বাশুনে নাসে কথায় 
সামাজিক 'বশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। 

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন- “ফল্উর্‌ ডৌন্‌” কারবে* এ কথার তাংপর্য 
এই যে. কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা স্‌শিক্ষিত হইলেই' হইল, অধঃশ্রেণীর লোকাঁদগকে পৃথক: 
শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠবে । যেমন শোষক 
পদার্থের উপার ভাগে জলসেক করিলেই নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত দসক্ত হয়, তেমনি বিদ্যার্প জল. 
বাঙ্গালী জাঁতর্প শোষক-মাত্তকার উপারস্তরে ঢালিলে, নিম্ন স্তর অর্থা ইতর লোক পর্যন্ত 
ভিজিয়া উাঠিবে! জল থাকাতে কথাটা একট? সরস হইয়াছে বটে। ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এরুপ 
জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নাতর এত ভরসা থাঁকত না। জলও অগাধ, শোষকও 
অসংখ্য। এতকাল শহচ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতোঁছল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ 
করিয়া দেশ উদ্ধার কারবেন। কেন না, তাঁহাঁদিগের ছিদ্রুগণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্দ' হইয়া 
উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মাণ সাহেব এবারকার আবকাঁর 'রপোর্ট িখিবার সময়ে এই 
জলপানা কথাটা মনে রাখবেন। 

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গডাইবে, এমত 
ভরসা আমরা কার না। 'বিদ্যা, জল বা দ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষবে। তবে 
কোন জাতির একাংশ কৃতাঁবদ্য হইলে তাহাঁদগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্ীবাদ্ধ হয় বটে। 
কিন্তু যদি এ দই অংশের ভাষার এর্প ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বঝিতে পারে না 
তবে সংসঙ্গের ফল ফলিবে কক প্রকারে? 

প্রধান কথা এই যে. এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণির লোকের 
মধ্যে পরস্পর সহদয়তা কিছনমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতাবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দাঁরদ্র লোকাঁদগের 
কোন দুখে দুঃখী নহেন। মুর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান এবং কৃতাবদ্যাদগের কোন সুখে সুখী 
নহো। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোম্নতির পক্ষে সম্প্রাত প্রধান প্রাতবন্ধক। ইহার অভাবে, 
উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন আঁধক পার্থক্য জ্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণণর সাহত যদি পার্থকা 
জল্মিল, তবে সংসর্গফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক-, তাহার সাঁহত সংসর্গ কোথায় ঃ 
বাদ শক্তিমস্ত ব্যাক্তরা অশক্তাদগের দ্খে দুঃখী, সুখে সখী না হইল, তবে কে আর 
তাহাঁদগকে উদ্ধার করিবে? আর যাঁদ আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাহারা 
শাক্তমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নাত কোথায়? এর্প কখন কোন দেশে হয় নাই যে. ইতর লোক 
চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লোকদিগের আবিরত শ্রীর্বাদ্ধ হইতে লাগিল। বরং যে যে 
সমাজের বিশেষ উন্নাত হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, 'বার্মাশ্রত এবং 
সহদয়তা-সম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই-_তাঁদন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততাঁদন উন্নত 
ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই 'দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরন্ত। রোম, 
এথেন্স্‌, ইংলপ্ড্‌ এবং আমোরকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাঁহিনশ সকলেই অবগত 
আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যের্প আঁনষ্ট 
হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, িশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্দ্‌ এবং স্পার্টা দই 


* উচ্চ িক্ষা উঠাইয়া দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াঁছল। তদৃপলক্ষে এই কথাটা উঠঠিয়াছিল। 
উচ্চ শিক্ষাপক্ষীয় লোক এই কথা বাঁলতেন। 


বাঁবধ প্রবন্ধ-_বঙগদশণনের পন্র-সূচনা 


প্রীতযোগনী নগরী । এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় এক জাত প্রভূ, এক জাতি দাস 'িল। 
এথেন্স- হইতে পাঁথবীর সভ্যতার সৃষ্ট হইল-যে বিদ্যাপ্রভাবে আধাঁনক ইউরোপের এত 
গৌরব, এথেন্স্‌ তাহার প্রস্তি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু 
১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরপ্ত হয়, অদ্যাঁপ তাহার শেষ হয় নাই। যাঁদও তাহার 
চরম ফল মঙ্গল বটে, কিস্তৃ অসাধারণ সমাজপাঁড়ার পর সে মঙ্গল দ্ধ হইতেছে । হস্তপদাঁদচ্ছেদ 
কয়া, যেরুপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক 
ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সাঁহত ধর্্ম-যাজকাঁদগের পার্থক্য- 
হেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই ব্ণগত 
পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরুপ গুরুতর ভেদ জল্মিয়াছিল, এর্প কোন দেশে 
জল্মে নাই, এবং এত আনিম্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সাঁবস্তার বর্ণনা 
এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে । দাগাক্রমে 
শিক্ষা এবং সম্পান্তর প্রভেদে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জল্মিতেছে। 

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের আভপ্রায়সকল 
সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাঁদগের মর্ম বুঝিতে পারে 
না. তাঁহাঁদগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাঁদগের সংস্রবে আসে না। আর, পাঠক বা শ্রোতাঁদগের 
সহিত সহদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ । 'লাঁখতে গেলে বা কাঁহতে গেলে, 
তাহা আপনা হইতে জল্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে. সাধারণ বাঙ্গাল 
তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সাঁহত তাঁহার সহদয়- 
তার অভাব ঘটিয়া উঠে। 

যে সকল কারণে সূশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহা আমরা 
একটি বিশেষ বিঘ আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সাশাক্ষিতে যাহা পাঁড়বে না, তাহা! 
সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না। 

«“আপাঁরতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম।” 

আমরা সকলেই স্বার্থাভলাষী। লেখক মানেই যশের আভিলাষী। যশঃ, সুশিক্ষিতের 
মূখে । অন্যে সদসৎ বিচারক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশঃ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের 
সার্থকতা বোধ হয় না। সৃশিক্ষিতে না পাঁড়লে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না। 

এঁদকে কোন সশিক্ষিত বাঙ্গালীকে যাঁদ 'জজ্ঞাসা করা যায়, “মহাশয়, আপাঁন বাঙ্গালী 
বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পন্রাদতে আপনার এত হতাদর কেন?” 'তাঁন উত্তর করেন, “কোন: বাঙ্গালা 
গ্রন্থে বা পত্রে আদর কাঁরব ঃ পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পাঁড়।” আমরা মনক্তকণ্ঠে স্বীকার 
কার যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তন 'দিনের 
মধ্যে পাঁড়য়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বংসর বাঁসয়া না থাকলে আর একখানি 
পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না। 

এইর্‌প বাঙ্গালা ভাষার প্রত বাঙ্গালশর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাঁড়তেছে। সাশাক্ষত 
বাঙ্গালগরা বাঙ্গালা রচনায় মূখ বাঁলয়া সূশিক্ষিত বাঙ্গালণ বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ । 
সূশাক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বাঁলয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ । 

আমরা এই পল্নকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগণী কারতে যত্ন কারব। যত কাব, এই 
মান্র বালতে পারি। যত্তের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাঁদগের প্রথম উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীয়, এই পন্র আমরা কৃতাঁবদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম 
যে. তাঁহারা ইহাকে আপনা'দগের বার্তাবহস্বর্প ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা 
তাঁহাঁদগের বিদ্যা, কজ্পনা, 'িপিকোৌশল, এবং চিন্তোকর্ষের পাঁরচয় দিক। তাঁহাঁদগের উন্তি 
বহন কাঁরয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন 
যে, এর্প বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে । সেই অভাব 'িরাকরণ এই পন্রের এক উদ্দেশ্য। 
আমরা ষে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগণ হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, 
কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সম্ট হয় নাই। 

আমরা কৃতবিদ্যাদগের মনোরঞ্জনার্থ ষর পাইব বাঁলয়া, কেহ এর্‌প বিবেচনা কাঁরিবেন না 


২৮৩ 


বাঁষ্কম রচনাবলশ 


যৈ, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ কাঁরব না। যাহাতে এই পন 
সব্বজনপাঠ্য হয়. তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য । যাহাতি সাধারণের উন্নীত নাই, তাহাতে 
কাহারই উন্নাতি সিদ্ধ হইতে পারে না ইহা বালয়াছি। যাঁদ এই পনের দ্বারা সর্বসাধারণের 
মনোরঞ্জন সঙ্কজ্প না করিতাম, তবে এই পন্ন প্রকাশ বথা কার্যা মনে করিতাম। 

অনেকে বিবেচনা করেন যে. বালকের পাঠোপাযাগণী আঁতি সরল কথা ভিন্ন, িছই 
সাধারণ্যের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা 'লাখতে 
প্রবন্ত হয়েন, তাঁাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা স্ঁশাক্ষিত ব্যাক্তর পাঠোপযোগ নহে, 
তাহা কেহই পাড়বে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পাঁড়তে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে 
বুঝিতে যত্ত করে। এই যন্পই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাঁথব। 

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সাঁহত আপামর সাধারণের সহদয়তা সম্বাদ্ধত হয়, আমরা 
তাহার সাধ্যানসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ কাঁরব বাসনা কার। 'কন্তু যত 
গজ্জ, তত বর্ষে না। গঞ্জনকারশ মান্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সামায়ক পত্রের পক্ষে 
শাবশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণস্বরূপ হইব না, এমত বাল না। 
আমাঁদগের পূর্বতনেরা এইর্প এক এক বার অকালগর্জন করিয়া, কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
আমাঁদগের অদৃস্টে যে সেরুপ নাই, তাহা বলিতে পার না। যাঁদ তাহাই হয়, তথাপি আমরা 
ক্ষত বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই 'নম্ষল নহে? একখানি সাময়িক পনের ক্ষাণিক 
জীবনও শনঙ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধাঁনক সামাঁজক উন্নাত সিদ্ধ হইয়া 
থাকে. এই সকল পনের জল্ম. জীবন, এবং মৃত্য তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষাণক 
পত্রেরও জন্ম. অলঙ্ঘ্য সামাঁজক 'িয়মাধীন, মৃত্য এ 'নয়মাধীন, জীবনের পাঁরণাম এ অলম্ঘ্য 
ণনয়মের অধীন । কালম্রোতে এ সকল জলবৃদ্বদ মান্র। এই বঙ্গদর্শন কালম্রোতে নিয়মাধীন 
জলবদ্বদস্বর্প ভাঁসিল: নিয়মবলে বিলীন হইবে । অতএব ইহার লয়ে আমরা পারিতাপযুক্ত 
বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জল্ম কখনই 'নিম্ফল হইবে না। এ সংসারে জলব্দ্বদও 'িম্কারণ 
বা নিষ্ফল নহে। 


সঙ্গীত 


1 ১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতাবষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার 'য়দংশ * জগদীশ- 
নাথ রায়ের রাচিত। অবাঁশষ্ট অংশ আমার রচনা। যতটুক আমার রচনা, তাহাই আম পুনমীদ্রত 
কারলাম। ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝবার কষ্ট হইবে না। ] 


সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে. সরাবাশস্ট শব্দই সঙ্গীত। কিল্তু সুর কি? 

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে: এবং আহত পদার্থের পরমাণমধ্যে 
কম্পন জল্মে। সেই কম্পনে, তাহার চার পার্্স্থ বায়ও কম্পিত হয়। যেমন সরোবরমধ্যে 
জলের উপারি ইস্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত কাঁরলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইয়া চাঁর দিকে 
মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইর্প কম্পিত 'বায়ুর তর্গ চার দিকে ধাবিত হইতে থাকে। সেই 
সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রীবস্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখান সক্ষর চম্্ম আছে। & সকল বায়বধয় 
তরঙ্গপরম্পরা সেই চম্মোপারি প্রহত হয়: পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রাবণ ক্নায়তে নীত 
হইরা অনতিক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানভেব করি। 

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মৃখ্য কারণ । বৈজ্ঞানিকেরা "স্থির করিয়াছেন যে. যে 

শাব্দে প্রতি সেকেন্ডে ৪৮.০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহার 
আলা আনতে পাহিনা ম লরিরবা তারে প্রাত সেকেন্ডে ১৪ 
বারের ন্যনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্রকম্পের সমান 
মাতা সরের কারণ । দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যাঁদ সকল বারে সমান 
থাকে, তাহা হইলেই সুর জল্মে। গীতে তাল যের্প, মান্রার সমতা মান্র_ শব্দপ্রকম্পে সেইর্‌প 
১5৭ তাহা সূররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ 
“বেসুর” অর্থাৎ গন্ডগোল মান্র। তালই সঙ্গীতের সার। 


২৮৪ 


বাবধ প্রবন্ধ-_সঙ্গগিত 


এই সুরের একতা বা বহবত্বই সঙ্গীত। বাহ্য নিসর্গতত্বে সঙ্গীত এইরুপ, কিন্তু তাহাতে 
সুখ জল্মে কেন? তাহা বাঁল। 

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে অভাব বা 
কোন দোষ আছে। 'কিস্তু বনদ্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা কারয়া লইতে পাঁর-এবং এক 
বার মনোমধ্যে তাহার প্রাতমা স্থাঁপত কাঁরতে পারলে, তাহার প্রাতমীর্তর সৃজন কারতে 
পার। যথা, সংসারে কখন 'নর্দোষ সুন্দর মন.ষ্য পাওয়া যায় না; যত মনুষ্য দৌখ, সকলেরই 
কোন না কোন দোষ আছে, কন্তু সে সকল 'দোষ ত্যাগ করিয়া, আমরা সনন্দরকা্তমান্রেরই 
সৌন্দর্য্য মনে রাখয়া, এক 'িদ্দোষ মুর্তর কল্পনা কাঁরতে পার। এবং তাহা মনে কল্পনা 
কারয়া 'নদ্দোষ প্রীতমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। এইরূপ উৎকর্ষের চরম সাম্টই কাব্য, 
চন্নলাদর উদ্দেশ্য। 

যেমন সকল বস্তুরই উত্কর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রুপ । বালকের কথা মস্ট 
লাগে। যুবতীর কণ্ঠস্বর মুদ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গাই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শ্ানয়া যত ভাল 
লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না; কেন না, সে স্বরভঙ্গী নাই। সে কথা সহজে বাঁললে 
তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রাঁসকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন 
একাট মান্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম বা এত আহমাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গয়াছে যে, 
শোক বা প্রেম বা আহমাদ. জানাইবার জন্য রাঁচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় 
না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে । সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। 
সে চরমোত্কর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ ক? কেন না, সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও 
মনকে চণ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিগ্ছ। অতএব 
সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। 

ভাক্ত, প্রেম ও আহ্নাদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্বলোকমধ্যে আছে। 
কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগদ্বেষাদ প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে 
নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত, কস্তু এ সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহ- 
বদ্ধক মান্ত। কজ্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভাতি খলভাবের বর্ণনা গীতে ভাবাসদ্ধ 
কাঁরতে চেস্টা কার, 'িস্তু সে বর্ণনা কম্পনা প্রাতিচ্ঠিত মান্র; বঝাইয়া না দলে, ব্ঝা যায় না। 
অতএব এ সকল গত স্বভাবসঙ্গত নহে । শোকপ্রকাশক গত আছে, গীতমধ্যে তাহা আত 
মনোহর। কিন্তু শোক ন্ুুরভাব নহে; ভাঁক্ত ও প্রেমবাচক। 

অতঃপর রাগ রাঁগণনী সম্বন্ধে কিছ; বক্তব্য আছে। যেমন তোনব্রশটি আদ দেবতা হইতে 
তোন্রশ কোটী দেবতা হইয়াছেন, রর 
কজ্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগণন পূত্রপোন্লাদর সহিত হিন্দু সঙ্গীতে 
হইয়াছে। এ বড় রহস্য। 'হন্দ্বাদগের বদ্ধ অত্যন্ত কল্পনা- ত্‌ | আনসারহারকেই 
টাও দার রাড পাকা লা পাঁথবী 
না আকা ইল বর আই সু, বার সকলেই দেব, নন, মম দেব দেবা! 
দেব দেবী সকলেই মনযষ্যের ন্যায় রুপীবাঁশম্ট; তাহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পোৌন্রাদ 
আছে। তর দ্বারা প্রথম 'সদ্ধ হইল যে, এই জগতের সষ্টিকর্তা একজন 'আছেন। তিনি 
ব্হ্মা। দেখা যাইতেছে যে, ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্তা সাকার, হস্তপদাঁদাবাশষ্ট। সৃতরাং ব্রহ্ধাও 
সাকার। হস্তপদাদাবাশস্ট, বেশির ভাগ চতুম্মখ। তবে তাঁহার একটি ব্রহ্মাণণও 'থাকা চাহ! 
একটি ব্রহ্মাণীও হইল। খাঁষগণ তাঁহার পুত্র হইলেন। হংস তাঁহার বাহন হইলেন, নাহলে 
গঁতাবাঁধ হয় কক প্রকারে_ ব্রহ্মলোকে গাঁড় পালাকির অভাব। কেবল ইহাতেই কজ্পনাকারারা 
সম্তু্ট নহে । মনুষ্যেরা কামক্রোধাদিপরবশ, মহাপাপ । ব্রন্মাও তাই। তিনি কন্যাহারণ। 

যেখানে স্টিক ভীত জনমের পুদার--জাকাশ, নর, সারি, নদী প্রতি প্া্ীতক 
পদার্থ_আগ্ম, বায়দ প্রভাত প্রাককীতিক ক্রিয়াকামাদি মনোবৃত্তি-এ সকল মূর্তবাশষ্ট, 
না রি বর রা হলেন সেখানে সুরসমষ্টি রাগই বা বাদ 
পড়ে কেন? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারণী, গৃহণী হইল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণণ 
হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণণ, এমত নহে। রাগেরা কুলীন বাহ্মণ-_-পিগোমিষ্ট- এক 
এক রাগের ছয় ছয় রাগণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। রাগগু্িকে “বাবু” 


২৮৬ 


বাঁজ্কম রুই 


করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণশও হইল । যাঁদ উপরাগিণী হইল, উপরাগ 
না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন রাগ রাগিণট, উপরাগ উপরাগণশ সকলে সুখে ঘরকল্বা 
কারতে লাগলেন। তাহাদের পনত্রপৌন্রাদ জল্মিল। 

কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ-রাগিণকে 

করা, কেবল রাঁসকতামান্ন নহে । শব্দশাক্ত কে না জানে? কোন একটি শব্দ- 

বিশেষ শ্রবণে মনের একটি বশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন 
দৃশ্য বসু দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে। মনে কর, আমরা কখন কোন শন্রুশোকাতুরা 
মাতার বুন্দনধবান শহনলাম। মনে কর, এস্থলে আমরা রোদনকারিণশকে দোখতে পাইতোঁছি না, 
কেবল কক্দনধ্বানই শবানতে পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদগের মনে শোকের আবির্ভাব 
হইল। আবার বখন সেইর্‌প রোদনান:কারী স্বর শুনিব-_আমাদের সেই শোক মনে পাঁড়বে_ 
সেইরূপ শোকের আবর্ভব হইবে। 

মনে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম যে, এক পা.নরশোকাতুরা মাতা বাঁসয়া আছেন। কাঁদতেছেন 
না--িন্তু তাহার মুখাবয়ব দোখয়াই, তাঁহার উৎকট মানাঁসক যন্ত্রণা অনুভব কারতে পারলাম । 
সেই সন্তাপারুষ্ট ম্লান মুখমণ্ডলের আধব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে আঁঙ্কত রাঁহল। সেই অবাঁধ, 
যখন আবার সেইর্‌প ক্রিস্ট মুখমন্ডল দেখব, তখন আমাদের সেই শোক মনে পাঁড়বে- হৃদয়ে 
সেই শোকের আবির্ভাব হইবে। 

অতএব সেই ধবাঁন, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহস্বরূপ। 
সেই ধ্বানতে সেই শোক মনে পড়ে। মানস প্রকৃতির নিয়মানূসারে ইহার আর একটি চমৎকার 
ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকান্ত, উভয়ই শোকের চিহ্ন বাঁলয়া পরস্পরকে স্মীতপথে উদ্দীপ্ত 
করে। সেইরূপ 'শব্দ শীনলেই, সেইরুপ মুখকাস্ত মনে পড়ে; সেইরূপ মুখ দোঁখলেই, 
সেইরুপ শব্দ মনে পড়ে। এইরূপ ভুয়োভূয়ঃ উভয়ে একত্র স্মাতগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের 
প্রীতমাস্বরূপে পাঁরণত' হয়। সেই শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে 'সেই শোকসূচক ধ্বানর সাকার 
প্রাতমা বালয়া বোধ হয়। 

ধ্বনি এবং মার্তর এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই প্রাচীনেরা রাগ রাগিণণীকে 
সাকার কল্পনা কাঁরয়া, তাঁহাঁদগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আর্ধয- 
দগের আশ্চর্য্য কবিত্বশাক্তি ও কম্পনাশীক্তর পারিচয়স্থল। আমরা পূর্বপুরুযাদগের কণীর্ত 
যতই আলোচনা করি, ততই তাঁহাঁদিগের মহানুভাব দোঁখয়াই, চমৎকৃত হই। 

দুই একটি উদাহরণ 'দিই। অনেকেই টোঁড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহদয় ব্যক্তিরা 
তচ্ছুবণে যে একটি আনব্্ষচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর 
যাহাকে কাঁবরা “আবেশ” বাঁলয়া থাকেন, তাহা এ ভাবের একাংশ-কিস্তু একাংশমান্র। ৪ 
সঙ্গে ভোগাভলাষ 'মাঁলত কর। সে ভোগাভলাষ নীচপ্রবৃত্ত নহে। যাহা কিছ. 'নর্্মল 
সুখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্বক, সেই ভোগ্েরই আঁভলাষ। কিন্তু সে 
ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্ত নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে আঁভলাষ 
আপাঁন উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাঁড়তেছে। প্রাচীনেরা এই টোঁড় রাগিণধর মর্ত 
কল্পনা কারিয়ছেন, সে পরমসর ফ্বতা, বসমালক্কারে ভাতা, কক বহি আকালার 
অনিবান্তহেতুই তাহাকে 'বরহিণণ কল্পনা' কাঁরতে হইয়াছে। এই ীবরাঁহণণ সন্দরণ 
হা মে নে কাস সনে উন হই, বা বাই 
গ্রান কাঁরতেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল স্খালত হইয়া পাঁড়তেছে, বনহারণসকল আসিয়া 
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এই চিন্ন আনক্বচনীয় সংন্দর--কিস্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গণ আছে। 
ইহা টোঁড় রাশির যথার্থ প্রাতমা। টোঁড় রাগিণী শ্রবশে মনে যে ভাবের উদয়" হয়, এই 
প্রাতমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জাল্মবে। 

এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মূলতানী, দীপক রাগের সহধাম্মণশ, দীপকের 
পার্খবর্তভিনী, রক্তবস্ত্রাবৃতা গোৌরাঙ্গী সুন্দরী । ভৈরবী শংকাম্বরপারধানা নানালঙ্কারভাঁষতা 
ইত্যাদি । .. 7 

এই সকল প্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞনিক বৃত্তান্তেই 
নটি 


1বাঁবধ প্রবন্ধ--বঙদেশের কৃষক 


পাঁণ্ডতাঁদগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামানরপ্রসৃত ব্যাপারে নানা ম্বীনর নানা মত না হইবে 
কেন? কেবল চক্ষু; মুদিয়া, ভাবিয়া, মন হইতে অলঙ্কারের সংষ্টি কাঁরিতে থাকলে, অলগকার- 
সম্বন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কিঃ কিন্তু কতকগীলন শব্দ দ্বারা যে কতকগনীলন 
ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার কাঁরতে হইবে। তার্ককেরা বাঁলতে পারেন যে, 
কোমল সরে যাঁদ শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও বুঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বারা একটি 
ভাবই কি প্রকারে উপলান্ধ হইতে পারে? উত্তর, সে উপলান্ধ কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের 
সঙ্গীতবিদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসাম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার 
তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে। সামান্য অভ্যাসে, বালকেরা সানাই শুনলে নাচে, হাইলন্ডরেরা 
বাগৃ্পাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনাঁ শুনলে কাঁদেন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল 
এবং সশিক্ষায় পারণত হইলে, ভাবসণয়ের আধিক্য জল্মে, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুভব করিতে 
পারা যায়। শক্ষাহশীন মূটেরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কীদেন। অতএব লোকের 
যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতসুখানূভব মনুষ্যের স্বভাবাসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্বক। কতক 
দুর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে_ স্বাভাবিক তাল বোধ সকলেরই 
আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সখানুভব, 57, অভ্যাসশন্য ব্যক্তি 
যেমন পলাশ্ডুভোজনে বিরক্ত, আঁশাক্ষত ব্যাক্ত তে মান উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত। কেন না, 
উভয় অভ্যাসাধীন। সংস্কারহঈন ব্যাক্তি পা কালোয়াতি গান শুনিতে 
চাহেন না, এবং বহযামলনাবাঁশষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন।' কিন্ত 
উভয় স্থানেই, অনাদরাঁটি অসভ্যতার চিহ্ন বাঁলতে হইবে । যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনশীতি, বিজ্ঞান, 
সাহত্য প্রভাতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরারাথ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিন্ত- 
প্রসাদার্থ মনোমোহনী সঙ্গীতাবদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্তে রাজকুমার 
রাজকুমারীদের অভ্যাসোপযোগন বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে 
ভদ্রুপৌরকন্যাঁদগের সঙ্গীত শিক্ষা যে 'নাঁষদ্ধ বা 'নন্দনীয়, তাহা আমাদগের অসভ্যতার চিহ্ন। 
কুলকামনীরা সঙ্গীতাঁনপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাঁপত হয়। 
বাবুদের মদ্যাসাক্ত এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে। এতন্দেশে 
নির্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাসীক্তর কারণ- সঙ্গীতীপ্রয়তা হইতেই অনেকের 
বারস্ত্রীবশ্যতা জল্মে। 


বঙ্গদেশের কৃষক 
ডি তাহা আর নাই। জমীদারের 
25 তাঁহাদের ক্ষমতাও কাময়া গ্িয়াছে। কৃষকাদগের অবশ্থারও 


অনেক উন্নতি হইয়াছে। ০24 প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দূব্বল। এই সকল 
কারণে আম এতাদন এ প্রবন্ধ পুনম্দীদ্রুত কার নাই। এক্ষণে যে আম ইহা পুনরদীুত কাঁরতোঁছ, 
তাহার কারণ আছে। ৫১) ইহাতে পণচশ বংসর পূর্বে দেশের যে' অবস্থা ছিল, তাহা 
জানা যায়। ভাঁবষ্য ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্ষেয লাগতে পারে। (২) ইহার পর হইতে কৃষকাঁদগের 
অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার প্রথম 
সূত্রপাত, সুতরাং পুনর্মমদ্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবি দাওয়া রাখে। (৩) ইহাতে কৃষকাঁদগের 
যে অবস্থা বার্ণত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপাঁরবার্ততই আছে। যতগুলি উৎপাতের 
কথা আছে, তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অক্তাঁহ্ত হয় নাই। (৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, 
তখন কিছ শোলাত কারার, এবং ৫৫) আম বঙ্গদর্শনে “সাম্য” নামে একটি প্রবন্ধ রচনা কাযা 
তাহা পুনম্দীদ্রুত কাঁরয়াছিলাম। “বঙ্গদেশের কৃষক” আর পুনমনী্ত কাঁরব না, বিবেচনায় তাহার 
ফিরত “সাম্যগমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই “সাম্য”্শীর্ষক পৃস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি। 
সৃতরাং “বঙ্গদেশের কৃষক" পুনমুদ্রিত করার আর একটা কারণ হইয়াছে। 
র্শন্ঘাটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে: তাহা আমি এক্ষণে আয মনে কার না [তু 
অর্থশাস্ত সম্বন্ধে কোন্‌ কথা ভ্রান্ত, আর কোন্‌ কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। অতএব 
কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা কাঁরলাম না।] 


১৮০ 


বঞ্ষিম রচনাবলী 


প্রথম পারচ্ছেদ- দেশের শ্রীবৃদ্ধি 


আজ কাল বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবাদ্ধ হইতেছে । এত কাল 
আমাঁদগের দেশ উৎসন্ন বাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। 

ক মঙ্গল, দৌখতে পাইতেছ নাঃ এ দেখ, লৌহবর্র্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে 
আঁতিন্রম কাঁরয়া, এক মাসের পথ এক 'দনে যাইতেছে । এঁ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গ- 
মালায় দিগ্ৃশগজ ভাঁসয়া 'গিয়াঁছল, আগ্নময় তরণী ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ 
কাঁরয়া বাঁণজ্য দ্রব্য বাঁহয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার তার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক 
রোগ হইয়াছে_বিদুযুৎ আকাশ হইতে নাময়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রান্রমধ্যে 
তাঁহার পদপ্রান্তে বাঁসয়া তাঁহার শহশ্রুবা কাঁরতে লাগিলে। যে রোগ পৃৰ্বে আরাম হইত না, 
এখন নবীন চাঁকৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় 
আকাশের ন্যায় অদ্রালকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, উহা ব্যাগ্র ভল্লমকের আবাস ছিল। 
এ যে দোখতেছ রাজপথ, পণ্ণাশ বংসর পৃৰ্বরে এ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার ?পছলে পা 
ভাঙ্গয়া পাঁড়য়া থাকতে, না হয় দসন্যহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে 
কোটি চন্দ্র জবালতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাঁড় 
দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বাঁসয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেড়া কাঁথা, ছেণ্ড়া সপ 
ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, কাণ্ডেলাব্রা, মার্বেল্‌, আলাবাম্টার্‌-কত বালব 2 
যে বাবু দূরবীণ কাঁষয়া বৃহস্পাতি গ্রহের উপশ্রহগগণের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ কারতেছে, পণ্টাশ 
বংসর পূর্বে জান্মিলে উাঁন এত দন চাল কলা ধৃপ দীপ ?দয়া বৃহস্পাতির পূজা কাঁরতেন। 
আর আমি যে হতভাগ্য, চেয়ারে বাঁসয়া ফুলিস্কেপ্‌ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ লিখিতে 
বাঁসলাম, এক শত বৎসর পর্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বাঁসয়া ছেপ্ড়া 
তুলট্‌ নাকের কাছে ধাঁরয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে ি না, সেই কচ্কাঁচিতে মাথা ধরাইতাম। 
তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য 
জয়ধবাঁন কর! 

এই মঙ্গল ছড়াছাঁড়র মধ্যে আমার একাঁট কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল ? হাসিম 
শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খাল পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর 
দিয়া দুইটা অস্িম্মীবাশিম্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার কারয়া আনিয়া চাঁষতেছে, উহাদের কি 
মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রোদ্রে মাতা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া 
যাইতেছে, তাহার 'নবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ 
যাইতেছে, 'কস্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া 
উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা 'দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর 
ছেড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে- উহাদের মশা লাগে না। তাহারা 
পরাদন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে- যাইবার সময়, হয় জমীদার, 
নয় মহাজন, পথ হইতে ধাঁরয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখবে, কাজ হইবে না। নয় 
ত চাঁষবার সময় জমীদার জমীখানি কাঁড়য়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর ক করিবে? 
উপবাস- সপাঁরবারে উপবাস। বল দোঁখ চসমা-নাকে বাব! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি 
লেখাপড়া শাঁখয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাঁধিয়াছঃ আর তুমি ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে 
মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধাঁরয়া 'বাধর সাষ্ট ফিরাইবার কল্পনা কারতেছ, আর অপর 
হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শমশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়ত করিতেছ,_তুঁম বল দোখ যে, তোমা হইতে এই হাসিম 
শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে 2 

আম বাল, অণমান্র না, কণামাব্লও না। তাহা যাঁদ না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে 
মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্ৰনি দব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার 
আমার মঙ্গল দোঁখতোঁছ, কিন্তু তুমি আঁম কি দেশ? তুম আম দেশের কয় জন? আর এই 
কাঁষজীরী কয় 'জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে ? 'হসাব কাঁরলে তাহারাই 


২৮৮ 


ধবাবধ প্রবস্থা--বঙগদেশের কৃষক 


দেশ- দেশের আঁধকাংশ লোকই কাঁষজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্‌ কার্ধ্য হইতে 
পারে? কিন্তু সকল কৃাঁষজীবী ক্ষোপলে কে কোথায় থাকবে? কি না হইবে? যেখানে 
তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই। 
দশের শ্রী হুইতেছ, দা কার কার। আমরা এই প্রবন্ধে একাটি উদাহরণর সা প্রথমে 
দেখাইব যে, দেশের ক প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবাদ্ধর 
ভাগ নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ। 
ব্রাটশ আধকারে রাজ্য সুশাঁসত। পরজাতীয়েরা জনপদপড়া উরপাস্থৃত করিয়া যে 
দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহ্‌কাল হইতে রাঁহত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, 
যর মধ্যে পরস্পরে যে সাঁণতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। 
ভীতি, চৌরভশীতি, বলবৎকর্তৃক দ্্বলের সম্পান্তহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব 
হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপরুষেরা প্রজার সণ্টিতার্থ সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে 
কৌশলে লোকের সব্বস্বাপহরণ করবেন, সে দিনও নাই। অতএব যাঁদ কেহ অর্থ-সণয়ের ইচ্ছা 
করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ কারতে পারবে, এবং তাহার উত্তরাধকারীরাও 
তাহা ভোগ কারতে পারিবে । যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর 
সংসারী হয়। যেখানে পরিবারপ্রাতপালনশীক্ত সম্বন্ধে আনশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসারধর্ম্মে 
বিরাগী। পারণয়াদতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবাদ্ধ। অতএব, 'ব্রাটশ- শাসনে 
প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল, কীষকার্যেের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মার 
আহারোপযোগণী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে বাঁণজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তদুপযুক্ত ভাঁমই 
কার্ধত হইবে,কেন না, অনাবশ্যক শস্য-যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,_তাহা 
কে পাঁরশ্রম স্বীকার কাঁরয়া উৎপাদন কারতে যাইবে? দেশের অবাঁশস্ট ভাঁম পাঁতিত বা জঙ্গল 
রা ভিরাছািনজে হকির কি দার হরে এ জোরের নে 
দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না কাঁরলে চলে না। কেন না, যে ভূমির 
উৎপন্নে লক্ষ লোকমান্র প্রাতপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবনধারণ 
কারতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাঁড়বে। যাহা পূর্বে পাঁতত বা জঙ্গল 
ছিল, তাহা ভ্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি এ সেইরূপ হইয়াছে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কার্ষত হইতেছে। 
আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণজ্যবাদ্ধ। বাণিজ্য 
বানময় মান্র। আমরা যাঁদ ইংলশ্ডের বন্ত্রাদ লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছ: 
সামগ্রী ইংলড,গাঠাইতে হইবে নাহলে আমরা বদ পাইব না। আমরা [ক পাঠাই? অনেকে 
তাহা নহে, সোট আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য 
বটে, (ভারতকে রিড টাকা ইন বা সেই উনি জরারারে হিলেকের জামা; 
সে টাকা ইংলন্ড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রশর কোন অংশের মূল্য নহে, যাঁদ বিবেচনা কর, তাহাতেও 
হান নাই। আঁধকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃঁষজাত দ্ুব্যসকল পাঠাই-যথা, চাউল, রেশম, 
কার্পাশ, পাই, নীল ইত্যাঁদ। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পারমাণে বাঁণজ্যবৃদ্ধি 


'ব্রটিশ রাজ্য হইয়া পর্য্যন্ত এ দেশের বাঁণজ্য বাঁড়তেছে--সুতরাং বদেশে পাঠাইবার জন্য 
যাবা হাতিয়ার আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রাতি বৎসর চাষ 


চার দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি। যাঁদ পূর্বে ১০০ বিঘা জমী চাষ 
কাঁরয়া বার্ধক ১০০, টাকা পাইয়া থাক, তবে ২০০ বিঘা চাষ কারিলে, ন্যনাঁধক* ২০০, টাকা 
পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাষ করিলে, ৩০০, টাকা পাইব। বঙ্গদেশে দিন দন চাষের বৃদ্ধিতে 
দেশের কাঁষজাত ধন বৃদ্ধ পাইতেছে। 

আর একটা কথা আছে। সকলে মহাদঃাখত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে 'দিনপাত করা 


* সমাজতত্ববিদেরা বুঝিবেন, এখানে পনানাধিক” শব্দট ব্যবহার করিবার বিশেষ তাংপর্যা আছে, 
কিন্তু সাধারণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহা বূঝাইবার' প্রয়োজন নাই। 


ব ২ই--১৯ ২৮৯ 


বঙ্কিম রচনাবজশ 


ভার- দ্রব্য সামগ্রশ বড় দম্মূল্য হইয়া উঠতেছে। এই কথা 'নর্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ 
চাহেন ষে, বন্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপড়ক রাজ্য, 

এবং কাঁলযুগ অত্যন্ত অধর্মাক্রান্ত যুগ-দেশ উৎসন্ন গেল! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা 
সুশাক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তাঁবক, দ্রব্যের বর্তমান সাধারণ দম্সূল্য দেশের 
অমঙ্গলের চি নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহু। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মণ 
চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে ট্রাকায় তিন সের ঘৃত ছিল, 
সেখানে টাকায় ?তন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত ব্ঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা 
ঘৃত দ.ম্ম্ল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই ব্ুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার 
ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন কাঁরত, সে ভূমিতে দুই [তিন টাকা 
উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ ট্রাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্বরই 
বা আধকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ধক 
আয়ের বাদ হইয়াছে। 

আবার পূর্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষধিত ভূমিরও আ'ধক্য হইয়াছে । তবে দুই 
প্রকারে কাঁষজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কার্ধত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্য- 
বাঁদ্ধতে। যেখানে এক 'িঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক 'বিঘায় ছয় 
টাকা জন্মে, জাভা আর ছয় টাকা; মোটে তিন 
টাকার স্থানে বার টাকা জল্মিতেছে। 

এইর্‌পে বঙ্গদেশের কৃষজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তিন 
চার বযাচ্ হইলাছে, ইহা বলিলে অত্যুক্ত হইবে না। এই বেশ টাকাটা কার ঘরে যায়? 


কে 
রা 
তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতোছ। 

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০।৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রোবানউ 
বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কাধ্্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী 
বন্দোবপ্তের সময়ে যে প্রদেশে ২৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে 
এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে । অনেকে অবাক হইয়া জত্ঞাসা 
কারবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি ি? শক সাহেব 
ধর কারম সক্লও নে কারয়াছেন_ থা, তোর বৃল্োবতলাখেরাজ বাজেযাু নুতন 

পয়াস্ত” ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বদ্ধ ইত্যাঁদ। অনেকে বাঁলবেন, এ সকল 
বাঁদ্ধ যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় আঁধক হইবে না। কিন্তু শক- সাহেব দেখাইয়াছেন, এই 
788 85158 উপর বেশশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমে্ট, 
পাইতেছেন--সাড়ে বাষাঁট লক্ষ টাকা তাহা কীষজাত ধন হইতেই পাইতেছেন। 

নারে জিডির হইতেছে সির আজান 
কম্টম হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাশ্ডারে কাঁষজাত অনেক ধন যায়। 

শক্‌ সাহেব বলেন, এই কাঁষজাত ধনবৃদ্ধি আধকাংশই বাঁণক- এবং মহাজনাঁদগের হস্তগত 
হইয়াছে। বাঁণক্‌ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার িয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তাঁদ্বষয়ে সংশয় 
নাই। কৃষকের সংখ্যা াঁাছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বোঁড়াছে। এবং বে বাদকেরা মাঃ 
হইতে ফসল আনিয়া বিল্লুয়ের স্থানে বিক্রুয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের 
লাভস্বরূপে পরিণত হয়, তাঁদ্বষয়ে সংশয় নাই। ককন্তু কীষজাত ধনের বাঁদ্ধর আধিকাংশই যে 
তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্‌ সাহেবের ভ্রমমান্ন। এ ভ্রম কেবল শক- সাহেবের একার নহে। 
“ইকনমিষ্ট্‌” এই মতাবলম্বী। “ইকনমিন্টের” ভ্রম “ইশ্ডিয়ান অবজর্বরের” নিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত 
লা টী 

ধকাংশ ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে আঁধকাংশ কৃষকেরই আঁধকার অস্থায়শ; 

জমণদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের আঁধকার অনেক হ্থানেই অন্যাপ 
আকাশকুস্‌ম মান্ত। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার আঁধকার আছে, সেখানে কার্ষোে নাই। 
২৯১০ 


বিটি 


বাবিধ প্রবন্ধ--বঙ্গদেশের কৃষক 


কোন প্রমাণ নাই বটে,* কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ । প্রজাবৃদ্ধ হইলেই জমীর খাজানা 
বাঁড়বে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থা ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রার্থী 
দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমী 'দিবেন। রামা কৈবর্তের জমীটুকু 
ভাল, সে এক টাকা হারে খাজানা দেয়। হাঁসম শেখ সেই জমী চায় র 
স্বীকার করিতেছে। জমীদার রামাকে উঠিতে বাঁললেন। রামার হয় ত দখলের আঁধকার নাই, 
সে অমান উঠিল। নয় ত আধকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কাঁরয়া জলে 
বাস করিবে কি প্রকারে ঃ অধিকার বসঙ্জজন দয়া সেও উঠ্িল। জমণদার বিঘা ?পছু আট 
আনা বেশী পাইলেন। 

এইর্‌পে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন সুযোগে না কোন 
সুযোগে, দেশের আধকাংশ ভূমির হার বাদ্ধি হইয়াছে । আইন আদালতের আবশ্যক করে নাই 
_-বাজারে যেরূপ গ্রাহকবাদ্ধ হইলে বিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, প্রজাবাঁদ্ধতে সেইরূপ জমীর হার 
বাঁড়য়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে। 

অনেকেই রাগ কারয়া এ সকল কথা অস্বীকার কারবেন। তাঁহারা বাঁলবেন, আইন আছে, 
নার আছে, জমাদারের দয়া ধর্ম আছে। আইন-সে একটা তামাসা মান্রর-বড় মানুষেই খরচ 
কারয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নারখ পূর্ববর্ণিত প্রণালীতে বাঁড়য়া গিয়াছে। আর 
জমীদারের দয়া ধম্ম- যখন আর স্তু ফিরে না, তখন লোকের দয়া ধর্মের আবির্ভাব হয়। 
স্ত্ু ফিরাইয়া 'ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের আঁধকাংশ বাঁদ্ধত ধার্যয আয় ভূস্বামিগণ আপনাঁদগের হস্তগত 
কারয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমীদারের যে হস্তবুদ ছল, অনেক স্থানেই তাহার 
ভ্রিগুণ চতুগ্ণ হইয়াছে । কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাঁড়য়াছে, এমন জমীদারশ 

অজ্প। 

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রোরত কৃষিধনের বাদ্ধর ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী 
রর ডি তত বা যে এই ফসল উৎপন্ন করে, 
সেকি পায়ঃ ৮ 

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বন্দু বিসর্গমান্ন পাইয়া থাকে। যাহা 
পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভঁমর উৎপন্নে তাহার দন 
চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, 
তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছটিয়া ফসল জল্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না। 

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবাদ্ধ হইয়াছে । অসাধারণ কাঁষলক্ষী দেশের প্রাত 
স্প্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভুস্বামী, বাঁণক-, মহাজন 
সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক- মহাজন সকলেরই 
শ্রীবাদ্ধ। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহম্্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের 
তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব 
না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবাদ্ধ না দেখিলে, আম কাহারও জয় গান কাঁরব না। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ-_জমাদার 


জীবের শু জীব; মনুষ্যের শন্রু মনুষ্য) বাঙ্গালী কৃষকের শন্রু বাঙ্গালশ ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদ 
বৃহজ্জন্তু, ছাগাদ ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাঁদ বৃহৎ মৎস্য, সফরাঁদিগকে ভক্ষণ 
করে; জমাদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমশদার প্রকৃত 
* যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন 059588৪ হয় নাই। 
বা কত জবান কার, জা, ুলযামা। ও উতর মহেন। অনেকের অর দা 
আছে। 


২৯১ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


পক্ষে কৃষকাঁদগকে ধাঁরয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত 
পান করা দয়ার কাজ। কৃষকাঁদগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুদ্দশা হউক না কেন, এই সব্বরত্ব- 
প্রসাবনী বসুমতাঁ কর্ষণ কাঁরয়া তাহাঁদগের জীবনোপায় যে না হইতে পাঁরিত, এমত নহে। 
কিস তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাঁশর উপর টাকার রাশ ঢালতে 
পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না। 

আমরা জমীদারের দ্বেষক নাহ । কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাদিগের আনিষ্ট হয় নাই। 
জী 7৮71554৮51৮ 
আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা কার, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমীদার। 
জমীদারেরা বাঙ্গাল জাতির চূড়া, কে না তাঁহাঁদগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? বস্তু 
আমরা মাহা বাঁলতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে প্রণীতভাজন হওয়া দূরে থাকুক, 'যান আমাদের 
কথা ভাল করিয়া না বুঝবেন, হয় ত তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপান্র হইব। তাহা হইলে, আমরা 
বিশেষ দুাথত হইব। কিন্তু কর্তব্য কার্যযানূরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার ' কারতে 
হইতেছে । বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনৃষ্যমধ্যে নিতান্ত দদ্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ 
সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যাঁদ মৃূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা 'িনবারণের ভরসায় একবার 
বাক্যব্যর় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজশ্রেচ্ঠ 
ভুস্বামিমণ্ডলীর ধিরাগ্ভাজন হইব-অনেকের শীনকট তিরস্কৃত, ভর্ধীসত, উপহাসত, 
অমর্যাদাপ্রাপ্ত হইব-বন্ধৃবর্গের অপ্রীতিভাজন হইব। কাহারও নিকট মুর্খ কাহারও নিকট 
দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বাঁলয়া প্রাতপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক । যাঁদ সেই 
ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে-_পশীড়তের পড়া নিবারণের জন্য যত্র না 
করে,-যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বালিতে পরাত্ম5খ হয়, তবে যত 
শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভাঁম হইতে ল-প্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্ত 
নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না শলাঁখল, সে লেখনণ 
িম্ফলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বাঁলবেন, আমরা ক্ষাতি বিবেচনা কারিব না। 
যাহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বাঁলয়া মাজ্জনা করিবেন- এই ভিক্ষা। আমরা জানয়া 
শুনিয়া কোন অযথার্থোক্ত করিব না। বরং আমাঁদগের ভ্রম দেখাইয়া দলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা 
স্বীকার "করিব । যতক্ষণ না যে ভ্রম দোঁখব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্তকণ্ঠেই বলিব। 

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বালিতোছি, তাহা 'জমীদার সম্প্রদায়” সম্বন্ধে 
বলিতেছি না। যাঁদ কেহ বলেন, জমীদার মান্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি 'নতান্ত 
[মথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবংসল এবং সত্যানষ্ত। সুতরাং তাঁহাদগের সম্বন্ধে 
এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগনীল বর্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের 
লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বাঁলয়া রাখলাম । যেখানে জমীদার বাঁলয়াছ 
বা বালব, সেইখানে এ অত্যাচারী জমশীদারগযাীলই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় 'জমীদার সম্প্রদায়, 
বাঁঝবেন না। 

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছ আঁধক নহে। তাহা হইতে 
প্রথমতঃ চাষের খরচ হয়। তাহা অল্প নহে। বাঁজের মূল্য পোষাইতে হইবে, 
কৃষাণের বেতন দিতে , গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা 
তাহা পারশোধ করিতে হইবে। কেবল পাঁরশোধ নহে, দেড়ী সুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে 
দুই [বিশ ধান লইয়াছে বাঁলয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অজ্প। 
তাহা হইতে জমীদারকে খাজনা 'দতে হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাঁক রাঁহল-- 
অন্পাবাশস্ট, অল্প খুদের খনদ, চার্্ঘত ইক্ষুর রস, শুজ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি--তাহাতে 
আঁত কষ্টে 'দিনপাত হইতে পারে, অথবা 'দনপাত' হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে 
যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন ।- 

পৌষ মাসে ধান কাটয়াই কৃষকে পৌষের কান্ত খাজনা দিল। কেহ 'কস্তি পারশোধ করিল 
শা সপ ৯৪ 

গিয়া, বিক্ুয় কাঁরয়া কৃষক সম্বসরের খাজনা পাঁরশোধ কারিতে চৈত্র মাসে জমশদারের কাছারিতে 


২৯২ 


1বাবধ প্রবন্ধ--বঙ্গদেশের কৃষক 
আসল । পরাণ মণ্ডলের পৌঁষের 'কাস্ত পাঁচ টাকা; চার টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাঁক আছে। 


এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের আঁভপ্রায়ানূসারে হয় না, তাহা স্বণকার কাঁর। তান ইহার 
মধ্যে ন্যায্য খাজনা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবাঁশম্ট সকল নাএব গোমস্তার 
উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; 


কারতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষাতি কঃ তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে ? 

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পণ্যাহ উপস্ছিত। পরাণ পগ্যাহের কিস্তিতে 
দুই টাকা খাজানা দয়া থাকে । তাহা ত সে দল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পহণ্যাহের 
দনে জমীদারকে কিছ নজর 'দতে হইবে । তাহাও 'দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শাঁরক, 
প্রত্যেককে পৃথক- পৃথক নজর দিতে হয়। তাহাও দল । তাহার পর নাএব মহাশয় আছেন 
_ তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও 'দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যাষ্য 
পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর 'দতে 'দতে ফুরাইয়া গেল--তাহার কাছে 
বাকি রাঁহল। সময়াস্তরে আদায় হইবে। 

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে 
চাষের সময় উপাস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রাতি 
বংসরই ঘটিয়া থাকে । ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া 
আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিস্ব হইবে । চাষা চিরকাল ধার 
কাঁরয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার 'নঃস্ব হইবার সন্ভাবনা, চাষা কোন ছার! 
হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়শ আছে। 
পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসল । এরূপ জমাঁদারের ব্যবসায় মন্দ নহে । স্বয়ং প্রজার 
অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পাঁরশেষে কজ্জজ দয়া, তাহার কাছে দেড়শ সুদ 
ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শঘ্ব প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ। 

সকল বংসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জল্মে, কোন বংসর জন্মে না। 
অন্য কঈটের দৌরাত্ম্যও আছে। যাঁদ ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কক্জজ দেয়; নচেৎ 
দেয় না। কেন না, মহাজন 'বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক খণ পারশোধ কারিতে 
পারবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অল্নাভাবে সপারিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার 
মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা “াঁরলিফ”, কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদশশ্বর 
অল্পসংখ্যক মহাত্বা ভিন্ন কোন জমশদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, 
সে বার সবৎসর। পরাণ মণ্ডল কঙ্জ পাইয়া 'দিনপাত কারতে লাগল। 


২৯৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্বীদ্ধ ঘাঁউটল-_সে পপয়াদার সঙ্গে বচসা কারল। 'পয়াদা ফাঁরয়া 
গিয়া গোমজ্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বালিয়াছে।” তখন পরাণকে ধাঁরতে 
তন জন 'পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটিছাড়া কাঁরয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে 
আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল-শরীরেও কিছ উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। 


পাইলেন। এই আশ্চর্য চক্র দৃষ্টিমানেই মনৃষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সপ্টার হয়-_ভক্তি প্রশীতর 
না 


প্রজা ধরিয়া লইয়া শিয়া, কাছারতে আটক রাখা, মারাপট করা, জরিমানা করা, কেবল 
খাজানা বাঁকর জন্য হয়, এমত নহে । যে সে কারণে হয়। আজ গোপাল মন্ডল গোমস্তা 
মহাশয়কে কিণ্ প্রণামী দিয়া নালিশ কাঁরয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়া খায় না”_তখনই 
পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজ নেপাল মণ্ডল এঁর্প মঙ্গলাচরণ কাঁরয়া নালিশ কাঁরল যে. 
“পরাণ আমার ভগিনশর সঙ্গে প্রসক্তি করয়াছে”"_ অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। 
আজ সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবত হইয়াছে-অমনি পরাণকে ধাঁরতে 
লোক ছুটিল। 

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক বা জামন লইয়াই হউক বা 
কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক বা সময়াস্তরে বিহিত কারবার আশায়ই হউক, পনব্্বার পালিশ 
আসার আশতুকায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল নাই বাঁলয়াই হউক, পরাণ 
মণ্ডলকে ছাড়িয়া দলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জাল্মল। 
অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহন্রীর বিবাহ বা ভ্রাতৃষ্পুন্নের অশ্লপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার 
টাকা, মহালে মাঙ্গন চঁড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর 17 দিবে । তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা 
উঠিবে, দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে--তিন হাজার জমণদারের িল্দুকে উঠিবে। 
যে প্রজা পারল, সে দিল--পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই-সে দিতে পারল না। 
জমিদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার "স্থির কাঁরলেন, 
একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ কাঁরবেন। তাঁহার আগমন হইল- গ্রাম পাব হইল। 

তখন বড় বড় কালো কালো পাঁটা আনিয়া, মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। 
বড় বড় জীবন্ত রুই. কাতলা, মূগাল, উঠানে পাড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগল । বড বড় কালো 
কালো বার্তাকু, গোল আল, কপি, কলাইস:টিতে ঘর প্যারয়া যাইতে লাগিল । দাধ দদ্ধ ঘৃত 
নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদগের ভাঁক্ত অচলা,. কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে । বাবুর কথা 
দূরে থাকুক, পাইক-িয়াদার পর্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগল । 

সে সকল ত বাজে কথা । আসল কথা. জমশদারকে “আগমন,” “নজর” বা “সেলামি” 

দিতে হইবে । আবার টাকার অঙ্কে % বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারল, সে 
দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা ধাঁকির সামিল হইল। 
২৯৪ 


বাঁবধ প্রবন্ধ--বঙ্গদেশের কৃষক 


পরাণ মণ্ডল দিতে পারল না। কিস তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে 
গোমস্তার চোখ পাঁড়ল। তানি আট আনার স্ট্যাম্প খরচ কারয়া, উপযুক্ত আদালতে “ক্লোক 
সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, “পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজনা 
বাকি, আমরা তাহার খান্য ক্লোক কাঁরব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্লোক কাঁরলে দাঙ্গা 
হাঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা 
মোকরর হউক।” গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, পাপ পুন 


পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম “ক্রোক সহায়তা” 

পরাণ দোঁখল, সব্বস্ব গেল। মহাজনের খণও পাঁরশোধ কাঁরতে পারব না, জমীদারের 
খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সাঁহয়াঁছল-_কুমীরের 
সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। 
পরাণ নালিশ করিয়া দোখবে। কিস্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার 
মান্দর তুল্য; অর্থ নাহলে প্রবেশের উপায় নাই। শ্ট্যাম্পের মূল্য চাই; উকঈীলের ফিস চাই; 
আসামী সাক্ষণর তলবানা চাই; সাক্ষর খোরাক চাই; সাক্ষণদের পারিতোষক আছে; হয় ত 
আমীন-খরচা লাগিবে; এবং আদালতের "পয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। 
পরাণ নিঃস্ব ।_তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা 
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র খর মোকন্দমাতেই 

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যাঁদ জমশী বোঁচয়া দিতে 
পারিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। 

আমরা এমত বাল না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রাত এক বংসর 
মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এর্‌প কাঁরয়া থাকেন। তাহা হইলে, দেশ রক্ষা হইত না। 
পরাণ মণ্ডল কল্পত ব্যক্ত- এক কাল্পত প্রজাকে উপলক্ষ কাঁরয়া প্রজার উপর সচরাচর 
এর লিলা জানার গত হা বর জা জান রর 

যা থাকে। 

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বালয়া উঠিতে পারিয়াছ, এমত নহে। 
জমাীদারবিশেষে, প্রদেশাবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার 
তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ব এক নিয়ম নহে; এক চ্ছানে সকলের এক নিয়ম 
নহে: অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন। দম্টাম্তদ্বর্প আমরা 
একাঁটি যথা ঘটনা 'িবৃত করিয়া একখান তাঁলকা উদ্ধৃত কারব। 

যে প্রদেশ তত বল তযনেক বন ভি পরল, সেই প্রদেশের পবখানিপরামে এই 

ঘটনা হইয়াছিল । গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগল্টের অব্জব্্বরের 
১৩১ প্ঠা পাঠ কাঁরবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবাদ্ধ হইল।। গ্রামখানি সমূদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় 
জলে ভাসতে লাগল। গ্রামস্থ প্রজাঁদগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোর সকল অনাহারে 
মারয়া যাইতে লাগল । প্রজাগণ শশব্স্ত। সে সময়ে জমাদারের কর্তব্য, অর্থদানে, খাদাদানে 
প্রজাদিগের সাহাষ্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজনা মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও 


* সন ১২৭৮। 
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বঙ্কিম রচনাবলণ 


দূরে থাক, খাজানাটা দাঁদন রহিয়া বাঁসয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। 'কস্তু রহিয়া বাঁসয়া 
খাজানা লওয়া দরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময়ে পাইক 'পিয়াদার সঙ্গে বাজে আদায়ের 
জনা আরা দলবল হউক হইলেন গে মোটে ১২১0 জন বোদা জা এবং 
অপর লোক তালিকা ইহাদের ০ 
এ বি 


নায়েবের পণ্যাহের নজর রঃ রী ৬. 
জমণদারাঁদগের পাঁচ শাঁরকের নজর .. ৫ &. 
গোমস্তাদিগের নজর রি চা ই 
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এই দুখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা পাঁড়ল। 
আদায় করা দুঃসাধ্য; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন কাঁরয়া থাকেন। প্রজারা কায়ক্রেশে 
মেঙ্গেপেতে, বেচে ধনে, হাওলাত বরাত করিয়া, এ টাকা দিল। লোকে মনে করিবে, মন্ষ্যদেহে 
সহ্য অত্যাচারের চরম' হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে কারলেন না। তাঁহারা 
জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের। যে "দন টাকায় তন আনা হারে ৫৪%০ 
গিয়া হি উপাস্থত। বাবুদের কন্যার 
বিবাহ। আর ৪০ টাকা তৃলিয়া দিতে হইবে। 

প্রজারা নিরুপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠিতে গিয়া কঙ্জ চাঁহল। 
কক্্জ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল_মহাজনও বিমুখ হইল। 

তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন কাঁরল-_ফৌজদাঁরতে গিয়া নালিশ কাঁরল। 
ম্যাজষ্ট্রেট- সাহেব আসামশীদগকে সাজা 'দলেন। আসামীরা আঁপল কারল, জজ সাহেব 
বাঁললেন, এপ্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আমি 
আসামীঁদিগকে খালাস 'দিলাম।” সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আসামী 
খালাস ? 

এঁটি উপন্যাস নহে। আমরা হীণ্ডিয়ান অব্জব্্বর হইতে ইহা উদ্ধৃত কারলাম। দুষ্ট 
লোক সকল সম্প্রদায়ধ্যেই আছে, দুই একজন দ্ট লোকের দচ্কর্* উদাহরণ-স্বর্প উল্লেখ 
কারিয়া সম্প্রদায়ের প্রাত দোষারোপ করা আঁবচার। যাঁদ এ উদাহরণ সেরুপ হইত, তাহা হইলে 
ইহা আমরা প্যোগ কারতাম না।এ তাহা নহে- এরুপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। খাহারা 
ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লশগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না 
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বিবিধ প্রবন্ধ--বঙগদেশের কৃষক 


“ডাকটেক্স”। গবর্ণমেন্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমাদারেরা তাহা লইয়া মহা কোলাহল 
করিয়া থাকেন। ধিস্ভূ তাঁহারা সকলেই ক ঘর হইতে টেক্স "দয়া থাকেন? এ “ডাকটেক” 
কথাট তাহার প্রমাণ। গব্ণমেন্ট বিধান কারলেন, মফঃস্বলে ডাক চাঁলবে, জমীদারেরা তাহার 
খরচা দিবেন। জমীদান্রেরা মনে মনে বলিলেন, “ভাল, 'দতে হয় দিব, কিন্তু ঘরে থেকে দিব না। 
আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যাঁদ বসাইতে হইল, তবে একটু চাপাইয়া বসাই, যেন 
দকছ মুনাফা থাকে ।” তাহাই কারিলেন। প্রজার খরচে ডাক চলিতে লাগিল-_জমীদারেরা মাঝে 
থাকিয়া ছু লাভ কঁরিলেন। গবর্ণমেপ্ট যখন টেক্স বসান, হিারিলানররিগাে 
ঘাড়ে পড়ে। 

ইনৃকমটেক্সও এরূপ । প্রজারা জমীদারের ইনৃকমটেক্স দেয়। এবং জমীদার তাহা হইতে 
কিছু মুনাফা রাখেন। 

খাস মহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাঁদগকে রোড্‌ ফণ্ড দিতে হয়। এ রোড্‌ ফণ্ড্‌ 
আমরা ভূস্বামীর জমাওয়াশশল বাকিভুক্ত দেখিয়াছ। 

রোডসেস এই প্রবন্ধ লাপর সময় পর্যাম্ত গবর্ণমেন্ট কোথাও হইতে আদায় করেন নাই। 
কিন্তু কেহ কেহ আদায় কারতেছেন। আদায় করিবার আঁধকার আছে, কিন্তু তাহা 
টাকায় এক পয়সার আঁধক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন জমশদার ইহার মধ্যে টাকায় 
চার আনা আদায় কারতে আরম্ভ কারলেন। এক জন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, 
তাহাকে ধাঁরয়া আনিয়া পীড়ন আরন্ত কারলেন। প্রজা নালিশ কারল, এবার আসামী “আইন 
অনুসারে” খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস কাঁরতেছেন। 

'সব্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত “হাস্পাতালির” বৃত্তীস্তাট কৌতুকাবহ। সবৃডাবসনের হাকিমের 

স্কুল, ভিস্পেল্সার কাঁরতে বড় মজবৃত। ২৪ পরগণার কোন আঁসিম্টাণ্ট: মাজিজ্ট্রেটং স্বীয় 
2845 ডিস্পেন্সীর করিবার জন্য তপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা 
কারলেন। সকলে কিছ কিছু মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন বাটশ "গিয়া 
হূকুম প্রচার কাঁরলেন যে, “আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাস্পাতালের জন্য হইবে, 
অতএব আজ হইতে প্রজাদিগের 'নকট টাকায় / আনা হাস্পাতাল আদায় করিতে থাঁকবে।” 
নোনিারা তত রন কারতে দিল পিকে রর ডর 
না-_তাহা সংস্থাপত হইল না। সুতরাং এ জমশদারকে কখন এক পয়সা চাঁদা দিতে হইল না। 
কিন্তু প্রজাদগের নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা হাস্পাতাঁল আদায় হইতে লাগিল। কয়েক 
বংসর পরে জমীদার এঁ প্রজাদগের খাজানার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ 
আইনের নালিশ কাঁরলেন। প্রজারা জবাব দল যে, “আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় 
হইতে এক হারে খাজানা দিয়া আসিতোছ-কখন হার বাড়ে কমে নাই সুতরাং আমাদিগের 

পারে না।” জমাীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই 'দলেন যে, উহারা অমুক সন 

হে হাতা বাল /* খানা বেশী দিয় আসিতেছে। সেই হেতু আমি খান 
বাদ্ধ কারতে চাই। 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ, আমরা পূব্বেই বাঁলয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। "দন 'দিন 
অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাম্ছ সাশিক্ষিত ভূস্বামশীদগের কোন 
অত্যাচার নাই-ষাহা আছে, তাহা তাঁহাঁদগের অজ্ঞাতে এবং আভিমতবিরৃদ্ধে, নায়েব গোমস্তা 
গণের দ্বারায় হয়। মফ£ঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাঁদগেরও প্রায় এর্প। 
বড় বড় জমীদারাদগের অত্যাচার তত অধিক নহে;_-অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে 


অধম্মাচরণ কায 
দূর্বলা হইবারই সপ্ভাবনা, কিন্তু যাহার জমীদারী হইতে বার মাসে শত টাকা আসে না, 


তাঁহাতে সুতরাং বলবতশ হইবে। আবার বাঁহারা নিজে জমণদার, আপন প্রজার নিকট খাজনা 
আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক। 
আমরা সংক্ষেপান্রোধে উপরে কেবল জমশদার শব্দ ব্যবহার কাঁরয়াছ। জমীদার অথে' 


২৯৭ 


বাঁচ্কম রচনাবলণ 


করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দয়া, তাহার উপর লাভ 
করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, 'সৃতরাং প্রজার নিকট হইতে তাঁহাদিগকে লাভ 
পোষাইয়া লইতে হইবে । মধ্যবস্তর্ঁ তাল্‌কের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর। 

দ্বতপয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে, 
কখন বা আভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ 
পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না। 

তৃতশয়তঃ, অনেক জমণদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। 
সকলের উপর নালিশ কাঁরয়া খাজানা আদায় কাঁরতে গেলে জমীদারের সর্বনাশ হয়। কিন্তু 
এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা 'বিরুদ্ধভাব ধারণ 
করে না। 

যাহারা জমশদারাদগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাঁদগের বিরোধী। জমীদারদের 
দ্বারা অনেক সংকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, 
আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বাঁসিয়া বিদ্যোপাজ্জনন কারতেছে, ইহা জমীদার- 


নিন্দা করা আত অন্যায়পরতার কাজ । এই সম্প্রদায়ভূক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজা” 
পণড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারাদগেরই 
হাত। যাঁদ কোন পাঁরবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দশচাঁরন্ন হয়, তবে আর 
[তিন জনে দশ্চরিন্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চারন্রসংশোধনজন্য যত্ব করেন। যর প্রাত 
আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বাঁলবার জন্যই আমাদের এ 
প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষাদগকে জানাইতোঁছ না-_জনসমাজকে জানাইতোছ না। 
জমীদারাঁদগের কাছেই আমাদের নালিশ । ইহা তাঁহাঁদগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, 
আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সব্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্যাকরাঁ । 
যত কুলোক চুরি কাঁরতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্য্য বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাতবাসী- 
ধদগের মধ্যে চোর বালয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্যকরী, আইনের 
দন্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমণদারেরই হাত। অপর জমাীদারাঁদগের নিকট 
ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকলে, অনেক দর্ব্্বৃত্ত জমীদার দব্বান্তি ত্যাগ 
করবে। এ কথার প্রাত মনোযোগ করিবার জন্য আমরা ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েশনূকে 
অনুরোধ কাঁর। যাঁদ তাঁহারা কুচারত্র জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে 
মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাঁদগ্গের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্যন্ত ইতিহাসে কীর্তত হইবে। 
এবং তাঁহাঁদগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ কাঁরবে। এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা 
দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। যাঁহা হইতে এই কার্ষের সত্রপাত হইবে, তানি বাঙ্গালীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীলয়া পূজিত হইবেন। 'ি উপায়ে এই কার্য দ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারত 
করা কঠিন, ইহা স্বধকার কাঁর। কাঠন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের কার্য যাধ্যক্ষগণ যে 
এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাঁহারা সুশিক্ষিত, তীক্ষমবদ্ধি, বহন্দশী” 
এবং কার্যাক্ষম। তাঁহারা এঁকাস্তকচিত্তে যত্ন করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে পারে। আমরা 
যাহা কিছ এ বিষয়ে বাঁলতে পাঁর, তদপেক্ষা তাঁহাঁদগ্ের দ্বারা সূচার; প্রণালী আবিষ্কৃত 
হইতে পারিবে বাঁলয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বাঁললাম না। যাঁদ আবশ্যক হয়, 
আমাদিগের সামান্য বাঁদ্ধতে যাহা আইসে. তাহা বালিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই 
5 ঘাঁদ এ বিষয়ে অনুরাগহশনতা দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও 
1 


২৯৮ 


1বাবধ প্রবন্ধ বঙ্গদেশের কৃষক 


তৃতীম্সম পারচ্ছেদ-_ প্রাকৃতিক নিয়ম 


আমরা জমশদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ "দই, ইহা অবশ্য স্বীকার কারতে হইবে যে, 
শের কৃষকের দশা আজ কালি হয় নাই ভারতবাঁ়ি ইতর লোকেরাববনতি 
ধারাবাহক; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সংষ্টি, প্রায় তত দন হইতে ভারতবষাঁয় 
কৃষকদিগের দূদ্দশার সূত্রপাত। পাশ্চাত্যেরা কথায় বলেন, একাঁদনে রোমনগরণ 'নিম্মত হয় 
নাই। এদেশের কৃষকাঁদগের দুদ্দশাও দুই এক শত বংসরে ঘটে নাই। আমরা পর্ব পাঁরচ্ছেদে 
বাঁলয়াছি, হিন্দুরাজার রাজ্যকালে রাজা কর্তৃক প্রজাপণড়ন হইত না; কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় 
না যে, তৎকালে প্রজাঁদগের বিশেষ সৌম্ঠব ছিল। এখন রাজার প্রীতানিধিস্বরূপ অনেক 
জমশদারে প্রজাপণড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পাঁড়ত কারত। তাহারা কে, 
তাহা পশ্চাং বালতোছ। ক কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতহণন, অদ্য আমরা তাহার 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানুসন্ধানই আমাদের মৃখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু 
অদ্য যে সকল '্রীতহাঁসক বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতোঁছ, তাহা ঘত দূর বঙ্গদেশের প্রাতি 
বর্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রাত তত দূর বর্তে। বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, 
সমগ্র ভারতে সেই ফল ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ডমান্র বালয়া তথায় সেই ফল 
ফলিয়াছে। এবং সেই ফল কেবল কাষজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমত নহে; শ্রমজীবাী- 
মাত্রেই সমভাগে সে ফলভোগণ। অতএব আমাঁদগ্ের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবণ প্রজামান্ন 
সম্বন্ধে অভিপ্রেত বিবেচনা করিতে হইবে। শকস্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষজীবী এত 
আঁধিক যে, অন্য শ্রমজীবীর আস্তত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান। 
জ্ঞানবযদ্ধই যে সভাতার মূল এবং পাঁরমাণ, হা 
বলেন যে, 'জ্ঞানিক উন্নত ভিন্ন নৌতিক উন্নাতি' নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন কার না 
জিডি ভাত লি 
না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপাঁন জল্মে না; আঁতশয় শ্রমলভ্য। কেহ যাঁদ 
য় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে 
অবকাশ আবশ্যক । বিদ্যালোচনার পূব্ৰরে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহই জ্ঞানালোচনা কারবে 
না। যাঁদ সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্ন্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ 
হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টর পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় 


করে, তাহা হইলে এরুপ ঘটবে না। কেন না, যাহা জল্মিবে, তাহা শ্রমো 
আরে ভার কাহার জনা বাকিরা আতা জারা রা 
পাঁরমাণের অপেক্ষা আধিক উৎপাদন করে. তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছ সণ্িত 
হইবে। তদ্দারা শ্রমাবরত ব্যক্তিরা প্রাতপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন 
জ্জানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রাহল, তাহাকে সণয় বলা যাইতে পারে। 
অতএব সভ্যতার উদয়ের পূৃৰ্ৰে প্রথমে আবশ্যক-_-সামাজিক ধনসগয়। 
কোন দেশে সামাজিক ধনসণ্য় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। 
যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশাবশেষে আদম ধনসগ্য় হইয়া 
থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নিদ্দি্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্বরতা । 
যে দেশের ভূমি উর্্বরা, সে দেশে সহজে আঁধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে । সুতরাং শ্রমপো- 
ভরণপোষণের পর আরও কিছ অবশিষ্ট থাকিয়া সশ্ঠিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, 
দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শশতোফতার ফল 'দ্বিবধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উফ সে দেশের 
লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে আঁধক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগনালন 
স্বাভাবক নিয়মের উপর ভর করে, তাহা এই ক্ষদ্রে প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই। আমরা 
এতদংশ বকের গ্রন্থের অন্ববত্তণ্ঁ হইয়া লাখিতোছি; কৌত্ৃহলাবিম্ট পাঠক সেই গ্রম্থে 
দেখিবেন যে, যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শধঘ্র যে সামাজিক 
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বঙ্কিম রচনাবলণ 


ধনসণ্য় হইবে, তাদ্বিষযয়ে সন্দেহ নাই । উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বকৃ্ল্‌ এই বলেন যে, তাপাধিক্য 
হেত লোকের শারশীরক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যকতা হয় না। যে দেশ শশতল, সে দেশে 
শারীরক তাপজনক খাদ্য আধক আবশ্যক। শারপীরক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজানের সঙ্গে 
শরীরস্থ দ্রব্যের কার্্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব ষে খাদ্যে কার্বন আঁধক আছে, 
তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাঁদিতেই আধক কার্বন । অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের 
মাংসাদর 'বিশেষ প্রয়োজন। উষ্দেশে মাংসাঁদ অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক_বনজের আঁধক 
আবশ্যক । বনজ সহজে প্রাপ্য-কিস্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশ5 দুরলভ। অতএব 
উফ দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সূলভ। খাদ্য সলভ বাঁিয়া শগঘ্র ধনসণয় হয়। 
ভারতবর্ষ উদেশ এবং তথায়, ভমও উদ্ধরা। সতরাং ভারতবর্ষে আত শী নন 
১৯৬8০০১০৯৭০ পূর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছল। ধনাধক্য 
কটি লারা কাক প্লিস হইতে জার লইয়া জ্ানালোচনার তির হইতে 
রিনা ভহাদিের জিত ৬ ভাত আনে রেলের রবে লিডাতা পা 
বৃঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্গণাঁদগের কথা বলিতেছি। 
কিন্ত এইরূপ প্রথমকালক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টির মূল। যে যে নিয়মের 
বশে অকালে সভ্যতা জান্ময়াছল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার আঁধক উন্নাত কোন কালেই 
হইতে পারল না সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দশা ঘাঁটল। প্রভাতেই 
মেঘাচ্ছন্ন । বালতরু ফলবান- হওয়া ভাল নহে। 
যখন জনসমাজে ধনসণয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ "দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক 
ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই "দ্বিতীয় ভাগের শ্রম কারবার আবশ্যকতা নাই 
ই 857 5৮7১5 
যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাঁদ তাহাঁদগেরই 
একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বাদ্ধি মাঁজ্জত হয়, সে অন্যাপেক্ষা 
যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালণ হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাঁদগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপ- 
জশব তাহারা ইহাঁদগের বশবত্ত হইয়া শ্রম করে। তাহাঁদগের জ্ঞান ও বাদ্ধর দ্বারা 
0 পূরস্কারস্বর্প উহারা শ্রমোপজীবীর আঁজ্জন্ত ধনের অংশ গ্রহণ 
তরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার আতিরিক্ত যাহা জল্মে, তাহা 
২555৮৮7757৮ তাহা ইহাদেরই হাতে সাণ্ঘত হইতে 
থাকে। তবে দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়,_এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ 
বৃদ্ধ্যপজীবীর। প্রথম ভাগ, “মজনরির বেতন” দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা”।* আমরা 
“বেতন” ও “মুনাফা” এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। “মুনাফা” বৃদ্ধ্যপজনীবীদের 
ঘরেই থাঁকবে। শ্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন “মুনাফা”র কোন অংশ পায় না। শ্রমোপ- 
জশবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি “বেতন” সেইটিই তাহাদের মধ্যে 
?বভক্ত হইবে, “মুনাফা”র মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না। 
মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মূদ্রা; তন্মধ্যে পণ্টাশ লক্ষ “বেতন”, পণ্টাশ লক্ষ “মুনাফা”। 
মনে কর, দেশে পরঁচশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পণ্ঠাশ লক্ষ মুদ্রা “বেতন” পণচশ 
লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পাঁড়বে। মনে কর, 
হঠাৎ এ পচশ লক্ষ শ্রমোপজশীবীর উপর আর পপচশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া 
পাঁড়ল। তখন পণ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল । সেই পণ্চাশ লক্ষ মদ্রাই এ পণ্চাশ লক্ষ লোকের 
মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা “মুনাফা”, তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং এ 
8৮55745584৮ 
দুই মার পারবর্তে এক মা হইবে। 'কিু দই মই ভরমপোহদের জনা 
গা বাই তই পাইত। অতএব এ ভাতে প্রস্ছদনের কে বিশেষ দুর্দশা 
1 


* “ভূমির কর” এবং “সুদ” ইহার অন্তর্গত এ হ্ছলে বিবেচনা কারতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে 
আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না। 
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বাঁবধ প্রবন্ধ--বঙ্গদেশের কৃষক 


যাঁদ এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোট মদ্রা দেশের ধনবাদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ 
কষ্ট হইত না। পণ্চাণ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোট মূদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন 
লোক বেশ আসাতেও সকলের দুই টাকা কাঁরয়া কুলাইত। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বাদ্ধ শ্রমোপজীবীদের মহৎ আনন্টের কারণ। 
যে পারমাগে লোকসংখ্যা বন্ধ হয়, যাঁদ সেই পাঁরমাণে দেশের ধনও বাদ্ধ পায়, তবে শ্রমোপ- 
জীবীদের কোন আঁনস্ট নাই। যাঁদ লোকসংখ্যা বাদ্ধর অপেক্ষাও ধনবাদ্ধ গুরুতর হয়, তবে 
শ্রমোপজাঁবীদের শ্রীবৃদ্ধি_যথা, ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর যদ এই দুইয়ের একও না 
৪ ধনবাদ্ধর অপেক্ষা লোকসংখ্যাব্ৃদ্ধি আধক হয়, তবে শ্রমোপজীবাদের দন্দশা। 

ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘটিল। 

৮৮১৯-১৭-৯০ পানিনিজন্রিসাসলাজানরনারিক 
তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুদ্দশা এক 
প্রকার স্বভাবের নিয়মাঁদস্ট। সকল সমাজেই এই আনম্টপাতের সম্ভাবনা । কিন্তু ইহার 
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পারমাণে ধনবাদ্ধ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘাঁটবার অনেক বিঘম আছে। অতএব উপায়াস্তর 
অবলম্বন কাঁরতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মান্র। এক উপায় দেশীয় লোকের কিয়দংশের 
দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। 
প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক,__তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা 
কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশের কোন আ'নস্ট ঘাঁটবে না। এইরূপে ইংল্ডের মহদ্‌পকার 
হইয়াছে। ইংলন্ডের লোক আমোরিকা, অস্ব্োলয়া এবং পাঁথবীর অন্যান্য ভাগে বাস কাঁরয়াছে। 
তাহাতে ইংলন্ডের শ্রীবৃদ্ধ হইয়াছে, উপবীনবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে। 

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃন্তর দমন। এইটি প্রধান উপায়। যাঁদ সকলেই বিবাহ করে, 
তবে প্রজাবৃদ্ধর সীমা থাকে না। কিন্তু যাঁদ কতক লোক আঁববাহিত থাকে, তবে প্রজাবাদ্ধর 
লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দ লোকের অভ্যন্ত, যেখানে জশীবকানির্্বাহের সামগ্রন প্রছুর 
পাঁরমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণয়, সেখানকার লোকে ববাহপ্রবৃন্ত দমন করে। পারবার 
প্রাতপালনের উপায় না দৌখলে 'ববাহ করে না। 

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে না। উষ্ণতা শরীরের 
শোথল্যজনক, পারশ্রমে অপ্রবৃত্তদায়ক। দেশাস্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং পারশ্রমের 
কাজ। বিশেষ, প্রকীতও তাহার প্রাতকূলতাচরণ কাঁরয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলক্ষ্য পর্বত, 
এবং বাত্যাসঙ্কুল সমদূদ্রমধ্স্থ করিয়া বন্ধ কারয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বপ, এবং বাল উপদ্বীপ 
ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপানবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন 
দেশের এইরূপ সামান্য ওপাঁনবোশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে। 

বিবাহপ্রবযত্তর দমন 'ব্ষয়ে ভারত্বর্ষের আরও মনদাবনথা। মাটি আচিড়াইলেই, শস্য জন্মে, 
তাহার যতকিণ্চিং ভোজন কারিলেই শরীরের উপকার হউক, না হউক, ক্ষুধানবৃত্তি এবং জীবন 
ধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পারিচ্ছেদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। ০০ 
জশীবকা আতি সুলভ। এমত অবস্থায় পাঁরবার প্রাতপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভাত নহে। 
সুতরাং বিবাহপ্রবৃতিদমনে প্রজা পরাম্মুখ হইল। প্রজাবাদ্বর দনবারণে কোন উপায়ই 
অবলাম্বত না হওয়াতে তাহার বেগ অগ্রাতহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যাদয়ের 
পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবার দদ্দশা আরম্ভ হইল। ষে ভূমির উব্বরতা ও বায়ুর উফতা- 
হৈতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সম্ট হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য 
নৈসর্গিক নিয়মের ফল। 

শ্রমোপজশীবীর এই কারণে দুদ্দশার আরম্ত। কিন্তু একবার অবনাতি আরস্ত হইলেই, সেই 
অবনাঁতিরই ফলে আরও অবনাতি ঘটে । শ্রমোপজশীবীদগের যে পাঁরমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধ হইতে 
লাগল, সেই পাঁরমাণে তাহাঁদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য আঁধকতর হইতে 
লাগিল। প্রথম, ধনের তারতম্য--তৎফলে আঁধকারের তারতম্য । শ্রমোপজীবীরা হীন হইল 
বাঁলয়া তাহাদের উপর বদ্ধ7পজীবীদগের প্রভৃত্ব বাড়তে লাগিল। আঁধক প্রভুদ্বের ফল অধিক 
অত্যাচার । এই প্রভুত্বেই শূদ্রপীড়ক স্মাতশাস্ত্ের মূল। 


৩০১ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


আমরা যে সকল কথা বাঁললাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাংপর্য্য দেখা যায়। 

১। শ্রমোপজনীবীদগের অবনাতর যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ন্রিবিধ। 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দারিদ্রতা । 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পারিশ্রমের আধক্যের আবশ্যক হয়; কেন না, যাহা 
কামল, তাহা খাঁটয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস । অবকাশের অভাবে 
(িদ্যালোচনার অভাব । অতএব "দ্বতীয় ফল মূর্খতা । 

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যপজশীবাদগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। 

দাঁরদ্য, মূর্খতা, দাসত্ব। 

২ এ সকল যয একবার উৎপম হইলে ভারতবধের ন্যায় দেশে প্রাকীতক নিয়ম 
চ্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়। 

দেখান গিয়াছে যে, ধনসণ্চয়ই সভ্যতার আঁদম কারণ। যাঁদ বাল যে, ধনালপ্সা সভ্যতা- 


্বার্থসাধক এবং নঈচ বাঁলয়া খ্যাত। িস্তু +4151501 ০01 7২900009119] 1) 01019, 
নামক গ্রন্থে লোক সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনালপ্সাই মনুষ্যজাতর আঁধকতর 
মঙ্গলকর হইয়াছে । বস্তুতঃ জ্ঞানীলপ্সা কাদাচিংক, ধনালপ্সা সর্বসাধারণ; এ জন্য অপেক্ষাকৃত 
ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বাঁলয়া 
সামাজক ধনালপ্সা কমে না। সব্বদাই নূতন নূতন সুখের আকাঙ্া জন্মে। পূর্রে যাহা 
'নিষ্প্রয়োজনীয় বাঁলয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যক বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য 
সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জল্মে। সুতরাং সুখ এবং 
মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে । অতএব সুখস্বচ্ছন্দের আকাত্ক্ষার বৃদ্ধ সভ্যতা বাঁদ্ধর পক্ষে নিতা 
প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাক্া পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যের 
আকাঙ্ক্ষা, জা নানাবধ বিদ্যার উৎপান্ত হয়। যখন লোকের 
সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পারশ্রমের প্রবৃত্তি দু্বলা হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও থাকে 
না, ততপ্রাত যন্ধও হয় না। তান্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবাদ্ধির নিবারণ- 
কারণ অভাব হয়। অতএব যে “সন্তোষ” কাবাদগের অশেষ প্রশংসার স্থান, 
তাহা সমাজোন্নাতর 'নতান্ত আনিষ্টকারক; কাবিগণতা এই প্রব্যত্ত সামাজিক জীবনের হলাহল। 

লোকের আনষ্টপূর্ণ সন্ভুষ্টভাব, ভারতবর্ষের প্রাকীতিক নিয়মগণে সহজেই ঘাঁটল। এ 
দেশে তাপের কারণ আঁধককাল ধাঁরয়া এককাল+ন পাঁরশ্রম অসহ্য। তংকারণ পারশ্রমে অনিচ্ছা 
অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উফদেশে শরীরমধ্যে আঁধক তাপের 
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পূর্বে কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন কাযা খাইতে হইলে পাঁরশ্রম সাহস, বল এবং 
কার্ধ্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পৃব্্বকালীন তাদ্‌ক্‌ অভ্যাস। 
অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার ইহার পাঁরদান আলস্য ও অনবেসাহ। 
অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুতসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার 
দূদ্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রাহল। উদ্যমাভাবে আর উন্নত হইল না। সপ 
সংহের মূখে আহার্ধা পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না। 

ভারতবর্ষের পূরাবৃত্তালোচনায় সম্ভোষ সম্বন্ধে অনেকগনীলন বাঁচত্র তত পাওয়া যায়। 
এহিক সুখে নিস্পৃহতা, এ পিল উজ এপ 
বৌদ্ধ, কি স্সার্ত দি দার্শীনক , সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, 
সৃখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধম্মযাজকগণ কর্তৃক এঁহক সুখে অনাদরতত্ব প্রচারত 
হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহশ্র বংসর মনুষ্যের এ্রীহক অবস্থা 
অনুন্বত 'ছল, এইর্প শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু খন ইতালিতে প্রাচীন যুনানী সাহিত্য, 
যুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তওপ্রদত্ত শিক্ষানবন্ধন এীহকে 'বিরাক্ত ইউরোপে ক্রুমে 
মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে 
পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের 'দ্বতীয় স্বভাব স্বরূপে পাঁরণত 'হইয়াছে। যে ভূমি 
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বিবিধ প্রবন্ধ--বঙজদেশের কৃষক 


যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইথানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধম্মশাস্তকর্তক যে নিবৃত্তি- 
জনক শিক্ষা প্রচার ত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আবার সেই ধর্্মশাস্তের প্রদত্ত 
সি ৮০ এ অব 

৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজীবাীঁদগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। 
তান্নবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গোরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণন্ড দুগ্ধে দুই 
এক বিন্দু অন্ল পাঁড়লে সকল দ:দ্ধ দাধ হয়, তেমন সমাজের এক অধ্শ্রেণীর দদ্দশায় সকল 


ফা, শা, শু শত ধন তোপ তাহাঁদগেরই দান্দ্শশার কথা এতক্ষণ বালতোঁছলাম। 

বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়। বাণিজ্য, শ্রমোপজাবার শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচু্য্ের উপর দির করে। 
যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর আতারক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নাতি হয় 
না। বাণিজ্যের উল্লাতি না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়পীদগের সৌস্ঠবের হাঁন। লোকের অভাব- 
বৃদ্ধি, বাঁণজোর মূল। যাঁদ আমাদিগের অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রশ গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ 
অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিন্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক 
অভাবশন্য, নিজশ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বাঁণকাদগের শ্রীহাঁন অবশ্য হইবে। 
কেহ জিজ্ঞাসা কারতে পারেন যে, তবে ক ভারতবর্ষে বাণিজ্য ঈছল না? ছিল বৈ কি। ছিল, 
কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্ত্বরভূমাবাশস্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরুপ বাণিজ্য- 
বাহল্য হওয়ার সঞ্ভাবনা ছিল, আত প্রাচশন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার 'ীকছুই হয় 
নাই। অদ্য কয়েক বংসর তাহার সূন্রপাত হইয়াছে মান্ন। বাঁণজ্য হানির অন্যান্য কারণও 
ছিল, যথা- ধর্ম্মশাস্ের প্রাতবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুংসাহ ইত্যাঁদ। এ প্রবন্ধে সে সকলের 
উল্লেখের আবশ্যক নাই। 

খে) ক্ষন্নিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যাঁদ পাঁথবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত 
প্রাতপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং রাজপ্রাতদবন্দী না 
হইলে রাজপুরুষাঁদগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনাঁত হয়। যাঁদ কেহ কিছ না বলে, 
রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসখরত, কার্যে শাথল 
এবং দিয়াটিিত হইতে হয় অতএব যে দেশের প্রীত, নয়, অনধলাহ; ও আবিরোধা, 
সেইখানেই রাজপুরুষদিগের এরুপ স্বভাবগত অবনাতি হইবে। যেখানে দুঃ খা, 
অন্নবস্তের কাঙ্গাল, আহারোপাজ্জনে ব্যগ্ন, এর ভার ৬ 
অনুৎসাহা?, আঁবরোধশী। ভারতবর্ষে তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকণীর্তত 
বলশালণ, ধাম্নন্ঠ, হীন্দ্িয়জয়ী রাজচাঁরন্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদাঁচান্রত বলহীন, 
ইন্দ্রিয়পরবশ, স্রৈণ, অকম্মঠি দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মূসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে 
সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপ;র্ষাঁদগের এর্‌প দুর্গাত ঘটে না। তাহার৷ 
রাজার দূম্মাতি দোখলে, তাঁহার প্রাতিদ্বন্ঘবী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে । 'বিরোধেই উভয় 
পক্ষের উন্নাত। রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কস্তু বিরোধে কেবল 
যে এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মল্পযৃদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানীসক গুণসকলের সৃষ্টি 
এবং পুম্টি হয়। ননার্্বরোধে তৎসমুদায়ের লোপ। শৃদ্রের দাসত্ধে ক্ষত্িয়ের ধন এবং ধর্মের 

লোপ হইয়াছিল। রোমে প্রিবিয়ান্ন্দগের বিবাদে, ইংলশ্ডের কমনদিগের বিবাদে প্রভুদিগের 
দবাভাবিক উৎকর্ষ জল্ময়াছিল। 

(গ) ব্রাহ্মণ । 0 858১517 
লুপ্ত গরও তদ্রুপ। অপর অনুল্রতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রতুত্ব 
বাঁদ্ধ হয়। অপর বর্ণের মানাঁসক' শক্তিহানি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত উপধম্মের বিশেষ 
বশীভূত হইতে লাগিল । দৌব্্বল্য থাকলেই ভয়াঁধক্য হয়। উপধর্্ম ভশীতজাত; এই সংসার 
বলশালী অথচ আনস্টকারক দেবতাপূর্ণণ এই বিশ্বাসই উপধম্স। অতএব অপর বণশ্লিয়, 
মানাসকশাক্তীবিহনন হওয়াতে আঁধকতর উপধম্মপশীড়ত হইল, 2৮0১ 
তরাং তাহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। ত্রাহ্মণেরা কেবল শাস্জাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া 
ক্ষব্িয়, বৈশ্য শুদ্রকে জাঁড়ত কারতে লাগিলেন। মাক্ষিকা্গন জড়াইয়া পাঁড়ল-_নাঁড়বার শাস্ত 
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বঙ্কিম রচনাবলণ 


নাই। কিস্তু তথাঁপ উর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এ 'দিকে রাজাশাসন- 
প্রণালী দণ্ডাবধি দায় সন্ধবিগ্রহ প্রভাতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাসা, 
রোদন, ৯১১ ২১০২৬ ৯০০৬১ “আমরা 
যেরুপে বাল, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বাঁসবে, সেইরুপে হাঁটবে, 
সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসবে, সেইরুপে কাঁদবে; তোমার জন্মমৃত্যু পর্যন্ত 
আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারবে না; যাঁদ হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত কিয়া, আমাঁদগকে 
দক্ষিণা দিও ।” জালের এইরূপ সত্র।* 1কস্তু পরকে ভ্রান্ত কারতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে 
হয়; কেন না, ভ্রাস্তর আলোচনায় ভ্রান্ত অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহ, 
তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; শ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘাঁটয়া উচে। 
যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জাঁড়ত হইলেন। পৌরাবাঁত্তক 
প্রমাণে প্রাতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছান্‌বার্ততার প্রয়োজনাতারক্ত বোধ করিলে সমাজের 
অবনাত হয়। হন্দুসমাজের অবনাতির অন্য যত কারণ নির্দেশ করিয়াছি, তল্মধ্যে এইট বোধ 
হয় প্রধান, অদ্যাঁপ জাজবল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারণশ সমান ফলভোগাঁ। নিয়ম-জালে 
জাঁড়ত হওয়াতে ব্রাহ্মণাঁদগের ব্যাদ্স্ফার্ত লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পারিনি 
ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভীতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তান বাসবদত্তা, কাদম্বরী, প্রভাতির 
প্রণয়নে গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাঙ্মণদগের মানস ক্ষেত্র 


প্রাপ্ত 445 দুদ্দরশা ভ্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে 
প্রাপ্ত হইল। এক স্রোতে আরোহণ কারয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, একত্রে নিম্নভূমে অবতরণ 
কারতে লাগিলেন। 


এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যাঁদ এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকীতিক নিয়মের ফল, তবে 
2577175% সস ২ পরসপ 
শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাপণীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অন্যবর্বরা হইবে ? উত্তর, আমরা 
যে সকল ফল দেখাইতোছি, ৮7৬1৬ নত যে, যাঁদ অন্য নিয়মের 
বলে প্রাতরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহার উংপান্ত হয়। কত এ সকল ফলোৎপাত্ত কারণাস্তরে 
ভারি 8577155 রা রাজের ও নিরবতা 
না তৎপরে ইতালিতে গ্রাঁক সাহত্যাঁদর আববাক্ষিয়া না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে 
ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। 'কস্তু জলবায়ুর শীতোষতা বা ভূমির উব্্বরতা 
বা অন্য বাহ্য প্রকাতির কোন কারণের কিছ পাঁরবর্তন হইত না। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ--আইন 
বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দারদ্র-অন্নবস্তের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ নহে। 


* টাকাটার উল্টা গিঠ আম ধর্মতত্বে দেখাইয়াছ। উভয় মতই সত্যমূলক। 
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1িবিধ প্রবন্ধ--বজদেশের কৃঘক 
রাজপুরুষদিগের অবশ্য দোষ আছে। দেখা যাউক, তাঁহারা আপন কর্তব্য সাধন পক্ষে কি 
কারয়াছেন। 


প্রাচীন 'হন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে "দয়া নিশ্চস্ত হইত; কেহ 
তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পাব্ণীর জন্য জবালাতন করিত না। 'হন্দুরা স্বজাতির রাজাকালের 
পুরাবৃত্ত 'লাখয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্যাবষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল 
গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্ক্রূপে অবগ্তত হওয়া যায়। তদ্ছারা জানা যায় 
৮১৮৮4৮7282৬ ৯৮৮৮ 
প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দৌঁখয়া ববেচনা করেন যে, প্রাচীন 'হন্দঃরাজগণও এইরূপ 
প্রজাপীড়ক 'ছলেন, তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রম্থমধ্যে প্রজা পারচয় 
কোথাও পাওয়া যায় না। ফাঁদ প্রজাপীড়নের প্রাবল্য থাকত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন 
ত তাহার চি থাকত; কেন না, সাহত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রাতকাত মান্র। 
জানান তারিক চোই পতিত দের হার বে হিল রাজারা রিলের শিজরজর 
ছিলেন৷ রাজা 'পতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কাথত 
আছে। সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজাঁদগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহাদের গোরব। যুনানী 
রাজগ্ণের নামই 'ছিল “8৮, সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপাীড়ক। ইংলন্ডীয় রাজগণ 
প্রজাপীড়ক বাঁলয়া প্রজাদিগের সাঁহত তাঁহাদিগের' বিবাদ হইত; একজন রাজা প্রজাকর্তৃক 
পদচ্যুত, অন্য একজন 'িহত হন। ফ্রান্স- প্রজাপণড়নের জন্যই 'বখ্যাত, এবং অসহ্য প্রজা- 
পীঁড়নের জন্যই ফরাসীবিপ্লবের সৃন্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাম্ত্রীয়াদগের 
প্রজাপীড়নের উল্লেখ মান্র যথেন্ট। কেবল প্রাচীন হিন্দু রাজগণের এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব। 
তাঁহারা কেবল বষ্ঠাংশ লইয়া সম্ভষ্ট থাঁকতেন। 
গর সময়ে প্রথম জমীদারের সৃন্টি। তাঁহারা রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন 
না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাঁদগের নিকট কর সংগ্রহ কারতেন, 
মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ কারতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরঙণায় পরগণায় এক 
এক ব্যাক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত কারলেন। তাঁহারা এক প্রকার কর-সংগ্রহের কণ্ট্রান্টর হইলেন। 
রাজার রাজস্ব আদায় কাঁরয়া দিবেন, 87 
তাঁহাদিগের লাভ থাঁকবে। ইহাতেই জমীদারীর সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপণড়নের 
সৃষ্ট। এই কক্ট্রানটরেরাই জমশদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশধ আদায় কারতে পারেন, 
ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সব্বস্বান্ত কায়া বেশশ আদায় কাঁরিতে 
লাগিলেন। প্রজার যে সব্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহূল্য। 
তাহার পর ইংরাজেরা রাজা হইলেন। তাঁহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদগের 
সেই অবস্থা । তাহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজাঁদগের ইচ্ছার ঘটি ছিল না; 
কুল কল ওল মহরম পাত হইয়া ৭ তজাদিম্রর আরও গতর লনা 
কাঁরলেন। তান বাঁললেন যে, জমীদারাঁদগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বাঁলয়াই 
জমশীদারীতে তাঁহাঁদগের যত্ন হইতেছে না। জমণদারীতে তাঁহাঁদগের স্থায়শ আধকার হইলে 
পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্র হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপখড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন। 
৮5588 


চরহ রর সেই প্রজাপখড়ক রহিলেন। লাভের 
পক্ষে, জা 87578785 প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; 
জমীদারেরা কট্মিন কালে কেহ নহেন-কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস যথার্থ 
ভূস্বামশর নিকট হইতে ভূঁম কাড়িয়া লইয়া তহশশলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদগের আর 
কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকাঁদগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গল। এই 
“চরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বঙ্গদেশের অধঙঃপাতের চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত মান্রকস্মিন কালে 'িরিবে 


কর্তৃক তাহাদিগ্রের প্রীতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন 'বাঁধ ও নিয়ম কারলেন না। 
ব ২-২০ ৩০৫ 


বাঁঙ্কম রচনাবলণ 


কেবল বাঁললেন যে, “প্রজা প্রভাঁতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনারেল যে সকল নিয়ম 
আবশ্যক বিবেচনা কাঁরবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা কাঁরবেন, তখনই বাধবন্ধ 
করিবেন। তঙ্জন্য জমীদার প্রভাতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপাতত করিতে 
ধা 
বাধবদ্ধ করবেন” আশা দিলেন, কিল্তু কারলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমাদার 
কর্তৃক পীঁড়ত হইতে লাগিল, কিনতু ইংরাজ কিছ্রই কারলেন না। প্রজাঁদগের দ্বিতীয়বার 
অশন্ভগ্রহ। ১৮৯৯ সালে কোর্ট অব্‌ িরেক্রস 'লাঁখলেন, “যাঁদও সেই বন্দোবস্তের পর এত 
বংসর অতাঁত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদগের স্বত্ব নিরূপণ এবং সামঞ্জস্য কারবার 
যে আঁধকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুষায়ণী অদ্যাপ কিছুই করা 'হইল না।” এই আক্ষেপ 
কাঁরয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ সালে কাম্বেল নামক' একজন রাজকম্মচারী 
1লাখলেন, “এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকণয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগ্ে বর্তমান রাঁহয়াছে, কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট ভ্রাম্য ভূদ্বামী (প্রজা) দিগ্ের অগ্নে জমীদারকে দাঁড় করাইয়া, তাহাদের সাঁহত সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন। সুতরাং সে অঙ্গীকার মত কম্ম করেন নাই।” | 
বরং তাঁদ্বপরীতই কাঁরলেন। দুব্ধলকে আরও দূব্বল কারলেন, বলবানকে আরও 
বান কারলেন ২৯৬২২ সালের ও আইনের বা প্রজার যে কিছু ছল তাহা লোপ 
কারলেন। এই বাঁধ হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাট্রা দিতে পাঁরবেন। ইহার 
অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার ?নকট, যে কোন হারে খাজানা আদায় কাঁরতে 


। ঁিরেক্টরেরা স্বয়ং এই অর্থ কারলেন, সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা 
জিন হাল হই মির লে কের কো বিল না কেরালা 
এই তৃতীয় কুগ্রহ। 


এই ১৮১২ সালের ৫ আইন পর্্বকালের বিখ্যাত “পঞ্জম”। যাঁদ কেহ প্রজার সব্বস্ব 
লুটয়া লইতে চাহত, সে “পঞ্জম” কাঁরত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামাঁট নাই। 
“কোরোক” কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদে লাখয়াছ। সন ১৮১২ 
সালের & আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে বদর জমীদার প্রথম ভুদ্বামী হইলেন, 
সেই বংসর কোরোকের আইনও প্রথম 'বাঁধবদ্ধ হইল 4 জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল 
কাঁড়য়া লইতেন, 1কন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্যবান্তকে আইনসঙ্গত করিলেন। অদ্যাঁপ এই 
আইনসঙ্গত। প্রজাদগের এই চতুর্থ কপালের দোষ। 

পরে ১৮১২ সালের ১৮ আইন। ৫ আইন তন্দারা আরও স্পস্টীকৃত হইল। ডিরেকটরেরা 
অনুসারে জমীদারেরা কাঁদমী প্রজাদিগকেও 'নারকের 'বিবাদচ্ছলে 


শলাঁখলেন যে, এই 
তাহাঁদগের পৈতৃক সম্পান্ত হতে উরি পাল 

তাহার পর সন ১৮৫১ সাল পর্য্যন্ত আর কোন 1দকে ছু হইল না। ১৮৫১ সালে 
খ্যাত দশ আইনের সাম্ট হইল। ইংরাজ কর্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম- 
সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বংসর 
পরে প্রাতঃস্মরণণয় লর্ড কানিঙ্‌ হইতে প্রথম তাহার ফিণ্িৎমারর পূরণ হইল। সেই পূরণ 
প্রথম, সেই পূরণই শেষ গা তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইন 

দশ আইনের অনুলাপিমান্র।** 

১৮৫৯ সালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বাঁল না। 
প্রজাদগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাঁদগের উপর যে সকল অত্যাচার 

* ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৮ ধারা। 

1 75৮6200০ 15৮66 60 1390891, 900 2195, 1821, 0219, 54. 


£ সন ১৭৯৩ সালের ১৯৮ আইনের ২ ধারা। 

$ 29৮5086 1756652) 900 1195, 1821, 0215 54. 

1 যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয় তখন নূতন 7599০% 4০ প্রচারিত হয় নাই। 
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৩০৬ 


(বিবিধ প্রবন্ধ রর প এ টা, এ 


হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হয় 
নাই। কোরোক-লুটের বাঁধ সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, প্রজার খাজানা বাড়াইবার 
বিশেষ সৃপথ হইয়াছে। এ আইনের সাহায্যে যাহার হার বেশশ করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে 
এমত কৃষক আঁত অল্পই আছে। 

তথাঁপ এইটুকু মান্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমণদার 

কোলাহল কারয়াছলেন! অদ্যাঁপ কারতেছেন! 

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে 
পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রাত বারে দুব্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক 
বলবান্‌ জমীদারের ব্লবাদ্ধ কায়াছেন। তবে জমাঁদার প্রজাগণড়ন না কারবেন কেন? 

ইচ্ছাপ্‌ব্বক ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম 

মঙ্গলাকাঙ্ষট। দেওয়ানী পাইয়া অবাধ এ পর্য্যস্ত কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই 
তাঁহাদিগের আভপ্রায়,। এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেস্টা। সারতে তাঁহারা বিদেশি; এ 
দেশের অবস্থা সাঁবশেষ অবগত নহেন, সৃতরাং পদে পদে ভ্রমে পাঁতত হইয়াছেন। ভ্রমে পাঁতিত 
হইয়া এই মহৎ আনিষ্টকর 'বাঁধ সকল প্রচারিত করিয়াছেন কিন্তু ভ্রমবশতঃই হউক, আর 
যে কারণেই হউক, প্রজাপসড়ন হইলেই রাজার দোষ 1দতে হয়। 

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোদ্দণ্ড প্রতাপ-_সে 
প্রতাপে সমগ্র আঁসয়াখণ্ড সঙ্কুচিত; তবে ক্ষদদ্রজীবী জমশদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না 
কেন? বহদুরপ্রবাসী আঁবাঁসানয়ার রাজা জনকয়েক ইংরাজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বাঁলয়া 
তাঁহার রাজ্য লোপ হইল । আর রাজপ্রাতনিধির অট্রালিকার ছায়াতলে লক্ষ লক্ষ প্রজার উপর 
পশড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতীকার হয় না কেন? জমীদার প্রজা ধারয়া আনিতেছেন, 
কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফসল লুটতেছেন, ভূমি কাড়য়া 
লইতেছেন, সব্বক্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতীকার 'হয় না কেন? কেহ বাঁলবেন, তাহার জন্য 
রাজপুর্ষেরা আইন করিয়াছেন, আদালত কাঁরয়াছেন, তবে গবর্ণমেন্টের ব্রুটি কি? আমরাও 
সেই কথা জিজ্ঞাসা কার। আইন আছে-সে আইনে অপরাধী জমণদার দণ্ডনীয় হন না কেন? 
আদালত আছে-সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় 
নাঃ যে আইনে কেবল দব্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাঁটল না-সে আইন 
কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুব্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত 
কিসে? শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার ধছ; সুবাধ কারতে পারেন না'ঃ যাদ না পারেন, তবে 

কেন শাসনদক্ষতার গর্ব করেন ? যাঁদ পারেন, তবে মুখ্য কর্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? 
জরা এই হান কোট রানাকে হারার রি করে 
করিতোঁছ--তাঁহাদের মঙ্গল হউক! ইংরাজরাজ্য অক্ষয় হউক!_তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রাত 
দৃষ্টিপাত করুন। 

কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা সংক্ষেপে 
নন্দেশ কারব। 

প্রথমতঃ, মোকদ্দমা আতশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পাঁড়য়াছে। “ক প্রকার ব্যয়, তাহার উদাহরণ 
আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছ, পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। যাহা ব্যয়সাধ্য, তাহা দরিদ্র 
কৃষকাদগের আয়ত্ত নহে। সুতরাং তাহারা, তদ্বারা সচরাচর উপকৃত হয় না; বরং তাদ্বপরশতই 
ঘাঁটয়া থাকে। জমাঁদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলতে পারেন। দোষে হউক, বিনা 
দোষে হউক, তান ইচ্ছা কারলেই কৃষককে আদালতে উপাঁচ্ছত করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, 
সুতরাং কৃষকের দদ্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, কৃষককে পাীড়ত করিবার, ধনবানের 
হস্তে আর একটি উপায় মার 

দ্বিতীয়তঃ আদালত প্রায় দূরাক্ছিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারণ 
হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ি চাষ প্রভাতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস কারয়া মোকন্দমা 
চাল্াইতে পারে না। ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য্য ক্ষাঁত হয়, এবং 
অনেক আনষ্টপাতের সম্ভাবনা । কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ কারতে গেল, সেই অবসরে 
গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুর করিয়া লইয়া গেল, না হয় আর একজন কৃষক গ্রোমস্তার 


৩০4 


বাঞ্কম রচনাবলণ 


নিকট হইতে পাট্টা লইয়া তাহার জমীখানি দখল কাঁরয়া লইল। তন্তিম্ন আমাদিগের দেশের 
লোক, বিশেষ ইতর লোক, অত্যন্ত আলস্যপরবশ। শসঘ্্র নড়ে না, সহজে উঠে না, কোন কার্ষোই 
তৎপরতা নাই। দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমণদারের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে, 
তথাঁপ দুরে গিয়া তাহার প্রতিকার কাঁরতে চাহে না। যাহারা 'িচারকার্ষেয নিযুক্ত, তাঁহারা 
জানেন যে, তাঁহাদের বিচারালয়ের 'নকটবত্ত+ স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক; দূরের মোকদ্দমা 
প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে 
অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার আর একটি ফল এই হইয়া উঠিয়াছে যে, অত্যাচার 
গোমস্তারাই বিচারকের হ্থলাভিষিক্ত হইয়াছে । যখন একজন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, 
তখন তাহার নালিশ জমঈ্দারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, 
তাহার নালিশ হয় না। যে ব্যাক্ত স্বয়ং পরপীড়ক, এবং চার পয়সার লোভে সকল প্রকার 
অত্যাচার কাঁরতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বচারকার্য থাকায় দেশের ক আঁনস্ট হইতেছে, তাহা 
ঙ্‌ ঙ । 

তৃতীয়তঃ, বিলম্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। বিলম্বে যে 
প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতীকার বাঁলয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের ধান উঠাইয়া 
লারা ছে কৃষক আদালতে ক্ষাতপূরণের জন্য নাঁলশ করিল। যাঁদ বড় কপাল-জোরে সে 
1ডন্রী পাইল, তবে সে এক বংসরে। আপীলে আর এক বংসর। যাঁদ আত্যাস্তক সৌভাগ্য- 
গুণে আপশলে ডিক্রী াকল, এবং শডক্রজারতে টাকা আদায় হইল, তবে সে আর এক 
বংসরে। বাদীর কুঁড় টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছল, 'িক্রীজারী কাঁরয়া খরচ খরচা বাদে [তিন 
বংসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল। এরুপ প্রতীকারের আশায় কোন কৃষক জমীদারের নামে 
নালিশ কারবে ? 

ালম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অজ্প- যেখানে তিন জন বিচারক হইলে 
ভাল হয়, সেখানে একজন বৈ নাই। সৃতরাং মোকদ্দমা 'ন্পন্ন কাঁরতে বিলম্ব ঘটয়া যায়। 
আর প্রচালত আইন অত্যন্ত জাঁটল। 'বচারপ্রণালীতে অত্যন্ত বলাপবাহুল্যের এবং অতন্ত 
কার্য্যবাহুল্যের আবশ্যকতা । আজ এ মোকদ্দমার প্রাতপক্ষের উকীলের জেরার বাহল্যে একটি 
মোকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল; সুতরাং আর পাঁচাট মোকদ্দমার ?কছ; হইল না, 
আর এক মাস বাদে তাহার 'দিন পাঁড়ল। কাল নিষ্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি নিষ্প্রয়োজনায় 
সাক্ষী অনুপাস্থত, তাহার উপর দস্তক করিতে হইল। সুতরাং মোকদ্দমা আর এক মাস 
পিছাইয়া গেল। এ সকল না করিলে বিচার আইনসঙ্গত হয় না। নিষ্পান্ত আপণীলে টিকে না। 
বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,_আঁবচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাঁপ কাঁলকাতার তৈয়ারী 
আইন ঘ.ণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাঁজ আইনের মর্ম এই। 

আমরা যে সভ্য হইতোঁছ, দিন 'দন যে দেশের শ্রীবৃদ্ধ হইতেছে, ইহা তাহার একটি পাঁরচয়। 
আমাঁদগের দেশে ভাল আইন ছিল না, [িলাত হইতে এখন ভাল আইন আঁসয়াছে। জাহাজে 
আমদানি হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে ঢোলাই হইয়া, কাঁলকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে 
কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালাতি, হাঁকাম, আমলাগাঁর প্রভীত অনেকগুলি 
আধুনিক ৯2৮ ব্যাপারীরা আপন ভন ানাদবোর গা দিতে 
কাঁরতে অধশর হইতেছেন। গলাবাঁজর জোরে, আগে যাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা 
বড় লোক হইতেছেন। দেশের শ্ত্রীবদ্ধর আর সশমা নাই, সব্বত্ত আইনমত বিচার হইতেছে। 
আর কেহ বেআহীন কারিয়া স্বাবচার করিতে পারে না। তাহাতে দীন দুখী লোকের একটু 
কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব "বুঝে না, স্ীবচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মুর্খতাজানত 
ভ্রম মাত্র। 

মনে কর, গোমস্তা, কি অপর কেহ কোন দ্খী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্ম্য করিল। 
গোমস্তা সেশ্যনের বিচারে আর্পত হইল । সেশ্যনের বিচারে সাক্ষণীদগ্ের সত্য কথায় প্রাতবাদশর 
অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জ্বীরর হাতে । জুরর মহাশয়েরা এ কাজে নূতন ভ্রতশী; 
প্রমাণ অগ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইতোছিল, তখন তাঁহারা কেহ 
কাঁড় গাঁণতোছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে মনে নিকাশ কারতোছলেন, কেহ বা 
অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকণল খন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা কিপিং ক্ষুধাতুর, গৃহে 
৩০৮ 


বাবধ প্রবন্ধ-_বঙ্গদেশের কৃষক 


গৃহিণী কির্প জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবতোছলেন। জজ সাহেব 
যখন দুর্বোধ্য বাঙ্গালায় “চার্য” 'দিতেছেন, তখন তাঁহারা মনে মনে জজ সাহেবের দাঁড়র 


পাইবে,” তাহাই কেবল কানে গেল। জুরর মহাশয়াদগের সকলই সন্দেহ_গকছৃই শূনেন নাই, 
কিছুই বুঝেন নাই; শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয় ত সে শাক্তও 
নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রাতবাদশকেই 'দলেন। গোমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার 
কাছাঁড়িতে গিয়া জমকিয়া বাঁসলেন। ভয়ে বাদশ সবংশে ফেরার হইল । যাহারা দোষণীর বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য 'দয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটামাটি লোপ কারলেন। আমরা বড় সম্ভূষ্ট হইলাম-_ 
কেন না, রি রা তরে বর 


ব্ধান আইনের এইরূপ অবোঁতিকতা এবং জটিলতা আবিচারের চূর্ণ কারণ। 

পণ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা। এদেশের প্রধানতম 'বিচারকেরা সকলেই ইংরাজ। 
ইংরাজেরা সচরাচর কার্যযদক্ষ, সশিক্ষিত, এবং সদনুষ্ঠাতা। কিন্তু তাহা হইলেও 'িচারকার্ষো 
তাহাদিগের তাদশ যোগ্যতা নাই। কেন না, তাঁহারা 'িবদেশশ, এ দেশের অবস্থা তাদৃশ অবগত 
নহেন, এ দেশের লোকের চাঁরন্র বুঝেন না, তাহাদগের সাহত সহদয়তা নাই, এবং অনেকে এ 
দেশের ভাষাও ভাল কাঁরয়া বুঝেন না। সুতরাং সুবিচার করিতে পারেন না। 
জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকেরই হয় নাই। 

কেহ কেহ বালিতে পারেন যে, আধকাংশ মোকদ্দমাই অধস্তন বিচারকের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে, এবং আঁধকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশশীয়_তবে উপরিস্থ জন কতক ইংরাজ বিচারকের 
দ্বারা আঁধক 'বচারহান সম্ভবে না। ইহার উত্তর, প্রথমতঃ সকল বাঙ্গাল িচারকই 'িচার- 
কাষ্যের যোগ্য নহেন। বাঙ্গাল বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ স্ছালবাদ্ধি, আশাক্ষিত, অথবা 
অসং। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্ক্ুমে দিন দিন অজ্পসংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ 
৮৩০৭ পিউ ০ পি এ কপ এ দেশীয় বিচারকের উন্নাত নাই, 

পদবাদ্ধ নাই; যাঁহারা ওকালাত কাঁরিয়া আঁধক উপাজ্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালখ লোক 

[বিচারকের পদের প্রারথ হয়েন না। সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণির লোক এবং অধম শ্রেণর 
লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। "দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন 'বিচারকে সুবিচার কারলে ফি হইবে? 
আপখলে চূড়াস্ত বিচার ইংরাজের হাতে। নধচে সবচার হইলেও উপরে আঁবচার হয়, এবং 
সেই আবিচারই চডান্ত। অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পাঁরিলেও আপশীলের ভয়ে করেন না; 
যাহা আপীলে থাকিবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে হাইকোর্ট অনেক সময় বিশেষ অনিম্টকর। 
তাঁহারা অধস্তন িচারকবর্গকে 'বিচারপদ্ধাতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন:-_বলেন, 
এইরূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এইরূপ বাঁঝও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি 
্রমাত্বক-কখন কখন হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে। কস্তু অধস্তন বিচারকাঁদগকে তদনুবস্তর্শ হইয়া 
ট৮54572৬ এমন সূবা্ডনেট জজ-, মুল্সেফ: 

ডেপুটি ম্যাঁজজ্ট্রেট অনেক আছেন; ধল্তু তাঁহাঁদগকে অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞাদগের 'িদ্দেশ- 
হেরা চলিতে হি 

এই' প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর “সমাজদর্পণ” নামে একখানি আঁভনব সংবাদপর দৃষ্টি 
করিলাম। তাহাতে “বঙ্গদর্শন ও জমশদারগণ” এই শিরোনামে একট প্রস্তাব আছে. আমাদিগের 
এই প্রবন্ধের পূর্বপাঁরচ্ছেদের উপলক্ষে উহা 'লাখত হইয়াছে। তাহা হইতে দূই একটি কথা 
উদ্ধত কাঁরতে ইচ্ছা কার; কেন না. লেখক যের্প বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেইরূপ 
দিবেচনা করেন বা কাঁরতে পারেন। (তানি বলেন,_ 

«একেই ত দশশালা বন্দোবস্তের চতুর্দিকে গর্ত খনন করা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদশনের 
মত দুই এক জন সম্দ্রান্ত 'বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বৃঝিলে 'কি আর রক্ষা আছে?” 

আমরা পাঁরচ্কার কাঁিয়া বালিতে পাঁর যে, দশশালা বন্দোবন্তের ধ্বংস আমাদিগের কামনা 
নহে বা তাহার অন্মোদনও কার না। ১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার 
সংশোধন সন্তবে না। সেই শ্রাস্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নিম্তি হইয়াছে। চিরম্ছায়ণ 
বন্দোবস্তের ধবংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর 'বশঞ্খলা উপচ্থিত হইবার সন্ভাবনা। আমরা সামাজিক 


৩০৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


বিপ্লবের অনমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরচ্থায় 
কারয়াছেন, তাহার ধ্ংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পারিচিত হয়েন, 
প্রজাবর্গের চিরকালের আবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজাদগকে 'দিই না। 
যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষণ হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙক্ষী হইব, সেই 'দিন সে পরামর্শ 
দিব। এবং ইংরাজেরাও এমন 'ীনব্বেধ নহেন যে, এমত গাহরত এবং অনিস্টজনক কার্ষে প্রবৃত্ত 
হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহ যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল আননষ্ট ঘাঁটিতেছে, এখন 
স্ানয়ম করিলে তাহার ষত দূর প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কাঁথত লেখক 
শলাখয়াছেন যে, “যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনর্‌প ব্যাঘাত না হইয়া জমশীদার ও প্রজা, 
অনুকূলে এরৃপ সংব্যব্থা সকল স্থাপিত হয় যে তন্দারা উভয়েরই উন্নাতি হইয়া 
দেশের শ্রীবাদ্ধ হইতে পারে, তা্বিষয়ে পরামশ* দেওয়াই কর্তব্য।” আমরা তাহাই চাই। 

ইহাও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্বক, অন্যায়, এবং আনিষ্টকারক 
বলিয়াঁছ বটে. কিস্তু ইংরাজেরা যে, ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় লোকদিগগকে তাহাতে 
স্বত্ববান: কাঁরয়াছেন, এবং করবাদ্ধির আঁধকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দ্য বিবেচনা করি না। 
তাহা ভালই করিয়াছেন। এবং ইহা সূবিবেচনার কাজ, ন্যায়সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক । 
আমরা বাঁল যে. এই 'চবন্ায়শ বন্দোবস্ত জমীদারের সাঁহত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত 
ছিল। তাহা হইলেই 'নর্্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং আনিম্টজনক 
হইয়াছে। 

লেখক আরও বলেন," 

“আমরা দোখিতোছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পাঁড়য়াছে। * * সকলেই বলে, 
আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, দেশীয় বাঁণক ও রাজপর্ষেরা প্রায়ই 
লইয়া যাইতেছেন। যাঁদ মহাত্মা কণওয়ালস- জমণদারাদগের বর্তমান শ্রীর উপায় না কারয়৷ 
যাইতেন, তবে দেশ এত 'দিন আরও দাঁরদু হইয়া পাঁড়ত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পাত্ত আছে, 
তাহা এই কয়েক জন জমশদারের ঘরেই দোঁখতে পাওয়া যায়।” 

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদগের বিবেচনায় যে 
কয়েকটি ভ্রম আছে. তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম। 

১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সাহত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, "তু 
পূ্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্তমান 
কাল অপেক্ষা ইীতপূর্র্বকালে ষে বাঙ্গালা দেশে আঁধক ধন ছিল. তাহার কিছ: মান্র প্রমাণ নাই। 
বরং এক্ষণে যে পর্র্বাপেক্ষা দেশের ধন বাদ্ধ হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। “বঙ্গদেশের 
কৃষকের” প্রথম পারচ্ছেদে আমরা কোন কোন প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। তদাতিরক্ত এক্ষণে 
বলিবার আবশ্যক নাই। 

২। বিদেশ বণিক- ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে, দেশে টাকা 
থাকিতেছে না. এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশশয় বণিকাদগের বিষয় আলোচনা করা 

|] 

যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর তাৎপর্যয বোধ হয়, এই যে, বণিকেরা এই দেশে 
আসিয়া অর্থ উপাঞ্জজন করিতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ কি? যে টীকাটা 
তাঁহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা । বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বাঁলবার উদ্দেশ্য। 

াবদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা দুই প্রকারে; এক আমদানিতে, আর এক 
রপ্তানিতে। এদেশের দুব্য লইয়া 'গিয়া দেশাস্তরে বিক্ুয় করেন, সস 
থাকে। দেশাস্তরের দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রুয় করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কিছ মুনাফা 
থাকে। তাপ্তন্ন অন্য কোন প্রকার লাভ নাই। 

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় কাঁরয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই দেখা 
যাইতেছে যে, সে মুনাফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লর়েন না। যে দেশে তাহা বিক্ুয় 
হয় সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মূনাফা পান। এখানে 'তিন টাকা মণ চাউল 'কিনিয়া বিলাতে 
পাঁচ টাকা মণ 'বিশ্রুয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা করিলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে 
হইল না; বিলাতের লোকে দিল, বরং এ দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার চাউল' তাঁহাদের 
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কাছে তিন টাকা বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা কাঁরল। অতএব িদেশশয় বাঁণকেরা এদেশশয় 
সামগ্রী বিদেশে বিল্লুয় করিয়া এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারলেন না। বরং কিছু 
গেলেন 


তবে ইহাই স্থির যে, তাঁহারা যাঁদ কিছ এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশাস্তরের 
জিনিস এ দেশে বিক্রয় কারয়া তাহার মূনাফায়। বিলাতে চাঁর টাকার থান 'কাঁনয়া এ দেশে 
ছয় টাকায় বিক্রয় কারলেন; যে দুই টাকা মুনাফা হইল, তাহা এ দেশের লোকে 'দিল। সুতরাং 


কাঁরতেন। এবং সেই প্রবাত্তর বশে বিদেশ হইতে আনণত সামগ্রশর উপর গুরুতর শুক 
বসাইতেন। এই মহাভ্রমাত্বক সমাজনশীতসূত্র ইউরোপে (0:০15০007) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
তদৃচ্ছেদপূর্থক আধূনিক অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালশী (866 1:89) সংস্থাপন কাঁরয়া ব্রাইট 
ও কবডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ফ্রান্সে তাহা 'বিশেষরূপে বদ্ধমূল করিয়া, তৃতীয় 
নাপোলিয়নও প্রাতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। তথাপি এখনও ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দূর হয় 
নাই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? চ1090০602 
হইতে ইউরোপে কি আঁনস্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বকলের গ্রন্থ 
পাঠ কারবেন। 'ান তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তান মিল পাঠ কারবেন। ঈদৃশ 
দূর্হ তত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষদ্্র প্রবন্ধের শেষভাগে হইতে পারে না। আমরা কেবল 
গোটাকতক দেশশ কথা বাঁলয়া ক্ষান্ত হইব। 

আমরা ছয় টাকা "দিয়া বিলাত থান 'কিনিলাম। টাকা ছয়াঁট 
[দিলাম না,_তাহার পারবর্তে একটি সামগ্রী পাইলাম। সেই সামগ্রীট যাঁদ আমরা উচিত 
মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশী দাম "দয়া লইয়া থাকি, তবে পয়সা আমাদের ক্ষাত। 
কিন্তু যাঁদ একটি পয়সাও বেশ না দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষাত নাই। এক্ষণে 
িবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থান 'কিনিয়া একটি পয়সাও বেশ মূল্য দিয়াছি কি না। 
দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও পাই না, পাইলে তাহা 
সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন 'কানবে? যাঁদ ছয় টাকার এক পয়সা কমে এঁ থান কোথাও 
পাই না, তবে এ মূল্য অনুচিত নহে? যে ছয় টাকায় থান কিনিল, সে উচিত মূল্যেই কিনিল। 
যাঁদ উচিত মূল্যে সামগ্রীট কেনা হইল, তবে ক্রেতাঁদগের ক্ষাত ক? কি প্রকারে তাহাদিগের 
টাকা অপহরণ কাঁরয়া িদেশশয় বঁণিক- বিদেশে পলায়ন কারিল? তাহারা দৃই টাকা মুনাফা 
কাঁরল বটে, কিন্তু ক্রেতাদগের কোন ক্ষতি কাঁরয়া লয় নাই; কেন না, উচিত মূল্য লইয়াছে। 
যাঁদ কাহারও ক্ষাত না কাঁরয়া মুনাফা কাঁরয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের 'অনিষ্ট ?ক? 
যেখানে কাহারও ক্ষাত নাই, সেখানে দেশের অনিষ্ট দি? 

আপাত্তর মশমাংসা এখনও হয় নাই। আপাত্তকারকেরা বালবেন যে, এঁ ছয়াট টাকায় দেশন 
তাঁতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাঁকিত। ভালই। কিল্তু দেশশ তাঁতর কাছে 
থান কই? সে যাঁদ থান বুনিতে পারিত, এ মূল্যে এর্প থান দিতে পাঁরিত, তবে আমরা 
তাহারই কাছে থান 'কানতাম-_বিদেশীর 'কাছে 'কিনিতাম' না। কেন না, বিদেশশও আমাদের 
কাছে থান লইয়া বোঁচতে আসত না। কারণ, দেশধয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, 
সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি এধনাশ্ীভিত্র আর একটি দুব্বেধ্য নিরমের উপর 
শনর্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। চ্ছুল কথা, এ ছয় 
কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাঁদগের যে ক্ষাত নাই, 
নাই। সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপড় বৃনিতেছে। যে সময়ে এ ছয় টাকার জন্য থান 
ব্শীনত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বৃনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে? অতএব 
তাহার' যে উপাঙ্জ'ন হইবার, তাহা হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর আঁধিক উপাঙ্জন করিতে 
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পারত না; থান বুনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বূনা স্থাগিত থাঁকত। যেমন থানের মূল্য 
ছয় টাকা পাইত, তেমানি ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না; সৃতরাং লাভে লোকসানে 
পুষিয়া যাইত। অতএব তাঁতর তাহাতে কোন ক্ষাত নাই। 

তার্কক বলিলেন, তাঁতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাঁতির ব্যবসায় মারা 
গেল। তাঁত থান বুনে না, ধাাঁত বুনে । ধূতির অপেক্ষা থান সস্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, 
ধঁত আর পরে না। এজন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে। 

উত্তর। তাহার তাঁতব্‌না ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, 'কন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না, 
কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রাহত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পায় না, কিস্তু ধান 
বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পাঁরণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতত্ববেত্তারা 
প্রমাণ কাঁরয়াছেন। যাঁদ তাঁত বানিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধান বাঁনয়া সেই 
পাঁচ টাকা লাভ করিবে । থানে বা ধাঁততে সে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। 


সামগ্রণ লই তেমান বিলাতের লোকে আমাঁদগের কতক সামগ্রী লয়। যেমন আমরা কতক- 


সেইরূপ বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতকগ্ীল সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের সেই 
সেই সামন্ত প্রয়োজন বাড়ে! বেমন ধর প্রয়োজন কামতেছে তেমাঁন চাউলের প্রয়োজন 
বাঁড়তেছে। অতএব যেমন কতকগ্াযাীল তাঁতর ব্যবসায়হাঁন হইতেছে, তেমনি কৃষি ব্যবসায় 
বাঁড়তেছে, দেশশ লোকের চাষ কারবার আবশ্যক হইতেছে । অতএব চাষীর সংখ্যা বাড়লে 
তাহাদের লাভ কমিবে না। 

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পর্র্বব্যবসায়ের হান হয়, নূতন ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের 
ক্ষাত পূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাত থান খাঁরদে তাঁতির ক্ষত নাই। তাঁতরও ক্ষাত নাই, 
ক্রেতাঁদগেরও ক্ষত নাই। তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। যাঁদ বাঁণক- থান বেচিয়া যে 
লভ্য কাঁরল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষাত হইল না, তবে তাহারা এ দেশের অর্থ- 
ভান্ডার লুঠ কাঁরল কিসে ? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কিসে ঃ 

আমরা তাঁতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা কারয়াছি। কিন্তু সে 

উন কাট দর আট জা বালা লো ভিড তমা নেক জী লা 
ব্যবসায় অবলম্বন কাঁরতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাঁড়য়া সহজে অন্য 
ব্যবসায় অবলম্বন কারতে চাহে না। ইহা তাঁতিদের দূর্ভাগ্য বটে. কিল্তৃ তাহাতে দেশের ধনক্ষাত 
নাই; কেন না. থানের পাঁরবর্তে যে চাউল যায়, তদুৎপাদন জন্য ষে কাষজাত আয়ের বৃদ্ধি, 
তাহা হইবেই হইবে । তবে তাঁতি সেই ধন না পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে । তাঁত খাইতে পায় 
না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না। 

অনেকের এইর্প বোধ আছে. যে, 'বিদেশীয় বাঁণকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া নগদ 
টাকা বস্তাবন্দশ কাঁরয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এর্‌প যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রাত 
বক্তব্য-_ 

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না। নগদ টাকাই ধন নহে। 
যত প্রকার সম্পান্ত আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মান্ন। তাহার 'বানিময়ে আমরা 
যাঁদ অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না। 

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বৃঝান কঠিন নহে। একজনের এক শত টাকা নগদ আছে, 
সে সেই এক শত টাকার ধান 'কিনিয়া গোলা-জাত করিল। তাহার আর নগদ টাকা নাই, কিন্তু 
এক শত টাকার ধান গোলার আছে। সে ক পর্ত্বাপেক্ষা গারব হইল ? 


৩৯৭ 


বাঁবধ প্রবন্ধ-_বঙ্গদেশের কৃষক 


"দ্বিতীয়তঃ, বাস্তাঁবক বিদেশীয় বপিকেরা এ দেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া লইয়া 
যান না। বাণিজ্যের মূল্য হুণ্ডিতে চলে। সাণ্চিত অর্থ দাললে থাকে । আত অজ্পমার নগদ 
টাকা 'বিলাতে যায়। 

ততশয়তঃ, যাঁদ নগদ টাকা গেলেই ধনহাঁন হইত, তাহা হইলে বিদেশশয় বাণিজ্যে 
আমাঁদগের ধনহাঁনি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে । কেন না, যে পাঁরমাণে নগদ টাকা বা রুপা 
আমাঁদগের দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গণ বেশশ রূপা অন্য দেশ হইতে 
আমাদের দেশে আসিতেছে. এবং সেই রুপপায় নগদ টাকা হইতেছে নগদ টাকাই যাঁদ ধন হইত, 
তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন কাঁরয়া.নিজের ধন বৃদ্ধি কারতেছি, নিজে নির্ধন হইতোছ না। 

এ সকল তত্ব যাঁহারা বুঝিতে যত্ব করিবেন. তাঁহারা দোঁখবেন যে, কি আমদানিতে, 'ি 
রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, তান্নবন্ধন আমাদিগের 
দেশের টাকা কমিতেছে না৷ বরং 'বদেশীয় বাণিজা কারণ আমাঁদগের দেশের ধন বাদ্ধি 
হইতেছে। যাঁহারা মোটামুটি ভিন্ন বৃুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দোঁখবেন, [বিদেশ 
হইতে কত অর্থ আঁসয়া এ দেশে বায় হইতেছে। যে বিপুল রেল-ওয়েগযল প্রস্তুত হইয়াছে, 
সে অর্থ কাহার 2 

বিদেশীয় বণিকঁদগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বাঁলয়াছি, রাজপ্রুষাঁদগের সম্বন্ধেও তাহা 
িছ: কিছ বর্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্যয যে. রাজকম্মনচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছ: 
ধন 'বিলাতে যায়, দা ১8555775 
মান্র।* বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পারিচ্ছেদের পারিচয় মত কৃষি 
জন্য যে ধন বাঁদ্ধ হইতেছে, 77৮5৮141481 ৬৯ 
অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাঁড়তেছে, কাঁমতেছে না। 

৩। লেখক বালতেছেন, “যাঁদ মহাত্মা কর্ণওয়ালিস জমশদারাদগের বর্তমান শ্রীর উপায় 
না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত 'দিন আরও দাঁরদ্র হইয়া পাঁড়ত। দেশে যাহা ক? অর্থ 
সম্পান্ত আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দোখতে পাওয়া যায়।” 

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের । আমাদগের 'জজ্ঞাস্য এই যে. জমশদারণ 
বন্দোবস্তে যাঁদ দেশে ধন আছে-_তবে প্রজাওয়ার বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন? যে ধন এখন 
জমীদারাদগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত? 

জমশদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমান্র কারণ যে, তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। 
প্রজাওয়ার বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের 
হাতে থাঁকত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষাত হইত না। কেবল দুই চাঁর ঘরে তাহা রাশশকৃত 
না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছডাইয়া পাঁড়ত। সেইটিই এই ভ্রান্ত ববেচকাদগের আশঙ্কার 
বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড়ি বাধলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন; না 
দেখিতে পাইলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা এক জায়গায় গাদা 
কাঁরলে অনেক দেখায়; কিস্তু আধ ক্লোশ অন্তর একটি একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া 
যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার আস্তত্ব স্বীকার কাঁরতে হইবে । এখন বিবেচনা 
করা কর্তব্য, ধনের কোন অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল, দুই এক চ্ছানে কাঁড় ভাল, না ঘরে ঘরে 
ছড়ান ভাল? পূর্বপশ্ডিতেরা বালয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক দ্ছানে আঁধক জমা হইলে 
দূর্গন্ধ এবং অনিস্টকারক হয়, মাঠময় ছডাইলে উব্্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজ- 
ততাঁবদেরাও এ তত্তের আলোচনা কাঁরয়া সেইরুপই স্থির কারয়াছেন। এবং তীহাদের 
অন্সন্ধানানূসারে ধনের সাধারণতাই সমাজোম্রতির লক্ষণ বাঁলয়া স্থির হইয়াছে । ইহাই 
নায়সঙ্গত। পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগাঁড় দিবে, আর ছয় কোটি লোক অল্লাভাবে মারা 
যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জনাই কর্ণওয়ালাসের 
বান্দাবস্ত আতশয় দষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে. এই দূই চার জন আতিধনবান ব্যাক্তির 
পরিবর্তে আমরা ছয় কোঁট সখা প্রজা দোখতাম। দেশশদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত 
জন টাকা খরচ করিয়া ফ্‌রাইতে পারে না, সে ভাল না- সকলেই সংখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও 


* এই কথাটাই বড় বেশগ ভুল। এ সকল বিচারে ভূল আছে, গোড়ায় স্বীকার কারয়াছি। 
৩১৩ 


উপকারশ, তাহাদের তদ্রুপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই। 
বহন বনগ 


[স্বগর্খয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবার্তত বহৃবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে 
বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পূস্তকের 
কিছু তাঁর সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তানি কিছ 'বরক্তও 
হইয়াছিলেন। তাই আম এ প্রবন্ধ আর পুনর্মদ্ুত কাঁর নাই। ই আনেন জনন উহ 
প্রাতপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াঁছল। অতএব 'বদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বাছা তিতা বার তাহ রা উতলিনরারিত আড়ি ইত কারান 
এক্ষণে তান অনুরাক্ত বিরাক্তর অতশত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং 
আমিও তাঁহাকে আস্তারিক শ্রদ্ধা কার, এজন্য ইহা এক্ষণে পূনমপ্রদ্রত করার ওচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার 
কাঁরয়াছি। চার ক্রিয়া বে? অংশে সেই তার সমালোচনা ছল, তাহা উঠাইয়া 'দয়াঁছ। কোন না 


প্রবল-_তাঁহারা না পারেন, এমন কাজ নাই]' 
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যাহা বক্তব্য, তাহা আত সংক্ষেপে বলিব। 

বহুবিবাহ যে সমাজের আঁনস্টকারক, সকলের বজ্জজনীয়, এবং স্বাভাবিক নশীতাবর্যদ্ধ, তাহা 
বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশাক্ষিত বা অজ্পাশীক্ষত, এ দেশে 
এমত লোক বোধ হয় অঙ্পই আছে, যে বাঁলবে, “বহুবিবাহ আঁত সপপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহো।” 
যাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পস্্তকের প্রাতিবাদ কারয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদেরও এই মান 
উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রাতপন্ন করেন। তাঁহাদের 
প্রণসত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পাঁড় নাই, কিস্তু বোধ হয় তাঁহারা কেহই বলেন না যে, বহৃবিবাহ 
সংপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ কারও না। যাঁদ কেহ এমত কথা বাঁলয়া থাকেন, তবে ইহা বলা 
যাইতে পারে যে,.তাঁহার মত কুসংস্কারবাশিস্ট লোক এক্ষণে অতি অল্প। যাঁহারা স্বয়ং 


* বহীববাহ রাহত হওয়া উচ্চত ক না এতাদ্বিযয়ক 'বিচার। "দ্বিতীয় প্ন্্তক। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
প্রশীত।' কাঁলকাতা, হ্রীপণতান্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যল্মে ম্যাদুত। 


৩১৯৪ 1). 


বাবধ প্রবন্ধ--এহ$1. 


বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাঁদগেরই মুখে বহ্াাববাহপ্রথার ভূয়সশ নিন্দা এবং কৌঁলগনোর 
উপর ধধক্কার আমরা শতবার শুনিয়াছ। তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র 
কথা। এমত চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাসা করিলে চুরিকে অসংকর্ম্ম বাঁলয়া স্বীকার কাঁরবে 
না-কিস্তু অসৎকম্ম বলিয়া স্বীকার কাঁরয়াও সে আবার চুরি করে। কৃুলশনেরাও বহ্‌বিবাহ 
নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার ও বহারীববাহ করেন। কিন্তু সে যাহা হউক, বহাবিবাহ যে 


এই এঁকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহৃবিবাহাবিষয়ক প্রথম পন্্ক প্রচারের পর 
হইয়াছে, তা হেলেন হত হাসি হইতেছে দের 
মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নাতির ফল। তথাপি তাঁহার 
প্রথম প্যস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা কিছু সদাভপ্রায়ে 
অনৃ্ঠিত, তাহা সার্থক হউক বা নিরর৫থক হউক, প্রয়োজনাবিশিষ্ট হউক বা 'নষ্প্রয়োজনীয় হউক, 
তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্ছল। বিশেষ বহৃবিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, 
বহুবিবাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে ডী্ছন্ন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এ দেশে যতদুর প্রবল 
বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রাতপন্ন কারবার চেষ্টা কারিয়াছেন, বাস্তাঁবক ততটা প্রবল নহে । আমাদগের 
স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পচগ্তকে 
তাঁহাঁদগের তালিকা 'দয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি ষে, তাঁলকাট প্রমাদশন্য নহে। 
কেহ কেহ বলেন যে, মত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফশত হইয়াছে । আমরা স্বয়ং 
যে দুই একাঁটর কথা সবিশেষ জান, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক. বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বাঁলয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা 
করলেও হগঁলি জেলার সমূদায় লোকের মধ্যে কয়জন বহাাববাহপরায়ণ পাওয়া যায় ১ এই 
বাঙ্গালায় এক কোটি আশশ লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যাক্তও যে 
আধবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাং দশ সহম্্র 'হল্দুর মধ্যে 
একজনও আ'ধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অস্পসংখ্কদিগের সংখ্যাও যে দন দিন 
কাঁমতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ কারিতে হইতেছে 
না_কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না-কোন পাঁণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, 
আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে. এই কৃপ্রথার যাহা কিছু 
অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহ:বিবাহর-প রাক্ষসবধের জন্য 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথশীকে ধূতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন্কুইক্সোটকে মনে পাঁড়বে। 

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ধয হইলেও বধ্য।) আমরা দেখিয়াছি, 
এক এক জন বীরপরষ, মৃত সর্প বা মত কজুর দোখিলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি 
মারিয়া যান; কি জানি, যাঁদ ভাল কাঁরয়া না মরিয়া থাকে । আমাঁদিগের বিবেচনায় ইপ্হারা বড় 
সাবধান এবং পরোপকারণ। যান এই মমূর্য রাক্ষসের মতাকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া 
যাইতে পারবেন. তিনি ইহলোকে পজ্য এবং পরলোকে সম্গাঁত প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। 

িস্ত্ব একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার কারলাম, বহুবিবাহ এ 
দেশে বড় চঁলিত--আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্বীক। জিজ্ঞাস্য এই, চি ৪7581 
নিবারত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন কারতে ইচ্ছুক, বহু 
বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান । বাস্তবিক এই প্রথা শাস্মবির্দ্ধ কি না, 
তাহা আমরা বলতে পারি না; কেন না, পূর্বজল্মাঞ্জরত পণ্যবলে ধম্মশাস্ত সম্বন্ধে আমরা 
ঘোরতর মূর্খ । দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 


লোকাচার প্রবল ৷ যাহা লোকাচারসম্মত, তাহা শান্ন্রবিরৃদ্ধ হইলেও প্রচলিত; যাহা লোকাচার- 
বিরুদ্ধ, তাহা শাস্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বে একবার 


৩৯৫ 


িধবাবিবাহের শাস্শয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণসম্বন্ে কুতকাবত হইরাছেন; অনেকেই 
ভার তরী কির জন সিকি নার আতা জি 
অনভূত করিয়া আপন পাঁরবারস্থা িধবাদিগের পঃনর্্বার 'বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন 


[বিশেষ শাস্রজ্ঞ, শাস্্ীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্দণ লইয়া বসুন। এবং তৎসঙ্গে মন্বাঁদি স্মতি- 
শাস্বিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধাঁরয়া তাঁহার আচার ব্যবহারের সাঁহত 'মলাইয়া লউন। 
কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁহার কৃতান্ঠান 'মালবে 2 শাস্জ্ৰ মানেই বলিবেন, আত অল্প। যাঁদ 
শাস্জ্ৰ. শাস্নীয় অনন্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণাঁদগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথায় আর 

কাজ ফি? বাস্তাবক মানবাঁদিংম্্মশাস্মোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব 
10 কোন সমাজে, & সকল 'বাঁধ সম্পর্ণরপে প্রচালত ছিল কি না সন্দেহ। 
সকল বিধিগলি চাঁলবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগঠাল সাধ্য হইলেও মনুষোর 
এতদ্‌র রেশকর যে, তাহা স্বতই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পরাবরোধী। এই 'বিধিগাল 
সমাক- প্রচলিত রাখা যাঁদ কোন সমাজের অদম্টে কখন ঘাঁটয়া থাকে বা কখন ঘটে, তবে সে 
সমাজেব অদ্ট বড মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে. প্রাচীন ভারতে এই ধম্্মশাস্ত 
সম্পর্ণরপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্যে লপ্ত হইতেছে । যাঁহারা এর্‌প 'িববেচনা 
করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। িল্তু ইহা স্বীকার কার যে. পর্র্বকালে 
ভারতবর্ষে এই সকল বাধ কতক দূর প্রচলিত ছিল, এখনও কতক দূর প্রচলিত আছে। 
প্রচলিত ছিল. এবং প্রচালত আছে বাঁলয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগাঁতি। যাঁহারা ধম্মশাস্ত- 
বাবসায়শ, তাঁহাঁদগকে এ কথা বলা বথা। িস্ত অনেক 'হন্দু আমাঁদগের কথার অনমোদন 
করবেন, ভরসা আছে। আমরা 'হিন্দুধম্মশীবরোধশ নাহ; শহন্দুধর্্ম পারশ্দ্ধ হইয়া প্রচলিত 
থাকে, ইহাই আমাদের কামনা । তাই বাঁলিয়া যাহা কিছ ধর্ম্মশাস্ন বিয়া পারচিত, তাতাই যে 
[হন্দ্ধর্র্মর প্রকত অংশ. এবং সমাজের মঙ্গলকারক. এ কথা আমরা স্বীকার কাঁরতে পারি না। 

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি ক না, বালিতে পার 
না। যদচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্্ীনধিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে 'নবৃত্ত হইতে 
বাললে একাঁট দোষ ঘটে। বহ]াববাহপরায়ণ পক্ষেরা বালিতে পারেন, "্যাঁদ আপানি আমাদের 
শাস্লান্সারে কার্ধা করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আ'ছ। কি্তু যাঁদ শাস্ত মানিতে হয়, 
তবে আপনার ইচ্ছামত. তাহার একটি "বাঁধ গ্রহণ করা, অপরগাঁল ত্যাগ করা যাইতে পারে না। 
আপনি কতকগুলিন বচন উদ্ধৃত করিয়া বাঁলতেছেন, এই এই বচনান্সারে তোমরা যদচ্ছা্রুমে 
বহুবিবাহ কারতে পারবে না। ভাল, আমরা তাহা কারব না। +কন্ত সেই সেই 'বাধিতে যে 
য অবস্থায় আধিবেদনের অনমোতি আছে. আমরা এই দুই কোট 'হন্দু সকলেই সেই সেই 


আমাদগের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমরা 
তখনই 'বিবাহের উদ্দেশ্য আসিম্ধ বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খজিব। গাঁহণশ যখন ঝগড়া 
করিয়াছেন. তখন রাগের মাথায় সম্মতি 'দিবেন, সন্দেহ নাই। এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধো 
যাহারই স্তর বন্ধ্যা* সেই আব একটি বিবাহ করুক-যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একাঁটি 
ববাহ করুক- যে হতভাগিনশকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃপনড়া দয়া থাকেন, স্বামীও তাহার 
মম্ীম্তিক পগডার বিধান করন; কেন না. ইহা শাস্মসম্মত। তত্তিম্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পত্র 
জন্মে নাই, এই দই কাট 'হল্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দার- 

রগ্হ করুন। আমাদগের এমন ভরসা আছে যে এই সকল কারণে 'হন্দগণ শাস্ত্ানূসারে 
আঁধবেদনে প্রবন্ত হইলে. এখন যেখানে একজন কলগসন ব্রাহ্মণ বহৃবিবাহপরায়ণ, সেখানে সহস্র 
সস কলীন, অকলান, হণ, শা বহ পরী লয় সংখে সবনদে শাস্মানসারে সংসারবর্ম 
কারতে থাকিবেন।” 


* প্বন্ধ্যা্টমেহাধিবেদ্যান্দে দশমে তু মৃতপ্রজা। একাদশে স্ীজননী সদাস্যপ্রিয়বাদিনগ 1৮ 
বহাঁববাহ, দ্বিতীয় পৃন্তক, ১৪৩ পইর। 


৩১৬ 


বাঁবধ প্রবন্ধ--বহ7াববাহ 


কিন্তু এখনও শাস্তের মাহমা শেষ হয় নাই। ধর্মশাস্তের প্রধান 'বাঁধর উল্লেখ কাঁরতে 
বাক আছে। “সদ্যস্তবাপ্রয়বাদনী !”- ভার্ধযা আপ্রয়বাদনী হইলে, সদ্যই আঁধবেদন কারবে! 
আমাদগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাঁহার যাঁহার ভার্ধ্যা আপ্রয়বাদনী, তাঁহারা হিন্দুশাস্ম্ের 
গোৌরববন্ধনার্থ সদ্যই পুনব্্বার ববাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ ম:খরা, দ্বতীয়া ভাষাও 
আপ্রয়বাদনী হইলে হইতে পারে,_-তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ কাঁরবেন; তৃতীয়াও যাঁদ 
আপ্রয়বাঁদনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে), তবে আবার বিবাহ করিবেন_ এরুপ 
"লোকাহতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারাদগের”* অন্ুকম্পায় আপনারা অনন্ত গীহণীশ্রেণীতে পুরী 
শোভতা করতে পারবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই, যাহাকে একদিন না একদিন স্মীর কাছে 
“মৃুখঝামূটা” খাইতে না হয়। অতএব আমাদগের ধম্মশাস্দের অনন্ত মাহমার গুণে সকলেহ 
অনস্তসংখ্যক গাঁহণণকর্তৃক পারবোম্টত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ কাঁরতে পারিবে। যাঁহারই 
স্ত্রী, ননন্দার সাহত বচসা কারয়া আঁসয়া স্বামীর উপর তঙ্জন গঙ্জন কাঁরবেন, তীনই 
তৎক্ষণাৎ অন্য 'ববাহ কাঁরতে পারিবেন। যাঁহারই স্বী, যার তার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দৌখয়া 
আ'সয়া স্বামীকে বাঁলবেন, “তোমার হাতে পাঁড়গ়া আমার কোন সুখ হইল না", তান তৎক্ষণাৎ 
সেই রান্র ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া সদ্যই অন্য দার গ্রহণ কারবেন। যাহার স্ত্রী, 
স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শবীনয়া বালবেন, “কছুতেই তোমার মন যোগ্াইতে 
পারলাম না--আমার মরণ হয় ত বাঁচি, তান তখনই চোঁলর কাপড় পাঁরয়া, সোলার টোপর 
মাথায় দিয়া, প্রাতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বাঁলবেন, "মহাশয়, কন্যাদান করুূন।” এত দনে 
বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,-অমৃল্যধন স্ত্রীরত্ন পর্য্যপ্ত পাঁরমাণে লাভ করা 
যাইতে পাঁরবে। বঙ্গসুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্মশাস্তপ্রচারের এই নবোদ্যম দৌখিয়া তত সন্তুষ্ট 
হইবেন না। কিন্তু তাহাঁদগের শাসনের যে একটা সদংপায় হইতে পারবে, ইহাতে আমরা বড় 
সুখী । আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে ষে, অনেক ভদ্রলোক নিখুত মুক্তা খঁজয়া বেড়াইবার 

দায় হইতে নিম্কাতি পাইবেন-কেন না, নথনাড়া দিবার দন কাল গেল। বধূমুখী ঘোষ, 
সৌনামিন জি কা আতা ভিত তিলের জজ পিভাবানা রিনার বোধ সুতা 
ফেলিয়া দয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাঁজিয়া, স্বামীর "শ্রীচরণ মাত্র ভরসা মনে কাঁরয়া, 'বায়ানা 
চাল খাট কাঁরয়া আনিবেন। কালভুজাঙ্গনী কুলকামনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে 
লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ-িষকে সংসারজয়ের একমান্র সম্বল কারবেন। তাঁহাঁদগের মনে থাকে 
যেন, “সদ্য্ত্বাপ্রয়বাদিনী 1”-_ বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণত বহুবিবাহ [নিবারণাবষয়ক "দ্বতীয় 
প্‌স্তকে এ ব্যবস্থা খজিয়া পাইয়াঁছ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহাববাহ নিবারণ জন্য এই প?্ন্তক 
[লখিয়াছিলেন, কিনতু বাঙ্গালীর অদ্ট সনপ্রসন্ন !_আমাদগের পর্বজন্মাঙ্জত পণ্য অনন্ত! 
সেই পস্তকোদ্ধত ধম্মশাস্ের বলে বাঙ্গাল” মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ কারিতে পারবেন; 
বিদ্যাসাগর মহাশর যে শা্কারদ্াকে “লোকাহতৈষা” বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে। 

এর্প শাস্তের দোহাই "দিয়া ক ফল! এ শাস্তানুসারে লোককে কার্যয কারতে বাঁললে 
বহযীববাহ [নিবারণ হয়, না বাদ্ধ হয়? 

কস্তু বোধ হয়, শাম্তাবলম্বনপূব্্বক বহযাববাহ পারত্যাগ করিতে বলা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সাহত যাঁহারা একমতাবলম্বী, তাহাদের 
মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহদীববাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবচ্থা প্রচার হউক। 'দ্বতীয় পদন্তকে সে 
কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তদায়কস্বরূপ বহযাববাহের 
অশাস্তীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্তর করিয়াছেন। নচেৎ শাস্তের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহু- 
[বিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় 
করবেন, বোধ হয় না। কিস্তু রাজব্যবস্ার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বাঁলয়াও এ বিষয়ে ধম্মশাস্মের 
সাহায্য অবলম্বন করা আমাদগের উপযক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজাবাধ প্রণশত কাঁরতে 
গেলে, তাহা কি শাল্বানমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্মাবরদ্ধ হইলেও ক্ষাত নাই? যদি তাহা 
শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে “সদাস্বাপ্রয়বাদিনী”, “ক্ষত্রাবটশুদ্রকন্যান্ু * * * [বিবাহ্যাঃ 
রুঁচদেব তু” প্রভাত কথাগুলিও 'বাধবদ্ধ করিতে হইবে। আর যাঁদ তাহা শাস্ত্ীবরদ্ধ হইলেও 


* বহ্ীববাহ, 'দ্বতীয় প্স্তক, ২৫২ পৃঃ। 
৩৯৭ 


বাঁচ্কিম গন, পাখজ। 


চলে, তবে বহ্ীববাহের অশাস্ত্ীয়তা প্রমাণ কাঁরতে প্রয়াস পাওয়া, নিষ্প্রয়োজনে পাঁরশ্রম করা 
মান্র। 

আর একাঁট কথা এই যে, এ দেশে অদ্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান । যাঁদ বহুবিবাহ 
ীনবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া 
উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহাববাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহবিবাহ 
হন্দুশাস্তবিরব্ধ , মুসলমানের 'পক্ষেও তাহা ক প্রকারে দণ্ডাবাধ দ্বারা নীষদ্ধ হইবে ? 
রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বঁলিবেন যে, “বহযাববাহ হিন্দুশাস্তরীবরদ্ধ, অতএব যে মুসলমান 
বহুবিবাহ কাঁরবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।” যাঁদ তাহা না বলেন, 
তবে অবশ্য বালিতে হইবে যে, ' জি সক প্রজার 'হতার্থ আমরা 
বহযবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্ধেক প্রজাদিগের মান্ন হিত কারব। হিন্দদগের 
শাস্ত্র ভাল, তাঁহাদের ব্যাকরণের গুণে এক হ্ানে ক্রমশো বরা” ও 'ক্রমশোহবরা” উভয় পাঠ 
চলতে পারে, সুতরাং তাহাঁদগেরই হিত করিব। আমাদগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের 
ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শান্রপ্রণেতৃগণ সূচতুর নহে, আরবণ কায়দা হেলে দোলে না, 
বিশেষ ম.সলমানের "মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্র বিদ্যাপাগর মহাশয়ের নমর কেহ পাণ্ডিত নাই, 
অতএব বাঁক অর্ধেক প্রজাগণের হিত কারবার আবশ্যকতা নাই।” আমাঁদগের ক্ষুদ্র ব্াদ্ধতে 
বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই 'দবাবধ উক্তর মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা 
কাঁরবেন না। 

অতএব আমাদগের সামান্য বিবেচনায় ধর্শাস্তের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল 
নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্ধয যে, যাঁদ ধম্মশাস্দ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি 
পাকে এরা হাই লাবি হিরা তারার যার বাবে তব ডিন ভার 
সমর্থনে আঁধকারণ' বটে, এবং তাঁহার পযস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদন্‌চ্ঠানে প্রব্ত্তর 
প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যাঁদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্দে শ্বাস ও ভক্তি 
না থাকে, তবে সেই শাস্তের দোহাই দেওয়া কপটতা মান্্। যান বাঁলবেন যে, সদন্ষ্ঠানের 
অনুরোধে এইরুপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বালব যে, সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্োই 
হউক বা অসদন,্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক, যান কপটাচার করেন, তাঁহাকে কপটাচারী 'ভন্ন আর 
কিছুই বালব না। আপনার ক্ষুধানবারণার্থে যে চুর করে, সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থ 
যে চুর করে, সেও তেমন চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মাঙ্জনীয়; 
কেন না, সে কাতরতাবশতঃ এবং অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে । তেমনি 
যে ব্যাক্ত আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে 'নষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই 
আঁধকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাঁতকে এমত শিক্ষা দেন যে, 
সদন্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মন.ষ্যজাতির পরম 
শল্লু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু। 

আমরা এ কথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলতেছি না যে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্্মশাস্ত্ে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভাক্তশুন্য। তান ধর্মশাস্ত্রের প্রাত 
গাচ্গদাঁচত্ত হইয়া তপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাও বাঁলতেছি যে, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ন্যা় উদার চরন্লে কপটাচরণ কখনই স্পশশ কারিতে পারে না-তান স্বয়ং ধম্মশাস্দ্ে 
৮4৯০৮ সিসি পপ ৬ বুদ পৃনতজপৃপর 
সদুপায় 'কি, তৎসম্বন্ধে তান কিছহ ভ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই। 

যে কয়েকটি কথা বলা আমাদগের উদ্দেশ্য, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত কারতোঁছ। 

১। বহুবিবাহ আত কুপ্রথা; নি তাহার বিরোধী, 'তানই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার 
ভাজন। 

২। বহযীববাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আদিতেছে; অঙ্গ দিনে একেবারে ল-প্ত 
হই সন, তজ্জন্য দিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। স্ীশক্ষার ফলে উহা অবশ্য 
জুস | 

৩। এ কথা যাঁদও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্মশয়তা প্রমাণ করিয়া 
কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না। 


৩৯৮ . 


বাঁৰধ প্রবন্ধ- বঙ্গে ব্রা্মণাধকার 


৪1 আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঘাঁদ 
রা গাজা দা দক ক হা সাসগনজি দ্র রিনি 
আবশ্যক নাই। 

উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কারতোছ। 1তাঁন 'বিজ্ঞ, 
শাস্তরজ্, দেশাহতৈষী, এবং সুলেখক, ক বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট 
অনেক খণে বদ্ধ! এ কথা যাঁদ আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘন। আমরা যাহা 'লাঁখয়াছ, 
তাহা কর্তব্যানুরোধেই 'লাখয়াছি। 1তাঁন যাঁদ কর্তব্যানুরোধে বহীববাহের বিচারে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বঝবেন। 


বঙ্গে ব্রাক্মণাধিকার* 
প্রথন প্রস্তাব 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাঁধকার কত দন হইতে? চিরকাল নহে । ইউরোপায় পাণ্ডতেরা এক প্রকার 
স্থর করিয়াছেন যে, আধ্জাতীয়েরা ভারতবর্ষের আদমবাসী নহে। তাঁহারা বলেন যে, ইরাণ 
বা তংসান্নাহত কোন স্থানে আর্ধজাতীয়াদগের আদম বাস। নি 
সিরা নকিয়া তা হতেই ভরা নি নত কারয়াছলেন। প্রথম 
কালে আর্ধয জাতি কেবল পঞ্জাবমধ্যে বসাঁত করিতেন। তথা হইতে তভ্রমে পূর্্বদেশ জয় কারয়া 
আধকার কারিয়াছেন। 

77 তাহা সুশাক্ষিত মান্রেই অবগত 
আছেন, এবং স্ীশাঁক্ষত মান্রেরই 'নকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহ্য হইয়াছে। অতএব তাহার কোন 
বচারে' আমরা প্রবৃত্ত হইব না। যাঁদ আর্যজাতীয়েরা উত্তর পাশ্চম হইতে ক্রমে ক্রমে পূ্্ব- 
ভাগে আঁসয়াছিলেন, তবে ইহা; অবশ্য স্বীকর্তব্য যে, অনেক পরে বঙ্গদেশে আর্ধজাতায়েরা 
আসয়া বৌদক ধর্ম্ম প্রচার কারয়াছিলেন। 

্ ত।দুবদ্ধতে ্ 

তং দেবানাম্মতং দেশং ব্রন্মাবর্তৎ প্রচক্ষতে ॥ 
তাঁস্মন দেশে য আচারঃ পারম্পর্ষ্রুমাগতঃ 
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥% 

এই বচন মনসংাহতোদ্ধাত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যংকালে মানবধর্্মশাস্ন 
সংগ্হাত হইয়াছিল তৎকালে' বঙ্গদেশ শ্যদ্ধাচারবাশষ্ট পণণ্য প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত না। 
অথচ আর্যযাবর্তের একাংশ বলিয়া গণিত হইত। কেন না, এ বচনদ্বয়ের কিছু পরেই মনুতে 


আছে যে 
«“আসমদদ্রাত্ত বৈ প্‌র্বাদাসমযদ্রাত্ত পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবাস্তরং 1গর্ষেযাঁ রার্ধযাবর্তং বিদনুব্ধাঃ 0৮ 
কিন্তু বঙ্গদেশ তৎকালে আর্ধযাবর্তের অংশমধ্যে গণনীয় হইলেও, তথায় আর্ধাধর্্ম প্রচলিত 
ছিল, এমত বোধ হয় না। কেন না, মনুসংহতায় অনার আছে, 
ক্রিয়ালোপাদমাঃ ক্ষতিয়জাতরঃ। 
৩১ 1৯8১510 


এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা বায়, তাহার দাক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌন্ড্র নামে খ্যাত ছল। যে 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮০। 
1 বিশ্ক্যাচল ও 'হিমবৎ। 


৩১৯ 


বঙ্কিম গ. নখল। 

অংশমধ্যে কলকাতা, বদ্ধমান, মুরাঁশদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাঁহারা সবশেষ 
অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইলসন কৃত বিষুপুরাপান্বাদের প্রদেশতত্ববিষয়ক 
পারচ্ছেদটি দৌখবেন। বঙ্গ, পছ হইতে একাটি পক রাজ ছল একদে বাঙ্গালীতে ঢাকা 
বিক্ুমপূর অণ্চলকেই “বঙ্গদেশ” বলে-সেই প্রদেশকেই' প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বালত। কিন্তু 
অগ্রে পুন্ড্র, পরে বঙ্গ । মহাভারতের সভাপব্রবে আছে, ভীম 'দিশ্বিজয়ে আঁসয়া পুন্ড্রাধিপাতি 
বাসুদেব এবং কৌশকণকচ্ছবাসী মনৌজ রাজা, এই দুই মহাবল মহাবীরকে পরাজয় কাঁয়া 
বঙ্গরাজের প্রাত ধাবমান হইলেন। চোনক পাঁরব্রাজক হোয়েল্থ- সাঙ- ভারতবর্ষে এই প্‌স্দ্্র বা 
পৌল্ড্র দেশে আসিয়াছলেন। সেই দেশের রাজধানীর নাম পোণ্ড্রবন্ধন। জেনেরল- কান 
হাম বলেন যে, আধুনিক পাবনাই প্রাচশন রাজধানী পোন্ড্রবদ্ধন। বোধ হয়, মালদহের 
অস্তঃপাতখ পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের আস্তত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাশ্ডুয়াই ষে প্রাচীন 
পৌন্ড্রবদ্ধন, এমত 'ববেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে। 

অতএব আধ্বীনক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পূর্বে পৌন্ড্রদেশ বলিত। মনূর শেষোদ্ধত 
বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাহ্গণের আগমন হয় নাই বা আর্ধজাতি আইসে নাই। 
ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে পৌন্দড্রদিগকে ল-প্তাক্রিয় ক্ষত্রিয় মানত বলা হইতেছে, সেখানে 
এমত বুঝায় না যে, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে আর্যজাতি আইসে নাই। 
বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহু পৃব্বে ক্ষান্রিয়েরা এ দেশে আসিয়া আচারজ্রষ্ট হইয়া 
'গিয়াছলেন। যাঁদ তাহা বলা যায়, তবে চীন, তাতার, পারশ্য, এবং গ্রীস সম্বন্ধেও তাহা 
বালতে হইবে । কেন না, পৌন্দ্রগণ সম্বন্ধে যাহা কাঁথত হইয়াছে, চৈন, শক, পহব, এবং ঘবন 
সম্বন্ধেও তাহা কাঁথত হইয়াছে । মনু, শক, যবন, পহরব, কেহ লিখেন পহুব) এবং চৈনাঁদগকে 
যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এতদ্দেশবাসণ পৌঁ্ড্রাদগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে 
স্পম্টই লা হইতেছে যে, মনূসংহতাসঙ্কলনকালে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণাঁবহীন, অনার্য জাতির 
বাসম্থান | 

সমযদ্রুতীর হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত প্রদেশে এক্ষণে বহসংখ্যক পড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস 
আছে। পড়া শব্দটি পৃশ্ড্র শব্দের অপত্রংশ বোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই বোধ হয়। অতএব 
এই পড়া ও পু জাতাঁয়দিগকে সেই পৌঁ্ড্রাদগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাঁদগের 
মন্তকাঁদর গঠন তুরাণী, ককেশীয় নহে। তবে ককেশীয়াদগের সাঁহত 'মাঁশয়া কতক কতক 
তদনূরূপ হইয়াছে। জাতাঁবৎ পাঁণ্ডতেরা বলেন, ভারতবর্ষের আদমবাসীরা সকলেই তুরাণীয় 
গল; আর্ষ্রা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহারা কতক কতক বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ আশ্রয় 
কাঁরয়া বাস কারতেছে। আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভীতি সেই আদিম জাত। আর 
কতকগনলিন, জেতাঁদগের আশ্রয়েই তাহাঁদগের নিকট অবনত হইয়া রাহল। আধুনিক অনেক 
অপাবিন্র হন্দুজাতি তাহাঁদগেরই বংশ। পুড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বোধ হয়। 

গতপথ ব্রাহ্মণে আছে, 

“বিদেঘোহ মাথবোহাগ্মিং বৈশ্বানরং মুখে বভার। তস্য গোতমো রাহগ্রণ খাঁষঃ পুরোহিত 
আস। তস্মৈ স্মামন্ত্যমানো ন প্রাতশুশোতি নৈন্েহাগ্ বৈশ্বানরো মুখাল্িম্পদ্যাতৈ ইতি 
তম্‌গাভহহীয়তুং দশ্রে। বীতিহোন্ং ত্বা কবে দুযমন্তং সাঁমধীমাহ। অগ্পে বৃহত্তমধবরে 
িদেঘোত। স ন প্রীতশতশ্রাব।_উদগ্নে শূচয়ন্তব শু্লা ভ্রাজস্ত ইরতে। তব জ্যোতিংয্যর্ঠয়ো 

বিদেঘা ইতি। সহ নৈব  প্রাতশহশ্রাব। তং ত্বা ধৃত ক্লবীমহে ইত্যেবাভিব্যাহারদথাস্য ধৃত- 
বৈশ্বানরো মুখাদুজ্জজবাল তং ন শশাক ধারায়তুম্‌। সোহস্য মুখান্িষ্পেদে স 
ইমাং পাথবীং প্রাপাদঃ। তাহ বিদেঘো মাথব আস সরস্বত্যাম। স তত এব প্রাঙদহন্ন- 
ভীয়ায়েমাং পাঁথবীম্‌। তং গৌতমশ্চ রাহ-গণো িদেঘশ্চ মাথবঃ পশ্চাদ্‌ দহভ্তমন্বায়তুঃ। স 
ইমাঃ সব্ব্ণ নদশীরাতিদদাহ। সদানীরেত্যুত্তরাদ- গিরোর্নধাবাঁত তাং হৈব নাতিদদাহ তাং হ স্ম তাং 
পুরা ব্রা্গণা ন তরাস্ত অনাতদদ্ধা আশ্মনা বৈশ্বানরেধোত। তত এতাঁহি প্রাচীনং বহবো ব্রাহ্মণাঃ। 
তদ- হ অক্ষেত্ততরামবাস শ্রাবিতরামিব অক্বাঁদতমাগ্িনা বৈশ্বানরেণোতি। তদুহৈতাহ ক্ষেত্রতরামব 
্রাহ্মণা উ ধহ নূনমেতদ্‌ যজ্রৈরাসাঁত্বদন্‌। সাপ জঘন্যে নৈদাঘে সাঁমরৈব কোপয়াতি তাবং 
সাঁতাহনাত দ্ধ হাট্মিনা বৈশ্থানরেশ। স হোবাচ বিদেঘো মাথব: কাহং ভবান ইতি। অতএব তে 
প্রাচশনং ভুবনামাঁত হোবাচ। সৈষাপ্যেতার্হ কোশলাবদেহানাং মর্ধযাদা তোঁহ মাথবাঃ1” 


৩২০ 


[বাবিধ প্রবন্ধ-_বঙ্গে ত্রাক্গণাধিকার 


এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই। 'স্তু হেমচন্দ্রাভিধানে এবং অমরকোষে করতোয়া 
নদীর নাম সদানীরা বাঁলয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে এ সদানশীরা নদী 
নহে; কেন না, শতপথ ব্রাহ্মণেই কাঁথত হইয়াছে যে, এই নদশ কোশল (অযোধ্যা) এবং বিদেহ 
রাজ্যের (মাথলা) মধ্যসীমা। 
ইহাতে এই নিশ্চিত হইতেছে যে, আত পূর্বকালে মিলাতে ব্রাহ্মণ আসে নাই, “কন্তু 
যখন শতপথ রান্ষণ হেহা বেদান্তর্গত) সঙ্কলিত হয়, তখন মমাঁথলায় ব্রাহ্মণ বাস কাঁরত।'শতপথ 
ব্লা্মণ প্রণয়নের বহুকাল পর্ব হইতেই আর্ধাগণ মাথলাতে বাস কারত, সন্দেহ নাই; কেন না, 
এ ব্রাহ্মণে বিদেহাধিপতি জনক সমাট- বাঁলয়া বাচ্য হইয়াছেন। নবশন রাজ্যের রাজা প্রাচশনাঁদগের 
নিকট সম্রাট নাম লাভ কারবার সন্তাবনা কি? যখন মিথিলায় এতকাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, 
তখন যে ব্রাহ্মণেরা তথা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার উত্তরাংশে বিস্তৃত হয়েন নাই, এমত বোধও 
হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশ স্পৃহণশয় বাসস্থান ছিল না, ৮287৮ 
ছিল না, এমত কেহ কেহ বাঁলতে পারেন। ভূতত্বীবদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আঁতি পূৰ্্বকালে 
বঙ্গদেশ ছিল না; হিমালয়ের মূল পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমদূদ্রবাসী জীবের দেহাবশেষ 
হিমালয় পন্থর্তে পাওয়া য়া থাকে। ক প্রকারে গঙ্গা এবং পরের মুখানীত কন্দসে 
বঙ্গদেশ সাঁষ্ট, তাহা সর- চার্লস লায়েল্‌ প্রণীত '[110010195 01 (50108 নামক গ্রন্থে 
বার্ণত হইয়াছে। 


শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানশরা নদীর পরপারাচ্ছিত 
প্রদেশ জলপ্লাবিত। “্রাবিতর” শব্দে প্রবনীয় ভূমিই বুঝায়। যাঁদ তখন শ্রিহ্‌ৎ প্রদেশের এই 
দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। কিস্তু সে সময়ে যে, এ 
দেশে মনৃষ্যের বাস ছিল, এ শতপথ ব্রাক্মণেই তাহার প্রমাণ আছে। এ পৌদ্ড্রেরাই তথায় বাস 
কারত। যথা, “অন্তান বঃ প্রজা তাক্ষিষ্ট ইতি। ত এতে অল্ধাঃ পদস্ড্রাঃ শবরাং পুলিন্দাঃ 
মৃতিবাঃ ইতি উদস্ত্যাঃ বহবো ভবা্ত।” মহাভারতে সভাপব্ে প্রাগুক্ত স্থানেই আছে যে, ভীম 
পুণ্দ্র বঙ্গাদ জয় করিয়া তাম্রীলপ্ত, এবং সাগরকৃলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে জয় করলেন।* অতএব 
তংকালে এ দেশ আসমুদ্র জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু তথায় যে আর্ধজাতর বাস ছল, এমত 
প্রমাণ মহাভারতে নাই। পৃ-্ড্ররাজের নাম বাস্‌দেব। আধ্যবংশীয় নাহলে এ নাম সন্ভবে না। 
কিন্তু নাম কাঁবর কঁষ্পিত বালয়া বোধ করাই উচিত। যদি বল, এ ম্ছলেই অনা্ধযজাঁতগণকে 
সমদ্দ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, পদ্ড্রাদজাত ম্লেচ্ছ নহে; 
সুতরাং তাহারা আর্ধাজাতি। ইহার উত্তর এই যে, ম্লেচ্ছ না হইলে আর্যাজাত হইল, এমত 
নহে। ম্লেচ্ছ একাঁট অনার্ধাজাতি মান; যবনাদ আর আর জাতি তাহা হইতে ভিন্ন! যথা 
মহাভারতের আঁদপর্রে_ 
“যদোস্তু যাদবা জাতাস্ুব্বসোর্ধবনাঃ স্মৃতাঃ। 
দ্ুহ্যোঃ সতাস্তু বৈ ভোজাঃ না 
বরং এ মহাভারতেই পুন্দড্র অনার্ধাজাতিমধ্যে গাণত হইয়াছে, যথা-- 
“যবনাঃ কিরাতাঃ গান্ধারাশ্চৈনাঃ শাবরবর্্বরাঃ। 
শকান্তুযারাঃ কণ্কাশ্চ পহযবাশ্চমন্দ্রমদ্রুকাঃ ॥ 
পৌন্ড্রাঃ প্যীলন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সব্বশঃ1৮ 
অতএব এই পর্যন্ত সিদ্ধ যে, যখন শতপথ ব্রাক্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আয জাতির 
আঁধকার হয় নাই, যখন মনৃসংহতা সঙ্কলিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন মহাভারত 
প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্খানি কোন কালে সঞ্কলিত বা প্রণীত হয়, তাহা 
লি ৮৮5৯-47-75 
স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কালত হইতেছিল, তখন এ দেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্যভূমি। খহীম্টের 


* মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধপাঁত গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ কাঁরয়াছলেন। বঙ্গেরা ন্লেচ্ছ ও অনাধ্যগণ- 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 
৩২৯ 
ব ২--২১ 


বঙ্কিম গ. পাখল। 


ছয় শত বৎসর পূর্বে বা তদ্বং কোন কালে এ দেশে আর্ধাজাতির আঁধকার হইয়াছিল বিলে 
কি অন্যায় হইবে 2* তাহা বলা যায় না। 

মহাবংশ নামক সংহলীয় এাতহাসক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে একজন রাজপূ্র 
গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থ্াঁপিত কারয়াছলেন। আমরা যে "সিদ্ধান্ত কালাম, মহাবংশের 
এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রাতপন্ন হইতেছে যে বঙ্গীয় আর্ধগণ আঁতি 
অজ্পকাল মধ্যে [বিশেষ উন্নাতশল হইয়াছলেন। হণ্টর সাহেব, প্রাচীন বঙ্গীয়াদগের 
নৌগমনপটূতা সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছিলেন, একথা তাহারই পোষক হইতেছে। এ বিষয়ে 
আমাঁদগের অনেক কথা বাঁক রাহল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বালব। 


বঙ্গে ব্রা্গণাধকার 1 
দ্বিতখয় প্রস্তাব £ 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাঁধকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লাখবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার কাঁরয়াছিলাম 
যে, আমরা পুনব্্বার এই 'িবষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দন আমরা তাহাতে 
হস্তক্ষেপণ কারতে পার নাই। এক্ষণে নিম্নপারচিত গ্রল্থখানর সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের 
পুনরালোচনায় সাহাঁসক হইলাম । 

বদ্যানাধি মহাশয় যে পাঁরমাণে বিষয় সংগ্রহ কাঁরয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুল) 
বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পারশ্রম কারয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই সকল বিষয় 
বা প্রমাণের উপর নিভর করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্ষণগণ সম্বন্ধে কিছ বাঁলব। 

সম্বন্ধনির্ণয় কেবল ব্রাহ্মণগণের হাতবৃত্তাববয়ক নহে। কায়স্থাদি শদ্রগণ ও বৈদ্যগণের 
বিবরণ ইহাতে সংগৃহপত হইয়াছে। কিন্তু ব্রা্ষণাদগের বিবরণ বিশেষ পর্/যালোচনীয়; অন্য 
জাতির বিবরণ তাহার আন_যাঙ্গক মান্ন। 

আমরা “বঙ্গে রান্মণাধকার” প্রথম প্রস্তাবে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল এই 
দাঁড়াইতেছে যে, উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যতকাল ব্রাহ্মণের আঁধকার, এ দেশে ততকাল নহে 
_সে আঁধকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খুশষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহু শত বৎসর পূর্বে যে 
বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসয়াছলেন, এমত বিবেচনা না কারবার অনেক কারণ আছে। 

মনুসংাহতাঁদ-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ীবদ্‌গণের চারে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, 
আর্যগণ প্রথমে পণ্ঠনদ প্রদেশ আঁধকার ও তথায় অবস্থান কাঁরয়া কালসাহায্যে ক্রমে পূর্বাদকে 
৮1721 
কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক 

প্রথমতঃ, এজি জন জার নাসিক রী 

(৯) আমরা দেখিতে পাই, আমোঁরকা ইংরেজ কর্তৃক আঁধকৃত হইয়াছিল। ইংরেজগ্ণ 
আমোঁরকা কেবল আঁধকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস কারয়াছিলেন। ইংরেজসন্ভৃত বংশেরাই 
এখন আমোরকার আঁধবাসী; আমোরকা এখন তাঁহাদগের দেশ। 

পুনশ্চ, সাক্ষন্‌ জাত ইংলণ্ড জয় কাঁরয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের আঁধবাসণ হইয়াছিল। 

আর্ষেযরাও ।পীশ্চমাণ্ল-_আমরা ঘাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বাঁল-_িজিত কাঁরয়া তথাকার 
আঁধবাসী হইয়়াছলেন। কিস্তু ইংরেজের অধিকৃত আমোরকা ও সাক্ষনাঁদগের আঁধকৃত 
ইংলন্ডের সঙ্গে আর্ধযাধকৃত পাশ্চম ভারতের প্রভেদ এই যে, আমোঁরকা ও ইংলণ্ডের আদম 
আঁধবাসগণ, জেতৃগণ কর্তৃক একেবারে ডীচ্ছন্ন হইয়াছিল, আর্ধবিজত আদিম আঁধবাসগণ 
জেতৃবশণভূত হইয়া শূদ্রু নাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাঁদগের সমাজভুক্ত হইয়া রাহল। 


* এক্ষণে ইউরোপীয় পাঁণ্ডতেরা এই মতে উর্পাস্থত হইয়াছেন। 

1 সম্বন্ধানর্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদম জাতসমূহের সামাঁজক বৃত্তান্ত শ্রীলালমোহন বদ্যানিধি 
ভট্টাচার্য্য প্রণীত। 

$ বঙ্গদর্শন, ১২৮২। 


৩২৭ 


বাবধ প্রবন্ধ-বঙ্গে প্রাঞজপাঁক্।গ 


৪৮৬৮০ ০০এলসিগ০ কিন্তু তাঁহারা ভারতের আঁধবাসী 
। কতকগীল ভারতবর্ষে বাস কাঁরয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এ দেশে 

বিদেশী ভারতবষ* ইংরেজের রাজ ণকস্তু ইংরেজের বাসভূমি নহে। 

সেইরূপ রোমকাঁবাঁজত রাষ্ট্রীনচয় রোমকাঁদগের রাজ্যতুক্ত ছিল, কিন্তু রোমক'দিগের 
বাসভাঁম নহে। গল্‌, আঁফ্রকা, গ্রীস, 'মশর প্রীত দেশ তত্ন্দেশীয় প্রাচীন আঁধবাঁসগণেরই 
বাসহুল রাহ; অনেক রোমক ততদ্বেশে বাস কলিজেন রটে কন্তু রোমকেরা তথাকার 
আঁধবাসী হইলেন না। 

অতএব আমোরকাকে ইংরেজভুমি, উত্তর ভারতকে আর্য/ভূঁমি বলা যাইতে পারে। আধানক 
রিকি হরেরভার বলা রাতে ভাবেন রতি রিনা হত পারেনা 
এক্ষণে 'জজ্ঞাস্য, বদেনকে তামাম লা বাইতে পারে? মগগধ, মথ্রা, কাশন প্রভৃতি যের্প 
আর্ধযগণের বাসচছান, বদেশ কি তাই? 

ভারতীয় আর্ধজাতি চতুব্বর্ণ। যেখানে আধ্যগণ আঁধবাসী হইয়াছেন, সেইখানেই 
চতুব্বর্ণের সাঁহত তাঁহারা 1বদ্যমান। কিস্তু বাঙ্গালায় ক্ষান্রয় নাই, বৈশ্য নাই। 

ক্ষাত্রয় দুই চার ঘর, যাহা স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাঁহারা এতিহাসক কালে আঁধকাংশই 
মুসলমানাদগের সময়ে আসিয়াছেন। দুই একাঁট রাজবংশ আত প্রাচীন কালে আঁসয়া 
সি পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা আমরা বঁলতোছ না, সামাজিক লোকাঁদগের কথা 
বালতে | 


বৈশ্য সম্বন্ধেও এরুপ । ম্াা্শদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্য 
আঁসয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদগের বংশ আছে। এইর্‌প 
অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন- তাঁহারা আধ্ীনক কালে । সুববাণক-- 
শদগকে বৈশ্য বাঁললেও বৈশ্যরা সংখ্যায় অল্প। বাঁণজাযগ্থানেই কতকগুলি রিনি আসিয়া 
বাস করিয়াছলেন, ইহা 'ভন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই। 

যখন আদিশর পণ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে নাত 
শত ঘর মান্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই প্রবাদ আছে। অদ্যাঁপ সেই আদম ব্রাহ্মণাঁদগের সম্ভাতিগণকে 
সপ্তশতীী বলে। আঁদশূর পণ ব্রাহ্ণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন। সে খ্রাঃ ৯৪২ সাল। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে গোঁড় রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের আধধক ব্রাঙ্গণ 
ছিল না। এ সংখ্যা আতি অল্প; এক্ষণে আতি সামান্য পল্লনীগ্রামে ইহার আঁধক ব্রাক্ষণ বাস 
রো বাদাজা কারা রারন্ারিাল রা ররগযাছি রর 
অনেক বেশী। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনাট আর্ধাজাত। ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শদ্র 
অনায্য জাঁতি। যেখানে দোঁখতোছ, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাঁণিজ্যার্থ 
আ'সয়াছল, এবং ব্রাহ্মণ একাদশ শতাব্দীতে আত গবরল, তখন বলা যাইতে পারে যে, এই 
বাঙ্গালা নয় শত বৎসর পূর্বে আর্ধযভূমি ছিল না, অনার্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের 
সঙ্গে ইংরেজাদগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সাহত আর্ধাদগের সেই সম্বন্ধ ছিল। 

এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসয়াঁছলেন। তজ্জন্য আদশূর 
ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখা আবশ্যক। 

আদিশুর যে পণ্। ব্রাক্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাদিগের বংশসন্তৃত কয়েক 
ব্যাক্তকে বল্লালসেন কৌলগন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন আদিশুরের অব্যবাহত 
পরবন্ত রাজা। কিন্তু এ কিদ্বদন্ত যে অমূলক এবং সত্যের গবরোধী, ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল 
মত পৃব্বেই সপ্রমাণকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে পাণ্ডত লালমোহন বিদ্যানাধ তাহা পুনজ- 
প্রমাণিত করিয়াছেন। এঁ পণ্ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন শ্ররীহর্ষ। তিনি মুখোপাধ্যায়াদগের 
আঁদপুরুষ। বল্লালসেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কৌলপন্য প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্য হইতে 
ন্নয়োদশ পুরুষ 1” আঁদশরের পণ ব্রাক্মণের মধ্যে দক্ষ একজন। দক্ষ চট্রোপাধ্যায়াদগের 


* (১) শ্রীহর্য, (২) শ্রীগর্ভ ৩) শ্রীনিবাস, (8) আরব, ৫৫) ব্রিবিক্রম, ডে) কাক, .6৭) ধাঁধু, 
(৮) জলাশয়, (৯) বাণেশ্বর, (০) গৃহ, 0১১৯) মাধব, ১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ। 


৩৭৩ 


বাঁঞ্কজ রচনাবজণ 


আঁদপুরুষ। তাঁহার বংশোদ্ভুত বহুরূপকে বল্লালসেন কোলান্য প্রদান করেন। বহ্রূপ দক্ষ 
হইতে পুরুষ ।* ভট্ুনারায়ণ, এ পণ ব্রাহ্মণের একজন। বল্লালসেন তদ্বংশীয় মহেশ্বরকে 
কোৌলাঁন্য প্রদান করেন। মহেশ্বর ভ্রনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ, ইত্যাদ। 

আঁদশুর বাহাঁদগকে কানুব্দ হইতে আনিয়াছলেন, বল্লাল তাঁহার পরবন্তরঁ রাজা 
হইলে, কখনও তাঁহাদিগের অস্টম, দশম বা য়োদশ পুরুষ দেখতে পাইতেন না। বিদ্যানিধি 
মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রুদগের কুলশাস্ত্রে লাখত আছে যে, বল্লাল আদশ্‌রের দৌঁহত্র হইতে 
অধন্তন সপ্তম পুরুষ । ইহাই সম্ভব। 

ক্ষিতীশবংশাবলীতে 'লাখত আছে যে, ৯৯১১ অন্দে আদশূর পণ ব্রাহ্ণকে আনয়ন 
করেন। বিদ্যানাধ মহাশয় বলেন যে, এই 'অব্দ শকাব্দ নহে__সংবং। কিন্তু সম্বতের সঙ্গে 
ষ্টাব্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পাঁতত হইয়াছেন। তিনি লেখেন__ 

“আঁদশর খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যাধকার প্রাপ্ত হন; এবং খ্রীঃ একাদশ 
শতাদার মধাভানো অর্থাৎ ১০৫৬ অন্দে পুর্রেষ্টি যাগ করেন। 


প্রমাণ, 





এক্ষণে সংবং ১৯৩২ 
- খ্ীষ্টীয় শক-___ ১৮৭৫ 
সংবতের সাহত খ্রীঃ অন্তর ৫৭ 


এখন দেখা যাইতেছে, যে, ৯৯৯ সংবত, অর্থাৎ যে বর্ষে প.ন্রেষ্টি যাগ হয়, সে বৎসর 
খ্রীঃ ১০৫৬ ।৮--১৬১ পষ্ঠা। 

বিদ্যানীধ মহাশয়ের ভুল এই যে সংবতে ৫৭ বৎসর যোগ কাঁরয়া খ্রীষ্টাব্দ বাহির কারিতে 
হয় না; কেন না, খ্রীঃ অব্দ হইতে সংবত প্বগামশী, সংবত হইতে ৫৭ বংসর বাদ "দয়া ্রীঃ 
অন্দ পাইতে হইবে। যোগ কীরলে, এখন ১৯৩২+৫৭-১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই 
১৯৩২-৫৭-:১৮৭ গ্রীঃ অব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে, ৯৯৯-৫৭-৯৪২ 
খ্ীষ্টাব্দ। নানা শি নারে ডি কারয়াছেন, কিন্ত 
তাঁহাকে অনেক অনর্থক পারশ্রম কারিতে হইয়াছে। 

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে “সামান্যাকারে অব্দ শব্দ 'লাখত আছে। সুতরাং এ অব্দ পদের 
শক্ত শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে” 'বিদ্যানাঁধ মহাশয় বলেন, উহা সংবং ধারতে হইবে, 
ধকস্তু তান এইরূপ আঁভপ্রায় করার যে কারণ 'নদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পাঁরস্কাররূপে 
ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ন্যা বোধ হয়। এ কনে আমরা বিজ্ঞ পরাপততবৎ বাহ রাজেনদলাল 
1মন্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বিচার 'নদ্দোষ হইতে পারে। 

বাবু রাজেন্দ্রলাল 'মন্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে খত আছে যে, বল্লালসেন দানসাগর 
নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯ শকাব্দ--১০৯৭ খ্রীঃ অব্দ। তাদ্‌শ 
বৃহ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাঁগয়া থাকবে। অতএব বল্লালসেন তাহার পর্বে অনেক 
বংসর হইতে জশীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, 
তাহাতে জানা যার, বল্লালসেন ১০৬৬ খ্রীঃ অন্দে রাজাসংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরণর 
কথা ও রাজেন্দ্ুলাল বাবুর কথায় এঁক্য দেখা যাইতেছে। 

সময়, রাজেন্দ্ুলাল বাবু নিজবংশের পর্যায় হিসাব কায়া, নিরূপণ করির়াছেন। 

তাঁহার গণনায় ৯৬৪' হইতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ আদিশুরের সময় নিরূপত হইয়াছে। এ গণনা 
ক্ষিতশবংশাবলশীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক 'মালতেছে না।' অন্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ হইতেছে; 
কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ এ্রষ্টাব্দ। এ প্রভেদ আত অন্প। এ 'দিকে শকাব্দ ধাঁরলে ১৯১৯ 
শকাব্দে ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পাই। তখন বল্লাল [সংহাসনারূঢ, ইহা উপরে দেখা গিয়াছে। সৃতরাং 
শক নহে- সংবৎ। 

অতএব আদিশুরের পৃত্রেষ্টিযাশার্থ পণ ব্রাঙ্গণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রল্থসমাপন 


* (১) দক্ষ, (২) সসেন। €৩) মহাদেব, (৪) হলধর, ৫৫) কৃফঙ্গেব, (৬) বরাহ, ৭) শ্্রীধর, 
(৮) বহ্রুপ। 


৩২৪ 


বাবধ প্রবন্ধ বঙ্গে শ্রাক্মণাধিকার 


পর্যন্ত ১৫৫ বংসর পাওয়া বাইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে, বল্লাল আদশরের দৌহিরের 
অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আঁদশর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ। আঁদশুরের 
দক্ষ হইতে তথ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবত্তর্ঁ বহুরুপ অস্টম পুরুষ । 
সমকালবত্তর্ণ বেদগর্ভ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবন্তর্ঁ শিশু ৮ম 

পুরুষ; তন্দুপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পূরুষ; এবং শ্রীহর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩শ 
পুরুষ। কেবল ছাল্দড় হইতে কানু ৪র্ঘ প্রুষ। গড়ে আদশৃর হইতে বল্লাল পর্যাস্ত নয় 
পুরুষই পাওয়া যায়। 

প্রচলিত রীতি এই যে, ভারতবরঁয় এরীতহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বখসর পড়তা 
করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয় প্রুূষে ১৬২ বংসর পাওয়া যায়। আমরা অন্য ধহসাবে 
বল্লাল ও আঁদশরে ১৫৫ বংসরের প্রভেদ পাইয়াছ। এ গণনার সঙ্গে, সৈ গণনা 'মালতেছে। 
অতএব এ ফল গ্রাহ্য । বল্লাল আদিশরের সান্ধেক শতাব্দশ পরগামশ। 

ধবদ্যানাধ মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, যখন বল্লাল কোঁলশন্য সংস্থাপন করেন, তখন 
আঁদিশরানীত পণ্ঠ র্রা্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর রান্গণ ছিল। দেড় শত বৎসরে ঈদ্‌শ 
বংশবাদ্ধ বিস্ময়কর বাঁলয়া বোধ হয়, কিস যাঁদ বিবেচনা করা যায় যে, তৎকাল্লে বহ:বিবাহপ্রথা 
বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ হইবে না। বহুবিবাহ যে 
বিশেষর্পেই প্রচলিত ছিল, তাহা এঁ পণ ব্রাহ্মণের পত্রসংখ্যার পারচয় লইলেই 'বিশেষ প্রকারে 
বুঝা যাইবে । বিদ্যানিধি মহাশয়ের ধৃত "মশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা যায় যে, ভট্টনারায়ণের 
১৬ প্র, দক্ষের ১৬ পত্র, বেদগর্ভের ১২ পনর, শ্রীহর্ষের ৪ পনর, এবং ছান্দড়ের ৮ পৃত। 
মোটে পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬ পত্র রাখয়া পরলোকগমন কারয়াছলেন। এই ৫৬ প্র ৫৬1ট 
গ্রাম প্রান্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাঢ়ীয়াদগের ৫৬ট গাই? যখন দেখা 
যাইতেছে যে, একপুরুষ মধ্যে & ঘর হইতে &৬ ঘর অর্থাৎ ১১ গুণ বাদ্ধ ঘাঁটয়াছিল, তখন 
নয় পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং আঁধক; কেন না. পণ ব্রাহ্মণ আঁধক বয়সে 
বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা বাঙ্গালায় স-রাহ্মণ বাদ্ধ কারবার তাদ্‌শ সময় পান 
নাই. কিন্তু তাঁহাঁদগের বংশাবলশ কৈশোর হইতে িতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে 
তআনুমেয়। 

সবিখ্যাত ফুলের মুখাঁট নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাঢ়ীয় 
কুলীনগণ জানেন। এক একখানি ক্ষদদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায়; কোন কোন বড় 
গ্রামে তাঁহাঁদগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মান নশলকণ্ঠ 
ঠাকুরের সম্ভান বাস করে, সে অন্যায় বলিবে না। কিস্তৃ কয় পুরুষ মধ্যেই এই বংশবাদ্ধি হইয়াছে? 
বহুসংখ্যক নশলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পারিচয়, বন্ধতত্ব এবং কুটম্বিতা 
আছে। তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ নবম পুরুষ যাঁদ সাত আট 
পুরুষে এর্প সংখ্যাবৃদ্ধি। একজন হইতে পারে, তবে দেড় শত বংসরে ৫ জন হইতে একাদশ 
শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা নহে। 

এক্ষণে বোধ হয় চারটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে। 

১ম। আদিশূর পণ ভ্রাহ্ষণকে আনিবার পৃব্রে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্যতীত 
বরা্মণ ছিল না। 

ইয়। ৯৪২ শ্রীঃ অন্দে আদশর এ পণ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। 

৩য়। তাহার দেড় শত বংসর পরে বল্লালসেন এঁ পণ্ ব্রাহ্মণের বংশসন্ভত ব্রাহ্ষপগণের মধ্যে 
কোলপন্য প্রচলিত করেন। 

৪র্ঘ। এ দেড় শত বৎসরে এ পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল। 

1১35৬১৬০8০8 তবে কত কালে 
০০৯১৮১১১৩০8, 

যাঁদ সপ্তশতশদিগের আঁদপুরুষও পরল বাদি ভারা কার 
ন্যায় বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা যায়, তবে বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাক্মণাঁদগের 
আগমনকাল হইতে শত বংসর মধ্যে তাঁহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম 
অসন্ভব নহে। 


৩২৫ 


বঙ্কিম এ. ন।খগা 


সপ্ঠশতশীদগের পরর্বপুরুষগণও বহাাঁববাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় না। 
কেন না, বহুবিবাহ তংকালে "বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে যে, 
কান্যকুব্জশয়গণ বিশেষ সব্রাহ্মণ বাঁলয়া সপ্তশতগণও তাঁহাঁদগকে কন্যাদানে উৎসৃক হইতেন, 
এই জন্য তাঁহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; সপ্তশতশগণের পর্র্বপূরুষের মত শববাহ 
কারবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এঁদকে পাঁচ জন মাত্র যে তাঁহাঁদগের আঁদপুর:ষ, ইহা 
অসস্ভব। বরং ব্রাক্মণ আসিতে একবার আরম্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে, একন্রে বা একে একে রাজগণের 
প্রয়োজনান্সারে বা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় আধকসংখ্যক আসাই সম্ভব৷ 

অতএব কান্যকৃব্জ হইতে পণ্ট ব্রাহ্মণ আসবার পৃৰ্র এক শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে 
ব্রাহ্ষণাঁদগের প্রথম বাস, িচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ স্্ীষ্টয় অস্টম শতাব্দীর পূর্বে 
বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্ধাভামি 'ছিল। পূর্ব্ধে কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যাঁদ আসিয়া বাস 
রিয়া থাকেন, তহা গদনারের মধ্যে লহে। অনা শতান্দীর পর বাগালার ভাদসমাজ 

না। 

কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে, আদশ্‌রের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ 
দৌঁখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, র্রাহ্গণেরা স্বজ্পাদন মান্র বাঙ্গালায় আসয়াঁছলেন! 
বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণসংখ্যার অজ্পতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের যেরূপ প্রাবল্য 
ছিল, মগধ কান্যকুব্জাদি দেশেও তদ্রুপ বা তদাঁধক ছিল। বৌদ্ধধম্মের প্রাবল্য হেতু যাঁদ 
বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বজ্পণভৃত হইয়াছল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে রান্ষণ- 
বংশ লগগ্তপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার কাঁরতে হইবে। কোন কোন আপ্গাত্তকারী তাহাও 
স্বীকার পারেন। বাঁলতে পারেন যে, তখন সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ 'ছিল--এক্ষণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে "জিজ্ঞাসা কার, যাঁদ পূর্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, 
তবে আঁদশরের পর্্বকালজাত কোন গ্রন্থে তাহার 'নদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন 
্রন্থাঁদতে তথায় রাহ্মণের বাস না থাকারই শনদর্শন পাওয়া যায় কেন?* আমরা পাঠকাঁদগকে 


তিনাচা প্রভাত বাহার নামার সকলই আঁদশূরের পরবত্তর্ঁ। ভানারায়ণ ও শ্রীহর্ষ 
তাঁহার সমকালক। প্রাচীন আর্যজাতি যেখানে বাস কাঁরয়াছেন, সেইখানেই ব্রাঙ্গণগণ 
তাঁহাদিগের পাণ্ডিতোর চিহস্বরূপ গ্রল্থাঁদ রাঁখয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন 
না, তখনকার প্রণশত পৃস্তকাঁদও নাই। 

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, অস্টম শতাব্দীর পূর্বেও আধ রাজকুল বাঙ্গালায় 
ছিল, এবং তাহাঁদগের আনষাঙ্গক ব্রাহ্মণ থাকিতে পারেন। সেরূপ অজ্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ 
আমাঁদগের আলোচনার 'বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। কাঁিফার্ণয়াতেও 
অনেক চশন আছে। 

আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্র পাইয়াছি, তাহা যাঁদ সত্য হয়, তবে অনেকেই 
মনে করিবেন ষে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক বলিয়া বাঙ্জালী- 
জাতর অগৌরব করা হইল; আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক ইংরেজদিগের সম্ম্‌খে 
স্পদ্ধণ কাঁর-_তা না হইয়া আমরাও আধূনিক হইলাম। 

আমরা দেখিতোঁছ না যে, অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্ধযজাতিসম্ভূতই 
রৃহিলাম- বাঙ্গালায় যখন আদি না কেন, আমাদগের পূর্বপ্রুষগণ সেই গোৌরবান্বিত আর্য 
বরং গোঁরবের বাদই হইল। আর্ধাগণ বাঙ্গালায় তাদ্‌শ িকছ; মহৎ কশীর্ত রাখিয়া যান নাই-_ 
আয্করীর্তভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে, আমরা সে কীর্ত ও যশেরও 
উত্তরাধকারণ। সেই কণীর্তমন্ত পুরুষগণই আমাঁদগের পর্ত্বপূরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, 
তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতাঁয় আর্যগণের প্রাচীন শের ভাগণ বটে। 

'আমীদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে । আঁদিশরের সময়ে মোটে সাড়ে সাত শত 
ঘর ব্রাহ্মণ ছিল । বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পণ) ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ 


* বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ। 
৩২৬. 


বাবধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালা শাসনের কল” 


শত ঘর 'ছল। ক্ষন্রিয় বৈশ্য এখনও যখন আত অজ্পসংখ্যক, তবে তখন যে আরও অজ্পসংখ্যক 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বালের দেড় শত যংস্র পরে মললমানগণ বঙ্গ করেন। তখন 
আর্ধাগণের সংখ্যা অধিক সহম্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এ 
উপানবোশিক মানু সুতরাং সপ্তদশ অ্ারোহী কর্তৃক বঙ্জযের যে লক, ভারা ভারদিকের 
দিছু কাঁমতেছে বটে 
বান রাবার হারাবো 
তো বুদ্ধিলে যে বাঙ্গালী অচিরে পাঁথবীমধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় 


রা 
মহাশয় বলেন, কায়স্থগণ সংশদ্র অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহেো। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা 
বর্ণসঙ্কর বটে। তাঁদ্ধষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে অনেক বলা হইয়াছে । এক্ষণে আর কিছুই 
বঁলিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ আর্যবংশসম্ভূত বটে। আঁদশরের সময় 
পণ্ট ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও কান্যকব্জ হইতে আঁসয়াছিলেন। তৎপূর্বে যেমন 
বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও "ছল. কিন্তু অল্পসংখ্যক। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের 
অলঙ্কারস্বর্প। 


বাঙ্গালা শাসনের কল * 


পূর্ববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতানবাসশ একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। 
কন্যা পরমাসূন্দরণ. ব্যাদ্ধিমতশ, িদ্যাবতী, কাম্মন্ঠা এবং সশনলা। তাঁহার পিতা মহা ধনী, 
নানা রয়ে ভাঁষিতা করিয়া কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবলেন, আমার মেয়ের কোন 
দোষ কেহ বাহির কাঁরতে পারবে না। সঙ্গের লোক ধফাঁরয়া আসলে তান জিজ্ঞাসা কারিলেন, 
“কেমন হে! বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির করিতে পাঁরিয়াছে 2” সঙ্গের লোক বাঁলল, 
“আজ্ঞে হাঁ দোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল িয়াছে।” বাব জিজ্ঞাসা করিলেন_“সে কি? 'ি 
দোষ 2” ভূত্য বলিল, “বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উ্ক নাই।” আমরা এই 
বঙ্গদর্শনে কখনও সর জর্জ কাম্বেল- সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বাল নাই। যাঁহার দনন্দা িন 
বংসরকাল বাঙ্গালাপন্রের জীবনস্বরূ্প ছিল. তাঁহার কোন উল্লেখ না থাকাতে আমাদের ভয় করে 
যে, পাছে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের উীক্ক নাই। আমরা অদ্য বঙ্গদর্শনকে উল্কি পরাইতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

তবে এই উকি বড় সামান্য নহে । যে পন্তর বা পান্রকা কোন্গুলি পন্ন আর কোনগুলি 
পান্রকা, তাহা আমরা ঠিক জানি না-ক কাঁরলে পত্র পাকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নাহ) 
একবার কপালে এই উল্কি পরিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন. মুদ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ 
তাঁহার পশ্চাং পশ্চাৎ ছুটিয়াছে এবং সাম্বংসরিক আগ্রম মূল্যে বরণ কাঁরিয়া তাঁহাকে ঘরে 
তুলিয়াছে। যে এই উীল্ক পরে, তাহার অনেক সুখ । 

এক্ষণে সর্‌ জর্জ কাম্বেল এতদ্দেশ ত্যাগ কাঁরয়া গগয়াছেন-_ইহাতে সকলেই দু্ীখত। 
এ পাঁথবীতে পরনিন্দা প্রধান সুখ--বিশেষ যাঁদ 'নান্দত ব্যাক্তি উচ্চশ্রেণশশ্ছু এবং গুণবান হয়, 
তবে আরও সুখ । সর জর্জ- কাদ্বেল: গণবান- হউন বা না হউন, উচ্চশ্রেণশশ্ছ বটে। তাঁহার 
নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বণ্চিত হইল। ইহার অপেক্ষা আর গুরুতর 
দূর্ঘটনা দি হইতে পারে? এই যে গুরুতর দ্যা্ভক্ষবাহতে দেশ দন্ধ হইতেছিল, তাহাতেও 
আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ কারিতোঁছলাম, খবরের কাগজ চাঁলতেছিল, বাঙ্গাল বাবু গল্পের 
মজলিসে অশ্ীীল গল্প ছাড়িয়া, সর জঙ্জের নিন্দা কারয়া বোতল শেষ কারতেছিলেন। কিনতু 
এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি হইবে! 

এইরূপ সর্বজননিল্দাহ্হ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে ঘলিবেন, সর: জর্জ 
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দর্শনে প্রকাশিত হইয়াঁছল। তাহার এক অংশ মাত্র এখানে গৃহণত 
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বঙ্কিম রথ । 


কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। 
আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে এইরসপ সব্বজনানন্দনশয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি 
জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্_নয় ত দুইই। জিজ্ঞাস্য, 
সর জল কাচ্েল অসাধারল দোষে দোষা না অসাধারণ গুণে গ:ণবান- বিয়া তাঁহার এই 


রা সর উইলিয়ম- গ্রের ন্যায় কোন 
লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রান্ত হয়েন নাই। সর- জর্জ- কাচ্বেল ও সর: উইলিয়ম্‌ গ্রের এই ভাগ্য- 
তারতম্য কোন, দোষে বা কোন্‌ গুণে? কোন্‌ গুণে সর্‌ উইলিয়ম্‌ সকলের পপ্রয়, কোন্‌ 
দোষে সর্‌ জর্জ সকলের আপ্রিয় ? 
যাঁহারা এই কথার মীমাংসা কারিতে ইচ্ছূক, তাঁহাঁদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। এই 
শাসনপ্রণালশ দূর হইতে দোঁখতে বড় জাকি, শুনিতে ভয়ানক, বুঝতে বড় 
গোল- ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাঁসত হয়, সে 
কোন রীতি অবলম্বন করিয়া? 
সে রাত দুই প্রকার। একটি রাত একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বৃঝাইব। মনে কর, 
বাঁধের কথা উপাস্থিত। কামশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, ইঁঞ্জানয়রাদগের 
রিপোর্টে হউক, সম্বাদপত্রে হউক, লেঃ গবণণর জানলেন যে, নদখতীরস্ প্রাচীন প্রাচীন বাঁধসকল 
রক্ষিত হইতেছে না-_তাহার উপায় 'করা কর্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল যে, পোর্ট 
তলব কর। এই হুকুমে যাঁদ কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গু 
বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেটার সাহেব হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি 'লাখলেন- তাঁহার 
চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তাঁতি পাইল-তাঁন বাঁললেন, ইহার বিশেষ অবস্থা জাঁনবে-অধীনচ্ছ 
কম্মচারশদের অভিপ্রায় কি, তাহা লাঁখবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহা 'লাঁখবে। 
বোর্ড, এ পন্রখানির একাদশ খণ্ড আঁত পাঁরচ্কার অন্যালাঁপ প্রস্তুত কাঁরয়া, একাদশ 
কাঁমশ্যনরের নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কমিশ্যনর অন্ালাঁপ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার কোণে 
পেনসলে প্রাপ্তির তাঁরখ 'লাখিয়া বাক্সে ফোলিলেন, তাঁহার গুরুতর কর্তব্য কার্য সমাপ্ত হইল। 
বাক প্রাচণন প্রথান:সারে যথাসময়ে চাপরাশ-স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণশর নিকট পেশছিল। 


শ্রীল চুরুট 
545515 " শচঠি এইরুপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো 
ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ভবে বা তানিন 
বোতামশন্য চাপকানধারশী কাল-কোল নাদুস-নদুস ভিপুটি বাহাদুরের ছিন্পপাদ;কাম্মীণিডিত 
শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধুলন্ধ ভ্রমরের ন্যায় 'আঁসিয়া পাঁড়ল। গিডপ:ট বাহাদুরেরা উপরস্থ 
মহাত্াদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরোঁজ চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সবইনৃস্পেইরগণের 
নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব কাঁরলেন_সবইন্স্পেক্টর পরওয়ানা কনম্টেবলের হাওয়ালা 
করিল- কনস্টেবল ষে গ্রামে বাঁধ, সেইখানে কাল কোর্তা, কাল দাঁড় এবং মোটা রুল লইয়া 
দর্শন দিয়া এক অন্নাভাবে শীর্ণ ক্রিষ্ট চৌকদারকে ধারিল। ধাঁরয়াই জিজ্ঞাসা করল যে, 
“তোদের গাঁয়ের বাঁধ থাকে না কেন রে” চৌকিদার ভগত হইয়া বাঁলল, “আতভ্ঞা, জমীদারে 
মেরামত করে না, আঁম গাঁরব মানুষ কি কাঁরব 2” কনম্টেবল তখন জমাদারী কাছাঁরতে 
পদরেপু অর্পণ কারয়া গোমস্তাকে কিছু তম্বী কারলেন। গোমস্তা জমীদারশ খাতায় পাঁচ টাকা 
খরচ 'লাঁখয়া কনম্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পাঁরিতোষিক দিয়া বিদায় কারলেন। কনস্টেবল 
আসিয়া সবূইনস্পেক্র সমক্ষে রিপোর্ট কারলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত-_জমীদার মেরামত করে 
না_জমীদার মেরামত কাঁরলেই মেরামত হইতে পারে।” পুঁটি বাহাদুর 'লাখিলেন, “বাঁধ 
সব বেমেরামত,_জমশীদারেরা মেরামত করে না-_তাহারা মেরামত করিলেই হয়।” কালেক্টর 
বাহাদুর সেই সকল কথা 'লাখলেন, অধিকন্তু “এক্ষণে জমশদারাঁদগকে বাঁধ মেরামত কাঁরতে 
বাধ্য করা উচিত।” কমিশ্যনর সেই সকল কথা লিখিয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা কারলেন “এক্ষণে 'ি 
প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত কাঁরতে বাধ্য. হইতে পারে 2” বোর্ড তত্তদক্ত পুনরুক্ত কারয়া, 


৩২৮ 


বাঁবধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালা শাসনের কল 


একটা যাহা হয় উপায় 'নার্দঘন্ট করিলেন । সেক্লেটার সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া 'লাঁখয়া 
এক রিজলিউসনের পাশ্ডীলাঁপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া 
তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল; লেঃ গবর্ণর বাহাদ্‌রের যশ 
দেশাবদেশে ঘোঁষল। যাহারা মিন্রপক্ষ, তাহারা গবর্ণর বাহাদ;রের প্রশংসা কাঁরতে লাগল-_ 
শন্রুপক্ষ নানাজাতীয় ইংরেজী বাঙ্গালায় তাঁহাকে গাল পাঁড়তে লাগল। নম্টের গোড়া 
চৌকিদার নির্র্ধিঘে! স্বদেশে কোদালি পাঁড়তে লাগিল। 

বাস্তাবক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘাঁটয়াছে, এমত নহে। একাঁট কাঁঙ্পত ঘটনা 
অবলম্বন কাঁরয়াই এ সকল কথা 'লখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘঁিয়া থাকে, এমত নহে। 
কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগানক্রমে যাহারা সুযোগ্য শাসনকর্তা, তাঁহারা এ প্রথা অবলম্বন 
করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্য প্রণালীকে “কলে শাসন” বলা যাইতে 
পারে। ধর্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নাঁডয়া থাকে; কোন 'দিক- হইতে কোন 
কম্মচারণর রিপোর্টের বাতাস বা অন্য প্রকার ফাঁপি উঠিয়া কলে লাগিলে কল চলিতে আরস্ত 
করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরন্ত হইয়া বোর্ড কমিশ্যনর প্রভাতি অধোধঃ পর্যায়ক্রমে 
ঘুরিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্্যস্ত আসিয়া সহ মোহরের মঞ্জার মাদ্ূত করিয়া দয়া বন্ধ হয়। 
যেমন কলের ধুতি, কলের সূতা প্রভাতি সামগ্রী আছে, তেমান' কলের তৈয়ার রাজাজ্ঞাও 
আছে। 

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তান সমান্ষ হইলে হইতে পারেন; তাস্তিম্ন 
তাঁহার ব্দ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তান কখন 
আপন বাদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সাদ্ববেচনা কারবার জন্য তাঁহাকে নিজে কষ্ট 
পাইতে হয় না। তান পাঁরশ্রম স্বীকার করিয়া কখনও কোন নৃতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না; 
পরিশ্রম স্বীকার কাঁরয়া কোন বিষয়ের যাথার্থ্য স্বয়ং মীমাংসা করেন না। তান শাসনযন্মের 
একটি অংশ মান্রর_যখন রাজ্যের কল বাতাসে নাঁড়ল, তখন 'তানও নাঁড়লেন, কলে চাঁলত হইয়া 
মঞ্জরলাপি সমেত সাঁহমোহর কাঁরয়া "দয়া কলে থাঁমলেন। সেইরৃপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, 
ঘাঁড়র মূরদ বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আবার কলে মিশিয়া যায়। 

সর উইলিয়ম্‌ গ্রে ও সর জর্জ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে. সর্‌ উইলিয়ম- গ্রে কলে 
শাসন কারতেন, সর জর্জ কাম্বেল- তাহা করিতেন না। 

কলে শাসনের অনেক গণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসস্তোষের 
সম্ভাবনা আত অক্প। যাহা পূর্বাপর চাঁলয়া আসিতেছে. তাহা নিতান্ত আনস্টকর হইলেও 
লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট; পূর্বপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত আনম্টকারী হইলেও লোকে তাহার 
সংশোধনে অসম্তৃম্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নৃতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন শাসনই 
নহে; যান কলে শাসন করেন, তিনি কিছ করেন না বাঁললেই হয়। অতএব কলের শাসনে 
পুরাতনের কিগিনল্মান্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না। যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় 
থাকে. যাহা নাই অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘঁটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জল্মে 
না; বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগ, নৃতনে অত্যন্ত বিরক্ত । 

সর- উইলিয়ম গ্রে. কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর জর্জ 
কাম্বেল কালে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় আপ্রয় হইয়া উঠিয়াছলেন। রাজ্যশাসন 


উদ্দেশ্য ও | 
কান্বেল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর উইলিয়ম্‌ 
গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের আঁভিপ্রায় নহে । কেবল বাঁলতে চাই যে. 
সর জর্জ কাম্বেল্ আপন বুদ্ধিতে চলিতেন, এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিস্তা করিতেন; 
উদ্দেশাগুলি স্থির কাঁরয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে হত্র কারতেন; যে কার্ধ্য কর্তব্য এবং সাধ্য 
বালিয়া বুঝতেন, দিছতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর- উইলিয়ম্‌ গ্রে এ সকল 
ধিছুই করিতেন না। যাহা হয়, আপাঁন হউক: কেহ কল টিঁপিয়া দেয় ত কল চলুক, আম 
কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বাদি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করিতেন না; জমার অঙ্গে কিছু 
ছিল' কি না বলা যায় না। নিজের বক্র প্রায় তাঁহার কোন বিষয়ে ছিল না। তাঁহার দ্বারা যে 


৩২৯ 


বঙ্কিম রচনাবজণী 


কিছ সংকার্যা লিদ্ধ হইয়াছে--তাহা কলে; তাঁহার দ্বারা ষে কিছ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে । 
তান উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বািয়া বাঙ্গালশমহালে বড় প্রশংসিত; কিন্তু বাঙ্গালীবাবদিগের 
মত, আসল কথাটা 'কি, তাহা বঝেন নাই: কেবল আটবকল্সন- সাহেব কল াপয়া দদয়াছলেন 
বলিয়া কলের পত্তলী সর- উইীলিয়ম- গ্রে উচ্চাশক্ষার পোষকতা কাঁরয়াছলেন, ঘাঁড়র মূরদ ঘাঁড় 
শপিটয়া দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন। 

এমন নহে যে, সর জর্জ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল 
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বাঙ্গালার হীতহাস * 


র ষে হীতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। টিটি বাতি 
ভারতবঁয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পাঁড়লেই দেবতার প্রাত ভয় বা ভাক্ত জন্মে। 
যে কারণেই হউক. জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবানূকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাঁদগের 'িশ্বাস। 
ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অগ্রসন্বতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের 'বশ্বাস। এজন্য 


দেবতাই সব্বন্ সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাঁদিগেরই ইতিহাস কণর্তনে 
প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকশীর্তই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনৃষ্যকীর্ত্ত বার্ণত 
হইয়াছে, সেখানে সে মন্ষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবতানগেহীত; সেখানে 
দৈবের সংকণর্তনই উদ্দেশ্য। মনৃষ্য কেহ নহে. মনুষ্য কোন কাধেরই কর্তা নহে, অতএব 
মনৃষ্যের প্রকৃত কশীর্তবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ 'িবনত মানাঁসক ভাব ও দেবভাক্ত অস্মজ্জাতর 
ইঁতহাস না থাকার কারণ'। ইউরোপাীয়েরা অত্যন্ত গাবর্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা 
কারতেছি. ইহা আমাঁদিগেরই' কণীর্ত, আমরা যাঁদ হাই তাল. তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কণীর্ত- 
৬1 াঁখযা রাখা যাউক। এই জনা গার্ব্বত 
জাতির হীতহাসের বাহুল্য; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই। 


ইতিহাসের সষ্টি বা উন্নত: ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজক উচ্চাশয়ের একাঁট 
মূল। ইতিহাসবিহশন জাতির দঙখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে পিতৃ- 
পিতামহের নাম জানে না: এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাঁত আছে যে. কশীর্তমন্ত 
পরক্বপরুষগণের কীর্ত অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতাঁদগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালশ। 
উীঁডয়াদগেরও ইাঁতহাস আছে। 


এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসন্তব? নিতান্ত অসন্তব নহে। কিন্তু সে কার্যে 
* প্রথমাঁশক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরাজকফ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, 'বরাচিত। মেসয়ার্স 
জে জি চাটা এড কোং কাঁলকাতা। বঙ্গদর্শন ১২৮১। 
৩৩০. 





পবাবধ প্রবন্ধা-বাঙ্গালার ইতিহাস 


ক্ষমতাবান বাঙ্গালী আত অজ্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যান এই দুরৃহ 
কার্যোর যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রব্ত্ত হইলেন না। বাব রাজেল্দ্লাল "মন মনে কারলে স্বদেশের 
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আমরা এত ভরসা কাঁরতে পার না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন 
একখান ইতিহাসের প্রত্যাশা করতে পাঁর যে, তদ্ঘারায় আমাদের মনোদঃখ অনেক নিবৃত্তি 
পাইবে। রাজকৃষ্ণবাবও একখান বাঙ্গালার ইতিহাস 'লাখয়াছেন বটে. 'কস্তু তাহাতে আমাদের 
দ$খ মিটিল না। রাজক্ধবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস 'লাঁখতে পারতেন; তাহা 
না 'িখিয়া তান বালকশিক্ষার্থ একখান ক্ষত্রে পাস্তক' লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে কাঁরলে 
অর্েক রাজ্য এক রাজকন্যা দান কাঁরতে পারে. সে ম্‌স্টিভিক্ষা দয়া ভিক্ষুককে 'বদায় কাঁরয়াছে। 
মুস্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মৃষ্টি। গ্রল্থখানি মোটে ৯০ পজ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সব্বাঙ্গ- 
বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, 
তত বাঙ্গালা ভাষায় দুললভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নৃতন; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য। 
ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যৃদ্ধের তালিকা মাত্র নহে: ইহা প্রকৃত সামাজক হাঁতহাস। 
বালকশক্ষার্থ যে সকল পাস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিতা 'িতা প্রণশত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার 
ন্যায় উত্তম গ্রজ্থ অজপ। ইংরোজতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ প্রণশত হয়, 
তল্মধ্যে এরুপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে. অনেক বদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইতে পারেন। যাহারা বালপাঠা পৃস্্তক বালয়া ঘৃণা করিয়া ইহা পাঁড়বেন না. তাঁহাঁদগের 
জন্য এই ক্ষুদু গ্রল্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা বাঙ্গালার ইীতিহাস সম্বন্ধে গটকত কথা 
বাঁলব। সকলই অধ্যয়নীয় তত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বাঁলয়া আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তারিত 
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প্রথম। কাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালশর প্রাত সদয় হইয়াছিলেন, তখন বালয়াছলেন, 
লরি রিজা পা 
হউক না হউক, ও্পাঁনবোশকতায় এথনীয়দিগের তুলা ছিল। 'সিংহল বাঙ্গাল কর্তৃক 
পরাঁজত, এবং পরুষানত্রমে আঁধকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বাঁলদ্বীপ বাঙ্গালীর উপাঁনবেশ, ইহাও 
অনেকে অনূমিত করেন । তাম্রীলাপ্তি ভারতবষাঁয়ের সম্দ্রযান্রার স্থান ছিল। ভারতবষাঁয় আর 
কোন জাতি এর্‌প উপাঁনবোঁশকতা দেখান নাই। 

'দ্বিতীয়। বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তরভারতে বৃহৎ সাগ্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। 
পালবংশীয় দেবপালদেব ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া কীর্ততত। লক্ষরণসেনের জয়স্তস্ত বারাণসা, 
প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্তাঁপত হইয়াছল। অতএব তানি অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের 
অধাশ্বর ছিলেন । বাঙ্গালীরা গঙ্গাবংশ পাঁরচষে বহ্কাল পর্য্যস্ত উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। 
যে জাতি মাঁথলা, মগধ, কাশপ, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় কাঁরয়াছিল, যাার জয়পতাকা 
হিমালয়মূলে, যমূনাতটে, উৎকলের নারি িংহলে, যবদ্বীপে, এবং বাঁলদ্বীপে উঁড়ত, 
সে জাঁত কখন ক্ষুদ্র জাত ছিল না 

তৃতীয়। ৯7717 হা 
কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী 'বাঁজত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী দেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ জিত 
হইয়াছিল। ইহার পরেও বহাঁদন পর্যান্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপাঁত 
থাঁকয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। “পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর 
রাজত্ব কারয়াছলেন, তথাপি কোন কালে সমূদায় বাঙ্গালার আধপাঁতি হয়েন নাই। পশ্চিমে 
বিষ্ুপুর ও পণ্চকোটে তাঁহাদগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সূন্দরবনসন্মিহত প্রদেশে 
স্বাধীন হল্দরাজা ছিল; প্র চট্টগ্রাম, নোয়াখাল এবং ন্রিপুরা. আরাকানরাজ ও 
ন্রপূরাধপাতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা কাঁরাতেছিল। সৃতরাধ 
পাঠানেরা যে সময়ে উী়ষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ 
পদাতিক, গা ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও 
বাঙ্গালার অনেকাংশ তাঁহাঁদগের হস্তগত হয় নাই।”* বাঙ্গালার অধঞ্পতন একদিনে ঘটে নাই। 


* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৯ পৃজ্ঠা। 
৩৩১ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


চতুর্থ । পরাধীন রাজোর যে দাদ্দ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানাঁদগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে 
দুদ্দশা ঘটে নাই। রাজা ।৬এভঞ্ভঙ হইলেই রাজ্যকে পরাধধীন বলিতে পারা যায় না। 
সে সময়ের জমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দোখতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাঁদগকেই রাজা 
বলিয়া বোধ হয়; তাঁহারা করদ ছিলেন মান্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল হইাতহাসে এই 


বেড অিরতাীর জরোই টুনি লিরলেরই ভা এই দুই শতাব্দীতে 
বাঙ্গালীর মানাঁসক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যের্প মুখোজ্জহল হইয়াছিল, সেরুপ তংপূর্বে বা 
তৎপরে আর কখনও হয় নাই। 
সেই, সময়ের বাহ্য সৌম্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃফবাব কি বালিতেছেন, তাহাও শুনবন। 
“লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারম্ত সময়ে এতদ্দেশশয় ধাঁনগণ স্বর্ণপান্র ব্যবহার 
করিতেন, এবং 'িনি নিমাল্পিতসভায় যত স্বর্ণপান্র দেখাইতে পাঁরিতেন, গতাঁন তত মধ্যাদা 
পাইতেন। গোঁড় ও পাল্ডুয়া প্রভাত স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্রালকা লক্ষিত হয়, 
তদ্ৰারাও তাংকাঁলক বাঙ্গালার পরশ্ব্য শিজ্পনৈপঃণোর বিলক্ষণ পাঁরচয় পাওয়া যায়। বাস্তাবক 
তখন এ দেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্র্প উন্নতি হইয়াছিল এবং গৌঁড়ে যেখানে সেখানে 
মিকা খনন করলে বের ইন দন হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসশ বহুসংখ্যক 
ব্যক্ত ইন্টকানার্মত গহে বাস কারিত।* দেশে অনেক ভূম্যাধকারণ ছিলেন এবং তাঁহাঁদগের 
বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের িয়ংকাল পরে সঙ্কাঁলত আইন আকবাঁরতে বলাখত 


আছে যে. বাঙ্গালার জমাদারেরা ২৩.৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, 
৪.২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা "দয়া থাকেনা এরুপ যুদ্ধের ছিল 
র পরাক্রম নিতান্ত কম 'ছিল না।" 


পণ্চম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া 
বাঙ্গালার কাল। তানিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই 'দিন 

হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ত। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের আঁধক সম্পদ: 
দেখিয়া মুদ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, 'কস্তু মোগলই আমাদের শু, পাঠান আমাদের 
মির। মোগলের আঁধকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্যান্ত একখান ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে 
জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লশর মোগলের সাগ়াজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, 
সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না. "দল্লশীর বা আগ্রার বায়ানব্বাহার্থ 
প্রেরিত হইতে লাগল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য রমণখয়তা দেখিয়া আহনাদসাগরে 
ভাস, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্রমান্দির 
নাম্মত হইয়াছে. বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য » তক্ততাউসের কথা পাঁড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা 
করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগয়াছে ? যখন জুমা মসাঁজদ-. সেকন্দরা, 
ফতেপুরাঁসকাঁর বা বৈজয়ন্ততুল্য শাহা জাহানাবাদের ভগ্াবশেষ দোঁখয়া মোগলের ' জন্য দুঃখ 
হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শহীন যে, নাদের 
শাহা বা মহারাম্ট্রীয় দিল্লী লুঠ কারল, তখন ক মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ 
কাঁরয়াছে? বাঙ্গালার এশ্বর্ধ্য দিল্লীর পথে গিয়াছে; সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরান তুরান পর্যাস্ত 
গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিল:প্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'হন্দূর অনেক 


* গোঁড়ের ইন্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাড়ী, কাঁসিমপন্র প্রভাত 
অনেকগাঁল নগর নর্মত হইয়াছে। এই সকল নগর অট্রালিকাপূর্ণ, কত্ত তথায় অন্য কোন ইন্টক 
ব্যবহৃত হয় নাই। গোঁড়ের ইন্টক মূরশিদাবাদের ও রাজমহলের নিম্মাণেও লাঁগয়াছে। এখনও যাহা 
৯১০ 90 উিনারলোরর রিতার নেসা বের হর বে নিকিতা 
অনেক বড় ছিল । 


৩৩২ 


[বাঁধ প্রবন্ধ--বাঙজালার কলঙ্ক 


কশীর্তর চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্তর ট্ছু পাওয়া যায়, শত বৎসর মান্রে ইংরেজ অনেক 
কণীর্ত সংস্থাপন করিয়াছে, কিম বাঙ্গালায় মোগলের কোন কণীর্ত কেহ দৌখয়াছে? কণীর্তর 
মধ্যে “আসল তুমার জমা”। কীর্ত দি অকণীর্ত বাঁলতে পার না, কিন্তু তাহাও একজন 
হন্দুকৃত। 


বাঙ্গালার কলঙ্ক * 


যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের 
1চরকলঙ্ক অপনোদত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দষ্টান্তানূসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে 
বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তানমান্রেই আমাদের 
সহায় হউন। 

যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও 
দুভেদ্য অন্ধকার । কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর 
বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুব্বল, 
চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্তীস্বভাব, চিরকাল ঘুঁস দৌখলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর 
চারন্র সম্বন্ধে যাহা 'লাখয়াছেন, এরুপ জাতীয় নন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে 
কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মান্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 
ভন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, আঁধকাংশ বাঙ্গালীরও এইরুপ ববশ্বাস। ডনাবংশ শতাব্দীর 
বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা কাঁরলে, কথাটা কতকটা যাঁদ সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, 
বাঙ্গালীর এখন এ দহদ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারয়া ফেলিয়া তাহাকে 
মরা বাঁললে মিথ্যা কথা বলা হয় না। 'কন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল, এই চারন্, বাঙ্গালী 
1চরকাল দবর্বল, চিরকাল ভর; স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা 'মধ্যা । 

এ.নিদদারাকোন মুল হীতহানে কোথাও, পাইনা সভা বে বাঙ্গালী মুসলমান কর্তৃক 
পরাঁজত হইয়াছল কমু পাঁথবীতে কোন্‌ জাত পরজাতি কর্তুক পরাজিত হয় নাই? 
ইংরেজ নম্মানের অধীন হইয়াছল, জম্মান প্রথম নেপোলয়নের অধীন হইয়াছল। ইাতিহাসে 
দোঁখ, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়াদগের মত তেজস্বী জাতি, রোমকাদগের পর আর কেহ 
জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বংসর মুসলমানের অধণন 'ছিল, তখন 
বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বালয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা 
যাইতে পারে না। ইংরেজ হীতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী 
আঁসয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শন পূব্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল 
নাই; বালক-মনোরঞনের যোগ্য উপন্যাস মান । সৃতরাং আমরা আর সে কথার কিছ: প্রাতবাদ 


না। 
বাঙ্গালীর চিরদুক্ব্লতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন এীতহাঁসিক প্রমাণ পাই নাই। 
তু বাঙ্গালী যে পর্্বকালে বাহবলশালী, তেজদ্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। 
আধক নয়, আমরা এক শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গাল লাঠি শড়কিওয়ালার 
যে সকল বলবীর্ষেটর কথা বিশ্বস্তসূত্রে শনয়াছ, তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সে কি এই 
বাঙ্গালী জাতি? কিন্তু সে সকল অনোতিহাসিক' কথা, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিই।' আমরা দুই 
একটা এতিহাসিক প্রমাণ দিতোছ। 
পাণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মন্ত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশশয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে 
সকল এীতহাসক তত্ব আঁবষ্কৃত কারয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন 
ইউরোপায় বা এতদ্দেশীয় পাণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগণ হন নাই। কেহই তাঁহার মতের 
সংপ্রাতবাদ কাঁরতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাঁহার মত সকলের গ্রাহ্য হয় নাই; কিন্তু 
যাঁহারা তাঁহার প্রাতিবাদী, তাঁহারা এমন কোন কারণ 'নার্দ্দষ্ট কারিতে পারেন নাই যাহাতে 
রা 


প্রচার, ১২৯১, শ্রাবণ । ৰ 
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বাঞ্কম রচনাবলশী 


গথ্‌: কর্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য 'বাজত 
করিয়াঁছল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত এীতহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মি্রকর্তৃক আবিষ্কৃত 
সেন-পাল-সম্বাদ আমরা তেমাঁন 'নাশ্চত প্রীতহাঁসক মনে কাঁর। সে কথাগুলি এই-- 

এঁতিহাসিকাদগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তার পর 
সেনবংশশয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেন- 
বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, বিস্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে । তার পর সেনবংশীয়েরা পালবংশনয়াদগের 
রাজ্যে আপসয়া তাঁহাঁদগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের একেশ্বর হইলেন। সেনবংশীয়েরা 
পূর্্ববাঙ্গালায় সুবণণগ্রামে রাজা ছলেন। আর পালবংশীয়েরা মশ্গীগরিতে অর্থাৎ আধানক 
মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণমেন্টের সিপাহ পল্টনে প্রবেশ করিতে পায় 
না, কিন্তু বেহারীদগের পক্ষে অবারত দ্বার, এবং বেহ।রীরা এখনকার উৎকৃষ্ট ঠসপাহমধ্যে গণ্য। 
অথচ আমরা রাজেন্দ্রবাকুর আঁবচ্কৃত এীতহাঁসক তত্বে দেখিতে পাইতেছি, পর্্বোঞ্চলবাসী 
বাঙ্গালীরা বেহার জয় করিয়াছিল। সেনবংশ'য়েরা বাঙ্গালী রাজা হইয়াও বেহারের আধকাংশের 
রাজা ছিলেন, ইহা এীতহাসক কথা । সেনগণের আঁধকার যে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল, ইহারও এীতহাসক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে গপ্তবংশীয়াদগের মগধরাজ্য 
ভারতীয় সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা প্রতাপান্বিত ছিল, সেই মগধরাজ্য বাঙ্গাল কর্তৃকই 'বাঁজত 
এবং আধকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কন্ভু সে আন্দাজ কথা না হয় ছাঁড়য়া দিই। 

মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থনিস্‌, গাঙ্গারাঁড 
(5808211089 নামে এক জনপদ বর্ণনা কাঁরয়া গিয়াছেন। এ জনপদের স্থানানণয়ে [তান 
এইরূপ 'লাখয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহনী, সেইখানে গঙ্গা এ জনপদের 
পূর্ব সীমা । তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢুদেশ বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা 
দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তাবক অনুধাবন করিয়া দৌখলে বুঝা যাইবে যে, মেগাস্থানসের এ 
(58128811490 শব্দ গঙ্গারাটী শব্দের অপভ্রংশ মান্্। গঙ্গার উপকূলবর্তঁ রাম্ট্রকে লোকের 
গা্গারাম্ট্র বলাই সম্ভব-সুরাস্ট্র সুরাট), মধ্যরাম্ট্র (মেবাড়), গুক্জ'রাষ্টর গুজরাট) প্রভাতি দেশের 
নাম যেরুপ রাষ্ট্র শব্দ সংযোগে শনষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ দেখা বাইতেছে। গঙ্গারাম্ট্র 
শব্দের অপন্রশে ক্রমে গঙ্গারাট্‌ বা গঙ্গারাঢ় হইবে। কমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পাঁরত্যক্ত হইয়া 
এর তা রা রান পারা 

“গঙ্গাতীরস্থ” শব্দের পাঁরবর্তে অনেকে “তীরস্থ” বলে। ব্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত 

শু ৯৯ এম্ছলেও গঙ্গাশব্দ পারত্যাগ হইয়া কেবল “তার” শব্দ আছে। গঙ্গারাও 
সেই জন্য এখন “রাঢ়” শব্দে দাঁড়াইয়াছে। মেগা্ছানসের কথায় আমরা ইহাই বাঁঝতে পারি 
যে, তৎকালে এই রাঢদেশ একটি পৃথগ্রাজ্য ছল । মেগাস্থানস বলেন যে, এই রাজ্য এর্‌প 
প্রতাপাঁন্বিত ছল যে, ইহা কখন কোন শত্রু কর্তৃক পরাঁজত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ 
গঙ্গারাঢশীদগের হাস্ত-সৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ কারতেন না। তান ইহাও 
গিলখিয়াছেন যে, স্বয়ং সব্বজয়ী আলেকজান্ডার রাতে উপনীত হইয়া গঙ্গারাটশীদগের 
প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্ষেটর ভয়ে আলেকজান্ডার 
যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছলেন, এ কথা কেহ শ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং 
মেগাশ্থিনসৃ। আমরা নূতন সাক্ষী খাইয়া আনতোঁছ না। 

অনেকে বালবেন যে, কৈ, প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাঢীঁদগের নাম তখন আমরা কেহ পূর্ত 
শুনি নাই। যখন মার্সমান- প্রভৃতি ইংরেজ হীতহাসবেস্তাঁদগের কাছে আমরা স্বদেশের 
ইাতহাস শখ, তখন গল্গারীড়ীর সাম আমাদের শনিবার সপ্ভাবনা কি? কিনতু গঙ্গারাঢী নাম 
আমরা নূতন গাঁড়লাম না, তাহার এীতিহাঁসক প্রমাণ 1দতোঁছি। যেখানে দৌখতোঁছ যে, যে 
প্রদেশবাসীদগকে মেগাশ্থিনিস ০9:08200196 বলেন, সেই প্রদেশবাসীরদদগকেই লোকে এখন 
রাঢ়ী বলে, আমাদের [বিবেচনায় গঙ্গারাঢ়ী নামের এীতহাসকতা সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ । 
কিন্তু আমরা কেবল সে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ নাম ব্যবহার কারতোঁছ না। অনেকে 
অব্গাত আছেন, মাকোঁঞ্জর সংগ্রহ (31901577195 €০01160002) নামে কতকগুলি দুলভ 
ভারতবধণয় পুস্তকের সংগ্রহ আছে। সেগনীল মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রচার হইবার সপ্তাবনা" নাই 
এবং সকলের প্রাপ্যও নহে। অথচ তাহাতে মধ্যে মধ্যে বাচত্র নূতন এীতিহাঁসক তত্ব প্রাপ্ত 


৩৩৪ 





এ & 
গ্রন্থের ৮২ পৃজ্ঠায় দোৌখবেন, লাখত আছে যে, গঙ্গারাড্রীর অধীশ্বর অনস্তব্্মা বা কোলাহল 
কালঙ্গ জয় জয় কীরয়াছিলেন। এ কথা প্রস্তর-শাসনে 'লীখত আছে, আমরা গঞ্সারাট্ী নাম নূতন 
গাঁড় নাই। তবে অনাভজ্ঞ ইংরাজেরা বাঙ্গালার ইতিহাস ?লাঁখতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই 
সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার পূব্বগেরব প্রচ্ছন্ন রাঁহয়াছে। 

এহ যে অনন্তবন্মা বা কোলাহল রাজার উল্লেখ কারলাম, হনও বাঙ্গালীর পূর্বগৌরবের 
এক চরস্মরণীয় প্রমাণ। উীঁড়ষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ, হীনই তাহার 
আঁদপুরুষ। কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়েরা দাক্ষণদেশ হইতে ডীাড়ষ্যায় আসয়াছল 
এবং চোরঙ্গা বা চোরগঙ্গা নামে একজন দাঁক্ষণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন করেন। এ কথাটি 
1মথ্যা। এই প্রবল প্রতাপশালী মহামাহমময় রাজবংশীয়েরা যে বাঙ্গালী 1ছলেন,* এই কথা 
যাহারা 1বশ্বাস কারতে আনচ্ছুক, তাঁহারাই সে পক্ষ সমর্থন করেন। উইল্‌সন সাহেবের কাথিত 
গ্রন্থে কাথত পৃচ্ঠাতেই যে একখান শাসনের উল্লেখ আছে, তাহাতে বীলীখত আছে, রাঢ়া 
কোলাহলই ডীঁড়ফ্যাঁবজেতা এবং গঙ্গাবংশের আঁদপদরুব। তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা 
কথা বালবে না। 

এাতহ্াীসক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আঁবর্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী গঙ্গা- 
বংশীয়াদগের প্রতাপ ও মাহমা কাহারও অপেক্ষা ন্যন ছল না। পুরীর মীন্দর ও কোণাকের 
আশ্চর্য; প্রাসাদাবলী তহাঁদগেরই গাঠত। বাঙ্গালার পাণ্ঠানেরা যত বার তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে 
উদ্যত হইয়ীছল, তত বার পরাভূত, তাঁড়ত এবং অপমানত হইয়াছল। বরং গঙ্গাবংশীয়েরা 
তাহাদগকে প্রহার কাঁরতে কারতে পশ্চাদ্ধাবত হইয়া তাড়াহয়া লইয়া যাইত। একদা লাঙ্গলায় 
নরাসংহ নামে একজন গঙ্গাবংশীয় রাজা বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানের এরূপ পশ্চাদ্ধা বত 
হহয়া, পাঠানীদগের রাজধানী গৌড় এবং নগর আন্রমণ 'কারয়া ল্‌ঠপাঠ কারয়া পাঠানের সব্বস্ব 
লইয়া ঘরে 1ফারয়া যান। উদ্ধত মুসলমানীদগকে গঙ্গাবংশীয়েরা তন শত বৎসর ধারয়া যেরুপ 
শাসত রাঁখয়াছলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন 1হন্দুরাজবংশ পারেন নাহ। 
তাঁহারা যেমন বাঙ্গালায় মুসলমানাদগকে শাসনে রাখয়াছলেন, দাক্ষিণাত্যের হন্দুরাজাদগকেও 
তেমান শাসত রাখয়াছলেন। 

এই সকল কথার পর্যালোচনা কারয়া, হন্টর সাহেব সেকালের উাড়য়া-সৈন্যের অনেক 
প্রশংসা কারয়াছেন। সে প্রশংসা ডাঁড়য়া-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়াদগে স্বদেশী রাঢা- 
সৈন্যের প্রাপ্য । সকলেহ জানেন যে, ডীঁড়য্যার গন্গাবংশীয়াদগের সম্তাজ্য গোদাবরা হহতে 
সরস্বতী পর্/7স্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় 'ন্বেণী পর্য্স্ত 1বস্তৃত বছল। এক্ষণে যাহা মোদনীপুর 
জেলা এবং হাবরা জেলা, তাহার সমন্দয় এবং যাহা বদ্ধমান ও হঃগাঁল জেলার অন্তর্গত, তাহার 
কয়দংশ এ সাম্রাজ্যভুক্ত ছল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়াদগ্গের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্্মান 
উহালয়ম্‌ ইংলন্ড জয় কারয়া নম্মাশ্ডর রাজধানী পারত্যাগ্পূর্বক ইংলশ্ডের রাজধানীতে 
[গয়া বাস কারতে লাগলেন, তেমান গঙ্গাবংশীয়েরা ডীঁড়ষ্যা জয় কাঁরয়া, আপনা দগের প্রাচীন 
রাজধানী পাঁরত্যগপূৰ্বক ডীঁড়ষ্যায় বাস কাঁরতে লাগলেন বটে, কিন্তু তাহারা পৈতৃক রাজ্য 
ছাড়েন নাই। উহাও তাঁহাদগের রাজ্যভুক্ত রাহল, ইহাই সম্ভব। সেই জন্যহ '্রবেণা পর্যযস্ত 
উীড়ষ্যার আধকার ছিল। বাঙ্গালার মুসলমানেরা গঙ্গাবংশীয়াদগকে আক্রমণ কাঁরলে, কাজেই 
প্রথমে এই রাঢদেশ আবুমণ করিত, এবং এই রাটাগণ কর্তৃকই পুনঃ পুন পরাভূত হইত। 

এক্ষণে অনেকে বজজ্ঞাসা করতে পারেন যে, রাড়ী বাঙালীর দাদ এত বলবিরহতে ছিল, 
তবে অন্যান্য বাঙ্গালীরা এত হধনবীষ্য কেন? আমাদগের উত্তর যে, অন্য বাঙ্গালীরা রাঢ- 
[দগ্ের অপেক্ষা হানবীর্ধয ছিল, এমন বিবেচনা কারবার কোন কারণ নাই। বরং এই রাঢ়ীরাও 
অন্য বাঙ্গালী দগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছল, ইহাও বিবেচনা কারবার কারণ আছে। রাঢদেশের 


* দ্বন্মণ” শব্দে বুঝাইতেছে যে, উতহারা ক্ষান্রয় ছিলেন। ক্ষাত্রয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ভরসা 
কার, এ আপান্ত কেহ করিবেন না। বাঙ্গালার ক্ষন্রিয়কে বাঙ্গালী বাঁলব না, তবে বাঙ্গালার ্রাক্ষণকেই 
বা বাঙ্গালী বালব কেন ? 


৩৩ 


বাঁঞ্ষিম র. লাখ 

িয়দংশ সেনরাজাদগের রাজাভুক্ত 'ছিল,* এবং সেনরাজারা যে উহা গঙ্গাবংশীয়াদগের নিকট 
কাঁড়য়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। অন্য বাঙ্গালীদিগকে অপেক্ষাকৃত 
হশনবীর্ধ্য মনে কারবার একমান্র কারণ এই যে, মুসলমানেরা আত সহজে বাঙ্গালা জয় 
কাঁরয়াছল। বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই-কেবল লক্ষনণাবতাই সহজে 
জয় করিয়াছিল। তাহারা ?তন শত বংসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় কাঁরতে পারে নাই । মুসলমানেরা 
স্পেন হইতে ব্রঙ্গপত্র পর্যান্ত কালে সমস্ত আঁধকার কারয়াছিল বটে, সু ভারতবর্ষ জয় করা 
তাহাঁদগের পক্ষে যের্‌প দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, ইহা “ভারতকলঙ্ক” 
শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় 
ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। এ পাঁচাট প্রদেশ--৫১) পঞ্জাব, ৫) 'িহ্ধুসৌবীর, 0৩) 
রাজস্থান, ৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা । বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা 
প্রস্তুত আছ। কিন্তু আমরা যতটুকু 'লাখয়াছি, তাহাই এ ক্ষুদ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়াছে। 


বাঙ্গালার ইীতহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ? 


রা 
হারাইলে পুনপ্রাপ্তর চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিন্কুরের স্মৃতির তর ফল ব্রেনাহম্‌ ও ওয়াটল? 
_ইতাঁল অধঃপাঁতত হইয়াও পুনরুিত হইয়াছে। বাঙ্গাল আজকাল বড় হইতে চায়. হায়! 
বাঙ্গালীর এীতহাসিক স্মৃতি কই? 

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নাহলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, 
এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার 
মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। "তিক্ত ?নম্ব বৃক্ষের বাঁজে ণতক্ত নিম্বই জন্মে-_মাকালের 
বীঁজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল 
_ অসার, আমাঁদগের প্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দ্‌ব্বল অসার গৌরব- 
শূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা 'প্রাপ্তর ভরসা করে না- চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন 'সাদ্ধও হয় না। 

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দ্‌ব্বল, অসার, গোৌরবশন্য?ঃ তাহা হইলে গণেশের 
রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব বিদ্যাপাত মুকুন্দ- 
দেবের কাব্য কোথা হইতে আসল? দ্্বল অসার গৌরবশূন্য'আরও ত জাত পৃথিবীতে 
অনেক আছে। কোন দূর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কাঁথতরূপ আঁবনশ্বর কশীর্তঠ জগতে 
স্থাপন কাঁরয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছ; সার কথা আছে? 

সেই সার কথা কোথা পাইব, 'বাঙ্গালার ইীতহাস আছে কিঃ সাহেবেরা বাঙ্গালার 
ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, 
ছ:াড়য়া মারলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শমান লেথারজ- প্রভৃতি চুটএকতালে 
বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। 

কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার এীতহাসক কোন কথা আছে কিঃ আমাঁদগের বিবেচনায় 
একখানি ইংরোজ গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যাঁদ কিছু থাকে, তবে 
যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদ নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, 
'নরুন্ধেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাঁকৃত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং 'খচুড়ীভোজন 
মান্ত। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার 
ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। 
যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার হীতহাস বাঁলয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতি- 
2৮০৮১1 হন্দুদ্বেষবী মুসলমানের কথা যে বিচার না কাঁরয়া ইতিহাস বালয়া গ্রহণ 
করে, সে নয়। 


* এই জন্যই কায়চ্ছ প্রভৃতি জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দাঁক্ষিণরাঢ়ী বাঁলয়া প্রভেদ আছে। রাজ্য 
পৃথক হওয়াতে সমাজ পৃথক হইয়াছিল। 
1 বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ । 


৩৩৬ 


বাঁবধ প্রবন্ধ--বাঙ্গালার হীতহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


সতের জন অশ্বারোহশীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছল, এ উপন্যাসের ধতিহাসিক প্রমাণ কি? 
মিনহাজ, উদ্দীন বাঙ্গালা জ্বের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা 'লাখয়া গিয়াছেন। আম 
যাঁদ আজ বাল যে, কাল রাত্রে আম ভূত দৌখয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, 
অসপ্তব কথা । আর [মন্হাজ. উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা 'লাঁখয়া গিয়াছেন, তোমরা 
অন্লানবদনে বিশ্বাস কর। আম জর্ীবত লোক, তোমাদের কাছে পাঁরচিত, আমার কথা বিশ্বাস 
কর না, গকম্তু সে সাত শত বংসর মরিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি আঁবশ্বাসী কিছুই জান না, 
তথাঁপ তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আম বাঁলতোছি, আম নিজে ভূত দোঁখর়াছ, আমার 
কথায় 'বিশ্বাস করিবে না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদষ্ট বাঁলয়া বাঁলতোঁছ! আর 'মন্হাজ, 
উদ্দীনের প্রত্যক্ষদৃস্ট নহে, 554 তাহাতেও অনেক 
সন্দেহ। আমার প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই কিন্তু সেই গোহত্যাকারণ, 
মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, 
কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিনহাজ. উদ্দীনের কথা অবলম্বন কাঁরয়া ইংরোঁজতে 
ইতিহাস 'লাখয়াছেন। তাহা পাঁড়লে চাকরণ হয়! বিশ্বাস না করবে কেন? 
তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস কার না, তাহার কারণ এই ষে, ভূত প্রাকৃতিক 
নর বধ আরিসল হইতে মিল্‌ পর্যযস্ত সকলে প্রাকাতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস 
নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গাল! তোমায় জিজ্ঞাসা কারি, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ 
জারী কে নাভিত জা এইটাই ক প্রাকীতিক নিয়মের অনুমত ? যাঁদ তাহা না হয়, তবে 
হে চাকরণীপ্রয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর? 
বাস্তাঁবক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখৃতিয়ার খাঁলাঁজ যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই তাহার 
ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখুতিয়ার খালাজ বহুতর সৈন্য 
লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখতিয়ার খালাজর পর সেনবংশীয় 
রাজগণ পর্ব্ববাঙ্গালায় 'বরাজ কাঁরয়া অর্ধেক বাঙ্গালা শাসন কারয়া আসলেন। তাহার 
এ্রীতহাসিক' প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দাক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখৃতিয়ার 1খাঁলাজ জয় 
কারতে পারে নাই। লক্ষনণাবতী নগরণ এবং তাহার পারিপার্স্থ প্রদেশ ভিন্ন বখৃতিয়ার 
খালজ সমস্ত সৈন্য লইয়াও ছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহ লইয়া বখতিয়ার 
0৪৮7177458 এ কথা ষে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার । 
ঙ্গালার হীতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সব্ব্ন। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন 
ই চি ইরেজ ও উতলা সহ সহ দেশ যন কার জু জর কার: 
উপন্যাসমান্ন। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রও তামাসা হইয়াছিল। আমার 
জপ রাস নার পাহিতাকারা জোিত চি লিররানের রিতা তারা 
নামক গ্রন্থ পাঁড়য়া দেখ। 
নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিন্র 'লাঁখয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, 
মনুষ্য সিংহকে জুতা মারতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক 'সিংহকে ডাকিয়া সেই চিন্ন দেখাইল। 
সিংহ বাঁলল, 1সংহেরা যাঁদ চিত্র কাঁরতে জানিত, জা 
কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর এীতহাসক চিত্রের এ দশা হইয়াছে। 
বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইাতহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক 
বাঙ্গালার [িদেশশ বিষম্মর্শ অসার পরপশড়কদিগের জশীবনচাঁরতমানন। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, 
নাহলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে 'লাঁখবে ? 
তুমি 'লাখবে, আম 'লাঁখব, সকলেই 'লাঁখবে। যে বাঙ্গাল, তাহাকেই 'লাখতে হইবে। 
মা যাঁদ মারয়া যান, তবে মার গল্প কারতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের 


আইস, আমরা সকলে 'িলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, 
দে তত দু করক ক্র কট যোজনবযপী মাল নিল করে একের কাজ নয়, সকলে "মাঁলয়া 


অনেকে না বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে, কোথায় কোন পথে অন্নসন্ধান করিতে হইবে। 
অতএব আমরা তাহার দুই একটা দিতেছি। 


ব ২--** ৩৩৭ 


বাঁচকম রচনাবজশী 


বাঙ্গালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা আর্ধজাতি। 
কিস সকল বাঙ্গালপই 'কি আর্ধ্য? ব্াহ্মণাঁদ আর্ধজাঁত বটে, কিন্তু হাঁড়, ডোম, মুচি কাওরা, 
ইহারাও কি আধ্যজাতি? যাঁদ না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসল ঃ ইহারা কোন্‌ 
অনার্ধ্যজাতর বংশ, ইহাঁদগের প্বপুর্ষেরা কবে বাঙ্গালায় আসল? আর্ষেরা আগে, না 
অনার্যোরা আগে ? আর্ষেরা কবে 'বাঙ্গালায় আসল? কোন্‌ গ্রন্থে কোন্‌ সময়ে আর্যযাঁদগের 
প্রাথামক উল্লেখ আছে? পুরাণ, ইতিহাস খজিয়া বঙ্গ, মৎস্য, তাগ্রালাপ্তি প্রভাত প্রদেশের অনেক 
উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন পাইবে না যে, আদশরের পূর্বে বাঙ্গালায় 'বাঁশষ্ট 
পারমাণে আধ্যাধকার হইয়াছিল। কেবল কোথাও আর্ধাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও 
আর্ধ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহত। আঁদশরের পূর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্গণপ্রণীত কোন 
্রচ্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাঁদ এমন কোন প্রমাণ পাও যে, আঁদশুরের পব্বে বাঙ্গালায় 
আর্ধ্যাকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। নাহলে বাঙ্গাল আধুনিক জাঁতি। 

মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশরের কিছ পূর্বে, বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, 
তাহা চৈনিক পারব্রাজকাঁদগের গ্রন্থের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণণীকৃত হইতেছে । কয়টি রাজ্য 
ছিল, কোন কোন: রাজ্য, প্রজারা কোন্‌ জাতীয়, তাহাঁদগের অবস্থা 'ি, মগধের সঙ্গে 

সম্বন্ধ কি, রাজা কে? 

মুসলমানাদগের সমাগমের পূর্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা 
ডাক্তার রাজেন্দ্রুলাল মিন্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, ?ক প্রকারে দুই রাজ্য 
একখকৃত হইল। একণকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পর্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ 
অবন্থা ছিল? রাজশাসন-প্রণালী কির্প ছল, শান্তিরক্ষা কির্পে হইত? রাজসৈন্য কত ছিল, 
ক প্রকার ছিল, তাহাদিগ্ের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব ক প্রকার আদায় কাত, 
কে আদায় কাঁরত, 'কি প্রকারে ব্যায়ত হইত, কে সাব রাখিতঃ কতপ্রকার রাজকম্ম্মচারী ছিল, 
কে কোন্‌ কার্ধ্য কাঁরত, ক প্রকারে বেতন পাইত, কোন-রুপে কার্য সমাধা কাঁরত? কে বিচার 
করিত, 'বিচারের নিয়ম কি ছিল, 'িচারের সার্থকতা কিরুপ ছিল, দণ্ডের পারমাণ কির্‌প ছিল, 
প্রজার সুখ কিরুপ ছিল? ধান্য ির্প হইত, রাজা ক লইতেন, মধ্যবত্র্ণরা €ি 'লইতেন' 
প্রজারা কি পাইত, তাহাঁদগের সুখ দঃথ কিরূপ ছিল ? চৌর্য্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ 
ছিল? কোন্‌ কোন্‌ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, বৌদক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক; চার্বাক, বৈফব, শৈব, 
অনার্ধ্য, কোন্‌ ধম্স কত দূর প্রচলিত ছল? শিক্ষা, শাস্ালোচনা কত দূর প্রবল ছিল? 
কোন বেন হবি কে কে ছাল ভা ভিনানি জোর রা কে 
কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ 'লাখিয়াছলেন £ তাঁহাঁদগের জীবনবৃত্তান্ত 
(কি? তাহাঁদগের গ্রন্থের দোষ গুণ কি কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশৃভ ফল 
জাল্ময়াছে ? বাঙ্গালশীর চাঁরত্র কি প্রকারে তদ্বারা পারবার্তৃত হইয়াছে? তখনকার 'লোকের 
সামাঁজক অবচ্থা কিরুপ? সমাজভয় কির্প? ধম্মভয় কিরূপ £ ধনাট্যের অশনপ্রথা, বসন- 
প্রথা, শয়নপ্রথা কির্প? বিবাহ, জাতিভেদ কির্প? বাণিজ্য কির্প, কি কি শিল্পকার্ষে 
পাঁরপাট্য ছিল? কোন্‌ কোন দেশোধপন্ন শিল্প কোন্‌ কোন্‌ দেশে পাঠাইত? বিদেশযান্রার 
পন্ধাত কির্প ছিল? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত ি? যাঁদ যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার 
আকারপ্রকার' কিরপ ছিল? কোন্‌ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত? কোম্পাস্‌ ও লগৃব্যক- 
ভিন্ন কি প্রকারে নৌধান্রা নিব্বধরহ কারত? বালশ ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই "কি বাঙ্গালশর 
রর সাদার রা দার রিভার ইরা 
নর্্বাহ ? 

তার পর মুসলমান আঁসিল। সপ্তদশ অশ্বারোহাঁতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, তাহা ত 
মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখৃতিয়ার 'খালিজি কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, 
কি প্রকারে জয় কারয়াছল? লক্ষত্রণাবতশ জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল? 
টির সদায় রদ রানা ররর ররর ারাদারা 
লুপ্ত ? 

পরে স্বাধীন পাঠান-সাম্রাজ্য। পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা আঁধকার করিয়াছিলেন? যেটুকু 
আবার কাদে, সেটে লগে হািগের কি ল্য ছিল? সেটে প্রকারে পাসন 


৩৩৮ 


বাবিধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কম্পেকাঁটি কথা 


করিতেন? আম যতদুর এীতহাঁসক অনুসন্ধান কাঁরয়াছ, তাহাতে আমার এই বশ্বাস 
আছে যে, 2০৮৮-57-7৮ 
তাঁহারা সোনিক উপ্পানবেশ সংস্থাপন করিয়া উপানবেশের পার্খববস্তাঁ স্থান সকল শাসন কারতেন 
মাত্র। তাঁহাঁদগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন কাঁরত। 'হন্দুরাজগণের আধকার-সময় 
হইতে ওয়ারেন হেন্টিংসের সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হন্দুরাজগণ বাঙ্গালাদেশ আঁধকার কারত; 
যেমন বিফুপুরের রাজা, বদ্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদ। ইণহারাই দীনদুনিয়ার 
মালিক ছিলেন। ই'হারাই রাজস্ব আদায় করিতেন, শ্যাস্তরক্ষা কারতেন, দণ্ডাঁবধান কাঁরতেন এবং 
সর্বপ্রকার রাজ্যশাসন কারতেন। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পাঁড়লে লড়াই কাঁরতেন 
অথবা কাঁরতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের 
মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সাঁহত বরৃগুন্ডী, আজ; প্রবেন্দ- প্রভাত পারপাম্ক প্রদেশের 
রাজগ্রণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সাহত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা 
একজন ১০2০৪1০ মাঁনত। কখন কখন মানিত না। তাঁন্তম্ন স্বাধীন ছিল। এ [বিষয়ে যত 
দূর অনুসন্ধান কাঁরতে পার, কর। কোন্‌ রাজবংশ কোন্‌ কোন. প্রদেশ কত কাল শাসন 
কারয়াঁছলেন, তাহার সন্ধান কর। তাঁহাঁদগের সুবিস্তৃত হীতহাস লেখ। 

ইউরোপ সভ্য কত দন? পণ্দশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চার শত বংসর পূর্বে ইউরোপ 
আমাঁদগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ 
বিনস্ট বস্তুত অপারজ্ঞাত গ্রীকসাহত্য ইউরোপ 'ফারয়া পাইল। 'ফারয়া পাইয়া যেমন 
১557948865১257 85245548188 
বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাং সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেন্রার্ক, কাল লুথর, আজ 
গোলালও, কাল বেকন্‌; ইউরোপের এইরুপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছবাস হইল। আমাদগেরও 
একবার সেই দিন হইয়াঁছল। অকস্মাৎ নবদ্ধণপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তার পর রু পসনাতন প্রীত 
অসংখ্য কাব ধর্্মতত্বীবিং পাণ্ডিত। এ 'দকে দর্শনে বরঘুনাথ ধশরোমাঁণ, গদাধর, জগদীশ; 
স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগ্ামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছবাস। বদ্যাপাত, 
চণ্ডাদাস, চৈতন্যের পর্নগামণ। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবার্ভনী যে বাঙ্গালা কৃষণ- 
বষাঁয়ণী কবিতা, তাহা 'অপারমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া; সে কোথা হইতে ? 

আমাদের এই 76781994770 কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতর এই 
মানাসক উন্দীপ্ত হইল ? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধারয়াছল ? ধর্্মবেন্তা কে? শাম্বেত্তা 
কে, দর্শনবেত্তা কেঃ ন্যায়বেন্তা কে? কে কবে জান্ময়াছিল? কে কি 'লাখয়াছিল? কাহার 
জীবনচাঁরত কি £ কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন 2 'নাবল বাঁঝ মোগলের 
শাসনে। হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আসলে তুমার জমার দোষে । সকল কথা প্রমাণ কর। 

প্রমাণ কারবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস, গোঁবন্দদাসের 
কাবতায় এ ভাস্বতৰ কিরণমালা ?বকরর্ণ করিয়াঁছল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসল। 
বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে। সকলে শঁনয়াছি, তান সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় 
কথায় পারস্ফুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌঁহিত্রী মান্র। প্রাকৃতই এর মাতা । কথাটায় 
আমার বড় সন্দেহ আছে। শহন্দী, মারহাট্রা প্রীতি সংস্কৃতের দৌহত্রী হইলে হইতে পারে, 
1কন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বাঁলয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে কার্ষোর স্থানে কঙ্জ বলিত। 
আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্যের স্থানে কাষ্য বলে। বিদ্যুতের চ্ছলে বিজ্জুলও বলি না, 
1বজুলিও বাল না। চাষার মেয়েরাও বিদ্ঢুং বলে। অধিকাংশ শব্দই প্রাকতের অননুগামী। 
অতএব বিচার করা আবশ্যক- প্রথম, বাঙ্গালার অনার্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে 
তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কত দূর স্থানচ্যুত হইল? তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা, 
তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না প্রাকৃত হহতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খু'ঁজয়া ইহাই পাইবে 
যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ সেই সংস্কৃতমূলক 
ভাষার সঙ্গে অনার্য ভাষা কত দূর মাশ্রত হইয়াছে। ঢেপক, কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে 
আদিল? পণ্চম, ফারসী, আরবাঁ, ইংরেজি কোন্‌ সময়ে কত দুর 'মাঁশয়াছে? 

মোগল বাঙ্গালা জয় কাঁরয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর? রাজ্যও 
একটু আঁধক দূর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কত দূর? তোড়লমল্লের রাজসব-বন্দোবন্ত 


৩৩৪৯ 


বাঁচ্কম .র. লব 1 
ব্যাপারটা ফি? তাহার আগে কি'ছিল? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফল 'কি হইল? 
মুর্শীদ কুলি খাঁ তাহার উপর কি উন্নাত বা অবনাত কারয়াছিল? জমীদারাঁদগের উৎপাত্ত 
কবে? কিসে উৎপাত্ত হইল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় তাহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ছিল? 
মোগলসামাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব 'করুপ ছিল? কোন্‌ সময়ে ক প্রকারে বাদ্ধ পাইল ? 
মুসলমানেরা দেশের রাজা 'ছিল, কিন্তু জমীদারী সকল তাহাঁদগের করগত না হইয়া হিন্দু- 
দিগের করগত হইল ধক প্রকারে? জহর কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমশদারাদগের 
সঙ্গে ওয়ারেন, হেষ্টিংসের সময়ের জমশীদারাদগের এবং বর্তমান জমীদারাঁদগের কি প্রভেদ ? 
মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াঁছল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া 
দল্লীর পথে গিয়াছল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন 'বভাগমান্র হইয়াছিল। 
িস্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিন্র চাই। সামাজিক চিন্ত্রের মধ্যে প্রথম তত্ব ধম্মবল। এখন ত 
দোঁখতে পাই, বাঙ্গালার অদ্দধেক লোক মূসলমান। ইহার আঁধকাংশই যে 1ভন্ন দেশ হইতে 
আগত মুসলমানাঁদগের সম্ভান নয়, তাহা 'সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা আঁধকাংশই 
জেরী লোক কতা রাজার বংশাবলশী কাঁষজীবশ হইবে, আর প্রজার বংশাবলী 
উচ্চশ্রেণশ হইবে, ইহা অসস্ভব। দ্বিতীয়, অজ্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প 
সময়ের মধ্যে এত বিস্ততি লাভ কাঁরবে, ইহাও অসম্ভব । অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্্ম 
ত্যাগ কাঁরয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই 'সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অদ্দধেক অংশ কবে মুসলমান 
হইল? কেন স্বধর্্ম ত্যান্গ কারল? কেন মুসলমান হইল? কোন্‌ জাতীয়েরা ম.সলমান 
হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ব আর নাই।' 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্মাংশ* 


কামরূপ রঙ্গ পর 


কোন দেশের ইতিহাস 'লাখতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত ৬5 
কী ১৮754778571 প্রকারে 
-কিসের বলে এ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত, ইহা আগে না বুঝিয়া হীতহাস 'লাখতে বসা অনর্থক 
কালহরণ মান্। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেস্তাদগের মধ্যে এই ভ্রাস্তির 
বাড়াবাঁড় হইয়াছে। “বাঙ্গালার হীতহাস” ' ইহার এক প্রমাণ। বাঙ্গালার হীতহাস পাঁড়তে 
বাঁসয়া আমরা পাঁড়য়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখৃতিয়ার 'খাঁলজ 
বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। এ সকলই ভ্রান্ত; 
কেন না, সেন, পাল ও বখ্ণতয়ারের সময় বাঙ্গালা বাঁলয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই 
বাঙ্গালা দেশের কোন নামাস্তরও ছিল না। সেন ও পাল গোঁড়ের রাজা ছিলেন, বখতিয়ার 
1খাঁলাজ লক্ষণাবতী জয় কাঁরয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষমণাবতা বাঙ্গালার প্রাচশন নাম নহে। 
বাঙ্গালী বালয়া কোন জাতি তথাকার আঁধবাসী 'ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বাল, গৌড় 
০515175৮718 
সঙ্গে 'মাশ্রত হইয়া আধুমনক বাঙ্গালী হইয়াছে । যেমন গৌড় বা লক্ষমণাবতাঁ একাঁট রাজ্য 
ছল, তেমান আরও অনেকগনীল পৃথক রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না; কেন 
না, বাঙ্গালাই তখন ছিল না। সেগ-ীল' কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না_সকলই পৃথক: 
পৃথকা, স্কক্তপ্রধান। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনার্ধাজাতর বাসভূমি। 'ভন্ন দেশে ভিন্ন জাতি 
ধক সর্ব প্রায় আর্য প্রধান; এই আর্েরাই এই ভিন দেশগনল এ করিবার মূল 
কারণ। যে দেশে যে জাত থাকুক না কেন, তাহারা আর্যাঁদগের ভাষা গ্রহণ , আর্ধটাঁদগের 
ধম্স গ্রহণ কারল। আগে একঘম্ম একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছন্রাধীন হইয়া আধুনিক 
বাঙ্গালায় পারণত হইল । 

কিন্তু সেই একচ্ছরার্ধীত্ব সম্প্রীতি হইয়াছে মান, ইংরেজের সময়ে। বাঙ্গালীর দেশ, 


* বঙ্দর্শন, ১২৬৯, জ্যোম্ঠ। 
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বিবিধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্মাংশ 


মনসলমানেরা কখনই একচ্ছন্রাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন, 
০০১১8 


তেমান। 'স্তু ইতালি বালয়া দেশ ছিল; বাঙ্গালা বাঁলয়া দেশ ছল না। বাঙ্গালার ইাতহাস 
আরম্ভ মোগলের সময় হইতে । 

আমরা বাঙ্গালার এরীতহাসিক ধ্যান এখন আর পরিস্ফুট না করিয়া, যাহা বালতোছ বা 
বালব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পর্ব বাঙ্গালার কথা 
বালব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাতুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে 
আপসিয়াছে। 

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না, তেমনি এখন যাহাকে 
আসাম বাল, তাহা আসাম ছিল না। আতি অল্পকাল হইল, আহম নামে অনার্ধ্য জাত আসিয়া 
এঁ দেশ জয় কাঁরয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল । সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, 
তথায় আত প্রাচীন কালে এক আর্ধারাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগজ্যোতিষ বালত। বোধ হয়' 
এই রাজ্য পর্ত্বাগুলের অনার্ধাভূমিমধ্যে একা আর্য জাঁতর প্রভা বিস্তার কারত বাঁলয়া ইহার 
এই নাম। মহাভারতের হুদ্ধে প্রাগজেযতিবেশ্বর ভাত, দুষ্ধোধনের সাহায্যে শিয়াছলেন। 
বাঙ্গালার আববাস তি পৌর মংসা পড়ত সে হে পাত ছল ভাবা অন্য 
যো রা ইাছোবাজালা বে লে নাতাদি রবে জানার বজরার হইবে 
ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা অঘটনশয় নহে। মুসলমানাঁদগের সময়ে ইংরেজাদগের 
এক আড্ডা মান্দ্রাজে, আর আভ্ডা পিস্পলী ও কলিকাতায়, মধ্যবত্তরঁ প্রদেশ সকলের সঙ্গে 
তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে বালয়া বাঁঝতে পার? তেমানি প্রা 
জ্যোতিষের আর্ধাদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাঁদগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারতাম। 
বোধ হয়, তাহারা প্রথমে বাঙ্গালায় আসয়া বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছল। তার পর 
আর্ষযরা দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনার্ধয জাতি সকল দূরশকৃত হইয়া, ঠোঁলয়া 
উত্তরপ্বমূখে আনিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পসংখ্যক 
আর্ধয উপাঁনবোঁশকেরা সায়া সয়া ক্রমে ব্রন্মপূত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াঁছিল। 

এক সময়ে এই কামরুপ রাজ্য আতি বিস্তৃত হইয়াছিল। প্র করতোয়া ইহার সমা ছিল; 
আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনাসংহ, শ্রীহট্র, রঙ্গপুর, জলপাইগাড় 
ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরশীতে লেখে যে, ভগদন্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে 
রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুনামা রাজার পূর্বে কোন রাজার নামের 'নদ্দেশ পাওয়া 
যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তল্মানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের 
মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাঁপ তাহার ভশ্নাবশেষ আছে। কাঁথত আছে, কশচক নামে এক চ্লেচ্ছজাতর 
দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। ম্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তানি এক সরোবরের জলে অবগাহন 
করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার প্রাণ 'বিনষ্ট হয়। 

তারপর পালবংশশয়েরা রঙ্গপুরে রাজা হয়েন। ইতিপূর্বে রঙ্গপুর কামরূপ হইতে 
কিয়ংকালজন্য পৃথক- রাজ্য হইয়াছল। বোধ হয়, রঙ্গপ্‌রে পালবংশের প্রথম রাজা ধর্্মপাল। 
এই পালেরা ইউরোপের বূর্বো বংশের আর আইসয়ার তৈমরবংশের ন্যায় নানা দেশে রাজা 
ছিলেন। গোঁড়ে পাল রাজা, মংস্যে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। 
বোধ হয়, এই রাজবংশ ' অতিশয় প্রতাপশালশ ছিল। ধম্মপালের রাজধানখর ভগ্মাবশেষ, 
ডমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্লোশেক দূরে, রাখী মশনাবতণর গড় ছিল। রাপশ 


হইবে, তুমি কে?” রা রা দা রা 
করিলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত কায়া গোপণচন্দ্রকে সিংহাসনে ক্ছাপিত কাঁরলেন। কিন্তু 
গোপশীচল্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজমাতা তাঁহাকে রাজ্য কারতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য 


৩৪৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


করিবেন ইচ্ছা । পুরকে 'ভূলাইবার জন্য তাঁহার এক শত মাহষী কারয়া দিলেন, কিন্তু পনর 
ভুল না। তখন মাতা প্রকে ধর্মে মাত দিতে লাগিলেন। এইবার পনর ভূলিয়া, যোগধর্ম্স 
অবলম্বন করিয়া, বনে গমন কারলেন। 

গোপণচল্দ্রের পর তাঁহার পর ভবচন্দ্র রাজা হইজেন। পাঠক হবচ্দ্র রাজা, গবচনল্দ্র পাত্রের 

কথা শনিয়াছেন ঃ এই সেই হবচন্দ্রঃ নাম হবচন্দ্র নয়-_ভবচ্দর, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। 
৬৮ ৮৪7৯১০৫৮4৮৮ 
হয়। লোকে গঞ্প করে, গবচন্দ, ব্যাদ্ বাঁহর হইয়া যাইবে ভয়ে, পুলে শদয়া নাক কাণ বন্ধ 
কয়া রাখিতেন। তাহাতেও সম্ভষ্ট নন, পাছে বদ্ধ বাহর হইয়া যায় ভয়ে পিহ্ককে গিয়া 
লুকাইয়া থাকতেন, রাজার কোন 'িপদ- আপদ: পাঁড়লে, ণসঙ্ধক হইতে বাহির হইয়া. নাক 
কাণের পঃটাল খালয়া ব্যাদ্ধ বাহর কারিতেন। একাঁদন রাজার এইর্প এক 'বপদ- উপ্রাস্থিত, 
নগরে একটা শৃকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজসমপে আনশত হইলে, রাজা কিছুই স্থির কারিতে 
পারলেন না যে, এ কি জন্তু। বিপদ- আশঙ্কা করিয়া মন্তরকে দিদ্ধক হইতে বাহর কারিলেন। 
মন্মী টিপলে খুলিয়া অনেক চিন্তা কাঁরয়া "স্থির কাঁরলেন, এটা অবশ্য হস্ত, না খাইয়া রোগা 
হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া বড মোটা হইয়াছে। আর একাঁদন দুই জন পাঁথিক আসিয়া 
সায়াছ্ে এক পূজ্কারণশতশরে উত্তীর্ণ হইল। রান্রে পাকশাক কারবার জন্য সরোবরতশীরে স্থান 
পারচ্কার কাঁরয়া চুলা কাটতে আরপ্ভ করিল । নগরের রাক্ষবর্গ দৌখিয়া মনে কারল যে যখন 

পুকুর থাঁকতেও তার কাছে আবার খানা কাঁটতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসং আঁভগ্রায় 
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ভিতর হইতে বাঁহর কারলেন। তান নাক কাণের টিপলে খুিয়াই "দব্যচক্ষে 

কাণ্ডখানা দর্পণের মত পাঁরত্কার দৌখলেন। পর্তীন আজ্ঞা কারলেন, 'শনাশ্চিত ইহারা চোর! 
পুকুরটা চুরি কারবার জন্য পাড়ের উপর 'ি'ধ কাঁটিতোঁছল। ইহাঁদগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।” 
রাজা ভবচন্দ্র, মন্ত্র বাদ্ধপ্রাথযে্য মুদ্ধ হইয়া ততক্ষণেই পহজ্কারণীচোরদ্বয়ের প্রাত শ্‌লে 
যাইবার বাঁধ প্রচার কঁরিলেন। 

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুরচোরেরা শূলে যাইবার পূৰ্র্বে পরামর্শ করিয়া হঠাং 
পরস্পর ঠেলাঠোঁল মারামার আরভ্ত কারল। রাজা ও রাজমন্শ এই বিচিত্র কাণ্ড দোখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কি? তখন একজন চোর নিবেদন কাঁরল যে, “হে মহারাজ! 
দেখুন, দুই শূলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা 
কারয়া জানয়াছ যে, আজ যে ব্যাক্তি এই দশর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাপত্যাগ কাঁরবে সে 
পৃনঙ্জঁ্মে চক্রবর্তাঁ রাজা হইয়া সদ্বীপা সসাগরা পাঁথবীর অধাীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট 
শলে মারবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জান্মবে। মহারাজ! তাই আম দশর্ঘ শুলে চড়তে 
যাইতোছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপাঁন বড় শৃলে মারয়া সম্রাট 
হইতে চায়।” তখন দ্বিতাঁয় চোর যোড় হাত করিয়া বলিল, “মহারাজ! ও কে, যে. ও চক্রুবত্তর্থ 
রাজা হইবে? আম কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট শূলে চডুক, আম সম্রাট হইব, 
ও আমার মন্দ হইবে।” তখন রাজা ভবন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বাললেন, “শক, এত 
বড় স্পদ্জধা! তোরা চোর হইয়া জল্মাস্তরে চক্রবন্তঁ রাজা হইতে চাঁহস্‌্! সঙসাগরা পাঁথবীর 
অধশশ্বর হইবার উপযুক্ত পান যাঁদ কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকতে তোরা 11” এই 
বালয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্মাঁদগকে তাড়াইয়া বাঁহর 
করিয়া দাও। এবং মাল্মবরকে আহ্বানপূর্বক সন্বীপা সসাগরা পাঁথবীর সাম্রাজ্যের লোভে 
স্বয়ং উচ্চ শূলে আরোহশ করিলেন। মন্ত্র মহাশয়ও আগামশ জন্মে তাদশ চক্রবততর্শ রাজার 
মন্ত্র হইবার লোভে ছোট শৃলে গিয়া চাঁড়লেন। এইরৃপে তাঁহাদের মানবলখলা সমাপ্ত হইল। 

এ ইতিহাস নহে সত্যও নহে-এ গপিতামহপর উপন্যাস মান। তবে এ 
প্রবন্ধে এই অমূলক গালগজপকে চ্ছান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার হীতিহাস নহে, 
লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুরুষাঁদগের সম্বন্ধে এতদূর নির্ধদ্ধিতার 
পাঁরচায়ক গজ্প বাঙ্গালশর মধ্যে প্রচার লাভ কারয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পালনের দ্বারাও 
বাঙ্গালার' রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চাঁলত, সে 
৩৪২ 
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দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজড়া সচরাচর ঘোরতর গণ্ডম্‌র্খ হইয়া থাকে, হইলেও 
[বিশেষ ক্ষাত নাই। বাস্তীবক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাঁসত ও 
রক্ষিত কাঁরয়া আঁসয়াছে। রাজারা হয় সেই বাঙ্গালা কাঁবকুলরত্ব শ্রীহর্য দেবের চানত বংস- 


রাজের ন্যায় মমের পুতুল, নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারর সং। আজকালের 
রাজপুর্ষদের কথা বাঁলতোঁছ না তারার আমাদের এ নিরীহ 
জাঁতর শাসনকর্তা বটবৃক্ষকে কাঁরলেও হয়। 


ভবচন্দ্রের পর কামর্প রঙ্গপুর রাজ্যে আর একজন মান্র পালবংশীয় রাজা রাজ্য কারিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার পর মেছ গারো কোছ লেপচা প্রভাত অনার্ধ্য জাতগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর 
উপদ্রব করে। কিন্তু তারপর আবার আর্ধাজাতীয় নূতন রাজবংশ দেখা যায়। তাঁহারা 'কি প্রকারে 
রাজা হইলেন, তাহার গকছ কিম্বদস্তী নাই। এই বংশের প্রথম রাজা নীলধহজ। নগলধহজ 
কমতাপুর নামে নগরশ নিম্মণণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজও কুচবেহার রাজ্যে আছে। 
ইহার পারাধ ৯1৮ চো, অতএবা নগরাঁ আত বহে হিল সুদে নাই। ইহার মধ্য সাত ডোশ 
বোঁড়য়া নগরণর প্রাচীর ছিল, আর ২০ ক্রোশ একটি নদণর দ্বারা রাক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর 
প্রাচীর; গড়ের ভিতর গড়-মধ্যে রাজপুরশ। সে কালের নগরণীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন 
ছিল। শন্রুশঙ্কাহণীন আধুনিক বাঙ্গাল খোলা সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহর- 
সকলের গঠন কিছুই অনুভব কাঁরতে পারে না। 

এই বংশের তৃতীয় রাজা নশলাচ্বরের সময়ে রাজ্য পূনব্ৰবার সনীবস্তুত হইয়াছিল দেখা যায়। 
কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্যাম্ত রঙ্গপুর, আর মখস্যর কিয়দংশ তাঁহার ছত্রাধন 'ছিল। এই সময়ে 
বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজারা "দল্লশর বাদশাহের সঙ্গে সর্বদা যা্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর 
পাইয়া নলাম্বর তাঁহাদের কিছ: কাঁড়য়া লইয়াছিলেন বোধ হয়। কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট 
পর্যাম্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ 'নার্্মত করেন, অদ্যাপি সে বর্ঘ সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্ম। 
তান বহ্‌তর দুর্গ নিম্মাণ করয়াছলেন। বোধ হয়, তানি 'িষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন, তাহাতেই 
তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল । শচশপন্র নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মল্ী ছিল। শচশপ়ের পন 
কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল । নগলাম্বর তাহাকে বধ কাঁরলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই 
সন্তষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচীপুন্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচপুর জানিতে 
পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া গোঁড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচশপুত্রের দেখান 


বলব না।) নীলাম্বরকে আন্লমণ জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নশলাম্বর আর যাই 
--বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খড়ক্ধদ্বার 'দিয়া পলায়ন না করিয়া সম্মুখীন 


র 'বিবিরা 
কিন্তু যে সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল, তাহারা রাজপুরমধ্যে পেশীছল। তাহার ভিতর 
হইতে একটিও পাঠানকন্যা বা কোন জাতশয় কন্যা বাঁহর হইল না- যাহারা বাহির হইল, তাহারা 
*সশ্রগ্ম্ষশোভিত সশস্ত্র যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপূরশ আক্রমণ করিয়া নীলাম্বরকে 
শ্িঞ্জরের ভিতর প্রিয়া গোঁড়ে পাঠাইল। নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। 
কিস্ত বোধ হয়, অধিক দিন জশীবিত ছিলেন না; কেন না, কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই। 

এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়? নগলাম্বর গেলেন ত তাঁহার রাজ্য পাঠানের অধন 
হইল। ইহার পূর্বে মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই। কিস্তু যখন নীলাম্বরের পর 
আর্ধাবংশশয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন ইহাই দিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রঙ্গপুররাজ্য এই 
সময় পাঠানের করকবাঁলত হইল । 

এই সময়ে_কিস্তু কোন সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিথশূন্য যে হীতিহাস-সে 
পথশূন্য অরণযতল্য- প্রবেশের উপায় নাই--এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, 
খ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপরের জয়কর্তা। হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে 
১৫২১ সন পর্যান্ত রাজ্য করেন৷ মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র আধিকৃত করিয়াছিলেন । 


৩56০ 


বঙ্কিম র. লালা 
কামরূপ কোচেরা আঁধকৃত করিয়াছিল । তাহারা রঙ্গপরের অবশিষ্ট অংশ আধিকৃত কাঁরয়া 
কোচবিহার রাজ্য হ্াপন করিল। 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


প্রথম পরিচ্ছেদ* 


অনেকে--বাঙ্গালীর উৎপাস্ত 'ক?--এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। অনেকের 
ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাঁদিগের উংপাত্ত আবার খ'জয়া 
হইবে? তাহাঁদগের অপেক্ষা শিক্ষায় যাঁহারা একটু উন্নত, তাঁহারা 'ববেচনা করেন, বাঙ্গালীর 
উপাত্ত ত জানাই আছে; আমরা প্রাচীন হলদণ হইতে উৎপ হইয়া যে জাত বেদ 
কাঁরত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও রামায়ণ, পরাণ ও দর্শন, পাপানর 
ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাক্যাসংহের ধম্মণ সৃম্টি করিয়াছিল, আমরা সেই 
তান এ কথা ত জানাই আছে। তবে আবার বাঙালীর উৎপাত জয়া ক হইবে 
এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পাঁরচ্কার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাঁদগকে 
বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, নি 


শা 


আপনাদগকে আর্য বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এখন ত অনেক দিনের পর ইউরোপ হইতে 
"আর্য শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন 'হন্দুরা আর্য ছিলেন; অথবা 
তাঁহাঁদগের সম্ভান। এজন্য আমরা আর্ধযবংশ। কিন্তু এই আর্ধ্য শব্দ আর বেদের আর্য শব্দ 
[ভল্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বোদক খধষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনাঁট 
আর্য্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদগের 'অনুবস্তাঁ হইয়া ভারতীয় 
আধুঁনিকেরাও বালয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসণ, জম্মণন, রূষ, যবন, পারাঁসক, রোমক, "হিন্দু, 
সকলই আর্ধ্য। আবার ভারতবর্ষের সকল আঁধবাসী এ নামের আঁধকারী হয় না; 'হন্দুরা 
আর্য বাঁলয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল আধণ্য নহে । তবে আর্য শব্দের অর্থ কি? 

এই প্রভেদের কারণ কি? কতকগাল দেশীয় লোক আর্ধবংশীয়, কতকগাাল অনার্ধ- 
বংশীয়, এর্‌প বিবেচনা কারবার কারণ ফি? আধ্য কাহারা,__কোথা হইতেই বা আসিল? 
অনার্ধ্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আসল? এক দেশে দৃইপ্রকার মনুষ্যবংশ কেন? আর্ষোর 
দেশে অনার্ধা আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনার দেশে আর্ধা আঁসয়া বাস করিয়াছে ? 
বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা। 

ইহার মশমাংসাজন্য ভাষাবজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে হয়। অতএব ভাষাবিজ্ঞানের 
মূজতত্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যক হইল । 

ভাষা 'কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাদ্ধষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। 
রর কিভু গাছ গাঁড়য়া কাহারও বাগানে পবাতয়া 
দিয়া যান না। তেমনি নিই ভাষার সষ্টিকর্তা , কিন্তু তিনি যে ভাষাগালি তৈয়ার করিয়া_ 
বিভক্তি, কারকাদিবাশচ্ট শে দেখে মনকে খাইয়া বেড়ান নাই- ইহা 
অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। "গ্বতীয় মত এই যে, মনুষ্যগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ 
কারয়া ভাষাসযষ্ট কাঁরয়াছে। এ মত গ্রহণ কারতে হইলে অনুমান কাঁরতে হয় যে, দশজন 
একত্র বাঁসয়া যুক্ত করিয়াছে যে, এলো, আমরা ফুলফলযুক্ত পদার্থগুলিকে বৃক্ষ বালিতে আরম 


* বঙ্গদলনি, ১২৮৭, পৌষ । 


1বাবধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালশন্র উৎপাত্ত 


কাঁর_ যাহারা উীঁড়য়া যায়, তাহাদের পাখী বাঁলতে আরম্ভ কাঁর। এরপ যকতর জন্য ভাষার 
প্রয়োজন, এ মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্ট সৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানক 
ও অগ্রাহ্য। তৃতশয় মত এই যে, ভাষা অনূকৃতিমূলক। এই মতই এখন প্রচালিত। প্রাকীতিক 
বস্তুসকল শব্দ করে। নদশ কল কল করে. মেঘ গর গর করে, সংহ হূঙ্কার করে, সপ ফোঁস 
ফোঁস করে। আমরাও যে সকল কাজ কার, তাহারও শব্দ আছে। বাঙ্গালশ 'সপ- সপ্‌” করিয়া 
খায়, “গণ গপ” কাঁরয়া গেলে; “হন হন্‌” করিয়া চলিয়া যায়, “দূপ, দাপ» কারয়া লাফায়। 
এইরূপ নৈসাগক শব্দানুকাতিই ভাষায় প্রথম,সূত্র। গাছের ডাল প্রভাত ভাঙ্গার শব্দ হইতে 
“ম”; মল্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজনিত শব্দ হইতে “নম্র”; নিশ্বাসের শব্দ হইতে “অস-”। সত্য বটে, 
অনেক সামগ্রী আছে যে, তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল চ্ছানে মনুষ্যের শব্দানকরণ- 
প্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই, কিন্তু আমরা আজিও বাল “আলো ঝকঝক- 
কাঁরতেছে” পাঁরচ্কার ঘরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বাল যে, “ঘরটি ঝর্ঝর- কারতেছে”। 

“মন “ক্র” “অস্ত প্রভৃতি যেন এইর্‌পে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে 'বাবিধ ভাব ব্যক্ত 
হইল কৈ? শুধু “মৃ” বাঁললে কি প্রকারে “মারলাম” “মারল” “মারিব” “মারিয়াছ” 
“মারামারি” “মরণ” “মার”_এত প্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন মতে ম্‌ ধাতুর সঙ্গে 
অন্য প্রকার শব্দের যোগ আবশ্যক হইল। সেই সংযোগের কাজকে ভাষার গঠন বলা যাইতে 
পারে। সেই সংযোগের কাজ সব্ব্পন একরূপ হয় নাই; এজন্য ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
আছে। ক প্রকারে সেই সকল গঠন বর্তমান অবস্থায় পারণত হইল. তাহার আলোচনায় 
সিরা নি এরর 
সংক্ষেপে বিবৃত করা 

একজাতীয় ভাষায়, তুর সঙ্গে যোগমাতের ছারা বাকোর গঠন হয়: কোন ধাতুর কোন 
প্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় 'বিভাক্ত নাই, ইহাঁদিগকে “সংযোগের অসাপেক্ষ” 
(1901968) ভাষা বলা যায়। চৌনিক, শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় বা ব্রহ্মদেশশয় ভাষা 
এইরুপ | "দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও 'বিভাক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ প্রত্যায়াদ ধাতু দ্বারা রূপান্তর 


হয়। ইহার ধাতৃতে ধাতুতে বা ধাতু ও সব্্বনামে একপ্রকার সংযোগ হয়। এই সকল ভাষাকে 
সংযোগসাপেক্ষ (8021 ভাষা বলে। দক্ষিণের তামিল প্রভাতি ভাষা, তাতার ভাষা, 


র রর আঁদমজাতয় ভাষা এই জাতাঁয়। তৃতাঁয় শ্রেণির ভাষাতেই প্রকৃষ্টরূপে বিভক্তি 
আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সর্্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাঁদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা 
(170601/08) বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।* আরব, 
ইহ প্রাক, লাটিন, ইংরেজণ, ফরাি, সংশ্কত, বাঙ্গালা, হিন্দ, ফারসী প্রভাত এই শরোর 


১ নিত এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগ-লি ধাতু এবং বিভাক্তাচছু লইয়া গাঠত। ধাতুর 
র বিভক্ত ও প্রতায়বিশেষের 


ইহাও ধববেচনা কারবার কারণ আছে। শকন্তু তাহা হোক, বানা হোক, ধাতু, বিভাক্তীচহ ও 
সর্বনাম লইয়া ভাষা । ঘদি কোন দুইটি ভাষায় দেখা যায় যে, ভাষার মূলণভূত ধাতু, বিভক্তি ও 


সর্বনাম একই, কেবল দেশকালভেদে কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত তবে অবশ্য অনুমান 
হইবে যে, এ দুইটি ভাষা উভয়েই একটি আঁদম ভাষা হইতে উৎপন্ন । ভাষাবিজ্ঞানের 
বিস্ময়কর আ'বাঁক্ুয়া এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগলির মধ্যে লি প্রাচীন ও আধুনিক 


একপারিবারভুক্ত। 


* এই শ্রেণীবিভাগ অশন্ত ক্ক্েচর নামক জনম্মন লেখককৃত। মক্ষমূলর প্রভাতি ভাষার যের্প 
শ্রেণশভাগ করেন, তাহা আর এক প্রকার। তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণকে দুইটি স্বতন্ত শ্রেণীতে পারিণর্ত 
করেন- শেমীয় ও আর্ধা। কিন্তু শেমীয় ও আধ্য যখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণা্রান্ত, তখন 
তাহাদিগকে স্বতন্দ শ্রেণী বাঁলয়া দাঁড় করান, কিছদ বৈজ্ঞানিক-নীতি-বিরদ্ধ। 


৩৪৫ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কতমূলক পালি প্রভাতি প্রাচীন ভাষা: বাঙ্গালা, 'হল্দী প্রভাতি 
সংস্কতমূলক আধুনিক ভাষা; জেল্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদগের ভাষা ও 
আধুনিক পারসশ; প্রাচীন গ্রণক- ও লাঁটিন; লাটন্সভ্ভত ফরাশশ. ইতালীয়, স্পেন?য় প্রভাত, 
রোগনহ্এমডগতা ভাষা, টিউটনবংশয়াদগের ভাষা, অর্থাৎ জমান, ওলন্দাজি, ইংরেজি; 
ব্রিটেনয় আঁদমবাসপীদগের দেশের গেলিক- দিনেমারি, 


করিতেছে দেখিয়া অনুমান কাঁর যে, ইহাদের একজন জননশ 'ছিল, তেমনি একই একবংশীয়া 
বহুতর ভাষা দেখিয়া মনে করি যে, এক প্রাচীন মূল ভাষা 'ছিল। যে জাত এঁ ভাষা ব্যবহার 
কাঁরিতেন, তাঁহারা আযজাতি বলিয়া অধুনা নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসম:ৎপন্ন ভাষাগ্যাল 
আর্ধাভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল জাতির ভাষা আর্ধ/ভাষা, তাহারা আবংশশয বালয়া 
অনুমিত এবং বার্ণত হইয়া থাকে । যাহারা আর্ধাবংশসম্ভূত নহে, তাহারা অনার্ধাজাতি। 
এখন কোল, সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাঁড় প্রভাতি জাতাঁদগের ভাষা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, 
তাঁহারা বলেন যে, এই সকল ভাষা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত-_এই সকল ভাম্ার 'বভাক্ত 
০৬ 5৮2৮4 মাতৃভাষা অনার্ধযভাষা, সে সকল 


আদম 
'গিয়াছেন, এ কথা না বলিব কেন? আতি প্রাচীন কালেও মন: ববনপ্রত্ীত জাতিকে শ্র্টক্ষার 
বাঁলয়াছেন। 

কর্জন একজন পাশ্চাত্য লেখকের এই মত* এবং বিখ্যাত ভারতোতিহাসবেত্তা 
এল-ফিন্স্টোনও কতক সেই ?দকে টানেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পশ্ডিতাঁদগের মধ্যে যাঁহারা 
আর্ধাভাষা সকলের বিশেষ সমালোচনা কারয়াছেন, তাঁহাদিগের মত এই যে, আর্যোরা 
ভারতবর্ষের আঁদমবাসী নহেন--অন্য হইতে আঁসয়াছিলেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন 


প্রভীতর এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্তৃক আদত 
অতএব আর্ষেরা দেশাস্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছলেন। পাশ্চান্ত্য পাণ্ডিতেরা কেহ 


১৯০78755523 
এঁ হমালয়োত্তরপ্রদেশই ভারতীয় আর্ধাঁদগের মধ্যে উত্তরকুর্‌ খ্যাত ছিল। একদল ইউরোপের . 
এক প্রান্তে উপানিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলোনক- নামধারণ কাঁরয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য 
শিল্প দর্শনা প্রণয়ন কাঁরয়াছিলেন। তার নধলাকাশতলে সন্তাগারাশিখারে 
নগরশ 'নম্মাণ করিয়া পাঁথবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জঙ্্মানশর 
অরণারাজমধ্যে বহার কাঁরয়া এখনকার ধদনে পাঁথবপর নেতা ও শিক্ষাদদাতা হইয়াছেন। আর 
একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ কারয়া অনস্তমাহমাময় কণীর্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের 


ক:[0027791, ২০০. 2815. 5০০. ৮০]. ৩৮], 7০. 172-200 ডাত্তর মূর কর্তৃক উদ্ধৃত 
58910710535, 02৮৮ 2, 0,299. 
11215102০0৫ 2000৬ ৬০. তু. 


£ ডাক্তার মর সাহেবের 5509103165৪ দ্বিতশয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ। 
রি | 


বাবধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালশর উৎপাস্ত 


শোণিত বাঙ্গালশর শরীরে আছে। যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, 
বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বাঁহতেছে। 


দ্বিতশয় পরিচ্ছেদ-_অনার্্* 
আরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আঁসিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাঁদগকে প্রথম 


সেই সপ্তীসিষ্কাবধোৌত পণ্াভাম, তাহার প্রমাণ আর্ধাদগের আছে। 

আচার রথ, লন কাদায় দর ভুরি ডর উল্লেখ আছে, কত ১১৬৮৮ 

একবার মান গৃহীত হইয়াছে । পঞ্জাবের নদী সকল ও পঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদ দেশই বেদ- 
নিকট । ইত্যাঁদ বহূতর প্রমাণ আছে । 


সপারচিত 

যাঁদ তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম হইতে আঁসয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস কাঁরয়া থাকেন, তবে ইহা 
অবশ্য সিদ্ধ যে, তাঁহারা পঞ্জাবে আসবার পরে বাঙ্গালায় আঁসয়াছলেন। প্রথমে ব্রহ্গাবর্ত, তার 
পর রক্ষার্ধদেশ, তার পর মধ্যদেশ, সবশেষে তাঁহারা সমগ্র আর্যযাবর্তব্যাপণ হইয়াঁছলেন 
বাঙ্গালা, বরক্ষাবর্ত বা বন্গার্ধদেশ বা মধ্যদেশের মধাগত নহে, বাঙ্গালা আর্্যাবর্তের শেষভাগ। 
প্রথম কোন সময়ে আর্ষোরা বাঙ্গালায় আসিয়াছলেন, তাহা নিরূপণ কারবার চেষ্টা ক্ছানাস্তরে 
নি জবা জের তা পাতিল দে জালে টা ওহে যখন 
আর্ষেরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস কারত ? 

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আর্যোর পূর্বে অনার্ষেরা বাঙ্গালায় বাস কারত। এ 
উত্তর সত্য কি না. তাহার ধক: চার আবশ্যক। এক্ষণে বাঙ্গালায় আর্ধয ও অনার্ধয, উভয়ে 
বাস কারতেছে। যাঁদ আয্য এখানকার আদম বাসধ না হইল, যাঁদ ইহাই প্রাতপন্ন হইল যে, 
তাহারা কোন এীতহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্যেরা তৎপূৃর্রে এখানে 
বাস কারিত_ কেবল এইর্প বিচার অনেকে কাঁরয়া থাকেন। পক এ 'বচার অসম্পর্ণ। 
এমন কি হইতে পারে না ষে, যখন আর্ষ্যরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, তখন অনার্যোেরা বা কোন 
জাতাঁয় মনূষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্োরা বাঙ্গালাকে 
০0555 968ব5 

81814165118 আর্ষেরা এীতহাসিক 
কালে বাঙ্গালায় আসয়াছল বাঁলয়া অনার্ধোরা ষে তাহার পরে আসেন নাই, এমত সিদ্ধ হইল 
না। দেশ থাকিলেই যে লোক থাকিবে, এমত কথা নহে। সত্য বটে, এখনকার 'দিনে বাঙ্গালার 


* বঙ্গদর্শন. ১২৮৭, মাঘ। 
1 299 3 ৮ এ 169, 22৮10, 005066 0,56০৮, স্ & 01026 107, 


০5৪০৮, হা, 
: বতেধরনদ্যোরদিজ্তরং | 
ং দেশং রঙ্গাবর্তং প্রচক্ষতে 1 
সিন দেশে য আচারঃ পারম্পর্যন্রমাগতঃ। 
বর্ণানাং সাম্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ৷ 
কুরুক্ষেত্রণ্চ মৎস্যাশ্চ পণ্ডালাঃ শৃরসেনকাঃ। 
এষ রক্ষার্ধদেশো বৈ ব্হ্ধাবর্তাদনস্তরং 


মন; ২।১৭--২২ 
৩৪৭ 


বাঁঞ্কম র.লাখল। 


ন্যায় বিস্তৃত ও উর্্ধর এবং জীবনানব্বাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানাবশিষ্ট দেশ জনশনন্য 
থাকে না। অতি প্রাচশন কালে যখন পাঁথবার লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, ষখন জাতিতে 
জাতিতে বড় হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসাঁতহখন থাকা 'বাচত্র নহে। অতএব প্রশ্ন 
মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক। 

যাঁদ ভারতয় অনার্ধাদগের এখনকার বাসচ্ান ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম বা উত্তরপূর্ব 
প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম যে, তাহারা বাহির হইতে আসিয়া এ সকল স্থান খাল 
পাইয়া বাস কাঁরয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রাম্তভাগে, বিশেষ উত্তরপূর্বভাগে কতকগুলি 
অনার্ধাজাতর বাস আছে; এবং তাহারাও যে আর্ধদিগের আসার পরে 'আঁসয়াছিল, তাহাও 


করিয়া, তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে । যাঁদ তাহা হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থান 

উত্তম, মনূষ্যবাসের যোগ্য, সেই সকল চ্ছানে তাহারা বাস কঁরত। কদর্য্য স্থান সকলে 

পরাজিতেরা াইত। কি প্রকৃত অবস্থা সেরুপ নহে। আন প্রভু উৎকৃষ্ট বাসুমিতেই 
কদর্যা চ্থানেই অনার্ধযনিবাস। বিশ্ব্যোত্তর 


মত বেদের মধ্যে খাগ্বেদসংহিতাই প্রাচীন। সেই খাণ্বেদসধাহতায় 'বিজানশীহ আধধ্যান যে চ 
দস্যবঃ,৮ “অয়মোতি িচাকশদ- 'বাচন্বন্‌ দাস আর্যধাম”* ইত্যাঁদ বাক্যে আধ্য হইতে একা 
ভিলা তাহারা দাস বা দস্যু নামে বেদে বর্ণিত। দস শব্দের এখন 
প্রচীলত অর্থ__ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাস শব্দ ধশ্বেদে 
বাবহৃত নহে । দাসাদগের স্বতন্ত্র নগর. সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। তাহারা আর্ধাদগের 
সহত যাদ্ধ করিত-_তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্ষ্েরাও ইন্দ্রাদর পৃজা 
কঁরিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষবর্ণ-আর্য্েরা গৌর। তাহারা “বঁজ্মান্‌”-ষজ্ঞ করে না- 
আর্ষ্যরা যজমান- যজ্ঞ করে। তাহারা “অব্রত”--আধে্রা সব্রত- সুতরাং হে ইন্দ্র হে আগ্গি, 
তাহাদের মার. আর্ধদের বশশভৃত কর! আর্ধদের এই কথা । তাহারা “অদেব*-_সৃতরাং 
“বয়ং তান বনুয়াম সঙ্গমে”- তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা “অন্যবত”__“অমানুষ” 
-_“অযধজমান”- তাহারা “মধরবাচ”-কথা কহিতেও জানে না। ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 

এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায় যে. যাহাঁদগের কথা হইতেছে, তাহারা আর্ধা হইতে 
'িন্নজাতায়, ভন্লধম্মর্গ, 5 
ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাঁদগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য অনার্ধয। 
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[বাঁবধ প্রবন্ধ--বাঙজালণর উৎপাত 


বেদের অনেক পরে মন্বাদ স্মৃতি। মনূতে প্রমাণ পাওয়া যায় ষে, মনূসংহতা সম্কলন- 
কালে আধ্াদগের চার পার্থে অনার্যোরা ছিল। মনুতে তাহারা ভ্ষ্টক্ষতিয় বাঁলয়া বা্ণত 
আছে । আচারভ্রংশ হেতু ব্ষলত্ব প্রাপ্ত বাঁলয়া কাঁথত হইয়াছে। যথা-_ 

“শনবৈস্তু ক্রিয়ালোপাং ইমাঃ ক্ষান্য়জাতয়ঃ। 


পারদা পহ্নবাশ্চৈনাঃ ফিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥” 


ইহাঁদগের মধ্যে যবন পহব আর্য, অবশিষ্ট অনার্ধ। ইহা ভাষাতর্তব-প্রদত্ত প্রমাণদ্বারা 
স্থাপিত হইয়াছে। 

মনু ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্ধাজাতির তাঁলকা বাঁহর করা যাইতে পারে। 
তহাতে অন্ধ্র, পৃলিন্দ, সবর, মৃতিব ইত্যাঁদ অনার্ধযজাতির নাম পাওয়া যায়। এবং মহাভারতের 
সভাপব্ধ্বে উহারাই দস্যু নামে বার্ণত হইয়াছে । যথা-_ 

“দস্যনাং সশরস্তাগৈঃ হিরোভির্লৃনমৃদ্ধজৈঃ। 
দীর্ঘক্চৈম্মহশ কীণ্ণা বিবহৈরশ্ডজোরব ॥” 

ইহারা যে পরিশেষে আর্যধোের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত 
হইয়াই উহারা, যে যেখানে বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া আত্মরক্ষা কাঁরয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুভেদ্য.-আধেরাও সে সকল কুদেশ 
আঁধকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল। 
কোন কোন স্থান-যথা দ্রাবিড়, আর্যোর আঁধকৃত হইলেও অনার্য্েরা তথায় বাস করিতে লাগিল, 
আর্ষ্যরা কেবল প্রভু হইয়া রাহলেন।* আর্য্যাবর্তের সাধারণ লোক আর্ধা-_দাক্ষিণাত্যে সাধারণ 
লোক অনার্যা। আর্ধ্যাবর্ত ও দাক্ষণাত্য তুল্যরূপে আর্ধাঁধকৃত দেশ, তবে আর্ধাবর্তের ও 
দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবম্থা কেন ঘটল, এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয় 11 
ভারতবর্ষে আর্ধ্য ও অনার্যের সামঞ্জস্য একরকমে ঘটে নাই। আমরা তিন প্রকার অবচ্ছা 
দেখিতে পাই। 

প্রথম। ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আধ্যাজত নহে-অনার্োরা সেখানে প্রধান; 
কতকগ্যাঁল আর্ধযও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা অগপ্রধান। ইহার উদাহরণ 'সিংভূম। 

দ্বিতীয়। অবশিষ্ট আর্ধাজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরুপ আযর্ঁভূত যে, 
সে দেশে আর্ধবংশ কেবল প্রাধান্যাবাশল্ট, এমত নহে-লোকের মাতৃভাষাও আর্য্যভাষা। 
উত্তরপশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ । 

তৃতয়। কোন কোন আর্ধাজত দেশ এরুপ অল্প পরিমাণে আর্ধীভূত যে, সে সকল 
স্ছানে লোকের মাতৃভাষা আজও অনার্ধয। দ্রাবড় কর্ণাট প্রভীতিতে আধ্নধর্মের বিশেষ 
গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চচ্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তগ্গত। 


বাঙ্গালা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনার্্য। 
অন্য কোন আর্ধদেশে অনার্ধযশোণিতের এত প্রবল ম্লোতঃ বহে না। সেই কথা এক্ষণে আমরা 


স্পম্টীকৃত করিব। 
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বাঁকম রচনাবল' 


তৃতীয় পারচ্ছেদ-_অনাযের দুই বংশ, দ্রাবড়ীশ ও কোল * 


1451০855512 
তাহাদিগকে জয় কাঁরয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অনাষেরা বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে গিয়া বাস 
কারতেছে। ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহা ঘাঁটয়াছে__বাঙ্গালাতেও তাই, ইহা সহজে অনমেয়। কিল 
বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদর একটা গুরুতর প্রভেদ আছে।' মধ্যদেশাদির ন্যায় বাঙ্গালার 
অনার্ধ্যগণ সকলেই বিজয়ী আর্ধ্াদগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। কেহ কেহ পলাইয়াছে__ 
কেহ কেহ ঘরেই আছে। 

জয় দ্বিবধ, কখন কখন কোন প্রবল জাত জাত্যস্তরকে বাঁজত কাঁরয়া তাহাঁদগের দেশ 
আঁধিকৃত করিয়া আঁদমবাসীদগকে দেশ হইতে দৃরীকৃত করে। আঁদমবাসীরা সকলে হয় 
জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাঁড়য়া দেশান্তরে পলাইয়া বাস করে। টিউটনগরণকর্তৃক 
'ব্িটেন্‌ জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছল। সাক্সনেরা ব্রিটন জয় করিয়া পূর্্বাধিবাসশীদগকে 
নিঃশেষে ধ্বংস কাঁরয়াছিলেন। ৷ কেবল যাহারা ওয়েল্‌স্‌, কর্ণওয়াল, বা ব্রিটানী প্রদেশে গিয়া 
পলাইয়া বাস কাঁরয়া রাহল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলপ্ডে আর '্রিটন্‌ রাহল না। ইংলন্ড 
কেবল 'টিউটনের দেশ হইল। "দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে পৃব্বাধবাসীরা বিনষ্ট বা তাঁড়ত 
হয় না। ববিজয়শীদগের সঙ্গে 'মাশয়া যায়। নম্মান্গণকর্তৃক ইংলপ্ড জয় ইহার উদাহরণ । 
আর্ধ্যগণ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা টিউউনৃদগের মত অনার্যাদগকে নিঃশেষে ধংস 
বা বিদূরিত করিয়াছিলেন বা নম্সান্াবাঁজত সাক্সনের মত অনার্েরা বঙ্গজেতা আর্্যাঁদগের 
লিউ জিরা শির রিল তা আমাকে তে বেদ মোরে আর 
বর্তমান আধবাসীদগের মধ্যে অনার্যাবংশ এখনও আছে, তবে বাঁঝতে হইবে যে, অনার্্যেরা 
আর্ধযদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। 

প্রথমে দেখা ষাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্‌ কোন্‌ অনার্ধযয জাতি আছে। সে গণনার পূর্বে 
প্রথমে বুঝতে হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বাঁলতোছি। কেন না, বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অর্থে পেশোর পর্য্যস্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত-_যথা, “বেঙ্গল প্রোসডোন্সি” 
“বেঙ্গল আঁ্ম”। আর এক অর্থে বাঙ্গালা তত দূর 'বস্তৃত না হউক, মগধ, মাথলা, ডীঁড়ষ্যা, 
পালামৌ উহার অন্তর্গত- এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফটটেনেন্ট, গবর্ণরের অধীন । এই দুই 
অর্থের কোন অর্থেই “বাঙ্গালা” শব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার করিতোঁছ না। যে দেশের লোকের 
মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী; আমরা সেই বাঙ্গালীর উৎপান্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত । তাহার 
বাঁহরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস 'লাখব না-_সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। 
তবে এখানে বাঙ্গালার বাঁহরে দম্টপাত না কাঁরলে, আমরা কৃতকার্য হইতে পারব না। যে 
সকল অনার্ধযজাতি বাঙ্গালার আর্য্য কর্তৃক দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার বাঁহরে 
রর বরিগহগকা যা রা ররারসার রানার 
খতে | 

উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দৌখতে পাই, খামটি, সিংফো, িশৃম, ছুলকাটা মিশৃমি। 
তার পর অপর জাত, তাহাও অনেক প্রকার । যথা__পাদম মির দফ্‌লা ইত্যাঁদ। তার পর 
আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মাণপুরী; কৌপয়শ, তাহার বাঁহরে 'মাকর, জয়স্তীয়া, খাসিয়া ও 
গারো জাতি। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপাত্রতীরে দেখতে পাই, কাছাঁর 'বা বোড়ো, মেচ্‌ ও 
ধমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাঁদগের নিকটকুটুদ্ব কোচজাত। তংপরে উত্তরে, 
হমালয়প্্বতের ভিতরে বাস করে, ভোট, লেপ্‌ছা, লম্বু কিরান্তণী বা 'কিরাতণ (প্রাচীন 
কিরাত)। তার পর বাঙ্গালার পূর্বদক্ষিণ সীমায় মগ , লুসাই, কুকি, কারেন্‌, তালাইন্‌ প্রভৃতি 
জাতি ভর রই বলব নানা ভিত ভাতিজা রারলার পতি কে 
কোল, সাঁওতাল, ডি, কোড ওরাও বাং ভীত অনার বাস ফযে। 
এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সম্বন্ধেই আমাদের অনেকগ্যাল কথা বাঁলতে হইবে। উত্তর 


* বঙ্গদর্শন, ১৯২৮৭, ফাল্গুন। 
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বাবধ প্রবন্ধ--বাঙ্গালণর উৎপাত 


ও পূব্বের অনার্ধাঁদগের সঙ্গে আমাদগের ততটা সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের 
আমদানী । 

আমরা কেবল কয়েকাঁট প্রধান জাতির নাম কাঁরলাম-জাতর ভিতর উপজাতি আছে এবং 
অন্যান্য জাতি আছে। প্রসঙ্গক্মে তাহাদের কথাও বাঁলতে হইবে। 

এখন প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহারা সকলে ক একবংশসম্ভূত ? আর্েযরা সকলেই এক- 
বংশসম্ভুত-_আর্ধ্য শব্দের অর্থই তাই। কিন্তু “অনার্য” বাঁললে কেবল ইহাই বুঝায় যে, 
ইহারা জি লহ যাহারা আর্ধয নহে, তাহারা সকলেই ষে একজাতীয়, এমত বুঝায় না। 
যাঁদ এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোভ্ভূত, তবে সহজে অনুমান কাঁরতে পারা যায় যে, 
ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম আঁধবাসী-_আর্ধ গ্পণকর্তুক তাঁড়ত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া 
পাঁড়য়া নানাদেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু যাঁদ সে প্রমাণ না থাকে_বরং তাঁদ্বরুদ্ধে 
প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানাবংশীয়, তবে আবার বিচার করিতে হইবে, এইগ্যালর মধ্যে কাহারা 
কাহারা বাঙ্গালার প্রথম আঁধবাসী। 

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবজ্ঞানের আঁবাক্ষয়া এ সকল বিষয়ে গুরূতর প্রমাণ । 
আমরা প্রথম পারচ্ছেদে যে তিন শ্রেণীর ভাষার কথা বালয়াছি, তাহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর 
ভাষার অন্তর্গত আর্ধ্ভাষা ও সেমীয়ভাষা (আরবা, হৰ্র প্রভীতি)। প্রথম শ্রেণীর ভাষাগাল 
- যাহা সংযোগনিরপেক্ষ অথবা বিভাক্তাবাশষ্ট নহে_:সেই সকল ভাষাকে ইউরোপীয়েরা ভারত- 
চৈনিক বাঁলয়া থাকেন। নামাঁট আমাদগের ব্যবহারের অযোগ্য--আমরা এ ভাষাগুল 
চৌনকণয়ভাষা বাঁলব। "দ্ধতীয় শ্রেণীর ভাষার সাধারণ নাম তুরাণশ। বাঙ্গালার মধ্য বা 
প্রান্তস্থিত অনার্ধজাতিসকলের ভাষা এই 'দ্বাবধ--কতকগ্াীল জাতির ভাষা চৈনিকীয়-_ইহাঁদিগের 
বাস প্রায় আসামে বা বাঙ্গালার পূক্বসীমায়। তাহারা অনেকেই আর্যাঁদগের পরে আসিয়াছে, 
এমত এাতিহাঁসক প্রমাণ আছে। তার পর অবাঁশস্ট যে সকল অনার্ধজাত--তাহাদগের 
সকলেরই ভাষা তুরাণীীশ্রেণনচ্ছু। 

কিন্তু সেই সকল অনার্যযভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পৃব্বেই কাঁথত 
হইয়াছে, দ্রাবড়ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনার্ধযভাষার মধ্যে কতকগুলি জাতির ভাষার 
শব্দ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচন করিয়া পাশ্ডতেরা দৌখয়াছেন যে, এ সকল ভাষা দ্রাবিড়ী 
ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধাবশিষ্ট। আর কতকগ্ীল অনার্ধ ভাষাতে দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে কোন প্রকার 
সাদৃশ্য নাই। ইহাতে "দ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কতকগুলি অনার্যাজাত দ্রাবড়ীদগের 
জ্ঞাতি--কতকগুলি তাহাদিগের হইতে 1ভল্ন জাত। 

যাহারা অদ্রাবড়ী, তাহাঁদগের মধ্যে ভাষাগত এঁক্য আছে। কোল বা হো, সাঁওতাল, মন্ড 

ভাত এর ভিলা ভি ছল জন ভন জাতি তে স্তু যেমন সকল আর্যযভাষাই 
পরস্পরের সহত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধাবাশস্ট, কোল, মুন্ড, সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষাও সেইরপ 
সাদশ্য ও সম্বন্ধাবাশস্ট। অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় নানার 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ-_আয্চীকরণ * 


(১) সাঁওতাল, €২) হো, (৩) ভূমিজ, 0৪) মুন্ড, €&) বারহোড়্‌, ৬৬) কড়ুয়া, ৭) কুর্‌ 
বা কুর্ক বা মুযাঁস” (৮) খাঁড়য়া, (৯) জরা এই ব্র়টি কোলবংশণয' বাজ্গালার লেঃ 

শাসন-অধীনে পাওয়া যায়। 

জুয়াঙ্গোরা উড়িষ্যার ঢে'কানান ও কে*ওঝড় প্রদেশে বাস করে। কুর্‌ বা মুযার্সির 
সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। পি ৮৮৮ 
করে; মানভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া যায়। বাঁর বারহোড়েরা হাজারবাগের জঙ্গলে 
থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, বশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। উহাদিগের সঙ্গে মিশ্রিত “অসুর” 
নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুক জাতি আরও পাশ্চমে। 

সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে ডীঁড়ষ্যায় বৈতরণণতীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, চৈত্র। 
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বাঁঞ্কিম র. নখল | 


বাস করে_ কোথাও কম, কোথাও বেশশ। যে প্রদেশ এখন “সাঁওতাল পরগণা” বলিয়া খ্যাত, 
তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারবাগ, মানভূম, মোদনীপুর, সিংভূম, বালেশ্বর, 
এই কয় জেলায় ও ময়্‌রভঞ্জে সাঁওতালাঁদগের বাস আছে। 

হো, মর এব মতের লাধরলনাম কোল! হো জাতিকে লড়্‌কা বা লড়াইয়া কোল 
ধলে। ভুঁমিদেরা বাঁসাই ও স্বর্ণরেখা নদ৭দ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভাতি প্রদেশে বাস 
করে। মুস্ড বা মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অণ্তলে বাস করে। 

হরিবংশে আছে যে, যযাঁতর কানষ্ঠ পত্র তুর্্বসূর বংশে কোল নামে রাজা ছলেন। উত্তর- 
ভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল; তাঁহারই বংশে কোলাঁদগের উৎপাত্ত।* মনৃতে “কোল সর্পপদগের 
পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান ছিল, এমত বিবেচনা কারবার 
অনেক কারণ আছে। হণ্টর্‌ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা কারয়াছেন, ভারতবর্ষে সব্বনতরই হো 
নামক কোন আঁদম জাতির বাসের চিহ্ন পাওয়া যায় । তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ কাঁরয়াছেন, 
তাহার আধিকাংশে আঁধক শ্রদ্ধা করা যায় না; ১৮৮4১ 
দেশের আঁধবাসণ ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয়। হো শব্দেই কোল ভাষায় মনুষ্য ব্ঝায়। 
এক সময়ে ইহারা স্বজাঁতি ভিন্ন অন্য কোন জাঁতর আস্তত্ব জ্ঞাত ছল না। 

কর্ণেল ডাল্টন্‌ প্রাতপন্ন কারবার চেস্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্বে মগধাদি অনুগঙ্গ 
প্রদেশের আধবাসী ঈছল-_যাহা এখন বাঙ্গালা ও বেহার, সে প্রদেশে তখন কোলভাষা ভিন্ন অন্য 
কোন ভাষা প্রচালত ছিল না। মগ্ধ প্রদেশে, বশেষতঃ শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্রমান্দর 
অন্রালকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়াদগের 'নাম্মত। 
[িম্বদস্তী এইর্প যে, এ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছিল, রাজারা চেরো 'ছিল। 

কথিত আছে যে, কোলেরা সবর নামক দ্রাবিড়ী অনার্যজাতি কর্তৃক মগধ হইতে বাহম্কৃত 
হইয়াছল। সবরেরা মনু ও মহাভারতে অনার্যযজাত বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে। সবর অদ্যাঁপ 


গুরাও (ধোঙ্গর) ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিল্ল আর কেহ নিকটে নাই। গোন্দেরা দ্রাবড়ী 
বটে, কিন্তু তাহারা আমাঁদগের নিকটবাসী নহে । কিন্তু বাঙ্গালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি 
ও ০০ তাহারা দ্রাবড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। কর্ণেল ডাল্টন্‌ বলেন যে, কোচেরা 
গঙ্গবিজয়শ দ্রাবিড়ীগণ হইতে উৎপন্ন । বহূতর কোচ বাঙ্গালার ভিতরেই বাস করিতেছে। 
77 বগুড়া, ঢাকা, ময়মনাসংহ প্রভাতি জেলায় কোচাঁদগকে 
পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গাল 
বলা যাইবে কি না?$ কেহ কেহ বলেন, ইহাঁদগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধাঁরতে হইবে । আমরা 
সে বিষয়ে সাঁন্দহান। কোচেরা বাঙ্গালী হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্ধযয আছে 
ক না, এ কথার আমাঁদগের একবার আলোচনা কাঁরয়া দেখা প্রয়োজন। 
কে আর্ধা, কে অনার্য? ইহা নিরূপণ কারবার জন্য ভাষাতত্বই প্রধান উপায়, ইহা দেখান 
গগয়াছে। যাহার ভাষা আর্ধজাতীয় ভাষা, সেই আর্ধ্বংশীয়। যাহার ভাষা অনার্ধযভাষা, সেই 
অনার্ধাজাতায়, ইহা স্থির করা গিয়াছে । পরে দেখান িয়াছে ষে, যে অনার্েের ভাষা দ্রাবিড়- 
৬) ৬479 যাহার ভাষা কোলজাতীয়ভাষা, সেই কোলবংশীয় 
। কিস্ভু এমন 1 হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয়, বংশ অন্যজাতীয় একাধারে 
৬ এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজত জাতি জেতৃগণের ধর্ম জেতৃগণের 
ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃঁদগের জাতিভূক্ত হইয়াছে? 
এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ক্লাল্সের বর্তমান ভাষা লাটন-মূলক, কিস্তু 
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1বাবধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালশর উৎপাত্ত 


ফরাসি জাতির আস্ছিমজ্জা কেলটীয় শোণিতে 'নীর্র্মত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণ কর্তৃক 
পরাজিত ও রোমকরাজ্যতুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
রোমনয় ভাষা অর্থাৎ লাঁটিনভাষ। গ্রহণ করে। যখন পাঁশ্চম রোমকসাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, 
তখন গলাীঁদগের মধ্যে লাঁটনভাষাই প্রচলিত ছল, পরে তাহারই অপতভ্রংশে বর্তমান ফরাসি 
ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আহীবারয়াতেও (স্পেন ও পর্টগল) এরুপ ঘটিয়াছল। আমোরকার 
কাফাাঁর দাসাদগের বংশ প্রভূদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয় ভাষার পারবর্তে ইংরেজ 
রাহা কারা রাকো ভিতর ভারা ভার ইল আর রিল হিতে 
পারে না-অন্য প্রমাণ আবশ্যক । 

সকলেই জানে যে, আর্ষেরা ককেশীয়বংশশয়। ককেশশয় বংশের মধ্যে আর্ধ 1ভল্ল অন্য 
বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আধ্জাতি নাই। ককেশীয়াদগের 
লক্ষণ- গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরশর, মস্তক সংগ্গন, হন্‌দ্বয় অনুল্পত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়াদগের 
হইতে পৃথক-।' মোঙ্গলীয়েরা খব্বাকার, মন্তকের গঠন চতুজ্কোণ, হন্দ্বয় অত্যুন্নত। যাঁদ কোন 
জাঁতকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের শারপীরক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন 
আর্ধ্য বলা যাইবে না। যাঁদ দোখতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা আর্ধযভাষা, তাহা হইলে এইর্‌প 
শীাববেচনা কারতে হইবে যে. তাহারা আদৌ অনার্যাজাতি, আধ্যাদগের সাহত কোন প্রকার 
সম্বন্ধাবাশিম্ট হইয়া আধ্তাদগের ভাষা গ্রহণ কাঁরয়াছে। আবার যাঁদ দোঁখ যে, সেই অনার্য)- 
জাতি কেবল আধ্ভাষা নহে, আর্ধাধম্ম পর্যন্ত গ্রহণ কাঁরয়া আর্ধাসমাজভুক্ত হইয়াছে--তখন 
বাঁঝতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বাজত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য 
শিয়া গিয়াছে।' যাঁদ আবার দোঁখ যে, এই 'বামশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্ধ্য উন্নত-_অনার্য্ 
অবনত, তবে বিবেচনা কাঁরতে হইবে যে, আর্ষেরা জয়কারী, অনার্ষেযরাই 'বাজত হইয়া আর্ধ- 
সমাজের নিম্ন স্তরে প্রবেশ কারয়াছে। 

ইহাতে এই এক আপাঁত্ত হইতে পারে যে, হিল্দুধম্ম আঁহন্দুর পক্ষে গ্রহণশয় নহে । যে কেহ 
ইহা কাঁরলে খশষ্টীয়, কি ইসলাম ধম গ্রহণ করিয়া খাঁস্টীয়ান বা মুসলমান হইতে পারেন। 
ভু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই_সে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া 'হন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে 
গমাঁশতে পারে না। অতএব যে অনার্ধয আদৌ 'হিন্দুকুলজাত নহে, সে কখনও 'হন্দু হইয়া 
গন্দূসমাজে 'মাঁশয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। 

এই আপা্ত ব্যাক্তবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্ত এক একটি বৃহৎ জাতির পক্ষে ইহা 
খাটতে পারে না। বিশেষতঃ বন্য অনার্ধ্য জাতিদিগের পক্ষে খাঁটতে পারে না। মুসলমান বা 
খীম্টীয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে না; কেন না, যে সকল আচার হন্দত্ব ধ্বংসকারক, 
তাহারা পুরুযানুকুমে সেই সকল আচার কাঁরয়া পুরমানক্রমে পাঁতত। কিন্তু এ প্রদেশের 
বন্য অনার্য জাঁতাঁদগের মধ্যে হন্দৃত্ববনাশক এমন কোন আচার ব্যবহার নাই যে, তাহা 
হন্দদগের অতি নিকৃষ্ট জাতাঁদগের মধ্যে-হাঁড় ডোম মুচি কাওরা প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া 
যায় না। মনে কর, যেখানে "হন্দু প্রবল, এমন কোন প্রদেশের সা্নকটে অথবা "হন্দ্যাদগের 
অধীনে কোন অসভ্য অনার্ধা জাতি বাস করে। এমন স্থলে ইহা অবশ্যই ঘাঁটিবে যে, আর্ষেরা 
সমাজের বড়, অনাধ্েরা সমাজের ছোট থাকিবে । মন্ষ্যের স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার 


* ভারতবর্ষেও এই আর্য অনার্য জাতাঁদগের মধ্যে আজকার 'দনেই আমাঁদগের প্রত্যক্ষগোচরে 
এইরুপ ভাষাপাঁরবর্তন ঘাঁটতেছে। এখনও অনেক স্ছলে অনার্যেরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা 
পাঁরত্যাগ করিয়া আর্ধাভাষা গ্রহণ কারতেছে। কর্ণেল ডালটন্‌ বলেন যে, তান ১৮৬৮ সালে 
কোড়বা জাতীয়গণের ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্তের অনুসন্ধান কারবার আঁভপ্রায়ে কোড়বাদগের 
বাসভাম যশপুর রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার তলবমতে বহ:সংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া 
তাঁহাকে ধারা দাঁড়াইল, কিন্তু তাহাঁদগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বাঁলতে পারিল না। 
তাহারা বাঁলল, তাহারা 'ডাহ কোড়বা-_ অর্থাৎ পার্্বতা প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক সমতল প্রদেশে বাস 
কাঁরয়া চাষ আবাদ কাঁরতেছে। দেশ ও সমাজ পাঁরত্যাগ্ের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে । উদাহরণের 
স্বরুপ কর্ণেল ভালুটন আরও বলেন যে, চুটীয়া নাগপুর প্রদেশে গুরাওাঁদগের যে সকল গ্রাম আছে, 
তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের গুরাওয়েরা জাতীয় ভাষা বালতে পারে না, গহন্দ: বা মুণ্ডদিগের 
ভাষায় কথা কহে। £:0070109£ 0: 590881, 00. 115. 
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বঙ্কিম রচনাবলণ 


অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে অনাষেেরা 'হন্দ্বাদগের সব্বাঙ্গীণ অনুকরণে 
প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের অনুকরণ কারিতোছি, পূর্বে মৃসলমানাদিগের 
অনুকরণ করিতাম। আমাঁদগ্ের একটি প্রাচীন ধর্ম আছে, চার 'হাজার বংসর হইতে সেই 
ধন্ম' নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৌতিক তত্রের দ্বারা 'অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন 
হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইসলাম বা খ্্রীষ্টীয় ধর্ম অনুরাগভাজন হয় না। এই জন্য 
আমরা এখন সব্বথা ইংরেজাঁদগের অনুকরণ কাঁরয়াও, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন 
করি না। কতকটা না কাঁরতেছি, এমনও নহে। কিন্তু অনার্ধ্যাঁদগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা! 
শোভাঁবাশষ্ট কোন জাতীয় ধর্ম নাই। অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম নাই। 
এমত অবস্থায় অধীন অনার্যসমাজ প্রভূ আর্ধযদিগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ কাঁরবে, 
ধম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ অনুকরণ করিবে। হন্দঃরা যে ঠাকুরের পূজা করে, তাহারাও সেই 
ঠাকুরের পূজা করিতে আরন্ত কাঁরবে। হিন্দুরা বে সকল উংসব করে, তাহারাও সেই সকল 
উৎসব কাঁরতে আরম্ত কারবে। জীবনানিব্বাহের নিত্য নৈমীাত্তক কর্ম সকলে 'হন্দদিগের ন্যায় 
আচার ব্যবহার কাঁরতে থাঁকবে। সমগ্র জাতি এইরূপ ব্যবহার কাঁরতে থাঁকলে কালক্রমে 
তাহারাও 'হন্দু নাম ধারণ কাঁরবে। অন্য 'হন্দু কেহ কখন তাহাদগের অন্ন খাইবে না। 
তাহাঁদগের সহিত কন্যা আদান-প্রদান কাঁরবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাঁদগের সাঁহত 
1মাঁশবে না-হয় ত তাহাঁদগের স্পষ্ট জল পর্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও 
একটি পৃথক- হিন্দজাতি বাঁলয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক- জাতি ছিল, এখনও 
তেমাঁন পৃথক- জাতি রাঁহল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ করিয়া 
হন্দজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পা্চান্তাঁদগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ 
বলেন যে, হিন্দ ধর্ম 005০150211৫ নহে, অর্থাৎ যে জন্মাবাঁধ হিন্দ; নয়, হিন্দদরা তাহাকে 
গহন্দু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হন্দ ধর্ম 00561501209, অর্থাৎ আঁহন্দুও 
হন্দ, হয়। এ 'ববাদের স্থুলমন্্স উপরে ব্ঝান গেল। খনষ্টান বা মুসলমানাদগের 7:09615- 
(905 এইরুপ যে, তাহারা অন্যকে ভজায়, “তুমি খনষ্টান হও, তুমি মুসলমান হও।” আহৃত 
যা খুইন্ঠীন বা: মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার, কন্যা আদান প্রদান প্রভাতি 
সামাজিক কার্য সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দদগের 7:0501029001 
সেরূপ নহে । 'হন্দুরা কাহাকেও ডাকে না যে, “তুমি স্বধমর্ম ত্যাগ কাঁরয়া আ'সয়া হন্দু হও ।” 
যাঁদ কেহ স্বেচ্ছান্রুমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার 
সামাজিক কার্য করে না, কিন্ত যে হিন্দুধম্্ম গ্রহণ কাঁরয়াছে, তাহার বংশে 'হন্দধর্ম্ন বজায় 
থাকিলে, তাহার 'হন্দনামও লোপ করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে িন্দু- 
স্বীকার করে। হিন্দদিগের 9:০5৩1515) এই প্রকার। এ শব্দ মুসলমান বা খনস্টান সম্বন্ধে 
যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 'হন্দাঁদগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে 
৯ মধ্যে 07109015090 নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আর্ধভাষায় কোন 
শব্দও নাই। 

যে অর্থে আহন্দ? হিন্দু হইতে পারে বলা গ্রিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনাধ্য জাতি 
হিন্দু হইতেছে। 

জাত যে আপনাদিগের অনার্ধযভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্যভাষা ও আর্যধর্্ম 

গ্রহণপূর্বক 'হন্দ হইয়াছে, তাহার কয়েকাঁট উদাহরণ দতোছ। 

প্রথম । হাজারবাগ প্রদেশে বিদ্যা নামে একটি জাতি বাস করে। বোঁদয়া হইতে তাহারা 
পৃথক-। বিদ্যামাহাত্ম্য নাম তাহারা কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা 1হন্দি ভাষা কয় 
এবং হিন্দূমধ্যে গণ্য; কিন্তু এই 'বিদ্যা্গণ মুন্ডজাতীয় কোল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। চুটীয়া 
নাগপুরের মুল্ডাঁদগের যেরূপ আকৃতি, ইহাঁদগেরও সেইরূপ আকৃতি। মুন্ডাঁদগের মধ্যে 
পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্য কম্মচারী সব্ত দেখা যায়, বদ্যাগণের মধ্যেও 

গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মুণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় 
অবলম্বন কািয়া থাকে। বিদ্যাগ্ণও সেই কাজে সূদক্ষ ও সূব্যবসায়ী। আর মুণ্ডদিগের মধ্যে 
লী অর্থাৎ জাতাঁবভাগ আছে, ইহাঁদগ্েরও সেইরূপ আছে। মুণ্ডদগের িলশর যে যে 
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নাম, বিদ্যাদগের কিলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে 
যে; ীবদ্যাগণ মুস্ড কোল। কিন্তু এখন তাহারা 'হান্দভাষা বলে ও বহন্দুধম্্ম অবলম্বন 
কাঁরয়া চলে ।* 

দ্বিতীয়। আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার ন্যায়। 
কোন আসামী বুরুঞ্জশীতে কর্ণেল ডাল্টন দৌখয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশস্থ পব্বত হইতে তাহারা 
উপর আসামে প্রবেশ কাঁরয়া সুবলেশ্বরী পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে বাস করে। ল[কমপুরপ্রদেশে 
দিন্কু নদীর উপরে, এবং উপর আসামের অন্যত্র দেউরা ,চুটীয়া নামে এক চটীয়াজাত পাওয়া 
গিয়াছে। তাহাদগের ভাষা সমালোচনা করিয়া "স্থির হইয়াছে যে, এ চুটীয়া ভাষা গারো ও 
বোড়োদগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। অতএব চুটীয়ারা যে অনার্ধজাত, তাদ্বযয়ে সংশয় 
নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের আঁধকাংশ চুটীয়া 'হন্দু বালয়া গণ্য। এবং তাহারা আপনারাও 
হিন্দু চুটীয়া বালয়া আপনাঁদগের পাঁরচয় দেয়। হিন্দু চুটীয়া বাললেই বুঝাইবে যে, চ্লেচ্ছ 
চুটীয়া ছল বা আছে। 

তৃতীর। কাছাড়রা অনার্ধযবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্তু আসাম প্রদেশীয় 
কাছাড়িয়া হন্দু হইয়াছে । এবং এক্ষণেও অনেকে 'হন্দ; হইতেছে। 

চতুর্থ । কোচেরা আর একটি অনা্যাজাতি। আসল কোচভাষা মেছ কাছাড়িভাষা সদৃশ, 
কন্তু এরীতহাসক সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের আঁদপুরুষ হজুর পোন্র সু সং 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম 
রা কারয়াছলেন। ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ কাঁরলেন। ইতর কোচেরা মুসলমান 
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পণ্চম। ন্রিপুরার পাহাড় লোক অনাধযজাতি। কিন্তু তাহারাও 'হন্দুধম্স অবলম্বন 
করিয়াছে ।$ 

ষ্ত। খাড়োয়ার নামক অনার্যজাতি কালীপূজা কাঁরয়া থাকে ।** 

সপ্তম। পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা কয় এবং কতকগুলি 
আচার ব্যবহার তাহাদের শহন্দাদগের ন্যায়। তাহাদের অনার্য্যত্ব ?নঃসন্দেহ। 

অস্টম । সঞ্গজায় ?কসান বাঁলয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য এবং তাহাঁদগের 
আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা 'হন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দ 
আচার ব্যবহার গ্রহণ কারয়াছে ।] 

নবম। “বুনো” কুলি সকলেই দৌঁখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড় 
(ওরাঁও), কিন্তু এ দেশে যত “বুনো” দেখা যায়, সকলেই 'হন্দু। 

এরুপ আরও অনেক উদ্রাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল, তাহাতেই যথেষ্ট 
হইবে। এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালার বাহরে এমন 
অনেক অনার্ধযবংশ পাওয়া যায় যে, তাহারা আর্যভাষা গ্রহণ কাঁরয়া ও হিন্দুধন্ম" গ্রহণ করিয়া 
হন্দজাত বাঁলয়া গণ্য হইয়াছে। যাঁদ বাঙ্গালার বাহিরে অনার্য 'হন্দু পাওয়া যাইতেছে, তবে 
বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে এরুপ অনার্ধ্য হিন্দু থাকাও সম্ভব। বাস্তাবক আছে কি না, 
তাহা বিচার করার প্রয়োজন। 

এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্তাদগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুব্বর্ণের মধ্যে 
শৃদ্রদগের উৎপান্ত এইর্পই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রচার 
কাঁরয়াছেন। আমাঁদগের মতে জাতিভেদ ?তন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, আর্যাগণের 
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মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যভেদ। এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমরা ইউরোপে 
দেখতে পাই ষে, কোন কোন কুলীনবংশ পূরুষানুক্রমে রাজকার্ষেয বলপ্ত। কোন সম্প্রদায় 
পুরুষানূক্রমে বাণিজ্য কারতেছেন। কোন সম্প্রদায় পার,ষানুকুমে কাঁষকার্ধয বা মজুরী 
কারতেছে। কিন্তু ইউরোপে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে 
কোন বিঘ। নাই। এবং সচরাচর এরুপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ কয়া থাকে । "বস্তু ভারতবর্ষের 
প্রান আধরা বিবেচনা কারতেন যে, যাহার পিতৃঁপতামহ যে ব্যবসায় কারয়াছে, সে সেই 
ব্যবসাতেই সুদক্ষ হয় তাহাতে সুবিধা আছে বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃ- 
িতামাহক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ উন্চব্যবসায়ীদগের নিকট নচব্যবসায়ীরা ঘণ্য 
হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণাদগের প্রণীত দ'বদ্ধ সমাজনপীতর বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী 
যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মাশল না। যুদ্ধব্যবসায়ণ বাঁণকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটি 
আধ্যবর্পের সূম্টি। জাতিভেদ উৎপাঁন্তর "দ্বতীয় রূপ শদ্রাদগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা 
উপরে বুঝাইয়াছ। শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় সকল আধেরা আপনার হাতে রাখল, নীচব্যবসায় শু্রের 
উপর পাঁড়ল। বোধ হয়, প্রথম কেবল আর্য্যে ও শুদ্রে ভেদ জন্মে; কেন না, এ ভেদ স্বাভাবিক। 
শদ্রেরা যেমন নৃতন নৃতন আর্যযসমাজভূক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক বর্ণ বলিয়া, আর্য 
হইতে তফাত রাঁহল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ।  পৃব্বেই দেখাইয়া 
আঁসয়াছ যে, আর্য্যরো গৌর, অনােরা “কৃফত্বচ্”। তবে গৌর কৃষ্ণ দুহাট বর্ণ পাওয়া 
গেল। সেই প্রভেদ প্রথম আর্ধয ও শূদ্র, এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে 
থাক আরগ্ত হইলে, আর্যাদগের হস্তে ক্রমেই থাক বাঁড়তে থাকবে । তখন আর্ধাদগের মধ্যে 
ব্যবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষান্নয়, বৈশ্য, ডিনার হা পিল সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য 
পৃব্বপারাঁচিত “বর্ণ” নামই গৃহীত হইল। তার পর' আর্য আর্য আর্ষেয অনার্ষেয বৈধ বা 
অবৈধ সংসর্গে সঙ্করজাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগল । সঙ্করে সঙ্করে শমালয়া আরও 
জাতিভেদ বাঁড়ল। জাতিভেদের তৃতীয় উৎপাস্ত এইরৃপ। 
এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শদ্রাদগের মধ্যে অনার্ধযত্বের অনুসন্ধান কারব। 


পণ্চম পাঁরচ্ছেদ-_অনাধয বাঙ্গালী জাতি* 


বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বাঁলয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার অন্তর্গত 
মালপাহাঁড়য়া বালয়া একাঁট অনাধ্য জাতি আছে; 5515 
বাঙ্গালী মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং বাঙ্গালী বাঁলয়া গণ্য। জেনেরল কানংহ্যাম প্রাচীন 
রোমীয় লেখক "প্লান হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালেবা বাঁলয়া 
জাত ভারতবর্ষে ছিল। পুরাণাঁদতে মালবের প্রসঙ্গ ভুয়োভুয়ঃ দেখা যায় এবং মেঘদৃতে 
মালবাদগের নাম উল্লেখ আছে। ভর নরেন নিলিজা ভি প্রান মালজাতিও 
সেইরূপ 'ছিল। তান যে ভাবে বরা কারযাছেন, তাহাতে বোধ হয যে মালেরা 
আর্ধাজাঁত হইতে একটি পৃথক জাত 'ছিল। জেনেরল কনিংহ্যাম বলেন, এই 'প্লীনর 
খত মালেরা টলোমপ্রণত মণ্ডলজাতি। উলোমালাখত মণ্ডলজাতি আধুনিক ম্‌ণ্ড 
কোলজাতি বালয়া অনুমত হইয়াছে । বিভারল সাহেব অনুমান করেন যে, এ 'প্লীনর 'লাখিত 
মালজাতি এখনকার বাঙ্গালণ মাল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে "যেখানে মাল নাম পাই: সেইখানে 
সেইখানে অনার্ধাঁদগকেই দোঁখতে পাই। কান্দু নামক আত অসভ্য অনার্ধজাতির দেশের 
বিভাগকে মাল বা মালো বা মায়া বলে অনার্যাপ্রধান মানভূম প্রদেশকে মালভুম বা 
মল্পভামি বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়বংশীয় অনার্ধ্য পাহাঁড়দিগকে মালের জাত বলে। উীঁড়ষ্যার 
ি্উঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভূইয়া নামক এক অনার্য জাতি আছে, তাহাদের একটি থাকের 
নাম মালভূ'ইয়া। বুকানন হ্যামিল্টন্‌ ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাঁতর মধ্যে মালের 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ। 
1 09102, রথ উঠা 


02800, 0.,1145. 
৩৫৪ 


বাঁবধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালীর উৎপাস্ত 


বালয়া একটি অনার্ধযজাতি দৌখয়াছলেন। কাঁধাদগের মালয়া বালয়া একটি জাত আছে।* 
রাজমহলীর মাল পাহাঁড়ীদগ্ের কথা পুব্বেই বালয়াঁছ। পক্ষান্তরে আর্ধাদগের মধ্যে মল্ল 
শব্দ আছে_অনেকে বলেন, এই মালেরা আর্মন্ল। আর্ধমল্ল হইতে মালজাঁতর উৎপাত্ত, না 


সাঁওতালদিগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একটি অনার্ধযজাঁত আছে। তাহাঁদগের হইতে 
বাঙ্গালার ডোমজাতির উৎপান্ত হইয়াছে, হন্টর সাহেব এমন অনৃমান করেন? ইহা সত্য বটে 
যে, অন্যান্য নীচ 'হন্দুজাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাহ্গণাদগের পৌরোোহত্য গ্রহণ করে না। 
তাহাঁদগের পৃথক- ধর্মযাজক আছে। এ ধর্্মযাজকদিগের নাম পাণ্ডত। এইর্প ডোমের 
পশ্ডিত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছ। নেপালের নিকটে ডুমী নামে এক অনা্যজাঁত আজও 
বাস করে।$ 

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে. অনেক অনার্যজাঁতির নাম অনার্ধযভাষায় মনষ্যবাচক শব্দ- 
বিশেষ হইতে হইয়াছে । হো শব্দ ইহার পৃব্রে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। সাঁওতাল ভাষায় 
হাড় শব্দে মনূষ্য। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড় অনার্যাবংশ। 

পূব্রে বালিয়াছ যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মন্ষ্যজাত আছে, তাহার 
মধ্যে কোন কোন জাত স্বভাবতঃই আতিশয় কৃষবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোরা ইহার উদাহরণ । কেবল 
রোদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষ্কবর্ণ, এমত নহে; যেমন তপ্ত দেশে কাঁফুর বাস আছে, তেমাঁন 
তপ্ত দেশে গৌরবর্ণ আর্য্য বা মোঙ্গলের বাস আছে। আমেরিকার যে প্রদেশে ইন্ডিয়ানদিগের 
বর্ণ লোহত, সেই প্রদেশেই সাক্সন্‌ বংশীয়াদগের বর্ণ গোর; তন শত বৎসরে কিছযমান্র 
কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ আর্যেরা এবং মসীবর্ণ অনার্ষেরা 
একন্র বাস কাঁরতেছে। রৌদুসন্তাপে কতক দূর কৃষ্ণতা জাঁল্মতে পারে বটে। ভারতীয় আর্যদের 
তাহা 'কছু দূর জল্মিয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, বি 
বিশ্ধ্যপব্বতের নিকটবাসী কতকগনীল অনার্জাতি একেবারে মসীকৃষণ। বিষুপুরাণে তাহা- 
দিগের বর্ণনা আছে। কাথত আছে যে, বেণ রাজার উরুদেশ হইতে দগ্ধ কাণ্ঠের ন্যায় খব্বকায় 
অট্রাস্য এক পুরুষ জন্মে। এই বর্ণনায় মধ্যভারতের খব্বাকৃত অট্রাস্য কৃষকায় অনার্যাঁদগকে 
পাওয়া যায়। এ পুরুষ নিষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে ॥ ইহারই বংশে আরতি অনার্যয- 
৮ পে হাঁরবংশে বেণের উপাখ্যানে এর্প 'লাখিত হইয়া, এ পূর্ষকে নিষাদ ও 
ধাঁবর জাঁতর আদপুরুষ বলিয়া বর্ণনা আছে।$ মনু বলিয়াছেন যে, আয়োগাবি অর্থাৎ শুন 
হইতে বৈশ্যাতে উৎপাঁদতা স্বর গর্ভে নিষাদের ওরসে মার্গব বা দাস জল্মে। আধ্যযাবর্তে' 
তাহাঁদগকে কৈবর্ত বলে।$$ অমরকোষাঁভিধানে কৈবর্তীদগের নাম কৈবর্ত, দাস, ধীবর। 
পৃব্বেই দেখান গিয়াছে যে, খগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্যযজাতি পাওয়া যায়? দাস, 
ধীবর, কৈবর্ত িনই এক। যাঁদ দাস ও ধাঁবর অনাধ্য হইল, তবে কৈবর্তও অনার্ধজাত। 
এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্তের মধ্যে কতকগণাঁল চাষা কৈবর্ত; কতকগুলি জেলে কৈবর্ত। পর্বে 
সকলেই মংস্যব্যবসায়ী ধীবর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাঁদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি 
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1 “ঁকং করোমীতি তান সর্্বান্‌ বিপ্রান আহ স চাতুরঃ। 
নযীদোত তমূতুস্তে নিষাদস্তেন সোইভবং 1৮ 

** “তেন দ্বারেণ নিষ্কাস্তং তৎ পাপং তস্য ভূপতেঃ। 
নিষাদাস্তে তথা ষাতা বেণকলঙ্মষসম্ভবাঃ 0৮ 

€  ধঁনষাদবংশকর্তাসোৌ বভুব বদতাং বরঃ। 
ধীবরানস্জঙ্চাঁপ বেণকল্মযসন্ভবান-), 

$$ “নষাদো মার্গবং সৃতে দাসং নৌকম্মজশীবনং। 
কৈবর্তমাতি যং প্রাহ্‌রার্ধযাবর্তীনবাসিনঃ। ॥৮ 

মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ গ্লোক। 


৩৫৭ 


বাঁজকম রচনাবলশ 


কাঁষব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত। ধোপারা এঁরপ কেহ কেহ চাষ কাঁরয়া 
চাষাধোপা বলিয়া পৃথক্‌ জাত হইয়াছে। 
পৃশ্ড্র বা পৌশ্ড্র নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাঁদিতে পাওয়া যায়। মন্‌ লিখিয়াছেন যে, 
পৌণ্ড্রক প্রভৃতি জাতি ক্রিয়ালোপহেতু ব্ষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌন্ড্রকাদগের সঙ্গে আর যে 
নল জাতি বানা করিয়াছেন তানিন মিবো জন ওহি তাত বেন রাহে উর 
নকলগুলিই অনার্য); যথা- 
“পোশ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাঃ পহনবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥৮ 
এতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, “অল্পা পুণ্দ্রা সবরা পালন্দা মুতিবা ইত্যুদন্তা বহবো ভবীন্ত।” 
মহাভারতেও এই পৃণ্ড্রাদগ্গের কথা আছে। সভাপব্বে আছে যে, ভীম দাগ্বজয়ে আসিয়া 
পুন্ড্রাধপাতি বাসুদেব এবং কৌশিকিকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই দুই মহাবলপরাক্লান্ত বীরকে 
পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রাত ধাবমান হইলেন। বঙ্গ আধানিক বাঙ্গালার পূর্বভাগকে বাঁলত। 
এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ বলে। ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়া যে দেশ জয় 
করিয়া বাঙ্গালার পূর্ভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্জালার পশ্চিমভাগে । উইল্‌সন্‌ 
সাহেবও স্বকৃত বিষ্পুরাণানুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলক তত্ব 'নারূপণকালে বাঙ্গালার 
পশ্চমাংশেই পুন্ড্রজাতকে সংস্থাপন কয়াছেন।* তারপর গ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
হয়েল্থ সা নামক চীন পারব্রাজক এ প্রদেশে আঁসয়া পুণ্ড্রাদগের রাজধানী পৌন্ড্রবদ্ধন 
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আমাদিগের প্রয়বন্ধূ পাঁণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্র ভবিষ্যপূরাণখাঁন সন্ধান কাঁরয়া দৌখয়াছেন 
(ভবিষ্যপুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে; ব্রক্গাখণ্ড, ব্রক্মাণ্ডখণ্ড নহে; যা ছোট ছোট সাবা ভুল) 
উহার এক কাঁপ সংস্কৃত কলেজে আছে। পণথখানি খাঁণ্ডত, আসাম মাঁণপুর হইতে আরপ্ত কাঁরয়া 
কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের [িশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে; কিন্তু গ্রন্থখান পাঁড়য়া ভাক্ত হয় না। 
্রল্থখানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। মানাঁসংহ কর্তৃক যশোহরের আক্রমণ বার্ণত আছে। যবনাধিকারের 
চারি শত বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালী রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। 'বশেষ, 
গ্রল্থকারের বঙ্গদেশমধ্যে আসাম, চাট্ুল এবং মাঁণপূর পর্য্যন্ত অন্তভূকক্ত হইয়াছে। এতদূর ত গ্রন্থের 
পাঁরচয় গেল। তাহাতে আছে যে, পোণ্ড্রদেশ সাত ভাগে রিড পোিদন, বারেন্দ্রভাম, নীবৃত, 
বরাহভূঁমি, বন্ধমান, নারশখন্ড ও বিন্ধ্পার্্। এই সকল দেশের লোক দ:জ্ট, চোর, পরদারানরত ইত্যাঁদ 
ইত্যাদি। গোৌঁড়দেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে মৌরাসধাবাদ মেরেশিদাবাদ নামের সংস্কৃত ফরম; 
মুরাশদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকশুধাবাদ বাঁলত বালয়া ষ্টুয়ার্টের 'হম্টার 
অব্‌ বেঙ্গলে উক্ত আছে); সূতরাং গ্রম্থখানি ২০০ বংসরের 'মধ্যে লিখিত বাঁলয়া বোধ হয়। গোড়দেশে 
গৌঁড়নগরের উল্লেখ নাই। পাশ্ডুয়ারও উল্লেখ নাই। বরেন্দ্রভ়ীমির প্রধান নগর পাুট্রলা, নটারো, চপলা 
€যেখানকার রাজা ব্রাহ্গণ), কাকমারী। নশবৃত দেশের প্রধান নগ্গর কচ্ছপ, নসর, শ্ীঙ্গপূর ও বহার। 
রঙ্গপুরে বাদ্দী রাজা । নারশখণ্ডের প্রধান নগ্রর বৈদ্যনাথ, দেবগড়, করা, সোণামুখণ ইত্যাঁদ। বরাহভূমের 
প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাদি। বদ্ধমানের প্রধান নগর বদ্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপূর, কৃষ্ণনগর 
ইত্যাদি। বিদ্ধপার্থের প্রধান নগর সুদর্শন, পৃষ্পগ্রাম ও বদরণ কুড়ক গ্রাম। এই 'সকল দেশের আচার 
ব্যবহার ও চতুঃসীমা আছে। আমাদের যতদূর মানচিত্র বোধ আছে, উপ 
ভাঁজবে না। গোঁড়দেশের উত্তরে পদ্মাবতী ও দাঁক্ষণে বদ্ধমান। আসল গৌঁড়নগর ইহার মধ্যে পাঁড়ল না। 
সাহেব এঁ স্ছলে আরও 'লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের 'কাক্কন্ধ্যাকাণ্ডে একচত্বারংশৎ অধ্যায়ে 
দ্বাদশ গ্লোকে পণ্প্ড্র দাঁক্ষিণাত্যে স্ছাপত বালয়া বার্ণত হইয়াছে। এ শ্লোকাট আমরা উদ্ধৃত কারতোছি-_ 
“নদীং গোদাবরাীং চৈব সব্বমেবানৃপশ্যতঃ। 
তথৈবান্ধাংশ্চ পৃপ্দ্রাং্চ চোলান- পাশ্ড্রাং্চ কেরলান- 1৮ 
৩৫৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বাঙগালীর উৎপাত্ত 


দৌখয়া গিয়াছেন। জেনারেল, কানিংহাম, সাহেব এ চীন পরিব্রাজকের 'লাঁখত 'দক- ও দূরতা 
লইয়া পৌণ্ডবদ্ধন কোথায় ছিল, তাহা নির্‌পণ কারবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তান গছ ইতস্ততঃ 
করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌশ্ডবদ্ধন বাঁলয়া স্থির কারয়াছেন। পাবনা না হইয়া বাঙ্গালার 
প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুয়া বাললে পৌোণ্ড্রবদ্ধনের 
প্রকৃত সংস্থান ঘাঁটত। তারপর দশকুমারচাঁরতে লেখা আছে, “অনূজায় 'বষাণবম্মনে দণ্ডচন্রুং 
চ প.দ্দ্রাভিযোগ্ায় 'বিরোচেয়ং।” অর্থাং পৃশ্ড্রদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'বষাণবম্সণকে 
দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন্যাঁদ দিতে ইচ্ছা কাঁরয়াছ।* দশকুমারচারত আধ্ীনক সংস্কৃত গ্রন্থ । 
উপাারালাীখত উীক্ত কোন মৌথল রাজার ডীক্ত, অতএব দশকুমার যখন প্রণীত হয়, তখনও 
পুন্ড্রেরা মাথিলার নিকটবাসী। 

অতএব দেখা যাইতেছে ষে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ আত 
পূর্্বকাল হইতে দশকুমারচরিত ও হিয়েন্থ সাঙের সময় পর্য্যন্ত পণ্ড্রনামে প্রবল জাত 
বাঙ্গালার পাঁশ্চমাংশে বাস কারিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা ভারতবর্ষের কোন 
প্রদেশে পন্ল্র নামে কোন জাত নাই। এই পুণ্ড্রজাতি তবে কোথায় গেল? 

সংস্কৃত শব্দে “ণ্ড” থাকলে, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কার, ড-কার হইয়া যায়। আর 
ণ-কার ল:প্ত হইয়া পূব্ববিস্তাঁ হলবর্ণে চন্দ্রাবন্দুরূপে পাঁরণত হয়। যথা_ভাগ্ডের হ্থালে 
ভাঁড়, বন্ডের স্থলে যাঁড়, শুশ্ডের স্থলে শড়। আর সংস্কৃত হইতে অপত্রংশপ্রাপ্ত হইয়া 
বাঙ্গালাদতে পাঁরণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাঁদর সচরাচর লোপ হয়-_যথা-তাম্্ স্থলে 
তামা, আম্ম স্থলে আম ইত্যাঁদ। অতএব পন্ন্দ্র শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে প্রথমে রেফ 
লুপ্ত করিয়া পণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তারপর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড় হয়, শুশ্ড হ্থছলে 
রা হয়, তেমাঁন পন্ড স্ছলে পড় বা পড়ো হইবে। পড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান 

ত। 

আমরা পূব্র্বে যাহা উদ্ধত কারয়াছ, তাহাতে দেখা 1গয়াছে যে, এতেরয় ব্রাহ্মণে ও মনূতে 
পুণ্ড্েরা অনার্যজাতির সঙ্গে গাঁণত হইয়াছে। অতএব পংড়ো আর একটি অনার্ধযবংশোস্তূত 
বাঙ্গালী জাতি। 

শব্দের অপভ্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষার কোন শব্দ ভাষাস্তরে অপত্রন্ট হইয়া 
প্রবেশ করিলে দুই তন রুপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত শ্ছান' শব্দ বাঙ্গলা ভাষার কোথাও 
থান, কোথাও ঠাহি। চন্দ্র শব্দ কখন চন্দর, কখন চাঁদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালীর উচ্চারণে 
চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পনর শব্দ স্থানীবশেষে পুণ্ডর 
হইবে । জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বাঙ্গালীরা শব্দের পরে একটা ঈকার বেশীর ভাগ যোগ 
কাঁরয়া "দয়া থাকে; যেমন সাঁওতাল সাঁওতাল, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালশ। 
এইরূপ ঈকার যোগে পন্ড্র শব্দ পুন্ডর হইয়া পুন্ডরীতে পাঁরণত হয়। পুন্ডরী বলিয়া একটি 
বহুসংখ্যক বাঙ্গাল জাতি আছে, পুদ্দ্রেরা এবং পংড়োরা যাঁদ অনার্ধয, তবে পুন্ডরীরাও 
অনার্ধযজাতি। 

পোদ শব্দ পন্ড্র শব্দ হইতে 'নিম্পন্ন হইতে পারে। এবং পু্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম 
জাঁন্ময়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয়। 

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতণীত জল্মিয়া থাঁকবে যে, পড়ো, পণ্ডরণ 
এবং পোদ, তিনাট আদৌ এক জাতি এবং িতনটি আদ প্রাচীন পুন্ড্রজাতর সন্তান। পুদ্ড্রেরা 
অনার্যযজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর 'তনাঁট অনার্ধজাত পাওয়া যাইতেছে । 


য্ঠ পাঁরচ্ছেদ-_আর্ঘয শর 


পূর্বপারচ্ছেদে আমরা যে কয়াট উদাহরণ 'দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইহা "স্থির হইয়াছে 
যে, বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্ধযবংশ। আমরা যে কয়টি উদাহরণ 'দয়াছি, সকল 


* দশকুমারচরিত, তৃতীয় উচ্ছবাস। 
1 বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জোহ্ঠ। 


৩৫৯ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালী শূদ্রু বলিয়া গণিত। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে 
বাঙ্গালী শু্রে সকল না হউক, কেহ কেহ অনার্ধবংশ। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা 
পূর্বপারচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ দিয়াছি, তাহা সব্গাীল ছিদ্রশূন্য নহে । তাহা আমরা কতক 
দ্বকার কার, কিন্তু এক প্রমাণ আচ্ছি্র, অখণ্ডনীয় আছে। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আর্য 
জাতীয় নহে, সেখানে যে অনা্ধ্যশোপিত বর্তমান, তাহা 'নাশ্চত। আমরা যে কয়াট উদাহরণ 
ধদয়াছ, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ 'বদ্যমান; 
অতএব এঁ কয়টি জাতির অনার্ধ্যত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে। 

আমরা মনে কাঁরলে এরুপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও মালদহে 
পাল বা পালয়াদিগের কথা লিখতে পারিতাম। পাঁলয়ারা ভাষায় বাঙ্গালী ও ধর্মে হিন্দু 
সুতরাং তাহারা বাঙ্গালী বাঁলয়া গণ্য। কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার অনার্যোর ন্যায়! 
তাহারা কৃষ্ণকায়, খব্বাকৃত, শূকর পালে এবং শুকর খায়। সৃতরাং তাহাঁদগের অনার্ধাত্বে 
নোনা অহা তারা পন লাভ রসাল দিনের দিনের এমন 
অন্মান কতদূর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বালতে পারলাম না। 

'কোন আধ্যবংশীয়' জাঁত যে শূকর পালন কাঁরয়া জশীবিকা নির্বাহ কারিবে, ইহা সম্ভব 
নহে। কেন না, শুকর আর্ধশাস্তানুসারে আত অপাঁবন্র জন্তু; বাঙ্গালাজয়কারী আর্ষ্যরো এ 
সকল ব্যবসায় যে অনার্ধাঁদগের হাতে রাখবেন, ইহাই সম্ভব। বিশেষ, শুকর বা শৃকরমাংস 
আর্ধাঁদগের কোন কাজে লাগে না। যাঁদ এইরুপে শূকরপালক জাতিদিগকে অনার্বয বলিয়া 
স্থির করা যায়, তাহা হইলে দাঁক্ষণবাঙ্গালার কাওরারাও অনাধ্য বালয়া বোধ হয়। কাওরা- 
[দিগের জাতীয় আকারও অনার্ধাঁদগের ন্যায়। কাওরারা কোন অনার্যজাতিসন্তৃত, তাহা 
নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু কতকগনল অনার্য জাতির সঙ্গে ইহাঁদগের নামের সাদৃশ্য আছে। 
যথা--কোড়োয়া, খাড়োয়া, খাঁড়য়া, কৌর ইত্যাঁদ। কিরাত শব্দ প্রাকৃততে রাও হইবে। িরাও 
শব্দের অপভ্রংশে কাওরাও হওয়া অসন্তব নহে । বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতেরা রাত বা ?রাস্ত 
নামে অদ্যাপি বর্তমান আছে। 

পাশ্চান্তেরা বাগ্‌দীদিগকেও অনার্যযবংশ বালয়া ধরিয়া থাকেন। বাস্তাবক বাগীদিগের 
আকার ও বর্ণ হইতে অনার্যযবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে বাগ্‌দী ও 
বাউরশণী এক আঁদম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। 

আমাদগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিন্দজাতাদগের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ জাতি 
অনার্ধযবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা কার। বাঙ্গালার শূদ্রদগের মধ্যে 
অনেকাংশ যে অনার্ধ্যবংশ, ইহাই দেখান আমাঁদগের উদ্দেশ্য। এবং পৃ্বপাঁরচ্ছেদে যে 
সকল উদাহরণ 'দয়াছি, তাহাতে প্রমাঁশত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী শদ্রের মধ্যে অনার্য্যবংশ 
আতশয় প্রবল। কিন্তু কেহ কেহ বাঁলয়া থাকেন যে, শূদ্র মাত্রেই অনার্ধ্যবংশ। প্রথম বর্ণভেদ 
উৎপস্তির সময়ে সকল শদ্রই অনার্য ছিল বোধ হয়। শীকন্তু ক্রমে আর্ধাসন্ভুত সঙ্কীণ* বর্ণ 
ও অসঙ্কীর্ণ আর্ধাবর্ণ যে এখন শুদ্রের মধ্যে মাশয়াছে, ইহা আমাদগের দ্‌ঢ় বিশ্বাস। 
মির রাহ পরা রা এই 'কথার অমূলকতা প্রাতিপাদন কাঁরতে এক্ষণে প্রব্ত্ত 

। 

প্রথম, কে আর্য আর কে অনার্য, ইহা মীমাংসা কারবার দুইটি মান্ত্র উপায়। এক ভাষা, 
ঘদ্বতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর 'নর্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতরে ইহার 
মীমাংসা হইতে পারে না। কেন না, সকল বাঙ্গালী শূদ্রুই আর্যধ্ভাষা ব্যবহার কাঁরয়া থাকে । 
তবে আকারই একমার সহায় রাহল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার কাঁরতে হইবে যে. কায়্থ 
প্রভৃতি অনেক শৃদ্রের আকার আর্ধ্প্রকৃত। কায়চ্ছে ও ব্রাহ্গণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসদশ্য 
নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, কতকগ্াীল শদ্র আর্যাবংশীয়। 

দ্বতীয়, পূর্বে অনুলোম প্রাতলোম 'িবাহের রীতি ছিল; ব্রাহ্মণ ক্ষত্িয়কন্যাকে, ক্ষত্রিয় 
বশাবন্যাকে বিবাহ কারে গ্ারত। ইহাকে অনলোম বাহ বঁলিত। এইস ধ্যাত 
পুরুষ শ্রেন্চজাতীয় কন্যাকে বিবাহ কাঁরলে, প্রাতলোম বিবাহ বালত। ইহার বাঁধ মন্বাদিতে 
আছে। যেখানে বিবাহ বাধ ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে 
সম্তানাদি জল্মিত। তাহারা চতুবর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না। মনু বলিয়াছেন, চতুর্র্ণ ভিন্ন 


৩৬০ 


বাবধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালীর উৎপাত্ত 


পণ্চম বর্ণ নাই।* টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাহাতে লেখেন ষে, সঙ্কশর্ণ জাতগণ অশ্বতরবৎ মাতা 
বা পিতার জাত হইতে 'ভন্ন; তাহারা জাত্যন্তর বালয়া তাহাঁদগের বর্ণত্ব নাই। এইরূপ 
অসবর্ণ পাঁরণয়াঁদতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখা যাউক। 
“্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বজ্ঠো নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শদ্রুকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥% 
মনু, ১০ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক। 
অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অম্বজ্ঠের জল্ম, আর শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে 
নষাদ বা পারশবের জন্ম। পুনশ্চ 
“শদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চন্ডালশ্চাধমো নূণাং। 
প্রাস্‌ জায়ন্তে বর্ণ সঙ্করাঃ॥” মনু; ১০ম অ, ১২। 
অর্থনৎ বৈশ্যার গর্ভে শূদ্র হইতে 'আয়োগব, কষত্রিয়ার গর্ভে শূ্র হইতে ক্ষত্তা, আর ব্রাহ্মণ- 
কন্যার গর্ভে শূদ্র হইতে চণ্ডালের জন্ম। 
যে সকল ব্রাহ্মণাদি ছিজ অব্রত হইয়া পাঁতত হয়, মন্‌ তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। এবং 
ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষান্রয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির উৎপাত্তর কথা 'লাঁখয়াছেন। 
মহাভারতে অনুশাসন পর্ষে ব্রাত্যাদগকে ক্ষান্রয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে জাত বাঁলয়া বার্ণত 
আছে। 
এই সকল সঙ্করবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একর 'নিশ্চিত। 
এবং ইহারা যে শদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াঁছিল, তাহাও স্পস্ট দেখা 'গয়াছে। আয়োগব বা 
ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই; কখন ছিল কি না সন্দেহ; কেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন 
আইসে নাই । 'কন্তু ঈশ্ডালেরা বাঙ্গালায় আতিশয় বহুল; বাঙ্গালী শের তাহা একট প্রধান 
ভাগ। চণ্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকূলে আর্ধবংশীয়। বাঙ্গালায় শুদ্রজাঁতি অনেকেরই সঙ্করবর্ণ; 
সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরণীরে আর্যাশোপিত, হয় গপতৃকুল, নয় মাতৃকুল হইতে আগত 
হইয়া বাঁহত হইবে, তীদ্ধষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় অম্বন্ঠ আছে. তাহারা যে উভয় কুলে 
আর্ধ্য, তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে। কেন না, ব্রাহ্ষণ ও বৈশ্য উভয়েই 
বিশুদ্ধ আর্ধ। 
তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পাঁরচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলান্ধ হইতেছে যে, 
বাঙ্গালায় শুদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্ধবংশীয় এবং কতকগুলি আর্য অনার্যে মি শ্রত, 
পতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আর্য, আর কুলে অনার্যয। 
চতুর্থতিঃ, কতকগাাীল শদ্রজাঁত প্রান কাল হইতে আর্ধজাতিমধ্যে গণা, কিন্তু আধাঁনক 
বাঙ্গালায় তাহারা শুদ্রু বলিয়া পারিচিত; যথা বাঁণক্‌। বাঁণকেরা বৈশ্য; তাহার প্রমাণ প্রাচীন 
সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পাঁরমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, কেহই তাহাঁদগ্ের বৈশ্যত্ব অস্বীকার 
করিবেন না। বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ-_স্ছুল কথা ৪ 


পুনরুক্ত কারতোঁছ। 
ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্ছিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপণয় প্রধান 


* “ররাদ্দণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্নয়ো বর্ণা 'দ্বিজাতয়ঃ। 
চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রো নাস্তি তুপণ পণ্টমঃ ৮ 
১০ম অধ্যায়, ৪। 
না পুনরর্ণো নাস্তি। ঈানিতাঁলাং অশ্বতরবৎ মাতাপিতৃজাতিব্যাতারক্তজাত্যস্তরত্বাং ন 


টের ১২৮৮, জ্োত্ঠ। 
৩৬৯ 


রচনাবলী 


জাঁতসকল এক প্রাচীন আর্ধাবংশ হইতে উৎপন্ন । যাহার ভাষা আর্ধাভাষা, সেই আর্যাবংশীয় 
বাঙ্গালীর ভাষা আর্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালী আর্ধ্যবংশীয় জাতি। 

কিন্তু বাঙ্গালী আমাশ্রত বা বিশুদ্ধ আর্ধ্য নহে। ব্রাহ্মণ আমাশ্রত এবং বিশুদ্ধ আর্য] 
সন্দেহ নাই; কেন না, রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপাত ভিন্ন সঙ্করত্ব স্ভবে না, সঞ্করত্ব ঘটিলে 
্াহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে এরুপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষান্রয় বৈশ্য 
বাঙ্গালায় নাই বাললেই হয়। আঁত অল্পসংখ্যক' বৈদ্য ও বাঁণকৃ্রণকে বাদ দিলে দেখা যায় 
যে, বাঙ্গালী কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আধ্য, কিন্তু শূদ্রদগকে 
গবশদ্ধ আর্ধা, ণি বিশুদ্ধ অনা বিবেচনা কাঁরব, কি 'মীশ্রত বিবেচনা কাঁরব, ইহারই 
০৯৯ ৮০৯০২, 
প্রধান।* 

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, আর্ব্যেরা দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসয়াঁছলেন। 
তখন আমরা, এই তক উদ্যাপন কাঁয়াছলাম যে তাঁহারা আসবার পূর্বে বাঙ্গালায় বসাতি 

না? 

বিচারে পাওয়া 1গয়াছে যে, আর্েরা বাঙ্গালা আসবার প্র বাঙ্গালায় অনার্ধযাদিগের 
বাস ছিল। তারপর দোঁখিয়াছি যে, সেই অনার্ধগণ একবংশীয় নহে। কতকগ্ীল কোলবংশীয়, 
আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশনয়। দ্লাবড়বংশের পূর্বে কোলবংশীয়েরা বাঙ্গালার 'আঁধকারশ ছিল। 
তারপর দ্রাবড়বংশীয়েরা আইসে। পরে আর্ধাগণ আঁদয়া বাঙ্গালা আঁধকার কারলে কোল"য় 
ও দ্রাবিড়ী অনাধ্যগণ তাঁহাঁদগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। 

কিন্তু সকল অনার্ধই আরবের তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্বত্য দেশে 
আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে; ৪৬2 অনার্ধাগণ আর্বোর সংঘর্ষণে পাঁড়লে 
আর্ধ্যধর্ ও আর্ধযভাষা গ্রহণ কাযা 'হন্দূজাতি বাঁলিয়া গণ্য হইয়া শহন্দুসমাজভূক্ত হইতে 
পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গাল শদ্রাদগের মধ্যে এইরূপে হিন্দৃত্বপ্রাপ্ত অনা] 
থাকা অসম্ভব নহে। আছে ক না--তাহার প্রমাণ খধজয়া দোখয়াছ। 

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে. অনার্ধযভাষাই তাহার মূল বালয়া 
বোধ হয়। আরও দৌখয়াছি যে, বাঙ্গালী শদ্রাদগের মধ্যে এমন অনেকগৃল জাতি আছে যে, 
অনার্যগণকে তাহাদের পূর্বপুরুষ বাঁলয়া বোধ হয়। 

পাঁরশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী শুদ্রের কিয়দংশ অনার্যযসম্ভৃত হইলেও 
অপরাংশ আর্ধবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আর্য, যেমন অম্ব্ঠ. কায়স্থ; কেহ আর্ধ্য অনার] 
উভয়কুলজাত, যেমন চণ্ডাল। 

এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বৃঝয়াছ। প্রথম 
কোলবংশশয় অনার্য, তারপর দ্রাবড়বংশশয় অনার্ধয, তারপর আর্ধ্য; এই 'তনে 'মাঁশয়া 
আধ্দানক বাঙ্গালী জাতির উংপাত্ত হইয়াছে। সাক্সন্‌, ডেন, ও নর্ষ্মান শমাঁশয়া ইংরেজ 
জান্মিয়াছে। িন্তু ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্জালীর গঠনে দুইটি বিশেষ গ্রভেদ আছে। টিউটন্‌ 
হউক বা নম্্মান হউক, যতগুলি জাতির সামশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগযীলই 
আর্যযবংশীয়। বাঙ্গালী যে কয়েকটি জাতিতে গাঁঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ আর. কেহ 
অনার্ধয। "দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে টিউটন্‌ ও ডেন্‌ ও নম্্মান্‌, এই 'িতন জাতির রক্ত 
একত্রে মাশিয়াছে। পরস্পরের সাঁহত বিবাহাঁদ' সম্বন্ধের দ্বারা মালিত হইয়া তাহাঁদগের 
পার্থকা লুপ্ত হইয়াছে । তিনে এক জাতি দাঁড়াইয়াছে, ৮/০৮:০৯৯৭ 
নাই। মোটের উপর এক ইংরেজজাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় আর্ধাঁদগের 

বর্ণধাম্মত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনাট পৃথক, স্রোত 'মাঁশয়া একটি প্রবল প্রবাহে পাঁরণত হয় নাই; 
আর্যধযসম্ভৃত ব্রাহ্মণ অনার্য্যসম্তূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক: রহিয়াছেন। যাঁদ কোন 
স্থানে আর্ষো অনাধ্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘাঁটয়াছে, সেখানে সেই 


* ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় "স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, 
তাহাতে ৩০৬০০০০০ লোক বসাঁত করে- তল্মধ্যে ১১ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ । 


৩৬৭ 


বিবিধ প্রবন্ধ-_বাহযবল ও বাক্যবল 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্ধয অনার্ধয হইতে আর একটি পৃথক- জাতি হইয়া রহিয়াছে 
চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহূজাতি। বাস্তাবক এক্ষণে 
যাহাঁদকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চা প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্যা, 
দিতীয় অনার্ধ্য হিন্দ, তৃতীয় আধ্যান্যার্যয হিন্দ, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাত বাঙ্গালী 
ম.সলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্‌ থাকে। বাঙ্গালীসমাজের নিম্সস্তরেই বাঙ্গালশ 
অনার্য বা মীশ্রত আর্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্ধ্য। এই জন্যে 
দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি আমশ্রিত আর্ধজাতি বাঁলয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্জালার 
ইতিহাস এক আর্ধ্বংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়। 


বাহঃবল ও বাক্যবল”* 


সামাঁজক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মান্র ইতিহাসে পাঁরকশীর্তত--বাহবল ও 
বাক্যবল। এই দুই বল সম্বন্ধে আমার যাহা বাঁলবার আছে, তাহা বালবার পূর্বে সামাঁজক 
দুখের উৎপান্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। 

মন্ষ্যের দুঃখের কারণ তিনাঁট। (১) কতকগীল দুঃখ জড়পদার্থের দোষগণঘাঁটিত। 
বাহ্য জগৎ কতকগুলি 'নয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগীল শীক্তকর্তৃক শাসিত হইতেছে। 
মনুষ্যও বাহ্য জগতের অংশ; সুতরাং মনৃষ্যও সেই সকল শাক্তকর্তক শাঁসিত। নৈসার্গক 
নয়মসকল উল্লঙ্ঘন করিলে রোগাঁদতে কষ্ট ভোগ কাঁরতে হয়, ক্ষুতপপাসায় পশীড়ত হইতে 
হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানাসক দুঃখভোগ করিতে হয়। 

(২) বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তজগংও আরও একটি মন[ষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরপ্ত্রী 
দোঁখয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দঃখী। কেহ ইীন্দ্রিয়সংঘমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্য়সংযম 
ঘোরতর দুঃখ। পাঁথবীর কাব্যগ্রন্থসকলের, এই "দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার । 

(৩) মনুষাদুখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনূষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; 
পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে আঁধকতর সুখী হইবে বালয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। 
ইহাতে বিশেষ উন্নাতসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাঁজক দৃঃখ আছে। 
দাঁরদ্যু দুঃখ সামাজিক দুঃখ । যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দাঁরদ্য নাই। 

কতকগুলি সামাঁজক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল--যথা দাঁরপ্যু। যেমন আলো হইলে, 
ছায়া তাহার আন.ষাঙ্গক ফল আছেই আছে-তেমাঁন সমাজবদ্ধ হইলেই দারিদ্যাদি কতকগাাল 
সামাজিক দ:ঃখ আছেই আছে। এ সকল সামাঁজক দুঃখের উচ্ছেদ কখনও সপ্ভবে না। কিন্ত 
আর কতকগীল সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্যফল নহে; তাহা ননিবার্ধ্য, এবং 
তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নাতর প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের 
উচ্ছেদজন্য বহুকাল হইতে চেম্টিত। সেই চেষ্টার ইতিহাস সভ্যতার হাতহাসের প্রধান অংশ, 
এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি, এই দুইটি শাস্তের একমান্ন উদ্দেশ্য । 

এই 'দ্বিবধ সামাঁজক দুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বূঝাইতে চেস্টা কারব। 
স্বাধীনতার হানি, একটি দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস কারিলে অবশ্যই স্বাধীনতার 
মনুষোরই কিয়দংশে অধীন-_ এবং সমাজের কর্তগিণের শেষ প্রকারে অধশীন। অতএব 
স্বাধীনতার হানি একাট সামাঁজক নিত্যদঃখ। 

রর একটি পরম সখ। স্বান্বর্তততার ক্ষতি পরম দুঃখ। জগদাশ্বর 
আমাঁদগকে যে সকল শারীরিক এবং মানাঁসক বাঁত্ত দিয়াছেন, তাহার স্ফার্ততেই আমাদের 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, জ্যম্ত। 

1 আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শৃদ্ধ। ইহা সত্য যে, এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পনা 
কাঁরতে পাঁর যে, সে জগতে আলোকদায়ী সূর্য ভিন্ন আর কিছুই নাই--সূতরাং আলোক আছে, ছায়া 
নাই। তেমান আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পাঁর যে, তাহাতে সুখ আছে--দুঃখ নাই। 
কমু এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মন্ঃকজ্পিত, আস্তিত্বশ্‌ন্য। 


৩৬৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


মানাীসক ও শারীরিক সুখ । যাঁদ আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছ; দৌখবার আছে, 
তাহা দৌখয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ। চক্ষু পাইয়া যাঁদ আম চক্ষু চিরমদ্রুত রাখিলাম_-তবে 
চক্ষ: সম্বন্ধে আমি চিরদ্খী। যাঁদ আম কখনও কখনও বা কোন কোন বন্তুসম্বন্ধে চক্ষু মদ্ুত 
কাঁরতে বাধ্য হইলাম-দশ্য বস্তু দেখিতে পাইলাম না-_তবে আম 'কয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী । 
আমি বুদ্ধিবৃত্ত পাইয়াছি-_বুদ্ধির স্ফূর্তই আমার সুখ যদি আম বাদ্ধর মাজ্জনে ও 
স্বেচ্ছামত পাঁরচালনে চিরানাষদ্ধ হই, তবে বৃদ্ধিসম্বন্ধে আম চিরদূঃখী। যাঁদ বুদ্ধির পারচালনে 
আঁম কোন "দিকে 'নাষদ্ধ হই, তবে 'আমি সেই পারমাণে বুদ্ধিসম্বন্ধে দুঃখী খীঁ। সমাজে থাকিলে 
আম সকল দশ্য বস্তু দেখিতে পাই না-সকল 'দিকে বদ্ধ পারচালনা কাঁরতে পাই না। মনুষ্য 
কাটিয়া বিজ্ঞান াখিতে পাই না-_অথবা রাজপুরপমধ্যে প্রবেশ করিয়া 'দদক্ষা পাঁরতৃপ্ত করিতে 
পার না। এগুলি সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, '্বানবা্তার নিষেধক বটে। অতএব এলি 
সামাজিক নিত্যদৃঃখ। 

দাঁরদ্যের কথা পব্রেইি বলিয়াছ। অসামাঁজক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে বনের ফল- 
মূল, বনের পশু, সকলেরই: প্রাপ্য; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগ্য। আহার্য;, 
পেয়, আশ্রয়, শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার আঁধক কেহ কামনা করে না, কেহ 
আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, 
একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারদ্যশন্য। 
4894 

কুফল । 

সামাঁজকতার এই এক জাতীয় ফল। যতাঁদন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকিবে, ততাঁদন এ সকল 
ফল নিবার্ধয নহে। কিন্তু আর কতকগাল সামাজিক দ্খ আছে, তাহা আিত্য এবং নিবার্ধয। 
এদেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ কাঁরতে পারে না. ইহা সামাঁজক কুপ্রথা, সামাজক দুঃখ 
নৈসার্গক নহে। সমাজের গাঁত 'ফাঁরলেই এ দুঃখ 'নিবারত হইতে পারে। হিন্দূসমাজ ভন্ন 
অন্য সমাজে এ দুঃখ নাই। স্তরগণ যে সম্পাত্তর আঁধকার বণ হইতে পারে না. ইহা 'বিলাতাঁ 
সমাজের একাঁট সামাঁজক দুখ; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনর্গত এক ছন্রে ইহা নিবার্ধ, 
অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। ভারতবধাঁয়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্ষেয নিযুক্ত 
পারে না, ইহা আর একটি 'নিবার্ধ সামাজিক দুঃখের উদাহরণ । 

যে সকল সামাজিক দখ নিত্য ও আঁনবার্ধ্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনৃষ্য যত্রবান্‌ হইয়া 
থাকে। সামাঁজক দরিদ্রুতা নিবারণ জন্য যাহারা 'চেম্টিত. ইউরোপে, সোশিয়ালষ্ট কম্যানিষ্ট 
প্রীত নামে তাহারা খ্যাত। স্বান্বর্তিতার জঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, মল 
“11191 নামক অপর্্ব গ্রল্থ প্রচার করিয়াছেন-_অনেকের কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ 
বাকাস্বরূপ গণ্য। যাহা অনিবার্ধয, তাহার 'নবারণ সম্ভবে না; কিন্তু আনিবার্ধয দুঃখও মানায় 
কমান যাইতে পারে । যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও চাকৎসা আছে- যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। 
সুতরাং যাঁহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ 'নবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহাঁদগকে বৃথা পারশ্রমে রত 
মনে করা যাইতে পারে না। 

নিত্য এবং অপারিহার্যয সামাজিক দুখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক 
দুঃখগৃুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনুষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মনুষ্যসমাজ 
ব্ন্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইাতহাস। 

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দু$খসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপাঁরহার্ধয ফল-_সমাজ 
হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে । কিন্ত অপর সামাজিক দুঃখগৃলি কোথা হইতে আইসে £ 
সেগুলি সমাজের অপারহার্ধয ফল না হইয়াও কেন ঘটে? তাহার নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের 
মশমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয় 

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত। বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথ্াঁট বুঝাইতে হইবে 

অনেকে বাঁলতে পারবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কি? শীক্তর আবাহত প্রয়োগকে 
অত্যাচার বল। দেখ, মাধ্যাকর্ষণাঁদ যে সকল নৈসার্গক শক্তি, তাহা এক নিয়মে চলিতেছে, 
তাহার কখনও আঁধক্য নাই, কখনও অল্পতা নাই; 'বাঁধবদ্ধ অনুল্পজ্ঘনীয় নিয়মে তাহা 
চলিতেছে । কিস্তু যে সকল শক্তি মানুষের হস্তে, তাহার এর্‌প স্ছিরতা নাই। মনুষ্যের হস্তে 
৩৬৪ 


[বাবধ প্রবন্ধ-_বাহবল ও বাক্যবল 


শক্তি থাঁকিলেই, তাহার প্রয়োগ বাহত হইতে পারে এবং আবাহত হইতে পারে । যে পাঁরমাণে 
শাক্তর প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহারও কোন আঁনস্ট হইবে না, তাহাই '্বাহত 
প্রয়োগ । তাহার আঁতীরক্ত প্রয়োগ আঁবাহত প্রয়োগ । বারুদের যে শীক্ত, তাহার শ্বাহত 
প্রয়োগে শন্রুবধ হয়, আঁবাহত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শীক্তর এই আঁতারক্ত প্রয়োগই 
অত্যাচার । 

2 ভা 
হত প্রয়োগে মনা ম্ল- নন্দন সামাজিক উম । আঁবাহত প্রয়োগে সামাঁজক দুঃখ । 
সামাঁজক শক্তির সেই আর্বাহত প্রয়োগ, সামাজক অত্যাচার । 

কথাটি এখনও পাঁরত্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝা গেল, কিন্তু কে অত্যাচার 
করেঃ কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের সমবায়। এই সমবেত মনুষ্যগণ কি 
আপনাঁদগ্েরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থে যাহারা সমাজবদ্ধ 
তাহারাই পরস্পরে উৎপনড়ন করে? তাই বটে, অথচ, চিক তাই নহে। মনে রাখিতে হইবে 
যে. শাক্তরই অত্যাচার; যাহার হাতে সামাঁজক শীক্ত, সেই অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাঁদি 
জড়াঁপণ্ডমান্রের মাধ্যাকর্ষণশাক্ত কেন্দ্রানাহত, তেমান সমাজেরও একটি প্রধান শক্ত, কেন্দ্র- 
নাহত। সেই শাক্ত- শাসনশাক্ত; সামাজিক কেন্দ্রবরাজা বা সামাজিক শাসনকর্তৃগিণ। 
সমাজরক্ষার জন্য, সমাজের শাসন আবশ্যক । সকলেই শাসনকর্তা হইলে, আনয়ম এবং মতভেদ 
হেতু শাসন অসন্ভব। অতএব শাসনের ভার, সকল সমাজেই এক বা ততোধিক ব্যাক্তর উপর 
নিহিত হইয়াছে। তাঁহারাই সমাজের শাসনশাক্তধর-_সামাজক কেন্দ্র। তাঁহারাই অত্যাচারী । 
তাঁহারা মনুষ্য; মন্‌ষ্যমান্ত্েরই ভ্রান্ত এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা সেই সমাজ- 
প্রদত্ত শাসনশীক্ত, শাঁসিতব্যের উপরে আঁবাহত প্রয়োগ করেন। আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও 
তাঁহারা উহার আঁবাহত প্রয়োগ করেন। 

তবে এক সম্প্রদায় সামাঁজক অত্যাচারকে পাইলাম। তাঁহারা রাজপুরূষ--অত্যাচারের 
পান্র সমাজের অবাশষ্টাংশ। কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী কেবল রাজা বা রাজপূরুষ 
নহে। 'িনিই সমাজের শাসনকর্তা, তানই এই সম্প্রদায়ের অত্যাচার । প্রাচীন ভারতবর্ষের 


মধ্যকালিক ইউরোপের ধম্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন-_ রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় 
সমাজের শাসনকর্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী । পোপগণ ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক বন্দু 
ভূমির রাজা মান, কিন্তু তাঁহারা সমশ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার কাঁরয়া গিয়াছেন। 
গ্রেগার বা ইনোসেন্ট, দিও বা আদ্রয়ান্‌ ইউরোপে যতটা অত্যাচার কাঁরয়া 'গিয়াছেন, "দ্বতীয় 
ফিলিপ, বা চতুদ্দশ লুই, অস্টম হেন্রী বা প্রথম চার্লস. ততদূর করিতে পারেন নাইী। 

কেবল রাজপুরূষ বা ধর্মযাজকের দোষ "দয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলণ্ডে এক্ষণে রাজা 
(রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন- শাসনশক্তি তাঁহার হস্তে নহে। এক্ষণে 
প্রকৃত শাসনশাক্ত ইংলশ্ডে সংবাদপন্রলেখকাদগের হস্তে । সুতরাং ইংলণ্ডের সংবাদপন্রলেখকগণ 
অত্যাচারী । যেখানে সামাঁজক শাঁক্ত, সেইখানেই সামাজিক অত্যাচার । 

শকন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী, এমত নহে। অন্য প্রকার 
সামাঁজক অত্যাচারী আছে। যে সকল বিষয়ে রাজ্যশাসন নাই, ধম্মশাসন নাই, কোন প্রকার 
শাসনকর্তার শাসন নাই-সে সকল বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? অধিকাংশের মতে। 
যেখানে সমাজের এক মত, সৈখানে কোন গোলই নাই-কোন অত্যাচার নাই। কিন্তু এরূপ 
একমত্য আঁত বিরল। সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ ঘাঁটলে, আঁধকাংশের যে মত, 
অল্পাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অজ্পাংশ িল্লমতাবলম্বী হইলেও, আঁধকাংশের মতানুসারে 
কার্ধকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা কারলেও, তাহাদিগকে আধকাংশের মতে চাঁলতে হইবে। নাহলে 
আঁধকাংশ অল্পাংশকে সমাজবাহচ্কৃত কাঁরয়া দবে_-বা অন্য সামাজিক দশ্ডে পঠীড়িত করিবে 
ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার । ইহা অজ্পাংশের উপর আঁধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া, কথিত 
হইয়াছে। 


৩৬৫ 


ৰাঁওকম রচনাবলণী 


এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ 'হন্দুবংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ 'দতে পারবে না বা 
কেহ হিন্দবংশজ হইয়া সমূদ্র পার হইবে না। অজ্পাংশের মত, বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য 
কর্তব্য এবং ইংলশ্ডদর্শন পরম ইস্টসাধক। কিন্তু যদি এই অস্পাংশ আপনাঁদগের মতান:সারে 
কার্য করে-বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা আধকাংশকর্তক সমাজ- 
বাহ্কৃত হয়। ইহা আঁধকাংশকর্তৃক অজ্পাংশের উপর সামাজিক অত্যাঢার। 

ইংলণ্ডে আধকাংশ লোক গ্রীষ্টভন্ত এবং ঈশ্বরবাদণী। যে অনীশ্বরবাদী বা খ্্রীষ্টধর্মে 
ভাক্তশ্‌ন্য, সে সাহস করিয়া আপনার আঁবশ্বাস ব্যক্ত কাঁরতে পারে না। ব্যক্ত কাঁরলে, নানা 
প্রকার সামাঁজক পণড়ায় পশীড়ত হয়। মল জল্মাবাচ্ছল্নে আপনার অভাক্ত ব্যক্ত করিতে 
পারিলেন না; ব্যক্ত না কাঁরয়াও, কেবল সন্দেহের পান্র হইয়াও, পালিয়ামেণ্টে আভষেক-কালে 
অনেক 'বঘ্মীবব্রত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গ্রাঁল খাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর 
সামাঁজক অত্যাচার । 

অতএব সামাজিক অত্যাচার দুই শ্রেণীভুক্ত; এক, সমাজের শান্তা এবং বিধাতৃগণ : দ্বিতীয়, 
সমাজের আঁধকাংশ লোক। ইহাঁদগের অত্যাচারে সামাঁজক দুঃখের উৎপাত্ত। সেই সকল 
সামাঁজক দঃখ, সমাজের অবনাতর কারণ । তাহার 'নরাকরণ মনূষ্যের সাধ্য এবং অবশ্য কর্তব্য! 
কি ক উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নারাকরণ হইতে পারে ? 

দুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল। 

বাহুবল কাহাকে বাল, এবং বাক্যবল কাহাকে বাল, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে এই 
বলের প্রয়োগ বুঝাইব। এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব। 

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাঘ্র হারণাঁশশুকে হনন করিয়া ভোজন করে, 
আর যে বলে অন্তলিজ- বা সেডান্‌ জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল: দুইই বাহুবল । আমি 
লাঁখতে 'লাীখতে দোৌখলাম, আমার সম্মূখে একটা টিকটিকি একাঁট মাক্ষকা ধারয়া খাইল-. 
সসাস্তিস হইতে আলেক্জণ্ডর্‌ রমানফ: পর্য্স্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে- রোমান 
বা মাঁকদনীয়, খত বা খাঁলফা, রুস্‌ বা প্রুস যান যে সাগ্রাজ্য সংস্থ্াঁপত বা রাঁক্ষত 
কারয়াছেন, তাঁহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত িকাঁটীকর বল, একই বল-বাহুবল। সুলতান 
মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ কারয়া লইয়া গেল--আর কালামৃখী মার্জারী ইণ্দুর মুখে 
করিয়া পালাইল--উভয়েই বীর-বাহুবলে বীর। সোমনাথের মান্দরে, আর আমার ব্তচ্ছেদক 
ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বঁকার কার;-কন্তু মহম্মদের লক্ষ সৌনকে, আর একা মাঙ্জারীতেও 
প্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ-বীর্ষেয প্রভেদ বড় দেখ না। সাগরও জল-- 
শাশরাঁবন্দও জল । মহম্মদের বীর্য্য ও টিকটাক বিড়ালের বীর্য, একই বীর্ধযয। দুইই 
বাহবলের বীর্ধয। পাঁথবীর বীরপুরুষগণ ধন্য! এবং তাঁহাঁদগের গুণকীর্তনকারী ইতিবৃত্ব- 
লেখকগণ- হেরডোটস্‌ হইতে কে ও কিঙলেক. সাহেব পর্যন্ত-_তাঁহারাও ধন্য। 

কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই-- 
কেবল বাহুবলে পাঁণপাত সেডান্‌ জিত হয় নাই-কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন্‌ বা মার্লবর 
বীর নহে । স্বীকার কার, কিছু কৌশল-_অর্থাং বুদ্ধিবল-_বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে 
কার্ধাকাঁরতা ঘটে না। কিস্তু ইহা কেবল মন্‌ষ্যবীরের কার্য্যে নহে-কেহ কি মনে কর যে, 
বিনা কৌশলে টিকাঁটাক মাছ ধরে, ক বিড়াল ইণ্দুর ধরে? বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাহু 
বলের স্ফ্যার্ত নাই-_এবং ব্দাদ্ধবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই স্ফর্ত নাই। 

অতএব ইহা স্বীকার কাঁরতে হইতেছে যে, যে বলে পশগণ এবং মনষ্যগণ উভয়ে প্রধানতঃ 
স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহ্‌বল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, কিল্তু কার্ষ্যে সব্্বক্ষম, এবং 
সব্ধবপ্ই শেষ নিষ্পাত্িস্থল। যাহার আর কিছুতেই 'নম্পাত্ত হয় না--তাহার িম্পাত্ত বাহুবলে । 
এমন গ্রান্থ নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না_এমত প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল 
ইহজগতের উচ্চ আদালত--সকল আপনণীলের উপর আপীল এইখানে; ইহার উপর আর আপীল 
নাই। বাহবল-পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপ িয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের 
প্রধান অবলম্বন । 

কস্তু পশগণের বাহুবলে এবং মনূষ্যের বাহুবলে একট গুরুতর প্রভেদ আছে। পশ- 
গণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার কাঁরতে হয়-মনৃষ্যের বাহুবল 'িত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। 
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[বাঁবধ প্রবন্ধ--বাহবল ও বাক্যবল 


ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশহ্গণের একমান্র উদরপ্নার্তর উপায়। দ্বিতীয় কারণ, 
পশ্গণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে. কত্তু প্রয়োগের পূব্রে প্রয়োগ-সপ্তাবনা বাঁঝয়া উঠে 
না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বাঁলয়া বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন গনবারণ কারতে পারে না। 
উপন্যাসে কাঁথত আছে যে, এক বনের পশহ্গণ, কোন 1সংহ কর্তৃক বন্য পশুগণ নিত্য হত 
হইতেছে দৌঁখয়া, সংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল ষে, প্রত্যহ" পশুগরণের উপর পণড়ন করিবার 
প্রয়োজন নাই- একটি একটি পশ প্রত্যহ তীহার আহারজন্য উপস্থিত হইবে। এন্ছলে পশুগণ 
সমাজনিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ কাঁরল,_সংহকর্তৃক বাহুবলের 1নত্য প্রয়োগ ?নবারণ কাঁরল। 
মনুষ্য বৃদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্‌ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা । এবং 
সামাঁজক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার ীনবারণ করিতে পারে। রাজা মান্রই বাহুবলে রাজা, শক্ত 
নিত্য বাহবলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁহাঁদগকে প্রজাপাীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দোখতে পায় 
যে, এই এক লক্ষ সৌনক পুরুষ রাজার আক্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের 
কারণ হইবে । অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ-সন্তাবনা দোঁখয়া, রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। 
বাহ্বলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সদ্ধ হয়। এ দিকে 
এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অন্গ্রহ। প্রজার 
অর্থ যে রাজার কোষগত বা প্রজার অনগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু সামাঁজক নিয়মের 
ফল। অতএব এস্থলে বাহুবল ষে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মৃখ্য কারণ মনূষ্যের দুরদৃষ্টি, গৌণ 
কারণ সমাজবন্ধন। 

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণ ছাড়িয়া দলেও দিতে পাঁর। সামাঁজক অত্যাচার যে যে 
বলে 'নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজানবদ্ধ না হইলে সামাজিক 
অত্যাচারের আস্তত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাজক অবস্থার [নিত্য কারণ । যাহা নিত্য কারণ, 
বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাঁড়য়া দেওয়া যাইতে পারে। 

ইহা বুঝতে পারা গিয়াছে যে, এইরুপ কারলে আমাঁদগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত 
হইবে এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মনৃষ্যের দূরদৃষ্টি সকল সময়ে 
সমান নহে-সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের 
মধ্যে তীক্ষদৃষ্টি, তাঁহারাই বাঁঝতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা । 
তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাকে বুঝে । বুঝে যে, যাঁদ আমরা 
এই সময়ে কর্তব্য সাধন না করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবলপ্রয়োগের সন্তাবনা। বুঝে যে, 
বাহুবল প্রয়োগে কতকগুঁল অশুভ ফলের সন্ভতাবনা। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা কাঁরয়া 
যাহারা বিপরীত পথগ্ামনী, তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে। 

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীঁড়ত করে, তখন সেই পঈড়ন নিবারণের 
দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ । যখন রাজা প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত 
হয়েন না, তখন প্রজা বাহ্বল প্রয়োগ করে। কখনও কখনও রাজাকে যাঁদ কেহ বুঝাইতে 
পারে যে, এইরূপ উৎপনড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙকা, তবে রাজা অত্যাচার 
হইতে 'নরস্ত হয়েন। 

ইংলশ্ডের প্রথম চাললস যে প্রজাগণের বাহুবলে শাঁসত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত 
কারলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহ্‌বলের আশঙ্কাই 
যথেস্ট। অসীম প্রতাপশাল ভারতীয় ইংরেজগণ যাঁদ বুঝেন যে, কোন কার্যে প্রজাগণ 
অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭ ।&৮ সালে দেখা গিয়াছে, 
ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাঁহাদগের সমকক্ষ নহে । তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরণক্ষা 
সুখদায়ক নহে"। অতএব তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দোখলে বাঞ্ছিত পথে গাঁতি 
করেন না। 

অতএব কেবল ভাবা ফল বুঝাইতে পারলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য সিদ্ধ হয়। 
এই' প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শাক্ত আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য 
আমি ইহাকে বাক্যবল নাম 'দিয়াছি। 

এই বাক্যবল আঁতিশয় আদরণণয় পদার্থ। বাহুবল মনষ্যসংহার প্রভীত বিবিধ আঁনস্ট 
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বাঁক রচনাবলশী 


সাধন করে, 'কন্তু বাক্যবল বিনা, রন্তপাতে, বিনা অস্দাঘাতে, বাহুবলের কার্ধ্য সিদ্ধ করে। 
অতএব এই বাক্যবল ি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা বিশেষ প্রকারে 
সমালোচিত হওয়া কর্তব্য। বিশেষতঃ এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহ্‌বল প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা 
নাই- বর্তমান অবস্থায় অকর্তব্যও বটে। সামাঁজক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল একমান্ন উপায়। 
অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নাতর প্রয়োজন । 

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সব্্বাংশে শ্রেচ্ঠ। এ পর্যন্ত বাহুবলে পাথবীর কেবল 
অবনাঁতিই সাধন করিয়াছে-_যাহা কিছ উন্নতি ঘাঁটয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছ 
উন্নাতি ঘাঁটয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনশীতি, ধর্ম্মনপীত, সাহত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, 
যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যানি বক্তা, যানি কাব, 'যাঁন লেখক- দার্শীনক, 
বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী। 

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পাঁরণাম বা 
তদেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনৃষ্য কতক দূর পশচারত্র পাঁরত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় 
দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভণত না হইয়াও, সৎকর্্মান্জ্ঠানে প্রবৃত্ত। যাঁদ সমগ্র 
সমাজের কখনও এক কালে কোনো [বিশেষ সদনজ্ঠানে প্রব্বৃত্ত জন্মে” তবে সে সংকার্য অবশ্য 
অন্াষ্ঠিত হয়। এই সংপথে জনসাধারণের প্রব্বা্ত কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতঈত 
ঘটে না। সাধারণ মনষ্যগ্গণ অজ্ঞ, "চন্তাশীল ব্যাক্তগণ তাহাঁদগকে শিক্ষা দেন। সেই 
শিক্ষাদায়নী উপদেশমালা যাঁদ বথাঁবাহত বলশালনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হদয়ঙ্গমতা 
হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদগত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না_তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। 
উপদেশবাক্যবলে আলোঁড়ত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাকাবলে এইরূপ যাদ্‌শ সামাঁজক 
ইস্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদ্শ কখনও ঘাঁটবার সপ্ভাবনা নাই। 

মুসা, ইসা, শাক্যাসংহ প্রভীতি বাহূবলে বলশ নহেন-_বাক্যবীর মান্র। কভু ইসা, শাক্য- 

রি পি দাবী নেই ভিত হইছে বাহুবলবাীরগণ কর্তৃক তাহার শতাংশ 
নহে । বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইস্ট সাধন হয় না, এমত নহে । আত্মরক্ষার জন্য 
বাহুবলই শ্রে্ঠ। আমৌরকায় প্রধান উন্নীতসাধনকর্তা বাহুবলবীর ওয়াশিংটন । হলন্ড্‌ 
বেলাঁজয়মের প্রধান উন্নাতসাধনকর্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম-। ভারতবর্ষের আধুনিক 
দুর্গার প্রধান কারণ-_বাহবলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে 
যে, বাহ্‌বল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইস্ট সাধিত হইয়াছে । বাহুবল পশুর বল--বাক্যবল 
মন্ষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বাঁকতে পারিলে বাক্যবল হয় না।_বাক্যের বলকে আম বাক্য- 
বল বাঁলতোছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতোঁছ। চিন্তাশীল 
চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্তসকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন-বক্তা তাহা বাক্যে লোকের 
হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বাঁলতোছি। 

অনেক সময়েই এই বল একাধারে 'নাহত--কখন কখন বলের আধার পৃথকৃভূত। একান্ত 
হউক, পৃথকৃভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল। 


অসম্পূর্ণ) 
বাঙ্গালা ভাষা* 
লাখবার ভাষা 


প্রায় সকল দেশেই 'লাখত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালগ 
ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শ, তাঁহারা একজন লণ্ডনী ককৃনী বা একজন কৃষকের কথা সহজে 
বৃঁঝতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দন বাস করিয়া বাঙ্গীলীর সাঁহত কথাবার্তা কাঁহতে 
কাঁহতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা 'শীখয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুবিতে পারেন 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, টজ্োহ্ঠ। 
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বাঁবধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালা ভাষা 


না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইর্‌প প্রভেদ ছিল, এবং সেই 
প্রভেদ হইতে আধ্ীনক ভারতবর্াঁয় ভাষাসকলের ' উৎপাত্ত। 

বাঙ্গালার 'াখিত এবং কাঁথত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে । বাঁলতে 
গেলে, কিছ, কাল পর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালা প্রচালত ছিল। একাটর নাম সাধুভাষা; 
অপরটির নাম অপর ভাষা । একটি লাখবার ভাষা, দ্বতীয়টি কাঁহবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম 
ভাষাঁটি ভিন্ন, দ্বতীয়াঁটর কোন চিহ পাওয়া যাইত না। সাধৃভাষায় অপ্রচালত সংস্কৃত শব্দ- 
সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আঁদম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, 
সাবার প্রবেপ কারবার হার কোন অধিক হল সা। লোকে মক বানা হযে 
আভাঙ্গা সংস্কৃত চাঁহ। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার 
করে। 

গদ্য* গ্রন্থাঁদতে সাধূভাষা ভিন্ন আর কিছ ব্যবহার হইত না। তখন পস্তকগ্রণয়ন 
সংস্কৃত ব্যবসায়শীদগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা 
গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন আঁধকার নাই, সে বাঙ্গালা 'লাখতে পারেই না। যাহারা ইংরোজতে 
পন্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পাঁড়তে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য কাঁরতেন। সুতরাং 
বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদরশীদগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাঁদগের 
গৌরব । তাঁহারা ভাবতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী 
স্লীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ূক না বাড়ক, ওজনে ভার সোনা অঙ্গে পারলেই অলঙ্কার 
পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমান জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দূব্বোধ্য 
সংস্কৃতবাহূল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল। 

এইরূপ সংস্কৃতীপ্রয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহত্য অত্যন্ত নীরস, 
ম্রহীন, দূর্বল, পার রানালা নিটাজে উারাটিত হর লা সা রি পিন 
বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত কারিলেন। 'তাঁন ইংরোজতে স্মাশীক্ষিত। ইংরোজতে রোজতে প্রচলিত 
ভাষার মাহমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তান ভাবলেন, বাঙ্গালার প্রচালত ভাষাতেই 
বা কেন গদাগ্রল্য রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, গতাঁন সেই ভাষায় 
“আলালের ঘরের দুলাল” প্রণয়ন কাঁরলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবাদ্ধ। সেই 
দন হইতে শুষ্ক তরূর মূলে জশীবনবারি নিষিক্ত হইল। 

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন 
হইতে লাগল, ইহা দৌঁখয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জবালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা, 
তাঁহাঁদগের বড় ঘণ্য। মদ্য, মুরগশ, এবং টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচালত হইয়া ভট্টাচার্যা- 
গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুিল। 'এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে গবভন্ত 
হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী- যে গ্রল্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার 
হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকঁচি 
বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার কারতে 'দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে 
প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য সকল সম্পাঁদত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, 
তাহাই বাঙ্গালা ভাষা_তাহাই গ্রন্থাঁদর ব্যবহারের যোগ্য। আঁধকাংশ সাশাক্ষিত ব্যা্ত এক্ষণে 
এই জম্প্রদায়তৃক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপান্রের উক্ত এই প্রবন্ধে সমালোচিত 
করিয়া স্থল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা কারব। 

সংস্কৃতবাদ সম্প্রদায়ের মুখপান্রস্বরূপ আমরা রামগাঁত ন্যায়রত্ক মহাশয়কে গ্রহণ কারিতোঁছ। 


* পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কাথত ভাষাই আঁধক পরিমাণে ব্যবহার হইত 
_ এখনও হইতেছে । বোধ হয়, আজ কাল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্্বাপেক্ষা আঁধক পাঁরমাণে 
প্রবেশ করিতেছে : চণ্ডীদাসের গীত এবং বজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কৃত্তিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার 


গদ্য সম্বন্ধেই বর্তে। যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান কাঁরয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা 
গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উত্যাতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কাষকিরী। অতএব পদ্যের রশাঁতি ভিত 
হইলেও, এই প্রবন্ধের প্রয়োজন কামিল না। 


ব ২২৪ ৩৬৯ 


বাজিকজ দ.শাখল। 


বিদ্যাসাগর প্রভাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ব মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের 


সাহিত্য তাঁহার নিকট পাঁরচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহত্যাবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরোজ 
বিদ্যার একটু পাঁরচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ব মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই 
গ্রল্ঘ হইতে 'সন্ধ কাঁরতোছি যে, পাশ্চাত্য সাহত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ব 
মহাশয় তাহাতে বণ্িত। শ্যান এই সফলে বাণ, ণিবচার্ধয বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গোঁরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল 
সংগ্কৃতবাদশী পাণ্ডিতাঁদগের মত আঁধকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন 
গ্রন্থে লাপবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সৃতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা 
সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রক্ক মহাশয় দ্বপ্রণশত উক্ত সাহত্যাবষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগ্ীল 
ধলাঁপবদ্ধ কারয়া রাখয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপা্রস্বরুপ ধাঁরতে হইল। 
তিনি “আলালের ঘরের দুলাল” হইতে 'িয়দংশ উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছেন যে, “এক্ষণে জিজ্ঞাস্য 
এই যে, সব্বাবধ গ্রন্থরচনায় এইরুপ ভাষা আদর্শক্বর্প হইতে পারে কি না? আমাদের 
বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালনী বল-_পত্লী 
চি যার রিড বাকা রিনা নো তে লা কি ভা না 
অস্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পাঁড়তে পার না। বর্ণনীয় বিষয়ের লঙ্জাজনকতা উহা পাঁড়তে 


হয়, আপনারা আলাল ভাষায় 'লাঁখত কোন পদস্তককে পাঠ্যরূপে 'নদ্দেশ কারতে পারবেন 
০৩০৯৭ এ দিপু ৮০০ উপ 


সব্বাবিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যাঁদ তাহা না হইল, তবে আবার 'জিজ্ঞাস্য হইতেছে 
যে, এরূপ ভাষায় গ্রজ্থরচনা করা উচিত ধক না? আমাদের বোধে অবশ্য উঁচত। যেমন ফলারে 
য়া অনবরত মিঠাই মনডরা খাইলে জহর একরংপ বিকৃত হইয়া যায ধ্যে মধ্যে আদার কুচ 
ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরৃপ কেবল 
শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জজ্মে, ১948৮057777 551 
শ্রবণ করা পাঠকাঁদগের আবশ্যক।” 

আমরা ইহাতে বুঝিতোছ যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়র্ব মহাশয়ের প্রধান 
আপান্ত যে, পিতা পুত্রে একরে বাঁসয়া এরুপ ভাষা ব্যবহার কারতে পারে না। বুঝলাম যে, 
ন্যায়র্ক মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্তব্য; 
প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চিলে বোধ হয়, ইহার পর শ্বানব যে, 
1শশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বাঁলবে, “হে মাতঃ খাদ্যং দৌহ মে” এবং ছেলে বাপের 
সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লঙ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষা প্রদ 
বিবেচনা করেন না, ৪৯8১8541475 ৮5 বোধ 
হয়, 'তাঁন স্বীয় ছাব্রগণকে উপদেশ 'দবার সময়ে লঙ্জাবশতঃ দেড়গজশ সমাস 
তাহাঁদগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। 7০৮৮55৬8572 


* যে, যে গ্র্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, 
বাঙ্গালী লেখকাঁদগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বর হইয়াছে। ধ্যান একছত্র সংস্কৃত কখন 
পড়েন নাই, তান বড় বড় সক কাবতা তু স্বর প্রবন্ধ উদ্জবল কারতেচাহেন ধ্যান এক 
বর্ঘ ইংরোজ জানেন না, তিনি ইংরোজি সাহত্যের বিচার লইয়া হূলচ্ছুল বাঁধাইয়া দেন। যান ক্ষন 
1 পড়েন নাই তান বড়বড় প্রন হইতে অনংলয় কোটেশান কারা হাড় জবালান। এ সকল 

নিতান্ত কুরূচির ফল। 


তর 


বাবধ প্রবন্ধ--বাঙ্গালা দ্চাঘা 


এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বাঁদ্ধতে ইহাই উপলান্ধ হয় যে, যাহা বাঁঝতে 
না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরপ বোধ জাছে ষে, সরল 
প্রদ। ন্যায়রদ্ধ মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিষেচনা করিয়াছেন, 

তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারলাম না। বোধ হয়, বালাসংস্কার ভিন্ন আর 
কিছুই সরল ভাবার গা তাঁহার বাতের (কানন নহে আমরা আরও বনমিত হইর় 

দোঁখলাম যে, তান স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহত্যাবিষয়ক প্রস্তাব 'লাখয়াছেন, তাহাও সরল 
প্রচলিত ভাষা । টেকচাঁদশ ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ 
কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রতবে কোন রঙ্গরস নাই। তান যে বাঁলিয়াছেন যে, 
পিতা প্র একর বলিয়া নক্কত মূখে টেকা ভাবা পাঁ়তে পারা যয না তাহার প্রকৃত 

রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা পত্রে একন্ন বাঁসয়া রঙ্গরস পাঁড়তে পারে না। 

পরত ভাপক অত বারিতে রা পারিনা বিালারারী ভাবার মাহমা কীর্তনে প্রবৃত্ত 
এটির 5485১54৮57৩ তবে 
তাঁহারা সেই বিষয়ে বক্তবান্‌ হউন। কিন্তু তাহা বিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহত্যের ভাষা 
কাঁরতে চেস্টা করিবেন না। 

ন্যায় মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর আঁধক কাল হরণ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। 
আমরা এক্ষণে সাশাক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের 
সকলের মত একরুপ নহে । ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে, 
কাঁরতে প্রস্থুত। তল্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা 
ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধাট উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে 
সুসঙ্গত এবং আদরণশয়। অনেক চ্ছলে তানি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ 
শব্দ ব্যবহার করার প্রাত তাঁহার কোপদ:ম্ট। বাঙ্গালায় শলঙ্গভেদ তান মানেন না। পাঁথবী 
যে বাঙ্গালায় স্ব্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সাঁ্ধ তাঁহার চক্ষঃশৃল। 
বাঙ্গালায় 1তাঁন 'জনৈক' লিখিতে দিবেন না। স্ব প্রত্যয়াস্ত এবং য প্রতায়াস্ত শব্দ ব্যবহার কাঁরতে 
ণদবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা_একাদশ বা চত্বারংশখ বা দুই শত ইত্যাঁদ 
বাঙ্গালায় ব্যবহার কাঁরতে দিবেন না। ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্ব: তায়, পন, মন্তক, অশ্ব ইত্যাদ 
শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই সকল 
শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাবার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি 
[তানি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন? বাঙ্গাল৷ 
লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা ॥ 

শ্যামাচরণবাবু বালয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ন্রাবধ। প্রথম, সংস্কৃত- 
মূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপাস্তর হইয়াছে, যথা-গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। 
দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপাস্তর হয় নাই। যথা-জল, মেঘ, সূর্যয। তৃতশীক্প, যে 
সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। 

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তান বলেন যে, রুপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের 
পাঁরবর্তে কোন স্ছানেই অরপাস্তীরত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা- 
মাথার পারবর্তে মস্তক, বামনের পাঁরবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাঁদ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। আমরা 
বাল যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত, ব্রাক্মণ সেইরুপ প্রচলিত। পাতাও যের্‌্প প্রচলিত, 
পত্র ততদ্‌র না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচালত। ভাই যেরুপ প্রচালত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, 
প্রায় সেইর-প প্রচলিত। যাহা প্রচাঁলত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই 'এবং উচ্ছেদ 
সম্ভবও নহে। কেহ বন্ধ কাঁরয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তা বা মান্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা 
ভাষা হইতে বাঁইজ্কৃত করিতে পারিবেন না'। আর বহিষ্কৃত কারিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা 
দেশে কোন্‌ চাষা আছে যে, ধান্য, পুজ্করিণীী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। 
যাঁদ সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণির শব্দগুলি বধাহ? বরং ইহাদের পারিত্যাগে ভাষা 
কয়দংশে ধনশ্‌ন্য হইবে মার । িৎ্কারণ ভাষাকে থনশূন্যা করা কোন কলমে বাঞ্ছনীয় মহে। 
আর কতকগাীল এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের নর টিযাছে পাত বোধ হর্‌ 
বাস্তাবক রূপাস্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারগের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘাটয়াছে। সকলেই উচ্চারণ 


৩৭৯ 


১২ পু “খঙ 


করে ' » 'িস্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই “খেউরি” শব্দ। এ হ্ছলে 
সরু উস অপ পু ০ বরং এমত চ্ছলে আদম 
সংস্কৃত রূপ বজায় রাখলে ভাষার স্থায়িত্ব জল্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে ষে, 
তাহার আদম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে-তাহার অপন্রংশই প্রচলিত 
এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আঁদম রুপ কদাচ ব্যবহার্য নহে। 

যাঁদও আমরা এমন বাল না যে, “ঘর” প্রচালিত আছে বালয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ কাঁরতে 
হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বাঁলয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিল্তু আমরা 
এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পাঁরবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পাঁরবর্তে মস্তক, অকারণে 
পাতার পাঁরবর্তে পন্ন এবং তামার পারবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে । কেন না, ঘর, মাথা, 
পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পন্র, তাম্্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা 'লাখতে গিয়া অকারণে 
বাঙ্গালা ছাঁড়য়া সংস্কৃত কেন লাঁখব? আর দেখা যায় যে. সংস্কৃত ছাঁড়য়া বাঙ্গালা, শব্দ 
ব্যবহার কাঁরলে রচনা আঁধকতর মধুর, সস্পন্ট ও তেজস্বী হয়। “হে ভ্রাতঃ” বাঁলয়া যে ডাকে, 
বোধ হয় যেন সে যান্লা কাঁরতেছে; “ভাই রে ” বাঁলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। 
অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিস্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দাট ব্যবহার 
কাঁরতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে ততদ্ববহারে বড় 
উপকার হয়। “ভ্রাতিভাব” এবং “ভাইভাব”, “ভ্রাতৃত্ব” এবং “ভাইিরি” এতদুভয়ের তুলনায় 
বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাত শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বালিতে হয় যে, আজও 
অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাঁড়য়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাত শব্দের ব্যবহারে 
অনেক লেখকের বিশেষ আনূরাক্ত আছে । অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পল্ট, 
ইহাই তাহার কারণ। 

০০৫ ১ পনদি পৃ পদ -৮৮ 
আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বাঁলবার প্রয়োজন নাই | তৃতীয় শ্রেণী অর্থাং যে সকল শব্দ 
সংস্কৃতের সাহত সম্বন্ধশুন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগরভ 
এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন কাঁর। সংস্কৃতীপ্রয় লেখকাঁদগের অভ্যাস যে, এই 
শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা 'রচনা হইতে একেবারে বাঁহর করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে' সকল 
শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাঁদগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দৌখ না। 
াঁ চান ধনবান্‌ ইংরেজের অথভাপ্ডারে হাল এবং বাদশাহী দই প্রকার মোহর থাকে” এবং 
সেই ইংরেজ যাঁদ জাত্যাঁভমানের বশ হইয়া বাবর মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফাঁর্স লেখা 
মোহরগ্যাল ফোঁলয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বালবে। কিন্তু ভাবিয়া 
দোঁখলে, এই পশ্ডিতেরা সেই মত মূর্থ। 

তাহার পরে অপ্রচালত সংস্কৃত 'শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সাম্নবেশিত করার ওঁচত্য 
বিচার্যয। দেখা যায়, লেখকেরা ভূ ভূর অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা 
নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পৃরণ 
জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কঙ্জ কারতে হইবে। 'কঙ্জ্জ কারতে হইলে, 
িরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য । প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধন; 
ইহার রত্বময় শব্দভান্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ 
লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল 'মশে। বাঙ্গালার আচ্ছি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। 


লইলে কে বুঝবে? “মাধ্যাকর্ষণ” বলিলে কতক অর্থ অনেক অনাঁভজ্ঞ লোকেও বুঝে। 
“গ্রযাবটেশন* বাঁললে ইংরোজ যাহারা না বুঝে, তহারা কেহই বুঝবে না। অতএব যেখানে 
বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচালত শব্দ গ্রহণ কাঁরতে হইবে। কিন্ত 
[িষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তত্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা 
৮৫৯০২ - তাহা আমরা বাঁঝতে পার না। 
কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পাঁড়বে, তাহার ব্াঝবার জন্য। না 
চির কারয়া, পাঠক শ্রাহ রাহি কাঁরয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ 
নাবী এরম তার তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য__অথবা যাঁদ সকলের বোধ- 


৩৭২ 


বিবিধ প্রবন্ধ- বাজালা ভাষা 


গম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা আঁধকাংশ লোকের বোধগম্য--তাহাতেই গ্রল্থ প্রণীত 
হওয়া উঁচত। যাঁদ কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চার জন শব্দ- 
পশ্ডিতে বুঝৃক; আর কাহারও বাবিবার প্রয়োজন নাই, তবে "তান গিয়া দুর্হ ভাষায় 
গ্রল্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার ষশ করে করুক, আমরা কখন ষশ কাঁরব না। তান দুই 
একজনের উপকার কাঁরলে কারতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব 
পাষণ্ড বালব। তানি জ্ঞানাবতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা কাঁরয়া আঁধকাংশ পাঠককে আপনার 
জানভাসডার হুইতে দরে রাখেন বান যথাধ দধকার, তান জানেন যে, পরোপকার ভন্ব 
গ্রল্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা 'চিত্তোন্নাত ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য 
নাই; অতএব যত আঁধক ব্যাক্ত গ্রন্থের মন্্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই আঁধক ব্যাক্ত উপকৃত-- 
ততই গ্রন্থের সফলতা । জ্ঞানে মন্ব্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যাঁদ সে সর্্বজনের প্রাপ্য ধনকে, 
তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পারিশ্রম করিয়া সেই ভাষা 'শাখয়াছে, 
তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি আঁধকাংশ মনব্যকে 
স্বত্ব হইতে বাণ্চত কারলে ॥ তুমি সেখানে বক মান্ন।" 

তাই বাঁলয়া আমরা এমত বলতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়। 
উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। নি যত চেষ্টা করুন, ধলখনের ভাষা এবং কথনের 
ভাষা "চিরকাল স্বতন্ত্র থাঁকবে। কারণ, কথনের এবং িলখনের উদ্দেশ্য িন্ন। কথনের উদ্দেশ্য 
কেবল সামান্য জ্ঞাপন, ধিলখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিন্তসণ্ণালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোম 
ভাষায় কখন নিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দাঁরদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি 
ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসূন্দর এবং যেখানে অগ্লপল নয়, 
সেখানে পাঁবত্রতাশ্‌ন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি 
হুতোমপেশ্চা 'লাখয়াছলেন, তাঁহার রূচ বা 'ববেচনার প্রশংসা কার না। 

টেকচাঁদ ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ 
উপযোগী । সকচ, কাব বর্ণ হাস্য ও করুণরসাত্বকা কাবিতায় স্কচ- ভাষা ব্যবহার কাঁরতেন, 
গন্ভশর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার কারতেন। গন্তীর এবং উন্নত বা চিস্তাময় বিষয়ে 
টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুব্বল এবং অপারমাজ্জত। 

05০ বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা 

হওয়া উচত। রচনার প্রধান গণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং 

রর ভরা এবং পাঁড়বামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগোরব 
থাকিলে তাহাই সব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্যা, সরলতা এবং স্পম্টতার সাহত 
সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সে স্ছলে সৌন্দর্যোর 
অনুরোধে শব্দের একট: অসাধারণতা সহ্য করতে হয়। প্রথমে দোঁখবে, তুমি যাহা বাঁলতে 
চাও, কোন ভাষায় তাহা সব্বাপেক্ষা পাঁরক্কাররুপে ব্যক্ত হয়। যাঁদ সরল প্রচালত কথাবার্তার 
ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পস্ট এবং সূন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যাঁদ 
সে পক্ষে টেকচাঁদ বা হতো ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্ধ্য স:সদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার 
কাঁরবে। যাঁদ তদপেক্ষা ীবদ্যাসাগর বা ভূদেববাব: প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক 
স্পম্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাঁড়য়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যাঁদ তাহাতেও 
কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই--নিষ্প্রয়োশ 
জনেই আপান্ত। বাঁলবার কথাগুলি পাঁরস্ফুট কারিয়া বলিতে হইবে-_যতট:কু বাঁলবার আছে, 
সবটুকু বাঁলবে_তজ্জন্য ইংরোঁজ, ফার্স, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, 

তাহা গ্রহণ কাঁরবে, অগ্লণীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়বে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দ্যাবাশষ্ট 
৫888 যাহা অসুন্দর, মনষ্যাচত্তের উপরে তাহার শাক্ত অল্প। এই উদ্দেশাগুলি 
যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় দিদ্ধ হয়, সেই চেক্টা দোখবে__লেখক বাঁদ লিখিতে জানেন, 
তবে সে চেস্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দৌখয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে 
সংস্কৃতবহূল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতণ। কিস যাঁদ সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে টন্দেশ্য 
সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে 
িঃসজ্কোচে সে আশ্রয় লইবে। 
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বঙ্কিম রউনাবলণী 


ইহাই আমাদের 'বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রশীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের 
পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রাঁতি অবলম্বন কারলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শাক্তশালিনশ, 
শন্দৈষ্র্যো পুম্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিড়াষিতা 'হইবে। 


মনয্যত্ব কি 2* 


মনষ্যজল্ম গ্রহণ কারিয়া কি কারতে হইবে, আজও মন্‌ষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই। 
অনেক লোফ আছেন, তাঁহারা জগতে ধর্মাত্মা বলিয়া আত্মপারচয় দেন; তাঁহারা মুখে বাঁলয়া 
থাকেন যে, পরকালের জন্য পুণাসপ্যয়ই ইহজল্মে মনষ্যের উদ্দেশ্য কভু আঁধকাংশ লোকই, 
বাক্যে না হউক, কাযেয এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের আস্তত্ইই স্বীকার করে না। 
ও, পণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। এই বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের 
পরকাল সর্্ববাদসম্মত, এবং পরকালের জন্য পৃপ্যসঞ্চয় ইহলোকের একমান্ন উদ্দেশ্য বালয়া 
মত- মদ্যপান পরকালের ঘোর বিপদের কারণ; আর এক সম্প্রদায়ের মত- মদ্যপান পয়কালের 
জন্য পরম কার্য্য। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই 'হন্দু। যাঁদ সত্য 
সত্যই পরকালের জন্য পুণ্যসণ্চয় মনৃষ্যজন্মের প্রধান কার্য হয়, তবে সে পশ্যই বা কি, কি 
প্রকারে তাহা আজ্জ্ত হইতে পারে, তাহার শ্ছিরতা কিছুই এ পর্য/স্ত হয় নাই। 
মনে কর, তাহা "স্থির হইয়াছে; মনে কর, ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাল্লান, তুলসার মালা ধারণ, এবং 
ওকশর্তন ইত্যাঁদ প.্্যকর্্স। ইহাই মনু্যজশবনের উদ্দেশ্য। অথবা মনে' কর, 
রাববারে কার্যযত্যাগ, গির্জায় বাঁসয়া নয়ন নিমীলন, এবং খিজ্টধর্ম্স ভিন্ন ধম্মাম্তরে বিদ্বেষ, 


প্রভীত পণ্যকম্্ম বাঁলয়া সব্্বজনস্বীকৃত । কিন্তু তাই বাঁলয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান দয়া 
সত্যনিষ্ঠা প্রভীতকে আঁধক লোক জশবনের উদ্দেশ্য বালয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব 
8905 তাহা সর্্ববাদস্বীকৃত নহে; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস 
মান। 
বাস্তীবক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্তের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মন্ষ্যলোকে আজও বড় 
গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বংসর পৃব্রে, অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলমধ্যে যে আণ:্বীক্ষণিক 
জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ত লইয়া মনৃষ্য বিশেষ ব্যস্ত_-আপাঁন এ সংসারে আঁসয়া 
কাঁরবে, তাহা সম্যক প্রকারে "স্িরকরণে তাদ্‌শ চেষ্টত নহে। যে প্রকার হউক, আপনার 
উদরপণর্ত, এবং অপরাপর বাহ্যোন্দ্ুয়সকল চাঁরতার্থ কাঁরয়া, আত্মীয় স্বজনেরও উদরপার্ত 
সংসাধিত কারতে পারলেই অনেকে মনুষ্যজল্ম সফল বালয়া বোধ করেন। তাহার উপর কোন 
প্রকারে অন্যের উপর ্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য। উদরপ্ার্তর পর, ধনে হউক বা অন্য প্রকারে 
হউক, লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ করাকে মনুষ্গণ আপনাদিগের জাবনের উদ্দেশ্য 
বিবেচনা কাঁরয়া কার্ধা করে। এই প্রাধান্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, 
তৎপরে রাজপদ ও যশঃ। অতএব ধন, পদ ও যশঃ মন্‌ষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বাঁজয়া মুখে 
স্বীকৃত হউক বা না হউক, কার্যত কার্ধ্যতঃ 'মনষ্যলোকে সর্্ববাঁদসম্মত। এই তিনটির সমবায়, 
নাজ জল্প বলিয়া পরিচিত। ভিলা পকরীকরন লেডি, অতএব দুই একটি, বিশেষতঃ 
ধন থাকলেই সম্পদ: বর্তমান বাঁলয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পদাকা্ক্ষাই সমাজমধ্যে 
এএম উদ্দেশাস্বর্প অগ্রবস্তর্ণ, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর আঁনষ্টের কারণ। সমাজের 
গাঁত যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহ্য সম্পদ- মনুষ্যের জীবনের 
উদ্দেশ্যস্বর্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল সাধারণ মনধ্যাদগের কাছে নহে, ইউরোপণয় প্রধান 
পস্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে। 
কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদকে মন[ধ্যজশীবনের উদ্দেশ্য- 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, আঁশ্বন। 
1 স্বীকার করি; ফিয়ংপাঁরমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ষা মার অমঙ্গলজনক, 
এ কথা বাঁল না, ধন মন্যাজশবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর। 
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বাঁবধ প্রবন্ধ-সনয্যত্ব কি? 
মধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক, জীবনোদ্দেশ্যের প্রধান বিঘ্ন বাঁলয়া ভাবয়া থাকেন। যে 


প্রভীতি সব্বদেশীয় 

সকলকে উদাহরণ স্বর্প 'নাদ্দস্ট ট কাঁরলেই, একথা যথেষ্ট প্রমাণকৃত হইবে। 

১ এই "যে, ধনসণয়াঁদর ন্যায় সুখশন্য, শুভফলশনন্য, মহত্বশূন্য ব্যাপার 

প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মন.ষ্যজশবনের উদ্দেশ্য বালিয়া' গৃহীত হইতে পারে না এ জশবন 

ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরাক্ষা মান্র_পথিবী স্বর্গলাভের জন্য কর্্মভুম মার_ 
এ কথা যাঁদ যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সখপ্রদ কাষেোের অনজ্ঞানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া 
উঁচত বটে। কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য্য কি, ডের হও [নশ্চয়তার একেবারে 
উপায়াভাব; "দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের আঁস্তত্বেরই প্রমাণাভাব 

তৃতীয়ত, পরলোক থাকলে, এর ইছনোক পরাতে নার 
শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যাঁদ পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে 
পরলোকে শুভ নিষ্পার্তর সম্ভাবনা, সেই কার্যোই ইহলোকেও শুভ নিষ্পার্তর সম্ভাবনা কেন 
নহে, তাহার বথার্থ হেতুনিদ্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ কারতে পারে নাই। ধম্মাচরণ যাঁদ মঙ্গলপ্রদ 
হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে 
সপ্রমাণধীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বাঁসয়া কাজির মত বিচার কারিতেছেন, পাপশকে নরক- 
কুণ্ডে ফেলিয়া 'দিতেছেন, পণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন 
উপন্যাসকে প্রমাণ বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বলেন যে, ইহলোকে অধাম্মকের 
শৃভ, এবং ধার্িকের অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাঁদগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাঁদই শুভ। 
তাঁহাঁদগের বিচার এই মূল ভ্রান্তিতে দাঁষত।' যাঁদ পৃণ্যকর্্ম পরকালে শৃভপ্রদ হয়, তবে 
৪5878778555255 85778 
শুভগ্রদ হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃন্তর ফল পণ্যকম্ম, তাহাই উভয় লোকে শুভগ্রদ 
হওয়াই সন্ভব। কেহ যাঁদ কেবল ম্যাঁজল্ট্েট সাহেবের তাড়নার' বশণভূত হইয়া, অথবা যশের 
লালসায় অগপ্রসন্নচিত্তে দুভিক্ষানবারণের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করে, তবে তাহার পারলৌফিক 
মঙ্গলসণ্টয় হইল কি? দান পণ্যকর্্স বটে, কিন্তু এরুপ দানে পরলোকের কোন উপকার 
হইবে, ইহা কেহই বাঁলবে না। শক্ত যে 'অর্থাভাবে দান কারতে পারল না, ধিস্তু দান 
করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে ইহলোকে, এবং পরলোক থাকিলে পরলোকে, সুখী 
হওয়া সম্ভব । 

অতএব মনোবাত্তসকল যে অবস্থায় পারণত হইলে পুণ্যকর্ম্ম তাহার স্বাভাবক ফলস্বরূপ 
স্বতঃ নিষ্পাদত হইতে থাকে, পরলোক থাঁকলে তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বাঁললে কথা 
গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মননয্যজীবনের 
উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্যজশবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি 
মানাঁসক বাৃণ্তর চেষ্টা কম্্স, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক: মাজত ও উন্নত হইলে, 
স্বভাবতঃ প'ণ্যকর্ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমান আর কতকগ্যাল বত আছে, তাহাদের 
উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্ধ্য নহে:জ্ঞানই তাহাঁদগের ক্রিয়া। কার্ধাকারণশ বৃত্তিগালির 
অনুশীলন যেমন মনুষ্জীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানাজ্জনশ বৃত্তিগলিরও টি 
জশবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বসুতঃ সকল প্রকার মানাঁসক বৃত্তর সম্যক: দশ কিন, 
উন ও রমোটিত উতর মারের লোনা 

এই উদ্দেশ্যমান্ল অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জশবন নির্বাহ 
করিয়াছেন, এর্প মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে। তাঁহাদিগের সংখ্যা আত 
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বঞ্ষিম রচনাবলশ 


অল্প হইলেও, তাহাদগের জীবন-বৃত্ত মনুষ্যগণের অমূল্য শিক্ষান্ছল। জশবনের উদ্দেশ্য 
ই ১০৪77484১৮১ বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা । দূর্ভাগ্যবশতঃ ৭১৯০৭ 
অপারজ্ঞেয়। কেবল দুই জন আপন আপন জাবন-বৃত্ত লাঁখয়া রাখিয়া গিয়াছেন। একজন 
গেটে, দ্বিতীয় জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল। 


লোক শিক্ষা* 


লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে. বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোট ষাটি লক্ষ 
মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাঁটি লক্ষ মনৃষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পাঁথবীতে 
এমন কোন কার্যাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্যাই "সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য 
কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দ্ারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু 

রই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গাঠিত, শাঁণত কাঁরতে হয়। 

তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত কাঁরতে হয়, তৰে মনুষ্যের 
দ্বারা কার্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাঁউ লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্ধয হয় না. তাহার 
কারণ এই যে, বাঙ্গালার লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নাতি সাধনে প্রবৃত্ত, 
তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন 'বদ্যাব্দ্ধিপ্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার 
বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে। 

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পনন্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ জ্যামাত 'শিখাইয়া. 
সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপারে এ 
৪০ ০ ১:৮০৯০৮ প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্তব্য কার্ষেযে 
উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা দিন 555-581 
সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফাঁটকচাঁদ স্কোয়ার পর্য্যন্ত দৌখলাম না যে. কোন 
ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন। 

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। 'বদ্যালয়ে প্রহসিয়া প্রভাত 
অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকাঁশিক্ষার একটি 
প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরুপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অনুভব 

পারেন না। 

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপন্র; কোনখানর গ্রাহক দুই শত, কোন- 
খানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপন্ 
গত শত, সহম্্র সহম্্। এক একখানির গ্রাহক সহম্্র সহমত, লক্ষ লক্ষ । পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোট 
কোটি লোক। তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বন্তৃতা। যাহার কিছ; বাঁলবার আছে, 
সেই প্রাতবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া ?শখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার 
শত শত সংবাদপন্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারত, বিচারিত এবং 
অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোকে সে কথায় 'শাক্ষত হয়। এক একটা ভোজের নিমল্মণেই স্বাদ 
খাদ্য চব্বণ করিতে কাঁরতে ইউরোপশয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন 
অনুভবই নাই। আমাদগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুদ্দশার কথা ত 
পৃব্বেই বলিয়াছ; বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার 'দিক- 'দয়াও যায় না; তাহার বহ্‌ কারণের 
মধ্যে একট প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশশয় ভাষায় উক্ত হয় না। আত অল্প লোকে 
শুনে, আতি অল্প লোকে পড়ে, আর অঙ্প লোকে বুঝে; আর বক্তৃতাগ্রাল অসার বাঁলয়া আরও 
অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। 

এক্ষণকার অবস্থা এইর্‌্প হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের 
অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যাসংহ ককি প্রকারে সমগ্র 
ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন ? মনে কারিয়া দেখ, বৌদ্ধধম্মের কৃউট তর্কসকল বাঁঝতে 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, অগ্রহায়ণ । 
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[বাবিধ প্রবন্ধ--লোক শিক্ষা 
আমাদিগের আধুনিক দার্শীনকাঁদগের মস্তকের ঘর্্ম চরণকে আর্দ করে; মক্ষমূলর যে তাহা 


হয় নাঃ আবার এ দিকে দোঁখ, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন 
এরর লালন রর নার দাদির পর 
আর ] 

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বাঁল-সে 'দিনও ছিল--আজ আর নাই। কথকতার কথা 
বাঁলতোছ। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী 'পিশড়র উপর বাসিয়া, ছেশ্ড়া তুলট, না দোখবার 
মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সঃগান্ধ মল্লকামালা শিরোপরে বোন্টিত করিয়া, নাদুস নুদুস্‌ কালো 


প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ধ্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলজ্কার সংযুক্ত 
আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত কারতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তূলা পেজে, যে কাট্‌না কাটে, 
যে ভাত পায় না পায়, সেও শাখিত--শাঁখত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, বে আত্মান্বেষণ 
অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, ধবশ্ব পালন কারিতেছেন, 
বিশ্ব ধংস করতেছেন, যে পাপ পণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম 
আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে আহংসা পরম ধম্ম যে লোকাঁহত পরম কার্য_সে শিক্ষা 
কোথায়ঃ সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে । গুলাঁক 
কাওরাণধ শুযার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহার গান বড় 'ষ্ট লাগে, 
কথকের কথা শুনিয়া ি হবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বষজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া 
[ক হইবে? চল ভাই, ব্রাশ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আঁদি। এই 
অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধম্্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে 
লোকাঁশক্ষার আকর কথকতা লোপ ' পাইল।' ইংরেজি শিক্ষার গূণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে 
লুপ্ত ব্যতঈত বাদ্ধত হইতেছে না। 

কিন্তু আসল কথা বাঁল। কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্তেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় চাস 
ব্তঁত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার ম্ছাল কারণ বাল-_শাক্ষতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। 
শাক্ষিত, আঁশাক্ষতের হৃদয় বুঝে না। 'শাক্ষিত, আঁশাক্ষতের প্রাত দৃন্টপাত করে না। 
মরুক: রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকাঁর সিদ্ধ হইলেই হইল । রামা কিসে 'দনষাপন 
করে, ি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফাঁটকচাঁদ িলাদ্ব' মনে স্থান দেন 
না। বিলাতে কাণা ফসেট্‌ সাহেব, এ দেশে সার অস্ীল ইডেন ইহারা তাঁহার বক্তৃতা পাঁড়য়া 
দি বাঁলবেন, নদের ফণিকচাঁদের সেই ভাবনা । রামা চুলোয় যাক, তাহাতে পিছ আঁসয়া যায় 
না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, চি 
লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাঁট লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ'--তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল 
নয হই ইজ ভান রিলে কি হই কোটি বাটি ভিজে রিল 
ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে-বাঙ্গালায় লোক যে শিখি না। বাঙ্গালায় লোক যে 
শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না। 

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক 'শীক্ষত হয়। 
এই কথা বাঙ্গালার সব্্বরে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কস স্মাশীক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না 
মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিত আশাক্ষতে সমবেদনা চাই। 


৭৬ 


বঙ্কিম রচনাৰল। 


রামধন পোদ* 


বাঙ্গালার সাহত্যারণ্যে একই রোদন শুনিতে পাই-_বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। এই 
অভিনব অভ্ভুতথানকালে বাঙ্গালশর ভগ্ন কণ্ঠে একই অস্ফুট বোল-_“হায়! বাঙ্গালীর বাহ্‌তে 
বল নাই।” বাঙ্গালীর ধত দুঃখ, তার একই মৃল-_বাহুতে বল নাই। 

যাঁদ অনুসন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর পাইক_ 
বাঙ্গালশ খাইতে পায় না__বাঙ্গালায় অন্ন নাই! যেমন এক মার গর্ভে বহু সম্ভান হইলে কেহই 
উদর পারিয়া স্তন্য পায় না, তেমাঁন আমাদের জন্সভামি বহ:সস্তানপ্রসাবনশ বাঁলয়া তাঁহার 
শরপরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই বুঝি বাঙ্গালার মত প্রজাবহূলা 
নহে। বাঙ্গালার আঁতশয় প্রজাবৃদ্ধই বাঙ্গালার প্রজার অবনাঁতর কারণ। প্রজাবাহূল্য হইতে 
অন্নাভাব, অ্নাভাব হইতে অপনৃষ্টি, শশর্ণশরণরত্ব- জহরাঁদি পণঁড়া এবং মানীসক দৌর্্ধল্য। 

অনেকে বাঁলবেন__দেখ, দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে-_তাহাদের আহাধ়ের কোন 
কষ্ট নাই, কিস্ভু কই, তাহারা ত অনাহারণ 'চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও দুব্বল-_বড় মানুষের 
ছেলেরাই প্রকৃত মক্কটাকার। সত্য বটে, কিন্ত এক পুরুষে অল্লাভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা 
পুরুষাননরমে মক্টাকার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট ভাঁরয়া খাইতে পাইলেই মনয্যাকার 
ধারণ করে না। বিশেষ বড়মানৃষের ছেলের কথা ছাঁড়য়া দাও-_তাঁহারা নাঁড়য়া বসেন না 
সুতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না-ভুক্ত আহার জীর্ণ কাঁরতে পারেন না। 
সকল দেশেই বাবুর দল মকসম্প্রদায়াবশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দাঁরদ্দু লোকের বাহুবলই 
দেশের বাহুবল । 

আবার অনেকে রাগ করিয়া বাঁলবেন, “এ রকম কঠিনহদয় মালথাঁস বুলি রাঁখয়া দাও! 
ও ছাই আমরা অনেকবার শুনিয়াছ। কেন, যাঁদ দেশে খাবার কুলায় না. তবে ভিন্ন দেশে এত 
চাউল গম পান হয়, প্রকারে?” এ সম্পদের লোকে বেন নয, দেশের অকুলান 
থাকলেও বিদেশে 'জানষ রপ্তাঁন হইতে পারে। যে আমায় বেশণ টাকা ণদবে, তাহাকেই আম 
গজাঁনষ বোঁচব। 

যাঁদ এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল । চাউল জটিল না বাঁলয়া খাইতে 
পাইল না- এরূপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এ দেশে "নিতান্ত অল্প। 
আঁধকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না কেন, চাউলের অপ্রতুল নাই। পেট ভরিয়া 
প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। "কিন্তু পেট ভাঁরয়া ভাত খাইতে পাইলেই আহার হইল না। 
শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলেই হইতে পারে-কন্তু সে জীবনরক্ষা মান্র। শরীরের পনীষ্ট হয় 
না।" চাউলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে মান্র। চরবি-_যাহা শরীরপুষ্টির 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহা কিছুমান্র নাই। 

শুধু ভাত খায়, এমন লোক আঁত অল্প না হউক, বেশও নয়। বাঙ্গালার আঁধকাংশ লোকে 
ভাতের সঙ্গে একটু ডালের 'ছিটা, একটু মাছের বিন্দু. শাক বা আলু কাঁচকলার কণিকা দিয়া 
ভোজন করে। ইহার নাম “ভাত ব্যঙ্জন”। এই ভাত ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনের আনা 
সাড়ে তীনশ গণ্ডা- ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়া । সুতরাং ইহাকেও শুধু ভাত বলা যাইতে পারে। 
বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক এইর্প শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে 
জশবনরক্ষা হইতে পারে- হইয়াও 'থাকে_ককন্তু এরপ শরশরে রোগ আত আতি সহজেই প্রাধান্য 
গ্থাপন করে- (সাক্ষী ম্যালোরয়া জবর)_আর এরুপ শরশরে বল থাকে না। সেই জন্য 
বাঙ্গালশর বাহুতে বল নাই। 

এই সকল ভাবিয়া চীস্তয়া অনেকে বলেন, যতাঁদন না বাঙ্গালী সাধারণতঃ মাংসাহার করে, 

বাঙ্গালীর বাহ্‌তে বল হইবে না। আমরা সে কথা বাল না। মাংসের প্রয়োজন নাই, 

দুদ্ধ, ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল শব্জশী, ইহাই উত্তম আহার। দন্টান্ত-পশ্চিমে 
শহন্দচ্ছানশ। নৈবেদ্যে 'বজ্বপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমান্রের পাঁরবর্তে, অন্নের 


* বঙ্গদর্শন, ১৯২৮৮, ভাদ্রু। 
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বিবিধ প্রবন্ধ--রামধন পোদ 


সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার হইল। বাঙ্গালশ যাঁদ ভাতের মারা 
কমাইয়া দিয়া এই সকলের মান্রা বাড়াইতে পারে, তবে এক পুরুষে নীরোগ, দুই তন পুরুষে 
বালম্ঠকায় হইতে পারে। 

আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতেছিলাম-_কেন না, রামধন পোদের সাতগোম্ঠ 
বড় রোগা । রামধন আমার কাছে হাত যোড় করিয়া বালল, "মহাশয় যা আজ্ঞা করলেন, তা 
সবই যথার্থ_কিস্তু ঘি, ময়দা, ডাল ছোলা! বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু 
ভাতের খরচ জুটয়ে উঠিতে পারি না।” 

কথাটা দেখিলাম সত্য। আম রামধনের ঢেশকশালে ঢেশকর উপর বাঁসয়াঁছলাম__উঠানে 
একটা ঘেও কুকুর পাঁড়য়াছল বাঁলয়া আর আগ হইতে পার নাই-সেইখান হইতেই রামধনের 
বংশাবলশর পরিচয় পাইতোছলাম। রামধন একাটি একট কাঁরয়া দেখাইল যে, তাহার চাঁরাঁট 
ছেলে, পাঁচাট মেয়ে; একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে বাকি আছে- পোদজেতের 
ছেলের বিয়েতেও কাঁড় খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে-তবে কম। পোদ বাঁলল, যে, “মহাশয় গা! 
একটু পাঁরবার ছেপ্ড়া নেকড়া জুটাইতে পার না-আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!” আম 
বৃঝিলাম. কথাটা বড় অসঙ্গত হইয়াছে। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার 
উপর রাগ করিয়া তঞ্জন গঙ্জন কারবার উদ্যোগণ-_বোধ হইল, যেন সে বাঁলতেছে, “একমঠা 
ফেলা ভাত পাই না, আবার উন বুট পায়ে দিয়া ঢেশকর উপর বাঁসয়া ঘি ময়দার বাহানা আরম্ভ 
কাঁরলেন।” একটি ' রোমশূন্য গৃহমাঞ্জশর আমার "দিকে পিছন 'ফাঁরয়া, লেজ উদ্চু কাঁরয়া 
চলিয়া গেল_সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস 
করিয়া গেল সন্দেহ নাই। 

আম রামধনকে বাঁললাম, “চারা ছেলে-ৃতিনাঁট মেয়ে! আবার তার উপর দুইট পুত্রবধূ 
বাঁড়য়াছে ?” রামধন হাত যোড় করিয়া বাঁলল, “আজ্ঞা হাঁ আপনার আশীব্বাদে দুইটি 
পুন্রবধূ হইয়াছে” 

আম বাঁললাম, “তাহাদের সন্তান সম্ভাতিও হইয়াছে 2” 

রামধন বাঁলল, “আজ্ঞা একাঁটর দুইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে ।” 

আম বলিলাম, “রামধন! শুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগীল পারবার বাড়িয়াছে। বহু 
পারবার বালিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।” 

রামধন বলিল, “এখন বড় কষ্ট হইয়াছে ।” 

আ'ম তখন রামধনকে 'জজ্ঞাসা করিলাম, “রামধন! কেন এত পাঁরবার বাড়াইলে ?” 

রামধন কিছ শবাস্মিত হইল। বালল, “সে কি মহাশয়! আম কি পাঁরবার বাড়াইলাম ! 
বিধাতা বাড়াইয়াছেন।” 

আম বাঁললাম, 742 
সৃতরাং তুমিই দুইটি পূত্রবধ্‌ বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বিয়ে 'দয়াছ বাঁলয়াই নাট নাতি 
নাতিনশ 0 

রামধন কাতর হইয়া বাঁলল, “মহাশয়, আমাকে অমন কাঁরয়া খ+াঁড়বেন না, যমদন্ডে সে দিন 
আমার আর এক নাত নম্ট হয়েছে।” 

আম দহখপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সোঁট কিসে গেল রামধন !” 

রামধন কিছ উত্তর দেয় না। পণড়াপশীড় করিয়া, কতকগৃলি জেরার সওয়াল করিয়া, 
বাহর কারলাম যে, সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা পশীড়ত হওয়ায় মাতৃস্তনে দুধ ছিল না। 
রামধনের গোর মরিয়া গিয়াছিল-দুধ ফিনিবার সাধ্য নাই। ছেলেটি না খাইয়া পেটের পীড়া 
ভূগিয়া* মরিয়া গিয়াছিল। 

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা কারলাম যে, “তারপর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে 2” 

রামধন বলিল, “টাকার যোগাড় কাঁরতে পারিলেই 'দই।” 

আম জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই যেগুলি জ্‌টিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না--আবার 
বাড়াবে কেন? 'িয়ে দিলেই ত আপাততঃ বৌমা আসবেন-_তাঁর আহার চাই। তারপর তাঁর 


* অনাহায়ের একটি ফল পেটের পণড়া, ইহা সকলের জানা না থাকিতে পারে। 
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শা 


. ম্বান্ফম রচনাবলী 


পেটে দুটি চারটি হবে--তাদেরও আহার চাই। এখনই কুলায় না--আবার বিয়ে?” 
' র্লামধন চটিল। বাঁলল, “বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায়, সেও দেয়, যে না খেতে 


গস, সেও. টি 
ধনু বলল, “যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল?” 


রামধন বলিল, “জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।” 

আম বাঁললাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে। এমন নির্বোধ জাতি আর 
কোন দেশে নাই।” 
চি করতেছে, তখন আমাতেই কি এত দোষ 

৪ 

এমন 'িষ্বোধকে কির্‌পে বুঝাইব? বাঁললাম, “রামধন! দেশশনদ্ধ লোক যাঁদ গলায় দাঁড় 
দেয়, তুমিও কি দিবে?” 

রামধন চেশ্চাইতে আরম্ভ করিল, “তুমি কি বল মশাই? গলায় দাঁড় আর বেটার বিয়ে 
দেওয়া সমান ?” 

আঁমও রাঁগলাম, বাললাম, “সমান কে বলে রামধন! এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে 
গলায় দাঁড় দেওয়া অনেক ভাল। আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও।” 

এই বাঁলয়া আমি ঢেশক হইতে উঠিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া রাগ পাড়য়া গেলে 
ভাঁবয়া দৌখলাম, গাঁরব রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গালা শুদ্ধ এইর্‌প রামধনে পাঁরপূর্ণ। 
এ ত গাঁরব পোদের ছেলে- বিদ্যা বাঁদর কোন এলাকা রাখে না। যাঁহারা কৃতবিদ্য বাঁলয়া 
আপনাদের পাঁরচয় দেন, তাঁহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার থাক বা না থাক-__আগে ছেলের 
বয়ে । শুধু ভাতে ডালের ছিটা "দিয়া খাইয়া সাত গোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার- জবর প্লীহায় 
ব্যাতবান্ত--তবু সেই কদন্ন খাইবার জন্য-সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য-সে জহর প্লীহার 
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সুখ। যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল. তাহার 
জেলের রিলে দিতো লো নারির বিনে ভাবির 
প্রয়োজন আছে, এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়তে না ছাঁড়তে একটি 
ক্ষুদ্দু পল্টনের বাপ-রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির। গরিব বিবাহত তখন স্কুল 
ছাড়িয়া পুথি পাঁজ টানিয়া ফেলিয়া 'দিয়া উমেদওয়াঁরতে প্রাণ সমর্পণ করিল। যোড় হাত 
কাঁরয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়া কাতর। হয়ত সে ছেলে একটা 
মানুষের মত মানুষ হইতে পাঁরত। হয়ত সে সময়ে আপনার পথ 'চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ 
কাঁরতে পারলে, জীবন সার্থক কাঁরতে পাঁরত। কিন্তু পথ 'চানবার আগেই সে সকল ভরসা 
ফুরাইল, উমেদওয়ারির যল্ত্রণায় আর চাকাঁরর পেষণে-সংসারধম্মেরি জবালায়_অন্তর ও শরীর 
বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে-ছেলে হইয়াছে, আর পথ খজবার অবসর নাই--এখন 
সেই একমান্ন পথ খোলা-উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার কারবার কোন সম্ভাবনা নাই 
কেন না, আপনার স্ত্রীকন্যা পুত্রের উপকার কাঁরতে কুলায় না--তাহারা রা্রীদন দেহ দোহ 
কাঁরতেছে। আর দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা নাই. স্তরপব্রের হিতের জন্য সর্বস্ব পণ! লেখা- 
পড়া, ধম্মণটস্তা-এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই-_ছেলের কান্না থামাইতেই দিন যায়। যে 
টাকাটা পোত্দয়টিক- আসোসিয়েশ্যনে চাঁদা দিতে পাঁরত, ছেলে এখন তাহাতে বধ্‌ঠাকুরাণশর বালা 
গড়াইয়া দিল। অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে ছেলের 'বিবাহ 'দতে না পারিলে মনে করেন, 
ছেলেরও সব্্বনাশ-_নিজেরও সব্্বনাশ কারলেন। ছেলে থাকিলেই তাহার 'ববাহ দিতেই হইবে, 
মনুষ্যমান্রকেই 'ববাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্যয-_শৈশবে ছেলের 'িবাহ দেওয়া 
- এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্বব্যাপী, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ মা, ছেলে 
সাঁতার শাঁখিতে না শাঁখতে বধ্‌র্‌প পাথর গলায় বাঁধিয়া 'দিয়া, ছেলেকে এই দৃম্তর সংসারলমূদ্র 
ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্বাতি হইবে ? 


৩৮০ 


জক 
৮৯৭ মদ 


সম ৯ নিন্দার পর 
৮৯৯, 


১107 ৮৭৭ এর্ 
উউ৮ ৬৩৬৩ ততত্ওতব 


এই সংসারে একটি শব্দ সর্বদা শুনিতে পাই-“অমুক বড় লোক--অমুক ছোট 
লোক ।” এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান মনষ্যমণ্ডলীর কারের একাঁট 
প্রধান প্রবাস্তর মূল। অমুক বড় লোক, পৃথিবীর হত ক্ষণর সর নবনত সকলই তাঁহাকে 
উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে হইতে শব্দরত্রগীল বাছিয়া বাছয়া হার গাঁথয়া তাঁহাকে 
পরাও, কেন না, তান বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদশ্যপ্রায় ক পথে পাঁড়য়া আছে, উহা 
বত্তসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ_এঁ বড় লোক আিতেছেন, কি জানি যাঁদ তাঁহার পায়ে ফুটে। 
এই জাবনপথের ছায়াক্পি্ধ পার্থ ছাঁড়য়া রোদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের 
আনন্দকুস্ম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যারচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন 
এ নাভি এ পাঁথবীর ভাল সামগ্রী ছুই 
তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য-_বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ 
তোমার পৃচ্ছের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে। 

বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে ? রাম বড় লোক, বদু ছোট লোক কিসে ? তাহা 
নিন্দক লোকে এক প্রকার বুঝাইয়া দেয়। ঘদু্‌ চুরি কারতে জানে না, বণনা কারিতে জানে না, 
পরের সব্বস্ব শঠতা কাঁরয়া গ্রহণ কারতে জানে না, সুতরাং যদ: ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, 
বঞ্চনা করিয়া, শঠতা কাঁরয়া, ধন সয় কারয়াছে, সতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে 
নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রাপতামহ চৌর্যযবণ্চনাঁদতে সুদক্ষ ছিলেন; মুঁনবের 
সব্্বচ্বাপহরণ কিয়া বিষয় কাঁরয়া গগয়াছেন, রাম জ.য়াচোরের প্রপোন্র, সুতরাং সে বড় লোক। 
বদুর পিতামহ আপাঁন আনিয়া আপনার খাইয়াছে_সতরাং সে ছোট 'লোক। অথবা রাম কোন 
বণ্চকের কন্যা বিবাহ কাঁরয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি 
কর। 

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য কারয়া, অথবা ততোধিক 
কোন মহৎ কার্য্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে । রাম চাপরাশ গলায় 
বাঁধিয়াছে--চাপরাশের বলে বড় লোক হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালীর কথা বাঁলতেছি না-- 
পৃথিবীর সকল দেশেই চাপরাশবাহকের একই চরিন্র- প্রভুর নিকট কাঁটাণুকনট, কিন্তু অন্যের 
কাছে 2 ধর্্মাবতার!! তুমি যে হও, দুই হাতে সেলাম কর, ইনি ধর্মাবতার। ইহার 
ধম্মণাধন্্ম জ্ঞান নাই, অধম্মেই আসাক্ত,_তাহাতে ক্ষাতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্্মাবতার। 
ইনি গণ্ডমূর্খ, তুমি সব্্বশাস্মবিং_সে কথা এখন মনে কারও না, ইনি বড় লোক, ইহাকে 
প্রণাম কর। 

আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। গোপাল ঠাকুর “কন্যাভারগ্রস্ত- কন্যাভারপ্রস্ত” বাঁলিয়া 
দুই চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে-এও বড় লোক। কেন না, গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি। 
তুঁম শূদ্র_ যত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধূলা লইতে হইবে। দুই প্রহর 
বেলা ঠাকুর রাগ করিয়া না যান_ভাল করিয়া আহার করাও, যাহা চাহেন, "দয়া বদায় কর। 
গোপাল দাঁদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্তু সেও বড় লোক। 

অতএব সংসার বৈষমাপাঁরপূর্ণ।- সকল বিষয়েই বৈষম্য জল্মে। রাম এ দেশে না জন্মিয়া, 
ও দেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল; রাম পাঁচর গর্ভে না জল্মিয়া, জাদর গর্ভে 
জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আম কথায় পটু বা আমার শক্তি 
আঁধক বা আম কণনায় দক্ষ-_এ সকলই সামাঁজক বৈষম্যের কারণ । সংসার বৈষম্যপূর্ণ। 

সংসারে বৈষম্য থাকাই উচিত প্রকৃতিই অনেক বৈষম্যের নিয়ম কারিয়া আমাদিগকে এই 
সংসার-রঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তোমার অপেক্ষা আমার হাড়গলি মোটা মোটা, বড় কঠিন_তোমার 
অপেক্ষা আমার বাহুতে আঁধক বল আছে-:আমি তোমাকে এক ঘাঁষতে ভূতলশারণী কারয়া 
তোমার অপেক্ষা বড় লোক হইতোছ। কুমদিনীর অপেক্ষা সৌদামিনী স্ন্দরী; সতেরাং 


৩৮৬ 


এউভিটি , 
বাঁঞ্কিম রচনাবলণ 
সৌদামন জমীদারের স্ত্রী, কুম্ীদনশ পাট কাটে। রামের মীস্তজ্কের অপেক্ষা যদুর মাস্তন্ক 
লশ আউন্স ওজনে ভার, সৃতরাং বর্দঃ সংসারে মান্য, রাম ঘৃণিত। 
০ অতএব বৈষম্য সাংসারক নিশ্পম। জগতের সকল পদার্থেই বৈষম্য। মনুষ্যে মনব্যে প্রকৃত 
বৈষমা আছে। যেমন প্রকৃত বৈষম্য আছে- প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে' বৈষম্য প্রাকতিক 

£রুদ্ধ+-তেমনি অপ্রকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণ শুদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য । ব্রাহ্মণবধে গুরু 
পাপ, শুদ্রবধধে লঘু পাপ; ইহা প্রাকৃতিক 'নিয়মানুকৃত নহে । ব্রাহ্মণ অবধ্য শহদ্র বধ্য কেন? 
শূদ্ুই দাতা, ব্রাক্মই কেবল গৃহধতা কেন? তৎপাঁরবর্তে যাহার দিবার শীক্ত আছে, সেই দাতা, 
যাহার প্রয়োজন, সেই গৃহখতা, এ বাঁধ হয় নাই কেন? 

দেশী বিলাতখর মধ্যে সেইরূপ আর একটি অপ্রাকৃত বৈষম্য। িন্তু সে কথার আঁধক 
আন্দোলন করিতে পার না। 

সর্্ধাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর । তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই একজন লোক 
টাকার খরচ খজিয়া পায়েন না-কিস্তু লক্ষ লোক অন্লাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে! 

সমাজের উন্নাতিরোধ বা অবনাঁতর যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই 
তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতাঁদন হইতে এত দুদ্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আঁধক্যই 
তাহার 'বাঁশল্ট কারণ । 

ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটিয়াছে, এমত নহো। এই সংসার বৈষম্যময়, সকল 

জাতে আছ উলাডিিল লিলা লামিন রে বট ইরা ই 
বৈষম্যকে অঙগনীত করিয়াছেন। সেই সকল রাজোর ভ্রীবদ্ধি হইয়াছে। নোম ইহার প্রধান 
উদাহরণ । রোমরাজ্যের প্রথমকালিক বৈষম্য পোত্রষীয় ও 'প্লিবীয়াঁদগের সম্প্রদায় ভেদ-_তাহা 
এক প্রকার সামাজিক সামঞ্জস্যে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্রাজ্যের যে পশ্চাৎকালক বৈষম্য 
নাগারকত্ব এবং অনাগরিকত্ব;ঃ তাহাও শাসনকর্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজনশীতিদক্ষতার গুণে 
অপনশীত হইয়াছল। সুতরাং রোম পৃথবীশ্বরণী হইয়াছিল। 

অন্যত্র এরুপ ঘটে নাই। আমোরকার 'চরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সোঁদন ঘোরতর আভ্যন্তীরক 

সমর হইয়া গেল-_অস্ত্রাঘাতে ক্ষতাচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক আঁনষ্টের দ্বারা স্বামাঁজক ইন্টসাধন 
করিতে রা ডো বোরোর জারির সানা 
সংস্থাপনই প্রথম ও "দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য । 

কিন্তু সব্ব্ত এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। আঁধকাংশ দেশেই উপদেষ্টার 
উপদেশেই সাম্য আদৃূত এবং সংজ্ছাপত হইয়াছে। অস্বল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর-_ 
সমরাপেক্ষা শিক্ষা আঁধকতর ফলোপদাঁয়নশ। খ্রীষ্টধর্্স এবং বৌদ্ধধন্্ম বাক্যে প্রচারত হয়__ 
ইসলামের ধর্্স শস্সাহায্যে প্রঙ্গারত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অজ্পসংখ্যক-. 
বৌদ্ধ ও খ্ত্রীষ্টীয়ানই আঁধক। 

পাঁথবীতে তনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটয়াছে। বহুকালান্তর, তন দেশে তিন জন 
মহাশযদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ কয়া ভূমণ্ডলে মঙ্জলময় এক মহামন্ত্ প্রচার করিয়াছেন। সেই মহা- 
মন্রের স্যুল মর্্স, “মন্য্য সকলেই সমান”। এই স্বগাঁ় মহাপবিত বাক্য ভূমস্ডলে প্রচার 
কার তাঁহারা জনগতে সভভাতা এবং উম্াতর বাজ বপন কার়ছিলেন। যখনই মনত 
দূদ্দশাপন্ন, অবনাতর পথারূঢ় হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, * 
875 889৯51- 23৮৮1৮ 1785 
ঘুচিয়া উন্নাতি হইয়াছে । 

প্রথম, শাক্যাঁসংহ বুদ্ধদেব । যখন বোদকধর্ম্মসপ্তাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পশীড়ত, তখন হীন 

জন্মগ্রহণ 'করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার কারয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের 
তি ইজ ভারত বেরি লালের বনিরলোর বার রি তির কন 
সমাজে প্রচালত 'হয় নাই। অন্যবর্ণ অকন্থানসারে বধ্য-_কিস্ত ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। 
258০1৬৮8৮৮২ 
না। তোমরা ব্লাজ্ষণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর--কিস্তু শূদ্রু অস্পৃশ্য 
৮৮১ বন 

নব তাহার অবলক্ধনীয়। জশবনের জীবন যে বিদ্য, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে 


৩৮৭ 


সাজ্য 

শাস্তে বদ্ধ, অথচ শাস্ত যে কি, তাহা তাহার স্বচক্ষে দোখবার আঁধকার নাই, তাহার নিজ 
পরকালও রাহ্ষণের হাতে। ব্রাহ্মণ যাহা বিবেন, তাহা কারলেই পরকালে গাঁত, নাহলে গাঁত 
নাই। ব্রাহ্মণ যাহা করাইবেন, তাহা কারলেই পরকালে গাঁত, নাহলে গাঁত নাই। ব্রাহ্মণকে 
দান করিলেই পরকালে গতি, কিন্তু শদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ পাঁতিত। ব্রাহ্মধের 
সেবা করিলেই শূদ্রের পরকালে গাঁত। অথচ শুদ্রও মনুষ্য, ত্রাজ্মণও মনষ্য। প্রাচীন ইউরোপের, 
বন্দী এবং প্রভু মধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে। অদ্যাঁপ ভারতবর্ষবাসীরা কোন 
গুরুতর বৈষম্যের কথার উদাহরণস্বরূপ বলে, “বামন শদ্রু তফাৎ” 

এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনাঁতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নাতর মূল 
জ্ঞানোল্লাতি। পশ্বাদবং ইন্দিয়তৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি নিদ্দেশ 
কারয়া বাঁলতে পারবে না, যাহার মূল জ্ঞানোল্লাত নহে। জ্ঞানোন্নাতর পথরোধ 
হইল। শূদ্র জ্ঞানালোচনার' আধিকারণ' নহে; একমান্ন ব্রাহ্মণ তাহার আঁধকারণ। 88৯2 
আঁধকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতরবর্ণ। অতএব আঁধকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনে কর, যাঁদ 
ইতলন্ডে এর্প নিয়ম থাঁকিত যে, রসেল, কাবৌন্দষ, স্তান্াল প্রভাত কয়েকাট 'নাদ্দন্ট বংশের 
লোক 'ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আলোচনা কারিতে পারবে না, তাহা হইলে ইংলশ্ডের এ সভ্যতা 
কোথায় থাঁকত? কাব, দার্শীনক, বিজ্ঞানীবং দূরে থাকুক, ওয়াট স্টিবন্সন, আকরাইট, 
কোথায় থাকিত? ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। অনন্ঃসহায় 
ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আলোচনা একাধিকবার করিলেন, তাহাও বর্ণবৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া 
উাঠল। সকল বর্ণের প্রভূ হইয়া, তাঁহারা বিদ্যাকে প্রভুত্বরক্ষণীরূপে নিযুন্ত করিলেন। বিদ্যার 
কোপ ভালোচনার নেই প্রহূর নার পাকে হারাতে হর আরও বহর যাহাতে অন্য বর্ণ 
আরও প্রণত হইয়া ব্রা্ধণপদরজ ইহজন্মের সারভূত করে, সেইর্প আলোচনা কারতে লাগিলেন। 
আরও যাগযজ্ঞের সৃম্টি কর, আরও মন্ম, দান, দাঁক্ষণা, প্রায়াশ্চত্ত বাড়াও, আরও দেবতার 
মাহমাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কর্পনা কয়া এই অপ্সরান্‌পুরানিকণানন্দিত মধুর 
গ্রন্থিত কর, উ্জালীিনার ভিজ ভারও আজ বানর নিন আভল 
সবে কাজ দি? সৌঁদকে মন দিও না। অমুক ব্রাক্ষণর্খানর কলেবর বাড়াও__নৃতন উপাঁনষদ-- 
খানি প্রচার কর- ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপননষদের উপর উপানষদ- আরপ্যকের 'উপর আরপাক, 
সনের উপর সূত্র, তার উপর ভাষ্য, তার টীকা, তার টকা, তার ভাষ্য অনস্তশ্রেণ__বোদিক 
ধর্মের গ্রন্থে ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন কর। বিদ্যা?__তাহার নাম ভারতবর্ষে লুপ্ত হউক! 

লোক বিষণ্ন, ব্স্ত, শঙ্কিত হইল। ব্রাহ্মণেরা লেখেন, সকল কাজেই পাপ-_সকল পাপেরই 
প্রায়শ্চত্ত কাঠন। তবে ক বিপ্রেতরবর্ণের পাপ হইতে মস্ত নাই--পারা্রক সুখ কি এতই 
দুর্লভ? লোক কোথায় যাইবে? কি কারবে 2 এ ধম্মশাস্তরপশড়া হইতে কে উদ্ধার করিবে? 
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গু 

তখন বিশদ্ধাত্া শাক্যাসংহ অনস্তকালচ্ছায়ী মহিমা বিস্তার পূর্বক, ভারতাকাশে উদত 
হইয়া, ধদগন্তপ্রধাবত রবে বাঁললেন, “আম উদ্ধার কারব। আম তোমাঁদিগের উদ্ধারের 
বীজমন্ল দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। 
মন্ষ্যে মনুষ্য সকলেই সমান। সকলেই পাপা, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা । 
যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সৃত মিথ্যা, প্ীহক সুখ মিথ্যা, কে রাজা, কে প্রজা. সব মিথ্যা। 
ধম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ কাঁরয়া সকলেই সত্যধর্্ম পালন কর।” 

বৈষম্য-পীড়ত ভারত এ মহামন্ত শুনিয়া 'হমাগীর হইতে মহাসমুদ্র পর্যস্ত বিচলিত 
হইল। বৌদ্ধধন্্ ভারতবর্ষে প্রচালত হইল-_কাবৈষম্য কতক দূর 'িলপ্ত হইল। প্রায় সবত্্র 
বংসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধম্ম" প্রচলিত রাহল। পরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই সহমত বংসরই 
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বঞ্কিম রচনাবলী 


সাহত রাজনোতক সথ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবাঁয় ধর্ম প্রচারকেরা ধ্মপ্রচারে 
ক 


আনষাঁঙ্গক 

নিরূপণ করা কঠিন, দিস শাক্যাঁসংহের সম্পাঁদত ধর্মীবপ্লবের সহিত যে, সে সকলের বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

্বতীয় সাম্যাবতার যাঁশৃ্রীষ্ট। যে সময়ে গ্রীষ্টধর্মের প্রচার আরস্ত হয়, তখন ইউরোপ ও 
পাম আশিয়া রোমক রাজাভূক্ত। রোমের সৌম্টবাদবসের অপরাহ্ উপাচ্ছিত। তখন রোম আর 
যুদ্ধাবশারদ বীরপ্রসাবনী নহে, অমিত ধনশালন ভোগাসক্ত হীন্দ্রয়পরবশ “বাবুশদগের আবাস। 
যাঁহাদগের আমোদ কেবল রণক্ষেত্রেই ছিল, তাঁহারা এক্ষণে কেবল আহারে, দাসীসংসর্গে এবং 
রঙ্গভূমের কৃত্রিম যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগলেন। যে দেশবাৎসল্যগুণে রোম নাম 
জগাদ্বিখ্যাত হইয়াছল, তাহা অস্তাহত হইয়াছিল। যে সমসামাঁজিকতার জন্য আমরা রোমের 
প্রশংসা করিয়াছি, যে সমসামাজকতার গুণে রোম পাঁথবীশ্বরী হইয়াছল, তাহা লৃপ্কু হইতে 
লাগিল। আমরা পৃব্ব রোমনগরণর কথা বলিয়াছি। এক্ষণে রোমক সাম্রাজ্যের কথা বলিতোঁছ। 
রোমকসাম্্রীজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক 
ব্যাক্তর সহম্্র সহম্ত্র চিরদাস থাঁকিত। প্রভুর অকরণীয় সমনদায় কার্ধ্য সেই সকল দাসের দ্বারা 
হইত । ভূঁমিকর্ষণ, গা ভুতোর কার্য; শল্পকারযাঁদ চিরদাসগণের দ্বারা নির্বাহ হইত। 
তাহারা গোরু বাছুরের ন্যায় ক্রুীত 'বিভ্রীত হইত। গোর বাছুরের উপর প্রভুর যেরুপ আঁধকার. 
দাসের উপরও সেইরূপ আধকার 'ছিল। প্রভূ মারলে মারিতে পারিতেন, কাটিলে কাটিতে 
পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না। প্রভুর আক্ঞায় দাস রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া 
1সংহ ব্যাঘ্রাদ পশুর সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরয়া প্রাণ হারাইত--প্রভূ তামাসা দোঁখতেন। রোমক সাগ্রাজ্যের 
লোক দুই ভাগে বিভক্ত- প্রভু এবং দাস। এক ভাগ অনস্তভোগাসন্ত-আর এক ভাগ অনন্ত 
্ ্। 

কেবল এই বৈষম্য নহে। সম্রাট স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতাপের সীমা ছিল না। 
নীরো, নগরে আগ্ন লাগাইয়া বীণাবাদনপূর্বক রঙ্গ দোখয়াছলেন। কালগুলা আপন অশ্বকে 
কনসলের পদে বরণ কাঁরলেন। ইলিয়গেবলসের স্বেচ্ছাচাঁরতা বর্ণনা করতে লজ্জা করে। যে 
হউন না কেন, যত বড় লোক হউন না কেন, সম্রাটের ইচ্ছামান্রে তিনি বধ্য-_বিনা কারণে, বিনা 
প্রয়োজনে, বিনা বিচারে, তিনি বধ্য। আবার সেই সম্রাটের উপর সম্রাট প্রেটরীয় সোনিক। 
তাহারা আজ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে সম্রাট করে_কাল সে সম্রাটকে বধ কাঁরয়া, অন্যকে রাজা 
করে। রোমক সাম্রাজ্য তাহারা আলু পটলের মত ক্রয় বিক্রুয় করে। রোমকে তাহারা যাহা মনে 
করে, তাহাই করে। সূবায় সূবায় সূবাদারেরা স্বেচ্ছাচারী। যাহার শাক্ত আছে, সেই 
স্বেচ্ছাচারী । যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষ্যমও প্রবল । 

এই সময় শ্রীস্টধম্ম রোমক সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগল । খ্রীষ্টের উচ্চারত 
মহতী বাণী লোকের মম্মভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। "তান বাঁলয়াছিলেন, মনৃষে; 
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অঙ্গহণন ভক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল। তান বালয়াছলেন. ইহলোকে আমার রাজত্ব 
নহে-এীহিক সুখ, সুখ নহে- এঁহিক প্রাধান্য, প্রাধান্য নহে। পাঁথবীতে দুইবার দুইটি বাক্য 
উক্ত হইয়াছে--তাহাই নশীতশাস্তের সার_তদাতিরিক্ত নগাঁত 'আর কিছুই নাই। একবার 
আর্ধাবংশীয় ব্রাহ্মণ শঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, “আত্মব সব্বভূতেধ্‌ যঃ পশ্যাতি স পাণ্ডিতঃ”। 
ধদ্ধতীয়বার জেরুসালেমের পব্বতাঁশিখরে দাঁড়াইয়া যীহ-দাখংশী় যীশু বাঁললেন, 
“অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের কামনা কর, অন্যের প্রত তুমি সেই ব্যবহার কাঁরও”। 
এই দুইটি বাক্যের ন্যায় মহৎ বাক্য ভূমণ্ডলে আর কখন উত্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই 
বাক্য সাম্যতত্বের মূল! 

এই সকল তত ধর্মশাদ্যোক্তি বালয়া পারগৃহণত হইতে ল্যাঁগলে, দাসের বন্ধনশৃঙ্খল মোচন 

লাগল । ভোগাভলাধী ভোগ্নাভিলাষ ত্যাগ কারতে লাগিল। তৎপ্রসাদে রোমকে বর্্ধরে 


৩৮৪ 


সাঙ্য 


খমালত হইয়া, মহাতেজস্বী, উন্নাতশীল, য্দ্ধদম্মদ জাত সকল সঞ্জাত হইল। তাহারাই 
আধুনিক ইউরোপায়দিগের পূর্বপুরুষ । আধুনিক ইউরোপশয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নাত 
পাঁথবীতে কখন হয় নাই বা হইবে এমত ভরসা পর্গামণ মনুষ্যেরা কখন করেন নাই। ইহা 
যে কেবল ্্রীষ্ট ধম্মের ফল, এমত নহে; ইহার অনেক কারণ আছে-_কিক্তু প্রধান কারণ এ্রীন্টীয় 
নশীত এবং গ্রণক্‌ সাহত্য এবং দর্শন। এবং খ্্রীষ্ট ধর্মে যে কেবল সংফলই ফিয়াছে, এমত 
নহে। ইস্ট এবং আননিষ্ট উভয়াবধ ফলই ফাঁলয়াছল। গ্রীষ্ট ধর্ম সাম্যাত্বক হইলেও পাঁরণামে 
৬ আটা 
স্পেন, ফ্রান্স প্রত্ভীত কয়েকাট ইউরোপায় রাজ্যে এই বৈষম্য বড় গুরুতর হইয়াছল। 'বশেষ 
ফ্রান্সে তংসাহিত উচ্চশ্রেণণ এবং অধচশ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ গৃরৃতর বৈষম্য জন্মিয়াছল যে, সেই 
বৈষম্যের ফলে ফরাসী মহাবিপ্লব ঘটয়াছিল। সেই মাঁথত সাগরের একজন মল্থনকর্তা 'ছলেন-- 
?তনিই তৃতীয় বারের সাম্যতত্্ প্রচারকর্তা। তৃতীয় সাম্যাবতার রূসো। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


অস্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে অবস্থা ঘাঁটয়াছল, তাহা বর্ণনীয় নহে । এই ক্ষুদ্ু 
টার রা বারা সেরারা নি হুর গর পুরাব্ত্তজ্ঞ 
সূক্ষমদর্শা বহুসংখ্যক লেখক তাহার পহঞ্জ পুঞ্জ বর্ণনা করিয়াছেন; সেই সকল বর্ণনা সকলেরই 
অনায়াসপাঠ্য। 'দুই একটা কথা বাঁললেই আমাঁদগের উদ্দেশ্য সাধন হইবে। 

কার্লাইল ব্যঙ্গ কাযা বালিয়াছেন যে, “যে আইন অনুসারে একজন ভূম্যধিকারী মৃগয়া হইতে 
আসিয়া দই জন দাস বধ করিয়া তাহাঁদগের রক্তে পদ প্রক্ষালন কাঁরতে পারতেন সে আইন 
ইদানীং আর প্রচলিত ছিল না”। ইদানীং প্রচলিত ছিল না! তবে প্র ছিল! “পন্টাশৎ- 
বংসরমধ্যে শারলোয়ার ন্যায় কোন ব্যাক্ত স্থুপতাদিগকে গাল কাযা তাহারা কি প্রকারে ছাদের 
উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া আনন্দ লাভ করে না।” সেরাজউদ্দৌল্লা দেশের আধপাঁত 
খছলেন; শারলোয়া উচ্চশ্রেণীর প্রজা মান্র। 

এই ব্যঙ্গোক্ততেই তাংকালক ফরাসীঁদগের মধ্যে কি অচিন্তনীয় বৈষম্য জল্মিয়াছিল, তাহা 
বুঝা যাইবে। পণ্দশ লুই প্রমোদানুরক্ত, বৃথাভোগাসক্ত, ব্যয়শোন্ড, স্বার্থপর রাজা 'ছিলেন। 
তাঁহার উপপত্বগণের পাঁরতুষ্টির জন্য অনন্ত ধনরাশির আবশ্যক । মাদাম পোম্পাদূর ও মাদাম 
দুবার যে এশ্বর্যয ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পাঁরণনতা রাজমহিষীর নিজ্কলঙ্ক কপালেও ঘটে 
না। মাদাম দুবারির একটি বানরবং কারি খানসামা ছিল; সে এক স্থানে শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত 
হইয়াছল-_মাদামের আজ্ঞা! লুইর িলাসভবনের বর্ণনা শুনলে ইন্দপ্রচ্ছের দৈবশান্তানার্্মতা 
পাণ্ডবীয়া পুরার সঙ্গে তুলনা করা যায়_সেই সকল প্রমোদমান্দরে যে উৎসব হইত, কিসের 
সঙ্গে তাহার তুলনা কারব? জলবৎ অর্থব্যয়-এঁদকে রাজকোষ শুন্য! রাজকোষ শুন্য, এবং 
প্রজাবর্গমধ্যে অল্নাভাবে হাহাকার রব আকাশমধ্যে উঠিতোঁছল। 'রাজকোষ শন্য_ প্রজামধ্যে 
অন্বাভাব, হাহাকার রব_-তবে এ সভাপব্ৰের রাজসূয়, এ নন্দনকাননে এন্দ্র বিলাস-এ সকল 
অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় কোথা; হইতে? সেই অক্বাভাবপপাঁড়ত প্রজার জশবনোপায় 
অপহরণ কারয়া। 'পষ্টকে পেষণ করিয়া- শুজ্ককে শোষণ করিয়া, দগ্ধকে দাহন করিয়া দুবার 
কুলকলাঁঙ্কনীর অলকদাম রক্তরাঁজতে শোঁভত হয়। আর বড় মানুষেরা? তাহারা এক 
কপন্দ্দক রাজকোষে অর্পণ করে না-কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে। রাজপ্রসাদ অজন্্র, অনস্ত 
অপাঁরমিত-যে যত পায়, গ্রহণ করে, কেন না, তাহা 'পিম্টপেষণলন্ধ। কিন্তু রাজপ্রসাদভোগাীরা 
কপন্দ্ক মা রাজকোষে দেয় না। বড় মানুষে কর দেয় না, ধম্মযাজকেরা কর দেয় না, 
রাজপররষেরা কর দেয় না_কেবল দান দুখী কৃষকেরা কর দেয়। তাহার উপর করসংগ্রাক- 
দিগের অত্যাচার। মিশালা বলেন, “কর আদায় এক প্রকার প্রণালীবন্ধ হদ্ধের ন্যায় ছিল। 
তাহার দ্বারা দৃই লক্ষ নিজ্কম্মা ভূমিকে প্রপখাঁড়ত করিত। এই পঙ্গপালের রাশি, সর্্বগ্রাস, 
সর্বনাশ কারত। এই প্রকারে পরিশোধিত প্রজাদগের নিকট আরও আদায় করিতে হইলে, 
রা বা হি দার রা সা পরার 

আবশ্যক হইল।” রাজকর ইজারা বন্দোবস্ত ছিল; ইজারাদারের এমন আঁধকার ছিল যে 
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বঙ্কিম রচনাবলণী 


শস্বাঘাতাঁদর দ্বারা রাজস্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্য প্রজাবধ পর্যান্ত করিত। এক দিকে 
রম্যোদ্যান, বনাবহার, নৃতাগণত, পরস্তীর সাঁহত প্রণয়, হাস্যপারহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তা- 
শুন্যতা;-আর এক দিকে দারিদ্র, অনাহার, পীড়া, 'নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, ফাঁসকা, 
প্রাণবধ! পণ্চদশ লূুইর রাজ্যকালে ফ্রান্সদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য। এই বৈষম্য কদর্য), 
অপারিশহদ্ধ রাজশাসনপ্রণালীজানত। রূসোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও রাজশাসনপ্রণালী 
ভগ্রমূল হইল। তাঁহার মানস শিষ্যেরা' তাহা চুণণকৃত করিল। 

শাক্যাসংহ এবং যীশৃখতীষ্ট পবিত্র সত্য কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য মনৃষ্য- 
লোকে তাঁহারা যে দেবতা বাঁলয়া পৃজিত, ইহা যথাযোগ্য । রূসো তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যাক্তি 
নহেন। আঁবামশ্র বিমল সত্যই যে তাহা কর্তৃক ভূমন্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল, 2 
ডিন দিম লারা তিক উর ভিত ক [15892 
পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহনী শীক্ত দিয়া 
হৃদয়াধকারে প্রেরণ করিয়াছলেন। একে কথাগুলি কালোপযোগগিনী, তাহাতে রুসো 

্রান্তও ফরাসসীঁদগের 


সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে কিন্তু বৈষম্য জল্মে বাঁলয়া, রূসো সভ্যতাকে মন্‌ষ্যজাঁতর গুরুতর 
অমঙ্গল বিবেচনা করেন। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, মনৃষ্যে মনৃষ্যে নৈসাঁ্গক বৈষম্য 
দেখিতে পাওয়া বায়. কিন্তু সেও সভ্যতার দোষে__সভ্যতাজনিত ভোগাসক্তি পাপানূরাক্ত এবং 
সৃক্ষনাসূক্ষম বিচারের ফল। অসভ্যাবস্থায় সকল মনুষ্যের সমভাবে শারীরিক পাঁরশ্রমের আবশ্যক 
হয়; এজন্য সকলেরই সমভাবে শরীরপ্যীষ্ট হয়; নীরোগ শরীরের ফল নীরোগ মন। যখন 
মনুষ্যগণ বন্যাবস্থায়, কাননে কাননে মগ্রয়া কারয়া বেড়াইত, বৃক্ষতলে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত-_ 
অজ্পমার ভাষাশাক্তিসম্পন্ন, এজন্য বাগ্বৈদদ্ধয জানিত না; যে আকা্ষষার নিবাত্ত নাই, যে লোভের 
তপ্ত নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই জানত না; ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে বাঁসব 
না; এ আপন, ও পর, এ স্ব, ও পরস্তণ, এ সকল বুবিত না-সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় সুখ 
মনে কাঁরিয়া, মনষ্যজাতিকে ডাকিয়া বালয়াছেন, “এই অপ্্ব চিত্র দেখ! ইহার সাহত এখনকার 
দ্থপূর্ণ পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থার তুলনা কর!” 

যেই মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, 25 এবং 
সম্পান্তর আধিকারিত্বেও সমান। এই পাথবীর ভূমিতে রাজার যে প্রাকৃতিক আঁধকার, 
ভক্ষুকেরও সেই আঁধকার। ভূমি সকলেরই-_কাহারও নিজস্ব নহে। যখন বলবানে দুর্বলকে 
৮০571 এ তখনই সমাজ সংস্থাপনের আরম্ভ হইল। সেই অপহরণের 
স্থাঁয়ত্বাবধানের নাম আইন। 

যে ব্যক্তি সব্বাদৌ, কোন ভূমিখণ্ড চাহত করিয়া বাঁলয়াছিল, “ইহা আমার,” সেই 
সমাজকর্তা। যাঁদ কেহ তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিত, “এ ব্যাক্তি বক, তোমরা উহার কথা 
ও না, বসুন্ধরা কাহারও নহেন; ততপ্রসৃত শস্য সকলেরই ।” সে মানবজাতির অশেষ 
পকার করি 

রুসোর এই সকল কথা আঁতি ভয়ানক । বল্‌টের শানয়া বাঁলয়াছিলেন, এ সকল বদ্মায়েসের 
দর্শনশাস্ত। ৮ 4558055 
অপহরণেরই নাম সম্পা্ত 

জগাদ্বিখ্যাত ইহ রস বা জারা রর 
কারয়াছলেন। সভ্যাবস্থার তাদ্‌ূশ দোষকীর্তনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বলয়াছিলেন যে, 
অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধম্স নিণত হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপাঁরবর্তে ন্যায়ানুভাবকতা 
সান্নবোশত হয়। সম্পাত্ত সম্বন্ধে তিনি প্রথমাধকারণকে আঁধকারণ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্ত 

মান প্রথম, 8৮518 'দ্বতীয়, আঁধকারণ যাঁদ 

আত্মভরণপোষণের উপযোগণ মান্র ভূমি আঁধকার করে, তাহার আঁধক না লয়, তৃতীয়, যাঁদ নাম- 
মাত দখল না লইয়া, কর্ষণাঁদির দ্বারা দখল লওয়া হয়, তবে আঁধকৃত ভূমি আঁধকারণর সম্পান্ত। 
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146 ০0008 5০018] গ্রন্থের স্ুলোদ্দেশ্য এই যে. সমাজ সমাজভুক্তাদগের সম্মাতস্স্ট । 
যেমন পাঁচ জন ব্যবসাদার মিলিয়া, পরস্পরে কতকগযাল নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া, একটি জয়েন্ট 
স্টক কোম্পানী সম্ট করেন, রুসোর মতে সমাজ, রাজ্য, শাসন, এ সকল সেইর্‌পে লোকের 
মঙ্গলার্থ লোকের ছ্বারা সৃচ্ট। এ কথার ফল আতি গুরুতর । তোমায় আমায় চুক্তি "হইয়াছে যে, 
তুমি আমার জমী চষিয়া দিবে আমি তোমাকে খাইতে পরিতে 1দব, এবং গৃহে চ্ছান 'দিব। তুমি 
যে দিন আমার ভূমিকর্ষণ বন্ধ কাঁরলে, সেই দিন আম তোমার গলদেশে হস্তা্পণ কাঁরয়া গৃহ 
হইতে বাঁহর করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ কারলাম। এই কার্য ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমানি 
যাঁদ রাজা প্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমা্ হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বাঁলতে পারে, “তুমি 
চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্ধয আমাদের 
মঙ্গল করা, আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞকাপালন। তুমি এখন আর আমাদের 
মঙ্গল কর না, অতএব আমরাও তোমাকে কর দিব না বা তোমার আজ্ঞাপালন কাঁরব না। তুম 
রত্রাসংহাসন হইতে অবতরণ কর।” 

অতএব যে দিন 1.6 ০0781 500181 প্রচারিত হইল, সেই দন ফরাসণ রাজার হস্তের 
রাজদণ্ড ভগ্ন হইল। 1.৪ 0১07008১০০৪] গ্রন্থের চরম ফল ষোড়শ লুইর িংহাসনচ্যাতি, 
এবং প্রাণদন্ড। ফরাসীঁবিপ্লবে যাহা কিছ ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই গ্রন্থে। সেই যজ্ঞ 
বেদমল্ন, এই গ্রল্থোক্ত বাণণী। 

সেই ফরাসীবিপ্রবে, রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম ল:প্ত হইল; সম্দ্রান্ত 
লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হইল; পুরাতন খাীষ্টীয় ধম্্ম গেল, ধর্্মযাজকসম্প্রদায় গেল; মাস, বার 
প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল--অনন্তপ্রবাহত শোণিতম্তরোতে সকল ধূইয়া গেল। কালে 
আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা 'ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। 
ইউরোপে নূতন সভ্যতার সৃষ্ট হইল__মনষ্যজাঁতর স্থায়ণ মঙ্গল সিদ্ধ হইল । রুসোর শ্রাস্ত 

বাক্যে অনস্তকালস্থাঁয়নন কণীর্ত সংস্থাপিতা হইল। কেন না. সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক-_সেই 
আাভিনকারা বেত 

ফরাসীবিপ্লব শামত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু “ভূমি সাধারণের” এই কথা 
বলিয়া রুসো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফিতে লাগিল। 
অদ্যাঁপ তাহার ফলে ইউরোপ পাঁরপূর্ণ। “কম্যানিজম্‌” সেই বৃক্ষের ফল। “ইপ্টারন্যাশনল" 
সেই বৃক্ষের ফল। এ সকলের যতকিণ্টিং পাঁরিচয় দব। 

এ দেশে এবং অন্য দেশে সচরাচর সম্পান্ত ব্যক্তিবিশেষের। আমার বাড়ী, তোমার ভূমি, 
তাহার বৃক্ষ । কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার সম্পাত্ত হইতে পারে না, এমত নহে'। ব্যাক্তি- 
বশেষের সম্পাত্ত না হইয়া, সর্বলোকসাধারণের সম্পান্ত হইতে পারে। এই সর্্বলোকপালকা 
বসুন্ধরা কাহারও একার জন্য সম্ট হয় নাই বা দশ পনের জন ভূম্যাধকারীর জন্য সম্ট হয় নাই। 
অতএব ভূমির উপর সকলেরই 'সমান অধিকার থাকা কর্তব্য। সব্বীবঘ্যাবনাশনপ বাকশাক্তুর 
লে; এই কথা রুসো পথিবার অধো আদতো বযাইয়াছিলেন। মে বিজ [িবেচক পণ্ডিতেরা 
সেই 'ভীত্তর উপর সম্পীত্তমাত্রেরই সাধারণতা স্থাপন কারবার মত সকল প্রচার কাঁরতে 


। 

প্রথম মত এই যে, ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপাঁন্ত হইবে, তাহা সামাজিক 
সব্বলোকের সাধারণ সম্পান্ত হউক । যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্্ধলোকে সমভাবে বন্টন 
কয়া লউক। ইহাতে বড় লোক ছোট লোক কোন প্রভেদ রাহল না; সকলেই সমার্ন ভাবে 
পাঁরশ্রম কারবে। সকলেই সমান ভাগে ধনের আঁধিকারশ। ইহাই প্রকৃত কম্যানিজম। ইহার 
প্রচারকর্তা ওয়েন, লুই ব্লাং এবং কাবে। কিন্তু সাধারণ কম্যুনিম্ট, বহশ্রমী এবং অজ্পশ্রমণ, 
কার্্মন্ঠ এবং অকম্মম্ঠি, সকলকেই যের্প ধনের সমানভাগশ কারতে চাহেন, লুই ব্লাং সে 
মতাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্তব্য। যে মত 
সেন্টসাইমনিজম বাঁলয়া বিখ্যাত, তাহারও আঁভপ্রায় এই যে, সকলেই যে সমভাবে ধনভোগশ 
হইবে বা সকলেই এক প্রকার পাঁরশ্রম কারবে বা সকলেই সমান পরিশ্রম করিবে এমত নহে । 
যে যেমন পাঁরশ্রমের উপযুক্ত ও যে যে কার্য্ের উপযূক্ত, সে তেমনি পাঁরশ্রম কারবে ও সেইরূপ 
কারে নিযুক্ত হইবে। কার্ষের গুরুত্ব, এবং কম্্মকারকের গৃণানুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে। 


৩৮৪ 


বাঁচ্কিম রচনাবলণ 


যে যাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিষুক্ত কারবার জন্য, যে প্রকারে পুরস্কৃত হইবে তাহা 
নিরূপণ এবং সর্বপ্রকার তত্বাবধারণ জন্য কতকগহালন কর্তৃপক্ষ থাঁকবেন। ভুমি ও ধনোৎপাদক 
সামগ্রী সকল সাধারণের । ইত্যাঁদ। 
ফুরীরজম আর এক প্রকার সাধারণ সম্পান্তর পক্ষতা। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের এমন মত 
নহে যে, ব্যাক্তীবশেষের সম্পান্ত থাকতে পারবে না। সম্পাত্তর বৈশোষকতা, এবং উত্তরাধ- 
ও ইহাদের অনুমত। ইহারা বলেন যে, দুই সহস্র বা তদ্রুপ সংখ্যক লোক একতন্ত্ হইয়া 
ধনোৎপাদন কারবে। এইরূপ পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোংপান্ত হইতে থাঁকবে। 
তাহারা আপনাঁদিগের কর্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত কাঁরবে। মূলধনের পার্থক্য থাকিবে। 
উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে বিতাঁরত হইবে। যে শ্রমে অপারগ, 
সেও তাহা পাইবে । যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রমকারী, মূলধনাধকারা, এবং কম্মীনপুণাদগের 
রা রা তর হাত সে তদুপবুক্ত পাইবে। 


পীর জাজিরা নাহার তাহারও 
উল্লেখ করা আবশ্যক, কেন না, তাহাও সাম্যতত্তের অন্তর্গত। "যান উপার্জনকর্তা, উপাজ্জত 
সম্পা্ততে তাঁহার যে সম্পূর্ণ অধিকার, ইহা মিল স্বীকার করেন। যে যাহা আপন পাঁরশ্রমে 
বা গুণে উপাক্জন করিয়াছে, তাহা অপর্য্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার 
জাবনাস্তেও যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দয়া যাইবার তাহার আঁধকার আছে। কিস্তু যাঁদ আপন 
জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যায়, তবে তাহার ত্যক্ত সম্পাত্ত একা ভোগ কারবার আঁধকার 
কাহারও নাই । রাম যে সম্পান্ত উপাজ্জন কাঁরয়াছে, তাহাতে দশ সহম্ত্র লোক প্রাতপালত 
হইতে পারে; কিন্তু রাম উপাজ্জন করিয়াছে বলিয়া সে নয় সহম্্র নয় শত নিরানব্বই জনকে 
বাত করিয়া, একা ভোগের আঁধকারী বটে। জীবনান্তে স্বেচ্ছারুমে আপনার প্রকে বা 
অপরকে তাহাতে স্বত্ববান- কারবারও তাহার আঁধকার আছে। কন্তু সে যাঁদ কাহাকেও দিয়া না 
গেল, তবে কেবল ব্যবস্থার বলে, তাহার পনন্রও কেন একা অধিকারী হয়? আঁধকার উপার্জন- 
কর্তার, তাহার পুত্রের নহে। যেখানে আঁধকারণ বাঁলয়া যায় নাই যে, আমার পত্র সকল ভোগ 
কারবে, সেখানে পত্র আঁধকারণী নহে, সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে আঁধকারী। 
তবে পিতা পুত্রকে এই দুঙঃখময় সংসারে আ'নয়াছেন, এজন্য যাহাতে সে কষ্ট না পায়, 
সুশিক্ষিত হইয়া, অভাবাপন্ন না হইয়া, যাহাতে সে সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ কাঁরতে পারে, 
পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া কর্তব্য িতৃসম্পান্তর যে অংশ রাখলে এই উদ্দেশ্য "সদ 
হয়, পত্রের তাহা বিনা দানেও প্রাপ্য। কিন্তু তদাধিক এক কড়াও তাহার প্রাপ্য নহে। মল 
বলেন, জারজ পত্রের অপেক্ষা অন্য পত্রের কিছুমাত্র আধকার নাই,_উভয়েই কেবল আত্মরক্ষার 
উদার ভফিকারী। কিন্তু এরুপ যাহা কিছু আঁধকার, তাহা সন্তানের । প7ন্নের অবর্তমানে 
জ্ঞাত প্রভৃতি মৃতের সব্্বসম্পীন্ততে একাধিকারশ হওয়ার 'কিছমমান্ন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। 
যাহার সম্ভান আছে, তাহার ত্যক্ত সম্পান্ত হইতে সন্তানের আবশ্যকীয় ধন রাখিয়া, অবাশিষ্ট 
জনসাধারণের আঁধকার হওয়া কর্তব্য। যাহার সন্তান নাই, তাহার সমহ্দায় সম্পাত্ততেই 
আলবদর হা রাও কারার লি 
পাঁথবীর কোন রাজ্যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। 'বলাতী ব্যবস্থার অপেক্ষা, আমাদের ধর্্মশাস্ 
ণিছ; ভাল; হিন্দুধর্্মশাস্ল অপেক্ষা সরা আরও ভাল। পকন্তু সকলই অন্যায়পূর্ণ। এক্ষণে 
এ সকল কথা আঁধকাংশের অগ্রাহ্য, এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ । কিন্তু একাঁদন এইরূপ 
বাধ পৃথিবীর সব্্বঘ্র চালবে। 
সাম্যতত্বের শেষাংশও এই চিরস্মরণীয় মহাত্মার প্রচারিত। স্ত্রী পুরুষে সমান। এক্ষণে 
বজ্ঞানে, রাজকার্ষো, আঁধকারী 


পারবে না, উপবজ নহে, এসকল [ট্রালিত লৌকিক আসত মা মিলের এ মত ইউরোপে 
গ্রাহ্য হইয়া, ফলে পাঁরণত হইতেছে। আমাদিগের দেশে এ সকল কথা প্রচারিত হইবার এখনও 
অনেক বিলম্ব আছে। 

সাম্যতত্ৃসম্বন্ধে সর কথা পনব্্বার উক্ত কারতে হইল । মনুষ্যে মনদষ্যে সমান। কিন্তু এ 


৩৮৮ 


লাম্য 


কথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনষ্যই, সকল অবস্থার সকল মনৃষ্ের সঙ্গে 
সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে; কেহ দরব্বল, কেহ বাঁজষ্ঠ; কেহ বুদ্ধিমান, কেহ 
বাদ্ধিহশীন। নৈসার্গক তারতম্যে সামাঁজক তারতম্য অবশ্য ঘাঁটবে; যে বাঁদ্ধমান- এবং বালগ্ঠ, 
সে আজ্ঞাদাতা; যে বাদ্ধহগন এবং দব্্বল, সে আজ্ঞাকারণ অবশ্য হইবে হইবে। রূসোও এ কথা 
স্বীকার কাঁরয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্রের তাংপর্যয এই যে, সামাজিক বৈষম্য বৈষম্য, নৈসীর্গক বৈষমোর 

ফল, তাহার আতরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরদদ্ধ, এবং মন্‌ষ্যজাঁতর আঁনম্টকর। ৯১৬৯ 
ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেবগ্ীল্‌ এরুপ অপ্াকৃত বৈষমোর কারণ। সেই 
ব্যস্থাগনীলর সংশোধন না হইলে, মনষ্যজাতির প্রকৃত উন্নাত 'নাই। ধমল- এক স্থানে বাঁলয়াছেন, 
এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্বতন কুব্যবহারসংশোধক মার । ইহা সত্য কথা। কি 
সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বাঁলয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জল্মগুণে বড় 
লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগ্ণে ছোট লোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চ কুলে জন্নিয়াছ, সে 
তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচ কুলে জল্ময়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব 
পাঁথবীর সুখে তোমার ' যে আধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই আঁধকার। তাহার সুখের 
বঘ্কারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই-তোমার সমকক্ষ । যিনি ন্যায়- 
বিরৃদ্ধ আইনের দোষে িতৃসম্পান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোদ্দশ্ডি প্রচণ্ড প্রতাপাম্বত 
মহারাজাধিরাজ প্রভাতি উপাঁধ ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক 
রা পা তাহার এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে । তাহার অন্য 
জনে যে সম্পাত্ত তিন একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত 

নর 


তৃতীয় পাঁরিচ্ছেদ 


আমরা যাঁদ পরাণ মণ্ডলের কথা পাঁড়লাম, তবে তাহার দুঃখের পাঁরচয় কিণ্টিং সববস্তারে 
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অবগত নহেন। সাম্যতত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পর্ণ 
থাকিয়া যায়। বে বল্রা কাহারও "নহে, তাহা ভূম্যধকারবর্গ বণ্টন করিয়া লওয়াতে 'কি 
ফল ফলিতেছে, তাহা 'িছ বলিতে হইল। 
যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রাঙ্গল সাসীপ্রোরত দ্নিষ্কালোকে স্মণ 
কন্যার গৌরকান্তর উপর হণরকদামের শোভা 'নরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মশ্ডল, 
পূত্রসাহত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খাঁল পায়, এক হাঁটু কাদার উপর "দয়া দুইটা 
আঁস্মিচম্মবাঁশস্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের ' জন্য চাষকর্্স নির্বাহ কারিতেছে। 
উহাদের এই ভাদ্র রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাঁত ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার 
নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কদ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন 
বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে 
রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুণ, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেণ্ড়া মাদুরে, না হয়, 
ভুমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে_ উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরাঁদন প্রাতে আবার 
নে হাটি কারার কাজ ভাতে বারে নাইবা উর হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে 
ধাঁরয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখবে, কাজ হইবে না। নয়ত, চাঁষবার সময় জমধদার 
জমশখানি কাঁড়িয়া লইবে. তাহা হইলে সে বংসর ফি কারিবে? উপবাস-_সপারবারে উপবাস! 


কাছারতে আসিল। পরাণ মন্ডলের পৌষের 'কাস্ত পাঁচ টাকা, চারি টাকা 'দয়াছে, এক টাকা 
বাকি আছে। আর চৈন্রের কিস্তি তন টাকা । মোটে চারি টাকা সে দিতে আপিয়াছে। গোমস্তা 
গহসাব কারতে বাঁসলেন। 'হসাব কাঁরয়া বলিলেন, “তোমার পোঁষের কিস্তির 'তিন টাকা বাকি 


৩৮৯ 


বঙ্কিম রচনাবল? 


আছে” পরাণ মন্ডল অনেক চাঁৎকার করিল-_ দোহাই পাড়িল-হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, 
এ পিনিধুন কি ৬৬ য় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া দাখিলায় দুই টাকা 
লিখিয়া দিয়াছে । যাহা হউক, তিন টাকা কা কি বার করিলে সে আর কব পায়না 
হয় ত তাহা না দলে গোমস্তা সেই [তিন টাকাকে তের টাকা কাঁরয়া নাঁলশ করিবে । সুতরাং 
পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন 
গোমস্তা সুদ কষিল। জাঁমদারী 'নারক টাকায় চার আনা। তন বংসরেও চার আনা, এক 
মাসেও চার আনা। িন টাকা বাকির সুদ ** আনা। পরাশ তন টাকা বার আনা 'দিল। 
পরে চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা 'দিল। তাহার পর গোমস্তার 'হসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা । 
পরাণ মন্ডল ৩২. টাকার জমা রাখে । তাহাকে 'হিসাবানা ১. টাকা দিতে হইল। তাহার পর 
পাব্বণী। নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, মূহ্ার, পাইক, সকলেই পাব্বণীর হকদার। মোটের 
উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মন্ডলকে 
তজ্জন্য আর দুই টাকা 'দতে হইল। 

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের আভপ্রায়ানুসারে হয় না. তাহা স্বীকার কার। তান ইহার 
মধ্যে ন্যাধ্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবাঁশম্ট সকল নায়েব গোমস্তার 
উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান্‌ রাখেন, নায়েবেরও সেই বেতন; 
গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সূতরাং এসব না করিলে তাহাদের 
দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের 
ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপার্তর জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে 
তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কাহবার 'ক প্রয়োজন আছে? 

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ প্ণ্যাহ উপস্ছিত। পরাণ পণ্যাহের 'কান্ততে দুই 
টাকা খাজানা 'দয়া থাকে । তাহা ত সে দিল, 'কন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পণ্যাহের দিনে 
জমশদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও 'দল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শাঁরক, 
প্রত্যেককে পৃথক পৃথক নজর দিতে হয়। তাহাও 'দল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন 
_-তাঁহাকেও কিছু নজর 'দতে হইবে । তাহাও 'দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা । তাঁহাদের 
ন্যাধ্য পাওনা-_তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর 'দতে 'দতে ফুরাইয়া গেল-_তাহার 
কাছে বাঁক রাঁহল। সময়ান্তরে আদায় হইবে। 

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দখল, আর আহারের উপায় নাই। এঁদকে চাষের 
সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভঁত নহে। এ ত প্রাতি বসরেই 
ঘটিয়া থাকে। ভরসা, মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া 
আঁসল। আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার 
কাঁরয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সন্তাবনা, চাষা কোন 
ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা, ও গোলাবাড়ী 
আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসল । এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। 
স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পাঁরশেষে -কর্্জ দয়া তাহার কাছে 
টির এমত অবস্থায় যত শশঘ্ৰ প্রজার অর্থ অপহৃত কারিতে পারেন, ততই 

লাভ। 

সকল বংসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বংসর জন্মে না। 

আছে, অনাবৃন্টি আছে. অকালবাষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, 
অন্য কণটের দৌরাত্যও আছে। যাঁদ ফসলের সূলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কঙ্জজ দেয়; নচেৎ 
দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক খণ পাঁরশোধ কারিতে 
পারিবে না। তখন কৃষক নির্পায়। অল্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার 
মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা “রিলিফ”, কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। 
অঞ্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসাস্ছল নহে। মনে কর, 
সে বার সুবংসর। পরাণ মণ্ডল কঙ্্জ পাইয়া 'দিনপাত কাঁরতে লাগিল। 

পরে ভাদ্রের কাম্ত আিল। পরাণের কিছ নাই, দিতে পারল না। পাইক, শ্পিয়াদা, 
নগ্গদী হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রুপ কোন নামধারশী মহাত্মা তাগাদায় আঁসলেন। হয়ত 


৩৯০ 


পন্য 


শিকছু করিতে না পাঁরয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন নয় ত পরাণ কঙ্জ" কাঁরয়া টাকা 
দিল। নয় ত পরাণের দূুব্বৃদ্ধি ঘাঁটল-সে "পয়াদার সঙ্গে বচসা কাঁরল। 'পিয়াদা 'ফাঁরয়া 
গিয়া গোমস্তকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শ্যালা বাঁলয়াছে।” তখন পরাণকে ধারতে 
তিন জন পিয়াদা ছটল। তাহারা পরাণকে মাট ছাড়া কাঁরয়া লইয়া আসল। কাছারতে 
আসিয়াই পরাণ কিছ সুসভ্য গাঁলগালাজ শুানল--শরীরেও ?কছ উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। 
গোমস্তা তাহার পাঁচগু্ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। প্পয়াদাদগের প্রাত 
হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যাঁদ পরাণের কেহ 'িতৈষী থাকে, তবে 
টাকা দয়া খালাস কাঁরয়া আনিল। নচেৎ পরাণ একাঁদন, দুই দন, তিন 1দন, পাঁচ দন, সাত 
দন, কাছারিতে রাহল। হয় ত, পরাণের মা কিম্বা ভাই, থানায় গিয়া এজেহার কাঁরল। 
সব্‌ ইন্স্পেকউ্রর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনস্টেবল পাঠাইলেন। কনস্টেবল সাহেব-দিন 
দুনিয়ার মালক-কাছারতে আদসয়া জাকিয়া বাঁসলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বাঁসয়া-_একট: 
কাঁদাকাটা আরম্ভ কারিল। কনম্টেবল সাহেব একটু ধূমপান করিতে লাগলেন--কিন্তু “কয়েদ 
খালাসের" কোন কথা নাই। তানও জমীদারের বেতনভূক্‌_বসরে দুই তন বার পাব্শী 
পান, বড় উীঁড়বার বল নাই। সে দিনও সব্বসুখময় পরমপবিব্রমার্ত রৌপ্যচক্রের দর্শন 
পাইলেন। এই আশ্চর্য চন্র দৃম্টিমান্রেই মনুষ্যের হদয়ে আনন্দরসের সপ্টার হয়--ভক্তি প্রশীতির 
উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রাতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ কারলেন, “কেহ কয়েদ ছিল 
না। পরাণ মণ্ডল ফেরেববাজ লোক-সে পুকুর ধারে তালতলায় লুকাইয়া ছিল-আঁম ডাক 
দিবামাত্র সেখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।" মোকদ্দমা ফাঁঁসয়া গেল। 

প্রজা ধাঁরয়া লইয়া গিয়া, কাছাঁরতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল 
খাজানা বাঁকর জন্য হয়, এমত নহে । যে সে কারণে হয়। আজ গোপাল মণ্ডল গোমস্তা 
মহাশয়কে কিিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে. “পরাণ আমাকে লইয়া খায় না" তখনই 
পরাণ ধৃত হইয়া আসিল । আজ নেপাল মণ্ডল এরুপ মঙ্গলাচরণ কাঁরয়া নালিশ কাঁরল যে, 
“পরাণ আমার ভাঁগনীর সঙ্গে প্রসাক্ত কাঁরয়াছে”_-অমাঁন পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। 
আজ সংবাদ আসিল, পরাণের 'বধবা ভ্রাতৃবধূ গব্র্ভবতী হইয়াছে-_অমাঁন পরাণকে ধাঁরতে 
051 আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধারতে 
লোক ছুটিল। 

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক বা জামিন লইয়াই হউক বা 
কা্তবন্দী করিয়াই হউক বা সময়ান্তরে বাহত কারবার আশায়ই হউক বা পুনর্বার পুলিশ 
আসার আশঙ্কায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখার কোন ফল নাই বাঁলয়াই হউক, পরাণ 
মণন্ডলকে ছাঁড়য়া দলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জাল্মল। 
অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌঁহত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুষ্পুন্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার 
টাকা। মহলে মাঙ্গন চঁড়ল। সকল প্রজা টাকার উপর 1 আনা 'দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার 
পি দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে_তিন হাজার জমীদারের 'সল্দুকে 

যে প্রজা পারল, সে দিল--পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই-সে দিতে পারল না। 
জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার "স্থির করিলেন, 
একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ কাঁরবেন। তাঁহার আগমন হইল- গ্রাম পাঁবত্র হইল। 

তখন বড় বড় কালো কালো পাঁটা আঁনয়া, মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগল। 
বড় বড় জীবন্ত রুই. কাতলা, মৃগাল উঠানে পাঁড়য়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো 
কালো বার্তাকু, গোল আল কাপ, কলাইসটিতে ঘর পৃরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুদ্ধ ঘৃত 
নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভাক্ত অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা 
দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। 

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা । আসল কথা. জমীদারকে “আগমনী”, “নজর”, বা “সেলাম” 
দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে % বাঁসল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে 
দল। যে পারল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল. অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল। 

পরাশ মণ্ডল দিতে পারল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে 


৩৯৯ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


গোমস্তার চোখ পাঁড়ল। তিনি আট আনার জ্ট্যাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে “ক্লোক 
সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, “পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা 
বাঁক, আমরা তাহার খান্য ক্লোক কাঁরব। বস্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্লোক করিলে দাঙ্গা, 
হাঙ্গামা খুন জখম কাঁরবে বাঁলয়া লোক জমায়ত করিয়াছে । অতএব আদালত হইতে পিয়াদা 
মোকরর হউক ।” গোমস্তা নিরহ ভাল ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলের যত অত্যাচার। সুতরাং 
আদালত হইতে 'পয়াদা 'িযুক্ত হইল। ণপয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের 

পল দাঁড়াইয়া থাঁকয়া পরাণের ধানগলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারতে 
পাইয়া দিন । ইহার নাম “ক্লোক সহায়তা”। 

পরাণ দোখল সব্বস্ব গেল। মহাজনের খণও পরিশোধ কারতে পারব না, জমীদারের 
খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দন পরাণ সাঁহয়াছিল-_কুমশীরের 
সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে । 
পরাণ নালিশ কাঁরয়া দেখিবে। কিন্তু দে ত সোজা কথা নহে। ১ 8৮8 
মান্দির তুল্য; অর্থ নাহলে প্রবেশের উপায় নাই। স্ট্যাম্পের মূল্য চাই; উকীলের স্‌ চাই; 
আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; সাক্ষণদের পাঁরতোধষিক আছে; হয়ত 
আমশন খরচা লাগিবে। এবং আদালতের শপিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছ: কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। 
পরাণ নিযে তথাপি হাল বলদ ঘাটি বাটি বোঁযা আদালতে নালিশ কারল। ইহার অপেক্ষা 
তাহার গলায় দাঁড় 'দিয়া মরা ভাল ছিল । 

অমান জমশদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ব্লোক অদুল করিয়া 
সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্ুয় করিয়াছে । সাক্ষশরা সকল জমাীদারের প্রজা- সৃতরাং 
জমীদারের বশীভূত; ঘ্নেহে নহে-ভয়ে বশসভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য 'দল। 
শ্পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমল্লের সেই পথবর্তঁ। সকলেই বাঁলল, পরাণ ক্লোক অদুল কয়া ধান 
কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ 'ডন্রুশ হইল, বি 
পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, "দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই 
জমণদারের খরচা 'দিতে' হইল, তৃতীয়ত, দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা [ঘর হইতে গেল। 

পরাণের আর এক পয়সা নাই, ইভ বে জারা ডে 
পারিল, তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল; অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন কারিল। 

আমরা এমত বালি না যে, এই অত্যাচারগ্যালন সকলই একজন প্রজার প্রাত এক বংসর মধ্যে 
হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত না। 
পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যাক্ত- একট কাঁজ্পত প্রজাকে উপলক্ষ্য করিয়া, প্রজার উপর সচরাচর 
উদ্দেশ্য। আজ একজনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পীড়ন হইয়া 
থাকে। 

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বাঁলয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহো? 

প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার 

তালিকা কারয়া সমাপ্ত করা যায় না। সব্ব্ত এক 'নয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম 
নহে; অনেকের কোন 'নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন। 

এক্ষণে জমশদারাদগের পক্ষে কয়েকটি কথা বাঁলবার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ, আমরা পৃব্বেই বাঁলয়াছ যে, 10255, দিন দিন 
অত্যাচারপরায়ণ জমণদারের সংখ্যা কমিতেছে। কাঁলিকাতাস্থ সশিক্ষিত ভূস্বামীদগের কোন 
জতাচার লাই রাহা আছে তাহা তাহার জাতে জিনতা নায়েব গোমস্তা- 
গণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সৃশিাক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদগেরও প্রায় এরুপ 1 
বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত আঁধিক নহে;-_অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে 
নাই? সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার আঁধক। যাঁহার জমশদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে-- 
অধম্্মাচরণ কাঁরয়া প্রজাদিগের নিকট আর পপচশ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি 
দক্বলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু বাহার জমশদারণ হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ 
জমণদারণ চাল চলনে চাঁিতে হইবে, তাঁহার মারাপট কাঁরয়া আর ধকিছ? সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা 


৩৯২ 


সাম্য 


সুতরাং বলবতাঁ হইবে । আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় 
করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য আঁধক। আমরা 
সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমশদার শব্দ ব্যবহার কাঁরয়াছ। জমীদার অর্থে করগ্রাহণ 
বুঝিতে হইবে। ইগ্হারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য 
ইজারা পত্তানি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাঁহাঁদগকে লাভ পোষাইয়া লইতে 
হইবে। মধ্যবন্র্ঁ তালুকের সূজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর। 

'দ্বতীয়ৃতঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত কারয়াছ, তাহার অনেকেই জমীদারের 
অজ্ঞাতে, কখন বা আঁভমতাবিরুদ্ধে নায়েব গোমন্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে 
কোনরূপ পাঁড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না। 

তৃতীয়তঃ, অনেক জমনদারীর প্রজাও ভাল নহে। পাঁড়ন না কারলে খাজানা দেয় না। 
সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমশদারের সব্বনাশ হয়। কিন্তু 
এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা 'বরদ্ধভাব ধারণ 
করে না। 

যাহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাঁদগের বিরোধী । জমীদারাদগের 
দ্বারা অনেক সংকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাঁপত 
হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বাঁসয়া বিদ্যোপাঞ্জন করিতেছে, 
ইহা জমীদারাদগের গুণে । জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, আঁতাঁথশালা ইত্যাঁদ 
সৃজন কাঁরয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাঁদিগের দেশে লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতাঁয় 
রাজপুর্যাঁদগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান এসোঁসএশ্যন 
_ জমপদারদের সমাজ । অতএব জমদারাদগের কেবল নিন্দা করা, আত অন্যায়পরতার কাজ। 
এই সম্প্রদায়ভূক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপণিড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লঙ্জাজনক 
কলঙ্ক । 24718 জমীদারাদগের হাত। যাঁদ কোন পাঁরবারে পাঁচ ভাই 
থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দশ্চরিন্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিন্র 
সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমশীদার সম্প্রদায়ের প্রাত আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও 
সেইরূপ করুন। সেই কথা বলবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা । আমরা রাজপুর্যাঁদগকে 
জানাইতেছি না__জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমাঁদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ 
ইহা তাঁহাঁদগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অপমান সর্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্যকরী । যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া 
চৌধ্ে বিরত, তাহাদের মধ্যে আঁধকাংশই প্রাতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার 
ভয়ে চুর করে না। এই দণ্ড যত কার্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে? জমীদারের পক্ষে এই 
দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারের নিকট ঘাঁণত, অপমানিত ও সমাজচ্যুত হইবার ভয় 
থাকলে অনেক দর্বত্ত জমশীদার দুব্বীত্ত ত্যাগ কাঁরিবে। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 


এ দেশীয় কৃষকাঁদগের এ দ্দ্দশা কিসে হইল? এ ঘোরতর সামাজিক বৈষম্য কোথা 
হইতে জল্মিল? সাম্য নখীত বুঝাইবার জন্য আমরা তাহা সাবস্তারে বালতেছি। 

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দৃদ্দশা আজি কালি হয় নাই। 
ভারতবষাঁয় ইতর লোকের অনূশ্লতি ধারাবাহিক; যতাঁদন হইতে ভারতবর্ষে সভ্যতার সংষ্টি, 
প্রায় ততাঁদন হইতে ভারতবর্ধাঁয় কৃষকদিগের দদ্দশার সত্রপাত। পাশ্চান্তেরা কথায় বলেন, 
একাঁদনে রোমনগরণ নাম্মতা হয় নাই। এদেশের কৃষক'দিগের দদ্দশাও দুই এক শত বংসরে 
নারির রা কানা অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত | 

জ্ঞানবাদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পাঁরমাণ, ইহা বকল. সাহেবের চ্ছুল কথা । বকৃল্‌ বলেন 
যে, জ্ঞানিক উন্নাত ভিন্ন নৈতিক উন্নাতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন কারি না, কিন্তু জ্রানিক 
উন্াত যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার কারতে হইবে। জ্ঞানের উন্নাত না হইলে 


৩৯৩ 


বাঙ্কিম রচনাবলণী 


সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপাঁন জল্মে না; আতশয় শ্রমলভ্য। কেহ যাঁদ 1বদ্যালোচনায় 
রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ 
আবশ্যক । বিদ্যালোচনার পৃব্রে উদরপোষণ চাই; রে জানালো ভি 
যাঁদ সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যাঁতব্যস্ত থাকতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় 
না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথম আবশ্যক' যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক 
শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে। অন্যে পাশ্রম কারবে, তাঁহারা বাঁসয়া বিদ্যালোচনা 
কারবেন। যাঁদ শ্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্য উৎপন্ন করে, 
তা হইলে এর্প ঘটবে না; কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, 
আর কাহারও জন্য থাকবে না। কিন্তু যাঁদ তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পাঁরমাণের 
অপেক্ষা আধক উৎপাদন করে, তবে তাহাঁদগের ভরণপোষণ বাদে ছু সাত হইবে। 
তদ্ৰারা শ্রমাঁবরত ব্যাক্তরা প্রাতপালিত হইয়া 'বদ্যানুশীলন কাঁরতে পারেন। তখন জ্ঞানের 
উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পাঁরয়া যাহা রাহল, তাহাকে সয় বলা যাইতে পারে। অতএব 
সভ্যতার উদয়ের পূর্বে প্রথমে আবশ্যক-_সামাঁজক ধনসণয়। 

কোন দেশে সামাজিক ধনসণ্টয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। 
যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভা থাকে । ক কি কারণে দেশাবশেষে আদম ধনস্ণয় হইয়া 
থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নার্দস্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উব্বরতা। 
যে দেশের ভূমি উর্বরা, সে দেশে সহজে আঁধক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং 

গর ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবাশিষ্ট থাঁকয়া সাত হইবে । "দ্বিতীয় 

কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্তার ফল "দ্বাবধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উফ, সে 
দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে আঁধক আহার আবশ্যক । এই কথা কতকগুলি 
স্বাভাঁবক নিয়মের উপর নর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লীখবার স্থান নাই: আমরা 
এতদংশ বকূলের গ্রন্থের অনুবত্তরঁ হইয়া 'লাঁখতোঁছ; কৌতূহলাবাশম্ট পাঠক সেই গ্রল্থ 
দোঁখবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শনঘ্র যে সামাঁজক 
ধনসণয় হইবে, তাদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার "দ্বিতীয় ফল, বকৃল্‌ এই বলেন যে. তাপাঁধক] 
হেতু লোকের শারীরক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যক হয় না। যে দেশ শীতল. সে দেশে 
শারবীরক তাপজনক খাদ্যের আধক আবশ্যক। শারীরক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্ল- 
জানের সঙ্গে শরারস্ছ দ্রবোর কাব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদো কারন 
আঁধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই আধক কাব্বন। অতএব শঁতপ্রধান 
দেশের লোকের মাংসাঁদর বিশেষ প্রয়োজন। উষ্দেশে মাংসাঁদ অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক- বনজের 
আঁধিক আবশ্যক। বনজ সহজে প্রাপ্--কিন্তু পশুহনন কম্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশ্‌ দুললভ। 
অতএব উফদেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ । খাদ্য সুলভ বলিয়া শনঘ্র ধনসণয় হয়। 

ভারতবর্ষ উঞ্ণদেশ, এবং তথায় ভূঁমিও উব্্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অত শীঘ্র ধনসণয় 
হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূব্বকালেই সভাতার অভ্যুদয় হইয়াঁছল । ধনাধক্য 
হেতু, একাঁট সম্প্রদায় কায়িক পারশ্রম হইতে অবসর লইয়া, জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে 
পারিয়াছলেন। তাঁহাঁদিগের আক্জত ও প্রচারত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা । পাঠক 
বৃঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণাঁদগের কথা বাঁলতেছি। 

কিন্তু এইর্‌প প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে যে নিয়মের 
বশে অকালে সভ্যতা জাল্ময়াছল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার আঁধক উন্নাত কোন কালেই 
হইতে পারল না; সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দর্দশা ঘটিল। প্রভাতেই 
মেঘাচ্ছন্ন । বালতরু ফলবান হওয়া ভাল নহে। 

যখন জনসমাজে ধনসণ্যয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ 'দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক 
ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই "দ্বিতীয় ভাগের শ্রম কারবার আবশ্যকতা নাই বাঁলিয়া 
তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাত আতরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা 
শ্রম করে না. তাহাদেরই কেবল সাবকাশ: সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাঁদতে তাহাঁদগেরই 
একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাং যাহার বৃদ্ধি মাঁজ্জত হয়, সে অন্যাপেক্ষা 
যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাঁদগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা 


৩৯৪ 


লম্য 


শ্রমোপজীবী. তাহারা ইহাঁদগের বশবর্তী হইয়া শ্রম করে। অতএব প্রথমেই বৈষম্য উপাস্থৃত 
হইল । কিন্তু এ বৈষম্য প্রাকীতিক. ইহার উচ্ছেদ সন্ভবে না। এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে। 

বৃদ্ধপজীবীর জ্ঞান ও ব্দাদ্ধর দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা 
শ্রমোপজীবীর অজ্জত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা 
প্রয়োজনীয়, তাহার আঁতীরক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। অতএব সমাজের যে 
আতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সশ্টিত হইতে থাকে । তবে, দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে 
গবভক্ত হয়, এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্পজশবীর। প্রথম ভাগ, “মজীরর বেতন," 
শদ্বতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মূনাফা”।* আমরা “বেতন” ও “মৃনাফা", এই দুইটি নাম ব্যবহার 
করতে থাঁকব। “মুনাফা” ব্দ্ধ্যপজীবীদের ঘরেই থাকিবে । শ্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন 
মুনাফার কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবারা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে 
অং বেতন, সেইাটই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে. “মুনাফার” মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা 

না। 

মনে কর, দেশের উৎপল্ন কোঁটি মুদ্রা; তল্মধ্যে পণ্টাশ লক্ষ “বেতন”, পঞ্চাশ লক্ষ “মূনাফাণ"। 
মনে কর. দেশে পণঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবাীঁ। তাহা হইলে এই পণ্চাশ লক্ষ মদ্রা “বেতন”, পশচশ 
লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পাঁড়বে। মনে কর, হঠাৎ 
এ পপচশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পশচশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পাঁড়ল। 
তখন পণ্0াশ লক্ষ শ্রমোপজীবশী হইল। সেই পণ্টাশ লক্ষ মূদ্রাই এ পণ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে 
শবভক্ত হইবে । যাহা "মুনাফা", তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং এ পণ্চাশ 
লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে । সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপ- 
জীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পারবর্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্ত দুই মুদ্রাই ভরণপোষণের জনা 
মা বানি রানার তারানা নান উনার রাগ নারির 

ব। 

যাঁদ এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোট মূদ্রা দেশের ধনবাদ্ধ হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট 
হইত না। পণ্সাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোট মুদ্রা বেতন ভাগ হইত তখন লোক 
বেশশ আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কূলাইত। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ আনম্টের কারণ। যে 
পারমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাঁদ সেই পাঁরমাণে দেশের ধনবাদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজাীবীদের 
কোন আনষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা বাদ্ধর অপেক্ষা ধনব্দ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপ- 
জীবীদের শ্রীবাদ্ধি-যথা ইংলন্ড ও আমোরকায়। আর যাঁদ এই দুইয়ের একও না ঘাঁটয়া, 
ধনব্দ্ধর অপেক্ষা লোকসংখ্যা বাঁধি আধিক হয় তবে শ্রমোপজবাদের দ্দশা। ভারতবর্ষে 
প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘাঁটল। 

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক 'নয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। 
তাহার আর একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জল্মে। অতএব মনুষ্যের দুদ্দশা এক প্রকার 
স্বভাবের নিয়মাদিস্ট। সকল সমাজেই এই আনষ্টপাতের সম্ভাবনা । কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। 
প্রকত সদ্‌পায় সঙ্গে সঙ্গে ধনব্যদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই 
ঘাঁটয়া উঠে না। ঘাঁটবার অনেক 'বিঘ্য আছে । অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। 
উপায়াস্তর দ্‌ইটি মান্র। এক উপায়ে দেশীয় লোকের 'কয়দংশের দেশান্তরে গমন । কোন দেশে 
লোকের অন্নে কুলায় না. অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক 
শৈষোক্ত দেশে যাউক. তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে। এবং শেষোক্ত 
দেশেরও কোন আনিম্ট ঘটবে না। এইরুপে ইংলণ্ডের মহদ্পকার হইয়াছে । ইংলণ্ডের 
লোক আমেরিকা, অস্ম্রেলিয়া এবং পাঁথবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে । তাহাতে ইংলগ্ডের 
শ্রীবদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে । 

দ্বিতীয় উপায় বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যাঁদ সকলেই বিবাহ করে, তবে 


* প্ভমির কর” এবং “সুদ” ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে 
আমরা কর বা সুদের উল্লেখ কাঁরলাম না। 


৩৯৫ 


বাঁষ্ষম রচনাবলশ 


প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যাঁদ কতক লোক আঁববাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব 
হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জণীবকাঁনব্্বাহের সামগ্রী প্রচুর 
পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, ৪৯৮7৭58৮5৮৮ 
প্রীতপালনের উপায় না দোঁখলে বিবাহ করে না। 

ভারতবর্ষে এই দুইটির একাঁট উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরীরের 
শৈথিল্যজনক, পারশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক। দেশান্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্যোগ এবং পারশ্রমের কাজ। 
বিশেষতঃ প্রকৃতিও তাহার প্রাতকূলতাচরণ কাঁরয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলগ্ঘ্য পর্বত এবং 
বাত্যাসঙ্কুল সমদূদ্রমধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ এবং বাল উপদ্বীপ ভিন্ন 
আর কোন 'হন্দ; উপানিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ প্রাচীন দেশের 
এইরুপ সামান্য ওপানবোশকা ক্রিয়া গণনীয় নহে। 

শববাহপ্রবাত্তর দমনাবষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, 
তাহার যৎকিশ্টিং ভোজন কারিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানবৃত্ত এবং জীবন- 
ধারণ হয়। বায়ুর উতাপ্রযুক্ত পারচ্ছেদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট 
জশীবকা আত সুলভ। এমত অবস্থায় পাঁরবার প্রীতপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভঁত নহে। 
সুতরাং বিবাহপ্রবত্তি দমনে প্রজা পরাজ্মুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির দিবারপের কোন উপায়ই: 
অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রাতহত হইল । কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের 
পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুদ্দরশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্বরতা ও বায়ুর 
উষ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্টি হইল। উভয়ই 
অলঙ্ঘ্য নৈসার্গক নিয়মের ফল। 

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দূদ্দর্শার আরন্ত। কিন্তু একবার অবনাতি আরম্ভ হইলেই, সেই 
অবনাতর ফলে আরও অবনাত ঘটে । শ্রমোপজীবীদগের যে পাঁরমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধ হইতে 
লাগিল, সেই পাঁরমাণে তাহাঁদগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে 
লাঁগল। প্রথম ধনের তারতম্য--তৎফলে আঁধকারের তারতম্য । শ্রমোপজীবীরা হশন হইল 
বিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যপজীবীঁদগের প্রতুত্ব বাঁড়তে লাগল । আঁধক প্রভুত্বের ফল আঁধক 
অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্ের মূল। এই বৈষম্যই অস্বাভাবিক । ইহাই 
অমঙ্গলের কারণ । 

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনাট গুরুতর তাৎপর্য দেখা যায় : 

১ শ্রমোপজীবীঁদগের অবনাতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল 'ন্রাবধ। 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা ৷ ইহার নামান্তর দারিন্র্য। ইহা বৈষম্যবদ্ধক। 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পাঁরশ্রমের আঁধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন না, যাহা 
কাঁমল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে । তাহাতে অবকাশের ধ্বংস । অবকাশের অভাবে 
শবদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা । ইহাও বৈষম্যবর্ধক। 

তৃতীয় ফল, বৃদ্ধযাপজাবশীদগের প্রভূত্ব এবং অত্যাচার বাদ্ধ। ইহার নামান্তর দাসত্ব। ইহা 
বৈষম্যের পরাকাম্ঠা । 


দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব। 

২। এঁ সকল 'ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে 
চ্ছায়িত্ব লাভ কাঁরতে উল্মুখ হয়। 

দেখান গিয়াছে যে, ধনসণয়ই সভ্যতার আঁদম কারণ । যাঁদ বাল যে, ধনালপ্সা সভ্যতা- 
বাদ্ধর নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যান্ত হইবে না। সামাজিক উন্নাতির মৃূলশভূত, মন.্যহদয়ে 
দুইটি বৃত্ত; প্রথম জ্ঞানীলগ্সা, "দ্বিতীয় তীয় ধনানপ্া।প্রথমোক্তাট মহত এবং আদরণণয, তীয় 
স্বার্থসাধক এবং নঈচ বলিয়া খ্যাত। শক্ত 441715101০1 ২2010021190 20 5810006+1 
নামক গ্রন্থে লোক সাহেব বলেন ষে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনালপ্সাই মনষ্যজাতির আঁধকতর 
মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানীলপ্সা কদাঁচংক, ধনালপ্সা সর্বসাধারণ; এজন্য অপেক্ষাকৃত 
ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বািয়া 
নাক জিলা নব রাতাাপর াতাা জল্মে। পূর্বে যাহা 
নিম্প্রয়েজননয় বলিয়া বোধ হইত, পরে " তাহা "আবশ্যকীয় বোধ হয়? তাহা পাইলে আবার 


৩৯৬ 


সাম্য 


অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জল্মে। সৃতরাং সুখ 
এবং মঙ্গল বাদ্ধ হইতে থাকে। অতএব সুখ স্বচ্ছন্দতার আকাত্ক্ষার বাদ্ধি 

পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বাহ্য সুখের আকাক্্ষা পাঁরতৃপ্ত হইয়া আসলে ড্ঞানের আকাঙ্্া, 
সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহত্যাঁদর 'প্রয়তা এবং নানাবধ 'বদ্যার উংপাত্ত হয়। 
যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পারশ্রমের প্রবৃত্ত দূব্বলা হয়। উৎকর্ষলাভের 
ইচ্ছাও থাকে না, 'তংপ্রতি যক্কও হয় না। তান্সিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সলভ, সে দেশের প্রজাব্‌দ্ধির 
নিবারণকারিণন সকলের অভাব হয়। অতএব যে “সম্ভোষ” কাবাদিগের অশেষ প্রশংসার 
স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত আঁনষ্টকারক; কাবিগীতা এই প্রবান্ত সামাঁজক জাঁবনের 
হলাহল। 

লোকের আনিষ্টপূর্ণ সম্ভষ্টভাব, ভারতবর্ষে প্রাকীতিক নিয়মগ্ণে সহজেই ঘাঁটল। এ দেশে, 
তাপের কারণ আধক কাল ধাঁরয়া এককালন পাঁরশ্রম অসহ্য। তৎকারণে পাঁরশ্রমে আচ্ছা 
অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উফ্দেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের 
০৯885746552 
পৃব্রে কাঁথত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পাঁরশ্রম, সাহস, বল এবং 
রা উর লিভার হান লক ভা 
অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে আনচ্ছা, ইহার 'পাঁরণাম আলস্য এবং অনুংসাহ। 
তি আলস্য এবং অনুৎংসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার 

দুদ্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সত্তৃষ্ট রাহল। উদ্যমাভাবে আর উন্নাত হইল না। সপ্ত 

'সংহের র মুখে আহার্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না। 

পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগনীলন 'বাঁচন্র তত পাওয়া যায়। 
এ ক সুখে লিষ্পভাং হন্দর্ম: এবং বৌদ্ধ উভয় কর্ুক অন:জঞাত। কি বরাঙ্গল, কি 
বৌদ্ধ, কি স্মার্ত, কি দার্শীনক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদগকে খিখাইয়াছেন যে, এঁহিক 
সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্ম যাজকগ্ণণকর্তৃক পরীহক সুখে অনাদরতত্ত প্রচারত হইয়াছিল। 
41721487887 
এই শঙ্কাই তাহার কারণ। পু খন ইত প্রান (ক গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক্‌ দর্শনের 
পুনরুদয় হইল, তখন তংপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন এীহকে বিরাক্ত ইউরোপে ক্রুমে মন্দীভূত হইল। 
সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে 
ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় “স্বভাব স্বরূপে পারণত হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, 
সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্শাস্তর কর্তৃক যে নিবাৃত্তজনক "শিক্ষা প্রচারিত 
হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আবার সেই ধম্মশাস্দ্ের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকীতিক অবস্থা 
জন্য নব আও ভুত হইল। 

তন্নিবন্ধন ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিল। সূক্টোখত ইউরোপশয় 
না এীহক সুখে রত হইয়া সামাঁজক বৈষম্য দূরীকরণে চেঁষ্টত হইল? ইহার ফল সুখ, 
সমাদ্ধ,' সভ্যতাবৃদ্ধি। ভারত্বধাঁয় প্রজাগণ নীদ্ুত রাঁহল; সামাজিক বৈষম্য ধারাবাহিক হইয়া 
চলিল। ইহার ফল অবনাঁতি। 

৩। শ্রমোপজীবীদগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে । তন্নিবন্ধন সমাজের 
অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধংস হয়। যেমন এক ভাশ্ড দুদ্ধে এক বিন্দু অনল 
পাঁড়লে, ভিজ দুদ্ধ দধি হয়, তেমাঁন সমাজের এক অধ্যশ্রেণীর দান্দশায় সকল শ্রেণীরই 

কোড কারলার নানার ছি ব্রাহ্মণ, 
ক্ষান্রয়, বৈশ্য, শূদ্র। বৈষম্যের উপর বৈষম্য। শুধু অধস্তন শ্রেণী; তাহাঁদগেরই দ্য্দশার কথা 
এতক্ষণ বালতোছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দুবযের 
প্রানুর্যেটঃর উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যকীয় সামগ্রীর আঁতীরক্ত উৎপন্ন না হয়, 
সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না।' বাণিজ্যের উন্নত না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়শদিগের 
সৌম্ঠবের হানি। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের অন্য দেশোৎপন্ন 
সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্র আমাদের কাছে আনিয়া বিক্লু় 


৩০৪৭ 


বাঁ্কম রচনাবলণী 


কাঁরবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশূন্য, নিজ শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সত্ভৃষ্ট, সে দেশে 

শ্রীহান অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে 
বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উব্্বরা ভুমাবাশজ্ট 
বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরুপ বাণিজ্যবাহ্‌ল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,আঁত প্রাচীন 
লেইন ছিল তাহার রহ বাই রাদিজ হান নানি কারক ঘা 
রান প্রতি্কতা, সমাজের অভান্ত অন্বসাহ ইত্যাদি এ প্রব্ধে সে সকলের উর 
আবশ্যক নাই। 

(খে) ক্ষন্লিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যাঁদ পৃথিবীর পরাবৃত্তে কোন কথা 'নাশ্চত 
প্রাতপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে. সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজনিয়ন্তা না হইলে, 
রাজপরুষাঁদগের স্বভাবের উন্নাতি হয় না, অবনাতি হয়। যাঁদ কেহ ছু না বলে, রাজপুরুষেরা 
সহজেই রনী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই, আত্মসুখরত, 'কার্ষয শিথিল, এবং 
নাত হইতে হয় অতএব যে দেশর প্রা নস, নর অন্বসাহ অলস, সেইখানেই 
রাজপুরুষাঁদগের এরুপ স্বভাবগত অবনাত ত হইবে। যেখানে প্রজা দখা, অশ্নবস্তের কাঙ্গাল, 
আহারোপাজ্জনে ব্স্ত, এবং সম্তৃষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ নম, অনুংসাহশী, অবিরোধী। 
ভারতবর্ষে বৈষম্যপপীঁড়ত হখন বর্ণেরা তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণণ, মহাভারতকণীর্তত 
বলশালী, ধাম্মষ্ঠি, হীন্দ্রিয়জয়ী রাজচারন্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাঁদাঁচন্রত বলহান, 
ইন্দ্িয়পরবশ, স্রৈণ, অকম্মঠি দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে 
সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষাঁদগের এরূপ দুর্গত ঘটে না। তাহারা 
রাজার দুম্মত দোঁখলে তাঁহার প্রাতি রুষ্ট হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। পরস্পরের 
উপরোধেই উভয় পক্ষের উন্নাতি। রাজপুর্ষগণ অনর্থক অসন্তোষের ভয়ে সতর্ক থাকেন। 
শন্তু ইহাতে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। রাজকার্ষের অপক্ষপাতী সমালোচনায় 

ডা 
ক্ষান্নয়ের ধন এবং ধম্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে, 'প্লীবয়ানাদগের বিবাদে, ইংলণ্ডের 
কমনাঁদগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক উংকর্ষ জাল্য়াছল। 

(গ) রান্মদ। যেমন, অধ্যশ্রেণীর প্রজার অবনাততে ক্ষয়ে প্রভূত বাড়ি, পরিশেষে 
ল:প্ত হইয়াছল, ব্রাহ্মণাঁদগেরও তদ্রুপ । অপর তিন বর্ণের অনুন্নাতিতে বর্ণগত ঘোরতর বৈষম্যে 
ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভূত্ব বাঁদ্ধ হয়। অপর বর্ণের মানাঁসক শাক্তর হান হওয়াতে, তাহাঁদগের 
চিত্ত উপধম্মের বিশেষ বশণভূত হইতে লাগল । দৌর্্বল্য থাকলেই ভয়াধক্য হয়। উপধর্ম্ম 
ভশীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ আঁনম্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই শীবশ্বাসই উপধর্ম্ম। 
অতএব অপর বণন্রিয়, মানাসক শীক্তবিহবীন হওয়াতে আঁধকতর উপধম্মপীড়ত হইল; 
ব্রাহ্মণেরা উপধন্মের যাজক, সুতরাং তাঁহাদের প্রভুত্ব বাঁদ্ধ হইল। বৈষম্য বাঁদ্ধ হইল। 
ব্রাহ্গণেরা কেবল শাস্ত্জাল, ব্যস্থাজাল বস্তাঁরত কাঁরয়া ক্ষারয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জাঁড়ত কাঁরতে 
লাগিলেন। মাক্ষিকাগণ জড়াইয়া পাঁড়ল-_নাঁড়বার শাক্ত নাই। কিন্তু তথাঁপ উর্ণনাভের জাল 
ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এঁদকে রাজশাসনপ্রণালী দণ্ডবিধি দায় সান্ধীবগ্রহ প্রভাতি 
হতেন রন রন বৌদির হা নো এই রর নে চি 
'বাধির দ্বারা নিয়ামত হইতে লাগল। “আমরা যের্‌্পে বাল, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে 
খাইবে, সেইরূপে বাবে, সেইর্‌পে হাটিবে, সেইর্‌পে কথা কাঁহবে, সেইরূপে হাসবে, সেইরূপে 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাঁদগকে দক্ষিণা দিও ।” জালের এইরুশ সূত্র। কিস্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে 
গেলে আপাঁনও ভ্রান্ত হইতে হয়; কেন না, ভ্রান্তর আলোচনায় ভ্রান্ত অভান্ত হয়। যাহা পরকে 
বিশ্বাস করাইতে চাহ, তাহাতে নিজের শবশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ 
[বিশ্বাস ঘঁটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্গণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, ত ৬৯৮৯০৬১০১৯৭ 


রোধ কাঁরলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের অবনাঁতর অন্য ষত কারণ 'নিদ্দেশ 
কারয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজহল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারণী 
সমান ফলভোগণ। নিয়মজালে জাঁড়ত হওয়াতে ব্রাহ্মণাঁদগের বযাদ্ধ স্ফর্তলপ্ত হইল। যে 


৩৯৮ 


সাম্য 


ব্রাহ্ষণ রামায়ণ মহাভারত, পাঁণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভীতির অবতারণা করিয়াছলেন 
তাঁহারা বাসবদত্বা, কাদম্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরব বোধ কাঁরতে লাগলেন। শেষে সে ক্ষমতাও 
গেল। ব্রা্মণাদগের মানসক্ষেত্র মরুভূমি হইল । 

অতএব বৈষম্যাবষ ভারতীয় প্রজার দদ্দশার একটি মূল কারণ । 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 


মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট-ইহাই সাম্যনীত। কৃষক ও ভূম্যাধকারীতে যে 
বৈষম্য, সাম্যনীতিদ্রংশের ডি 
স্বরুপ স্তপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ কারব। 

মনৃষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারাবিশিষ্ট। স্বীগণও মনৃষ্যজাতি, অতএব স্বীগণও পুরুষের 
তুল্য আঁধকারশালিনী। যে যে কাষ্ণে প্রুষের আঁধকার আছে, স্বশগ্গণেরও সেই সেই কার্ষে 
আঁধকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে নাঃ কেহ কেহ উত্তর করতে পারেন যে, স্ত্রী 
পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্‌, স্তী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু: 
পুরুষ ক্লেশসাহফু, স্ব কোমলা; ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, 
সেখানে আঁধকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে আধকারণ 
হইতে পারে না। 

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ 
স্বভাবগত বৈষম্য থাকলেই যে আঁধকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি 
না। এ কথাঁট সাম্যতত্বের মুলোচ্ছেদক । দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ 
বাঙ্গালতেও সেইরূপ । ইংরেজ বলবান্‌, বাঙ্গাল দূব্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গাল ভীরু; 
ইংরেজ ক্লেশস হিষ্ু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। যাঁদ এই সকল প্রকাতিগত বৈষম্য হেতু 
আঁধকারবৈষম্য ন্যা্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গাল মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া 
এত চীৎকার কাঁর কেন? যাঁদ স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গাল দাস, 
ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে। 

দ্বিতীয় উত্তর এই. যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে আঁধকারবৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে 
স্ীপুরুষে যথার্থ প্রকীতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা, যায়, ততটুকু কেবল 
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হইয়াছে । সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন 1 

স্তীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাস । যে দেশে স্তীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ কাঁরয়া না রাখে, সে 
দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর 'নভর কাঁরতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকারে আজ্ঞানুবন্তাঁ হইয়া মন 
যোগাইয়া থাকিতে হয়। 

এই প্রথা সব্বদেশে এবং সব্বকালে চিরপ্রচালিত থাকলেও, এক্ষণে আমোরকা ও ইংলস্ডে 
এক সম্প্রদায় সমাজতত্বীবদ ইহার বিরোধী । তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, স্ত্রী 
ও পুরুষে সর্্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে আঁধকার, স্তীগণের 
তাহাতে তাহাতেই আধকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকার করিবে, ব্যবসায় কাঁরবে, স্ব্রীগণে 
কেন করিবে নাঃ পুরুষে রাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইবে, স্বীলোকে কেন হইবে না ঃ 
নারী পুরুষের পত্রী মান্র, দাসী কেন হইবে? 

আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্প্রীগণ পুর্ষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার 
শতাংশও নহে । আমাদগের দেশ উতর তে নার 
অঙ্কুরিত হইয়া, তির ভার ভাইরা বিগ ভিলা ভা বকে ধানে জান 
রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যন্র তেমন নহে; এখানে আঁশক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অনার 
তেমন নহে; এখানে যেমন শূদ্রাদ ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধন্মযাজকের তাদৃশ 
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বশবন্তরঁ নহে। এখানে যেমন দাঁরদ্রু ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্তী যেমন 
পুরুষের আজ্ঞানুবার্তনী, অনন্তর তত নহে। 

এখানে রমণী পঞ্জরাবদ্ধ বিহাঙ্গনী; যে বুল পড়াইবে, সেই বাল পাঁড়বে। আহার দলে 
খাইবে, নচেৎ একাদশণী কাঁরবে। পাতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরুপ; দেবতাস্বরূপ কেন, সকল 
দেবতার প্রধান দেবতা বাঁলয়া শাস্ত্রে কাঁথত আছে। দাসীত্ব এত দূর যে, পরীদগের আদর্শ- 
স্বরুপা দ্রোপদখ সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বাঁলয়াছলেন যে, 1তাঁন স্বামীর 
সন্তোষার্থ সপস্লীগণেরও পাঁরচর্ধয করিয়া থাকেন। 

এই আর্য পাতিন্রত্য ধর্ম আত সুন্দর; ইহার জন্য আর্ধ্গৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়? কিন্তু 
পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্রশ যে পুরুষের দাসীমার, সংসারের আঁধকাংশ ব্যাপারে 
স্রীলোক অধিকারশন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রীতবাদী। 

অস্মন্দেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদগের দেশীয়গণের কিছ: 
কছু হদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি 'বিষয়ে 'বৈষম্য বিনাশ কারবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক 
আন্দোলন হইতেছে । সে কয়টি বিষয় এই-_- 

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কারতে হয়; 'কন্তু স্তরগণ আশাক্ষিতা থাকে। 

২য়। পুরুষের স্ীবিয়োগ হইলে, সে প্ুন্্বার দারপরিপগ্রহ কারতে আঁধকারা। কিন্তু 
স্লীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে আঁধকারণধ নহে; বরং সর্বভোগসুখে জলাঞ্জাল 
দিয়া চিরকাল ব্রক্ষচর্যযানুস্ঠানে বাধ্য ॥ 

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্দীলোকে গৃহপ্রাচণীর আঁতন্রম 
করিতে পারে না। 

৪র্থ॥ স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে আঁধকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী 
বর্তমানেই, যথেচ্ছ বহ্ীববাহ কাঁরতে পারেন। 

১। প্রথম তত্ব সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও একটু মত 'ফারয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার 
করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া 'শক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন 
না যে, পুরুষের ন্যায় স্নীগণও নানাবিধ সাহত্য, গাঁণত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভাতি কেন শিখিবে 
না? যাহারা, প্রাটি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান কারিতে ইচ্ছা করেন, 
তাঁহারাই কন্যাটি' কথামালা সমাপ্ত কাঁরলেই চাঁরতার্থ হন। কন্যাঁটও কেন যে পত্রের ন্যায় 
এম-এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মান্রও মনে স্থান দেন না। যাঁদ কেহ, তাঁহাঁদিগ্গকে 
এ কথা 'জিজ্ঞাসা করে, তবে অনেকেই প্রশ্নকর্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রাতিপ্রশ্ন 
কারবেন, মেয়ে অত লেখাপড়া 'শাঁখয়া কি কাঁরবেঃ চাকার কারবে না কি? যাঁদ সাম্যবাদী 
সে প্রশ্নের প্রত্যুক্তরে বলেন, “কেনই বা চাকার কাঁরবে না?” তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা 
জোটাইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকার কোথায় পাইব? যাহারা বুঝেন যে, বিদ্যোপার্জন 
শখাইবার উপায় কিঃ তেমন স্ব্রীবিদ্যালয় কই 2” 

বাস্তাবক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বাঁললেও হয়, স্বীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার 
উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্যতত্তীন্তর্গত এই নশীতিটি যে অদ্যাপ পরিস্ফ হয় 
নাই- লোকে যে স্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌথক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। 
সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়-_সমাজ িছ্‌ চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসগণ 
যাঁদ স্বীশিক্ষায় যথার্থ আভলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত। 

রিল স্লশলোকাঁদগের জন্য পৃথক: বিদ্যালয়__দ্িতশয়, পরুষাবিদ্যালয়ে 

'দ্বিতীয়টির নামমান্রে, বঙ্গবাসগণ জহলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা 
করিবেন ষে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্গণ অধ্য়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবং 
আচরণ ফারবে। মেরেললা ত অবপাতে বাইবেই? বেশীর ভাগ ছেলেসলাও বথেছাচার 
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প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপান্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপাত্তর অভাব 
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নাই। মেয়েরা মেয়েকালেজে পাঁড়তে গেলে পর, [শিশু পালন কাঁরবে কে? বালককে স্তন্যপান 
করাইবে কে? গহকর্ম্ম কারবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুদ্দশ বংসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। 
ত্রয়োদশ বংসরের মধ্যে ষে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে, তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও 
সাধ্য নহে-কেন না, ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধ্‌ বা কুলকন্যা, গৃহের বাহর হইয়া বই হাতে 
করিয়া কালেজে পাঁড়তে যাইবে কি প্রকারে ? 

আমরা এ সকল আপাঁত্তর মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃশ্ত নই। আমরা দেখাইতে চাই যে, যাঁদ 
তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতাঁদন না সম্পূর্ণরূপে সব্বাবষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা কারিতে 
পার, ততাঁদন কেবল আধাঁশক সামোর 'বধান করতে পারবে না। সাম্যতস্রান্তর্গত সমাজনশীত 
শস্ছুর যে, কেবল শিশুপালন ও 1শশনকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা 
স্ত্ীরই ভাগ নহে । যাহাকে গৃহধর্্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান 
ভাগ । একজন গৃহকম্ম লইয়া বিদ্যাঁশক্ষায় বণ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকরম্মের দুঃখে 
অব্যাহতি পাইয়া 'বদ্যাশিক্ষায় নীর্্ঘঘ হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত 
নহে। অপরণ পুরুষগণ 'নার্িঘেনে যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ব্রীগণ কোথাও 
যাইতে পারবে না, ইহা কদাচ সাম্যসঙ্গত নহে । এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বাঁলয়াই ধবদ্যা- 
[শক্ষাতেও বৈষম্য ঘাঁটতেছে। বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্লুমে 
ছোট হইতে হইবে। 

কথাটি আর এক প্রকারে বিচার কাঁরয়া দোঁখলে বুঝা যাইবে। 

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি নাঃ বোধ হয়, সকলেই বাঁলবেন, “বিধেয় বটে।” 

তারপর জিজ্ঞাস্য, কেন াবধেয় ? কেহ বাঁলবেন না যে, চাকারর জন্য ।* বোধ হয়, এতদ্দেশশয় 
সচরাচর স্বীশক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্তীগণের নীতাঁশক্ষা, জ্ঞানোপার্জন এবং বাধ 
মাঁক্জত কারবার জন্য, তাহাঁদগকে লেখাপড়া শিখান উঁচিত। 

তারপর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘকর্ণ দেশীয় 
গদ্দভিশ্রেণী' বলিবেন, চাকারর জন্য, কিন্তু তাঁহাঁদগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। অন্য 
বালবেন, নীতাঁশক্ষা, জ্ঞানোপাজ্জন, এবং বুদ্ধি মাজ্জনের জন্যই পুরুষের লেখাপড়া শিক্ষা 
প্রয়োজন। অন্য যাঁদ কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নহে। 
গৌণ প্রয়োজনও স্তীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান । 

অতএব ববদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই আঁধকারের সাম্য স্বীকার কারতে হইল। 
এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপিকাঁথত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। 
যাঁদ এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? শিশুপালন, 
যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকম্মণ সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? সাম্য স্বীকার কাঁরতে গেলে 
সব্বব্র সাম্য স্বীকার কাঁরতে হয়। 

উপরে যে চারিটি সামাঁজক বৈবম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তল্মধ্যে "দ্বিতীয়টি বিধবাবিবাহ 
সম্বন্ধীয় । বধবাবিবাহ ভাল ক মন্দ, এট স্বতন্ত্র কথা। তাহার 'বিবেচনার স্থল এ নহে । 
তবে ইহা বাঁলতে পাঁর যে, কেহ যাঁদ আমাঁদগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্তীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? 
সকল স্নীলোক শাক্ষত হওয়া উঁচত কি না, আমরা তখনই উত্তর 'দব, স্ীশিক্ষা আতশয় 
মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শশাক্ষতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদগকে কেহ 
সেরূপ প্রশ্ন কারলে আমরা সেরুপ উত্তর '্দব 'না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, 
মন্দও নহে; সকল বিধবার 'ববাহ্‌ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত 
আঁধিকার থাকা ভাল। যে স্ব সাধবণ, পর্ববপাঁতিকে আন্তারক ভাল বাঁসিয়াছিল, সে কখনই 
পুনব্্বার পারণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে 
সকল জাতির মধ্যেও পাব্রস্বভাববিশিষ্টা, ক্লেহময়ী, সাধবীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর 
াববাহ করে না। কিস্তু যাঁদ কোন বিধবা, ণহল্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পাঁতির লোকান্তর 
পরে পুনঃপারিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তানি অবশ্য তাহাতে আঁধকারিণী। যাঁদ পূরুষ 


* সাম্যবাদশ বলেন, চাকরির জন্যও বটে। 
৪০১ 
ব ২--২৬ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 
পত্রশীবিয়োগের পর প্‌নব্্বার দারপারিগ্রহে আঁধকারণী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পাঁত- 


অতএব রিনা রাহে জনিকাজিী বটে কি এই তিক তই অদ্যাপি এ দেশে 
সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাহারা ইংরোজ শিক্ষার ফলে, ১৮৮ 
ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পারণত করেন না। যিনি 
যানি দবধবাকে বিবাহে 'আঁধকারণণ বালিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ 

ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের 

ইতি নাতে জে নানা নাল 
না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের কর্তা পুরুষজাত সে সকলের প্রচলনে আপনাদগকে 
আনষ্টগ্রন্ত বোধ করেন, কিস্তু এই নাতি এ সমাজে কেন প্রবেশ কাঁরতে পারে না, তাহা তত 
সহজে বুঝা যায় না।ইহা আয়াসসাধ্য নহে; কাহারও আনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের 
সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহশীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, 
সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়। 

আর একটি কথা আছে । অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মাহলাঁদগের 
পাঁতব্রত্য এরূপ দ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। 'হন্দু স্তরীমান্রেই জানেন 
যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সৃখ যাইবে, অতএব তানি স্বামীর প্রাতি অন্ত 
ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের 'ববেচনায় এই জন্যই শহন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত 
আঁধক্য। কথাট সত্য বাঁলয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যাঁদ তাই হয়, তবে নিয়ম 
একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যাঁদ সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্যা পুরুষের 
চিরপত্তীহশীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মারলে, তোমার স্ত্রীর আর গাঁতি নাই, এজন্য 
তোমার স্ব আঁধকতর প্রেমশালনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মারলে, তোমারও আর গাঁতি হইবে 
না. যাঁদ এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে।' এবং দাম্পত্য সুখ, গাহস্থ্য 
সুখ দ্বিগ্ণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্বর 
বেলা সে নিয়ম কেন ? 

তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো । তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং 
তুমি এ দৌরাআ্য কাঁরতে পার। কিন্তু জানয়া রাখ যে, এ আঁতশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং 
ধম্মাবরুদ্ধ বৈষম্য। 

৩য়। কিস্তু পুরুষের যত প্রকার দৌরাত্্য আছে, স্ত্রীপুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, 
তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ স্ব্শগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ 
রাখার অপেক্ষা নিজ্চুর, জঘন্য অধন্মপ্রসৃত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় 
্বর্গমর্তয ঘিচরণ কাঁরব, ণকন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, শ্পিঞ্জরে রাক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ 
থাকিবে। পৃথবীর আনন্দ, ভোগ, শক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার 
আঁধকাংশে বাত থাঁকবে। কেন? হুকুম পুরুষের । 

এই: প্রথার ন্যায়াবর্দ্ধতা এবং আনিস্টকারতা আঁধকাংশ সুশিক্ষিত ব্যাক্তই এক্ষণে স্বীকার 
করেন, িল্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন কারতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ, অমর্যাদা ভয়। 
আমার স্ব, আমার কন্যাকে, অন্যে চম্মচক্ষে দৌখবে! কি অপমান! 'ি লঙ্জা! আর তোমার 
স্তশ, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? 
রিভার যাঁদ না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আম লজ্জায় 


জিজ্ঞাসা কার, তোমার অপমান, তোমার লঙ্জার অনুরোধে. তাহাদগের উপর পীড়ন 
কারবার তোমার দি আঁধকার? তাহারা দি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপন্রাদিমধ্যে 


৪০৭ 


দ্ম্য 


রিনি সান লি তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুখ 
নহে? 
আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়ার কাঁরয়াছ যে, তাহারা এখন আর এই 
শাস্তকে দুঃখ বাঁলয়া বোধ করে না। 'বাঁচত্র কিছুই নহে। যাহাকে অন্ধভোজনে অভ্যস্ত 
কাঁরবে, পাঁরশেষে সে সেই অদ্ধভোজনেই সন্তুষ্ট থাকবে, অল্নাভাবকে দুঃখ মনে কাঁরবে না। 
কিন্তু তাহাতে তোমার 'নম্ঠুরতা মাজ্জনীয় হইল না। তাহারা সম্মত হউক, অসম্মতই হউক, 
ভি তাহািতের দখ ও পা লাহব বাদল, এজন ভন অন কাল দহাগান বি 
গণ্য । 

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাঁহাঁদগের শুধু এইরূপ আপাতত নহে। তাঁহারা বলেন 
যে, স্তরগণ সমাজমধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ কাঁরলে দুষ্টস্বভাব হইয়া উঠিবে, এবং কুচাঁরন্র পুরুষগণ 
অবসর পাইয়া তাহাঁদগ্গকে ধম্মন্্রষ্ট কারবে। যাঁদ তাঁহাঁদগকে বলা যায় যে, দেখ, ইউরোপাঁদ 
সভ্যসমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছা সমাজে বিচরণ কারতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষাত হইতেছে? 
তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন যে, সে সকল সমাজের স্বীগণ, হিন্দমাহলাগণ অপেক্ষা ধম্মজিষ্ট 
এবং কলুষিতস্বভাব বটে। 

ধরম্মরক্ষার্থ যে স্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ রাখা আবশ্যক, 'হিন্দুমাহলাগণের এর্‌প রি 
আমরা সহ্য কাঁরতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস 'কারলেই তাহাঁদগের ধম্ম* বিল 
হইবে পরে পাইজেই তাহারা কলহ জালা তাহা পপ জটিল, 
স্ত্রীর ধম্ম এর্প বস্ত্াবৃত বারিবও নহে । যে ধম্ম এরূপ বস্তাবৃত বারিবৎ সে ধর্ম 
লিজ এ সাব 
করিয়া নৃতন 'ভাত্তর পত্তন কর। 

৪থ। আমরা চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছ, অর্থাৎ পুরুষগণের বহুবিবাহে আঁধকার, 
তৎসম্বন্ধে আঁধক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসণ হন্দুগণ বিশেষরূপে বাঝয়াছেন 
যে, এই আঁধিকার নীতাবিরুদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে, এ স্থলে স্তশগপের আঁধকার বাদ 

সাম্য সংস্থাপন করা সমাজসংস্কারকাঁদগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; পরের 


এজঠ হইতো লারোনা তাকেই বলির রে স্রগণও পুরুষের ন্যায় বহবাববাহে আঁধকারিণ 
হউন; সকলেই বাঁলবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমান্র বিবাহে আধিকার। অতএব, যেখানে 
আঁধকারটি নীতিসঙ্গত, সেইখানেই সাম্য আঁধকারকে সম্প্রসারত করে, যেখানে কার্যাধিকারটি 
অনোতিক, সেখানে উহাকে কর্তত এবং সঙ্কীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনোতিক হইতে 
পারে না। সাম্য এবং স্বানযবার্ততা, এই দুই তত্তমধ্যে সমদায় নীতিশাস্্ নাহত আছে। 

এই চাঁরাঁট বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পাঁড়য়াছে। যাহা আত 
গাহ্ত, তাহারই যখন কোন প্রাতীবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রাত কটাক্ষ 
কাঁরলে কোন উপকার হইবে, এমত ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একাঁট কথার উত্থাপন 
করিয়া ক্ষাম্ত হইব। 

স্লীপূর্ষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্্বসমাজে প্রচলিত আছে, তল্মধ্যে পৈতৃক সম্পন্তির 
উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধগুলি আত ভয়ানক ও শোচনীয়। পত্র পৈতৃক সম্পা্ততে সম্পর্প 
আঁধকারণ, কন্যা কেহই নহে। পুন্ন কন্যা, উভয়েরই এক ওঁরসে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই 
প্রাত পিতা মাতার এক প্রকার যত, এক প্রকার কর্তব্য কর্ম) কিন্তু পূর্ন পিতৃমৃত্যুর পর তার 
কোটি মূদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক 
কপন্দক পাইতে পারে না। এই নশীতির কারণ 'হন্দূশাস্তে নাদ্দিম্ট হইয়া থাকে যে, যেই 
শ্রাদ্ধাধকারী, সেই উত্তরাধিকারী; সোঁট এরুপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার 


* কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপূত্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্্যা কুম্ঠাঁদ রোগগ্রন্ত। 
বোধ হয় বাঁলতেছি, কেন না, ইহা স্বীকার কাঁরলে পৃরুষের বিপক্ষেও সেইর্‌প ব্যবস্থা কারতে হয়। 
বঙ্ুতঃ বহযববাহ পক্ষে বাবার দুই একটা কথা আছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বিবেচনায় বহুবিবাহ এমন কদর্যা 
প্রথা যে, সে সকল কথার উল্লেখ মাত্েও আনিষ্ট আছে। 


৪80৩ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


নির্বাচন করাই 'নিষ্প্রয়োজন । দেখা যাউক, এর্‌প নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য কোন মূল আছে 
কি না। 505৩5 স্ত স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই আঁধকারিণী; এবং 
তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণণী, স্বামীর ধনৈশ্ব্যে করণ অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে 
অধিকাঁরপণ হইবার প্রয়োজন নাই। যাঁদ ইহাই এই ব্যবস্থানশীতির মূলস্বর্প হয়, তহারইলে 
জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিধবা কন্যা বিষয়াধকারণশ হয় না' কেন? যে কন্যা দাঁরদ্রে 
সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধকারপী হয় না কেন? কিল্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপাতত 
উপশ্ছিত কাঁরতে ইচ্ছুক নাঁহ। স্ত্রীকে স্বামী বা পূত্র বা এবাম্বিধ কোন পুরুষের আশ্রতা 
হইয়াই ধনভাগিনশী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপান্ত। অন্যের ধনে নাহলে স্বীজাতি 
ধনাধিকারিণ' হইতে পারিবে না-ুপরের দাসী হইয়া ধনী হইবে- ডন হইবে না, ইহাতেই 
আপান্ত। পাঁতির পদসেবা কর, পাঁত দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচারী হউক, সকল সহ্য কর__ 
অবাধ্য, দুম কৃত পাপা প্রের বাধ্য হইয়া থাক পোচং ধনের সঙ্গে রীতির কোন 
সম্বন্ধ নাই। পাতি পুত্র তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্্য অবলম্বন কারবার উপায় নাই 
ণভন্ন অন্য গাঁতিই নাই। এঁদকে পুরুষ, সব্্বাঁধকারী- স্বর ধনও তাঁর ধন। 
ইচ্ছা করিলেই জ্বখকে সব্ব্ব্যুত করতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্দ্য অবলম্বনে কোন বাধা 
নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং ননীতাবরদদ্ধ। 
অনেকে বাঁলবেন, এ আত উত্তম' ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাপ্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবার্তনণ থাকে 
বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবালর উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে 
স্ত্ীগণের হস্তপদ বাঁধয়া প্রুষপদমূলে স্থাপিত কর-পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, 
অধম নারীগণ বাঙ্নস্পাত্ত করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা কার, ম্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্তিন 
হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়; পুরুষগণ স্তীজাতর বশবত্তাঁণ হয়, ইহা বাঞ্নীয় নহে কেন? যত 
বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ব্ীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? 
স্তধগণ কি' পুরুষাপেক্ষা আঁধকতর স্বভাবতঃ' দৃশ্চরিত্রঃ না রঙ্জুটি পুরুষের হাতে বালয়া, 
স্লীজাতির এত দূঢ় বন্ধন? ইহা যাঁদ অধম্ম না হয়, তবে অধন্ম কাহাকে বলে, বাঁলতে 


পারি না। 

'হিন্দুশাস্তানূসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধকারিণী হয়, যথা-পাঁতি অপূত্রক মরিলে। 
এইটুকু হিন্দৃশাস্পের গৌরব । এইরুপ বাঁধি দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আর্য 
ব্যবস্থাশাস্পরকে কোন কোন অংশে আধানক সভ্য ইউরোপায় ব্যবস্থাশাস্তাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট 
বাঁলয়া গৌরব কাঁর। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মার। স্ব বিষয়াধিকারিণ বটে, কিন্ত 
দানবিক্রয়াদদর আধকারিণী নহে। এ আঁধকার কতটুকু ঃ আপনার ভরণপোষণ মার পাইবেন, 
আর তাঁহার জীবনকালমধ্যে আর কাহাকেও কিছ দিবেন না, এই পর্য্যন্ত তাঁহার আঁধকার। 
পাপাত্বা পত্র সব্বস্ব বিক্লুয় করিয়া হীন্দিয়স্খ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্ের আপাত্ত নাই, 
কিন্তু মহারাণণ স্বর্পময়ীর ন্যায় ধম্মশনষ্ঠা স্রশ কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক 'বিঘা হস্তান্তর 


জলা তাহারা নি হার রানি ক হাতত জালা বালক করি 
না। স্তীগণ বদ্ধ, ্থর্যয, চতুরতার় পূরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে। বিষয়রক্ষার জন্য 
যে বৈষাঁয়ক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, শক্ত সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা 
তাহাঁদগকে পূরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয়কম্্ম হইতে শনা্লপ্ত রাখ, সূতরাং তাহাদগের 
বৈষাঁয়ক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষাঁয়ক ব্যাপারে 'িপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষায়ক শিক্ষার 
প্রত্যাশা করিও। আগে মাড় রাঁখয়া পরে পাঁটা কাটা যায় না। ০ 
অশাক্ষিতা-কিস্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্নীগণের উপরেই বর্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়! 
স্্ীগণের 'বিষয়াধকার সম্বন্ধে এ কটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পাঁড়ল। কয় বংসর পূর্বে 
হাইকোর্টে একাঁট মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয় এই--অসত স্ব, বিষয়াধিকারিণ? 
হইতে পারে কি না। বিচারক অনুমতি কাঁরলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হূলস্থৃল পাঁড়য়া 
গেল। যা! এতকালে হিন্দুস্র সতীশন্বধর্্স লৃপ্ত হইল! আর কেহ সতীশত্বধম্* রক্ষা কারিবে 
না! বাঙ্গাল সমাজ পয়সা খরচ কাঁরতে চাহে না_রাজাজ্ঞা নাহলে চাঁদায় সাঁহ করে না, কিন্তু 
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নান; 


এ লাঠি এমান মর্ম্মন্ছানে বাঁজয়াছল যে, 'হন্দগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সাঁহ কাঁরয়া, 
প্রীবকৌন্সিলে আপীল কাঁরতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সম্বাদপরর, “হা সতীত্ব! কোথায় গোল" 
বালয়া ইংরেজি বাঙ্গালা সুরে রোদন করিয়া “ওরে চাঁদা দে!” বাঁলয়া ডাকতে লাগিলেন। 
শেষটা কি হইয়াছে জান না; কেন না, দেশী সম্বাদপত্র পাঠসৃখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বণ্চিত। 
কিস যাহাই হউক, যাঁহারা এই বিচার আঁত ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে কাঁরয়াঁছলেন, তাঁহাঁদগ্রকে 
আমাদিগের একটি কথা 'জজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার কার, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বাত হওয়াই 
[বধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একট 'বিধান হইলে 
ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারণীর সংসর্গ কাঁরয়াছে, সেও 
বিষয়াধকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বাত হইবার ভয় দেখাইয়া স্তীদগকে সতী কাঁরতে 
চাও_সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সংপথে রাখতে চাও না কেন? ধম্মভ্রস্টা স্ত্রী বিষয় 
পাইবে না; ধম্মন্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধম্সভ্রষ্ট পুরুষে লম্পট, যে চোর, যে 
মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘন, সে সকলেই বিষয় পাইবে; কেন না, সে পুরুষ; কেবল 
অসতাঁ 'বষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী! ইহা যাঁদ ধরম্মশাস্ত্, তবে অধন্মশাস্ত কিঃ ইহা 
যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যাঁদ দেশবাংসল্য, তবে 
মহাপাতক কেমনতর 2 

স্তীজাতির সতীত্বধম্্ম সর্বতোভাবে রক্ষণয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধতে পার, ততই 
ভাল, কাহারও আপাতত নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ব্রীগমন 
555 শাস্নে ভূরি ভূর নিষেধ আছে; 
সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল আঁত মন্দ কম্ম লোকেও একট, একট না 
কারবে-“কস্তু এই পর্যন্ত। স্বলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পরুষাদিগের উপর 
সেরুপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; নষ্টা পুরুষের কোন সামাঁজক দণ্ড নাই। একজন 
স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন 
তাহাকে শবষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইর্‌প কার্য) কাঁরয়া রোশনাই 
কাঁরয়া, জড় হাঁকাইয়া রান্রিশেষে পত্ধীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্ী পৃলাকিত 
হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট কাঁরয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে 'তাঁন যেরুপ প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন, সেইরুপ প্রাতষ্ঠিত থাকেন, কেহ' তাঁহার সাঁহত' কোন প্রকার ব্যবহারে সংকুচিত হয় না; 
এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দ তান দেশের চূড়া বলিয়া, প্রাতিভাত 
হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য। 

আর একাঁট অনুচিত বৈষম্য এই যে, সব্্বানম্নশ্রেণীর স্তলোক ভিন্ন, এদেশীয় স্গণ 
উপাজ্জন কারতে পারে না। সত্য বটে, উপাজ্জনকারী পুরুষেরা আপন আপন পারিবারচ্ছা 
স্তগিণকে প্রাতপালন কাঁরয়া থাকে। কিন্তু এমন স্তর অনেক এ দেশে আছে যে, তাহাদিগকে 
প্রাতপালন করে, এমন কেহই নাই। বাঙ্গালার বিধবা স্ত্রগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য কারয়াই আমরা 
লাঁখতোঁছ। অনাথা বঙ্গাবধবাদিগের অন্লকল্ট লোকাবখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই। 
তাহারা উপাজ্জন কাঁরয়া দিনপাত কারতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা । সত্য 
বটে, দাসীত্ব বা পািকাব্ৃত্তি কারবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ব কন্যা এ সকল 
বাত করিতে সক্ষম নয়__তদপেক্ষা মৃত্যুতে ল্দ্রণা অজ্প। অন্য কোনপ্রকারে ইহারা যে 
উপাজ্জন কারতে পারে না, তাহার 'তনাট কারণ আছে । প্রথমতঃ তাহারা দেশী সমাজের 
রীত্যনূসারে গৃহের বাঁহর হইতে পারে না। গৃহের বাহর না হইলে উপার্জন করার অল্প 
স্ভাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্ব্ীগণ লেখাপড়া বা শিল্পাঁদতে সশাক্ষতা নহে; কোনপ্রকার 
বিদ্যায় সাশিক্ষিত না হইলে কেহ উপাক্জন কারতে পারে না। তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার 
2১0 এ দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা বাণিজ্যে অন্ন 
করিয়া সঙ্কুলান কাঁরয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার উপর স্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি কারবে? 

এই তিনাঁট বিঘ্ন নিরাকরণের একই উপায়-_শিক্ষা। লোকে সূশাক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ 
স্রশগণ স্বাশীক্ষতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গৃপ্ত থাকার পদ্ধাত আঁতরুম কারিতে 
পারবে? শশক্ষা থাকিলেই, অর্থেপাক্জনে নারণগণের ক্ষমতা জল্মিবে। এবং এ দেশশ 
স্ীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, িদেশণ ব্যবসায়ণ, বিদেশী শিজ্পশ বা 


৪8০৫ 


বঙ্কিম রচনাবল?ী 


1িদেশশী বাঁণক: ডিজি িজিরাতিরারি রাজ 
অমঙ্গল নিবারণের উপায় 
: তার বেল বাল তাহা যাঁদ সত্য হয়, তবে আমাদগের দেশীয় 
্রগণের দশা বড়ই শোচনীরা ইহার পরাতকার জনয কেক করিয়াছেন গাশ্ডিতবর রী 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত করিয়াছেন 
টা এক নব পাত হইতে হর নহি রেলে জনের মাসির লশগ' 
সোসাইটি, সভা, ক্লাব /ইত্যাঁদ, আাছে-_কাহারও উদ্দেশ্য রাজনশীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনশীত, 
কাহারও উদ্দেশ্যপ্যচ্জনির্শীত, কাহার উদ্দেশ্য দুনীীত, কিন্তু স্তীজাতির উন্নাতির জন্য কেহ 
নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে. কিন্তু বাঙ্জালার অদ্ধেক 
আঁধবাসা, স্রশজাতি--তাহাঁদগ্ের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয় দনের ভিতর অনেক 
পাঠশালা, চাকৎসাশালা এবং পশ:শালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দোখলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ 
পশশালার সং্করণার্থ কিছ করা যায় না কি? 

যায় না; কেন না, তাহাতে রঙ তামাসা কিছু নাই । কিছ করা যায় না; কেন না, তাহাতে 
রায় বাহাদ্যার, রাজা বাহাদুর, ষ্টার অব্‌ ইন্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের 
করতাল। কে অগ্রসর হইবে? 


উপসংহার 


এ দেশের বর্তমান সমাজের তৃতীয় দক্টান্ত দেখাইতে হইলে জাতগত বৈষম্যের উল্লেখ 
কাঁরতে হয়। আমরা বর্ণবৈষম্যের কথা বাঁলতোছি না। প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্যের ফলের 
পাঁরচয় +দয়াছি। তাহার ফলে যে সামাঁজক বৈষম্য জল্ময়াছে, তাহা কৃষকের উদাহরণে 
বূঝাইয়াছি। এক্ষণে বর্ণগত বৈষম্যের সঙ্গে আঁধকারগত বৈষম্য নাই; যাহা আছে, তাহা 
সামান্য। জাতিগত যে বৈষম্য বালতেছি, তাহা জেতা ও 'বাঁজতের মধ্যে। যে জাত রাজা ও 
যে জাতি প্রজা, তাহাঁদিগের মধ্যে এ দেশে আঁধকারগত বৈষম্য আছে। সেই বৈষম্য এতদ্দেশীয়গণ 
কর্তৃক সর্বদা বিচারত হইয়া থাকে, সুতরাং এ গ্রন্থে তাহার সাবিস্তারে বিচার কারবার প্রয়োজন 
দেখা যায় না। 

উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই ব্ঝাইতে চাই যে, ৮১8৫০ 


না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বাঁলয়া স্থির কাঁরতে হইবে। তাহা কখন 
হইতে 'পারে না। যেখানে বৃদ্ধি, মানীসক শক্তি, 'শক্ষা, বল স্বাভাবিক তারতম্য আছে, 
সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘঁটিবে-_ কেহ রক্ষা কারতে পারবে না। তবে আঁধকারের সাম্য 


পরাররাকাজ রাহ কালা রাত সাজান ররর রান 
মুক্ত | 
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৬০ ০৫৫ 
উপক্রুমণিকা উদ তন বখ 


মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্‌। 
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যোতি তস্মৈ জ্ঞেয়াঝ্বনে নমঃ | 
মহাভারত, শাঁন্তপর্্ব, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ- গ্রন্থের উদ্দেশ্য 


ভারতবর্ষের আঁধকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষণ ঈশ্বরের 
অবতার। কৃষস্তু ভগবান স্বয়ং-ইহা তাঁহাদের দ্‌় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা 
প্রায় সব্্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে 
কৃষ্ণোংসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযান্না, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষগশীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও 
গায়ে দিবার বস্তে কৃষ্ণনামাবল, কাহারও গায়ে কৃষনামের ছাপ। কেহ কৃষ্নাম না 
কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃফনাম না 'লাখয়া কোন পন্ বা কোন লেখাপড়া করেন না; 
ভিখারী “জয় রাধে কৃষ্ণ” না বাঁলয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘণার কথা শুনিলে “রাধে কৃষ্ণ!” 
বালয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পাাঁষলে তাহাকে “রাধে কৃফ” নাম শিখাই। কৃষ্ণ 
এদেশে সবর্বব্যাপক। 

কৃষণ্তু ভগবান্‌ স্বয়ং। যাঁদ তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সব্বসময়ে কৃফারাধনা, কৃফনাম, 
কৃষ্কথা ধম্মেরিই উন্নাতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনষ্যের মঙ্গল 
আর কি আছেঃ কিন্তু ইহারা ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর-ননণ 
মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক-_অসংখ্য গোপনারণকে পাঁতিব্রত্যধর্্ম হইতে 
দ্রষ্ট করিয়াছলেন; পাঁরণত বয়সে বক ও শঠ--বণনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন । 
ভগবচ্চরিত্র ক এইর্প? যিনি কেবল শহদ্ধসতৃ, যাঁহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে 
অশাদ্ধ, অপণ্য দূর হয়, মনৃষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চারন্রসঙ্গত ? 

ভ্গবচ্চারন্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপন্তরোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতনধর্্মদ্বোষগণ 
বালয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রাতবাদ করিয়া জয়প্রী লাভ কারতেও কখনও কাহাকে দেখ 
নানি রানার রর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পাঁরণাম 
আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দ়ীভূত হইয়াছে । ভগবান: শ্রীকৃের যথার্থ কিরূপ 
চার পূরাণোতহাসে বার্ণত হইয়াছে, তাহা জাবির না আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ 
ইতিহাসের আলোচনা করিয়াঁছ। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্স্বন্ধীয় যে সকল 
পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছ, 
এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা আত 
[বশদ্ধ, পরমপাবিত্র, আতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পাঁরয়াছি। জানিয়াছি-_ঈদৃশ সব্বগুণাব্বিত, 
সব্বপাপসং্পর্শশূনা, আদর্শ চারত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইীতহাসেও না, কোন 
দেশীয় কাব্েও না। 

কি প্রকার বিচারে আমি এর্প সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের একটি 
উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রল্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নিজের 

যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ কাঁরতে বলি না, এবং কৃষের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার 
১৪ এ গ্রল্ধে আম তাঁহার কেবল মানবচরিঘেরই' সমালোচনা কারব। তবে এখন 


৪০৭ 


বঙ্কিম রর. শাখল। 


হন্দুধম্মের আলোচনা কিছ প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে 
কৃষচাঁরত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যাঁদ প:রাতন বজায় রাখতে হয়, তবে এখানে 
বজায় রাখবার দি আছে না আছে, তাহা দৌখিয়া লইতে হয়। আর যাঁদ পুরাতন উঠাইতে হয়, 
তাহা হইলেও কৃষচারতের সমালোচনা চাই; কেন না কৃষকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান 


রুল রা হান ইাতপূর্েগি “ধর্মতত্ত্” নামে গ্রন্থ 
প্রকাশ কাঁরয়াছ। তাহাতে যে কম্পটি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া, সংক্ষেপে তাহা এই ৮₹- 

4১) মনুষ্যের কতৃকগ্যীল শাক্ত আছে। আম তাহার বাত্ত নাম দিয়াছি। সেইগুলর 
অনুশীলন, প্রস্ফুূরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। 

৩। সেই অনুশীলনের সামা, পরস্পরের সহিত বাঁন্তগ্লির সামঞ্জস্য । 

৪1 তাহাই সুখ ।” 

এক্ষণে আম স্বীকার কার যে, সমস্ত বৃত্তগীলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চারতার্থতা 
ও সামঞ্জস্য একাধারে দুলভি। এ সম্বন্ধে এঁ গ্রন্থেই যাহা বাঁলয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :₹- 

“শষ্য ।...জ্ঞানে পাঁণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্ষেয তৎপরতা, "চত্তে ধর্মাত্মতা এবং সরসে 
রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানাঁসক সব্বাঙ্গীণ পারণাঁতি হইবে । আবার তাহার উপর 
শারীরিক সব্বাঙ্গীণ পারণাতি আছে, অর্থাং শরীর বালচ্ত, সুস্থ, এবং সব্্বাবধ শারশীরক "ন্রুয়ায় 
সনদক্ষ হওয়া চাই। 

এর্‌প আদর্শ কোথায় পাইব? এরুপ মনুষ্য ত দোঁখ না। 

গুরু । মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সব্বাঙ্গীণ স্ফর্তর ও চরম পাঁরণাতর একমান্র 
উদাহরণ 1৮ 

পনন*্চ 

“অনস্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্ত 
ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুপাঁধক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, 
অথবা যাঁহাঁদগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ 
হইতে পারেন। ১৮৯০১ শাক্যাসংহ বৌদ্ধের আদর্শ । কিন্ত 
এর্‌প ধন্মপারিবদ্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্তে আছে, এমন আর পথবীর কোন ধর্ম্ম 
পূস্তকে নাই-_কোন জাতির মধ্যে প্রাসদ্ধ নাই। জনকাঁদ রাজার্ষ নারদাদি দেবার্ধ, বশিষ্ঠাঁদ 
ধার্য সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র যুধিষ্ঠির, অক্জুন, লক্ষণ, 
দেবরত ভশম্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খশষ্ট ও শাক্যাসংহ কেবল 
উদাসীন, কৌপাীনধারী নিম্মল ধর্মমবেত্তা। কিস্ত্ব ইহারা তা নয়। ইণ্হারা সব্বগুণাবিশিষ্ট 
উই হাদগেতেই সর্ববৃত্ত সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফৃর্তি পাইয়াছে। ইন্হারা 1সংহাসনে বাঁসয়াও 

; কার্ম্মনুকহস্তেও ধর্মেবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শীক্তমান্‌ হইয়াও সব্বজনে 

৬ ৩০০৯১০০৭ উল ১ পৃক্প যাঁহার কাছে আর 
সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়-_যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্স শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জন যাঁহার 
শয্যরাম ও লক্ষণ যাহার অংমার যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চাঁরন্র কখন মন.ফ্যভাষায় 


একটা মাটির ভিন ভারানোতরউ হা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_কৃষ্ণের চারত্র কির্প ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি? 


আদৌ এখানে দুইটি গুরুতর আপান্ত উপাস্ছিত হইতে পারে। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন 
যে, কৃষ্ণ ভূমন্ডলে অবতীর্ণ” হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আমার সকল 


* ধম্মতত, কৃষচাঁরন্ের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই 'দ্বতীয় সংস্করণের পূর্রে প্রচারিত 
হইয়াছিল। 


৪০৮ 


কৃষ্ণচারন্ত 


পাঠক সেরুপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। যাহারা সের্প িশ্বাসযুক্ত নহেন. তাহারা বাঁলবেন, কৃষ- 
চারন্রের মৌলিকতা কিঃ কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পঁথবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার 
রি লিলি চা রিবন গার রীনা লা কোন উপায় 
আছে কি? 
আমরা প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। 
কৃষের বৃত্তান্ত 'নিম্নলাঁখত প্রাচীন গ্রল্থগহীলতে পাওয়া যায় :- 
(১) মহাভারত । 
(২) হারবংশ। 
(৩) পন্রাণ। 
ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃফবৃত্তাস্ত নাই। নম্নীলাখতগীলিতে 
আছে 





০১১) রঙ্গপরাণ। 
(২) পদ্মপহ্রাণ । 
(৩) বিষুপুরাণ। 
(8) বায়ুপুরাণ। 
(&) শ্রীমন্তাগবত ৷ 
(১০) ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 
(১৩) স্কল্দপঃরাণ। 
(১৪) বামনপুরাণ। 
(১৫) কম্্মপুরাণ। 
মহাভারত, আর উপাঁরালাখত অন্য গ্রল্থগ্ীলর মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ 
প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে. তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হাঁরবংশ 
ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবাঁদগের 
ইাতহাস; কৃষ্ণ পাণন্ডবাদগের সখা ও সহায়; তিনি পাণন্ডবাঁদগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে 
থাঁকয়া যে সকল কার্য্য কাঁরয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও থাকিবার কথা । প্রসঙ্গক্রেমে 
অন্য দুই একটা কথা আছে মান্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বিয়াই 
হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও এরুপ কথা আছে। ব্যাস 
নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ 
[দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগবতে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই; 
মহাভারতে, যাহা নাই-_পাঁরত্য্ত হইয়াছে, তাহাই আছে। 
অতএব মহাভারত সব্্বপূর্্বব্তঁ। হারবংশাঁদ ইহার অভাব পুরণার্থ মান্র। যাহা 
সর্বাগ্রে রচিত হইয়াছল, তাহাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কাথত আছে যে, 
মহাভারত, হাঁরবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যাক্ত রচিত। সকলই মহার্ধ বেদব্যাসপ্রণীত। 
এ কথা সত্য কি না. তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই । আগে দেখা যাউক, মহাভারতের কোন 
ধীতহাঁসকতা আছে ক না। যাঁদ তাহা না থাকে, তবে' হারবংশে ও পুরাণে কোন এীতহাসিক 
তত্বের অনুসন্ধান বৃথা । 
এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ । এক দিকে, 
এ দেশশয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অন-স্বার 
আছে. সকলই অন্্রান্ত খাঁষ-প্রণীত; সকলই প্রাতবাদ বা সন্দেহের অতীত যে সত্য, তাহাই 
আমাদগের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত, হরিবংশ, 
অষ্টাদশ পুরাণ, সকল একজনে কাঁরয়াছেন; সকলই কাঁলষগের আরন্তে হইয়াছে; সেও পাঁচ 
হাজার বংসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই আছে। অনেক 
লোকে, এ সংস্কারের প্রাতবাদ শুনা দূরে যাউক, যে প্রাতবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী 
নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন। 
এই এক দিকের বিপদ । আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতা পাশ্ডিত্য। ইউরোপ ও 
আমোঁরকার কতকগুলি পশ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ 
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বাঁঙ্কম রচনাবলণ 


হইতে গ্রাঁতহাসক তত্ব উদ্ভূত কাঁরতে নিষবক্ত, শকন্তু তাহাদের এ কথা অসহ্য যে, পরাধীন 
দুর্বল িন্দুজাঁত, কোন কালে সভ্য 'ছিল, এবং সেই সভ্যতা আঁত প্রাচীন। অতএব দুই চাঁর 
জন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবের গৌরব খর্ব করিতে নিষুক্ত। তাঁহারা যত্- 
টস অপু ১০৯ পু ১০০৬৮-০০০৬ 
'হন্দুধম্মীবরোধাী বৌদ্ধগ্রজ্থ ছাড়া-সকলই আধুনিক, আর 'হন্দ:গ্রল্থে যাহাই আছে, তাহা হয় 
সম্পূর্ণ শিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চর করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের 
১৬ কেহ বা বলেন, ভগবন্গতা বাইবেলের ছায়ামান্র। 'হন্দুর জ্যোতিষ চীন, ঘবন বা 
কালডয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া; [লিখিত অক্ষরও কোন সগমীয় 
জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন কারবার জন্য তাঁহাদের বিচারপ্রণালীর মূল সর 
এই যে, ভারতবধণয় গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা 'মথ্যা বা প্রাক্ষপ্ত, যাহা 
ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য। পাশ্ডবাঁদগের ন্যায় বীরচারন্র ভারতবষাঁয় 
পুরুষের কথা মিথ্যা, 45812824148 85 
কেন না, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চয়াড় জাত ছিল, তাহাঁদগের মধ্যে 
স্লোকাঁদগ্ের বহ্যাববাহ প্রচালত ছিল। ফর্গুসন সাহেব অট্রালকার ভগ্রাবশেষে কতকগুলা 
বস্তা স্বীমূর্তি দেখিয়া +সদ্ধান্ত কারয়াছেন যে, প্রাচখন ভারতবর্ষে স্তলোকেরা কাপড় 
পারত না; এঁদকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিলাতী পশ্ডিতেরা স্থির 
কাঁরয়াছেন, এ শিপ গ্রীক মিস্ত্রীর। বেবর (৬/50০:) সাহেব, কোন মতে 'হন্দুদিগের 
ভোলার জিনতা উহা তোলা ভিলেন 
বাবলনীয়াদগের কট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়াদগের যে' চান্দ্র” নক্ষত্মণ্ডল আদৌ 
কখনও 'ছল না, তাহা চাঁপয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও ৬/171006% সাহেব বাঁললেন. তাহা 
হইতে পারে, কেন না, হিন্দুদের মানাঁসক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহার নিজবাদ্ধিতে 
এত করে। 
এই সকল মহাপুরুষগ্ণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, 
আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লাখ, 'হিন্দুদ্ধেষীদগের জন্য লাখ না। তবে দুঃখের বিষয় 
এই যে. আমার স্বদেশীয় শাক্ষতসম্প্রদায়মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মতের অন্.বন্ত। অনেকেই 
শিজে কিছ বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোপাঁয় পশ্ডিতাঁদগের মত বাঁলিয়াই, সেই 
সকল মতের অন্ুবত্তর্শ। আমার দুরাকাক্কা যে. 'শাক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই 
গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আম ইউরোপীয় মতেরও প্রাতবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে বিলাতী 
সবাই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতা পাঁণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, 
দেল রোপা দরে থাক দে ডিবার কেও ছে না তাহির জা করি 
পারিবতনা। কিন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই লতারয় এবং দেশবসল। তাঁহাদের 
জন্য 'লাখব। 


ভূতশয় পারচ্ছেদ__মহামভারতের এতিহাঁসকত 


বালয়াছ যে, কৃষচাঁরন্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্্বপূর্ববর্তাঁ। 
কিন্তু মহাভারতের উপর ক নর করা যায়ঃ মহাভারতের এীঁতহাসকতা কিছ; আছে কিঃ 
মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বাঁললে কি 13156015 ই বুঝাইল 2 ইতিহাস কাহাকে 
বলে? এখনকার দিনে শাল কুকুরের গল্প ভিখিয়াও লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম "দয়া 
থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত আছে, 
তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না-_ 
4 নর 1 
ং প্রচক্ষতে॥” 
এখন, ভারতবর্ষে'র প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও 
রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । যেখানে মহাভারত হীতহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ 
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রামায়ণ 'ভন্ন আর কোন গ্রল্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা কারতে হইবে যে, ইহার 
বিশেষ এ্রাতহাসকতা আছে বাঁলয়াই এরূপ হইয়াছে। 
সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পম্টতঃ অলীক, অসম্ভব 
কলি ফল নল পবা তি 
কন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এ অংশ অলক বা অনৌতহাঁসক বিবেচনা করা 
যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বালয়া কেন পারত্যাগ কারব ? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচশন 
হল তি হাক, সত হা পি চে মম 
, ষবন হাঁতিহাসবেন্তা হেরোডোটস্‌- প্রভৃতি, মুসলমান ইতহাসবেস্তা 
ফেলত প্রত এপ আহক বাতের সঙ্গে ৈমাক এবং অনোতিহাসক বৃত্তান্ত 
মিশাইয়াছেন। তাঁহাঁদগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বাঁলয়া গৃহতত হইয়া থাকে_মহাভারতই 
অনোতহাসিক বাঁলয়া একেবারে পাঁরত্যক্ত হইবে কেন? 
আমি জান যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদগকে (৮৮, 
1761000005 প্রভৃতকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইহাদের গ্রল্থ 
অনৈসার্গক ব্যাপারে পারিপূর্ণ এই জন্যই ইহারা পরিত্যাজ্য । তাঁহারা বলেন যে, ইহারা যে 
সকল সময়ের ইীতহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইহারা নিজেও বর্তমান ছিলেন না. কোন 
সমসামায়ক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস 
বলিয়া নিভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লাব বা হেরোডোটাস অপেক্ষা মহাভারতের 
সমসামায়কতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছ বেশ, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। 
এই পর্য্যন্ত এখন বাঁলতে ইচ্ছা করি যে, আধানিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, 
প্রাচীন রোমক বা গ্রীক ছাপ বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনোতিহাঁসক বলিতেন না। 
পক্ষান্তরে এমন 'দনও উপপাস্থত হইতে পারে যে 0৮100 বা 10806 অসমসামায়ক বাঁলয়া 
পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলন, লাব বা হেরোডোটস্‌কে 
একেবারে পারত্যাগ কারয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজও 'লাখত হয় না। 
2, 
এ বিষয়ে ইউরোপণয়াদগের পদচিহান:সরণই যাঁদ বিদ্যাবৃদ্ধির পরাকাচ্ঠার পাঁরচয় হয়, তবে 
আমরা এখানে সে গৌরবে বণ্িত নাহ। তাঁহারা স্থির কারয়াছেন যে, ভারতবষের পূর্বতন 
অবস্থা জানবার জন্য দেশ'য় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহাব্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল 
আতিশয় আবশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক লেখক তত এবং 95185 এ বিষয়ে আতশয় 
শবশ্বাসযোগ্য-সে জন্য ইতহারাই সে বিষয় ইউরোপণয় লেখকাদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই 
লেখকদিগের ক্ষত গ্রল্থগ-্লতে যে রাশ রাশ অদ্ভুত, অলশক্‌ অনৈসার্গক উপন্যাস পাওয়া 
যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ ক্পোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগলি বিশ্বাসযোগ্য 
ইতিহাস, আর মহাভারত আঁবশ্বাসযোগ্য কাব্য! কি অপরাধে ? 
এখন ইহাও স্বীকার করা ষাউক যে, এ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্র্থের অপেক্ষা মহাভারতে 
অনৈসর্গিক ঘচনার বাহুল্য আঁধক। তাহাতেও, ১4788109 
সেটুকু গ্রহণ কারবার কোন আপান্ত দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন 
ইতিহাসের অপেক্ষা ফি; বেশ কাম্পাঁনক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও 
আছে। হীতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসার্গক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক 
জনশ্রাতর উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য 'ববেচনা করিয়া তাহা গ্রম্থতুক্ত করেন। 
গ্বিতিয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবতর্ট লেখকেরা আপনাদগের রচনা পূক্বব্তাঁ লেখকের 
রচনামধ্যে প্রাক্ষিপ্ত করে। প্রথম 'কারণে সকল দেশের প্রাচীন হীতহাস কাম্পাঁনক ব্যাপারের 
সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে--মহাভারতেও সেইর্‌প ঘটিয়া থাকিবে। 
ধক্তু দ্বিতীয় কারপাঁট অন্য দেশের ইতিহাসগ্রদ্ধে সেরুপ প্রবলতা প্রান্ত হয় নাই-- 
চট... ১৮০৯৯০8০3১৮ সুভিসপু 
প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে খন এ সকল প্রাচীন এঁতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, 
তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল [লিখিত করিবার প্রথা চাঁলয়াছে। গ্রন্থ লিখিত হইলে, 
তাহাতে পরবন্ত“ লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সৃবিধা পান না-লিখিত গ্রন্থে 


৪১১ 


বা্কম রচনাবলশ 


প্রাক্ষপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে । কেন না, প্রাচীন একখানা কাঁপর দ্বারা অন্য কাঁপর শদ্ধাশদ্ধ 
'নাশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, 
পা প্রচালত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পব্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই 
রগারিত হইত। তাহাতে পরকিপ্ত রচনা প্রবেশ কারবার বিশেষ স্মাবধা ঘটিযাছিল। 
কারণ এই যে, রোম, গ্রস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রল্থ মহাভারতের 
নাদি ভনরনাজে জান তানিন পির রহ সুতরাং ভারতবষাঁয় লেখকাঁদগের পক্ষে 
৮ ০০০০০০০০ 
॥ 
তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদ্‌শ অন্য কোন কামনার 
বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই 
তাঁহাঁদগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দয়া আপনার নাম লোপ 
কারবার আঁভপ্রায় তাঁহাদের কখনও ঘাঁটিত না। কন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্গণেরা "নিঃস্বার্থ ও 
নিজ্কাম হইয়া রচনা কারতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদগের যশ তাহাঁদগের আঁভপ্রেত ছিল 
না। অনেক গ্রন্থে তত্প্রণেতার নামমান্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার 
প্রণেতা, তাহা আঁজ পর্য্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিজ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় 
লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারত হইয়া লোকহিত 
সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদশ গ্রন্থে প্রাক্ষপ্ত কারতেন। 
এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পাঁনক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘঁিয়াছে। কিস্ত 
কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বাঁলয়া এই প্রাদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই এ্রীতহাসিক 
কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ-_ মহাভারতের এীতিহাসিকত 
ইউরোপাীয়দিগের মত 


অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের এঁতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন 
অনেক আছেন। বলা বাহল্য যে, ইহারা ইউরোপীয় পাঁণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের শিষ্য। 
তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ কাঁরব। 

বিলাত বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে 
ঠিক তাই আছে। তাঁহারা 1০9০: ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাত জানতেন না, এজন্য এদেশে 
আঁসয়া 'হন্দ্যাদগকে “71০০: বাঁলতে লাগলেন। সেইরূপ স্বদেশে 21০ কাব্য ভিন্ন পদ্যে 
রচিত আখ্যানগ্রল্থ দেখেন নাই, সূতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান 
পাইয়াই এ দুই গ্রন্থ £01০ কাব্য বলিয়া "সিদ্ধান্ত করিলেন। যাঁদ কাব্য, তবে আর উহার 
এীতহাঁসকতা কিছ রাঁহল না. সব এক কথায় ভাঁসিয়া গেল। 

ইউরোপীয় গাঁ্ডতেরা এ বোল দিত পরিমাণে ছায়ছেন কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিষ্যেরা 
ছাড়েন | 

কেন, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে 
রাঁচিত বলিয়া এরুপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সব্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে 
রচত:-_বিজ্ঞান, দর্শন, আভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। 
তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সন্দর;-ইউরোপ)ীয়েরা ষে প্রকার সৌন্দর্য্য 
[2010 কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নিদ্দেশ করেন, সেই জাতাঁয় সৌন্দয্য উহাতে বহ্‌ল পাঁরমাণে 
আছে বাঁলয়া, ইহাকে 1201 বলেন। বু বিবেচনা কারয়া দৌখলে এ জাত সনদ অনেক 
ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে কার্লাইল্‌ ও ফ্রুদের 
গ্রন্থে, ফরাসীঁদগের মধ্যে লামাতঁন ও 'মিশালার গ্রন্থে, কাদের মধ দের গে 
না ইহা জাম টনরই বোর জো উপাদান 

বর্ণন করেন; লা করিনাভিন জানার লিনা কািতে পারেন রে 

ট 


কৃষ্ণচারন্ 


কাজেই তাঁহার হঁতহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আঁসয়া উপাস্থিত হইবে। সৌন্দর্ধাহেতু এ সকল 
গ্রন্থ অনোতিহাসিক বাঁলয়া পাঁরত্যক্ত হয় নাই-_মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে 
সে সৌন্দর্য্য আধক পরিমাণে ঘটয়াছে, তাহার 1বশেষ কারণও আছে। 

নূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পাঁণ্ডিতে যাঁদ মৃর্খের মত কথা 
কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত ৬/০১০ সাহেব পাঁণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার 'ববেচনায় 
1তাঁন যে ক্ষণে সংস্কৃত 'শাখতে আরস্ত করিয়াছলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে আত অশভক্ষণ। 
ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সোঁদনকার জম্মনর অরণ্যানবাসী বর্বরাঁদগের বংশধরের পক্ষে 
অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা আত আধুনিক, ইহা প্রমাণ কারতে তান সর্বদা 
যত্রশীল। তাঁহার বিবেচনায় যশুহ্রীষ্টের জল্মের পৃব্ৰরে যে মহাভারত ছিল, এমন ববেচনা 
কারবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমান্র কারণ 
এই যে, 0019091010 নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আঁসয়া দাঁড়ী-মাঁঝর মুখে 
মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছলেন। পাঁণানর সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যাাঁধান্ঠরাঁদরও 
নাম আছে কিন্তু তাহাতে তাঁহার 'বশ্বাস হয় না, কেন না, পাঁপানও তাঁহার মতে “কালকের 
ছেলে”। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিন্র কর্ণরম্প্ে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার 
অবহেলা কাঁরতে তান সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছল, 
ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিস্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (15895 
09069) দ্যান খ্রীষ্ট-পূর্্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আঁসয়া 
চন্দ্রগৃপ্তের রাজধানীতে বাস কাঁরয়াঁছলেন, তান তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। 
কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না।* এখানে জঙ্মান পাঁণ্ডিতাঁট 
জানয়া শ্ানয়া ইচ্ছাপূর্ধথক জয়াছ্ুর করিয়াছেন। কেন না, 'তাঁন বেশ জানেন যে, 
মগ্াস্ছোনসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল 
অংশ তাঁহাঁদগের নিজ নিজ প.স্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঞ্কলনপূব্বক ডাক্তার 
শ্বান্বেক (01. 901200090]) নামক! একজন আধুনিক পণ্ডিত একখান গ্রন্থ প্রস্তুত 
কাঁরয়াছেন; তাহাই এখন 'মগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের 
আঁধকাংশ 'বিলঃপ্ত; সুতরাং তানি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা 
জানয়া শানয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এর্‌প কথা 
[লাঁখয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের 
গৌরব লাঘবের চেস্টা তিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহল্য যে, 
মিগ্াচ্ছেনিস্‌ মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে 
মহাভারত ছিল না। অনেক 'হন্দু জর্ম্মীন বেড়াইয়া আসয়াছেন, গ্রন্থও 'লাঁখয়াছেন, তাঁহাদের 
কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দোঁখলাম না। সদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব 
কখনও 1ছলেন না? 

অন্যান্য পাঁণ্ডিতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়া দিতে চাহেন না। তাঁহারা যে আপান্ত 
করেন, তাহা দুই প্রকার; 


১) মহাভারত প্রাচখন গ্রল্থ বটে, কিন্তু খ্রীঃ পে চতুর্থ ি পণ্সম শতাব্দীতে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার পূৰ্বে এরুপ গ্রন্থ ছিল না। 


(২) আঁদম মহাভারতে পাণ্ডবাঁদগের কোন কথা ছিল না। পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি 
মান্র। 
দেশী মত আবার িপরণত সীমান্তে গিয়াছে । দেশশয়েরা বলেন, কলির আরন্তের ঠিক 


«51009 7162250056795 99:75 00651778 0£ 0015 2010, 26 35006 20 80107000516 00599006538 
0০৮ 15 00181 0560 06 01906. ঠ। 006 2065059] 106৮%16০0 1015 0009 800 2৪৮ 0: 
07790960107 01 ৮5286 8000৮ 98210056০০0 20066 0£ 10010 122101522৮6 €9০9.1990, 1013 
00981201018, 
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৪১৯৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময় বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন। কাঁলর প্রবৃত্তিমাত্রে 
পান্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেন। ৪7055558505 ৪,৯৯২ বংসর 
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ই মোরা তারা 
প্রয়োজনীয় তত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয়। তাহা পরত 
হইলেই কতক বুঝতে পারব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছল, এবং পাণ্ডবাঁদ কাঁবকল্পন্য 
মাত্র দি না? তাহা হইলেই জানিতে পাঁরিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা যায় ি না? 


পণ্চম পরিচ্ছেদ-কুরপক্ষেত্রের যুদ্ধ কৰে হইয়াছিল 


প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্যক । ৪,৯৯২ বৎসর পর্বে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
লিটারে ইহা আম দেশী গ্রন্থ অবলম্বন কাঁরয়াই প্রমাণ কাঁরব। 
রাজতরঙ্গিণকার বলেন, কালির ৬৫৩ বংসর গতে গোনদ্দ্' কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। 
আরও বলেন, গোনর্দ য্যাধান্ঠরের সমকালবন্তর্ঁ রাজা । তান ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 
অতএব প্রায় সাত শত বংসর আরও বাদ 'দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ গ্রীষ্ট-পূ্বাব্দ পাওয়া 
যায়। 
কন্তু বিষফুপুরাণে আছে 
সপ্তধীঁণাণ্ যৌ পৃব্বৌ দৃশ্যেতে উাদতৌ 'দাব। 
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যং সমং নাশ 
তেন সন্তর্যয়ো য.ক্তাস্তিষন্তাব্দশতং নৃণাম। 
তে তু পারাক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্‌ দ্বিজোত্তম॥ : 
তদা প্রবত্তশ্চ কাঁলদ্বাদশাব্দশতাত্বকঃ1-8৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪ 
অর্থ। সপ্তার্ধমন্ডলের উর রেট তারী আন তে ভা হা 
ইহাদের সমসত্রে যে মঘানক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তার্ঘ শত বংসর অবস্থান করেন।* 
সপ্তার্ধ পরশীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কাঁলর দ্বাদশ শত বংসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল । 
অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময়; তাহা হইলে উপার 
উদ্ধত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ এঁরষ্ট-পর্্বাব্দে কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছল। 
কিন্তু ৩৩ গ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, হার সঙ্গে এ গ্রণনা িলে না। এ ৩৩ শ্লোকের 
তাংপর্য আত দুগগম-সবিস্তারে বুঝবাইতে হইল । সপ্তার্ধমণ্ডল কতকগনীল "স্ছিরনক্ষত্র, উহার 
বলাতী নাম ঠ6৭% 73621 বা [09৫ 11810. মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি 'স্থছরতারা। সকলেই 
জানেন, শ্থিরতারার গাঁত নাই। তবে 'বষুবের একট সামান্য গাঁত আছে-ইংরেজ জ্যোত- 
শবর্বদেরা তাহাকে বলেন “75099959100 01 01 12001000595. এই গাতি 1হল্দুমতে প্রাতি 
বৎসর ৫8৪ 'বকলা। এক এক নক্ষত্নে ১৩৯০ অংশ। এ হিসাবে কোন "শ্থিরতারার এক নক্ষর্র- 
পরিভ্রমণ কারতে সহম্ত্র বংসর লাগে-_শত বংসর নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তার্যমণ্ডল কখনও মঘা 
নক্ষত্রে থাকতে পারে না। কারণ মঘা নক্ষত্র সিংহরাশিতে। দ্বাদশ রাশ রাশিচক্রের ভিতর। 
সপ্তার্ধমন্ডল রাশিচক্লের বাহরে। যেমন ইংলশ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন 
সপ্তষিমণ্ডল মঘা নক্ষব্নে থাকিতে পারে না। 
পাঠক জিজ্ঞাসা কারতে পারেন, তবে পুরাণকার খাঁষ কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা 
1লাখয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বলিতোছি না, আমরা কেবল ইহাই বালিতেছি যে, এই 
প্রাচশন উক্তির তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন, তাহা 
আমরা বাঁঝতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বে্টাঁল সাহেব তাহা এইরুপ বাঝিয়াছেন :_ 


76 000] 00110850 0. 2, ০0070758006 0£ 00৪ 83003000900 900 
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11020177915 1106, 0৫. £69 01016, 08991006100 05 00195 01 06 ৪011000 
* নক্ষত্র এখানে আশ্বন্যাদ। 
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এইরুপ গণনা করিয়া বেন্টাল যুধাম্ঠরকে ৫৭৫ খ্রীষ্ট-পূর্্বাব্দে আনয়া ফৌলয়াছেন। 
অর্থাৎ তাঁহার মতে যুধান্তির শাক্যাঁসংহের অজ্প পূর্ববন্তর্ঁ। আমোরকার পাশ্ডত ৬1010065 
সাহেব বলেন, 'হন্দুদিগের জ্যোতাষক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণচেম্টা 
বৃথা। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে, দেখাইতোছি। 
প্রথমতঃ পুরাণকার খাঁষর আঁভপ্রায় অনসারেই গণনা করা যাউক। তান বলেন যে, 
যাঁধষ্ঠিরের সময়ে সপ্তার্য মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় পূর্ত্বাষাটায়। 
প্রযাস্যান্তি যদা চৈতে পুব্বাষাঢ়াং মহযয়ঃ। 
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কালরবদ্ধিং গামষ্যাত॥ ৪1২৪1 ৩৯ 


তার পরে, শ্রীমন্তাগবতেও এ কথা আছে-_ 
যদা মঘাভ্যো যাস্যান্ত পূর্্বাষাঢ়াং মহর্যয়ঃ। 
তদা নন্দাং প্রভৃত্যেষ কার্বদ্ধিং গমিষ্যাতি॥ ১২।২।৩২ 
ই যথা মঘা, পর্্বকল্গুনী, উত্তরফল্গুনপ, হস্তা, চিনা, 
স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাধাঢ়া। অতএব যুধাষ্ঠির হইতে নন্দ ১০১৮ 
১০০-সহত্র বংসর অন্তর । 
এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বু 
পুরাণের যে শ্লোক উদ্ধত করিয়াছি, তাহার পব্বশ্লোক এই ৪ 
যাবং পারাক্ষিতো জন্ম যাবক্নন্দাভিষেচনমূ। 
এতদবর্ষসহম্্ত্ত জ্ঞেয়ং পণ্দশোত্তরমৃ্॥ ৪1 ২৪1৩২ 
নন্দের পূরা নাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষুপুরাণে এ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে-_ 
“মহাপদ্ম্ তৎপূন্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান নন্দান্‌ কোটিল্যো 
ব্রাহ্মণ সমদ্ধারষ্যাত। তেষামভাবে মৌর্যযাশ্চ পাঁথবীং ভোক্ষ্যান্ত। কোটিল্য এব চন্দ্রগ্‌প্তং 
রাজ্যেহভিফেক্ষ্যাতি।” 
ইহার অর্থ_মহাপদ্ম এবং তাঁহার পূত্রগণ একশতবর্ষ পাঁথবীপাঁত হইবেন। কৌটিল্য* 
নাম বর্ণ নন্দবা়গণকে উন্নত কারবেন। তাহাদের অভাবে মৌর্যাগণ পাখা ভোগ 
কারবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে ব 
তবেই ফ্াধাম্ঠর হইতে চন্দ্রগ্প্ত বি রা চন্দ্রগৃপ্ত আত বিখ্যাত সম্াট-_ইনিই 
মাকিদনীয় যবন আলেক্জন্দর ও িলিউকস্‌ নৈকটরের সমসামায়ক। হীন বাহুবলে মাীকদনায় 
যবনাঁদগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়াছলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ 1সালউকস্‌কে পরাভূত 
করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দোর্দ্ডপ্রতাপ তখন কেহই পৃথিবীতে 
[ছিলেন না। কথিত আছে +তাঁন অকুতোভয়ে আলেক্জন্দরের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
আলেকজন্দর ৩২৫ খ্রীঃ প্বান্দে ভারতবর্ষ আন্রমণ করেন। 
চন্দুগপ্ত ৩১৫ খ্রীঃ পৃর্বাব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব এ ৩১৫ অঙ্কের সাহত উপারি- 
লিখিত ১১১৫ যোগ কারলেই যাঁধম্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৯৫৬+১১১৫- ১৪৩০ 
স্বীঃ পৃঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়। 
অন্যান্য পুরাণেও এরূপ কথা আছে। তবে মংস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ 
লাখত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়। 


বিখ্যাত চাণক্য। 
৪১৫ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে ইহার বড় বোঁশ পৃব্ৰে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার 
এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়_গ্রণিত জ্যোতিষের প্রমাণ 
খণ্ডন করা যায় না--“চন্দাকেশ যত্র সাক্ষিণো ।” 

সকলেই জানে যে, বসরের দুইটি দিনে দিবারান্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় 
মাস পরে আর একটি উপাস্থিত হয়। উহাকে বিষূব বলে। আকাশের যে যে স্থানে এ দুই 
দিনে সূর্যা থাকেন, সেইস্থান দুইাটিকে ক্রান্তপাতাবিন্দ, (00017700081 [00100 বলে। উহার 
প্রত্যেকটির ঠিক ১০ অংশ (90 :৫981665) পরে অয়ন পঁরবর্তন হয় (১০015006) | এ ৯০ 
অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য ডি ইত মিকন 

মহাভারতে আছে, ভীম্মের ইচ্ছামৃত্যু। তান বে 
দাঁক্ষণায়নে মারব না, (তাহা হইলে সম্গাঁতর হান হয়): অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের 
প্রতীক্ষা কারতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে "তানি প্রাণত্যাগ কারলেন। প্রাণত্যাগের 
পনব্রে ভীম্ম বালতেছেন, 

রে সমন/প্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো য্াধাষ্ঠর।” 

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায় ণ হইয়াঁছল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই 
উত্তরায়ণ হয়, কেন না, লা নারকে রা রত কে রত সা নে 
কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন আশ্বনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ন্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন 
প্রথম নক্ষত্র বালয়া গঁণত হইয়াছল; তখন আঁশ্বন মাসে বংসর আর্ত করা হইত, এবং তখনই 
১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা 
আঁশ্বনে আর্ত হয়, কিন্তু এখন আর আঁশ্বনণ নক্ষতে ক্রাস্তপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে 
পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ 
হয়। ইহার কারণ এই যে, ল্রান্তিপাত-বিন্দুর একটা গাঁত আছে, এ গাঁততে ক্রান্তপাত, সৃতরাং 

আয়নপারবর্তনস্থানও, বংসর বংসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পৃর্বকথিত [19099910 ০ 006 
7200100য65- হন্দুনাম “অয়নচলন”। কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পাঁরমাণ "স্থর আছে। 
হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ িকলা, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল 
আছে। ১৭২ শ্রীঃ-প্বাব্দে হিপার্কস্‌নামা গ্রণক জ্যোতার্বদ- ক্রান্তপাত হইতে ১৭৪ অংশে 
চিন্তা নক্ষত্রকে দেখিয়াছলেন। মাস্কেলাইন্‌ ১৮০২ গ্রীঃ অন্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা 
৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তপাতের বার্ষক গতি 
সাড়ে পণ্0াশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাশশী জ্যোতাব্বিদ 10৮61009] এ গত অন্য কারণ হইতে 
&০.২৪ 'বকলা "স্থির করিয়াছেন, এবং সব্বশেষে 3(90-৬০1) গ্াঁণয়া &০.৪৩৮ _বিকলা 
পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক। 

ভীম্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্ত্রায়ণ হইয়াছিল, শকন্তু সৌর মাঘের* কোন্‌ দনে, তাহা 
ধলাঁখত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ 'দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে ৫৭ দিনের 
বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই 
উত্তরায়ণ । কেন না, তাহা হইলে “মাঘেহয়ং সমন[প্রাপ্তঃ” কথাটি বলা হইত না। 
২৮শে মাথে উত্তরায়ণ ধারলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাং।:৪৮ দিনে রাবির গাঁত মোটামুটি 
৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে; 'িন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, কেন না, রবির শীঘ্রগাতি ও মন্দগাঁত 
আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্যান্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পাঁঞ্জকা ধাঁরয়া গণলে ৪৪ 
অংশ 9 কলা মাত্র গাঁত পাওয়া যায়। এ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে ত্ীঃ পঃ ১২৬৩ বংসর 
পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পৃরা লইলে শ্রী পৃঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই 
হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে কুর্ক্ষেত্রের য্দ্ধ হইয়াছিল। 'িষুপুরাণ হইতে যে খ্রীঃ পৃঃ 
১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা কার, এই সকল প্রমাণের পর আর 

না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বংসর পাব্রে হইয়াছিল। তাহা 

যাঁদ হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না। 


* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আম প্রমাণ কাঁরতে পারি। ছয় খতুর কথা 
মহাভারতেই আছে। বার মাস নাহলে ছয় খতু হয় না। 


৪১৬ 


কৃষ্চারন্ 





য্ঠড পারচ্ছেদ--পাপ্ডবাদগের এীতহাসকতা 


ইউরোপীয় মত 

মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপনয়াদগের সঙ্গে আমাদগের কোন মারাত্মক মতভেদ 
হইতেছে না। কোলব্রক্‌ সাহেব গণনা করিয়াছেন, শ্রীঃ পু চতুদ্দদশ শতাব্দীতে এই দ্ধ 
হইয়াছিল। উইলসন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলাঁফন্ষ্টোন- তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। 
উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খ্রীঃ প্র ১৩৭০ বৎসরে এ যুদ্ধ হয়। বুকাননের মত ব্রয়োদশ 
শতাব্দীতে । প্রাট সাহেব গণনা করিয়াছেন, শ্রীঃ পু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে । প্রাতবাদের 
৬৬5108972 ইউরোপ)য়াদগের মত এই যে, 
মহাভারত খ্রীষ্ট-পূর্র্ব চতুর্থ বা পণ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এবং আদম মহাভারতে 
ানডবাদগের কোন কথা ছিল না--ও সব পণ্চাাঁ কাঁাদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে 


ভীত নার ডি নেননি 
কিছ প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক না কেন- কৃষ্কঘাটিত কথা 
যাহা ছু এখন মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই 'মধ্যা। কেন না, কৃষঘঁটিত মহাভারতায় সমস্ত 
কথাই প্রায় পাণ্ডবাঁদগের সঙ্গে সম্বন্ধাবাশস্ট। অতএব আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত 
আপান্তর কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না। 

প্রথমতঃই লাসেন সাহেবকে ধাঁরতে হয়-কেন না, 'তাঁন বড় লন্বপ্রাতষ্ঞ জম্্মান পশ্ডিত। 
মহাভারত যবেই প্রণত হউক, তান স্বীকার করেন যে, ইহার কিছ এীতহাসকতা আছে। 
কু ভান হেট সবাকার করেন সেটকু এই মা বে মহাভারতে যে ফু বাপ তি আছে, তাহা 
কুরুপাণ্ণালের যাদ্ধ-_পাণ্ডবগ্ণকে অনোৌতহাঁসক কাঁবকলজ্পনাপ্রসৃত বাঁলয়া উড়াইয়া দেন। 
বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র ইউলিয়মৃস্‌ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভাত 
অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতটা কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতেছি। 

কুরু নামে একজন রাজা ছিলেন। আমরা পুরাণোতহাসে শন, তথ্বংশধয় রাজগণকে কুরু 
বা কৌরব বলা যায়। তাঁহাঁদগের অধিকৃত দেশবাসগণকেও এঁ নামে অভিহিত করা যাইতে 
পার ডাহা রসের মির হারে পাারোরাি রি 
জনপদবাসী। এই অথেই পাণ্চাল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই দুই জনপদ পরস্পর 
সান্মীহত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল. মহাভারতীয় যুদ্ধের পূর্বে এই দূই জনপদ 
তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, এককালে এই দুই জনপদবাঁসিগণ 
মালতই ছিল। কেন না, কুরু-পাণ্াল পদ বোঁদক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরে তাহাঁদিগের মধ্যে 
বিরোধ উপাঁস্ছিত হইয়াছিল। বিরোধের পাঁরণাম মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ 
পাণ্চালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছল। 

০৬১1257৮78৮ 
আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাণ্টালগণই বটে। মহাভারতে কৌরবাদগের 

সেনা পাণ্টাল সেনা, অথবা পাণ্টান ও সর্জয়গণ* বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছল। 

পাণ্ঠালরাজপন্র ধূম্টদ্যুম্পই সেই সেনার সেনাপাতি। পান্টালরাজপূন্ন শিখণ্ডীই কৌরবপ্রধান 
ভ"ম্মকে নিপাতিত করেন। পাণ্টালরাজপন্্র ধন্টদ্যুম্ন কৌরবাচার্ধয দ্রোপকে িপাঁতত করেন। 
যাঁদ এ দ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাণ্টীপৃত ও পাশ্ডুপবরদগের যাদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইহাকে. কুরু- 
পাণ্ডবের যুদ্ধ কখনই বাঁলত না, কেন না, পাণ্ডবেরাও কুরু্‌; তাহা হইলে ইহাকে ধার্তরাষ্টর- 
পার বালিতে দের লে দিনের নে 
সম্বন্ধ, পাণ্ডবাঁদগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, প্লেহও তুল্য। বযাঁদ এ যনন্ধ ধার্তরাম্ট্ী-পাণ্ডবের বচ্ধ 
হইত, তবে তাঁহারা কখনই দূর্োধনপক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবাদগের আনম্টসাধনে প্রবৃত্ত 
হইতেন না-কেন না, তাঁহারা ধন্াত্মা ও ন্যারপর। কুরুপাণ্ঠালের বিরোধ পাশ্ডবঙগণ 


* সূঞ্জয়েরা পাণ্টালভুক্ত--তাহাঁদগের জ্ঞাতি। 
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আছে যে, পাণ্ডব ও ধার্ত'রাষ্টগণ প্রভীত সকল কৌরব মিলিত এবং দ্রোণাচার্ধয কর্তৃক আভরক্ষিত 
ইরা রাজা আত হরে রানাকে রীতিভ রিনা ভারার আতা 
লাঞ্ছনা করেন। 

অতএব এই বৃদ্ধ যে প্রধানত কুরুপাণ্জালের যুদ্ধ, স্বীকার কাঁর। স্বীকার করিয়া, 
ইউরোপয় পাণ্ডিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপা্থত হইয়াছেন, আঁম তাহা গ্রহণ কারতে পার না। 
তাঁহারা বলেন যে. যুদ্ধটা কুরুপাণ্চালের, পাণ্ডবেরা কেহ নহেন, পাশ্ডু বা পাশ্ডব কেহ 'ছলেন 
না। এ "সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাঁহারা 'নদ্দেশ করেন। সে সকল হেতুর সমালোচনা আম 
পশ্চাং কারব। এখন ইহা বুঝাইতে চাই যে, কুরুপাণ্ঠালের যুদ্ধ বালয়া যে পাণ্ডবাঁদগের 
আস্তত্ব অস্বীকার কারিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে । পাণ্ডবের শ্বশুর পাণ্টালাধপাতি ধার্ত রাষ্ট্র- 
শদগের উপর আক্রমণ কাঁরলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার সহায় হইয়া, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ কাঁরয়াঁছলেন, 
ইহাই সন্ভব। পান্ডবাঁদগের ' জীবনবৃত্তান্ত এই; _কৌরবাঁধপাঁত 'বাঁচন্রবীর্ষেযর দুই পনর, 
ধৃতরাম্ট্র ও পাশ্ডু।* ধৃত ধৃতরাষ্ট্র জোন্ঠ, কিন্তু অন্ধ। অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অনাধিকারণ বা 
অক্ষম। রাজ্য পান্ডুর হস্তগত হইল। পাঁরশেষে পাশ্ডুকেও রাজ্চ্যুত ও অরণাচারী দোঁখ_ 
ধৃতরাস্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাস্ট্রের হাতে গেল। তাহার পর পাণ্ডুপনুন্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, 
রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা কারল, কাজেই ধৃতরাম্দ্র ও ধার্তরাষ্্রগণ তাঁহাঁদগকে শনর্ধবাসত 
কারলেন। তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ কাঁরিয়া পাঁরশেষে পাণ্চালরাজের কন্যা ৰববাহ কাঁরয়া পাণ্টাল- 
'দগের সাহত আত্মীয়তা সংস্থাপন কারিলেন। পাণ্খালরাজের সাহায্যে এবং তাঁহাঁদগের মাতুল- 
পত্র ও প্রবলপ্রতাপ যাদবাদগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্ছে নূতন রাজ্য সংস্থাঁপত 
কারিলেন। পারশেষে সে রাজ্যও ধার্তরান্ট্রীদগের করকবাঁলত হইল । 

পাণ্ডবেরা পঃনব্্ধার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ স্থাপন 
কারলেন। পরে পাণ্চালেরা কৌরবাঁদগ্গকে আক্রমণ করিল । পূর্্ববৈর প্রতিশোধজন্য এ আক্রমণ. 
এবং পান্ডবাঁদগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মান্র ক না, "স্ছর করিয়া বলা যায় না। যাই হৌক, 
পাণ্ডালেরা যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পক্ষ থাকিয়া ধার্তরাম্ট্রগণের সাঁহত 
যুদ্ধ করাই সম্ভব । 

বাঁলয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ সব কথা বাঁলবার উপারলাখত পণ্ডিতেরা অন্য কারণ 
নিদ্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাণ্ডব নাম পাওয়া যায় না। 
উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসামায়ক গ্রন্থ--আবার চাই কি? সে কালে 
ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগনলা গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া যাইবে। তবে 
ইউরোপণয়েরা বালিতে পারেন যে. শতপথব্রাহ্মণ একখানি অনজ্পপরবত্তশ গ্রল্থ। তাহাতে ধূতরাম্ট 
4 কিন্তু পাশ্ডবাঁদগের নামগন্ধ নাই-_কাজেই পাণ্ডবেরাও 

না। 

এরুপ "সদ্ধান্ত ভারতবষাঁয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন ভারতবষাঁয় 

গ্রন্থে মাকিদনের আলেকজন্দরের নামগন্ধ নাই_অথচ "তান ভারতবর্ষে আসিয়া যে কাণ্ডটা 
উদিত কানডিলেন তাহা কুরক্ষেত্রের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার। "সিদ্ধান্ত কাঁরতে হইবে এক, 
আলেকজজ্দর নামে কোন ব্যক্ত ছিলেন না. এবং গ্রীক ইতিহাসবেস্তা তদ্বৃত্তান্ত যাহা 'লাঁখয়াছেন, 
তাহা কাঁবকজ্পনামান্র? কোন ভারতবধাঁ় গ্রন্থে গজনবী মহম্মদের নামগন্ধ নাই-_সদ্ধান্ত করতে 


মার? যাঁদ তাহা না হয়, তবে একা 'মন্হাজাঁদ্দনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল কিসে আর মহা- 
ভারতের কথা আবশ্বাসযোগ্য কিসে ? 


বেবর সাহেব বজেন, শতপথব্রাহ্গণে অঞ্জন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 
_ কোন পাণ্ডবকে বুঝায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন যে, পাশ্ডব 
অজ্জন 'মধ্যাকজ্পনা, ইন্দ্ুক্ছানে ইনি আদিম্ট হইয়াছেন মানা এ বৃদ্ধির ভিতর প্রবেশ 


* বিদুর বৈশ্যাজাত। 
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____________________________ কষা 
কাঁরতে আমরা অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অজ্জন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অঞ্জন নামে কোন 
মন্ষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম । 

কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চাঁলত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ 
ছাপাইয়াছেন; আর আমরা বাঙ্গালী, তাতে গণ্ডমূর্খ, তাঁহাকে হা'সয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় 
ধষ্টতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই। শতপব্রাহ্মণে, অঙ্জুন নাম আছে, ফাল্গুন 
নামও আছে। যেমন অঙ্জরন ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম, ফাল্গুনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম 
পাণ্ডব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন না, ইন্দ্র ফর্গুনশী নক্ষত্রের আঁংষ্ঠাতৃদেবতা?* 
অজ্জ্নের নাম ফাল্গুন, কেন না, তান 'ফ্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্দ্রাধান্ঠিত 
নক্ষত্রে জন্ম বাঁলয়াই "তান ইন্দ্রপত্র বাঁলয়া খ্যাত; ইন্দ্রের গুরসে তাঁহার জল্ম, এ কথা কোন 
শাক্ষিত পাঠক বিশ্বাস কারবেন না। আবার অঙ্জুন শব্দে শুক্র। মেঘদেবতা ইন্দ্ও শু 
নহে, মেঘবর্ণ অর্জুনও শুক্ুবর্ণ নহে। উভয়ে নিম্মলকম্ম্মকারী শহ্দ্ধ, পান; এজন্য উভয়েই 
অঙ্জন। ইন্দ্রের নাম যে অজ্জুন, শতপথব্রাহ্গণে সে কথাটা এইর্‌পে আছে--“অঞ্জুনো বৈ 
ইন্দ্রে যদস্য গৃহ্যনাম”; অজর্জুন ইন্দ্র; সোঁট ইহার গুহ্য নাম। ইহাতে কি বুঝায় না যে, 
অঙ্জুন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল, তাঁহার মাহমাবৃদ্ধির আঁভপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার এঁক্য- 
স্থাপনজন্য, অজ্জনের নাম, ইন্দ্রের একটা লুকানো নাম বাঁলয়া প্রচারিত কারতেছেন ? বেবর 
সাহেব “গৃহ্য” অর্থে '705960+" বাঝয়া লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন। 

আর একটি রহস্যের কথা বাঁল। কুরাচ গাছের নামও অজ্জ্জন। আবার কুরচি গাছের 
নামও ফাল্গুন। এ গ্রাছের নাম অক্জন, কেন না, ফুল শাদা; ইহার নাম ফাল্গুন, কেন না, ইহা 
ফাল্গুন মাসে ফুটে । এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অঞ্জন ও ফাগুন বলিয়া 
আমাঁদগকে বলিতে হইবে যে, কুরাঁচ গাছ নাই, ও কখনও ছল না? পাঠকেরা সেইরৃপ অনমাতি 
করুন, আম মহামহোপাধ্যায় ৬/০০০ সাহেবের জয় গাই। 

এই সকল পাণ্ডিতেরা বলেন যে. কেবল লালতাবিস্তরে, পান্ডবাঁদগের নাম পাওয়া যায় বটে, 
কিন্তু সে পাণন্ডবেরা পার্বত্য দস্যু মান্। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন বুঝা যায় না 
যে, পাশ্ডুপত্র পাণ্ডব পাঁচজন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে, “ফিরিঙ্গী” 
শব্দ যে দুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ হয়, “2078997”, নয় 
:1582098 _-া9100 শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না. বা এ অর্থে “ফির” শব্দ কোথাও 
ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যাঁদ আমরা 'িসদ্ধ কার যে “11157” জাতি কখন ছিল না, তাহা 
রিয়ার না রারা রিতা জিরার 

1 


* এখনকার দৈবজ্ঞেরা এ কথা৷ বলেন না, কিন্তু শতপথব্রাহ্ষণেই এ কথা আছে। ২ কাণ্ড, ১ অধ্যায়, 
২ ব্রাহ্মণ, ১১, দেখ। 

+ “বৌদ্ধ-গ্রন্থকারেরা পান্ডব নামে পক্বতবাসী একাঁট জাতির উল্লেখ করিয়া শিয়াছেন; তাহারা 
উজ্জায়নণ ও কোশলবাসদের শন ধছল। (৬/০০০:৪ হু. 1,:1409156015) 1878, 07 185) 
মহাভারতে পান্ডবাঁদগকে হাস্তনাপুরবাসী বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কস এ গ্রন্থেরও স্থলাবশেষে 
খিত আছে, প্রথমে তাঁহারা হিমালয় পর্বতে থাঁকয়া পাঁরবাদ্বত হন। 

এবং পান্ডোঃ সূতাঃ পণ দেবদত্তা মহাবলাঃ।* * 
**বিবদ্ধমানাস্তে তত্র পুশ্যে হৈমবতে গিরোৌ ॥ 
আঁদপব্ব। ১২৪। ২৭-২১। 

এইর্‌পে পাশ্ডুর দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পত্র *** সেই পাঁবত্র হিমালয় পব্বতে পারবদ্ধিত 

থাকেন 


। 
প্লিন ও সলিনস: নামে গ্রীক গ্রল্থকারেরা ভারতবষের পশ্চিমোত্তর 'দকে বাহ্যীক দেশের উত্তরাংশে 
সোগৃঁডিয়েনা দেশের একাঁট নগরের নাম পান্ড্য বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং দ্ধ নদীর মুখ সমীপচ্ছ 
জাতিবিশেষকেও পাশ্ড্য বলিয়া কউ 'গিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টউলেমি পাণ্ড্য-নাম লোকবিশেষকে 
সিজার লহ বারা কান রা 
পাণ্ড্য শব্দ নি্গন্ন করিয়াছেন।* লক্ষনীধর স্বকৃত ষড়ুভাষাচন্দ্রকার মধ্যে কেকয় বাহত্রীকাঁদ উত্তর 


* পাণ্ডোর্ডাণ্‌ বক্তব্যঃ-বার্তক। 
৪৯৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


এখনও লাদেন সাহেবের মতের সমালোচনা বাঁক আছে। তান বলেন, কুরুপাণ্ঠালের 

যুদ্ধ এরীতহাঁসিক ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু এীতহাসকতা আছে। কিম্তু তিনি পাণ্ডব 
নায়কনায়কাঁদগের প্রাত অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, অজঙ্জনাদি সব রুপকমান্র। 

যথা- অঙ্জুন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই অক্জন। নি অন্ধকার, 
তান কৃফ। কৃষ্ণাও তদ্রুপ । পাণ্ডবাঁদগের অবস্থানকালে যান রাজ্যধারণ কাঁরয়াছজেন, 1তাঁন 
ধৃতরাস্। পণ পাণ্ডব পাণ্তালের পাঁচাট জাতি, এবং পাণ্চালীর সাঁহত তাঁহাঁদগের বিবাহ এ 
পণ্ট জাতির একশীকরণ-সূচক মান্। যান ভদ্রু অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সভদ্রা। 
অঞ্জনের সঙ্গে বাদবদিগের সৌহাদ্দই এই সুভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাঁদ। 

আম স্বীকার কার, হিন্দাদগের শাস্তগ্রন্থ সকলে-বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্েও 
রূপকের আঁতশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাদগগকেও অনেকগুলি 
রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত কারতে হইবে। কিন্তু তাই বিয়া এমন স্বীকার করিতে পাঁর না 
যে, হিল্দুশাস্ত্ে যাহা কিছু আছে, ই রি নাই 

আমরা ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহত্যে বা শাস্বে যাহা কিছু আছে, তাহা ব্ুপক হউক 
বা না হউক, রূপক বালয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। 'ঝামের ' নামের ভিতর 'রম্‌: 
7৮ ণস" ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য রামায়ণ কাঁষকার্ষ্যের 
রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্্মন 25:58 
খখ্বেদের সকল সূক্তগুিকে সূয্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দদয়াছেন। চেষ্টা 
কাঁরলে, বোধ কার, পাঁথবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইর্‌পে উড়াইয়া দেওয়া যায়। 
আমাঁদগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্যচ্ছলে আমরা 'বখ্যাত নবদ্বীপাধপাঁত কৃষচন্দ্রকে এইর্প 
রূপক কারয়া উড়াইয়া 'দয়াছিলাম। তোমরা বাঁলবে, তানি সে দিনের মানুষ-_তাঁহার রাজধানশ, 
রাজপুরণ, রাজবংশ, সকলই আজও বিদ্যমান আছে, 1তাঁনও ইতিহাসে কণীর্তত হইয়াছেন। 
তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরু্পী। কৃফনগরে অর্থাং অন্ধকারপূর্ণ 
চ্ছানে তাঁহার রাজধানী । তাঁহার ছয় পত্র অর্থাৎ তমোগ্ণ হইতে ছয় পুর উংপান্ত। 
একজন বালক পলাঁসর যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক কাঁরয়াছিল যে. পলমান্র উত্তাঁসত যে আসি 
তাহা ক্লীবগৃণযুক্ত ক্লেব (০1156) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় সূরাজা অর্থাৎ 'যাঁন উত্তম রাজা 
ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছলেন। অতএব রুপকের অভাব নাই। আর এই বালকরচিত 





দকস্থ কতকগুলি জনপদের সাহত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লেখ কাঁরয়াছেন এবং সমুদয়কে পিশাচ 
অর্থাৎ অসভ্য দেশাবশেষ বাঁলয়া কীর্তন করিয়া 'গিয়াছেন। 
“পাণ্ডাকেকয়বাহন্ীক *** এতে পৈশাচদেশাঃ সৃয।৮ 

হারবংশে দাঁক্ষণাঁদক্স্থ চোল কেরলাদর সাঁহত পাণ্ড্য দেশের নাম উী্পাখিত আছে। হেরিবংশ, 

৩২ অ, ১২৪ গ্লো।) অতএব উহা দাঁক্ষণাপথের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশ। শ্রীমান উইলসনূ ববেচনা 
করেন; এ জাতীয় লোক প্রথমে সোগ্াডয়েনা দেশের আঁধবাসা ছিল; তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতধর্ষে 

আনিকার কর মেতে মত তিন হানে আন কা কা ডিন 
হয়, ও অবশেষে দাক্ষণাপথে "গিয়া পাণ্ড্যরাজ্য সং্ছাপন করে। 51500 28556900065, ৬০1, 2৬. 
00. 96 250 96. 

রাজতরাঙ্গনীর মতে, কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অতএব ততপ্রদেশ হইতে পাণ্ডব- 
দের হাঁস্তনায় আঁসয়া উপাঁনবেশ করা সপ্ভব। তাঁহারা মধ্যদেশবাসী অথচ 'করুপে পান্ডব বাঁলয়া 
পাঁরচিত হইলেন, এই সমস্যা পূরণার্থেই কি পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব বাঁলয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত 
হইল? তাঁহাদের জল্মবৃত্তান্ত্ঘটত গোলযোগ প্রীসদ্ইই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ 
করিয়াছিল, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। 

বদা চিরমৃতঃ পাশ্ডু কথং তস্যেতি চাপরে। 
আঁদপবর্ষ। ১। ১১৪ । 

অন্য অন্য লোকে বাঁলল, “বহুকাল অতশত হইল, পাশ্ডু প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছেন; অতএব ইহারা 
রুপে তদীয় পৃত হইতে পারেন?” 

'ভারতবয় 'উপাসকসম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণণত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্ুমীণকা, ১০৫ পও। 
অক্ষয় বাবু সচরাচর ইউরোপা য়াঁদগের মতের অবলম্বী। 


৪৭9 


কৃষচারস 


নিব রিতরিরিরার সির রটে নারির রিনার ররর ররর রত 855 
রুূপকের সঙ্গে লাসেনূরচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা কারলে 'লস: 
95454 তাঁহারা ধ্রীতহাঁসক গবেষণা ভ্রুশড়া- 
কৌতুক বাঁলিয়া উড়াইয়া দিতে পাঁর 

ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক 121৮০59 ৬/1)56157 সাহেবেরও একটা মত আছে। যখন 
হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেষের জলপারমাপেচ্ছার প্রীতি বেশী শ্রদ্ধা করা যায় না। তি 
বলেন.হাঁ ইহার কিছ; এঁতিহাঁসক 'ভন্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা আঁত সামান্য মান্র_ 

“পুট06 80576075906 056 7981005595 2 0১2 1010616, 80 00017 50000170015 
10 45015852100. 19109105995 216 21] [02110921016 2001029, 501] 18৪7 816 ৮9109016 
৪5 (19,065 10301) 118৬6 1096] 160 2) 006 10017010501 006 7901018 ০0£ 0১6 101170106 
219 01 006 4১15905 25911056 008 410011577085.+ 

টল্‌বয়স্‌ হুইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাঁহার 
অবলম্বন বাবু আবনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যাক্ত। তানি আঁবনাশ বাবুকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন যে: মহাভারত অনবাদ করিয়া ভাহাকে দেন! আবনাশ বাব রহস্য 
লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দুর অনুবাদ করিয়াছিলেন বালতে পারি 
না, কিন্তু হূইলর' সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রশ মূল মহাভারতের অংশ 
বালয়া পাচার করিয়াছেন। যে বাঁয়সী মাঁণকপীরের গান শানয়া রামায়ণদ্রমে অশ্রুমোচন 
কাঁরতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণশ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাস্পদ নহে । ঈদৃশ লেখকের 
মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় বৃথা নম্ট করা বিবেচনা কার। ফলে, মহাভারতের যে অংশ 
মৌলিক, তাহার 'লাখত বৃত্তান্ত ও পাণ্ডবাঁদ নায়ক সকল কম্পনাপ্রসৃত, এরূপ বিবেচনা 
কারবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্যাস্ত 'নাদ্দষ্ট হয় নাই। যাহা 'নাদ্দম্ট হইয়াছে, তাহার 
সকলই এইরূপ অফিপ্িংকর। সকলগলর প্রাতিবাদ কারবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের 
অনেক ভাগ ' প্রাক্ষপ্ত, ইহা আম স্বীকার করিয়াছ। কস্তু পাণ্ডবাঁদর সকল কথা প্রাক্ষণ্ত 
নহে। ইহা প্রাক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা এ্রীতহাসিক, ইহা বিবেচনা 
কারবার কারণ যাহা বালয়াছ, তাহা যাঁদ যথেষ্ট না হয়, তবে প্রপাঁরচ্ছেদে আরও কিছ 


সপ্তম পারচ্ছেদ--পাণ্ডবাদগের এীতিহাসিকতা 


পাঁণান সূত্র করিয়াছেন__ 
মহান ব্রীহ্যপরাহুগষ্টীচ্বাসজাবালভারভারতহোলাহলরোররবপ্রবৃদ্ধেষু। ৬1 ই। ৩৮ 

নি হতাটি জেতে তারার মধ্যে একাঁট শব্দ 
'ভারত'। অতএব পাণানিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রাসদ্ধ ইীতিহাসগ্রন্থ 'িন্ব আর 
কোন বস্তু “মহাভারত” নামে কখনও আঁভাহত হইয়াছল, এমন প্রমাণ নাই। ৬/60০: সাহেব 
বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ। এটা কেবল তাঁহার গায়ের জোর। এমন প্রয়োগ 
কোথাও নাই। 

পন্নশ্চ, চা 
“গবিষ্াধিভ্যাং স্থির |” ৮।৩।১৯১৫ 
গাব ও যাঁধ শব্দের পর স্থির শব্দের স চ্ছানে ষ হয়। যথা- গাঁবম্ঠিরং, যুধান্ঠিরঃ | 
পন শ১)- 

“বহবচ ইজ+ঃ প্রাচাভরতেষ।” ২৪1৬৬ 

ভরতগ্গোন্রের উদাহরণ “য্াধিচ্ঠিরাই।”* 
পুনশ্চ 


“স্ত্িয়ামবস্তিকুস্তকুরুভ্যশ্চ।” ৪81 ১। ১৭৬ 
পাওয়া গেল “কুস্তশ”। 


* উদাহরণাঁট 1 এএম হর, ইহা বলা কর্তব্য। 
৪২১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পদ্ল*৮,-- 





“বাসদেবাজ্জননাভ্যাং বুনৃ।” ৪1৩।৯৮ 
অর্থাৎ বাসুদেব ও অজ্জুন শব্দের পর ন্ঠ্যর্থে বুন্‌ হয়। 
18 
খনপুংসকনক্ষব্রনক্রনাকেষ।” ৬1৩1৭৫ 
ইহাতে “নকুল” পাওয়া গেল। 
দ্রোণপব্বতজীবস্তাদন্যতরস্যাম। ৪1১1।১০৩ 

“দ্রোণায়ন” শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বথামা ভিন্ন আর কিছুই ব্বায় না। এইরূপ 
পাঁচটি পান্ডবের নামই এবং কুত্তী, দ্রোণ অশ্ব্থামা প্রভাতির নাম পাঁণনিসূত্রে পাওয়া যায়। 

রি রিহাভারত বানাও ইরাদ না রানের তা 
সময়েও মহাভারত পাশন্ডবাঁদগের ইতিহাস। এখন দৌখতে হইবে, পাঁণান কবেকার লোক। 

ভারতদ্বে ৬/০১৪০: সাহেব তাঁহাকেও আধুনিক বালয়া প্রাতপন্ন কাঁরতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার মত চলে নাই._স্বয়ং গোল্ডস্টুকর পাঁণানর অভ্যুদয়কাল 
নিপর্ণত করিয়াছেন। তান যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত 1ববরণ লীখবার স্থান এ নহে; কিন্তু 
বাব; রজনীকান্ত গ:প্ত তাঁহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলন কাঁরয়াছেন, 'অতএব না বালিলেও 
চালিবে। যাহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঁড়তে ঘণা করেন, তাঁহারা গোল্ড্স্টুকরের গ্রল্থই ইংরাঁজতে 
পাঁড়তে পারেন। তাঁহার বিচারে পাপান আঁত প্রাচখন বাঁলয়া  প্রাতপন্ন হইয়াছে, এজন্য 
৬/০১০: সাহেব আতিশয় দু্াঁখত। তান গোল্ড্ষ্ট্করের প্রাতবাদও কারয়াছেন, এবং লজ্জা 
পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, জয়পতাকা আমই উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না। 

গোল্ড্স্টুকর প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, পাঁানর সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বৃদ্ধদেবের* 
আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাঁণান অন্ততঃ খ্রীঃ প:ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল 
তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভাতি বেদাংশ সকলও প্রণশত হয় নাই। খাক:, 
যজ.ঃ, সামপরধাহতা বল্ল আর কিছুই হয় নাই ॥ আন্মলা়ন, সাংখ্যায়ন প্রভাতি অভ্যাদত হন 
নাই। মক্ষমরোর বলেন, নান্দণ-প্ররনকাল ভ্রীং পু সহ্্র বংসর হইতে আরম্। ডাকার মাটিন 
হৌগ বলেন, এ শেষ; খ্রীঃ পৃও চতুদ্দশ শতাব্দীতে আরন্ত। অতএব পাঁণানর সময় খ্রীঃ পৃঃ 
দশম বা একাদশ শতাব্দী বিলে বেশণ বলা হয় না। 

119 8101107, ৬/61১97 প্রভৃতি অনেকেই এ বচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় 
গোল্ডজ্টুকরের মত খাশ্ডত হইতেছে না। অতএব আচার্য্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
তবে ইহা স্থির যে, শ্রীষ্টের সহম্ত্রীধক বৎসর পূর্রে যাীধাল্ঠরাঁদর বৃত্তান্তসংযুক্ত মহাভারত 
গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচালত যে, পাঁণানকে মহাভারত ও য্বাধাষ্ঠরাদির ব্যৃংপাত্ত 
[লাঁখতে হইয়াছে । আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক পৃব্কেই মহাভারত প্রচগালত হইয়াছিল। 
কেন না. “বাসদেবাজ্জনাভ্যাং বুন্‌” এই সূত্রে 'বাস্‌দেবক” ও “অজ্জুনক' শব্দ এই অর্থে পাওয়া 
যায়, বাসূদেবের উপাসক, অঞ্জনের উপাসক। অতএব পাঁপানসত্রপ্রণয়নের পৃব্বেই কৃষার্জন 
দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম মহাভারত 
প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রাসাদ্ধ আছে, তাহার উচ্ছেদ কারবার কোন কারণ দেখা যায় না। 

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহাসূত্রেও 
মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও 


আঁধকার নাই। 
অষ্টম পারিচ্ছেদ_কৃষের এতিহাসিকতা 


কৃষের নাম পাঁণানর কোন সত্রে থাক না থাক, তাহাতে আনিয়া যায় না। কেন না, 
খগ্বেদসংহতায় কৃষ্ণা শব্দ অনেক বার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সংক্তের ২৩ খকে এবং 


রহিত হি রভা বজ্র তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা 
পারে। 

+ কৃষ্ণ শব্দ আম পাঁণিনির অন্টাধ্যায় খঁজয়া পাই নাই ।_-আছে ?ক না, বাঁলতে পারি না। কিন্তু 
কষ শব্দ যে পাঁণানর পূর্বে প্রচালত ছিল, তাদ্বষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, খশ্বেদসধাহতায় 


৪৯২ 


কৃষ্ণচারম় 
১১৭ সক্তের ৭ ধকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায্ন নাই। সম্ভবতঃ 
বসুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দোঁখতে পাই খাগ্বেদসধাহতার অনেকগাবাল সুক্তের খাঁষ 
একজন কৃষ্ণ। তাঁহার কথা পরে বাঁলতোছ। অথব্্বসধধাহতায় অসুর 
কের কথা আছে। তান বসমদেবনজ্দন সন্দেহ নাই। কৌঁশনিধনের কথা আম পশ্চাং বাঁলব। 
সূন্নে 'বাসৃদেব নাম আছে--সে সূত্র উদ্ধত কাঁরয়াছ। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব 
নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। বসুদেবের পূত্র বাঁলয়াই বাসৃদেব নাম নহে, সে কথা 
স্থানাস্তরে বলিব। বস্‌দেবের পত্র না হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই মহাভারতেই পাওয়া 
যায়__পৃশ্ড্রাধপাতিরও নাম ছিল বাস্‌দেব। বসহদেবকে কাঁবকল্পনা বাঁলতে হয়, বল--কিন্তৃ 
বাসুদেব কাবকজ্পনা নহেন 
৪8 8হট কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে তাঁহাকে 
বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরুপ ববেচনা কারবার যে সকল কারণ তাঁহারা "নদ্দেশ করেন, 
তাহা নিতান্তই অকিণ্তিংকর। কেহ বলেন, কৃষক মহাভারত হইতে উঠাইয়া দিলে মহাভারতের 
কোন ক্ষাত হয় না। এক হসাবে নয় বটে। গত ফরাসীপ্রুসের যুদ্ধ হইতে মোলুউকেকে 
উঠাইয়া দলে কোন ক্ষাত হয় না। (1856101/2, ৬/০০0) 01602, ১৪৫৪7), 19175 প্রভাতি 
রণজয় সবই বজায় থাকে; কেন না, 81019 হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। 
তাঁহার সেনাপাঁতিত্ব তারে তারে বা পত্রে পত্রে নিব্বাহত হইয়াছল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে 
উঠাইয়া দিলে সেরুপ ক্ষাত হয় না। তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ কাঁরলেই 
পাঠক জানিতে পারিবেন । 
হুইলর সাহেবেরও এ 'বষয়ে একটা মত আছে। তাঁহার যের্প পাঁরচয় দিয়াছি, তাহাতে 
বোধ হয়, তাঁহার মতে প্রাতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতটা কিয়ংপারমাণে 
চলিয়াছে বাঁলয়া, তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপত করিলাম। তান বলেন, দ্বারকা হ্ান্তনাপুর হইতে 
সাত শত ক্লোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবাঁদগের যে ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ মহাভারতে কাথত 
হইয়াছে. তাহা অসন্তব। কেন অসন্তব, আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারলাম না, কাজেই 
উত্তর কারতে পারলাম না। -বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরু গর সঙ্গে দিল্লশর পাঠান মোগল 
রাজপহরুষাঁদগের 'ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ ানিই স্মরণ কারিবেন, তানই বোধ হয়, হুইলর সাহেবের এই 
অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না। 
শবখ্যাত ফরাসী পশ্ডিত 1730800 বলেন যে. বৌদ্ধশাস্ত্ে কফ নাম না পাইলে, এ শাম্দ 
প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্কোপাসনা প্রবর্তৃতি হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিস্তু বৌদ্ধশাস্ত্ের 
মধ্যে লালতাবস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে সূন্রপটক সব্্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। 
তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। এ গ্রন্থে কৃফকে অসুর বলা হইয়াছে। কিন্তু নান্তক ও হিন্দ 
ধম্মাবরোধী বৌদ্ধেরা কষ্ণকে যে অসুর বিবেচনা করিবে, ইহা 'বিচিন্ন নয়। আর ইহাও বক্তব্য, 
বেদাঁদতে ইন্দ্রাদ দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অস্‌র বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধম্মের প্রধান শু যে 
প্রবৃত্ত, তাহার নাম দিয়াছেন “মার”। কৃষপ্রচারত অপূর্ব নিজ্কামধন্ম তৎকৃত সনাতন 
ধম্মের অপূর্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধন্মপ্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। 
অতএব তাঁহারা কৃষকেই অনেক সময় মার বাঁলয়া প্রতিপন্ন কারতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
নিট দিরাজগীারিরারা নারাজ নাছ সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি। 
এ৩হ-- 
“তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গরসঃ কৃষ্ধায় দেবকীপন্তায় উক্তহা, উবাচ। আঁপপাস এব স বভূব। 
সোহস্তবেলায়ামেতনরয়ং প্রাতিপদ্যেত আক্ষিতমাস. অচ্যুতমাঁস, প্রাণসংশিতমসাতি।” 





কৃ শব্দ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষণনামা বৌদক খাঁষর কথা পশ্চাৎ বাঁলতেছি। তীন্তিল্ন অন্টম 

মন্ডলে ৯৬ সূক্তে কফনামা একজন অনার্য রাজার কথা পাওয়া যায়। এই অনার্য কৃফ। অংশুমতী- 
; সুতরাং ইন যে বাসৃদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে 

যে, পাঁণানর কোন সূত্রে “কৃ” শব্দ থাঁকলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের প্রীতহাসিকতার প্রমাণ বািয়া 

গণ্য হয় না। কিন্তু পাণিনিসৃনে ই6৮৮7৮817 তবে তাহা প্রমাণ বিয়া গণ্য। ঠিক 

তাহাই আছে। 


৪8৯৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ইহার অর্থ। আঙ্লিরসবংশীয় ঘোর নোমে খাঁষ) দেবকীপুত্র কৃফকে এই কথা বলিয়া 
লেন, তন পালা হনে, অকালে এই নি কা বল 
অক্ষিত অচ্যুত প্রাণপং |” 
এই ঘোর খাষর প্র কণ্ব। ঘোরপন্র কণ্ব , খগ্বেদের কতকগ্ল সনুক্তের 
খাঁষ। থা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সূক্ত পর্যন্ত; এবং কন্বের প্র 
জার তে পিউ তেরা রডের 
৪৪ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত সক্তের ধাঁৰ। এখন নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, “যস্য বাক্যং স খাঁষঃ।” 
অতএব খাঁষগণ সূক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের প্র এবং পোর- 
গন খখ্বেদের কতকগুলি সূক্তের বক্তা। তাহা যাঁদ হয়, তবে ঘোরাশষ্য কৃ তাঁহাদিগের 
সমসামাঁয়ক, তাঁদ্ধষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সূক্তগযীল উক্ত হইয়াছিল, তাহার পর 
বেদিবিভাগ ' হইয়াঁছল, এ দিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রাতবাদ করা যায় না। অতএব কৃ 
বেদাবভাগকর্তা বেদব্যাসের সমসামাঁয়ক লোক, উপন্যাসের বিষয়মান্ত নহেন, তাঁদ্ধষয়ে কোনও 
সংশয় করা যায় মা। 
খাশ্বেদসংহিতায় অস্টম মণ্ডলে ৮৫। ৮৬1৮৭ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২71 ৪৩। ৪৪ 
সূক্তের খাঁষ কৃ্ণ। এই কৃষ্ণ দেবকণনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ কিস্তু কৃফ 
ক্ষান্নয় বাঁলয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সক্তের খাঁষ নহেন; কেন না, ব্রসদসন, 
রা, পরমা জমা ফাস, মাতা, সি, রতন কক্ষ ন্‌ প্রভাত রাজা 
রা বালয়া পারচিত, তাঁহারাও খগ্বেদ-সৃক্তের খাঁষ, ইহা দেখা যায়। দুই এক 
্থানে শত্রু খাঁষর উল্লেখ পাওয়া যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে একজন শূদ্র খাঁষ আছেন; 
অতএব ক্ষত্রিয় বাঁলয়া কৃের খাঁষত্বে আপাত্ত হইতে পারে না। তবে খগ্বেদসংহিতার অনু- 
ক্রমণিকায় শৌনক কৃ আঁঙ্গরস খাঁষ বাঁলয়া পাঁরচিত হইয়াছেন । 
উপানষদ সকল বেদের শেষভাগ, এই জন্য উপানষদ্‌কে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল 
অংশকে ব্রাহ্মণ বলে, তাহা উপাঁনষদ- হইতে প্রাচশনতর বলিয়া বোধ হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপ- 
দিষদ- হইতে কৌধাঁতকিক্রাক্ষণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও এই আঙ্গরস 
ঘোরের লাম আছে এবং ককেরও নাম আছে। কৃ তথার দেবীপতর বিয়া বাত হন 
নাই; আঁঙ্গরস বলিয়া বার্ণত হইয়াছেন। +কন্তু কতকগুলি ক্ষান্রয়ও আঁঙ্গরস বাঁলয়া প্রাসদ্ধ 
ছিলেন। তাঁদ্বষয়ে বিফুপুরাণে একট প্রাচীন শ্লোক ধৃত হইয়াছে। 
এতে ক্ষতরপ্রসৃতা বৈ পুনশ্চাঙ্গরসঃ স্মৃতাঃ। 
রথশতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষান্রোপেতো 'দ্বিজাতয়ঃ॥_৪ অংশ, ২।২ 
িম্তু এই রথীঁতর রাজা সূর্য্যবংশীয়। কৃষ্ণের পর্ব্পূরুষ যদ, যযাতির পনর, কাজেই 
চন্দ্ুবংশীয়। ৯882 ণকস্তু হারবংশে বফুপব্রবে পাওয়া যায় 
যে, মথুরার যাদবেরা ইক্ষবাকুবংশীয় 
এবং ইক্ষদাকুবংশাদ্ধি লী বিনিঃপৃতঃ।-৯৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোকঃ। 
কথাটা খুব সম্ভব, কেন না, রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ইক্ষবাকুবংশণয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শরুঘ্ মথুরাজয় করিয়াছিলেন। 
সে যাহাই হউক, “বাসদেবাজ্জ4নাভ্যাং বুন্‌” এই সূত্র আমরা পাঁণনি হইতে উদ্ধৃত 
ফাঁরয়াছি। কৃ এত ' প্রাচীন কালের' লোক যে. পাঁণানির সময়ে উপাস্য বাঁলয়া আর্ধযসমাজে 
গৃহশত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেস্ট। 


নবম পরিচ্ছেদ সহাভারতে প্রাক্ষিপ্ত 


আমরা এতক্ষণ যা বলিলাম, তাহার স্ছুলমন্ধ্স এই যে, মহাভারতের এীতিহাসিকতা আছে, 
এবং মহাভারতে কৃষ্ণপান্ডব সম্বন্ধণয় এরীতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য 


* এই কণ্ব শকুস্তলার পালকপিতা কণ্ব নহেন। সে কণ্ব কাশ্যপ; ঘোরপূত্র কণ্ব আঁঙগরস। 
৪২৭৪ 


কৃষ্ণচারন্ 


রি নরেন ররর াোনিরিতিরিরারারানারারাারারি ০১. 
৮ মহাভারতের কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে বাহা কিছ পাওয়া যায়, তাহাই কি খীতহাসিক 

মহাভারতের এীতহাসিকতা, বা মহাভারতে কাঁথত কৃষ্ণপান্ডবসম্বন্ধণয় বৃত্তাস্তের খ্রীত- 
হাঁসকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রাতকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে ষে, প্রাচখন 
কালে মহাভারত ছিল বটে, কি এ মা 
যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের ফিছুই নাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের 
কথা যথার্থ বালয়া স্বীকার কার না; এবং এরুপ স্বীকার কাঁর না বাঁলয়াই, তাঁহাদের কথার 
০১55৬৮78555 5778 সে প্রাচীন মহাভারতের 
উপর অনেক প্রাক্ষপ্ত উপন্যাসাঁদ চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, 
তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই। 

আমরা পুনঃ পুনঃ বালয়াছ যে. পরবত্তর্ঁ প্রাক্ষপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদম 
মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। লু উতিহাসিকতা খিক ০৮৫ তবে সে রে 
মহাভারতের । অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন অংশ 
জামির ররর তাহাতে কক বিহা তান য় রই ডিসি 
মূল্য থাকলে থাকতে পারে। তাহাতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থে থাকলেও, তাহার এীতিহাঁসিক 
মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সব্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ । 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রীক্ষপ্ত, তাহারই 
বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছ প্রমাণ 'দব। 

আঁদপব্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্র্বসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা 
বিবৃত আছে, এ পর্্বসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের সৃচিপ্র 
বা [18016 ০ ০0266105 সদৃশ । আত ক্ষদ্র বিষয়ও এ পর্্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাতুক্ত হইয়াছে। 
এখন যাঁদ দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর 'বিষয় এ পর্তসংগ্রহাধ্যাযভুক্ত নহে, তবে অবশ্য 
1ববেচনা কারতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত। একটা উদাহরণ দিতোছ। আশ্বমৌধক পর্বে অনুগতা 
ও ব্রাহ্মণগীতা পর্্বাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছান্রশ অধ্যায় ?গয়াছে। 
কু পর্্বসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছ_ উল্লেখ নাই, সৃতরাং বিবেচনা কারতে হইবে যে, অনুগণতা 
ও ব্রাহ্মণগীতা সমন্তই প্রাক্ষিপ্ত। 

২য়--অনভ্রমণিকাধ্যায়ে কাঁথত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং পর্ব সংগ্রহাধ্যায়ে 
কোন্‌ পর্বে কত শ্লোক, তাহা ছিখিত হইয়াছে। যথা-_ 


আদ নর রি র্‌ ৮৮৮৪ 
সভা রে রঃ ২৬১১ 
বন রর ... ১১৬৬৪ 
ববরাট টা রা রর ২০৫০ 
উদ্যোগ টা রা নে ৬৬৯৮ 
ভণচ্ম র্‌ ... ও ৪৮৮৪ 
দ্োণ ... ... রে ৮৯০৯ 
কর্ণ রঃ রর ক ৪৯১৬৪ 
শল্য ৫ ৫ যা ৩২২০ 
সৌস্তিক ... ,.. রা ৮৭০ 
সী রর ৫ রা ৭9৫ 
শাস্ত ৰা ১৪৭৩২ 
অনুশাসন ৫ রি ৰা ৮০০০ 
আশ্বমেধিক রী রি রঃ ৩৩২০ 
আশ্রমবাঁসিক ঠা 8 ১৫০৬ 
মৌসল ও র্‌ ৩২০ 
মহাপ্রস্থানিক ৫ রঃ রঃ ৩২০ 
স্ব্গারোহণ ১৮ রা রঃ ২০৯ 


৪২৫ 


বঙ্কিম রচনাবল? 


ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক পূরাইবার জন্য 
পব্বীধ্যায়সংগ্রহকার 'লাখলেন :-_ 
“অন্টাদশৈবমূক্তানি পর্বাণ্যেতান্যশেষতঃ। 
িলেষ হারবংশণ্ঃ ভাবষ্যও পা 
দশঙ্লোকসহস্রাণ 


বিংশশ্লোকশতানি চ 
খলেষ্‌ হরিবংশে চ সংখ্যাতাঁন কী 
অর্থাং “এইর্‌পে অন্টাদশপব্র্ব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। ১৮৮5 
কাঁথত হইয়াছে। 'মহর্ধ হরিবংশে দ্বাদশ সহত্্র গ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।” পর্রবসংগ্রহাধ্যায়ে 
এইটুকু ভিন্ন হারবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ১৬,৯৩৬ শ্লোক হইল। এক্ষণে প্রচলিত 
মহাভারতের শ্লোক গণনা কারয়া 'নিম্নালাখত সংখ্যা সকল পাওয়া যায় :_ 


আদ পা রি রঃ ৮৪৭৯ 
সভা রি রঃ রি ২৭০৯ 
বন ... রঃ ১৭৪৭৮ 
বরাট রঃ রী রি ২৩৭৬ 
উদ্যোগ রা সা ৫ ৭৬৫৬॥ 
ভশঙ্স ৮ রঃ রঃ ৮৮৬ 
দ্রোণ পা রা রা ১৬৪১ 
কর্ণ রর ন্‌ এ 9৪৬ 
শল্য হ ৫ রি ৩৬৭১ 
সৌপ্তক রা রি রর ৮১১ 
স্ত্রী ৫ ৪ ৮২৭ 
শান্ত রর পা ৯৩,১৪৩ 
অনুশাসন রা রঃ রি ৭৭৯৬ 
আশ্বমেধিক 3 রে ... ২৯০০ 

রি ... রর ১১০৫ 
মৌসল টি রা রর ২৯২ 
মহাপ্রস্থানিক ... রী রস ১০৯ 
স্বর্গারোহণ রি রঃ রর ৩১২ 
খল হরিবংশ পা ১৬৩৭৪ 


নিত রারারে বিরাজ জর জেরা 
পর্বসংগ্রহের পর হিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক বাড়য়াছে, অর্থাৎ 


৩য়”-এইর্‌প হ্থাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনন্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
অনুক্রমাণকাধ্যায়ে ১০২ ক্লোকে লাখিত আছে যে, জর দি 
লাখয়াছলেন। 
“ততোহ্ধ্যদ্বধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষঃ। 
অনুক্রমাঁণকাধ্যায়ং বৃত্তীন্তানাং সপব্্বণামৃ ॥” 


এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনক্রমাণকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়! অতএব 
পব্ব-সংগ্রহাধ্যায় খত হওয়ার পরে এই অনুক্রমাণকাতেই ১২২ শ্লোক বেশী পাওয়া যায়। 
৪র্থ- পর্থ্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে পারে 
যে, পর্্বসংগ্রহাধ্যায় আঁদম মহাভারতকার কর্তৃক সং্কালত নয় এবং আদম মহাভারত রচিত 
হইবার সরে লক্কালত হয় নাই মহাভারতেইআছে। বে মহাভারত বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের 
নিকট কাহয়াছলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাঁদ খাঁষগণের 'নকট কাঁহতেছেন। 
পর্বাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার ডীক্ত বাঁলয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি 


৪৯৬ 


কৃষচারন্ 


নহে, কাজেই ইহা আঁদম বা বৈশম্পায়নের মহাভারতের অংশ নহে। অনভ্রমণিকাধ্যায়েই আছে 
যে কেহ কেহ প্রথমাবাঁধ, কেহ বা আস্তীকপব্র্বাবাধ, কেহ বা উপারচর "রাজার উপাখ্যানাবাঁধ 
মহাভারতের আরঘ্ত বিবেচনা করেন। সতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ খাঁষাদগকে 
শুনাইতোছিলেন, তখনই পর্বসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত" প্রাক্ষপ্ত বলিয়া 
প্রবাদ ছিল। এই পর্ত্বসংগ্রহাধ্যায় পা করিলেই ?ববেচনা করা যায় যে, প্রাক্ষপ্তাংশ ক্রমশঃ বাদ্ধ 
পাওয়াতে ভাবষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ব সংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপর্র্থক 
ধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্ব“সংগ্রহাধ্যায় সঙ্কালত হইবার 
পূর্বেও যে অনেক অংশ প্রাক্ষপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনমেয়। 

&ম.-এঁ অনুক্রমাণকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চত্তীর্্বংশাত 
সহম্্র শ্লোকে বিরাঁচত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন 


করান। 

চতুর্্বংশাতসাহত্্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্‌ 

উপাখ্যানৌর্্বনা তাবন্তারতং প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥ 

ততোহধাদ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানাঁষ। 

অনত্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপবর্বণামৃ ॥ 

ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বং পূত্রমধ্যাপয়ং শুকম্‌। 

ততোহন্যেভ্যোহনরূপেভ্যঃ শিষ্যেভাঃ প্রদদৌ বিভুঃ॥_-আঁদপব্য, ১০১-১০৩। 

শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতশিক্ষা করিয়াছলেন। অতএব এই চতুব্বিংশাতি- 

সহম্রশ্লনোকাত্ক মহাভারতই জনমেজয়ের 'নকট পঠিত হইয়াছল। এবং আদম মহাভারতে 
চতীর্্বংশাতি সহস্র মাত্র শ্লোক ছিল। পরে ব্রুমে নানা ব্যাক্তির রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া 
হারা তা নাজ সত্য বটে, এ অনন্রমাঁণকাতেই লাীখত আছে যে, 
তাহার পর বেদব্যাস বাঁন্টলক্ষক্লোকাত্বক মহাভারত রচনা কাঁরয়াছিলেন, এবং তাহার 'কয়দংশ 
দেবলোকে. িয়দংশ 'িতৃলোকে, িয়দংশ গন্ধব্বলোকে ও এক লক্ষ মাত্র মনুষ্যলোকে পঠিত 
হইয়া থাকে। এই অনৈসীর্গক ব্যাপারঘাটিত কথাটা যে আদিম অনক্রমাণকাধ্যায়ের মধ্যে ্রাক্ষপ্ত 
হইয়াছে, তাঁদ্ষয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। দেবলোকে বা দিতৃলোকে বা গন্ধন্ব'লোকে 
মহাভারতপাঠ, অথবা বেদব্যাসই হউন বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের ষাঁম্ট লক্ষ শ্লোক রচনা করা 
আমরা সহজেই আঁবশ্বাস কারিতে পাঁরি। আমি পূর্বেই দেখাইয়াঁছি যে, ২৭২ শ্লোকাত্মক 
উপক্ুমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক প্রীক্ষপ্ত। এই ষষ্ট লক্ষ গ্লোক এবং লক্ষ গ্লোকের কথা 
প্রাক্ষপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন সংশয় নাই। 


দশম পারচ্ছেদ-প্রাক্ষিপ্তানবর্বাচনপ্রধাল? 


আমাদিগের 'বিচার্যয বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন- অংশ প্রাক্ষপ্ত। ইহা পূর্বপাঁরচ্ছেদে 
স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দোঁখতে হইবে যে. এই বিচার সম্পন্ন করিবার কোন উপায় আছে কি 
না। অর্থাং কোন্‌ অংশ প্রীক্ষপ্ত এবং কোন্‌ অংশ প্রাক্ষপ্ত নহে, তাহা স্থির কারবার কোন লক্ষণ 
পাওয়া যায় কি নাঃ 

মনূষ্যজীবনে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিথ্বাহ 
করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা আঁধিক বলবন্তা প্রয়োজনীয় হয়। যে প্রমাণের 
প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় না, এবং আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর 
গনভর কারয়া বিচারক একটা নিষ্পার্ততে উপাস্থিত হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্‌ 
প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। এই জনা 
বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্্র সৃন্ট হইয়াছে। যথা _আদালতের জন্য আইন 
(9৬ ০£72৮190006), বিজ্ঞানের জন্য অনমানতত্ (:06০ বা 170000056 19211990105) 


* অবশ্য অনুক্ুমপিকাধ্যায়ের ১৫০ গ্লোক ভিন্ন! 
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বাঁক রচনাবলশ 


এবং এীতহাসিক তত্ব নিরূপণ জন্য এইর্‌প একটি প্রমাণশাস্্ও আছে। উপাস্থিত তত্ব নির্পণ 
জন্য সেইরূপ কতকগাাল প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে; বথা-- 

১ম.-আমরা পূর্বে পর্্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বাঁলয়াছ। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্র্ব- 
সংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রাক্ষপ্ত, ইহাও বুঝাইয়াছ। এইটিই আমাদগের .প্রথম 
সত্তর। 

২য়._অনক্রুমণিকাধ্যায়ে লাখত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর 'যাঁনই 
হউন, তান মহাভারত রচনা কাঁরয়া সাদ্ঘশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণকায় ভারতীয় 'নাঁখল 
বৃত্তান্তের সার সঞ্কলন কাঁরলেন। এঁ অনক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ গ্লোক পর্য্যস্ত 
এইর্‌প একটি সারসম্কলন আছে। যাঁদও ইহাতে সাদ্ধশতের সাদ্ধশতের অপেক্ষা ১টি শ্লোক হইল, 
তাহা' না ধারলেও চলে । এমনও হইতে পারে যে. ৯ট শ্লোক ইহারই মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা আমরা প্রাক্ষপ্ত বলিয়া বিবেচনা 
করিতে বাধ্য। 

৩য়যাহা পরস্পর বরোধ, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রাক্ষপ্ত। যাঁদ দৌখ যে, কোন 
ঘটনা দুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণ ভন্নপ্রকার বা পরস্পর- 
[িরোধণ, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রীক্ষপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক 
পুনরদীক্ত এবং অনর্থক পুনরুক্ত দ্বারা আত্মীবরোধ উপাঁস্থছত করেন না। অনবধানতা বা 
অক্ষমতাবশতঃ যে পুনর;ক্তি বা আত্মীবরোধ হয়, সে স্বতন্ত্র কথা । তাহাও অনায়াসে 
করা যায়। 

৪র্ঘ-_সুকাবাদগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগ্ুীল বিশেষ লক্ষণ থাকে । মহাভারতের 
কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌদিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না-_ 
কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় যে, সেগুলির রচনাপ্রণালণ 
সব্্বত্র এক প্রকার লক্ষণাবাঁশান্টি। যাঁদ আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই 
লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা পৃৰ্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে 
অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রাক্ষপ্ত বিবেচনা কারবার কারণ উপাস্িত হয়। 

৫ম._সহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেম্ঠ কাঁবাদগের বার্ণত 
চরিন্রগুলির সর্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যাঁদ কোথাও তাহার ব্যাতিক্রম দেখা যায়, তবে সে 
অংশ প্রাক্ষপ্ত বাঁলয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যাঁদ কোন হস্তালাখত মহাভারতের 
কাপিতে দোঁখ যে, স্থানাবশেষে ভীঙ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভশরুতা বার্ণত হইতেছে, 
তবে জানব যে, এঁ অংশ প্রাক্ষিপ্ত। 

৬ষ্ঠ যাহা অপ্রাসাঙ্গক, তাহা প্রাক্ষপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। 
কিন্তু অগ্রাসাঙ্গক বিষয়ে যাদ পূব্বোক্ত পাঁচাটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দোখতে পাই. তবে 
তাহা প্রাক্ষপ্ত বিবেচনা কারবার কারণ আছে। 

৭ম._যাঁদ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বারা প্রাক্ষপ্ত 
মার ধরা জি বানর ন্ সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পাঁরত্যাগ 
কাঁরতে 1 

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্বাচনপ্রণাল+ ক্রমশঃ স্পম্টতর করা ষাইবে। 


একাদশ পাঁরচ্ছেদ--নিব্্বাচনের ফল 


মহাভারত পুনঃ পুনঃ পাঁড়য়া এবং উপারিলিখিত প্রণালশর অনুবত্তাঁ হইয়া বিচারপূর্্বক 
আ'ঁম এইটুকু বুঝয়াছ যে. এই গ্রন্থের নাট 'ভন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একাঁটি আদম 
কঙ্কাল; তাহাতে পাণ্ডবাঁদগের জীবনবূত্ত এবং আন্যাঙ্গক কৃষ্কথা ভিন্ব আর কিছুই নাই। 
ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্িংশাতিসহত্রল্লোকাস্মিকা ভারতসংহতা। তাহার 
পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিম্রলক্ষণারাস্ত: অথচ তাহার অংশ' সমুদায় 
এক লক্ষণান্রান্ত। আমরা দৌখব যে. মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা আত উদার, 
বিকাতশৃন্য, আতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিস পরমার্থিক দার্শীনকততের 


৪২৮ 


নিনিনািররিির ররর... 
সঙ্গে ঘানষ্ঠ সম্বন্ধুক্ত, সৃতরাং কাব্যাংশে কিছু 'বিকীতিপ্রাপ্ত; কাবত্বশ্‌্য নহে যে কাঁবত্ব 
আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, রা 
লক্ষণান্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণাবাশস্ট যে সকল 
রচনা, তাহা "দ্বিতীয় ব্যাক্তর রচনা বাঁলয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাবাশন্ট অংশই 
প্রাথামক, বা আদম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণূক্ত অংশগল পরে রাঁচত হইয়া, তাহার 
উপর প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে।' কেন না, 50 
উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কংকালাবচ্যুতমাংসাঁপন্ডের ন্যায় বন্ধন- 
শূন্য এবং প্রয়োজনশন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু '্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণাঁবাশস্ট যাহা, 
তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের 'কছ ক্ষাত হয় না, কেবল কতকগুদল 'নষ্প্রয়োজনণয় 
অলঙ্কার বাদ যায়; পাণ্ডবাঁদগের জীীবনকৃত্ত অখণ্ড থাকে । অতএব প্রথম শ্রেণণীর লক্ষণাবাশষ্ট 
অংশগ্লকে আম প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণির লক্ষণাবাশস্ট রচনাগ্ধীলকে "দ্বতীয় স্তর 
বিবেচনা কার। প্রথম স্তরে, ও "দ্বিতীয় স্তরে, আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দৌখব যে, প্রথম স্তরে 
কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিফুর অবতার বাঁলয়া সচরাচর পাঁরচিত নহেন; নিজে তান আপনার 
দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শীক্ত দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না। 
কিন্তু "দ্বতীয় স্তরে, তানি স্পম্টতঃ 'বিষুর অবতার বা নারায়ণ বাঁলয়া পাঁরচিত এবং আঁচ্চত: 
নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; কাঁবও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রাতপন্ন কারবার জন্য 1বশেষ 
প্রকারে যতূশনীল। 

ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বালিতোঁছ। 

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধাঁরয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া “বেশ রচিয়াছ" 
মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া 'দিয়াছে। মহাভারত পণ্তম বেদ। এ কথার একটি 
গড় তাৎপর্য আছে। চার বেদে শুদ্র এবং স্তীলোকের আঁধকার নাই কিন্তু 11955 1500০8001) 
লইয়া আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রাতভাশালপ 
ভারতবর্ষের প্রাচীন খাঁষরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্লোকের ও ইতর 
লোকের. উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাঁহারা বুবিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ 
সকলেরই 'শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নাত নাই। কিন্তু তাঁহারা আধ্ানিক 'হিন্দদাদগের মত 
প্রাতভাশালী পূর্্বপুরুষাঁদগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা “অতীতের সহিত বর্তমানের 
১৬ দিপা জিপ পুন 
আঁধকার নাই ।-ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাঁহারা ভাঁবিলেন, যাঁদ এমন কিছু উপায় 
করা যায় যে, যাহা "শাখার, তাহা স্রলোকে ও শদ্রে বেদ অধ্যয়ন না কারয়াও এক স্ছানে 
পাইবে, তবে 'সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। বরং যাহা সব্বজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে 
যুক্ত হইয়া সব্্বলোকের নিকট সে 'শিক্ষা বড় আদরণণয় হইবে। তন স্তরে সম্পূর্ণ যে 
মহাভারত এখন আমরা পাঁড়, তাহা ব্রাহ্মণাদগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কণীর্ত1* কিন্ত 
এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পাঁড়য়াছে। শাস্তপর্্থ ও অনুশাসাঁনক 
পর্বের আঁধিকাংশ, ভীম্মপব্রবের শ্রীমন্তগবস্গণতা পর্বাধ্যায়, বনপব্বের 
প্্বাধ্যায়, উদ্যোগপব্ৰের প্রজাগর পর্্বধ্যায় এই তৃতায় শ্তর-সণ্য় কালে রাঁচিত বাঁলয়া বোধ 
হয়। পক্ষান্তরে আদিপব্ৰের শকুস্তলোপাখ্যানের পূর্বের যে অংশ এবং বনপব্বর তীঁর্থযারা 
পব্বীধ্যায় প্রভ়ীতি অপকৃল্ট অংশও এই স্তর-গত। 

07232547794 
করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দোঁখলে, তাহা কাবকন্পিত 

বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদগের পারত্যাগ্গ করা উঁচত। 


* স্পীশদ্রুিজবন্ধুনাং ঘয়ী ন শ্রুতিগোচরা। 
কম্মশ্রেয়াস ম্‌ঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবোদহ। 
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মূনিনা কৃতং- শ্রীমন্তাগবত। ১ স্ক। ৪অ। ২৫। 


৪২৯) 


বাঁ্কম রচনাবলশ 


দ্বাদশ পারচ্ছেদ-_অনৈসার্গক বা আতপ্রকৃত 


এতদূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থুলতঃ এই :-যে সকল গ্রন্থে কঞ্ককথা আছে, 
তাহার মধ্যে মহাভারত সব্পূ্ত্ববত্তরঁণ। তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত প্রচালত, তাহার 
[তন ভাগ প্রাক্ষিপ্ত; এক ভাগ মার মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছ, গ্রঁতহাসিকতা আছে! 
ও এীতহাসকতা 
দিবার লা রর জরা 
মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকািক বাকি: মহাভারত সমসামায়ক 
আখ্যান 00016079010 [7156015, ইহার মৌলিক অংশ অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। 
এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসামায়ক গ্রন্থ বাঁলতে পাঁর না। আঁদম 
মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? প্রাক্ষিপ্ত বাদ 
দলে যাহা থাকে, তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচালত, তাহা উগ্রশ্রবাঃ 
সৌতি নৌমষারণ্যে শৌনকাঁদ খাঁষাঁদগের নিকট বাঁলতেছেন। তান বলেন যে. জনমেজয়ের 
সপনসনত্রে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি খাঁষাঁদগের শুনাইবেন। 
স্থানাস্তরে কাঁথত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাঁহার 'পতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংঁহতা 
অধ্যয়ন করিয়াঁছলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জল্মবত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন 
কর্তৃকই কাঁথত হইয়াছে যে-_ 
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপণ্চমান। 
সুমস্তুং জৌমানং পৈলং শুক্র স্বমাত্মজম্‌ ॥ 
প্রভুব্বীরষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ। 
সংহতাস্ত্ই পৃথকৃত্বেন ভারতস্য প্রকাঁশতাঃ 1-আদিপব্্ব। ৬৩অ। ৯৫-৯৬। 
অর্থাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পণ্টম বেদ মহাভারত সমস্ত, জোমান. পৈল. স্বীয় প্র শুক, 
এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পৃথক পৃথক ভারতসংাহতা প্রকাশিতা কারলেন।* 
তাহা হইলে, প্রচালত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণশত ভারতসংহতা। ইহা জনমেজয়ের সভায় 
প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাশ্ডবদিগের প্রপৌন্ন। 
সে যাহা হউক. উপাঁস্থৃত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। উগ্রশ্রবাঃ 
বাঁলতেছেন যে, আম ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছ। অথবা তাঁহার পিতা বৈশম্পায়নের 
নিকট 1তাঁন তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ যাহা বাঁলতেছেন, 
তাহা আমরা আর এক ব্যান্তর নিকট পাইতেছি। সেই ব্যাক্তিই বর্তমান মহাভারতের প্রথম 
অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক 588৮0 ৮৮ 
তান বালতেছেন. নৈমিষারশ্যে শোনকাঁদ খাঁষ উপাস্থত; সেখানে উশ্রশ্রবাঃ আসিলেন, 
এবং খাবিগাণের গে উবার এই ভারত সমন্ধে ও অনান্য বিয়ে যে কথোপকঘন হইল 
তাহাও 
তবে ইহা স্থির যে, ১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসকী সংহিতা নহে। (২) ইহা 
বৈশম্পায়ন-সংহতা বাঁলয়া পাঁরচিত. কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংাহতা পাইয়াছ কি না 
তাহা সন্দেহ। তার পর প্রমাণ কাঁরয়াছি যে, ৩) ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রাক্ষপ্ত। অতএব 
আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক যে, মহাভারতকে কৃফ্চিন্লের ভিত্তি কারতে গেলে আঁত সাবধান 
হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার কারিতে হইবে। 


হ905555559 
নব না। 


* জৈমানভারতের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অশ্বমেধ-পর্্ব বেবর সাহেব দোঁখয়াছেন। 
আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে । আশ্বলায়ন ৪৪০১০৮৬০৯১৭ 
এবং পৈল ধর্্মশান্দুকার। 


কৃষ্চারন্র 


আমি এমন বাল না যে, আমরা যাহাকে অনৈসার্গক বাল, তাহা কাজে কাজেই 'মথ্যা। 
আম জান যে. এমন অনেক নৈসার্গক নিয়ম আছে, যাহা আমরা অবগত নাহ । যেমন একজন 
বন্যজাতীয় মনৃষ্য, একটা ঘাঁড়, ক বৈদ্যাতক সংবাদতল্তীকে অনৈসার্গক ব্যাপার মনে করিতে 
পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাব। আপনাদগের এরুপ অজ্ঞতা স্বশকার করিয়াও 
বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসার্গক ঘটনায় বিশ্বাস কারতে পাঁর না। কেন না. আপনার 
জানে আতীররা, কোন প্রীশক নরম প্রমান ব্তাঁত কাহারও থাকার করা করতঃ নহে। বাদ 
তোমাকে কেহ বলে. আমগাছে তাল ফলিতেছে দোখয়াছ, তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্তব্য 
নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয়া দাও শক প্রকারে ইহা 
হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি বলতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যাক্ত যাঁদ বলে, 
“আম দোখ নাই-শ্বীনয়াছ, তবে আবশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে 
প্রতাক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। আঁতপ্রকৃতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও 
পাইতেছি না। 

বলিয়াছ যে. প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও আতপ্রকৃত হঠাং বিশ্বাস করা যায় না। নিজে চক্ষে 
দোখলে হঠাৎ শ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদগের জ্ঞানোন্দ্রয়ের জাস্ত সম্ভব; 
তথাপি প্রাকীতিক নিয়মলজ্ঘন সম্ভব নহে। ব্ঝাইয়া যাও যে, যাহাকে আতপ্রকৃত বাঁলতোছি, 
তাহা প্রাকীতিক নিয়মসঙ্গত. তবে বুঁঝব। বন্যজাতীয়কে ঘাঁড় বা বৈদ্যাতক সংবাদতন্তী 
বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসার্গক ব্যাপার বালয়া বিশ্বাস কারবে না। 

আর ইহাও বক্তব্য যে. যাঁদ শ্রীকৃকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় আমি তাহা 
করিয়া থাক), তাহা হইলে. তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাঁদত হইতে পারে 
না, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃফকে ঈশ্বরাবতার বাঁলয়া প্রাতপন্ন কাঁরতে 
পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তান মনৃষ্য-দেহ ধারণ কাঁরয়া এঁশশ শাক্ত 
দ্বারা সিদ্ধ বালয়া পাঁরচিত করিতে পাঁর না বা 'বশ্বাস কারতে পার না। 

কেবল তাহাই নহে। যাঁদ স্বীকার করা যায় যে. কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তান স্বেচ্ছাক্রমে 
আতপ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা তাঁহার দ্বারা "সিদ্ধ, 
তাহাতে যেন 'বশ্বাস কারলাম, কিন্তু যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ নহে, এমন সকল অনৈসার্গক 
ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন 2 সাজ্ব অসুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ কারল; 
বাণের সহম্্র বাহ্‌; অশ্বথামা ব্রক্মাশরা অস্ত ত্যাগ করিলে তাহাতে ব্রহ্গাণ্ড দগ্ধ হইতে লাগিল; 
এবং পাঁরশেষে অশ্বামার আদেশান্‌সারে, উত্তরার গভস্ছি বালককে গভ'মধ্যে নিহত কাঁরল, 
ইত্যাদ বিষয়ে বিশ্বাস কারব কেন? 

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসর্গিক কম্মেওড আবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাঁহাকে 
ঈশ্ঘরাবতার বাঁলয়া স্বীকার করলেও আবশ্বাস করিবার কারণ আছে । তান মানবশরীর ধারণ 
করিয়া যাঁদ কোন অনৈসার্গক কর্ম করেন, তবে তাহা তাঁহার দৈবী বা এঁশশ শাক্তর দ্বারা । 
কিন্তু দৈবী বা এঁশী শাক্ত দ্বারা যাঁদ কর্ম সম্পাদন কারবেন, তবে তাঁহার মানব-শরণরধারণের 

প্রয়োজন কি ? যিনি সর্্বকর্তা, সব্বশক্তিমান্‌, ইচ্ছাময়_যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সাষ্ট 

ও হারে ধতান মন্ষ্যশরণর ধারণ না কাঁরয়াও কেবল তাঁহার এশশ শাক্তর 
প্রয়োগের দ্বারা, যেকোন অসুরের বা মানুষের সংহার বা অন্য যে কোন আতিপ্রেত কার্য্য 
সম্পাদন কাঁরতে পারেন। যাঁদ দৈবণ শাক্ত দ্বারা বা এঁশশ শাস্তি দ্বারা কার্য্য নির্ধাহ কারিবেন, 
তবে তাঁহার মনষ্যশরীরধারণের প্রয়োজন নাই। যাঁদ ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্বক মনৃষ্যের শরীর 
ধারণ করেন, তবে দৈবী বা এঁশশ শীক্তর প্রয়োগ তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে 
পারে না। 

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কিঃ এমন কোন কম্্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর শরারধারণ 
না করিলে সিদ্ধ হয় না? 

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপান্ত উ্থাপত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের মানবশরীরধারণ 
দি সম্ভব? 

প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে । 


৪৩১ 


বাঁন্ষিম রচনাবলণ 
ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ-_ঈশ্বর পৃথবীতে অবতশর্ঁণ হওয়া কি সম্ভব 2 


বস্তুতঃ কৃষচারত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রম্নের উত্তর 'দতে 
হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সন্তবঃ এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষণ ঈশ্বরের 
অবতার । 'শাক্ষতের 'বশ্বাস যে, কথাটা আতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদগের খ্রীষ্টান 
উপদেশকাঁদশগের মতে আঁতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয় । 

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে-(১) ঈশ্বর পৃঁথবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব 
কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার ি না। আম এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর 1্দব না। 
প্রথম প্রশ্নের কিছ; উত্তর দিতে ইচ্ছা কাঁর। 

সৌভাগ্যক্রমে আমাঁদিগের ্রীপ্টীয়ান গুর্দগের সঙ্গে আমাদগের এই স্থল কথা লইয়া 
মতভেদ হইবার সপ্ভাবনা নাই। তাঁহাঁদগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বাঁলয়া মানতে হয়, নাহলে 
যিশু 'টিকেন না। আমাদগের প্রধান 'ববাদ দার্শানক ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে । র 

ই“হাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপাত্ত কারবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের আস্তত্বের প্রমাণাভাব, 
সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার ছিঃ যাহারা ঈশ্বরের আস্তত্ব অস্বীকার করেন, আমরা 
তাঁহাঁদগের সঙ্গে কোন বিচার কাঁর না। তাঁহাদের ঘৃণা কাঁরিয়া বিচার কাঁর না, এমত নহে। 
তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাঁহারা আমাদের ঘণা করেন, 
তাহাতে আপান্ত নাই। 

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের আস্তত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু 
তাঁহারা বলবেন, ঈশ্বর নিগ্গণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর 'ির্গণ, সৃতরাং তাঁহার 
অবতার অসম্ভব । 

এ আপাত্তরও আমাকে বড় সোজা উত্তর 'দতে হয়। 'নগ্গণ ঈশ্বর কি, তাহা আম বুঝিতে 
পাঁর না, সুতরাং এ আপাত্তর মীমাংসা করিতে সক্ষম নাহ। আম জান যে, বিস্তর পণ্ডিত ও 
ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গণ বাঁলয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নাহ, ভাবুকও নাহ, কন্তু আমার 
মনে মনে বাস যে, এই ভাব পাশডিতাণও আমার মত. নগণ ঈশ্বর বুঝতে পারেন না। 
কেন না, মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্ৰারা আমরা নর্গণ ঈশ্বর বুঝিতে পাঁর। 
ঈশ্বর নির্গণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝতে পার না, কেন' না, আমাদের 
সে শীক্ত 'নাই। মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর ির্গৃণ, এবং এই কথার উপর একটা 
দর্শনশাস্ত্র গাঁড়তে পাঁর, কিন্তু যাহা কথায় বাঁলতে পার, তাহা যে মনে বাঁঝ, ইহা 
আনশ্চিত। “চতুজ্কোণ গোলক” বাঁললে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু “চতুজ্কোণ 
গোলক” মানে ত কিছুই বালাম লা। তাই হব স্পেন্সর এত কাল পরে রণ ঈশ্বর 
ছাঁড়য়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগ্‌ণ ঈশ্বর (45000900105 17126 0081 
967500811”,) তাহাতে আসিয়া পাঁড়য়াছেন। অতএব আইস, আমরাও নিগণ ঈশ্বরের কথা 
ছা বাদই বনকে [নল খাললে জা, নিষাত, পাত, করণ বাছাকেও পাই না 
এমন 

যাহারা সগ্‌ণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও ঈশ্বর পাথবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা 
স্বীকার পক্ষে অনেকগীল আপাত্ত আছে। এক আপাতত এই যে, ঈশ্বর সণ হউন, কিন্ত 
'নিরাকার। 'যাঁন নিরাকার, তিনি আকার ধারণ কাঁরবেন “ক প্রকারে ? 

উত্তরে, জিজ্ঞাসা কাঁর, যান ইচ্ছাময় এবং সর্বশীক্তমান, তান ইচ্ছা কারিলে নিরাকার 
হইলেও আকার ধারণ কাঁরতে পারেন না কেন? তাঁহার সব্শক্তিমত্তার এ সামানিন্দেশ কর 
কেন? তবে কি তাঁহাকে সর্বশক্তিমান বলিতে চাও নাঃ যান এই জড় জগতকে আকার 
প্রদান কাঁরয়াছেন, তান ইচ্ছা কারলে নিজে আকার গ্রহণ কাঁরতে পারেন না কেন? 
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৪০৭ 


মন্য্য-জন্মের যে সকল দুঃখ গর্ভে অবস্থান, জন্ম, শ্তনাপান, শৈশব, শিক্ষা. জয়, পরাজয়, জরা, 
মরণ, এ নকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝ সেইর্‌প। তাহাদগের ছল ব্াদ্ধতে 
এটুকু আসে না যে, 1তাঁন সুখদঃখের অতাঁত,--তাহার কিছুতেই দুখ লাই, কষ্ট নাই। 
জশ্গাতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাঁহার লীলা (11508155080092), এ সকল তেমনি তাহার 
লখলামান্র হইতে পারে। তুমি বাঁলতেছ, তান মূহূর্তমধ্যে যাহাঁদিগকে ইচ্ছাকুমে সংহার কাঁরতে 
পারেন, তাহাদের ধবংসের জন্য তান মনুষ্য -জীবন-পারামত কাল ব্যাঁপয়া আয়াস পাইবেন 
কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাঁহার কাছে অনস্ত কালও পলক মানু, তাঁহার কাছে মুহূর্তে 
ও মনষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি? 
তবে এই যে অসরবধ কথাটা আমরা দিফুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দন হইতে 
, এ কথা শহানয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে 
বটে। কেবল একটা কংস বা শিশৃপাল মারবার জন্য যে ক্বয়ং ঈশ্বরকে ভুতলে মানবরূে 
জন্মগ্রহণ কারতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যান অনভ্তশাক্তমান তাঁহার কাছে কংস 
শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দুধর্মের প্রকৃত মন্ম গ্রহণ কাঁরতে 
না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দূরাত্মাবশেষের নিধন। আসল 
কথাটা, ভগ্বন্পাতায় আঁতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে :_ 
“পরিশ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুজ্কৃতাম। 
ধর্সসংরক্ষশার্থায় সভবামি যুগে যুগে॥" 
এ কথাটা আত সংাক্ষপ্ত। “ধম্মসংরক্ষণ” [কি কেবল দুই একটা দ.রাত্মা বধ কাঁরলেই হয় ? 
ধর্ম কি? তাহার সংরক্ষণ ক ক প্রকারে হইতে পারে ? 
আমাদগের শারীরক ও মানাঁসক বৃত্তি সকলের সব্বাঙ্গীণ স্ফার্ত ও পরিণত, সামঞ্জস্য 
ও চারতার্থতা ধর্্স। এই ধর্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশশলন কর্্মসাপেক্ষ* অতএব 
কম্মই ধন্মের প্রধান উপায়। এই কম্্মকে স্বধম্মপালন (0৪15) বলা যায়। 
মনুষ্য কতকটা ?নজ রক্ষা, ও বৃত্ত সকলের বশনভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম প্রবৃতত হয়! 
সু যে কম্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সব্বাঙ্গীণ স্ফৃর্ত ও পারণাতি, সামঞ্জস্য ও চাঁরতার্থতা 
০৬ তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না- আদর্শ চাই। সম্পর্শ 
ধর্মের আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ--নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ 
হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অনপরীরী, শারশীরকবৃত্তিশল্য; আমরা শরারণ, 
শারশীরক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিঘ। +দ্বতীরজঃ; তান অনন্ত, আমরা সাস্ত, আত 
ক্ষুদ্ব। অতএব যাঁদ ঈশ্বর স্বয়ং সাস্ত ও শরণরগ হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই 
আদশের আলোচনার যথার্থ ধর্মের উল্লাত হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন! 
মনৃষ্য কর্ম জালে না; কম্্ম রুপে কাঁরলে ধর্মে পারণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং 
অবসর হইলে সে শিক্ষা হইকার বেশী সম্ভাবনা এমত স্ছলে ঈশ্বর জীবের প্রাত করলা করিকা 
শরশর খারদ কারন, ইনার অস্গভাবনা ক? 
এ কাথা আমি গাড়ি বলতেছি সা! ভব জগব্াার তাংপণও এই পরার 
তম্দাবসক্তঃ লততং ক্ষার্যযং কম্ম সমাচর । 
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কব্ গলিমাক্োতিপরুষ ১৯। 


* মত্কৃত এই ধন্দের ব্যাজ, ফরতিতে দেখ। 
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সস পৃ 
লোকসংগ্রহমেবাশপ, সং করস টা 
যদযদাচরাতি 


১৮ হব 
ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ন্িফ লোকেষু কিনুন । 
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কম্মণপ | ২২। 
2০১ জাতু কম্মশ্যতাদ্দ্রতঃ। 
মনুষ্যাঃ পার্থ সব্বশঃ]॥ ২৩7 
১8 ৮৮ চেদহম- 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪। গণতা, ৩ অ। 
“পুরুষ আসাক্ত পারত্যাগ করিয়া কম্মণনূজ্ঠান কাঁরলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুম 
আসাক্ত' পাঁরত্যাগ করিয়া কম্্মান্ষ্ঠান কর, জনক প্রভীত মহাত্মাগণ কর্ম দ্বারাই 'সান্ধলাভ 
করিয়াছে জনাব কে রা করে ইউর ভারা কারবার এবং তিনি যাহা 
মান্য করেন, ১০515755555 
কদ্্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ভ্রভুবনে আমার কছুই অপ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার 
কর্তব্যও নাই, তর্থাঁপ আম কর্্মানৃচ্ঠান কারতোছ"। যাঁদ আম আলস্যহণন হইয়া কখন 
কর্ম্মানুদ্ঠান না কার, তাহা হইলে, সমূদায় লোকে আমার অনবস্তর্শ হইবে, অতএব আম কর্ম্ম 
াানিলে এই লব্ত লোক উম হইয়া যাইবে, এবং আমি কাক ও প্রজাদের মাজনতার 
হেতু 1” 
কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, 


সেশ্বর বৈজ্ঞানকাঁদগের শেষ ও প্রধান আপাত্তর কথা এখনও বাঁল নাই । তাঁহারা বলেন যে, 
ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তান স্রচ্টা ও নিয়স্তা, ইহাও সত্য। কিস্তু তিনি গাড়শর কোচমানের 
মত স্বহস্তে রাশ ধারয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধাঁরয়া এই বিশ্বসংসার চালান 
না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন জগং তাহারই বশবন্তর্গ হইয়া 
চাঁলতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের শ্ছিতিপক্ষে যথেন্টও বটে। অতএব 
ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ কারবার স্থানও নাই প্রয়োজনও নাই। সুতরাং ঈশ্বর 
মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা । 
ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবস্তরণ হইয়া 
চলে, এ কথা মানি। সেইগৃলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও মান। 'কন্তৃ 
সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজন নাই, এ কথা ধক 
প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পার না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে যান 
জব্বশাক্তমান [তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নাত হইতে পারে না। জাগতিক ব্যাপার 
আলোচনা কারিয়া, বিজ্ঞানশাস্তের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পার যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ 'ও 
তত পালা আবি 
গাঁতই জগৎকর্তার আঁভপ্রেত বাঁলয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের বর্তমান অবস্থাতে এমন 
কিছু দোখি না যে, তাহা. হইতে বিবেচনা করিতে পারি ষে, জগং চরম উন্নাতিতে পেশীছিয়াছে। 
এখনও জীবের লুখের অনেক বাঁক আছে, উন্নতির বাকি আছে। যাঁদ তাই বাকি আছে, তবে 
ঈশ্ময়ের হন্তক্ষেপণের বা কার্ষের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পাঙ্গদ. ধ্বংস 
ি্ব 'জঙ্গতের আর একটা নৈসার্গক কার্ধা আছে.-উন্নান্ত। মনুষ্ের উন্বাতর মৃজ: ধর্মের 
উন্নাতি। ধম্মের উল্লাতও এীশক নিয়মে সাধিত হইতে পাবে, ইহাও স্যশকার কারি? কিস 
স০০৮ ৯৯৮84, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্গ হইলে 
উর ভাব বাত হইতে পারে না, এমত বুিতে পারি না?'এবং এরপ আঁধক উন্নত 
যে তাঁহার আঁভপ্রেত নছে, জহাই বা কি প্রকারে ? 


. * কষ অর্থাৎ "যান শরীর়ধারশ ঈশ্বর, তান এই কথা. বাঁলিতেছেন। 
তি 


1.8 
নিক 


১.০ ৮৮ ৯ কলি 
৭ কতক 


আপাত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসার্গক যে সকল নিয়ম, তা উূত হইলে তা তি 
করপর্্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা বায় না। এজন্য এ স্কল আতিশ্রকত করিয়া 
(78016) মানিতে পার না। ইহার ন্যাধ্যতা স্বীকার কার; তাহার কারণও পর্বপারিচ্ছেদে 
নাদ্দ্ট করিয়াছি। আমাকে ইহাঁও বলতে হয় যে, এর্‌প অনেক ঈশ্বরাবতারের "প্রবাদ আছে 
যে, তাহাতে অবতার আতপ্রকৃতের সাহাযোই স্বকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ই্রাম্ট অবতারের 
এরুপ অনেক কথা আছে। কিন্তু ট্রীষ্টের পক্ষসমর্থনের ভার খ্রীষ্টানাদগের উপরই থাকুক । 
আরও, বিষূর অবতারের মধ্যে মংস্য, কর্ম, বরাহ, টির নে যা এনা 
অবতারের উপাদান আর ধকছূই নাই।' এখন, বাদ্ধমান- পাঠককে ইহা বলা বাহূল্য যে, মংস্য, 
কূম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভাতি উপন্যাসের বিষয়ঈীভূত পশহুগণের ঈশ্বারাবতারত্বের যথার্থ দাবি 
দাওয়া কিছুই নাই) গ্রন্থাস্তরে দেখাইব যে, মিরার রা লেভার 
এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-মূলক। সেই উপন্যাসগ্লও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও 
দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কণীর্তত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলণক 
উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহূলা। প্রকৃত বিচারে শরীক ভিন্ন আর কাহাকেও 
ঈশ্বরের অবতার বািয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। 
কের যে বৃত্তান্তটুকু মৌলিক, তাহার গতর আঁতপ্রকতের কোন সহায়তা নাই। মহাভারত 
ও পুরাণসকল, ্রা্ষিপ্ত ও আধুনিক নিক্কন্্স ব্রাহ্মণাদগের নিরর্থক রচনায় পরিপর্ণ, এজন্য 
অনেক স্থলে কুষ্ণের আঁতপ্রকৃতের সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। 'কস্তু দিচার করিয়া 'দৌখলে 
জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। আম ভ্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, 
এবং যাহা বলিতোছ, তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব যে, কফ আতিপ্রকৃত কারের দ্বারা, বা 
নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা, কোন কার্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপাত কৃফ 
সম্বদ্ধে খাঁটবে না। 
আমরা যাহা বলিলাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার খাষাদগেরও 
সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিদ্বদন্তীর সত্যামথ্যানিব্বচন-পদ্ধাত সে ০০ 
বালিয়া অনেক অনৈসার্গক ঘটনা পূরাপোতহাসভুক্ত হইয়াছে। 
বিফুপুরাণে আছে।_ 
মনুষ্যধম্্মশনলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ। 
অস্তাণানেকরৃপাণি যদরাতষ্‌ মুন্কাত॥ 
মনসৈব জগংসূম্টিং সংহার করোত ফঃ। 
তস্যারপক্ষক্ষপণে কোহয়মদামাবস্তরঃ ॥ 
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্মস্তমনবর্ততে। 
কুক্ধন বলবতা সাঁন্ধং হানৈর্যন্ধং করোত্যসৌ ॥ 
সাম চোপপ্রদানণ্ট তথা ভেদং প্রদর্শন । 
করোতি দশ্ডপাতণ কচ্চিদেব পলায়নম- ॥ 
মন্ষ্যদোহনাং চেষ্টামিত্যেবমন,বর্ততঃ। 
লশলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ততে ৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮ 
“জগৎপাত হইয়াও যে তানি শন্রাদগের প্রাতি অনেক তিনি 
বালয়া তাঁহার লশলা। নাহলে 'িনি মনের দ্বারাই জগতের সূদ্টি ও সংহার 
করেন, আঁরক্ষয় জন্য তাঁহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুব্যাদিগের ধর্মের অন্দবত্ত এজন্য 
[তনি' বলবানের সঙ্গে সা্ধ এবং হণনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ প্রদর্শনপর্ত্ঘক 
০০৮ নও) গলারনও করন মনের পিয়ার অনা সেই জগাগতির 
এইরুগ পালা তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঘটিরাছিল।” 
আম ঠিক এই কথাই বাঁলভোছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস-কারিবের 
নাষে, কফ মনূবাদেহে আতমানুষশাক্ষর দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
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চারের নিম িনাটি পনর্্ণার স্মরণ করাই +_ | 
১। যাহা প্রার্চগ বলিয়া: প্রমাণ কারব, তাহা পারত্যা্ করিব 
২। যাহা আঁতপ্রকত, তাহা পারত্যাগ করিব। :  : 


৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা আঁতপ্রকৃত নয়, তা খাদ কারে খর লগে দো 
তবে তাহাও পাঁরত্যাগ করিব। 


চতুন্দ্শ পরিচ্ছেদ-_প্‌রাণ 


মহাভারতের প্রীতহাসিকতা সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছি, তার পর পরো সন্ধে আমাদের কিছু 
বক্তব্য 'আছে। 


বি বাবাজি বত ম্যান ার তাত তি সমন 
পুরাণগীলই এক ব্যাক্তির রচনা । বিলাতশ ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক ব্যাক্তর 
রচদা। আগে দেশশ কথাটার সমালোচনা করা যাউক। 

অন্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যাক্তর রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতোছ ;. 


১ম্-এক ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই কাঁরয়া থাকে। যেমন এক ব্যাক্তর হাতের লেখা পাঁচ 
সা এই অন্টাদশ 
পুরাণের রচনা আঠার রকম। কখনও তাহা এক ব্যাক্তর় রচনা নছে। 'যান বিষুপুরাণ ও 
ভাগবতপ রাগ পাঠ কারয়া বািবেন, দূইই এক বাযির রচনা হইতে পারে, তাঁহার নিকট কোন 
প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত। 


সি রাজি করে অনলি নকিভাতাবে 
এক বিষয়ই প্‌নঃ পৃনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থাস্তরে বর্ণিত বা বিবৃত কারবার জন্য গ্রন্থ লেখে' না। 
পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্র পুরাণে সাবিস্তারে 

কাঁথত হইয়াছে। এই কৃষচারি্ই ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্ষপ্‌রাণের 
আছে, আবার বিফুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে আছে, ্রীমন্তাগবতে 

১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, রক্ষবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং পদ্ম ও বামনপরাণে 
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$ কপির সঙগেগে আছে এইহপ অনয বিয়েও কনা পল লট বন 
তি পরাগে আছে? এক রাক্তির লিখিত ভি ভিন্ন পুন্তকের এরূপ ঘটনা অসম ।: : 
্‌ “ ওয়ু-আর ধাঁচ এক বাঁ: এই" অন্টাদশ গরোগ লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে. কনর 
রা অপ দর 
গর বি ভাব দৌখতে পাওয়া বায় এই কৃষচারয ভি ভিন পরণে তি প্রকারে 
বার্ণত হইয়াছে। সেই সকল বণনা পরস্পর সঙ্গত নহে। 
৪র্-াবকুপুরাণে আছে 
ছানা নাভি 
পুরাণসধাহতাং চক্রে পুরাণার্থাবশারদঃ ॥ 


প্রখ্যাতো সুতো বৈ লোমহষণিও। 
পৃরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ 
মন্রয়ঃ শাংশপায়নঃ। 


চান্যা তিসৃগাং মূলসংাহতা ॥ 
বিফুপ্রাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ গ্পোক। 


পুরাণার্থাবং (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, 'গাথা ও কম্পশৃদ্ধি দ্বারা পুরাপসংহিতা 
কাঁরয়াছলেন। লোমহর্যণ নামে সৃত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছলেন। ব্যাস মহামান তাঁহাকে 
পুরাণসংহিতা দান কারলেন। সুমাঁত. আগ্সবঙ্চা, মি্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতন্রণ, সাবার্ঁ-. 
তাঁহার এই ছয় শিষ্য গছিল। (তোহার মধ্যে) কাশ্যপ, সাবার্ঁণ ও শাংশপায়ন সেই লোমহর্ধাণকা 
মূল সংহতা হইতে 'তনখান সংাহতা প্রস্তুত করেন। 


পুনশ্চ ভাঙগগবতে আছে; 
রষ্যারুপিঃ কশ্যপশ্চ সাবার্ঘরকৃতন্রণঃ। 
পারার যড়ৈৰ পৌরাণিকা ইমে॥ 
টা, ব্যাসীশিষ্যাৎ সংহিতাং মধাপিতৃমনখাৎ।* 
ং শিষ্যঃ সর্ব সমধ্যগাম॥ 
উনার সা ভারত! 
অধাঁমাহ ব্যাসাশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহতাই ॥ 
শ্রীমন্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক। 
রধ্যারূশি, কাশাপ, সাবর্ণি, অকৃতন্্রণ, শিংশপায়ন, হারঈত, এই ছয় পৌরাধিক। 
বায়পুরাণে নামগুলি কিছু ভিন্ন, 
আত্রেয়ঃ সুমাতিধর্শমান কাশ্যপোহং কৃতব্রণঃ। 


পুনশ্চ আগ্মপুরাণে ;- 

প্রাপ্য ব্যাসাং প্ুরাণাঁদ সূতো বৈ লোমহর্ষণ্। 

সুমতিশ্চান্সিবচ্চাশ্চ মিন্রায়ঃ শাংসপায়নঃ ॥ 

কৃতব্রতোহথ সাবার্ণঃ ষট- চাভবন। 

শাংসপায়নাদরশ্চনুর পূরাপানান্তু সংহতাঃ॥ 

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষগক্কার প্রচলিত অজ্টাদশ পরাগ বেদ্ব্যাস 

প্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য প্রীশিধাগণ পুরাপ-সরাহতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে 
মিন লাজা রা তাহা কাহার প্রশণত, কবে প্রগশত হইয়াছিল, তাহার ফিছাই 
শ্থিরিতা |] 
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বন নঃ। 


এক্ষণে ইউরোপশক্সাদশ্ের যে লাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বাদ, মাউক.। ইউয়োপণয় 
রত এই যে ছে রে হে ও খান পর এক বার লিখিত 
এই. ভ্রমের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বর্তমান পুরাণ সকলের প্রশয়নকাল নিরূপণ করিতে বঙস্গেন। 
সি পিপাসু সপ 
সকল সংগ্রহ মাত্। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা । কথাটা একট 
সাঁকন্তারে বুঝাইতে হইতেছে। 

“পুরাণ অর্থে আদৌ পুরাতন; পশ্চাং পুরাতন ঘটনার 'বিবাতি। সকল সমরেই পুরাতন 
ঘটনা ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ 1ছল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথবরাক্মণে, 
গোপথব্রাঙ্গণে, আশ্বলায়ন সশ্লে, অথব্্বসধৃহিতায়, বৃহদারপ্যকে. ছান্দোগ্যোপাঁনষদে, মহাভারতে 
রামায়ণে, মানবধন্্মশাস্তে সব্রিই পরাণ প্রচীলত থাকার কথা আছে। 'কন্তু এ সকল কোনও 
গ্রল্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আঁত প্রাচীন 
কালে ভারতবর্ষে 'লাপাবদ্যা অর্থাৎ লেখা পড়া প্রচলিত থাকলেও গ্রন্থ সকল 'লাখত হইত 
না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক কথা সফল এরুপ 
মুখে মুখে খ প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিম্বদস্তী মাত্রে পারণত হইয়া গিয়াছিল। 
পরে সময়াবশেষে এ সকল কিম্বদস্তী এবং প্রাচীন রচনা একরে সংগৃহীত হইয়া এক একখান 
পরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বোদিক সুক্ত সকল এরূপে সন্কলিত হইয়া ধক- যজহ সাম 
সংহতাবয়ে বিভক্ত হইয়াছল, ইহা প্রাসদ্ধ। "যান 'বেদাবভাগ কাঁরয়াছলেন তান এই 
রিভাগজন্য ব্যাস এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ব্যাস, তাঁহার  উপাধিমার- নাম নহে। 
তাঁহার নাম কৃ এবং দ্বীপে তাঁহার জল্ম হইয়াছিল বাঁলয়া তাঁহাকে কৃষদ্বৈপায়ন বলিত। এ 
স্ছানে পুরাণসঞ্কলনকর্তার বিষয়ে দুইটি মত হইতে পারে। একাঁটি মত এই যে, 'যাঁন 
বেদধিভাগকর্তা, তনিই-যে পু্রাণসঞ্কলনকর্তা ইহা না হইতে পারে, কিন্তু যিনি পনরাণসঞ্কলন- 
কর্তা, তাঁহারও উপাঁধ ব্যাস হওয়া সম্ভব । বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যাক্ত কর্তৃক অথবা 
এক সময়ে যে বিভক্ত ও সঙ্কলত হইয়াছল, এমন বোধ হয় না। 1ভন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত 
হওয়ার প্রমাণ এ সকল পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে 'যাঁনই কতকগুল পৌরাণিক বৃত্তান্ত 
বিভক্ত করিয়া একথান সগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছলেন, তাই ব্যাস নামের আঁধকারণ। হইতে 
পারে যে, এই জন্যই কিম্বদস্তী আছে যে. অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক 

নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এর্প বিবেচনা করিবার অনেক কারণ 
আছে। বেদাবভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাপপ্রণেতা ব্যাস, বেদাস্ত- 
সূন্রকার ব্যাস, এমন 'কি- পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার একজন ব্যাস। এ সকলই এক ব্যাস 
হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামশ্ডলের আধবেশন হইয়াছিল, সংবাদপত্রে 
পাঁড়লাম, তাহাতে দুই জন ব্যাস উপাস্ছিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃ ব্যাস, আর এক 
জনের নাম শ্্রীঘুক্ত অচ্বিকা দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যাক্ত যে ব্যাস উপাঁধ ধারণ কাঁরয়াছলেন, এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদাবভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, এবং অঞ্টাদশ পুরাণের 
সংগ্রহকর্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব বোধ হয়। 

বি, ০৬৯০৬০৭১০১৭ 

কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ 
শপ ভারত সি রান হতে বেলা জর উতর 
তাহাতে সেইরুপই বুঝায়। অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্ত 
তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বেদব্যাস একখানি পৃরাণ সংগ্রহ কারয়াছিলেন, আঠারখানি 
নহে। সেখানি নাই। তাঁহার শিষোরা তাহা ভাক্গয়া তিনখানি পূরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও 
নাই। কালক্রমে, নানা ব্যাক্তর হাতে পাঁড়য়া তাহা আঠারথ্যান হইয়াছিল 

. ইহার মধ্যে যে সভ্ভই গ্রহ করা যাউক, পুরাধাবিশেষের সময় নির্পণ করিরার চেষ্টায় কেবল 
এই ক্ষলই পাওয়া যাইতে পারে যে. কবে' কোন্‌ পুরাণ সঙ্কীজিত হইয়াছিল, তাহারই 'িকানা 
হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সক গ্রন্থের রচনা বা সঙ্ছলনের 
পর নূতন প্রাক্ষপ্ত হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।.অতএব 
৮0 


হিট 


২৬০ টসউপপ্্প্পপ্্পপস্স্্পপট্্পস 


€: মধস্যপরাণে, প্রক্ষবৈবর্তপক্পাণ সম্বন্ধে এই দুইটি গ্লোক আছে; সদ নিজ 
“রথন্তরস্য কজ্পস্য বৃত্তাস্তমীধকৃত্য যং। রা ৮ 7 
সাবর্শিনা নারদায় কফমাহাত্যসংযুতম্‌॥ 
, বরন প্রন্মবরাহস্য চাঁরতং বর্ণাতে মুহহ। 
$৫ তদম্টাদশসাহম্্রং ব্রক্ষবৈবর্ত মন্চ্যতে ॥৮ ] 
. অর্থাং,যে পুরাণে রথস্তর কল্পবস্তাস্তাঁধকৃত কৃফমাহাত্ম্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবার” 
বাঁলতেছেন এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ রক্গবরাহচাঁরত কাঁথত হইয়াছে, সেই অগ্টাদশ সহন্র 


এক্ষণে যে র্ষবৈবর্তপ:রাণপ্রচগিলত আছে. তাহা সাবার নারদকে বাঁলিতেছেন না নানার 
নামে অন্য খাঁধ নারদকে বালতেছেন। তাহাতে রথস্তরকল্পের প্রসঙ্গমা্র নাই, এবং সরাহমবরাহ, 


ু 
বাহা বরহ্ষবৈবন্ত নামে চলিত আছে, তাহা নৃতন গ্রন্থ। তাহা দোঁখয়া রক্ষবৈবর্ত পন্রা-সঙ্কলন- 
সময় নিরপণ করা অপর্ব্বে রহস্য বালয়াই বোধ হয়। : 


উইল-সন সাহেব পুরাণ সকলের এইরুপ প্রণয়নকাল ধনরাপত কারয়াছেন : 


রক্ষপুরাণ ্রষ্টপয় ভ্রয়োদশ ক চতুন্দশ শতাব্দী । 

পদ্মপুরাণ রঃ ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ।* 

িবফুপুরাণ এ... দশম শতাব্দী । 

বায়পুরাণ সময় নর্পত হয় নাই, প্রাচীন বালিয়া লাখত হইয়াছে। 

ভাগবত পুরাণ গ্রীম্টীয় ব্রয়োদশ শতাব্দী । 

নারদপুরাণ রর মবোড়শ €ি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বংসরের গ্রন্থ । 

মাক্ন্ডেয় পুরাণ » নবম ক দশম শতাব্দী । 

আগ্রপুরাণ আঁনশ্চিত; আত আভিনব। 

ভ ও ঠিক হয় নাই। 

শলঙ্গপুরাণ ্রীষ্টীয় অস্টম কি নবম শতাব্দীর এঁদক্‌ ওঁদক্‌। 

বরাহপরাণ রঃ দ্বাদশ শতাব্দশ । 

সকন্দপুরাণ 1ভন্ন গভন্ন সময়ের পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ । 

বামনপুরাণ ৩।৪ শত বৎসরের গ্রল্থ। 

কম্মপুরাণ প্রাচীন নহে। 

মতস্যপুরাণ পদ্মপররাণেরও পর । 

গারুড় পুরাণ 

্রশ্াবৈবর্ত পুরাণ প্রাচঈন পুরাণ নাই। বর্তমান গ্রন্থ প্দরাণ নয়। 

ব্রান্মান্ড পুরাণ 

পাঠক দৌখবেন, ইনার মতে (এই মতই প্রচালত) 'কোনও পুরাণই সহজ্র বংসরের আক 
প্রান নয়, বোধ হয়, ইংরাজি পাঁড়রা বাহার নিতান্ত ব্ধাবপর্যার না ঘটয়াছে [তান ভিন্ন 


পন কোন' হন্দুই নাই, যান এই জময়নদ্ধারণ উপযুক্ত বায়া গ্রহণ কারবেন। দই একটা 
কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কািদাস 'বকুমাদত্যের সমসামাঁয়ক লোক এবং বিছ্মাদত্য 
খ্রীঃ পুও ৫৬ বংসরে জখাবত ছিলেন? কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া "গিল্লাছে। ভাক্তার 
ভাও দাঁজ স্থির করিয়াছেন যে. কাঁলদাস খ্রীচ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক । এখন ইউরোপ শব্ধ 
এবং  ইউরোপীকাদগের দেশশ 'শষগগাণ সকলে উচ্চৈঃদ্বরে সেই ডাক ভাঁকতেছেন। আমরাও 
এবধত অপরাহা কার না।" অতএব কালিদাস ষ্ঠ শতাব্দীর লোক হউন। সকল .পুরাপই তাঁহা 


 *:ভ্ঠাহা হইলে, এই পরাণ দুই ভিন, ফি চারি শত বদরের গ্রল্থ। 
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টিয়ার দুদ বক্র । 

বারাটা পিপিপি 
অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই; উইল-সন: সাহেবের উপবিলিশ্িত বিচারে ক্রি, হাইয়াছে। 
কিতু কালিদাস মেঘদৃতে 'লাখিয়াছেন- 

“যেন শ্যামং বপ্দলতিতরাং কাস্কিমালপসাতে তে 
৯০১৬১৮৬৬০৮৮ ত্হিতা র্‌ 

টিটি নী... ৮.০..০1.০০47০০০০১০০০৭ সপন 
স্বায়া উদ্জবা িফুর গোপবেশের সাঁহত ইন্দ্ধনূশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে। এখন, বিফুর 
গোপবেশ নাই, বির অবতার কৃষ্ণের গোপবেশ 'ছিল। ইন্দ্রধনূর সঙ্গে উপমেয় 
মররে্ছ। আরম বিনীতভাবে ইউরোপাঁয় মহামহোপাধারাদগের নিকট [নিবেদন কাছ 
যাঁদ কণ্ঠ শতাব্দশর প্‌ব্বে কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের ময়রপদুজ্ছচ্‌ড়ার কথা আসল 
পপি ৯৬ পিন 
না। পরাণ বা তদন্বন্তঁ গতগোবিল্দাঁদ কাব্য ভিন্ন আর কোথাও নাই। আঙ্কে। হরিবংশে 


বটে; স্তু হরিবংশও ত উইল্‌সন্‌ মতে বিফুপুরাণেরও পরবত্তর্ণ। তাতএব ইহা 
নিশ্চিত যে, রবে অর্থাৎ অন্ততঃ ষ্ঠ পদুবের্বে হঁরবংশ আধিবা কোন 
বৈফব পুরাণ প্রচালত 'ছিল। 


পুরাণ তখন ও মম সম্মানিত না গত খত হইত না, এবং 
বর্তমান ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃজল্মখণ্ডের পণ্চদশ অধ্যায় তখন প্রচালত না 
গশিতগোঁবিদ্দের প্রথম ুর / কখনও রাঁচিত হইত না। অতএব 


শ্লোক “মেঘৈমেদুরমম্বরম্‌ 
এই শ্রষ্ট ত্রক্মবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্বগাম। আদম ব্রহ্গবৈবর্ত না জান আরও কত 
কালের। অথচ উইলসন্‌ সাহেবের 'িবেচনায় ইহা দুই শত মাত্র বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে । 


পণ্চদশ পারচ্ছেদ-_ পরাণ 


আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দৌথতে পাওয়া যায় যে, অনেকগাল 
ক্লোক কতকগুদীল পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিপিং পাণাস্তর আছে। কোনখানে তাহাও 
নাই। এই গ্রল্থে এইরূপ কতকগুল ক্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বা হইবে। নন্দ মহাপদ্মের সময়- 
ির্পণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণস্বরুপ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ 1দতোঁছ। ব্রহ্ধপুরাণের উত্তরভাগ্ে 
ভ্রীকফচারত বিস্তারিতভাবে বার্ণত হইয়াছে, ই রানে মন পা নিত 
রূপে বার্ণত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে 
আট়াশটি অধ্যায়। বিফুপুরাণের এই আটাশ অধ্যায়ে যতগনীল ক্লোক আছে, রক্ষপুরাণের 
কৃফষচারতে সে সকলগহীলই আছে, এবং ব্রত্ষপূরাগের কৃচরিতে যে গ্লোকগুলি আছে, 
দেন করিতে সে কলি তাহ ওই পরছে এ হরে ভে 
প্রভেদ 'বা তারতম্য নাই। নিম্নালাখত তিনাট কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা 
সম্ভব৷ 
১ম.-প্রক্ষপুরাণ হইতে বিফুপুরাণ চুর কাঁরয়াছেন। 
২য়, গধকুপূরাপ হইতে অন্ষপুরাণ চুর কারয়াছেন। 
হরর তরে নাই এই কৃষ্ণচরিতবর্ণনা সেই আদ বৈরাসিকী 
রাদসহতার অং রথ বিষ. উত্তর পরেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে [০ 
প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বাঁলয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরুপ প্রচলিত 
রথ হইতে আনল হার সপ চুরি অনমব, এখং অন্য কোনও স্থজেও খাপ: সেখাও জায় লা। 
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আদম সং পায়নব্যাসরচিত না হইলেও হইতে পারে। তবে সে সংহিতা যে 
কালে হইয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে । কেন না, আমরা পরে 
দেখিব যে. পূরাণকাঁথত অনেক অখণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে 


সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই! সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, পূরাণকার 
তাহা মহাভারত হইতে লইয়াছেন। 

যাঁদ আমরা িলাতধ ধরনে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নির্পণ কাঁরতে বাঁস, তাহা হইলে 
কির্প ফল পাই দেখা যাউক। বিফুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্বংশাধ্যায়ে মগধ রাজাদিগের 
বংশাবলণী কশীর্তত আছে। বিষুপুরাণে যে সকল বংশাবলশ কশীর্তত হইয়াছে, তাহা 
ভবিষ্যত্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাং রা 
কিকালের আরম্তসময়ে কথিত হইয়াছল বালয়া পুরাণকার ভূমিকা কারিতেছেন। সে সময়ে 


নামের উল্লেখ করিতে গেলে, ভাঁবষান্বাণীর আবরণ রচনার উপর প্রীক্ষপ্ত না কারলে, পরাশর- 
কাথত বাঁজয়়া পাচার করা ঘায় না। অতএব সংগ্রহকার বা প্রক্ষেপকারক এই সকল রাজার কথা 
লিখিধার সময় বলিয়াছেন, অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর 
অমুক রাজা হইবেন। তিনি যে সকল রাজাদগের নাম কাঁরয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
এীতহাঁসক ব্াক্ত এবং তাঁহাঁদগের রাজত্ব সম্বন্ধে বোদ্ধগ্রল্থ, যবনগ্রন্থ, সংস্কৃতগ্রন্থ, প্রস্তরালাপ 
ইত্যাঁদ বহাবধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
যথা) নন্দ, মহাপপ্ম, মৌর্য, চ্দুগপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পস্পামন, পুলিমান, শক- 
রাজগণ, অন্ধ-রাজগণ, ইত্যাঁদ ইত্যাদ। পরে লেখা আছে, “নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপর্ষেযাং 
মথুরায়ামনুগক্গাপ্রয়াগং মাগধা গৃপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যাস্ত।” এই গঃপ্তবংশীয়দিগের সময় চ1০6£ 
সাহেবের কল্যাণে নির্পিত হইয়াছে । এইবংশের প্রথম রাজাকে মহারাজগৃপ্ত বলে। তার পর 
ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগ:প্ত ীবত্রমাদত্য। তার পর সমনুরগপ্ত। ই'হারা গ্্ীঃ চতুর্থ শতাব্দশর চাক! 
তার পর দ্বিতীয় চন্দগপ্ত বিকরমাঁদত্য, কৃমারগপ্ত, স্কন্দগ্ত, বৃদ্ধগপ্ত-ইণহারা আীক্টীয় পল্চম 
শতাব্দীর লোক। এই সকল গণপ্তগণ রাজা হইয়াছলেন বা রাজত্ব কাঁরতেছেন, ইহা না জালে, 
পৃরাণসংগ্রহকার কখনই এর্‌প খলাখতে পারিতেন না। অতএব হীন গযপ্তাদগের সমকাল বা 
পরকালবন্তঁ। তাহা হইলে, পপি $ সপ ০১৪৮ 
হইয়াছল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, এই গপ্তরাজাদিগের নাম বিফৃপুরাণের চতুর্থাংশে 
্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য 
অংশ অন্যান্য সময়ে রচনা; সকলগীলই কোনও আনার্দ্দ্ট সময়ে এ বিফৃপুয়াণ 
(না প্রা হায়াছে (কন দিলেও তি ইউরোপে কি এদেসে লা ভেজে বে রন 
ভাব সময়ের রচনা একরিত হইয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবন্ধ হয়, এবং এ সংগ্রহের একটি 
৪ মাম দেওয়া হয়। যথা, 6০ 1২9119095,+ অথবা “রাসকমোহন চট্টোপাধ্যায় স্ক জিত, 
ফালিত ছেযাত্যি” আমার দবিবেচনার সক পরাই এই সং উপার-উত্ত দৃইশখানি 
গুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ; কি বে সবল বির ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন! 
লংগ্রহাআধানক বাজিয়া সেগুলি আধ্হীনক হইল না . ০ । 
ই কা মা ডি বারে বে লে লি নিন 
কারা সংগ্রহের, মধ্যে প্রবেশপিত. করিয়াছেন, অথবা প্রাচীন বৃত্তাস্ত নুতন কংগনাসংর্ ঝাবং 
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হাঞ্ফিযারচনাৰলণ 

অসি অলকারে রত কারিয়াছেন। বিফপেযোদ ক্্ে একথা বলা ঝা না, কিছু ভাগবত 

সম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রকারে, ব্ষব্য। 

রঃ প্রবাদ আছে যে, ভাঙার পুরাণ বোপদেবপ্রপত। বোপনের দেবগারর কাজা হেমাির 

সম্ভাসদ। বোপদেব তয়োদশ শতাব্দখর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা বোপদেবের রচনা 

বাঁলয়া চ্বাঁকার করেন না। বৈবেরা বলেন, ভাগবতদ্ধেষী শাক্তেরা এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে। 
ভাগবতের পরব লইয়া অনেক বাদাবতডা াট়াছে। শাকের বলেন- ইহা 


এইরূপ অর্থ না কাঁরয়া “ভগ্গবত্যা ইদং ভ তং” এই অর্থ করিবে।' রা 
রর কতা কর রিনা টা ইহার জাকের পাকি 
ধলাখয়াছেন-_“ভাগবতং নামান্যাদত্যাপ নাশঙ্কনীয়ম্‌”। ইহাতে বাঁঝতে হইবে যে. ইহা 
পুরাণ নহে দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরুপ আশঙ্কা শ্রীধর স্বামীর পুক্র্ধ হইতেই 
প্রচালত ছিল; ই ডা রা বে 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মাজ্জিতি রুচির পাঁরচায়ক। একখানির নাম 
লা তাহার উত্তরের নাম ' 'দুক্জনমৃখমহাচপেটিকা" এবং অন্য উত্তরের নাম 
“দ্জনমুখপদ্মপাদৃকা” । তার পর “ভাগবত -স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশঃ”। ইত্যাঁদ 
অন্যন্য প্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আম এই সকল প্ৃস্তক দোখ নাই. কিনতু 
ইউরোপণয় পাণ্ডতেরা দোঁখয়াছেন এবং 73০81058091 সাহেব “চপোঁটকা”, “মহাচপোঁটিকা” এবং 
“পাদুকাপ্র অনুবাদও করিয়াছেন। ৮1907) সাহেব তাঁহার বিষ্পুরাণের অনুবাদে ভূমিকায় 
এই 'বিধাদের সারসংগ্রহ 'লাখয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন প্রয়োজন নাই। যাহার 
কৌত্‌হজ থাকে, তিনি 11507 সাহেবের গ্রল্থ দোখবেন। আমার মতের স্থুল মন্্ম এই যে, 
ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। 'কস্তু অনেক নৃতন উপন্যাসও তাহাতে 
হইয়াছে । এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে. তাহাও নানাপ্রকার অলঙকারাবাশস্ট এবং অততযুক্তি 
দ্বারা আতরাঞ্জত হইয়াছে । এই প7ঃরাণখাঁন অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, 
তা না হইলে ইহার পূরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপাচ্থিত হইবে কেন ? 
| পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষচাঁরত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় 
আমাঁদগের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচাঁরন্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে. তাহার 
মধ্যে বন্দ, বিফ, ভাগবত এবং ব্রন্গবৈবর্ত, এই চাঁরখানিতেই 'বস্তারত বৃত্তাস্ত আছে। তাহার 
মধ্যে আবার ব্রহ্মপুরাণ বিফুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই গ্রন্থে বিষ ভাগবত এবং 
ক্ষবৈধর্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। এই [িন পুরাণ সম্বন্ধে 
যাহা আমাদিগের বক্তব্য, তাহা” বাঁলয়াছ। ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ সম্বন্ধে আরও কিছ: সময়াস্তরে 
বালব। এক্ষণে কেবল আমাদের হাঁরবংশ সম্বন্ধে কিছু বাঁলতে বাঁক আছে। 


ষোড়শ পারচ্ছেদ--হরিবংশ 


হারবংশেই আছে যে. মহাভারত কাঁথিত হইলে পর উগ্শ্রবাঃ সৌতি শৌনকাঁদ খাঁষর 
প্রার্থনানূসারে হরিবংশ কীর্তন কারতেছেন। অতএব উহা মহাভারতের পরব্তর্ট গ্রল্য। 
কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রল্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নির্পণ আবশ্যক । মহাভারতের 
পব্্সংগ্রহাধ্যায়ে হারবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ প্লোকে আছে. তাহা ২৯।৩০ পক্টায় উদ্ধৃত 
কারয়াছ।' কিস্ু মহাভারতের অষ্টাদশ পব্রের অন্তর্গত 'িষয় সকল এ পব্ব“সংগ্রহণধ্যায়ে 
সংক্ষেপে যেরুপ কথিত হইয়াছে, হারিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বঙ্ধে সেখানে সেরুপ কিছু 
কথিত হয় নাই। এ গ্লোক পাঠ কাঁরয়া এমনই .বোধ হয় যে, যখন প্রথম এ পর্বসংগ্রহাত্যায় 
সঞ্কলিত হইয়াছিল, তখন হারিবংশের কোন প্রসজই ছল মা। পারশেষে লক্ষ ক্গোক মিলাইবার 
জন্য কেহ এ ফ্লোকটি যোজনা কারিয়া দিয়াছেন! হ'রবংশে এক্ষণে ?তন পর্ব পাওয়া-থায়)_ 
হাঁরবংপক্পবর্ধ, (বিপর্্ব ও ভবিধ্যপর্্ব। কিন্তু, পৃন্ধোদ্ধৃত মহাভাকতের 'ক্পোঞ্চে কেবল হাঁরি- 
. বংশপব্্ব ও ভবিধ্যপর্বের নাম আছে, বিপর্র্বের নাম মার নাই, হারবংশপব্রে ও 
 ভাবিষ্যপর্যে ১২,০০০ প্লোক ইহাই 'লাখিত আছে। এক্ষণে তিন পর্বে ১৬,০০০ ক্লোকের 


ড় 


উদ লু নুন দ্যা হল বদ ক পর 
কালী সম চস অহোলর 'অন্টাপশপব্ধ সহাভারত অন্বান কাযা হিলের আনব 
সেই সঙ্গে প্রকাশ কারতে জনক হইয়াছলেন। তাহার কারণ তান এইস ন্েশ 


“আন্টাদশপর্ মহাভারতের আঁতীরক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তত 
একটা পর্ব বাঁলয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্ধয পর্ব বা উনাবংশ পর্ব বাঁলয়া 
উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ 'হরিবংশ ভারতান্তগ্গত একটণ পব্র্ব নহে । উহা মূল মহাভারত রচনার 
বহুকাল পরে পাঁরাশষ্টরূপে উহাতে সাম্রবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালশী ও 
তাংপর্যয পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যাক্ত অনায়াসেই উহার আধীনকত্ব অনৃভব 
করিতে সমর্থ হয়েন। যদও মুল মহাভারতের সবরোহদপ্ হারবংশপরবদের ফলত 
বার্ণত আছে, কিন্তু তাহাতে হাঁরবংশের প্রাচশন্ব প্রমাণ না হইয়া বরং এ ফলশ্রু-তিবর্ণনেরই 
আধ্দানকত্ব প্রাতপন্ব হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সাহত হারিবংশ অনুবাদিত কালে লোকের 
মনে পূর্বোক্ত ভ্রম দূঢ়ভূত হইবে, আশম্কা কাঁরয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ কারতে ক্ষান্ত 
বর হলাম 1” 

হরেস হেমন্‌ উইল্‌্সন্‌ সাহেব হারবংশের সম্বন্ধে উ কথা বলেন। ণতানি বলেন;_ 
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আমারও সেইরুপ বিবেচনা হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অল্পকাল- 
পরবন্তর্শ হইলেও এমন সন্দেহ কারবার কারণও আছে যে, শবফূপর্্ব তাহাতে অনেক পরে 
্রাক্ষপ্ত হইয়াছে। এ সকল কথার "নিশ্চয়তা সম্পাদন আঁত দুঃসাধ্য 

সৃবঙ্ধুকৃত বাসবদত্তায় হারবংশের পহ্জ্করপ্রাদুভখব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। 
ইউরোপীয় চারে হইয়াছে সব খুশরঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক । অতএব তখনও হারংবশ 
প্রচলিত গ্রন্থ । কিন্তু কবে ইহা প্রণীত 'হইয়াঁছল, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে 
০০১৪০১৭৪০১৪ পরিশমসুস্া | 

কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসণ হই. সোঁট আঁত গুরুতর কথা, 
ই ররাগাডাদিলর হার বর রাত সা দিদির চা হাটি 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ- ইতিহাসাদির পৌব্বাপর্যয 


উপনিষদে স্ষ্টিপ্রারুয়া এইরূপ কাথত হইয়াছে যে, জগদাশ্বর এক 'ছলেন, বহ: হইতে 
ইচ্ছা কারয়া এই' জগৎ সাষ্ট কাঁরলেন। ইহা প্রাসদ্ধ' অগ্বৈতবাদের স্থুলকথা। ইউরোপীয় 
বৈজ্ঞানিক ও রা অনেক সন্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে আসিতেছেন। 
তাঁহারা বলেন, জগতের সমন্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বহ্‌ হইয়াছে। ইহাই প্রসিদ্ধ :৮0101৩ 
বাদের স্ুলকথা। এক হইতে বহু বিলে, কেবল সংখ্যায় বহু বুঝায় না- একাগিত্ব এবং 
বহনিত্ব বকে হইবে। যাহা আভন্ন ছল, তাহা ভিতর ভিন্ন, অঙ্গে পারণত হয়। বাহ 
188০7708009089, ছিল, তাহা পারণাতিতে “7150510£6706005 হয়। যাহা 40010 
ছিল, তাহা “1151051505 হয়। কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে! 
জড়জগ্রতে,. জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সর্্বত্ত ইহা সত্য। সমাজজগতের 
যাহা, সে' সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। সাহিতা ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তত, তাহাতেও 
খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান সাহিতোর অন্তগগত, তাহাতেও ইহা সত্য। এমন কি, বাজারের 


* [7005 17202) 58515010715 255875 41%8198061, 0716562795৫ 4777/059196051 
5%515015 60%58062 6৮477 5085788 24865682, ৬০], [০ 0 85100010 স5৮5 সিল ৷ 
+ সোইকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েযোতি। টিীয়োপানধদ, ২ ঝি, ৬ অন্খাকা। * 


০০০ 


রনিরজাদ সবল 
গজ গানকে ইহা সত্য। রাম প্ষাদ খ্যামকে বলে, “আম কাল রারে অস্কারে পৃইয়াছিলাম, 1 
একটা শব্দ হইল, আমার বড় ভয় করিতে লাগল” তবে নিশ্চয়ই শরম বদর কাছে শিলা গল্প 
করিবে, “রামের ঘরে কাল রাতে স্ুতে কি রকম শব্দ কারয়াছিল।” তারপর ইহাই সম্ভব যে, 
সিরাজ কারনে রাত নত দেন এবং মধুও নিথর 

কাছে বাঁলবে' যে. “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে।” এবং পারশেষে বাজারে 
রা নে না পরাগ বো রেল সালে 

এ গেল রাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপ্যখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণাতর একটা বিশেষ 
নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ, যেমন বিষ ধাতু হইতে বিফু। [5০4518, 
রূপক-যেমন 'বিফুর তিন পাদ, কেহ বলেন, সূর্যের উদয়, মধ্যহ্াশ্থিতি, এবং অন্ত; কেহ 
বলেন, ঈশ্বরের তিলোকব্যাপিতা, কেহ বজেন, ভূত, বর্তমান, ভাঁবষ্যং। তারপর তৃতারাবন্থায় 
ইতহাস--যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের অতিরঞ্জন। পররাণার্দিতে তাহা 
দেখা যায়। 


এ কথার উদাহরণাস্তর স্বরূপ, আমরা উব্বশশ-প্রূরবার উপাখ্যান লইতে পার। ইহার 
প্রথমাবন্ছা, যজ-ব্বেদিসংাহতায়। "তথায় উব্বশণ, পুরুরবা, দুইখানি অরাপিকাখ্ঠমার। বোঁদিক 
কালে দিয়াশলাই "ছল না; চকমকি ছিল না; অস্ততঃ যজ্ঞাঁগ্ন জন্য এ সকল ব্যবহৃত হুইত না। 
১8৮০51৮555৮ ০1411 79৮ “আঁগ্রচয়ন”। 
আগ্সিচয়নের মন্ম ছিল। যজুব্বেদিসংাহতার (মাধ্যন্দিনী মামী ডন ভরাছের জিকা 


(উৎপাত্তর জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরূষও চাই। এজন্য উক্ত স্বরীকা্পত অরণির উপর 
অরণ স্থাঁপত কাঁরয়া বাঁলতে হইবে) 


“হে অরণে! অগ্মির উৎপাত্তর জন্য আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলাম। তদ্য 
হইতে তোমার নাম পুরুরবা”। ৫1৯ 

চতুর্থ মল্মে অণিস্পন্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আয়ু। 

এই গেল প্রথমাবস্থা। "দ্বতীয়াবস্থা খগ্বেদসধাহতার ১০ মণ্ডলের ৯৫ সংক্তে। এখানে 

পুরুরবা আর অরণিকাম্ঠ নহে; ইহারা নায়ক নায়িকা। পুরুরবা উত্রশীর বিরহ- 

শাঁঙ্কত। এই রূপকাবস্থা। রূপকে উব্্বশশ (৫ম খকে) বলিতেছেন, "হে পুরুরবা, তুমি 
প্রীতাঁদন আমাকে তিন বার রমণ কারিতে।” যজ্ঞের [তিনটি আঁ ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে ॥ 
পুরুরবাকে উত্ব্শী “ইলাপু্র” বালয়া সচ্বোধন কাঁরতেছেন। ইলা শব্দের অর্থ পৃথিবী 1$ 
পুথিবীরই পুত্র অরাঁণিকাম্ত। 


অর্থ 
সের নন হর তা হইতে ই 


য়ে, এমন কতকগৃজি সুঞ্ত আছে যে, সেগ্যীল সকল বেদমন্ত অপেক্ষা প্রাচন। নচেৎ 
এমন অনেক সুক্ত' পাওয়া যায় যে, তাহা স্পচ্টতঃ আধুনিক বলিয়া 'সাহেবেরাই স্বীকার 
কয়েন। অনেকগ্যাল ও আছে খগ্বেদসংহতাতেও আছে। সর্ধাহতা কেহ কাহারও 


বর্খী-আছে, কু কসেবাহতার এমন অনেক মনও আছে যে, তাহা যন সামের অনেক মলের অপেক্ষা 
সে ৩০০ 
রূপকের অর্থ করেন প্রুরবা সূর্য! 
এই পাণডিতেরা ফোন অভেই ছাড়তে পারেন না। হম যাহা উদ্ধত কারবাম, তাহাতে এবং [তিন 
সে ক পা বের বে. লে কত উপরি হন রে 
বাত তীর লিরিসর রউি | 


শি] 
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ই ৯১৭১ সপ নীল 
প্র-গুরুরাণ গ্ণ্র হয়; তাহার নাম আয়, গাছ 

উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দোঁখলে পাঠক দৌন্খতে পাইবেন, আয়ু সেই অরাণিষ্পঞ্ট অজ্য) 
মহাভারতে এই আয়ের পৃ বিখ্যাত. নহুষ। নহৃষের পত্র. বিখ্যাত যষাঁত। যযাতির পাত্রের 
মনে মুই জঙ্র নার বহর ও পরে মস বাদবাদগের আদরে পরে, বুনগাণ্ডকে 
০:০৭ ০১১4 

অবস্থা, বিফু পদ্ম পূরাণে। পুরাণ সকলে অবস্থার ইতিহাস মৃতন 

উপন্যাসে রজিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা 'দিতেছি। । একটি এই, 

উব্র্বশশী ইন্দ্রসভায় নৃতা কাঁরতে করিতে মহারাজ পরুরবাকে 'দোখয়া মোহিত হওয়ায় 
নৃত্যের তালভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্রের আভশাপে পণ্চপণ্যাশৎ বর্ষ দ্বর্গষ্টা হইয়া পনরুরবার সাঁছত 
বাস করিয়াছলেন। 

আয্ল..ঞকটি এইরূপ :_ 

পৃব্ধকালে কোন"সময়ে ভঙ্ববান্‌ বিফ: ধর্মপূত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্থতে বিপুল তপস্যা 
করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যায়' ভগত তাঁহার বিঘ্যার্থ কাঁতিপয় অপ্দরার সাহত 
বসম্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন। সেই সকল অপ্সরা যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গে অশক্কা হইল,'তখন 
কামদেব অস্সরাগণের উরু হইতে ইহাকে সৃজন করিলেন। ইনিই তাঁহার তপোভঙ্গে সমর্থা 
৮ পিএ ০০০ পরী পদ ভাস 
কাঁরতে ইচ্ছা কারলেন। ইানিও সম্মতা হইলেন। পরে মিত্র ও বরুণ তাঁহাঁদগের এরূপ 
মনোভাব জাগন কাঁরলে ইন প্রত্যাধ্যান করেন। তাহাতে তাঁহাদের শাপে হানি মনব্যভোগ্যা 
(অর্থাৎ পুরুরবার পদ্কী) হন। 

এই সকলাইকথার আলোচনার আমরা পাই বতে পারি নে, দাতার 
& অধ্যায়ের সেই মল্লগাল সব্্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর, খগ্বেদসধাহতার দশম মণ্ডলের 
৯৫ সুক্ত। তারপর মহাভারত। তারপর পদ্মাদ পুরাণ । 

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর কায়া কৃষচাঁরঘ বুঝিতে চেষ্টা কারিব, তাহারও 
ররর ররররালা লা পরা রনরনানিত 
দ্বারা দূ 

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পৃতনাবধব্ত্তাম্ত দেওয়া যাউক। 
, ই বোন লে কেবল আনে আন বি না হইতে বি 
পরে পৃতনা ষথার্থতঃ স্মাতকাগারস্থ শিশুর রোগ। পৃতনা শকুনিকেও বলে; 
অতএব মহাভারতে পতন শকুনি। বিকংপ:রাঘে আর এক .লোপান উঠিল: রুপকে পরিখত 
হইল। পৃতনা “বালঘাঁতিনণ” অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায়; “আতভীষণা”; তাহার কলেবূর 
“মহৎ”; নন্দ দোঁথরা তাসযুক্ত ও 'ববাস্মত হইলেন। তথাপি এখনও সে মানব হারবংশে 
দুইটা কথাই মিলান হইল। পৃতনা মানব বটে, কংসের ধারশ। কিন্তু সে কামরযাপণণ পাক্ষণশ 
হইয়া ব্রজে আসল। রুপকত্ব' আর নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস; তৃতীয়াবস্থা এইখানে 
উন আন জল বিসেন তাভেলা বোরও 
নয়, মানবও নহে। সে ঘোররুপা রাক্ষসণ। তাহার শরণীর ছয় ক্রোশ হইয়া পতিত 
হইয়াঁছল, দাঁতগুলা এক একটা লাঙ্গল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ত গিরিকন্দরের তুলা, স্তন দুইটা 
গশ্ডশৈল ' অর্থাৎ ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকূপের তুলা, পেটটা জলশন্য ছুদের সমান, 
ইত্যাদি ইত্যাদ। একটা গাঁড় জপ এত বড় রাক্সডে পারণত, হইল, দোখয়া পাঠক আনন্দ 
লাভ করিবেন আমরা ভরসা কার, কিন্তু মনে রাখেন ষে, ইহা চতুর্থ অবস্থা 

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; রর পান চিনি 
তারপর ভাগবত। 


* কখন কখন এই নাম “আয়,” লিখিত হইয়াছে। 
সিল নিন বা রণ কটা কাইরছেন। [বনের হে মকর 
1 | টন 1 রই 
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আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শঙ্দের পর ইয় প্রতায় কারলে কালিয় শব্দ 
পাওয়া 'ষায়। কালিয়ের নাম মহাভরতে নাই। 'বিফুপুরাণে কালিয়বৃত্তস্ত পাই। পাড়া 
জানিতে পারা যায় যে, ইহ কাল, এবং কালভগ্ননিবারণ ফুফপাদপস্ম সম্স্থণয় একটি -রুপক। 
সাপের একাঁটি মাত ফণা থাকে, কিন্তু বিফাপুরাপে “মধ্যম ফপার” কথা আছে। "মধ্যম 
তিনটি বুঝায়। বাঁধলাম যে, ভূত ভাঁবষ্যং ও বর্তমানাভিমুখী কালিয়ের তিনটি ফণা। কিন্তু 
হারবংশকার রুপকের প্রকৃত তাৎপর্য নাই বুকিতে পারুল, বা তাহাতে নূতন অর্থ 'দবার 
আঁভগ্রায় রাখুন, তানি দুইটি ফণা বাড়াইয়া দিলেন। ভীগবতকার তাহাতে সব্ুষ্ট নহেন-_ 
একেবারে সহম্র ফণা করিয়া 'দিলেন। 

এখন বাঁিতে পাঁর কি না যে. আগে মহাভারত. পর্বে বিফূপুরাণের পণ্সম অংশ, পরে 
হাঁরবংশ, পরে ভাগবত। ! 

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষণচরিত্র লাঁখতে 'লাখতে অনেক উদাহরণ 
আপানি আঁসয়া পঁড়বে। স্থল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসার্গক, উপন্যাসভাগ 
যত বাঁড়ল্লাছে, সেই গ্রন্থ তত আধানক। এই নিরমানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পৌব্্বাপর্যয 
এইরূপ অবধারিত হয়। | -... 

'প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর। 

'শ্বতীয়। বিকফুপুরাণের পণ অংশ 

তৃতশয়। হারিবংশ 

চতুর্থ । শ্রীমন্তাগবত। 

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের "দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্তর 
অমৌলিক বাঁলয়া অব্যবহার্ধ, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ কারবার জন্য, এ সকল অংশের 
কোথাও কোথাও সমালোচনা করিব । ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই. কেন না, বিফুপুরাণে 
যাহা আছে, ব্রন্ষপ্রাণেও তাহা আছে। ব্রক্গবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন না, মৌলিক 
বলক্ষবৈবর্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে । তথাঁপ শ্্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার ব্রদ্ধবৈবর্ত ব্যবহার 
কারতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা আত সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে সকর্জের ব্যবহার নিষ্ফল । 
বিধুপুরাণের পণ্তমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিৎ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে-যথা স্মস্তক 
মাঁণ, সত্যভামা, ও জাম্ববতীবৃত্তান্ত। 

পুরাণ সকলের প্রাক্ষিপ্তীবচার দুর্ঘট। মহাভারতে ঘে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা 
হারবধশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। ধকস্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা* নিয়ম কাঁরয়াছ 
যে, ধাহা অনৈঙ্গগ্গিক, তাহা অনোতিহাঁসক ও' আতপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ, কারব; আর যাহা 
নৈপার্গক, তাহাও যাঁদ মিথ্যার লক্ষণান্রাস্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব; এই দুইটি নিয়ম 
পুরাণ সম্বন্ধেও খাঁটিবে। 


এক্সণে আমরা কৃষণচারন্রকথনে প্রন্তুত। 
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দ্বতগয় খণ্ড 
বৃন্দাবন 


যো মোহয়াত ভূতানি ঘ্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ। 
লা নার রোহান 
_শাত্তপব্ব, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ_ যদ;বংশা 


প্রথম খণ্ডে আমরা পঃরুরধার পুত্র আয়ূর কথা বাঁলয়াছ। আয়, যজুব্বেদে যজ্ঞের ঘৃত 
ডে কিন্তু ধগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তানি এতিহাঁসক রাজা । ১০ম মণ্ডলের ৪৯ সৃক্তের 

ধাঁষ বৈকৃণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বালতেছেন, “আমি বেশকে আয়ুর বশশভূত কাঁরয়া দিয়াছ।” 

4445-1৮5558 
আছে। বযাতির পাঁচ পত্র ইতিহাস পুরাণে কাঁথত হইয্লাছে। জ্যেষ্ঠ যদ, কানষ্ঠ পুরু 
আর তিন জনের নাম তুব্বস্‌, দুহ্য, অপৃ। ইহার মধ্যে পুরু. যদ, এবং তুব্বসুর নাম খাখ্বেদ- 
সংহতায় আছে (১০ম, ৪৮1৪৯ সক্ত)। 'কন্তু ইহারা যে যযাতির পত্র বা পরস্পরের ভাই, 
এমন কথা খগ্বেদসংহিতায় নাই। 

কাঁথত আছে যযাঁতর জ্যেন্ঠ চার পূর্ন তাঁহার আজ্জাপালন না করায় তান এ চারি 
পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিম্ত পুরুকে রাজ্যাভীষক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দ্ষন্ত, 
ভরত, কুরু এবং অজমঢ় ইত্যাদি ভূপাতিরা জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন। দূর্যোধন যুধাম্ঠিরাদ 
কৌরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভীত যাদবেরা যদুর বংশ। অন্ততঃ পূরাণে ইতিহাসে 
সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাঁতপূত্র যদ হইতে মথঃব্লাবাসী যাদবাঁদগের উৎপাত্ি। 

কিন্তু হারবংশে আর এক কথা পাওয়া যায়। হারবংশের হ'রবংশপব্বে যে যদুবংশকথন 
আছে, তাহাতে যধাঁতিপুত্র ষদুরই বংশকথন। কিন্তু বিষণপেব্বে ভিন্ন প্রকার আছে। তথায় 
আছে যে, হয্যশ্ব নামে একজন ইক্ষবাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি শধুবনাধিগাতি 
মধুর কন্যা মধূমতঈঁকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা। হর্যযশ্থ অযোধ্যা হইতে কোন 
কারণে বিদ্রিত হইলে শ্বশুরবাড়' আঁসয়া বাস করেন। ই'হারই পুত্র যদ) হযাঙ্থের 
লোকাস্তরে ইনি রাজা হয়েন। যদদুর পনর মাধব, মাধবের পত্র সতত, সত্তৃতের পত্র ভাম্ব। 
মধুর পুত্র লবণকে রামের ভ্রাতা শরুঘ্য বিজিত কয়া তাহার রাজ্য হস্তগত কাঁরয়া মথুরানগর 
৭৯৯৮০০০৭ হারবংশে বলে, ৮০৭০০ ভম তাহা প:নব্বার 


১০০০ পক বহি পিজি “আমি দস্মজাতিকে 
আরা, এই নাম হইতে বশ্ঠিত কাঁরয়াছি।”* তবে দাসঙ্গাতীয় রাজাকে যে তানি খ্যাতাপন্ন 
কারয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়ঃ এই যদ: আর্ধয, না অনার্ধ? ইহা ঠিক বুঝা 
গেল না। 


পুরগ্ট, প্রথম মন্ডলের ৩৬ সূক্তে ১৮ ধকের অর্থ এইরগ"“আগ্মির দ্বারা তুব্ধস, যদ 

্ে দূর হইতে আমরা আহবান কারি।” অনার্য রাজ সম্বন্ধে আর্ধয খাঁষর এরুপ উক্তি 
গম্তধঘ কি? 

যাহা' হউক তিন জন বদর কথা পাই। 

(৯) বধাঁতিপুতর। 


চিনি সি 


« ঞ&ই কয়াট খকের অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধত বরা গেল। 


€ঠি 


বঙ্গে : লাল । 

(২) ইক্ষবাকুবংশীয়। 

(৩) অনার্ধা রাজা। | 

অরিন ী তাহা মীমাংসা করা দূর্ঘট। যখন তাঁহাদের 
মারব পাই না এবং এ মথুরা ইক্ষরীকুবংশীয়াদগের নির্মিত, তখন এই যাদবেরা 
ইক্ষবাকুবংশীয় নহে, ইহা জোর কাঁরয়া বলা যায় না। 

সেই তদ্বংশে মধু সত্ত্বত বৃঞ্ি, অদ্ধক, কুকুর ও ভোজ প্রভীত 
রাজগণ জন্মগ্রহণ কারয়াঁছলেন। এই 'বুঁফ অন্ধক' কুকুর ও ভোজবংশীষেরা, একত্রে মথুরায় 





যাস কাঁরতেন। কৃষক বৃঁফবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীষ। কংস ও দেবকীর এক 
1পতামহ। 
দ্বিতীয় পারচ্ছেদ-কৃষের জন্ম 
কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবাদগের আঁধপাঁত বাঁলযা বার্ণত হইয়াছেন। কৃষ্ণের পিতা 
বসুদেব, দেবকশীর স্বামী । 


বসুদেব দেবকণকে ধিবাহ কারয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস প্রশীতিপূৰ্বক, 
তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ কাযা, তাঁহাঁদগকে লইয়া যাইতোছলেন। এমন সময়ে দৈববাণণ 
হইল ধে, এ দেবকণীর অষ্টমগর্ভজাত পুত কংসকে বধ কাঁরবে। তখন আপদের শেষ কারবার 
জন্য কংস দেবকণকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে শান্ত কাঁরয়া অক্পণকার 
করিলেন যে, তাঁহাদের যতগাল পত্র হইবে, 'তান স্বয়ং সকলকে কংসহত্তে সমর্পণ কাঁরবেন। 
ইহাতে আপততঃ দেবকণর প্রাপরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বসদেব ও দেবকীকে অবরচ্ধ কাঁবলেন। 
এবং তাঁহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ কারলেন। সপ্তমগভস্থ সন্তান গরেই বিনষ্ট হইযাছিল। 
পুরাণে কাঁথত হইয়াছে বফুর আজ্ঞানুসারে যোগানদ্রা সেই গর্ভ আকর্ষণ কয়া বসুদেষেব 
অন্যা পড়খর গর্ভে স্থাপত কারিয়াছিলেন। 

সেই অন্যা পত্রী রোহণণী। মথ্বার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর বাস 
ধান বসৃদেবের আত্মীয়। ক্োহিণশকে বসুদেব সেই নন্দের গৃহে রাঁখষা লাদির। 
সেইখানে রোহিণণ পূত্রসস্তান প্রসব করিলেন। এই প্র, বলরাম। 

দেবকাঁর অষ্টম গর্ভে প্রীকফ আঁবভূতি হইলেন। এবং হথাকালে রানে ভূমিষ্ঠ হইলেন। 
বসুদেব তাঁহাকে সেই রাতেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রে নন্দপত্ণী ঘশোদ্দা একটি কন্যা 

প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, হীন সেই বৈষবী শক্তি যোগানিদ্রা। ইনি 
রা বি ডি ্ রাখিষা কন্যাটি 
লইয়া স্বভবনে আিলেন। সেই কন্যাকে তান কংসকে আপন কন্যা বালয়া সমর্পণ কন্িলেন। 
কংস তাঁহাকে 'বিনন্ট কাঁরতে পারলেন না। যোগানগ্রা আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া 
গেলেন যে, কংসের নিধনকারী কোম চ্ছানে জীচ্ময়াছেন। কংস তারপর ভাঁঙ্নীকে কারামুক্ত 
করিলেন। কৃ নন্দালয়ে রাহলেন। 

এ কল অনৈসার্গক ধ্যাপার; আমরা পর্্ধকৃত নিরমানদারে ত্যাগ করিতে বাধ্য। তবে 
ইহার মধ্যে একট; এঁতহাসিক তত্তও পাওয়া বায়। কৃ মথ্রায় বদুবংশে, পারে 
বসদেষের ওরস জন্মগ্রহণ কাঁরিয়াছিলেন আত দৈগবে তাঁহাকে তাঁহার পিতা নন্দালয়ে 
রাশিয়া আসিয়াছিলেন। নদ্দালয়ে পূত্রকে ভ্রুকাইক়্া রাখার জন্য তাঁহাকে রংসনাগ বিষয়িগ? 
দৈববাধণর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত পুরাণে এবং মহাভারত 
কুকোভিতেই আছে বে, কস এই সমরে আতিশয় দূরাচারণ হইয় উনি. সে উ্েবের 


তর রথ করে আম কৃ নাল রসের কথা সা কাহিল 
তাহার পোষকতায় মহাভারত রে 
১০৮০৮ ২০1৮৯ এক্ষণে পুনব্বার 'বগেন 

মত 'কযদধশে পাঁরত্যাগ কারয়াছি। আপনার ত্রাস্তি স্বাঁকার কাঁরতে আমার রই 
কব জাতি নযরাচাই মির থ্যক। 





ইনুর 


স্ 


২. সান্তা 
অত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদছ্যুত কাঁরয়া., আপান রাজ্যাধকার কাঁরয়াছিল? যাদবাদিজ্েক 
উপর এরুপ পীড়ন আর করিয়াছিল যে, অনেক যাদব ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন কাঁরয়া অনয 
দেশে গিয়া বাস কারতোঁছলেন। বস.দেবও আপনার অন্যা পরী 'রোহিণকে ও তাঁহার পেকে 
নারে লে রা ই অনল তাহির রািদেনা ই 
সম্ভব এবং এীতিহাসিক বাঁলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ্ 


তৃতখয় পরিচ্ছেদ_- শৈশব 


কৃষের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসার্গক কথা পূরাণে কাঁথত হইয়াছে। একে 
একে তাহার পাঁরচয় 'দতোছি। 

১। পূৃতনাবধ। পৃতনা কংসপ্রোরতা রাক্ষসী। সে পরমর্পবতীর বেশ ধারণ কারয়া 
নন্দালয়ে কৃফবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে শ্রীকৃফকে স্তন্যপান 
করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ 'নপশীড়ত করিয়া স্তন্যপান করিলেন যে, পৃতনার প্রাণ 
বাহর্গত হইল। সে তখন 'নজ রূপ ধারণ কাঁরয়া ছয় ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নপাঁতত হইল। 

মহাভারতেও িশুপালবধ-পব্বাধ্যায়ে পৃতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, পৃতনাকে 
শকুনি বাঁলতেছেন। শকুনি বাঁললে, গর, চল এবং শ্যামাপক্ষীকেও ব্ূবায়। বলবান- শশুর 
একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে। 

পত্র আর একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে "পে*চোয় পাওয়া” বাল, 
সৃতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পৃতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সাহত 
স্তন্যপান করিতে পাঁরলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পৃতনাবধ। 

২। শকটাবপর্যয়। যশোদা, কৃষকে একখানা ও 041818- 
কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উল্টাইয়া পাঁড়য়াছল। খগ্বেদসংহতায় ইন্দ্কৃত উষার শকটভঞ্জনের 
একটা কথা আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন সংস্কারমান্ হইাতে 
পারে। অনেকগুলি বোঁদক উপাখ্যান কৃষণলীলান্তর্গত হইয়াছে, এমন বিবেচনা কারবার 
কারণ আছে। 

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বস্তরমূর্ত্ধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদতানন-মধ্যে 
যশোদাকে 'িশ্বরুপ দেখান। এটা প্রথম ভাগবতে দোখতে পাই। ভাগবতকারেরই রচিত 
উপন্যাস বোধ হয়। 

৪1 তৃণাবর্ত। তৃণাবর্ত নামে অসুর কৃকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। 
ইহার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়্‌ মান্র। চক্রবায়ুর রূপ ধাঁরয়াই 
অসুর আ'সয়াছিল, ভাগবতে এইর্প কাঁথত হইয়াছে। এই উপাখ্যানও প্রথম 
দেখতে পাই। সনতরাং ইহাও অঙ্ক সন্দেহ নাই। চবা়তে ছেলে তা ফেলাও 

নহে । 

&। কৃফ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষক সে কথা অস্বীকার করায়, যশোদা 
তাঁহার মুখের ভিতর দোৌখতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হাঁ কারিয়া বদনমধ্যে বিশ্ববরক্মান্ড দেখাইলেন। 
এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস । 

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাঁঁটয়া বেড়াইতে 'শাঁখলে তান গোপশীদগের গৃহে 
অত্যন্ত দৌরাত্ম্য কারতেন। অন্যান্য দৌরাত্ম্যমধ্যে, নন মাখন চুরি কাঁরয়া খাইতেন। বিফ্‌- 
পুরাণেও এ কথা নাই; মহাভারতেও নাই। 

হারিবংশে ননী মাখন চুরির কথা প্রসঙ্গলেমে আছে। ভাগবতেই ইহার বাড়াবাড়ি। যে 
শিশুর খম্সণধম্মভ্বান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাদ্য চুরি করিলে কোন দোষ হইল না। 
ফাঁদ রল যে, কৃষককে তোমরা ঈশ্বরাবতার বল; তাঁহার কোন বয়সেই জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে: 


দি পু পপ 
ধর্জাবিল্বী শশুর, পাপ নাই, কেন না, সপ পা সপ 
৪9: 
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 খতিক-. পাখল। 


আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই-কেন না, কথাটাই অমূলক । যাঁদ মৌলিক কথা হয় তবে 
অনবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর 
: যে, ননী মাখন ভগবান নিজের জন্য বড় চার করিতেন না; 
রানা জি 
ভাগবতকার বালিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সব্বভূতে সমদশর্স গোপণীরা যথেক্ট ক্ষীর নবনীত খায়, 
বানরেরা, পায় না, এজন্য গোপসীদিগের লইয়া বানরাদগকে দেন। তানি সব্বভৃতের ঈশ্বর, গোপণ 
৮ সু পুন উপ 
এই শিশু সর্বজনের জন্য সহদয়তাপরবশ, সব্বজনের দুঃখমোচনে উদ্যুক্ত। [তর্ধযকজাতি 
জন্য তাঁহার কাতরতার এই পাঁরচয় দয়াছেন। আর একট দান বি 
কথা বাঁলয়াছেন। কের নিকট সে ফল্‌ লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অঙাল ভায়া তাহাকে রক দিলেন। 
ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই সুরা বলো রহ ইর 
জিবনের ব্রত। 

৭। যমলার্জুনভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় "দুরন্তপনা” করিয়াছলেন বাঁলয়া, হশোদা তাঁহার 
পেটে দাঁড় বাঁধিয়া, একটা উদ্‌খলে বাঁধয়া রাখিলেন। কৃ উদৃখল টানিয়া লইয়া! চলিলেন। 
যমলাঙ্্জুন নামে দুইটা গাছ ছল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দয়া চলিলেন। উদ্‌খল, গাছের মূলে 
বাধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাঁপ চঁলিলেন। গাছ দুইটা ভাঙ্গিয়া গেল। 

এ কথা িষ্ুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্তু 
ব্যাপারটা কি ? অর্জুন বলে কুরচি গাছকে; যমলাজ্জন অর্থে জোড়া কুরাচি গাছ। কুরচি গাছ 
সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যাঁদ চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান- 
শিশুর বলে এরূপ অবস্থায় তাহা ভাক্গয়া যাইতে পারে। 

কিন ভাগবতকার পূব্ঘপ্রচীলিত কথার উপর, আতরঞ্জন চেস্টা করিতে ঘটি করেন নাই। 
গাছ দুইটি কুবেরপনর; শাপানবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষস্পশে মুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিল। 
কৃষকে বন্ধন কারবার 'কালে গোকুলে যত দাঁড় ছিল, সব যোড়া দিয়াও কাঁচ ছেলের পেট বাঁধা 
গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া কাঁরয়া বাঁধা দিলেন। 

'বফুর একাঁট নাম দামোদর । বাহারীল্দ্রয়ানগ্রহকে দম বলে। উদ উপর, খা গমনে, এজন্য 
উদ্দর.অর্থে উৎকৃষ্ট গাঁত। দমের দ্বারা যানি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, নিই দামোদর। বেদে আছে, 
বিষু তপস্যা করিয়া বিষূত্ব লাভ কারয়াছেন, নাহলে 'তাঁন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মান্র। শঙ্করাচার্যয 
দামোদর শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। "তান বলেন, “দমাঁদসাধনেন উদরা উৎকৃষ্ট 
গাঁতর্ধা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ”। মহাভারতেও আছে, “দমাদ্দামোদরং [িদ81৮ 

কস্তু দামন শব্দে গোরুর দড়ও বূঝায়। যাহার উদর গোরুর দাঁড়তে বাঁধা হইয়াছিল, 
সেও দামোদর । গোরুর দাঁড়র কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা প্রচালত 'ছিল। নামটি 
পাইয়া ভাগবতকার দাঁড় বাঁধার উপন্যাসাট গাঁড়য়াছেন, এই বোধ হয় না কি? 

এক্ষণে নন্দাদ গোপগণ পূর্্ববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চাঁললেন। কৃষ্ণ নানাবিধ 
বিপদে পাঁড়য়াছলেন, এইর্‌প িবেচনা কাঁরয়াই তাঁহারা বৃন্দাবন গেলেন, এইরূপ পুরাণে 
খত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এজন্যও হইতে পারে। হরিবংশে পাওয়া যায়, 
এই সময়ে ঘোষানবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছল। গোপেরা তাই সেই চ্থান ত্যাগ কারয়া গেল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ-__কৈশোর লীলা 


এই বৃন্দাবন কাব্জগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎপুজ্পশোভিত পাাীলনশালিনগ কলনাদিনী 
কাজিল্দীকূলে ১৮৮৮১ গোপবালকগণের শঙ্গবেোর মধুর 
রবে শব্দময়শ বিশানায়তলোচনা ব্রজসুল্দরশগণ- 
সমলক্কৃতা বন্দাবনম্থলী, স্মৃতিমাত হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কস কাবযরস আস্বাদন জন্য কালাবলম্ব 
০৮১৯১৯১১৭৮১ ০০7০৮1৮৮ | 
ডাগবতকার বলেন, হ্দাবনে আসার পর কৃ পতন অন বষ করলেন 
কসোলুর,. (২) বকাসুর, €৩) অধাসকে। প্রথমটি বসরপণ, 'দ্বতয়াট পাঁক্ষরস্পী, তৃতীয়াট 
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সর্পর্পী। বলবান বালক, এ সকল জন্তু গোপালগণের আনিষ্টকারী হইলে, তাহ্যাদগকে বর্ষ 
করা বাচন্র নহে। কিন ইহার একটিরও কথা ধবফপরাণে বা মহাভারতে এমন কি, হারবংশেও 
পাওয়া যায় না। সুতরাং অমোলিক বাঁলয়া নাট অসুরের কথাই আমাদের পারতাজা। 

এক বৎসাসুর, বকাসুর এবং অঘাসুরবধোপাখ্যান মধ্যে সের্প তত খ"জলে না পাগুয়া 
যায়, এমত নহে। বদ্‌ থাতু হইতে বংস; বন্‌ক, ধাতু হইতে বক, এবং অঘ. ধাতু হইতে অ+ 
বদ. ধাতু প্রকাশে, বন্‌ক্‌ কৌঁটিলো, এবং অথ্‌ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যবাদশ বা নিন্দক: তাহারা 
বস, কুটিল শন্রুপক্ষ যক, পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ অপ্রাপ্তকৈশোরেই এই ন্িবিধ শত্রু পরাস্ত 
কারলেন। যজুব্বেদের মাধ্যন্দিনশ শাখার একাদশ অধ্যায়ে আশ্মচয়নমল্ের ৮০ কশ্ডিকায় যে 
মল্্, তাহাতেও এইরূপ শনুদিগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মল্ঘাট এই;-- 

“হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরাতি, যাহারা দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা 'জঘাংস: 
এই চারি প্রকার শন্রুকেই ভস্মসাং কর।”* 

এই মল্রের বৌশর ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না। ভোষায় জূয়াচোর) তাহাদের 
নগাতেরও কথার আছে। কু ভাগবতকার এই পক রচনাকা এই মাটি যে. স্মরণ কারা 
ছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেল্ট হয় যে, এ রুপকের মূল এঁ মল্দে আছে। 

তার পর ভাগবতে আছে যে, হ্ষা কৃষকে পরাক্ষা কারবার জন্য একদা মায়ার দ্বারা সমন্ত 
গোপাল ও গোবংসগণকে হরণ কারলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট্‌ রাখাল ও গোবংসের সষ্টি 
করিয়া পূর্্ববৎ বিহার কারতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, রহ্মাও কৃষ্ণের মাহমা 
বাকিতে অক্ষম। তার পর একাঁদন, কৃষ দাবানলের আগুন সকলই পান কারলেন। শৈবাঁদগের 
নলকণ্ঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈফবচূড়ামীণ তাহার উত্তরে কৃষের আগ্ঘপানের কথা 


বাঁললেন। 

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বাঁলবার ম্থান। কাঁলিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমান্ন মহাভারতে 
নাই। হারবংশে ও বিফঃপুরাণে আছে। ভাগবতে 'বাশষ্টরূপে সম্প্রসারত হইয়াছে। ইহা 
উপন্যাসমান্র- অনৈসার্গকতায় পাঁরপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে-রূপক। রুপকও আত 


মনোহর । 

উপন্যাসাট এই । যমুনার এক হৃদে বা আবর্তে কাঁলয় নামে এক বিষধর সপ সপারবারে 
বাস কারত। তাহার বহু; ফণা। 'িফৃপুরাণের মতে তিনটি হারবংশের মতে পাচা, 
ভাগবতে সহত্র। তাহার অনেক স্তর পূত্র পৌর ছিল। তাহাঁদগের বিষে সেই আবর্তের জল 
এমন 'বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহ 'তষ্ঠিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক 
ও গোবংস সেই জল পান কাঁরয়া প্রাণ হারাইত। সেই 'বষের জবালায়, তীরে কোন তণলতা 


বৃন্দাবনস্থ রক্ষাবিধান, 
শরীফের আভপ্রেত হইল। তান উল্লম্ষনপূর্্থক হুদমধ্যে নিপাঁতিত হইলেন। কাঁলিয় 
তাঁহাকে আকুমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া বংশধধর গোপবালক মাত্য- 
কারতে লাগিলেন। ভূজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপণীড়ত হইয়া রূধিরবমনপর্বক মূমূর্য হইল। তখন 
তাহার বনিতাগণ কৃষককে মন্যফ্যভাষায় স্তব কারতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাঁদগের মুখে যে 
স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভূজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্তে সূপশ্ডিতা বালয়া বোধ হয়। 
িফুপুরাণে তাহাদের মুখনির্গত স্তব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্বীগণকে কেহ 
রমোজারিী লিনা কটন কল তাগাদা আনিস টে লেখ জার ডিজে 
কৃষস্তুতি আর কারল। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া যমূনা পরিত্যাগগ- 
পূর্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। 
যমুনা প্রসম্মসলিলা হইলেন। 
এই গেল উপন্যাস । ইহার ভিতর ষে রূপক আছে, তাহা এই । এই কলবাহিনশ কফসলিলা 
কাঁজন্দণ অন্ধকারময়ী ঘোরনাঁদনী "ম্ঞ০৩1। ইহার আত ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে। 





' * সামগ্রমীকৃত অনুবাদ! 
, +: প্মধামং ফণং, ইহাতে তিনটি বৃত্বায়। , 
| ৪8৬৯ 


ব্যাজ]. লাখ । 


আমরা যে'সকলকে দ:ঃসমর় বা বিপৎকাল মনে কার, তাহাই কালস্রোতের; আবর্ত। অতি তণ্ষগ 
বিষয় মন্ফশন্ু সকল এখানে: লংক্ারিত ভাবে বাস করে। তুজঙ্গের নায় তাহাদের নিভৃত 
বাস, ভূজঙ্গের ন্যায় তাহাদের তাহাদের কুটিল গাঁত, এবং ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ 'বিষ। ৰ 

আধ্যাত্মিক, এবং আঁধদৈবিক, এই গিবিধাধশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফপা। আর যাঁদ মনে করা 
যায় যে, আমাদের ইন্দিয়বাতই সকল অনর্থের মূল. তাহা হইলে, পণ্টোন্দুয়ভেদে ইহার পাঁচটি 
১9055 ০৮5 ইহা ভাবলে, ইহার সহম্র ফণা। আমরা 
ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুজঙ্গমের বশনভূত হইলে জগদশশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের 
উদ্ধারের উপায়াস্তর নাই কুপাপরবশ হইলে তিনি এই 'বষধরকে পদদলিত কারয়া মনোহর 
ম্র্তীবকাশপর্র্ধক অভয়বংশশ বাদন করেন, শুনতে পাইলে জীব আশাদ্বিত হইয়া সুখে 


কাঁরতে সাহস কাঁরবে? : 

এ৯৮ ররর তার 
১১৬ ৫৪০87 তাহা আমরা অন্য পাঁরচ্ছেদে বালব, 
এখন কেবল গিরিষজ্ঞব্ত্তান্ত বলিয়া এ পারচ্ছেদের উপসংহার করিব। 
ূ বূন্দাবনে গোবদ্ধন নামে এক পর্্বত ছল, এখনও আছে। গোঁসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে যেখানে 
বজ্দাবন হ্াপিত কাঁরয়াছেন, সে এক দেশে, আর গাঁরগোবদ্বন আর এক দেশে। কিস 
পূরাণাদিতে পাঁড়, উহা বন্দাবনের সীমান্তাস্থত। এ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহা 
দোঁখয়া বোধ হয় যে, উহা কোন কালে, কোন প্রাকাতিক বিপ্লবে উতাক্ষপ্ত হইয়া পুনঃস্থাপিত 
হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহন্্র বংসর এ ক্ষ্রে পর্বত এ অবস্থাতেই আছে, এবং ইহার 
উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রাঁচত হইয়াছে যে, শ্রীকৃ এ গিরি তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া 
পুনক্বার সংস্থাপন কারয়াছলেন। 

উপন্যাসটা এই । বর্ধীন্তে নন্দাদ গোপগণ বংসর বংসর একটা ইন্দ্রষজ্ঞ কারতেন। তাহার 
আয়োজন হইতোছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা কারলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? তাহাতে নল্দ 
বাঁললেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বাষ্টতে শস্য জল্মে, শস্য খাইয়া আমরা ও গ্োপগণ জাবনধারণ 
করি, এবং গোসকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্তব্য । কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা 
কষা নাহ। গ্রাভগণই আমাদের অরলম্বন, অতএব গ্রাভণগণের পূজা, অর্থাৎ তাহাঁদগকে 
উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গগারর আঁশ্রত, ইহার পৃজা করুন। 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই হইল। অনেক দ'নদারদ্র ক্ষুধার্ত 
এবং ব্রান্মণগণ (তাঁহারা দারদ্রের মধ্যে) ভোজন কাঁরলেন। গাভশগণ খুব খাইল। গোবন্বনও 
্ঘার্তমান হইয়া রাশি রাশ অকন্নব্যজন খাইলেন। কাথিত হইয়াছে যে, কৃ নিজেই এই 
মূত্তিমান- গার সাজিয়া খাইয়াছিলেন। 

ইন্দ্রষজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাঁদগের পূরাণোতহাসোক্ত দেবতা 
ও স্রান্মণ সকল ভার বদরাগণী। ইন্দ্র বড় রাগ কারলেন। মেঘগণকে' আজ্ঞা দিলেন, ব্জ্টি 
করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘসকল তাহাই কাঁরল। বন্দাবন ভাঁসয়া যায়। গোবৎস 
ও ব্রজবাসিগণের দুখের আর সামা রাহল না। তখন শ্রীকৃ গোবদ্ন উপাঁড়িয়া বৃন্দাবনের 
উপর ধাঁরলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তান পর্বত এক হাতে তুলিয়া ধাঁরয়া রাখিলেন। 
বৃন্দাবন রক্ষা পাইল । ইন্ হার মাবিয়া কৃকের সঙ্গে সবন্ধ ও সীন্ধ স্থাপন কারলেন। 

মহাভারতে শিশপালবাক্যে এই গিরিষজ্ঞের কিপ্িৎ প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল বালিতেছে 

1০৯৮৬ ১ তাই কি একটা 'বিচি্র কথা? কৃষের প্রভূত 
অন্নলবাজনভোজন সম্বহ্ধেও একটা ব্যঙ্গ আছে। এই পর্যযস্ত। কিন্তু গোবদ্ধন আজিও বিদ্যমান, 
_্জ্মণক নয়, পর্বত বটে। কৃ কি এই পর্থত সাত দিন এক হাতে ধাঁরয়া রাঁখিয়াছিলেন? 
যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলেন, তাঁহারা বাঁলতে পারেন ঈশ্বরের অসাধ্য বি? স্বীকার কারি 
-কিস্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও কার, ঈম্বরবতাত্ে পব্বতধারণের প্রয়োজন কি? বাঁছার হচ্ছ 
'বাতদত মেঘ এক ফোঁটাও বৃষ্টি কারতে সমর্থ হয় না, সাত “দিন পাহাড়ি ধরিয়া ধ্দ্টি হইতে 
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সস স্পা সস্পুৃপ 
উপশান্ত, এবং আকাশ নিম্মল হইতে পাঁরিত, তাঁহার পর্বত ভুলিয়া ধাঁরয়া সাত দিন দন খাড়া 
ধ্াকিবার প্রয়োজন ফি? 
ইহার উত্তরে কেহ বালতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা । ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা 
তে বক? ইহাও সা কু আগে হু হে ইনি ভগবান, তাহার পর শিরিধারণ 
তাঁহার ইচ্ছাবস্তারিত লশলা বাঁলয়া স্বীকার কারব। এখন, ইন ভগবান ইহা ব্বাবব কি 
প্রকারে? ই'হার কার্ধ্য দৌঁখয়া। যে কার্ষোর আঁভিপ্রায় বা 'সংসঙ্গাত ব্মাীঝতে পারলাম পারলাম না; 
সেই কার্ধোর কর্তা ঈশ্বর, এরুপ দদ্ধান্ত করতে পারা যায় ফি? না বাঁঝয়া কোন "সদ্ধাস্তে 
উপাস্থিত হওয়া যায় কি? যাঁদ তাহা না যায়, তবে অনৈসার্গক পাঁরত্যাগের যে নিয়ম আমরা 
সংস্থাপন করিয়াছ, তাহারই অনবর্তঁ হইয়া এই গিরিধারণব্ত্তাস্তও উপন্যাসমধ্যে গণনা করাই 
বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে হন্দ্রুজ্র হইতে বিরত করিয়া 
গিরষজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাকি অনৈসর্গক ব্যাপারটা গোবদ্ধনের উৎখাত ও 
পুনস্থাঁপত অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে। 
এরুপ কার্ষেযর একটা 'নগনে তাৎপ্য5ও দেখা যায়। যেমন বঝিয়াছ, তেমনই বুঝাইতোঁছ। 
এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বািয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ- 
ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক প্রতায় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল বান বর্ষণ 
করেন। বর্ষণ করে কে? বান সব্বকর্তা, সব্ব্ন বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন,_বৃষ্টির জন্য 
একজন পৃথক্‌ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইন্দের জন্য যন্ত্র বা সাধারণ 
যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এর্‌প ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত 
প্রকৃতি, তাঁহার গণ সকল অনস্ত, কার্য অনন্ত, শীক্ত' সকলও সংখ্যায় অনস্ত। এরুপ অনস্তের 
উপাসনা কি প্রকারে কারব? অনন্তের ধ্যান হয় দি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাঁহার ভিন্ন 
ভিন্ন শক্তির পৃথক পৃথক উপাসনা করে। এরুপ: শান্ত সকলের বিকাশস্থল জড়গতে বড় 
জাজহল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পারচয় পাই। তং-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান 
সুসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন আর্ধাগণ তাঁহার জগতপ্রসাঁবতৃত্ব স্মরণ কারয়া সূয্বে, তাঁহার 
সব্ববাবরকতা স্মরণ করিয়া বরণে, তাঁহার সব্তেজের আধারভীত স্মরণ কাঁরয়া আগ্মতে, তাঁহাকে 
জগণপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়্‌তে, এবং তদুপে অন্যন্য জদ্পদার্থে তাঁহার আরাধনা কাঁরতেম 
ইন এইরুপ তাহার বপকারিণা শাকির উপাসনা ারতেন। কালে লোকে উপাসনার অর 
গল, কিস্তু উপাসনার আকারটা বলবান্‌ রাঁহল। কালে এইরূপই ঘঁটয়া থাকে; ব্রাহ্মণের 
কা রিকভার গাছে, ভগবদশতায় এবং মহাভারতের অন্য দোখিব যে, কৃষ ধম্মের 
এই মৃতদেহের সংকারে প্রব্ত্ত--তৎপারবর্তে আঁত উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্রবৃত্ত করিতে 
যত্রবান্‌। যাহা পারিণত বয়সে প্রচারিত কাঁরয়াছলেন, এই গগারিষজ্ঞ তাহার প্রবর্তনায় তাঁহার 
প্রথম উদ্যম । জগদীশ্বর সব্্বভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, পর্্থতে ও গোবংসেও 
সেইর্প আছেন। যাঁদ মেঘের বা আকাশের প্‌জা করিলে তাঁহার পৃজা করা হয়, তবে পর্বত 
বা গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পৃজা করা হইবে। বরং আকাশাঁদি জড়পদার্থের পূজা 
অপেক্ষা দরিদ্রীদগের এবং গোবৎসের সপাঁরতোষ ভোজন করান আঁধকতর ধর্সানূমত। গাঁর- 
যজ্জের তাৎপর্যাটা এইরূপ ব্যাঝ। 


পণ্টম পাঁরচ্ছেদ- ব্লজগোপণ- বিষণ প্রা 


কফদ্বেষীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্চারন্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্-উপাসকদিগের 
নিকট যাহা কৃফভক্তির কেন্দ্রস্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্তে উপাস্থিত। কৃষের সাহত শ্রজ-. 


* যখন আমি প্রথম “প্রচার” নামক পরে এই 'মত প্রকাশিত কার, তখন অনেকে অনেক কথা 
বাঁলয়াছলেন। অনেকে ভাবয়াছিলেন, আঁম একটা নৃতন মঞ্ত প্রচার করিতোঁছ। তাঁহারা জানেন না 
যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং দিরুক্তকায়-বান্কের মত। “আমি ধাস্কের বাক্য নিম্নে উদ্ধত কারতোি- 

প্মাহাত্ম্যাদ- দেবতায়া এক আত্মা বহূযা- শুরতে? একস্যাত্থনোহন্যে দেবাঃ "প্রাতাঙ্গানি ভবাম্তি। * * 
আত্মা. এব এবাং রো ভবাতি, আম্মা অন্য আরুধম”, আত্মা ইষঝা, আত্মা লঙ্ধাদেরমায।” 


॥ 
$ 
£ , , 
2 886 
চে । 
৮ 


বষ্ষিন এ. পাৰ । 


গোপশীদগের সম্বন্ধের কথা বাঁলতোঁছ। কৃফচারত্র সমালোচনায় এই তত্ব আভতিশয় গুরুতর । 
এই জন্য এ কথা আমরা আভিশয় বিস্তারের সাহত কাঁহতে বাধ্য হই । 
মহাভারতে ব্জগোপণীদগের কথা কিছুই নাই। সভাপব্বে শিশুপালবধ-পব্বণধ্যারে 
শিশপালকৃত সাবার কনা আছে। যাদ মহাত্রতয়নকানে গোপা ঘটিত কৃফের 
এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধব্ত্তাস্ত প্রণীত কারয়াছেন, 
তান কখনই কৃষনিল্দাকালে তাহা পাঁরত্যাগ কারতেন না। অতএব 'নাশ্চিত যে, আঁদম 
মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না-তাহার পরে গঠিত হইয়াছে । 
টি কেবল এঁ সভাপব্বর দ্রৌপদীবস্ত্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপীজনাপ্রয়' 
[ আছে, যথা- 


“আকৃষ্যমাণে বসনে দৌপদম উটান্তিতো হরিং। 
গোঁবন্দ দ্বারকাবাঁসন কৃ গোপীজনাপ্রিয় 10৮ 


ব্ন্দাবনে গোপশীদগের বাস। গোপ থাকলেই গোপী থাকিবে । কৃ অতিশয় সূন্দর, 
নানি এব জানাল রাড জের নানা লোগো সজেরই পিরলেল। 
হঁরবংশে আছে যে, শ্রীকৃক বাঁলকা 'যুবতর বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পান্ন ছিলেন। এবং 
প্রীত উৎপাতকালে ?শশহ কৃফকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণণগণ রোদন কারিত 
এরুপ প্েখা আছে? অভএব এই 'গোপণজনাপ্রয় শব্দে সুন্দর শিশুর প্রাত স্বজনসুলভ স্নেহ 
ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। 
আমরা পব্বে যে নিয়ম কায়াছি, তদনুসারে মহাভারতের পর বিষুপুরাণ দৌখতে হয়, 
এবং পূবের্বে যেমন ২4 ল তেমান দোখব যে, বিষুপুরাণ, হাঁরবংশ এবং ভাগবত 
পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবাদ্ধ হইয়াছে। এই বজগোপণীঁতত্ব মহাভারতে নাই, 
বফুপহরাণে পাভ্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিপ্টিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর 
ভাগবতে আঁদরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার স্রোত বাহয়াছে। 
এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিফুপুরাণে যতটুকু গোপণীদগের কথা 
আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধাত করিতোঁছ। দুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার দুই রকম অর্থ 
হইতে পারে, এজন্য আম মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চা তাহা অনুবাদিত কাঁরলাম। 


“কৃষত্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চান্দ্রকাম্‌। 
তথা কুমদনীং ফল্লামামোদিতাঁদগন্তরাম॥ ১৪ ॥ 
বনরাজিং তথা ক্‌জদ্ভূঙ্গমালাং মনোরমাম্‌। 
ণবলোক্য সহ গোপনীভর্ম্মনশ্চক্রে রাঁতিং প্রাত॥ ১৫ ॥ 
সহ রামেণ মধুূরমতীব বনিতাপ্রয়ম। 
জগোৌ কলপদং শোঁররনানাতন্ত্রী কৃত-ব্রতমৃ॥ ১৬ ॥ 
রম্যং গীতধবানিং শ্রত্বা সম্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা। 
আজপ্ম-স্তারতা গোপ্যো বন্তান্তে মধুসূদন: ॥ ১৭ ॥ 
এনৈঃ শনৈজগো গোপন কাঁচিৎ তস্য লয়ানৃগ্রমূ। 
দত্তাবধানা কাচিত্ত তমেব মনসা স্মরন ১৮ ॥ 
কাঁচং কৃফণোত কষণোত প্রোক্তৰ লক্জামৃপাগতা। 
যযৌ চ কাঁচিৎ প্রেমান্ধা তংপার্থমবিলজ্জিতা॥ ১৯ ॥ 
কাঁচদাবসথস্যাক্জ্াম্ছতা দম্টবা বাহগ্রুন্‌। 
তন্ময়্বেন গোবিন্দং দধ্যো লেন ২০ ॥ 
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্য়াদ-ক্ষীণপ-প্যচয়া 
তাহা লালের ডেকা ২ ॥ 
চিন্তয়স্তব জগতস্তিং 

৯:১০১০০7১৮ ২২ ॥ 
গোপাপারবৃতো রং শ্রঙদ্্রমনোরমাম্‌। ৰ 
মানয়ামাস শোবিজ্দো রাসারভরসোধসকঃ ও ২৩7 
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গোপাশ্চ বৃজ্দশঃ কৃফচেষ্টাস্বারভমৃত্তয়ত। 

অন্যদেশং গতে কৃষ্ণ চেরুবন্দাবনাস্তরম॥ ২৪ & 
কৃষে 'নিরুদ্ধহদয়া ইদমুছুঃ পরস্পরমূ। 
কৃকোহহমেতল্ললিতং ব্জাম্যালোক্যতাং গাতঃ। 

অন্যা রবীতি কৃষ্ণস্য মম গশীতার্নশাম্যতাম॥ ২৫ ॥ 
দুষ্ট কালয়! [তষ্ঠান্ন কৃষ্কোহহমিাতি চাপরা । 
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লঈলাসর্্বস্বমাদদে ॥ ২৬ ॥ 
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশট্কৈই স্থীয়তামিহ। 
অলং বৃম্টিভয়েনান্্র ধৃতো গোবদ্ধনো ময়া। ২৭ ॥ 
ধেনুকোহয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরস্তু যথেচ্ছয়া। 

গোপা ব্রবীতি বৈ চান্যা কষ্লীলানুকারিণী॥ ২৮ ॥ 
এবং নানাপ্রকারাস কৃষ্চেম্টাসু তাস্তদা। 

গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমণ্ডেরু রম্যং বৃন্দাবনং বনম॥ ২৯ ॥ 
াবলোক্যৈকা ভূবং প্রাহ গোপশী গোপবরাঙ্গনা । 
পুলকাণ্ঠিতসব্বীঙ্গশ বিকাশনয়নোংপলা॥ ৩০ ॥ 
ধ্যজবজ্রাৎকুশাব্জাঙ্ক-রেখাবস্ত্যাল! পশ্যত। 
পদান্যেতানি কৃষস্য লীলালঙ্কতগামনঃ॥ ৩১ ॥ 
কাঁপ তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা । 

পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনাঁন চ॥ ৩২ ॥ 
পৃজ্পাবচয়মল্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো প্রুবমূ। 
যেনাশ্রাক্রান্তিমান্রাণ পদান্যত্র মহাত্মনঃ॥ ৩৩ ॥ 
অন্রোপাঁবশ্য সা তেন কাপ পৃষ্পৈরল্কৃতা । 
অনাজন্মনি সর্্বাত্মা ঠিফুরভ্াচ্চিতো যয়া। ৩৪ ॥ 
পুজ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্‌। 
নন্দগোপসতো যাতো মার্গেশানেন পশ্যত॥ ৩৫ ॥ 
অনুমানেহসমথান্যা নিতম্বভরমস্থরা । 

যা গন্তব্য দ্ুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসধান্থৃতিঃ॥ ৩৬ ॥ 
হস্তনাস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন বাতি তথা সাঁখ। 
অনায়ন্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধাতিঃ॥ ৩৭ ॥ 
হস্তসংস্পর্শমান্রেণ ধূর্তেনৈষা বিমানিতা। 
নৈরাশ্যমন্দগামন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদমৃ॥ ৩৮ ॥ 
নূনমূৃক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেহা্তকম্‌। 

তেন কৃষণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধাতিঃ॥ ৩৯ ॥ 
প্রবিজ্টো গহনং কৃষ্ণ পদমন্র ন লক্ষ্যতে। 

নিবর্তধবং শশাজ্কস্য নৈতদ্দশীধাতিগোচরে ॥ ৪০ ॥ 
নিবৃত্তাস্তান্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃফদর্শনে। 
কাঙ্যঙদশাগত্য জগ্গনন্তচ্চবিতং তদা॥ ৪৯ ॥ 

ততো দদৃশরায়াস্তং বিকাশি-মুখপঞ্কজম্‌। 
গোপ্যস্মৈিলোক্যগোপ্তারং কৃফমারুম্ট-চেন্টিতমৃ॥ ৪২ ॥ 
কাচিদালোক্য গোবিল্দমায়ান্তমাতহর্ধিতা 


| 
কৃফ কফেতি কৃষণতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ং॥ ৪৩ ॥ ৯ 
কা।১দ-ভ্র.--ক:ং কৃত্বা ললাটফলকং হরি ॥ 
বিলোক্য নেব্রতৃঙ্গাভ্যাং পপো তল্মুখপক্কজম্॥ ৪9৪ ॥ 
কাচিদালোক্য গোবিল্দং নিমীলিত-বিলোচনা। 

ভস্যৈব রুপং ধ্যানজ্ঞশী যোগারুূড়েব চাবভৌ ৪৫ ॥ 


' ততঃ কাশ্চিং প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্রভঙগ-বাীক্ষণৈঃ। 
১৬০ 


| বাঁরকিজ বা. লাখলা। 


০৫৬55 ৪৬ ॥ 
তাভিঃ প্রসম্বচিস্তাভগেণপীভিঃ সহ' সাদরম-। 

ররাম _রাসগোষ্ঠীভরুদার-চারতো হার) ৪৭ ॥ 

রাস্মণ্ডল-বন্ধোইপি কৃষপার্থমনজবতা । 

গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা॥ ৪৮ ॥ 

হস্তে প্র্ৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমশ্ডলীম্‌। 

চকার তৎকরস্পর্শীনমশীলতদশাং হারঃ॥ ৪৯ ॥ 

ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনই। 

অনুযাতশরৎকাব্য-গেয়গপাতিরনূ্রমাং | &০ ॥ 

কৃষ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমূদাকরম-। 

জগোৌ গোপখজনস্ত্বেকং বা &১ ॥ 


দন বাহুলতাংস্কদধে গোপা মনা ৫&২ ॥ 
কাচিং প্রাবলসন্ধাহ পারিরভ্য চুচুম্ব তম্‌। | 
গোপী গাীতস্তুতিব্যাজ-নিপ্ণা মধ্ুসূদনম-॥ ৫৩ ॥ 
গোপাীঁকপোলসংশ্লেষমাভপত্য হরেভুর্জৌ। 
পুলকোদামশস্যায়, স্বেদাম্বু ঘনতাং গতো॥ &৪ ॥ 
রাসগেয়ং জগৌ কৃষণো যাবং তারতরধানঃ। 
সাধু কৃষ্কোতি কৃষ্কোীত তাবং তা 'দ্বিগ্ণং জগ॥ ৫৫ ॥ 
গতে তু গমনং চদ্ুর্বলনে সংমুখং যযঃ। 
নু ং ভেজুগোোপা্গনা হারম। ৫৬ ॥ 
স তথা সহ গোপশিভপ ররাম মধসূদনঃ। 
যথাব্দকোটপ্রামতঃ ক্ষণত্তেন বিনাভবা। €৭ ॥ 
তা বার্ধযমাণাঃ পাঁতাভঃ পিতাভর্দাতৃভিন্তথা। 
কৃষং গোপাঙ্গনা রানৌ রময়ানম্ত রতিপ্রিয়াঃ। ৫৮ ॥ 
সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন- মধুসদনঃ। 
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসূ ক্ষাপতাহতঃ॥” ৫৯ ॥ 
বিফুপুরাণমৃ, পণ্তমাংশ, ১৩ অও 
।  “নম্্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফূল্পকুমদনী, দিক সকল গন্ধামোদিত, ভূঙ্গমালাশব্দে 
বনরাজ মনোরম দোয়া, কৃ গোপপীদিগের সহিত ক্রীড়া কারতে মানস কাঁরলেন। বল্পরামের 
সাহত সৌর অতীব মধুর স্বীজনপ্রীয় নানাতল্মসাম্মীলত অস্ফূটপদ সঙ্গত গান করিলেন। 
রম্য গণতধবান শ্যানিয়া তখন গৃহপরিত্যাগপূর্বক যথা মধুসূদন আছেন, সেইখানে গোপখগণ 
্বরাম্বিতা হইয়া আসল। কোন গোপণ তাঁহার লয়ান্গমনপূ্বক ধারে ধীরে গাঁয়তে লাগিল। 
কেহ বা কৃফকে মনোমধ্যে স্মরণপূ্্বক তাঁহাতে একমনা হইল। কেহ বা কৃফ কৃষ্ণ বলিয়া 
গঙ্জিতা হইল। কেহ বা লঙ্জাহধনা ও প্রেমান্ধা হইয়া তাঁহার পার্থে আঁসল। কেহ বা 
গৃহমধ্যে থাঁকয়া বাহিরে গুরুজনকে দৌখিয়া নিমীলিতলোচনা হইয়া গোঁবিন্দকে তল্ময়ত্বের 
সাত খ্ান কারতে লািল। নয গোপকনয কৃ্জানিত পলা ষপ হইয় 
এবং কৃষকে অপ্রাপ্থিহেতু যে মহাদত্খ, তদ্ঘারা তাহার অশেষ পাতক বিলখন হইলে, পরব্রন্ধ- 
স্বর্প জগৎকারণকে চিন্তা করিয়া পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মাক্তলাভ কারল। গোবিন্দ শরচ্ন্্- 
মনোরম রাতে গোপণজন কর্তৃক পাঁরবৃত হইয়া রাসারগরসে* সমূংসূক হইলেন। কৃ অন্যর 
তির গেলে হাল ্রকচে্ঠার অনুকরণ হইয় দলে দলে হ্নলোবদমো ফিরিয়া বেড়াইডে 
লাগিল; এবং কৃষ্ণ নিরদ্ধহদয়া হইয়া পরস্পরকে এইরূপ বাঁলতে লাগিল, 'আমি কৃষ্ণ, এই 
ললিতগতিতে গমন কারতোছ, তোমরা আমার গমন অবলোকম' কর। অন্যা বালল, "আমি 


* শ্লীস অর্থে নৃত্যাবশেষ : ত্র রি 
ন্আঁবনোদঃ রাসো নামণ ইতি 'ভীষরট। 
হি: 





আঁছ। অন্যা ১০১৪ ৯১ এই ধেনুককে আম নিক্ষিপ্ত কারয়াছি, 
ভোলা এইরূপে সেই সকল গোপণ তৎকালে নানাপ্রকার 
কৃ্চেষ্টানুবর্তিনণ হইয়া বাগ্রভাবে রম্য বন্দাবন বনে সপ্চরণ করিতে লাগল। এক গোপবরাঙ্গনা 
গোপণ ভূমি দেখিয়া সব্বাঙ্গ পূলকরোমান্টিত হইয়া, এবং নয়নোৎপল বিকশিত কাঁরয়া বাঁলতে 
লাগিল, 'হে সাথ! দেখ, এই ধহজবজ্ত্রাঙকুশরেখাবন্ত পদীচচ্সকল লীলালঙ্কৃতগামী কৃফের। 
কোন পগ্যবতশ মদালসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহগুি। 
সেই মহাত্মার কের) পদাচছের অগ্রভাগ মানত এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব 'নাশ্চস্ত 
দামোদর এইখানে উচ্চ পুষ্পসকল অবাচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপশীকে এইখানে 


(বোধ হইতেছে) 'নতম্বভারমন্থরা কেহ তাঁহার সঙ্গে গমনে অসমথণ হইয়া গন্তব্যে দূত গমনের 
চেষ্টা করিয়াছিল। হে সাঁখ, আর এইখানে পদচিছ সকল দৌঁখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই 
অনায়ত্তপদন্যাসা গোপণকে 'তান হস্তে গ্রহণ কাঁরয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ' 
পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পারত্যক্ত হইয়াছল; কেন না, এ পদাঁচছ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, 
সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামনী হইয়া প্রাতানবৃত্তা হইয়াছিল। আর সেই কৃষক নিশ্চিত ইহাকে 
বালয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনব্বার আসিতোছ। সেই জন্য ইহা 
পদপদ্ধীত আবার ত্বারত হইয়াছে। এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ কাঁরিয়াছেন বোধ হয়, কেন না , আর 
পদচিচ্র দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রীকরণ প্রধেশ করে না। আইস ফারিয়া যাই।” 
“অনভ্তর গোপীগণ দেখিল, বিকাঁশতমৃখপঙ্কজ ত্িলোক্র রক্ষাকর্তা আকুষ্টকম্মণ কষ 
আদিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দোয়া অত্যন্ত হার্ধত হইয়া ক কৃষ্ণ কৃষক বজিতে 
লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারল না। কোন গোপণী ললাটফলকে ভ্রুভঙ্গ করিয়া, হরিকে 
দৌঁখিয়া, তাঁহারা মুখপক্কজ নেতভৃগ্বয়ের দ্বারা পান করিতে লাগিল। কেহ গোবিস্দকে দেখিয়া 
নিমশীলত লোচনে যোগার্‌ঢ়ার ন্যায় শোভিত হইয়া তাঁহার রূপ ধ্যান করিতে লাগ্িল। অনস্তর 
মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় 'িবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালাপের দ্বারা, কাহাকে বা ভ্রৃঙ্গ- 
বশক্ষণের দ্বারা, কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বারা সান্্বনা কারলেন। পরে উদারচারত হ'র প্রসশ্ন চিন্তা 
গোপশীদগ্গের সাহত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে ভ্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃফের পার্শ্ব 
ছাড়ে না, এক ম্ছানে শ্ছির থাকে, এজন্য সেই গোপশীদিগের সাঁহত রাসমণ্ডলবন্ধও হইল না। 
পরে একে একে গোপশীদগকে হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহারা তাঁহার করস্পর্শে নিমশীলিতচক্ষ; 
হইলে কৃষ্ণ রাসমণ্ডল প্রস্তুত কারলেন। অতঃপর গোপশীদগের চণ্তলবলয়শাব্দিত এবং গোপণ 
চলগশত শরৎকাবাগানের দ্বারা অনুযাত রাসক্রীড়ায় 'তান প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্চন্দু ও 
কোঁমুদশ ও কৃম:দ. সদ্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ পুনঃ এক 
দিলা! এক দোল নিতাবিজারিত এনে ভাত হারা লরি বাতজতা যেনে 
বে ্থািত কারল। কপটতার নিপা কোন গোপা ক তের জুল বাহবযারা তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া মধূস্‌দনকে চুম্বিত কারল। কৃষের ভুজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত 
হইয়া পুলকোন্গমর্প  শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদাম্বৃমেঘত্থ প্রাপ্ত হইল। তারতর ধ্বানতে কৃ 
যাবংকাল রাসগণত গাঁয়িতে লাগিলেন, তাবংকাল গোপখগণ "সাধ কৃ, সাধু কৃষ। বাঁলয়া দ্বিগুণ 
গাঁিল। কৃফ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগল, কু আবর্তন' কারলে তাহারা সম্মুখে 
আসিতে লাগিল, এইর্প প্রতিলোম অনলোম গাঁতর দ্বারা গোপাঙ্গনাগ্ণ হারকে ভজনা কারল! 
মধুদ্‌দন গোপনীদগের সাহত সেইখানে ক্লপড়া করিলেন।, তাহারা তাঁহাকে বিনা, কশমান্কে 
কোটি বদর মনে করিতে লাগিল । ক্লাড়ানরাগিগণী, গোপ্যকনাগণ পতির দ্বারা, তার ছারা, 
শ্রাতার-জজারা নিবারত হইয়াগ-রাতিক্মলে কৃফের সহিত ক্রীড়া করিল। শরুধবসকারণী অমেয়াকাা 
মধুস্দনও আপনাকে 1.7 জানিয়া, রায়ে তাহাদিগের, সাহিত. কড়া করলেন" “7 


টিউব 


রখ্বিজ..রচনাবল? 

এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই বে, “রমৃশ্ধাতুনিষ্পমন শব্দের অর্থে আমি 
চেঁড়ার্থে “রম্‌” ধাতু ব্ুঝিয়াছি; যথা, “রাতিপ্রিয়া” অর্থে আমি ক্ষাঁড়ান্রাগগিণণ' বৃবিয়াছি। 
আদৌ “রম” ধাতু ব্যবহৃত । উহার যে অর্থাস্তর আছে, তাহা ক্লীড়ার্থ হইতেই পণ্চাং 
সির যারে। ভি রা দই বেন দা বো বন 
থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক হারবংশের সপ্তষান্টতম, পূস্তকাস্তরে 
অধ্যায়ে এইরপ প্রয়োগ দোখবেন।* তথায় ভ্রীড়াশীল গোপালগণকে বাঁতাপ্রয় ১ 
হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে সঙ্গত, কেন না, 'রাস, একটি ক্রীড়াবশেষ। অদ্যাঁপ 
ভারতবর্ষ কোন কোন চনে এরুপ লৌঁড়া বা নত পরচালত আছে। রালের অর্থ ক, তাহা 
শ্রীধর স্বামী বুঝাইতেছেন। তানি বলেন-__ 

অন্যোন্যব্যাতষক্তহস্তানাং স্নীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যাবনোদা রাসো 

মাম।" 

অর্থাং ্নীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গাঁয়তে গাঁয়তে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে 
কারতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকায় এর্‌প নৃত্য করে আমরা দোখয়াছ, 
এবং যাহারা বাল্য আতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশাবিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। 
ইহাতে নামগন্ধও নাই। 

'রাস' একটা খেলা, এবং 'রাঁত' শব্দে খেলা। অতএব রাসবর্ণনে 'রাঁত' শব্দ ব্যবহৃত হইলে 
অনুবাদকালে ততপ্রাতশব্দস্বরুপ “ক্রীড়া” শব্দই ব্যবহার করিতে হয়! 

এই রাসলীলাবৃত্তাস্ত কিয়ংপাঁরমাপে দরব্বোধ্য। ইহার ভিতরে যে গ্‌ঢ় তাংপর্যয আছে, 
তাহা আমি গ্রন্থান্তরে পাঁরস্ফুট কাঁরয়াছ। 'কস্তু এখানে এ তত্ব অসম্পূর্ণ রাখা অনুচিত 
এজব্য 'যাহা বালয়াছ, তাহা পুনরুক্ত কাঁরতে বাধ্য হইতোছ। 

আম “ধর্্মতত্ব” গ্রন্থে বালয়াছি যে, মনুষ্যত্ইই মনূষ্যের ধম্ম। সেই মনয্যত্ব বা ধর্মের 
উপাদান আমাদের বাত্তগীলর অনুশশলন, প্রস্ফুরণ ও চাঁরতার্থতা। সেই বাত্তগুলিকে 
শারখীরকণ, জ্ঞানাজ্জনপী, কার্যকারণধ এবং 'চিন্তরাঁজনী এই চার শ্রেণীতে শবভক্ত কাঁরয়াছি। 
যে সকল ব্ৃত্তর দ্বারা সৌন্দরয্যাঁদর পর্যালোচনা কারয়া আমরা নির্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ 
অনুভূত কার, সেই সকলের নাম দিয়াছ চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তি। তাহার সম্যক অনুশশলনে, 
সাঁচ্চদানন্দময়' জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরুপানুভাত হইতে পারে। 
চিত্তরাঁঞজনীবৃত্তর অনুশীলন অভাবে ধর্মের হান হয়। [যান আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার কোন 
বৃত্তই অননৃশশলিত বা স্ফর্তহীন থাকিবার সপ্ভাবনা নাই। এই রাসলশলা কৃষ্ণ এবং 
গোপণগণ-কৃত সেই চিন্তরা্জনীবৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ । 

কৃফপক্ষে ইহা উপভোগমান্র, কিন্তু গোপন-পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক 'দকে অনন্ত 

সুন্দরের সৌন্দর্যাবকাশ, আর এক 'দকে অনস্তসন্দরের উপাসনা । িত্তরাঁজনীবাস্তর চরম 

লে বা কে ই জা। লাচানা ভিত রর জারাদ 
কেন না, বেদাদির অধ্যরন 'নীষদ্ধ। স্ঠলোকের পক্ষে কন্াগ কষ্টসাধা, কিন্তু ভক্তিতে তাদের 
বিশেষ আঁধকার। ভক্তি, কাঁথত হইয়াছে, “পরান[রাক্তরীশ্বরে”। অনুরাগ নানা কারণে 


মৃখ্য উপায়। এই তত্ববাত্বক রুপকই রাসললা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্ধই তাহাতে বর্তমান। 


* “স তন বয়সা তুল্যেবরৎসপালৈঃ সহানঘঃ। 
রেমে বৈ 'দিবসং কৃষঃ পুরা স্বর্থলতো যথা। 

তং ক্লুড়মানং গোপালাঃং কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনমূ। 

রময়ান্ত বনোঃ রশিড়নকৈস্তদা 


অন্যে স্ম পরিগায়াস্ত সাঃ । 
কৃফমেবান্যে গাল্লান্ত স্ম রাঁতীপ্রয়া 1” 
এই তিন ক্লোকে “রম” ধাতু হইতে নিষ্প শব্দ তিন বার বাবহত হইয়াছে। যথা, “রয়েছে”, 
প্রময়াস্তি” ; বারই ভ্রীড়ার্থে অর্থাস্তর কোন মতেই ঘটান যায় না।' কেম লা, 





রত 


ভণ্তি 
ীুক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণ হইয়া আপনাদগকেই কৃষ্ণ বাঁলয়া জানতে লাগিল, 
কের কাথতব্য কথা কাঁহতে লাগিল, এবং কেবল জগদাশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগণস হইয়া 
জীবাত্মা পরমাত্মায় ষে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য, 
তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল । 

ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক ফূুবতা একন্ন হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদগের 


যথা সমস্তভৃতেষ্‌ নভোহগ্নিঃ পৃথবশ জলম্‌। 
বায়্‌শ্চা তথবাসৌ ব্যাপ্য সব্বমবাস্িতঃ |” 
বরন 5৮৯৭ ঈশ্বর ও আত্মস্বর্পরূপে 
সকলই বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, আগ্প, পৃঁথবাঁ, জল এবং বায়, 
তেমনি 'তনিও সব্বভৃতে আছেন। 
এইরূপ দোষক্ষানের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একরে নত্য করায় ধর্তঃ 
কোন দোষ ঘটে না. কেবল এই সমাজে সামাঁজক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, বোধ হয়, সে 
সামাজিক দোষও ছল না। 


ঘ্ঠ পরিচ্ছেদ--ব্রজগোপশ 


হারবংশ 

বিফুপুরাণ হইতে পূ্রবপারচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পণ্টম অংশের রয়োদশ 
অধ্যায় হইতে। এ অধ্যায় বাতা রজগোপণীদগের (কথা বিফংপ-াগে আর কোথাও নাই? 

কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাঁহাদের 
সেইরূপ হরিবংশেও মোদির ধা ৭৭ অধ্যায়, গ্রন্থাস্তরে ৭৬ অধ্যায় 
ধভল্ন আর কোথাও নাই। যাহা আছে, সে সমন্তই উদ্ধৃত কাঁরতোছ। উদ্ধাত কারবার 
আগে বক্তব্য যে, “রাস” শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপারবর্তে “হল্লশীষ” শব্দ ব্যবহৃত 
সু সপ “হল্পশষক্রীড়নম। যথা “ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হারবংশে 
পব্বণ হল্লশষক্রপড়নে সপ্তসপ্ততোহধ্যায় 1” হেমচন্দ্রাভিধানে, “হুল্লীষ" অর্থ এইরূপ লিখিত 


“মশ্ডলেন তু যন্রত্যং স্বণগাং হল্লাষকম্ভু তং।” 
বাচস্পত্যে তারানাথ 'লাখয়াছেন__ 
ৃ “জশিপাং মস্ডলিকাকারনৃত্যে ।” 
অতএব হল্পাব' এবং, প্লান” একই কথা-নত্যাবিশেষ। 
০০০০১০০৯৯-৭ 
“কৃফন্ত যৌবনং দজ্টহা নিশি চল্দ্রমসো নবং। * 
তি শারদীণ্ণ 'নিশাং রম্যাং অনস্চক্রে বাঁতষ্প্রাত ) 
৯, । স েিখন্কিছছি হজরখ্যাস্ বীর্যযবান্। 
রা ব্যাং জাতদগর্ণপাং হক্যান সমধোজয়ত & 
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যারা | 
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কৈশোরকং মানয়ন্‌ বৈ সহ তাঁভর্মামোদ হা 
তান্তস্য বদনং কান্তং কান্তা গোপস্ব্িয়ো নিশি । 
শ্পিবাস্ত নয়নাক্ষেপৈর্গাঙ্গতং শশিনং যথা ॥ 
হরিতালার্রপশীতেন সকৌষেয়েন বাসসা। 
বসানো ভদ্রবসনং কৃষ্ণ কান্ততরোহভবং ॥ 

স বদ্ধাঙ্গদানর্যহশ্চন্রয়া বনমালয়া। 
শোভমানো হি গোঁবল্দঃ শোভয়ামাস তং রজ] 
নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যান্তদাহব্রবন্‌। 
বাচতং চাঁরতং ঘোষে দস্টবা তত্তস্য ভাসতঃ॥ 
১৮544 
ভ্রামিতাক্ষৈশ্চ বদনোর্নরৈক্ষস্ত 


তা বার্ধযমাণাঃ পতীভির্রতভর্মাতিভিস্তথা। 
কৃষং গোপাঙ্গনা রারোৌ মৃগয়ন্তে রতীপ্রয়াঃ ॥ 
তাস্তু পংক্তকৃতাঃ সব্্বা রময়াস্ত মনোরমং। 
গায়স্ত্য কৃষ্ষচরিতং দ্বন্বশো গোপকন্যকাঃ ॥ 
কৃষলীলানকারণ্যঃ কৃষপ্রাণহিতেক্ষণাঃ। 
কৃষস্য গাঁতগামন্ন্তর্ণ্যস্তা বরাঙ্গনাঃ ॥ 
বনেষু ভালহস্তাগ্রৈঃ কুটয়ন্তস্তথাহপরাঃ। 
চেরুক্বৈ চারতং তস্য কৃষ্ণস্য ব্রজযোষিতঃ ॥ 
তাস্তস্য নৃত্যং গীতণ্ণ বিলাসাস্মতবীক্ষিতম। : 
মাঁদতাশ্চানকৃব্বস্তাঃ ক্লীড়ন্ত্যো ব্রজযোষতঃ॥ 
ভাবনিস্যন্দমধুরং গায়ন্ত্যস্তা বরাঙ্গনাঃ। 
ব্জং গতাঃ সখংচেরদামোদরপরায়থাঃ ॥ 
করাষপাংস্বাদক্ধাঙ্গাস্তাঃ কৃষফমন্বরিরে । 
রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমত্তং করেণঝ ॥ 
তমন্যা ভাববিকচৈনেত্ৈঃ প্রহদিতাননাঃ । 
'পিবজ্ত্যতপ্তা বাঁনতাঃ কৃফং কৃষমৃগেক্ষণাঃ ॥ 
মুখমস্যাব্জসঙ্কাশং তৃষিতা গোপকন্যকাঃ। 
রত্যস্তরগতা রান্রৌ িিবান্ত রাতলালসাঃ ॥ 
হাহেত কৃর্বতস্তস্য প্রহস্টান্তা বরাঙ্গনাঃ। 
জগৃহ্নঠসৃতাং বাণশং সাম্না দামোদরোরতাং! 
তাসাং গ্রথিতসীমস্তা 


রাতশ্রাস্তাকুলীক্কতাঃ। 

টার রে কন তারে মোবোরিউাী 

এবং স কৃ গোপশনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ। ০" 

রদীষ7 সচন্দ্রাসূ 'নিশাসু মুমুদে সখী 1৮-হারিবংশে, ৭৭, অধ্যায় 

“কফ রাত্রে চন্দ্রমার চন্দ্রমার নবযৌবন (বকাশ) দেখিয়া এবং রম্যা শারদশয়া 1নশা দেখিয়া 

হুড়াঁভলাষশ হইলেন। কখনও ব্রজের শুক্কগ্োষয়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে বীর্ধযবান্‌ 
কৃ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বঙগদৃপ্ত'গোপালগপকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং কু:্তায়েক ন্যায় 
গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ কাঁরতেন। কালজ্ঞ কৃ আপনার 'িশোর বয়ঙের সম্মানার্থ 'ফুবতশ 
ত।লক্ষপঠাগশেগ জন্য কাল নিণীত করিয়া, রায়ে তাহাদিগের সাহাত আনন্দানুভব কাঁরলেন। 
সেই গোপসুল্দরশগণ নয়নাক্ষেশ খারা ধরাগত উল্দরের মত তাঁহার সন্দর মুখমন্ডল পান করিল। 
সদন কুক হাতালা পঁত কৌনের বসন বাহিত হইয়া কাতর হইলেন। অদবলমূহ 
ধারণপূর্্বক 'বাচন টিটি রানার রদ রন নিকিরারিনি 
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সেই বাক্যালাপণ কৃষ্ণের বািচন্ত, চার দোখয়া থোয়ময্্যে গোপকন্যাগপ তখন তাঁহাকে দামোদর 
ালত? গ়োধাছতিহোতু উস হয ঘর নাত কা ই বরা আস 
08৬০ ল্াাগল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পিতা ভ্রাতা ও 
জা ০৬০ হইয়াও রানে কৃষের নিকটে গমন কাঁরল। তাহারা সকলে' শ্রেণশবন্ধ 
১০ ০০৭ সপ এবং ষুগ্মে বুগ্মে কৃষ্চারত গ্রান কাঁরল। বরাঙ্গনা 
, এবং কৃষকের গমনানুগাঁমনী হইল। 
এ পাতি ০ ০ প৬ ০০৫ 
গণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বিলাসাস্মতবাক্ষণ অনুকরণপ্‌ব্বক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগল । 
কৃষণপরায়পা বরাঙ্গনাগণ ভাবনিস্যন্দমমধ্র গান করতঃ রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। 
লম্প্রমন্ত হস্ডীকে করেপুগণ যেরূপ ক্রীড়া করায়, শুষ্ক গোময় দ্বারা 'দিপ্ধাঙ্গ সেই গোপাগথ 
সেইরূপ কৃষ্ণের অনুবর্তন কারল। সহাস্যবদনা' কৃমগলোচনা অন্য বানতাগণ ভাবোৎফক্প 
লোচনের দ্বারা কৃফকে অতৃপ্ত হইয়া পান কারতে লাগল: ভ্রীড়ালালসাতৃষিতা গোপকন্যাগণ 
রান্নিতে অননর্রণড়াসক্ত হইয়া অব্জসঙ্কাশ কৃফমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হা হা 
ইতি শব্দ কাঁরয়া গান করিলে কৃষ্মুখাঁনঃসৃত সেই বাক্য, বরাঙ্গনাগণ আহমাদিত হইয়া গ্রহণ 
কারল। সেই গোপযোবিশ্গণের ত্রপড়াশ্রাস্তপ্রযুক্ত আকুলশকৃত সমন্তগ্রাথত কেশদাম কুচাগ্রে 
বিশ্রন্ত হইতে লাঁগল। চক্রবালালক্কৃত শ্রীকৃফ এইর্প সনন্দ্রা শারদশ নিশাতে সুখে গোপণ- 
গদগের সাহত আনন্দ করিতে লাগলেন।” 
বিষুপুরাণ হইতে রাসলশীলাতত্ব অনুবাদ কালে 'রম ধাতু হইতে নিম্পন্ন শব্দ সকলের 
ষেরুপ ব্রপড়ার্থে অনুবাদ কাঁরয়াছ, এই অনূুবাদেও সেই সকল কারণে এ সকল. শব্দের বড়া 
প্রাতশব্দ ব্যবহার কারয়াছ। জোর কাঁরয়া 'বলা যাইতে পারে যে, অনা কোনর্শপ 
ব্যবহার হইতে পারে না। যথা- 
“তান্তু পংস্তীকৃত্ঃ সব্্বা রময়াম্ত মনোরমম্‌।” 
এখানে ব্লুশড়ার্ঘে ভিন্ন রত্যর্থে 'রময়াস্ত' শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। যাহারা অনুরূপ 
অনুবাদ কারয়াছেন, তাঁহারা পব্বপ্রচালত কুসংস্কারবশতঃই কাঁরয়াছেন। 
এই হল্লীষক্রীড়াবর্পণনা বিফুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী । এমন কি, এক একটি গ্লোক 
০০১০০৪০১১৮২ 
“তা বার্যামাণাঃ পাঁতিভিঃ শিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা। 
কৃং গোপাঙ্গানা রারৌ মগয়স্তে রাঁতীপ্রয়াই ॥ 
হারবংশে আছে-_ 
“তা বার্ধামাণাঃ 'পিতাঁভিঃ ভ্রার্তীভঙ্্মাতৃভিস্তথা। 
কৃষং গোপাঙ্গনা রাত রময়াস্তি রাঁতীপ্রিয়াহ 0” 


তবে বিফৃপূরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সধক্ষপ্ত। অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর সেরূপ 
দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিফুপুরাণে যাহা সধক্ষপ্ত, হারবংশে তাহা বিস্তৃত এবং 
নানা প্রকার নূতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অল্গকৃত। হরিবংশে রাসলণলার এইর্‌প সংক্ষেপ- 
বর্ণনার একট কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলনা করিয়া দোখলে বুঝা যায় যে, 
কাঁবতে, গান্তশর্যো, পাণ্ডিত্যে এবং ওদার্যে হরিবংশকার বফুপুরাণকারের অপেক্ষা অনেক 
লঘং। [তান বিকুপাদের সবার টানা তাপ এবং মোপদপকৃত ভুিযোগ বারা 


কৃষে একাত্মতা প্রাপ্তি বঁঝতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই সেখানে বিফুপুরাণকার 
[লাখয়াছেন,_ 
“কাচিং প্রাবলসদ্ধাহঃ পারিরভ্য চুচুম্ব তম্‌।” 
সেখানে হরিবংশকার 'লাখয়া বাসিয়াছেন, 


কাজ পাদ” ইজ 
প্রভেদটুকু এই দে, [বিফুপুরদের চপলা রালিকা আনন্দে চণ্চলা, আর হরিবংশের এই 
| বিলাসিনার ভাব প্রকাশ -কারতেছে। হাঁরবংশকারের অনেক ক্লে বিলাসিতা 
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বঞ্ষিজ পচনাবজ?ী 

তার জার কথা বকলদরণ রাসললা সে াহা বলিয়া হরিবংশের এই হল্লীষন্রাড়া 
সম্বন্ধেও 

উপারালাখত ক্লোকগনাল ভিন্ন হাব্রিবংশে ব্রজগোপণদের লন্বন্ধে আর কিছাই নাই। 


লগ্ধম পরিচ্ছেদ--ব্রজগোপী--ভাগবত 
বস্নহরণ 


শ্রীমন্তাগবতে ব্রজগোপপীদগের সহিত শ্রীকফের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্যাপ্ত হয় নাই। 
ভাগবতকার গোপশীদগের সাঁহত কৃ্ণলশলার বিশেষ বস্তার কারয়াছেন। সময়ে সময়ে তাহা 
৮৯৯১০০১88944-1৮ 
অভ্যন্তরে আত পির ভক্তিতত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকারের ন্যায় ভাগবতকার বিলাস 
প্রয়তা-দোষে দুঁষত নহেন। তাঁহার আভপ্রায় আতশয় 'নগ্‌্ড় এবং আতশয় 'বশহদ্ধ। 
দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপশীদিগের পূর্বরাগ বার্ণত হইয়াছে। তাহারা 
ভ্রীকফের বেণুরব শ্রবণ কাঁরয়া মোহিত হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত করিতেছে । 
সেই পর্বানূরাগ বর্ণনায় কাব অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর তাহা স্পম্টপকৃত 
কারবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই উপন্যাস “বস্দ্ুহরণ” বিয়া প্রাসদ্ধ। 
বস্বহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিফুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সৃতরাং উহা ভাগবতকারের 
কল্পনাপ্রসৃত বাঁলয়া বিবেচনা কারতে হইবে। বৃত্তাস্তটা আধুনিক রুচিবির্দ্ধ হইলেও আমরা 
তাহা পরিত্যাগ করিতে পাঁরতোছ না, কেন না, ভাগবতব্যাখ্যাত রাসলশীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ত, 
এবং সেই রাসললার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ । 
কৃষ্ণানূরাগাববশা ব্রজগোপীগণ কৃষকে পাঁতভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নশব্রত কারল। 
বূতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যুষে যম 
অবগাহন কারত। স্ত্রীলোকাদগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুরীসত প্রথা এ কালেও 
ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্বীলোকেরা অবগাহনকালে নদীতণরে টু 
ত্যাগ কাঁরয়া, বিবস্ত্রা হইয়া জলমগ্না হয়। সেই প্রথানুসারে এই ব্রজাঙ্গনাগণ কূলে বসন রক্ষা 
কাঁরয়া বিবন্তা হইয়া অবগাহন কারত। মাসাস্তে যে দন ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা 
এরূপ করিল। তাহাদের কর্মফল (উভয়ার্থে) দিবার জন্য সেই 'দিন শ্রীকৃফ' সেইখানে উপাস্ছিত 
হইলেন। 'তাঁন পারত্যক্ত বন্রগুি সংগ্রহ কারয়া তীরম্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ কাঁরলেন। 
গোপণগণ বড় িপন্না হইল। তাহারা বিনাবস্ত্রে উঠিতে পারে না; এ 'দকে প্রাতঃসমীরণে 
জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায়। তাহারা কণ্ঠ পরাস্ত নিমগ্ন হইয়া, শশতে কাঁপতে কাঁপিতে, কৃষের 
[নিকট বন্ত্াভক্ষা কারতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বস্ত্র দেন না-গোপপীদগের “কর্মফল” "দিবার 
ইচ্ছা আছে। তার পর যাহা ঘাঁটল, তাহা আমরা স্বীলোক বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাঙ্গালা 
ভিতর ভন সিভিক নিতে তারি নাট তব আল কতই রিনা নাছে 
কারলাম। 
ব্রজগোপনগ্রণ কৃষফকে বালতে লাগিল; 
মাহনয়ং ভো কৃথাস্ত্াস্ত নন্দগোপসূতং 'প্রয়ম্‌। 
জানীমোহঙ্গ ব্রজগ্াঘ্যং দেহি বাসাধান বোঁপতাঃ ॥ 
শ্যামস্ন্দর তে দাস্য করবাম তবোঁদতম্‌। 
দোহ বাসারাস ধমক নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রবাম হে 
শ্রীভগবানুবাচ। 


ভবত্যো যাঁদ মে দাস্যো ময়োস্তণ্ণ কাঁরষ্যথ। 
অন্লাগতা স্ববাসাধীস প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ। 
| নোচেক্নাহং প্রদাস্যে িং তুদ্ধো রাজা কািষ্যাতি॥ 
টি শতো জলাশয়াৎ 'সব্বয দারিকাই শীতবেপিতীঃ। 
1২ পাণিভ্যাং * * আচ্ছাদ্য প্রোকেরঃ শশতকার্যতাঃ ॥ 
৪৬৬ 


ভগবানাহ' তা বীক্ষ্য শহদ্ধভাবপ্রসাদতঃ। | 
সন্ধে নিধায় বাসাধাস প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম-। 
যুয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতন্রতা বাগাহতৈতভ্তদ, দেবহেলম-। 
বদ্ধাঞ্জালং মদ্ধ্যপনুভয়েহংহসঃ কৃত্বা নমো* বসনং প্রগৃহাতামৃ॥ 
তং ব্রজবালা মত্বা বিবস্রাপ্নবনং ব্রতচ্যাতম-। 
তৎপ্যার্ত কামাস্তদশেষকম্্মণাং সাক্ষাংকতং নেমুরবদামূগ যতঃ | 
তান্তথাবনতা দম্টহা ভগবান দেবকীসৃতঃ। 
বাসাংধাস তাভাঃ প্রাহচ্ছৎ করুণস্তেন তোঁষতঃ॥ 
শ্রীমস্ভাগবতম-, ১০ম স্কল্দঃ, ই২ অধ্যায় । 


অস্তীর্নীহত ভক্তিতত্টা এই । ঈশ্বরকে ভাঁক্ত দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে সর্্বাপণ। 
বাঁলয়াছেন-_ 


ভগবম্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
“যং করোষ যদশ্নাসি যজ্জুহোষ দদাসি যং। 
যত্তপস্যাঁস কৌন্তেয় তং কুরুষ্ব মদর্পণম-” 
গোপীগণ শ্রীকৃষে সব্বাপণ কারল। স্তীলোক, যখন সকল পাঁরত্যাগ কারতে পারে, তখনও 

লঙ্জা ত্যাগ কাঁরতে পারে না। ধন ধর্ম কর্ম ভাগ্য-_সব যায়, তথাপি স্বশলোকের লঙ্জা 
যায় না। লঙ্জা স্বীলোকের শেষ রত্্। যে স্বীলোক, অপরের জন্য লজ্জা পাঁরত্যাগ কারিল, 
সে তাহাকে সব দিল। এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষে লঙ্জাও আর্পিত কারল। এ কামাতুরার লঙ্জাপণণ 
নহে-_ লঙ্জাবিবশার লঙ্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সব্বস্বার্পণ কারল। কৃষ্ণও তাহা 
ভক্তন্বপহার বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরলেন। তান বলিলেন, “আমাতে যাহাদের বুদ্ধ আরোপিত 

, তাহাদের কামনা কামার্থে কাঁঞ্পত হয় না। যব ভার্জতি এবং ক্লাথিত হইলে, বীজঙ্থে 
সমর্থ হয় না।” অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী, তাহাদিগের কামাবশেষ হয়। আরও বাললেন, 
“তোমরা যে জন্য বলত কারয়াছ, আ'ম তাহা রান্রে দ্ধ কারব।” 

এখন গোপনীগণ কৃষককে পাতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, তাহাদের 

কামনাপূরণ কাঁরতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পাতিত্ব স্বীকার কাঁরলেন। কাজেই বড় নৌতিক 
গোলযোগ উপাস্থত। এই গোপাঙ্গনাগণ পরপত্বী, তাহাদের পাতত্ব স্বীকার করায়, পরদারাভমর্ষণ 
স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন ঃ 

উত্তর আমার পক্ষে আত সহজ । আমি ভূরি ভুরি প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়াছি যে, 
এ সকল পুরাণকারকজ্পিত উপন্যাসমানর, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্তু পুরাণকারের 
পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। 'তানও পারাক্ষিতের প্রশ্নানৃসারে “শুকমুখে একটা উত্তর 
দয়াছেন। যথাচ্ছানে তাহার কথা বাঁলব। "কন্তু আমাকেও এষানে বারতে হইবে যে, হি 
ধর্মের ভক্তিবাদানুসারে, কৃফকে এই গোপণগণপাতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয় 
কৃ দিজে বাঁলয়াছেন,? 


“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।” 


“যে, ষে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আম তাহাকে সেই ভাবে অনগ্রহ করি।” অর্থাৎ যে 
আমার নিকট 'বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আম তাহাই দই। যে মোক্ষ কামনা করে, 
তাহাকে মোক্ষ 'দিই। বিফুপুরাণে আছে. দেবমাতা আঁদিতি কৃষ্(বফ:)কে বলিতেছেন যে, 
আম তোমাকে পন্রভাবে কামনা কাঁরয়াছিলাম, এজন্য তোমাকে পত্রভাবেই পাইয়াছ। এই 
ভাগবতেই আছে যে, বসৃদেব দেবকণ জগদীশ্বরকে পত্রভাবে কামনা কার বালয়াই 
তাঁহাকে পর্রভাবে পাইয়াছেম। অতএব গোপণগণ তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত 
সাধনা করিয়াছিল 'বলিয়া কৃফকে তাহারা পাঁতভাবে পাইল। 

যাঁদ তাই হইল, তবে তাহাদের অধম্ম কি? ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অধন্্ আবার কি? পাপের 
দ্বারা, পহপ্যময়, ৬ সুভ যায়? পাপ-পণ্য কিঃ 
বাহার দ্বারা জশ্বদণশ্বরের সা্লিধি উপা্থিত হইতে পার, তাহাই প্য-তাহাই ধর্ম” তাহার 
বপরশত যাহা, তাহাই 'পাশপ-তাহাই অধম্স। 

পরোপকার. এই তর বিশদ কারবার জন্য পাপসং্র্শের পথমাত রাখেন নাই) [তিন 
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বগিকার/ত, পাখল। 
২৯. অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পাঁতভাবে, কৃফকে কামনা না কাঁরয়া উপপাতভাবে তাঁহাকে 
0 4১/44৮১ ০০০০০০৪১০০০ 
দল না; কৃফচিন্তা কীরয়া তাহারা প্রাণত্যাগ কারল 
তের হিরন জারি 
জহর্গময়ং দেহং সদ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥” ১০।২৯।১০ 
কৃষপাঁত ভিল্ন অন্য পাঁত যাহাদের স্মরণ মানে ছিল, কাজেই তাহারা কৃষ্ণকে উপপাঁতি 
ভাবিস। কিন্তু অন্য পাঁত স্মৃাতিমান্নলে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্যচিস্তা হইতে পারিল 
না। তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তর আধকারণণী হইল না। যতক্ষণ জারবাদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ 
পাপবাদ্ধ থাকবে, কেন না, জারানুগমন পাপ। যতক্ষণ জারব্দ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ কৃষে 
ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না-কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান হয় না_ততক্ষণ কৃকামনা, কামকামনা 
মান। ঈদৃশী গোপন কৃষপরায়ণা হইলেও সশরীরে কৃষককে পাইতে অযোগ্যা। . 
অতএব এই পাঁতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোপশীদগের পাপমান্র রহিল না। 
গোপীদিগের রাহল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে 'বিষুপুরাণকার যাহা বাঁলয়াছেন, 
ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপণ্য ক? তান আমাদের মত শরীরশ 
নহেন, শরণরণ ভিন্ন ইন্দিয়পরতা বা তজ্জানিত দোষ ঘটে না। তান সব্্ভূতে আছেন, গোপণ- 
পাদেও আছেন খোপাতিনের ব্যাতিত জোছনা হি কিক দারা ভি তব লা 
এ কথায় আমাদের একটা আপাঁত্ত আছে। ঈশ্বর এখানে শরীরশ, এবং হীন্দ্ুয়াবাশিম্ট। 
যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানবশরণর গ্রহণ কাঁরয়াছেন, তখন মানবধম্সাবলম্বী হইয়া কার্ধয করিবার 
জন্যই শরণীর গ্রহণ কাঁরয়াছেন। মানবধষ্মাঁর পক্ষে গোপবধূগণ পরস্্রী, এবং তদ[ভিগমন 
পরদারপাপ। কই গণতায় বাঁলয়াছেন, লোকাঁশক্ষার্থ তান কর্ণ কাঁরয়া থাকেন। লোক- 
শিক্ষক পারদারক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব পুরাণকারকৃত 
দোষক্ষালন খাটে না। এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজনই নাই। ভাগবতকার নিজেই কৃকে 
এই রাসমন্ডলমধ্যে জিতৌন্দ্রুয় বলিয়া পাঁরাঁচিত কাঁরয়াছেন। ষথা-- র 
এবং ০8৮১ নশাঃ স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ। 
গসষেব রু ৪ সব্্বঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ 
২ ১০ স্ক, ৩৩ অঃ, ২৬। 
তবে বিফুপন্রাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাঢ়তায় এবং ভাঁক্ততত্ের পারদীর্শতায় 
অনেক শ্রেষ্ঠ। স্ব্রীজাতি, জগতের মধ্যে পাঁতকেই প্রয়বন্ত্ু বলিয়া জানে; যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে 
পরমভক্তিমতী, সে সেই খাতিভাবেই তাঁহাকে পাইবার আকাক্ষ্ষা করিল-_ইংরোজ পাঁড়য়া আমরা 
যাই বলি--কথাটা আত রমণীয়!_ ইহাতে কত মন্‌ষ্যহদয়াভিজ্ঞতার এবং ভগবভ্তাক্তর সৌন্দর্যা- 
তার পাচ দেয়। তারপর বে পাঁতূভাবে তাহাকে দোখলসেই পাইল যাহার রব 
রাঁহল, সে পাইল না, এ কথাও ভাঁক্তর এঁকান্তকতা বুঝাইবার কি সুন্দর উদাহরণ! সু আর 
একটা কথায় পুরাণকার বড় গোলযোগের সন্রপাত কাঁরয়াছেন। পাঁতত্বে একটা ইন্দরিয়সনবন্ধ 
আছে। কাজে কাজেই সেই হীন্দ্য়সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। 


জয়দেব গোস্বামণর তাহা মদনধন্মেখসব। এত কাল, আমাদের সেই ' মদল- 
১১৪০৯ তাই কৃষ্চরির়ের আঁভনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে । কুফরি, 
বিশদ্ধতায়, রত 
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অজ্টজ পরিচ্ছেদ- রজগোশপশ--ভাগবত 
ব্রা্মণকন্যা 


বস্তহরণের নি তাৎপর্যয আম যেরুপ বুঝাইয়াছ, তৎসম্বন্ধে একটা কথা বাকি আছে। 
“যৎ করোষ যদশ্নাসি যজ্জুহোঁষি দর্দাস যৎ। 
যত্তপস্যাঁস কোন্তেয় তং কুরুজ্ব মদর্পণম ॥ 

ইাঁত বাক্যের অনুবস্তাঁ হইয়া যে জগদীশ্বরে সব্বম্ব অপর্ণ কাঁরিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে 
পাইবার আঁধকারী হয়। বস্ুহরণকালে ব্রজগোপনগণ শ্্রীকৃষফে সব্বস্বাপপণ ক্ষমতা দেখাইল, 
এজন্য তাহারা কৃষককে পাইবার আঁধকারণী হইল। আর একাঁট উপন্যাস রচনা কাঁরয়া 
ভাগবতকার এই তত্ব আরও পরিম্কৃত করিয়াছেন। সে উপন্যাস এই,_ 

একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট আহার্যয 
প্রার্থনা কারল। অদূরবন্তর্ঁ কোন স্থানে কতকগুলি ব্রা্গণ যজ্ঞ করিতোছলেন। কৃষ্ণ গোপাল- 
গণকে উপদেশ কাঁরলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্লভিক্ষা চাও। গোপালেরা 
যজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম কাঁরয়া অন্নভিক্ষা চাহিল। ব্রা্গণেরা তাহাঁদগকে কিছু না "দয়া 
তাড়াইয়া ?দল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন কাঁরয়া সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ 
তখন বাঁললেন যে, তোমরা পুনব্বার যজ্ঞস্থলে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনী বান্ষণকন্যাদগের নিকট 
আমার নাম কাঁরয়া অল্নাভক্ষা চাও। গোপালেরা ভাহাই কারল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণের নাম 
শানয়া গোপালাদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞজন প্রদান কাঁরল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়া তাঁহার 
দর্শনে আসল। তাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বাঁলয়া জানয়াছল। তাহারা কৃষককে দর্শন 'বারিলে কৃফ 
তাহাঁদগকে গৃহে যাইতে অনূমাতি কাঁরলেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ বাঁললেন, “আমরা আপনার ভক্ত, 
আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পূত্রাদ ত্যাগ করিয়া আঁসিয়াছ-তাঁহারা আর আমাঁদগকে গ্রহণ 
কাঁরবেন না। আমরা আপনার পাদাগ্রে পাতিত হইতোঁছ, আমাঁদগের অন্যা গাত আপাঁন ধান 
করুন।” কৃষ্ণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, বাঁললেন, “দেখ, অঙ্গসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ 
নহে। তোমরা আমাতে চিত্ত নাবিষ্ট কর, আমাকে আঁচরে প্রাপ্ত হইকে। আমার শ্রবণ, দর্শন, 
ধ্যান, অনুকীর্তনে আমাকে পাইবে _সান্িকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া 
যাও ।” তাহারা 'ফারয়া গেল। 

এখন এই, ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন; কেবলমান্র শিনাদি 
স্বজন ত্যাগ কাঁরয়া আঁসয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানগমনার্থেও তাহা কারয়া থাকে। 
ভগবানে সব্বস্বার্পণ তাঁহাঁদগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাঁহারা আঁধকারণণী হন. নাই। অতএব 
সদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নাঁদধ্যাসনাদির জন্য তাঁহাঁদগকে উপ্পাবষ্ট কাঁরয়া কৃষ্ণ 
তাঁহাঁদগকে প্রত্যাখ্যান কারলেন। পাঁব্রব্রাহ্গণকুলোদ্ভূতা সাধনাভাবে যাহাতে আঁধকারণন হল 
না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে আঁধকাঁরণশ হইল। পূ্বরাগবণ নস্থলে, ভাগবতকার 
গোপকন্যাদগের শ্রবণ মনন 'নিদিধ্যাসন সাবিস্তারে বুঝাইয়াছেন। 

এক্ষণে আমরা ভাগবতে 'বখাত রাসপণ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বকন্তু এই 
রাসললাতত্ত বস্নহরণোপলক্ষে আম এত সবিস্তারে বূঝাইয়াছি যে, এই রাসপপ্ঠাধ্যাযের কথা 
আতি সংক্ষেপে বাঁললেই চাঁলবে। 


নবম পরিচ্ছেদ ব্জগোপশ- ভাগবত 


রাসলশীলা 


ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পাঁচ অধ্যায়ে রাসপণ্টাধ্যায় ৷ প্রথম 
অর্থাৎ উনান্রংশ অধ্যায়ে শারদ প্ঠার্মা-রজনীতে শ্রীকৃফ মধুর বেণুবাদন কারলেন। পাঠকের 
স্মরণ হইবে বে, িফ-পুরাপে আছে, তনি কলপদ অর্থাৎ অস্ফনটপদ গত করিলেন । ভাগবতকার 
সেই 'কল' শব্দ রাখিয়াছেন, যথা “জগোঁ কলম-” ৷ টণকাকার বিশ্বনাথ চতরবন্ত্শ এই 'কল' শব্দ 
8৬৫ 

ব ২৩০ 


বংশশধ্বান শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষদর্শনে ধাঁবিতা হইল। পুরাণকার তাঁহাঁদগের ত্বরা 
এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ কারয়া কালিদাসকৃত পূুরস্বগণের ত্বরা এবং 
মনে পড়ো কৈ কাহার অনুকরণ কাঁরয়াছে, তাহা বলা যায় না। 
গোপণগণ সমাগতা হইলে, কৃফ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাঁদগকে বাললেন, 
“তোমাঁদগের মঙ্গল ত? তোমাঁদগের প্রিয় কার্ধ্য কি করিব? ব্রজের কুশল তঃ তোমরা কেন 
আসিয়াছ 2” এই বাঁলয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, “এই রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পশু সকল 
এখানে আছে, এ স্লোকাঁদগের থাকবার যোগ্য স্থান নয়। অতএব তোমরা ব্জে ফিরিয়া যাও। 
তোমাদের মাতা পিতা পত্র আজাতা পাত তোমাদিগকে না দৌখয়া তোমাদগের অন্বেষণ করিতেছে । 
বন্কৃগণের ভয়োংপান্তর কারণ হইও না। রাকাচন্দ্রীবরাঞ্জত যমুনাসমশরণলাীলাকম্পিত তরুপল্লব- 
শোভিত কুসৃমিত বন দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, আঁচরে প্রাতিগমন কাঁরয়া পাঁতসেবা কর। 
বালক ও বংস সকল কাঁদতেছে, তাহাদিগকে দুদ্ধপান করাও । অথবা আমার প্রাত প্নেহ কািয়া, 
প্লেহের বশণভৃতব্দ্ধি হইয়া আসিয়া থাকিবে । সকল প্রাণীই আমার প্রাত এইরূপ প্রীতি 
কাঁরয়া থাকে । িস্তু হে কল্যাণীগণ! পাঁতর অকপট শহশ্রুষা এবং বন্ধম্গাণের ও সন্তানগণের 
অনৃপোষণ, ইহাই স্পশলোকাঁদগের প্রধান ধর্ম। পাতি দুঃশীলই হউক, দূর্ভগই হউক, জড় 
হউক. রোগী বা অধনী হউক, ষে স্ত্রীগণ অপাতকশ হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল কামনা করে, 
তাহাদিগের দ্বারা সে পাঁত পারত্যাজ্য নয়। কুলস্ীদিগের উপপত্য অস্বর্গ, অযশস্কর, আত 
তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্্বন্ত নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অনূকীর্তনে মন্ডতাবোদয় হইতে পারে, 
ধিল্তু সাঁল্লকর্ষে নহে । অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও 1” 
কৃফের মুখে এই ভীক্ত সাল্লাবষ্ট কাঁরয়া পুরাণকার দেখাইতেছেন যে. পাঁতিব্রত্যধম্মের 
মাহাত্স্ের অনাভজ্ঞতা অথবা তৎপ্রাতি অবজ্ঞাবশতঃ তান কৃষ্গোপণীর হীন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বর্ণনে 
-2৮81৮ 
শুনিয়া তাহারা 'ফাররা গিয়াছিল। কিন্তু গোপনগণ ফাঁরল না।' তাহারা 
নিলাম ডানা বিলি “এমন কথা বালও না. তোমার পাদমূলে সব্বীবষয় পরিত্যাগ 
কাঁরয়াছি। আঁদপুর্ষদেব যেমন মুমুক্ষকে পারত্যাগ করেন না, তেমান আমরা দুরবগ্রহ 
হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ধর্মজ্ঞ, পাঁত অপত্য সূহং প্র্ভীতর অন্বর্তন 
স্তীলোকাঁদগের স্বধর্্ম বলিয়া যে উপদেশ 'দিতেছ, তাহা তোমাতেই বার্তত হউক । কেন না, 
তুমি ঈশ্বর। তুমি দেহধারীদগের প্রিয় বন্ধ এবং আত্মা। হে আত্মন-! যাহারা কুশলশ, তাহারা, 
নিত্যাপ্রয় ষে তুমি, সেই তোমাতেই রাঁতি (আত্মরাঁতি) করিয়া থাকে। দুঃখদায়ক পাঁতসূতাঁদর 
দ্বারা ক হইবে 2” ইত্যাঁদ। এই সকল বাক্যে পুরাণকার বূঝাইয়াছেন যে. গোপীগণ কৃষকে 
ঈশ্বর বাঁলয়া ভজনা কাঁরয়াঁছল. এবং ঈশ্বরাথেই স্বামত্যাগ কাঁরয়াছল। তার পর আরও 
কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা কাঁব বুঝাইতেছেন ষে, কফণের অনস্ত সৌন্দর্যে মুদ্ধা হইয়াই, 
গোপীগণ কৃষ্কান্সারণশ। তাহার পরে পুরাণকার বাঁলতেছেন যে. শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম 
অর্থাৎ আপনাতে 'ভন্ন তাঁহার রাঁত বিরাঁত আর কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোপধগণের বাক্যে 
সম্ভুম্ট হইয়া 'তাঁন তাহাদিগের সাহত ত্রুড়া কাঁরলেন; এবং তাহাদিগের সাঁহত গান করতঃ 
যমুনাপুলনে পাঁরভ্রমণ করিতে লাগলেন। 
কেহ কেহ বাঁলয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় হীন্দ্রিয়সম্বন্ধ কিছু নাই। যাঁদ এ 
কথা প্রকৃত হইত, তাহা হইলে আম এ রাসলশলার অর্থ ষের্‌প কাঁরয়াছ, তাহা কোন রকমেই 
রিররলিিিউসারিরিরিনিতি রজার ইরা লা দাদার 


“বাহ-প্রসারপাররস্ত 


] 
০ বরিকবেজনিইসঞকক্ছততান্‌ রাঁতপাতিং রময়ান্ঠকার 0” ৪১] 


অন্যান্য স্থান হইতেও আরও দুই চারিটি এরুপ প্রমাণ উদ্ধত করিব। এ সকলের বাঙ্গালা 
অনুবাদ দেওয়া আঁবধেয় হইবে। 


৪৬৬ 


পর কৃফসঙ্গ লাভ করিয়া ভ্রজগ্োপীগণ অতান্ত মানিনশ রি তাঁহাদগের 
তি দিন জিত তে 
ন্ংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্কান্বেষণবৃত্তাস্ত আছে। তাহা স্ুলতঃ বিষণুপুরাণের 
অনুকরণ । তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল কাঁরয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় সম্বন্ধে 
আর আঁধক কিছ, বাঁলবার প্রয়োজন নাই। একান্রংশ অধ্যায়ে গোপধগণ কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে 
কারতে তাঁহাকে “ডাকিতেছেন। ইহাতে ভার এবং আঁদরস দুই আছে। বৃবাহবার ফথা 
বোশ কিছু নাই। স্বান্রিংশ অধ্যায়ে শরীক পুনরাবরভূতি হইলেন। এইখানে গোপশীদগের 
ইন্দিয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা উদ্ধৃত কাঁরব। 
“কাচিদঞ্জলিনাগহ্াৎ তন্বী তাম্বুলচব্রিতম-। 
একা তাজ্্কমলং সন্তপ্তা ভ্তনয়োননাধাৎ ॥” 


এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ ও গোপণীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন আছে। আমরা 
এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার পর ত্রয়স্নিংশ অধ্যায়ে 
রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রড়া বিফুপুরাণোক্ত রাসক্রীড়ার ন্যায় নৃত্যগণত মা। তবে 
গোপীগণ এখানে শ্রীক্কে পাঁতভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য কিশ্চিল্মান্ত হীণ্দু়সম্বন্ধও আছে। 


যথা, রি 
কস্যাশ্চন্নাট্যবাক্ষপ্তকৃণ্ডলাত্বিষমপ্ডিতম:। 
গণ্ডং গান্ডে সংদধত্যাঃ ১৩0 
নৃত্যন্তী গায়তশ কাঁচৎ কৃজন্নপুরমেখলা। 
পাস্তা নি প্তনয়ো মিটি ॥ 


চির রর জা এগ রা বা। 
নাঞ্জঃ প্রাতব্যোদুমলং ব্রজাস্তিয়ো বিভ্রস্তমালাভরণাও কুরুন্থহ॥ ১৮ ॥ 
এইর্প কথা ভিন্ন বেশী আর কিছ নাই। স্বয়ং শ্রীকৃফষকে পন্রাপণকার জিতোন্দ্য়স্বর্প 
বাত কাঁরয়াছেন, তাহা পূর্বে বাঁলয়াঁছ এবং তহার প্রমাণও 'দয়াছ। 


দশম পরিচ্ছেদ_ শ্রীরাধা 


অথব্্ববেদের উপনিষদ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী। কৃষের গোপমার্তর 
উপাসনা ইহার 'িষয়। উহার রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, আঁধকাংশ উপনিষদ অপেক্ষা উহা 
অনেক আধুনক। ইহাতে কৃষ্ণ যে গোপগোপাপাঁরবৃত, তাহা বলা হইয়াছে। 'কস্তু ইহাতে 
গোপগোপণর যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন । গোপন অর্থে আঁদ্যা 
কলা। টীঁকাকার বলেন, 

“গোপায়ভ্তশতি গোপ্ঃ পালনশক্তয়ঃ।” আর গোপীজনবল্পভ অর্থে “গোপটনাং 
পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা আঁবদ্যাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্পভঃ স্বামন প্রেরক ঈশ্বরঃ1” 

উপানষদে এইরৃপ গোপশীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলশীলার কোন কথাই নাই। রাধার 
নামমান্র নাই। এক জন প্রধানা গোপগর কথা আছে, কিন্তু তান রাধা নহেন, তাঁহার নাম 
গাঙ্গব্বঁ। তাঁহার প্রাধান্যও কামকেলিতে নহে-ত যম। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আর 
জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রম্ধে রাধা নাই। 

ভাগবতের এই রাসপশ্ঠাধ্যায়ের মধ্যে 'রাধা” নাম কোথাও পাওয়া যাল্স না। বৈফবাচার্যাঁদগের 
আস্থিমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট । তাঁহারা টীকাটিপ্পনীর ভিতর পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ 
উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপাঁদিগের ৯৪১০/১০ 
ঈর্ষ্যার প্রমাণ স্বরূপ কাব লিখিয়াছেন যে, তাহারা পদচিহ্ু দেখিয়া অনঃমান 
পা ৬৮৮৮8৬৬৮৮ নপ ৯০৮১1 
ঈর্যাজনিত ভ্রমমান্র। শ্রীকফ অন্তাহ্হত হইলেন এই কথাই আছে. কাহাকেও লইয়া অন্তত 
হইলেন, এমন কথা নাই এবং রাধার নামশন্ধও নাই। 

৪৬৭ 


বঞছ্কিজ রচনাবলী 
রাসপণ্ঠাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম 'নাই। ভাগবতে কেন, বিফুপুরাণে, 
হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ 
রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃফনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষের মন্দির নাই বা মার্ত নাই। 
বৈফবাঁদগের অনেক রচনায় কৃফের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। যাঁদ মহাভারতে, 
হরিবংশে, বিফুপুরাণে বা 'ভাগবতে 'রাধা' নাই, তবে এ ণ্রাধা, আঁদলেন কোথা হইতে? 
রাধাকে প্রথমে '্গাবৈবর্ত পুরাণে দোখতে পাই। উইল্সন্‌ সাহেব বলেন যে, ইহা পুরাণ- 
গণের মধ্যে সর্্ধকাঁনম্ঠ বাঁলয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালশ আজকালকার ভট্রাচার্যাঁদগের 
রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে। আম পৃব্বেই বলিয়াছি যে, আদম 
রক্গাবৈবর্ত পুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত কারয়াছ। যাহা এখন আছে, 
তাহাতে এক নূতন দেবতত্ব সংস্থাপত হইয়াছে। ইহাই পূর্ত্বাবাঁধ প্রাসদ্ধ যে, কৃষ্ণ বিষুর 
অবতার। ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিফুর অবতার হওয়া দুরে থাকুক, কৃষই বিষুকে সাষ্ট. করিয়াছেন। 
বিষু থাকেন বৈকুষ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমণ্ডলে, বৈকুণ্ঠ তাহার অনেক নীচে । ইনি 
কেবল বিফুকে নহে, ব্হ্ষা, রুদ্র, লক্ষী, দূর্গা প্রভাতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে সৃচ্টি 
কিয়াছেন। ইহার বাসস্থান গোলোকধামে, । তথায় গো, গোপ ও গোপশগণ বাস 
করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। সেই গোলোকধামের আঁধষ্ঠান্রী কৃষ্ণাবলাসনগ দেবীই রাধা। 
রাধার আগে রাসমণ্ডল, রাসমণ্ডলে ইনি রাধাকে সৃষ্টি করেন। রাদের রা এবং ধা ধাতুর ধা, 
ইহাতে রাধা নাম 'িষ্পন্ন করিয়াছেন।* সেই গোপশ্োপীর বাসস্থান রাধাধিষ্ঠিত গোলোকধাম 
ই গর বর্ণিত বৃল্দাবনের বজনিশ নকল। এখনকার কৃষ্ণযান্রায় যেমন চন্দ্রাবলশ নামে 
রাধার প্রতিযোগিনী গোপী আছে, গোলোকধামেও সেইরূপ 'বরজা নাম্নী রাধার প্রাতযোগগনণ 
গোপী ছিল। মানভঙ্জন যাত্রায় যেমন যান্রাওয়ালারা কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলশীর কুঞ্জে লইয়া যায়, ইনিও 
তেমনি কৃষকে গোলোকধামে বিরজার কুঞ্জে লইয়া 'গয়াছেন। তাহাতে যাত্রার রাধকার যেমন 
ঈর্ষা ও কোপ উপাস্ছিত হয়, ব্রক্ষবৈবর্তের রাঁধকারও সেইরূপ ঈর্ষা ও কোপ উপাঁস্থত 
হইয়াছিল। তাহাতে আর একটা মহা গোলযোগ থটিয়া যায়। রাধিকা কৃষককে বিরজার মন্দিরে 
ধাঁরবার জন্য রথে চাঁড়য়া 'বরজার মন্দিরে গিয়া উপাস্থত। সেখানে বিরজার দ্বারবান ছিলেন 
শ্রীদামা বা শ্রীদাম। শ্রীদাথা রাধিকাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল না। এ 'দকে রাঁধকার ভয়ে গিরজা 
গিয়া জল হইয়া নদীরূপ ধারণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে পুনজ্জাঁবন 
এবং পর্ব রুপ প্রদান করিলেন। বিরজা গোলোকনাথের সাঁহত আঁবরত আনন্দানূভব কারিতে 
। ন্রুমশঃ তাহার সাতটি পন্ত্র জান্মল। 'িস্তু পূত্রগণ আনন্দানূভবের বিঘ্ন, এ জন্য 
মাতা তাহাদিগকে আঁভশপ্তক করিলেন, তাঁহারা সাত সমূদ্র হইয়া রাহলেন। এ 1দকে রাধা, 
কষণবিরজা-ব্ত্তান্ত জানতে পারিয়া, কৃষ্ণকে অনেক ভর্খসনা কারলেন, এবং আঁভশাপ প্রদান 
কারলেন যে, তুমি গিয়া পৃঁথবীতে বাস কর। এ দিকে কৃষ্ককি্কর শ্রীদামা রাধার এই 
দুর্বাবহারে আঁতশয় নুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভর্থসনা কারলেন। শযানয়া রাধা শ্রীদামাকে তিরস্কার 
কারয়া শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, 
সিডি জাগা হা বরাত জজ গার সিল রারিসলিনা রা 
খ্যাত ও 
শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসমা কাঁদিয়া পাঁড়লেন। শ্ীদামাকে কৃ বর দিয়া 
বাঁললেন যে, তুমি অসংরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব কারতে পারবে না। শেষে 
শঙ্করশৃলস্পর্শে মুক্ত হইবে। রাধাকেও আশ্বাসত করিয়া বাঁললেন, “তুমি যাও; আমিও 
যাইতেছি।, শেষ পাঁথবীর ভারাবতরণ জন্য, তান পাঁথবীতে আসিয়া অবতাীপণ হইলেন। 
এ সকল কথা নূতন হইলেও, এবং সর্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্ুদ্ষবৈবর্ত পুরাণ 





,* র্লাসে সম্ভুয় গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পৃরঃ। . 
তেন রাধা স্মাখ্যাতা পূরাবাস্ভার্ঘিজোত্তম ॥- ব্রহ্গখণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ। 


* * * রাকারো দানবাচকঃ। | মা ৃ্‌ 
ধা নির্বাণণ্চ তন্দান্ী তেন রাধা প্রকশীর্তিতা ॥- স্লীকফজজ্মখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ 


ন্জং ভীররয়ং ত্বমেব তাঁদমং রাধে গৃহং প্রাপয়। 
ইত্খং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধবকুঞ্জদ্রুমং 
রাধামাধবয়োজয়াম্ত যমনাকূলে রহকেলয়ঃ ॥ 

অর্থ। হে রাধে! আকাশ মেঘে ক্লিগ্ধ হইয়াছে, তমাল দুম সকলে অন্ধকার হইয়াছে, 
অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, কুজদ্রমাভিমূথে 
চাঁলত রাধামাধবের যমুনাকৃলে বিজনকোঁলি সকলের জয় হউক। 

এ কথার অর্থ কি? টাঁকাকার ক অনুবাদকার কেহই বিশদ কাঁরয়া বুঝাইতে পারেন না। 
একজন অনুবাদকার বাঁলয়াছেন. “গণতগোবিন্দের প্রথম ক্সোকাটি কিছু অস্পম্ট; কাব নায়ক- 
নাঁয়কার কোন্‌ অবস্থা মনে করিয়া লাখয়াছেন, ঠক বলা যায় না। টশকাকারের মত, ইহা 
রাধকাসখশীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, কিভূ শব্দার্থের কিছ; 'অসঙ্গাত 
ঘটে।” বস্তুতঃ ইহা রাধিকাসখার ডীক্ত নহো; জয়দেব গোস্বামণ ব্ঙ্ষবৈবর্ত-লিখিত এই বিবাহের 
সূচনা স্মরণ করিয়াই এ গ্লোকটি রচনা কাঁরয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্ঙ্গবৈবর্ত 
হইতে উদ্ধত কারতেছি; ১৯০১৭ ০০০০৫০৯০০৪৬ 
পাঁথবীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বাঁলয়া  রাঁধকা কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। 
তান যখন যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু। 


“একদা কৃষসাহতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ। 
তন্নোপবনভান্ডীরে চারয়ামাস গোকুলমৃ॥। ১ ॥. 
সরঃসুস্বাদুতোয়ণ পায়য়ামাস তং পপো। 
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষাস॥ ২ ॥ 
এতাঁস্মিমস্তরে কৃষণো মায়াবালকবিগ্রহঃ। 
চকার মায়য়াকস্মাল্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে॥ ৩ ॥ 
মেঘাবৃতং নভো দস্টা শ্যামলং কাননাস্তরম্‌। 
ঝঞ্ধাবাতং মেঘশব্দং বজশব্দণ্ণ দারুণমৃ॥ ৪ ॥ 
বৃষ্টিধারামাতস্ছুলাং কম্পমানাং্চ পাদপান্‌। 
দস্টৈৈবং পতিতস্কদ্ধান্‌ নন্দো ভয়মবাপ হ॥ & ॥ 
কথং যাস্যাম গোবংসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রাতি। 
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকস্য কিমৃ॥ ৬ ॥ 
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা। 
মায়াভয়া ভয়েভ্শ্চ পিতুঃ কণ্ঠ দধার সঃ ৭ ॥ 
এতস্মন্নস্তরে রাধা জগাম কৃষসম্নীধম্‌।” 
, শ্রীকৃফজল্মথণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ । 
অর্থ। “একদা কৃফসাঁহত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাণ্ডীরবনে গোগণকে 
৷ দরোবরে স্বাদ জল তাহাঁদগকে পান করাইলেন, এবং পান কারলেন। এবং 
বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বাঁসলেন। ছে মুনে! তার পর মায়াতে শিশুশরণরধারপকার৭ কৃষ্ণ 
অকস্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননাশ্তর শ্যাহল 
ঝঞ্ধাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বন্তরশব্দ, আতস্ছুল বৃস্টিধারা, এবং বৃক্ষমকল কম্পমান হইয়া পাঁতিত- 
স্কন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন। 'গ্োবংস ছাড়িয়া ফিরুপেই বা আপনার আশ্রমে 
বাই, যাঁদ গৃহে না যাই, তবে এই. বালকেরই বা ফি হইবে, নন্দ এইরূপ বাঁলতৌছলেন, শ্রীহার 
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তখন কাঁদতে লাগিলেন; রানা দাত রিনা লারা নর 

রাধা কৃের নিট আকিয়া উপাস্থিত হইলেন 

"* রাধার অপর লাক দেখিয়া নদ ব্মিত হইলেন, [তিনি রাধকে বাঁললেন "আম গর্গ- 
মূখে জানিয়াছি: তুমি পদ্মারও আঁধক হরির প্রিয়া; আর হীন পরম নির্গণ আদ্যুত মহাবিফ্‌; 

তারি আনি উর কনার লোহিত আহিছে ভিত ভোদা প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; 

যথায় সুখ্খী হও, যাও। পশ্চাৎ মনোরথ পূণ কারয়া আমার পূত্র আমাকে দিও 1” 

এই বাঁলয়া নন্দ রাধাকে কৃফসমপ্পণ কাঁরলেন। রাধাও কৃকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। 
দূরে গেলে রাধা রাসমশ্ডল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর 'বিহারভূমি সম্ট হইল। কৃষ্ণ 
সেইখানে নত হইলে [িশোরমর্ত ধারণ কারলেন। 'তানি রাধাকে বিলেন, রোলার 
কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বাঁকার করিয়াঁছ, তাহা পূর্ণ কাঁরব।” তাঁহারা এরূপ প্রেমালাপে 
নিযুক্ত ছিলেন এমন সময়ে ব্ন্মা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তান রাধাকে অনেক স্তবস্কৃতি 
কারলেন। পারশেষে 'নিজে কন্যাকর্তা হইয়া, যথাঁবাহত বেদাবাধ অনুসারে রাধকাকে কৃষে 
সম্প্রদান কারলেন। তাঁহাঁদগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ কাঁরয়া তান অস্তাহ্ত হইলেন। রায়াণের 
সঙ্গে রাধকার যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়াছিল কি না, যাঁদ হইয়া থাকে, তবে পূর্বে ক পরে 
হইয়াছল, তাহা ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণে পাইলাম না। রাধাকৃষণের বিবাহের পর বিহারবর্ণন। বলা 
বাহুলা যে, রহ্মবৈবর্তের রাসলীলাও এরুপ । 

"যাহা হউক, পাঠক দোঁখবেন যে, বরহ্ষবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈফবধম্ম” সম্ট কাঁরয়াছেন। 
সে বৈঞণবধম্মের নামগন্ধমাত্ত বিষফু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই নূতন বৈফব- 
ধর্মের কেন্দুদ্বর্প। জয়দেব কবি, গণতগ্যোবন্দ কাব্যে এই নৃতন বৈফবধনর্মাবলম্বন করিয়াই, 
শোবিন্দগশীত রচনা কাঁরয়াছেন। তাঁহার দষ্টান্তানসরণে 'বিদ্যাপাঁতি চণ্ডাঁদাস প্রভীত বাঙ্গালার 
বৈফবগণ কৃফসঙ্গগত রচনা করিয়াছেন। এই' ধর্ম অবলম্বন কাঁরয়াই শ্রীচৈতন্যদেব ্রীচৈতনাদে কাস্তরসাশ্রিত 
অভিনব ভাঁক্তবাদ প্রচার করিয়াছেন। বাঁলতে গেলে, সকল কাব, সকল খাঁষ, সকল পুরাণ, 
সকল শাস্মের অপেক্ষা বরহ্মবৈবর্তকারই বাঙ্গালশর জশবনের উপর' আঁধকতর আঁধপত্য বিস্তার 
নিলি রাকা ক রুনা রিলিরাক রর 

1 

ভারতবর্ধে যে সকল দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়ট দর্শনের প্রাধান্য 


সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন ম্ন কিছ্‌ নাই। এই জগৎ ও জশবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তান এক 'ছিলেন, 
০45৬2 2 
মায়া হইতেই জবাত্মা প্রাপ্ত; এবং সেই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই আবার ঈশ্বরে বিলীন হইবে। 
ইহা অদ্বৈতবাদে পাঁরপূর্ণ। 

প্রাথীমক বৈফবধন্মে'র ভিত্তি এই বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নার্মত। বিষ এবং বিষ্ণুর 
অবতার কৃষ্ণ, বৈদাস্তক ঈশ্বর । বিফূপুরাণে এবং ভাগবতে এবং তাদ্‌শ অন্যান্য গ্রন্থে যে সকল 
বিফুস্তোন্ বা কৃষস্তোন্র আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পর্ণরূপে অদ্বৈতবাদাত্ক । কভু 
এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ ভাঙ্মকৃত কৃষস্তোর। 

িস্তু অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে । আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্ষ, 

মধবাচার্ধয এবং বল্পভাচার্ষ, এই চার জনে অদ্বৈতবাদের 'ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া 

অহ্ৈতবাদ, বাশিজ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতা্ৈতবাদ এবং বিশদ্ধাদ্বৈতবাদ-_এই চার প্রকার মত প্রচার 
করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচশনকালে এত ছিল না। প্রাচীনকালে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্ছিত জগতের 
সম্বন্ধ 'বিধয়ে দুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
ঈশরই জগৎ, তান্তিক্ন জাতক কোন পদার্থ নাই। আর এক মত এই যে. জগৎ ঈশ্বব বা ঈশ্বর 
জগৎ নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে_“সৃতরে মণিগশা ইব।” ঈশগারও জার্গীতক সব্বপদার্থে 
আছেন, কিনতু ঈশ্বর তদাতিরিক্ত। প্রাচীন বৈফবধন্্ এই "দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে। 

ৃদ্ঘতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত সাথ্খ্য। কাঁপলের সাধ্য ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু 
646 


___________________ 7 কফচাঁরত 
পরবস্তাঁ সাঞ্খ্েরা ঈশ্বর স্বীকার কারয়াছেন। সাঞ্খ্যের স্ছুলকথা এই, জড়জগৎ বা জড়জগল্ময়ী 
শাক্ত পরমাত্বা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। পরমাত্বা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গশূন্য; 
তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগ্ৎ এবং জড়জগন্ময়ধ 
শাক্তকে ইহারা “প্রকৃতি, নাম দয়াছেন। এই প্রকীতিই সব্্বসৃষ্টিকারণশ, সব্বসপ্টারিণশ, 
সব্্বসণ্টালিনী, এবং সর্্বসং হাজির এই প্রকৃতিপুরুষতত্ব হইতে প্রকীতিপ্রধান তান্মিকধম্মের 
উৎপাত্ত। এই তান্রিকধম্মেণ প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা আত ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাঁদত 
হওয়াতে প্রকীতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম লোকরঞ্জন উপ বু৬ 
বাদে অসন্তুষ্ট, তাঁহারা তাল্দ্িকধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কারয়াছিল। সেই তান্দুকধর্ম্মের সারাংশ 
এই বৈষবধন্মে সংলগ্ন কাঁরয়া বৈষবধন্মমকে পুনরুজ্জবল করিবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্তকার এই 
আঁভনব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষণবধম্মের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার 
স্‌ম্টা রাধা সেই সাখ্খ্যদিগের মূলপ্রকাতিস্থানীয়া । যাঁদও ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে আছে 
যে, কৃ মূলপ্রকৃতিকে সষ্ট কাঁরয়া, তাহার পর রাধাকে সৃষ্ট করিয়াছিলেন, তথাঁপ শ্রীকৃফ- 
জল্মখন্ডে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ মূলপ্রকীত বলিয়া সম্বোধন 
কাঁরতেছেন। যথা-__ 
“মমাদ্ধাংশস্বরৃপা ত্বং মূলপ্রকাতিরীশ্বরণী |” 
শ্রীকফজল্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়, ৬৭ গ্লোক। 


পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার ি সম্বন্ধ, ত তাহা পুরাণকার এইরূপে 
বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্কোক্ত। 

“যথা ত্বও তথাহণ্কণ ভেদো হি নাঝয়োধ্বমৃ | &৭ ॥ 

যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্পো দাহকা সাঁত। 

যথা পাঁথব্যাং গঙ্ষশ্চ তথাহং ত্বায় সম্ভতম॥ ৫৮ ॥ 

বিনা মূদা ঘটং কর্তুং দিনা স্বর্ণেন কুপ্ডলম্‌। 

কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ নহি শল্তঃ কদাচন॥ ৫৯ ॥ 

তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তৃমহং ক্ষমঃ। 

সৃষ্টেরাধারভূতা টা বাঁজরপোহহমছত ॥ ৬০ & 


* ্ 


রা 

শ্রীকৃফণ্ তদা তে 'হ ত্বয়ৈব সাঁহতং পরম॥ ৬২ ॥ 

ত্ব শ্রীস্ত সম্পাতিস্তমাধারস্বরুপ্পিণণী । 

সব্বশীক্তস্বর্পাঁস সব্বেয়ান্চ মমাঁপ চ॥ ৬৩ 

বং স্ত্ পুমানহং রাধে নোতি বেদেষু নির্ণয়ঃ। 

তব সব্বক্বর্পাসি সর্বরূপোহহমক্ষরে ॥ ৬৪ ॥ 

যদা তেজঃস্বরূপোহহং তেজোর্‌পাি ত্বং তদা। 
ন শরণরা যদাহণ্চ তদা ত্বমশরশীরণখ। ৬৫ ॥ 

বরা বোন 

তব শক্তিস্বরৃপাঁস সব্্বস্পীরপধারণশ। ৬৬ ॥” 

শ্রীকফজল্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ । 

“তুম যেখানে, আমিও সেখানে, 5475817452৮ 
ধবলতা, অগ্গিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্বদাই 
কুন্কার বিনা মৃন্তকায় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকার স্বর্ণ গা পাকে 
তেমনই আমিও তোমা ব্যতশত সৃস্টি কারতে পার না! তুমি 
অছ্যুতবীজরুপণ) আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, এ ক পপ 
৮০০৯০ তুমি শ্রী, তুমি সম্পান্ত, তুমি আধারস্বরূপিণ, সকলের এবং 

। হে রাধে! তুমি ল্মশ, আম পুরুষ, বেদও ইহা. পনর্পয় করিতে 
পারেনা হে রো আন উনি আমি সর্বরূ্প। আমি ঘখন তেজশঃস্বর্প তৃমি 


৪8৭১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 

তখন তেজোরপা। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরণীরিণণ। হে .মুন্দর! আমি 

যখন যোগের দ্বারা সব্ববশীজস্বর্প হই, তখন তুমি শক্তিষ্বরূপা সব্বস্তীরুপধারিণ হও |”. 
পিখনন্, 


যথাহণ্ তথা ত্বণ্ যথা ধাবলাদ্ধয়োঃ। 
ভেদূঃ কদাপ ন ভবোন্নশ্চিতণ তথাবয়োঃ॥ ৫৬ ॥ 
্ র্‌ ্ 


ত্বধকলাংশাংশকলয়া 'বশ্বেষু তঃ। . 
যা যোযিং সা চ ভবতী যঃ পুমান সোহহমেব চড। ৬৮ ॥ 
অহণ্ কলয়া বাহিক্্বং স্বাহা দাহকা "প্রয়া। 
ত্বয়া সহ সমর্থোহহং নালং দগ্ধ তাং বিনা॥ ৬৯ ॥ 
অহং দশীপ্তবতাং সূর্যঃ কলয়া তং প্রভাত্বকা। 
সঙ্গতশ্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্॥ ৭০ ॥ 
অহণ্চ কলয়া চন্দ্রসত্ব৪ শোভা চ রোহিণী। 
মনোহরস্তয়া সার্ঘং ত্বাং'ীবনা চন সুন্দার॥ ৭১ ॥ 
অহমিন্দ্রশচ কলয়া স্বগ'লক্ষযীশ্চ ত্বং সাতি। 
ত্বয়া সান্ধং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা। ৭২ ॥ 
অহং ধম্মশ্চ কলয়া তব মৃত্তিশ্চ ধাম্মণী। 
নাহং শক্তো ধর্মকৃত্যে ত্বাণ্ ধম্মণরুয়াং বনা॥ ৭৩ ॥ 
অহাং যজ্জ্রশ্চ কলয়া ত্বণ্ণ স্বাংশেন দাক্ষিণা। 
ত্বয়া সাদ্ধণ ফলদোহপ্যসমর্থস্ত্বয়া বিনা॥ ৭৪ 1 
কলয়া পতৃলোকোহ্হং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সাতি। 
8528 ৪% ॥ 
তব সম্পংস্বর্পাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া 
লা ভিত, ত্বাংাবনা॥ ৭৬ ॥ 

অহং প্মমাংস্তং প্রকাতিন শ্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা। 
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্দং মৃদা বিনা॥ ৭৭ ॥ 
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসংন্ধরা। 
ত্বাং শদ্যরত্বাধারাণ্ িভান্্স মর্ম সূন্দার | ৭৮ || 
তব শাস্তশ্চ কাশ্তশ্চ ম্যার্তমনীর্তমতা সাঁতি। 
তুষ্টঃ পুম্টিঃ ক্ষমা লঙ্জা ক্ষুতৃফা চ পরা দয়া॥ ৭৯ ॥ 
নিদ্রা শহদ্ধা চ তন্দ্রা চ মূচ্ছ্া চ সম্তাঁতিঃ কয়া। 
ভালা দুঃখরাপণশ ॥ ৮০ 1 
মমাধারা সদা তব তবাত্মাহং পরস্পরম-। 
যথা তত্ব তথাহণ্থ সমৌ | 

দ্যয়োরেকতরং বিনা। ৮৯ ॥ 

শ্রীকফজল্মখণ্ডে, ৬৭ অধ্যায়ঃ ।* 


যেমন বাধ যেখানে আম, সেইখানে তুমি। তোমাতে আমাতে কখনও 
ভেদ হইবে না, এই বিশ্বের সমস্ত স্তশ তোমার কলাংশের অংশকলা; যাহাই স্ত্রী, 
তাহাই তুমি; যাহাই ৮৮৮১৮৮757১৮ 
তুমি সঙ্গে থাকলে, আম দগ্ধ কারতে সমর্থ হই, তুমি না থাকলে হই না। আম দীস্টিমান্‌- 
দিগের মধ্যে সর্য্য, তুমি কলাংশে প্রভা : সঙ্গে থাকলে আম দশীগ্তমান হই, তুমি না 
থাকলে হই না। কলাত্বারা আম চন্দ শোভা ও রোহিণশ; শব 
মনোহর: হে সূন্দার! তুমি না থাকিলে নই। হে সাঁত! আমি কলা স্বারা ইন্দ, তুমি স্বঙা'লক্ষর 


বর হতে বত সণ হইতে ইউ কর জন ছলে 
গোলযোগ আছে বোধ হয়। 


৪৭২ 


নহি 


হু 


8" 
॥ দা কৃফচারন্ত 





না থাকিলে তাহাতে অসমর্থ। কলা দ্বারা আম িতৃলোক, হে সাত! তুমি আপনার অংশে 
স্বধা; তোমা ব্যতীত পশ্ডদান বৃথা । তুমি সম্পৎস্বরুপা. তুম সঙ্গে থাকলেই আম প্রভু; 
তুমি লক্ষী, তোমার সহিত আম লক্ষনীযুক্ত, তুম ব্যতীত নিঃগ্রীক। আম পুর, তুম 
প্রকৃতি; তা মৃত্তকা ব্যতীত কুস্তকার যেমন ঘট কাঁরতে পারে না. 
তোমা ব্যতীত আম তেমনই সৃষ্টি করিতে পাঁর না। আমি কলা দ্বারা শেষ, তুমি আপনার 
অংশে বসন্ধরা; হে সুন্দরি! শস্যরত্বাধার স্বরুপ তোমাকে আমি মস্তকে বহন কার। হে সাঁত! 
তুমি শাস্ত, কাস্ত, মূর্তি, মুর্তমতা, তুণ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লঙ্জা) ক্ষৃত্ফা এবং তুমি পর দয়া 
শুদ্ধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মূঙ্্হা, সম্তভতি, ক্রিয়া, মাার্তর্পা, ভক্তির্পা, এবং জীবের দুঃখরুপিণী। তুমি 
সদাই আমার আধার, আম তোমার আত্মা; যেখানে' তুম, সেইখানে আমি, তুল্য প্রকৃতি পূর:ষ; 
হে দোব! দুইএর একের অভাবে সৃষ্ট হয় না।” 

এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহা পাই, তাহা ঠিক 
সাঙ্খোর প্রকীতিবাদ নহে। সাথ্খ্যের প্রকৃতি তন্ত্ে শক্তিতে পাঁরণত হইয়াছিল। প্রকীতিবাদ এবং 
শাক্তবাদে প্রভেদ এই যে. প্রকীত পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ 'ভিন্ন। প্রকাতির সঙ্গে পূরুষের সম্বন্ধ 
সাঙ্খ্প্রবচনকার স্ফাটিক পাত্রে জবাপুম্পের ছায়ার উপমা দ্বারা বূঝাইয়াছেন। স্ফাটিক পান্ত 
এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক: তবে পুষ্পের ছায়া স্ফাটিকে পড়ে, এই 
পর্য্যন্ত ঘাঁনষ্ঠতা। কিন্তু শাক্তর সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, আত্মাই শক্তির আধার । যেমন 
আধার হইতে আধেয় 'ভন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই আত্মা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। 
এই শাক্তবাদ যে কেবল তল্পেই আছে. এমত নহে । বৈষব পৌরাণিকেরাও সাঙ্খ্যের প্রকীতকে 
বৈষবী শাক্ততে পাঁরণত করিয়াছেন। বুঝাইবার জন্য 'বফ্ুপুরাণ হইতে উদ্ধত 


বোধো বিষুরিয়ং হিলের সতরুয়া "ন্বয়ম॥ ১৬ ॥ 
জ্টা বিফরয়ং সংষ্টিঃ শ্রীর্ভীমভূধিরো হরিঃ। 
সম্ভোষো ভগগবান- '্রীনুষ্টিমৈরেয়। রিতা ১৭ ॥ 
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান কামো যজ্ঞোহসৌ দক্ষিণা তু সা। 
দেবী পুরোডাশো জনাদ্দনিঃ॥। ১৮ 
পত্তীশালা মুনে! লক্ষনীঃ প্রাগ্বংশো মধ্সৃদনহ। 
“পে ইধনা শ্রীর্ভগবান্‌ কুশঃ॥ ১৯ ॥ 
সামস্বরূপো ভগবান উদঙ্গীতি কমলালয়া। 
স্বাহা লক্ষরীরজগন্নাথো বাসুদেবো 5 ২০ ॥ 
শঙ্করো ভগবান শোঁরভূশীতগ্গোরশ 
মৈনেয়! কেশঝঃ সর্যাস্ততপ্রভা উস ৬ ) 
বিফ পিতৃগ্গণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বততুক্টিদা। 
দ্যো শ্রীঃ সব্ববাত্মকো বিফুরবকাশোহতিবিদ্তরঃ॥ ২২ ॥ 
রীস্তস্যবানপাঁয়নণ। 


শঙাওক? ল্রীধরঃ কাম্তিঃ 
ধুঁত্লক্ষরীজগচ্ছেষ্টা বায়ু$ সব্্বন্গো হরিঃ॥। ২৩ ॥ 
জলাধার্থিজ! গ্রোবিন্দস্তদ্থেলা প্রীর্মহামতে! 
লক্ষমীস্বরূপাঁমন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদন । ২৪ ॥ 
যমশ্চকুধরঃ সাক্ষাদ ধৃমোর্ণা কমলালয়া। 
ধাদ্ধিঃ ভ্রীঃ শ্রীধরো দে স্বয্মের ধনেশ্বর॥ ২৫ ॥ 
৪৭৩ 


থৌরশ 81 কেশবো বরুণঃ স্বয়ম-। 
শ্রীদেবসেনা 'বিপ্রেন্দু! দেবসেনাপাঁতহণীরঃ ২৬ ॥ 

অবস্টন্ভো গদাপাপিঃ শাক্তলক্ষমীর্ঘজোত্তম! | 
কাচ্ঠা লক্ষমীর্নমেযষোহসৌ মহৃর্তোহসৌ কলা তু সা। 
জ্যোত্া লক্ষনীঃ প্রদীপোহসৌ সব্বঃ সব্বেশ্বরো হরি ॥ ২৭ ॥ 
লতাভূতা জগল্মাতা শ্রীবিফদ্রমসংস্ছিতঃ॥ ২৮ ॥ 
শবভাবরণ শ্রীর্দবসো দেবশ্চন্রগদাধরঃ। 
বরপ্রদো বরো বিফুবর্ধূঃ পদ্মবনালয়া। ২৯ ॥ 
নদস্বরূপো ভগবান শ্রীন্দীরপসং 
ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া॥ ৩০ ॥ 

তৃষ্ণা লক্ষগজ্জরগৎস্বামশ লোভো নারায়ণঃ পরঃ। 
লাতরালো দেনা এরা ৩১ 
1কগ্টাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমনচ্যতে । 
দেবাতিযাজ্মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান হাঁরঃ। 
স্লীনাম্ন লক্ষীমৈত্রেয! নানয়োবদাতে পরমা ৩২ ॥" 

শ্রীবঞ্চপুরাণে প্রথমেহংশে অল্টমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 


“বির শ্রী সেই জগল্মাতা অক্ষয় এবং 'নত্য। হে দ্বিজোত্তম! বিফ সব্বগত, ইনিও 
সেইরূপ । ইনি বাক্য, বিষ অর্থ; ইীন নীতি, হরি নয়; হীন বুদ্ধি, বিষ? বোধ: ইনি ধর্্স, 
ইনি সংক্রিয়া; বিফ: শ্রষ্টা, ইনি সৃষ্ট; শ্রী ভূমি, হার ভূধর; ভগ্গবান- সন্তোষ, হে মৈত্রেয়! 
লক্ষণ শাশ্বতী তুষ্ট; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান কাম; তান যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণা; জনাদ্দন পুরোডাশ, 
দেবী আদ্যাহীত; হে মুনে; লক্ষমী পর্ীশালা, মধুসূদন প্রাগ্বংশ; হার যুপ, লক্ষী চিত; 
ভগবান্‌ কুশ, শ্রী ইধনা) ভগবান্‌ সাম, কমলালয়া উদ্গাতি: লক্ষতরী স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব 
আশ্মি; 'ভগবান্‌ শোৌঁরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষী গৌরী; হে মৈত্রেয়! কেশব সূ্যা, 
কমলালয়া তাঁহার প্রভা; বিষ পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতুষ্টিদা স্বধা; শ্রী স্বর, সর্বাত্মক বিফ 
আঁতাবস্তৃত আকাশস্বরুপ; শ্রীধর চন্দ্র, গ্রী তাঁহার অক্ষয় কান্ত; লক্ষমী জগচ্ছেন্টা ধৃতি, বিফু 
সব্ব্রগ বায়ু; হে 'দ্বিজ! গোবিন্দ জলাঁধ, হে মহামতে! শ্রী তাঁহার বেলা; লক্ষী ইন্দ্রাণী- 
স্বরুপা, মধুস্দন দেবেন্দ্র; চন্নধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধৃমোর্ণা; শ্রী খাদ্ধ, শ্রীধর স্বয়ং দেব 
ধনেশ্বর; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগা লক্ষী গৌরী; হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রী দেবসেনা, হার দেব- 
সেনাপাতি; গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষনী শাক্ত; লক্ষী কাচ্ঠা, ইনি নিমেষ; হানি 
মূহূর্ত, তান কলা; লক্ষী আলোক, সব্বেশ্বর হবি সর্ব্বপ্রদীপ; জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, 
শবফ দ্রুমরূপে সখাস্থত; শ্রী বিভাবরী, দেবচক্লগদাধর দিবস; 'বিফু বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়া 
বধু; ভগবান্‌ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরপা; পৃস্ডরীকাক্ষ ধনজ, 'কমলালয়া পতাকা; লক্ষমী তৃষা, 
গঙস্বামী নারায়ণ পরম' লোভ; হে ধম্মজ্ৰ! লক্ষী রাত, গোঁবল্দ রাগ: আঁধক উীক্তর 
প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বালতেছি, দেব তির্যাক্‌ মনষ্যাদিতে পৃংনামাধাশন্ট হার, এবং 
্যনামাবাপি্টা লক্ষরী। হে মৈরেদ! এই দুই ভব আর কিছুই নাই?" 


যাহা শ্রী 

সেই শ্রী ০০৬৯০৭৯০০৯০ “শ্রীরাধা”। রাধা ঈশ্বরের শক্ত, উভয়ের 

শবাধিসম্পাঁদত পরিণয়, শাক্তমানের শাক্তর স্ফ্র্ত এবং শাক্তরই বিকাশ উভয়ের 'িহার। 
যে বরক্গবৈবর্ত পরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, ১২৯৬৫১১১৫২৮ 


কৃষ্চার 


দেওয়া হইয়়াছে। তাহার দুইাঁট পূর্বে ফুটনোটে উদ্ধত কারয়াছি, আর একটি উদ্ধৃত 


"রেফো হি কোঁটজল্মাঘং কম্মভোগং শুভাশুভম্‌। 

আকারো গর্ভবাসণ্ঠ মৃত্যুণ্ণ রোগমুংসজেং॥ ১০৬ 

ধকার আয়ুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম। 

৪ প্রণশ্যাত ন সংশয়ং॥ ১০৭ ॥ 

কারো লা ং দাস্যং কৃফপদাম্বুজে। 

সব্বো্সিতং সদানল্দং সব্বৃসদ্ধৌঘমীশ্বরম॥ ১০৮ ॥ 

ধকারঃ সহবাসণ্ তত্তুল্যকালমেব চ। 

দদাতি সার্টিং সার্‌প্যং তত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম॥ ১০৯ ॥” 

ব্ক্ষবৈবর্তপুরাণমূ শ্রীকৃফজল্মখণ্ডে, ১৩ অঃ। 
ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যূংপাত্ত নয়। রাধ্‌ ধাতু আরাধনার্থে, পৃজার্থে। যান 
কের আরাঁধকা, 'তানিই রাধা বা রাধিকা । বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে এ ব্যুংপান্ত কোথাও নাই। 
ধান এই রাধার প্রকৃত বু গোপন ফারিয়া কতকগাি অবৈযকরািক কল কৌশলোর 
দ্বারা ভ্রান্ত জল্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ভ্রাস্তির প্রাতপোষণার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের 
দোহাই দিয়াছেন,* তিনি কখনও 'রাধা” শব্দের সৃষ্টকারক নহেন। যান রাধা শব্দের প্রকৃত 
ব্যুংপাত্তর অনুযাঁয়ক হইয়া রাধারুপক রচনা করেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃষ্টিকর্তা 
নহেন। সেই জন্য বিবেচনা কার যে, আঁদম ব্রহ্মবৈবর্তেই রাধার প্রথম সষ্টি। এবং সেখানে 
রাধা কৃষ্কারাধকা আদর্শরাপিণী গোপন ছিলেন, সন্দেহ নাই। 
রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে-_বিশাখানক্ষত্রেরা একাঁট নাম রাধা। কীত্তকা হইতে 

বিশাখা চতুদ্দশ নক্ষত্র। পূর্বে কীন্তকা হইতে বৎসর গণনা হইত। কীন্তকা হইতে রাশ 
গণনা কাঁরলে 'বশাখা [ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্ডলের মধ্যবার্তনশ হউন বা না হউন, 
রাধা রাশিমণ্ডলের বা রাশমণ্ডলের মধ্যবত্তরঁ বটেন। এই 'রাশমণ্ডলমধ্যবার্তনঈ' রাধার সঙ্গে 
'রাসমন্ডলে' রাধার কোন সম্বন্ধ আছে ক না, তাহা আসল ব্রহ্মবৈবর্তের অভাবে স্ছির করা 
অসাধ্য। 


একাদশ পরিচ্ছেদ-_বৃন্দাবনলশলার পারসমাপ্তি 


ভাগবতে বুন্দাবনলটঈলা সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে। 

১ম, নন্দ এক দন ল্লান কারতে যমুনায় নামলে, বরুণের অনুচর আঁসয়া তাঁহাকে ধাঁরয়া 

বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া 'আসেন। শাদা কথায় নন্দ এক 'দিন 
জলে ডুবিয়াছলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধৃত কাঁরয়াছলেন। 

২য়, একটা সাপ আসিয়া এক 'দন নন্দকে ধাঁরয়াছল, কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে 
মুক্ত কাঁরয়া সর্পকে নিহত কাঁরয়াঁছলেন। সর্পট 'বদ্যাধর। কৃষস্পর্শে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথা কৃ একাঁদন নন্দকে সর্পমূখ হইতে রক্ষা করিয়াছলেন। 

৩য়, শঙ্খচ্‌ড় নামে একটা অসুর আয়া ব্রজাঙ্গনাঁদগকে ধারয়া লইয়া যায়। কৃ বলরাম 
তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্খচূড়কে বধ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণে শঙ্খচূড়ের কথা 1ভন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পৃব্বে বলিয়াছি। 

পর্থ, এই তিনটা কথা 'বিফুপুরাণে, হরিবংশে, বা মহাভারতে নাই। কিম্তু কৃফকৃত 
আরিষ্টাসুর ও কেশ অসংরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিফপুরাণে আছে এবং মহাভারতে 
[শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিল্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। আর্ট ব্ষরূপী এবং কেশশ অশ্বরূপী। 
ণশশুপাল ইহাঁদগকে বৃষ ও অশ্ব বালয়াই নিদ্দেশ করিতেছেন। 

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণত উপন্যাস বাঁলয়া উড়াইয়া দিলে আরিষ্ট- 


* রাধাশব্দস্য ব্যংপাস্তঃ সামবেদে নিরূপিতা।--৯৩ অঃ, ১৫৩। 
1 রাধা বিশাখা পৃষ্যে তু 'সিধ্যতিয্যো শ্রাবিষ্ঠয়া-অমরকোষ। 


8৭ 


বাঁষ্কজ রচনাবজী 


বধ ও কেশিবধকে সেরুপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধবৃত্তাস্ত অথর্্ব- 
সংহিতায় আছে বালিয়াছ। সেখানে কেশশীকে কৃষকেশী বলা হইয়াছে। কৃষকেশশ অর্থে যার 
কাল চুল। খগ্বেদসংাহতাতেও একটি কেশিসৃক্ত আছে দেশম মণ্ডল, ১৩৬ সুক্ত)। এই 
কেশ? দেব কে তাহা আনিচিত। ইহার চতুর ও পথম ক হইতে এমন বনঝা হয় যে, হয়ত 
ম্ানই কেশশ-দেবতা । মুনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। এ দুই খকে মীনগণেরই প্রশংসা 
করা হইতেছে । 1181 সাহেবও সেইরূপ ব্ীঝয়াছেন। কিল্তু প্রথম ধকে, অন্যপ্রকার বুঝান 
হইয়াছে। প্রথম খক, রমেশ বাবু এইরুপ বাঙ্গালা অনুবাদ কাঁরয়াছেন :_ 

“কেশশ নামক যে দেব, তিনি আগ্মকে, তানই জলকে, তান ভূলোক ও দ্যুলোককে ধারণ 
নত সিনিয়র হি করা 
নাম কেশী।” 

তাহা হইলে, জগপ্ধযঞ্চক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই 
কফকেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রাতহত করিয়াছলেন। 

এইখানে বৃন্দাবনলশলার পাঁরসমাপ্ত। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর পাইলাম 
কি? প্রাতহাসিক কথা 'কছুই পাইলাম ' না বাললেই হয়। এই সকল পৌরাণিক কথা 
আঁতপ্রাকৃত উপন্যাসে পাঁরপূ্ণ। তাহার ভিতর প্রীতহাসক তত্ব আঁত দূর্লভ। আমরা 
প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছ যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে-চোঁরবাদ এবং পরদারবাদ 


গোপনে রাখিয়াছলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে আঁতবাহত করেন। 'তাঁন শৈশবে 
রূপলাবণ্যে এবং িশুসূলভ গুণসকলে সর্বজনের প্রিয় হইয়াঁছলেন। কৈশোরে 'তিনি 
আঁতশয় বলশালশী বলশালণ হইয়াঁছলেন এবং বন্দাবনের আনিষ্টকারশ পশ. প্রীত হনন কারয়া গোপাল- 
গণকে সর্্ধদা রক্ষা কাঁরতেন। তান শৈশবাবাধই সর্বজন এবং 'সব্বজীবে কার্ণ্পারপূর্ণ_ 
সকলের উপকার কাঁরতেন। গোপালগণ প্রাত এবং গোপবালিকাগণ প্রাত তানি প্নেহশালপ 
ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহমাদ করিতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেস্টা কারতেন, 
এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধম্মতত্তও তাঁহার হৃদয়ে উত্তাঁসত হইয়াছল। এতটুকু এীতিহাঁসক 
তত্বও যে পাইয়াছি, ইহাই সাহস কাঁরয়া বাঁলতে পাঁর না। তবে ইহাও বাঁলতে পার যে, 
ইহার বোশ আর 'কছ নয়। 


৪৭৬ 


ভূতনয় খণ্ড 
মথ;রা-ম্থারকা 


যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা। 
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥ 
,:8৭ অধ্যায়ঃ 


প্রথম পরিচ্ছেদ- কংসবধ 


এঁদকে কংসের নিকট সংবাদ প'হাছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় বলশালা 
হইয়াছেন। পৃতনা হইতে আঁরষ্ট পর্যন্ত কংসানডর সকলকে নিহত কাঁরয়াছেন। দেবার্ষ 
নারদ "গিয়া কংসকে বালিলেন, কৃফ-রাম বসৃদেবের পূত্র। দেবকীর অষ্টমগর্ভজা বলিয়া যে 
কন্যাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-যশোদার কন্যা । বস:দেব সন্তান পারবর্তত কারয়া 
কৃষকে নন্দালয়ে গোপনে রাঁখয়াছেন। ইহা শুনিয়া কংস ভাঁত ও ন্ুদ্ধ হইয়া বসঃদেবকে 
তিরস্কৃত করিলেন, এবং তাঁহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম-কৃষকে আনিবার জন্য অন্লুরনামা 
এক জন যাদবপ্রধানকে বক্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে কংস আপনার 'বখ্যাত বলবান্‌ 
মল্লাদগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের ৫4০ ই নামে যজ্জের অনূচ্ঠান করিলেন। 
রাম-কৃষ্ণ অন্নুর কর্তৃক তথায় আনীত হইয়া* রঙ্গভূঁমিতে প্রবেশপূর্বক কংসের 'শাক্ষিত হস্তা 
করা পাতি উড তাহা হা তা 
নন্দকে লৌহময় নিগড়ে অবর্দ্ধ কারবার এবং বসুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়া 
কুফ-বলরামকে তাড়াইয়া 'দবার আজ্ঞা কারলেন। তখন যে মঞ্চে মল্লযুদ্ধ দোখবার জন্য অন্যান্য 
যাদবের সাঁহত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লম্প্রদান-পূ্্বক তদুপারি আরোহণ কারয়া কংসকে 
ধারলেন এবং তাহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপাতিত ও তাঁহাকে নিহত 
কাঁরলেন। পরে বসুদেব দেবকণ প্রভাতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা 
উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক কাঁরলেন। নিজে রাজা হইলেন না। 

হারবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবৃত্তান্ত কাঁথত হইয়াছে। কংসবধ এঁতিহাঁসিক 
ঘটনা বটে, কস্তু তদ্বিষয়ক এই বিবরণ এীতহাসিকতাশন্য। ইহাতে "শ্বাস কাঁরতে গেলে, 
আতপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবার্ধ নারদের আস্তত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। 
তার পর সেই দৈববাণশতে বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না, কংসের ভয় সেই দৈববাণীস্মাতি হইতে 
উৎপন্ন । তাহা ছাড়া, দুইটি গোপবালক আসিয়া বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপাঁতিকে বিনষ্ট 
কাঁরবে, ইহা ত সহজে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব দেখা যাউক যে, সব্বপ্রাচীন গ্রন্থ 
মহাভারতে এই বিষয় কি আছে। মহাভারতের সভাপব্ৰ জরাসন্ধবধ-পর্তাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে 
জের পূর্্ববৃত্তান্ত ষুধিষ্ঠিরের নিকট বালতেছেন £_ 


* পাঁথমধ্যে কুব্জা-্যাটত ব্যাপারটা আছে। 'বফুপুরাণে নিন্দনীয় কথা কিছু নাই । কুব্জা 
আপনাকে সুন্দর হইতে দৌখয়া কৃষকে নিজ মাঁন্দরে যাইতে অনুরোধ কাঁরলেন, কৃ হাঁসয়াই আঁ্থর। 
বিফৃপুরাণে' এই পর্যন্ত) কৃষের্র এ ব্যবহার মানবোচিত ও সচ্জনোচিত।' কিনতু ভাগবতকার ও 
জনৈবার তাহাতে সমষ্টি হেন, কৃষ্জার হঠাৎ ভাঁক্তর হঠাৎ পুরস্কার দিয়াছেন, শেষ হালায় কৃষ্জা 

॥ 


আমরা এইখান হইতে ভাগবতের 'নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার কারণ, ভাগবতে এাতিহাসিক 
কথা কিছুই পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা। দিফুপূরাপেও আছে। তদাতিরিক্ত যাহা পাওয়া 
যার তাহা অতপ্ররত উপনাস্দ ম মাত। তবে ভাগরবতকথিত' বাল্যলীলা আতি প্রাসদ্ধ বায়, আমরা 
ভাগবতের সে অংশের পাঁরচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ কারতে পারি। 


8৭৭ 


বাঁঞঁকম রচনাবল'ী 


“কিয়ংকাল অতঈত হইল, কংস* যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে 
বাহদ্রথের দৃই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল । এ দ'রাত্মা স্বণয় বাহুবলে জ্জতিবর্গকে পরাজয় 
করত সব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল! ভোজবংশশয় বৃদ্ধ ক্ষায়গণ মূঢমাঁত কংসের দৌরাত্তে 
সাতিশয় ব্যাথত হইয়া জ্ঞাঁতবর্গকে পারত্যাগ কারবার 'নামত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। 
আম তংকালে অন্ুরকে আহ্‌ক-কন্যা প্রদান কারয়া জ্ঞাতিবর্গের 'হতসাধনার্থ বলভনু 
সমভিব্যাহারে কংস ও সনামাকে সংহার কারলাম ।" 

ইহাতে কৃ বলরাম বন্দাবন হইতে জানীত হওয়ার কথা কিছ নাই। বরং এমন 
বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পূর্ব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস কারতেন। কৃ 
তেজ বেরা কে পাতা রা ভাতে 
কাঁরয়াছলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা না করিয়া 
জ্ঞাতাঁদগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ কারলেন। ইহাতে বলরাম ভল্ল আর কেহ তাঁহার সহায় 
ছিল ক না. ইহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পম্ট বুঝা যাইতে পারিতেছে যে. অন্যান্য যাদবগণ 
প্রকাশ্যে তাঁহাদের সাহায্য করুন বা না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা কারতে চেষ্টা করেন নাই। 
কংস তাঁহাদের সকলের উপর অত্যাচার কাঁরত, এজন্য বরং, বোধ হয়, তাঁহারাই রাম-কৃ্ণের 
বলাধক্য দৌখয়া তাহাঁদগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন কাঁরয়া কংসের বধসাধন করিয়াছিলেন। এইট;কু 
ভিন্ন আর কিছু এীতিহাসিক তত্ব পাওয়া যায় না। 

আর এীতিহাঁসক তত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা 
উগ্রসেনকেই যাদবাদগের আঁধপত্যে সংস্থাঁপত করিয়াছলেন। কেন না, মহাভারতেও 
উগ্মসেনকে যাদবাঁদগের আঁধপাত স্বরূপ বার্ণত দোখতে পাওয়া যায়। এ দেশের চিরপ্রচলিত 
রণীত ও নশীত এই যে, যে রাজাকে বধ কাঁরতে পারে, সেই তাহার রাজ্যভোগশ হয়। কংসের 
[বজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার দিংহাসন অধিকৃত কাঁরতে পারতেন; কিস্তু তান তাহা 
কাঁরলেন না, কেন না, ধন্্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদছ্যুত করিয়াই কংস রাজা 
ইন ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তান শৈশবাবাঁধই ধর্মাত্বা। অতএব যাহার রাজ্য, 
তাহাকেই 'তানি রাজ্য প্রদান করিলেন । তান ধর্মানুরদদ্ধ হইয়াই কংসকে 'নহত কাঁরয়াছলেন। 
আমরা পরে দোখব যে, তান প্রকাশ্যে বীলতেছেন যে, যাহাতে পরাহত, তাহাই ধর্ম্ম। এখানে 
ঘোরতর অত্যাচার কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য তান কংসকে বধ 
কারয়াছিলেন- ধর্ার্থ মান্ত। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ কারিয়া- 
ছিলেন, এমন কথা গ্রল্থে লাখত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের 
সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালণ, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, 
15 রত, এবং পরের জন্য কাতর । এইখান হইতে দোঁখতে পাই ষে, তিনি 

মানুষ৷ 


দ্বতশয় পারচ্ছেদ-_-শিক্ষা 


পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃ বলরাম কাশণীতে সান্দীপনি খাঁষর নিকট 
শিক্ষার্থে গমন কাঁরলেন, এবং চতুঃষান্টদিবসমধ্যে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গুরুদাঁক্ষণা 


কারলেন 
কৃষের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর 'কছু পুরাণোতিহাসে পাওয়া যায় না। নন্দালয়ে 
তাঁহার কোন প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ নন্দ 
জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যাদগের বেদে অধিকার ছিল্‌। বৈশ্যালয়ে তাঁহাদিগের কোনও প্রকার 
শবদ্যাশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি 


* কালণপ্রসযর 'সংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত কাঁরলাম, কিন্তু বাঁলতে বাধ্য, এই অনুবাদে 
আছে “্দানবরাজ কংস।” মূলে তাহা নাই, যথা-- 
কালস্য কংসো নির্মথ্য যাদবান:। 
সুতরাং “দানবরাজ” শব্দ তুলিয়া 'দিয়াছি। 


৪৭৮ 


কৃষচারজ 
নল্দালয় হইতে মথুরায় পুনরানীত হইয়াছলেন। পর্্ব-পারচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে 
কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা হইতে এরুপ অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পৃব্ৰ 
হইতেই 'তাঁন মথুরায় বাস কারতোছিলেন, এবং মহাভারতের সভাপব্ৰে ?শশুপালকৃত, কৃফণ- 
নিন্দায় দেখা যায় যে. শশ-পাল তাঁহাকে কংসের অন্নভোজশী বাঁলতেছে-_ 
“যস্য চানেন ধর্মজ্ঞ ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ। 
স চানেন হতঃ কংস ইত্োতল্ল মহান্ভুতং ৮ 
মহাভারতম্‌, সভাপব্্ব ৪০ অধ্যায়ঃ । 


অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপাস্ছিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনঈত 
হইয়াঁছলেন। ব্ন্দাবনের গোপনীদগের সঙ্গে প্রাথত কৈশোরলীলা যে উপন্যাস মাত্র, ইহা 
তাহার অন্যতর প্রমাণ। 

মথুরাবাসকালেও তাঁহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল. তাহারও কোন 'বাঁশষ্ট বিবরণ নাই। 
কেবল সান্দীপান মুনির নিকট চতুঃষন্টি দিবস অস্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। যাঁহারা কৃষককে 
ঈশ্বর বাঁলয়া জানেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঁলতে পারেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের আবার শিক্ষার 
প্রয়োজন কিঃ তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে. তবে চতুঃষাঁন্ট 'দবস সান্দীপাঁনগৃহে 
শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও মানবধম্মাবলম্বী এবং 
মানুষ শাক্ত দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা পূর্বে বালয়াছি এবং এক্ষণেই 
তাহার ভূর ভূরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম করিতে গেলে, শিক্ষার দ্বারা সেই 
মানুষী শীক্তকে অনুশীলিত এবং স্ফুরিত করিতে হয়। যদ মানুষী শক্ত সেই স্বতঃস্ফুরিত 
হইয়া সব্্বকার্ধযসাধনক্ষম হয়, তাহা হইলে সে এঁশ শীক্ত- মানুষী শাক্ত নহে। কৃষ্ণের যে 
মান্ষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপাঁনব্ত্তাম্ত ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। 'তানি সমগ্র 
বেদ অধ্যয়ন কারয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপব্রে অর্থাভিহরণ-পব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণের পৃজাতা 
বিষয়ে ভীম্ম একটি হেতু এই নিদ্দেশ কারতেছেন যে, কৃষ্ণ নাঁখল বেদবেদাঙ্গপারদর্শ। তাদশ 
বেদবেদাঙ্গজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যাক্ত দুর্লভ। 

“বেদবেদাঙ্গী বিজ্ঞানং বলং চাপ্যধকং তথা । 
নৃণাং লোকে হি কোহন্যোহস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদ্‌তে |” 
মহাভারতম্‌, সভাপব্ব; ৩৮ অধ্যায়ঃ 

মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই 
বেদজ্ঞতা তাঁহার স্বযতঃলবূও নহে । ছান্দোগ্য উপানষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তানি আঙ্গরস- 
বংশশর ঘোর খধাঁষর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 

সে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বলিত। শ্রেষ্ঠ রাজার্ধ- 
গণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, এইর্‌্প কথা প্রায় পাওয়া বায়। 
আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা বুঝ, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, তপস্যার প্রকৃত 
অর্থ তাহা নহে। আমরা বুঝ. তপস্যা অর্থে বনে বাঁসয়া চক্ষু বৃজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ কাঁরয়া 
পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা । কিন্তু দেবতাঁদগের মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও 
তপস্যা করিয়াছলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শতপৎব্রাঙ্গণে আছে 
যে, স্বয়ং পররক্ম সিসক্ষু হইলে তপস্যার দ্বারাই সৃ্টি কাঁরলেন. যথা-_ 

সোহকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়োতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপরবা ইদং সব্বমস্জত | 
অর্থ--“াতনি ইচ্ছা কারলেন, আম প্রজাস্যাম্টর জন্য বহু হইব। তান তপস্যা কারলেন। 
তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি কারয়াছলেন।” 

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত করিয়া আপনার 
শক্ত সকলের অনুশীলন ও স্ফুরণ করা। মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃ দশ বংসর 
ধহমালয় পর্বতে তপস্যা কাঁরয়াছিলেন। মহাভারতের এ্রীশক পর্বে লিখিত আছে ষে, 
অশ্বখামাপ্রযূক্ত রহ্গশিরা অস্বের দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ সেই মৃতাঁশশকে 


২ বল্লশ, ৬ অনুবাক। 
৪৭৯ 


পৃনরজ্জীবিত করিতে প্রাতজ্ঞারুট় হইয়াছিলেন, এবং তখন অস্বথামাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি 
আমার তপোবল দোঁখবে। 

আদর্শ মনুষ্যের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দোঁখ। কিন্তু সেই প্রাচীন 
কালের আদর্শ শিক্ষা কির্প ছিল, তাহা কিছ; জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_জরান্ন্ধ 


সকল সময়েই দেখা ষায় যে, ভারতবর্ষে অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্ঘে এক এক জন সম্রাট 
ছিলেন, তাঁহার প্রাধান্য অন্য রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা আজ্ঞানুবন্তী, 
এবং যুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। এীতহাঁসক সময়ে চন্দ্রগ:প্ত, বিক্রমাঁদিত্, অশোক, 
মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়েরা, হর্যবদ্ধন শিলাদত্য, এবং আধুনিক সময় পাঠান ও মোগল 
-ইন্হারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে আঁধকাংশ সময়ই এই আঁধপত্য 
মগদাঁধপাঁতরই ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপাস্থিত, সে সময়েও মগদাধপাতি উত্তর- 
ভারতে সম্া-। এই সম্রাট বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাঁহার বল ও প্রতাপ মহাভারতে, হরিবংশে ও 
পুরাণ সকলে আঁতশয় বিস্তারের সাঁহত বার্ণত হইয়াছে। কাঁথত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
সমস্ত ক্ষান্রয়গণ একত্র হইয়াছিল। 'কস্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ 
অক্ষোৌহণশ সেনা উপাস্থত ছিল, লেখা আছে। একা জরাসন্ধের বিংশাঁত অক্ষৌহিণী সেনা 
ছিল 'লিখিত হইয়াছে। 
কংস এই জরাসন্ধের জামাতা । কংস তাঁহার দুই কন্যা বাহ করিয়াছিলেন। কংসবধের 
পর তাঁহার বিধবা কন্যাদ্ধয় জরাসন্ধের নিকট গিয়া পাঁতহস্তার দমনার্থ রোদন করেন। জরাস্ধ 
কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করেন। জরাসন্ধের অসংখা সৈন্যের 
তুলনায় যাদবাদগের সৈন্য আতি অন্প। তথাপি কৃষকের সেনাপাঁতত্বগদণে যাদবেরা জরাসন্ধাকে 
বিমুখ কারয়াছলেন। "কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা তাঁহাদের অসাধ্য। কেন না, জরাসন্ধের 
সৈন্য অগণ্য। অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া মথুরা অবরোধ কাঁরতে লাগল । যাঁদও 
সে পুন্ঃপূনঃ বিমুখীকৃত হইল, তথাপ এই পুনধপুনঃ আক্রমণে যাদবাদগের গুরুতর অশুভ 
উৎপাদত্নর সম্ভাবনা হইল । যাদবাদগের ক্ষুদ্র সৈনা পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইত লাগলে 
তাঁহারা সৈন্যশূন্য হইবার উপক্রম হইলেন । কিন্তু সমূদ্রে জোয়ার-ভাটার ন্যায় জরাসন্বের অগাস 
সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধ কিছ জানতে পারা গেল না। এইরূপ সপ্তদশ বার আন্রান্ত হওয়ার পর. 
যাদবেরা কৃষ্ণের পরামর্শানসারে মথরা ত্যাগ কারয়া দূরান্রম্য প্রদেশে দুগগীনম্মাণপ্‌বর্কক বাস 
কারবার আঁভপ্রায় কারলেন। অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবাঁদগের জন্য পুরী বনষ্্মাণ 
হইতে লাগিল এবং দুরারোহ রৈবতক পর্বতে দ্বারকা রক্ষার্থে দু্গশ্রেণী সংস্থাঁপত হইল। 
কিন্তু তাহারা দ্বারকা যাইবার পুব্বেই জরাসন্ধ অস্টাদশ বার মণথুরা আক্রমণ কাঁরতে আঁসলেন। 
এই সময়ে জরাসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শর; কৃফকে আক্রমণ করিবার জন্য উপাস্ছিত 
হইল । অনেক গ্রল্ধেই দেখা ঘায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে যবনাঁদগ্গের রাজত্ব 
স্থিল। এক্ষণকার পণ্ডিতেরা সদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীকাঁদগকেই ভারতবষাীয়েরা 
5৮7৮8 বোধ হয়, 
শক, হণ, গ্রীক প্রভীতি আহন্দু সভ্য জাতিমান্রকেই বন বাঁলতেন। যাহাই হউক. এ সময়ে, 
বো লি ডিনারে তান 
আসিয়া সসৈন্যে মথুরা অবরোধ কারলেন। বস্তু পরমসমররহস্যাঁবৎ কৃষ্ণ তাঁহার সাঁহত 
সসৈন্যে যুদ্ধ কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরলেন না। কেন না. ক্ষুদ্র বাদবসেনা তাঁহার সাহত যুদ্ধ কাঁরয়া 
তাঁহাকে বিমুখ করিলেও, সংখ্যা্স বড় অল্প হইয়া যাইবে। হতাবাঁশষ্ট যাহা থাঁকবে, তাহারা 
জরাসন্ধকে বমখ কাঁরতে সক্ষম হইতে না পারে। আর ইহাও পশ্চাৎ দৌখব বে, সব্্বভুতে 
১৯ পুল উপ 
সময়েই ধর্মননুমোদত, সে সময়ে বুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে, ধন্মের হানি হয়, গণতায় কৃষ্ণ এই 
মতই প্রকাশ কাঁরয়াছেন। এবং এখানেও কালষবন এবং জরাসন্ধের সাহত' যুদ্ধ ধর্্ম যুদ্ধ! 
আত্মরক্ষার্থে এবং স্বজনরক্ষার্থ, প্রজাগণের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধম্ম*। কিন্তু যাঁদ 


8৮৪ 


কষ্চা রি 


যুদ্ধ কাঁরতেই হইল, তবে ধত অল্প মনৃষ্যের প্রাণহানি কারয়া কার্ধয সম্পন্ন করা যায়, 
কে জনা ভিত 
যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীবন হানি না হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সদপায় 
উদ্ভূত কারয়াছিলেন। কালযবনের বুদ্ধেও তাহাই কাঁরলেন। তান ' সসৈন্যে কালযবনের 

সম্মুখীন না হইয়া কালষবনের বধার্থ কৌশল অবলম্বন কারলেন। একাকী কালযবনের 
শাবরে গিয়া উপাস্থিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে 'চানতে পাঁরল। কৃষককে ধারবার জন্য 
হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা না "দয়া পলায়ন কাঁরলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবত হইল। কৃষ্ণ 
যেমন বেদে বা যুদ্ধবিদ্যায় সুপশ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্রুপ সুপারগ। বের 
এইরূপ হওয়া উচিত, আম “ধন্সততে” দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কৃষককে ধারতে 
পারিলেন না। কৃষ্ণ কালযবন ফর্তৃক অনুসৃত হইয়া এক গারগহার মধ্যে প্রবেশ কাঁরলেন। 
কর্থত আছে, সেখানে মমচুকুন্দ নামে এক খাঁষ 'াদ্দুত ছিলেন। কালঘবন গৃহান্ধকারমধ্যে 
কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, সেই খাঁষকেই কৃফভ্রমে পদাঘাত কাঁরল। পদাঘাতে ডীম্নদ্র হইয়া 
খাঁষ কালযবনের প্রাতি দৃষ্টিপাত কারবামান্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল। 

এই আঁতপ্রকৃত ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস কারতে প্রস্তুত নাহ। স্থল কথা এই বাঁঝ ষে, 
কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বনপূর্ক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া, গোপন স্থানে 
তাহার সঙ্গে দ্বৈরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। কালষবন নিহত হইলে, তাহার 
সৈন্য সকল ভঙ্গ দিয়া মথুরা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া গেল। তাহার পর জরাসম্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ, 
-সে বারও জরাসন্ধ বমুখ হইল। 

উপরে যেরূপ [ববরণ লাখত হইল, তাহা হরিবংশে ও বিষফ্বাদিপুরাণে আছে। মহাভারতে 
জরাসন্ধের যেরুপ পরিচয় কৃ্ণ স্বয়ং য্বীধা্ঠরের কাছে ?দয়াছেন, তাহাতে এই অম্টাদশ বার 
যৃদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবাঁদগের যুদ্ধ হইয়াছিল, এমন কথাও স্পজ্টতঃ 
নাই। যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, জরাসন্ধ মথুরা একবার আক্রমণ 
করিতে আপিয়াছলেন, কিন্তু হংস নামক তাঁহার অনুগত কোন বীর বলদেব কর্তৃক নিহত 
হওয়ার রাসন্ধ দ্খত মনে সান প্রস্থান ফাররাছলেন। সেই ্ছান আমরা উদ্ধত 


নাতি হইল, কংস যাদবগণকে পরাভূত কাঁরয়া সহদেবা ও টা নামে 
রিনা কাকে টির জিনাহির রাজা লতি হলি 
নে ভোর বি জিরার রতি রানে 
সাতিশয় ব্যাথত হইয়া জ্ঞাতবর্গকে পাঁরত্যাগ কারবার মত্ত আমাকে অনুরোধ কাঁরলেন। 
আম তংকালে অন্তরকে আহককন্যা প্রদান কাঁরয়া জ্ঞাঁতবর্গের হিতসাধনার্থ বলড 
সমভিব্যাহারে কংস ও সূনামকে সংহার কারলাম। তাহাতে কংসভয় িবারিত হইল বটে, 
কন্তু কিছযাদন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরান্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাত বন্ধ:গণের 
সাঁহত একন্প হইয়া পরামর্শ কারলাম যে, যাঁদ আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত দ্বারা তন শত বংসর 
আঁবশ্রাম জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশৌষত কাঁরতে পারব না। দেবতুল্য তেজস্বণ 
মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও গডম্বক নামক দুই বীর তাহার অনুগ্গত আছে; উহারা অস্পাঘাতে কদাচ 
নিহত হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তন জন এক্স 
হইলে ন্লিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্মরাজ! এই পরামর্শ পরামর্শ কেবল আমাদিগের আভিমত 
হইল এমত নহে, অন্যান্য ভূপাঁতিগণও উহাতে অনুমোদন কারবেন। 

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপাঁতি 'ছলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। 
বক লোকমুখে হজ মরা, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস 
নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বাঁলয়া শ্থির' করিল। পরে হংস বিনা আমার জশবন ধারণে প্রয়োজন নাই, 
এই বিবেচনা করতঃ যম্‌নায় নিমন্ত্র হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ 'দকে তৎ-সহচর হংসও পরম 
প্রণয়াস্পদ ভিত্বকে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ কাঁরতে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনান্তি 
দুঃখিত হইয়া ষমনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। ভরাসন্ধ এই দুই বীর পূ্রুষের নিধনবার্তা 
শ্রবণে যখপরোনাম্ত দ্াখত ও শৃন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রন্থান করিলেন। জরাস্ধ শবশনা 
হইয়া স্বপুরে গমন কাঁরলে পর আমরা পরমাহতাদে মধুরায় বাস করিতে লাগিলাম? * 


ব ২--৩১ ৪৮৯ 
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কুশস্থলণীনাম্নী পুরীতে 

তথায় এর্‌প দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃঁফিবংশীয় মহারথাঁদগের কথা 
দূরে থাকুক; স্বলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ কারতে পারে। হে রাজন! এক্ষণে আমরা 
অকুতোভয়ে এ নগরামধ্যে বাস কারিতোছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সব্বশ্রেম্চ 
রৈবতক পর্বত দেখিয়া পরম আহনাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থাযুক্ত 
হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্ুবভয়ে পর্বত আশ্রয় কাঁরয়াছ। এ পব্বত দৈর্ঘ্য তিন যোজন, প্রচ্ছে 
এক যোজনের আঁধক এবং একবিংশাত শঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত 
দ্বার এবং অত্যুৎকৃম্ট উন্নত তোরণ সকল আছে। যুদ্ধদুম্ম্দ মহাবলপরাল্রান্ত ক্ষান্নিয়গণ উহাতে 
সর্বদা বাস কারতেছেন। হে রাজন! আমাদের কুলে অন্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের 
একশত প্র, তাহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেঞ্চ ও তাঁহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যাক, আম, 
বলভদ্্র, যুদ্ধাবশারদ শাম্ব_-আমরা এই সাত জন রথখ; কৃতকম্মা, অনাবৃচ্টি, সমণীক, 
সাঁমাতিজয়, কক্ষ, শহ্কু ও কীন্ত, এই সাত জন মহারথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পত্র ও 
রাজা এই মহাবলপরা্রান্ত দ্ঢুকলেবর দশ জন মহাবীর,-ইণ্হারা সকলেই জরাসম্ধাধিকৃত মধ্যম 
দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশশয়দিগের সাঁহত মিলিত হইয়াছেন।” 

এই জরাসন্ধবধ-পর্বীধ্যায় প্রধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমার বিশ্বাস। 
দুএকটা কথা প্রাক্ষপ্ত থাকিতে পারে, 'স্তু আঁধকাংশই মৌলিক । যাঁদ তাহা সত্য হয়. তাহা 
হইলে, কৃষ্ণের সাঁহত জরাসন্ধের বিরোধ-বিষয়ে উপাঁর উক্ত বৃত্তান্তই প্রামাণিক বালয়া 

গকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, পূর্বে বুঝাইয়াছি যে, হরিবংশ এবং পুরাণ 
সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌিলকাংশ অনেক প্রাচীন। যাঁদ এ কথা যথার্থ হয়, তবে 
জরাসম্ধকৃত অক্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং অন্টাদশ বার তাহার পরাভব, এ সমস্তই মিথ্যা 
গজ্প। প্রকৃত বৃত্তাস্ত এই হইতে পারে যে, একবারমান্ত মথুরা আক্রমণে আঁসয়াছিল এবং 
নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাবর্তন কারয়াছল। দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কৃ্ণ 
দেখলেন যে. চতু্দ্িকে সমতল ভূমির মধ্যবত্তঁ মথুরা নগরীতে বাস করিয়া জরাসন্ধের 
অসংখ্যসৈন্কৃত পুনঃপুনঃ অবরোধ নিষ্ফল করা অসম্ভব অতএব যেখানে দু্গীনম্মাণপূর্বক 
দূর্গশ্রয়ে ক্ষুদ্র সেনা রক্ষা করিয়া জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে পারবেন, সেইখানে রাজধানী 
তুলিয়া লইয়া গেলেন। দোঁখয়া জরাসন্ধ আর সে ?দকে ঘেশষলেন না। জয়-পরাজয়ের কথা 
ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদশর্শ, তিনি 
পরম রাজনীতিজ্ঞ এবং অনর্থক মনুষ্যহত্যার নিতান্ত বিরোধী । আদর্শ মনুষ্যের সমস্ত গুণ 
তাঁহাতে ভ্রুমশঃ পাঁরস্ফুট হইতেছে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_কৃষ্ধের বিবাহ 


কৃষ্ণের প্রথম ভারযা রাীক্মণী। ইনি 'বিদর্ভরাজ্যের আঁধপাঁত ভঈম্মকের কন্যা। তিনি 
তির ভা রিনি তারের কে হানা 


রাজধানীতে াইবেন পরবং রাাীকে তাহার বনবর্গের অসম্মাততেও গ্রহণ কারা বিবাহ 


কচ তাহাই কারলেন। বিাহের দিনে রণ বাধন কারি দেবি হইতে বাহির 
৪৮২ 


রর 


৮১৪৭ কৃ তাঁহাকে লইয়া রথে তুলিলেন। ভশজ্মক ও তীহার পর্রগণ এবং জরাসন্ধ প্রভাতি 
ভঙ্মকের ' মিব্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শানয়াই এইরূপ একটা কাণ্ড উপচ্থিত হইবে 
বুবিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্য লইয়া সকলে কৃফের পশ্চাৎ ধাঁবত 
হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষককে ও যাদবগণকে পরাভূত কাঁরতে পারিলেন না। কৃষ্ণ র্যাবাপণকে 
দ্বারকায় লইয়া গিয়া ষথাশাস্ত্র ববাহ করিলেন। 
ইহাক 'হরণ' বলে। হরণ অর্থে কন্যার প্রাত কোনর্প অত্যাচার বুঝায় না। কন্যার যাঁদ 
পান আভমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রীত দি অত্যাচার? রুক্রিণপ- 
হরণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না, রুক্সিণী কৃষণে অনুরক্তা, এবং পরে দেখাইব যে, কৃষ্ণান্‌- 
মোঁদিত অর্জনকত সুভদ্রাহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে এরূপ কন্যাহরণে কোন প্রকার 
দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্যক, এ কথা আমরা স্বীকার কারি। আমরা সে 
বিচার সূভদ্রাহরণের সময় কারব। কেন না, কৃ নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন। 
অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথা বালব না। 
তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। সে কালে ক্ষ্রিয়রাজগণের বিবাহের দুইটি 
পদ্ধতি প্রশস্ত ছিল;-এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক বিবাহে 'দুই 
রকম ঘটিয়া যাইত, যথা_কাঁশরাজকন্যা অম্বিকাঁদর বিবাহে । এ বিবাহে স্বয়ংবর হয়। 
স্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবব্রত ভীম্ম, স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কন্যাই কাঁড়য়া লইয়া গেলেন। 
আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্যা একজন লাভ কারিলে, উদ্ধতস্বভাব 
রণাপ্রয় ক্ষন্রিয়গণ একটা যুদ্ধবিগ্রহ উপাশ্ছিত করিতেন। ইতিহাসে দ্রৌপদীস্বয়ংবরে এবং 
কাব্যে ইন্দুমতীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হতা হয় নাই, তথাপি যুদ্ধ উপস্থিত। 
মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্মিণী যে হতা হইয়াছলেন, এমন কথাটা পাওয়া যায় না। 
৮৮৮৮৮: ৮- 
রাক্ষপ্যামস্য মূঢুস্য প্রার্থনাসীন্মুমূর্ষতিঃ। 
ন চ তাং প্রাপ্তবান মূ শৃ্রো বেদশ্রুতীমব।॥ 
শশশুপালবধপব্বাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৫ শ্লোকঃ। 


শিশুপাল উত্তর করিলেন :-- 
মতপর্্বাং রুক্িণীং কৃষ্ণ সংসংসু পরিকীর্তয়ন্‌। 
বিশেষতঃ পাঁর্থবেষ্‌ থবেষু ব্লীড়াং ন কুরুষে কথমৃ॥ 
মন্যমানো হি কঃ সংসু পুরুষঃ পাঁরকীর্তয়েৎ। 
অন্যপূর্্বাং 'স্দিয়ং জাতু ত্বদন্যো মধূসৃদন ॥ 
পালবধপব্বাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৮-১৯ শ্লোকঃ। 
ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, র্যাঞ্ষণণ হতা হইয়াঁছলেন, 
কন কোন বন হইয়াছিল তার পর উদ্যোগে আর এক-্থানে আছে__ 
ভোজান- উৎসাদ্য রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহ্য। 
বি যশসা জহলস্তশং যস্যাং জজ্ঞে রৌক্সণেয়ো মহাত্মা ॥ 


সৈন্য ও ১7৪৪১, 
টন ও বাজি লং ক নর লস ফািাছিলেন দের 
কারলেন এবং পাণ্ডব্াণের অজ্ঞাতসারে কৃষের প্রয়ান্ষ্ঠান কারবার 'নামত্ত কবচ, খন: তলবার।' 


৪৮৩ 


বচ্কিজ রচনাবলশ 
খড়া. শরাসন ধারণ করিয়া আদিত্যসঙ্কাশ ধহজের সাহত পান্ডবসৈনামন্ডলটী মধ্যে প্রাবিষ্ট 
হইলেন?” 

এই কথা উদ্যোগপর্র্বে ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে। এ অধ্যায়ের নাম রাবিপ্রত্যাখ্যান। 
মহাভারতের যে পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা প্‌ব্রে বলিয়াছ, তাহাতে 'লাখিত আছে যে. উদ্যোগ- 
পর্বে ১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে। 


“উদ্যোগপব্বীনাদ্দস্টিং সাঙ্ধাবগ্রহমিশ্রতম্‌। 

অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং ঘড়শীতিমহার্ধণা॥ 

শ্লোকানাং ষট-সহম্রাণি তাবন্তেব শতান চ। 

শ্লোকাশ্চ নবাঁতঃ প্রোক্তাস্তথৈবান্টৌ মহাত্মনা ॥" 
মহাভারতম্‌, আঁদপর্্ব। 


এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্ব সংগ্রহাধ্যায় 
সঙ্কলিত হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উদ্যোগপব্রে ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যায়। 
অতএব প্রায় এক হাজার প্লোক প্রীক্ষপ্ত হইয়াছে । প্রাক্ষপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহস্র শ্লোক 
কোন্গাল ? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উদ্যোগপব্বান্তর্গত কোন্‌ বৃত্তাস্তগুলি পর্ত্বসংগ্রহাধ্যায়ে 
ধৃত হয় নাই। এই রূকিন্সমাগম বা রাাঁক্রপ্রত্যাখ্যান পর্র্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। অতএব 
এঁ ১৫৭ অধ্যায় প্রাক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা 'বিচারসঙ্গত। এই রুকিতপ্রত্যাখ্যান- 
পব্বাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। রূকনী সসৈন্যে আসলেন এবং অঞ্জন 
কর্তৃক পাঁরত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দূর্যোধন কর্তৃকিও পাঁরত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ স্বস্থানে চলিয়া 
গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। এই দুইটি লক্ষণ একান্ত 
করিয়া বিচার কাঁরয়া দোখলে, অবশ্য বুঝতে হইবে যে, ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, কাজেই রুকিনিশশ- 
হরণ বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রীক্ষপ্ত। ইহার অন্যতর প্রমাণ এই যে, বিফুপুরাণে আছে যে, 
মহাভারতের যুদ্ধের পৃব্বেই রূকরী বলরাম কর্তৃক অক্ষক্রীড়াজানিত বিবাদে নিহত হইরাছিলেন। 
রুকিত্রণীকে শিশৃপাল কামনা করিয়াছিলেন, ইহা সত্য এবং 1তাঁন রাঁকাযণীকে বিবাহ কারিতে 

পান নাই-_কৃ্ণ তাঁহাকে বিবাহ কাঁরয়াছিলেন, ইহাও সত্য। বিবাহের পর একটা যুদ্ধ 
হইরাছিলা টি 'হরণ' কথাটা মৌলিক মহাভারতে কোথাও নাই। হারবংশে ও পুরাণে 


আছে। 

৷ কিস্তু কৃষকে 'িরস্কারের সময় রীক্মণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। অতএব 
বোর নারে নাত হইয়াছিলেন। পূর্বোদ্ধত কথোপকথনে ইহাই সত্য বোধ হয় 
মে সাল কে লনা রিাছিরের ভু ভাদ্মক কুণবণণকে কৃফকেই সপ্ন 
কাঁরয়াছলেন। তার পর তাঁহার পত্র রুকন ?শশ.পালের পক্ষ হইয়া বিবাদ উপচ্ছিত কাঁরয়া 
ধছিলেন। রুঝ্বশ আঁতিশয় কলহাপ্রয় ছিলেন। আঁনরুদ্ধের বিবাহকালে দ্যতোপলক্ষে বলরামের 
সঙ্গে কলহ উপস্থিত কারয়া নিজেই 'নহত হইয়াছলেন। 


পণ্চম পারচ্ছেদ--নরকবধাদি 
কথিত হইয়াছে, নরকাসূর নামে পাঁথবীর এক পূত্র ছিল। প্রাগজ্যোতিষে তাহার 


কুণ্ডল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কৃফ ইন্দ্র নিকট নরকবধে প্রাতশ্রত হইয়া 
প্রাজ্যোতিষপরে গিয়া ছিল র 


সমস্তই আতিপ্রকৃত এবং সমস্তই আত মিথ্যা । বিফ বরাহর্প ধারণ করেন নাই; প্রজাপতি 
পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ কারয়াছলেন, ইহাই বেদে আছে। কৃষের সময়ে, নবক 
প্রাগজ্যোতিষের রাজা ছিলেন না-_ভঙগদত্ত প্রাগৃজ্যোতিষের রাজা ছিলেন। তান কুরুক্ষেরের 
ষূদ্ধে অঙ্জনহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারকা গমন, পৃথিবীর গর্ভাধান এবং একজনের 
ষোড়শ সহস্র কন্যা ইত্যাঁদ সকলই আতিপ্রকৃত উপন্যাস 'মান্র। কৃষ্ণের যোড়শ সহস্র মাহষী 
থাকাও এই উপন্যাসের অংশমারর এবং মিথ্যা গঞ্প, ইহা পাঠককে আর বাঁজতে হইবে না। :. 


কুণ্ডল লইয়া আঁদতিকে আঁদাতিকে দিবার জন্য সত্যভামা সমাভব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন কাঁরলেন। সেখানে 
সত্যভামা পাঁরিজাত কামনা করায় পাঁরিজাত বৃক্ষ লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে কফের যুদ্ধ বাঁধল। ইনু 
পরাস্ত হইলেন। হ'ঁরবংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে 'লাখত আছে। কিস্তু যখন আমরা বিফুপুরাণকে 
হঁিবংশের পব্বগামী গ্রন্থ বিবেচনা করি, তখন এখানে বিফুপুৃরাণেরই অনুবত্তাঁ হইলাম। 
উভয় গ্রল্থকাঁথত বৃত্তাস্তই অত্যন্ত ও আঁতিপ্রকৃত। যখন আমরা ইন্দ্র, ইন্দ্রালয় এবং পাঁরজাতের 
আস্তত্ব সম্বদ্ষেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত পারিজাতহরণব্ত্তাস্তই আমাদের পারহার্ষয। 
ইহার পর বাণাসূরবধব্ত্তান্ত। তাহাও এরূপ আতপ্রকৃত অন্ভুতব্যাপারপারপূর্ণ, এজন্য 
তাহাও আমরা পাঁরত্যাগ কাঁরতে বাধ্য। তাহার পর পৌন্ড্র বাসদেববধ এবং বারাণসীদাহ। 
ইহার কতকটা এীতহাসকতা আছে বোধ হয়। পৌন্ড্রদিগের রাজ্য এীতিহাঁসক, এবং পোঁ্ড্র 
জাতির কথা এীতহাসিক এবং অনোতিহাসিক সময়েও ববিধ দেশ বিদেশশ গ্রন্থে পাওয়া ষায়। 


রামায়ণে ত দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্তু মহাভারতের সময়ে তাহারা আধ্নিক বাঙ্গালার 
পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেঘনের যুদ্ধে পৌন্ড্রেরা উপাচ্ছিত ছিল, মহাভারতে তাহারা অনার্ধ্য 
জাতর মধ্যে গাঁণত হইয়াছে। ও তাহাঁদগ্রের কথা আছে এবং একজন চোনিক 


পারিরাজক তাহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে স্থাপিত দৌখয়া গগয়াছেন। তান তাহাঁদিগের রাজধানঈ 
উপ কৃষের সময়ে যান পৌঁন্ড্রাদগের রাজা ছিলেন, তাঁহারও নাম 
বামুদেব। বাসুদেব শব্দের অনেক অর্থ হয়। "যান বসৃদেবের পব্র, বির 
বান সব্ব্শনবাস অর্থাৎ সব্বভূতের বাসস্থান, তানও ' বাসুদেব ।* অতএব 'র্যান ঈশ্বরের 
সিরা একস ০ সিশ ০৬ দন পপ 
দ্বারকানিবাসী বাসুদেব, জাল বাসুদেব; তানি নিজেই প্রকৃত বাসুদেব ঈশ্বরাবতার। তিনি 
কৃষকে বালয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শঞ্খ-চরু-গদা-পদ্মাদি যে সকল চিছে? 
আমারই প্রকৃত আধকার, তাহা আমাকেই 'দবে। কৃষ্ণ “তথাস্তু' বলিয়া পৌঁণ্ড্ররাজ্যে গমন 
কাঁরলেন এবং চক্রাঁদ অস্ত পোন্ড্রকের প্রাত ক্ষিপ্ত কাঁরয়া তাহাকে নিহত কারলেন। বারাপসগর 
আঁধপাঁতিগণ পৌন্ড্রেকের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পৌ্দ্রকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের সঙ্গে শতুতা 
করিয়া, যুদ্ধ কারতেছিল। এজন্য ?তানি বারাশসীী আক্রমণ কাঁরয়া শন্রুগণকে নিহত কারলেন 
এবং বারাণস দ্ধ কারলেন। 

এ চ্ছলে শন্লুকে ' নিহত করা অধম্ম নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্ম্মানুমোদিত নহে। পরম 
ধর্মণত্মা কুষের দ্বারা এরুপ কার্ষ্য কেন হইয়াছল, তাহার পবশ্বাসযোগা বিবরণ কিছু পাওয়া 
যায় না। বিফুপুরাপে লেখা আছে যে, রা তে ডে তাঁহার পুত্র মহাদেবের 
তপস্যা করিয়া ককের বধের নিমিত্ত “কৃত্যা উৎপন্ধ হউক,” এই বর প্রার্থনা কারলেন। কৃত্যা 
অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরারাবাশগ্টা অমোঘ কোন শাক্ত উৎপন্ন হইয়া শনুর 
বধসাধন করে । মহাদেব প্রার্থত বর দিলেন। কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া ভীষণ মার্ধারণপঞ্রকি 
১2১ তত তুম এই'কৃত্যাকে সংহার 

। বৈষ্ণবচক্রের ' প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্যা বিধসস্তপ্রভাবা হইয়া পলায়ন করিল। চ্ও 
পশ্ানধািত হইল। কৃত্যা বায়ালসা নগর মধ্যে প্রবেশ কারিল। চতামলে সম পরেণ দ্ধ হই 
গেল। ইহা আতিশয় অনৈসর্গিক ও আবশ্বাষোগা ব্যাপার । হরিবংশে পোণ্রকবধের কথা 
আছে, কিন্তু 'বারাপসশীদাহের কথা নাই। কু ইহার কিপিং প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএর 


* ব্বসও অধ্বশীনবাসশ্চ বিশ্বান ফস্য লোমস্। 
স.চ দেখ পরং বক্ষ বাসুদেব ইতি মৃতঃ 1” 
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বঙ্কিজ রচনাবলী 


বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জন্য বারাণসাদাহ 
কাঁরতে কৃফ বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না। 

যে সকল ঘৃদ্ধের কথা বলা গেল, তণ্তিম্ন উদ্যোগ্পবের্ব ৪৭ অধ্যায়ে অজ্জনবাক্যে কৃফকৃত 
গ্ান্ধারজয়, পাশ্ডাজয়, কাঁলঙ্গজয়, শাঞ্বজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে 
শাজ্ষজয়বৃত্তাল্ত মহাভারতের বনপর্রবে আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়াটর কোন বিস্তারত বিবরণ 
আমি কোন গ্রজ্ঘে পাইলাম না। বোধ হয়, হারিবংশ ও পুরাণ সকল সংগ্রহের পৃব্রে এই সকল 
যদ্ধ-বিষয়ক 'কিম্বদস্তী বিল-প্ত হইয়াছিল। হরবংশে ও ভাগবতে অনেক নূতন কথা আছে, 
কিন্তু মহাভারতে বা বিফুপুরাণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়া আমি সে সকল পাঁরত্যাগ 
করিলাম । 


ঘণ্ঠ পরিচ্ছেদ-_দ্বারকাবাস- স্যমস্তক 


ত্বারকায় কৃ রাজা ছিলেন না। যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে. 
ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে ()1182101) বলে, যাদবেরা দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। অর্থাৎ 
তাঁহারা সমাজের আঁধনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সকলে সমানস্পদ্ধ্ণ। বয়োজোোষ্ঠকে 
আপনাঁদগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজা নাম। কিস্তু এর্‌প 
প্রধান ব্যক্তির কার্ষযতঃ বড় কর্তৃত্ব থাকত না। যে ব্যদ্ধাবক্রমে প্রধান, নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। 
কৃষ্ণ যাদবাদগের মধ্যে বলবীর্যয বাঁদ্ধাবন্রুমে সব্বশ্রেম্ত, এই জন্যই 'তিানি যাদবাঁদগের নেতৃস্বরূপ 
ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবন্স প্রীত অন্যান্য বয়োজোন্ঠ যাদবগণও তাঁহার 


শ্ব্যভোগ কারতেন না। তান সকলের প্রাত তুল্যপ্রসীতসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই 'হতসাধন 
41৬4-4885 তাহা তিন করিতেন। 
কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান। তাঁহার বলাবক্রমের ভয়ে জ্ঞাঁতিরা তাঁহার বশশভূত ছিল বটে. 
কিস্তু তাঁহার প্রতি দ্বেষশন্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বাঁলয়াছিলেন, 
ভখঙ্ম তাহা নারদের মূখে শুনিয়া য্াধান্ঠরকে বাঁলয়াছলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মথ্যা 
হউক, লোকশিক্ষার্থে আমরা তাহা মহাভারতের শান্তিপব্্ব হইতে উদ্ধৃত কাঁরতোছি_ 

“জর্ঞাতাঁদগকে এশ্বর্ষোর অদ্ধাংশ প্রদান ও তাহাঁদগের কট:বাক্য শ্রবণ কারয়া তাহাঁদিগেব 
দাসের ন্যায় অবস্থান কাঁরতোঁছ। বাছন্লাভার্থ ব্যাক্ত যেমন অরণি কাম্ঠকে মাথত কাঁরয়া থাকে, 
তদুপ জ্ঞাঁতিবর্শের দুর্বাক্য নিরস্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে । বলদেব বল, গদ সুকুমারতা 
এবং 'আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্যয-প্রভাবে জনসমাজে আঁদ্বতীয় বলিয়া পারগাঁণত হইয়াছেন । 
আর অন্ধক ও বৃঞফিবংশশীয়েরাও মহাবলপরাক্লাল্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালস: তাঁহারা 
যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য 
এব লাভ কাঁরয়া থাকে । এঁ সকল ব্যাক্তি আমার পক্ষ থাকতেও আমি অসহায় হইয়া কাল- 
যাপন করিতোছ। আহক ও অনুর আমার পরম সহৎ, কিন্তু এ দুই জনের মধ্যে একজনকে 
ক্লেহ কারলে অনোর ক্লোধোদ্দীপন হয়: সুতরাং আম কাহারও প্রাত ক্নেহ প্রকাশ কার না। 
আর নিতান্ত সৌহার্দ্দবশতঃ উহাদগকে পারত্যাগ করাও সকঠিন। অতঃপর আমি এই "স্থির 
করিলাম যে, আহুক ও অন্রুর যাহার পক্ষ, ত্রাহার দুঃখের পাঁরসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার 
পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। ষাহা হউক, এক্ষণে আম দ্যতকার? 
সহোদরদ্বয়ের মাতায় মাতার ন্যায় উভয়েরই জম প্রার্থনা কারতোছ। হে নারদ! আম এ দুই মিকে 
আয়ত্ত করিবার নামত্ত এইর্‌প কষ্ট পাইতোঁছ।" 
| এই কথার উদাহরণস্বরূপ সামন্তক মির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। 
সামভ্তক মাঁণর' বৃত্তাস্ত আতিপ্রকৃত পারশপূর্ণ। আঁতপ্রকৃত অংশ. বাদ দলে যেটুকু থাকিবে, 
তাহাও কত দূর সত্য, বঙ্গা যায় না। যাহা হউক, স্থূল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতোছ। 

সন্াজত 'নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস কারিতেন। ৭ভাঁন একটি আত উজ্জল 
চুর্জ ১৫ওমঞ্ণ মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাঁণর নাম সামস্তক। কৃষ সেই মি দোখিয়া বিবেচনা 
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রিিনিউনিউিউিনিরারটিি রিতার রি... 
কারয়াছিলেন ইহা যাদবাধিপাতি উগ্রসেনেরই যোগ্য। জ্বাতিবরোধ-ভগ্বে 
রাজি কট লাখ রন নাই। সাত নে রে হে কৃ এই 
মণ চাঁহবেন। চাহলে তানি রাখতে পারবেন না. এই ভয়ে মশণ 'তাঁন জে ধারণ না কারয়া 
আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছলেন। প্রসেন সেই মণ ধারণ কাঁরয়া এক দিন ম্জয়ায 
গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাঁহাকে হত কাঁরয়া সেই মাঁণ মুখে কাঁরয়া লইয়া চলিয়া 
যায়। জাম্ববান্‌ ?সংহকে হত কয়া সেই মাঁণ গ্রহণ করে। জাম্ববান একটা ভল্লক। কাঁথত 
আছে যে, সে ন্রেতাযুগে রামের বানরসেনার মধ্যে থাঁকয়া রামের পক্ষে য্ধা 
করিয়াছিল । 

এ 'দিকে প্রসেন নিহত এবং মাঁণ অন্তহিত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে এইর্প 
সন্দেহ কাঁরল যে. কৃষ্ণের যখন এই মাঁণ লইবার ইচ্ছা ছিল, তখন 'তাঁনই প্রসেনকে মায়া মণ 
গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইর্প লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহ্য হওয়ায় তান মাঁণর সন্ধানে 
বহির্গত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিরলন, সেইখানে সিংহের পদাঁচহ, দোখতে 
পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। পরে সিংহের পদ- 
চিহানুসরণ করিয়া ভল্লকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদাঁচহ ধাঁরয়া গর্তের মধ্যে 
প্রবেশ কারলেন। তথায় জাম্ববানের পূত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই সামন্তক মাঁণ দোখতে 


জাম্ববতশকে কৃষে। 

লইয়া দ্বারকায় আঁসয়া মাঁণ সন্ত্রাজতকেই প্রত্যপ্ণ করিলেন। তান পরস্ব কামনা কারিতেন 
না। কিল্তু সত্রাঁজত, কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভাত 
হইয়া, কৃষ্ণের তুম্টিসাধনার্থ আপনার কন্যা সত্যভামাকে কৃষে সম্প্রদান কারলেন। সত্যভামা 
সব্বজনপ্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা ছিলেন। এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতধন্বা, 
মহাবীর কৃতবম্মণ এবং কৃষ্ণের পরম ভক্ত ও সৃহৃৎ অন্রুর এঁ কন্যাকে কামনা কারয়াছলেন। 
এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণে সম্প্রদন্তা হওয়ায় ভাঁহারা আপনাঁদগেক অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা 
কাঁরলেন এবং সন্াজতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। অক্রুর ও কৃতবন্্মা শতধন্বাকে পরামর্শ 
দিলেন যে, তুমি সন্াজতকে বধ কাঁরয়া তাহার মণি চুর কর। কৃষ্ণ তোমাদের যাঁদ বিরদ্ধাচরণ 
করেন, তাহা হইলে, আমরা তোমার সাহায্য কারব। শতধন্বা সম্মত হইয়া কদাচিৎ কৃষ্ণ 
বারণাবতে গমন কারলে, সন্রাজতকে 'নাদ্রুত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি করিলেন। 

সত্যভামা পিতবধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন দ্বারকায় 
প্রত্যাগমন কাঁরয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধন্বার বধে উদ্যোগশী হইলেন। শুনিয়া শতধম্বা 
কৃতবন্্মা অন্রুরের সাহায্য প্রার্থনা কারলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ বলরামের সাঁহত শত্রুতা কাঁরতে 
অস্বীকৃত হইলেন। তখন শতধন্বা অগত্যা অন্রুরকে মাঁণ "দয়া দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহপ- 
পর্রেক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, রথ ঘোটককে ধাঁরতে পারল না। 
শতধন্বার আশ্বনণও পথর্লান্তা হইয়া প্রাণত্যাগ কারল। শতধন্বা তখন পাদচারে পলায়ন করিতে 
লাগল । ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষক তখন রথে বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে শতধন্বার পশ্চাং 
ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দুই ক্রোশ গিয়া শতধব্বার সন্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাঁহার 
ধিকট পাইলেন না। 'ফারয়া আ'সয়া ব্রামকে এই কথা বললে বলরাম তাঁহার কথায় বিশ্বাস 
কারলেন না। ভাবলেন, মণির ভাগে বলরামকে বশ্টিত কারবার জন্য কৃ মিথ্যা কথা 
বাঁলতেছেন। বলরাম বাঁললেন. “ধিক্‌ তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি 
দ্থারকায় চলিয়া যাও; আমি আর দ্বারকায় যাইব না।" এই বালয়া 'তাঁন কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া 
বিদেহ নগরে শিয়া তিন বদর বাস কারলেন। এঁদকে অনুরও দ্বারকা ত্যাগ কারিয়া পলায়ন 
কাঁরলেন। পরে যাদবগণ তাঁহাকে অভয় দয়া পনর্্বার 'দ্বারকায় আনাইলেন। কৃ তখন 
এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া অন্ুরকে বলিলেন যে, স্মস্তক মাঁণ তোমার নিকট 
আছে, আমরা তাহা জানি। দে মধি তোমারই থাক, কিস্তু সকলকে একবার দেখাও । অনুর 
ভাবলেন, আমি বাঁদ অস্বীকার করি, তাহা হইলে সন্ধান করিলে, আমার নিকট মণি বাহির 
হইবে। অতএব তান অস্বীকার না কারয়া মণি বাহির কারিলেন। তাহা দোঁখিয়া বলরাম এবং 
সতাভামা সেই মণি লইবার জনা আঁতিশয় ব্যস্ত হইলেন। বস্তু সত্প্রাতিজ্ঞ কফ সেই 


৪৮৭ 


মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অক্লুরকেই প্রত্যর্পণ 


করিলেন ।* 
এই স্যমস্তকমপিব্ত্তান্তেও কৃষের ন্যায়পরতা, স্বার্থশন্যতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং কার্যাদক্ষতা 
অতি পাঁরস্ফুট। কিন্তু উপন্যাসটা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না। 


সপ্তম পারচ্ছেদ-_কৃষের বহ্যাবৰাহ 


এই স্যমস্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পাঁড়তেছে। 
তান রাব্বপণকে পূর্বে বিবাহ কারয়াছলেন, এক্ষণে এক স্যমস্তক মাঁণর প্রভাবে আর দুটি 
ভার্ধা, জাম্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষণুপুরাণ বলেন, হারবংশ এক 
পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,_তিনি বলেন, দুইটি না. চাঁরাট। সন্রাজতের [নাট কন্যা ছিল,_ 
সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রীতিনী। তিনটিই "তান শ্রীকষ্ধে অর্পণ কাঁরলেন। কিন্তু দুই 
রা 

বিফুপুরাণে ৪ অংশে আছে, “ভগবতোহপ্যত্র মর্তযলোকেহবতাঁণস্য ষোড়শসহম্রাশ্যেকোত্তর- 
শতাধকানি ধকান স্ীণামভবন্‌।” কৃষকের ষোল হাজার এক শত এক স্বী। 'কিস্তু এ পুরাণের 
ও অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম কারিয়া পনুরাণকার বাঁলতেছেন, রানি ভা 
“অন্যাশ্চ ভা্যাঃ কৃষপ্য বড়ুবঃ সপ্ত শোভনাঃ।” তার পর, “ষোড়শাসন: সহম্্রাণ স্তরীণামন্যান 
চা্রিশঃ।” তাহা হইলে, দাঁড়াইল ষোল হাজার সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককন্যা। 
সেই আযাট়ে গল্প বাঁলয়া আম হীঁতপৃব্বেই বাদ দিয়াছি। 

গ্পটা কত বড় আষাট়ে, আর এক রকম কাঁরয়া বুঝাই। 'বিফুপুরাণের চতুর্থ অংশের 
এ পণ্দশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশশ হাজার পত্র জল্মে। 
বিফুপুরাপেই কথত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পণচশ বংসর ভূতলে 'ছিলেন। ৃ 
কৃষের বংসরে ১৪৪০টি পত্র. ও প্রাতাঁদন চারাঁটি পুত্র জল্মিত। এ চ্ছলে এইর্‌প কল্পনা 
কাঁরতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষমহিষণরা পরবতী হইতেন। 
, এই নরকাসূরের ষোল হাজার কন্যার আঘাট়ে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তান্তল্ল আট জন 
“প্রধানা” মাহষীর কথা পাওয়া বাইতেছে। এক জন রুক্িণী। 'বফুপুরাণকার বলিয়াছেন, 
আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন আট জনের, যথা-_ 


“কািন্দী 'মন্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নরাজতী তথা । 
দেবী জাম্ববতী চাশি রোহুণশ কামরুপিণী ॥ 


৯। কািল্দী &। রোহণন ইনি কামরুপিণশী) 
২। 'িন্রবিল্দা ৬। মদ্ররাজসূতা সূশীলা 

৩। নগ্নীজঞ্চকন্যা সত্যা ৭। সন্লাজতকন্যা সতাভামা 

৪। জাম্ববতী ৮1 লক্ষমণা 


র্ব্মিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের পূত্রগণের 
নামকণর্তন হইতেছে ₹_ ূ 


প্রদ্যম্নাদ্যা হবে পুতা রুকিগ্যাঃ কাঁথতাস্তব | 

ভানুং ভৈমরিকণ্টেব সত্যভামা বাজায়ত॥ ১ ॥ 
দশীষ্টমান তাম্পক্ষাদ্যা রোহিগ্যাং তনয়া হরেঃ। 
বভৃবূর্জীম্বুবত্যাণ্ঠ শাম্বাদ্যা বাহুশাজিনঃ॥ ২ ॥ 


* এইরপ বিফ্পুরাণে আছে। হারিবংশ বলেন, কুক আগ্নিই আদ থারপ কালে: 
'4 বিকুপ্রাণ,। ৪ অং, ৯৫ অ, ১৯ 


বি উট 


নদী 
" কৃষক 





তনক্লা ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নাজত্যাং মহাবলাঙ্। 
সংগ্রামীজৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াস্কভবন্‌ সৃতাঃ। ৩ ॥ 
ব্কাদ্যান্ত সুতা মাদ্যাং গান্বংপ্রমখান সুতান্‌। 
অবাপ লক্ষণা প্রাঃ কালিন্দ্যাণশ্রুতাদয়ঃ॥ ৪ ॥ 


এই তালিকায় পাওয়া গেল, রুক্মিণখ ছাড়া, 


১। সতাভামা €) ৫। শৈব্যা (২) 
২। রোহিশশ (৫) ৬। মাদ্রী (৬) 
৩। জাম্ববতী (৪) ৭1 লক্ষমণা (৮) 
৪। নাগ্নাজতী €৩) ৮। কালিন্দী (১) 


কিন্তু ৪ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, “তাসাণ্চ রুক্নিণব-সত্যভামাজাম্ববতী-জালহাসিন৭- 
প্রমুখা অচ্টৌ পত্াঃ প্রধানাঃ।” এখানে আবার সব ' নাম পাওয়া গেল না, নূতন নাম 
“জালহাঁসিনী” একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষ্ুপুরাণে। হারবংশে আরও গোলযোগ । 
হরিবংশে আছে; 


শৈব্যস্য চ সৃতাং ১ রূপেণাপ্সরসাং সমাং॥ 
৯১১৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ শ্লোক2। 


এখানে পাওয়া যাইতেছে যে. লক্ষণাই জালহাসিনী। তাহা ধারয়াও পাই.__ 


(১) কালিল্দী। (৫) রোহিণশী। 

(২) মিন্রবিল্দা। (৬) মাদ্রী সশীলা। 

(৩) সত্যা। (৭) সন্রাজতকন্যা সতাভামা । 

(8) জাম্ববং-সুতা । (৮) জালহাঁসিনশ লক্ষমণা। 
(৯) শৈব্যা। 


ক্রমেই শ্্রীবাদ্ধি-রটাক্সণশী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিকা। 
হাঁরবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একাঁট তাঁলকা আছে, ষথা-_ 


অন্টৌ মাহযষাঃ প্নারিণ্য হীত প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ । 
সব্ত্বা বীরপ্রজাশ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শণু॥ 
রাঁক্সণধ সত্যভামা চ দেবা নাগ্রাজতী তথা। 

সৃদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষ্রণা জালহাঁসিনণ॥ 

মঘবিন্দা চ কাঁলন্দী জাম্ববত্যথ পৌরবী। 

সুভমা চ তথা মাদ্রী * * * 


ইহাতে পাণ্য়া গেল, রুক্িণ ছাড়া, 


(৯) সতভ্যভামা। | (৬) মিন্ীবন্দা। 

(২) নাগ্রীজতী। (৭) কালন্দী। 

(৩) লদত্তা। , (৮) জাম্ববতাঁ। 

(8) শৈব্যা। (৯) পৌরবী। 

(&) লক্ষরণা জালহাসিনী ! €১০) সূভীমা। 
৫১১) মান্্রী। 


হরিবংশকার খষি ঠাকুর, আট জন” বার রণ সমেত. বার জনের নাম 'দিলেন। 
৪৮৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্তানগণের নামকীন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 
আবার বাহর হইল-_ 


(১২) সদেবা। | (১৪) কৌশিকশ। 
(১৩) উপাসঙ্গ। (১৫) সুতসোমা। 
(১৬) যৌধাঁষ্ঠরী।* 


এ ছাড়া পূর্বে সন্াজতের আর দুই কন্যা রাতিনী এবং প্রস্বাঁপনীর কথা বালয়াছেন। 
এ ছাড়া মহাভারতের নূতন দুইটি নাম পাওয়া যায়--গান্ারী ও হৈমবতশ। সকল 
নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মাহষী কতকগ্ল হয় দেখা যাউক। মহাভারতে আছে__ 


(১) রুক্ষিণী। (8) শৈব্যা। 
(২) সত্যভামা। (&) হৈমবতণী। 
€৩) গান্ধারী। (৬) জাম্ববতী। 


মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু “অন্যা” শব্দাটা আছে। তার পর বিষফুপৃরাণের ২৮ 
অধ্যায়ে ১, ২. ৩, ছাড়া এই কয়টা নামও পাওয়া যায়। 


(৭) কািন্দী। (১০) রোহিশন। 
(৮) 'িন্রাবন্দা। (১১) মাদ্রী। 
€৯) সত্যা নাগ্রাজতী। (১২) লক্ষমণা জালহাঁসিনী। 


বিষপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদাঁতারক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাঁহার নাম উপরে লেখা 
আছে। তার পর হারবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাতা নৃতন নাম নাই. কিন্তু 
১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়! 


(১৩) সহদস্তা। (১৪) পৌরবী। 
(১৫) সূভামা। 
এবং এ অধ্যায়ে সম্তানগণনায় পাই, 
(১৬) সবদেবা। (১৮) কৌঁশিকখ। 
(১৭) উপাসঙ্গ। (১৯) সুতসোমা। 
(২০) যৌধাঁ্ঠরী। 
এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ সম্প্রদত্তা, 
(২৯) ব্রাতনী। (২২) প্রস্বাপনী। 


আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারাঁদগের খুব হাত চলয়াছল. এ 
কথা স্পম্ট। ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই জন্য এ ১০ জনকে 
ত্যাগ করা যাইতে পারে। তব থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের 
মৌসলপর্্ব 'ভন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্থ্থ যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা 
পরে দেখাইব। এজন্য এই দুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বাকি থাকে ১০ জন। 

জাম্ববতীর নাম বিফ.পুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইর্‌প লেখা আছে, 

“দেবী জাম্ববতী চাঁপ রোহণণ কামর্পিণসঈ।” 
হাঁরবংশে এইর্প.- 
“সূতা জাম্ববতশ্চাঁপ রোহিণী কামরুপিণণি।” 
ইহার অর্থে যাঁদ বুঝা যায়, জাম্ববংস্‌তাই রোহিণণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, 


* ই“হারাও প্রধানা অন্টের ভিতর গাঁণত হইয়াছেন। 'তাসামপত্যান্যজ্টানাং ভগবন্‌ প্রব্রবীতে মে 
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৯৩ শৈব্যা হৈমবতীত্যাপ্পি। 


৪৯০ 


_______________________ এ কৃফচারর 
বরং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জাম্ববতশী ও রোহিণশ একই ৷. বাকি থাকল 
৮ জন। 
সত্যভামা ও সত্যাও এক । তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত কারতোঁছ। 
কথার উত্তরে 
“কৃফঃ সত্যভামামমর্ষ তাম্লোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাসনা ।" 
রা “সত্যে! ইহা আমারই অবহাসনা ।” 
পুনশ্চ পণ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারজাতহরণে কৃষ্ণ সতাভামাকে বলিতেছেন,__ 
1 ত্বয়া কৃষ্কাসকৃতপ্রিয়ম্‌।” 
আব্যশক হইলে, আরও ভূ ভূর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট। 
৯9 0৮55 সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ কারতে হইল । 
এখন আট জন পাই । যথা 


১। রুক্সিশি . &। কালিল্দী 

২। সত্যভামা ৬। মিত্রবিন্দা 

৩। জাম্ববতী ৭। মাদ্রী 

৪ শৈব্যা ৮। জালহাসনী লক্ষনণা 


ইহার মধ্যে পাঁচ জন-শৈব্যা, কালিন্দী, মিন্রবিন্দা, লক্ষ্ণা ও মাদ্রী সুশীলা-ই"হারা 
তালিকার মধ্যে আছেন মান্ত। ইহাদের কখনও কার্ধাক্ষেত্রে দোখতে পাই না। ইহাদের কবে 
বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছ বলে না। কৃষ্ণজীবনে ইহাদের কোন সংস্পর্শ 
নাই। ইহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্পুন্রের তাঁলকার মধ্যে বিষ্পুরাণকার 'লাখয়াছেন বটে. 
কিস্তু তাঁহাঁদগকে কখনও কম্মনক্ষেত্রে দোঁখ না। ইহারা কাহার কন্যা, কোন দেশসম্ভূতা, তাহার 
কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, সুশীলা মদ্ুরাজকন্যা, ইহাই আছে। কৃষ্ণের সমসামায়ক 
মদ্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শলা। তান ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে 
সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শর্সেনা মধ্যে অবাচ্ছত। অনেক বার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। 
কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বাঁলতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় কথা কৃষ্ণকে বাঁলতে হইয়াছে । 
কৃ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে হইয়াছে. শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃঝককেও 
শুনিতে হইয়াছে। এক পলক জন্য কিছুতেই প্রকাশ নাই যে, কষ শল্োর জামাতা, বা 
ভাঁগনীপাতি, বা তাদুশ কোন সম্বন্ধাবাশিজ্ট। সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে 
বাঁলয়াছেন, 'অক্জ্জন ও বাসুদেবকে এখনই বিনাশ কর'। কৃষ্ণও যুঁধম্ঠিরকে শল্যবধে নিষুক্ত 
কাঁরয়া তাহার যমস্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ যে মাদ্রীকে বিবাহ কাঁরয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ 
মধ্যা বাঁলয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিব্দী, 'মন্্বিন্দা এবং লক্ষন্ণার কুলশীল, দেশ এবং 
বিবাহবত্তাস্ত কিছুই কেহ জানে না। তাঁহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় 
হয় না। 
কেন না, কেবল মাদ্রী নয়, জাম্ববতী রোহিণশ ও সত্যভামাকেও এরূপ দোখি। জাম্ববতশর 
সঙ্গে কালিল্দণ প্রভৃতির প্রভেদ এই যে. তাঁহার প্র শাম্বের নাম. আর পচ জন যাদবের সঙ্গে 
মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাম্ব কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক লক্ষমণাহরণে। লক্ষযণা 
দর্যেোোোধনের কন্যা । মহাভারতে যেমন পাশ্ডবাদগের জীবনব্ন্ত, তেমনি কৌরবদিগেরও 
জশবনবৃত্ত। লক্ষমণাহরণে যাঁদ কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে জক্ষতুণাহরণ থাফিত। 
তাহা নাই। লক্ষমশাহরণ' 1ভল্ল যদুবংশধহংসেও শাম্বের নায়ফতা দেখা যায়। 'তানই পেটে 
মুসল জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খন্ডে বলিয়াছি মে, এই 
মৌসলপর্ত্থ প্রাক্ষিপ্ত। মুসল-্বটিত বৃত্তাস্তটা আতিপ্রকৃত, এজনা পরিত্যাজ্য। জাম্ববতীর 
বিবাহের পরে সংভদ্রার বিবাহ._-অনেক পরে! সূভগ্রার পৌর পরিক্ষিং যখন ৩৬ বৎসরের, তখন 
দেল সুতরাং যদবেষবসেরসময় শা প্রাচীন প্রাচীন বার পা সা 
খাষদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব। জান্ববতশ নিজে ভল্লককন্যা, ভল্লংকী। ভল্লুকী কৃষ্ধভার্ধা 
কন বের জব হইতে পারে এই কে ভাস বা হই 
কামরুিপঞ কেন লা, ভল্লকশ হইয়াও মানবর্যাপপশ হইতে পারতেন । কামরিপণ ভল্লঃকশতে 


৫৪ 


বাঞ্কজ রচনাবলশ 


টিন গাদ এবং কৃফ ভল্লুককন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে 

না। 
সতাভামার পুর ছিল শনি, কিন্তু তাঁহারা কখনও কোন কার্ষাক্ষেত্রে উপাঁশ্থিত . নহেন। 
সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভামা নিজে রুক্বিণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে 


এখানে ফ্রৌপদশসত্যভামাসংবাদ বালা একটি ক্ষু্র পর্থধাধ্যয় আছে: তাহাও প্রাক্ষপ্ত। 
মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীর প্রাত স্তর কির্প আচরণ 
কর্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবস্বমানর। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক। 

তার পর উদ্যোগপর্বেও সত্যভামাকে দেখিতে পাই-_যানসার্ধ-পর্্বাধ্যায়ে। সে স্থানও 
প্রাক্ষপ্ত, যানসাক্ষি-পর্বাধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব । কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বরণ হইয়া 
উপপ্লব্য নগরে আসিয়াছিলেন- বুদ্ধষান্লায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং 
কুরক্ষেত্রের বুদ্ধে যে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত পাঁড়লেই জানা যায়। যদ্ধপর্্ব 
সকলে এবং তৎপরবত্তর্খ পর্ব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা নাই। 

কেবল কৃষের মানবলশলাসম্বরণের পর, মৌসলপব্র্বে সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু 
মৌসলপব্্বও প্রক্ষিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব। 

ফলতঃ মহাভারতের ষে সকল অংশ নঃসন্দেহে মৌলিক বাঁলয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, 
তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রীক্ষপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভামা সম্বন্ধীয় 
সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ । 

তার পর িবফুপুরাণ। বিফুপুরাণে ইহার বিবাহব্ত্তান্ত স্যমন্তক মণির উপাধ্যানমধ্যে 
আছে। যে আষাড়ে গজ্পে কৃষের সঙ্গে ভল্লুকসূতার পরিণয়, ইহার সঙ্গে পারণয় সেই আষাট়ে 
গঞ্পে। তার পর কাঁথত হইয়াছে যে, এই 'ববাহের জন্য দ্বেধাবাঁশষ্ট হইয়া শতধন্বা সত্যভামার 
পিতা সম্লাজতকে মারিয়াছিলেন। কৃ তখন বারণাবতে, জতুগ্‌ৃহদাহপ্রবাদ জন্য পাণ্ডবদিগের 
রানা মান িভাভাযা হান ডা পালন জরিমানা 
মিথ্যা। কৃষক কখন বারণাবতে যান নাই-গেলে মহাভারতে থাঁকিত। তাহা নাই। এই "সকল 
কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ। 

তার পর, গবিফপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণব্তান্তে পাই। সেটা অনৈসাক 
অলশক ব্যাপার; প্রকৃত ও "বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় য় তাঁহাকে বিকূপুরাণে কোথাও পাই না। সন্দেহের 
এই চতুর্থ কারণ। 

মহাভারতে আদিপব্রে সন্ভব-পব্র্বাধ্যায়ের সপ্তষাট অধ্যায়ের নাম “অংশাবতরণ'। 
মহাভারতের নায়কনায়কাগণ কে কোন দেব দেবী অসুর রাক্ষসের অংশে জল্মিয়াছল, তাহাই 
ইহাতে 'লাখত হইয়াছে । শেষভাগে ধীলাখত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ. বলরাম শেষ 
নাগের অংশ, প্রদান সনতকুমারের অংশ, দ্রৌপদশ শচীর অংশ, কুত্তী ও মাদুগ সাদ্ধ ও খৃঁতর 
অংশ । কৃষ্মাহষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষের ষোড়শ সহম্ত্র মাহষী অস্সরাগণের অংশ 
এবং রুঝ্মিণধ লক্ষ্মী দেবীর অংশ। আর কোনও কৃষ্মাহষীর নাম নাই। সন্দেহের এই পণ্ম 
কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে । রুক্মিণণ ভিন্ন কৃষের সকল প্রধানা 
মাহষাদগের প্রাতি বর্তে। নরকের ষোড়শ সহমত কন্যার অনৈসা্গক কথাটা ছাঁড়য়া দলে, 
বানী [তন ভৃফের আর কোনও মহিষ ছিল না, ইহাই মহাভারতের এই অংশের দ্বারা 
প্রমাণিত হয়। 

ভল্লকদৌহর শাম্ব সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছ তাহা যাদ দলে, র্াব্ণণ ভিন্ন আর কোনও 
রুকষাহযীর' গতর পৌর কাহাকেও কোন ক্মকষেতরে দেখা বা না! রাবাণাবংশই রাজা হইল-_ 
আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রাঁহল না 

লা জারদে অনার অব রজব কবে জান নর 
পারে, ছিল? তখনকার এই রপাঁতিই ছিল। পণ্ট পাপ্ডবের সকলেরই একাধিক মাহী ছিল ! 
আদর্শ ধাঙ্সক ভীচ্ম, কাষ্ঠ শ্রাতার জন্য কাঁশরাজার, তিনটি কন্যা হরণ কুরিয়া, 


৪৯২ 


কৃষ্চারত্্ 


আঁনয়াছিলেন। একাধিক 'ববাহ যে কৃষ্ণের অনাঁভমত, এ কথাটাও কোথাও নাই; আমও 
বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধক বিবাহ সকল অবস্থাতে অধম্ম। ইহা নিশ্চিত 
বটে ষে, সচরাচর অকারণে পরের একাধক বিবাহ অধর্্স। কস্তু সকল অবস্থাতে নহে । 
যাহার পত্বী কুষ্ঠগ্রন্ত বা এরূপ রুগ্ন ষে, সে কোন মতেই সংসারধর্মের সহায়তা কাঁরতে পারে 
না, তাহার ষে দারাস্তরপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পাঁর না। যাহার স্তর ধর্মভষ্টা 
কুলকলাঁজ্কনী, সে যে কোন আদালতে না গিয়া "দ্বিতীয় বার দারপারগ্রহ কাঁরতে পারবে না, 
তাহা আমাদের ক্ষদ্র বাদ্ধিতে আসে না। আদালতে যে গোৌরববৃদ্ধ হয়, তাহার উদাহরণ আমরা 
সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতোছি। যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা সেযে 
কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তা বাঁঝতে পার না। ইউরোপ হুদার নিকট শাখয়াছল 
যে, কোন অবস্থাতেই দারাস্তর গ্রহণ কাঁরতে নাই। যাঁদ ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা 
হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বজ্জন রুপ আতি ঘোর নারকণী পাতকে পতিত হইতে 
হইত না; অস্টম হেন্রীকে কথায় কথায় পত্বীহস্তা করতে হইত না। ইউরোপে আজ কালি 
সভ্যতার উজ্জবলালোকে এই কারণে অনেক পত্ীহত্যা, পাঁতিহত্যা হইতেছে । আমাদের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিল্র, দোষশনন্য, উদ্ধর্বাধঃ চতুদদ্দশ 
পুরুষের উদ্ধারের কারণ । আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শাখতে পারি, 
1বলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্্ব একটা কথা। 

কৃ একাধিক বিবাহ করিয়াছলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, ইহা 
দোঁখয়াছি। যাঁদ করিয়া থাকেন, তবে কেন করিয়াছলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত 
নাই। যে ষে তাঁহাকে স্যমন্তক মণ উপহার দল, সে সঙ্গে সঙ্গে অর্মন একটি কন্যা উপহার 
দিল, ইহা 'পিতামহীর উপকথা । আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহা প্রাপতামহশর 
উপকথা । আমরা শুনিয়া খুসী- বিশ্বাস কাঁরতে পার না। 


৪৯৩ 


চতুর্থ খণ্ড 
ইন্প্রস্থ 


অকৃণ্ঠং সব্ত্বকার্ষেতষু ধর্ম কার্যযাথমুদ্যতম্‌। 
বৈকুণ্ঠস্য চ যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্বনে নমঃ 
8৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পারচ্ছেদ--দ্রৌপদীস্বয়ংবর 


মহাভারতে কৃষ্কথা যাহা আছে, তাহার কোন অংশ মৌলিক এবং বিশ্বামযোগ্য তাহার 
নির্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছ, এক্ষণে আম পাঠককে সেই 
সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। 

মহাভারতে কৃষককে প্রথম দ্রৌপদবিস্বয়ংবরে দোখতে পাই। আমার বিবেচনায় এই অংশের 
মৌিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। লাসেন্‌ সাহেব, দ্রৌপদণীকে পাণ্চালের পণ জাতির 
একণকরণস্বর্প পাণ্চালী বাঁলয়া, দ্রৌপদীর মানবীত্ব উড়াইয়া "দিয়াছেন, ইহা পূর্বে বাঁলয়াছি। 
আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্ হইতে দ্ুপদ কন্যা পাইয়াছলেন, অথবা সেই কন্যার 
পাঁচাট স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ওরসকন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ 
হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অঙ্জুন লক্ষাবেধ কাঁরয়াছলেন, ইহা আঁবশ্বাস কারবার কারণ 
নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচ স্বামী হইয়াছল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় 
আমাদের কোন প্রয়োজন নাই ।* 

কৃষককে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দৌখ। সেখানে তাঁহার দেবত্ব কিছুই সূচিত 
হয় নাই। অন্যান্য ক্ষত্রিয়াদগের ন্যায় তান ও অন্যান্য যাদবেরা নিমান্মত হইয়া, পাশণ্টালে 
আঁসয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষন্লিয়েরা দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যবেধে প্রয়াস পাইয়াছিলেন 
কিস্তু যাদবেরা কেহই সে চেস্টা করে নাই। 

পাণ্ডবেরা এই সভায় উপাস্িত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমল্লিত হইয়া নহে । দূর্যোধন 
তাঁহাঁদগের প্রাণহানি কারবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে ছদ্মবেশে বনে বনে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে এখানে উপাঁস্থৃত। 

এই শমবেত ব্রাহ্মণ-ক্ষা্রয়-মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষফই ছদ্মবেশযুক্ত পান্ডবাঁদগকে 
চানয়াছলেন। ইহা যে "তান দৈবশাক্ত প্রভাবে জানতে পারিয়াছিলেন, এমন হীঙ্গত মাত 
নাই। মনযষ্যবধদ্ধতেই তাহা ব্দাঝয়াঁছলেন, তাঁহার উক্তিতেই ইহা প্রকাশ। তান বলদেবকে 
বাঁপতেছেন, “মহাশয়! যান এই 'িস্তীর্ঁ শরাসন আকর্ষণ কারিতেছেন, ইনিই অর্জুন, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। আর বান বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপ্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রাষ্ট 
হইতেছেন, ইহার নাম বুকোদর।” ইত্যাঁদ। ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাঁহাকে যুঁধাম্ঠি 
জিজ্ঞাসা কারয়াছিলেন, “কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে চিনিলে?” তাহাতে তান উত্তর 
কারয়াছিলেন, “ভস্মাচ্ছাঁদত বাহু কি লুকান থাকে?” পাণন্ডবাঁদগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে 
পারা আঁত কঠিন; আর কেহ যে ানিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে; কফ যে চিনিতে 
পাঁরয়াছিলেন-স্বাভাবিক মানুষবৃদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন_ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, 
অন্যান্য মন্যাপেক্ষা তানি তগকষযবৃদ্ধি ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পাঁরম্কার 


* পূৰেরধে বাঁলয়াছ যে, মহাভারতের পর্র্বসংগ্রহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অনূক্মপিকাধ্যায়ে 
ব্যাসদেব ১৫০ গ্লোকে মহাভারতের স্ক্ষপ্ত বিবরণ রচিত করিয়াছেন। অনুষ্মোণিকার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণে দ্রৌপদীশস্বয়ংবরের কথা আছে, কিন্তু পণ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথা 
নাই। অভ্জুনই তাঁহাকে লাভ করিয়াছলেন, এই কথাই আছে। 

“সমবায়ে ততো রাজ্জং কন্যাং ভর্তৃস্বয়ংবরামূ। 
প্রাপ্তবানঙ্্জুনঃ কৃষ্কাং কৃত্বা কর্ম সুদষ্করম 1৮১২৫ ॥ 


8৯৪ 


রারিরারারনরিররিরররিরারিিরিররারানারারিরারররা কৃষচারন 
কারয়া বলেন নাই; ৮154 1তাঁন মন্মব্যবদাহ্ষতে কার্ষয 
করেন বটে, কিন্তু তান সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্বাদ্ধ মনুষ্য । এই বাাদ্ধতে কোথাও 'ছিদ্ু দেখা যায় 
না। অন্যান্য বস্তির ন্যায় তান বাদ্ধতেও আদর্শ মনবব্য। 
অনস্তর অক্জন লক্ষ্য 'িশধলে সমাগত রাজাঁদগের সঙ্গে তাহার বড় বিবাদ বাধিল। 
অঞ্জন ভিক্ষুকব্রা্মণবেশধারী। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাঁদিগের মুখের গ্রা্গ 
কাঁড়য়া লইয়া যাইবে. ইহা তাঁহাঁদগের সহ্য হইল না। তাঁহারা অঞ্জনের উপর আক্রমণ 
কাঁরলেন। যত দূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অজ্জুুনই জয় হইয়াছিলেন। এই 'বিবাদ কৃষের 
কথায় নিবারণ হইয়াছিল । মহাভারতে এইটুকু কৃষের প্রথম কাজ। তান ক প্রকারে বিবাদ 
1মটাইয়াছলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় িল। 
558১457১৮৮৪ 
ছিল। অজ্জুন তাঁহার আত্মীয়--পিতৃচ্বসার পা তিন রারটিগকে ইরা রর 
অক্জ-নের সাহায্যে নামলে. তখনই 'িবাদ 'মিটিয়া ষাইতে পাঁরিত। ভশম তাহাই করিয়াছিলেন। 
কিন্তু কৃ আদর্শ ধার্মিক. যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তান কখনও 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধর্মার্থ ভিন্ন অন্য 
কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধম্স, আত্মরক্ষার্থ বা পরের 
রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধম্ম। আমরা বাঙ্গাল জাতি, আজ সাত শত বংসর সেই অধর্মের 
ফলভোগ করিতোছ। কৃষক কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধম্মস্থাপনজন্য তাঁহার 
যুদ্ধে আপান্ত ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নাতি নাই. সেখানেও যুদ্ধ না করাই 
অধম্মম। কেবল কাশীরাম দাস বা কথকঠাকুরদের কাঁথত মহাভারতে যাঁহাদের অধিকার, 
তাঁহাদের বিশ্বাস, কৃ্কই সকল যুদ্ধের মূল, কিন্তু মূল মহাভারত বাঁদ্বপূ্্বক পাঁড়লে এরূপ 
বিশ্বাস থাকে না। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধ্মণর্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত দেন নাই। নিজেও ধম্মার্থ ভিন্ন য্দ্ধ করেন নাই। 
এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনলেন না। 'তানি বিবদমান ভূপালবন্দকে বাঁললেন, 
“ভূপালবন্দ! ই্হারই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা ক্ষাস্ত হও, আর 
যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” 'ধম্মতিঃ! ধম্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই। সে 
কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্্মভখত ছিলেন, রূচিপৃব্বক কখন অধন্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। 
কিভু এ সময়ে রাগ্াঙ্ধ হইয়া ধর্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বানি প্রকৃত ধর্মমত, 
৯৮৯৯১৮পপস ককাল১ শ ্ িা উি-চি০ 
র ধম্স্মরণ করিয়া দেওয়া, ধর্মানাভজ্ঞাদগকে ধর্ম বুঝাইয়া দেওয়াই, তাঁহার 
কাজ। 


“িদি্রাতি পারাই রাজকুমারণকে ধর্্মতঃ লাভ কাঁরয়াঁছলেন, অতএব 
আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” ০ এজন পাণ্ডবেরা 
আশ্রমে গেলেন। 

এক্ষণে ইহা বুঝা যায় যে, যাঁদ একজন বাজে লোক দপ্ত রাজগণকে ধম্মের কথাটা স্মরণ 
কারয়া দিত, তাহা” হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। "যানি ধর্মের 
কথাটা স্মরণ করিয়া দিলেন, [তানি মহাবলশালী এবং গোরবান্বিত। ?তানি জ্ঞান, ধর্ম ও 
বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলই সম্পূর্ণরূপে অনুশশীলিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্য । সকল বাৃত্তিগ্ীল অনুশশিত না হইলে, কেহই তাদ্‌শ 
ফলদাঁয়নী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচাত্রের দ্বারা ধন্মতত্ব পরিস্ফুট হইতেছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- কৃ্ণ-ঘুধিষ্ঠির-সংবাদ 


অঙ্জন লক্ষ্য বিশধয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া ভ্রাতুগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে 
গমন কারলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষের কি করা 
রা লন রকি উৎসব যাহা ছিল, তাহা ফরোইল, কৃষের পান্ডালে 
থাকবার আর কোন. প্রয়োজন ছিল না? এক্ষণে স্বন্ছানে ফিরিয়া গেলেই -হইন 1: অন্যান্য 


৪৯৮ 


রাজগণ তাহাই কাঁরলেন, কিস্তু কৃফ তাহা না কাঁরয়া বঞ্জদেবকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গব- 
কর্মশালায় ধারণ পাশ্ডবগণ বাস করিতোঁছিলেন, সেইখানে গিয়া ব্যধাষ্ঠরের সঙ্গ 
সাক্ষাং করিলেন।' 


সেখানে তাঁহার পিছ কাজ [ছিল না-_যুখিষ্ঠিরের সঙ্গে তাহার পর্বে কখন সাক্ষাৎ বা 
আলাপ ছিল না, কেন না, মহাভারতকার 'লাখয়াছেন যে. “বাসুদেব ষুধিষ্ঠরের নিকট আঁভগ্গমন 
ও চরণবন্দন পূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।” বলদেবও এরুপ কারলেন। খন 
আপনার পরিচয় প্রদান কাঁরতে হইল, তখন অবশ্য ইহা ব্িতে হইবে যে, পূর্বে পরস্পরের 
সাঁহত তাঁহাঁদগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষণ-পাণ্ডবে এই প্রথম সাক্ষাং। কেবল 
পিতৃদ্বসার পত্র বাঁলয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে খাঁজয়া লইয়া তাঁহাঁদগের সাঁহত আলাপ করিয়া- 
ছিলেন কাজটা সাধারণ-লোকিক-ব্যবহার-অনুমোঁদত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে বটে 
যে, পাঁসিত বা মাঁসত ভাই যাঁদ একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের 
সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। পান্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুক মান্র; তাঁহাদিগের সাহত 
সাক্ষাৎ করিয়া কৃষের কোন 1সদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃফও 
রে জোন কোকিল জুতা দিক কারিদেল, এমন দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়পূর্্বক 
যুঁধাষ্ঠরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া ফারিয়া আসিলেন। এবং তার 
পর পান্ডবাদগের বিবাহসমাপ্তি পর্য্যন্ত পাণ্টালে আপন শিফুবরে অবন্থান কারতে লাগিলেন। 
বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে, তান “কৃতদার পান্ডবাঁদগ্গের যৌতুক স্বরূপ বিচিন্ন বৈদূর্যয মাণ 
সূবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণনয় শয্যা, বাধ গহসামগ্রণ, বহুসংখ্যক 
দাসদাসণ, সংশাক্ষত গজব্ন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবল, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাণ্চন 
শ্রেণণবন্ধ' করিয়া প্রেরণ কারলেন।” এ সকল পাণ্ডবাঁদগের তখন ছিল না; কেন না, তখন তাঁহারা 
গভক্ষুক এবং দুরবস্থাপন্ন ॥ অথচ এ সকলে তখন তাঁহাদের [বিশেষ প্রয়োজন; কেন না. তাঁহারা 
রাজকন্যার পাগিগ্রহণ কাঁরয়া গৃহ হইয়াছেন। সৃতরাং য্াধান্ঠর “কৃষ্ণপ্রোরত দ্ুব্যসামগ্রী সকল 
আহাদ পূর্বক গ্রহণ কাঁরলেন।” কিন্তু কৃ তাঁহাঁদগের সঙ্গে আর সাক্ষাং না করিয়া স্বস্ানে 
গমন করিলেন। তারপর 'তাঁন পান্ডবদিগকে আর খোঁজেন নাই । পাণ্ডবেরা রাজ্যার্ঘ প্রাপ্ত হইয়া 
ইন্দ্রপ্রস্থে নগরনিম্মাণপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন । যে প্রকারে পুনরায় পান্ডবাঁদগের সাহত 
তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব। 

'বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইর্প নিঃস্বার্থ আচরণ কাঁরতেন, যান দুরবস্থাশ্রস্তমান্রেরই 
হিতান্‌দ্ধান করা নিজ জশবনের ব্লতদ্বর্প করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মৃর্খেরা এবং তাঁহাদের 
বণ সেক কুকর্ম দুরাভসান্ধুক্ত নুর এবং পাপাচারণ বালয়া চ্ছির 

কাঁরয়াছেন। এীতহাঁসক তত্তের বিশ্লেষণের শাক্ত বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ন না থাকলে, এইর্‌প 
ঘটাই সম্ভব । স্থল কথা এই, যান আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য সন্থৃত্তির ন্যায় প্র্থীতবৃত্িও 
প্গীবকশত ও স্ফ্াত্তপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। শ্রীকৃফ, যযাঁধষ্টিরের প্রাত যে ব্যবহার কাঁরলেন, 
তাহা অনেকেরই পূর্ত্ববাদ্ঘত সখাস্থলে করা সম্ভব । যুধিষ্ঠির কুটুম্ব; বদি কৃষের সঙ্গে পূর্ব 
হইতে তাঁহার আলাপ প্রধয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে 'তাঁন যে ব্যবহার করিলেন, 
তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম-_বেশধ বাঁলবার আঁধকার থাঁকিত না। 
কিন্তু িনি অপ্পারচিত এব দারিদ্র ও হানাবস্থাপন্ন কুটুম্বকে খজিয়া লইয়া, আপনার কার্ধ্য 
ক্ষত কাঁরয়া, তাহার উপকার করেন, তাঁহার প্রণীত আদর্শ প্রীত । কের এই কার্যাটি ক্ষ 
যবে, কষ ক কানে ই মনার চারের হা পিচ পাওয়া বা একটা হয 
কার্ধ্য বদমায়েসেও চেষ্টাচরিন্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু ষাঁহার 
কাজগও ধর্ম্মাত্মতার পাঁরচায়ক, তানি বার্থ ধর্মাত্মা। তাই, ৮১১০৪ শিকব০এ 
চনায়ও* কৃষণকৃত ছোট বড় সকল কাধেণির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দ্ভাগ্য এই 
যে. আমরা এ প্রণালশতে কখন কৃফকে বুঝিবার চেষ্টা কার নাই। তাহা না করিয়া কৃষচারত্রের 
মধ্যে কেবল “অন্বখামা; হত ইতি গজঃ” এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং 
ঞীঁতহাঁসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কঁজ্পিত, ভাহারই উপর নির্ভর 


*' হয়িবংণ ও পরাগ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া ঘায় না বাঁ্গিয়া পৃ্বে ইহা পাঁরি নাই। 
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কৃষচারজু 


করিয়া আছি। ' বারা লে চারার জবান 
সমালোচনাকালে আমরা প্রমাণধীকৃত করিব 
ভি অরে ঠা টানার লক কাথত হইয়াছে। 
তাহা আমাঁদগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও, তাহার 'কাঁণ্টং উল্লেখ করা আবশাক 
বিবেচনা কারিলাম। দ্ুপদরাজ, কন্যার পণ স্বামী হইবে শ্ানয়া তাহাতে আপাতত কারতেছেন। 
ব্যাস তাঁহার আপাত্ত খপ্ডন কারতেছেন। খণ্ডনোপলক্ষে তিনি দ্ুপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ 
করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার । উহার স্থুল তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে 
একটি রোরদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন। তাঁহাকে জিজ্জাসা করেন যে, “তুমি কেন কাঁদতেছ ?" 
তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, “আইস, দেখাইতোছ।”" এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া 
দেখাইয়া দিল যে, এক যূবা এক যুবতাঁর সঙ্গে পাশন্রীড়া কারতেছে। তাহারা ইন্দ্রের ষথোঁচিত 
সম্মান না করায় ইন্দ্র নুদ্ধ হইলেন। কিস যে যুবা পাশক্রীড়া কারতেছিলেন, তান ক্বয়ং 
মহাদেব। ইন্দ্রকে নুদ্ধ দৌখয়া তানও নুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্তের ভিতর প্রবেশ 
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ইন্দ্র আছেন! শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, “তোমরা গিয়া পাথবীতে 
মন্‌ষ্য হও ।” সেই ইন্দ্রেরেই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, “ইন্দ্রাদ পন্চদেব 
গিয়া আমাঁদগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন”!!! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদর ওরসে 
ন্ট পাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে, “তুমি গিয়া ইহাদগের 
পত্ৰী হও।” সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কাঁদয়াঁছল, তাহার আর কোন খবরই নাই। 
আধকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথা শুীনবামান্রই আপনার মাথা হইতে দুইগাছি 
চুল উপড়াইয়া ফোঁলয়া দলেন। একগাছি কাঁচা, একগাছ পাকা। পাকা-গাছাটি বলরাম 
হইলেন, কাঁচা-গাছাট কৃ হইলেন!!! 
বাঁদ্ধমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানাট, আমরা যাহাকে 
মহাভারতের তৃতীয় স্তর বিয়া, তদস্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মৃল মহাভারতের কোন অংশ নহে। 
প্রথমতঃ, উপাখ্যানাটর রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সব্বানম্নশ্রেণার উপন্যাস- 
লেখকাঁদগের প্রণশত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতখয় 
স্তরের প্রাতিভাশালী কাব্গণ এরুপ উপাখ্যানসূষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে পারেন না। 
দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ নাই। এই 
উপাখ্যানাটর সমূদায় অংশ উঠাইয়া দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অস্পচ্ট, অথবা কোন 
প্রয়োজনই আঁসদ্ধ থাকিবে না। দ্ুপদরাজের আপাত্তখপ্ডনজন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই; 
কেন না, & আপাত্ত ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বারা খাঁণ্ডত হইয়াছে। "দ্বিতীয় 
উপাখ্যান এ অধ্যায়েই আছে। তাহা সখাক্ষপ্ত দে এবং আদম রে অন্তর্গত 
হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানাটি ইহার বিরোধী । দুইটিতে দ্ৌপদীর পর্বজল্মের 
[ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পারচয় আছে। সুতরাং একটি যে প্রক্ষিপ্ত, তাঁদ্বষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং 
যাহা উপরে বাঁলয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানাটই প্রক্ষিপ্ত বাঁলয়া দিদ্ধাস্ত করিতে হয়। 
2 
সব্বপই কাঁথত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সব্ব্িই কাঁথত আছে বে, 
পান্ডবেরা ধম্ম, বায়ু, ইন্দ্র আশ্িনীকুমারদগের উরসপূত্র মান্বা। এখানে সকলেই এক 
একজন ইন্দ্র। এই বিরোধের সামঞ্স্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারণ গদ্দ্ভ 'লপাথয়াছেন যে. 
মহাদেবের নিকট প্রার্থনা কারলেন, “ইন্দ্রাদই আসিয়া আমাদিগকে মানুষাঁর গভভে 
উন বি না বাজার রাভিনা নিত হে 
নাশ্চত। 
এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি 
প্রণালশী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের 1তনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও কারিব, তাহা 


* পরে দেখব, “অস্থথামা হত হাত গজ+ঃ” বুিটাই মহাভারতে নাই। ইহা কথকঠাকুরের 
সংস্কৃত। | 
| ৪৯৭ 
ব ২--৩২ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


উদ্বাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই'। তাছাড়া একটা এীতিহাসক তত্ও ইহা দ্বারা স্পম্টীকৃত হয়। 
যে বধু বেদে সর্ষের মর্তীবশেষ মান্র, পুরাণোতহাসের উচ্চগ্তরে যিনি সর্ববব্যাপক ঈশ্বর, তিনি 
কি প্রকারে পরবন্তণঁ হতভাগ্য লেখকাঁদগের হস্তে দাঁড়, গোঁপ, কঁচা চুল, পাকা ছুল প্রভৃতি 
এশ্বর্যয প্রান্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা বায়। এই সকল প্রাক্ষপ্ত 
উপাখ্যান হিন্দুধর্মের অবনাতির ইতিহাস পাঁড়তে পাই। তাই এই চ্ছানে ইহার উল্লেখ করিলাম। 
কোন কৃষণদ্বেষী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান রাচিত হইয়া মহাভারতে প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও 
করা যাইতে পারে। কেন না, এখানে মহাদেবই সর্্বানয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারারণের একটি কেশ 
মার। মহাভারতের আলোচনায় কৃফবাদশ এবং শৈবাঁদগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের "িহ্‌ 
দেখিতে পাই। এবং যে সকল অংশে সে চিহু পাই, তাহার আঁধকাংশই প্রাক্ষপ্ত বলিয়া বোধ 
কারবার কারণ পাই। যাঁদ এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলান্ধ কারতে হইবে ষে. এই "ববাদ 
আদিম মহাভারতের প্রচারের অনেক পরে উপাস্থত হইয়াছিল। অর্থাং যখন ছিবোপাসনা ও 
কৃষফণোপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন 'বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারতপ্রচারের সময়ে বা 
তাহার পরবত্তাঁ প্রথম কালে এতদভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না। সে সময়টা 
বেদের দেবতার প্রবলতার সময় । যত উভয়েই প্রবল হইল, তত 'ববাদ বাঁধল--তত মহাভারতের 
কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেই আঁভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই "দয়া আপনার 
দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা [শবমাহাত্ম্সূচক' রচনা সকল মহাভারতে প্রাক্ষণ্ত করিতে 
লাগিল” তদনত্তরে বৈষবেরা বিষ বা কৃমাহাত্মসূচক সেইরূপ রচনা সকল গ:াঁজয়া দিতে 
লাগলেন। অনুশাসন-পব্বে এই কথার কতকগনলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে. 
পাঠক পাঁড়িয়া দেখিবেন। প্রায় সকলগনীলতেই একট: একট: গদ্দভের গান্রসৌরভ আছে। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ-_স;ভদ্রাহরণ 


দ্রোপদীস্বয়ংবরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা 
, উনাবংশ শতাব্দীর নশীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ কারবেন না। কস্তু উনাবংশ 
শতাব্দীর নীতিশাস্ত্ের উপর, একটা জগদীশ্বরের নাতশাম্ত আছে--তাহা সকল শতাব্দীতে, 
সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অন্রান্ত জাগাঁতক 
নীতির দ্বারাই পরীক্ষা কারব। এ দেশে অনেকেই একব্বার গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা 
প্রাপ্ত হইয়াঁছলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকারি গজে মাঁপিয়া তাহাঁদগের অনেক ভূমি 
কাঁড়য়া লইয়াছে। তেমাঁন উনাঁবংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জবালায় 
আমরা এঁতিহাঁসক পৈতৃক সম্পাশ্ত সকলই হারাইতোছি, ইহা অনেক বার বালয়াছি। আমরা 
এক্ষণে সেই একব্বার গজ চালাইব। 
কৃষ্ণভক্তেরা বাঁলতে পারেন, এর্প একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর যে, এই 
সভদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত, ক প্রাক্ষপ্ত। যাঁদ ইহা প্রাক্ষপ্ত এবং আধুনিক 
বালয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বাঁললেই সব গোল 'মাটিল--এত 
বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বাঁলতে বাধ্য যে, সূভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের 
অংশ, ইহা ষে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তাদ্বষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। ইহার প্রসঙ্গ 
অনূক্রমণিকাধ্যায়ে এরং পর্র্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। ইহার রচনা আত উচ্চশ্রেণীর কবির রচনা । 
[দ্বতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর আত সুন্দর । তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা 
প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক, "দ্বিতীয় স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যক্তর 
বড় বাহ্‌ল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহল্য 
নাই। তাং ইহা পতিতা শরের হে আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ 
মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সূভদ্রা হইতে আঁভমনঢ, আভিমন্য; 
হইতে পারাক্ষৎ, পাঁরাক্ষিং হইতে জনমেজয়। ভ্রাক্জ্কনের বংশই বহু শতাব্দশ ধারয়া ভারতে 


* সেইগ্ীল অবলম্বন কাঁরয়া মূর প্রস্ততি পাশ্চান্ত পাশ্ডতগণ কৃকে শৈব বালয়া প্রাতপন্ন 
কাঁরয়াছেন। 


৪৯ 


কৃ্চা রন 


সাগ্তাজ্য শাসিত করিয়াছিল- দ্রৌপদীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদীস্বয়ংবর বাদ দেওয়া বায়, তবু 
সুভদ্রা নয়। 

দপদাঁর ন্যায় সমভা্াকেও সাহেবরা উড়াইয়া দিযাছেন। লাসেন: বলেন_যাদবস্্রীতরুপ 
যে মঙ্গল, তাহাই সূভদ্রা। বেবর সাহেবের আপাত্ত ইহার অপেক্ষা গ্রুতর। তান কেন 
কৃষ্ণভাঁগনী সমভদ্রার মানরীত্ব অস্বীকৃত করেন, তঙ্জন্য ফজুব্বেদের মাধ্যান্দনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের 
১৯৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্রটি উদ্ধৃত কাঁরতে হইতেছে। 

“হে অম্বে! হে আম্বকে! হে অম্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্য 'নাদ্রুত 

, আমি কাম্পিলবাঁসনী সুভদ্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে (পাতত্বে বরণ করণাথ) 

সমাগত হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই ”* 

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত 

40420000118, 15 2 00৮40 10 03৩ বিড 01 0৪ 79170178195. ১৪০809, 11)97৩- 
1019, 0010 96900 60 109 00০ ৬/19 01109 1701106 0: 11896 0150010,7? ৫০০, 

সায়নাচার্য্য কাঁম্পিলবাঁসনীর এইরুপ অর্থ করেন--“কাম্পিলশব্দেন গ্ল্যাঘ্যো বস্মবিশেষ 
উচ্যতে” কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্ধোর অপেক্ষা সংস্কৃত বুঝেন ভাল, 
অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন না। তাহা না-ই করুন, কিন্তু কাম্পিলবাসিনগ কোন স্তর 
নাম সুভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্ণভগিনণর নাম কেন সুভদ্রা হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম 
না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাঁহারই মাহষীকে এই মন্্র পাঠ 'কাঁরতে হইবে, তাঁহাকেই 
বাঁলতে হইবে, “আম কাম্পিলবাসিনী সুভন্রা।” সুভদ্রা শব্দে সামশ্রয়ী মহাশয় এই অর্থ 
করেন,_কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতশী। মহণঁধর বলেন,_কাঁম্পলনগরণর মাহলাগণ আঁতিশয় 
রপলাবগ্যবতী। অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, "আম সৌভাগ্যবতী ও রুপলাবশ্যবতী 
হইয়াও এই অশ্বের নিকট সমাগত হইয়াছি।” অতএব বুঝিতে পাঁর না যে, এই মল্মের বলে 
কফভগিনশ অক্জ্নপত্বী সুভদ্রার পাঁরবর্তে কেন একজন পাণ্চালী স:ভদ্রাকে কম্পনা কাঁরতে 
হইবে। বাধাম্ঠর' অশ্বমেধ 'যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বহ:প্ব্ববন্তর্$ রাজগণও অশ্বমেধ 
যজ্ঞ কারয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচণন গ্রন্থে পাওয়া ষায়। অতএব ইহাই 
সম্ভব ষে, জশ্বমেধ যজ্ঞের এই যজনমন্ত্ি কৃফ-পাণ্ডবের অপেক্ষা প্রাচঈন। এখন যেমন লোকে 
আধবনিক লোখকাদমের কাবা হইতে পুরকন্যার নামকরণ কারতেছে? তেমন সে. কালেও 
বেদ হইতে লোকের পুতরকন্যার নাম রাখা অসভ্ভব নহে। এই মন্ত্র হইতেই কাশিরাজ আপনার 
[িনাঁটি কন্যার নাম অদ্বা, আম্বিকা, অম্বািকা রাখয়া থাকবেন, এবং এইরৃপেই কৃভগিনণ 
সুভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে । এই মন্তে এমন িছ7 দেখ না যে. তজ্জন্য কৃফভগিনী 

রা এমন কথা অনুমান করা যায়। অতএব আমরা সুভদ্রাহরপের "বিচারে 
প্রবৃত্ত | 

এক্ষণে, সুভদ্রাহরণের নোতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ 
জাছে। 'তাঁন কাশ'দাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথবা 'পতামহশীর মুখে, অথবা বাঙ্গালা 
নাটকাঁদতে যে সূভদ্রাহরণ পাঁড়য়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা অনগ্রহপ্‌ব্বক 'ভূলিয়া বাউন। 

অজ্জরনকে দোঁখয়া সুভদ্রা অনক্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভামা নধ্যবার্তনী দূত 

ক সদ পপি ৯ 


বান। এ সকল আত মনোহর কাহিনশ বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার টি এলি 
কাশপরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দোঁথতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সংষ্টি, কি তাঁহার পরবতী 
ক্চকদিগের সম্টি, তাহা, বলা বায না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার স্মভ্রারণ কাঘত 
হইয়াছে, তাহার স্যুলমস্ম 

দৌপদশর ৯:৮৮ ভিালারেলা তা রান £ 
জক্জর্কন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ইন্দপ্রস্থ পরিত্যা্গপব্ব্কে বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান, 


সতাব্রত সামগ্রয়শী কৃত অনুবাদ । 
০১৯৯ মৃণাজিনশ ইত্যাদি । 


৪৯৯, 


বাঁজ্কম রচনাবলণ 


দেশপর্যটনানস্তর শেষে 'তাঁন দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহার বশেষ সমাদর 
ও সংকার করেন। অজ্জজুন কিছু 'দন সেখানে অবাস্থীতি করেন। ৬৯০৬৯ 
পব্বতে একটা মহান্‌ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও বদকুলাঙ্গনাগণ সকলেই 
উপস্থিত হুইয়া আমোদ আহন্রাদ করেন। অন্যান্য স্রশলোকদিগের মধ্যে সূভদ্রাও উপস্থিত 
ছিলেন। [তান কুমারী -ও বালিকা! অন্দর তাহাকে দেখিয়া মন হইলেন। কৃ তাহা 
পাঁরয়া অজ্জ্নকে বাঁললেন, “সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চণ্চল হইলে?" 
৯৮৯ পিপিপি সু তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা কারলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন তাহা এই: 
হে অজ্জন! স্বয়ংবরই ক্ষনিয়াদগের বিধেয়, 1 
যায় না, সুতরাং তাদিষয়ে আমার সংশয় জাল্মতেছে। আর ধন্মশাস্ত্কারেরা কহেন, 
বলপ্‌ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয় । অতএব স্বয়ংবরকাল টিপছি হরে 
তুম আমার ভগিনীকে বলপূব্ণক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ. স্বয়ংবরকালে সে কাহার 
প্রাত অনুরক্ত হইবে কে বালিতে পারে? 
এই পরামর্শের অন্বত্র্ হইয়া অন্ন প্রথমতঃ যুধাষ্ঠর ও কুস্তীর অনুমাঁত আনিতে 
দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাঁদগের অনমাতি পাইলে, একদা, সূভদ্রা যখন রৈবতক পর্্বতকে 
্রদাক্ষিণ কাঁরয়া গ্বারকাভিমূখে যাত্রা কীরতোঁছলেন তখন তাঁহাকে বলপূর্্বক গ্রহণ' কাঁরয়া রথে 
তুলিয়া অক্জন প্রস্থান করিলেন। 
এখন, আজিকালিকার দিনে যাঁদ কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপর্ত্বক কাঁড়য়া 
লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে 'নান্দিত এবং রাজদণ্ডে দাঁণ্ডত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। 
এবং এখনকার 'দনে কেহ যাঁদ অপর কাহাকে বলে, “মহাশয়! যখন আমার ভাঁগনীকে নাহ 
কাঁরতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপাঁন উহাকে কাঁড়য়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই 
৯৮-৯০-৯১৯৭ ৯০০৮০ট০৪৪ তাহার সন্দেহ নাই। অতএব 
(সে নীতিশাস্ত্রের িছনমান্র দোষ 'দতোঁছ না,) কৃষ্কাজ্জর্ন উভয়েই 
আঁতশয় 'নন্দনীয় কার্য কার্ধ্য কারয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। লোকের চক্ষে ধূলা দয়া কৃফকে বাড়ান 
যাঁদ আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে সূভদ্রাহরণপবর্ষাধ্যায় প্রাক্িপ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একটা কিছ: 
জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া যাইতাম। িস্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। 
8 কাহারও মাঁহমা বাড়তে পারে না এবং ধম্মের অবনাত ভিন্ন 
হয় না। 
লু কথাটা একট. তলাইয়া বাঁঝতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাঁড়য়া লইয়া গিয়া 
গববাহ কাঁরলে, সেটা দোষ বালয়া গণতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ, অপহৃতা কন্যার 
উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্যার ?পতা মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর অত্যাচার। তৃতীয়তঃ 
সমাজের উপর অত্যাচার । সমাজরক্ষার মূলসূত্র এই যে, কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ 
করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ কালেই সমাজের স্ফিতির উপর 


গুরুতর কারণ বটে, ণকন্তু তান্তত্ন আর চতুর্থ কারণ গকছু নাই। 

'এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই 'তিন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত 
হইয়াছলেন। প্রথমতঃ, অপহতা কন্যার উপর কতদূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখা ষাক। কৃষ্ণ 
তাঁহার জোম্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেম্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্বতোভাবে মঙ্গল হয়, 
তাঁহার কর্তব্য--তাহাই তাঁহার ধম্--উনাঁবংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার “700৮1” 
এখন স্মীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল --সব্বীঙ্গীণ মঙ্গল বলিলেও হয়- সৎপারস্থ হওয়া। অতএব 
সুভদ্রার প্রাতি কৃষ্ণের প্রধান “ভিউটি”-তিনি যাহাতে সংপানস্থা হয়েন, তাহাই করা। এখন, 
অঞ্জনের ন্যায় সংপার কৃষ্ণের পাঁরিচিত ব্যাক্তদিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয় মহাভারতের 
পাঠকাঁদগের নিকট কথ্ট পাইয়া প্রমাণ কারতে হইবে না। অতএব “তান যাহাতে অজ্জর্কনের 
পত্ধী হইবেন, ইহাই সংভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষের করা কর্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত কাঁরয়াছি, 
তাহাতেই তান দেখাইয়াছেন, বলপূর্থক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন 
হইতে পারত 'কি না, তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে ভাঁবিফল িরজবনের মঙ্গল, সেখানে 
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কৃষচারল 


পপ নুন 
অতএব কৃ, সূভদ্রার িরজীবনের পরম শৃভ স্বনাশ্চত কাঁরয়া দিয়া, তাহার প্রাত পরম প্রম- 
ধম্মানুমত কার্যাই কাঁরয়াছিলেন-_তাহার প্রীত কোন অত্যাচার করেন 'নাই। 
রতি হাটি ভাপ বাত হইত লারা আমার ষে 
কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর বলপ্রয়োগ কারয়া সে 
কার্ষে প্রবৃত্ত কারবার কাহারও আঁধকার নাই। পুরোহিত মহাশয় মনে করেন যে, আম যাঁদ 
আমার সর্ব্বচ্ব ব্ান্মণকে দান কার, তবে আমার পরম মঙ্গল হইবে। কত্ত তাঁহার' এমন কোন 
আঁধকার নাই যে, আমাকে মারাঁপট কাঁরিয়া -সর্বস্ব ব্রাক্ষণকে দান করান। শুভ উদ্দেশোর সাধন 
জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও নিন্দনীয়। উনাবংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ 
এই যে, 47009 2030. 0069 00 9210119 0116 0762175- 

এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, সৃভদ্রার যে অঞ্জনের প্রীতি আঁনচ্ছা 
বা বিরাক্ত ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা আচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। প্রকাশ 
থাঁকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। 'হন্দুর ঘরের কন্যা-কুমারদ এবং বাঁলকা-_পান্রাবশেষের প্রাত 
ইচ্ছা বা আচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও বোধ হয়, পান্নাবশেষের প্রাত 
ইচ্ছা আচ্ছা বড় জল্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে পাষিয়া রাখলে জল্মিতে পারে। এখন, 
যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা আনচ্ছা কিছুই নাই থাকে, যাঁদ সেই কাজ আমার পক্ষে পরম 
মঙ্গলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবাত্তর অভাবে বা লঙ্জাবশতঃ বা উপায়াভাববশতঃ আম সে 
কার্ধ্য স্বয়ং কারতেছি না, এমন হয়, আর যাঁদ আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ কাঁরলে 
সেই পরম মঙ্গলকর কার্য সৃসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর্? মনে কর, একজন বড় 
ঘরের ছেলে দুরবস্থা পাঁড়য়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, 'কিসতু বড় ঘর 
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আপাতত কারবে না, বরং সপাঁরবারে খাইয়া বাঁচবে । সে চ্ছলে তাহার হাত ধারয়া টাঁনয়া লইয়া 
গিয়া দুটো ধমক দিয়া তাহাকে দফতরখানাতে বসাইয়া দেওয়া ফি তোমার অধন্্মাচরণ বা 
পাঁড়ন করা হইবে? সভার অবস্থাও ঠিক তাই। "হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া 
বাঁললে, কি “এসো গো” বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া লইয়া 
যাওয়ার ভাণ 'ভন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়াস্তর ছিল না। 

“আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আমার প্রাত 
বলপ্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত কারবার কাহারও আধিকার নাই।” এই আপত্তির দুইটি 
উত্তর আছে, আমরা বাঁলয়াছি। প্রথম্ম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। প্রথম উত্তরে আমরা এ 
আপাত্তর কথাটা যথার্থ বালয়া স্ধীকার কাঁরয়া লইয়া উত্তর 'দয়াছ। "দ্বতীয় উত্তর এই যে, 
কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্যে আমার পরম মঙ্গল, সে কার্যে আমার আনচ্ছা 
থাকলেও বলপ্রয়োগ কারয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত কারতে যে কাহারও আঁধকার নাই, এ কথা 
সকল সময়ে খাটে না। যে রোগনর রোগপ্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্তু ওষধে রোগীর স্বভাবসুলভ 
বিরাগবশতঃ সে উধধ খাইবে না, তাহাকে বলপৃর্কক ওঁষধ খাওয়াইতে চিকিংসকের এবং 
বঙ্ধুবর্গের আঁধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্বক কাটাইবে না._জোর করিয়া 
কাঁটবার ডাক্তারের আঁধকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শাখবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া 
শখাইবার আকার শিক্ষক ও পতা মাতা প্রভাতি আছে! এই বিবাহের কথাতেই; দেখ, 
অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যাঁদ অনুচিত বিবাহে উদ্যত হয়, বল তাহাকে নিবৃত্ত 
করতে কি 'িতা মাতার অধিকার নাই? আজিও সভ্য ইউরোপণয় মধ্যে কন্যার 
বাহে জোর কাঁরয়া সংপান্রে কন্যাদান করার প্রথা আছে। যাঁদ পনের বংসরের কোন হচ্দুর 
মেয়ে কোন সংপান্ে আপান্ত উপাচ্ছিত করে, তবে কোন- পিতা মাতা জোর করিয়া তাহাকে 
পাছে কাত আলি করবেন? কোর করি লিক কনা সালে ভিন 

নিন্দনীয় হইবেন 2 যাঁদ না হন, তবে সূভদ্রাহরণে কৃফধের অনুমাতি নিন্দনীয় কেন? 

এই গেল প্রথম আপাত্তর দুই উত্তর । এখন 'দ্বিতপঁয় আপান্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 
করিবার অন্য উপায় ছিল না? ৮০০১৯ এন 
'দোঁখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপান্লে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপায়াস্তর কি 'ছল 
না? কৃ কি অঞ্জন, বাসুদেব প্রভাতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথা পাঁড়য়া রীতিমত সম্বন্ধ শ্মির 
করিয়া তাহাদিগকে ববাহে সম্মত কাঁরয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে পারিতেন। যাদবেরা কৃষের 
বশশভূত; কেহই তাঁহার কথায় অমত কারত না। এবং অজ্জ্ন সুপান্ত, কেহই আপান্তি কাঁরত 
না। তবে না হইল কেন? 

এখনকার 'দনকার হইলে, এ কাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রাজ্জরটনের বিবাহ চার হাজার 
বংসর পূর্বে ঘাঁটয়াছিল, তখনকার ববিবাহপ্রথা এখনকার 'ববাহপ্রথার মত ছিল না। সেই 
বরহপরধা না বালে কৃষের আদর্শ বন্ধ ও আদর্শ প্রণীত আমরা লম্প্সারপে ব্ধতে 

না। 

মনুতে আছে, 'শববাহ অন্টবিধ, (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্ধ্য €৪) প্রাজাপত্য, 
(৫) আসর, (৬) গান্থাব্ব (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রুমান্বয়টা পাঠক মনে 


এই অঞষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্‌ কোন্‌ বিবাছে 
আঁধকার, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কাঁথত হইয়াছে, 
ষড়ানপর্বযা বিপ্রস্য কষত্রস্য চতুরোহবরান্‌। 
ইহার টাকায় কুল্লটভট লেখেন, “ক্ষ্রয়স্য অবরানপারতনানাসুরাদীংশ্চতুরঃ।” তবেই 
ক্ষঘ্িয়ের পক্ষে, কেবল আসর, গান্ধব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই চার প্রকার বিবাহ বৈধ। আর 
সকল অবৈধ । 
কিন্তু ২৫ গ্লোকে আছে-_ 
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্তব্যো কদাচন ॥ 
, টৈশাচ ও আসূর 'ববাহ সকলেরই অকর্তব্য। অতএব ক্ষান্িয় পক্ষে কেবল গাঙ্ব্ব ও 
রাক্ষস, এই 'দ্বিবিধ 'ববাহই 'বাঁহত রাঁহল। 
তন্মধ্যে, বরকন্যার উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্বব্ব বিবাহ। 
এখানে সভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ “কামসম্ভব”, সুতরাং 
পরম নীতিজ্ঞ কৃষাজ্জনের তাহা কখনও অন্মোদত হইতে পারে না। অতএব রাক্ষস 'ববাহ 
ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাস্তানূসারে ধম্ম্য নহে ও ক্ষনিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য 
প্রকার বিবাহেরও সন্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপূ্ক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকে 
রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্তানুসারে এই রাক্ষস 'ববাহই ক্ষানয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত 
গাববাহ। মনুর ৩ অ. ২৪ শ্লোকে আছে-_ 


গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অঙ্জরনকে ষে পরামর্শ 
দয়াছিলেন নি 


সা 


কৃষচারশ 


আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া, অজ্জন তাঁহাদের বংশের অপমান কাঁরয়াছে 
ালয়া রা প্রকাশ কাঁরলেন, এবং কৃকের আভিপরায় দক. 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন-_ 

“অজ্জহন আমাদগের কুলের অবমাননা করেন নাই, ব্রং সমাধক সম্মান রক্ষাই কারয়াছেন। 
তানি তোমাঁদগকে অর্থলনন্ধ মনে করেন না বাঁলয়া অর্থদ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ কাঁরতে চেষ্টাও 
করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা অতীব দূুর্‌হ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন 
নাই, এবং শিতা মাতার অনুমতি গ্রহণপূ্বক প্রদত্তা কন্যার পাঁণিগ্রহণ করা তেজস্বধ ক্ষা্রয়ের 
প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার "নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুস্তীপনন্ত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত 
পর্যযালোচনা কািয়া বলপর্্বক সূভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোঁচত 
হইয়াছে, এবং কুলশীল বিদ্যা ও বাদ্ধসমপন্ পার্থ বলপর্্ক হরণ কারয়াছেন বালয়া স.ভ্াও 
যশাস্বনী হইবেন, সন্দেহ নাই।” 

এখানে কৃষ্ণ ক্ষান্রয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বাঁলয়াছেন;-_ 

১। অর্থ (বা শুক) "দয়া বিবাহ করা যায় (আসর)। 

২। স্বয়ংবর। 

৩। পিতা মাতা কর্তৃক প্রদত্তা কন্যার সাহত বিবাহ প্রোজাপত্য)। 

৪। বলপূর্বক হরণ রোক্ষস)। 

ইহার মধ্যে প্রথমাটতে কন্যাকুলের অকশীর্ত ও অবশ, ইহা সব্্ববাদিসম্মত। 'দ্বতয়ের 
ফল আনশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমান্র বাহত 'ববাহ। ইহা 
কৃষ্ণোক্তিতেই প্রকাশ আছে।* 

ভরসা কার, এমন িব্বোধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ 
সমর্থন কারিতোছি। রাক্ষস বিবাহ আঁত নিন্দনীয়, সে কথা বালয়া স্থান নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। 
তবে সে কালে যে ক্ষান্রয়াদগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃ তাহার দায়ী নহেন। আমাদগের 
মধ্যে অনেকের শ্বাস যে, “ীরফর্মরই” আদর্শ মনুষ্য, এবং কৃষণ যাঁদ আদর্শ মনৃষ্য, তবে 
মালাবার ধরনের 'রফর্মর- হওয়াই তাঁহার উচিত 'ছিল, এ রিবা যা 
করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবাঁর ঢংটাকে আদর্শ মনৃষ্যের গুণের মধ্যে গণ না, 
সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা কারি না। 

আমরা বাঁলয়াছ যে, বলপ্্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; 
(১) কন্যার প্রাতি অত্যাচার, (২) তাহার শপিতৃকুলের প্রাত অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রাত 
অত্যাচার। কন্যার প্রত যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, 
তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাহার পিতৃকুলের প্রাতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না, দেখা 
যাউক। শকম্তু আর স্থান নাই. সংক্ষেপে কথা শেষ কাঁরতে হইবে । যাহা বাঁলয়াছ, তাহাতে 
সকল কথাই শেষ আসয়াছে। 

কন্যাহরণে ত্াপতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে । (১) তাঁহাঁদগের কন্যা অপান্ে 
বা অনাঁভিপ্রেত পান্ধের হস্তগত হয়। কিস্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অঞ্জন অপানও নহে, 
অনাঁভপ্রেত পান্নও নহে। ৫২) তাঁহাদগের নিজের অপমান। কিন্তু পর্বে যাহা উদ্ধৃত 
করিয়াছ, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবেরা অপমানত হইয়াছেন বিবেচনা 
কারবার কোন কারণ ছল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষণই প্রাতপন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার 


সুতরাং ভগঙ্মের রাক্ষস দিবাহকে 'নান্দিত ও শান্ধ বলা সম্ভব নহে। ভাগচ্মের চার এই যে, ধাহা। 
'নাষষ্ধা ও নিম্দিত, তাহা তান প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কাঁবি তাঁহার চাঁরঘ সম্ট করিয়াছেন, সৈ 
কাঁধ কখনই তাঁহার মুখ দয়া এ কথা বাহির করেন নাই। 
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ঘা্কম. রচনাবলণ 


(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজমধ্যে 
কাহারও প্রতি সেই বল প্র হইলেই সমাজের পু অত্যাচার হইল । নু যখন তাংকালিক 
আর্যসমাজ ক্ষত্রিয়কত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও 'বাহত বাঁলত, তখন সমাজের আর বাঁলবার 
আধিকার নাই যে, আমার প্রাত অত্যাচার হইল । যাহা সমাজসম্মত, তদ্ৰারা সমাজের উপর কোন 
অত্যাচার হয় নাই। 

আমরা এই তত্ব এত সাবস্তারে 'লাঁখলাম, তাহার কারণ আছে। সনভদ্রাহরণের জন্য 
কৃষদ্বেষীরা কৃষককে কখনও গাল দেন নাই। তজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষসমর্থনের কোন আবশ্যকতা ছিল 
না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, লাহে আটটি ভারা মা রিনা 
আঁনয়াছি, সে মাপকাটিতে মাঁপলে, আমাঁদগের পর্্বপূরুষাগত অতুল সম্পাত্ত আঁধকাংশই 
বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে । আমাদিগের সেই একব্বার গজ বাহর করা চাই। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ__খাস্ডবদাহ 


স.ভদ্রাহরণের পরে খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাণ্ডবেরা খাণন্ডবপ্রস্ছে বাস করিতেন । 
তাঁহাদগের রাজধানশর নিকট খাণ্ডব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষণাজ্জন তাহা দগ্ধ করেন। 
তাহার বৃত্তাস্তাটি এই। গল্পটা ব্ড় আষাটে রকম। 

পূর্্বকালে শ্বেতাক নামে একজন রাজা ছিলেন। ?তাঁন বড় যাঁজ্ঞিক শছলেন। চিরকালই 
যজ্ঞ করেন। তাঁহার যজ্ঞ করিতে কাঁরতে খাত্বক: ব্রাহ্মণেরা হয়রাণ হইয়া গেল। তাহারা আর 
পারে না-সাফ জবাব "দিয়া সরিয়া পাঁড়ল। রাজা তাহাঁদগকে পণড়াপপাঁড় কাঁরলেন-_তাহারা 
বলিল, “এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না-তুমি রুদ্রের কাছে যাও।” রাজা রুদ্রের 
কাছে গেলেন- রুদ্র বাললেন, “আমরা যজ্ঞ কার না-এ কাজ ব্রাহ্মণের । দূব্বাসা এক জন 
ব্রাহ্মণ আছেন, তান আমারই অংশ- আম তাঁহাকে বলিয়া 'দতোছি।” রুদ্রের অনুরোধে, 
দূব্বাসা রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর যজ্ঞ__বার বৎসর ধাঁরয়া ক্রমাগত আগ্মিতে ঘৃতধারা। ঘি 
খাইয়া আঞ্মর [09919019319 ঠা 1১789 “ঠাকুর! বড় বিপদ, 
খাইয়া খাইয়া শরীরের বড় প্রানি উপাক্ছিত হইয়াছে, এখন উপায় কি?" ব্রহ্মা যে রকম ডাক্তারি 
কাঁরলেন, তাহা 90748 51/70/0%5 0%72719? হসাবে। তিনি বাঁললেন, “ভাল, খাইয়া 
যাঁদ পণড়া হইয়া থাকে, তবে আরও খাও । খাণ্ডব বনটা খাইয়া ফেল--পীড়া আরাম হইবে ।” 
শুনিয়া আগ্ন খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন। চাঁর দিকে হু হু কাঁরয়া জৰালিয়া উঠলেন । কিন্তু 
বনে অনেক জীবজন্তু বাস কাঁরত-_হাতনরা শংড়ে করিয়া জল আনল, সাপেরা ফণা করিয়া জল 
, আনিল, এই কম বনবাসী পশনপাঁক্ষগণ 'মালয়া আগুন 'নবাইয়া দিল। আগুন সাত বার 
জহীললেন, সাত বার তাহারা 'নবাইল। আঁ্মি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ কাঁরয়া কৃষ্ণাজ্জ্নের 
সম্মুখে গিয়া উপাস্ছত হইলেন। বাঁললেন, “আমি বড় পেটুক, বড় বেশ খাই, তোমরা 
আমাকে খাওয়াইতে পার £” তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় দয়া ছোট 
রকমের প্রার্থনা জানাইলেন-_“খাণ্ডব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, ধি্তৃ ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি 
কারয়া আমাকে নিবাইয়া 'দয়াছে-খাইতে দেয় নাই।” তখন কৃষণাজ্জ্ঞন অস্ত্র ধরিয়া বন 
পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আপিয়া বৃষ্টি কারতে লাগলেন, অজ্জনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ 
হইয়া গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কাঁলকালের লোক তাহা বুঝিতে পারি না। পারলে, 
আঁতবৃম্টিতে ফসল রক্ষার একটা উপায় করা যাইতে পারিত। যাই হোক--ইন্দ্র চটিয়া যুদ্ধ 
আর “কাঁরলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু অজ্জর্নকে আঁটিয়া 


ফেলিলেন। (াবদ্যাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইল্‌ওয়ে টনেল- কারবার বড় সবিধা 
হইত ।) শেষ ইন্দ্র বজ্জপ্রহারে উদ্যত-_তখন দৈববাণপ হইল যে. ইহারা নরনারায়ণ প্রাচশন খাঁষা।” 


* পাঠক দেখিয়াছেন, এক হ্থানে কৃ বিফূর কেশ; এখানে প্রাচীন খাঁষ, আবার দেখিব, তিনি 
ফর অবতার। এ কথার সামঞ্জস্যচেষ্টায় বা খণ্ডনে' আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষচারয়ই 
আমাদের সমালোচ্য। 


০৪ 


চিন নারারিনরানন নানার রারিাররারিরারারাারী........ 
দৈববাণনটা বড় সাবধা-কে বাঁলল. তার ঠিকানা নাই-কন্তু বলবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। কৃষ্াজ্জন স্বচ্ছন্দে বন পোড়াইতে লাগিলেন। 
আগুনের ভয়ে পশুপক্ষী পলাইতোঁছল. সকলকে তাঁহারা মায়া ফৌললেন। ' তাহাদের মেদ 
মাংস খাইয়া আগ্নর মন্দাপ্নি তাল হইল--বিষে বিষক্ষয় হইল--তাঁন কৃষ্ণাজ্জ্ঞনকে বর দিলেন। 
পরাভূত দেবতারা আ'সরাও বর দিলেন সকল পক্ষ সা হইয়া ঘরে সেলেন। 

এইরূপ আবাঢ়ে গল্পের উপর ব্.নিয়াদ খাড়া কাঁরয়া এতিহাঁসক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, 
কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়_অন্য লাভ নাই। আর আমাদের যাহা সমালোচ্য-_অর্থাৎ 
কৃষচারন্র,_তাহার ভালমল্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যাঁদ ইহার কোন এীতহাঁসিক তাৎপর্য 
থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাণ্ডবাদগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছল, সেখানে 
অনেক হিংম্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণা্জতন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট 
কাঁরয়া জঙ্গল আবাদ কারবার যোগ্য কাঁরয়াছলেন। কৃষাজ্জুন যাঁদ তাই করিয়াছলেন, তাহাতে 
রি বারি বিজি রানার জিনা বুরহান 
রয়া থাকে। 

আমরা স্বীকার করি যে, এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টাল্বয়স হুইলার ধরনের হইল। কিন্তু 
আমরা যে এরূপ একটা তাংপর্যয সূচিত কারতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আছে। খান্ডব- 
দাহটা আধকাংশ তৃতীয় স্তরান্তগ্গত হইতে পারে, কিন্তু স্থুল ঘটনার কোন সূচনা যে আঁদম 
মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বাঁলতে প্রস্তুত নাহ। পর্র্বসগ্রহাধ্যায়ে এবং অনন্রমিকাধ্যায়ে 
ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভাপব্রের উৎপাত্ত। এই বনমধ্যে ময় দানব বাস 
85785058808 57 
চাঁহয়াছল: অজ্জনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াঁছলেন। এই উপকারের প্রত্যপকার জন্য 
ময় দানব পাশ্ডবাদগের অতযাৎকৃষ্ট সভা 'নম্মাণ কাঁরয়া শদয়াছলেন। সেই সভা লইয়া 
সভাপব্রেরি কথা । 

এখন সভাপ্ব্ব অস্টাদশ পর্বের এক পর্ব । মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে । ইহা 
একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যাঁদ তা না হয়, তবে ইহার মধ্যে কতটুক এীতিহাঁসক তত 
নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উঁচত। সভা এবং তদপলক্ষে রাজসূয় 
ঘজ্জকে মৌলিক এবং এতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপান্ত দেখা যায় না। 
যাঁদ সভা এীতহাসিক হইল, তবে তাহার শনম্মাতা এক জন অবশ্য থাঁকবে। মনে কর, সেই 
কারগর বা এঁঞ্জনিয়রের নাম ময়। হয়ত সে অনার্ধাবংশীয়- এজন্য তাহাকে ময় দানব 
বালত। এমন হইতে পারে যে. সে বিপন্ন হইয়া অজ্জর্নের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, 
এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই এঞ্জিনিয়রশ কাজটুকু করিয়া দিয়াছল। যাঁদ ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে 
যে কির্পে বিপন্ন হইয়া অজ্জর্নকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাশ্ডবদাহেই 
পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে চিল মারা। তবে 
অনেক প্রাচীন এীতহাঁসক তন্বই এইরূপ অন্ধকারেও টিল। 
হয়ত, ময় দানবের কথাটা সমূদায়ই কবির সূষ্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে কাঁব যে 
ভাবে কৃষাজ্জনের চার সংস্থাপিত করিয়াছেন: তাহা বড় মনোহর। তাহা না 'লাখয়া থাকা 
যায় না। ময় দানব প্রাণ পাইয়া অক্জনকে বলিলেন, “আপাঁন আমাকে পারল্রাণ করিয়াছেন, 
অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার কাঁরব?” অজ্জর্ন িছ] প্রত্যুপকার চাঁহলেন 
না, কেবল প্রণীত ভিক্ষা কারলেন। কিন্তু ময় দানব ছাড়ে না; [কিছ কাজ না কায়া যাইবে না। 
৯০০০ 
তুমি আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার 

কি ০ এই নিত তামার সারা ক কির পর না তিইতে ই 
হয় না।” 

ইহাই নিম্কাম ধর্ম্স; খুখস্টান ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে, 
স্বর্গ বা ঈশ্বর-প্রীত তাহার কাম্য । আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চান্তয গ্রন্থ হইতে 
যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দা! অজ্জন- 
বাকোর অপরাদ্দে এই নিক্কাম ধর্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যাঁদ কিছু কাজ কারিতে 


৫০৫ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


পারলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অজ্জ্ন তাহাকে বণ্চিত কারতে অনিচ্ছুক । 
অতএব ?তাঁন বাঁলতে লাগিলেন,_ 

“তোমার আঁভলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার আঁভপ্রেত নহে । অতএব তুম কৃষ্ণের কোন 
কর্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে ।” 
এ তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতে হয়, তবে সেও পরের কাজ । আপনার কাজ লওয়া 

না। 

তখন ময় কৃষকে অনুরোধ কাঁরলেন-কিছ্‌ কাজ কারতে আদেশ কর। ময় “দানবকুলের 
বিশ্বকম্সণবা চাঁফ্‌ এজনিয়র। কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনার কাজ কাঁরতে আদেশ কাঁরলেন না। 
বাঁললেন, “যাধাম্ঠরের একটি সভা নিম্সাণ কর। এমন সভা গাঁড়বে, মনৃষ্যে যেন তাহার 
অনুকরণ কারতে না পারে।” 

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে--অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পৃব্বে বাঁলয়াছ, কৃষ্ণ 
স্বজশীবনে দুইটি কার্য্য ডীদ্দিষ্ট _ধম্মপ্রচার এবং ধর্্মরাজ্যসংস্থাপন। 
ধম্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্মাণ ধর্্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম সত্তর 
এইখানেই তাঁহার এই আঁভসান্ির প্রথম পাঁরিচয় পাওয়া যায়। যাধাম্ঠরের সভা নিম্মাণ হইতে 
যে সকল ঘটনাবলশ হইল, শেষে তাহা ধর্্মরাজাসংস্থাপনে পারণত হইল। ধর্ম'রাজাসংস্থাপন, 
জগতের কাজ; কিস্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাসংস্থাপন তাঁহার 'নজের কাজ। 

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা উঠিয়াছল। আমরা বালয়াছি যে, 'তান 
সমাজসংস্থাপন বা ১০০181 7২610100962 হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৌতক এবং 
রাজনৈতিক (110151] 9170 7011609] শাক ধম্মপ্রচার এবং 
ধম্মরাজ্যসংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘাঁটলে সমাজসংস্কার আপাঁন ঘাঁটয়া উঠে_ 
ইহা না ঘাঁটলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘাঁটবে না। আদর্শ মনৃষ্য তাহা জানতেন, _ 
জানিতেন, গাছের পাট না কাঁরয়া কেবল একটা ডালে জল সোঁচলে ফল ধরে না। আমরা তাহা 
জানি না-আমরা তাই সমাজসংস্করণকে একটা পৃথক 'জনিস বালয়া খাড়া করিয়া গণ্ডগোল 
উপপাচ্ছত কাঁর। আমাদের খ্যাতীপ্রয়তাই ইহার এক কারণ । সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে 
হঠাৎ খ্যাঁতলাভ করা যায়-বশেষ সংস্করণপদ্ধাতটা যাঁদ ইংরোজ ধরনের হয়। আর যার 
কাজ নাই, মির একটা 
হূজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জনিস। এই সম্প্রদায়ের 
জা এরি বাতিলের কারের জোর ইবন এল 
ধম্রের উন্লাত। অতএব সকলে 'মিলিয়া ধর্মের উন্নাততে মন দাও। তাহা হইলে আর 
সমাজসংস্করণের পৃথক চেষ্টা কাঁরতে হইবে না। তা না কাঁরলে, 'কছুতেই সমাজসংস্কার 
হইবে না। তাই আদর্শ মনষ্য মালাবার হইবার চেষ্টা করেন নাই। 


পন্চম পারচ্ছেদ--কৃফ্ণের মানবিকতা 


কৃষ্চরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষ প্রকাতিরই সমালোচনা কারতোছ। 
তান ঈশ্বর কি না, তাহা আম কিছ: বলিতোঁছি না। সে কথার সঙ্গে পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই। 
কেন না, আমার যাঁদ সেই মত হয়, তবু আম পাঠককে সে মত গ্রহণ কাঁরতে বাঁলতোছি না। 
গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বাঁদ্ধর ও চিত্তের উপর 'নভ'র করে, অনুরোধ চলে না। 
স্বর্গ জেলখানা নহে-তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, এ কথা আমি মনে কার না। ধর্ম 
এক বস্তু বটে, “কিন্তু তাহার নিকটে পেশছিবার অনেক পথ আছে-_কৃফভক্ত এবং গ্রীজ্টীয়ান 
উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে ।* অতএব কেহ কৃফধম্্ম গ্রহণ না কারলে, আমি তাঁহাকে 
8 এবং ভরসা কাঁর যে. কৃফদ্বেষী বা প্রাচীন বৈফবের দল আমাকে 'নরয়গামশ 

না। 


* স্ধরম্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধন্মের অনুষ্ঠান কাঁরলে উহা কদাপি নিষ্ফল 
হয় না।”--সহাভারত, শাস্তিপক্ব, ১৭৪ আ। 


৬০৬ 


কৃষ্টি 


আমাদের এখন বাবার কথা এই, আমরা তীহার মানুষণ প্রকাতির মান্র সমালোচন 
কারতেছি। আমরা তাঁহাকে আদর্শ মন্ূষ্য বাঁলয়াছ। ইহাতে তাঁহার মনুব্যাতশত কোন 
কা রাহা তাত রা 
লোকশিক্ষার্থ আদর্শমনৃষ্য স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁদ তাই হয়, তবে ধান 
কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানু'্ষক কার্য কাঁরবেন। তানি কখনও কোন 
লোকাতত শাক্তর ছারা কোন লৌকিক বা অলোক কার্ষ্য নির্বাহ কাঁরবেন না। কেন না, 
মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্ত নাই। ধিনি তাহার আশ্রয় কারয়া স্বকার্ধ্য সাধন করিলেন, 
[নি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারলেন না। যে শীক্ত মনুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ 
মনুষ্য কারবে কি প্রকারে ?* 

অতএব শ্্রীকফ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শাক্তর 'বকাশ বা 
অমানুষণ কার্যাঁসাদ্ধ সম্ভবে না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষের অলৌকিক শাক্তর 
আরোপ আছে, তাহা অম্নুলক এবং প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাম্ছানে করিব। 
এক্ষণে আমাদগের বক্তব্য এই যে, কৃ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বাঁলয়া পারচয় দেন না।? 
কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই ষে, তাঁহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ তাহাতে 
ঈশ্বরত্ব আরোপ কাঁরলে, তখন তান সে কথার অনুমোদন করেন নাই, বা এমন কোন আচরণ 
করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্প্টই 
বাঁলয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ কারতে পারি, কিস্তু দৈবের অনূষ্ঠানে আমার 
ণকছমান্ন ক্ষমতা নাই।”ু 

তান যত্রপৃব্বক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে যে, 
আমি একটা দেবতা বিয়া পাঁরচিত হইব, সে একট মনবযোচিত আচারের উপর চড়ে কবে 

সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার উদাহরণস্বর্প তান খাশ্ডবদাহের পর 
হিলি তিক রর পক যখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন তান ষেরুপ আচরণ 
করিয়াছলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত কারতোছ। উহা অত্যন্ত মানাষক। 

“বৈশম্পায়ন কাঁহলেন, ভগবান: বাসুদেব পরম প্রত পাণ্ডবগ্গপ কর্তৃক আঁভপ্‌জিত হইয়া 
কিয়াদ্দন খাণ্ডবগ্রচ্ছে বাস কারিলেন। পাঁরশেষে পিতৃদর্শনে সাঁতিশয় উৎসৃক হইয়া স্বভবনে 
গমন কাঁরতে নিতান্ত আঁভলাষাঁ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধম্মরাজ ফুধিষ্ঠিরকে আমল্মুণ কাঁরিয়া 
পশ্চাং স্বীয় পিতৃজ্বসা কুত্তী দেবীর চরণবন্দন করিলেন। তখন বাসহদেব. সাক্ষাংকরণমানসে 
স্বীয় ভাগনী সূভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অঙ্পাক্ষর ও 
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শ্রীকফ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বাল! 

+ যে দুই এক চ্ছানে এর্প কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রীক্ষিপ্ত। তাহাও যথাস্থানে আমরা 
প্রমাণীকৃত কারব। 

£ অহং হি তৎ করিষ্যাম পরং পূরূষকারতঃ। 

দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ম কর্তুং কথণ্ন ॥ 

উদ্যোগপবর্ব, ৭৮ অধ্যায়। 


6০৭ 


বাঁঞঙ্কম রচনাবলী 


অথণ্ডনশয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্ুভাষপী ভদ্রাওড তাঁহাকে জননী প্রসাতি 
স্বজনসমণপে বিজ্ঞাপন বাক্য সমদোয হিয়া দিয়া বারংবার পৃজা ও আভিবাদন কারিসেন। 
বৃফিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাঁহার দনকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সাঁহত সাক্ষাং করিলেন। 
রি 
হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান: বাসুদেব 
পণ্চপাণ্ডবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ-পরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগলেন। 
তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য কারবার মানসে শ্লানান্তে অলঙ্কার পাঁরধান করিয়া মালা 
জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা কাঁরলেন। তান কলমে 
ক্রমে ততকালোচিত সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া স্বপূর গমনোদ্যোগে বাঁহঃকক্ষায় 'বানর্গত 
হইলেন। স্বাস্তবাচক ত্রান্ষণগণ দধিপাত্ স্থলপ্‌ষ্প ও অক্ষত প্রভাতি মাঙ্গল্য বন্ধু হস্তে করিয়া 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাঁদগকে ধনদানপূর্্বক প্রদক্ষিণ কাঁরিলেন। পরে 
অত্যুৎকৃষ্ট 'তাঁথনক্ষব্রযুক্ত মূহূর্তে গদা চক্র আঁস শাঙ্গ প্রভীত অ্রুশস্তরপারবৃত. গরুড়কেতন 
বায়বেগগামী কাণ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন কারতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ 
যাঁাষ্ঠি য্লেহপরতল্ম হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্বক দারুক সারাথকে তংচ্ছান হইতে 
সনান্তরে উপবেশন ক্রয় সারা হইয়া বলা গ্রহ করালেন হাব ও 
তাহাতে আরোহণ কারিয়া স্বর্ণদশ্ডাবরাজিত শ্বেত চামর গ্রহণপূর্বক শ্রীকৃককে বীজন করতঃ 
প্রদক্ষিণ কাঁরলেন। মহাবলপরান্ান্ত ভমসেন নকুল এবং সহদেব, খাত্বক ও পুরোহিতগণ 
সমাভব্যাহারে তাঁহার অনুগমন কারতে লাগিলেন। শন্রুবলান্তক বাসুদেব যৃধিষ্ঠিরাঁদ ভ্রাতুগণ 
কর্তক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগলেন। তানি 
অঙ্জুনকে আমল্লণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, য্যাধম্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে 
সম্ভাষণ কাঁরলেন। যাাধান্ঠর ভীমসেন ও অক্জজুন তাহাকে আলঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব 
তাঁহাকে আঁভবাদন কাঁরলেন। তৎপরে ক্রমে ্লুমে অর্ঘ যোজন গমন করিয়া শন্ুনিসৃদন কৃ 
যাঁধান্ঠরকে আমন্রণ করতঃ প্রারতীনবৃত্ত হউন বালয়া তাঁহার পাদদ্য় গ্রহণ কারলেন। ধম্মরাজ 
৯১৯3০ ১ ও পি 
স্বভবনে গমন করিতে অনুমাতি কারলেন। তখন ভগবান বাসুদেব পাস্ডবগণের সাঁহত 
যথাবাঁধ প্রাতজ্ঞা করতঃ আঁত কন্টে তাহাদিগকে প্রাঁতনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপপ্রাস্থিত মহেন্দ্ে 
ন্যায় দ্বারাষতী প্রাতগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগগণ যতক্ষণ কৃষ্কে দেখিতে পাইলেন, 
রি 
লাগিলেন। কৃকে দৌঁখয়া তাঁহাঁদগের মন পাঁরত্প্ত না হইতে হইতেই "তান তাঁহাঁদগের 
দৃষ্টপথের বাঁহর্ভৃত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে 'নিতাস্ত 'নরাশ হইয়া তাদ্ধষায়ণণ 
চন্তা কাঁরতে কাঁরতে স্বপুরে প্রাতানিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ$ণও অনুগামী মহাবীর 
সাঁহত এবং দারুক সারাথর সাঁহত বেগবান: গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমৃপস্থিত 
হইলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতগণ সমাভব্যাহারে সুহজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ 
কারলেন, এবং ভ্রাতা পৃত্র ও বন্ধাদগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদশর সাহত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ 
করিতে 'লাগিলেন। এ 'দকে কৃ্ও পরম আহ্য্াদিতচত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। 
উগ্লসেন প্রভাতি ধদশশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা কাঁরতে লাগিলেন। বাসৃদেব পরপ্রবেশ করিয়া 


অনূমাত গ্রহণপর্্বক রাঁন্বণখর ভবনে উপস্থিত হইলেন।" 
ষ্ঠ পারচ্ছেদ-_জরাসন্ধবধের পরামর্শ 


এ দিকে সভানম্সাণ হইল। যাঁধাত্ঠরের রাজসূয় যজ্ঞ কারবার প্রস্তাব হইল। সকলেই 
দরে নত কারন বি চির কের মত বাতা তাহৃতে প্রত হইতে অনিক 
কেন না, কৃফই নশীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃ্ও সংবাদপ্রাপ্তিমাত 
মাতে ক হতে 


€০৮ 


কৃফ্চারগু 
রাজসূয়ের অনমম্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষকে বাঁলতেছেন :_ 

৮4০৯১১১৬১৯2 রাহাত 
হয় এমত নহে। যে রুপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সবাদত আছে। দেখ, যে ব্যাক্ততে 

সন্তব, যে ব্যাক্ত সব্বন্র পৃজ্য, এবং ধ্যান সমুদায় প্াথবীর ঈশ্বর, সেই ব্যাক্তই 
পান্্।” 

কৃষকে যযঁধাম্টরের এই কথাই 'জজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে_“আম ক সেইরূপ 
বাত আমাতে কি সকলাই সম্ভব? আম ক সবই পা এবং সমূদায পরীর ঈশ্বর?” 
য্াঁধান্ঠর ভ্রাতুগণের ভূজবলে একজন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে , বিত্ত তান এমন একটা 
লোক হইয়াছেন ক যে, রাজস্‌য়ের অনুষ্তান করেন ? আম কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ 
কেহই আপনা আর্পান পার না। দাস্তিক ও দ.রাত্মাগণ খুব বড় মাপকাঠিতে' আপনাকে মাপিয়া 
আপনার মহত্ব সম্বন্ধে কৃতানশ্চয় হইয়া সম্ভুষ্টাচন্তে বাঁসয়া থাকে, কিন্তু যুধাঙ্ঠরের ন্যায় 
সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে । তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন বটে যে. আমি 
খর বড়া হইয়া, কু জাপার কৃত আতমমানে তাহার বড় বাস হইতেছে না।, তান 
আপনার মাল্গণ ও অনৃজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলেন,__ 
বাল তে রিকভার রা হা সারি 
যোগ্য পান্র।” ধোম্য দ্বৈপায়নাঁদ খাঁষগণকে ডাণকয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছলেন, “কেমন, আম কি 
রাজসূয় পারি 2” তাঁহারাও বজলিয়াছলেন, “পার। তুমি রাজসয়ানজ্ঠানের উপযুক্ত পান্ন।" 
তথাঁপ সাবধান* যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অঞ্জন হউন, ব্যাস হউন, যাঁধাম্টরের 
নিকট পাঁরচিত ব্যাক্তীদগের মধ্যে যান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, তাঁহার 'কাছে এ কথার উত্তর না 
শুনলে যাঁধান্ঠরের সন্দেহ যায় না। তাই “মহাবাহ্‌ সর্্বলোকোত্তম” কৃষেের সাহত পরামর্শ 
করিতে স্থির কাঁরলেন। ভাবলেন, “কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সব্্বকৃৎ তান অবশ্যই আমাকে সংপরামর্শ 
[দবেন।” তাই 'তাঁন কৃকে আনতে লোক পাঠাইয়াছলেন, এবং কৃষ আসলে তাই, তাঁহাকে 
পৃব্বোদ্ধাত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরিতেছেন, তাহাও কৃষককে 
খুলিয়া বলতেছেন। 

“আমার অন্যান্য সূহদগণ আমাকে এ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আম তোমার 
পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় কার নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি 
বন্ধতার নামত্ত দোষোদ্বোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ 
বা যাহাতে আপনার হত হয়, তাহাই 'প্রয় বালয়া বোধ করেন। হে মহাত্সন! এই পাঁথবী 
মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই আঁধক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য করা যায় না। 
তুমি উক্ত দোষরাহত ও কাম-ক্রোধ-ীববাজ্জত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।” 

পাঠক দেখুন, কের আত্মীয়গণ যাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কার্ধ্যকলাপ দোঁথতেন, তাঁহারা 
কফকে কি ভাবিতেনা আর এখন আমরা তাঁহাকে ক (ভাব তাহারা জানিতেন, কৃ কাম: 
সর্্বকৃৎ"-আমরা জান, তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, কুচক্রুশ, মিথ্যাবাদী কত নি 
অন্যান্য দোষযুক্ত। 'যানি ধম্মের চরমাদর্শ বাঁলয়া প্রাচন গ্রন্থে পরিচিত, তাঁহাকে যে জাতি 
এ পন বনত কারয়াছে সে জাতির মধ যে বলো হইবে, বিটি? 

যাঁধাম্ঠর যাহা ভাবিয়াছলেন, ঠিক তাহাই ঘাঁটিল; যে আঁপ্রয় সত্যবাক্য আর কেহই 


বৃদ্ধমান সমালোচকে 
যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা । ভীম দুঃসাহসী, “গোলার ” অচ্দ্দুন আপনার বাহ্‌বলের 
গৌরব জানিয় নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম বালয়। 
পাঁরচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসাঙ্গক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বাঁলয়াই এখানে ইহার উত্থাপন 
কাঁরলাম। এই সাবধানতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্ৃতানুরাগ্র কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্ছান 
নহে। 
1 যৃধিষ্ঠরের মুখ হইতে বাস্তাবক এই বাহর হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ "লাশ 
রাখিয়া, এমত নহে! মোক মহাভারতে তাহার প চার প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের 


$০৯ 


বাঞ্কজ রচনাবলশ 
৯:৯০ ৯৯৬০ 
বলিলেন, “তুমি রাজসূয়ের আঁধকারণী নও, কেন না, সম্রাট ভিন্ন রাজসয়ের আঁধকার হয় না, 

পা উদার ৮ 
অধিকারণশ হইতে পার না ও সম্পন্ন কাঁরতে পারবে না।” 

5৮5584586৮1 ৮৮ “এ কৃষের 
মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃফের পৃব্বশত্রু কৃ নিজে তাঁহাকে আঁটয়া উঠিতে পারেন 
নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান- পাশ্ডবাঁদগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার 
ইন্টারসাদ্ধর চেষ্টায় এই পরামর্শটা 'দলেন।” 

ণকন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট, কিন্তু তৈমূরলঙ্গ- বা প্রথম 
নেপোলিয়নের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রা। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপশীড়ত। জরাসঙ্ক 
রাজস়যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা কাঁরয়া, “বাহুবলে সমস্ত ভূপাঁতগণকে পরাজয় কাঁরয়া [সংহ যেমন 
পর্বতকল্দর-মধ্যে কারগণকে বদ্ধ রাখে, সেইর্প তাঁহাদগকে গারদূর্গে বদ্ধ রাঁখয়াছে।” 
রাজগণকে কারাবদ্ধ কারয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য ছিল। জরাসন্ধের আভপ্রায়, সেই 
সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বাল 'দিবে। পূর্বে যে ষজ্ঞকালে কেহ 
কখনও নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বাঁলতে হইবে না।* কৃ ষৃধিষ্ঠিরকে 


“হে ভরতকুলপ্রদীপ! বালপ্রদানার্থ সমানীত ভূপাঁতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমঞ্ট হইয়া পশু 
'দগের ন্যায় পশুপাঁতর গৃহে বাস করতঃ আঁত কম্টে জীবন ধারণ কাঁরতেছেন। দূরাত্বা জরাসন্ 
তাঁহাঁদগগকে আচরাৎ ছেদন কাঁরবে, এই 'নামত্ত আম তাহার সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ 
দিতো এ দা ফড়নত জন তৃপ্তি আনয়ন কারয়াছে কেবল চতুদ্দ্*শ জনের অপ্রতুল 
আছে; চতুর্দশ জন আনীত হইলেই এ নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার কাঁরবে। 
হে ধম্মাত্বন! এক্ষণে যে ব্যাক্ত দুরাত্বা জরাসন্ধের এ ত্রুর কর্মে বিঘ্ন উৎপাদন কারতে 
পারিবে, তাহার যশোরাশ ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং শান উহাকে জয় কাঁরতে 
পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন ।” 

অতএব জরাসন্ধবধের জন্য ষুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের 
জের হিত নহে;-__ফুধিষ্ঠিরেরও যাঁদও তাহাতে ইন্টাসা্ধ আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ 
এ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উ৮০7585587 
প্রপীড়ত ভারতবর্ষের িত-__সাধারণ লোকের হিত। কৃ নিজে তখন রৈবতকের দের 
আশ্রয়ে, জরাসম্বের বাহুর অতাঁত এবং অজেয়; জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইস্টানিষ্ট কিছুই 
ছল না। আর থাকলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, সেই পরামর্শ দিতে তান ধঙ্মতঃ 
বাধ্য-সে পরামর্শে নিজের কোন ক্বার্থীসাদ্ধ থাকলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্ষে; 
লোকের হিত সাঁধত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে আমারও কিছ স্বার্থাসাদ্ধ আছে,_এমন পরামর্শ 
দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে--অতএব আঁম এমন পরামর্শ 'দব না;--বান 
এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ স্বার্থপর এবং অধাম্মক, কেন না, তিনি আপনার মর্যাদাই 
ভাবিলেন, লোকের িত ভাবিলেন না। যান সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন কারয়া লোকের 
হিতসাধন করেন, তানই আদর্শ ধা্্মক। শ্রীকৃফ সব্ব্ই আদর্শ ধাম্মক। 

যাধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজ হইলেন না। কিন্তু ভশমের 
দৃপ্ত তেজস্বী ও অঙ্জুনের তেজোগর্ভ বাকো, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত 
হইলেন। ভাঁমার্জজন ও কৃ এই তিন জন জদ্লাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। বাহার অগণিত 
সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃফিবংশ রৈবতকে আশ্রর গ্রহণ কাঁরয়াছলেন, তন জন মানত 
জয় কাঁরতে যাবা কারলেন, এ কিরুপ পরামশ*? এ পরামর্শ কৃষের, এবং এ পরামশ* কৃষের 

। জরাসন্ধ দুরাত্বা, এজন্য সে দশ্ডনীয়, কিন্তু তাহার ঢাকের ক 
অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকাঁদশ্গকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া বাইতে হইবে? এর্প 


কদাঁচৎ দিত--সামাজিক প্রথা 'ছিল না। কৃষ্ণ এক স্ছানে বাঁলতেছেন, “আমরা কখন 
টি ০৭ ০17৩-৯০-৮৬ দিক দিয়া যাইতেন না। ্ 


৬৯০, .. 


____________-_______ কষা 
সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদগের হত্যা, আর হয়ত অপরাধীরও িনঙ্কাত; কেন না 

জরাসহ্ধের সৈন্যবল বেশী, পাশ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার 
করনের এই ধর্ম ছিল যে, দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহৃত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না।* 
অতএব কৃষ্ণের আঁভসাদ্ধ এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় না কায়া, তাঁহারা ?তন জন মান জরাস্ধের 
সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহ্‌ত কাঁরবেন_াতন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে 
যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারশীরক বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই 
দিাতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিস্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে এইর্‌প সঙ্কজ্প কাঁরয়া তাঁহারা 
ক্লাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন কাঁরলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে, 


গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্সবেশ কৃষণাজ্জনের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, তাহাও 
শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসঙ্ধের সমীপবর্তর হইলে ভীমার্জুন 
“নিয়মস্থ” হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কাহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কাহলেন না। 
সূতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পাঁড়ল। কৃষ্ণ বাঁললেন, “ইহারা 
২৮১৮৬১০৮৭১৮ 
জরাসদন্ধ কৃষের বাক্য শ্রব্ণাম্তর তাঁহাদিগকে যজ্জালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন কাঁরলেন, এবং 
অর্ধরান্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমপচ্ছিত হইলেন । 

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়-চাতুরী বটে। 
ধর্াত্বার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফকির ফন্দীর উদ্দেশাটা কি? যে কৃষ্ণাঙ্জনকে 
এত দিন আমরা ধম্মের আদর্শের মত দোখয়া আসতোছ, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনাত কেন? 


করিয়া 

অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বাঁলতে বাধ্য হইব যে, ইন্হারা ধর্মাত্মা নহেন, 

এবং কৃষণচারত্র আমরা ষের্প বিশুদ্ধ মনে কাঁরয়াছিলাম, সেরূপ নহে। 
যাহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তাস্ত আদ্যোপাস্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন, 
এরুপ চাতুরর উদ্দেশ্য ত পাঁড়রাই রহিয়াছে। নিশথকালে, যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় 
অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর উদ্দেশ্য। তাই 
ইহারা যাহাতে নিশশথকালে তাহার সাক্ষাৎ লাভ হয়, এমন একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, 
এরুপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না, এর্প কোন কার্য তাঁহারা করেন নাই। নিশখথকালে 
তাঁহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ কারিয়াছলেন বটে, কিস্তু তখন জরাসন্ধকে আন্রমণ করেন নাই 
আক্রমণ করিবার কোন চেজ্টাও করেন নাই। িশীথকালে যুদ্ধ করেন নাই--দনমানে দ্ধ 
হইয়াছল। গোপনে ষুদ্ধ করেন নাই-প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসশীদগের সমক্ষে 
যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, 'চৌন্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছল। তন জনে 
যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আন্রমণ করেন নাই- জরাসন্ধকে তক্জন্য 
প্রন্থুত হইতে বিশেষ অবকাশ 'দিয়াছিলেন- এমন কি, পাছে য্দ্ধে আমি মারা পাড়, এই ভাবিয়া 
যুদ্ধের পূর্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে আঁভিষেক করিলেন, তত দূর পর্যন্ত অবকাশ 
ছিলেন নর হইয়া জরাস্ের সঙ সাং করিয়াছিলেন লক কিছ করেন 
নাই, জরাসঙ্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত কৃষক আপনাঁদিগের যথার্থ পারচয় 'দিয়াছলেন। যুদ্ধকালে 
জরাসন্ধের পুরোহিত বুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা উপশমের উপযোগণী উধধ সকল লইয়া নিকটে 
রাহলেন, কের পক্ষে সের্প কোন সাহাধ্য ছিল না, তথাপি “অন্যায় যুদ্ধ” বলিয়া তাহারা 
কোন আপাত করেন, নাই। কালে জরা তাঁমকর্ক আতপ পাঁডামান হইলে, দয়াময় 
কৃফ ভীমকে তত পশড়ন করিতে নিষেধ কাঁরয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ এই কার্ষে 
মাএ কৃ সপন জিপ যে শঠতার 
কোন ভদ্দেশা নাই, তাহা কারিলে কাঁরিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণাজ্জুন, আর যাহাই হউন, নিব্বেণধ 


* কালযবন ক্ষল্রিয় ছিল না। 
৫৯১৯ 





অনৈক্য, সে 

করাতে হা হব যারা রা 
রা স্তু সে কথাটা আর একট; ভাল করিয়া বিচার কাঁরয়া দেখা উচিত। 

আমরা দোঁখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন একাঁট 
পর্্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। যাঁদ একাঁটি অধ্যায়, দি একটি পর্াধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি 
অধ্যায় ণক একট পর্ত্ধাধ্যায়ের অংশাঁবশেষ বা কতক গ্লোক তাহাতে প্রাক্ষপ্ত হইতে পারে না 
কি? ধবাচন্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভুরি ভূরি হইয়াছে, 
ইহাই প্রাসদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাঁদর এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাঁদ গ্রন্থের এত 'ভন্ন 
ভিন্ন পাঠ, এমন কি, শকুম্তলা মেঘদূত প্রভাতি আধুনিক অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত 
ধবাবধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারটা প্রাক্ষপ্ত 
ডে পে মধ্যে পাওয়া যায়- মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার 
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কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রীক্ষপ্ত বালয়া আম বাদ দিব, তাহা 

হইতে পারে না। কোন-ট প্রক্ষিপ্ত কোন-ট প্রীক্ষপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা 


আতি প্রাচীন কালে যাহা প্রীক্ষপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধাঁরবার উপায়, আভ্যন্তারক প্রমাণ ভিন্ন 
আর শিকছূই নাই। আভ্যন্তারক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ--অসঙ্গীত, অনৈক্য। যাঁদ 
দোখ যে, কোন পাতে এমন কোন কথা আছে যে, সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, 
তখন স্থির কাঁরতে হইবে যে, হয় উহা গ্রল্থকারের বা 'লাঁপকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটয়াছে, নয় 
উহা ্রাক্ষপ্ত। কোন-টি ভ্রমপ্রমাদ. আর কোন্7ট প্রাক্ষপ্তু, তাহা সহজে 'নর্পণ করা যায়। 
যাঁদ রামায়ণের কোন কাঁপতে দোঁখ যে, লেখা আছে যে, রাম উন্মিলাকে 'ববাহ কাঁরলেন, 
তখনই "সদ্ধান্ত করিব যে, এটা 'লাপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্। কিন্তু যাঁদ দৌখ যে. এমন লেখা 
আছে যে, ভীাম্মলাকে বিবাহ করায় লক্ষণের সঙ্গে বিবাদ উপাচ্ছত হইল, তারপর রাম, 
লক্ষণকে উন্মিলা ছাড়িয়া দিয়া িটমাট- করিলেন, তথন আর বলিতে পারব না যে, 
এ 'লাঁপকার বা গ্রন্থকারের হ্রমপ্রমাদ-তখন বাঁলতে হইবে যে, এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ'রসে 
রাঁসকের রচনা, এ পথতে প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে। এখন, আম দেখাইয়াছি যে, জরাসন্ধবধ- 
পর্্বধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের এখন 'িচার্যা, তাহা এঁ পব্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের 
সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পন্ট যে, এ কথাগুলি এমন কথা নহে যে, তাহা 'লাপকারের 
বা গ্রল্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বালয়া নার্দ্দস্ট করা যায়। সুতরাং এ কথাগুলকে প্রাক্ষপ্ত বালবার 
আমাদের আধকার আছে। 
ইহাতেও পাঠক বাঁলতে পারেন যে, যে এই কথাগ্াল প্রাক্ষপ্ত কাঁরল, সেই বা এমন 
অসংলগ্ন কথা প্রচ্ষিপ্ত কাঁরল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মশমাংসা আছে। 
আগ পুনঃ পুনঃ ব্বাইয়াছি যে, মহাভারতের তন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় শ্তর নানা ব্যাক্তির 
গঠিত। কিন্তু আদম স্তর এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই শ্রেম্ঠ 
কাব, 'কিস্তু তাঁহাদের রচনাপ্রণালণী স্পন্টতঃ ধভম্ন ভিন্ব প্রকাতির, দোথলেই চেনা যায়। ফান 
দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা, তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, যৃদ্ধপব্বগাাীলতে তাঁহার বিশেষ 
৯১৮০৮ ব72৬৮৮৮17৮১৮1 
বুঝা যাইবে। এই কাধির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধো একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃফকে 
সাজাইতে বড় ভালবাদেন। বাাঁদ্ধর কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইত্হার নিকট 
আদর এপ লোক এ কালেও বড় দি নয় এখনাও বোধ হর, অনেক স্াাক্িত 
উন্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে, কৌশলাবদ- বাদ্ধমান্‌ চতুরই তাঁহাদের কাছে মনয্যত্বের আদর্শ । 
ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় রয় ভাহা শপ আধুনিক 10101079209 বিদ্যার সৃষ্টি। 
ধিস্মার্ক একাদন জগতের প্রধান মন্‌ষ্য ছিলেন। থোঁমষ্টারুসের সময় হইতে আজ পর্যন্ত 
যাহারা এই বিদ্যার পটু তাঁহারাই ইউরোপে মান্য__“:5005 ৫+ 38151 বা 110165001) 01 


নিব 


িনিরিরার রা ররারাারবারারারার ' , পকৃ্চারত 
09৮ গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের "দ্বিতীয় কাঁবরও মনে সেইরুপ চরমাদশ 
[ছল । আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস! তাই 'তাঁন পুরুষোত্তমকে কৌশলশর 
শ্রেম্ঠ সাজাইয়াছেন। 'তাঁন 'মধ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে খ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা । 
জয়দ্রথবধে সংদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণাজ্জনের যুদ্ধে অর্জুনের রথচক্র পাশথবশতে পাতয়া 
ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদ কৃ্কৃত অদ্ভুত কৌশলের 'তাঁনই রচায়িতা। এক্ষণে 
ইহাই বাঁললে যথেম্ট হইবে যে, জরাসম্ববধ-পর্র্বাধ্যায়ে এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলাবধয়ক 
প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুঁলর প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা 
কাঁরলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃ্কে কৌশলময় বালয়াপ্রাতিল্ন করাই 
তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এইটুকুর উপর' নর্ভর করিতে হইলে হয়ত আম এত কথা বাঁলতাম 
মা। কিস্তু জরাসন্ধবধ-পর্্বাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দোঁখব। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ কৃষণ-জরাসন্ধ-সংবাদ 


নশীথকালে যজ্ঞগারে জরাসন্ধ ম্লাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরয়া তাঁহাদগের 
পূজা কাঁরলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাঁহারা জরাসন্গের পূজা গ্রহণ কারলেন চ্ষি না। 
আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কাঁরগাঁর করায় এই রকম গোলযোগ ঘাঁটয়াছে। 

তৎপরে সৌজন্য-বানময়ের পর জরাসন্ধ তীহাঁদগকে বালতে লাগলেন, “হে 'বিপ্রগণ ! 
আমি জানি, ক্লাতকব্রতচারশ ব্রাহ্গণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য* বা চন্দন ধারণ করেম না। 
আপনারা কে? আপনাদের বস্তু রক্তব্ণ; অঙ্গে পূষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভুজে 
জ্যাঁচহন লক্ষিত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পম্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; বস্তু 
আপনারা ব্রাহ্মণ বাঁলিয়া পাঁরচয় 'দতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে 
সত্যই প্রশংসনীযষ। কি 'নামত্ত আপনারা দ্বার "দয়া প্রবেশ না কাঁরয়া, ?নভয়ে চৈতক পব্বতের 
শৃঙ্গ ভগ্ন কাঁরয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্ধ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু 
আপনারা কার্য দ্বারা উহা প্রকাশ কারয়া নিতান্ত বির্দ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন । আরও, আপনারা 
আমার কাছে আঁসিয়াছেন, আমিও বাধপর্্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নামত্ত পূজা গ্রহণ 
কাঁরলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন বলুন ।” 

তদুত্তরে কৃষ্ণ 'দ্িপ্ষগন্তীরস্বরে মৌলিক মহাভারতে কোথাও দোঁখ না যে, কৃষ্ণ চণ্চল বা রজ্ট 
হইয়া কোন কথা বাঁললেন, তাঁহার সকল 'িপুই বশীভূত) বলিলেন, “হে রাজন! তুমি 
আমাদিগকে পলাতক ব্রাহ্মণ বাঁলয়া বোধ কাঁরতেছ, কি রাজ্জা জার নৈপা এই তন জাতিই 

শ্লাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইন্হাদের বিশেষ নিয়ম ও আঁবশেষ 'নয়ম উভয়ই আছে। 
ক্ষািয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পাশ্তশালী হয়। পজ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান হয় বাঁলয়া 
আমরা পজ্পধারণ করিয়াঁছ। ক্ষা্রয় বাহুবলেই বলবান্‌. বাগ্বীর্যযশাল্পশী নহেন; এই 'নামিত্ত 
তাঁহাদের অপ্রগলভ বাক্য প্রর়োধ করা নিদ্ধারত আছে।” 

কথাগুলি শাস্রোক্ত ও উতুরের রথা বটে, কিন্তু কের যোগ্য নহে, সত্যাপ্রয় ধর্ম্মাত্মার 
কথা" নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। 
ছল্মবেশটা যাঁদ 'গ্থিতীয় স্তরের কাবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাকাগূলির জন্য 'তানই দায়ী। কৃফকে 
যে রকম চতুরচূড়ামণি সাজাইতে তানি চেঞ্টা করিয়াছেন, এই উতর তাহার আগ বে 
যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা কারবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছল না 

তি বিয়া আাপনাদিগকে (ভিন সপন্টই সকার করিতেছেন কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা 
তব বা সিন তাহাও স্পম্ট বলিতেছেন। 

শৃবধাতা ক্ষব্িয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্‌! যাঁদ তোমার আমাদের 


* ৮ যে, মাল্য তাঁহারা ২৬ শি মা ৮০ 
যাঁহাদ্রে এত যে, রাজসূয্নের ছড়া মালা যেক 
জুটিবে নয, ইহা অতি অসম্ভব। ফাঁহারা.কপটদ্যতাপন্ধত. সাই ৯4 পারিত্যাগ ঝকাঁরিলেন, 
তাঁহারা যে' ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, উহ আতি অসুন্ভব। এ সকল স্থিতা় 
শ্ররের' কাধর হাত ।- দি তেরে রানির অিকজা মা বের ভাজে 


ব ২-৩৩ ৯৩ 


বাঁঁকম রচনাবলশ 


বাহুবল দেখতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দোঁখতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! 
বীর ব্যাক্তগণ শরুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে এবং সৃহদ্গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। 
হে রাজন! আমরা স্বকার্যাসাধনার্থ শন্ুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ কার না; 
এই আমাদের নিত্নব্রত।” 

কোন গোল নাই-সব কথাগুলি স্পম্ট। এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে 
ছদ্মবেশের গোলযোগটা 'মাটয়া গেল। দেখা গেল যে, ছদ্মবেশের কোন মানে নাই। তারপর, 
পর-অধ্যায়ে কৃফ যে সকল কথা বাঁলতেছেন, তাহা সম্পর্ণর্‌্পে ভিন্ন প্রকার । তাঁহার যে উন্নত 
চর এ পর্যযস্ত দৌখয়া আঁসয়াছি, সে তাঁহারই যোগ্য । পূর্ব অধ্যায়ে এবং পর-অধ্যায়ে 
বর্ণত কৃ্চারন্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে. দুই হাতের বর্ণন বাঁলয়া বিবেচনা করিবার আমাদের 
আঁধকার আছে। 

জরাসন্ধের গ্হকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শ্রুগৃহ বলিয়া 'নর্েশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, “আম 
কোন সময়ে তোমাদের সাঁহত শনুতা বা তোমাদের অপকার কাঁরয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় 
না। তবে কি 'নামত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান কারিতেছ 2" 

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কের যথার্থ যে শন্রুতা, তাহাই বাঁললেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে 
জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমান্র উত্থাপনা কারলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ 
তাঁহার শন্তু হইতে পারে না, কেন না, তান সব্ব্তর সমদর্শ শন্রামন্র সমান দেখেন। তিনি 
পাণ্ডবের সুহৃদ এবং কৌরবের শত্রু, এইরূপ লৌকিক 'বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তাবক মৌলিক মহা" 
ভারতের সমালোচনে আমরা ব্রুমশঃ দোখিব যে, তান ধর্মের পক্ষ, এবং অধম্মের বিপক্ষ; 
তন্তি্ন তাঁহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দেখব যে. 
কৃ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দলেন, কিস্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে 
শন্ু ঘাঁলয়া 'নদ্দেশ কাঁরলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতর শত্রু. সে কৃষ্ণের শন্ত্ু। কেন না. 
আদর্শ পুরুষ সর্্বভূতে আপনাকে দেখেন, তীস্তন্ন তাঁহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই 
[তান জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসন্ধ তাঁহার যে অপকার কাঁরয়াছল. তাহার প্রসঙ্গ মার না 
কাঁরয়া সাধারণের যে আনষ্ট কাঁরয়াছে, কেবল তাহাই বাঁললেন। বাঁললেন যে, তুমি রাজগণকে 
মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়াছ। তাই, যুধিচ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা 
তোমার প্রাত সমনদ্যত হইয়াছ। শব্রুতাটা বঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বাঁলতেছেন :-- 

“হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদগকেও ত্বকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা 
ধম্মণচারী এবং ধম্সরক্ষণে পমর্থ।” 

এই কথাটার প্রাত পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন. এই ভরসায় আমরা ইহা পুরু অক্ষরে 
গলাখলাম। এখন, পুরাতন বাঁলয়া বোধ হইলেও, কথাটা অতিশয় গুরুতর । যে ধম্মরক্ষণে 
ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী । অতএব ইহলোকে 
সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেঘ্টা না করা অধর্ম। "আম ত কোন পাপ কাঁরতোছি 
না, পরে করিতেছে. আমার তাতে দোষ কট" যান এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, 
তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্মাত্মারাও তাই ভাবিয়া 'নাশ্চন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য 
জগতে যে সকল নরোক্ধম জল্গ্রহণ করেন, তাহারা এই ধম্মরক্ষা ও পাপনিবারণব্লত গ্রহণ 
করেন। শাক্যাসংহ, বিশ খ্্রীষ্ট প্রভাত ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাঁহাদের জীবনচারতের 
মূলসত্র। শ্রীকষেরও সেই ব্রত' এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা 
যাইবে না। জরাসদ্ধ কংস শশিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা 
কৃষ্ণের এই সকল কার্ধ্য এই মৃজসন্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা বার 
ভারহরণ" বাঁলয়াছেন। খ্রীষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক. কৃষকৃত হউক. এই পাপাঁনবারণ রতের 
নাম ধর্্সপ্রচার। ধম্মপ্রচার দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে: এক, বাক্যতঃ অর্থাং 
ধম্সম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা; দ্বিতীয়, কার্যাতঃ অর্থাৎ আপনার কার্যাসকলকে ধম্মের আদর্শে 
পাঁরণত করণের দ্বারা । দ্রীষ্ট, শাক্যাঁসংহ্‌ ও শ্রীকৃফণ এই 'দ্বিবধ অন্ষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে 
শাক্যাসংহ ও শ্রীষ্টকৃত ধর্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষকৃত ধর্প্রচার কার্যাপ্রধান। ইহাতে 
কৃফেরই প্রাধান্য, কেন না. বাক্য সহজ, কার্য কঠিন এবং আঁপ্কতর.ফলোপধায়ক ॥ যান কেবল 
মানুষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সূসম্পল্ন হইতে পারে ক না, সে কথা এক্ষণে আমাদের. চার্য্য নহে। 


সু ৫ ৯৪. 


কৃষচারসত 


55252222282: 

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষকৃত কংস-শিশপালাদির বধের উল্লেখ 
করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ কারবার জন্যই কৃ আঁসয়াছেন বালয়াছ; 1কন্তু পাপশকে বধ করা 
কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ? যান সব্বভূতে সমদর্শ [তান পাপায্মাকেও আত্মবং দেখিয়া, 
তাহারও 'হতাকাতক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখলে জগতের মঙ্গল 
নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমান্্ উপায়? পাপীকে পাপ হইতে বিরত 
করিয়া, ধর্মে প্রবৃত্তি দিয়া. জগতের এবং পাপনীর উভয়ের মঙ্গল এককালে গন্ধ করা তাহার 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলম্বন করাই €ক উচত গল না? 
যশ, শাক্যাসংহ ও চৈতন্য এইর্‌পে পাপনর উদ্ধারের চেষ্টা কারয়াছিলেন। 

এ কথার উত্তর দুইটি । প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্চরিত্লে এ ধর্মেরও অভাব নাই। তবে 
ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটয়াছে। দূর্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্মপথ অবলম্বন- 
পূর্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি সাধ্যমতে কাঁরয়াছিলেন, এবং সেই কার্ধ 
সম্বন্ধেই বাঁলয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহা আম কাঁরতে পারি; ধকস্তু দৈব 
আমার আয়ত্ত নহে । কৃষ্ণ মানুষাঁ শাক্তর দ্বারা কার্য্য কারতেন, তঙ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য, 
তাহাতে ষত্র করিয়াও কখন কখন নিম্ফল হইতেন। শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা কাঁরয়া- 
[ছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা 
তাহার তাৎপর্ধ্য বুঝিতে চেস্টা কারব। কংসবধের কথা পূর্বে বালয়াছি। 

পাইলেট্কে খ্রীষ্টয়ান করা, খ্রাষ্টের পক্ষে যত দূর সপ্ভব ছিল, কংসকে ধম্মপথে আনয়ন 
করা কৃষ্ণের পক্ষে তত দূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ 
সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধম্মোপদেশ 
গ্রহণ করা দরে থাকুক, সে কৃষ্ককেই ধরম্মাবষয়ক একটি লেকচর শুনাইয়া দিল. যথা-_- 

“দেখ, ধম্্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপাীড়া জল্মে। কিন্তু যে ব্যাক্ত ক্ষত্রিয়কূলে 
জন্মগ্রহণ কারিয়া ধর্্মজ্ঞ হইয়াও নরপরাধে লোকের ধন্মার্ে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে 
অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই।” ইত্যাদি। 

এ সব স্থলে ধর্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সংপথে আনবার জন্য উপায় ছিল 
কি না. তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। আতমানুষকশীর্ত একটা প্রচার করিলে, যা হয়, 
একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অন্যান্য ধম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দোঁখ, কিন্তু কৃষণ- 
চাঁরত্র আতমাননষী শাক্তর বিরোধী । শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল কয়া, বা কোন প্রকার 
বুজ্রুকি ভেলকর দ্বারা ধর্মপ্রচার বা আপনার দেবত্বস্থাপন করেন নাই। 

তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসদ্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্মের রক্ষা অর্থাৎ 
নিদ্দবোষী অথচ প্রপীঁড়ত রাজগণের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক 
বুঝাইয়া পরে বাললেন, “আম বসহদেবনন্দন কৃ, আর এই দুই বারুপরুষ পাশ্ডুতনয়। 
আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহবান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপাঁতিগণকে পারত্যাগ কর, না হয় 
যুদ্ধ কারয়া যমালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাঁড়য়া দলে, কৃফ তাহারে 
নিচ্কাতি দিতেন। জরাসম্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ কারতে চাহলেন, সুতরাং যুদ্ধই 


ব্যবসায়ের 

শু এবং শাক্য উভয়কে আমি মনযষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাক্তি কার, এবং তাঁহাদের চি আলোচনা 
কারয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা কাঁর। ধর্্মপ্রচারকের বাবসায় ব্যেবসায় অর্থে এখানে 
ষে কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা সব্বদা প্রবৃন্ত)ঠ আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেত্ঠ বলিয়া জানি। 
কিন্তু যান আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, 
মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম আছে, সকলই তাঁহার অনুষ্ঠেয় । কোন কম্মই তাঁহার 
“বাবদায় নহে” অর্থাৎ অন্য কর্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। ফিশ বা শার্যুসংহ 


৬৯৫ 


আদশ* পুরুষ নহেন, কিনতু মন্াশ্রেষ্।। মন যোর শ্রেষ্ঠ বাবসায় অবলববনই তাহাদের বিধের, 
এবং তাহা অবলম্বন কাঁয়া তাঁহারা লোকহিতনাধন কারিয়া গিয়াছেন। 

 বখটা বে আমার সকল শিক্িত পাঠক বুবিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় মা। ধ্ববিবার 
একটা প্রীতবন্ধক, আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বালতোঁছ। অনেক শিাক্ষত পাঠক “আদশ”” 
শব্দাট “10621 শব্দের দ্বারা অনবাদ কাঁরবেন। অন্দবাদও দৃষ্য হইবে না। এখন, একটা 
'0005020 13941” আছে। খুশীষ্টয়ানের আদর্শ পুরুষ 'যশু। আমরা বাল্যকাল হইতে 
খশীষ্টিয়ান জাতির সাহত্য অধ্যয়ন কাঁরয়া সেই আদর্শাট হদয়ঙ্গম কাঁরয়াছ। আদর্শ পুরুষের 
কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে 
আদর্শ বাঁলয়া গ্রহণ কারতে পার না। খটীম্ট পাততোদ্ধারী; কোন দুরাত্মাকে 'তান প্রাণে নষ্ট 
করেন নাই, ফাঁরবার ক্ষমতাও রাখতেন না। শাক্যাসংহ বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দোখিতে 
পাই, এজন্য ই'হাঁদিগকে আমরা আদর্শ পূরুষ বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ 
পাঁতিতপাবন নাম ধাঁরয়াও, প্রধানতঃ পাঁতিত-নপাতী বাঁলয়াই ইতিহাসে পাঁরাচিত। সুতরাং 
তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পাঁর না। কিন্তু আমাদের একটা কথা 
চার কাঁরয়া দেখা উচিত। এই (075081% 1098) 1ক যথার্থ মনমষ্যত্বের আদর্শ? সকল 
জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে ? 

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? [71000 
[9581 আছে না কি? যাঁদ থাকে, তবে কে? কথাটা 'শাক্ষিত [হন্দুমণ্ডলীমধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে 
অনেকেরই মস্তককণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা । কেহ হয়ত জটাবল্কলধারী শত্রশ্মশ্রুগ্ক্ষ 
বিভাষিত ব্যাস বাঁশষ্ঠাঁদ খাঁষাঁদগকে ধাঁরয়া টানাটান করিবেন, কেহ হয়ত বাঁলয়া বাঁসবেন, 
«ও ছাই ভস্ম নাই।” নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দদ্দরশা হইবে কেন? বস্তু 
একাঁদন 'িল। তখন 'হন্দু পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিল্দু কে? ইহার উত্তর আম 
যেরূপ বাঁঝয়াছি, তাহা পূর্বে বুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদ ্ষত্রিয়গ্ণ সেই আদর প্রাতিমার 
নিকটবন্তপ, কিন্তু যথা "হন্দ? আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। নিই যথার্থ মন্ব্যত্থের আদর্শ-_খুপস্ট 
গ্রভীততে সেরুপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সন্ভাবনা নাই। 

কেন, তাহা বাঁলতোছ। মন্ষাত্ব কি. ধর্মতত্তে তাহা বুঝাইবার চেস্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের 
সকল বৃত্তিগ্লর সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে মনব্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফৃর্ত ও 
সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনষ্য। খুখন্টে তাহা নাই-শ্রীকৃ্চে তাহা আছে। ধিশুকে 
যাঁদ রোমক সমাট গ্য়হন্দার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত কারিতেন, তবে কি তান সুশাসন কাঁরতে 
পারতেন? তাহা পাঁরিতেন না-কেন না, রাজকার্ষের জন্য যে সকল ব্ত্তগুলি প্রয়োজনীয়, 
তাহা তাঁহার অনুশশীলত হয় নাই। অবচ এর হম বা রাজোর শাসনকর্তা হইলে 
সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে গ্রীক যে সব্বশশ্রেষ্ঠ নীঁতিজ্ঞ, তাহা প্রাসদ্ধ। শ্রেম্ত নশীতিজ্ঞ 
লিয ভামি হাতাতে তরি রি জাত জে এ উন সন রানে 
তাঁহার পরামর্শ দভন্ন কোন গুরুতর কাজ কাঁরিতেন না। এইর্‌পে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও 
প্রজার অশেষ ম্লসাধন করিয়াছিলেন-_এই জরাসন্ধের বা্দগণের মুক্ত তাহার এক উদাহরণ । 
পুনশ্চ, মনে কর, যাঁদ 'য়িহৃদীরা রোমকের অত্যাচারপশীড়ত হইয়া স্বাধীনতার 'জন্য ডীখত 
হইয়া, িশ:কে' সেনাপাঁতত্বে বরণ করিত, গিশু কি কারতেন? যুদ্ধে তাঁহার শীক্তও ছিল না, 
রও চস কাউরে পাও কাইসরকের দাও গা তি পল ফারিতেন 


অন্যানা গুদ সদ্বন্ধেও ধ্ীরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্্সিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব 'কৃষই যথার্থ আদর্শ 
মনুষ্য-- 040215022 70691,, অপেক্ষা 11000 10691 শ্রেষ্ঠ। 


মনুষ্য, সকঙ্গ শ্রেপশরই' আদর্শ হওয়া উচিত? এই জন্য শ্রীকৃফের, শাক্যাসংহ, বিশ, বা চৈত্র 
ন্যাঝ সম্যাস গ্রহখপর্র্রকি: ধঙ্ম প্রচার বাবসারস্বরূপ অধলম্বন করা অসন্ভব। কৃষ্ণ সংসারগ, 
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গৃহশ, রাজনপীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রপেতা, তপস্বী, ধর্ম্মপ্রচারক; লে লুজ 

1৬৮ রাজপুরুষাঁদগের, তপস্বীদিগের, ধর্্মবেস্তাঁদগের এবং একাধারে সব্বাঙ্গীণ 
৯৯ আদর্শ । জরাসম্ধাদর বধ আদর্শরাজপ,রষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অন্ুষ্টে়। ইহাই 
71005 1069] | অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খুইষ্ট ধন তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে 
বসাইয়া, সম্পূর্ণ ষে হিল্দুধর্ম্স, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুঝতে পারব না। 

ভু বুঝবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভতর আর একটা ধবস্ময়কর কণা 
আছে। ক খুগম্টধম্সাবলম্বশ রবী ইউনোগে কি 'হন্দৃধম্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক 
বিপরীত ফল ফাঁলয়াছে। খনস্টীয় আদর্শ পুরুষ, বনীত, নিরীহ, নব্বরোধী সন্্যাসস; 
এখনকার খুীষ্টয়ান ঠিক 'বপরীত। ইউরোপ এখন এহিক সুখরত সশস্ত্র যোদ্ধবর্গের 
বস্তবর্ণ শাবির মান্। হন্দুধর্মের আদর্শ প্রুষ সব্থকম্ম্মকং_এখনকার [হিন্দু সর্ববকর্মে 
অকম্মা। এর্প ফলবৈপরাত্য ঘটল কেন? উত্তর সহজ. _লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই 
সেই প্রাচীন আদর্শ লংপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর একাঁদন প্রবল ছিল 
- প্রাচীন খুন্টিয়ানদিগ্ের ধন্মপরায়ণতা ও সহিষফুতা, ও প্রাচীন 'হন্দু রাজগণ ও রাজপুরু- 
গণের সব্বগুণবন্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দ্দগের চিত্ত হইতে িদ্ারত হইল 
যে দিন আমরা কৃষ্চারত্র অবনত কারয়া লইলাম, সেই দন হইতে আমাঁদগের' সামাজিক 
অবনাঁত। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষের অনুকরণে সকলে ব্যন্ত- মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ 
করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত কারিতে হইবে । ভরসা 
কর, এই কৃষ্ণচারত্র ব্যাখ্যায় সে কার্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে। 

জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বালবার তত প্রয়োজন 'ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ব 
উত্থাপত হইয়াছে মান্ত। কন্তবু এ কথাগ্াীল এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে বাঁলতে হইত। 
আগে বাঁলয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের প্থ সুগম হইবে। 


অষ্টম পারচ্ছেদ-_-ভশম-জরাসন্ধের দ্ধ 


আমরা এ পর্যন্ত কৃষ্ণচারন্র যত দূর সমালোচনা কারয়াছি, তাহাতে মহাভ।রতে কৃষ্ণকে 
কোথাও বিষ্ণু বালিয়া পারচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাঁহাকে বিফ বলিয়া সম্বোধন বা 
বিফুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাঁহাকেও এ পর্য্যস্ত মনুষ্যশাক্তর আঁতারক্ত 
শৃক্ততে কোন কার্য করিতে দেখি নাই। [তানি বির অবতার হউন বা না হউন কৃষণচরিব্রের 
স্ছুল মন্র্ম মনষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুন পুনঃ বুঝাইয়াছি। 

জিরার কাত নে ইহার রে াভারিডের নেন রিকি 
বলিয়া সম্বোধিত এবং পাঁরাঁচিত হইতে দোঁখ। অনেকে িবষ বলিয়া তাঁহার উপাসনা 
দেখি; এবং কদাচ কখনও তাঁহাকে লোকাততা বৈষবী শাক্ততে কার্য কারতেও দোঁখি; এ 
পর্যন্ত তাহা দেখ নাই. কিন্তু এখনই দোঁখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর [বিরোধী ক নাঃ 

যাঁদ কেহ বলেন যে, এই দুইটি ভাব পরস্পর বরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব শাক্তর বা 
দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইীতহাসে কেবল মনৃষাভাব 
প্রকাটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকাঁটত হয়, তাহা হইলে আমরা 
বলিব যে. এই উত্তর যথার্থ হইল না। কেন না, নিম্প্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে 
দেখা ঘায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ 'দতোছ। 

জরাসন্ধবধের পর কৃষ্ণ ও ভগমার্জন জরাসন্ধের রথখানা লইয়া তাহাতে তআরোহণপূত্ৰক 
নিক্ক্ষান্ত হইলেন। দেবানাম্্মত রথ. তাহাতে কিছুর অভাব নাই। তবু খামখাই কৃষ্ণ গরূড়কে 
স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্ত গরুড় আসিয়া রথের চূড়ায় বাঁসলেন। গরুড় আসিয়া আর কোন 
কাজ কাঁরলেন 'না, তাঁহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর কোন প্রয়োজন 
দেখা যায় না, কেবল মাঝ হইতে কৃষ্ণের বিষ্ত্ব সুচিত হয়। জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় কোন 
দৈব শাক্তর প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চাঁড়বার বেলা হইল! 

আবার যুদ্ধের পৃব্রে, অমান একটা কথা আছে। জরাসম্ধ যদ্ধে স্মিরংসংকল্প হইলে কৃ 
জিজ্ঞাসা কারলেন, 


৬৯৭ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


“হে রাজন! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সাঁহত যুদ্ধ কাঁরতে ইচ্ছা হয় বল? কে 
যুদ্ধ কাঁরতে সঙ্জশভূত হইবে?” আরামের দের ভরত কারা কালে 
অথচ ইহার দুই ছন পৃব্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া 
রঙ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না। 

ব্রহ্মার এই আদেশ ক, তাহা মহাভারতের কোথাও নাই। পরব্তর্শ গ্রন্থে আছে। এখন 
পাঠকের বিশ্বাস হয় না ক যে এইগুলি আদম মহাভারতে মূলের উপর পরবন্তর্ঁ লেখকের 
কারিগর? আর কৃষ্ণের বিফত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্য? আদম স্তরের মূলে 
কফাবকুতে কোনরংপ সবক পট ফারিয়া লাখ দেওয়া হয় নাই কেন না, কৃষ্ণচরিন্র মনুষ্য- 
চার; দেবচারন্র নহে। যখন ইহাতে কৃফণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পাঁড়ল, তখন এটা 
বড় ভুল বাঁলয়া বোধ হইয়াঁছল সন্দেহ নাই। পরবন্তাঁ কাবকজ্পনাটা তাঁহার জানা ছিল, তানি 
অভাব পূরণ করিয়া 'দিলেন। 

এইরূপ, যেখানে বন্ধনাবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষককে ধর্্মরক্ষার জন্য ধন্যবাদ কারতেছেন, 
সেখানেও, কোথাও কিছ নাই, খামকা তাঁহারা কৃষককে “বিষো” বাঁলয়া সম্বোধন করিতেছেন। 
এখন ইাতপূর্থে কোথাও দেখা যায় না যে, তান বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত 
হইয়াছেন। যাঁদ এখন দৌখতাম যে. ইতিপূর্বে কৃ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে আঁভাহত হইয়া 
আ'সিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসার্গক 'কছুই নাই, লোকের 
এমন বিশ্বাস আছে বাঁলিয়াই ইহা হইল । যাঁদ এমন দৌখতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক 
কাজ কারয়াছেন. তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষো !” 
সম্বোধনের উপযোগিতা বাঁঝতে পারতাম । কন্তু কৃ তেমন ছুই কাজ করেন নাই। "তানি 
জরাসম্ধকে বধ করেন নাই-সর্বলোকসমক্ষে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্যে 
প্রবর্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবাসী রাজগণ তাহার ছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ 
রাজগণ কর্তৃক এই 'বষ্ণত্ব আরোপ কখন এীতহাঁসক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা 
এ গরুড় স্মরণ ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্গবধধের আর কোন অংশের 
সঙ্গে সঙ্গত নহে । তিনাঁট কথা এক হাতের কাঁরগাঁর-আর তিনটা কথাই মূলাতীরক্ত। বোধ 
হয়, ইহা পাঠকের হদয়ঙ্গম হইয়াছে । 

যাঁহারা বলবেন, তাহা হয় নাই, তাঁহাঁদগের এ কৃষ্ণচবিন্র সমালোচনার অনুবন্তর্ণ হইবার 
আর কোন ফল দোঁখ না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা 
নাই। আর এই সমালোচনায় যাঁহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে, জরাসন্ধবধ মধ্যে ক্ণের এই 
বিফুত্বস্চনা পরবর্ত কবি-প্রণত ও প্রাক্ষপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও 
কপটাচারবিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধবধ-পর্্বাধ্যায়ে আছে. তাহাও এরুপ প্রাক্ষিপ্তু 
বিয়া পারত্যাগ কারব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। 

উপ এই দুই বিষয় এক করিয়া দৌখলে বেশ বুঝা যাইবে যে, জরাসম্ধবধ-পর্্বাধ্যায়ে 
পরবস্তর“ কবির বিলক্ষণ কাঁরগাঁর আছে. এবং এই সকল অসঙ্গীত তাহারই ফল। দূই কবির 
যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতোছি। 

জরাসন্ধের পর্ত্ববৃত্তাস্ত কৃষ্ণ ধ্যাধাষ্ঠিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা, পূর্বে বলিয়াছি। 
সেই সঙ্গে, কফের  সাহত জরাসন্ধের কংসবধজানত যে বিরোধ, তাহারও পাঁরচয় দিলেন। তাহা 
হইতে কিছু উদ্ধতও ফাঁরয়াছ। ১5১87 শুনূন। 

,বৈশম্পায়ন ' কাঁহলেন, নরপাতি বৃহদ্ুখ ভার্ধ্যাদ্বয় সমাভব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস 
তপোহনুজ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সম্‌দায় বর 

লাভ করিয়া গনষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন কাঁরতে লাগিলেন। এঁ সময়ে ভগবান বাসুদেব কংস 
জের 
জাঁল্মল ।” 

এ সকলই ত কৃষ্ণ বাঁলয়াছেন--আরও সাবস্তার বাঁলয়াছেন- আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন 
আছে। মূল মহাভারতপ্রণেতা অস্তুতরসে বড় রাঁসক নহেন_কৃষ অলৌকিক ঘটনা কিছুই 
বলিবেন না। সে অভাব এখন পরত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বাঁলতেছেন,__ 

“মহাবল পরান্রান্ত জরাসন্ধ শিরিশ্রেণণ মধ্যে থাঁকয়া কৃফের বধার্থে এক বৃহৎ গদা 
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_______________ 1 ককক্চারত 
একোনশত বার ঘূর্ণায়মান কাঁরয়া নিক্ষেপ কাঁরল। গদা মথ.রাস্থিত অন্ভুত কম্মঠ বাস্‌দেবের 
একোনলত জন অরে পতিত হইল। পৌর কুফপমীপেগাদাপউিলের কর বে 
করিল। তদবাঁধ সেই মথুরার সমীপবর্ত্ঁ স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল ।” 

এখনও যাঁদ কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসম্ধবধ-পর্তাধ্যায়ের সমূদায় 
অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং কৃষ্কাদ যথাথই ছদ্মবেশে 
ধগারব্রজে আসিয়াছলেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ কাঁর, হন্দদ [দগের পুরাণোতহাস মধো 
এীতহাসিক তত্ের অনুসন্ধান পারত্যাগ করিয়া অন্য শাস্বের আলোচনায় প্রবান্ত হউন। এাঁদকে 
কিছু হইবে না। 

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবাঁশষ্ট কথাগ্রাল বাঁলয়া এ পর্বাধ্যায়ের উপসংহার কারব: সে 
সকল খুব সোজা কথা। 

জরাসন্ধ যৃদ্ধার্থ ভীমকে মনোনশত করিলে, জরাসন্ধ হি ০45 
হইয়া ্ষতধন্মানুসারে বক্ম ও িরণট পরিত্যাগ পূর্বক" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। * 
তীয় রী কা টিনা দিতা তাহার তার 
উপস্থিত হইলেন। যদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকপর্ণ হইল 1” “চতুদ্দশ 1দবস যুদ্ধ হইল।” 
(যাঁদ সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুদ্দশ 'দবসে ' 'বাসহদেব 
জরাসন্ধকে র্াস্ত দেখিয়া ভীমকম্্মা ভমসেনকে সম্বোধন কাঁরয়া কাহলেন, হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত 
শত্রুকে পণড়ন করা উচিত নহে; আঁধকতর পঁডামান হইলে জীবন পাঁরত্যাগ করে। অতএব 
ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ. ইহার সাহত বাহুযুদ্ধ কর।” (অর্থাৎ যে 
শল্রুকে ধম্মতঃ বধ কারতে হইবে. তাহাকেও পশড়ন কর্তব্য নহে।) ভশম জরাসন্ধকে পণড়ন 
কাঁরয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্মজ্ঞান কৃষের তুল্য হইতে পারে না। 

তখন কৃষ্ণাজ্জ্ন ও ভশম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে "বমুক্ত কারলেন। তাহাই জরাসন্ধবধের 
একমান্র উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত কাঁরয়া আর কিছুই কাঁরলেন না. দেশে চাঁলয়া 
গেলেন। তাঁহারা 47116280005 ছিলেন না-পিতার অপরাধে পূন্নের রাজ্য অপহরণ 
কারতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট কাঁরয়া জরাসন্ধপুন সহদেবকে রাজ্যে আঁভাঁষজ্ত 
করিলেন। সহদেধ কিছ নজর 'দিল, তাহা গ্রহণ কারলেন। কারামূক্ত রাজগণ কৃষককে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 


"এক্ষণে এই ভৃত্যাদগকে কি কাঁরতে হইবে অনমাত করদন।” 
কৃ কাঁহলেন, “রাজা যাাধাণ্ঠর রাজসূয্স যজ্ঞ কারতে অভিলাষ করিয়াছেন, 
আপনারা সেই সাম্্রাজ্য-চিকীর্ষ ধার্মিকের সাহাষ্য করেন, ইহাই প্রার্থনা ।” 
শত্ঠরকে কেন্দ্রস্ছিত করিয়া ধম্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জশবনের উদ্দেশ্য। 
অতএব প্রাত পদে 'তাঁন তাহার উদ্যোগ করিতেছেন। 
এই জরাসন্ধবধে কুষচারন্রের বিশেষ মাহমা প্রকাশমান-কিন্তু পরবন্তাঁ লেখকাঁদগের 
দৌরাত্ম্য ইহা বড় জাঁটল হইয়া পাঁড়য়াছে। ইহার পর শশুপালবধ। সেখানে আরও 


নবম পরিচ্ছেদ অর্থাভিহরণ 


যাঁধা্ঠরের রাজসূয় যজ্ঞ আরস্ভ হইল। নানাদকৃদেশ হইতে আগত রাজগণ, খাঁষগণ, 
এবং অন্যান্য শ্রেশর লোকে রাজধানধ প্ারয়া গেল। এই বৃহৎ কার্ধোর স্ানর্্বাহ জন্য 
পান্ডবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ শেষ কার্ষেয নিযুক্ত কাঁরলেন। দুঃশাসন ভোজ্য দ্রব্যের 
তত্বাবধানে, সঞ্জয় পরিচর্যায়, কপাচা্য রর্ররক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দূর্ষেযোধন উপায়নপ্রাতগ্রহে, 
ইত্যাদ রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃফ্ণ কোন্‌ কার্যো নিযুক্ত হইলেন? দুঃশাসনাদির 
গনয়োগের সঙ্গে শ্রীকফের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তান ভ্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে 
নিষুক্ত হইলেন। 

'কথাটা বুঝা গেল না। শরীক কেন এই ভূৃত্যোপযোগণ কার্য নিযুক্ত হইয্লাইলেন? 
তাঁহার যোগ্য কি কোন ভাল কাজ ছিল না? না. ব্রাহ্মণের পা ধোয়াই বড় মহৎ কাজ? 


৬৯৯ 


তাহাকে আপ বয় পর করিয়া ক পাচ াসগঠরদিগরগদপ্লন কা 
মিরা তাই হয়, তবে তানি আদর্শপুরূষ নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে 
লব। . 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্লাহ্গণগণের প্রচারিত এরং এখনকার 
প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই ,সকল কার্য) পরিত্যাগ 
কারয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা আত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাঁদগের 
বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ্ষায়াঁদগের ন্যায় রান্ষণকে যথাযোগ্য সম্মান কারতেন বটে, রুত্তু 
তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য বিশেষ ব্স্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে 
স্কাঁহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দোখ। মাঁদ বনপর্ষবে দূব্বাসার আঁতথ্য বৃত্তান্তটা 
মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত 'ববেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ষে, তান রকম- 
সকম করিয়া ব্লাহ্মণঠাকুরাঁদগকে পাণ্ডবাঁদগের আশ্রম হইতে অর্চন্দ্র প্রদান কাঁরয়াছিলেন। 
1তাঁন ঘোরতর সাম্যবাদী । গীতোক্ত ধর্ম যাঁদ কৃষ্কোক্ত ধর্ম হয়, তবে 

1বদ্যাবিনয়ম্পন্লে ব্রাহ্মণে গাঁব হাস্তনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ লমদর্শিনঃ] ৫ ॥ ১৭ 

তাঁহার মতে ব্রাহ্গণে, গোরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দৌখতে হইবে। তাহা 
হইলে ইহা অসম্ভব যে. 'তাঁন ব্রাহ্মণের গৌরব বাঁদ্ধর জন্য তাঁহাদের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত 
হইাকেন 1 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই 
এই ভূত্যকার্ষ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। [জিজ্ঞাসা তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনেই 
শনফুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষাল্পনে নিষুক্ত নহেন কেন? আর ইহাও বক্তব্য 
যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বাঁলতে পার না। এটা বিনয়ের বড়াই। 

অন্যে বলতে পারেন যে, কৃষণচারন্র সময়োপযোগী । সে সময়ে ব্রা্মণগণের প্রাতি ভাক্ত 
বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত পশার কারবার জন্য এইরূপ অলো?কক ব্ক্মভাক্ত দেখাইতোছিলেন। 

আঁম বাল, এই শ্লোকট প্রাক্ষপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপালবধ-পর্্বাধ্যায়ের অন্য 
অধ্যায়ে (চৌয়াল্লশে) দোঁখতে পাই যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নযুক্ত না থাকিয়া 
1তনি ক্ষান্রয়োচিত ও বীরোচিত কার্ধ্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় 'লাখত আছে, সি 
বাসুদেব শঙ্খ, চন্রু ও গদা ধারণ পূর্বক সমাপন পর্য্যন্ত এ যজ্ঞ রক্ষা কারয়াছলেন।” হয়ত 
দুইটা কথাই প্রীক্ষপ্ত। আমরা এ পাঁরচ্ছেদে এ কথার বেশী আন্দেলন আবশ্যক বিবেচনা কার 
না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিন্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উীক্ত অনেক সময়েই 
পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা বাঁললাম। নানা হাতের কাজ বাঁলয়া এত 

1 ॥ 

এই রাজসূয্র যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশপাল নামে প্রবল পরান্রান্ত মহারাজা নিহত 
হয়েন। পান্ডবাঁদগের সংশ্লেষ মান্রে থাঁকয়া কৃষের এই এক মান্র অস্ত্র ধারণ বাঁললেও হয়। 
খাণ্ডবদাহের যদ্ধটা আমরা বড় মৌলিক বাঁলয়া ধার নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। 

শশশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর এীতিহাসক তত্ব 'নাহত আছে। বাঁলতে গেলে, 
তৈমন গ্র€তর এীতহাসিক তত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি যে. 
জরাসন্ধবধের পূব্রে, কৃষক কোথাও মৌিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ আঁভাহত 
বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমাঁন অস্ফুট রকম আছে। এই শিশৃপালবধেই 


এখন ধীতহাঁসক স্থূল প্রশ্নটা এই যে, যখন দোঁখিয়াছি যে. কৃষ তাঁহার জণবনের প্রথমাংশে 
ঈশ্বরাবতার বািয়া স্বণকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন সমফ্জে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া 
স্বীকৃত হইলেন 2 তাঁহার জশীবতকালেই ক ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত . হইয়াছিলেন £ 
দোখতে পাই বটে যে, এই শিশপালবধে, এবং তৎপরবতর্শ মহাভারতের অন্যান্য অংশে (তিনি 
ঈশ্বর বাঁলয়া স্বীকৃত হইতেছেনা। কিন্তু এমন হইতে পারে যে. [শশমপালবধ-পন্বাধ় এবং 
লেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রম্নের উত্তরে কোন পক্ষ- অবলম্বনীয় 


৬২০ 


করত 


এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর 1দব না। ভরসা কার, ক্রমশঃ উত্তর আপানই পাঁরস্ফুট 
হইবে। তবে ইহা বক্তব্য যে, শশুপালবধ-পর্ববধ্ময় যাঁদ মৌলক মহাভারতের অংশ 'হয়, 
তবে এমন ববেচনা করা যাইতে পারে যে, এই লময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে গ্রাতাচ্চত হইতোছলেন। 
এবং এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষ 'বপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দগের প্রধান ভৰম্ম, এবং 
এবং পাণ্ডবেরা। তাঁহার বিপক্ষাদদগের এক জন নেতা শিশুপাল। শিশুপালবধ বৃত্তান্তের স্থূল 
মর্ম এই যে, .ভীম্মাঁদ সেই সভামধ্যে কৃষের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার 
বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল ববাদের যোগাড় হইয়া উতে। তখন কৃষ্ণ 1শশ,পালকে নিহত 
করেন, তাহাতে সব গোল 'মিটিয়া যায়। যজ্ঞের ?াবঘ বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ শনার্ধঘে] নির্বাহ 
হয়। 

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ এতহাসকতা কিহুমান্ন আছে কি না. তাহার মীাংসার 
পূর্বে বুঝিতে হয় যে. এই 'শিশুপালবধ-পর্্বাধ্যায় মৌলিক কি নাঃ এ কথাটার উত্তর বড় 
সহজ নহে । শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্ুল ঘটনাগুলির কোন 1বশেষ সম্বন্ধ আছে, 
এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলতে হইবে, এমন নহে। ইহা 
সত্য বটে যে, ইীতিপূর্ষ্ধে অনেক স্থানে শিশৃপাল নামে প্রবল পরান্রান্ত এক জন রাজার কথা 
দেখিতে পাই। পরভাগে দোখ, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাণ্ডব-সভায় 
কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার াবরোধী কোন কথা পাই না। অনক্রুমাণকাধ্যায়ে 
এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে। আর রচনাবলী দোঁখলেও [িশ.পালবধ- 
পব্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বাঁলরাই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর 
কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে । অতএব ইহাকে অমৌলিক বালিয়া 
একেবাবে পরিত্যাগ করতে পাঁরতোছ না। 

তা না পার, কিন্তু ইহাও স্পম্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পব্্বাধ্যায়ে দুই হাতের 
কারগার দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসন্ধবধের অপেক্ষা সে বৌঁচত্র্য শশুপালবধে 
বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্ছুলতঃ মৌলিক বটে. কিন্তু 
ইহাতে 'দ্বতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবন্তর লেখকের অনেক হাত আছে। 

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সাবস্তারে বালব। 

আজকার দিনেও আমাদগের দেশে একট প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তুর 
বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সব্বপ্রধান ব্যক্তিকে ম্রকচন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে 
“মালাচন্দন” বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমধ্যাদা দোঁখয়া দেওয়া 
হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোম্ঠীপাঁতকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, কুলীনের কাছে 
গোম্ঠীপাতি বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একট: ?ভন্ন প্রকার ছিল। সভাস্থ স্ব প্রধান 
ব্যান্তকে অর্থ; প্রদান কারতে হইত । বংশমর্ধযাদা দোঁথয়া দেওয়া হইত না, পানের নিজের গুণ 
দেখিয়া দেওয়া হইত। 

যাঁধাঙ্চরের সভায় অর্থয দিতে হইবে-কে ইহার উপযুক্ত পান্র? ভারতবাঁয় সমস্ত রাজগণ 
সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচার্ধয। ভীম্ম বাঁললেন, “কুফই 
সব্বশ্রেষ্ঠ। ইপ্হাকে অর্ঘ্য প্রদান কর।” 

প্রথম যখন এই কথা বলেন. তখন ভীঁম্ম যে কৃকে দেবতা বিবেচনাতেই সব্বশ্রেচ্ঠ 'চ্ছির 
করিয়াছিলেন. এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষক “তেজঃ বল ও পরারুম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ" 
বাঁলয়াই তাঁহাকে অর্থদান কারতে বাঁললেন। ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষাতিয়গণের শ্রেষ্ঠ, এই 'জন্যই অর্থ 
দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে. ভঈম্ম কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্ই দৌঁখতেছেন। 

এই কথানুসারে কৃষককে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা 
িশুপালের অসহ্য হইল । 'শিশুপাল ভীম্ম, কৃষ্ণ ও পান্ডবাঁদগকে এককালীন 
কাঁরয়৷ যে বক্তৃত? করিলেন, বিলাতে পার্লেমেন্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে বিকাহ্ত। 
তাঁহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাঁহার বাশ্মিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীন্র। 
কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকতে 1তাঁন অর্থঘয পান কেন? যাঁদ স্ছবির বাঁলিয়া তাঁহার 
পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসুদেঝকে পূজা কাঁরলে না কেন? তান তোমাদের 
আত্মীয় এবং 'প্রয়াচকীর্ষু বলিয়া €ি তাঁর পূদ্ধা করিয়াছ £ শ্বশুর দ্ুপদ থাকিতে তাঁকে কেন? 


৫৭৯ 





ৰাঁণ্কি্ম রচনাবলণী 


কৃফকে আচার্ধা* মনে কাঁরয়াছ 2 দ্রোণাচার্ধ্য থাকতে কৃষ্ণের অঙ্চনা কেন 2 খাত্বক- বাঁলয়া কি 
তাঁহাকে অর্থ দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃ কেন? ইত্যাদ। 

মহারাজ শিশুপাল কথা কাঁহতে কাঁহতে অন্যান্য বাগ্মীর ন্যায় গরম হইয়া উঠিলেন, তখন 
লা্জক ছাড়িয়া রেটারকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া 'দিয়া গালি দতে আরম্ত করিলেন। পাণ্ডব- 
দিগকে ছাঁড়য়া কৃকে ধারলেন। অলওকারশাস্ত্র বিল্লক্ষণ বুঝতেন,_ প্রথমে “প্রয়াচকীর্ষ” 
“অপ্রাপ্তলক্ষণ” ইত্যাদি চুটটিকিতে ধারয়া, শেষ “ধম্মন্রস্ট” “দূরাত্মা” প্রভীতি বড় বড় গাঁলিতে 
উঠিলেন। পারশেষে 0117099» _কৃষ ঘতিভোজশী কুক্কুর, দ'রপারগ্হকারণ রীবঃ ইত্যাদি 
গাঁলির একশেষ কাঁরলেন। 

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরমযোগী, আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর কাঁরলেন না। কৃষ্ণের 
এমন শাক্ত ছিল যে, তদ্দন্ডেই তান শিশুপালকে 'বনম্ট কাঁরতে সক্ষম--পরবত্তর্“ ঘটনায় 
পাঠক তাহা জানিবেন। কৃ্ও কখন যে এর্প পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন দেখা 
যায় না। তথাঁপ "তান এ 'তরস্কারে ভূক্ষেপও কারলেন না। ইউরোপণয়াদগের মত ডাকিয়া 
বলিলেন না. “শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম আম তোমায় ক্ষমা কারলাম।” নীরবে শন্রুকে 
ক্ষমা কাঁরলেন। 

কর্মকর্তা যুধাষ্তর আহত রাজার ক্রোধ দৌঁখয়া তাহাকে সান্ত্বনা কাঁরতে গেলেন 
যজ্ঞবাড়ীর কর্মকর্তার যেমন দস্তুর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কৃংসাকারীকে তুষ্ট কারবার চেষ্টা 
করিতে লাগলেন। বুড়া ভীম্ম লোহানারম্্মত-তাঁহার সেটা বড় ভাল লাগল না। বড়া 
স্পম্টই বলিল, “কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনাঁভমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা 
অনুচিত 2 

তখন কুরুবৃদ্ধ ভশ্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন 'তাঁন কৃষ্ণের অঙ্চনার পরামর্শ 
ণদয়াছেন, তাহার কৌঁফয়ং 'দতে লাগলেন। আমরা সেই বাক্যগলর সারভাগ উদ্ধৃত 
কাঁরতোছ, 'কন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া 1্দই। কতকগলি বাকোর 
তাৎপর্য এই যে, আর সকল মনুষ্যের, 'াবশেষতঃ ক্ষিয়ের যে সকল গুণ থাকে. সে সকল গৃণে 
কৃষ সব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তান অঘেণর যোগা। আবার তারই মাঝে কতকগ্‌ল কথা আছে, 
তাহাতে ভীম্ম বলিতেছেন যে. কৃষ্ণ স্বয়ং জগদনশ্বর, এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অচ্চনীয়। আমরা 
দুই রকম পৃথক পৃথক্‌ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত তাংপর্য্য বুঝতে চেজ্টা করুন। 
ভীম্ম বাললেন, 

“এই মহতাঁ নৃপসভায় একজন মহপালও দ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় 
করেন না।” 

এ গেল মন[ষ্যত্ববাদ--তার পরেই দেবত্ববাদ-_ 

“অচ্যুত কেবল আমাঁদগের অর্নীয় এমত নহে. সেই মহাভুজ ভ্রিলোকণর পৃজনশয়। তান 
যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষান্রয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রক্গান্ড তাঁহাতেই প্রাতম্ঠিত 
€ 1” 

পুনশ্চ, মনূষ্যত্ব_ 

“কৃষ্ণ জন্মিয়া অবাঁধ যে সকল কার্য কাঁরয়াছেন, লোকে মংসা্ষধানে পুনঃ পুনঃ 
তৎসমমদায় কর্তন করিয়াছে । তান অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরাক্ষা কাঁরয়া 
থাকি। কৃষ্ণের শৌর্ধয, বীর্য, কশীর্ত ও বিজয় প্রীত সমস্ত পারজ্ঞাত হইয়াপ_ 

পরে সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ, 

সেই ভূতসখাবহ জগদ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান কাঁরয়াছ।” 

পুনশ্চ, মনুষাত্ব, পারিজ্কার রকম-_ 

“কৃষ্ণের পৃজ্যতা বিষয়ে দুটি হেতু আছে; তান নাখিল বেদবেদাঙ্গ পারদর্শশ ও সমাঁধক 
বলশালশ। ফলতঃ মনষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্‌ এবং বেদবেদাঙ্গসম্প 'ছতশয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ 


22 এবং কদাপি স্বয়ং অজ্জদনেরও যাদ্ধাবিদ্যার আচার্ধয। 
৭ অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল। 


কফ অনপত্য নহেন-_তবে হীল্দ্য়পরায়ণ ব্যক্তিরা জতৌল্দ্িয়কে এইরপ গালি দেয়। 
$ই২ 


হওয়া সকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্ধ্য, লঙ্জা, কীর্ভ, ব্যাদ্ধ, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য ও 


ৃ সর্্বতোভাবে 
কর্তব্য। তানি খাত্বক, গুরু, সম্দন্ধশী, ল্লাতক, রাজা এবং 'প্রয়পান্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত 
আঁচ্চত হইয়াছেন ।”* 


পুনশ্চ দেবত্ববাদ, 
৪8 2 যুজ  া সনাতন. কর্তা, 
এবং সব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরমপুজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি 2 বাঁদ্ধ, মন. মহত্ব, 
পৃথব্যাদি পণ ভূত, সমুদায়ই একমান্র কুষে প্রাতীষ্তত আছে। চন্দ্র সূর্য্য. গ্রহ, নক্ষত্র, 
দিক-বাদিক- নারি একমান্র কৃষ্ে প্রাতিম্ঠিত আছে। ইত্যাঁদ।" 

ভগজ্ম বলিয়াছেন, কের পূজার দুইটি কারণ_ (১) িনি বলে সব্বশ্রেষ্$, (২) তাঁহার 
তুল্য বেদবেদাঙ্গপারদ্শর কেহ নহে। আদ্িতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক দেওয়া 
গিয়াছে । কৃষ্ণের আদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা । যাহা আমরা ভগবন্গবতা বাঁলয়া পাঠ 
কার, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে । উহা ব্যাস-প্রণীত বিয়া খ্যাত--"বৈয়াঁসকী সংহতা” নামে 
পাঁরচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন. 'তাঁন ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি 
নোট কাঁরয়া রাখিয়া প গ্রন্থ সঞ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বালয়াও 
আমার বোধ হয় না। কিল্তৃ গীতা কৃষ্ণের ধম্মমতের সঙ্কলন, ইহাট আমার 'বশ্বাস। তাঁহার 
মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কাঁলত, এবং মহাভারতে প্রাক্ষিপ্ত হইয়া 
প্রচারত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বালয়া বোধ হয়। এখন বাঁলবার কথা এই যে, গণতোক্ত ধর্ম 
যাহার প্রণীত, তিনি স্পঙ্টতঃই আদ্িতীয় বেদাঁবৎ পণ্ডিত ছিলেন । ধর্ম সম্বন্ধে তান বেদকে 
সব্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না-কখন বা বেদের একটু একট; 'নন্দা কাঁরতেন। 'কম্তু তথা 
আদ্বতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গশতোক্ত ধর্ম প্রণত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ 
উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বাাঁঝতে পারে। 

যান এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্ষেয ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নশীতিতে ও 
ধর্মে দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সব্বাশ্রেষ্ঠ, [তিনিই আদর্শ পুরুষ । 


দশম পারচ্ছেদ__শিশ;পালবধ 


ভশম্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বাললেন, “যাঁদ কৃষ্ণের পূজা 
শশশুপালের িতাস্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ আভিরুঁচ হয, করুন।” 
অর্থাৎ “ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও ।” 

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত কারতোছ :__ 

“কৃষ্ণ আঁচ্চত হইলেন দৌঁখিয়া সনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে 
কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্বক কাঁহলেন, “আম 
পৃব্বে সেনাপাত ছিলাম, সম্প্রাত যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমৃলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যাই 
সমরসাগরে অবগাহন কাঁরব * চোঁদরাজ [শশহপাল, মহীপালগণের আঁবচাঁলত উৎসাহ সন্দর্শনে 
প্রোংসাহত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জল্মাইবার নামত তাঁহাঁদগের সাহত মন্তুণা করিতে লাগিলেন, 
যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাঁদগের সর্থভোভাবে 
কর্তব্য। রাজারা নিব্বেদ প্রযুক্ত ক্লোধপরবশ হইয়া মল্দ্রণা কারতেছেন দোখয়া কৃ স্পষ্টই 
বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা ফ্হ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন ।” 

রাজা যাধষ্ঠির সাগরসদশ রাজমণ্ডলকে রোধপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীম্মকে 
সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে পিতামহ! এই মহান রাজসমূদ্র সংক্ষোভিত হইয়া 
উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, অনুমাতি করুন ।” 


* প্রথম অধ্যায়ে যাহা বালর়াছি-অনশশলনধন্র্মের চরমাদর্শ শ্রীকফ, এই ভশম্মোক্তিতে তাহা 
পারিষ্কৃত হইতেছে। 
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বঞ্কিঅ রচনাবলণী 

 শশপালবধের ইহাই বার্থ কারণ । শিশুপ্দলকে. বধ না করিলে- তিনি রাক্জগ্রণের সাহত 
মালিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট কারিতেন। 

শিশুপাল আবার ভীক্মকে ও কৃকে কতকগহলা গালিগালাজ করিলেন। . 

ভীম্মকে ও কৃষকে এবারেও শিশুপাল বড় বোৌশ গালি দিলেন। “দুরাত্মা”, “ষাহাকে 
করিয়া নীরব হইয়া রাহলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমান আদর্শ । ভনম্ম প্রথমে 
কিছ; বাঁললেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত নুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ কারবার জন্য উাঁথিত 
হইলেন। ভশজ্ম তাঁহাকে 'নরন্ত করিয়া শিশুপালের পর্তথবত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন । 
এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসার্গক ও আবশ্বাসযোগ্য। সে কথা এই-- 

শিশুপালের জল্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু ও চান্বাট হাত হইয়াছল, এবং তান গর্ভের 
মত চীঞ্কার কাঁরয়াছিলেন। এরূপ দুলক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার মাতাপিতা পাঁরত্যাগগ করাই 
শ্রেয় বিবেচনা করিল। এমন সময়ে. দৈববাণী হইল। সে কালে যাঁহারা আষাটে গল্প প্রস্তুত 
কাঁরতেন, ট্রববাণনর সাহায্য ভিন্ন তাঁহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী বাঁলল, 
“বেশ ছেলে, ফোলয়া দিও টন ভাল কারয়া প্রাতপালন কর; যমেও ইহার কিছ কারতে পারবে 
না। তবে 'যাঁন ইহাকে মারবেন তাঁন জন্মিয়াছেন।” কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা কাঁরল, 
“বাছা দৈববাণণ, কে মাঁরবে নামটা বিয়া দাও না?” এখন দৈববাণন যাঁদ এত কথাই বাঁললেন, 
তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের 1901-1766195 হয় 
না। অতএব তিনি কেবল বাঁললেন, “যার কোলে দলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খাঁসয়া যাইবে, 
আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে. সেই ইহাকে মারবে ।” 

কাজে কাজেই শশশপালের বাপ দেশের লোক ধাঁরয়া কোলে ছেলে দিতে লাগলেন। 
কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশ হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষককে [শিশুপালের সমবয়স্ক 
বঁলিয়াই বোধ হয়: কেন না, উভয়েই এক সময়ে রাক্মিণণকে বিবাহ কারবার উমেদার ছিলেন, 
এবং দৈববাণগর 'জন্মগ্রহণ ' কাঁরয়াছেন” কথাতেও এরুপ বুঝায় 'কন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারক! 
হইতে চোঁদদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে কাঁরলেন। তখনই 1শশুপালের দুইটা হাত খাঁসয়া 
গেল, আর একটা চোখ িলাইয়া গেল। 

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। সীমা কৃষ্ক্ষে জবরদস্ত করিয়া ধরিলেন, “বাছা! 
আমার ছেলে মারিতে পারবে না।” কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ 
তিনি ক্ষমা করিবেন। 

যাহা অনৈসার্গক, তাহা আমরা বিশ্বাস কার না। বোধ করি পাঠকেরাও করেন না। কোন 
ইতিহাসে অনৈসার্গক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পূর্্বগামীদগের কম্পনাপ্রসৃত 
বাঁলয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচারন্রের মাহাত্ম্য 
বুঝে না এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভূত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের 
প্রীত ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অন্ভূত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কাণা কাণাকে বুঝায়, 

কৃলোর মত। অসরবধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ তান যে অসরের অপরাধ পাইয়া 
ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষকে অসুরবধার্থ অবতঈর্ণ মনে কারলে, এই ক্ষমাগণও 
বুঝা যায় না, তাঁহার কোন গুণই বুঝা যায় না। 'কম্তু তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বাঁলয়া ভাঁবিলে, 
মনষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্যযই বিশদর্পে 
বুঝা যায়। কৃষ্ণচারন্রস্বরূপ রত্বভান্ডার খুলিবার চাঁব এই আদর্শপুরুষতত্। 

শিশ:প্রালের গোটাকতক কটটীন্ত কৃ সহ্য কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাগণের 
প্রশংসা কারতেছি, এমত নহে । শিশুপাল ইতিপূর্রবে কৃষ্ণের উপর অনেক অতাছার করিয়াছিল । 
কৃষণ প্রাগজ্যোতিষপরে গমন করিলে সে, লময় পাইয়া, দ্বারকা দগ্ধ কারিয়া পলাইয্াছিল। 
কদাচিং ভোজরাজ রৈবত্ক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়া শিশুপাল অনেক যাদরকে বিনষ্ট 
ও বদ্ধ কাঁরয়াছল। বসদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চর কাঁরয়াছল। এটা তাৎকাঁলিক. ক্ষত্রিয়- 
গদগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বাঁলয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা কারয়াছিলেন। আর 
কেবল শশপালেরই যে.তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা কারয়াছলেন এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে 
বিশেষরূপে "্পশীড়ত কারয়াছিল। স্বতঃ হোক, পরতঃ হোক, কৃ যে জরাসন্ধের নিপাত. সাধনে 
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সক্ষম, তাহা দেখাইয্লাছ। ধকভৃ- যত দন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ কারয়া পশুপাঁতর 
নিকট বাল দিতে প্র্ুত হইল, তত দন 'তাঁন তাহার প্রাত কোন প্রকার বৈরাচরণ কাঁরলেন না। 
এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোকক্ষয় হয় বালয়া, নিজে সাঁরয়া 'গয়া রৈবতকে গড় বাঁঁধয়া বাঁহলেন। 
সেইরূপ যত ধ্দন ?শশপাল কেবল তাঁহারই শরুতা করিয়াছিল, তত গন কৃষ্ণ তাহার কোন 
প্রকার আনিষ্ট করেন নাই। তারপর খন সে পাণ্ডবের যজ্রের বিঘ্ন ও ধর্ম'রাজ্য সংস্থাপনের 
বিঘ কাঁরতে উদ্যুস্ত হইল, কৃষ্চ তখন তাহাকে বধ কাঁরলেন। আদশ' পুরুষের কমা, 
ক্ষমাপরায়ণতার আদশ, এজন্য কেহ তাঁহার আনস্ট করলে 'তাঁন ভাহার কোন প্রকার বৈরসাধন 
করিতেন না, কিল্ত আদর্শ পুরুষ দন্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের আন-্ট সাধনে 
উদ্যত হইলে. তান তাহাকে দাণ্ডত করিতেন। 

কৃষের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দূর্যোযোধন প্রাতি তান যে ক্ষমা প্রকাশ কারয়াছলেন, 
তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগপব্বের কথা, এখন বাবার নয়। ক 
দূযেযাধন ঘে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন কারবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আর কাহাকে 
কেহ বন্ধনের উদ্যোগ কারলে বোধ হয় িশ্‌ ভিন্ন অন্য কোন মনষ্যই শতকে মাজ্জনা করিতেন 
না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বঙ্ধূভাবে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন কাঁরলেন, এবং 
মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের 'িরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ কারলেন না। 

ভীম্মে ও ?শশুপালে আরও কিছ বকাবাঁক হইল । ভগম্ম বাঁললেন, “শশশুপাল কৃষ্ণের 
তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ কারবেন।” শিশুপাল জবলিয়া উঠিয়া 
ভীম্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনঃগ্রহাধীন, 
ইন্হারা মনে কাঁরলেই তোমার প্রাণসংহার কাঁরতে পারেন।” ভশম্ম তখনকার ক্ষব্রিয়দিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা-তাঁন বাঁললেন, “আম ইহাঁদগকে তৃণতুল্য বোধ কার না।” শ্যানয়া সমবেত 
রাজমণ্ডলী গাঁঞ্জয়া উঠিয়া বালিল, “এই ভীশম্মকে পশুবং বধ কর অথবা প্রদসপ্ত হুতাশনে দগ্ধ 
কর।” ভম্ম উত্তর কাঁরলেন, “যা হয় কর, আম এই তোমাদের মস্তকে পদাপ্ণ কারলাম।” 

বুড়াকে জোরেও আঁটবার যো নাই, িচারেও আঁটবার যো নাই। ভীম্ম তখন রাজগণকে 
মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তান যাহা বাঁললেন, তাহার স্থুল মম্ম এই) 
“ভাল, কৃষের পৃজা করিয়াছি বাঁলয়া তোমরা গোল কাঁরতেছ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মাঁনতেছ না। 
গোলে কাজ কি, তান ত সম্মুখেই আছেন-_ একবার পরীক্ষা কারয়া দেখ নাঃ যাঁহার মরণ- 
কণ্ডূতি থাকে, তান একবার কৃষককে যুদ্ধে আহবান করিয়া দেখুন না?” 

শুনিয়া কি শিশৃপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? িশুপাল কৃষ্চকে ডাকিয়া বাঁলল, 
“আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহবান কাঁরতোঁছ।” 

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কাহলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে । ক্ষান্রয় হইয়া কৃফ যন্দ্ধে 

আহৃত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রাঁহল না; এবং যৃদ্ধেরও ধম্মতিঃ প্রয়োজন 
ছিল বন ভাই কিমি লিনা সিনা 
করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, “এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।” 

ভি যো কা জে বে রোে 
ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপৃব্বেই যাহা. বাঁজয়াছি, তাহা স্মরণ কাঁরয়া হয়ত পাঠক জিজ্ঞাসা 
কারবেন, এ কথাটাও প্রাক্ষপ্ত ঃ আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রাক্ষণ9্ত হইলেও হইতে পারে, 
কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা কারবার কোন প্রয়োজন দেশি না। ইহাতে অনৈসার্গিকতা কিছ,ই নাই; 
বরং ইহা বশেষরূপে স্বাভাবক ও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষীঁ; কৃ্ণও বলবন্ন্‌ূ. মনে 
কাঁরলে শিশুপালকে মাঁছর মত “টাঁপয়া মারতে পারেন, এমন অবস্থায় পিস বে ভ্রাতুষ্প্কে 
অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সভ্ভব। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুপেই ক্ষমা করিলেও 
পিসীর অনুরোধ' স্মরণ রাখবেন, ইহা খুব সপ্ভব। আর পপিতৃচ্বসার পান্রকে বধ করা 
আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য, কৃ পিসীর খাঁতর কিছুই করিলেন না, এ ক্থাটা উঠিতেও 
প্াঁরত। সে কথার একটা কৈফিয়ং দেওয়া চাই। এ' জন্য কের এই উক্ত খুব সঙ্গত। 

তার পরেই আবার একটা অনৈসার্গক কাণ্ড উপাস্ছিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য 
আপনার চন্রাস্্ স্মরণ কাঁরলেন,। স্মরণ কাঁরবা মার চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপপাচ্ছিত হইল। 
তখন কৃফণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের শ্রাঙ্থা কাটিয়া ফেলিলেন। 


৫. 


ম্কিম রচনাবল। 22222252 
বোধ করি, এ অনৈসার্গক ব্যাপার কোন পাঠকেই এীতিহাঁসক ঘটনা বাঁলয়া গ্রহণ কারবেন 


তবে বৈকৃণ্ঠ হইতেই 'িষ্কু তাহাকে শিশৃপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? 
এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরণর গ্রহণের প্রয়োজন ি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসার্গক নিয়মে 
বা কেবল ইচ্ছা মার একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না যে, তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্যদেহ 
ধারণ কাঁরতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ' ধারণ কারলেও শক 'তান' এমনই হণীনবল হইবেন যে, 
স্বীয় মান্ষী শীক্ততে একটা মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারবেন না, এঁশী শাক্তর দ্বারা 
দৈব অস্ত্কে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যাঁদ এরুপ অল্পশাক্তমান হন, তবে 
মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাং বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরতব অস্বীকার কার না-কস্তু 
আমাদের মতে কৃষ্ণ মানূষী শাক্ত ভিন্ন অন্য শাক্তর আশ্রয় গ্রহণ কারতেন না, এবং মানুষী 
শক্তির দ্বারাই সকল কার্ধাই সম্পন্ন কারতেন। এই অনৈসার্গক চন্রাস্্স্মরণবৃত্তাস্ত যে অলীক 
ও প্রাক্ষপ্ত, কৃ যে মানুষযৃদ্ধেই িশৃপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই 
আছে। উদ্যোগপর্র্বে ধৃতরাষ্ট্র 'শিশুপালবধের হীতহাস কাঁহতেছেন, যথা-_ 

'পব্বে রাজসূয় যজ্ঞ, চোঁদরাজ ও করুষক প্রভাতি যে সমস্ত ভূপাল সব্বপ্রকার উদ্যোগ- 
বাঁশম্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীরপুরুষ সমাভব্যাহারে একন্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
চোঁদরাজতনয় সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেণ্ত ধনুদ্ধর ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান কৃষ্ণ 
ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার পরাজয় করিয়া ক্ষত্িয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ কারয়াছিলেন; এবং করূষরাজ- 
প্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বদ্ধন কাঁরয়াছিলেন, তাঁহারা 'সংহস্বরূপ কৃষকে 
রথার্ট 'নরাীক্ষণ কাঁরয়া চোঁদপাঁতরে পারত্যাগপূর্বক ক্ষুদ্র মগেন্দ্র ন্যায় পলায়ন কাঁরলেন, 
তান তখন অবলালান্রমে শিশুপালের প্রাণসংহারপূব্ব্ক পাণ্ডবগণের যশ বা মান বর্ধন 
কাঁরলেন।”--১২ অধ্যায়। 

এখানে ত চক্রের কোন কথা দোখতে পাই না। দোখতে পাই, কৃকে রথার্ড হইয়া 
রশীতমত মান্াষক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াঁছল। এবং তান মানুষষদ্ধেই শিশৃপাল ও 

তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিয়াছলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার 
না দেখিতে পাই-একটি কাটি নিন অপরাঁট অনৈসার্গক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে 
অগ্রাহ্য করিয়া নৈসার্গককে এীতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যান পৃরাশোতিহাসের 
মধ্যে সত্যের অন্‌সন্ধান কাঁরবেন, তানি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নাহলে সকল 
পারশ্লমই বিফল হইবে ॥ 

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থল এীতহাঁসিক 
তবু আমরা এইযুপ দৌিতোছ। রাজের মহাসতার সকল ক্ষ্রিয়ের অপেক্ষা কৃষের শ্রেষ্ঠতা 
স্বীকৃত হয়। ইহাতে ভাত কেজি জি হা রিমা 
যুদ্ধ উপাস্ছিত করে। কৃষ্ণ তাহাঁদিগের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরয়া তহাঁদগকে পরাজিত করেন এবং 
রা 

আমরা দেখিয়া, কৃ যৃদ্ধে সচরাচর 'বিদ্বেষাবশিষ্ট। তবে অঙ্জনাঁদ যুদ্ধক্ষম পাশ্ডবেরা 
থাকিতে, তিনি যজ্ঞঘীদগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কারোর ভার 


কর্ষ্ম (09)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ য্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে 
বধ কারয়াছিলেন। 
একাদশ পারচ্ছেদ-__পাণ্ডবের বনবাস 


রাজসং় যজ্ঞ সমপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন সভাপব্রবে আর তাঁহাকে 
দোঁখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে। 


৬২৬ 


___________________...7___ কৃষচরিত 

দ্যতক্রীড়ায় যাঁধাম্ঠর দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদশীর কেশাকর্ষণ, এবং 
সভামধ্যে বস্হরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহত্যে 
বড় দুর্লভ। কম্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে-এ্রীতিহাঁসক মূল্য কিছ আছে 
ক না পরাক্ষা কারতে হইবে। যখন দুঃশাসন সভামধ্ো দৌপদীর বদ্বহরণ কাঁরতে প্রবৃত্ত, 
নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্কে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত কাঁরয়াছি :-- 


"গোঁবল্দ দ্বারকাবাসিন কৃষ্ণ গোপাীজনীপ্রয় ।" 


এবং সে সম্বন্ধে আমাদগের যাহা বিবার, তাহা পূর্বে বালয়াছি। 

তার পর বনপবর্ব। বনপব্রবে তিনবার মাত্র কৃষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা 
বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃঞ্ভোজেরা সকলে তাঁহাদিগকে দোখতে আঁপয়াছল-কৃষ্ণও সেই 
সঙ্গে আঁসয়াছিলেন। ইহা সন্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বার্ণত হইয়াছে, তাহা 
মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। 
চারন্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্কে আর কোথাও রাগতে দেখা যায় না, 'কন্তু এখানে, 
যাঁধষ্ঠিরের কাছে আঁসয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কার্ণ কিছুই নাই. কেহ শত্রু উপাস্থিত নাই, 
কেহ ছু বলে নাই, কেবল দূুষে্ণোধন প্রভাতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বাঁলয়াই এত 
রাগ যে, যাঁধান্ভর বহৃতর ।স্তব-্ত্রাতি মিনাতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। যে কাব 
[লাখয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রাতিজ্ঞা করয়াঁছলেন যে. মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ কাঁরবেন না. 
এ কথা সে কাবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোঁৎকাঁদগের মত কৃষ্ণ বাঁলয়। 
বসলেন, “আম থাকিলে এতটা হয়! আম বাড়ী ছিলাম না।" তখন য্যাধান্ঠর কৃষ্ণ কোথায় 
গিয়াছিলেন, সেই পাঁরচয় লইতে লাঁগলেন। তাহাতে শাল্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে 
কৃষ্ণ যুদ্ধ কাঁরয়াছলেন, সেই পরিচয় দিলেন। পে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার 
রাজধানী । সেই রাজধানী আকাশময় উীঁড়য়া ডীঁড়য়া বেড়ায়; শাজ্ব তাহার উপর থাঁকয়া বুদ্ধ 
করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষের 'বস্তর কাঁদাকাট। শাজ্ব 
একটা মায়া বসদেব গাঁড়য়া তাহাকে কৃষের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মৃচ্ছিত। 
এ জগদীশ্বরের চিন্ধ নহে, কোন মানুষ বাপারের চিত্ও নহে। অন্রমণিকাধ্যায়ে এবং 
পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারে কোন প্রসঙ্গও নাই। ভরসা করি, কোন পাঠক এ সকল 
উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না। 

তার পরে দুব্বাসার সশিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসার্গক ব্যাপার । অন্রমাণকাধ্যায়ে 
সে কথা থাকলেও তাহার কোন এতিহাসক মূল্য নাই। সৃতরাং তাহা আমাদের সমালোচনণয় 
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তার পর বনপব্র্র শেষের দিকে মাকণ্ণ্ডেয়সমস্যা-পর্্বাধ্যায়ে কৃষককে দেখিতে পাই। 
পান্ডবেরা কাম্যক বনে আঁসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাঁদগকে আবার দোখতে আঁসয়াছলেন-_ 
এবার একা নহে; ছোট ঠাকুরাণীটি সঙ্গে । মাকরণ্ডেয়সমস্যা-পর্্বাধ্যায় একখাঁন বৃহৎ গ্রন্থ 
বললেও হয়। ধিস্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। 
সমপ্তটাই প্রক্ষিপ্ত বালয়া বোধ হয়। পর্্বসংগ্রহাধ্যায়ে মাক্ডেয়সমস্যা-পব্বাধ্যায়ের কথা 
আছে বটে, কিন্তু অনন্রমাঁণকাধ্যায়ে নাই । মহাভারতের প্রথম ও "দ্বতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে 
ইহার কোন সাদশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কি না, তাহা আমাদের 
বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না. কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া 
যাধম্ঠির দ্রৌপদণ প্রভাঁতিকে কিছু লস্ট কথা বাঁললেন, উত্তরে কিছ মিষ্ট কথা শুনিলেন। 
তার পর কয় জনে িলিয়া খাঁষ ঠাকুরের আষাড়ে গল্প সকল শুনিতে লাগ্গিলেন। 

মাকন্ডেয় কথা ফুরাইলে দ্রৌপদশ সতাভামাতে কিছু কথা হইল। পর্ব সংগ্রহাধ্যায়ে 
দ্রোপদশ সত্যভামার সংবাদ গ্রণিত হইয়াছে; 1কন্ু অনরুমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই। 
ইহা ঘে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। 

তাহার পর ধিরাটপব্ত্ব। বিরাটপর্ে কৃ দেখা দেন নাই-কেবল শেষে উত্তরার বিবাছে 
আসিয়া উপাশ্ছিত। আপিয়া ষে সকল কথাবার্তা বাঁলয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপব্রবে আছে 
উদ্যোগপব্রবে কৃষের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব । 
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সব্বনভৃতাত্বভূতায় ভূতাদনিধানায় চ। 
অক্রোধপ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ) 
শাক্তপব্্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ-মহাভারতের ঘৃদ্ধের সেনোদেযগ 


এক্ষণে উদ্যোগপব্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রাত অপরাধ সব্দাই কারতেছে। সেই 
অপরাধের দমন সমাজে একাঁট মৃখ্য কার্ধ্য। রাজনশীত রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্্মশীদ্ত্র আইন 
আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই । 

অপরাধার পক্ষে কিরুপ ব্যবহার কারতে হইবে, নীতিশাস্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি নত আছে। 
এক মত এই যে :দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন কাঁরতে হইবে_:আর 
একটি মত এই যে. অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটি পরস্পর িরোধা--কাজেই 
দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পাঁরহার্ধ্য, এমন 
হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধনংস হয়, সকল অপরাধ দাণ্ডত 
করিলে মন্ষ্য পশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্দ্রের মধ্যে একটি 
আঁত কাঁঠিন তত্ব। আধ্ানক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অদ্যাঁপ পেশাছতে পাঁরিলেন 
না। ইউরোপীয়াদগের খীম্টধম্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা কর); তাহাঁদশের রাজনশীত বলে, 
সফল অপরাধ দাঁণ্ডত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা রাজনগাঁত প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউরোপে 
ল:ুগ্তপ্রায় এবং বলের প্রবল প্রতাপ । 

বল ও ক্ষমার বথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগপর্ত্বমধ্যে প্রধান তত্ব । শ্রীকষ্ষই তাহার মীমাংসক, 
প্রধানতঃ শ্রীকৃ্ই উদ্যোগপর্ষবের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তান যের্প 
আদশ- কার্যযতঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা পূব্বে দৌখয়াছি। যে তাঁহার গনজের আঁনষ্ট 
করে, 'তাঁন তাহাকে ক্ষমা করেন. এবং যে লোকের আঁনষ্ট করে, 'তাঁন বলপ্রয়োগপূব্ক তাহার 
প্রীত দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক হ্ছুলে ঘটে, যেখানে ঠিক এই বিধান অন:সারে কার্ষয 
চলে না, অথবা এই 'বিধানান:সারে বল কি ক্ষমা প্রযোজ্য, তাহার 'বচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে 
কর, কেহ আমার সম্পান্ত কাঁড়য়া লইয়াছে। আপনার সম্পান্ত উদ্ধার সামাঁজক ধঙ্স। যদি 
সকলেই আপনার সম্পান্তি উদ্ধারে পরাগ্মুখ হয়, তবে সমাজ আঁচরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব 
অপহৃত সম্পান্তর উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার 'দিনে সভ্য সমাজ সকলে, আইন আদালতের 
সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পান্তর উদ্ধার কারতে পাঁর। কিন্তু ষাঁদ এমন ঘটে যে, আইন- 
আদালতের সাহাধ্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধমর্মসঙ্গত কি না2 ধল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য 
সম্বন্ধে এই সকল কুট তর্ক উঠিয়া থাকে। কার্ধাতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, যে বলবান্‌, সে 
বলপ্রয়োগের 'দিকেই যায়। যে দ্্ধল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান অথচ 
ক্ষমাবানূ, তাহার কি করা কর্তবা, অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এর্‌প স্থলে কি কর্তব্য? তাহার 
মীমাংসা উদ্যোগগপর্বের আরভ্তেই আমরা কৃষ্ণবাক্টে পাইাতোঁছ। । 

ভরসা কার, পাঠকেরা সকলেই' জানেন যে, পাণ্ডবেরা দ্যুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হাঁরয়া এই 
পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজা দুষে্াধনকে সম্প্রদান কাঁরয়া দ্বাদশ বর্ষ বমবাস 
কারবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যাঁদ অজ্ঞাতবাসের এঁ এক বংসরের মধ্যে কেহ 
তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনর্্বার প্রান্ত হইবেন না, পুনব্্বার দ্বাদশ বষ' জনা 
বনগমন করিবেন। "কিন্তু বাদ কেহ পারচন্ন না পায়: তবে তাঁহারা দুযেণধনের দীনকট আপনাঁদিগের 
রাজ্য পুনংপ্রাপ্ত হইবেন। ' এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ধ বনবাস সম্পূর্ণ কাঁরয়া, 'বরাটরাজের 
পুরীমধ্যে এক বংসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন কাঁরয়াছেন; এ বৎসরের মধ্যে ₹ুকহ তাঁহাদিটোর পারচয় 
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কৃষ্চারন্ত 


পায় নাই। অতএব তাঁহারা দূ্যেযাধনের নিকট আপনাঁদগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ 
আঁধকারী । কিন্তু দুর্ষ্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দবে ি? না দিবারই সম্ভাবনা । যাঁদ না দেয়, তবে 
কি করা কর্তব্য? ষদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ কাঁরয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্তব্য ক না? 

অজ্ঞাতবাসের বংসর অতাঁত হইলে পাণ্ডবেরা বরাটরাজের 'নকট পাঁবাঁচত হইলেন। 
'বিরাটরাজ তাঁহাঁদগের পাঁরচয় পাইয়া অত্যন্ত আনাঁন্দত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে 
অজ্জুনপুন্র আভিমন্যুকে সম্প্রদান কাঁরলেন। সেই বিবাহ. দিতে আভমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও 
বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আ'সয়াছলেন। এবং পাশন্ডবাঁদগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য 
কুটুদ্বগণও আঁসয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন হইলে, পাণ্ডব-রাজোর 
পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপাঁতিগণ "শ্রীকৃ্ণের প্রাত দৃম্টিপাত কাঁরয়া মৌনাবলম্বন 
কারলেন।” তখন শ্রীকৃ রাজাদগকে সম্বোধন কারয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বাঁললেন। যাহা 
যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, তারপর বলিলেন, “এক্ষণে কৌরব ও পান্ডবগণের পক্ষে যাহা 
[হিতকর, ধর্ম, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।” 

কৃষ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেস্টা করুন। 
কেন না, হিত, ধর্ম, যশ হইতে 'বাচ্ছন্ন যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন 
না। তাই পনব্্বার বুঝাইয়া বীলতেছেন, “ধম্মরাজ যাধম্ঠির অধম্মণগত সরসাগ্রাজযও কামনা 
করেন না. কিন্তু ধর্মার্থসংযুক্ত একা গ্রামের আধপত্যেও আঁধকতর আভলাষা হইয়া থাকেন।” 
আমরা পৃবের্বে ঝঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনৃষ্য সন্ন্যাসী হইলে চালবে না-বিষয়ী হইতে হইবে। 
ণবষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ । অধম্মাগত সূরসাম্রাজাও কামনা কাঁরব না, কিন্তু ধম্মতঃ আমি 
যাহার আধকার+ী, তাহার এক তিলও বণ্ণককে ছাঁড়য়া দব না; ছাড়লে কেবল আম একা দুঃখী 
হইব, এমন নহে, আমি দ্খী না হইতেও পারি. কিস্তু সমাজাবধ্বংসের পথাবলম্বনরপে পাপ 
আমাকে স্পর্শ কারবে। 

তারপর কৃষ্ণ কৌরবাঁদগের লোভ ও শঠতা. যাঁধান্তরের ধাঁম্মকিতা এবং ই“হাঁদগের পরস্পর 
সম্বন্ধ িবেচনাপূর্্বক হাতিকর্তব্যতা অবধারণ কারতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের 
আভপ্রায়ও কিছ; ব্যক্ত কাঁরলেন। বাঁললেন, যাহাতে দুর্যেযাধন যাধাষ্ঠরকে রাজ্যাদ্ধ' প্রদান 
করেন-এইর্প সা্ধর নিমিত্ত কোন ধার্্মক পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার 'নকট গমন করুন। 
কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সান্ধ। তিনি এতদ্‌র যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অদ্ধরাজ্য মান প্রাপ্তিতে 
সন্তুষ্ট থাঁকয়া সান্ধস্থাপন কাঁরতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উাঠল, 
তখন 'তীন প্রাতজ্ঞা কারলেন যে, তান সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্বধারণ কাঁরয়া নরশোণিতন্রোত বাদি 
কারবেন না। 

কৃষের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন কারলেন, যাাঁধাষ্ঠরকে দ্যতক্রীড়ার 
জন্য কিছ; নিন্দা কারলেন, এবং শেষে বাঁললেন যে, সাঁন্ধ ছারা সম্পাঁদত অর্থই অর্থকর হইয়া 
থাকে, কিন্তু ষে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপাক্্জিত, তাহা অর্থই নহে। সূরাপায়ী বলদেবের এই 
কথাগুলি সোণার অক্ষরে লাঁখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখলে মন্ষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে 
পারে। 

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে, সাত্যকি গান্রোথান কাঁরয়া (পাঠক দেখবেন, সে কালেও 
+চ211550067)6975 010090816" ছিল) প্রাতিবক্ততা কাঁরলেন। সাত্যাক নিজে মহাবলবান্‌ 
বীরপুরুষ, তান কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাশ্ডবপক্ষীয় বীরাদিগের মধ্যে অঙ্জদন 
ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সান্ধর প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছ 
সাহস করেন নাই, বলদেবের মূখে এ কথা শুনিয়া সাত্যাকি নুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লাব কাপঃরষ 
ইত্যাঁদ বাক্যে অপমানিত কাঁরলেন। দ্যুতক্রীড়ার জন্য বলদেব য্ধাষ্ঠরকে যেটুকু দোষ 


যে, যদ কৌরবেরা পাণ্ডবাঁদগকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য সমস্ত প্রতাপশি না করেন, তবে 
কৌরবাঁদগকে সমূলে নিম্মৃল করাই কর্তব্য । 

তারপর বৃদ্ধ দুপদের বক্তৃতা । দুপদও সাত্যাকর মতাবলম্বী। তিনি যাদ্ধার্থ উদ্যোগ 
কাঁরতে, সৈন্য সংগ্রহ কারতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ কারিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ 
দিলেন। তবে 1তাঁন এমনও বাঁজলেন যে, দুর্ষেযোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক । 


ব ২-৩৪ ৫২৯ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্্বার বক্তৃতা করিলেন। দুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুজন, এই জন্য 
কৃ স্পন্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ কাঁরলেন না। "কিন্তু এমন আতিপরায় ব্যক্ত কাঁরলেন বে, হক 
পাত হইলে তা বর দে ললিতা রাতে কা বরে ডিন রাজের! “কুরু ও 
পাণ্ডবদিগের সহিত আমাঁদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্যাদালজ্ৰনপূর্্বক আমাঁদগের 
সাহত আশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে গনমন্তিত হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, 
এবং আপাঁনও সেই নিমিত্ত আসয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহনাদে 
নিজ নিজ গৃহে প্রাতিগমন কারিব।” গুরুজনকে ইহার পর আর ক ভর্থসনা করা যাইতে 
পারে? কৃ আরও বাঁললেন যে, “যাঁদ দূযেযোধন সাঁক্ধ না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য 
[নিকট দূত প্রেরণ কাঁরয়া পম্চাৎ আমাঁদগ্রকে আহ্বান কারিবেন,” অর্থাৎ “এ যুদ্ধে 

আসিতে আমাঁদগের বড় ইচ্ছা নাই।” এই কথা বাঁলয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চাঁলয়া গেলেন। 
আমরা দোঁখিলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি, তঙ্জন্য অদ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও 
পাণ্ডবাঁদগকে পরামর্শ দিয়াছলেন। আরও দোঁখলাম যে, তান কৌরব পাণ্ডবাঁদগের মধ্যে 
পক্ষপাতশুন্য, উভয়ের সাঁহত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা 'ঘটিল, তাহাতে 


এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং 
রাজগণের 'নকট দূত গমন কারতে লাগল। কৃষকে যুদ্ধে বরণ কারবার জন্য অঞ্জন স্বয়ং 
দ্বারকায় গেলেন। দূরযোধনও তাই করিলেন। দুই জনে এক 'দনে এক সময়ে কৃষের নিকট 
উপাঁস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘাঁটল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত কাঁরতোছ :_ 

“বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দৃযোধন তাঁহার শয়নগৃহে 
প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন কারিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ 
প্রবেশপূর্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জাল হইয়া যাদবপাঁতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন । অনন্তর 
বৃফিনন্দন জাগারত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দূর্যেযাধনকে নয়নগোচর করিবামান্র স্বাগত প্রশ্ন 
সহকারে সংকারপূর্থক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা কারলেন। 

দূর্যোধন সহাস্য বদনে কাঁহলেন, 'হে যাদব! এই উপা্ছত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান 
কাঁরতে হইবে। যাঁদও আপনার সাঁহত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহদ্য; 
তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যাক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া 
থাকেন; আপাঁন সাধুগণের শ্রেম্ত ও মাননীয় ; 'অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রাতপালন করুন? 

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুরীর! আপান যে আগলে আগমন কারিয়াছেন এ বিষয়ে আমার কিছ: 
মান্র সংশয় নাই; কিস্তু আম কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর কারয়াছি, এই 'নমিত্ত আম 
আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ কাঁরবে, 
অতএব অগ্নে কুস্তীঁকুমারের বরণ করাই উাঁচিত। এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে 
কাঁহলেন-“হে কৌন্তেয় অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ কাঁরব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে 
এক অব্বৃদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আম সমরপরাঙ্সুখ 
ও 'নিরস্ত্ হইয়া অবস্থান কার, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হদ্যতর, তাহাই অবলম্বন করি।” 

ধনঞ্জয় অরাতমন্দ্ন জনাম্দ্ন সমরপরাজ্মুখ হইবেন, শ্রবণ করিরাও তাহারে বরণ 
কারিলেন। তখন রাজা দর্যেযাধন অব্বৃদ নারায়ণ সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃকে সমরে পরাঞ্মৃখ 
বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।” 

উদ্যোগন্পব্বের এই অংশ সমালোচনা করিয়া আমরা এই কর়াট কথা বাঁঝতে পাঁর। 

প্রথম- যদিও কষ্ধের আভপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধর্মীর্থসংযুক্ত আঁধকার পরিত্যাগ 
করা কর্তব্য নহে. তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে, বলপ্রয়োগ 
করার অপেক্ষা অন্দেক আঁধকার পাঁরত্যাগ করাও ভাল। 

শদ্বতশর--কৃফ সব্ব্ত সমদশর্শ। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তানি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং 
কৌরবাদগের বিপক্ষ । উপরে দেখা গেল যে, তান উভয়ের মধ্যে সম্পর্ণর্‌্পে পক্ষপাতশন্যে। 

তৃতীয়-_তান স্বয়ং আম্বতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। 
প্রথমে যাহাতে বৃদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তারপর যখন বুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত 
হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তান অস্রত্যাগে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ 


দর৩9 


_____ ক্কফচারির 
হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষায়েরই দেখা যায় না, জিতৌগ্দুয় 
সর্্বত্যাগী ভীম্মেরও নহে। ৫ 

আমরা দৌঁখব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তঙ্জন্য কৃ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা কাঁরয়া- 
ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যান সকল ক্ষত্িয়ের মধ্যে যাদ্ধের প্রধান শু এবং 'যাঁন 
একাই সব্বন্ত সমদর্শঁ, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, অন্ষ্ঠাতা এবং 
পান্ডবপক্ষের প্রধান কুচক্র বাঁলয়া "স্থির কাঁরয়াছে। কাজেই এত সাবস্তারে কৃষণচার্র সমালোচনার 
প্রয়োজন হইয়াছে। 

তারপর, নিরস্ত্র কৃষকে লইয়া অজ্জুন যুদ্ধের কোন কার্য্যে নিযুক্ত কাঁরবেন, ইহা "চিন্তা 
করিয়া, কৃষকে তাঁহার সারথ্য কাঁরতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য আত হেয় 
কার্ষয। বখন মদ্ররাজ শল্য কের সারথ্য কারবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছলেন, তখন তান বড় 
রাগ করিয়াছিলেন। 'কন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অজ্জুনের সারথ্য তখনই 
স্বীকার কাঁরলেন। 'তান সব্বদোষশুন্য এবং সর্্বগুণান্বিত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_সঞ্জয়ঘান 


744 --48751 
দ্ুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাস্ট্রের সভায় সাস্বস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিনতু পুরোহিত 
মহাশয় কৃতকার্য? হইতে পারিলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সমচ্যগ্রবেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা 
দূর্যেযাধনাঁদর আঁভপ্রায় নহে। এঁদকে যুদ্ধে ভমাঙ্জুন ও কৃফকে* ধৃতরাপ্টের বড় ভয়; 
অতএব যাহাতে পান্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাম্্ী আপনার অমাত্য 
সঙ্জয়কে পান্ডবাঁদগের নিকট প্রেরণ কাঁরলেন। : “তোমাদের রাজ্যও আমরা অধন্্ম কাঁরয়া কাঁড়য়া 
লইব, কিন্তু তোমরা তঙ্জন্য যুদ্ধও কারও না, সে কাজটা ভাল নহে,” এরূপ অসঙ্গত কথা বশেষ 
নিল'জ্জ নহিলে মুখ ফয়া বালিতে পারে না। কিনতু দুতের লজ্জা নাই। অতএব 
সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় আসয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার স্থূলমর্্স এই যে, “যদ্ধ বড় 
গুরুতর অধম্ম) তোমরা সেই অধর্মমে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধার্মিক!” 
যাঁধাম্ঠির, তদাত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয়, তাহা 
উদ্ধৃত করিতেছি। 

“হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমন্ত ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমহ্দায় 
এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই সকলও অধম্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। 
যাহা হউক, ৪০৮ পপ 
উভয় কুলেরই িতৈষী এবং বহসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপাঁতগণকে শাসন কারয়া থাকেন। 
এক্ষণে উনিই বলুন যে, যাদ আম সাহ্ধপথ পাঁরত্যাগ করি, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর 
বাঁদ যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধন্ম পারত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্তব্য। 
মহাপ্রভাব শিনির নপ্তা এবং চোঁদ, অন্ধক, বৃঁফি, ভোজ, কুকুর ও সূঞ্জয়বংশশয়গণ বাসুদেবের 
বৃদ্ধিপ্রভাবেই শত্রু দমনপূর্বক সুহদ্গণকে আনান্দত কারতেছেন। ইন্দ্রকক্প উ্স্সেন প্রভৃতি 


* গৃবপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষের সব্্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্যোগপর্থে 
পাওয়া ষায়। ধৃতরাম্ পাণ্ডবাদগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পাঁরশেষে বলিয়াছলেন, 


"্বৃফিসিংহ কৃষ্ণ যাহাঁদগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?” (২১৯ অধ্যায়) পুলশ্চ 
সেই কৃ একশ গাণ্ডবদিগকে। গা কারতেছেন। কোন হইয়া 
দৈরথবদ্ধে' তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃফ পান্ডবার্থ যেরূপ পরাক্ুম প্রকাশ করেন, তাহা 


আমি শ্রবণ করিয়াছ। তাঁহার কার্ধ্য অনূক্ষণ স্মরণ করতঃ আমি শাস্তিলাভে বণ্িত হইয়াছি; কৃ 
যাহাঁদগের অগ্রণশ, কোন্‌ ব্যাক্ত তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য কাঁরতে সমর্থ হইবে? কৃ অক্্ুনের সারথ্য 
ম্বাকার করিয়াছেন শুনিরা ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।” আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্ী বালতেছেন 
ণিকন্তু “কেশবও অধৃষ্য, লোকনয়ের আধপাতি এবং মহাত্বা। বিনি সব্বলোকে একমান্র বরেপা, কোন 
মনুষ্য তাঁহার সম্মৃথে অবস্থান কারবে?” এইরপে অনেক কথা আছে। 


৫৩১ 


বাঞ্কিম রচনাবলণ 


বীর সকল এবং মহাবলপরাক্লান্ত মমস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ ৯8৮45 
হেন চাটা ৬ জরি কাউ পা জেল রানে 
জঙগদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তদ্রুপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমূুদায় আভললাষত 
ব্য প্রদান কাঁরিয়া থাকেন) কর্শনশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় 
ও সাধুতম, আম কদাচ ই'হার কথার অন্যথাচরণ কাঁরব না।” 

বাসুদেব কাহিলেন, “হে সঞ্চয়! আম নিরম্তর পান্ডবগণের আবনাশ, সমৃদ্ধি ও 'হিত এবং 
সপ রাজা ধৃতরাম্ট্ের অভ্যুদয় বাসনা কাঁরয়া থাঁক। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি 
সংস্থাপন হয়, ইহা আমার আঁভপ্রেত, আম উহাঁদগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান 
কার না। অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যাঁধা্ঠরের মুখেও অনেক বার সাঁপ্ধ সংস্থাপনের 
কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পর্রগণ সাতিশয় অর্থলোভর, পাণ্ডবগণের 
সাহত তাঁহার সান্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দূক্কর, সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পাঁরবাদ্বত হইবে, 
তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধম্মরাজ ফুধিষ্ঠর ও আমি কদাচ ধর্ম হইতে বিচলিত হই 
নাই' ইহা ভান শনিয়ও তি কি নামত লব সাধনোদযত উৎসাহসমপম চবজন-পারপালক 
রাজা যাাধান্ঠরকে অধার্মিক বাঁলয়া নির্দেশ করিলে 2" 

এই পধ্যস্ত বলিয়া শ্রীকৃণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষণচারত্রে বড় 
প্রয়োজনীয়। আমরা বাঁলয়াছি, তাহার জশবনের কাজ দিম সহ্থাপন এবং ধ্ 


এই ধর্ম কৃষপ্রণশত এবং কৃষপ্রচাঁরতই বটে। মহাভারতের এীতহাঁসকতা যাঁদ স্বীকার কার 

আর যাঁদ দোখ যে, মহাভারতকার যে ধর্্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কষে আরোপ কাঁরয়াছেন, তাহা 

স্বর এক প্রকৃতির ধর্ম, যাঁদ পুনশ্চ দেখ যে, সেই ধর্ম প্রচালত ধর্ম হইতে 'ভন্নপ্রকীতির 

ধম্ম; তবে বলিব, এই ধর্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যাঁদ দেখি যে গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে 

এবং পূর্ণতার সাহত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সাঁহত এঁ কৃষ্ণপ্রচারিত ধম্মের সঙ্গে এঁক্য আছে, 

উহা তাহারই আধংাশক ব্যাখ্যা মান্ত, তবে বালব যে, গীতোক্ত ধর্ম বথাথথহি কৃষ্ণপ্রণীতি বটে। 
এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে সপ্তীয়কে কি বাঁলতেছেন। 

“শুঁচ ও কুটুদ্বপারপালক হইয়া বেদাধযয়ন করতঃ জীবনযাপন কাঁরবে, এইরূপ শাস্ত- 
নান্দণ্ট শবাঁধ বিদ্যমান থাকলেও ব্রাহ্গণগণের নানা প্রকার ব্বাদ্ধ জল্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্স- 
বশতঃ কেহ বা কন্্ম পাঁরত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার 

থাকেন; কিস্তু যেমন ভোজন না কাঁরলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রুপ কর্্মান্‌ষ্ঠান না করিয়া 
কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কম্ম” সংসাধন 
হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতাঁ; যাহাতে কোন কর্ম্মানজ্ঠানের (বাধ নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত 'নিম্ষল। 
অতএব যেমন 'পপাসার্ত ব্যাক্তর জল পান কারবামান্ পিপাসা শান্ত হয়, তদ্রুপ ইহকালে যে 
সকল কম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । হে সঞ্জয়! কম্মবশতঃই 
এইরূপ 'বাঁধ বাত হইয়াছে; সুতরাং কর্্মই সব্বপপ্রধান। যে ব্যাক্ত কর্ম অপেক্ষা অন্য কোন 


কষচারির 
নিমিত্ত বক্মচর্ষ্ের অনুষ্ঠান কাঁরয়াছিলেন। তান সেই কম্মবলে দশ দিক্‌ ও নভোমণ্ডল 
প্রাতধ্বনিত কাঁরয়া বারবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমন্তাচত্তে ভোগাভলাধ বিসক্ন ও 
প্রয়বস্তু সমদায় পারত্যাগ করিয়া শ্রেন্তত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধন প্রাতপালন- 
পূর্বক দেবরাজ্য আধকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পাত সমাহত হইয়া ইন্দ্য়নরোধপূ্ত্বক 
্দ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তান দেবগণের আচার্যাপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
রুদ্র, আদিত্য, যম. কুবের, গন্ধব্ব বক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবস্‌ ও নক্ষত্রগণ কম্মপ্রভাবে বিরাজিত 
রহিয়াছেন; মহা্খগণ বক্ষাবদ্যা, রক্ষচর্য্য ও অন্যান্য ক্লিয়াকলাপের অন্ষ্ঠান কাঁরয়া শ্রেন্টত্বলাভ 
কারয়াছেন।” 

কর্ম্মবাদ কৃষের পূর্বেও প্রচালত "ছল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৌদক ক্রিয়াকাণ্ডই 
কর্ম্ম। মন্ষ্যজীবনের সমস্ত অনচ্ঠেয় কর্ম যাহাকে পাশ্চান্তোরা 7081৮ বলেন-সে অথে' 
সে প্রচলিত ধন্মে “কম্মণ শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীঁতাতেই আমরা দৌখ, কম শব্দের 
পর্র্বপ্রচালত অর্থ পাঁরবার্তত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহা অনুচ্েয়, যাহা 70915, সাধারণতঃ 
তাহাই কম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে-_ 
রি জারা নজির নারির রর লা 

পারে। 

অনুষ্ঠেয় কম্মের যথাবিহিত 'নর্্বাহের অর্থাৎ িউাঁটর সম্পাদনের নামাস্তর স্বধম্মপালন। 
গণতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধন্ম্পপালনে অজ্জুনকে উপাঁদঘ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই 
স্বধম্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা, 

“হে সঞ্জয়! তুমি কি 'নামত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভীতি সকল লোকের ধম্ম" সাবশেষ 
জ্তাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পান্ডবাদগের নিগ্রহ চেস্টা কারতেছ? ধম্মরাজ 
যাঁধান্তর বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসয়ঘজ্ঞের অনষ্ঠানকর্তা, যাদ্ধাবদ্যায় পারদরশরশ এবং 
হস্তযশ্বরথচালনে সৃূনিপণ। এক্ষণে যাঁদ পাশ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণীহংসা না কাঁরয়া ভগম- 
সেনকে সান্তনা করতঃ 'রাজালাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ কাঁরতে পারেন, ভাহা হইলে 
ধন্মরিক্ষা ও পণ্যকম্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ই'হারা যাঁদ ক্ষর্রিয়ধন্ম প্রাতপালনপর্ত্বক 
স্বকর্্ম সংসাধন কাঁরয়া দুরদৃজ্টবশতঃ মতযুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি 
সন্ধিসংস্থাপনই প্রেয়ঃসাধন বিবেচনা কাঁরতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষায়দিগের যুদ্ধে ধর্মরিক্ষা 
হয়, কি যুদ্ধ না কাঁরলে ধর্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা কারবে, আমি 
তাহারই অনুষ্ঠান করিব।” 

তার পর শ্রীকৃফণ চতুন্ঘণের ধন্ম'কথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গাঁতার অগ্টাদশ আধযা়ে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষা্িয়, বৈশ্য, শৃদ্রের যেরুপ ধর্ম কাঁথত হইয়াছে-_ এখানেও ঠিক সেইর্প। এইরুপে 
মহাভারতে অন্য ভুরি ভুঁরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গণতোক্ত ধর্ম, এবং মহাভারতের অন্য 
কাঁথত কৃষ্কোক্ত ধর্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম যে কষ্োক্ত ধর্্ম-সে ধর্ম যে কেবল কের 
নামে পারিচিত, এমন নহে- যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধম্মণ ইহা এক প্রকার সিদ্ধ । কৃষ্ণ সঞ্জয়কে 
আরও অনেক কথা বাঁললেন। তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত কারব। 

| পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কম্ম্ম কিছুই নাই। উহার 
নাম “00000596010, “0সতা1910 0 82016 ইত্যাদ ইত্যাদ। যেমন 
ইংরেজিতে, ইউরোপাঁয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরংপ  পররাজ্যাপহরণের গুশানবাদ। শব্ধ, 
এক “01071” শব্দের মোহে মুক্ধ হইয়া প্রাষয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডটক তিন বার ইউরোপে 
সমরানল জবালিয়া লক্ষ লক্ষ মনষ্যের সব্বনাশের কারণ ১১১1 
৪৪০0৭75৮648 10510115” ও তস্করতাতে প্রতেদ 
আর কিছুই নাই-কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর * কিন্তু এ কথাটা 
বলা বড় দায় কেন না. ধদাশ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে যে, আর্য ক্ষরিয়েরাও মুগ্ধ 
হইয়া অনেক ষময় ধর্্সাধন্্স ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল 7)1০85259 মহাবাঁর 


* তবে যেখানে কেবল কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা বায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা 
হইতে পারে। সেরূপ কারোর বিচারে আমি সক্ষম নাহ-কফেন না, নাহ। 


৪০৩ 


বঞ্ষি্ 'রচনাবলশ 


আলেকজণ্ডরকে বলিয়াছিলেন; “তুমি এক জন বড় দস্যু মান্র।” ভারতবর্ষেও শ্রীকৃফ পররাজ্য- 
লোলুপ রাজাঁদগকে তাই বাঁলতেছেন,_তাঁহার মতে ছোট ছোট চোর ল.কাইয়া চুর করে, বড় চোর 
প্রকাশ্যে চার করে। [তান বাঁলতেছেন, 

“তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে সব্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিল্দনীয়। সুতরাং 
দূর্ষেযাধনের কার্ধযও একপ্রকার তস্করকার্যয বিয়া প্রাতপন্ন করা যাইতে পারে।” 

এই তস্করাঁদগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃফ পরম ধর্ম 'বিবেচনা করেন। 
আধুনিক নগীতজ্ঞাদগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরোজ নাম 
15509; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম 78020057 । উভয়েরই দেশশয় নাম 
স্বধম্মপালন। কৃষ্ণ বাঁলিতেছেন, “এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পাঁরত্যাগ করিতে হয়, তাহাও 
্সাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে ।” 

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধম্মেরি ভণ্ডামি শ্বানয়া সঞ্জয়কে কিছ? সঙ্গত 'তিরস্কারও কাঁরলেন। বলিলেন, 
“তুমি এক্ষণে রাজা যাঁধিষ্ঠিরকে ধম্মেনপদেশ প্রদান করিতে আভলাষী হইয়াছ, কিন্তু তংকালে 
(যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুঃশাসনকে 
ধম্মোপদেশ প্রদান কর নাই।” কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদশ, কিল্তু যথার্থ দোষকণর্তনকালে বড় 
ডপস্টবক্তা । সত্যই সব্বকালে তাঁহার নিকট "প্রিয়। 

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত নাধনার্থ স্বয়ং 
হন্তিনা নগরে গমন কাঁরবেন। বলিলেন, “যাহাতে পান্ডব্গাণের অর্থহান না হয়, এবং 
কৌরবেরাও সা্ধ সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্র কারতে হইবে । তাহা 
হইলে, সুমহৎ পণ্কম্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবীণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমৃক্ত হইতে 
পারেন।” 

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃ এই দুজ্কর কর্মে 
স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মন্ষ্যশীক্ততে দু্কর কম্ম্ম কেন না, এক্ষণে পাণ্ডবেরা 
তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শন্নুবং ব্যবহার কারবার আঁধকার প্রান্ত 
হইয়াছে। কু লোকাহতার্থ তান নরস্য হইয়া শহর প্রবেশ করাই প্রেয বিকেনা 


তৃতীয় পারচ্ছেদ_-যানসন্ধি 


এইখানে সঞ্জয়যান-পব্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ 
হাস্তনা যাইতে প্রাতশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তাবক তাহার পরেই "তান হাস্তনায় গ্রমন কাঁরলেন 
বটে। কিস সঙ্জয়যান-পব্বাধ্যায় ও ভগবদ্‌যান-পব্ধযায়ের মধ্যে আর তনাঁট পব্বধ্যায় 
আছে; *প্রজাগর”, “সনংসজাত”, এবং “যানসাঙ্ধ”। প্রথম দুইটি প্রাক্ষপ্ত, তাদ্ববয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই-_আঁত উৎকৃষ্ট ধর্ম ও নীতিকথা আছে। 
কের কোন কথাই নাই, সংতরাং এ দই পর্্ধ্যায়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। 

নস ধায় সঞ্জর হানায় জারা আয় ধৃতাষ্ীকে যা বললেন, এবং 
আচ্ছুবশে ধৃতরাস্ট্, দুষোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই 'কাঁথিত 
আছে। বক্তৃতা সকল আত দণর্থ পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যাবাশষ্ট এবং অনেক সময়ে 

ন। কৃষের প্রসঙ্গ, ইহার দুই চ্ছানে আছে। 

প্রথম, অস্টপণ্টাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাম্ট্র আতবিস্তারে অঙ্জ্নবাক্য সঞ্জয়-মুখে শুনিয়া, 
আবার হঠাং সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা কারতেছেন, “বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ 
কারবার নামত্ত উৎসুক হইয়াছ, অতএব তাহাই কণর্তন কর।” 

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বাঁলয়া, এক 
আধাড়ে গল্প আরস্ করিলেন! বাঁললেন যে, তানি পাঁটাঁপ পাঁটাশি-_অর্থাং চোরের মত, 
পাণ্ডবাঁদগের অভ্তঃপুরমধ্যে আভমন্য্য প্রভীতরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কু রি 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন কারন মদ খাই উ্ত অন, দম ও সতাভামার 
পায়ের উপর গা দিয়া ঘাঁসয়া আছেন। কথাবার্তা নূতন কছুই হইল না। কৃ কেবল 


৪৩৪. 


গছ রর কথা বাঁজলেন,_বাঁললেন, “আম যখন সহায়, তখন অঞ্জন সকলকে মাঁরয়া 


তার পর অজ্জর্ন ক বাঁললেন, সে কথা এখানে আর কিছ নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহা 
শুনিতে চাহয়াছলেন। অন্টপণ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অনন্তর মহাবীর কিরটপ তাঁহার 
(কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ কারতে লাগিলেন।” এই কথায় পাঠকের 
এমন মনে হইবে ষে, বুঝি উনষান্টতম অধ্যায়ে অজ্জুন যাহা বাঁললেন, তাহাই কাথত হইতেছে । 
সে দিক্‌ দয়া উনষস্টিতম অধ্যায় যায় নাই। উনষন্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দূর্যযাধনকে কিছু 
অনুযোগ কাঁরয়া সান্ধ স্থাপন কাঁরতে বাঁললেন। বাঁঙ্উতম অধ্যায়ে দূ্যেযাধন প্রত্যুন্তরে বাপকে 
1কন্তু কড়া কড়া শুনাইয়া 1দল। একষাম্টতম অধ্যায়ে কর্ণ আঁসয়া মাঝে পাঁড়য়া বক্তৃতা 
কারলেন। ভীম্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীম্মে বাঁধয়া গেল। 
'দ্বিষ্টিতমে দুষ্যোধনে ভীচ্মে বাধিয়া গেল। ন্রিষম্টিতমে ভীম্মের বক্তৃতা। চতুঃষাম্টতমে 
বাপ বেটায় আবার বাঁধল। পরে. এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাম্ট্র জিজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, 
অজ্জুন কি বলিলেন: তখন সঞ্জয় সেই অস্টপণ্ঠাশতম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া 'দিয়া 
অজ্জ;নবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি, কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯।৬০। 
৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুি প্রাক্ষপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের 'ক্রুয়া এক পদও অগ্রসর 
হইতেছে না। এই অধ্যায়গুল বড় স্পম্টতঃ প্রাক্ষপ্ত বালয়া ইহার উল্লেখ কারলাম। 

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রাক্ষপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপণ্টাশত্তম অধ্যায়কেও 
সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে-পরবর্তঁ এই অধ্যায়গ্াল প্রাক্ষপ্তের উপর প্রাক্ষপ্ত। 
অন্টপণ্ঠাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, ইহা কেবল অগ্রাসাঙ্গক এবং অসংলগ্র 
এমন নহে, পূব্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী । এই সকল বৃত্তান্তের কিছ: মাত্র প্রসঙ্গ 

টু ধ্যায়ে বা পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ হয়, কোন রাঁসক লেখক, অস:রানপাতন 
শোর এবং সংরাঁনপাঁতিনী সূরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্র উভয় উপাস্কে দেখবার দ্ধনা 
অন্টপণ্ঠাশত্তম অধ্যায়টি প্রাক্ষিপ্ত করিয়াছেন। 

যানসাঁন্ষ-পব্ববাধ্যায়ে এই গেল কৃষণসম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ । 'দ্বিতীয় প্রসঙ্গ. সপ্তষাষ্টতম হইতে 
সপ্তাতিতম পর্যন্ত চারি অধ্যায়ে । এখানে সঞ্জয় ধৃতরাস্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মাহমা কীর্তন 
কারতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্রে যাঁহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা কারয়াছিলেন, 
এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বাঁলয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত 
হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যাঁদ অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে 
আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন 'ক ? আর যাঁদ সে বিশ্বাস না থাকে, 
তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন 'কছু নাই যে, তাহার বলে আমাদগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব 


চতুর্থ পারচ্ছেদ-শ্রীক্চের হান্তলা-যান্তার প্রস্তাব 


শ্রীকফ, পর্বকৃত অলঙ্গল্যা্হা সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রন্থুত 
হইলেন। গমনকালে পাশ্ডবেরা ও দ্রৌপদী, সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বাঁললেন। শ্রীকৃফণও 
তাঁহাদগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য এীতহাসিক বালিয়া গ্রহণ করা 
যায় না। তবে কাব ও ইতিহাসবেত্তা ষে সকল কথা কৃষ্ণের মূখে বলাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা 
দস রোল সারা কান জাগার লেন: এ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছ: 

? | 

যৃধিম্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বাঁলতেছেন, “হে মহারাজ, রক্ষচর্যযাদি ক্ষতিয়ের 
পক্ষে বিধের নহে। সমদার আশ্রমীরা ক্ষর্িয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন।. বিধাতা 
সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষন্রিয়ের নিত্যধম্ম বাঁলয়া নিদ্দেশি কারয়াছেন; অতএব 
দশনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনণয়। হে অরাতিনিপাতন যাধষ্ঠির! আপাঁন দীনতা 


৬৩৫ 


বঙ্কিম রচলাবলশ 


অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া 
শরুগ্গপকে বিনাশ করুন ।” 

গণতাতেও অক্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বাঁলরাছেন দেখা যায়। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পব্বে বুঝান গিয়াছে পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে বাঁলতেছেন, 
না পুরুষকার পারিত্াগপক কেবল দৈব বা দৈব পাতা কেবল প্রকার 

অবলম্বন কাঁরয়া জীবন ধারণ 'করিতে পারে না। যে ব্যাক্ত এইরূপ 'কৃতানশ্চয় হইয়া কম্মে 
টান ৮1 তাত ৪৮৮ ৮৮৮৮া 

গশতাতেও এইরুপ ডীক্তি আছে ।* অর্জনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বাঁলতেছেন, 

“উব্্বর ক্ষেত্রে যানিয়মে হলচালন বাঁজবপনাঁদ কারিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোংপান্তি 
হয় না। পুরুষ যাঁদ পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাঁপ দৈবপ্রভাবে উহা 
শুজ্ক হইতে পারে। 65 25৮০7895 
হইলে কাস হয়না বায় স্ছির করিয়াছেন। আম যথাসাধা পূরুষকার প্রকাশ কারিতে 
পারি; কিন্তু দৈব কর্মের অনজ্ঞানে আমার কিছমান্র ক্ষমতা নাই।” 

এ কথার উল্লেখ আমরা পূব্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার কাঁরলেন। 
কেন না, তিনি মানুষণ শক্তির দ্বারা কর্্মসাধনে প্রবৃত্ত। এশণ শাক্তর দ্বারা কম্মসাধন ঈশ্বরের 
আঁভপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না। 

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী কৃ্কে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন 
একটা কথা আছে যে, স্তীলোকের মূখে তাহা আত 'বস্ময়কর। তান বাঁলতেছেন-__ 

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া 
থাকে ।” 

এই ডীক্ত স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর 
পূব্রে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদশচারন্রের ষেরুপ পাঁরচয় ধদয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের 
অত্যন্ত সুসঙ্গীতি আছে। আর স্নীলোকের মূখে ভাল শুনাক না শুনাক-. ইহা যে প্রকৃত ধর্ম” 
এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত. ইহাও আম জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে বুঝাইয়াছ। 

র এই বক্তৃতার উপসংহারকালে এক অপূর্ব কবিত্বকৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে। 

“আসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনল্দিনী এই কথা শানয়া কুঁটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সব্বপিন্ধাধবাঁসত, 
সব্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগসদৃশ কেশকলাপ ধারণ কাঁরয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় 
কৃষকে কাহতে লাগলেন, হে জনার্দদন! দূরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ কারয়াছিল। 
শন্নুগণ সক্গিদ্ঘাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ কারবে। ভগমাজ্জ্ুন 
দীনের ন্যায় সান্ধ স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষাতি নাই, আমার 
বৃদ্ধ পিতা মহারথ পররগণ সমাভব্যাহারে শরুগণের সাঁহত সংগ্রাম কাঁরবেন, আমার মহাবল 
পরাক্লান্ত পণ্ট পুত্র আভমন্যরে পুরস্কৃত করিয়া কৌরব্গণকে সংহার কাঁরবে। দ'রাত্মা 
দুঃশাসনের শ্যামল বাহ্‌ ছিন্ন, ধরাতলে নিপাঁতিত ও পাংশুলুশ্ঠিত না দেখিলে আমার শাস্তি- 
লাভের সম্ভাবনা কোথায় ঃ আম হদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্লোধ স্থাপন পূর্বক নয়োদশ 
বতসর প্রতীক্ষা কাঁরয়াছ। এক্ষণে সেই ভ্য়োদশ বংসর আঁতক্রান্ত হইয়াছে, তথাপ তাহা 
উপশামত হইবার িছনমান্ন উপায় দোঁখতোছি নাং আজি আবার ধম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের 
বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদশর্ণ হইতেছে। 

শনাবড়নিতাঁম্বনী আয়তলোচনা কষ্কা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে কম্পিতকলেবরে 
বক্দন কারিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত্যু্ক নেত্রজলে তাঁহার স্তনযৃগল আভিক্তু 
হইতে লাগিল । তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহারে সান্ত্বনা করতঃ কাহতে লাগিলেন, হে কৃষ্কে! 
তুমি আঁত অল্প দিন মধ্যেই কৌরব মাহলাগণকে রোদন কাঁরতে দোখবে। তম যেমন রোদন 
কাঁরতেছ, কুরুুদ ডি -8-১৮৮১65৯ 
আঁম হ্যা র নয়োগানঃসারে ভামাজ্জুন নকুল সহদেষ সমাভব্যাহারে কৌরকাণের বধ- 


« শসন্ধ্যাঁসদ্ধ্যোঃ সমো.ভূত্বা লমত্বং যোগ উচ্যতে। ই 1৪৮ 
৪৩৬ 


কৃষ্ণচবিন্ 

সাধনে প্রবৃত্ত হইব । ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কালপ্রোরতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ কারলে 
আঁচরাৎ নিহত ও শগাল কুক্ধরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন কাঁরবে। যাঁদ 'হমবান প্রচালত, 
মোঁদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমস্ডল নক্ষত্রসমূহের সাঁহত 'িপাঁতিত হয়, তথাঁপ আমার বাকা মিথ্যা 
হইবে না। হে কৃষ্ষে! বাষ্প সংবরণ কর, আম তোমারে বথার্থ কাহতোছ, তুমি আঁচরকাল 
মধ্যেই স্বীয় পাতগণকে শন্তু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ কাঁরতে দৌখবে 1” 

এই ডীক্তি শোণিতাঁপপাসূর 1হংসাপ্রবৃত্তজনিত বা দ্ধের ক্রোধাভব্যাক্ত নহে। যান 
সব্বন্রগামী সব্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভাঁবষ্যতে যাহা হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখতে- 
ছিলেন, তাঁহার ভাবষ্যদুক্ত মান্। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানতেন যে. দূর্যোধন রাজ্যাংশ প্রতাপপশ- 
পূর্বক সা্ধি স্থাপন করিতে কদাঁপ সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তান সাঙ্বস্থাপনার্থ 
কৌরব-সভায় গমনের জন্য উদ্যোগশী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনৃষ্ঠের, তাহা 'সদ্ধ হউক 
বা না হউক, করিতে হইবে। 'সাদ্ধ ও আাদ্ধ তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার 
মুখাঁবানর্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্্সম। তিনি নিজেই অঞ্জ্নকে 'শিখাইয়াছেন ষে, 

সদ্ধাঁসদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। 

সেই নীতির বশবর্তী হইয়া, আদর্শ যোগশী, ভাবষ্যং জানিয়াও সাক্ষস্থাপনের চেষ্টায় 

কৌরব-সভায় চলিলেন। 


পণ্চম পারচ্ছেদ--যাত্রা 


যাল্লাকালে শ্রীকষ্চের সমস্ত ব্যবহারই মনৃষ্যোপযোগশ এবং কালোচিত। তিনি “রেবতশ 
নক্ষত্রযুক্ত কার্তকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্তে কৌরব-সভায় গমন কারবার বাসনায় সহবিশ্বন্ত 
ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পূণ্যনির্ঘেষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক প্লান ও বসনভূষণ পাঁরধান 
কাঁরয়া সূর্য্য ও বাহুর উপাসনা কাঁরলেন; এবং ব্যলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে আভবাদন, আগ্গ 
প্রদাক্ষণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূব্্বক” যাত্রা কারলেন। 

জ্রীকফ্ণ গণতায় যে ধর্ম্ম প্রচারত কাঁরয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকম্মপরায়ণ যে 
বোদিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। 'কন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও 
অবমাননা করিতেন না। তান আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্গণাঁদগের প্রতি যে বাবহার 
উচিত ছিল, তানি তাহাই কারতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্‌, জ্ঞানবান, ধর্ম্মাত্মা, এবং 
অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, এজন্য অন্য বর্ণের নিকট. পূজা তাহাদের 
ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাঁহাঁদগকে উপযুক্তরূপ পূজা কারতেন। উদাহরণস্বরূপ, 
পাঁথমধ্যে খাঁষগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধত কাঁরতোঁছ। 

“মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দুর গমন করিয়া পথের উভয় পার্খে ব্রহ্গতেজে জাজবলামান 
কাঁতপয় মহর্ষিরে সন্দর্শন কারলেন। তানি তাঁহাঁদগকে দোঁখবামান্র আঁতমান্র ব্যগ্রতাসহকারে 
রথ হইতে অবতপর্ঁণ হইয়া আভবাদনপূর্্বক জিজ্ঞাসা কারলেন, হে মহার্ষগণ! সমদদায় 
লোকের কুশল ? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে ? ক্ষত্রিয়াদ বর্ণতরয় ব্রাক্মণগণের শাসনে 
অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা কারতেছেন ? 
আপনাদের প্রয়োজন ক? আমারে আপনাদের কোন্‌ কার্য অনুষ্ঠান কাঁরতে হইবে? এবং 
আপনারা ক 'িমত্ত ধরণশীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? 

“তখন মহাভাগ জামদগ্র্য ককে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসদন ! আমাদের মধ্যে 
কেহ কেহ দেবার্ষ, কেহ কেহ বহন্শ্রুত রাহ্মণ. কেহ কেহ রাজার্য এবং কেহ কেহ তগস্বাঁ। 
আমরা অনেক বার দেবাসূরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ্‌ ভূপাঁত ও 
আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন কারতেছি। আমরা কৌরবসভামধ্যে আপনার 
মুখাবানর্গত ধর্মার্থযুক্ত বাকা শ্রবণ কারতে আঁভলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীক্ম, 
দ্রোশ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাঙগণ এবং আপাঁন যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আমরা সেই 
সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌত্‌হলান্রাস্ত হইয়াছি। ৃ 

“এক্ষণে আপাঁন সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে 'দিব্য 
আসনে আসন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন কারব।” 


৫৬৭ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন পরশুরাম কৃষ্ের সমসাময়িক বাঁলয়া বর্ণিত 
৯5১8577৮55৯ 
পুরাণে তান রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পব্বগামপ িফুর অবতারান্তর বাঁলয়া খ্যাত। পুরাণের 
দশাবতারবাদ কত দূর সঙ্গত, তাহা আমরা গ্রল্থান্তরে বিচার কারব। 

এই হাস্তনাষান্রার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও পজ্য ছিলেন। 

বর্ণনা আরও 1কছ উদ্ধৃত করিলাম। 

“দেবকণনন্দন সব্্শস্যপারপূ্ণ 'আঁত রম্য সুখাস্পদ পরম পাঁব্রশালভবন এবং আঁত 
মনোহর ও হৃদয়তোষণ বহৃবিধ 'গ্রাম্যপশহ সন্দর্শন করতঃ 'বাবধ পুর ও রাজ্য আঁতক্ুম 
কাঁরলেন। কুরুকুলসংরাক্ষিত নিত্যপ্রহষ্ট অন্বা্গ্ন ব্যসনরাহত পরবাঁসিশ্রণ কৃষ্ণকে দর্শন কারবার 
মানসে উপপ্নব্য নগর হইতে পাঁথমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতণক্ষা কারতে লাগিল! 
৮5447450557 

গাল । 


“এঁদকে ভগবান মরীচিমালী স্বীয় কিরপজাল পরিত্যাগ কাঁরয়া লোহিত কলেবর ধারণ 
কাঁরলে অরাঁতানপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে সমূপাচ্ছত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্র্বেক 
যথাবাধ শোৌচ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ কারয়া সন্ধ্যার উপাসনা কাঁরতে লাগিলেন। 
দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানৃসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্ত্রান্সারে তাহাদের পাঁরচর্ষ্যা 
ও গ্রান্র হইতে সমুদায় যোক্তরাঁদ মোচন কাঁরয়া তাহাদিগকে পারত্যাগ কারল। মহাত্মা মধুসূদন 
সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারশ জনগণকে কাঁহলেন, হে পাঁরচারকবর্গ! অদ্য যাঁধাষ্ঠিরের 
কার্ধ্যানুরোধে এই চ্ছানে রজনশ আঁতবাহিত কাঁরতে হইবে । তখন পরিচারকগ্ণ তাঁহার আঁভপ্রায় 
অবগত: হইয়া ক্ষণকালমধ্যে 58805 
অনন্তর সেই গ্রামচ্ছ স্বধম্মাবলম্বী আর্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় মহাত্মা 
হৃযশকেশের সমীপে আগমনপ্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও আশীব্বাদ কায়া স্ব স্ব 
ভবনে আনয়ন কারিতে বাসনা, কারলেন। ভগবান: মধুসূদন তাঁহাদের আভপ্রায়ে সম্মত হইলেন 
এবং তাহাদিগকে অনিক তাহাদের ভবনে গমন কাযা াহাদিগের সমাভবযাহারে পরা 

পটমণ্ডপে আগমন কাঁরলেন। পরে সেই সমদোয় ব্রাহ্মণঞ্গণের সুমস্ট 
দ্ব্যজাত ভোজন কারয়া পরম সুখে যাঁমনী যাপন কাঁরলেন। 

ইহা নিতান্তই মানুষচারিন, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরত্র। 

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বাঁলয়া কেহ তাঁহাকে পূজা করিতেছে, এমন কথা নাই । তবে 
শ্রেম্ঠ মন্ষ্য যের্প পূজা পাইবার সম্ভাবনা, তাহাই 'তাঁনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনষ্যের 
লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, 'তান তাহাই কাঁরতেছেন। 


ঘ্ঠ পাঁরচ্ছেদ-_হাঁস্তনায় প্রথম 'দবস 


কৃষ্ণ আঁসিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাম্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশশ 
রকম উদ্যোগ আরপ্ভ কারিলেন। নানারত্রসমাকণর্ণ সভা সকল নির্মাণ করাইলেন, এবং তাঁহাকে 
উপচৌকন 'দবার জন্য অনেক হস্তাশ্বরথ, দাস, “অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী.” মেষ, অশ্বতরণী, 


ধৃতরাম্টী ধূর্ত, এবং বদর সরল; দুষেযোধন দুই । তান বাঁললেন, লী 
কিন্তু তাঁহার পৃজা করা হইবে না। যুদ্ধ ত ছাড়ব না; তবে তাঁর সমাদরে কাজ ক? লোকে 
মনে কাঁরবে, আমরা ভয়েই বা তাঁহার খোশামোদ কাঁরতেছি। আঁম তদপেক্ষা সং পরামর্শ 
স্ছুর করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঁধয়া রাখব । পাশ্ডবের বল বাঁদ্ধ কষ, কৃষ আটক থাকিলে 
পাণ্ডবেরা”"আমার বশনভূত থাকিবে ।” 
এই কথা শানয়া ধৃতরাম্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার কারিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ দূত 


« 
না 
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কৃষণচারন 
হইয়া আসতেছেন। কৃ্ভক্ত ভীত্ম দূর্য্যেধনকে কতকগুলো কটুক্তি কাযা সভা হইতে 
উঠিয়া গেলেন। 
নাগারকেরা, এবং কৌরবেরা বহু সম্মানের সাহত কৃষককে কুর:সভায় আনত কাঁরলেন। 
তাঁহার জন্য যে' সকল সভা 'নাম্ত'ও রয়জাত রাক্ষিত হইয়াছিল তানি ততশ্রাতদা্টিঙগাতও 
পি রসদ উপবেশনপূ্বক, যে যেমন যোগ্য, 
তাহার সঙ্গে সে সংসন্ভাষণ । পরে রাজপ্রাসাদ পাঁরত্যাগ দীনবন্ধ, 
এক দশনভবনে চঁললেন। বি 
এ রা সর হারার হারের ডা 
ক্ষেত্রজ পাত্র; বিদুর তাহা নহে। তান, বিচিত্রবশর্ষ্যের দাসী এব. বৈশ্যার 
ভে জিনাত হি বীরের জিনের তাঁহার জাত নির্ণয় হয় না। 
কেন না, ব্রাহ্মণের উরসে, ক্ষাঁরয়ের ক্ষেতে, বৈশ্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম* তানি সামান্য ব্যাড 
কিন্তু পরম ধাম্মক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া, তাঁহার নিকট 
আঁতথ্য গ্রহণ কারলেন। সেই জন্য, আজও এ দেশে “বদুরের খুদ,” এই বাক্য প্রচলিত 
আছে। পাণ্ডবমাতা কুস্তী, কৃষ্ণের 'পতৃম্বসা, সেইখানে বাস কারিতেন। বনগমনকালে পাণ্ডবেরা 
তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়াছলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম কাঁরতে গেলেন। কুন্তশী পর্রগ্ণ ও 
৯ ০৯০০ 
, তাহা অমূল্য । যে ব্যাক্ত মনধ্য-চারত্রের সব্প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত 
হইছে সে ভি আর কেহই সে বার অহলার বব না। মরে ত কথাই নাই।ভী 


এড পপাসা, হিম, রৌদু পরাজয় কাঁরয়া বারোচিত 
সুখে নিরত রাহয়াছেন। তাঁহারা হাদ্দুয়স্‌খ পাঁরত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন: 
সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সমভৃষ্ট হয়েন না। বপরব্যাক্তরা 
হয় আঁতিশয় ক্রেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সন্তোগ কাঁরয়া থাকেন; আর 
নিসা কিন্তু উহা দ;ঃখের আকর; রাজালাভ বা বনবাস সখের 

1 

“রাজ্যলাভ বা বনবাস” এ কথা ত আধুনিক 'হন্দ বুঝে না। বুঝিলে, এত দন্ঃখ 


* মহাভারতণয় নায়কাঁদগের সকলেরই জাত সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ । পাণ্ডবাঁদগের সম্বন্ধে 
এইরূপ গোলযোগ। পান্ডবাঁদগের প্রাপতামহশী সত্যবতী, দাসকন্যা। ভীঙ্মের মার জাতি লুকাইবার 
বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য তান গঙ্গানন্দন। ইট লাডি ্ষায়ার 
গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধাবরনাঁন্দনীর কানীনপত্র। অতএব পান্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জাত সম্বন্ধে 
০ এখনকার ?দনে, তাঁহারা সব্জাতির অপাংক্তেয় হইতেন। পাশ্ডুর পুরগণ, কুন্তীর 
গর্ভজাত বটে  দস্তু বাপের বেটা নহেন; পাশ্ড়ু নিজে পুত্রোংপাদনে অক্ষম। তাঁহারা ইন্দ্রাদর রস 

পুর বাঁলয়া পারচিত। 'এঁদকে দ্রোণাচার্ষেযর পিতা ভরদ্বাজ খাঁষ, “কমু মা একটা কলসী; কলসাঁর 
গরধারণ বাঁহাদের শ্বাস লা হইবে, তাঁহারা দ্রোশের মাতৃকুল সম্বন্ধে ?বশেষ সাঁ্দহান হইবেন। 
পাণ্ডবাঁদগের তা সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত-_বেশশর ভাগ তান কানীন। দ্রৌপদশ 
১29 কেহ বাঁলতে পারে না; তাঁহারা যজ্ঞোন্ুত । 

সময়ে কিন্তু, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রাতলোম বিবাহের কথা 
তোল অনেক খাঁষর ধম্মপত্ণীও ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন; যথা, অগন্ত্যপরী লোপামদদ্রা, খযাশঙগের 
স্ঘী শান্তা, খচণকভার্যযা, জমদাগ্ণর ভার্যযা কেহ কেহ: বলেন পরশরামের ভার্যযা) রেণুব ইত্যাদি। 
পৃথিবী ক্ষতিয়শন্য কারলে, রাক্মণাঁদগের রসে পরবস্তাঁ রিয়া 


বাঁধাবাঁধ ছল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষািয়, বৈশা, পরস্পয়ের আহভোজন 
কারতেন। 

1 মিল্টনের ক্ষুদ্রচেতা সয়তান- বাঁলয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে রাজস্ব শ্রেয়ঃ। 
আম জানি যে, আমার এমন পাঠক অনেক আছেন, যাহারা এই ক্ষুদ্রোক্তির সঙ্গে উপরিলিখিত মহতাঁ 
বাণশর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তাঁহাঁদগের' মন্ষ্যত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশন্য। 
লঘুচেতা, পরের প্রভুত্ব সহ্য কাঁরতে পারে না। মহাত্মা, কর্তব্যানরোধে তাহা পারেন, কিন্তু সহান্মা 


৫৩৯ 


বাঁঞ্কম রচনাবলশী 


থাঁকিত না।ষে দিন বুঝিবে, সে দিন আর দ:ঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাপোতহাসে এমন 
কথা থাকিতে আমরা 'কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পাঁড়য়া দিন কাটাই, না হয় সভা 
করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়া পাঁখর মত চির মিচির কার। 

কৃষ্ণ কু্তীকে আরও বাঁললেন, “আপান তাহাঁদগকে শর্লুবিনাশ করিয়া সকল লোকের 
আধিপত্য ও অতুল সম্পান্ত ভোগ কারিতে দৌঁখবেন।” 

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সান্ধ হইবে না-যুদ্ধ হইবে। তথাপি সান্ধ স্থাপন 
জন্য হান্তনায় আ'সয়াছেন; কেন না, যে কর্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা ?সদ্ধ হউক বা না হউক, তাহার 
অনূজ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসজ হইয়া কর্তব্য সাধন করতে হয় ইহাকেই তন 
গণতায় কর্্মযোগ বািয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সা্ধ মনুষ্যের 'হিতকর; এই জন্য 
সা্ঘস্থাপন অনুষ্ঠেয় । ভূ যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সান্বস্থাপন করিতে পারিলেন না. 
তখন কৃফই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অঞ্জনের প্রধান উৎসাহদাতা ও সহায়। কেন না, বখন 
সাঙ্গ অসাধ্য, তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধন্্স। অতএব যে কম্্মযোগ তানি গতায় উপাঁদঘ্ট 
করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী । তাঁহার আদর্শ চার পুঙ্খানুপুজ্খ 
সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনয্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারব বাঁলয়াই এত প্রয়াস পাইতৌছ। 

কৃষ্ণ, কুম্তীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনর্্বার কৌরব-সভায় গমন কাঁরলেন। সেখানে 
গেলে, দূর্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্দ্রণ কারিলেন। তানি তাহা গ্রহণ কাঁরলেন না। 
দূযেযোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে লৌকিক নশীতটা স্মরণ 
করাইয়া দিলেন। বলিলেন, “দৃতগণ কার্ধসমাধানান্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; 
অতএব আমি কৃতকার্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।” দূর্যোধন তবুও ছাড়ে না; 
আবার পশড়াপশীড় কাঁরল। তখন কৃষ্ণ বাঁললেন, 

“লোকে হয় প্রীতিপূব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীত 
সহকারে আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই: আমও 'বপদগ্রন্ত হই নাই, তবে কি 
নামত্ত আপনার অন্ন ভোজন 

ডি রা কিন্তু আমাদের দৌনক জাঁবন, সচরাচর 
কতকগনলা সামান্য কম্মের সমবায় মান্। সামান্য কর্মের জন্য একটা নশীত আছে অথবা থাকা 
উঁচত। বৃহৎ কর্ম সকলের নীতির যে ভভাত্ত ক্ুদ্র কম্ম সকলের নীতরও সেই 'ভীত্ত; 
সে ভাত্ত ধর্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুষোর সঙ্গে ক্ষদ্রচেতার এই প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধর্মে 
পরাঞ্মুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নরীতর অন্বস্তরঁ হইতে সক্ষম হয়েন না, কেন না, 
নীতির 'ভীত্ত তানি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মন্‌ষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নীতির ভাত্ত 
অনুসন্ধান করিলেন। দোঁখলেন যে, এই নিমল্লণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের বিরুদ্ধে হয়। 
অতএব দূুর্ষযোধনকে সরল ও সত্য উত্তর গদলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ হইলেও তাহা বালিতে 
সঙ্কুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্ম্মানূমত হয়, সেখানেও তাহা পরুষ বালিয়া 
আমরা পরাম্মুখ। এই' ধর্মীবরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময়ে আমাদগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধর্মে 
বপন্মও করে। 

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। 

বিদুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদূর তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, 
তাঁহার হ্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে? কেন না, দূযোধন কোন মতেই সান্ধ চ্ছাপন কারবে 
না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে ফিয়দংশ উদ্ধৃত কাঁরতোছ। 

“যানি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত কারতে 
সমর্থ হন, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্্মলাভ হয়।” 

ইউরোপের প্রাতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণীক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। দিমলার 
রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে। কৃ পুনশ্চ বাঁলতেছেন, 

“যে ব্যাক্ত ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত কারবার 'নামত্ত যথাসাধ্য বক্সবান্‌ না হন, পশ্ডিতগণ 


জানেন যে, ঈহাদতখ বা মহাসুখ ব্যতীত, তাঁহার বহ্দাবস্তারাকার্কিণী চততব্ণ্ত সকল স্তর 
হইতে পারে না। 


8৪০. 


কষা রত 


তাহারে নশংস বাঁলয়া কীর্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যাক্ত গমনের কেশ পর্যন্ত ধারণ কারয়া তাহাকে 
অকার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা কাঁরবেন। * * * * যাঁদ 1তাঁন (দূর্যোধন) আমার 
হিতকর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়াও আমার প্রাত শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছু মান ক্ষত নাই; 
প্রত্যুত আত্মীয়কে সদপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনগ্য লাভ হইবে। যে ব্যাক্তি 
জাঁতভেদ সময়ে সংপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যাক্তি কখনও আত্মীয় নহে।” 

ইউরোপায়দিগের বিশ্বাস, কৃ কেবল পরস্মশলুন্ধ পাপিম্ঠ গোপ; এ দেশের লোকের 
কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও 'বশ্বাস যে, নি মনুষ্যহত্যার জন্য অবতপর্ণ কাহারও 
বিশ্বাস, তিনি “চক্র” অর্থাং স্বাভিলাধাঁসাদ্ধ জন্য কুচন্রু উপস্থিত করেন। তান যে এ সকল 
নহেন-তান যে তৎপরিবর্তে লোকহিতৈষার শ্রেচ্ত, জ্বানশ্রেচ্ঠ, ধম্মোপদেষ্টার শ্রেষ্ঠ, আদশ" 
মনৃষ্য- ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধত কারতোছ। 


সপ্তম পারচ্ছেদ-_হান্তনায় 'দ্বতীয় দিবস 


পরাঁদন প্রাতে স্বয়ং দূর্যেযাধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীককে বিদুরভবন হইতে কৌরবসভায় 
লইয়া গেলেন। অতি মহতাঁ সভা হইল। নারদাঁদ দেবার্ এবং জমদাগ্ প্রভাতি ব্হ্ধার্ধ তথায় 
উপাস্থত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাঁশ্মতার সাহত দীর্ঘ বক্তৃতায় ধৃতরাম্্রকে সাহ্বস্থাপনে প্রবাৃ্তি 
দতে লাগিলেন। খাঁষগ্রণও সেইরূপ কারলেন। কিছুতে কিছু হইল না। ধৃতরাস্ট্র বাললেন, 
“আমার সাধ্য নহে, দুযেযাধনকে বল।” দুযেযাধনকে কৃষ্ণ, ভীম্ম, দ্রোণ প্রভাতি অনেক প্রকার 
বুঝাইলেন। সাঁন্ধ স্থাপন দূরে থাক, দূর্ষ্যোধন কৃষককে কড়া কড়া শুনাইয়া 'দিলেন। কৃষ্ণও 
তাহার উপযুক্ত উত্তর দলেন। দৃর্যে্যোধনের দৃশ্চারত্র ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া 'দিলেন। 
শুদ্ধ হইয়া দর্য্যোধন উঠিয়া গেলেন। 

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পাঁথবীর রাজনীতির মূলসূত্র, তদনুসারে কার্য কারতে ধৃতরাম্ট্রকে 
পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলসূত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দুন্কৃতকারীকে দণ্ডিত কাঁরবে। 
অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড !বধেয়। সমাজের রক্ষার্থ হত্যাকারীর বধ 'বাহত। 
যাহাকে বদ্ধ না করলে তাহার পাপাচরণে বহসহন্ত্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বদ্ধ 
করাই জ্ঞানীর উপদেশ! ইউরোপীয় সমস্ত ,রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এই জন্য খ্রীঃ 
১৮১৫ অব্দে নাপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্য মহানশাতিজ্ঞ কৃষ 
ধৃতরাম্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দূর্ষেযোধনকে বাঁধিয়া পাণ্ডবাদগের সহিত সন্ধি করুন। তিনি 
নিজে, সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তিনি সে উদাহরণও 'দলেন। বলা বাহুল্য যে, এ পরামর্শ গৃহীত হইল না। 
০... 

গলেন। 

সাত্যাক, কৃতবম্্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতবর্গ সভায় উপাস্থত গছলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের 
নিতান্ত অনুগত ও শপ্রয়; অস্ত্রাবদ্যায় অর্জনের শিষ্য, এবং প্রায় অর্জুনতুল্য বার। ইঙ্গিতজ্ঞ 
মহাব্দাদ্ধমান সাত্যাক এই মন্ত্রণা জানিতে পাঁরিলেন। তান অন্যতর যাদববীর কৃতবন্্মাকে 
সসৈন্যে পুরদ্ারে প্রস্তুত থাকিতে বালয়া কৃফকে এই মন্দ্রণা জানাইলেন। এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে 
ইহা ধৃতরাম্ট্র প্রভীতিকে জানাইলেন। শুনিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বাঁললেন, 

“যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পাঁতত হইয়া বিনস্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? 
সেইর্প জনাদ্দন ইচ্ছা করিলে ষ্দ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।” ইতুয়াদি। 

পরে কৃষ্ণ যাহা বাললেন, তাহা বথার্থই আদর্শ পুরুষের ডীক্ত। তিনি বলশালী, সুতরাং 
ক্লোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল । তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বাঁললেন, 

“শুনিতেছি, দূষে্যাধন প্রভাতি সকলে দ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্বক নিগৃহীত করিবেন। 
কিন্তু আপাঁন অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ই'হাঁদিগকে আক্রমণ করি, কি ই'হারা আমাকে 
আক্রমণ করেন। আমার এরুপ সামর্থা আছে যে, আমি একাকশ ই'হাদিগকে সকলকে নিগৃহীত 
করতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই নিল্দিত পাপজনক কর্ম করিব না। আপনার 
পুর্রেরাই পাণ্ডবগগণের অর্থে লোল্‌প হইয়া স্বার্থন্রম্ট হইবেন। বনধুতঃ ই“হায়া আমাকে 


$৪9৯ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 
ধনগৃহশীত করিতে ইচ্ছা কাঁরয়া য্াধাষ্ঠরকে কৃতকার্ধ্য কাঁরতেছেন। আম অদাই ই'হাদিগ্পকে 
ও ই'হাঁদিগের অনূচরগণকে নিগ্রহণ কাঁরয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পাঁর। তাহাতে 
আমাকে পাপভাঙগণী হইতেও হয় না। 'কিস্তু আপনার সান্ধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপব্বাদ্ধজনিত 
গাহত কার্ষে প্রবৃত্ত হইব না। আম অনুজ্ঞা করিতোঁছ যে, দুনাঁশতপরায়ণগণ দুযোধনের 
ইচ্ছানুসারে কার্য করুন” 

এই কথার পর, ধূতরাষ্টর দূ্যেযাধনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে আঁতশয় কটুক্তি 
কাঁরয়া ভর্ঘসনা করিলেন। বাঁললেন, 
' “তুমি আত নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়; এই 'নামত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধৃবিগাহত, 
পাপাচরণে সমুংসূক হইয়াছ। কুলপাংশুল মের ন্যায় দূরাত্মাদগের সাহত মিলিত হইয়া 
'নতাস্ত দদ্ধর্ষ জনার্দনকে নিগ্রহ কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরতেছ। যেমন বালক চন্দ্মাকে গ্রহণ করিতে 
উৎসুক হয়, ৮৯৯০ ৬ পিল 
কারতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্বব্বং অস্‌ূর ও উরগ্গণ যাঁহার সংগ্রাম সহ্য কারতে সমর্থ হয় না; 
তুমি কি, সেই কেশবের পাঁরচয় পাও নাই? বৎস! হস্তদ্বারা কখন বায়: গ্রহণ করা যায় না: 

দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না; মস্তক দ্বারা কখন মোদন ধারণ করা যায় না; 

এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।” 

তারপর 'বদুরও দূষেযোধনকে এরুপ ভর্খসনা করিলেন। বিদুরের বাক্যাবসানে, বাসুদেব 
মা কাঁরলেন, পরে সাত্যাকি ও কৃতবম্ার হস্ত ধারণপূর্বক কুরুসভা হইতে 'নিজ্কান্ত 


চর বিরত রর সুসঙ্গত ও স্বাভাবক; কোন গোলযোগ 
নাই। আতিগ্রকৃত ছুই নাই ও আশ্বাসের কারণও কিছু নাই। পক অঙ্গলকণ্ডুয়ন- 
নপশীড়ত ্রাক্ষপ্তকারীর জাত গোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য কারতে পারে না। এমন একটা 
মহদ্বযাপারের ভিতর একটা অনৈসার্গক অস্তুত কাণ্ড না প্রাবস্ট করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা 


* কালাপ্রসত্ সিংহের প্রকাঁশত অনুবাদ প্রশংসত, এ জন্য সচরাচর আম মূলের সাঁহত অনুবাদ 


রাজশ্লেতে যাঁদ মাং নিগৃহীয়রোজসা। 

এতে বা মামহং রি পার্থব॥ 

এতান্‌ হি সব্বান সংরক্ধািস্ুমহমৃৎসহে। 

ন চাহং 'নাল্দিতং কর্ম্ম কুর্যযাং পাপং কথণ্ন ॥ 
পাণ্ডবার্থে হি লুভ্যস্তঃ স্বার্থান হাস্যাস্ত তে সূতাঃ। 
এতে চেদেবামচ্ছান্ত কৃতকাযো যৃধিষ্ঠিরঃ ॥ 

অদোব হ্যহমেনাংশ্চ যে চৈনানন্‌ ভারত। 

নগৃহ্য রাজন পার্থেভ্যো দদ্যাং কিং দৃম্কৃতং ভবেং॥ 
ইদস্ত ন প্রবর্তেয়ং [নান্দিতং কম্্ম ভারত। 

সানল্ঈধোৌ তে মহারাজ ক্লোধজং পাপব্দান্ধজম্‌ ॥ 


“কিং দুদ্কৃতং ডবেং” ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক “পাপভাগণী হইতে হয় না”, এমত নহে। কথার ভাব 
বুঝা যাইতেছে যে, “দুষ্রোধন আমাকে বন্ধ কারবার চেস্টা কাঁরতেছে; আঁম বাঁদ তাহাকে এখন 
বাঁধিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে দি এমন মন্দ কাজ হয়?” দূষোধনকে বন্ধ করা মন্দ কাজ হয় না, 
কেন না, অনেকের হতের জন্য একজনকে পারিত্যাগ করা শ্রেয় বিয়া কৃ দ্বয়ংই ধতরাষটরকে পরামর্শ 
দয়াছেন যে, ইহাকে বন্ধ কর। তবে কৃফ এক্ষণে স্বয়ং এ কাজ কাঁরলে ক্লোধবশতঃই তান ইহা 
০৪৮৯ ০১৭, ৬১৮৮৮৬১৮০০২ 

জোধ হাতে প্রবর্তত করে, তাহা পাপব্যাদ্থজনিত, সুতরাং আদর্শ পূরুষের পক্ষে 'নান্দত ও 
পাঁরহার্যয ? 


৪৪২ 


পর 


কৃষচাবিক 

হয় কৈ? বোধ কার, এইরূপ ভাঁবয্বা চীন্তয়া তাঁহারা, কৃষের হাস্য ও 'নক্ষাস্তর মধ্যে একটা 
বশ্বরুপপ্রকাশ প্রাক্ষন্ত কীরয়াছেন। এই মহাভারতের ভীইজ্মপব্বের ভগবস্গীতা-পব্বাধ্যায়ে 
তোহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরুপপ্রদর্শন বার্শত আছে। সেই বিশ্বর্প- 
বর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ! গীতার একাদশের 'বশ্বর্পবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর 
কাবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খ্বাঁজয়া বেড়াইলে তেমন আর কছু পাওয়া দুললভ। আর 
ভগবদযান-পর্বাধ্যায়ে এই বিশ্বরুপবর্ণনা যাঁহার রচিত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে খবড়ম্বনা মান 
ভগবল্গীতার একাদশে পাঁড় যে, ভগবান অজ্জজনকে বলিতেছেন, “তোমা ব্যাতরেকে আর কেহই 
ইহা পূর্বে নিরীক্ষণ করে নাই।” তৎপূর্রেই এখানে দূর্ষ্যোধনাঁদ কৌরবসভাস্ছ সকল 
লোকেই বিশ্বরুপ 'িনরীক্ষণ কারিল। ভগবান গীতার একাদশে, আরও বাঁলতেছেন, “তোমা 
ব্যাতরেকে মনূষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্জানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও আঁত 
কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদ্‌শ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।” 'কন্তু কুকাঁবর হাতে 
পাঁড়য়া, এখানে বিশ্বরুপ যার তার প্রত্যক্ষীভূত হইল। গাীতায় আরও কাঁথত হইয়াছে, 
“অনন্যসাধারণ ভাক্তি প্রদর্শন করিলেই আমাদের এইর্‌পে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন 
ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে দুল্কৃতকারী পাপাত্মা ভীক্তশূন্য শল্ুগণও 
তাহা নিরীক্ষণ করিল। 

নিষ্প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম মূর্খও করে না, যিনি বিশ্বরূপা, তাঁহার ত কথাই নাই। এখানে 
বশ্বরূপ প্রকাশের কিছমান্র প্রয়োজন হয় নাই। দুয্রোধনাঁদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করিতোছিল, 
বলপ্রয়োগের কোন উদ্যম করে নাই। শিপিতা ও 'পতৃব্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দূযযোধন 
নিরুত্তর হইয়াছিল। বলপ্রকাশের কোন উদ্যম কারলেও, সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা 
কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তান স্বয়ং এতাদশ বলশাল যে, বল দ্বারা কেহ তাঁহার নিগ্রহ 
কাঁরতে পারে না। ধৃতরাম্ট্র ইহা বাঁললেন, বদর বাঁললেন, এবং কৃষ্ণ নিজেও বাঁললেন। 
কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না, সাত্যাঁক কৃতবর্্মা 
প্রভৃতি মহাবলপরান্রান্ত বৃফিবংশীয়েরা তাঁহার সাহায্য জন্য উপস্থিত 'ছিলেন। তাহাঁদগের 
সৈন্যও রাজদ্বারে যোজত 'ছিল। দূুর্ষেযাধনের সৈন্য উপাচ্ছত থাকার কথা কিছ দেখা যায় না। 
অতএব বলদ্বারা নিগ্রহের চেষ্টা ফলবতণ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও 
ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ নহেন। বিনি বিশ্বর্প, তাঁহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। 
অতএব বিশ্বর্প প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় নুদ্ধ বা দাপ্তক ব্যাক্ত '1ভন্ন 
শন্লুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। যান বিশ্বরুপ, তিনি ক্লোধশূন্য এবং দন্তশূন্য। 

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কুকাঁবির প্রণীত অলীক উপন্যাস বলিয়া ত্যাগ করাই 
[িধেয়। আম পুন পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শীক্ত অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কম্্ম করেন, এশী 
শীক্ত দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যাতিক্রম হইয়াছিল, এর্‌প বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। 

কুরু হইতে কৃষ্ণ কুত্তীসগ্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তান উপপ্লব্য নগরে, যেখানে 
পান্ডবেরা অবস্থান করিতোছিলেন, তথায় যান্রা করলেন। যান্লাকালে বকর্ণকে আপনার রথে 
তুলিয়া লইলেন। 

যাহারা কৃষককে নিগ্রহ কারবার জন্য পরামর্শ কাঁরতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে । তবে কর্ণকে 
কৃ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চললেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। সে কথায় কৃষ্ণচরিন্ন 


তাঁহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বদ্ধ, সকলই লোকাতীত। 
অঙ্টম পরিচ্ছেদ-কৃষ্ণ-কর্ণসংবাদ 


কৃফ সব্্বভূতে দয়াময় । এই মহাহুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্ষয় হইবে, তাহাতে আর 
কোন ক্ষন্নিয় ব্যথিত নহে, কেবল কৃফই ব্যথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে বৃদ্ধের প্রস্তাব হয়, 
তখন কৃষ্ণ যৃ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অক্জুন তাঁহাকে যুদ্ধে বরণ করিতে গেলে, কৃ 
ঞ যুদ্ধে অস্ত ধারবেন না ও ষুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিস্তু তাহাতেও যদ্ধ বন্ধ 
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বঙ্কিম রচনাবলশ 
হইল না। অতএব উপায়াস্তর না দোঁখয়া ভরসাশন্য হইয়াও সাদ্ধ স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ম 
সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছ হইল না, প্রাণহত্যা নিবারণ হয় না। তখন রাজনশীতজ্ঞ কৃফ 
জনসমূহের রক্ষা উপায় উ্তানে প্রত হইলেন 

কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তান অক্জুনের সমকক্ষ রথণ। তাঁহার বাহুবলেই দর্ষেযাধন 
আপনাকে বলবান মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডব- 
দগের সঙ্গে ষুদ্ধ কাঁরতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে 1তাঁন কদাচ যদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন 
না। কর্ণকে তাহার শনুপক্ষের সাহাব্যে প্রবৃত্ত দৌঁখলেই অবশ্যই তানি যদ্ধ হইতে নিব্ত্ত 
হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা কারবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। 
বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক। 

কৃষের এই আভপ্রায় সাক্ধর উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও শছল। 

কর্ণ অধিরথনামা সতের পত্র বলিয়া পারচিত। বস্তুতঃ তিনি অধিরথের পত্র নহেন_ 
পালিতপূত মাত। তাহা 1তান জানিতেন না। তাঁহার নিজ জন্মব্ত্তান্ত [তানি অবগত ছিলেন 
না। তান সৃতপত্ধী রাধার গর্ভজাত না হইয়া, কুন্তীর গভ'জাত, সূর্ধোর ওুরসে তাঁহার জন্ম। 
তবে কুস্তীর কন্যাকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল 'বলিয়া কৃন্তণ, পনর ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহাকে 
পারত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তন নারি জাবের যর ও জ্যেন্ঠ ভ্রাতা । 
এ কথা কুন্তণ ভিন্ন আর কেহই জানিত না। আর কৃষ্ণ জানতেন: তাঁহার অলৌকিক বদাদ্ধির 
নিকটে সকল কথাই সহজে প্রাতভাত হইত। কুন্তী তাঁহার 'পতৃচ্বসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা 
হয়, অতএব কৃষ্ণ মনুষ্যব্দ্ধিতেই ইহা জানতে পারা অসম্ভব নহে। 

কষ এই কথা এক্ষণে থার্ড কর্ণকে শুনাইলেন। বাঁললেন, 

“শাস্তজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন. 'তাঁনই সেই কন্যার সহোঢ় ও 
কানীনপুর্রের 1পতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবন্থায় সমৃৎপন্ন হইয়াছ, 
তাক্বামত্ত তম ধন্মতঃ পন্ত ; অতএব চল, ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও* তুম রাজোশ্বর হইবে” 
তান কার্ট বহন নেন তিনে এ জন্য 'তাঁনই রাজা হইবেন, অপর পণ পান্ডব 
তাঁহার আজ্ঞানুবত্তর্ণ হইয়া তাঁহার পাঁরচর্যযায় নিযুক্ত থাঁকবে। 

কৃষ্ণের এই' পরামর্শ স্বজনের ধর্্মব্াদ্ধকর ও হতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে হিতকর, 
কেন না, িতনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাঁহার পক্ষে ধর্্মানূমত, কেন না, ভ্রাতৃগণের প্রাত 
শন্রুভাব পাঁরত্যাগ কাঁরিয়া 'িন্রভাব অবলম্বন কারবেন। ইহা দর্ষেযাধনাঁদর পক্ষেও পরম 
[িতকর, কেন না, যুদ্ধ হইলে তাঁহারা কেবল রাজ্যন্রস্ট নহে. সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই 
সম্ভাবনা । যুদ্ধ না হইলে তাঁহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল 
পাণ্ডবের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাশণ্ডবাঁদগেরও হিত ও ধর্ম, কেন না যুদ্ধরূপ 
নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাঁতি বধ না করিয়াও, স্বরাজ্য কর্ণের সাঁহত 
ভোগ কারবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধম্মযতা ও 'হিতকারতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য 
মনষ্যগণের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবে। 

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে 
দূর্ষ্যোধনাদর রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন গুরুতর 
অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। আধরথ ও রাধা তাঁহাকে প্রাতপালন করিয়াছে । তাহাদের 
আশ্রয়ে সৃতবংশে বিবাহ কারয়াছেন, এবং সেই ভার্ধযযা হইতে তাঁহার পৃন্তর 
পোন্লাদ জাঁল্ময়াছে। তাহাঁদগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর তান 


* দাঁবরুদ্ধেও এই পদটি কালপপ্রসম্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিস্তু ইহা এখানে অসঙ্গত বাঁলয়া 
বোধ হয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা। আছে, তাহাতে দেখিলাম, নগ্রহাদ্মশাস্ত্রাণাম আছে। 
বোধ হয় নিগ্রহার্থমশাস্তাণাম হইবে। ১৮৭ 


রো রে প্রোক্তো ময্যাদায়ান্ বন্ধনে ।”- হাতি 'বশ্ব। 
৷ পানয়মেন বাধনা গ্রহণং হাত চি্তামাপঃ। 
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নটি িউিভীরাটিিরিডিরিরিরিরিরিটানিল রারারাটিনিনিরিীনাারনী. ১: 
ত্রয়োদশ বৎসর দুর্ষেযাধনের আশ্রয়ে থাকিয়া র্যজ্যভোগ করিয়াছেন; দূর্ষেযোধন তাঁহারই ভরসা 
করেন; এখন দর্ষেযাধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাশ্ডবপক্ষে গেলে লোকে তাঁহাকে কৃতঘ, 
পান্ডবাঁদগের এশ্ব্যলোলুপ বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বালবে। এই জন্য কর্ণ কোন 
মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না। 

কৃ বলিলেন, “যখন আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বদান্ধরার 
সংহারদশা সমৃপচ্ছিত হইয়াছে ।” 

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষগ্রভাবে বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 

জন্য কর্ণচরিত্রের বিজ্ঞারত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; এজন্য আম 

রি কর্ণচারন্র আঁতি মহৎ ও মনোহর । 


নবম পারচ্ছেদ--উপসংহার 


কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হস্তিনাপুরে কি 
বল। 
কৃ, নিজে যাহা বাঁলয়াছিলেন, এবং অন্যে যাহা বলিয়াছল, তাই বলিতে লাগিলেন, 

রি নেই সি রে ক দে নি রানে তাহারা সাত 
[মিল নাই। কিছ-র সঙ্গে কিছু মলে না। 'মাললে দশ পুনরুক্ত ঘটিত। তাহা হইতে উদ্ধার 
পাইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নূতন রকম বসাইয়া বোধ হয়। 

এইখানে ভগবদ্‌যান-পব্বাধ্যায় সমাপ্ত। তারপর সৈন্যনির্যাণ-পব্বাধ্যায়। ইহাতে বিশেষ 
কথা কিছু নাই। কতকগুলা মৌলিক কথা আছে; কতকগুলা কথা অমৌলিক বলিয়া বোধ 

হয় কস কথা বড় অঙ্গ কের ও আক্জনের পরামর্শ নারে, পাপের ধক 
টি শনযুক্ত কারলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আঁসয়া, কৃফকে কিছ: 'মষ্ট ভরংদনা 
করিলেন, কেন না, 'তাঁন কুরুপান্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরুসভায় যাহা ঘাঁটয়াছল, সে 
কথাও কিছু হইল। ইহা "ভিন্ন আর কিছু নাই। 

তাহার পর উলকদৃতাগমন-পর্ত্বাধ্যা়। এটি নিতান্ত অকি্ঠিংকর। ইহাতে আর কিছুই 
নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ । দর্যেযাধন, শকুনি প্রভাতির পরামর্শে উল্দূককে 
পাণ্ডবাঁদগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পান্ডবাদগকে ও কৃষণকে 
খুব গালিগালাজ করা। উলূক আসিয়া ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল । পাশ্ডবেরা উত্তরে 
খুবই গ্রালিগালাজ করিলেন। কৃ ঘড় কিছু বাঁললেন না, তাঁহার ন্যায় রোষামর্ষশূন্য ব্যাজ 
গালিগালাজ করে না, বরং একটা রাগারাগি বাড়াবাঁড় ধাহাতে না হয়, এই জাভপ্রায়ে পাপ্ডবেরা 
উত্তর করিবার আগেই তিনি উল্‌ককে বিদায় কারবার চেষ্টা করিলেন। নিলে রান নি 
মন কাঁরয়া দুর্ষেযাধনকে কহিবে_পান্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ 
করিয্লাছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে।” অথচ কৃফাজ্জ হলের 
ভাগেই বেশ রকম হইয়াছিল । 

িন্তু উল্‌কের দূর্বপীদ্ধ, উলূক ছাড়ে না। আবার গালিগালাঙ আরম্ভ করিল। না হইবে 
কেন? হইনি দর্ষেযাধনের' সহোদর । তখন পান্ডবেরা একে একে উল্‌কের উত্তর দিলেন। 
উল্লাককে সুদ সমেত আসল 'ফিরাইয়া দিলেন। কৃকও একটা কথা বলেন, “আমি অজ্জনুনের 
স্বা্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া যদ্ধ করিব না, ইহা মনে চ্ছির করিয়া ভশত হইতেছ না; কিক 
যেমন হুতাশনে তৃগ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রুপ আমিও চরম কালে ক্লেধভরে সমস্ত পার্থিব” 
কাদে কার্ষের রিছুমাতর নাই ইহাতে 

মহাভারতের পক্ষে প্রয়োজন নাই। 
রচনার সহ কা াই। পরব কোন কোন থা মহাভারতের নানযংশের সহি 
ধ্যায়ে সঞ্জয় এবং কৃকের দৌত্যর কথা আছে, কিন্তু 

কথা" নাই। এই' সকল কারণে ইহাকে আদিমন্তরান্তর্গত বিবেচনা করি না। 

ইহার পর হাস জরে পা ধার এ সকলে কো 
সহ এইখানে উদ্যোগপর্্ব সমান্তর। 
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ষষ্ঠ খণ্ড 
কুরদক্ষের 


যো নিষপ্পো ভবেদ্রান্লৌ দিবা ভবাঁত বিচ্ঠিতঃ। 
ইস্টানিষ্টস্য চ দুষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্্ব ৪৭ অধ্যায়ঃ । 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_ভশঙ্মের যুদ্ধ 


০৯৯4 পপ পপ ০৪০ 
দূর্ষেযাধনের সেনাপাঁতগণের নামন্রমে ভ্রমান্যয়ে এই চাঁরাঁট পর্বের নাম হইয়াছে ভীম্মপর্ত্ব 
দ্রোণপর্্, কর্ণপর্্ব ও শল্যাপর্্ব। 

এই যা্ষপর্বগুজি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্ত, অকারণ 
এবং অরকর বর্নাবহলা, অনসরগকতা অত এবং অসঙ্গতি দোষ এইনদিলতে বড় বশী 
ইহার অল্প ভাগই আঁদমস্তরভূক্ত বাঁলয়া বোধ হয়। কিস্তু কোন্‌ অংশ মৌলিক. আর কোন্‌ 
অংশ অমোঁলিক শ্মির করা বড় দুচ্কর। যেখানে সবই কাঁটাবন, সেখানে পরুজ্পচয়ন বড় দুঃসাধ্য । 
তবে যেখানে কষা সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বাবিবার 

। 

ভীম্মপর্রের প্রথম জম্বুখণ্ড-বিনিম্মাণ-পব্বাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ 
নাই-_মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচারন্রের কোন কথাই নাই। তারপর ভগবদ্গাশতা-পর্্বাধ্যায়। 
ইহার প্রথম চাঁব্বশ অধ্যায়ের পর গণশতারম্ত। এই চব্বিশ অধ্যায় মধ্যে কৃষসম্বন্ধশয় বিশেষ কোন 
উর 5১152585572741ত 
রা কাঁরলেন। কোন গুরুতর কার্য আরস্ত কাঁরবার সময়ে আপন 

দেবতার আরাধনা কাঁরয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য । তাহা হইলে 
১৬৪৯৮7৮151৭ 

তারপর গশতা। ইহাই কৃষ্চঁরঘের প্রধান অংশ । এই গশতোক্ত অনুপম পাঁবন্ন ধর্ম প্রচারই 
কফের আদর্শ মনূষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়। 

ধস এখানে আঁম গণতা সম্বন্ধে কোন কথা বালব না। তাহার কারণ এই যে, এই 
গণতোক্ত ধন একখান পৃথক: গ্রন্থে” কিছ কিছ বুঝাইয়াছ, পরে আর একখানি লিখিতে 
নি আছি গাঁতা লব্ধ আমার দত এই দই র্যে লাওয়া বাইবে। এখানে পুমরুক্তির 
প্রয়োজন নাই। 

ভগবল্গীতা-পর্ত্বাধ্যায়ের পর ভীঙ্মবধ-পর্র্বাধ্যা়। এইখানে যাদ্ধার্ভ। যুদ্ধে কৃষ্ণ 
অক্জর্নের সারথি মান সারাথাঁদশের অদস্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে হদ্ধের বর্ণনা 
আছে. তাহা কতকগযল দ্বৈরখ্যদ্ধ মার! রাঁথগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের অস্থ ও 
সারাথকে বনাশ কারবার চেষ্টা কাঁরতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সারথি নষ্ট হইলে, 'আর রথ 
চাঁজবে না। রথ না চাঁজলে রথ বিপন্ন হয়েন। সারাঁথরা যোদ্ধা নহে-বনা দোষে 'বনা হৃদ্ধে 
নিহত হইতু। কৃষকেও সে স্তর ভাল হইতে হইয়াছিল তান হত হযে নাই বটে কি 
বন্ধের অন্টাদশ 'দবস মৃহূর্তে মুহূর্তে বহুসংখ্যক বাপের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত 
হইতেন। অন্যান্য সারাথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, ৯ কফ) 
আত্মরক্ষায় আতিশয় সক্ষম, তথাচ ু্থাুাষে বলিয়া মার খাইতেন। 

মহাভারতের য্দ্ধে তিনি অস্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা কাঁরর়াছলেন, ইহা বাঁজয়াছ। 


* খম্ম তত । 
+ ভ্রীমক্তগাবন্গাণতার বাঙ্গালা ডীকা। 


চিত 


'সকমাবন 
কিনতু একাদন [তানি অ্ধারণ কারয়াছিলেন। অস্থধারণ কায়াছলেন মার, প্রয়োশ্গ করেন 
নাই। সে ঘটনাটা এইরূপ : নি 

ভীম দর্ষেযাধনের সেনাপতি যুক্ত হইয়া যদ্ধ করেন। [তান যৃছধে এরুপ 'নপু যে 
পাণ্ডবসেনার মধ্যে অঞ্জন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছল না। কু অক্জুন তাঁহার 
সঙ্গে ভাল কাঁরয়া স্বশাক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভথখজ্ম সম্বন্ধে 
অঞ্জনের 'পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহশীন পাণ্ডবগণকে ভীম্সই 'পতৃবৎ প্রাতপালন 
করিয়াছিলেন। ভাঁক্ম এখন দর্ষেযাধনের অনুরোধে 'নরপরাধণী পাণ্ডবাদগের শু হইয়া 
তাহাদের আঁনস্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতেছেন বাঁজয়া, যদিও ভাঁঘ্ম ধর্্মতঃ অক্জনের 
বধ্য, তথাপি অঞ্জন পূর্বকথা স্মরণ কাঁরয়া কোন মতেই' ভীখ্মের বধ সাধনে সম্মত নহে। 
৯88১1 পাছে ভঁত্ম নিপাঁতত হন, এজন্য 
সর্বদা সঙ্কুচিত। তাহাতে ভ৭ম্ম, অপ্রাতহত বা্যে বহুসংখ্যক পাস্ডবসেনা বিনদ্ট কারতেন। 
ইহা দেখিয়া এক 'দিবস ভীম্মকে বধ কারবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্ুহস্তে অঙ্জনের রথ হইতে 
অবরোহণপূব্বক ভনঈম্মের প্রাতি পদর্রজে ধাবমান হইলেন। 

দেখিয়া, কৃষণভক্ত ভীম্ম পরমাহ্য়াদিত হইয়া বলিলেন, 

এহ্যোহি দেবেশ জগাল্নবাস! নমোহন্তু তে শাঙ্গগদাসিপাণে। 
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ! রথোস্তমাং ভূতশরণ্য সংখ্যে॥ 

“এসো এসো দেবেশ জগল্লিবাস! হে শাঙ্গগদাখড়াধারন! তোমাকে নমস্কার । হে লোকনাথ 
ভূতশরণ্য! যুদ্ধে আমাকে আঁবলম্বে রথোত্তম হইতে পাঁতিত কর।” 

অজ্জনও কৃষ্ণের পশ্চাদনূসরণ করিয়া, কৃষ্ধকে অনুনয় কাঁরয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে বন্ধ 
কাঁরতে প্রাতিজ্ঞা করিয়া, 'ফরাইয়া আনিলেন। 

এই ঘটনা দুই বার বাতি হইয়াছে একবার তৃতীয় দের (যে, আর একবার নব 
দিবসের যৃদ্ধে। শ্লোকগুলি একই, সুতরাং এক 'দিবসেরই ঘটনা ভ্রম প্রমাদ বা 
ইচ্ছাবশতঃ 'দুই বার লিখিত হইয়া' থাকবে। সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরুপ ঘাঁটয়া থাকে। 

তব ও ভা উর এক তাহ 


রা 

জারির ররর রাাগদি 
কাশীদাস ও কথকেরা এই প্রাতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্ষন কারয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন কাঁরয়াছেন। 
তাঁহারা বলেন যে. ভম্ম যৃুদ্ধারস্তকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রাতন্ধা করিয়াছিলেন যে--তুমি যেমন 
প্রাতজ্ঞা কাঁরয়াছ যে, এ যুদ্ধে অস্র ধারণ কারবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা কারতোছ, তোমাকে অস্ম 
ধারণ করাইব। 

রর রিযি আপনার প্রাতিজ্ঞা লাঁষ্ঘত কাঁরয়া, ভক্তের প্রাতজ্ রক্ষা 


ক্লে রাজা ারোরুদা তর জারা ॥ 
মহাভারতে দেখা বায় না। কৃষ্ধেরও কোন প্রীতিজ্ঞা লাঁষ্বঘত হয় না। তাঁহার প্রাতিজ্ঞার মর্ম 
এই যে-যুদ্ধ করিব না। দূ্য্যোধন ও অজ্জর্ন উভয়ে তাঁহ্কে এককালে বরলাভিলাধশী হইলে, 
তানি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, “আমায় তুল্য বলশালশ আমার নারায়ণ 
জজ আর. এক জন আমাকে লও |” “অযুষামানঃ সংগ্রামে নান্তশস্রোহ” 
হমেকেতঃ” এই পর্যাস্ত প্রাতজ্ঞা। সে প্রাতজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ অন্ধ করেন নাইঃ 
ভদব্ম সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; কেবল সাধ্যান্সারে যদ্ষে পরাধ্মুখ 
অক্জর্নকে যুদ্ধে উত্তেক্ছিত করা। ইহা সারাথরা কাঁরতেন। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল? | 

যদ্ধের নবম দিবসের রাতেও কৃ এরূপ আভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছলেন। ভাঁঞ্মকে 
অপরাজিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির নবম রাতে বন্ধ-বান্ধবগণকে ডাকিয়া ভাগ্মবধের পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। কফ বলিলেন, আনদাকে 'আনুমাতি দাগু, আমি জাঁদ্দকে বখ কাঁরতোহন। অথবা 
অঙ্জর্নের উপরই এ ভার থাক; অজ্জুনও ইহাতে সক্ষম। 


উঠ. 


বলিবাধ, 1. ল। 


বৃখিন্ঠির এ কথার, সম্মত হইলেন না। ক্কফ বে ভপম্মবধ ইচ্ছা করলেই করিতে পরিজ 
তাহা "তানি স্বকার কারলেন। কিন্তু বললেন, “আত্মগোরবের 'না্ত্ত. তোমাকে মিথ্যাবাদশ 
করিতে চাঁহ না। তম অধৃধ্যমান থাকিয়াই সাহায্য কর।” যুখিত্ঠির অন্ন সম্বন্ধে কিছুই 
রাঁললেন. না? পরে কৃকের সম্মতি লইয়া, এবং অন্য পাণ্ডবগণ “ও কৃষককে সঙ্গে করিয়া ভীঙ্মের 
কাছে তীঙার বধোপান্জ জানিতে গেলেন। 
নিছে বহেলার বি দিলেন দা সই কা হন কা তাহ 
কিাই ইল না। ভৃফ যাহা বলিরাছিলেম, তাহাই ঘাটিল--অক্জর্নই ভশঙ্মকে শরশব্যাশায়িত 
ও বুথ হইতে নিপাঁতিত করিলেন। মূল মহাভারতের উপর দ্বিতায় স্তরের কাব, কলম চালাইবলা 
পর লিন নিবো নার আপানার ভর দা নাকে 
সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম না। 


ভখচ্মের পর দ্রোণাচার্যা দেনাপাঁতি। দ্রোণপর্রে প্রথমে কৃফকে 'বশেষ কোন কর্ম করিতে 
দেখা যায় না। তান নিপুণ সারাথর ন্যায় কেবল সারথাই করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি 
যে কর্তা ও নেতা, এ কথাটা এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অন্ন ও যাধষ্ঠিরকে সদুপদেশ 
দেওয়া ভিন্ন তিনি আর ছুই করেন নাই। দ্রোপাভিষেক-পর্ত্বাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে 
সজ্য়কৃত কৃফের. বলবশর্ধ্য ও মহিমা কীর্তন জন্য এক সংদশর্ঘ বক্তৃতা পাওয়া যায়। তাহাতে 
কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়াট প্রাক্ষপ্ত বালয়াই বোধ হয়, এবং কৃষের বলবার্ধা ও মাহমা 
ার্ভনের মহাভারতে বু নার কিছুই, অভবও লাই আমরা তাহার মাসবচারত সমালোচনা 
১৪ কাঁরতে ইচ্ছূক; মানবচাঁরঘর কার্ষ্য প্রকাশ; অতএব আমরা কেবল কৃষ্ণকৃত কার্যেরই অনুসন্ধান 

॥ 

দোণন্পর্রবে প্রথম ভগাদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কার্ধ্য দেখিতে পাই ভগগদত্ত মহাবীর, 
পাশ্জবপক্ষণয় আর কেহ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারল না; শেষ অজ্জ্ন আসিয়া তাহার 
সঙ্গে বুদ্ধ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অঞ্জনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত দেখিরা, 
তাঁহার প্রাত বৈফবাস্্ পারত্যাগ করিলেন। অক্জর্ন বা অপর কেহই এই অদ্ নিবারণে সমর্থ 
নছেন; অতএব কৃ অন্জনকে আচ্ছাদিত করিয়া আপন বক্ষে ও অন গ্রহণ কারলেন। তাঁহার 
বক্ষে অস্্র বৈজয়স্ত মালা হইয়া বিলম্বিত হইল । 

এই অস্ত একটা অনৈসার্গক অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গশিক, তাহাতে আমরা 

বিশ্বাস কারিতে বাঁজ না এবং অনৈসর্গকের উপর কোন সতযও সংস্থাপিত হয় না? 

অতএব এ গল্পটা আমাদের পারত্যাজ্য। 

ঘ্রেপপন্রে, আভমনদ্যবধের পরে কৃফকে প্রকৃতপক্ষে ধম্মক্ষেে অবতীর্ণ. দৌখতে পাই। 
না প৬০০১০৮৮৮৮৮শ৮ সে 'দিন কৃফাজ্জুন সে রণক্ষেত্র 
উপাচ্ছত ছিলেন না। তাঁহারা কৃষের নারায়ণণ 'সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন_এ সেনা 
কফ, দুর্ষোধনকে দিয়াছজেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে তাঁহার সেনা-_এইরূপে 
তান উত্ভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন $ 

বাত ও দিবলান্তে দদাবরে ফিরিয়া আসিয়া কৃফাঙ্দর্নে আতিমনবয হ্ত্তাত পুনিজেন। 
অঞ্জন. আতিশর পোককাত্ন হইলেন” যোগেস্বর কৃষ্ণ ক্বয়ংশোকমোহেন্র অতাঁত। . তাঁহীর 
প্রথম কর্ধ্য অক্জ্নকে সান্তনা কয়া। তিনি যে সকল কথা বলিয়া অঞ্জরনকে প্রবোধ দিলেন, 
তাহা ভীহারই উপহূক্ত।. গণীতায় "তান যে ধর্ম প্রচারিত কাঁরয়াছেন, সেই 2 8৫ মাদিত 
মহাকাবোর সারা অক্জর্নের .গোকাপনগ্নন কাঁরিলেন। গাধা য্যধন্ঠিরকে- প্রবোধ শদতৈ ছিলেন, 


1 ক এমভাঁজ পাক খ্যাকতে পারেন ম্নে,প্তাঁহাকে বাঁজক্সা মতে হর তধ, আসমা অঞ্জনের প্র ও 
কুকের ভাগিমের। ০8০ ক ৬৪৮১, ২ ৯০ ৯6. উর তা হইনি সত 


খু ডি হায় 


টাল 
রড সকলেই মরিযাছে ও সকলেই মারিয়া থাকে। তানি তাহা বালিলেদ না. 


' শয্দ্ধোপজাবা কষি়গদের এই পথ। বম জাররগণের লনাভন হা” 8 

কফ আঁভমন্যুজননণ সূতদ্বাকেও এ জথা' বলিয়া প্রবোধ দিলেন। বাঁললেন ৰ 

পতসংহলনাত ধৈবপালা কষায়ের বেয়ে পরাগারত্যাণ কর; উাচত, ভোমার গ্রে সেইজাদে 

প্রাত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক কারবার আবশ্যকতা নাই। মহারথ. ধীর, পতৃতুল্য 

পরারুমশালী আঁভমনান় ভাগ্যন্রমেই বীরগণের আভিলাষত গাঁত প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর 
আঁভিমন্য ভূর শর সংহার করিয়া পুপ্যজনিত সর্্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন কাঁরয়াছে। 
সাধগণ, তপস্যা বরন্মচর্যয শাস্ ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের 
সেইরুপ গাঁতলাভ হইয়াছে। হে সূভদ্র! তুম বঈরজননী, বারপত্কী বীরপত্ষী, বীরনাল্দনী ও বীর- 
বাঙ্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার তোমার গোকানুল। হওয়া উচত নহে” 
: এ সকলে মাতার শোক নিবারগ হয় কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরুপ কথাগদুলা 
শুনি ও শুনাই, ইহা ইচ্ছা করে। 

এঁদকে পন্রশোকার্ত অঞ্জন আতিশয় রোধপরবশ হইয়া এক নিদার- প্রাতজ্ঞায় আপনাকে 
আবদ্ধ কারলেন। 'তাঁন যাহা শনিলেন, তাহাতে বুঝলেন যে, আভমন্যর মৃত্যুর প্রধান কার 
জয়দ্রথ। [তানি আঁতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা কাঁরলেন' যে, পরাদন সূর্যাস্তের পূর্ষে 
জয়দ্রথকে বধ করিবেন, না পারেন, আপনি, অনিবেলগনলেকি পরাপভার করিবেন 


০ 


কঠিন প্রাতিজ্ঞা করিয়া বাঁসয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে? জয়দুখ নিজে 
মহারথখ, +সন্ধুসৌবীর-দেশের আঁধিপাঁত, বহু সেনার নায়ক, এবং দর্ষ্যোধনের ভাগ্বনশপাত। 
কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধ-্ণণ তাঁহাকে সাধ্যানূসারে রক্ষা কারবেন। এ 'দকে পাণ্ডবপক্ষের 
প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমনহ্ুশোকে বিহবল-মন্রণায় বিমৃখ। অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে গুপ্তচর পাঠাইলেন। দিনা 
সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবেরা প্রাতজ্ঞার কথা সব জানিয়াছে। দ্রোপাচার্ষ) 
কারবেন; তাপ রি মনত কৌরবপক্ষী বারণ একার হইয়া অনরঘকে রক্ষা 
এই দুর্ভেদ্য ব্যহভেদ করিয়া, সকল বাঁরগণকে একর পরাজিত করিয়া হারীর অক 
করা অজ্জনেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অঞ্জনের আত্মহত্যা নিশ্চিত। 

অতএব কৃফ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আপনার সারি 
দারুককে ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্থে যোজিত কাঁরয়া, অন্রশম্ঘ পরিপূর্ণ করিয়া 
প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা কারলেন। তাঁহার আঁভপ্রায় যে, যাঁদ অজ্জুন এক 'দিনে বাহ 
পার হইয়া সকল বাঁরগণকে পরাজয় কারতে না পারেন, ভবে তানি নিজেই যধ কারয়া কৌরব- 
নেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথবধের পথ পাঁরজ্কার কাঁরয়া 'দিবেন। 

কৃষকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অজ্জন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ্ 
বাধ কে বারে হইত তাহা হইলে ' 'অযৃধ্যামানঃ সংগ্রামে নান্তশস্নোহহমেকতঃ” ইতি 

হইতে ব্চ্যিত খাঁটিত না। কারণ, যে হ্ধ সন্বন্ধে এ প্রাতজ্ঞা ঘটিয্াঁছল, সেযান্ধ এ নছে।. 

কু প্র কজয লইয়া বে বধ, এ যে হব নহে। আকার এ অক্জন্াতজঞালিত হ্ধ) 
এ হদ্ধের উদ্দেশ্য ভিত; এক দিকে জয়গ্্থের জীবন, অন্য দিকে অক্জর্পনের জশীবন লইয়া ব্জ। 
ধুদ্ধে অঞ্জনের পরাভ্ভব হইলে, তাঁহাকে অগ্সিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করতে হইতে । এ বাচ্ 
পূব উপস্থিত হয লাই-_স্তরাং ' “অধূধ্যমানঃ সংগ্লামে” ইতি প্রাতিষ্ঞা ইহার পক্ষে বর্তে না 
ই: তাঁহার আত্মহত্যানবারণ কৃষের: জন্য 


“ইহারা পর কৃক ও অপর সকলে নিয়া সেলেম। সেইখানে একটা বআবাড়ে রধাম গোর গঙ্গা 
আছে? স্বপ্নে আবার কৃ খজ্জুনের কাছে আসিলেন, উভগ্পে সেই' রায়ে হিমালয় গেলেন 


০০০০ 


টুপ 
কিন্তু আবার চাহলেন ও পাইলেন, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। এ সকল সমালোচনার নিতান্ত অধ! 

পরাদন স্র্থ্যান্ডের প্রাকালে- অজ্জন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তঙ্জন্য কৃষকের কোন 
সাহাষ্য প্রয়োজন হয় নাই? জ্থাপ কাঁথত হইয়াছে, কৃফ অপরাছে যোগমায়া দ্বারা সর্ষাকে 


ৰ আসবেন, 

ল্রাস্ততে পাঁড়য্লা জয়দ্রথ এবং তাঁহার রক্ষকগণ, উল্লাসত এবং অনবাহত হইবেন, ইহাই কি 
আ্তপ্রেত? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর 'নাহত হইয়াছে স্পজ্ট দেখা ঘায়। 
এক 'ঙ্কে দেখা যায় যে, এরুপ ভ্রাস্তজননের কোন প্রয়োজন ছিল না। যোগমায়াবিকাশের 
প্ব্বেও অঞ্জন জয়দুথকে দেখিতে পাইতোঁছলেন, এবং 'তাঁন জয়দ্রথকে প্রহার করিতোছজেন, 
জয়দ্রথও তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল। সর্যযাবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগ্গল। 
সূ্ধ্যাবরণের পূর্বেও অক্জর্নকে যের্প কারিতে হইতৌছিল, জি 8১১০১৩ 
লাগিল। সমস্ত কৌরববীরগণকে পরাভূত না করিয়া অজ্জন জয়দুথকে নিহত করিতে 

মা। আয় এক দিকে এই সকল উতির বিরোধী, ৪২০৯ 
ভ্রান্তসৃষ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুবাইতোছি। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ-_ছতশীয় শ্তরের কাব 


আমরা এত দূর পর্যন্ত সোজা পথে সাবধামত চাঁলয়া আঁসিতোছলাম; কিন্তু এখন হইতে 
ঘোরতম গোলযোগ । মহাভারত সমদুদ্রুবশেষ, কিস্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার শ্ছির বাররাশিমধ্যে 
মধুর মৃদূুগন্ভীর শব্দ শুনতে শুনতে সুখে নৌধান্বা করিতেছিলাম। এক্ষণে সহসা আমরা 
ঘের বাতা পাড়া, রজত পন গল উড নক্্ত হইব কেন না, এখন আমরা 
স্তরের কবির হাতে পাঁড়লাম। তাঁহার হস্তে কৃষচরিন্ 

সাবিত হরে উর জিকা তাহ হস তারা তেনে, 
যাহা সরজ, তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা সত্যময় ছল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও প্রবণ্থনার 
আকর; যাহা ন্যায় ও ধম্মের অনুমোদত ছল, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও অধন্র্মে কলীষত। 
দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃচরিত্র এইর্‌প বিকার প্রান্ত হইয়াছে। 

কিন্তু কেন ইহা হইল? দ্বিতীয় স্তরের কাব নিতাস্ত ক্ষুদ্র কাব নহেন; তাঁহার সৃষ্টকৌশল 
জাজবল্যমান। 'তাঁন ধন্্সধর্মজ্ঞানশ্‌ন্য নহেন। তবে তান কৃষ্ণের এরুপ দশা ঘটাইয়াছেন কেন? 
তাহার আঁত 'িগ় তাৎপর্যয দেখা যায়। 

প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে 
ঈশ্বরাবতার বলিয়া পারিস্ফৃট নহেন। তান নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুনঃ 
জাপনার মানব" প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পারাচত করেন; এবং মানুষাঁ শক্ত অবলম্বন করিয়া 
কার্যয করেন। কাঁবও প্রায় সেই ভাবেই তাঁহাকে চ্ছাপিত কাঁরয়াছেন। প্রথম "স্তরে এমন 
সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছল, তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বাঁলয়া সব্বজন- 
স্বীকৃত নহেন। তাঁহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। স্থাল কথা, 
মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিম্বদত্তর সংগ্রহ মানত এবং কাব্যালগ্কার কাবিকর্তৃক 
৮০৭ এক আখ্মার়কার সূত্রে বখাবথ সাল্সবেশপ্রাপ্ত। কিন্তু যখন 'দ্বতীয় স্তর মহাভারতে 

প্রকষ্ট' হইল, তথন বোধ হয়, শ্রীকৃফের ঈশ্বরত্ব সব্র স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কাব 
তাঁহাকে ঈগ্বরাবতারদ্বর্পই স্থিত ও নিযুক্ত কাঁরয়াছেন। তাঁহার রচনায় কৃফও অনেক বার 
আপনার ঈশ্বরত্বের পারচয় দিয়া থাকেন, এবং এশখ শীক্ত দ্বারা কার্ধ্য নির্বাহ করেন। কিনতু 
ঈশ্বর পগ্যময়, কাব তাহাও জানেন। তবে, একটা তত্ব পারস্ফন্ট কারবার জন্য তাঁহাকে বড় 
৯১৮44568৭24 চল 
করুণাক্রমেই জীবসৃষ্টি করিয়াছেন; জীবের মঙ্গলই তাঁহার কামনা । তবে পৃথিবীতে দেখ 
কেন? ? তিনি পৃখামর, পৃল্যই তাঁহার আঁতপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাপ আসল কোবা 
হইতে? খুই্টানের পক্ষে এ তত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিভু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ 
৪9 


নানার লারারার বারের যারা রা বারা রা রাজাল হারার ০৬ 
হিচ্দুর মতে ঈশ্বরই জঙ্গং। তান নিজে সুখদখ, পাপপুত্যের অতশত। আময়া যাহাতে 
সংখদঃখ বলি, তাহা তীহার কাছে সুখদ$খ নহে, আমরা যাহাকে পাপপৃ্ধ্য বা, তাহা তাঁহার 
কাছে পাপপশ্য নহে। তিনি লশলার জন্য এই জগৎসৃষ্ট করিয়াছেন। জগং তাঁহা হইতে ভি 
নহে-_তাঁহার অংশ। 'তান আপনার সন্তাকে আঁবদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদখ পাপ, 
পৃণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সৃখদঃখ পাপপপ্য তাঁহারই মায়াজীনত। তাঁহা হইতেই 
সুখদুঃখ ও পাপপন্দ্য। দুখ যে পাই, তাঁহার মায়া; পাপ যে করি, তাঁহার মায়া। বফপূরাণে 
কাঁব কৃষণপশীড়ত কাঁলয় সর্পের মুখে এই কথা দিয়াছেন-_ 
যথাহং ভবতা সৃক্টো জাত্যা রূপেণ চেম্থর। 
ভাবেন চ সুদ চোষ মম॥ 
অর্থাং "তুম আমাকে সর্পজাতীয় কারয়াছ, তাই আম হিংসা কার।" প্রহ্যাদ বফুর স্তব 


কারবার সময় 
িদ্যাবিদ্যে ভবান- সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে ।* 

“তুমি বিদ্যা, তুমিই আঁবদ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত 1” তিনি 
ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধর্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, বাস্ষি, 
দব্বৃদ্ধি সব তাঁহা হইতে। 

তান গণতায় স্বয়ং বাঁলতেছেন, 

যে চৈব সাঁত্বকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবোতি তান বাদ্ধ ন ত্বহং তেষ্‌ তে মায়॥ ৭।১২ 

“যাহা সাঁত্বক ভাব বা রাজস বা তামস, সকলই আমা হইতে জানিবে। আম তাহার বশ 
নহি, সে সকল আমার অধশন।” শাস্তপর্ষে ভীম্ম যেখানে কৃষককে “সত্যাত্মনে নমঃ” “ধণ্মীত্বনে 
নমঃ,” “দক্টাত্মনে নমঃ” ইত্যাঁদ শব্দে নমস্কার কারতেছেন; এবং উপসংহারে বাঁলতেছেন, 
“সব্বাত্মনে নমঃ।” প্রাচীন হিন্দুশাস্ হইতে এরুপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বহু শত পদ্ঠা পূরণ 
করা যাইতে পারে। 

যাঁদ তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পাঁর। দুঃখ জগদীশ্বরপ্রোরত, 
1তান 'ভন্ন ইহার অন্য কারণ নাই । যে পাশিষ্ঠ এজন্য নিল্দিত এবং দণ্ডনীয়, তাহার সম্বন্ধে 
লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাপবৃদ্ধি জগদণশ্বরপ্রবর্তত, ইহার বিচারে তিনি কর্তা, 
তোমরা কে? 

এই তত্তবের অবতারণায় "দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত। শ্রেম্ত কবিগধ, 
কখনই আবনিক লেখকাদিগের,ৃত ভূমিকয কারা ভুমিকায় সকল কাথা বলিয়া রা, কাবোর 
অবতারণা করেন না। বক্পূত্বক তাঁহাঁদগের মন্্সার্থ পদ কারতে চেস্টা ফতেহ 
দেক্ষপণয়রের এক একখানি নাটকের মম্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহম্্ন কৃতবিদ্য প্রাতভাশালশ 
ব্যক্ত কত ভাবলেন, কত 'লাঁখলেন, আমরা তাহা বাঁঝবার জন্য কত মাথা ঘামাইলাম; কিন্তু 
আমাদের এই অপব্ধ মহাভারত গ্রল্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মম্্ম গ্রহণ কারবার জন্য আমরা 
কখনও এক দন্ডের জনয কোন টা করিলাম নয যেন হািলকাুনিকালে ক কে 
বৈফবেরা খোলে ঘা পাঁড়তেই কাঁদিয়া পাঁড়য়া মাটিতে গড়াগাড় দেন, আর এক দিকে নব্য 
শাক্ষিতেরা “35158170911 বলিয়া চীৎকার করিতে কাঁরতে পশ্চান্ধাবত হয়েন, তেমনই প্রাচীন 
ছন্দ গ্রন্থের নাম মাতে এক দল মাটিতে পাঁড়য়া গড়াগাঁড় দেন_সকল কাবল ভূসি শুনিয়া 
ভক্তিরসে দেশ আপ্লুত করেন, আর এক দল সকলই মিথ্যা মিথ্যা, উপধর্ম্ম। অশ্রাবা, পরিহার্যয, 
, উপহাসাস্পদ বিবেচনা করেন। বিবার চেষ্টা কাহারও নাই। শব্দার্থবোধ হইলেই তাঁহারা 
' যথেষ্ট বৃঝিলেন মনে করেন। দুঃখের উপর দঃখ এই, কেহ বুকাইলেও ব্যাঝতে ইচ্ছা 
করেন না। 

ঈশ্বরই সব-_ ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাঁহা হইতে জ্ঞান, তাহা হইতে জ্ঞানের অভাব খা 
ছাান্তি, ভাঁহা হইতে বাক্ধ, তাহা হইতে দূব্্বান্ধ। তাঁহা হইতে ত্য, আবার তাঁহা হইতে 


+* বিফুপুরাণ। ১ অংশ, ১১৯ অধ্যায়। | 
* 6$% 


বিকল ৬ -.খল। 


অনত্য। তাহা হইতে নয়য়, এবং ভ্তাঁহা হইতেই অন্যার়। :4$-:5 7 প্রধান উপাদান ই 
জ্ঞান ও বৃদ্ধি, সত্য ও ন্যায়, এবং তধতাবে ভ্রান্ত, দৃব্ব্দ্ধি, অসত্য বা ন্যায় সবই ঈশ্বরপ্রোরিত+ 
কিছু জ্ঞান, বন্ধ, সত্য এবং ন্যার 'তাঁহা হইতে, ইহা ব.ঝাইবার প্রয়োজন নাই; হন্দুর কাছে 
তাহা স্বতগাঁসন্ধ। তবে ভ্রান্তি, দ্্বদ্ধ প্রভীতিও যে তাঁহা হইতে, তাহা মনৃষ্যের হাদয়ঙ্গম 
করিবার ৪৯ ভি অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কাব, এমন, বিবেচনা করেন। 
আধ্যনিক জ্যোতার্বদরা বালয়া থাকেন, আমরা চন্দ্রের এক 'িঠই চিরকাল দোৌখ, অপর পজ্ঞ 
৪৯১৮১8৮4৮৮৭ অদ্টপূৰ্ব জগত্রহদোর অপর পণ্ঠ আমাদিগকে 
দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়দ্রথবধে দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রোরত, ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, 
দৃব্বদ্ধও তাঁহার প্রোরত, দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, দূর্ষেযাধন বধে দেখাইবেন, 
অন্যায়ও তাঁহা হইতে । আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বাদ্ধিবল, সত্যবল, ন্যায়বল, 
বাহুবলের কাছে কেহ নয়। বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য। মহাভারত 'বাঁশষ্ট 
প্রকারে রাজনোৌতক কাব্য অর্থাৎ এীতহাসক কাব্য; ইতিহাসের উপর 'নাম্মত কাব্য। অতএব 
এ কাব্যে বাহৃবলের স্থান, জ্ঞান ব্দ্ধ্যাদর উপরে । "ন্বতীয় স্তরের কবি দৌখতে পান যে, কেবল 
জ্ঞান ভ্রান্ত, বদ্ধ দুব্ববদ্ধ, সত্যাসত্য, এবং ন্যায়ান্যায় এীশক নয়োগাধীন, ইহা বাঁললেই 
রাজনৌতক তত্রটা সম্পূর্ণ হইল না. বাহুবল ও বাহবলের অভাবও তাই। "তান ইহা 
স্পষ্টণকৃত কারবার জন্য মৌসলপর্্ব প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং অঞ্জন 
লগুড়ধারী কৃষকগণের 'নকট পরাভূত হইল্লেন। 

জানি হারার লিক রো রাত অথবা দ্বিতীয় স্তরের কাব যাহা ঈশ্বরপ্রেরণা 
বলিয়া বুঝেন, ইউরোপাঁয়েরা তাহার চ্ছানে : 9৬” সং্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাভারতায় 
কাঁবগণের বাঁদ্ধতে ' 2? কোন স্থান পাইয়াছিল,কি না; আম বলিতে পাঁর না। তবে ইহা! 
বালতে পার, যাহা “লর” উপরে, যাহা হইতে “4.97”" তাহা তাঁহারা ভালরূপে ব্ঝাইয়া- 
ছিলেন। তাঁহারা বুবিয়াছলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। কৃকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারত কাঁরয়া, এই 
কাঁ সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা কারলেন। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ-_ঘটোৎকচবধ 


_ জয়দ্রথবধে আর একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসার্গক কথা আছে। অজ্জ্ন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে 
উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বাঁললেন, একটা উপদেশ 1দই শুন। ইহার পিতা, পুত্রের জন্য তপস্যা 
করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেলিবে তাহারও মস্তক ধিদীর্ঘ হইয়া 
খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব ' তুমি উহার মাথা মাটিতে ফেলিও 'না। উহার মন্তক বাণে বাণে 
সঞ্াঁলত কারিয়া, যেখানে উহার পিতা সন্ধ্যাবন্দনাঁদ কাঁরতেছে, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার 
জোড় নি 'কর। জনমে তাহাই ফিলেন হাড় সাফারি উবার সময় ছা সক 
তাঁহার কোল হইতে মাটিতে পাঁড়য়া গেল। অমনি বুড়ার মাথা ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল। 

অনৈসার্গশক বালয়া কথাটা আমরা পারত্যা পারত্যাগ কারতে পাঁর। তৎপরে ঘটোৎকচবধঘটিত 
বাঁভংস কাণ্ড বার্পত করিতে আঁম বাধ্য। 

শহাঁড়দ্ব নামে এক রাক্ষম ছল, 'হাঁড়ম্বা নামে বাক্ষসী তাহার ভাগনী । ভীম কদাচিং 
রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটাকে বিবাহ কাঁরলেন। বরকন্যা ষে পরস্পরের অনুপযোগণ, এমম 
কথা বলা যায না। তার পর সেই রাক্ষসশর গর্ভে ভধমের এক পুর জাল্মল। তাহার নাম 
ঘটোংকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড়'বলবান। এই কুরুক্ষেন্রের যাচ্ধে পিতৃপিত্বযর সহহাধ্যার্থে 
লা ইরা লিমা ছিল আমি তাহার পথ দত পাই 

ভোজন না কারয়া, তাহাঁদগের সঙ্গে বাণাদির স্থারা মানুষযুক্ধ করিতোছল। 
তাহার মশা দের দেনা মধ একটা রাও দা রসে খুব হ 


লাগব ঠা ও রি ক 
জাত জো কন হাত শে বাড়ে টো ্ 


কৌরবধর় কেহই তাহার সম্মুখসন হইতে পারল লা :কৌরবাদগের রাক্ষসটাও মারা . 


১১৬, 


$ 


দেন নিরির এ 7 
4 তি ২১৪৫, -স্যাফস্চ্জবহ 


গেল। ফেবল' কর্পই একাকণী ঘটোৎকচের সমধক্ষ হইয়া, রাক্ষসের সঙ্গে বদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
শেষ কর্ণও আর সামলাতেই পারেন না। তাঁহার নিকট ইন্দুদত্তা একপুরুবধাতিন এক শান্ত, 
ছল। এই শাল্তি' সম্বন্ধে .অন্ভুতের অপেক্ষাও অন্তুত এক গল্প আছে--পাঠকফে তংপঠলে, 
পশীড়ত কাঁরতে আম কআনচ্ছুক। ইহা বাললেই যথেষ্ট হইবে যে, 33১১ 
বর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রীত প্রযক্তে হইলে সে মরিবে. কিন্তু শাক্ত আর 'ফারিবে নান 

রাখয়াছিলেন, দু 


কালে ব্কাচলের একপাদপাঁামত শরাঁর ধারণ কাল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষোহিশখ, 


এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কাঁবকে মাঙ্জনা করা যায়, কেন না, বালক ও আঁশাক্ত 
স্লীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহয়। কিন্তু তিনি তার পর যাহা রচনা কাঁরয়াছেন, 
তাহা বোধ হয় কেবল তাঁহার নিজেরই মনোহর । তিনি বললেন, ঘটোংকচ মরিলে পাশ্ডবেরা 
শোককাতর হইয়া কাঁদতে লাগিলেন, কিস্তু কৃষ রথের উপর নাচতে আরম্ভ করিলেন! তিনি 
আর গোপবালক নহেন, পৌন্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রল্থকার 
বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপ্র নাচ! কেবল নাচ নহে, [সংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন। 
অঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন. ব্যাপার কিঃ এত নাচকাচ কেন? কৃষ বাললেন, “কর্ণের নিকট 
যে অমোঘ শাক্ত ছিল, যা তোমার বধের জন্য তুলিয়া রাঁখয়াছিল, তাহা ঘটোৎকচের জন্য 
পারত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আর ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে বদ্ধ কারতে 
পারিবে ।” জয়দ্রখবধ উপলক্ষে দোখয়াছ, কর্ণের সঙ্গে অঞ্জ্জনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, 
এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই ধন্দ্রপ শাক্তর কোন .কথাই' কাহারও মনে হয় নাই; 
কাঁবরও নহে। ভু তখন মনে করিলে জব হয় না; কর্ণ জয়দ্ুথের রক্ষক। সুতরাং 
তখন চুপে চাপে গেল। যাক-_এই শীক্তঘাঁটত বৃত্তান্তটা অনৈসার্গক, সুতরাং তাহা আমাদের 
আলোচনার অযোগ্য। যে কথাটা বাঁলবার জন্য, ঘটোৎকচবধের কথা তুিলাম, তহা এই । কৃফ, 
অজ্জনের প্রশ্নের উত্তর "দয়া বলিতেছেন, 

“যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আম তোমার হিতার্থ বাধ উপায় উদ্তাবনপূৃব্বক ক্রমে ক্রুমে- 
মহাবলপরাল্লান্ত জরাসন্ধ. শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হাড়িত্,, বিন্মর, বক, আলায়ধে, 
উগ্রকম্মা, ঘটোংকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি” 

বারতা নহে কফ সিসসারাকে রর ছিলেন কিন্তু সে অঙজ্জনের হিতার্থ 
নহে, শিশ:পাল তাঁহাকে সভামধ্য অপমানিত ও যুদ্ধ আহত করিয়াছিল, এই জন্য থা 
যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, বক ক লে অকরনোহিতাথ নহে 
কারারুদ্ধ রাজগণের মযক্তজন্য। কিন্তু বক, হাড়িম্ব, কিম্মী রি প্রভৃতি রাক্ষসাঁদগের বধের, এবং 
একলব্যের অঙ্গুম্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃফের কিছুমার' সম্বন্ধ ছিল না। তান তাহার গকছুই 
জানিতেন না. এবং ঘটনাকালে উপাস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্ছানে পাই বটে, কৃ 
একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন. কিন্তু এ অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের কথা তাহার বিরোধী । ঘটনাগুলি, অর্থাৎ 
একলব্যের অঙ্গন্তচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে। নি 

তবে. এ মিথ্যা বাক্য কষ্ণমূখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি? 

এ সম্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বালব। ভক্তে বাঁলতে পারবেন, কৃষ্ণ ইচ্ছার দ্বারা 
সকলই করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই 'হিঁড়ম্বাদ বধ, এবং ঘটোখকচের প্রতি কর্ণের শক্তি 
প্রযুক্ত হইয়াছল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষই বলিতেছেন যে, তিনি বিবিধ “উপায় উত্তাবমগ 
করিয়া ইহা কাঁরয়াছেন। আর যাঁদ 'ইচ্ছাময় সব্্বকর্তা ইচ্ছাত্বারা এ সকল কার্বা সাথদ; 
করিবেন, তবে মনষ্যশরীর লইয়া "অবতীর্ণ হুইবার প্রয়োজন কি ছিল? আমরা পুন পনর 
দেখিয়াছি যে. কৃষ্ণ ইচ্ছাশীক্তি দ্বারা' কোন কম্্স করেন না; পুরুষকার অবলম্বন করেন। ! 
নিজেও: তাহা .বন্িয়্াছেন; সে.কখা, পৃৰ্রে উদ্ধৃত করিয়্াছি। দেখা গিয়াছে যে, তান ইচ্ছা 
করিরাও বু করা সাঁফ্সহাপন কাত, গান নাই বা করণ কে অু্িরের পক্ষে আনি 
পারেন নাই। আর যাঁদ ইচ্ছার স্বারা বন্দ সম্পল্ন করিষেন, তবে ছাই উজ টলি বত 
শক্তি-অস্মের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন? 


রি 


বাজ দ "ইশ 


ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পর্ধ্পারচ্ছেদে বালিয়াছি। বাদ্ধ ঈশ্বরপ্রেরিত, 
পি কাব এই কে ক তত লি 


দ্্বান্ধরুমে সভাতলে কৃষের অসহ্য অপমান করিয়াছলেন। জরাসন্ধ, সৈনাসাহায্যে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাশ্ডবের কথা দূরে থাক, কফসনাথ যাদবেরাও তাঁহাকে জয় করিতে 
পারেন নাই। গু শারণীরক বলে ভশম তাঁহার অপেক্ষা বলবান্‌; একাকশী ভীমের সঙ্গে মল্লের 
মত বাহুযদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাদৃশ রাজরাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে দব্্বাদ্ধ। কৃষণোক্তির মর্্ম 
এই যে, সে দ্বদ্ধও আমার প্রোরত। দ্রোণাচার্ধ্য অনার্য একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণাক্বর্প 

তাহার দাক্ষণ হস্তের অঙ্গ্‌ষ্ঠ চাহিয়াছলেন। এ অঙ্গৃষ্ঠ গেলে বহ.কষ্টলন্ধ একলব্যের ধন্ৃর্্দ্যা 
৬5৮ সে প্রার্থত গুরদাক্ষিণা 'দিয়াছলেন। ইহা একলব্যর দারুণ 
দূর্্বাক্ধ। কৃষ্ণের কথার মম্ম এই যে, সে দুব্বদীদ্ধ তাঁহার প্রোরত_ঈশ্বরপ্রোরত। রাক্ষসবধ 
সম্বন্ধেও এরূপ । এ সমস্তই দ্বিত৭য় স্তর। 


পণ্চম পারচ্ছেদ- দ্রোখবধ 


প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষন্নিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন, এমত নহে । ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার 
কথা মহাভারতেই আছে। দুযোধনের সেনানায়কাঁদগের মধ্যে তিন জন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ 
দ্রোণ, তাঁহার শ্যালক কৃপ, এবং তাঁহার পনর অশ্বখামা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায়, ব্রাহ্মণেরা যৃদ্ধ- 
বিদ্যারও আচার্য; ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ যযদ্ধাচার্য। এই জন্য ইহাঁদিগকে দ্রোণাচার্যয 
ও কৃপাচার্যা বালত। 

এঁদকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে, বিপদও বেশশ। কেন না, রণেও ব্রাহ্মণকে বধ কাঁরলে, 
ুক্মহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ, ব্রাহ্মণ যোদ্ধৃগগণকে লইয়া বড় বিপন্ন, 
ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য কৃপ ও অশ্বথামা যুদ্ধে মারল না। কৌরবপক্ষায় সকলেই 
মারল, কেবল তাঁহারা দুই জনে মারলেন না; তাঁহারা অমর বাঁলয়া গ্রন্থকার 'নজ্কাত পাইলেন। 
ধন্তু দ্রোণাচার্যযকে না মালে চলে না; ভীঙ্মের পর তিনি সব্বপ্রধান যোদ্ধা; তানি জীবিত 
থাকিতে পৃ্ডবেরা বিজয়লাভ করতে পারেন না। কিন এ কথাও প্র বালিতে হন 
যে, ধাম্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ 
দ্রোণাচার্যযকে দ্বৈরখযৃদ্ধে পরাজিত কারিতে পারে, পাশ্ডবপক্ষে এমন বীর অঞ্জন 1ভন্ল আর 
কেহই নাই; লু দ্রোপাচার্ধ্য অঞ্জনের গুরু: এজন্য অজ্জুনের পক্ষে বিশেষর্পে অবধ্য। 
তাই গ্রল্থকার একটা কৌশল অবলম্বন কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন। 

পাণ্ভবভার্ধা দ্রোপদীর পিতা দ্ুপদ রাজার সঙ্গে পূর্্বকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল। দ্রুপদ. 
ন্নেগের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই--অপদস্থ ও 'অপমানিত হইয়াছলেন। এজন্য 1তান 
ভ্োণবধার্থ যজ্ঞ কারয়াছিলেন। হজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোবধকারন পনুন্র উদ্ভূত হয়_নাম ধৃষ্টদদ্ন। 
ধর্টদ্ান্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পান্ডবদিগের সেনাপাঁতি। তিনিই দ্রোশবধ কাঁরবেন, পান্ডবদিগের 
এই ভরসা। যান ব্রহ্মবধার্থ দৈবকম্ম'জাত, ব্রহ্মবধ তাঁহার পক্ষে পাপ নয়। 

কস্তু মহাভারত এক হাতের ময়, নানা রচাঁয়তা নানা 'দকে ঘটনাবলশী যথেচ্ছা লইয়া 
'গ্ষিয়াছেন। পনের 'দবল দ্ধ হইল, ধন্টদ্যম্ন দ্রোণাচােটের কিছুই কাঁরতে পারিলেন না। 


হে পারা জিনা মা লন সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্ছু দ্রোশাচার্ধাকে সংগ্রামে 
পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উন প্মশস্ম পরিত্যাগ করিলে মনৃষ্যেরাও তাঁহার 
বিনাশ কাঁরতে পারে, অতএব তোমরা ধর্ম পারত্াগপত্ক উচ্ারে পরাজয় কাবার চেষ্টা 
ফর ।” 


812 শি 


পুলা সু সু সপ 

“আমি শপথ করিয়া বাদতোছি যে, যে ক্ছানে ব্হ্ধ, সত্য, দম, শোঁচ, ধর্ম ভ্রী লঙ্জা, আমা, 
ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবচ্থান কাঁর।”* 

যান ভগবল্গাতা-পর্ত্ধাধ্যায়ে বাঁলয়াছেন যে, ধর্্সসংরক্ষণের জন্যই ষূগে যুগে অধতীণ 
হই; যাঁহার চান, এ পর্যস্ত আদর্শ ধা্্কের চারল্র বাঁলয়াই প্রাতভাত হইয়াছে, বাহার খন্সে 
দার্টয শরুগগণ কর্তৃক স্বীকৃত বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন। [তানি কি না ডাঁকয়া বালতেছেন, 
“তোমরা ধর্ম পারত্যাগ কর! তাই বাঁলতোছিলাম, মহাভারত নানা হাতের রচনা; যাহার যেরুপ 
ইচ্ছা, তিন সেইর্প গাঁড়য়াছেন। 

কৃ বাঁলতে লাগিলেন, 

"আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বত্খামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানতে পারলে দ্রোশ 
আর যুদ্ধ কারবেন না। অতএব কোন ব্যাক্ত উহার নিকট গমনপূর্বক বলুন যে অশ্বখামা 
সংগ্রামে নস্ট হইয়াছেন ।” 

অঙ্জুন মিথ্যা বালতে অস্বীকৃত হইলেন, যাঁধ্ঠর কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। ভশম 
বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বথামা নামক একটা হস্ভীকে মাঁরয়া আঁসক্সা দ্রোণাচার্যাকে বাললেন, অশ্বতামা 
মারয়াছেন।”? দ্রোণ জানিতেন, তাহার পত্র “আমিতবলবিল্লমশালশী, এবং শুর অসহ্য 


মৃত্যুর কথা সত্য কি নাঃ য্যাধান্ঠির কখনও অধন্র্ম করেন না, এবং অসত্য বলেন না, এজন্য 
০৯ কাঁরলেন। তানি বাঁললেন, অশ্বথামা কুঞ্জর মাঁরয়াছে-_কিন্তু কু্তার শব্দটা 
অব্যক্ত ।$ 

তাহাতেই বা কি হইল ? দ্রো প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে আত ঘোরতর 
যুদ্ধ কারতে লাঁগলেন। তাঁহার মৃত্যুস্বর্প ধৃঙ্টদযম্ন তাঁহার আপনার সাধ্যের অতীত যুদ্ধ 
কাঁরয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া দ্রোশহস্তে' মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম শিয়া ধষ্টদ্যম্নকে 
রক্ষা কারলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধারণ কারয়া কতকগুলি কথা বাঁললেন, তাহাই দ্রোণকে 
যুদ্ধে পরাজ্মুখ কারবার পক্ষে যথেম্ট। ভীম বলিলেন, 

“হে ব্রাহ্মণ! যাঁদ স্বধন্মেণ অসম্ৃষ্ট শিক্ষিতাস্ত অধম ব্রাক্ষপগণ লমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা 
হইলে ক্ষান্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পাশ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই: প্রধান ধর্ম্ম 
বালয়া নিদ্দেশ করেন। সেই ধর্্ম প্রাতপালন করা ব্রাঙ্মণের অবশ্য কর্তব্য; আপানিই ব্রাহ্মণ- 
রেট কিন চ্ডালের ন্যায় অজ্ঞান হইয়া পাত ও কলতের উপকারর্থ অর্থলালসা নিবন্ধন 

বিবিধ ম্লেচ্ছজাঁতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ কাঁরতেছেন। আপনি এক পরের 
উপকারার্থ স্বধম্্ম পাঁরত্যাগপূর্্বক স্বকার্যা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জশবের জীবন নাশ 
কারয়া কি 'নামত্ত লাজ্জত হইতেছেন না?” 

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও দুর্ষেযোধনের 
ন্যায় দুরাত্মার মত 'ফাঁরতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য ধর্মস্মা; ইহাই তাঁহার পক্ষে 
বথেষ্ট। ইহার পর অশ্বথামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চঁিত। কিন্তু তাহাও এখানে 
আবার পুনরুক্ত হইয়াছে। 

এ কথার পর দ্রোণাচার্যয অদ্্রশস্ম্ ত্যাগ কারলেন। তখন ধন্টদাম্ন তাঁহার মাথা কাটিয়া 


* ঘ্টোৎকচবধ-পব্বাধ্যায়,। ১৮২ অধ্যায়। 
৮48 | 
নি প “কৃফ পাইয়াছল”। ৰ 
হত ইতি গজ"_এ কথা সহাজরতের দহে। বোধ হয় কথকেয়া তৈয়ার করিয়া 
রন হা জিহাতা হয ভর ছে | 
তমতখাতয়ে মঞ্জো জয়ে সো হাবিচ্ঠিও। 
হত; ফজর ইত্যত'। ১৯১ 


৬৫ 


॥ ১ ॥ 

। পার ৮ ঃ 
ত। । 
“কাহার এ. ক্ষ 


এক্ষণে বিচারে .প্রতৃত হওয়া ।'মাউক।: থে কাটা বাঁণত.হইয়াছে, "অহা, ফাদ. রার্থ 
সটরা থাকে, ''তবে বানি ইহাতে. ' লিপ্ত ছিলেন, নে দানে রও 
তাহা বুঝেন। [তানি বাঁলয়াছেন যে, ধর্াত্থা বুখাষ্ঠরের 'রথ ইতিপূর্বে পৃথিরীর উপর 
চার অঙ্গুলি উদ্ধের্ব চাঁজত, এখন ভূমি স্পর্শ কাঁরয়া 'চাঁলল। এই অপরাধে তাঁহার নরক 
দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বাঁলয়াছেন। আমাদের মতে, এরুপ বিশ্বাঙ্গঘাতকতা এবং 'মথ্যা 
৬১ দ্বারা গারূহত্যার উপহক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মার নহে?-অনস্ত নরকই: ইহার 
প্যুক্র। 

কৃফ এই মহাপাপের প্রবর্তক। এজন্য কফকে সেইরপ অপরাধী ধাঁরতে হয়: কিন্তু ইহার 
উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, 'যানি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপপু্গ্যই 
যাহার স:ষ্টি, তাঁহার আবার 'পাপপন্য্য কি? পাপপ্য তাঁহাকে স্পার্শতে পারে না। এ কথা 
সত্য, “কিস্তু তাই বাঁলক়া 'কি মনুষ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাঁহার আচরণীয় ই 'তাঁন নিজে 
বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ-পাপাচরণ দ্বারা কি ধম্মসংস্থাপন তাঁহার 
উদ্দেশ্য? 1তানি চ্বয়ং ত এরুপ বলেন না। তান গণতায় বাঁলিয়াছেন, 

“জনকাদি কন্মন্বারাই 'সাদ্ধিলাভ কারয়াছেন। জনগণকে স্বধন্মে প্রবৃত্ত কারবার জন্য 
(দক্টান্তের দ্বারা) তুমি কর্ম কর। শ্রেষ্ট ব্যাক্ত যেরুপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই 
করে; শ্রেষ্ঠ যাহা মানেন, লোক তাহারই অনবার্তত হয়। হে পার্থ! 'ত্রলোকে আমার কর্তব্য 
ধিছুই নাই; আমার প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাঁপ আম কর্ম কাঁর। (কেন না) 
আমি াদ কম অতানরত হইয়া কমন না কার, তবে মনযাগণ স্্তাভাবে আমার 
পথ্থের অন্বন্তাঁ হইবে ।” - স্্রীমন্তগবঙ্গীতা, ৩য় অঃ, ২০-২৩। 

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বাঁলয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকার্ষেটর স্বকার্ষের দষ্টান্তের দ্বারা খন্সসংস্থা 
উর টসে অব জাতির হাত তাহা জাত হতে 
পারে না। 
: তবে এ কাশ্ডটা কিঃ তাহার মীমাংসা স্থির না কাঁরয়া আম কৃণচরি্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই 
নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোপণ ও “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” ইহাই কৃষের প্রধান অপবাদ । 

কাণ্ডটা 'কি ? তাহার উত্তর. কাণ্ডটা সমস্তই অমৌলক। যাঁদ পাঠক মনোযোগপরর্বক আমার 
এই গ্রন্থখানি পাঁড়য়া থাকেন, তবে বিয়া থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, অর্থাৎ এক্ষণে যে 
228 
মহাভারত বা “প্রথম স্তর”। অপরাংশ অমৌলিক ও পরবত্তর্ঁ কবিগণকর্তৃক মূলগ্রন্থে প্রাক্ষপ্ত। 
কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন- অংশ অমৌলিক ইহা নির্পণ করা কঠিন। নিরূপণ জন) 
আমি করেব লক্ষেত পাউককে বায় টির সেইগনল এখন পাঠককে করণ কারিতে 

7 রঃ ॥ 

(১) তাহার মধ্যে একাঁট এই, 

, পশ্রেষ্ঠ কাঁবাদঙগের বার্ণিত চাঁরগুলির সব্বণংশ সুসঙ্গত হয়। যাঁদ কোথাও ব্যাতর্স দেখা 
যা তবে সে অত পরকি্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পানে” 

জন্য বাঁলয়াছলাম যে. যাঁদ কোথাও ভশম্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের 
ভীর্তা দৌখ, তবে জানিব, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; 148০8 
মানায় কেবল তাই। পরম ধর্মমাস্মা যধাচ্ঠরের চারের, সঙ্গে এই নূশংস 
িধ্যাপ্রবন্নার হারা গুরবীনপাত যাদপে অস্ত, তত অসরত আর কোন দুই বই হইতে 
পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগব্বশালশী, ভয়শুন্য ভীমের চরিঘ্লের সঙ্গেও ইহা তদ্রুপ 
অসঙ্গত। ভণম বাহ্‌বল ভিন্ন আর গছ মানেন না- শুর বিরুদ্ধে আর কিছ; প্রয়োগ করেন 
না; বাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থেও নহে। স্থানাস্তরেও 'কাঁথত' আছে, অশ্বর্থামা নারায়ণাস্ম 
নামে অনিবার্ধ্য দৈবাস্্ প্রয়োগ কায়াছলেন-_তাহাতে সমস্ত প নস্ট হইতে, পারে। 
ধদব্যাস্মাবং অনর্গহনও তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত পান্ডবসৈন্য. ! হইতে লাগিল। ইহা 
হতে সাতার হিার এডি উলন ও টব রও বাবে রন 
অতএব প্রাণরক্ষার্থ আজ্ঞানুদারে সমস্ত, পরস্ভবসেন্া ও স্বেনাপাঁতিগণ, রথ ও বাহন হইতে 
ভূভলে অবতীর্ণ অস্শঙ্ঘ পরত কিহখ হইয়া 'ঘাঁসলেন; কৃফের আজায় 


$৫% 





রা 
সে তর 
চি 


অন্পনকেও তাহা ক্ষরিভে হইল। কেবল, ভীম কছনতেই তাহা 'করিলেন, না-বাঁললেন, 
“আম শরানকয 'নপাতে 'অশ্বখামার- অস্ম নিষারণ কারতোছ। আম এই জুবরমরশী পাশ 
গদা সমুদ্যত কারয়া দ্রোখপত্রৈর নারায়ণাস্তর বিমক্দি'ত করতঃ অস্তকের ন্যায় রণশ্লে 'বটরধ 
কারিব। এই ভূমশ্ডলধ্যে যেমন কোন জ্যৌপদাথই সূর্যের সদৃশ নহে, তদ্ুপ আমার তুল্য 
পরাক্রমশালী আর' কোন মন্ষ্যই নাই? আমার এই যে এরাবতশপ্ডসদশ সুদ ভুজদণ্ড 
অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্বতেরও নিপাতনে সমর্থ । আম 'অধূতনা বলশালশ ; 
দ্বলোকে পুরন্দর যের্‌প অপ্রাতবন্ব, নরলোকে আমিও তদুপ। আঁজ দ্রোণপুঘের 
প্রবৃস্ত হইতোছ, সকলে আমার বাহ্‌বীর্যায অবলোকন করুন? যাঁদ কেহ এই 
নারারণাস্দের প্রাতিথবল্থণ বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমন্ত কৌরব ও পাণ্ডব- 
সমক্ষে এই অস্মের প্রাতদ্বন্ী হইব।” স্বীকার করি, বন়্াই বড় বেশ, গজ্পটাও নিতীস্ত 
আষাঢ়ে। তা হোঁক-_সত্য বালয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ কাঁরতে হইতেছে না। কাঁবপ্রপশত 
চ'রিত্রচিন্ত্ের সুসঙ্গাত লইয়া কথা কহিতোছি। নারায়ণাস্্মোক্ষ মোক না হইতে পারে, কিন্তু 
এই ছাঁচে মৌণলক মহাভারতে সব্্বনই ভশমের চাঁরয় ঢালা । ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালোপম 
দ্রোপপ্রবগ্ণনা কতটা স.সঙ্গত?ঃ এই ভশম কি স্রীলোকেরও ঘপাস্পদ যে শতুবধোপায়, তাহা 
অবলম্বন কারিতে পারে ? দ্রোণাচার্ষেযর অপেক্ষা নারায়পাচ্তর গহপ্রগণে ভয়ঙ্কর; যে মারায়ণাস্মের 
ম্মুখে সিংহের ন্যায় দৃপ্ত, যাহাকে বলপ্রয়োগ ব্যতশত* নার়ায়ণাস্তের সম্মুখ হইতে কেহ 
বিমুখ কাঁরতে পারিল না, তাহাকে অজ্জনের প্রাতযোদ্ধা মাত্র দ্রোণের ভয়ে শগালাধমের ন্যায় 
কাত বায়া বে কাঁ কানা কারয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায় ? মহাভারত প্রণয়ন 
সাধ্য? 

তবে 'নহত অশ্বখখামাগজের এই গল্প, ভশমের চিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত; যাাঁধষ্ঠিরের চারের 
রা ইহা দোখিয়াছি, কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যাধাগ্ঠরের চাঁরতরের সঙ্গে 
ইহার যতটা অসঙ্গতি, তদপেক্ষা কৃষচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গীত আরও বেশণী। যাঁদ “আমরা 
যাহা বাঁলয়াছ, তাহা পাঠক বাঁঝয়া থাকেন, তাহা হইলে এই অসঙ্গাতর পাঁরমাপ বৃধিতে 
পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গাত; কৃষণে শ্বেতে; তাপে শৈত্যে; মধুরে ককশৈ; 
রোগে স্বাচ্ছ্যে; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গাতি, ইহাও তত। যখন মৌলিক চাঁরন্রের সঙ্গে একি 
নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গঞ্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমোঁলক ও প্রক্ষিপ্ত, 
এবং অন্যকিপ্রণশত বাঁলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। 

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্‌ অংগ মৌলিক, কোন অংশ অমৌলিক, ইহার 
শনব্বাচন জন্য যে কয়েকাঁট লক্ষণ 'নার্্দষ্ট কারয়াছি, তাহার একটির হ্থারা পরণক্ষা করায় এই 
হতগজবৃত্তাস্তটা অমৌলক বাঁলয়া প্রাতপন্ন হইল। আর একটির স্বারা পরণক্ষা কারিযলা দেখা 
যাউক1 আর একাঁট সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরম্পরাবিরোধশ হইলে, তাহার একটি প্রক্িপ্ঠ। 


পক করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত ক পপি 
উাঁচত যে, দো অধন্্মযৃদ্ধ কারিতেছিলেন। মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্রের মধ্যে রক্গাষ্ম 
একটি। আজ এ দেশের লোকে, যে উপায়ে যে কার্যযসাধনে অবার্থ তাহাকে সেই কাধের 
“করস্াস্মর” বলে। এই বক্ষাস্্ অস্ছানাভজ্ঞ ব্যাক্তাদগের প্রাঁত প্রয়োগ াষদ্ধ ও অধন্্স, ইহাই 
খবিদিগের মতা রশ রকাপ্ছর সারা অসমানিজঞ পৈনাগদকে বিসষ্ট কারতেছিলেন। 'পরণ 


বানি জমদি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, আম, ভূগাচ, আঙ্গরা, সিকত, প্রানি, শী 
বালাখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সান্মিক ধাঁফাণ আচার্ধযকে নিঃক্ষিয় করিতে অবলোকন 
কারিয়া তাঁহারে ব্্থলোকে নিত করিবার বাসনায় সকলে'শগর সম্মাগত হইয়া কাঁহতে লাঙিলেন, 
হহ দ্রোণ! তুমি অথম্সপ্যন্ধ বািতেছ) অতগ্রব এক্ষণে 'তোমার বিনাশসময় উপস্থিত 'হইগ্লাছে। 


টা তি তা রায় হাতা কা 
লইয়াছিলেন। 
৫৭ 


মাঞক্কিজ রচনাবল? 
তুমি আয়ধ পরিত্যাগ করিয়া. একবার. আমাদিশ্বকে নিরণক্ষণ কর। আর তোমার এর্‌গ কার্ষেোর 
চস নু ুসপাুসপ সত্যধম্মপরায়ণ) অতএব এর্‌প কাষণ 
করা তোমার নিতান্ত অনুচিত জিত হাস অনি ইরা আন লিরিক আত 
অবস্থান কর। অদ্য তোমার. ঘন্তলোকনিবাদের' কাল পাঁরপূর্ণ হইয়ছে। ওহ বিপ্র! অস্মানাভজ 
বাঁদিকে জক্াস্তে বিনাশ কারয়া: নিতান্ত অনকা্যোর "জনা বা, অতএব আয়ুধ 
অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর নুরকার্ের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য নহে?” 
ইহাতেই ছ্রোণাচার্যয' যা্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যাধাম্ঠিরের নিকট অশ্বামার মৃত্যু শুনিয়াও 
ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ে বাঁলয়াছি। তার পরেও তান ধষ্টদুম্নকে বিনষ্ট কারিবার "উপক্রম 
যদুবংশীয় সাত্যক আসিয়া ধূম্টদযম্নকে রক্ষা সম্পাদন করিলেন। সাত্যাকর সঙ্গে 
ফেছই যুদ্ধ কারতে সক্ষম হইল না। দ্রোও নিবারত হইলেন। তখন হাাঁধার্ঠর স্বপক্ষণয় 
ববগগণকে বালিলেন,_ 


“হে বারগশ 1 তোমরা পরম যত্রসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদযাম্ন 
দ্রোণাচার্যের বিনাশের নামত্ত বথাসাধ্য চেষ্টা কাঁরতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দুপদনন্দনের কার্য] 
সন্দর্শনে স্পস্টই বোধ হইতেছে যে, ডান নুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাঁতিত কারবেন। অতএব তোমরা 
মালত হইয়া দ্রোণের সাহত যাদ্ধারম্ত কর।" 

এই কথার পর. পান্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত হইতে 
গুনশ্চ উদ্ধৃত করিতোছি,_ 

“মহারথ দ্রোপও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বাীরগণের প্রাত মহাবেগে গমন কাঁরতে 
লাঁগলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্যয মহারথগণের প্রাত ধাবমান হইলে মোঁদনগমন্ডল 

ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করতঃ প্রবলবেগে প্রবাহত হইতে লাগল। মহতণ 
উল্কা সর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপর্্বেক সকলকে শাঁ্কিত কাঁরিল। দ্রোণাচার্যের 
অস্ম সকল প্রজ্জ্লিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ 'নস্বন ও অশ্থগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। 
তৎকালে মহারথ. দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহ: স্পান্দিত হইতে 
লাগিল। [তিনি সম্মুখে ধম্টদযম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উল্মনা হইলেন, এবং ব্রক্মবাদখ 
ধাষগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধম্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্্ক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা কারলেন।” 

পাঠক দোখবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের' আভলাম্বের কারণপরম্পরার মধ্যে অশ্বামার 
মত্যুসম্বাদ পারগিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট 

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়লেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈন্যধবংসের কম কথা কন না. 
তিনি বলেন, তার পরেও দ্রোণাচার্ধ্য ন্রিশ হাজার সৈন্য বিনম্ট কারলেন, এবং ধৃষ্টদম্নকে 
পুনব্্বার পরাভূত কারলেন। এবার ভীম ধন্টদ্যুম্পকে রক্ষা কাঁরলেন, এবং দ্রোণাচার্ষেযর রথ 
মানাল তান রথগুলা ধাঁরয়া আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন*) সেই পব্বোদ্ধত 
তীর তিরস্কার কারলেন। সেই তিরস্কারে দ্রোশ যথার্থ আয়ুধ ত্যাগ কারলেন.- 

“এবং তৎপরে রখোপার সমৃদায় অন্রশস্ত সন্মিবোশত করিয়া যোগ অবলম্বনপব্বক সমস্ত 
জাবকে অভাপ্রদান কারলেন। এ সময়ে মহাব'র বন্টন রত প্রাপ্ত হইয়া বায় রথে তাঁফা 

সশখরশরাশন অবস্থানপূৰ্বক করবার ধারণপূর্বক দ্রোণাভম.খে ধাবমান হইলেন। এইরূপে 
্রোখাচারয্য ধন্টদ্ুন্নের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান হাহাকার-শব্দ সমথিত হইল। এদিকে 
জ্যোতম্ম় মহাতপা দ্রোশাচার্যা অস্র্শস্ম পরিত্যাগপ্ক্বক .শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ- 
সহকারে অনাদিপূরুষ বিফুর ধ্যান করিতে লাশগিলেন। এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থুল 
বিজ্টান্তত ও নেররদ্য় নিমশীলত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পারত্যাগ ও সাত্বকভাব অবলম্বনপূ্্বক 
একাক্ষর বেদমন্ত সকার ও পরাংপর দেবদেবেশ বাস্বদেবকে স্মরণ করতঃ সাধ্জনেরও দর 
ফ্বর্গোকে গমন করিলেন।” 
তার পর ধন্টদম্ন আসিয়া মৃতদেহের মন্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন। 

অতএব, দ্রেপের মতার মহাভারতে দইটি পূর্বক: পৃথক: বৃত্তান্ত পাওয়া বায়। দুইটি 
সপে যে পরষপরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্রে গাঁথা যায়। একত্রে গাঁথা আছে_ 





চারা ডি এরর কার লোকেরা 
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রি 
সাল জোড় লাগে নাই, 2 
যাইতেছে যে, এই দুইটি শববরণের মধ্যে একটিই দ্রোপের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির প্রয়োজন 
নাই একজন কার এইরংপ দুইটি জম ভমববরল জোড়া বার চেস্টা কারবার সন্তান 
চিল না। দুইটি ভিন্ন 'ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বালয়া কাজেই স্বীকার কারিতে হয়। 

কোনটি প্রীক্ষপ্তঃ ন্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধত 
4২০২ ০৭ পুনসব০০স্ পপ ০ 
ব্ত্রান্তাট প্রকৃত হওয়া অসন্ভব। কিস যে সকল সূত্র পূর্বে সংস্থাপিত কাঁরয়াছি, তাহা স্মরণ 
কাঁরলেই ইহার মীমাংসা হইবে। 

আমরা বলিয়াছ যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরাবরোধী বিবরণের মধ্যে একাঁট 
্রক্ষিপ্ত বায়া ্থির হইবে, তখন কোনটি প্রাক্ষপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দোখতে হইবে, কোন-ট 
অন্য লক্ষণের দ্বারা পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও ধরা পাড়বে, 
সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব।* আমরা প্‌ব্বেই দেখিয়াছি যে, অশ্বথামাবধসংবাদ- 
বৃত্তান্ত, কৃফ, ভীম ও য্বাধাম্ঠিরের চাঁরন্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমরা পৃব্রবে এই একটি 
লক্ষণ স্থির কারয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকলে তাহা প্রাক্ষপ্ত বাঁলয়া ধরিতে হইবে।+ 
অতএব এই অশ্বতামাবধসংবাদ-বত্তান্ত প্রাক্ষপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

(৩) আরও একটি কথা আছে। দেখিয়াছি যে, 7 
কিছুমাত্র শোঁথল্য করেন নাই। তবে কৃষক একথা বলাইলেন কেন? দ্রোণের যদ্ধে নিবৃত্তির 
সম্ভাবনা আছে বলিয়া? সম্ভাবনা কোথা £ দ্রোণ জানেন, জশ্বথামা অমর। সে কথা অনৈসর্গিক 
বাঁলয়া না হয় ছাঁড়য়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার আমার অথবা একটা কুলি মজুরের 
যে বৃদ্ধি, ততটুকু বাদ্ধও কৃষ্ণের ছিল, যাঁদ এর্‌প স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুঝতে 
পারা যাইবে যে, কৃষ্ণের এরূপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা ছিল না। দ্রোপই হউক আর যেই হউক, 
এর্‌প সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইবার আগে. একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা 
করিবেন না যে, অশ্বামা মরিয়াছে কি? অশ্বরতামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না 2 তাহাই 'নতাস্ত 
সম্ভব। তাহা ঘাঁটলে জ.য়াচর তখনই সমস্ত ফাঁসয়া যাইবে। 

অতএব উপন্যাসট প্রথমত প্রাক্ষপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা। আম এমত বাঁল না যে, খাঁষবাকো 
দ্রোণের অন্তর পাঁরত্যাগ করাই সত্য। খাঁষদের সেই রণক্ষে্রে আগমন অনৈসর্গিক ব্যাপার, সুতরাধ 
তহাওঅপরকৃত বায় পাতা কারতে আমি বাধ্য ইহুর মধ প্রকৃত বা বাসযোগ্য কথা 
লা দ্রোপ অধম্মচরণ করিতেছিলেন__ভীমের তব 'িরস্কারে তাহা তাঁহার 

। যুদ্ধে বিমুখ হওয়া এ সাধ্য নহে-অপটুতা এবং দূষেযাধনকে 
সালে পারত ই দোতেই হবি হইতে হইবে। অতএব মতই চর কারজেন। 
বোধ হয়, এতটুকু একটু 'কিংবদস্তী ছিল-_তাহারই উপর মহাভারতের উপর শ্তর 'নার্্মত 
হইয্নাছিল। হয়ত, তাহাও বধার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পর্যযস্ত যে, দ্রোপ 
যৃদ্ধে দ্ুপদপত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছলেন; পরে যাহা বলিতোছ, ৬১ 
গর প্রবলপ্রতাপ পাণ্ঠালবংশকে বক্মহত্যাকলক্ক হইতে উদ্ধত কারবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস 
প্রস্তুত হইয়াছে। 

(৪8) এখন দেখা যাউক অনুন্লমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। অন- 

ধৃতরাম্্রীবললাপে এই মাঘ আছে যে-_ 
“যদাশ্রোষং দ্রোশমাচার্যামেকং ধঙ্টদ্যদ্নেনাভ্যতিনম্য ধর্ম: । 
রথোপদ্ছে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥” 
অর্থ। হে সঞ্জয়! যখন শহনিলাম যে, এক আচার্যা দ্রোণকে ধূস্টদ্যন্ন 
অবস্থায় রথোপস্থে' বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই। পু 
অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে বে, দ্রোপবধে ধক্টদনেন ভিন্ন আর কেহ অহন্সাচরণ কয়ে 
নাই। ধষ্টদ্যম্লেরও পাপ এই যে, প্রায়োপাঁকন্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত কারয়াছিলেন। প্লোগের 


* 58 প্চ্জা (৬) সূত্র দেখ। 
1 ৩৩ পন্ডা 9) সয় দেখ। 
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প্রায়্োপবেশনের ফারণ 'এখানে কিছু কাঁথিত হয় নহি'। খাধষ্ঠিরবাক্যে বা খাঁধগধের বাক্যে বা 
ভশমের তিরস্কারে, তাহা খকছু কথিত হয় নাই। পণ্চাধ দেখিব, 'ৃতাদি পরে শ্রান্ত হইয়াই 
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৫) পর্বহাধারে কোন বাই নাই-“ঘোগে হাতে” এ. ছাড়া আর কহ 
নাই। হত গজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাঁকিত ৷ আভমন্যর অধম্মযুদ্ধে 
মা কথা আছে--পোপেরও অবশ্য থািত। গল্পটা তখনও তৈয়ার হয় নাই, এজন্য নাই। 

ডে) তার পর, দ্রোগপব্রের সপ্তম ও অস্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। 
তহাতেও এই জার কোন পরস্নাই। কেবল আছে যে, দন কে নগাতত 
ফাঁরলেন। এই অধ্যায়গলীল যখন প্রণশত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই। | 

(৭) আনমমোিক পদে জাে যে, কফ ওরা পত্যামন করলে; বসমদব ককের নিকট 
হুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে যদ্ধবত্তাম্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন। দ্লোণযন্ছা 
সম্বন্ধে কৃ ইহাই বাঁললেন যে, দ্রোণাচার্যে ও ধষ্টদ্যম্নে পাঁচ দিন যুদ্ধ হয়। পাঁরশেষে দ্রোপ 
সমরশ্রমে -একাস্ত পাঁরশ্রাস্ত হইয়া ধৃষ্টদ্্হস্তে নিহত হইলেন। বোধ হয়, এইটুকুই সত্য; 
এবং যুবার সাহত বুদ্ধে বন্ধের শ্রাশ্তই দ্রোধের যুদ্ধবিরতির যথার্থ কারণ। আর সকলই 
কবিকল্পনা বা. উপন্যাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম। 

ধৃকস্তু সেই উপন্যাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবণ্তনার প্রবর্তক বালয়া স্থাপিত করিবার কারণ 
কি?ঃ'কারণ পূর্বে বুঝাইয়্াছি। বুঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞান জশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা ভ্রাস্তিও 
তাই। জয়দ্রথখবধে কাব তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্লোরত। ঘটোধকচবধে কবি 
দেখাইয়াছেন যে, যেমন বাদ্ধি ঈশ্বরপ্রোরত, দব্বাদ্ধিও ঈশ্বরপ্রোরত। আরও বুঝাইয়াছি যে, 
যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের। এই দ্রোবধে কাব তাহাই দেখাইলেন। 

ইহার পর, নারায়ণাস্্রমোক্ষ-পর্ববধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিস্তারিতের 
প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণাস্ত্র বৃত্তাস্তটা অনৈসর্গক, সৃতরাং পাঁরত্যাজ্য। তবে এই 
প্রব্বাধ্যায়ে একটা রহসোর কথা আছে। 

দ্রোণ নিহত হইলে অঞ্জন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর। শথ্যা কথা বালয়া 
গারুবধসাধনজন্য তান ঘুধাষ্তরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধ্টদ্যম্নের নিন্দা 
কাঁরলেন। যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, £কছ_ উত্তর করিলেন না, কিন্তু 'ভম অজ্জনকে কড়া রকম 
৬৮১8 8587815১752 তখন অর্জজুনশিষ্য 
যদুবংশীয় সাত্যকি, অঞ্জনের - পক্ষ হইয়া ধন্টদ্যদ্নকে ভার রকম গালিগালাজ 'দিলেন। 
টপ সুদ সমেত 'ফিরাইয়া ঈদলেন। তখন দুই জনে পরস্পরের বধে উদ্যত। কৃষের 
ইজিতে ভখম ও সহদেব থামাট্য়া দিলেন। 'বিবাদটা এই. যে, মিথ্যা কথা বািয়া দ্রোপের মৃত্যু- 
সাধন করা কর্তব্য ও অকর্তব্য কি না, এই তত লইয়া দুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বাঁললেন, 
ণিন্ভু কেহই কৃষককে ভাল মন্দ কিছুই বাঁললেন না। কেহই বাললেন না যে, কৃফের কথায় 
এরুপ হইয়াছে। কৃষকের নামও কেহ কাঁরলেন না। পাঁচ হাতের কাজ না হইলে এমন ঘটে না! 


ষ্ঠ পারচ্ছেদ_কৃষকিত ধর্ম তত্ব 


চির ররর রা এড 
কাঁরয়াছেন। কৃ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষা তাহার ধাম্মিকতা অনেক বেশী, এইরূপ 


'যুধাম্তঠরকে যথেষ্ট ভরদন্না করিলেন । কিছু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হতে হইতেছে 
৮৯ পু পানপ্ড বাঁজয়া প্রতীরমান: হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের নিকট 
ধণ্মপদেশ পাইয়াই সংপথধ অবলম্ছন 'কীর্সিতেছেন।-বৃততান্তটা এই :_ 

' ঘ্োণের পর কপ যধনের সেনপাি তাহারে পাণডবসেনা আস্থির। বৃষ্টির 

ধনজ দর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাঁহাকে এরপ: সম্তাঁিত করিলেন 
যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রগক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শাবরে লু্ধীয়ত হইয়া দিবছানার' শুইয়া 
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প্াঁড়লেন। প্াদকে অন্ন হন্ধে বিজয়ী হইয়া, বন্ক্ষেতরে বধাচ্ঠিরকে না দেখিয়া চিন্তিত: 
হুইল্সা তাঁহদর অন্বেষণে শাবরে গেলেন। তখনও করণ” দিনত হয়েন নাই। যধান্ঠির: যখন 
অুনজেন যে, অঞ্জন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগয়া বড় গরম হইলেন। কাপুর্ষের 
স্বভাবই এই যে, আপানি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না 'দিলে চাঁটয়া উঠে। । সুতরাং 
যাখচ্ঠির গালিগালাজ 


তজ্জুনকে খুব কঠিন কারলেন। শেষে বাঁললেন যে, তুম নিজে যখন 
যুদ্ধে ভত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কফফে শরাসন প্রদান কর। / 
'অঙ্ঞ্জন তরবারি জইয়া ষু কাঁটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা কারলেন, 


তরবাঁর দয়া কাহাকে বধ কারবে? অক্জুন বাঁললেন, “তুমি অন্যকে গাণ্ডীব* শরাসন সমর্পণ 
কর, এই কথা 'যাঁন আমায়ে কাঁহবেন, আম তাঁহার মন্তক ছেদন কাঁরব, এই আমার উপাংশুব্রত। 
এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কাঁহয়াছেন, অতএব আম এই ধম্ভশরু 
বরপাঁতরে নিহত কাঁরয়া প্রাজ্ঞ প্রাতপালন ও সত্যের আনণ্য লাভ করতঃ শনাশ্চন্ত হইব ।" 


জোস্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথা বাঁলয়াছেন বাঁলয়া, তাঁহাকে বধ কাঁরতে প্রবৃত্ত হওয়া 
আঁতশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে 'ইহার ভিতর গুরুতক্ন কথা আছে; তাহার বিস্তারিত মীমাংসা 
রুফ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আম বাধ্য। | 

কথাটা এই । সত্য পরম ধর্্স। যাঁদ অঞ্জন যুধিঙ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে ভাঁহাকে 
সতচ্ুত হইতে হয়। অক্জনের প্রশন এই যে. সতারক্ষার্থ যধস্িরকে বধ করা তাঁহার কর্তা 
ক না। অঙ্জুন কৃফকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে ক করা কর্তব্য ?” 

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন. তাহা বুঝাইবার পর্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ কার যে, আপানিই 
ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়া উত্তর 'দবেন যে, 
এরুপ সত্যের জন্য য্যাধাষ্ঠরকে বধ করা অঞ্জনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণ সেই উত্তর 'দলেন। 
কিন্তু পাশ্চান্ত নশীতপন্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর 'দবেন, কৃ সেই কারণে 
এ সকল উত্তর 'দলেন না। 'তাঁন প্রাচ্যনীতির বশবত্তর্ণ হইয়াই এই উত্তর দিলেন। তাহার 
৬ ০১৮৮৮9-8 
তানি ভারতবর্ষের নশীতিতে সুপশ্ডিত. ইউরোপণয় নশীতি তখন হয়ও নাই; এবং কৃ 
তন্সার্গাবলদ্বণ হইলে অঙ্জুনও তাহার কিছুই বুিতেন না। 

কৃষণ অক্জঁনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্তের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার স্থুল- 
সম্্ম বালিতোছি-__অন্ততঃ যে অংশ 'িববাদের স্ছল হইতে পারে, তাহা উদ্ধত করিতোছি। 

তাঁহার প্রথম কথা “অহিংসা পরম ধন” । ইহাতে প্রথম আপাত্ত হইতে পারে যে, সকল 
স্থানে আহংসা ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপাতত এই হইতে পারে যে, কৃ স্বয়ং গীতাপব্রনধ্যায়ে 
অঙ্জজনকে যে. উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃশ্ত কাঁরয়াছলেন, এ উক্ত তাহার গরপরণীত। 

ধ্যান আহংসাতত্ের বথার্থ মন্্ম না বুঝেন, তাই এল, শপ আপাতত কারবেন। আহংঙা 
পরম ধর্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রার্ণীহংসা করিলে অধর্ম্ম 
হয়। প্রা্ীহংসা বাতীত আমরা ক্ষণমান্ত জীবন ধারদ কারিতে পাঁর না, ইহা এঁশিক নিরম। ঘে 
জল পান কার, তাহার সঙ্গে সহম্ন সহম্র অণবীক্ষণদশ্য জীব উদরষ্ছ কার; প্রাত নিশ্বাস 
রহুসংখ্াক তাদূক: জীব নাসাপথে প্রোরত করি, প্রীত পদার্পণে সহদ্্র সহত্্রকে দলিত করি। 
একটি শ্রাফের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেবঙগহীলিকে রাঁধিষ্বা খাই। যদি বল, এ সকল 

অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই; আম তাহার উত্তরে বাঁল যে, জ্ঞানকৃত প্রাণি হিংসা বাতখতও 

আনান রে দর রি আকার রেজার রাড আর 
করিয়াছে, আমি তাহকে বিনাশ না কারলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যান্্র আমাকে গ্রহ, 
করিবার জন্য লম্ফনোদ্যত, আম তাহাকে বিনাশ না কারলে দে আমাকে বিনাশ কাঁরবে। থে 
শর আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে . 


*। প্ঠিককে বোধ করি বাজতে হইবে না, গাপ্ডায প্জ্জনুদের ধনুকের নাম। উহা দেবদত, আবিনগ্ার 
ধাবং শযাসন মধ্যে জাঙ্কর। 
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ক পুশ গৃহে-প্রবেশপ্ধক- বন্বন্য প্রহদ 
কাঁরিতেছে, যাঁদ বিনাশ ভি. তাহাতে নিবারণের উপায়, না থাকে "তবে-তাহাকে বিনাশ করাই 
আমার পক্ষে ধম্মদনুগত। যে. বিচারকের অম্মখে হত্যাকারিকত হত্যা প্রমাদিত হইয়াছে, যাঁদ 
তাহার বধদণ্ড রাজানিয়োগসম্মত হয়, ঘবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার কারতে ধম্তিঃ বাধ্য? 
এবং যে রার্জপূরুষের. উপর বধাহের -বধের ভার আছে: সেও তাহাকে বধ কািতে বাধ্য 
সেকেম্দর বা গজনবশ মহম্মদ” আতিলা বা' জঙ্গেজ, তৈসুর বা নাদের, "গ্বিতীয় ফ্লেডিক রা 
নাপোলেয়ন- পরদ্র ও পররাম্ট্রীপহরণ জন্য যে অগাঁগত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজাপ্রবেশ 
কারয়াছলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধম্মনতঃ বধ্য।, এখানে শহংসাই ধর্ম। [ও 

' পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উীঁড়য়া ধাইতেছে, ভোজন জন্যই' হউক বা খেলার জন্যই 
হউক, তাহার নপাত অধন্ম। যে মাছটি মিষ্টবিন্দুর 'অক্বেষণে ভীড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রীড়ালখল 
বালক যে তাহাকে ধারয়া টিপিয়া মারিল, তাহর অধন্র্স। যে মগ বা কুক্কুট তোমার আমার 
নয়ায় জাবনযান্া 'নর্ত্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরগ্ভরশ 'ষে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে 
অধম । আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের উপরিচর জীব; আমরা 'ষে 
তাহাদের ধারয়া খাই" সে অধর্ম্ম। 

তবে আহিংসা পরম ধর্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎগর্যয এই যে, ধর্ম প্রয়োজন ব্যতীত যে 
হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধন্্ম। নচেৎ হিংসাকারশর নিবারণ জন্য হংসা গধন্্ম নহে; 
বয়ং পরম ধর্্ম। মা কিউ ভাবার দা ক জে জলে 
শুনাইলেন। তাহার স্ছুল তাৎপর্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণগণের বিশেবাবনাশহেতু এক 
শ্থাপদকে বিনাশ কাঁরয়াঁছল, কাঁরবামার তাহার উপর “আকাশ 'হইতে পৃঞ্পবৃষ্টি নির্পাতিত হইতে 
লাগিল, অপ্সরোঁদগের আঁত মনোরম গণত-বাদ্য আবত্ত হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানশত 
কারবার নামত্ত বিমান সম্‌পাশ্িত 'হইল।” ব্যাধের পন্য এই যে, সে হিংসাকারটর হিংসা 


'কাঁরয়াছিল। 

 আঁহংসা পরম ধর্ম রব অনিতা রনির 
এ কথায় একটা ভার গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসতেছে । ধন প্রয়োজন 
দি? ধর্ কি 2. 11100151000 কর্তৃক মনষ্যবধে ধর্ম প্রয়োজন আছে 'বলিয়া কোটি কোটি 
মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্ার্থই, 91. 738101010709৭ হত্যাকাণ্ড। ০ 
বিবেচনাতেই ক্ুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা পাঁথবী নরশোপিতপ্রবাহে পাঁ্কিল হইয়াছিল ধর্ম 
বিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনষ্যহত্যা করিয়াছল। বোধ হয়, ধম্মপ্রয়োজন 
সা 
হয় নাই। 

ও. অজ্জজনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপাস্ছিত। তান মনে কাঁরয়াছেন ষে, 'সত্যরক্ষাধম্্মার্থ' 
যধন্ঠিরকে বধ করা কর্তব্য। অতএব 'কেবল আঁহংষা পরম ধর্ম্স, এ কথা বাললেও তাঁহার 
ডর দূরীকরণ হয় না। এই জন্য বকের দিত কথা! 1 

সে দ্বিতীয় কথা এই যে: বরং মিশা বাকাও প্ররোগ করা ধাইতে পারে, কিডু কখনই প্রণিহিংঙগা 
ধরা কর্তব্য লে * ইহার হুল তাংপর্যয এই যে. আঁহংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ আঁহংসা 
শ্রেষ্ট ধর্ম । ইহার অর্থ এই নানাবিধ পণ্য কর্্মকে ধর্ম বিয়া গণনা করা যায়; ফথা দান, 
তপ. দেবভক্তি, সত্য; শোঁচ, হিংসা ইত্যাদ। ইহার মধ্যে সফলগর্ীল সমান নহে; ইতরবিশেষ 
: হওয়াই সম্ভব। শৌচের মহাত্মা বা দানের মাহাতয ক সতৌর সঙ্গ বা অহিংসার সঙ্গে একট 





দ টি গনি 


সব্বাজ্যায়াম্মতো মম 
তা গেছে 
টিভির ৬০৮৯৬ ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক 'অনবাদ...নজানার 
এত পাগলের জং হইতে জট থপ বিশেষ তে নাই বায সিন পর 
ইাতিপারাচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি। 


ৃ ্র্$ই 





হা বা, অব সবক নল নদ 
তাহার 

না পাশচাত্োর শিষ্য অনেক পাঠক এই কথায় 'শহাররা উঠবেন পাম্চাতোরা নাকি 
বাঁজয়া থাকেন, কোন. অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল; সে কথা. এখন 
উঠিতেছে না। এ্রমন কেহই বাঁজবেন' না যে, পাশ্চান্তাদগের মতে একজন মিথ্যাবাদী একজম 
হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মধ্যাবাদশ ও হত্যাকারী তুল্য পাপণ। তাঁহারা বে 
তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপনয় দণ্ডাঁবাধশাস্ত্র তাহার প্রমাণ । যাঁদ তাই হইল, তবে এখন 
কষের সঙ্গে পাশ্চাত্তের“শিষ্যগণের মতভেদেয় এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল 
পাপের তারতম্যের কথা হইতৈছে। কোন অধম্মই কোন সময়ে কারিতে নাই । নরহত্যাও কাঁরতে 
নাই, মিথ্যা কথাও. বলিতে নাই, কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যাঁদ এমন অবশ্থা কাহারও ঘটে যে. 
হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বজিতে হইবে, নয় নরহতম় করিতে হইবে, তবে বরং মিথ্যা ঘা 
বলিবে, তথাপি নরহত্যা কারবে না। যাঁদ এর্‌প ধর্মাত্মা'নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন যে, 
বরং নরহত্যা কাঁরবে, তথাঁপ 'মথ্যা কথা বাঁলবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে. তাঁহার ধর্ম 
তাঁহাতেই থাক, এ নারক্ষী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে 'িরলপ্রচার হয়। 

কৃষ্ণের এই মত। যাঁদ অঙ্জন ইহার অনুবত্তর্ণ হইবেন, ভবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে তাঁহাকে 
বিরত কারবার পক্ষে ইহাই যথেজ্ট। কিন্তু অঞ্জন বাঁলতে পারেন, “এ ত গেল তোমার মত। 
তি 
ধম্মানুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্বা বালয়া কলাষ্কিত হইব।” এজনা 
কফ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর্ম যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। [তিনি বলিলেন, 
“হে ধনঞ্জয়! কুরাপিতামহ ভীগজ্ম, ধর্্মরাজ যাধাষ্ঠির, বদুূর ও যশাস্বনণ কুত্তী যে ধর্মরহস] 
কহিয়াছেন, আম বথার্থরূপে তাহাই কপর্তন' কাঁরতৌছ, শ্রবণ কর। এই বাঁলরা বাঁললেন, 
“সাধ ব্যাক্তই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেম্ত নাই+ সত্যতত্ 
আত দকজয়। সতযবা প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য” 

. এই গেল স্থুলনশীত। তারপর বাঁজ্জত তত্ব বলিতেছেন, 

শবে স্থানে থয সতাচ্বরুপ, ও সত্য মিথ্যা্ঘর্পে হয়, সে কলে মিধ্যবাক্য প্রয়োগ 
করা দোষাবহ নহে।” 

তু কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা, ইহার হথাসাধয 
গঘচার করিব । তার পর কৃ বাঁলতেছেন, 
“বিবাহ, রাড, প্াণবিয়োগ ও সমস্বাপহরণকালে এবং ্া্গদের নিমিত [সা প্রয়োগ 
কাঁরলেও পাতক হয় না।” 
 এরখামে ঘোর 'িববাদের সচ্ছল নু বিবাদ এখন গ্বাক। কালনপ্রসঙ্ন সিংহের অন্বাধে 
টা্াখতরুপ আছে উহা একট লোকের মার অন্বাদ, কিছু মূলে ও বিয়ে দৃইটি গোক 
আছে । দুইিই উদ্ধৃত করিতেছি; রঃ উুষ 
১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তবামনৃতং ভবেখ। রত এ 


এই দুইটি ক্পোকের 'একই অর্থ; কেবল। প্রথম প্লোকটিতে রান্মণের কথা নাই. কি 
এখন পের মনে এই আদ আপনিই উদর হইল একই: অর্থযাচক দুইটি গ্লোরোর 
প্রয়োজন 

ইহার উত্তর এই যে, এই ফুইটিই আনার হইতে উচ্ধাত-0505:100 _.কৃফের নিজোকি 
নহে? তে এমন নে স্থানে দেখা বার নে, অনা হইতে বচন হত হয় পট 
4০5 নন অত্যাধিতে পরমূ।” ইাতিগ্ে কৃ বলিলেন ্রাপিনামবধন্তাত-. 2০ 
২২ উর নি 
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হঞ্িজ 'নাচনাবলশ 


কিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রল্থান্তরের। এই মহাভারতাীয় গণতাশপব্বাধ্যায়েই তাহার 
উদাহরণ গ্রল্থাস্তরে 'দিয়াছি। 
আম আল্দাজের উপর নির্ভর কাঁরয়া বালতোঁছ না, এ বচন দুইটি অন্যর হইতে ধৃত। 
শ্বিতীয় ক্পোকটি, ধথা--বিবাহকালে রাতিসম্প্রয়োগে” ইত্যাদি-ইহা বশিচ্ঠের বচন। পিক 
ধাঁপম্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ ক্পোকে তাহা দেখিবেন; ইহা মহাভারতের আদিপন্রে, ৩৪১২ 
প্লোকে, যেখানে কৃষফের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিণ্টিং পারবর্তিত হইয়া উদ্ধৃত 
» যথা 
8৮৮805০৮৮১1 
প্রাণাতায়ে সব্বধনাপহারে পণ্টান্‌ 
চা পাচা মা এখানে লই তথাঁপ বাঁশন্ের সেই ' দি নিক 
আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরুপ বিকৃত হইয়া যায়। [ও 
প্রথম প্লোকাটির পর্ত্থগামী গ্লোকের সাহত লিখিতোছ; | 
কে) ভবেং সতামবক্তব্যং বক্তব্মনৃতং ভবেং। 
(খ) যন্তরানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যণ্টাপানৃতং ভবেং॥ 
গে) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেং। 
(ঘ) সব্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্মনৃতং ভবে ॥ 
এক্ষণে মহাভারতের সভাপব্্ব হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধৃত কারতোছ--কৃষের 
সাঁহত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই। 
€চ) প্রাণাস্তিকে বিবাহে চ বক্তর্মন্তং ভবেং। 
(ছ) অনৃতেন ভবে সত্যং সত্নৈবানতং ভবেং 
পাঠক দৌঁখবেন, (গ) ও চে) আর (খ) (ছে) একই ৷ শব্দগুলিও প্রায় একই । অতএব ইহাও 
প্রচলিত পুরাতন বচন। 
ইহা কৃষ্ণের মত নহে; ধাজের অনুমোদত নশীত বাঁলয়াও তাহা বলিতেছেন না; ভীঙ্মাঁদর 
কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বাঁলতেছেন, নিজের অনুমোদিত হউক বা না হউক, কেন [তিনি 
ইছা জঙ্্নকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। সৃতরাং কৃষচারতে এ নীতির যাথার্থাষাথার্থ; 
বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না। 
কিন্তু আসল কথা বাঁক আছে। আসল কথা, কৃষের নিজের মতও এই যে, অবস্থাবিশেষে 
৮08855504 এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রযোক্তব্য। একথা তিনি 
পরে 
পরে চা কখনও ধা সা হস মত হয়? ইন থা উর এই 
যে, ফাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধন্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্যা 
মিথ্যা নাই; এবং অধন্মননূমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীষাংস্য 
ধ্মাৎন্্ মীমাংসার উপর নির্ভর কারতেছে। অতএব শ্রীকৃষ প্রথমে ধম্তত্ নির্ণয় কারতেছেন। 
কথাগুলাতে গীতার উদারনীতর গন্তধর শব্দ শুনিতে পাওয়া বায়। বাঁলতেছেন, 
“যম ও অধম তত্ব নির্ধয়ের বিশেষ লক্ষণ নিঁদ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান 
দ্বারাও নিতান্ত দুষ্বেধ ধর্মের নির্ণয় কারতে হয়।” 
১৪৮০৮4৬7জ্রত 
“অনেক শ্রাতরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আম দোষারোপ কা 
না? ধু প্রুততিতে সমস্ত ধর্ম্মতত্ব 'নীন্দষ্টি নাই; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধন্ম' 
ধনানদ্দর্ট করিতে হয়।” 
এই কঙাটা লইয়া আজিও সভ্ভাজগতে ঘড় গোলমাল । যাহারা বলেন যে, বাহা দৈযোতি, 
বেঘই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাগই হউক,_তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম্ম--তাছার 
রা 
অনমানের নহে । এ কথা মন্ত্র উন্নাতির পথে বড় দুরভীয । আমাদের 
দেশের কথা দূরে খ্াকুক, ইউরোপেও আজও এই মত উন্নতির পথ রোধ. রারতেছে। আমাদের 
দেশের অবনতির ইহা' একাঁট প্রধান কারল। আজিও ভারতবর্ষের বর্মজান কো. 


$%৪ 


চি “কতা 
পসরা 
মনহযাজ্ঞবধ্যাদি স্মৃন্তির দ্বারা নিবন্ধ )_অনুমানের পথ নাষহ্ধ। আত দৃরদশণ মনব্যাদশ 
১৭ দি ১৮৮১০ দোখয়াছলেন। এখন 
হিন্দুসমাজের ধন্মজ্ঞান দৌখিয়া িষপ্লমনে সেই শ্রীকফেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে। 
কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাঁহ। যেমন আঁগ্ম ভিন্ন ধূমোৎপাত্ত হয় না. এই মূলের 
উপর অনুমান কার যে, সম্মখঙ্ছ ধমবান পর্বত বাহ্মান-ও বটে, তেমাঁন একটা লক্ষণ চাঁহ 
যে. তাহা দেখিলেই বুঝিতে পাঁরিব যে, এই কন্্মটা ধর্ম বটে। শ্রীকৃণ তাহার লক্ষণ ননাদ্দণ্ট 


। 

শ্ধম্্ম প্রাণগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্্মনামে 'নাক্দষ্ট হইয়াছে। অতএব মন্ছারা 

০৬১৮৪ 

কৃষকৃত ধর্মের লক্ষণনিদ্দেশ। কথাটায়, এখনকার [807১6 উজ 
2ি৩00505, 81] হাতি সম্প্রদায়ের শিষাগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না 
অনেকে বালবেন এ যে ঘোরতর 'হতবাদ- বড় 00111870520 রকমের ধর্্স। বড় রি, 
রকম বটে. কিন্তু আমি গ্রহান্তরে বুঝাইতোছ যে, ধর্্মতত্ব হিতবাদ হইতে বিষুক্ত করা যায় না; 
জগদশশ্বরের সাব্বভৌতিকত্ব এবং সব্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত কারতে হয়। সঙ্কণর্প 
্রীষ্টধন্মে'র সঙ্গে িতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিস্তু যে হিন্দুধ্র বলে যে, ঈশ্বর সব্্বভূতে 
আছেন, হিতবাদ সে ধম্মের প্রকৃত অংশ । এই কৃষফবাক্যই যথার্থ ধম্মজক্ষণ। 

পূর্রধে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্্মানুমোঁদত, তাহাই সত্য; যাহা ধর্মানুমোদিত নহে, তাহাই 
মথ্যা। অতএব যাহা সব্্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য. যাহা' লোকের আঁহতকর, তাহাই মিথ্যা । 
এই অর্থে যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, 
তাহা ধম্ম'তঃ সত্য হইতে পারে । এইর্‌প শ্থুলে িথ্যাও সত্যস্বর্প এবং সতাও 'মথ্যাস্বরূপ হয়! 

উদাহরণ স্বর্প কৃষ্ণ বালতেছেন,যাঁদ কেহ কাহারে 'িনাশ কারবার মানসে কাহারও 'নকউ 
তাহার অন্সন্ধান করে, তাহা হইলে জজ্ঞাসত ব্যাক্তির মৌনাবলম্ন করাই উাঁচত। যাঁদ 
একাম্তই কথা কাঁহতে হয়, তবে সে ক্ছলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। এইরপ চ্ছলে 
মিথ্যা সতাস্বর্প হয়। 

এই প্রস্তাব উত্খাঁপত করিধার পর্বে কৃ কোঁশিকের উপাখ্যান অঞ্জজনকে শুনাইয়া 
ভাঁমকা কারয়াছলেন। সে উপাখ্যান এই, 

“কৌশিক নামে এক বহুত তপাঁস্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনাতিদ্‌রে নদীগণের সঙ্গমস্হানে 
বাস কাঁরতেন। এ ব্রাহ্মণ সব্্বদা সত্যবাকা প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপর্ত্ধক তকালে সত্যবাদশ 
বালিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগনীল লোক দস্যভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ 
কাঁরলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্রসহকারে সেই 'বনে তাহাঁদগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদশ 
কৌশকের সমীপে সম.পাস্থিত হইয়া কাঁহল, হে ভগবন্‌! কতকগুলি ব্যান্ত এই দিকে আগমন 
ফারয়াছিল. তাহারা কোন্‌ পথে গমন করিয়াছে, যাঁদ আপাঁন তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইল্লে 
সত্য করিয়া বলুন। কোঁশিক দস্যগণকর্তৃক এইর্‌প জিজ্ঞাঁসত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহা- 
দিগকে কাহলেন, কতকগুলি লোক এই বক্ষ, লতা ও বক্ষপারবোষ্টত অটবীমধ্যে গমন 
কাঁরয়াছে। তখন সেই ক্রুরকম্মণ দস্যগণ তাহাদের অনন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও 

কাঁরল। সক্ষমধর্মানাভিজ্ঞ সত্যবাদু কোৌঁশিকও সেই সত্যবাকযজানত পাপে লিপ্ত হইয়া 
ঘোর নরকে 'নপাতিত হইলেন ।” 

এ চ্ছলে ইহা আঁভগপ্রেত ষে, কৌশিক অবগত হইয্লাছিলেন যে, ইহারা দসা; পলায়িত 
নর দাউ ইহাদের লেন ছিলে তাহার জোন লাগাই লাই রান তাহা জা 


কখন 'খ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে িথ্যা প্রযোক্তব্য নহে । সুতরাং কফের মত শিক্ষিত 
তারের নিকট নািতই হইতে পারে। বাহার ইছার না কারিফেন (আঁ ইহ সমরঘনও 
কিতোঁছি না), তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৌশকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল ? সহজ 
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বর্িতে পারেন যে, পশড়ন ও আদ্্যে স্বকার 'করিয়াও কৌঁ্িকের মৌনরক্ষা.করা উদিত হছনা। 
তাহাতেও আমরা লম্পূর্ণ অনুমোদন কারি। তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদশ ধর্ম পথিবশতে দাধারগতং 
চালবার সম্ভাবনা আছে ক না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র জামাদের মনে পাঁড়ল। 
মহার্ঘ কপিল বলিয়াছেন, “নাশক্যোপদেশাবাধিরুপাঁদস্টেইপ্যনপদেশঃ1% এরুপ ধর্্মপ্রচার চেষ্টা 
নিগ্ষল বালয়া বোধ হয়। যাঁদ সফল হর, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য। 

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, বাঁদ একান্তই কথা কাঁহতে হয়, 

অবশ্যং কাঁজতব্যে বা শঙ্কেরন বাপ্যকৃজতঃ। 
তাছণ, হইলে ক কারিঘে? সত্য বালয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহাক্নতা করিবে? বনি এইরুশ 
ধর্মততু বুঝেন, তাহার ধর্মবাদ যথার্থই হউক, অধথার্থই হউক, 'নতাত্ত নৃশংস বটে। 
প্রাতিবাদকারণ পারেন যে. কৃষকোক্ত এই নণীতির একটি ফল এমন হয় যে, হত্যাকারণর 
বের্জ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম। যিনি এরপ আপাতত কারিবেন, তান এই সত্যতত্ 
ছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনষ্যজশবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনগয় প্রয়োজনীয়, নাহলে যে 
বাহাকে পাইবে, মায়া ফোলবে। অতএব হত্যাকারণীর দণ্ডই ধঙ্্স; এবং তাহার বক্ষার্থ যে 
৯7 

কৃষোক্ত এই সত্যতত্ব নিদ্দেশেষ এবং মনহষ্যসাধারপের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আম 
এক্ষণে বাঁলতে প্রস্তুত নাঁহ। তবে কৃষণচাঁরর বূঝাইবার জন্য উহা পাঁরচ্ফুট কারতে আম বাধ্য। 
স্তু ইহাও বলিতে আম বাধ্য যে, পাশ্চান্তেরা যে কারণে বলেন যে, সত্য সকল সময়েই সত্য 
কোন অবন্থাতেই অপারহার্ধ্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরূতর কথা আছে। কথাটা এই যে, 
ইহাই যাঁদ ধক্_সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারণী, সেইখানেই ধর্ম. আর যেখানে মনষোর 
1হতকারী নয়, সেখানে অধর” ইহাই যাঁদ ধর্ম হয়, তাহা হইলে মনষ্যজীবন এবং মনূষ্য 
গমাজ ভাতিপর বিশস্ধ হাইগা পড়ে নে লোকাহিত তোমায় উদ্দেশ; তাহা ভুবির মার) 
অবস্থাবিশেষ উপাচ্ছিত হইলে, সত্য 'অবলম্বনীয় বা িথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মখমাংসা কে 
কারবে? যে সে মশমাংসা কাঁরবে। যে সে মগমাংসা কাঁরতে বাঁসলে, মীমাংসা কখন 
ধর্মানমোদত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বদ্ধ অনেকেরই আত সামান্য; কাহারও 
সম্পর্খ, নহে। বিচারশাঁক্ত আঁষকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইীন্দিয়ের বেগ. ক্লেহ মমতার 
বেগ, ভয়, লোভ, মোহ, ইত্যাঁদর প্রকোপ । সত্য নিত্যপালনীয়, এর্‌প ধর্্মব্যবন্থা না থাকলে, 
মনয্যজাতি সত্যশূন্য হইবারই সম্ভাবনা । 

৮১১০: রারে রাবি জানার 
ধান কাঁরয়া দিয়াছেন, কোন- কোন: সময়ে 'খ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে ইত্যাঁদ সেই 
বিধি আমরা উদ্ধৃত কারয়াছ। মমূ. গৌতম প্রভাতি খাঁষাঁদগেরও মতও সেই প্রকার। তাঁহারা 
বে কয়াট (বিশেষ 'ঘাঁধ বাঁলয়াছেন, তাহা ধম্ানৃমত ক না, তাহার 'বচারে আমার প্রন্নোজন 
নহে । কৃফকিত সতাতড় পরিস্ফুট করাই আমার উন্দেশ্য। কৃফও আধৃমনক ইউরোপণয়- 
দগের ন্যায় বুবিল্লাছলেন যে, বিশেষ বাঁধ ব্যতশত, এই সাধারণ বাঁধ কার্ধো পারণত করা, 
সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুর্হ। কিভু তাঁহার বিবেচনায় প্রাঙত্যয়ে প্রভাতি করেকটি 
বিশেষ অবস্থা 'নিদ্দেশ কাঁরলেই লোককে ধর্্মানুমত সত্যাচরপ বূঝান যায় না। তিনি 
বে লা রে জলে রাম বাধ উস তার 
বাঁলতেছেন। আমরা তাহা স্পন্টীকৃত কারতোঁছ। 

বন, তপ, শৌচ, আজব, সত্য প্রভাতি অনেকগুলি কার্যাকে ধর্ম বলা যায়। ইহার দকল- 
গৃজই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগহীলই অবস্থাবশেষে অহন্স। জ্অনৃপযুক্ত প্রয়োগ রা 
বাবহারই অধন্স। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ, পূর্বক বাঁলতেছেন, “সমর্থ হইলেও চোর দিয়ক 
ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে । পাপাক্মাঙিগকে ধম দান কাঁরলে অধঙ্জচরণ নিবন্ধন দাতার়ও 
দিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।” তা সম্বষ্ষেও মেইরুপ। শ্রীকৃফণ তাহার যে দুইডি উদাহরণ 
দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত কারয়াছি, আর একাঁটি এই; 
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প্রয়োগ করাই শ্রেক্গঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয্সই সত্যদ্বরপে হয়।” 

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্্মশাস্ত হইতে প্রন্াতায়ে বিবাহে ইত্যাঁদ কথা পুনর্ক্ত হইয়াছে । 

ক্কফকাঁথিত সত্যতত্ত এইরূপ । ইহার স্থল তাংপর্যা এইরূশ বুঝা গেল ষে, 

৯। যাহা ধম্মানুমোদত, তাহাই ত্য, যাহা ধম্মাবরহদ্ধ, তাহা অসত্য। 

২। ঘাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম। 

৩। অতএব যাহাতে লোকের 'হিত, তাহাই সত্য। যাহা তাদ্বর্দ্ধ, তাহা অসত্য। 

প্র। এইর্‌প সত্য সব্্বদা সব্বচ্ছানে প্রযোক্তব্য। 

কফভক্ত বালতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃম্ট সতাতত্ব কোথাও কাঁথত হইয়াছে, এমন 
মাদ দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পারত্যাগ কারিতে প্রস্তুত আছি। বাদ তাহা না পার, 
তবে ইহাই আদর্শ মনষ্যোচিত বালিয়া স্বীকার কর। 

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, ষদ্দারা লোকরক্ষা বা লোকাহত লাধত হয়, তাহাই 
ধম্মণ আমরা যাঁদ ভাঁক্ত সহকারে এই কৃফণোক্তি 'হন্দুধম্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ কারতে পারি, 
তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে 
উপধম্মের ভস্মরাশমধ্যে, পাব্র এবং জগতে অতুল্য 'হন্দুধর্্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাছা 
অনজপকালে কোথায় ডীঁড়য়া যায়। তাহা হইলে শাস্ের দোহাই দিয়া কুষ্পিয়া, অনর্থক 
সামর্থাবায় ও নিষ্ফল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরাঁভূত হইয়া সংকম্্ম ও সদনষ্ঠানে হিন্দু 
সমাজ প্রভান্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও 
আঁনষ্টচেজ্টা আর থাকে না। আমরা মহতশ কৃফকথিতা নশীতি পারত্যাগ কাঁরিয়া, শৃূলপাণি ও 
রঘুনন্দনের পদানত--লোকহিত পরিত্যাগ করিযা 'তিথিতত্ত মলমাসতত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ব 
কচকচিতে মন্তমুদ্ধ । আমাদের জাতীয় উন্নাত হইবে ত কোন্‌ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যাঁদ 
এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একান্ত হইয়া, নমো ভগবতে 
বাসুদেবায় বলিয়া কৃফপাদপদ্মে প্রণাম কারয়া, তদুপাঁদস্ট এই লোক হতাত্মক ধর্্স গ্রহণ করিব 
তাহা হইলে 1নশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নাত সাধিত করিতে পাঁরিব। 


সপ্তম পারচ্ছেদ--কর্পবধ 


অঞ্জন কৃষফের কথা বুঝলেন, কিন্তু অঞ্জন ক্ষা্রয়, প্রাতজ্ঞা রক্ষা কারবার জন্য ব্যাকুল 
অতএব যাহাতে দুই দিক রক্ষা হয়, কফকে তাহার উপায় অবধারণ কাঁরতে বাঁললেন। 

কৃফ বাঁললেন, অপমান মাননীয় ব্যাক্তর মৃত্যু্বরূপ। তুমি যধাষ্ঠরকে অপমানসচক 
একটা কথা বল. তাহা হইলেই. তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অজ্জন তখন যৃখধাঁদ্ঠিরকে 
অপমানসূচক বাক্যে ভর্শীসত কাঁরলেন। ফিত্তু কৃফকে আবার এক 'বপদে ফোললেন। বাঁললেন, 
আম জোম্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয্লাছি, অতএব আত্মহত্যা কা্িব। 
এই বালয়া আবার অসি নিষ্কোধষিত কাঁরলেন। কৃষ্ণ তাঁহারও মনতার সোজা বাবস্থা কারলেন। 
বাঁললেন, আত্মপ্লাঘা সঙ্জনের মৃত্যুস্বরূপ। কথাটা ফিছুমান্ন অন্যায় নহে । অজ্জন তখন অনেক 
জাত্সক্াঘা করিলেন। তথন ঙব শোল 'মটিয়া গেল । 

কু, অঙ্জনের দারাথ, 'কল্তু যেমন অক্জুনের অশ্বের ষন্তা, তেমান এখন ম্বয়ং 
আঙ্জনেয়ও নিয়ন্তা। কখনও অজ্জনের আক্জায় কৃষ্ধ নথ চালান, কখনও ক্কফের আজার 
প্ষক্জ্ন চলেন। এখন কৃ, অক্জনকে কর্ণবধে' নিষূক্ত ররিলেন। | 


ই মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা । দহ্‌কাল হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়া 
ব্াাসিতেছে। কর্ণইি অঙ্জনের | ভপমাজ্জ্দান নকুল অহদেব চারি জনে 
জন্য, করছিলেন, এজাই গহেরবনেত জনয নিশি কারান জারা 
ল্লোদের ক দরোগগূর্‌ পরশরামের িবা। অক্জহনর যেমন গ্াস্ডীব ধন্য ছিক, 


হি, + ক * 
৯ বেলযামের কথা ইংলগ্ড জ্যানজ-কৃষ্ের কথা স্ারতবর্ষ গৃনিকে না? 


মাধ খল । 
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অনেক 'দব্যাস্মে শীক্ষত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্য বহুদিন হইতে প্রাতিজ্ঞাত। অঞ্জন 
ভশঞ্মদ্রোপবধে কিছুমান বন্রশশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার দ় ষক্র। কুস্তী যখন কর্ণকে 
কর্ণের জন্মব্ত্তাস্ত অবগত কাঁরয়া, তাঁহার 'নকট আর পাঁচাট পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাঁহিলেন, 
তখন কর্ণ য্বাধাষ্ঠর ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাতাকে ধদযাছিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
হন হাতের নিলা আহামরি রি 
ইহা নিশ্চিত জানাইলেন। 

সেই মহাযৃদ্ধে অদ্য অঙ্জুনকে কৃষ্ণ লইয়া যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অঞ্জনকে 
যধান্ঠরের শী ধশাবরে লইয়া আঁসিয়াছিলেন। ভশম অক্জনকে যাাঁধাষ্ঠরের সন্ধানে যাইতে 
বাঁলয়াছিলেন বটে বটে, কিস রণ শেষ না কাঁরয়া অজ্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ জিদ 
কাঁরয়া তাঁহাকে লইয়া আঁসষাছলেন। ইহাই তাঁহার আভিপ্রেত যে কর্ণ ক্রমাগত যুদ্ধ কয়া 
পারশ্রান্ত হউন, অঞ্জন ততক্ষণ 'িশ্রাম লাভ কাঁরযা পুনস্তেজস্বশ হউন। এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া 
যাইবার সমযে 'আরও অঞ্জনের তেজোবৃদ্ধি জন্য অজ্জনেব বীরত্বের প্রশংসা কারলেন, এবং 
তাঁহার পর্বকৃত আঁতদ্ব্ষ কার্য সকল প্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রৌপদশর অপমান, 
আভিমন্যুর' অন্যাষযদ্ধে হত্যা প্রভাতি কর্ণকৃত পান্ডবপণড়ন বস্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া 
দদিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত কারবার প্রয়োজন নাই । কেবল ইহাই 
বস্তব্য, কৃষক বাঁলতেছেন, “পূর্বে বিফু যেমন দানবগণকে বিনাশ কারয়াছলেন.” “প্র 
দানবগণ বিফ নিহত হইলে” ইত্যাদি বাক্যে বাঁঝতে পাঁর যে কৃষ্ণ এখনও আপনাকে 
িফুর অবতার পারচষ দেন না। দেবত্বে কোন আঁধকার প্রকাশ কবেন না ইহা প্রথম 
স্তরের একাট লক্ষণ। দ্বিতশয স্তরে. অন্য ভাব। 

পরে কণশজ্জুনের যুদ্ধ আরন্ত হইল। তাহার বর্ণনায় আমাব প্রযোজন নাই। কাঁথত 
হইয়াছে যে কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অঞ্্জুনকে রক্ষা কাবাছিলেন। অঙ্জুন উহার নিবারণ 
কারতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অক্জজুনের রথ ভূমিতে 'কপ্িত বসাইয়া দিলেন, 
অশ্বগণ জানু পাতিয়া পাঁড়য়া গেল। অর্জুনের মস্তক বাঁচয়া গেল; কেবল কিরীট কাট। 
পাঁড়ল। অঙ্জুন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হইত। কথাটা সমালোচনার যোগ্য 
নহে। তবে কৃষ্ণের সারথ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পনঃ দেখা যাষ। 

যুদ্ধের শেষ ভাগে কর্ণের রথচন্র মাটিতে বাঁসয়া গেল। কর্ণ তাহা তৃিবাব জন্য মাঁটিতে 
নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অজ্জনের কাছে তান ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলেন। অজ্জনও ক্ষমা কাঁরয়াছলেন দেখা যাইতেছে, কেন না. কর্ণ তাহার পর আবার রথে 
উঠিয়া পূর্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগলেন। কিন্তু কর্পের দূর্ভাগ্য যে, ক্ষমা প্রার্থনাকালে তিনি 
অজ্জচনকে এমন কথা বালয়াছিলেন যে, ধর্্মতঃ 1তাঁন এ সমযের জন্য কর্ণকে ক্ষমা কাঁরতে 
বাধ্য; কৃ অধদ্রমের শাস্তা। 'তাঁন কর্ণকে তখন বাঁললেন, 

“হে সতপাত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ কারতেছ। নীচাশয়েরা দেখে নিমগ্ 
হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাঁদগের দৃষ্কদ্মের প্রাতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত 
করে না। দেখ, দৃ্ষ্যোধন, দঃশাসন ও' শকানি তোমার মতানৃসাবে একবক্ত্রা দ্রৌপদশরে যে 
সভায় আনয়ন করিয়াছল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছল ? যখন দ্ট শকান দু 
পরতন্ম হইয়া তোমার অন:মোদনে ক্ষকব্রীড়ায় নিতান্ত অনাভজ্ঞ রাজা যাধান্ঠরকে পরাজয় 
কাঁরয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুষেযাধন তোমার আতানুযায়ণ 
হইয়া ভামসেনকে বিধান ভোজন করাইয়াছিল-তখন তোমার ধা কোথায় ছল? বন তু 
বারশাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসস্ট পাণ্ডব্গণথকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আশ্মিপ্রদান পু 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দশাসনের বশশভূতা রজজ্যলা 
দ্রৌপদশরে, হে কষে! পাস্ডবগণ বিদন্ট হইয়া শাম্বত নরকে গমন করিয়াছে, একে ভুমি অন্য 
০০৮80০৮৮১১৮ ১৭, 
ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা কাঁরয়াছলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি 
রাজালোভে শকুনিকে আশ্রয়পর্ক পাশ্ডবগণকে দৃযতক্রীড়া কারবার নিন্ত আহবান 
কাঁরয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বহারধগণ-সমবেত. হইয়া বালক 
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কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লক্জায় মস্তক অবনত কিলেন। তার পর পর্্বমত যুদ্ধ কাঁকয়া, 
অঙ্জুনবাণে নিহত হইলেন। 


অধ্টম পরিচ্ছেদ দার্ষেযাধনবধ 


কর্ণ মারলে, দূর্যোধন শল্যকে সেনাপাতি কারলেন। পৃব্ধাঁদনের যুদ্ধে যাধম্ঠির ্ষা্রিয় 
হইয়া কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছলেন। এ কলঙ্ক 'অপনশত করা নিতান্ত আবশ্যক। 
সর্্বদশী কৃ আঁজকার প্রধান যুদ্ধে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। [তানও সাহস কাঁরয়া 
শল্যের সাহত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ কাঁরলেন। 

সেই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্য পাণ্ডবগণ কন্তক নিহত হইল। দুই জন ব্রাহ্মণ, কৃপ ও 
অশ্বখামা, যদুবংশীয় কৃতবন্মণী এবং স্বয়ং দূর্যোধন, এই চার জন মাত্র জাঁবিত রাহলেন। 
দূষোধন পলাইয়া গিয়া দ্বৈপায়ন হুদে ডুবিয়া রাহল। পান্ডবগণ খজয়া সেখানে তাহাকে 
| কু বিনা বধ তাহাকে মাল না। 

যুঁধাম্তরের চিরকাল স্থুলবাদ্ধি, সেই ক্ছুলবাদ্ধির জন্যই পান্ডবাঁদগের প্রত কস্ট। তান 
এই সময়ে সেই অপর্ত্থ কৃদ্ধির বিকাশ কাঁরলেন। তান দূষ্ষ্যোধনকে বাঁললেন “তুমি অভপম্ট 
আয়ুধ গ্রহণপূর্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বারের সাঁহত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা 
সকলে রণস্ছলে অবস্থানপূর্বক য্যদ্বব্যাপাব [নিরগক্ষণ কাঁরব। আমি কাহতোঁছ যে. তৃমি 
আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ কারতে পারলেই সম্‌ুদায় রাজ্য তোমার হইবে।” দৃর্ষেযাধম 
বজিলেন, আঁম গদাযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাষুদ্ধে ভশম ব্যতশত কোন পাণ্ডবই 
দুষোধনের সমকক্ষ নহে। দূর্ষেযাধন অন্য কোন পাশ্ডবকে বৃদ্ধে আহত কাঁরলে, পাণ্ডবাদগের 
আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কারতে হইবে । কেহ কিছ বলিলেন না. সকলেই বঙগদ-প্ত; 
াাষঠিকে ভরংনার ভার কৃ গ্রহণ কারলেন। সেই কার [তান বিট প্রকারে 


রি আতশয় বলদণ্ত, সেই দর্পে যধাষ্ঠরের বাঁদর দোষ সংশোধন হইল। 
দুষেশোধন বললেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযদ্ে প্রবৃত্ত হ। সকলকেই বধ কাঁরিব। 
তখন ভগমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। 

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল । আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম দর্ষে্াধনেই 
সব্ধদাই বৃদ্ধ হইয়াছে গদাষদ্ধও অনেক বার হইয়াছে. এবং বরাবরই দুষেযাধনই গদাধক্ষে 
ভখমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ সুর উঠিল যে. ভীম গদাষদ্ধে দর্ষেযোধনের 
তুল্য নে। আজ ভাম পরাভূতপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ প্রাতিজ্ঞা। সভাপব্বে 

যখন দ্যতক্রীড়ার পর. দুষ্ণোধন দৌপদীকে িজিতিয়া লইল, ষখন দুঃশাসন একবস্তা রজদ্লা 
তদের রানা জতননো আলির বিকার আরিভৌতোর তখন ভঈম প্রাতিজ্ঞা 
কানক্সরাছলেন যে, আম দশাসনকে বধ করিয়া তাহার বৃক চিনিয়া রক্ত খাইর। ভশম 
মহাশ্মশানতুল্য িকট রণচ্ছলে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া প্লাক্ষসের মত তাহার তপ্ত শোরধিত 
গান করিয়া, ক্রলকে ডালা 'বলিয়াছিলেন, আমি অমৃত পান কারলাম। দু্যেযেধন সেই 


বত করলা ও কাপতে যার সব উন তাহাকে দেখাইলেন তখন 
সস কু মহ বানাতে এ উন মা রি তবে আর সেন: 
লরাকে ! | & রি 
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রিনার! রচনানজন 


জি সেই উরু গদাধাতে ভাঙ্গতে হইবে। কিন্তু একটা তাহায় 'নিশেষ প্রাতবন্ধক-_ 
গরাযুদ্ধের নিয়ম এই যে নাভির অধঃ শদারাত কাঁরতে নাই--তাহ্য হইলে অন্যায় যুদ্ধ কলা 
হয়। ন্যায়ষক্ধে ভীম দূর্ষেযোধনকে মারতে পারলেও, প্রাতজ্ঞা রক্ষা হইবে না। 

, যে জোন্ঠতাতপদ্রের হৃদয়রূধির পাম কাঁরয়া নৃত্য কাঁরয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে মাথায় 


পুরে সব সে হল তান উতর চির হি বেলন 


ভীমকে 

প্রবর্তিত কারলেন। কিন্তু কথাটা কৃ হইতে উৎপন্ন না হইলে, কাঁবর উদ্দেশ্য সফল হয় না। 
অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠিল-- 

অঞ্জন ভীম-দূু্ষেযোধনের যুদ্ধ দৌখয়া কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদগের মধ্যে 
গদাযুদ্ধে কে শ্রেম্ঠ। কৃষ্ণ বাললেন, ভীমের বল বেশী, শকন্তু দ্ষেযাধনের' গদাযুদ্ধে যত্র ও 
নৈপন্যয আঁধক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাপভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শন্ুগণের 
সম্মখণন হয়, তাহাদিগকে জশীবিতাঁনরপেক্ষ ও একাগ্রাচত্ত বাঁলয়া বিবেচনা করিতে হইবে। 
জখাবতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে বদ্ধ কালে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই পরাভব 
কাঁরতে পারে না। অতএব যাঁদ ভণম দ্যেযাধনকে অন্যায়যদ্ধে সংহার না করেন, তবে দূষেযাধন 
জয়শ হইয়া যুধিষ্ঠিরের কথামত পুনব্র্বার রাজালাভ কাঁরবে। 

কের এইরূপ কথা শুনিয়া অক্জুন “ক্বীয় বাম জানু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত 
কাঁরলেন।” তার পর ভাম দু্ষেযাধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন। 

যেমন ন্যায় ঈশ্বরপ্রোরত, অন্যায়ও তেমান ঈশ্বরপ্রোরেত। ইহাই এখানে দ্বিতণয শ্তরের কবির 
উদ্দেশ্য । 

ঘুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপাঁচ্ছত 'ছলেন। ভঈম ও দুর্যেযোাধন উভয়েই গদাফুদ্ধে 


একথে দূর্ষেটাধন, ভগম 'কর্ৃকি অন্যায়যাদ্ধে নিপাঁতিত দেখিয়া, আঁতশয় ুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল 
উঠাইয়া তিনি ভাগমের প্রাত ধাবমান হইলেন। বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্কন্ধে সব্্বদাই 
লাঙ্গল, এই জন্য তাঁহার নাম হলধর। কেন তাঁহার এ বিড়ম্বনা, যাঁদ কেহ এ কথা জিজ্ঞালা 
করেন, তবে তাহার কিছ? উত্তর দিতে পারব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুনয় বিনয় 
কাঁরয়া কোনরুপে শান্ত কারতে চেষ্টা কাঁরলেন। বলরাম কৃষের বায় সমৃষ্ট হইলেন না। রাগ 
কারয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চাঁলয়া গেলেন। 

48870 ভীম, নিপাতিত দুষ্ষোধনের মাথায় 
গৃদাঘাতি কারতোছলেন। ঘুধাম্ঠর নিবারধ কারয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। 
কঃ তাঁহাকে এই কদর্য '্সাচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ না করার জন্য হধস্ঠিরক্ষে 
তির্ফার করিলেন। এদিকে, গাণ্ডবপক্ষণয় বীরগণ দুষেযাধনের পাত জন্য ভীমের বিষবর 
প্রশংসা ও দ্ষেযাধনের প্রাত কটাক্ত করিতে লাগলেন। কৃ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বাঁললেন, 

“মৃতকষ্প শুর প্রাত কট:্বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।” 

কের এই সকল কথা কের ্যর আদর্শ প:রবের উচিত। কিন ইহার পর যাহ প্র্যম্যে 
পাই; তাহা আতিশক আশ্চর্য ব্যাপার । 

৮১৮১৬ ৭পনতাল রত জ পারে পতি ক বাকা 
টি ৮৮-৮7-১৮১৭ ৮১ বদি 

দে'যনের উত্তর তয় আন্চযযব্যা্ার। দূযেণাধন তখনও মরেন নাই. ভ্লোর; হইনা 
পাঁ়যাছিলেন। এক্ষণে কৃষষের কটুক্তি ব্বীলযা বলিতে লাগলেন, 

হে কংসদামতনয় ! ধনজর তোদার 'ব্যামূসারে বূকোদরকে আহার উন জ্বা' করিতে: 
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গদপজপপ্প্প্পপ্র্পটপলপাপটলাপপাসপপাপাপাাাপাস্পাপা্ধন+ 
০৯ ইহাতে তুম ভাল 


হইতেছ না। তোমার অন্মার উপায় দ্বাবাই প্রীতাঁদন মে প্র সহ পাত নি 
হইয়াছেন।* তুমি ?িখস্ডণরে অগ্রসব কাঁরষা িতামহকে 'িপাাতত কাঁরয়াছ॥ অশ্বখামা নাথে 


ানহত কারিষ 
মহাবীর কর্ণ অজ্জজবনবধে সমুদ্যত হইলে, কৌশলন্রমে তাহাব সর্পবাণ বার্থ কাবয়াহ।** 
এবং পরিশেষে সৃতপনুত্রের বথচন্র ভূগভে' ও 1তাঁন চক্রোদ্ধাবেব 'নামত্ত ব্যস্তসমস্ত হইলে 
তুমি কৌশলক্রমে অজ্জুন দ্বাবা তাঁহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্ধা হইয়াছ। অতএব তোমার তুল্য 


পাপাত্মা, নিদ্দ্ষ ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ তোময়া যাঁদ ভীম্ম, দ্রোণ কর্ণ ও আমার 
সাহত ন্যাবযৃদ্ধ কারতে, তাহা হইলে কদাপ জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমাব অনার্য) 
উপায় প্রভাবেই আমবা জস্বধম্মান্গত পার্থবাণেষ সহিত নিহত হইলাম ।” 

এই বাক্যপবন্পবা সক্বদ্ধে আম যে কযেকটি ফুটনোট দিলাম পাঠকের তত্প্রাত মনোযোগ 
কাঁরতে হইবে। বাকাগীল সম্পূর্ণ িথ্যা। এব্‌প সম্পূর্ণ িথ্যা তিবস্কাব মহাভারতে ক্ষার 
কোথাও নাই। তাই বলিতোছলাম যে দুযেযাধনেব উত্তর আশ্চর্য । 

তৃতীষ আশ্চর্য ব্যাপাব এই যে কৃষ্ণ ইহার উত্তব কারলেন। পর্বে দোখিয়াছি 'ডাঁনি 


শাববেচনা করেন। তথাপি কৃ দুর্য্যোধনকৃত তিরস্কাবের উত্তপনও কাঁবলেন এবং 
কবিলেন। উত্তবে দূর্যেযাধনকৃত পাপাচার সকল ববৃত করিয়া উপসংহারে বাঁললেন, ্... 
অকার্ষেযব অন্যন্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহার ফলভোগ কব।" 

উত্তবে দর্ষেযোধন বলিলেন, 'আঁম অধ্যযন, বািধিপূর্্বক দান, সস্াগবা বস্ন্ধরার শাসন, 


এই উত্তৰ আশ্চর্য নহে। যে সব্বস্ব পণ কাঁরযা হাঁরয়াছে সে যাঁদ দুষ্যোধনের বন্ধ 
দাস্তক হয, তবে সে যে জয়ী শত্রুকে বালবে আমই জিাতিযাঁছ তোমরা হারষাছ ইহা আশ্চর্য 
2 
সকল ক্ষাতিয়ই বলিত । উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কি উত্তরের ফল সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যয। এই কথা 
রানা? 'আকাশ হইতে সগান্ধ পুজ্প্বৃষ্টি হইতে লাগল । গঙ্গব্বগণ সুমধুব বাদিযবাদন 
ও অপ্সরা সকল রাজা দর্ষেোধনের 'যশোগান করতে আরম্ভ কাঁবলেন। ''সম্ধগণ তাঁহারে 


* এরুপ বিবেচনা কারবাব কারণ মহাভারতে কোথাও নাই । কোন স্তর়েই না। 
1 কক ইহার বিল্দ-ধনর্গেও ছিলেন না। মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাই। 
: শরুকে বধ কাঁরতে কেন 'নষেধ কাঁরবেন ৯ 

॥ কৃ তজ্জন্য কোন ঘড় বা ফৌশল কয়েন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে কোরিকাজা 


কাবিন ক হাক কারিতে নিষেধ করিয়াছিলেন! 
সে কৌন, পাবে বা রিতা জুতা কা সবি 
রর 
ক কোলে মহাডারতে এ সে কৃত কোন কৌশলের কথা নাই। হক জন. 
বকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই জাছ। , 
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নু 


আক রি ১ 
বাক... ।নজ। 


সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সথঙ্কাসম্পল্ন সুখস্পর্শ সমীরণ আঙ্দ সল্দ সঞ্জারিত হইতে 
লাগল পল ও. নভোরসডলা সন হইল তখন বাসদের পাকা সেই 
ঘুষের্যাধনের সম্মানসূচক অফ্কুত ব্যাপার নিরীক্ষণ কাঁরয়া সাতিশয় লঙ্জত হইলেন? এ্রধং 
উতহযারা ভাত্ম দ্রোপ কর্ণ ভূঁরশ্রবারে অধম্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ কাকা 
শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।” 

যিনি মহাভারতের সর্ব পাপাত্বার অধম পাপাত্মা বলিয়া বার্ণত হইয়াছেন, তাঁহার এর্‌প 
অস্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর যাহারা সকল ধম্সাত্বার শ্রেচ্চ ধম্মাত্মা বার্ণত হহইফ়্াছেন, 
তাহাদের এই অধম্মাচরপ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্য্য । সিদ্ধগণ, অপ্সরাগণ, দেবগণ 
মালিয্না প্রকাঁটত কারতেছেন, দুরাত্মা দুধ্যোধন ধর্মাত্মা, আর কৃষণপাণ্ডব মহাপাপিষ্ঠ। ইহা 
মহাভারতে আশ্চর্য্য, কেন না, ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধণী। ন্ধগণাঁদ দূরে থাক, কোন 
মনৃষ্য দ্বারা এরুপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য বালয়া গিবেচ্য, কেন না, মহাভারতের উদ্দেশ্যই 
দুবেণাধনের অধমর্ম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের ধর্ম কীর্তন। রসের উপর রসের কথা, তাঁহারা 
দর্যেযাধন-মুখে শুনিলেন যে, তাঁহারা ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভুরশ্রবাকে অধর্্মঘৃদ্ধে বধ 
করলেন; অমান শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এত কাল তাহারা কিছু জামিতেন না, 
গ্রখন পরম শুর মুখে জানিয়া, ভদ্রলোকের মত, শোক প্রকাশ কাঁরতে লাঁগালেন। তাঁহারা 
জানিতেন যে, ভখঙ্ম বা কর্ণকে তাঁহারা কোন প্রকার অধন্ম কাঁরয়া মারেন নাই, কস্তু পরম 
শরু দর্যোধন বলিতেছে, তোমধ়া অধম্ কারয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস 





কারয়াছিলেন, 

করিয়াছিলেন, তথাপি যখন পরমশব্রু দর্ষেযাধন বাঁলতেছে, তোমরাই মারিয়াছ. আর তোমরাই 
অধম্সাচরণ কাঁরয়াছ, তখন গোবেচারা পাণ্ডবেরা অবশ্য বিশ্বাস কাঁরতে বাধ্য যে. তাঁহারাই 
মাঁরক্লাছেন, এবং তাঁহারাই অধর্ম্ম কারয়াছেন: কাজেই তাঁহারা ভদ্রলোকের মত কাঁদিতে আরন্ত 
কাঁরজেন। এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মান্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের 
লোকের শ্বাস যে, যাহা কিছু পঠীথর ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই খাঁষবাক, অন্রাস্ত, 
শিরোধার্য। কাজেই এ বিড়্বনা সেছপ্বক আমাকে স্বাকার কারিতে হইয়াছে 

৮" আম্চর্য কথাগুলো এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ ত স্বকৃত অধর্মাচরণ জন্য লাঁজ্জত হইলেন, 
আবার সেই সময়ে "অত্যন্ত নিরলন্জভাবে পাণ্ডবাঁদগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য আতাপ্লাা 


বলা বাহুল্য যে. দূর্ষ্যোধনকৃত তিরস্কারাঁদ বৃত্তান্ত সমস্তই অমৌলিক। দ্রোশবধাঁদ যে 
অমৌলিক, তাহা আমি পূর্ত প্রমাণকৃত করিয়াছি। যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ যে অংশে 


রাঁবরও লেখনশীচহ দেখা যায় না। এ তৃতাঁয় স্তরের বালয়া বোধ করা ষায়। দ্বিতীয় স্তরের 
কাঁধ কৃফভক্ত, এই লেখক কৃষফদ্বেষক। শৈবাদ অবৈষব ধা বৈষ্টবন্বোষগণও স্ানে স্থানে 
মহান্ভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা পূব্রে বালয়াছি। তাঁহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার 


. * যথা, "ভীম্মপ্রম্খ মহারথগণ ও রাজা দূর্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ছিলেন, তোমরা 'কদাচ 
: তাঁহাঁদিশকে ধর্মযুদ্ধে পরাজয় কাঁরতে সমর্থ হইতে না। আম 'কেবল তোমাদের 'হতানৃহ্ঠানপরতল্ম 

রা জনক উপর উতর লাস জোক নিপাত জাই! আম যাঁদি 
কুটিল ব্যবহায় না করিতাম, তাহা হইলে তোমাঁদগের জয়লাভ, রাজালাভ ও অর্থলাভ কখনই 
: হইত না। দেখ, জা 
_ সখবেত হইয়াও তাঁহাঁদগকে ধম্মন্যুদ্ধে নিহত কাঁরতে ক্গমর্থ হইতেন না। আর দেখ, মরে অপাযশ্রান্ত 
: গ্দাধরশ এই দৃষেসধনকে দণ্ডধারশী কৃতান্তও ধর্মযান্ধে বিনষ্ট কাঁরতে পারেন না; অতএব ভীম যে 


1:17 


কৃষনাবীয় 


এ কাজ কৃষভক্তের, ইহাও অসম্ভব নহে। নিল্দাজ্ছজে করা 
3:17 টি 
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এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওযা বিড়ম্বনা নয * 


নবম পারচ্ছেদ- যদ্ধশেষ 


অন্যায় যুদ্ধে দূর্যোধন হত হইযাছে বাঁলয়া যাাঁধান্ঠিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাবশালনগ 
গান্ধারী শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিষা ফেলিবেন। এ জন্য তিন কৃষককে অনুরোধ 
কাঁরলেন যে, তান হাস্তনায় গমন কাঁরয়া ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারীকে শান্ত কারয়া আসুন। 

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না, এখানে ঘ্যীধন্ঠির কৃফকে বাঁলতেছেন, “তুমি অবায়, এবং 
লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্তণ” ইহার কিছ পুরোই নর র হইতে কৃত ৯ 
করায় সে রথ জবালয়া শিযাছিল। অঞ্জনের 'জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণ বলিলেন, ' 
০ কুল 595551854৮৮ 
এ কাল পর্যন্ত দ্ধ হয় নাই” অর্থাৎ আম দেবতা বা বু ইহা 'দ্বতয় বা ততায় স্তর । 

কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়া ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারীকে ছু বুঝাইলেন। উদ্ধত করা বা সমালোচনার 
যোগ্য কোন কথা নাই। 

তাব পর, দূর্যোধন অশ্বথামাকে সেনাপাতিত্বে বরণ কারলেন। কিন্তু তখন সেনার মধ্যে 
সেই অগ্বথামা, কৃপাচার্যয ও কৃতবম্মা। এইখানে শল্যপব্্ব শেষ। 

তাহাব পব সৌপ্তিক পর্্ব। সৌপ্তিক পর্ব, আঁত ভীষণ ব্যাপারে পাঁরপূর্ণ। প্রথমাংশে 
অশ্বথামা চোবের মত 'িশশথ কালে পাশ্ডবাঁশাবিরে প্রাবষ্ট হইয়া নিদ্রাভিভূত ধঙ্টদযম্ন, বশিখস্ডী, 
দ্রোপদীর পণ পুত্র এবং সমস্ত পাণ্জালগণকে, সেনা ও সেনাপতিগণকে বধ কাঁবলেন। পণ্ট 
পাণ্ডব ও কৃ ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষে আর কেহ বহিল না। 

বস্তুতঃ এই কুবুক্ষেত্রেব যুদ্ধ কুরুপাণ্গালের যৃদ্ধ। পাণ্গালেরা 'নর্্বংশ হইলে যুদ্ধ শেষ 
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তাহাব পবে, সৌপ্তক পর্ষ্বে একটা এঁষীক পর্্বাধ্যায আছে। অশ্বথথামা এই চোরোচিত 
কার্য করিয়া পাণ্ডবাদগের ভযে বনে গিয়া লান্কায়িত হইলেন। পাণ্ডবেরা পরদিন তাঁহার 


পরিত্যাগ করিলেন। অঞ্জচনও তাশ্লবারণার্থ ব্রন্মাশরা অস্মের প্রাতপ্রয়োগ করিলেন। দুই 
অস্ত্রের তৈজে বরহ্ধান্ডধ্বংসের সপ্ভাবনা দেখিয়া খাঁষরা িউমাট করিয়া দলেন। অস্বথামার 
শিরাশ্থত সহজমণি কাটিয়া দ্রৌপদীকে উপহার 'দিলেন। এঁদকে ব্রহ্ষাশরা অস্ত্র পান্ডববধ্‌ 
উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল। 

এই সকল অনৈসার্গক ব্যাপাব আমরা ছাঁড়যা দিতে পারি। আমাদের সমালোচনার যোগ্য 
কৃফচরিন্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্বে নাই। 

তার পর স্ব্রীপর্্ব। স্পপর্ধষ আরও ভীষণ। নিহত বাীরবঙ্গের স্ীগণের ইহাতে 


* এঁকটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না; স্মর ভস্মীভূত হওয়ার পর 
[িলাপকালে রাঁতর মূখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন, 
৮৮৫০৮ রি সিতি 


ইহা আগুনকে গাঁল ধটে, এ তরডির কারে 

“হে অশ্নে! তুমি লট লোকধবংসকারণ, রই বাপ হউক 
অন্সদামঙ্গলে দক্ষকৃত শিবনিল্দা দেখিবেন। গ্ল্ধের কলেবরবান্ধভয়ে তাহা উদ্ধৃত কারতে 

পারলাম না। 


চিদটে 


ধাজষজনান খল । 
জার্ত'নাদ। এমন ভাঁষগ আর্তনাদ আর কখনো শু যায় লাই। কু কৃফসনবন্ধীয় দুইটি কথা 
মাঘ অছে। 
', উ। ধৃতরাদ্রী আলিলনকালে তাঁমকে চূর্গ কাঁরবেন, কল্পনা -/47134-ন। কিনতু কৃফ 
তাঁহার জন্য লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাঁখিয়াছলেন। 'অন্ধ রাজা তাহাই চর্ণ কারলেন। 
অনৈসার্গক বৃত্তান্ত আমাদের পাঁরহার্ধ্য। এজন্য এ সম্বন্ধে আর গকছ; বলিবার নাই। 

২। গাঙ্গারী কৃষের নিকট অনেক বিলাপ কারক শেষে কৃষ্কেই অভিসম্পাত কারিলেন। 


“জনান্দন। যখন কৌরব ও পাশ্ডবগন পরস্পরের ফ্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে 
তুমি কি 'নামিত্ত তাঁদ্বষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ? তোমার বহসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদামান 
আছে; তুমি শাস্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যাবশারদ ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী, তথাপি, তুমি ইচ্ছা- 
রা রা 
ফলভোগ কারিতে হইবে। আমি পাঁতিশশ্রুষা দ্বারা যে কিছ তপঃস্টয় কারয়াছ, সেই 'নিতাস্ত 
দুর্লভতপঃপ্রভাবে তোমারে আঁভশাপ প্রদান করিতোছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের 
জ্ঞাতিবনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমাঁন তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও 
বিনষ্ট হইবে। অতঃপর যটাপ্িংশং* বর্ষ সমুপশ্ছিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাত ও পন্রহাঁন 
ও খনচার হইয়া তি কুসিত উপার বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণাগাও ভরতবংশ় 
মছিলাগণের ন্যায় পু্রহশন ও বন্ধুবাদ্ধবহশীন হইয়া বিলাপ ও পাঁরতাপ করিবেন 

কষ) হাঁসয়া উত্তর কারলেন, “দৌব! আমা ব্যাতিরেকে বলরারিলের শাবনাশ করে, 
এমন আর কেহ নাই। আম যে যদুবংশ ধ্বংস কারব, তাহা অনেক দিন অবধারণ করিয়া 
রাঁখয়াছি। আমার যাহা অবশ্যকর্তব্য এক্ষণে আপাঁন তাহাই কহিলেন। যাদধেরা মন্য বা 
দেবদানবগণেরও ষধ্য নহে। সুতরাং তাঁহারা পরস্পর শবনষ্ট হইবেন।” 

এইরুপে দ্বিতীয় স্তরের কীব মৌসল পর্বের পর্ব সূচনা কাঁরয়া রাখলেন । মৌসল পর্্ 
যে দ্বিতণয় স্তরের, তাহারও পর্ধসূচনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ-_বাধ সংস্থাপন 


এক্ষণে আমরা আত দস্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষ্চারন 
পনব্্ধার সীবমল, প্রভাভাসত হইতে চালল। কিস শান্ত ও অনুশাসন পর্বে কৃষ্ণ ঈশ্বর 
বাজিয়া স্পম্টতঃ স্বশকৃত। 

যৃদ্ধাদর অবশেষে, অগাধব্যাদ্ধ যুধিষ্ঠির, আবার এক অগাধব্াদ্ধর খেলা খোঁললেন। 
তান অক্জরুনকে বললেন, এত জ্ঞাত প্রভাতি বধ কারিয়া আমার মনে কোন সুখ নাই-আম 
বনে যাইব, ভিক্ষা কাঁরয়া খাইব। অর্জুন বড় রাগ কারলেন- য্্াম্ঠরকে অনেক বৃঝাইলেন। 
তখন অন্গূন য্বাধাষ্ঠরে বড় ভারি বাদানূবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম, নকুল, সহদেব, 
প্ৌপদ ও স্বয়ং কৃ অনেক বুঝাইলেন। দুব্বলচিত্ত যাঁধাষ্ঠর কিছুতেই বুঝেন না। ব্যাস, 

৩ ৬ [কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথায় মহাসমারোহের সাঁহত হাস্তিনা 
৮ 

কি ভায়া রাত দর নে কৃষের স্তব কাঁরলেন। সৈ 
জগদশশ্বরের। যুধিষ্ঠির কৃষের স্তব করিয়া নমস্কার কাঁরলেন। কৃ বয়ঃকনিষ্ঠ; বাধার অর 
কখন তাঁহাকে শ্তব বা নমস্কার করেন নাই। 

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভশঙ্ম, শরশব্যায় ধায়ান, তীর যন্দণায় কাতর, উত্তরায়ণের প্রতশক্ষায় 
রর বক্া ফারতেছেন। তিনি বদ -পারিবতহই়া সয় বার পরপর ফৃকে 
খ্যান কারতে লাগিলেন। তাঁহার স্তুতিবাক্যে চণ্চলচিন্ত সঙ্গে লইয়া 
ভাম্মকে দর্শন দিতে চলিলেব। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির উপবাচক হইর পরশে 
উপাদান রুফের নিকট শ্রকা করিলেন। 


1 * হটংশং বলেন কেন? 
৭৪ ... .... 


/( 1 (1৮ 


কৃ ঘৃধিষ্ঠরকে এইর্প অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীখ্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর । ভাক্ষা 
সব্বর্ধম্সবৈত্তা) তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে: তাঁহার মুর পর্ষে 
নং জা আস 
জ্বানলাভাদিতে উপদেশ দিষাছিলেন 
কাঁরতে আদেশ কাঁরিলেন। 


তোমাব শবাঘাতানবঙ্ধন সমস্ত রলেশ বিদুরিত হইঘে তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমজ্জহল 
হইবে, বৃদ্ধি অব্যাতিক্রান্ত থাকিবে; তোর কতা কালার কে 
প্রতাবে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত দেঁখবে। 
কৃষ্ণের কৃপায় সেইবৃপই হইল। 'কন্তু তথাপি ভশঙ্ম আপাত্ত কবিলেন। কৃফকে বলিলেন, 
চি যৃধিন্চিরকে হিতোপদেশ প্রান কারলে না? 
উত্তরে কৃষক বাঁললেন, সমস্ত 'হিতাহত কর্ম আমা হইতে সম্ভূত। চন্দ্রের শীতাং্গ; 
ঘোষণাও ষেরপে, আমার যশোলাভ সেইব্প। আমার এখন ইচ্ছা আপনাকে সমাঁধক যশম্বণ 


আপদ্ধধর্ম এবং মোক্ষধর্ম্ম অতি সাবস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধম্মের পর শা্তিপষ্ব' 
সমাপ্ত। 

এই শাঁভ্তপর্র্ধে তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম ভ্তরই ইহাপ্ন কঙ্কাল ও তার পর 'যাঁদ যেমন 
ধন বূঁঝযাছেন, 1তাঁনিই তাহা শাস্তিপর্র্বভূক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার 
যোগ্য একটা গুরুতর কথা আছে। কেবল্ন ধাঁম্মককে রাজা কাঁরলেই ধর্মরাজ্য সংস্ছাপিত 
হইল না। আজ ধাঁম্সক য্াধাচ্ঠর রাজা ধম্মাত্বা; কাল তাঁহাব উত্তরাঁধকারণ পাপান্ঝা 
হইতে পাবেন। এই জন্য ধণ্মরাজ্য সংস্থাপন কাঁরয়া, তাহার রক্ষার জন্য ধন্মানুমত হাসা 

করাও চাই.। রশজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্ধয মাত; তাহার শাসন জন্য বাধব্যবস্থাই 
(1,9515140071) প্রধান কার্যা। কৃষ সেই কাষ্যে ভীম্সকে নিযুক্ত করিলেন। ভগম্সকে নিষুক্ত 
কারলেন তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ নশীতিজ্ঞই তাহা লাঁক্ষত কাঁরতে পারেন। কৃফ সেই 
সকল কারণ নিজেই ভাঁম্সকে বৃঝাইতেছেন। 

“আপাঁন বয়োবৃন্ধ এবং শাস্মজ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পল্ন । বাজধম্ম ও অপরাপর ধর্ম্৷ 
কিছুই আপনার অবাদিত নাই । জল্মাবাঁধ আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয নাই, নরপাতিগণ 
আপনারে সব্ধম্্মবেন্তা বাঁলয়া কীর্তন কাঁরযা থাকেন। অতএব শিতার ন্যায আপাঁন এই 
ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুূন। আপান প্রাতানয়ত খাঁষ ও দেবগণের উপালনা 
করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপাতিগণ আপনার নিকট ধর্্মবৃত্তান্ত শ্রবণোংসূক হইযাছেন। 
অতএব আপনাকে অবশ্যই 'বশেষরূপে সমচ্ত ধম্মকণর্তন কারতে হইবে। পশ্ডিতাদগের মতে 
ধম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান ব্যক্তিরই কর্তব্য” 

তার পর অনুশাসন পর্্ব। এখানেও হাতোপদেশ: হৃধিষ্ঠির শ্রোতা, ভশঙ্ম বক্তা! 
কতকগুলা বাজে কথা লইয়া, এই অনুশাসন পর গ্রর্থিত হইয়াছে । সম্‌দয়ই বোধ হয তৃতপয় 
স্তরের । তচ্মধ্যে জামাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই। 

পারশেষে ভীত্ম স্বঙগারোহপ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের | 


“একাদশ পারচ্ছেদ_কামলাতা 


। ভাঙ্মের স্বারশরোহনের পর, বারি জনি হা দিদা রর 
বরে খাইর। অনেকে ক্গনেক প্রকার বৃকাইলেন। কিন্তু কৃফ এবার রোগের প্রকৃত. উহ, প্রায়াল 
১৮৫৭৯৮১০১৮০ 
আান্কোর। ইসয়েজি বিদ্যাজরে শিখায় 806 শব্দ জাহত্কার শব্দের প্রীতিপন্দ+ রাহাতঠণতাহা 


করিরি 


বর্ডার 'রচনাবলশ 


নহে! অহঙ্কার ও মাথলঘধ্য পঙ্ঘক- পৃথক" বু । “আমি এই সরল কাঁরতোছি,” “ইহা আমার,” 
“রই আমার সুখ” “ইহা জামার দুঃখ,” টা গা দিক 
কায়ণ। আম এই পাপ কারয়াছি--আমার এই শোক উপাস্ছত; আমি লইয়াই সব, অতএব 
আমি বনে যাইব, ইত্যাঁদ আত্মাভমানই যুধিষ্টিরের এই কাঁদাকাটির মূলে আছে? সেই মূলে 
ষু্ধাম্ঠরকে উদ্ধত করা, এই ধর্্মবেতৃশ্রেম্ঠের উদ্দেশ্য । এজন্য 'তাঁন 
পুর্ষবাক্ষ্ে ঘযাধধান্ঠরকে কহিলেন, “আপনার এখনও শন্দু অবাঁশস্ট আছে। আপনার শরীরের 
অভ্যান্তরে যে অহঙ্কাররূপ দয় শত রাহয়াছে, তাহা ?ক আপাঁন নিরণক্ষণ কারতেছেন না?” 
রর তত্বজ্ঞান' দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একাট রূপক যাঁমান্ঠিরকে 
। তার পর তিনি ঘুধাঁঞ্ঠরকে যে অত্যুতৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সবিস্তারে 
উদ্ধৃত কারতোছ। যে নিচকাম ধন আমরা গাতায পাড়, তাহা এখানেও আছে। এইরংপে আতি 
মহৎ ধন্মোপদেশেই কৃষচরিতর বিশেষ ক্ফ্ার্ত পায়। 

“হে খর্মরাদ! ব্যাধ দই প্রকার, শারীরিক ও মানাসক। & দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের 
সাহায্যে পরস্পর সমূংপন্ন হইয়া থাকে। শরণয়ে যে ব্যাধি উপাস্থত হয়, তাহারে শারশীরক 
এবং মনোমধ্যে যে পণঁড়া উপাচ্ছিত হয়, তাহারে মানাঁসক ব্যাধ কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই 

গুণ, যখন এই তন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সম্ছ এবং 
যখন এ গগয়ের মধ্যে বৈষম্য উপাস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। '[পত্তের 
আধক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে । শরীরের ন্যায় 
আত্মারও তিনটি গুণ আছে। এ তিনটি গুণের নাম সতত, রজ ও তম। এ গুণন্য় সমভাবে 
অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থালাভ হয়। এ গণন্রযের মধ্যে একের আঁধক্য হইলে অন্যের 
ছাস হয়। হর্ষ উপাস্থত হইলে শোক এবং শোক উপাশ্ছিত হইলে হর্য রোহিত হইয়া বায়। 
দুঃখের সময় কি কেহ সখানুভব করে এবং সখের সময় কি কাহার দুখানুভব হয? যাহা 
হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে। সু হখাভীত পরব্রহ্মকে 
স্মরল করাই আপনার [বধের । * * * পৃব্বে ভীম্ম দ্রোশাদব সহিত আপনার যে ঘোরতর বুদ্ধ 
উপাশ্থিত হইয়াঁছল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সাহত তাহা অপেক্ষা অধিক ভশবপ সংগ্রাম 
সমপশ্থিত হইয়াছে। এ যুদ্ধে আভমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্তব্য । যোগ ও তদৃপযোগখ 
কার্য সমুদায় অবলম্বন করলেই এই যান্ধে জয়লাভ কাঁবিতে পারিবেন। এই ফুদ্ধে শরনিকব, 
ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের বিছমাত প্রযোজন নাই; একমান্ন মনকে সহায় কাঁরয়া এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে। এ যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরিতে না পারিলে দুঃখের পাঁরসীমা থাকবে না। অতএব আপাঁন 
অনার উপরের যে টিং জহগকারকে পরার শোক পারলাগ বার 

সংম্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রাতপালন করুন। 

_ এহে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাঁদ পরিত্যাগ কারয়া 'সাদ্ধলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। 
ইন্দ্রিয় সমৃদারকে পরাজয় কারতে পারলেও 'সাদ্ধলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাঁদ 
ধবষয় সমুদায় পাঁরত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাঁদগের ধঙ্ম ও 
সুখ তোমার শন্গুগণ লাভ করুক। মমতা সং্গার-প্রাপ্তির ও নিম্মমতা রাহ্লাভের কারণ বািয়া 
নাক্দষ্ট হইয়া থাকে । এ 'বিরদ্ধধন্াবলম্বশ মমতা ও নির্মমতা লোকসমদায়ের চিত্তে 
অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আরমমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্ত 
ঈশ্বরের আঁন্তত্বের আবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের আস্তত্ব আবিনস্বর বলিয়া 'বশ্বাস করেন, প্রাণি- 
গণের দেহনাশ কারলেও তাহারে [হংসাপাপে 'লন্ত হইতে হয় না; যে ব্যাক্ত স্থাবরজঙ্গমসংবলিত 
সম:দায় জগতের আধপত্য লাভ কারয়াও মমতা পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারেন, তাঁহাকে কখনই 
সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাঁদ দ্বারা 
কারয়াও 'িষয়বাসনা পাঁরত্যাগ কারতে না পারে. তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে হইতে 
হয়। অতএব হীন্দ্িয় ও বিষয় সমদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্যয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। 
বে ব্যাক্তি এই সম্‌দারের প্রত ?কছমান্ত অমতা না করেন, তান 'নম্চয়ই সংসার হইতে যুক্তি- 
ল্লান্ডে সমর্থ হল। কামপরতল্ল মূঢ় ব্যক্তিত্না কদাচ প্রশংসার জাস্পদ হইতে পারে না। কাজনা 

ধলা হইতে সমৃংপনন হয়; উহা সমদায় প্রবৃত্তির মূজ কারণ । যে সমহদায় মহাত্মা বহ? জন্মের 
সি পারো জা রিভার লা তের বারি লক মান কোরান 


১১) 


কৃষ্চারন 


তপস্যা, ব্রত, যন্ত্র, 'বাবধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে 

কামনারে পরাজয় করতে সমর্থ হন। কামািরহই যথা হর ও দোসর বাজবে, সন্দেহ 
। 

£ঃপর পুরাবিং পাঁণ্ডিতগণ যে কামগনীতা কর্তন কাঁরয়া থাকেন, আম এক্ষণে তোমার 

নকট তাহা কাহতোছ, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কাহয়াছে যে, 'নম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন 


কাঁরয়া থাঁক। যে ব্যাক্ত বাবধ হজ্ঞানষ্ঠান দ্বারা আমারে পরাঁজত কারতে চেষ্টা করে, আম 
তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জাঁবাত্বার ন্যায় ব্যক্তরপে উাঁদত হই। যে ব্যক্ত বেদান্ত সমালোচনা 
দ্বারা আমারে শাসন কারতে বক্রবান্‌ হয়, আম তাহার মনে চ্ছাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যাম 
অব্যক্তরূপে অবস্থান কার। যে ব্যক্তি ধৈর্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেস্টা করে, আমি কখনই 
তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে ব্যাক্ত তপস্যা দ্বারা আমারে পরাজয় কারতে ষত্র করে, 
আম তাহার তপস্যাতেই প্রাদূর্ভূত হই এবং যে ব্যাক্ত মোক্ষার্থি হইয়া আমারে জয় কারিতে 
বাসনা করে, আম তাহারে লক্ষ্য কারয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পাঁণন্ডিতেরা আমারে 
সর্্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বাঁলয়া নিদ্দেশ করিয়া থাকেন। 

টররিজা এই তামিভাসনারাকীতাজারতানে জীন 
পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপাঁন 'বাধপৃব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সসমদ্ধে যজ্ঞের 
অনুজ্ঞান কাঁরয়া কামনারে ধম্মাবষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধবয়োগে আঁভভূত হওষা 
আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপাঁন অনূতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগকে পূনদ্দশন লাভে 
সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে স:সম্দ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, 
তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কণীর্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গাঁত লাভ কাঁরতে সমর্থ হইবেন।” 


দ্বাদশ পারচ্ছেদ-_কৃষ্প্রয়াণ 


ধর্মরাজ্য সংচ্ছাঁপত হইল; ধর্ম্ম প্রচারত হইয়াছে । পাণ্ডবাঁদগের সঙ্গে কের জন্য এ 
গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃফের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। এইখানে কফের 
মহাভারত হইতে অন্তর্হত হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাকণ্ডূতিপশীড়তেরা তত সহজে কষ্ণকে 
ছাঁড়বার পাত্র নহেন। ইহার পরে অজ্জুনের মুখে তাঁহারা একটা অপ্রাসাঙ্গক, অদ্ভুত কথা 
তুিলেন। "তান বাললেন, তুম যদ্ধকালে আমাকে যে ধর্মোপদেশ 1দয়াঁছলে, সব ভুঁলয়া 
দিনা ভারা লক বারন বারো জামার জার মে রকি নহে 
না। আম তখন যোগমনক্ত হইয়াই সে সব উপদেশ 'দয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নির্বোধ 
ও শ্রদ্ধাশন্য; তোমায় আর ধিক? বাঁলতে চাঁহ না। তথাঁপ এক পুরাতন 
হনাইতোছ। 

কৃ এ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অজ্জনকে আবার কিছু তত্ুজ্ঞান 
দে হা িনহনাছিজিন উহা রতিনা লাজ রেন 
গ্রন্থকার তাহার নাম রাঁখয়াছেন, “অনূঃ ”। ইহার এক ভাগের নাম “্রাহ্মণগণতা”। 
ভগবগ্গতা, প্রজাগর, সনতস:জাতয়, মাকনন্ডেয়সমস্যা, এই অনগীতা প্রভাতি অনেকগুলি 
র্লন্ধীয় গ্রন্থ মহাতারতের ' মধ্যে সাাক্ট হইরা,' এক্ষণে মহাভারতের অংশ বিয়া 
প্রচালিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সব্বশ্রেম্ঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুঁলতেও অনেক সারগর্ভ কথা 
পাওয়া যায়। অনু্গীীতাও উত্তম গ্রল্থ। “ভট্ট মোক্ষমূলর,” ইহাকে তাহার 29, 45৪0190. 00155 
01 06 7851? নামক গ্রল্থাবলগমধ্যে চ্ছান দিয়াছেন। শ্রীুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ, 
এনে বন বোবাই হাইকোটের জান ইহা ইত নাত কাছে কু 
গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা কষোক্তি 
নহে। গ্র্থকার বা অপর কেহ, যেরূপ অবতারণা কাঁরয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মূখে উক্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা কৃষফোক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্পজ্ট, কম্টেও জোড় লাগে নাই। 
'গণতোক্ত ধর্মের সঙ্গে অনন্পাঁতোক্ত ধর্মে এর্‌প কোন সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে 


ব ২--৩৭ রি 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


ভীক্ত বিবেচনা করা যায়। শ্রীুক্ত কাশীনাথ ন্রযম্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপ- 
ক্লমণিকা 'লাখয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই দদ্ধান্তে উপ্পাচ্িত 
হইয়াছেন যে, অনুগণতা, গীতার অনেক শতাব্দী পরে রাঁচত হইয়াছল। সে প্রমাণের বিস্তারত 
আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষচারত্রের কোন অংশই অনুগণতার উপর 'নর্ভর করে 
না। তবে, অনন্গীতা ও ব্রাহ্মণগণতা (বা ব্রন্ষগীতা) যে প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ 
ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্্বসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার িছমাত প্রসঙ্গ নাই। 

অজ্জ্নকে উপাঁদজ্ট কাঁরয়া, কৃ অক্জ্ন ও যুধাষ্ঠরাদর নিকট বিদায় গ্রহণপ্্বক দ্বারকা 
যাত্রা কারলেন। এই বিদায় মানবপ্রকাতিসূলভ প্লেহাভিব্যাক্ততে পারপূর্ণ। কৃষ্ণের মানাবকতার 
পুর্বে পূর্বে আমরা অনেক উদাহরণ 'দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। 

পাঁথমধ্যে উতজ্ক মুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বার্ণত হইয়াছে । কৃষ্ণ যুদ্ধ 'নবারণ করেন 
নাই, বাঁলয়া উতষ্ক তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ বাললেন, শাপ দিও না. দিলে তোমার 
তপঃক্ষয় হইবে, আম সাঙ্গস্থাপন করিবার চেত্টা করিয়াছিলাম, আর আম জগদীশ্বর। তখন 
উতজ্ক তাঁহাকে প্রণাম কাঁরয়া স্তব কারলেন। কৃষ্ণের 'িশ্বরুপ দোৌখতে চা'হলেন; কৃফও 
বশ্বর্প দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া উতঙ্ককে আঁভলাষত ববদান কারলেন। তাহার 
পর চণ্ডাল আসিল, কুকুর আনিল, চণ্ডাল উতঙ্ককে কুকুরের প্রন্নাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি, 
ইত্যাদ নানার্প বীভৎস ব্যাপার আছে। এই উতত্কসমাগম বৃত্তান্ত মহাভারতের পর্র্ব- 
সংগ্রহাধ্যায়ে নাই; সৃতরাং ইহা মহাভারতের অংশ নহে । কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা 
বাঁলবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টতঃ এখানে তৃতীষ স্তর দেখা যায়। 

্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধবান্ধবের সঙ্গে মিলত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট যুদ্ধব্তাস্ত 
শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, অতযাক্ত- 
শুন্য, এবং কোন প্রকার অনৈসার্গক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরাহত । অথচ সমস্ত স্থল ঘটনা প্রকাঁশত 
কাঁরলেন। কেবল আভমন্যবধ গোপন কাঁরলেন। কিন্তু সুভদ্রা তাঁহার সঙ্গে দ্বারকায় 
গিয়াছলেন, সূভদ্রা আঁভমন_াবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন কারলেন। তখন কৃ সে বস্তীন্তও 
সাঁবস্তারে বাললেন। 

এঁদকে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ- 
কালে পুনব্্বার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব 1তাঁন যাদবগণ- 
পারবৃত হইয়া পুনর্্বার হাঁস্তনায় গমন কাঁরলেন। 

কফ তথায় আসলে, অভিমন্যপত্রী উত্তরা একটি মৃত পত্র প্রসব করিলেন। কৃফ তাহাকে 

ইনি করিলেন ভি ইহা হইতে জন রিজাল নাজ বু 
প্রয়োগদ্ধারা এই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে 
তাহাকে প্‌নজ্জর্শীবত কাঁরতে পারেন ও কয়া থাকেন এবং গকর্‌পে কাঁরতে পারেন, তাহা 
আমরা অনেকেই জান । ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহা তখনকার লোক 
আর কেহ জানত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এক্তন্য সর্বপ্রকার বিদ্যা ও 
জ্ঞান তাঁহার আঁধকৃত হইয়াছিল। 

তার পর 'নার্ঘঘেন যজ্ঞ সম্পল্ন হইল। কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। তার পর 
আর পাণ্ডবগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। 


৫৬৪5৮ 


লপ্তুম খণ্ড 
প্রভাস 


যোহসৌ যুগসহত্্রান্তে প্রদীপ্তাচ্চর্বভাবস। 
সংভক্ষয়াত ভূতাঁন তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ॥ 
শাশ্তিপব্্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ । 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_ষদ্বংশধ্বংস 


তার পর, অশ্রমবাঁসক পর্্ব। ইহার সঙ্গে কের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর আতি 
ভয়াবহ মৌসল পর্বব। ইহাতে সমস্ত যদুবংশের নিঃশেষ ধংস ও কৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগ 
কাথত হইয়াছে । যদুবংশীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছলেন। কৃ নিজে এই মহাভয়ানক 
ব্যাপার নিবারণের কোন উপাষ করেন নাই-বরং অনেক যাদব তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, এইরুপ কথিত হইয়াছে। 

সে বৃত্তান্ত এইরূপে বার্ণত হইয়াছে। গান্ধারবকাথত ষটধংশং বংসর অতাত হইয়াছে। 
যদদবেরা অত্যন্ত দুনাঁতিপরায়ণ হইয়া উীয়াছেন। একদা বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ, এই 
লোকবিশ্রুত খাঁষন্ত্রয় দ্বারকায় উপাস্থত। দুর্বনশীত যাদবেরা কৃষ্ণপনত্র শাম্বকে মেয়ে সাজাইয়া 
খাষাঁদগের কাছে লইয়া 'গষা বাঁললেন, ইনি গব্ভিতী, ইহার কি পুত্র হইবে? পুরাণোতিহাসে 
ঝাধগাণ আতি ভষানক ক্রোধপরবশ স্বনূপ বর্ণিত হইযা থাকেন। কথায় কথায় তাঁহাদের আঁভ- 
সম্পাতেগ ঘটা দেখলে, তাঁহাাদগকে জতোন্দ্রয ঈশ্বরপরায়ণ খাঁষ না বাঁলয়া, আত নৃশংস 
নরাঁপশ বাঁলয়া গণ্য করিতে হয়। এখনকার 'দনে যে কেহ ভদ্রলোক এমন একটা তামাসা 
হাসিয়া উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কারবাক্যই বথেস্ট হয়। কিন্তু এই জতৌন্দ্ুয় 
মহাষগণ একেবারে সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বাঁলয়া আভসম্পাত কারলেন। বলিলেন, 
লৌহময মুসল প্রসব কাঁরবে, আর সেই মুসল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত ধদুবংশ ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা অবগত হইলেন। 1তাঁন বাঁললেন, মুনিগণ যাহা বালিয়াছেন, তাহা 
অবন্য হইবে। শাপ নিবারণের কোন উপায় কাঁরলেন না। 

অগত্যা শাম্ব, পুরুষই হউক আর যাই হউক. এক লোহার মুসল প্রসব করিল। যাদব- 
গণের রাজা (কুক রাজা নহেন. উগ্রসেন রাজা বা প্রধান) এ মুসল চূর্ণ কাঁরতে আজ্ঞা দিলেন। 
মুসল চূর্ণ হইল-চূর্ণ সকল সমুদ্রে নাক্ষপ্ত হইল। এঁদকে যাদবগণ সমস্ত ধর্ম পাঁরত্যা্গ 
কারলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাঁদগের "ঁবনাশ বাসনায় যাদবগণকে প্রভাসতীর্ঘে যাত্রা কাঁরতে 
বাঁললেন। 

প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ সরাপান করিয়া নানাবিধ উৎসব কারতে লাগিল। শেষে 
পরস্পর কলহ আরম্ত কারল। কুরুক্ষেত্রের মহারথা সাত্যাক প্রথম বিবাদ আরপ্তভ করিলেন। 
তিনি কৃতবম্মমার সঙ্গে বিবাদ কাঁরলে প্রদুযম্ন সংত্যাকর পক্ষাবলম্বন কারলেন। সাত্যাক 
কৃতবম্মাব শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবম্মণর জ্ঞাত গোষ্ঠী (যাদবেরা, বৃফি, ভোজ, 
অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়) সাত্যাক ও প্রদনম্নরে নিহত করিল। তখন কৃফ এক 
মুষ্টি এরকা (শরগাছ) কুদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিলেন। এবং তদ্দ্বারা অনেক যাদব 
কারলেন। গ্রল্থান্তরে আছে যে, এই শরগাছ মৃসলচূর্ণ যাহা রাজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । মহাভারতে সে কথাটা পাইলাম না, কিন্তু 'লিগিত 
আছে যে, কষ এরকামুল্টি গ্রহণ করাতে তাহা মুসলরূপে পাঁরণত হইল, এবং ইহাও আছে 
যে. এ স্থানের সম্‌দায় এরকাই ব্রাহ্মণ-শাপে মুসলীভূত হইয়াছিল । যাদবগণ তখন এ সকল 
এরকা গ্রহণপূর্বক পরস্পর নিহত কারতে লাগল । এইরূপে যাদবগণ পরস্পরকে নিহত 
কারলেন। তখন দারূক কৌঁফর সারাথ) ও বনু যোদব) কৃষককে বলিলেন, “জনার্দ্দন! আপাঁন 
রি দাগাসার লারা ব্রার ররর 

11 


৭৯ 


বাঁঞ্কম রচনাবলণী 


ডি :০..০৮:৫-০ ক ৯০ শে 
মনগণকে হাস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা কারলেন। বলরামকে কৃষক যোগাসনে 

৯ সি ৯১ আসুস 
এবং বাসনা প্রীত অন্য সপগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া সমন্রমধ্যে প্রবেশ কারল। বলরামের দেহ 
জীবনশুন্য হইল। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মর্তযলোক ত্যাগ বাসনায় মহাযোগ অবলম্বনপূব্্বক ভূতলে 
শয়ন কারলেন। জরা নামে ব্যাধ মগভ্রমে তাহার পাদপদ্ম শরদ্বারা বদ্ধ কাীরল। পরে আপনার 
ভ্রম জানতে পাঁরয়া শাঁ্কতমনে কৃষ্ণের চরণে ?নপাঁতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাঁসত কাঁিয়া 
মাকাশমণ্ডল উদ্ভাঁসত কিয়া স্বর্গে গমন কাঁরলেন। 

এঁদকে অজ্জ্ঁন দ্বারকায় আঁসয়া রামকৃষ্ণাঁদর ওদ্ধর্বদৈহিক কম্্ম সম্পাদন, কীরযা যাদব- 

লইয়া হস্তনায় চাললেন। পাঁথমধ্যে দস্যগণ লাতি হাতে তাঁহাকে আক্রমণ 

কারল। যান পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভাম্ম কর্ণের দিহস্তা, [তান লগু়ধারী 
চাষাঁদগকে পরাভূত করিতে পারলেন না। গাণ্ডীব তুলিতে পারলেন না। রনি, সত্যভামা, 
টবতাঁ জাতী প্রত কে প্যানা মান ডি আর সকলকেই দস হরণ করা 

গেল। 

এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল এরকার অনৈসার্গক উপন্যাস আমবা প্বানয়মান্‌- 
সারে পাঁরত্যাগ করিতে বাধ্য। কিস্তু তাহা ত্যাগ কারলে ষে, প্রাকৃতিক স্থুল কথা কিছ? বাকী 
থাকে, তাহা তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। যাদবেরা পানাসক্ত ও দুনাীতিপরাষণ হইয়াছিল; 
ইহা পূর্বে কাঁথত হইয়াছে । তাহারা সকলে একবংশশয় নহে; ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক 
সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাফেয়ি সাত্যাক ও কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে, কিন্তু 
অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবম্মা, দুষে্াধনের পক্ষে । তার পর, যাদবাদগের কেহ বাজা ছিল 
না, উগ্রসেনকে কখন রাজা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যাদবাদগের মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই 
প্রাসদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাঁধক্য হেতু, 'তাঁন যাদবগণের নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলরামের 
সঙ্গে তাঁহার মতভেদ দেখা যায়, এবং শাল্তপব্রে দেখিতে পাই, ভীম্ম একাট কৃফনারদসংবাদ 
বালতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দুঃখ কাঁরতেছেন যে, তান জ্ঞাতগণের মনোরঞ্জনার্থ 
বহুতর ঘত্র করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এ সকল কথা পূর্বে বালযাঁছ। অতএব, 
যখন যাদবেরা, পরস্পর 'বদ্বেষাঁবশিষ্ট, স্ব স্ব প্রধান, অতান্ত বলদপ্ত দূনীীতপরায়ণ, এবং 
সূরাপানানরত,* তখন তাঁহারা যে পরস্পর বিবাদ কাঁরয়া বদুকুলক্ষয় কারবেন এবং তান্নবন্ধন 
কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন বা আনচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহা অনৈসার্গক বা অসম্ভব নহে। 
বোধ হয়, এরপ এ -৭ কিম্বদ্তী প্রচালত 'ছিল এবং তাহার উপর পদ্রাণকারগণ যদ:বংশধবংস 
স্থাপত করিয়াছেো। অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুঙ্খানুপ-জ্খ চারে আমাদের কোন 
প্রয়োজন নাই। তবে কেবল দুই একটা কথা বলা আবশ্যক । 'লাঁখত হইয়াছে যে যদুবংশ- 
ধ্বংস ানবারণ জন্য কৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুক্ল্যই করিয়াছলেন। ইহাও 
যাঁদ সত্য হয়, তাহাতে কৃষচারন্রের অসঙ্গাত বা অগোৌরব কিছুই দোখ না। আদর্শ মনুষ্য 
আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বা অনাস্মীয় কেহ নাই__ 
আদর্শ পুর্ষের ধর্মই আত্মীয়। যদবংশীয়েরা যখন অধাঁম্মক হইয়া উঠিয়াছল, তখন 
তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয় স্থলে 'বিনাশসাধনই' তাঁহার কর্তব্য। যানি জরাসন্ধ প্রভতিকে 
অধর্্মাত্মা বাঁলয়াই ধিনম্ট কাঁরলেন, তিনি বাদবগণকে অধর্মাত্বা দেখিয়া তাহাদের যাঁদ খীবনষ্ট 
না করেন, তবে তান ধর্মের বন্ধ; নহেন. আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধম্মের পক্ষপাতী 
নহেন, আপনার পক্ষপাতণ, বংশের পক্ষপাতী । আদর্শ ধন্মাত্থা, তাহা হইতে পারেন না-_ 
কও তাহা হয়েন নাই। 

কৃষের দেহত্যাগের কারণটা কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ 'িদ্দেশে করা 
যাইতে পারে। 


* যাদবেরা এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণা কাঁরয়াছলেন যে, দ্বারকায় যে সুরা 


কারবে, তাহাকে শৃলে দিব। আমি পাশচানয রাজপরেগণকে 
সপ এই নাতির অন্বব্তর্শ হইতে 


১০৪০, 


ফচ 


প্রথম, টাল্বয়স-হুইলার সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স কাইসরের মত, দ্বেষ- 
বিশিষ্ট বন্ধ-গ্রণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরুপ কথা কোন গ্রল্থেই নাই। 

দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ কাঁরয়াছলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানকাদগের 
শিষ্যগণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটার বিশ্বাস কাঁরবেন না। আম 'নজে আঁবশ্বানের 
কারণ দোখ না। যাঁহারা যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস কাঁরয়াছেন, তাঁহারা 
নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন কাঁরতে পারেন না, এমন কথা আঁম সাহস 
জালাবারাউতাহিতা নাকে 
ইহা আত্মহত্যা, সৃতরাং পাপ; সুতরাং আদর্শ মনুষ্যের অনাচরণয়, আম ঠিক তাহা বাঁলতে 
পার না। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্যা সমস্ত সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, 
মনোমধ্যে তল্ময় হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মহত্যা বলিব, না “ঈশ্বরপ্রাপ্তি” বলিব ? সেটা বিচারস্থল। 
আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার কার, জবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই? 

তৃতশয়, জরাব্যাধের শরাঘাত। 

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের আঁধক হইয়াছিল বাঁলয়া 'বফুপুরাণে কথিত 
হইয়াছল। এ জরাব্যাধ, জরাব্যাঁধ নয় ত? 

যাহারা কৃষ্ণকে মনষ্যমান্র বিবেচনা কারয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই 
চাঁরাট মতের যে কোনাট গ্রহণ করিতে পারেন। আম কৃষকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার 
কার। অতএব আম বাল, কৃষের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ । আমার মত ইহা বটে যে, 
জগতে মনষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পৃরণজন্য তান মানুষী শাক্তর 
দ্বারা সকল কম্্ম নিব্বাহ করেন, ধকত্তু তাহা বাঁললেও ঈশ্বরাবতারের জল্মমূত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন 
মাত্র বলিতে হইবে । অতএব আম বাল, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমান্র কারণ । 

মৌসলপব্্ব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আম 'িচার করি নাই। 
বিশেষ প্রয়োজন নাই, বাঁলয়া সমালোচনা কার নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই কেন, তাহাও 
বালয়াছ। স্কুল ঘটনাটা কতক সত্য বালয়াই বোধ হয়। তবে তাহা হইলেও. ইহা মহাভারতের 
প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বাঁলয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ ও হারবংশে আছে, কৃষজশবনঘাঁটিত 
এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। একটিই কেবল পরাণাঁদতেও আছে, হরিবংশেও 
আছে, মহাভারতেও আছে । পান্ডবাঁদগের সম্বন্ধে যাহা দকছু কৃফ করিয়াছিলেন, তাহা 1ভম্ন 
আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই ও থাকিবার সন্ভাবনা নাই। এইটিই কেবল সে নিয়ম- 
বাহর্ভত। কৃ এখানে ঈশ্বরাবতার, এট 'দ্বিতীয বা তৃতীয় স্তরের চিহ পুৰ্বে বলিয়াছি। 
এর্প বিবেচনা করিবার অন্যান্য হেতৃও নিদ্দেশ করা যাইতে পারে, কিস্তু প্রয়োজনাভাব । তবে, 
ইহা বলা কর্তব্য যে, অনুর্রমণিকাধ্যায়ে মৌসলপব্বের কোন প্রসঙ্গই নাই। পরণীক্ষিতের 
জন্মবৃত্তান্তের পরবন্তট কোন কথাই অনক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। আমার 'ববেচনায় পরাক্ষিতের 
জল্মই আদম মহাভারতের শেষ । তার পরবন্তাঁ যে সকল কথা, তাহা "দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের । 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ-- উপসংহার 


সমালোচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে 'দ্বাবধ;_এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস; অপর 
সত্যের সংগঠন । কৃষ্ণচারন্রে প্রথমোক্ত কার্ধাই প্রধান; এ ভার তে 
দিকেই বেশ গিয়াছে । কৃষেের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা আত দুরূহ ব্যাপার, কেন না, 
[মধ্যা ও আঁতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভস্মে আঁগ্ন এখানে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া 
ভার। যে উপাদানে গাঁড়য়া প্রকৃত কৃফচরিত্র পূনঃ সংজ্ছাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে 
ডুবিয়া গিয়াছে। আমার বত দূর সাধ্য, তত দূর আম গাঁড়লাম। 

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, ষতটুকু সত্য পুরাণোঁতহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে 
কৃষ্চরিত্র কির্প প্রতিপন্ন হইল। 

দৌখয়াছি, শু জি উপল 
বজ্দাবন 'হং সংরাক্ষত | আঁশাক্ষত বলেও কংসের মল 
িহতপহইযাছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সব্্বদা কড়া ও ব্যগ্নামাঁদতে তান 


$৬১:৯ 





বাঁন্কজ ব্নচনাবলণ 


শারীরক বলের স্ফার্ত জল্মাইয়াছিলেন। দোঁখয়াছ, দ্ুতগমনে কালযবনও তাঁহাকে পারেন 
নাই। যৃদ্ধে তাঁহার রথসঞ্টালনবিদ্যার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়। 

এ বল শ্ক্ষত হইলে, [তান সে সময়ের ক্ষত্িয়সমাজে সর্ব্বপ্রধান অস্মাবৎ বালয়া গণ্য 
হইয়াছলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত কারতে পারে নাই। ?তাঁন কংস, জরাসন্ধ, 
শিশুপাল প্রভাতি সে সময়ের সর্্বপ্রধান যোদ্ধগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্য বহৃতর রাজগণের 
সঙ্গে” কাশী, কলিঙ্গ, পোণ্ড্রক, গান্ধার প্রভাত রাজগাদগের সঙ্গে যুদ্ধে নিষুক্ত হইয়াছিলেন, 
সকলকেই পরাভূত কারয়াঁছলেন, কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তাঁহার 
যদ্ধশিষ্যেরা, থা-_সাত্যাক ও আভমন্য যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন। স্বয়ং অজ্জ্ঞনও 
তাঁহার নিকট কোন কোন দিষষে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিষ্যত্ব স্বাকার করিয়াছিলেন। 

কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপট:তা 'নর্ভর করে, পুরাণোতিহাসে তাহারই 
প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপট্‌তা একজন সামান্য সৈনকেরও থাকিতে 
পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধগণ পটু ছিলেন না। 
মহাভারতে বা প্‌রাণে কাহারও সে গণের বড় পাঁরচয় পাই না, ভীম্মের বা অং্জনেরও নহে। 
কৃষের সৈনাপত্যের বিশেষ 'কছু পাঁরচম পা€বা যার, জরাসন্ধযুদ্ধে। তাহ।র সৈনাপত্য গুণে 
ক্ষুত্রা যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছল। সেই অগণনীয়া 
সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানযা মথুরা পরিত্যাগ, নূতন নশরীর নর্্সাণার্থ 
সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্বাচন, এবং তাহার সম্মখস্থ রৈবতক পব্বতমালায় দভেদ্য দুগশ্রেণী- 
[নম্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পাঁরিচয়, সের-প পাঁরচয় পুরাণোতহাসে কোন ক্ষান্তুযেরই পাওয়া 
যায় না। পরাণকার খাঁষাদগের ইহা অবোধগম্য--অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ মে, 
কৃষফণেতিহাস তাঁহাদের কঙ্পনামান্রপ্রসূত নহে। 

র জ্ঞানাজ্জনী বৃত্ত সকলও চরমস্ফ শত্তপ্রাপ্ত, তাহারও যথেম্ট পারিচয় পাওয়া 
গিয়াছে । তান আঁদ্বতীয় বেদজ্, ইহাই ভীম্ম তাহার অর্থপ্রাপ্তর অন্যতর কারণ বাঁলয়া 
শনার্দ্দন্ট কারয়াছিলেন। শিশ-পাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বাঁলয়।ছলেন 
যে. তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পৃজা কেন 

কৃষের জ্ঞানার্জন বার্ত সকল যে চরমোংকধ' প্রান্ত হইয়াছল, কষ্ণপ্রচারিত ধম্মই ইহার 
তব্রোজ্জবল প্রমাণ । এই ধর্ম যে কেবল গাঁতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে. মহাভারতের অন্য 
স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দৌখয়াছি। কৃষকাঁথত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত. সর্বলোকাহতকর, 
স্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পাঁথবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহা গ্রন্থান্তরে বাঁলমাছি। 
এই ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রাম মন্ষ্যাতীত। কৃষ্ণ মানূষী শীক্তর দ্বারা সকল 
কার্য সিদ্ধ করেন, ইহা আম পুনঃ পুনঃ বলিয়াছ ও প্রমাণীকৃতও কাঁরতোছ। কেবল এই 
গণতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। 

সর্বজনীন ধর্ম হইতে অবতরণ কারযা রাজধর্মমে বা রাজনশীত সম্বন্ধেও দেখিতে পাই 
যে, কৃষ্ণের জ্ঞানাঙ্জনী বৃত্ত সকল চরমস্ফাতুপ্রাপ্ত। তাঁনই সব্বশ্রেষ্ত এবং সম্ভ্রান্ত 
রাজনশীতিজ্ঞ বাঁলয়াই য্বাধাঁণ্ের ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ বাতীত রাজসূয় 
যজ্ঞে হস্তার্পণ করিলেন না। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাণ্ডবেরা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া 
কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা, উন্নত রাজ- 
নীতির আত উৎকৃষ্ট উদ্াহরণ-সাগ্নাজ্য স্থাপনের অল্পায়াসসাধ্য অথচ পরম ধম্ম্য উপায়। 
ধর্মমরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্্মরাজ্য শাসনের জন্য রাজধম্মীনয়োগ ভদজ্মের দ্বারা রাজব্যবস্থা 
সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় আঁতপ্রশংসনীয় উদাহরণ । আরও অনেক উদাহরণ 
পাঠক পাইয়াছেন। 

কৃষ্ণের বাদি, চরম স্ফার্ত প্রাপ্ত হইয়াছল বাঁলয়া, তাহা সর্্বব্যাপনন, সব্বদর্শনী, সকল 
প্রকার উপায়ের 'উত্তাবিনী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দৌঁখয়াছ। মনুষ্যশরীর ধারণ কাঁরয়া 
যত দূর সব্বজ্ঞ হওয়া যায়, কফ তত দূর সব্বজ্ঞ। অপূর্ব অধ্যাত্বতত্ব ও ধর্্মতত্ব, যাহার 
উপরে ' আজিও মনব্যব্দ্ধ আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকৎসাবদ্যা ও সঙ্গীতাঁবদ্যা, এমন 
কি, অশ্বপারচর্ঘা পর্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পরের পনন্জশবন একের উদাহরণ; 
খ্যাত বংশশীবদ্যা দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্ুরখবধের দিবসে  অশ্বেয শঙ্যোল্ার তৃতাঁয়েয় উদাহরণ । 


৫৮৭ 


কৃষচারন্্ 


কৃষ্ণের কার্যাকাঁরণী বৃত্ত সকলও চরমস্ফর্তপ্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারতা, এবং 

সব্বকর্মে তৎপরতার অনেক পাঁরচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম এবং সত্য যে আবচলিত, এই গ্রন্থে 
তাহার প্রমাণ পরিপর্ণ। সব্জনে দয়া ও প্রীতিই এই হীতিহাসে পাঁরস্ফুট হইয়াছে 

বলদপ্তুগণের অপেক্ষা বলবান্‌ হইয়াও লোক হিতার্থ তান শান্তর জন্য দৃঢষত্র এবং দড়প্রাতজ্ঞ। 
তান সর্্বলোকাহতৈষী. কেবল মনুষ্যের নহে--গোবংসাঁদ িতির্ধ্যক যোনির প্রাতিও তাঁহার 
দয়া। 'গিরিষজ্ঞে তাহা পাঁরস্ফুট। ভাগগবতকারকাঁথত বাল্যকালে বানরাঁদগের জন্য রত 
চুঁরর এবং ফলাবক্রেত্রীর কথা কতদূর কিম্বদ্তীমূলক, বলা যায় না। কিন্তু যান গোবংসের 
উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাঁহার চরন্রানমোদিত। তান আত্মীয় 
স্বজন জ্ঞাত গোড্ঠখর রুপ গহতৈষী, তাহা দোঁখয়াছ, কিস্ত ইহাও দৌঁখয়াছ, আত্মীয় 
শাপাচারী হইলে তান তাহার শন্ু। তাঁহার অপাঁরসীম ক্ষমাগ্ণ দৌখয়াছ, আবার ইহাও 
দেখিয়াছি যে, সময় উপাস্থিত দোখলে তিনি অল্লোনাম্মত হৃদয়ে অকুশ্ঠিতভাবে দণ্ডবিধান 
করেন। 'তাঁন স্বজনাঁপ্রয়, কিন্তু লোকাহতার্থে স্বজনের বিনাশেও তিনি কুশ্ঠিত হইতেন না। 
কংস মাতুল; পাণ্ডবেরা যাহা, শিশুপালও ভাহা:পিতৃজ্বসার পত্র: উভয়কেই দশ্ডিত 
কাঁরলেন; তারপর, পাঁরশেষে স্বয়ং যাদবেরা সূব্রাপায়শ ও দুনীীতপরায়ণ হইলে, তাহা'দগকেও 
রক্ষা কাঁরলেন না। 

এই সকল শ্রেষ্ট বৃত্ত কষে চরম স্ফার্ প্রাপ্ত হইয়াছিল বাঁলয়া, চিত্তরাঁজজনী বৃঁওর 
অনুশীলনে তিনি অপরাজ্মুখ ছিলেন না. কেন না. তান আদর্শ মনৃব্য। যে জন্য বৃন্দাবনে 
ব্রজলঈলা, পাঁরণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহ।র, যমুনাবিহার, রৈবতক-বিহার। তাহার 
িস্তাঁরত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। 

কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। ধন্মতত্তে বালয়াছ, ভাক্তই অনুষ্যের প্রধানা নযাস্ত। 
কৃষ্ণ আদর্শ মন্‌ষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতঈর্ণ--তাঁহার ভাঁক্তর স্ফ্ার্ত দেখিলাম 
কই। কিন্তু যাঁদ "তান ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাঁহার এই ভীঁক্তর পান্র কে? তান নিজে ।* 
নিজের প্রাত যে ভাক্ত, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে আঁভন্ন হইলেই উপাস্থত হয়। ইহা 
জ্ঞানমার্গের চরম । ইহাকে আত্মরাতি বলে । ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে 
_“য এবং পশ্যন্বেবং মন্বান এবং বিজানন্লাত্মর্তিরাত্মন্রীড় আত্মীমথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্‌ 
ভবতশীতি।" 

“যে ইহা দোঁখয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশশল হয়, 
আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট।” 

ইহাই গণতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগল্ময়; তিন সেই জগতে প্রশীতি- 
545649058 
পার না। 

উপসংহারে বক্তব্য, কষ সব্ব্ত্র সব্বসময়ে সব্বগ্‌ণের আঁভব্যাক্ততে উজ্জবল । তান অপরা- 
জেয়, অপরাধজত, বিশহদ্ধ, পণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মখ- ধম্মাত্মা, 
বেদজ্ঞ, নগীতজ্ঞ, ধম্মজ্ঞ, লোক হিতৈষা, ন্যায়ানষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম. নিরহত্কার, 
যোগযুক্ত, তপস্বীঁ। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম নিব্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চার 
অমানুষ । এই প্রকার মানুষ শীক্তর দ্বারা আঁতমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনষ্যত্ 
বা ঈশ্বরত্ব অন্ীমত করা 'িধেয় ক না. তাহা পাঠক আপন বাদ্ধীববেচনা অনূসারে শ্থির 
কারবেন। 'যাঁন মীমাংসা করিবেন যে. কৃষ্ণ মনূষামান্র ছিলেন, [তিনি অন্ততঃ [3155 10219 
শাক্যাসংহ সদ্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কঁফকে তাহাই ধলিবেন : 12000 15551 7120. 0702:6651 
0116 1717005.” আর খিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষচরির ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়, তানি যুক্তকরে, বিনখতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন_ 

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ। 
শরীরগ্রহণং বাপি ধষ্মন্রাণায় তে পরম 


যে সকল অংশে তাহাকে শিধোপাসক বিয়া বর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্তের 
লক্ষণাবিশিষ্ট। 


৮৮৩ 


বা 
ধন্ম৩"-. 


অন;শীলন 
প্রথম অধ্যাম-দঃঃখ কি? 


গুরু । বাচস্পাঁতি মহাশয়ের সম্বাদ কি 2 তাঁর পীড়া ক সাঁরয়াছে * 

শিষ্য। তান ত কাশ গেলেন। 

গুরু । কবে আসিবেন? 

শিষ্য। আর আসবেন না। একবারে দেশত্যাগশী হইলেন। 

গৃবু। কেন? 

শিষ্য। 'কি সুখে আর থাঁকিবেন ? 

গুরু দুঃখ ক? 

শিষ্য। সবই দখ--দ:ঃখের বাকি কি? আপনাকে বালিতে শুনিয়াছ ধঙ্মেই সুখ । কিন্ত 
বাচস্পাত মহাশয় পরম ধার্্মক ব্যাক্ত, ইহা সব্ববাদসম্মত। অথচ তাঁহার মত দঃখও আর 
কেহ নাই, ইহাও সর্ব্ববাদসম্মত। 

গ্‌রু। হয় তাঁর কোন দুখ নাই, নয় তান ধা্মক নন। 

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই? সে ি কথা? তান চিরদাঁরদ অন্ন চলে না। তার পর 
এই কাঠিন রোগে কষ্ট, আবার গৃহদাহ হইযা গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে? 

গুরু তান ধার্মিক নহেন। 

শিষ্য। সে কি? আপাঁন কি বলেন যে, এই দাঁরদ্য, গৃহদাহ, রোগ, এ সকলই অধম্মের 
ফল? 

গুরু । তা বাল। 

শিষ্য। পর্বজন্মের ? 
গুরু । পূর্বজল্মের কাজ কি? ইহজন্মের অধম্মের ফল। 
শিষা। আপাঁন কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আম অধর্্স কারয়াছি বাঁলয়া আমার 


গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান নাষে, হম লাগাইলে সার হয়, কি 
গুরুভোজন কারলে অজীশর্ণ হয় ? 


গুরু। অন্য ধর্মের মত একটা শারীরিক ধন আছে। দহম লাগান তাহার বিরোধী । 
এই জন্য হম লাগান অধর্্স। 

শিষ্য। এখানে অধন্্ম মানে 0৫109 ? 

গুরু। যাহা শারীরিক নিয়মাবিরহদ্ধ, তাহা শারীরক অধম্্ম। 

শষ্য। ধম্্মনধদর্ম ক স্বাভাবক নিয়মান-বার্ততা আর 'নয়মাতিক্রম ? 

গুরু। ধন্সীধন্্স অত সহজে বাঁঝবার কথা নহে। তাহা হইলে ধর্মতত্ত বৈজ্ঞানকের 
হাতে রাখলেই চাঁলত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বাললেই চাঁলতে পারে। 

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পাতির দারিদ্যু দঃখ কোন্‌ পাপের ফল? 

গ্‌রু। দারিদ্র্য দ্খটা আগে ভাল কাঁরয়া বুঝা ষাউক। দুঃখটা কি 

শিষ্য। খাইতে পায় না। 

গুরু? বাচস্পাতর সে দুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না. বাচস্পাত খাইতে না পাইলে 
এত দিন মাঁরয়া যাইত। 

শিষা। মনে করুন, সপরিবারে বুকড় চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে খায়। 

গুরু। তাহা যাঁদ শরশর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ বটে। কিন্ত 


6৮৪ 


বন্দি 


যাঁদ শরীর রক্ষা ও পনম্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার আঁধক না হইলে দুঃখ বোধ করা, 
ধা্মকের লক্ষণ নহে. পেটুকের লক্ষণ । পেটুক অধার্্মিক। 

শিষ্য। ছে্ড়া কাপড় পবে। 

গুরু । বস্ত্ে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধার্ম্মিকের পক্ষে ষথেস্ট। শীতকালে শগত নিবারণও 
চাই। তাহা মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পাঁতির জুটে না ?কিন 

শিষ্য । জুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়। 

গুরু । শারীরিক পারিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে আনিচ্ছুক, সে অপ্াম্মক । আমি 
এমন বলতেছি না যে. ধনে কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে ধনোপার্জনে যক্রবান সে 
অধাম্্মিক। বরং যে সমাজে থাঁকয়া ধনোপার্জনে যথাবাহত যত্র না করে, তাহাকে অধাম্মক 
বাল। আমার বাঁলবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারদ্রাপশীড়ত মনে করে, 
তাহাঁদগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা-_ অর্থাৎ অধর্0মে সংস্কার, তাহাঁদগের কম্টের কারণ । 
অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ । 

শিষ্য। পাঁথবীতে ক এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ ? 

গুরু । অনেক কোটি কোটি । যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগণী অন্নবস্ পায় না-_আশ্রয় 
পল্নয় না_ তাহারা যথার্থ দরিদ্র । তাহাদের দারপ্য দুঃখ বটে! 

শষ্য । এ দাঁরদ্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধম্মের ভোগ ? 

গুরু । অবশ্য। 

শিষ্য। কোন্‌ অধম্মের ভোগ দারদ্য 2 

গুরু। ধনোপাজ্জনের উপযোগপ অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার 
সংগ্রহের 'উপযোগণ আমাদের কতকগযাল শারশীরক ও মানাঁসক শাক্ত আছে। যাহারা তাহার 
সম্যক, অনুশীলন করে নাই বা সম্যক, পাঁরচালনা করে না, তাহারাই দীরদ্র। 

শিষ্য । তবে. বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাঁদগের সমস্ত শারীরক ও মানাসক শাক্ত 
অনুশশলন ও পারচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধর্্ম। 

গুরু ধম্মতিত্ সর্বাপেক্ষা গুরুতর তত, তাহা অনুপ কথায় সম্পূর্ণ হয না। কিন্তু 
চনে কর যাঁদ তাই বলা যাষ ? 

শিষ্য । এ যে বলাতী 1)০9011106 01 0010116! 

গুরু । (81010 বিলাতী জিনিস নহে। ইহা হিন্দুধর্মের সারাংশ । 

শিষ্য। সে কি কথাঃ 0710015 শব্দের একটা প্রাতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন 
ভাষাষ নাই। 

গুর্‌ । আমরা কথা খ৫াজয়া মাব, আসল জিনিষটা খাঁজ না, তাই আমাদের এমন দশা । 
'দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রম ক মনে কর 2 

শিষ্য । 55910] 01 €811019 2 

গুর। এমন, যে তোমার 112৮৩ /2101৫ প্রভাতি বিলাতী অনুশীলনবাদশীদগের 
বিবার সাধ্য আছে কি না' সন্দেহ। সববার পাঁতদেবতার উপাসনার, বিধবার ব্রহ্মচর্ষো, সমন্ত 
ব্তানয়মে, তান্তিক অনুষ্ঠানে যোগে, এই অনুশশীলনতত্ব অন্তর্নীহিত। যাঁদ এই তত্র কখন 
তোমাকে বুঝাইতে পার, তবে তুমি দোঁথবে যে. শ্রীমন্তগবল্গীতায় যে পরম পাঁবত্র অমৃতময় 
ধমর্ম কাঁথত হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলনতত্ের উপর গঠিত। 

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার 'নকট অনুশশলনতত্ব ছু শদীনতে ইচ্ছা 
করিতেছি। কিন্ত আমি যত দূর বুঝি. পাশ্চাত্ত্য অনুশীলনতত্্ ত নাস্তকের মত। এমন কি, 
নিরশশ্বর কোমৎ-ধর্্স অনুশখলনের অনুষ্ঠান পদ্ধাত মাত্র বালয়াই বোধ হয়। 

গুরু। এ কথা আঁত যথার্থ । 'িলাতী অনুশশলনতত্ব নিরীশ্বর, এই জন্য উহা অসম্পর্প 
ও অপাঁরপত অথবা উহ্না অসম্পূর্ণ বা অপাঁরণত বাঁলয়াই নরণশ্বর-_-ঠিক সেটা বাঁঝ না। পন 
গহন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশধলনতত্ জগদশশ্বর-পাদপন্মেই সমর্পিতি। 
ক শিখা কেন না. উদ্দেশ্য মক্তি। বিলাতী অনুশপলনতব্বের উদ্দেশ্য সুখ । এই কথা 

গুরু। সুখ ও মাত, পৃথক: বাঁলয়া বিবেচনা করা উঁচত কি না? মনাক্ত কি সুখ নয়? 

৬৮৫ 


বাঁক রচনাবলশ 


শিষ্য । প্রথমতঃ, মনৃক্তি সুখ নয়--সৃখ দঃখ মান্লেরই অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মনাক্ত যাঁদও 
সখাঁবশেষ বলেন, তথাঁপ সংখমাত্র মুক্ত 'নয়।আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুথশ হই, আমার 
কি তাহাতে মুক্ত লাভ হয়? 

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফোললে। সুখ এবং মুক্তি, এই দুইটা কথা 
আগে বাঁঝতে হইবে, নাহলে অনুশসলনতত বুঝা যাইবে না। আজ আর সময় নাই--আইস ইস, 
একট; ফূলগাছে জল "দিই, রা হইল কল নদ তার রারাইরে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_সুখ কি? 


শিষ্য। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরক ও মানাঁসক শাস্ত 
সকলের সম্যক অনুশীলনের অভাবই আমাদের দ্‌ঃখের কারণ । কটে 2 

গুরু। তার পর? 

শিষ্য। বলিয়াছ যে, বাচস্পাতির নর্বাসনের একটি কারণ এই যে. তীহার ঘর প্যাঁড়লা 
গিয়াছে । আগুন কাহার দোষে কি প্রকারে লাগল, তাহা কেহ বাঁলতে পারে না- কিন্তু 
বাচস্পাতর নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাঁহার কোন অনুশীলনের অভাবে 
গুহ দগ্ধ হইল? 

গুরু । অনুশীলনতও্ঠা না বাঁঝয়াই আগে হইতে 1ক প্রকারে সে কথা বাঁঝবে 2 সখদখ 
মানাসক অধশ্থা মান্র_সুখদ$খের কোন বাহ্যক আস্তত্ব নাই। মানীসক অবস্থা মান্রেই যে 
সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহা তুমি স্বীকার করিবে । এবং ইহাও বাঁঝতে পারিবে 
পৃ মানাসক শাক্ত সকলের যথাঁবাহত অনুশনঈলন হইলে গৃহদহ আর দুঃখ বাঁলয়া বোধ 

বে না। 

শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাণ্য উপাচ্ছত হইলে হইবে না। ?ক ভয়ানক 

গুর। সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভষানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে। শিস্থু 
তাহার কথা হইতেছে কি 

শিষ্য। হইতেছে বৈ কিঃ হিন্দুধম্মের টান সেই দকে। সাংখ্কার বলেন, তিন প্রকার 
দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি পরমপন্রুযার্থ। তার পর আর একস্থানে বলেন যে, সুখ এত অ.প 
যে, ভাহাও দ:ঃখ পক্ষে নিক্ষেপ কারবে। অর্থাং সুখ দুঃখ সব ত্যাগ কাঁরয়া, জড়াঁপন্ডে 
পাঁরণত হও। আপনার গতোক্ত ধর্মও তাই বলেন। শশতোষ সুখদঃখাদি দ্বন্দ সকল তুল্য 
জ্বন করিবে । যাঁদ সখে সখাঁ না হইবে তিবে জীবনে কাজ বি? যাঁদ ধর্মের উদ্দেশ্য সুখ 
পাঁরত্যাগ, তবে আম সেই ধন্্ম চাই না। এবং অনুশনলনততর উদ্দেশ্য যাঁদ ঈদৃশ ধম্মহ 
হয়, তবে আমি অনুশঈলনতত্ব শহীনতে চাই না। 

গুরু । অত রাগের কথা 1কছু নাই-আমার এই অনুশনলনতত্তে তোমার দুইটা মিঠাই 
খাওয়ার পক্ষে কোন আপাত্ত হইবে না-বরং বাধই থাকিবে । সাংখ্যদর্শনকে তোমাকে ধর্ম্ম 
বাঁলয়া গ্রহণ কারতে বাঁলতেছি না। শঁতোফস-খদ্খাঁদ দ্বন্ধ জম্বল্মীয় যে উপদেশ, তাহার ও 
এমন অর্থ নহে যে, মনৃষ্যের সখভোগ করা কর্তব্য নহে । উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন 
কাজ নাই। তুমি কাল বাঁলয়াঁছলে যে, ীবলাতশী অনুশীলনের উদ্দেশ্য সখ, ভারতবর্াঁয় 
অনুশীলনের উদ্দেশ্য মুক্ত । আমি তদুত্তরে বাল, মুক্ত সখের অবস্থাবশেষ। সুখের 
পূর্ণমান্রা এবং চরমোতকর্। যাঁদ এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবষাঁষ অনুশীলনের 
উদ্দেশ্যও সুখ। 

শিষ্য । 'অথাৎ ইহকালে দুঃখ ও পরকালে সুখ । 

গুরু। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ। 

শিষ্য । কিন্তু আমার আপাত্তর উত্তর হয় নাই_আম ত বায়াছিলাম যে, জশব মুক্ত 
হইলে সে সুখদখের অতীত হয়। সুখশন্য ষে অবস্থা, তাহাকে দুখ বলিব কেন ? 

গুরু। এই'আপাস্ত খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও মুক্ত কি, তাহা বুঝা প্রয়োজন। এখন, 
মৃক্তির কথা থাক। আগে সখ কি, তাহা বাঁঝয়া দেখা যাক। 

শিষ্য। বলুন। 


$৮৬ 


যম্মতিত্ 


গুর। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, দুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। কেন 
সুখী হও, তাহা বুঝিতে পার ? 

শিষ্য। আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। 

গুরু। এক মুঠা শুকনা চাউল খাইলেও তাহা হয়-মঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে 
কি তুম তুল্য সৃখী হও? 

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে আধিক সুখ সন্দেহ নাই। 

গুরু। তাহার কারণ কিঃ 

শিষ্য। 'মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মন্ষ্য-রসনার এরুপ কোন ত্য সম্ব্ধ আছে যে. সেই 
সম্বন্ধ জন্যই মিম্ট লাগে। 

গুরু। মিষ্ট লাগে সে জন্য বটে. কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাসা কার নাই। মিঠাই খাওয়ায় 
তোমার সুখ কি জন্যঃ মিস্টতায় সকলের সুখ নাই। তুম একজন আসল 'বিলাতি সাহেণকে 
একটা বড়বাজারের সন্দেশ ক 'মাহদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তুম এক 
টুকরা রোস্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। 'বাঁবন্সন কুশো" গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বব্বরকে 
মনে পড়ে 2 সেই আমমাংসভোজী বর্বরের মুখে সলবণ স্াঁসদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই 
সকল বোঁচত্র্য দেখিয়া বাঁঝতে পারবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে 
ঘৃতশক্রাঁদর নিত্য সম্বন্ধবশতঃ নহে। তবে কি? 

শষ্য। অভ্যাস। 

গুরু । তাহা না বাঁলয়া অনুশীলন বল। 

শিষা। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক? 

গুরু । এক নহে বাঁলয়াই বলিতোঁছ যে, অভ্যাস না বালযা অনশীলনই বল। 

শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি ১ 

গুরু । এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে। অনুশীলনতত্ ভাল কারয়া না বাঁঝলে তাহা 
বুঝতে পারবে না। তবে কিছ শানয়া রাখ। ষে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার কুইনাইনের 
স্বাদ কেমন লাগে; কখন সুখদ হয় কি? 

শিষ্য। বোধ করি কখন সুখদ হয় না. কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়। 

গুর্‌। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শাক্তর অনুকূল: অভ্যাস, শক্তির প্রাতিকল। 
অনুশশলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পারণাম সুখ, 
অভ্যাসের পারণাম সাহফুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে তোমার চেষ্টা 
স্বাভাবিক” রসাস্বাঁদনী শীক্তর অনুকূল, এ জন্য তোমার সে শান্ত অনুশীলত হইয়াছে 
গমঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। এরূপ অনুশশলনবলে তুমি রোস্ট বীফ খাইয়াও সুখী হইতে 
পার। অন্যান্য ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ । 

এ গেল একটা হীন্দ্রয়ের সখের কথা । আমাদের আর আর হীন্দ্রয় আছে, সেই সকল 
ইন্দ্িয়ের অনুশশীলনেও এরুপ সুখোংপাত্ত। 

কতকগুলি শারীরিক শাক্তীবশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে হীন্দ্ুয়। আরও অনেকগ্ীল 
শারীরক শাক্ত আছে। যথা, গীতবাদের তাল বোধ হয় যে শাক্ত অনুশীলনে, তাহাও 
শারীরিক শাক্ত। সাহাবরা তাহার নাম দয়াছেন 11710901218 ৮৫১৭০ | এইরূপ আর আর 
শারীরক শাক্ত আছে। এ সকলের অনুশীলনেও এরূপ সুখ। 

তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানাসক শাক্ত আছে। সেগলর অনুশীলনের যে ফল, 
তাহাও সুখ । ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাব দুঃখ । বুঞঝিলে ? 

শিষ্য। না। প্রথমতঃ শাক্ত কথাটাতেই গোল পাঁড়তেছে। মনে করুন, দয়া আমাদগের 
মনের একটি অবস্থা । তাহার অনুশীলনে সুখ আছে । কিস্তৃ আম কি বালব যে দয়া শক্তির 
তানুশীলন করিতে হইবে? 

গুরু। শক্তি কথাটা গোলের বটে। তংপারবর্তে অন্য শব্দের আদেশ করার প্রাত আমার 
কোন আপাত্ত নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, ভার পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে । 
শরখর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; এবং কাজেই সেই 
সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকািণশ 'িশেষ বিশেষ শাক্তি কল্পনা করা 'অবৈজ্ঞানক 
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হয় না। কেন না, আদো এই সকল শাক্তর মূল এক হইলেও, কার্ধতঃ ইহাঁদগের পার্থক্য 
দোঁখতে পাই। যে অন্ধ, সে দোঁথতে পায় না, কিত্তু শব্দ শ্ানতে পায়; যে বাঁধর, সে শব্দ 
তে পায় না, কু চক্ষে দৌতে পায়। কেহ কছ, সমর রাবিতে পারে না, কল সে 

হয়ত সুকজ্পনাবাশম্ট কাব; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে 
ভি লোকে নজরে আবার নিন্দয় লোককেও ঈশ্বরে কিং ভাক্তীবাশিম্ট 
দেখা গিয়াছে ।* সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শাক্ত স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে 
শাক্ত_ যথা ল্লেহ, দয়া ইত্যাঁদকে শাক্ত বলা ভাল শনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্য 
শব্দ ক আছে? 

৬ ইংরাঁজ শব্দটা ০165, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্ত শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ 


পু পাতঞ্জল প্রভাতি দর্শনশাস্তে বৃত্ত শব্দ সম্পূর্ণ ভন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
শিষ্য । কিক এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা “ভাষায় অপ্রচলিত । বাতি শব্খ চাঁয়াছে। 
গুরু। তবে বাত্তই চালাও। বুঝলেই হইল। যখন তোমরা 7107815 অর্থে "নীতি" 
শব্দ চালাইয়াছ, 9০107709 অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন 1900105 অর্থে “বাত্ত” শব্দ 
চালাইলে দোষ ধাঁরব না। 
শিষ্য। তার পর আমার দ্বিতীয় আপাত্ত। আপান বাঁললেন, বাত্তর অনুশীলন সুখ 


গুরু । রও। বার অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ স্ফার্ত, চরমে পারণতাবস্থা, তার পর 
উীদ্দস্ট বস্তুর সাশ্মিলনে পারতীপ্ত। এই স্ফার্ত এবং পারতৃপ্ত উভয়ই সুখের পক্ষে আবশ্যক। 

শিষ্য। ইহা যাঁদ সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এর্প সুখ মনূষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচত 
ন্হে। 

গুরু। কেন? 

শশষ্য। হীন্দ্য়পর ব্যাক্তির হীন্দ্িয়বান্তর অনুশীলনে ও পারতৃপ্তিতে সুখ । তাই কি তাহার 
উদ্দেশ্য হওয়া উঁচিত ? 

গুরু। রি 
অস্ফযৃর্ত এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সপ্ভাবনা। এ বিষয়ে স্থুল নিয়ম হইতেছে সামঞ্জস্য! 
ইীন্দ্রয় সকলেরও এককালীন িলোপ ধর্্মান্মত নহে। তাহাদের সামঞ্জস্যই ধর্মানুমত। 
বিলোপে ও সংঘমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাং বৃঝাইব। এখন স্কুল কথাটা বাঝয়া রাখ 
যে. বাত্ত সকলের অনুশীলনের স্ছুল নিয়ম পরস্পরের সাঁহত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য দি. 
উনি না অরাবািমকিহাটা বিভোর সুখের উপাদান কি 2 

প্রথম। শারণীরক ও মানাঁসক বৃত্ত সকলের অনুশলন। তজ্জনিত স্ফৃর্ত ও পাঁরণাত। 


ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই আম সময়াস্তরে তোমাকে বুঝাইতে পারি, 
28887 তাহাও ইহার অন্তগ্গত। ইহার অভাবই দুঃখ। সময়ান্তরে আম 
তোমাকে বূঝাইতে পার যে. বাচস্পাঁতর গৃহদাহজনিত যে দুঃখ. অথবা তদপেক্ষাও হতভাগ্য 
৮১০১ তাহাও এই দুখ । আমার অবাঁশষ্ট কথাগনীল শানলে তুমি 
আপনি তাহা বুঝতে পারবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না। 

শিষ্য। মনে করুন, তাহা যেন বাঁঝলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বাঁঝলাম না। 
কথাটা এই হইতোঁছল যে, আমি বালয়াছিলাম যে, বাচস্পাঁত ধার্মিক ব্যাক্ত তথাপি দুখী ! 
আপান বললেন যে, যখন সে দুখী, তখন সে কখনও ধার্মিক নহে। আপনার কথা প্রমাণ 
করিবার জন্য, আপাঁন সুখ কি, তাহা বৃঝাইলেন; এবং সুখ বুঝাতে বুঁকলাম যে, দূঃখ কি? 
ভাল, তাহাতে যেন বুকিলাম বে, বাচস্পাতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা তাঁহাকে যাঁদ দুখী 
বলা যায়, তবে তান নিজের দোষে, অর্থাৎ 'নজ শারীরিক বা মানাঁসক বৃত্তর অনুশশীলনের 


* উদাহরণ--ীবলাতের সপ্তদশ শতাধ্দশর 7১15020 সম্প্রদায়। আঁপিচ, [1,001518107) অধ্যক্ষেরা । 
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্ুাট করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা গেল না যে, তান 
অধাম্মক। এ অনুশীলনতত্ের সঙ্গে ধর্মাধম্মের সম্বন্ধ কি, অহা ত কিছুই বুঝা গেল না। 
যাঁদ ছু বাঁঝয়া থাক, তবে সে এই যে, অনুশশলনই ধর্ম্ম। 

গুরু । এক্ষণে তাই' মনে কারতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা আছে, 
তাহা না বুঝাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধম্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পর্ণরূপে বাঁঝতে পারবে 
না। কিন্তু সেটা আমাকে সব্্বশেষে বালতে হইবে; কেন না, অনুশশলন শক. তাহা ভাল কাঁরয়া 
না বুঝলে সে তত্ব তুমি গ্রহণ কারতে পারিবে না। 

শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নূতন কথা। 

গৃরু। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মান্র। 


তৃতীয় অধ্যায়-ধম্স কি? 


শিষ্য। অনুশীলনকে ধর্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। অননশীলনের 
ফল সুখ, ধর্মের ফলও কি সুখ? 

গুরু। না ত কি ধর্মের ফল দুঃখ? যাঁদ তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত 
লোককে ধর্ম পরিত্যাগ কারতে পরামর্শ 'দিতাম। 

শিষ্য। ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই: 

গুরু । তবে বুঝাইলাম কি? ধম্মের ফল ইহকালে সখ ও যাঁদ পরকাল থাকে, তবে 
পরকালেও সুখ । ধর্ম সখের একমান্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই। 
শিষ্য। তথাঁপ গোল 'মটিতেছে না। আমরা বাল খ্রীষ্টধর্্ম বৌদ্ধধন্্ম, বৈষবধর্ধ্ম - 
তংপারবর্তে কি খ্রীন্ট অনশলন, বৌদ্ধ অনুশশীলন, বৈষব অনুশখলন বাঁলতে পারি ? 
গুরু। ধর্্স কথাটার অর্থ উল্টাইয়া "দয়া তুমি গোলযোগ উপাশ্থিত কারলে। ধর্ম 
শদটা নানা প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয। অন্যান্য অর্ে আমাঁদগের প্রয়োজন নাই;* তাঁম যে 
অর্থে এখন ধর্ম শব্দ ব্যবহাব করিলে, উহা ইংরোজ 41২01181070 শব্দের আধুনিক তরজমা 
মাত্র। দেশ জিনিষ নহে। 

শিষ্য। ভাল, 1৮11107 কি, তাহাই না হয় বুঝান। 

গুরু । কি জনা? £২০118100 পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য পাণ্ডিতেরা ইহা নানা প্রকারে 
বৃঝাইয়াছেন; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না। 

শিষ্য। কিন্তু রীলজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্তু ছুই নাই, যাহা সকল 'রালজনে 
পাওয়া যায়? 

গুরু । আছে। কিন্তু সেই 'নত্য পদার্থকে 'রিলিজন বাঁলবার প্রয়োজন নাই; তাহাকে ধর্ম 

আর কোন গোলযোগ হইবে না। 

শিষ্য। তাহা কি? 

গুরু । সমস্ত মনৃষ্য জাঁতি__কি খ্রীন্টয়ান, কি বৌদ্ধ, কি 'হন্দু, কি মুসলমান, সকলেরই 
পক্ষে যাহা ধর্ম । 

শষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় ? 

গুরু। মনুষ্যের ধর্ম কি, তাহার সন্ধান কারলেই পাওয়া যায়। 
শিষ্য। তাই ত জিজ্স্য। 

গুরু। উত্তরও সহজ । চৌম্বকের ধর্ম কি? 

শিব্য। লোহাকর্ষণ। 


গুরে। আগ্ঘর ধর্ম কি? 
শষ্য । দাহকতা। 
গুরু। জলের ধর্ম কি ? 
শিষ্য। দ্রাবকতা। 
* ক চিনিত কেড়পন্র দেখ। 1 খ চিত ক্লোড়পর দেখ। 
&$৮৪ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


গুরু। বৃক্ষের ধম্ম কি? 

শিষ্য । ফল পুজ্পের উৎপাদকতা । 

গুরু । মানুষের ধর্ম কি 

শিষ্য। এক কথায় ক বালব ? 

গুরু! মনবষ্যত্য বল না কেন? 

[শষ্য। তাহা হইলে মনৃষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে। 
গুরু । কাল তাহা বুঝাইব। 





চতুর্থ অধ্যায়-অন[য্যত্ব কিঃ 


গুরু। মনষ্যত্ব বাঁঝলে ধর্ম সহজে বাঁঝতে পাঁরবে। তাই আগে মন[ধ্যত্ব বুঝাইতেছি। 
মন্‌ষ্যত্ব বুঝবার আগে বক্ষত্ব বুঝ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বটগাছ দোখতেছ 
দুইটি কি এক জাতীয়? 

শব্য। হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভযেই উন্তিদ্‌। 

গুরু । দুইটিকেই কি বৃক্ষ বালবে ? 

িষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বাঁলব--ওটি তৃণ মাত্র 

গদরদ। এ প্রভেদ কেন: 

রা কাণ্ড, শাখা. পল্লব, ফুল, ফল, এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এ সব আছে, ঘাসের এ 
সব নাই। 

গুরু । ঘাসেরও সব আছে--তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত । ঘাসকে বৃক্ষ বাঁলবে না 

শিব্য। ঘাস আবার বক্ষ 2 

গুরু। যাঁদ ঘাসকে বক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বাত্তগন্দীল পাঁরণত হয নাই, 
তাহাকেও মনুষ্য বাঁলতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উীন্তত্ব আছে, একজন হটেণ্টট্‌ কা 
চিপেবারও সেরূপ মনষ্যত্য আছে। কিন্তু যে ডীন্তত্বকে বৃক্ষত্ব বাল, সে যেমন ঘাসের নাই, 
তেমাঁন যে মনষ্যত্ব মনুষ্যধম্ম। হটেন্টট বা চিপেবার সেই মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্থের উদাহরণ 
ছাঁড়ও না, তাহা হইলেই বাঁঝবে। এ বাঁশঝাড় দোখিতেছ-উহাকে বৃক্ষ বাঁলবে 2 

শিষ্য। বোধ হয় বালব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব আছে; কিন্তু কৈ. উহার ফুল 
ফল হয় না; উহার সব্্বাঙ্গীণ পরিণাঁত নাই; উহাকে বৃক্ষ বালব না। 

গুরু। তুম অনাভজ্ঞ। পণ্ঠাশ ষাট বংসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়। কুল 
হইয়া ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয়। 

শিষ্য। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বালব। 

গুরু। অথচ বাঁশ তৃণ মান্র। একাঁট ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা 
কারয়া দেখ-মিলবে। উত্তিত্তত্ববিং পাণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃগশ্রেণীর মধ্যে গণ্য কাতয়। 
গিয়ছেন। অতএব দেখ. স্ফৃর্তগনণে তৃণে তৃণে কত তফাং। অথচ বাঁশের সব্্ধাঙ্গীণ স্ফূর্তি 
রি মরা সারা রারার নতি না বাবলি বলার 
বালতাছ। 

শিষ্য । এর্‌প পাঁরণাঁত কি ধর্মের আয়ত্ত ? 

গরু। উন্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পাঁরণাতি, কতকগনীল চেল্টার ফল; লৌকিক কথায 
তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকীতির 
দ্বারা হইতেছে । একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন 
যে. বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুইই একন্ন পাঁথবীতে রাখব না। হয় সব বক্ষ নম্ট কাঁরব, নয় সব 
তৃণ নষ্ট কারব। তাহা হইলে তুমি কি চাঁহবে? বৃক্ষ রাখতে চাঁহবে, না ঘাস রাখতে 
চাঁহবে 2 


শষ্য। বৃক্ষ রাখব, তাহাতে সন্দেহ ি? ঘাস না থাকলে ছাগল গোরুর কিছ কষ্ট 
হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁঠাল প্রভাতি উপাদেয় ফলে বণ্ণিত হইব। 

গুরু। মূর্খ! তৃণ জাতি পাঁথবী হইতে অন্তর্থত হইলে অন্নাভাষে মারা যাইবে যে 
$৯০ 


ধন্মতত্ত 


£ যে ভাঁটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দোঁখয়া আইস। ধানের 
াট হইবার পে ধানও এরুপ ছল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়ন লক্ষম্ীর তুল্য 
হইয়াছে । গমও এরুপ যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় 
সমহদ্রুতীরবাসী ডিনার কাল নে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উীঁঙ্তদের 
পক্ষে ক্ষণ যাহা, মনুষ্ের পক্ষে স্বীয় বৃত্তগীলর অনৃশশলন তাই; এজন্য ইংরেজিতে 
উভয়ের নাম, 0010! এই জন্য কাথত হইনাছে যে, “শু 5১১182০6 ০1 চ২6116102 
5 0811010,1, “মানববাৃন্তর উতকর্ষণেই ধর্্ম।" 

শিষ্য। তাহা হউক। স্ুল কথাও কিছুই বুঝিতে পার নাই-মনষ্যের সব্বীঙ্গীণ 
পাঁরণাঁতি কাহাকে বলে ? 

গুরু। অজ্কুরের পারণাম মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একটি আত ক্ষত্রে, প্রায় 
অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে । পারণামে সেই অঙ্কুর সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বক্ষ 
হইবে । 554 তাহা চাই। সরস 
মাটি চাই-জল না পাইলে হইবে না। রৌদু চাই, আওত্বায় থাকলে হইবে না। যে সামগ্রণ 
বক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃন্তকায় থাকা চাই-বৃক্ষের জাঁতীবশেষে মাটিতে 
সার দেওযা চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাঁদ। তাহা হইলে অঙ্কুর সুব্ক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে । মনৃষ্যেরও 
এইরূপ । যে শিশু দোৌখিতেছ. ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর । বাহত ক্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্বগুণযুক্ত, সর্ব-সুখ-সম্পন্ন মনষ্য হইতে পাঁরিবে। 
ইহাই মনুষ্ের পরিণাত। 

শিষ্য । 1কছুই বুঝলাম না। সব্ব্পুখী সব্বগুণষুন্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে? 

গুরু। কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার । 

ইহা স্বীকার কাঁরব যে, এ পর্যান্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা কেহ হইবাপও 
সম্ভাবনা নাই। তবে আম যে ধম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বাহত অবলম্বনে ইহাই হইবে 
বে লোকে সব্বগঃণ অজ্জনের জন্য যত্নে বহন্গাণসম্পন্ন হইতে পারিবে; সব্বস্‌খ লাভের 
চেস্টা বহু সুখ লাভ কারতে পাঁরবে। 

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন-মনুষ্যের সব্্বাঙ্গীণ পরিণাতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও 
ভাল কাঁরয়া বুঁঝতে পারিলাম না। 

গুর। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার 
কতকগনালি প্রত্যঙ্গ আছে: যথা-হস্ত পদাঁদ কম্মৌন্দুষ, চক্ষ, কর্ণাঁদ জ্ঞানোন্দয়; মাস্তিজ্ক, হত, 
বয়ুকোষ, অন্দ প্রভৃতি জীবনসণ্টালক প্রত্যঙ্গ; আস্ছ, মজ্জা, মেদ, মাংস, শোণিত প্রভীতি 
শারপীরক উপাদান, এবং 050 শারশীরক বাত্ত। এ সকলের বাহিত পাঁরণাতি চাই। 
আর মনেরও কতকগনীল 

[শষ্য। মনের কথা রা $ শুনব: এখন শারীরিক পাঁরণাত ভাল কাঁরয়া ব্ঝান। 
শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পারণাঁত সাধিত হইবে? জি, 
বয়োগুণে আপাঁনই বা্ধত ও বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি ঢাই? 

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পাঁরণতির কথা বালতেছ, তাহার দুইটি কারণ । আমিও সেই 
দুইটির উপর নির্ভর করিতোঁছ। সেই দুইটি কারণ- পোষণ ও পাঁরচালনা। তাঁমি কোন 
শশুর একটি বাহ কাঁধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর ছ্ছারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে 
পারে। তাহা হইলে এ বাহ্‌ আর বাঁড়বে না, হয়ত অবশ, নয় দূব্বল ও অকন্মণ্য হইয়া 
যাইবে । কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তহা আর পাইবে না। আবার. বাঁধিয়া 
কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাভিতে না পারে। তাহা 
হইলে এ হাত অবশ ও অকম্ণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত পণ্টালনে যে ক্ষিপ্ররারিতা জৈব 
কার্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। উদ্ধর্ববাহৃদিগের বাহু দোখিয়াছ ত? 

শিষ্য । বুঝলাম, অনুশখলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহঃ পাঁরপতবয়স্ক মানুষের 
টির বল ও ক্ষিপ্রকারতা প্রান্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর 
ক £ 

গুরু । তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের ম্নালীর রাহ তুলনা করিয়া দেখ। তুমি তোমার 


৮৯১ 


বন্কিস রচনাবলণী 


বাহাস্থিত অঙ্গীলগীলকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ 'ানটে তুম 
দই" পচ্ঠো কাগজে লাখয়া ফৌলবে, [কত্ত এ মালী দশ 'দিন চেস্টা কাঁরয়া তোমার মত একটি 
“ক" [লাখতে পারবে না। তুমি যে না ভাঁবয়া, না যত্ব কাঁরয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের 
যে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা 'লাঁখয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় 'বস্ময়কর, ভাঁবয়া 
সে কিছ; বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই 'লাখতে জানে, এই জন্য সভ্য সমাজে 
লাপাবদ্যা বিস্ময়কর অনুশশল্গন বাঁলয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই 
শলাপাবদ্যা ভোজবাজর অপেক্ষা আশ্চর্যয অনুশীলনফল। দেখ, একাঁট শব্দ 'লাখতে গেলে, 
মনে কর এই অনুশখলন শব্দ লীখতে গেলে_ প্রথমে এই শব্দাটর বিশ্লেষণ কাঁরয়া উহার 
উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির কারতে হইবে_বিগ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ন, উ. শ. ঈ, ল, ন। 
ই শপে কেরন উন তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাঁবয়া মনে আনতে 
হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পাঁড়বে, আবার এক' একাট কাগ্রজে আঁকতে হইবে। অথচ 
তুমি এত শীঘ্র লাঁখবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, তুমি কোন প্রকার মানাসক চিন্তা কাঁরতেছ 
না। অনুশীলন গুশে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী । অনশশীলনজনিত আরও 
প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুম যেখানে পাঁচ মানটে দই পচ্ঠো কাগজে 'লাখবে, 
মাল তেমান পাঁচ 'মাঁনটে এক কাঠা জাঁমতে কোদাল 'দবে। তুম দুই ঘণ্টায়, হয়ত দুই 
প্রহরেও তাহা পাঁরয়া উঠিবে না। বেরা 
অনুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পাঁরণাঁত প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই 
হস্ত কিয়দংশে অপাঁরণত; সব্বাঙ্গীণ পারণাতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন 'শাক্ষিত গায়কের 
সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কন্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ 
তারতম্য ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ সুকণ্ঠ নহে । কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক 
সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সব্বাঙ্গীণ পারণাঁত হইয়াছে । আবার দেখবল দোখ, তাঁম 
কয় ক্লোশ পথ হাীটিতে পার? 

শশষ্য। আম বড় হাঁটতে পার না; বড় জোর এক ক্রোশ। 

গুরু। তোমার পদদ্ধয়ের সব্বাঙ্গীণ পারণাতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, 
িতনেরই সহজ পাা্ট ও পাঁরণাতি হইয়াছে-_কিন্তু একেরও সব্বাঙ্গীণ পারণাঁত হয় নাই। এইরূপ 
আর সকল শারশীরক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দৌখবে। শারীরক প্রত্যঙ্গ মান্রেরই সব্বাঙ্গীণ পারণাত 
না হইলে শারীরিক সব্বাঙ্গীণ পারণাঁত হইয়াছে বলা যায় না; কেন না, ভগ্মাংশগনীলর পূর্ণতাই 
বোল আনার পূর্ণতা । এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পূরা টাকাতেই কম্ীত হয়। যেমন 
শরীর সম্বন্ধে বূঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জাঁনবে। মনেরও অনেকগাল প্রত্যঙ্গ আছে, 
সেগলকে বাত্ত বলা গিয়াছে । কতবগনীলর কাজ জ্ঞানাক্জ্জন ও ?বচার।' কতকগীলর কাজ 
কার্ষ্য প্রবৃত্ত দেওয়া- যথা ভাক্তি, প্রীতি, দয়াদ। আর কতকগনীলর কাজ আনন্দের উপভোগ, 
সৌন্দর্যা, হদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবনোদন। এই ভ্রিবিধ মানাঁসক বাত্তগযীলির সকলের পুষ্টি 
ও সম্পূর্ণ 'বিকাশই সব্বাঙ্গীণ পারণাত। 

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাশ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, "চন্তে ধর্্মাত্মতা এবং 
সুরসে রাঁসকতা, এই সকল হইঞ্ে, তবে মানাঁসক সব্বাঙ্গীণ পারণাতি হইবে । আবার তাহার 
উপর শারশীরক সব্বাঙ্গীণ পাঁরণাত আছে অর্থাৎ শরখর বালষ্ঠ, সুস্থ. এবং সব্বশবধ শারশীরক 
কিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃ্াঙ্জন আার শ্রীরাম লক্ষণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরুপ হইয়াছিল 
ক না, তাহা শহীন নাই। 

গুরু। যাহারা মন.ষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেম্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্থ 
লাভ কারিতে পাঁরবে না. এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, 
ঘূগাস্তরে যখন মনষ্যজাঁত প্রকৃত উন্নাত প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনৃষ্ই এই আদর্শানৃযা্ী 
হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে 
দেখা যায়, দেই রাজগণ সম্পর্ণরূপে এই মন্যধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছলেন। সে বর্ণনাগ্ীল যে 
অনেকটা লেখকাঁদগের কপোলকক্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই'। কিন্তু এর্‌প রাজগুশবর্ণনা যে 
স্থলে সাধারণ, সে চ্ছলে ইহাই অনুমেয় যে, এইর্‌প একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ 
সন্সৃথে বিল । আমিও সেইরপ আদর্শ তোমার সম্মুখে চ্ছাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে 


৯১২ 


হন্রািী 


চায়, তাহার জম্পুখে তাহার সব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। নে ঠিক আদর্শানুকূপ না 
তাহার 'িকটবত্তী হইবে । ষোল আনা ক, সুজি পৃ 
৯৮-৯০৭০০১ ইহা বুঝে না, সে টাকার মূলাস্বর্প চারটি পয়সা 
পারে। 
শষ্য। আদর্শ কোথায় পাইব £ এরুপ মানুষ ত দৌখ না। 


না; কেন না, মান নির্গপ, তান আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের 
“একমেবান্বিতীয়ম-” চৈতন্য অথবা যাহাকে হবর্ট স্পন্সর “[0১006916 ৮১০৬৪ 30 
1900: বাঁলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত কারয়াছেন-_অর্থাৎ যান কেবল দার্শীনক বা 
বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্্স সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পঃরাণোতহাসে কাঁথত বা 
ষ্টয়ানের ধন্মপস্তকে কথিত সগনা ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল, কেন না, তিনিই 
আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে “107777507০1 0০৫ বাল, তাঁহার উপাসনা 
নিষ্ফল; যাঁহাকে 42150128] 0০০৫" বাল, তাঁহার উপাসনাই সফল। 

শা মানিলাম সং ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপে ানিতে হইবে। কিনতু উপাসনার 
প্রয়োজন কি? 

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দোখতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দৌখয়া চাঁলব, সে সম্ভাবনা 
নাই।॥। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা । তবে বেগার টালা রফম 
ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাহার সব্বগাণসম্পা্ 
বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর "চত্ত স্থির কাঁরতে হইবে, ভাঁক্তভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান কাঁরতে হইবে। 
প্রীতির সাঁহত হৃদয়কে তাঁহার সম্মখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের 
স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ বলত দৃঢ় কারতে হইবে;-তাহা হইলেই সেই পাঁবন্র চাঁরন্রের 
গবন্ল জ্যোতি আমাদের চারন্রে পাঁড়বে। তাঁহার 'নম্মলতার মত 'নম্মলিতা তাঁহার শাক্তর 
অনকারী সব্বত্র-মঙ্গলময় শাক্ত কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সব্বদা নিকটে দেখিতে 
হইবে, তাঁহার স্বভাবেয় সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা কাঁরতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, 
সালোকা, সার্প্য, সাযুজ্য কামনা কারতে হইবে । তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট 
হইব। আর্ধয খারা শ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সার্‌প্য ও সাফজ্য প্রাপ্ত 
হইব, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লান হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে! ঘোক্ষ আর কই 
নয়, ধশ্বারক আদর্শ-ন"ত ই্শ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া 
গেল, এবং সকল সুখের আঁধিকারণ হওয়া গেল। 

ঁশষ্য। আম এত দন ববতাম, ঈশ্বর একটা সমন, আমি এক ফোটা জল, তাহাতে গিয়া 


টা উপাসনা-তত্তের সার মর্ম হিন্দুরা যেমন বৃঝিয়াছলেন এমন আর কোন জাতিই 
বকে নাই। এখন সে পরম রমণায় ও সংসার উপাসনাপদ্ধাত এক দিকে আত্মপাঁড়নে, আব 
এক দিকে রঙ্গদারতে পাঁরণত হইয়াছে । 

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কা বান মন প্রকৃত মনুষ্যত্থের, অর্থাৎ সব্বাঙ্গ- 
টার এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান কারিতে হবে| ভিত উর জনক 
৯৮১5 গুণগযীল সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনস্ত। ষে ক্ষ অনস্ত তাহার 

আদর্শ হইবে কি প্রকারে ? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুয় কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে 
চাঁদোয়া খাটান যায়? 

গুরু। এই জন্য ধম্মোতহাসের প্রয়োজন। ধম্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ 'নিউ 
টেস্টেমেপ্টেয়, এবং আমাদের পুরাণোতহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে লারভাগ। ৮ 
(882118985 1315005) প্রকৃত থার্কিদিগের চার ব্যাখ্যাত থাকে। অনস্তপ্রকাতি ঈগ 
উপ্াসকের প্রথমারস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা লতা, কিস্তু ঈশ্বরের অন:কারী 
মনৃষ্যেরা, অথাৎ বাহাদিগের গুদাধিকা দোঁখয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা খার, অথবা যাঁহাদিগকে 
মানবদেহযারণ ঈন্বয় মসে করা খায়, তাঁহারাই সেখানে বাছ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জান! 


ব ২৩৮ 6৯৫. 


ভবনীয় সৌন্দর্য এবং অপাঁরমেয় বলে পাঁরণত; তাঁহার মানাঁসক বৃত্তসকল সেইরূপ স্ফৃর্তি 
রা হয় ৃধ'লোকাতাত বিদ্যা শক্া বাঁ এবং জানে পাত, এবং প্রীতির তন 
পারণাঁতিতে 'তাঁন সব্বলোকের সব্বাহতে রত। তাই 'তাঁন বালয়াছেন-_ 
সাধূনাং 'বনাশায় চ দুক্কতাম। 
ধর্সসংরক্ষার্থায় সম্ভবাম যুগে যুগে! 
যান বাহৃবলে দুষ্টের দমন কাঁরয়াছেন, বাঁদ্ধবলে ভারতবর্ষ একণভূত কাঁরয়াছেন, জ্ঞানবলে 
অপ্ত্ব নিচ্কাম খদ্ের প্রচার কায়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার কার। বিন কেবল প্রেমময় 
বাঁলয়া নিত্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্ের দুদ্কর কাজ কাঁরিয়াছেন, যান বাহুবলে সব্বজয়ণ 
এবং পরের সাম্তাজ্য স্থাপনের কর্তা হইযাও 'আপাঁন সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, বান 
৪০525 তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব 
প্রচুক্তই তাহার দণ্ড কাঁরয়াছিলেন, যান সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে , বালয়াছলেন, 
দে ধম নহ- রদ লোকহিতে”-তানি ইশ্থর হউন বা না হউন: জানি ভাতে নি 
কার। যান একাধারে শাক্যাসংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্সদ ও রামচন্দ্র; যান সর্্ববলাধার, 
লামার তা রি ভিন উহ আনা জাম তাঁরা 
নমস্কার কাঁর। 
নমো নমস্তেহস্তু সহহম্্রকৃত্বঃ। 
পৃনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে | 


পণ্চম অধ্যায়-_অনুশীলন 


শিষ্য। দ্মদ্য অবাঁশম্ট কথা শ্রবপের বাসনা কার। 

গুরু । সকল কথাই অবাশস্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াঁছ কেবল দুইটা কথা? 
(৯) মানুষের সুখ, মনয্যত্ে; ২) এই মনুষাত্ব, সকল বৃত্িগাজর উপযুক্ত স্কৃর্ত, পারপত 
ও সামঞ্জস্যর সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই বৃতিগাল বক প্রকার, তাহার কিছু 


প্রয়োজন। 
বৃত্তিগৃলিকে লাধারণতঙ্ দই ভাঙ্গে বিভক্ত করা যাইতে পানে! (১) শারপারক ও 
১ মনি) ঘানি বি অভনল মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপাঙ্জন করে, কতকগুলি কাজ 
৮. সস দর আর তব আন উপ্রে না, কোন পে কার 
কও নর কেবল আনা অন্ত ফর করে। যেগুজির উদ্দেশ্য ভজন, সেগুলিকে জ্যানাজ্জরন 

বাজব। যেগ.জির প্রবর্তনায় জিরা কি লে হই তাতে আত তি নি 
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১ 
বাত ধলিব। আর যেগীল কেবল আনন্দ অনুভূত করায় আহপ্রাঘিনগ যা 
স্পিন স পপস্প৯ স্পা 
এই '্িবিধ বাত্বর গ্রাপ্য। ' 

শিষ্য। এই দিভাগ কি বিশৃদ্ধঃ সকল বাত্তর পারতৃপ্তিতেই ত আমন্দ। 

গুরু। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগ্ীল বৃত্তি আছে, যাহাঁদগের পারিতৃপ্ডির ফল ফেল 
আনন্দ--আনন্দ 1ভন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, গৌণ ফল 
আনদ্দ। কার্যাকারিণশ বাঁন্তর মূখ্য ফল কার্ষে প্রবৃত্ত, গৌণ ফল আনন্দ। কিভু এগার 
মৃখ্য ফলই আনন্দ--অন্য ফল নাই। । পাশ্চাত্োরা ইহাকে £5500600 ৮5091055 বলেন। 

শধ্য। পাশ্চান্তোরা 225:0600 ত 106611500091 বা চ08000081 মধ্যে ধরেন, বিন্তু 
আপাম চিত্তরাঁজনী বাত পৃথক কারলেন। 

গুরু। আম ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অন:সরণ কারতোঁছ না। ভরসা কার, অন:সরণ কারিতে 

বাধ্য নাহ। সতোর অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন মনৃষোর জমায় 
ভিত তালি জে তত কনা সের বক) রত হে) সন 
(৩) কার্যাকারণপ, ৪) চিত্তরা্জনী। এই চতুর্রধ বৃত্তগিনীলর উপহুক্ত আ্ফর্ত, পারণাত 
ও সামঞ্জস্যই মনয্যত্। 

শব্য। ক্রোধাঁদি কার্ধাকাঁরপশ বৃত্তি এবং কামাদ শারীরিক বাত । এগুলিরও 'সমাক- 
স্ফূর্ত ও পারণাঁত কি মনুষ্যত্বের উপাদান ঃ 

গুরু। এই চারি প্রকার বান্তর অনুশশলন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বছিয়া সে আপাত্তির 
মীমাংসা করিতোঁছ। 


শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপান্তও আছে। আপাঁন যাহা বাঁললেন, তাহাতে ত নূতন 
কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদি দ্বারা শারশীরকী বাত্গাঁলর পাাষ্টি হয়। 
অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোষাগণকে স্বীশক্ষা দিয়া আরানাম্্জনী 
বৃত্তির স্ফযার্তর জন্য যথেষ্ট বক্স কারয়া থাকে_তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়। ভৃতীয়তঃ-_ 
কার্ধযকাঁরণ বৃত্তর রীতিমত অনুশীলন যাঁদও তাদ্‌শ ঘাঁটয়া উঠে না বটে, তবু তাহার 
ওঁচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ 'চত্তরাঞ্জনশ ধূত্তির স্ফুরণও কতক বাঞ্চনীয় বলিয়া যে 
রান ভাঙে তাহার হহিযা ও তির হজের জার নুন জামাতে 


গুরু। চিরদিন আমি যে কোন নূতন সম্যাদ 
লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে চ্ছির কাঁরয়া রাখতে 
পার। আমার সব কথাই পৃরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় আবস্বাস। বিশেষ, আমি 
ধর্ম্মব্যাখ্যাক্স প্রবৃত্ত । পুরাতন, নূতন নহে। আম নৃতন ধর্ম কোথায় পাইব? 

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপান ধর্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দোখতোছি 
নৃতন। 

গুরু! তাহাও নৃতন নহে । শিক্ষা ষে থধন্রের অংশ, ইহা চিরকাল হিচ্দধম্মে আছে 
এই জনা সফল হলবপাচ্যই শিক্ষার বিশেষ প্রকারে (বাহিত হইরাছে। হিন্দ 


হাঁারাই বাঁলতেন স্ব 
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ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহা কোমৃতের মত। 

গুরু! হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে ফাঁদ কোমৃত মতের কোথাও 
ফোন সাদশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনষ্পর্শদোষ ঘাটিয়াছে বাঁলয়া 'হন্দধর্মের সেটুকু ফেলিয়া 
দিতে হইষে ক? গ্রীষ্টধন্রে ঈশ্বরোপাসনা আছে বাঁলয়া, 'হন্দুকে ঈশ্বরোপাসনা পারত্যাগ 
কাঁরতে হইবে কিঃ সেন লারা হলো কোর তিনে 
ঈশ্বর সক্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মন্সতঃ বেদান্তের অ্বৈতবাদ ও মারাবাদ। 
্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদশ্য আছে। বেদাস্তের সঙ্গে হর্বট স্পেল্সরের বা 
ধ্পনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটল বাঁলয়া বেদাস্তটা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে 
হইবে কি? আমি স্পেন্সার বা ্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ কাঁরব না_ বরং 1স্পনোজা বা 

৯০৬ পক ০ম 
ইউরোপন হাতডাইয়া হাতড়াইয়া মহা একট; আধটু ছ:ইতে পাঁরতেছেন, 
ইহা সামান্য প্রমাণ নহে 

০ সাপ ব্যায়াম শিক্ষা যাঁদ ধর্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর্ম্স 

? 

গুরু । কিছুই ধর্ম্স ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ স.খের উপায় হয়, তবে মনষ্যজীবনের 
সব্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই "হিন্দুধর্মের প্রকৃত ধর্। অন্য ধর্মে 
তাছা না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিল্দুধ্্স সম্পূর্ণ ধম্ম। অন্য জাতির 
বিশ্বাস কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়া ধর্ম । হিন্দুর কাছে” ইহকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, 
সমঙ্ক 
দি আর আছে? 


এ 


হয় 
যে, 
জশব, সমন্ত জশৎ-_সকল লইয়া ধন্স। এমন সর্ঘব্যাপশ সব্বসুখময়, পার ধঙ্ম 


হন্ঠ অধ্যায়--সামজস্য 
শিষ্য । বাত্তর অনুশশলন কি, তাহা স১1৮75581 


শুনিতে ইচ্ছা কার। শারীরিক প্রভাতি বৃত্তিগ সকলই তুল্যর্‌পে 
হইবে? কাম, ক্রোধ, বা লোভের যেরুপ অনুশীলন, প্রীতি, দয়ারও কি সেইরুপ 
অনুশীলন কারব ? পু বাঁলয়া থাকেন যে, কাম পোধাঁদির দমন 


গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন গে বাঁড়বে। 
এক বন্দে বৃদ্ধির জন্য যাঁদ অন্য বক্ষ সমূচিত বৃদ্ধি না পায়, খাদ আওতায় 

কেল্লার শহ্কাইয়া বার, তবে সামজস্যের হানি হইল । মনষ্চাররেও সেইরপে । কতক- 
গালি বাভি--ষথা ডীস্তি, ও অপেক্ষা 


বৃণ্ডতি, 
অধিক সম্প্রসারণশকিশাজিন”। কভু সেগগলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমহচিত 
ববির দবহা হয়। সুতরাং সেগীল বত দূর ক্ফীর্ত পাইতে পাবে, স্পা 
৪৯৪ 


বাতি 


দেওয়া অকর্তব্য। সেফ তেশ্তুলগাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ার গারয়া 
পারে। আম এমন বলিতোঁছ না যে, জপ পুষ্প পপস সপু্পি সপ 
তাহা অকর্তব্য; কেন না, অচ্লে প্রয়োজন আছে-__নিকৃষ্ট বাত্ততেও প্রয়োজন আছে। দে কষা 
কথা সাঁবস্তারে পরে বলিতোঁছ। তে'্তুলগাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করবে না বটে, কিস্তু তাহার 
স্থান এক কফোণে। বড় বাঁড়তে না পায়__বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। দুই-একখানা তেস্ছুল 
ফজিলেই হইল--তার বেশশ আর না বাড়তে পারে। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজনাঁসান্ধির 
করার টা সাদ বলা জানা আসর ইহাকেই সম 

ও সামঞ্জস্য 

শিষ্য। তবেই ব্মঝলাম যে, এমন কতকঙ্গল বৃত্ত আছে--যথা কামাঁদ, যাহার দমনই 
জমৃচিত স্ফূর্ত। 

গুরু। দমন অর্থে যাঁদ ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধবংসে মনুষ্য 
জাতির ধংস ঘঁটিবে। সূতরাং এই আত কদর্য বৃর্তিরও খবংস ধর্স নহে--অধর্্ম। আমাদের 

পরম রমণীয় হিন্দুধর্মেরও এই বিধি । হিন্দশাস্মকারেরা ইহার ধবংস বিহিত করেন নাই, এবং 
কাহার নাকাল ০:4১ 
ধর্মের অংশ। তবে ধর্মের প্রয়োজনাতীরক্ত এই বাত্তর যে স্ফর্ত , তাহা 'হন্দুশাস্ত্রান- 
সারেও নিষিদ্ধ_এবং তদনুগামী এই ধর্ম্মব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতোছ, তাহাতেও 'নীষদ্ধ 
হইতেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার আতারক্ত যে 
স্কৃর্ত তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্কর, এবং উচ্চতর বৃত্তিসকলের স্ফর্তরোধক । যদি অনুচিত 
স্ফযার্তরোধকে দমন বল, উপ ২৯৯ পপ ৬৯ 
দমনই পরম ধর্্স। 

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোকরক্ষার্থ একটা প্রযোজন আছে বটে, ক 
কথা বাঁলতে পারলেন, ধস্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বাত্ত সম্বন্ধে এ সকল্গ কথা খাটে না 

গুরু। লন ছে এই বা পাটির জা নিছে আটে 

শষ্য। মনে করুন ক্লোধ। ক্লোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন আঁনষ্ট দোখ না। 

গুরু। ক্লোেধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। ৮০7০৮/7 


শিষ্য। দণ্ডনীতি মেধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক 
বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সর্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই, দণ্ডশাস্্- 
89555 

থাকেন। 

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বাঁঝয়া দেখ। আনম্টকারীকে নিবারণ কারবার ইচ্ছাই ক্রোধ । 
সেই ক্রোধের বশশভূত হইয়াই আমরা আননষ্টকারণীর বিরোধী হই। এই [বরোধই আত্মরক্ষার 
চেষ্টা । হইতে পারে যে, আমরা কেবল ন্যাদ্ধবলেই স্ছির্র করিতে পার যে, আনষ্টকারীর নিবারণ 
করা উচত। কিন্তু কেবল বাধ দ্বারা 'কার্ষে প্রোরত হইলে, কুদ্ধের যে ক্ষিগ্রকারতা এবং 
রা পা পা পা রা 
তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা কোবের ফল হইয়। দাঁ়া়। পরক্ষয় চৌটত হে 
ক্লোধ, তাহা বিধিবদ্ধ হইলে দ 

শিষ্য। 4 

গুরু। যে বাত্তর অনুচিত স্ফর্তকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জ 
স্ক্তি ধর্মসঙ্গত অজ্জনিস্পৃহা। আপনার জশীবনযান্না নিব্বাহের জন্য যাহা যাহা 
রেলে তাহাদের জশবনযা্লা নির্ধাহের জন্য যাহা বাছা 
প্রয়োজনণয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য এইর্প পরিমিত অজ্জনে- কেবল ধনাঙ্জনের 
রুখা বাজজতেছি না, ভোগ্য বন্ধু মাত্রেরই 'অজ্জনের কথা বলিতেছি-কোন দোষ নাই। দেই 
পাঁরামত মাতা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সন্বণ্ত লোভে পাঁরপত হইল। অন্চিত কফি প্রান্ত 
ইইল বাঁজিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া গাঁড়াইল। দুইটি কথা বুঝ যেগযীলকে আমরা নিকৃষ্ট 
বাতি বলি, তাহাদের সকলগৃলিই উচিত মাতায় ধর্ম অনুচিত মানায় অধন্্। আর এই 
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স্রাব এ অংশ বাাকঝলে। দমনই প্রকৃত অনু উচ্ছেদ নহে । মহাদের 
অনুচিত তাহাকে ধংস | আবার 
তাহাকে যে উপদেশ, তাহাতেও 


তাহারা আর সকল বৃ হইয়া দুই এ ধনযক্ত। 
ধোগণপাও অধাম্মিক; কেন না, তাঁহারাও আর সকল বু অমনোযোগশ হইয়া, দু 
একটির অনুশীলন করেম। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তভেদে না হয লম্পট বা 

নশচ শ্রেধীযর অধার্্মিক এবং যোগশীদিগকে অধা্্সক বাঁললাম, 'কিস্তৃ 


মাহমা কীর্তন করেন, আর আম যখন হরিনাম কার, দৃই জন একই কথা বলি। দুই জনে 
এক্‌ই-বিখ্বে্রেরমাইমা কীর্তন কার। মনাময্ে কর্ম লইয়া এত ত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি 
বুঝিতে না 


* অঙ্মথ ধংস হইল, অথচ রতি হইতে জশবঙ্গোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য অন্যের 
প্নক্জর্ণবন। পক্ষান্তরে আবার রাত কর্তৃকি পৃনক্জন্মলন্ধ ফাম প্রাতপালিত হইলেন। এ কথাটা 
যেন মনে থাকে। অন্ত অনন্ত সত পোর়াপিক উপাহযনগলিয পাপে স্ 
তাৎপর্যয অনুভূত কারিতে পারলে পৌর হি আর উপবক্মসন্ুল বা “987 বাদ্য বোধ 
সুইবে না। সময়াস্তরে ছাই একটা উদাহরণ দিব 


০০০ 


ফস্থির 


লন অধ্যায়--দামজদ্য ও সৃখ 


গুরে। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্ধ্যকারিশশ বাশ্তর কথা ছাঁড়য়া দয়া, বাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্ত বঙ্গ, 
সে সকলের কথা বাল শন। 

শিষ্য। আপাঁন বাঁলয়াছেন, ৬১:৯২ যথা ভক্ত্যাদ আঁধক 
সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাঁদিগের আঁধক ৪৪৮০০০১৮৮৮৬, 
কতকগুলি বাত্ত আছে, বথা কামাদ, সেগ-লিও আঁধক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির 
সম্প্রসারপে সামজস্োর' ধংস। কতকগহীলর সম্প্রসারণের আধিক্যে সামঞস্য, 'কতকগবালর 
সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপাঁন বাঁলয়াছেন যে, 
কামাঁদর আঁধক স্ফৃূরণে, অন্যান্য ব্স্ত, যথা ভাক্ত প্রশীত দয়া, এ সকলের উত্তম স্ফর্ত হয় 
না, এই জন্য অসামঞ্জস্য ঘটে। কিম ভক্তি প্রীত দয়াদির অধিক স্ফুরণেও কাম ক্রোধাঁদর 
উত্তম স্ফৃর্তি হয় না; ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন? 

গুরু। যেগুলি শারশীরক বাত্ত বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশ্হাদগেরও আছে এবং আমা- 
ধদগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষা জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয। ইহাতে সহজেই 
বুঝা যায়, সেগুলি স্বতস্ফূর্ত_-অনুশশলনসাপেক্ষ নহে। আমাঁদগকে অনঃশীলন কাঁরিয়া 
ক্ষুধা আনিতে হয না, অনুশশলন কাঁরয়া ঘুমাইবার শীক্ত অঞ্জন কারতে হয় না। দৌখও, 

ও সহজে' গোল কারও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে, তাহা সহজ । সকল 

বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফুর্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত তাহা অন্য বৃত্তির 
অনঃশখলনে বিল-প্ত হইতে পারে না। 

শিষ্য। ছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃক্ফর্ত নহে, তাহাই বা অন্য বাততর জা: 
বিল: হইবে কেন * 

গুরু। অনুশীলন জন্য [তনাট সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শাক্ত (20655), 
(৩) যাহা লইয়া বাত্তর অনুশীলন কাঁরব-_ অনুশীলনের উপাদ্ধান। এখন আমাদগের 
লিমা জাতি উতর নাকি মনষ্যজশবন কয়েক বংসর মার পাঁরামত। 


হইলে সকল বাঁত্তর সমুঁচত অনৃশশলনের উপযোগণ সমর পাওয়া যাইবে না। অপবায় 
না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম কাঁরতে হয় যে, যে বৃত্তি অনুশশলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ 
স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার অনুশশলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশশলনসাপেক্ষ, তাহার ্ 

সকল সময়টুকু 'দিব। যাঁদ তাহা না কারিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশশীলনে লময় 
হরণ কারি, উজান লা ভি ৬ নে না। কাজেই লে 
সকলের খব্বতা বা [বিলোপ ঘাঁটবে। "ন্বতীয়তঃ শক্ত সম্বন্ধেও এ কথা খাটে; আমাদের কাজ 


সমাধক অনৃশশলন শাতিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, স্বতঃস্ফূর্ত পাশব বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান 
ও মানাঁদক বাৃত্তর অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী । যেখানে ওগুলি থাকে, 
সেখানে এগৃলি থাকিতে পায় না। গবলামলিনীমপ্ডলমধ্যবন্তরশর হদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব 
এবং দ্ধ অস্্ধারীর নিকট ভিক্ষার সমাগম অস্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশব বৃত্তি- 
গালি শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনগয় বাঁলিয়া, পরেবপরস্পরাগত স্ফূ্তিজন্যই হউক, 
বা বরক্ষাঙ্লপাবী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতণ যে, অনুশখলনে তাঁহার সমস্ত হদয় 
০০৫০ আর কোন বশির চ্ছান হয় না। এইটি বিশেষ কথা। 

যে বৃততিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত নছে, তাহার অনশৈশলনে আমাদের সমন্ত অবসর ও 
জকিনননাহিনাপিন সির লিযোর বিল স্বতঃস্ফূর্ত বাত্তর আবশ্াকীয় স্কৃর্তর কোর 
বি] হয় লা। কেন না, সেগহোলি স্বতঞস্ফূ্ত। কিতু উপাদানবিরোধহেতু তাহাদের দন 

কিনতু ইহা দেখা গিয়াছে যে" এ সফলের দমনই বার্থ যথার্থ অন-শীলন। 
1পব্য। কিন্তু যোগণরা অন্য বৃশির সম্প্রসারণ দ্বারা--কিন্বা উপাারের দ্বারা; । পাশব 
ধ্বস 


$%% 


রঞ্ধিজ' রচনাবলী 


গুরু । চেষ্টা করিলে যে কামার উচ্ছেদ করা বার না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা 

ধর্মের নহে, সন্ন্যাসধর্মের। সম্যাসকে আম ধম বাল না_ অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্স 

বাঁল না। অনুশীলন প্রবৃ্তিমার্গ_-স্যাস নিবৃতিমার্গ। সন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্্স। ভগবান 
স্বয়ং কর্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়াছেন; অনুশশলন কর্্মাত্বক। 


স্বতংস্ফূ্ত। তাহা বাড়তে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহা বাড়তে দিতে পার। 
ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রাতিভা (97103) কি স্বতঃস্ফূর্ত নহে? প্রাতিভা 
কোন বিশেষ বাঁত্ত নহে, তাহা আঁম জান। কিস্ু কোন বিশেষ মানীসক বৃন্তি 
হা মি পা সা কল 
গার, | যথার্থ । 
৮১ ৯002715518০ 
বাঁড়তে দিতে না, ইহা কোন: জক্ষণ দেখিয়া নিব্বাচন কারব? কোন্‌ কষ্টিপাথরে ঘাঁষয়া 
ঠিক করিব যে ৮44৯৮3৮০৭৬০ 
গুরু। 'আিরিনিনাছিকে সুখের উপায় ধর্ম, আর মনষ্যত্বেই সুখ । অতএব সুখই 
কাঁষ্টপাথর। 
শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা । আম যাঁদ বাল হীন্দ্য়-পারতীপ্তিই সুখ? 
গুরু । তাহা বলিতে পার না। কেন না, সুখ কি, তাহা ব্ঝাইয়াছি। আমাদের সমন্দায় 
বৃতিগলির স্ফযার্ত, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত 'পারতীপ্তিই সুখ । 
শষ্য। সে' কথাটা এখনও আমার ভাল কাঁরয়া বুঝা হয় নাই। সকল ব্াত্তর স্ফর্ত ও 
পারতাপ্তির সমবার সুখ? না প্রত্যেক 'ভন্ন গিল্ন বা্তর স্ফুর্ত ও পাঁরতৃন্তিই সুখ? 
গুরু। সমবায়ই সুখ। 1ভন্ন [ভিন্ন বাত্তর স্ফর্ত ও পারতৃত্তি সুখের অংশ মান। 
| তবে কাষ্টপাত্র কোনটা? সমবায় না অংশ? 
গূরু। সমবায়ই কম্টিপাথর 
শিষ্য। তা নি আম ছাব আঁকতে পাঁর। কতক- 
গাল বৃীবশেষের পারমাজ্জনে এ শাক্তি জল্মে। কথাটা এই যে, সেই বাত্তগলির সমাধক 
সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কি না, আপনাকে এ প্রশ্ন কাঁরলে আপাঁন বলিবেন, “সকল ব্াত্তর 
উপযুক্ত স্ফর্ত ও চরিতার্থতার সমবায় যে সংখ, তাহার কোন 'িঘ্য হইবে কি না, এ কথা 
বাঁঝয়া তবে চিরবিদ্যার অনুশীলন কর।” অর্থাৎ আমার তুলি ধারার আগে আমাকে গণনা 
কাঁরয়া দোখতে হইবে যে ইহাতে আমার মাংসপেশশীর বল, শিরা ধমনশীর স্বাস্থ, চক্ষের দৃষ্টি, 
শ্রবণের শ্রুাতি--আমার ঈশ্বরে ভক্ত, মনৃষ্যে প্রণীত, দশনে দয়া, সত্যে অনুরাগ- আমার অপত্যে 
কোহ, শুতে ক্রোধ__আমার বৈজ্ঞানক বাদ্ধ, দাশশনক 'ধাঁত-আমার কাব্যের কল্পনা, 
শাহত্যের সমালোচনা-_কোন 'দকে িছুর কোন 'বিঘ হয় ক না। ইহাও কি সাধ্য? 
গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্্মাচরণ ছেলেখেলা নহে। ধন্সচরপ আত দুর্হ 
ব্যাপার । প্রকৃত থার্্িক যে পৃথবশতে এত বিরল, তাহার কারণই তাই। ধর্ম সখের উপায় 
টে, কু সখ বড় আয়াসলভা! সাধনা জি দূর দহ অসাধ্য নহে। 
শিষ্য। কিন ধর্ম ত সর্বসাধারণের উ হওয়া টীচত। 





সাধারণের বাঁলতেছ, সেইরপ করিয়া গাঁড়তাম। ফরমায়েস মত গাঁড়য়া 
গিতাম। কিন্তু ধঙ্্ম তোমার আমার নহে। ধম্ম শক নিয়মাধীন। যান ধর্মের 
ই যের্প সেইর্প আমাকে ধুকাইতৈ হইবে । তবে ষধ্মকে 


সকলেই 
ঘতিক হানা জানার নে এক সময়ে সকল গন্ষ্যই ধার্মিক হইবে। ষত দিন 
তাহা না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরথ করূক ৷ আদ সম্বন্ধে যাহা বঁলিয়াছি, তাহা 
জ্মরণ কর। তাহ হুইলেই তোমার এ আপাতত খাণ্ডত হইবে। 
শিষ্য? আমি খাদ বাঁল যে, আপনার শয়ন একটা পারিভাষক এবন্ দুষ্প্রাপ্য সখ মান 
না, আমার হীপ্য়াদির পরিতৃষ্টিই সুখ? 


৬১০, 





রলাস্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়, পশত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপাত্ত করিয়া ইহা 
কখন ছাড়তে পারিবে না। কেমন, রাজি আছ ১ 


[ভিতরের খবর এই- যাহাঁদগকে যাবজ্জশীবন ইন্দ্য়িপরায়ণ দেখি, তাহাঁদিগের ইন্দিয়-পরিতৃণ্তি 
চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পাঁরতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘাঁটলে হীন্দ্রয়পরায়ণতার 
দু$খটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তপ্ত ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা এত প্রবল। অনুশীলনের 
দোষে, হৃদয়ে আগুন জবলিয়াছে,_দাহ নিবারণের জন্য তারা জল খঠাঁজয়া বেড়ায়; জানে না যে, 
আঁগ্মদগ্ধের ওষধ জল নয়। 

শিষ্য। কিন্তু এমনও দোখ যে, অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইন্দ্িয়বিশেষ চাঁরতার্থ 
করিতেছে, বিরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণচ্ছল। অনেক মাতাল আছে, সকাল 
হইতে সন্ধ্যা পর্ষ্যস্ত মদ খায়, কেবল 'নাদ্রুত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না-_ 
ছাঁড়তে চায় না। 

গুরু। একে একে বাপ। আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ । ছাড়ে না, তাহার কারণ 
আছে। ছাড়তে পারে না। ছাড়তে পারে না, কেন না এট ইীন্ট্রিয়-তৃপ্তির লালসা মাত নহে 
-এ একটি পশড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে 10175010571 বলে। ইহার ওষধধ আছে--চিকিংসা 


নিজ্ষল হইলে রোগের যে অবশ্যন্তাবী পাঁরণাম, তাহা ঘটে;_মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে গুক্ত 
করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই । “ছাড়তে চায় না”-এ কথা সত্য নয়। যে মুখে ধাহা 
বলুক; তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বাঁললে, তাহাঁদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মদ্যোর 
হাত হইতে নিষ্কাত পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন 
মদ খায়, সেই আজও বলে “মদ ছাড়ব কেন?” তাহার মদ্যপানের আকাজ্ষা আজিও পাঁরিতৃন্ত 
হয নাই-_তৃফা বলবতী আছে। কিস্তু যাহার মানা পূর্ণ হইযাছে, সে জানে যে, পৃথিবীতে যত 
দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝ আর নাই। এ সকল কথা মদ্যপ 

যে খাটে, এমত নহো। সর্বপ্রকার ইন্দ্িয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামূকের অনুচিত 


৮6৬ 


হাঁক্কাদ - খল । 


হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তান অকাজে মৃত্যুগ্রাসে পাঁতিত হইলেন। বাপু হে! 
এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ? 
শিবষ্য। এখন বোধ হয়, আপানি যাহাকে সখ বাঁলতেছেন, তাহা বুবিয়াছি। ক্ষাপক যে 
সুখ, তাহা সুখ নহে। 
গুরু । কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যাঁদ একবার একটি গোলাপ ফুল দোখি, 'কি 
একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণক সুখ, কিন্তু সে 
সুখ কি সুখ নহে? তাহা সতাই সুখ। 
শষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পাঁরণাম চ্ছায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দুখের 
প্রথমাবন্ছা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি? 
পুরু । এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যাতরেকশ। কেবল ব্যাতরেকণ ব্যাখ্যায় 
সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ৫১) চ্ছায়ী, 
€২) ক্ষণক। ইহার মধ্যে 
শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলে” মনে করুন, কোন হীন্দ্িয়াসক্ত ব্যাক্ত পাঁচি বংসর ধাঁরয়া 
ইন্দ্িয়-সৃখ ভোগ কারতেছে। কথাটা নিতান্ত অসন্ভব নহে। তাহার সৃখ কি ক্ষপক? 
গুরু । প্রথমতঃ, সমস্ত জীবনের তুলনায় পঁচি বংসর মৃহূর্ত মান্ত। পরকাল মান, 
না মান, আমি মান। অনস্ত কালের তুলনায় পাঁচ বংসর কতক্ষণ ? “কিন্তু পরকাজের ভয় 
কাহাকেও ধার্মিক কারতে চাহ না। কেন না, অনেক লোক পরকাল মানে না- মুখে 
মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না; মনে করে, ছেলেদের জুজ্‌র ভয়ের মত মানুষকে শান্ত কারবার 
একটা প্রাচীন কথা মান্র। তাই আজিকালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। 
পরকালের দখের ভয়ের উপর যে ধর্মের 'ভীত্ত, তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সব্ব্ি 
বলবান হয় না। “আজকার 1দনে” বাঁলতেছি; কেন না, এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম্ম বড় 
বলবানই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান্‌ ছিল বটে, কিন্তু এখন 'বিজ্ঞানময়শ 
উনাঁবংশ শতান্দী। সেই রক্তমাংস-পৃঁতগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচলোডর- 
উপপডো প্রভীততি শোভিতা রাক্ষস, এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে 
ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহশ্্র সহম্্র বংসরের যত্নের ধন, তাহা বাঁটাইয়া 
ফোঁলিয়া দিতেছে । সেই পোড়ারমুখাঁ, এদেশে আঁসয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার 
কুহকে পাঁড়য়া, তোমার মত সহম্র সহম্্র শিক্ষিত, অশাক্ষিত, এবং অদ্ধীশাক্ষত বাঙ্গালী পরকাল 
আর মানে না। তাই আম এই ধর্মব্যাখ্যায় ষত পারি, পরকালকে বাদ 'দিতোঁছ। তাহার 
কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর 'ভান্ত সংগ্ছাপন কারয়া আম 
ধম্মের মান্দর গাঁড়তে পারব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দলেই ধর্ম ভিত্তিশ্‌ন্য 
হইল না। কেন না, ইহলোকের সখও কেবল ধর্্মমূলক, ইহকালের দুঃখও কেবল অধর্ম্ম- 
মূলক। এখন ইহকালের দঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সখ সকলেই কামনা করে। 
এজন্য ইহকালের সুখ দুখের উপরও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাং 
, এবং পরকাল সর্্ববাঁদসম্মত নহে বলিয়া,.আমি কেবল ইহুকালের 
উপরই ধম্মের 'ভান্ত সংস্থাপন কাঁরতোছ। কিন্তু “চ্ছায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রমন উঠিল, 
তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বাঁলতে হয় যে, অনস্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় 
ফালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতণয় উত্তর আছে। 
শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শৃনিব, এক্ষথে আর একটা কথার মণমাংসা করুন। মনে করুন, 
বচারার্৫থ পরকাল স্বীকার কারলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? 
ইহকারল যাহা দুঃখ, পরকালেও কি হাই? আপানি বাঁলভেছেন, ইহকালপরকালব্যাপগ যে সুখ, 
তাহাই সৃখ-একজাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপশী হইতে পারে? 
গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা কারবার কোন কারণ আম অবগত নাহ । কিন্তু এ কথার 
উত্তর জন্য দুই প্রকার বিচার আবশ্যক । যে জন্মাস্তর মানে, তাহার পক্ষে এক প্রকার, আর বে 
নারি ছাতা বার জি 
1 না। 
পুরু। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জল্মান্তর মানিলে না, তখন 


৯১১ 


আনি মানফিক বৃত্তিগনীল থাকিবে, সুতরাং মানাঁসক বৃত্তিজনিত যে গকল 
সুখ দুখ, বা বধ নাল তর থাকিে হ, াসাদক হানি বেজ 
গান এই দরের আধিককে নরক বলা যাইতে পারে। 
শিষ্য। কিন্তু যাঁদ পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ম্মব্যখ্যার আঁত প্রধান উপাদান হওয়াই 
৩০ সপ পসঞ 
মিরার লা রা ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে 


গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে । সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা 
না হউক, কিন্ত ভ্রান্ত নহে। কেন না, সুখের উপায় যাঁদ ধর্ম হইল, আর ইহকালেও যে সুখ, 
পরকালেও যাঁদ সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধম্স্ পরকালেরও সেই ধর্ম্ম। 
পরকাল নাই মান , কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধাণ্মক হওয়া যায়। ধর্ম্ম 
ত্য । ধর্ম ইহকালেও সংখপ্রদ, পরকালেও সংখপ্রদ ) তুম পরকাল মান আর না মান-- 
ধম্মচরণ কারও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে। 
শিষ্য। আপাঁন নিজে পরকাল মানেন--ফিছ: প্রমাণ আছে বাঁলয়া মানেন, না, কেবল 
মানিতে ভাল লাগে, তাই মানেন ? 
রন! ঘাহার প্রমাণাভাব, তাহা আম মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয্নাই পরকাল 


দন রেজার লাল রুল রর 
আমাকে তাহা মানতে উপদেশ 'দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন 
না কেন? 
গুরু আমাকে ইহা স্বীকার কারতে হইবে যে, সে প্রমাণগাল বিবাদের স্ছল। 
কা কোনো পাই ক দে বলা না বা হয় নাই। 
তবে আধুনিক বৈজ্ঞানকাঁদগের কুসংস্কারবশতঃ বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ 
কাঁরতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই । প্রয়োজন নাই, এই জন্য বালিতোঁছ যে, আম 
তোমাকে উপদেশ 'দিতোছ যে, পাত হও, শদ্ধচিন্ত হও, ধর্ম্মায্া হও। ইহাই যথেস্ট। আমরা 


৯৮ 0১1545 বালতোছ, তাহার শেষ ফল পবিভ্রতা-চিন্তশুদ্ধি।* তুমি 
পরকাল যাঁদ নাও মান, তথাপি ও পাবশাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী 
বে সি স্বর্গ হইল, তখন পরলোকে জ্বর্গের প্রাত আর 


সন্দেহ কি? যাঁদ তাই হইল, তবে পরকাল মানা না-মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা 
রা ইহাতে অন ভে হইল যে ধর্ম তাহারা পরকালমলেক 
বাঁজয়া এত দিন অগ্রাহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্মকে ইহকালমূলক বাঁলয়া অনায়াসে 
গ্রহণ করিতে পারিবে । আর যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে , তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার 
বাই ভার অর রে হে রহ আদি বানা করি 
শষ্য । আপানি পন বলিয়াছিন্ধেন যে, ইহকাল-পরকালব্যাপণ যে সুখ, তাহাই সুখ । এক 
জাতীয় সুখ উভয় কালব্যাপী হইতে পারে? ষে জল্মান্তর় মানে না, তাহার পক্ষে এই তত যে 
কারণে গ্রাহা, তাহা বুঝাইলেন। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে কি? 
গুরু। আম পৃব্বেই বলি্সাছি, "তর :৮] 443 সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের পর্খে 
মারায় আর পুনজ্জ্ম হইবে না। ভক্তিতন্ত বঙ্ধন বৃঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পন্ট বুঝবে । 
। কিন্তু: সি 87৮4৯ 
দুরত্ব এএতার স্পা ঘটে নাই, তাহাদের পুনজ্জ্ম ঘাটবে। এই জল্দের "৮-৫র কলে 
রা তের মিন তব হইলো? 


* সকল কথা রুমে পার্ক হইতে। 
0টি 


হরিষিজ রচলাবলণ 


গুরু। জঙ্মাতরধাদের চুল মঞ্মাই এই যে, এ জকোম় কম্মফল পরজন্দে পাওয়া বার। 
সমস্ত কর্মের সমবায় অনর্শালন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শৃভ ফল, তাছা 
শুন্্হী যন মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। ্্রীৃঞ্ণ স্বয়ং এ কথা অজ্জরছনকে 


। 
“তন্র তং বৃদ্ধিসংষোগ্ীং লভতে পৌর্বাদোহকম-” ইত্যাদি । 
গশতা। ৪৩।৬। 
শষ্য। এক্ষণে আমরা মূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পাঁড়য়াছি। কথাটা 
হইতোঁছল, চ্ছায়ণ সুখ কণ? তাহার প্রথম উত্তরে আপাঁন বাঁলয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে 
ধচরচ্ছায়শী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বাঁলয়াছেন। "দ্বিতীয় 


রু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না পপ ০ 


বিরাগ-_-আততৃপ্তি; কিম্বা €২) হীন্দিয়াসাক্তজনিত অবশ্যভাবী রোগ বা অসামর্থয; অথবা 
€৩) বয়োবাদ্ধ। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণকত্ব আছেই আছে। 

শিষ্য। জার বেজিরলা বাজরিকে উমা সেগালর অনুশীলনে যে 
সখ, তাহা ?ক ইহজণবনে চিরস্থায়ণ? 

গুরু। তীদ্ধষয়ে অপমান সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে 

কর, দয়াবাত্তর কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অনুশশলন ও চাঁরতার্থতা। এ বৃত্তি 
দোষ এই বে যে ইহার অনুশশলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশখলনের সুখ বিশেষরূপে 
পারে না। কিন্তু ইহা যে অনূশপীলত করিয়াছে, সে জানে, দয়ার অনুশপলন 
, অর্থাৎ পয়োপকারে এমন তশর্র সখ আছে যে. নিকৃষ্ট শ্রেণির ধ্ান্দ্রয়িকেরা 

দামেও দেরুপ তাঁর সুখ অনৃত করিতে পারেনা বত বত 
অনুশশীলত কাঁরবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়বে । নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায় ইহাতে গ্রান জন্মে 

, আঁততীস্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তর অসামর্থ) বা দৌর্বল্য জন্মে না. বল ও সামর্থয 
বরং বাড়তে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশশলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ওঁদারক দিবসে দুই 
বার, তিন বার, না হয় চাঁর বার আহার করিতে পারে। অন্যান্য, প্ীন্দ্ীয়কের ভোগেরও সেইরূপ 
সীমা আছে। কিস্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা ষায়। মত্যুকাল পর্যস্ত ইহান্গ 
5845৯৮854৮8 
উপকার করিয়া গ্লিয়াছেন। আভডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাধলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছলেন, 
“খে ধাম্মক (050115022 কেমন সখে মরে!” 

তার পর, পরকালের কথা বাঁল। যাঁদ জল্মাস্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার করা যায়, তবে 
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লী এ 


সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব; কেন না, হঠাং অবস্থাস্তরের উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি 

যাঁদ ইহা র্‌ টু ও সংখগ্রদ অবন্থায় লইয়া ধাই, তবে ইহা পরলোফেখ আমার 

জরীপ অনুশখপীলিত ও অপেক্ষা 
নু | 


কম্মধীন। পরোপকার "কম্মমাত। আমার কক্মোনদুযাচাল, আমি শরীরের 'সঙ্গৈ এখানে 


গুরু। কথাটা কিছু নিব্বেধের মত বাললে। আমরা ইহাই জান মে, থে ঠতন্য 
১০৪ 


কী রা পপ 
পরকাল প্রন্থুত 
ধর্মকে বিষুক্ত করিয়া গু ০০ নাহ। আর যাঁদ বল, ঈশ্বর সাকার, তান 
শল্পকারের মত হাতে কাঁরয়্া জগৎ পপ পপি সস 
ভি ভা কারি মি তর জা এ কে নাছ রাত লাকা 
কর, তবে কম্মোল্দ্য়শ্‌ন্য নিরাকারের কঙ্ম্মকর্তৃত্ব স্বীকার কারিলে। কেন না, ঈশ্বর সর্ত্বকর্তা, 
সব্বন্রষ্টা। 

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতল্ম। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। হীন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না 
হওয়াই সন্ভব। 

শিষ্য । হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজ কথা । আন্দাজ কথার প্রযোজন 

। 

গুরু । আন্দাজ কথা, ইহা আম স্বীকার কার। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে তোমার 
সম্পূর্ণ আঁধকার আছে, ইহাও আঁম স্বীকার করি। আম যে দৌখরা আস নাই, ইহা বোধ 
কার বলা ৷ কিন্তু এ সকল আন্দাজ কথার একটু মূল্য আছে। যাঁদ পরকাল থাকে, 
আর যাগ ২০0০0 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল 
সম্বন্ধে ষে অন্য কোনর্প সিদ্ধান্ত কারতে পার, আম এমন পথ দৌখতোছ না এই জান 
বার বদের দলোনোগ কানে টি খোর য, বা ইসলামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই 

শষ্য। যাঁদ পরকাল মানতে পার, তবে এটুকুও না হয় মানিয়া লইব। যাঁদ হাতিখটা 
গ্রিলতে পার, তবে হাত কানের ভিতর যে মাটা চ্াছে তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু 
জিজ্ঞাসা কার, এ পরকালের শাসনকর্তৃত্ব কই 

গুরু। হার সবর দপ্তর গাড়ে, ভা 
কিছুই গাঁ়তে বাস নাই। আমি মনুষ্জীবনের সমালোচনা কাঁরয়া, ধম্মেরি যে স্থল মর্ম 

বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুবাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বালিয়া' বাখায় ক্ষত নাই। যে 

' পাঠশালায় পাঁড়য়াছে, 2১৮4৮ সেই দিনই 50154 
পাঁরণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় পশ্ডিতে পারণত হইতে পার, 
এমত সপ্ভতাবনা রাহল। আর যে একেবারে পাঠশালাক্স পড়ে নাই, জন জ্ট;য়ার্ট মিলের মত 
টৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আঁম 
তেমনি একাঁট পাঠশালা মনে কার। থে এখান হইন্তে লদব্তিগলি মাঁজ্জত ও অনুশীীলিত 
করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃক্তানলি ইহলোকের কম্পনাতীত স্ফুর্তি প্রাপ্ত হইয়া 
সেখানে তাহার অনন্ত স্মখের কারণ হইবে, এমন সন্ভব। আর যে সদৃবৃত্তিগুলির অনুশীলন 
অভাবে অপক্াবন্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন 'স:খেরই সম্ভাবনা নাই। 
আর যে কেবল অসদবৃন্তিগুলি ম্কূরিত কাঁিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনস্ত দুঃখ 1 
জন্মান্তর যাঁদ না মালা যায়, তবে পরই রক মানা বায় কাকা স্কুল আবীর 
হুদর্প নরক বা আপলরোকস্ঠননাদ মহত উর্বশী সপ রি 
কানন-কুসম-সুবাস-সম,ল্লাসিত না। 'হচ্দুধর্্স হন্দূধম্সের পালা 
মান না। আমার শিষাদিগেরও মানতে নিষেধ কাঁর। 

শিল্না। আমার মত 'শিষোর মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রাতি পরকালের কথা 
ছাঁড়য়া দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতোঁছলেন, তাহার সূত্র পলগ্রহণ করুন । 

গুরু বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাঁকিঘ বে, পরকাল বাদ দিয়া কথা কাহলেও, কান 
কোন সুখকে হ্ছল্পী, কোন পকান সুখের স্থাক্সিস্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা ফাইতে পারে। 

শিব্য। বোধ হয় কথাটা এখন হাক দনাই। আজি একই উল্পা দুক্ি্জা আলাম 


21 
বি একখানা নাটকের আঁভনয় দেখিয়া আদসিলাম। তাহাতে কিছ: আনঙ্গ লাডও করলা! 
সে দুখ স্থায়ী না ক্ষপিক? 

গুরু! যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বৃকিতে পারতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, 
কিনতু চিতরাজনশ বাত্তর সমৃূচিত অনুশীলনের ষে ফল, তাহা স্থায়ী সখ। সেই স্থায়ী সুখের 
অংশ বা উপাদান বাঁলয়া, এঁ আনন্দট,কুকে চ্ছায়ণ সুখের মধ্যে ধারয়া লইতে হইবে। সুখ যে 
বৃ্তির তান ফল এ কথাটা ষেন মনে থাকে। এখন বালিয়াছ যে, 

রী ধে সুখ, তাহা অস্থায়ী । শেষোক্ত সুখ আবার "ভ্ববিধ; (১) যাহার পারণামে 
দৃখ, (২) ধাহা ক্ষপিক হইলেও পাঁরপামে দুঃখশন্য। ইল্দিয়াঁদ নিকৃষ্ট বৃতি সম্বন্ধে পর্ে 
যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে উহা অবশ্য বায়াছ যে, এই বাত্তগনীলর পারীমত অনুশীলনে 


সুথকে সুখ বলা আবধেয়-_উহা দুখের প্রথমাবস্থা মাত্। সুখ তবে, (১) হয়, 
২) নয়, যাহা অঙ্ছায়শ অথচ পাঁরণামে দঃখশ্‌ন্য। আম যখন যে. সুখের 
উপায় ধর্ম; তখন এই অর্থেই সুখ শব্দ ব্যবহার কাঁররাছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ 
না, যাহা বন্তুতঃ দুখের প্রথমাবচ্ছা, তাহাকে ভ্রান্ত বা মতাধলম্ব 
হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পাঁড়য়া ডুবিয়া মরে, জলের 
ক্লিপ্ধতাবশতঃ তাহার প্রথম নিমজ্জনকালে কিছ সখোপলান্ধ হইতে পারে। কিন্তু সে অব্থা 
তাহার সুখের অবম্থা নহে, নিমজ্জনদ্রখের প্রথমাবন্থা মা। তেমান দঃখপারণাম সুখও 
দুঃখের প্রথমাবন্থা- নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে। 

০ কপি পু জিন ০০4৫৮ , “এই বৃত্তিকে ডে 


পাওয়া পদ পি 8৬০ পল লে 
কর্তব্য--যথা ভক্তি, 


ইহাদের অনুশলন পাঁরামত, ততক্ষণ ইহা আবিধেয় নহে-কেন না, তাহাতে পারণামে দুখ 
নাই? তার পর আর নহে। আবির উদ্দেশ্য সখ; যেরুপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ 
নাই, তাহাই বাহত। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর। 


জন্ম অধ্যয়-শারশীরিকণ বৃত্তি 


ধঙিষ্য। যে পর্যাস্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে ব্বিয়াছ, অনুশীলন ফি। আর বাঁঝয়াছি 
সুখ কি। বৃঝিয়াছি অনুশশলনের উদ্দেশ্য সেই সংখ; এবং সামঞ্জস্য তাহার সামা। কু 
বাততগলর অনুশশলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছ; এখনও পাই নাই। কোন্‌ বৃত্তির 'ি 
প্রকার অনুশীলন কাঁরিতে হইবে, তাহার কিছ উপদেশের প্রয়োজন নাই কি? 

গুরু ইহা 'শিক্ষাতত্ত। শিক্ষাতত্ত ধর্্মতত্বের অন্তগত। আমাদের এই কথাবার্তার প্রধান 
উদ্দেশ্য তাহা নহে। জামাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ধম্ম কি তাহা বুঝি । তজ্জন্য যতটুকু 
প্রয়োজন, ততটুকুই বাজব। 

বাস্ত চতুর্্ধধ বলিয়াছ; (১) শায়শীরকী, €২) পু 3 কারধশকারিণ?, 


গুরু। ফোন কোন ইউরোপীয় এত বাতির অনুশশীলনকে ধর্ম যা হন্মছানীয় 
কোন একটা 'জানিস [বিবেচনা করেন, সু তাঁহারা এমন কথা বলেন লা যে, শারশীরকী বৃত্তির 


গুরু। যাঁদ সকল বুত্তর অনশন মনৃষ্ের ধর্ম হয়, তবে শারশীরফণ বায় 
অনুশশলনও অবশ্য ধর্স। কভু সে কথা না হয় ছাঁড়য়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধজ্ম* 
বলে, তাহার মধ্যে ষে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারশীরকী বাতির 
১০৭ সা ০০০ 


বলেন নাই, কিস্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ কাঁরয়া বিবার প্রয়োজন হইয়াছে 

ও ধম্মের বিঘ্ম বা কিরুপ, এবং শারারক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে আহার 

গবনাশ, ইহা বূঝাইয়া 'দন। 

গুরু। প্রথম ধর, রোগ । রোগ ধর্মের বিঘ্য। যে গোঁড়া হিন্দ রোগে পাঁড়য়া আছে, সে 
যাগধজ্জ, ব্রতনিয়ম, তীর্ঘদর্শন কিছুই কারতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার 
প্রভৃতি 'সদনষ্ঠানকে ধর্ম বালয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিঘ্[। রোগে যে নিজে অগট:, 
সে কাহার কি কায করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্মের জন্য এ সকল কিছুরই প্রয়োজন মাই: 
কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্মের বিঘন। কেন না, রোগের হল্ত্রপাতে ঈশ্বরে 
মন নিবিষ্ট হয় না; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না, চিত্তকে শারীরিক হন্গদায় 
কারয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কম্ম্র কর্মের বিঘা, যোগশীর যোগের বিঘা, 
ভক্তের ভীঁক্তুর সাধনের 'িঘ্ন। রোগ ধর্মের পরম 'বঘন। 

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারণারক বৃত্ত সকলের সমূচিত অনুশশলনের 
অভাবই প্রধানত রোগের কারণ। 

শিষ্য। যে হম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল, তাহাও কি অনুশীলনের অভাব ? 

রা ত্বগিপ্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত। শাশ্ক্েগিবদ্যাতে তোমার 'কিছুমাত 

মিতার নাজিল ভাতা তে ডিন! 

শষ্য। তবে দোঁখতেছি যে. জ্ঞানাজ্জনশ বাত্তর সমূচিত অনুশশলন না হইলে, শারীরিকশ 
বৃন্তর অনুশীলন হয় না। 

গুরু । না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগূলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশশলনের 
সাপেক্ষ । কেবল শারখীরকপ বৃত্তর অন:শপলন জ্ঞানাক্জনণ বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে। 
কারকারিশী, বাজি িওতংসাপেষ। কোন্‌ কার্ধা কি উপায়ে করা উচিত, কোন্‌ বৃত্তির 
দিসে অনুশখলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানতে হইবে। 
জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক। 

শিষ্য। এখন থাকলে চলিবে না। যাঁদ বাৃক্তিগালর অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, তবে 
কোন্গুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব 2 

রে সকলগুজিরই বথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ 


রা আশ্চর্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন বৃত্তির অনুশশলন 
করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনৃশখলন করিত্ত প্রবৃত্ত হইব? 

গুরু এই জন্য শিক্ষফের সহায়তা আবশাক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিতর কখনই মনৃষ্য 
মন্ষ্য হয় না। দকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, শচযরকালই 
আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন? এই জন্য হিন্দুধর্মের গুরুর এত মান। আর গুর্‌ 


“সপলান৯2 সস্তা বলেন) গ টিহিতি ফ্োেড়পত্র দেখ। | 
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বানা যর লংখল। 


ক সুপ স্টাডি ৭ 
; যখন তর্থন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বাল 

(২) বৃত্তি সকলের এইর্‌প পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারসাঁরকণী বৃত্তি অনুশশলনের 
দিতণয় প্রয়োজন, অথবা ধর্মের দ্বিতীয় বিঘেনের কথা পাওয়া যায়। যাঁদ অন্যান্য বৃত্ত 
শরেশীরক বনত্তর সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানাঙ্জনণ প্রন্তীত বৃত্তর সম্যক অনুশশলনের জন্য 
শারপীরকণ বন্ড সকলের সম্যব- অন-শজান চাই। বান্তাবক. ইহা প্রীসন্ধ'খে, শারধরিফ শক্তি 
নকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকলে মানিক শাক্ত সকল বাঁলষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ 
স্ফর্ত প্রাপ্ত হয়। শারণীরক স্বাচ্ছ্ের জন্য মানাসিক ফ্বাচ্ছ্যের প্রয়োজন, মানাঁসক স্বাস্থ্যের জন্য 
শারখারক স্বাচ্ছোর প্রয়োজন, ইউরোপণয় বিজ্ঞানাবদ- পাঁণ্ডতেরা শরশর ও মনের এই সম্বন্ধ 
উত্তমরূপে প্রমাণকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালোজ শিক্ষাপ্রণালপ প্রচলিত, 
তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে শিক্ষাথসাদগের শারশীরক স্ফ্যার্তর প্রীত কিছু মান 
দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপাচছিত হয়। ধর্ম 
মানসিক শাক্তর উপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধম্মেরও অধোগাত ঘটে। 

(৩) 'কস্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা তৃতীয় বিঘ্য আরও গরুতর। যাহার শারশীরিক 
বৃত্ত সকলের সমূচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষার অক্ষম, 
তাহার নার্ত্বঘেন ধর্সচরণ কোথায়? সকলেরই শত আছে। দস আছে। ইহারা সর্বদা 
ধম্মণচরণের বিঘ্ন করে। তাস্তক্ন অনেক সময়ে যে বলে' শতুদমন করিতে না পারে. সে বলাভাব 
হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধন্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে, পরম ধার্্মকও 
এমন অবস্থার অধন্্ম অবলম্বন পাঁরত্যাগ কারতে পারে না। মহাভারতকার, “অশ্বথামা হত ইাতি 
গ্রজঃ” ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা কাঁরয়াছেন। বলে দ্রোণাচার্যাকে পরাভব 
কাঁরতে অক্ষম হইয়া যুধাম্ঠরের ন্যায় পরম ধারম্মিকও 'মথ্যা প্রবণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাঁটিলে খাটতে পারে, কিস্তু এখনকার সভ্য 
সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদশ 
প্রয়্োজনবয় ? 

গুরু । রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন। এইটা আইন বটে। “কিন্তু কার্ধাতঃ তাহা ঘটে না। 
রাজা সকলকে রক্ষা কাঁরয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, দা্গা 
মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। প্লসের বিজ্ঞাপন সকল পাঁড়লে জানিতে পারিবে যে, যাহারা 
আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে । বলবানের কাছে কেহ 
আগ হয় না। শক্ত আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পান্ত রক্ষার কথা 

না, ইহাও তোমার বুঝা কর্তব্য। যখন তোমাকে প্রশীতবাত্তর অনুশশলনের 
কমা বালব তখন বব যে. আত্মরক্ষা বেমন আমাদের অন বাণ আপনার স্রশপূর 
পাঁরবার স্বজন কুটুম্ব প্রাতবাসী প্রভীতর রক্ষাও তাদ্‌শ আমাদের অনুষ্টেয় ধর্্ম। যে ইহা 
করে না, সে পরম অধাঁম্মক। অতএব যাহার তদুপযোগী বল বা শারীরক শিক্ষা হয় নাই, 
সেও অধাম্মক। 

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধঙ্ম্মের চতুর্থ 'বিঘেনের কথা উঠিতেছে। 
এই তত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্মের আত প্রধান অংশ । অনেক মহাত্মা এই ধম্মের জন্য, প্রাণ 
পর্যন্ত, প্রাণ কি, সব্্বসুখ পারত্যাগ কাঁরয়াছেন। আম স্বদেশরক্ষার কথা বাঁলতোছ। 

যাঁদ আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধম্ম। সমাজদ্ছ এক এক ব্যাক্ত 
যেমন অপর ব্যাক্তর সব্বস্ব অপহরণ মানসে আন্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর 
সমাজকে সেইর্প আক্ুমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্মের শাসনে নিরদ্ধ 
হয়, ততক্ষণ কাঁড়য়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাশন নাই, সে সমাজের 
ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমান, বিবিধ সমাজের উপর কেহ এক জন 
রা 
বঁলিতোচছ্ছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রশীতি। আজ ফ্রান্স জঙ্ীনর কাড়য়া খাইতেছে, 
কাল জন্্মান ফ্রান্সের কাঁড়য়া খাইতেছে; ৮৮০০৮ ই এ 
কাঁড়য়া খায়। আজ £1597015) 7008092, কাল পোলাশ্ড, পরশ পু 
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বন্য 


কাল টত্কুইন। এই সকজ লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতগণ কুকুরের মত হন্ড়াহাড় কামড়াকামাঁড় 
করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায়, সে তার কাঁড়য়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য 
জাতি তেমান পরের পাইলেই কাঁড়য়া খায়। দুব্বল সমাজকে বলবান সমাজ আন্রমণ কারবার 
চেম্টায় সব্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা 'ভন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও 
স্বজনরক্ষা যাঁদ ধর্্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম; কেন না, এচ্ছলে 
আপন ও পর, উভযের রক্ষার কথা । 

সামাজক কতকগ্াল অবস্থা ধর্মের উপযোগণ আর কতকন্গাল অনুপযোগী । কতকগাল 
অবস্থা সমস্ত বাত্তর অনুশীলনের ও পারতৃপ্তির অনুকূল । আবার কোন কোন সামাঁজক অবচ্ছা 
কতকগ্যীল বৃত্তর অনুশীলন ও পাঁরতৃপ্তির প্রাতকূল। আধিকাংশ সময়ে এই প্রাতিকৃলতা 
রাজা বা রাজপুরূষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেস্টান্টদিগকে রাজা পুড়াইযা 
মারতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; ওরঙ্গজেবের 'হল্দঃধর্মমের বিদ্বেষ আর একাঁট 
উৎপধড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যাষ। স্বাধীনতা 
দেশশ কথা নহে, বিলাতী আমদান। 'লবার্ট শব্দের অনুবাদ । ইহার এমন তাংপর্য্য নহে যে, 
রাজা স্বদেশী হইতে হইবে । স্বদেশশয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীষ রাজা 
অনেক সমযে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । ইহা ধম্মোল্নীতর 
পক্ষে 'নতান্ত প্রয়োজনীয। অতএব আত্মবক্ষা, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক 
বৃণ্তর অনুশীলন, তাহা সকলেরই কর্তব্য। 

শশষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওযা চাই । 

শগুরুূ। তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে য্দ্ধব্যবসায় অবলম্বন কাঁরতে হইবে। কিন্তু 

প্রয়োজনান্সারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। ক্ষত ক্ষদ্র রাজ্যে সকল বযংপ্রাপ্ত 

পুবুষকেই যদ্ধব্যবসাফী হইতে হয, নাহলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয যে, বৃহৎ রাজ্য সে সকল 
ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রকনগগবী সকলে সকলকেই এই জন্য য্দ্ধ কাঁবতে 
হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ শ্রেণীবশেষের কাজ বাঁলযা 'নার্দ্দষ্ট থাকে৷ প্রাচীন 
ভারতবর্ষের ক্ষান্রয়, এবং মাধ্যকালিক ভাবতবর্ষের রাজপৃতেরা ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার 
ফল এই হয যে, সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকাবী কর্তৃক বাজত হইলে, দেশেব আর রক্ষা থাকে 
না। ভারতবর্ষের রাজপতেরা পরাভূত হইবামান্র, ভাবতবর্ষ মুসলমানের আঁধকাবভুক্ত হইল। 
ভারতবর্ষে সে দদ্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বষঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্রধারণ 
কাঁরয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত কারযাঁছল। যাঁদ তাহা না কাঁরত, তবে ফ্রান্সের বড় দহন্দশা 


। 

শিষ্য। কক প্রকার শারীরিক অনুশশলনের দ্বারা এই ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে ? 

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরক বলই যথেষ্ট, 'কিস্তু 
উনাঁবংশ শতাব্দীতে শারশীরক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রযোজনীয়। এখনকার 
গদনে প্রথমতঃ শারীরক বলের ও আস্ছি মাংসপেশণ প্রভৃতির পাঁরপ্নীষ্টর জন্য ব্যায়াম চাই। 
এদেশে ডন, কুস্তণ, মুগ প্রভাতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরোঁজ সভ্যতা শিখিতে 
গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝতে পাঁর না। আমাদেব বর্তমান ব্যাদ্ি- 
বিপর্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ । 
চিত এবং প্রধানতঃ অন্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সব্বাবধ অন্্প্রযোগে সক্ষম হওয়া 

| 

শিষ্য। £িস্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নাষিদ্ধ। 

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত-প্রজা,. আমরা অস্মধারণ 
কাঁরয়া তাঁহার রাজ্য ব্রক্ষা কাঁরব, ইহাই বাঞ্ছনীয় । আইনের ভুল পশ্চাং সংশোধিত হইতে পারে। 

মার হার তরি অন্যশিক্ষা তিন আর কতকগণার্প শারীরিক শিক্ষা শারশীরক বন্ম 
সম্পূর্ণ জরা প্রয়োজনশয়। যথা অস্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ কারিতে পারে না এবং 

ছার জররগক্ষা নাই, ডন সমাজের উপহাসাস্পদ। বিল্লাতশ স্বীলোকাঁদগেরও এ সকল শাক 





নু ৯৩৪ ০৯ 


বঙ্কিম রচলাবলশ 


অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্মশিক্ষা, পদব্রজে দৃূরগমন এবং সম্ভরণও তাদশ। যোদ্ধার 
পক্ষে ইহা নাহলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা কারও না। 
যে সাঁতার না জানে, সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপট;। যুদ্ধে কেবল জল 
হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিক্ষমণ, ও পলায়ন 
জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয। পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা 
বাহূল্য। মনষ্য মানের পক্ষেই ইহা 'নতান্ত প্রয়োজনীয় । 

শষ্য। অতএব যে রক বাত্তর অনশশলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পু্স্ট ও 
বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপটু- 

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মল্পযুদ্ধটা ধরিষা লইবে। ইহা বিশেব বলকারক। আত্মরক্ষার ও 
পরোপকারের বিশেষ অনূকূল ।* 

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপ-্ষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযদ্ধ, অস্ব্রশিক্ষা, অশ্বারোহণ. সন্ভরণ, পদর্রজে 
দৃূরগমন-- 

গুরু। আরও চাই সাঁহফুতা। শীত, গ্রীন্ম, ক্ষুধা, তৃষা, শ্রাস্ত, সকলই সহ্য কাঁরতে 
পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থার আরও চাই । প্রয়োজন হইলে মাঁট কাটতে পাঁরবে--ঘর 
বাঁধতে পাঁরবে__মোট বাঁহতে পাঁরবে। অনেক সময়ে ুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের খাদ্য 
আপনার 'পঠে বাহয়া লইযা যাইতে হইয়াছে। স্কুল কথা, যে কম্ম'কারক আপনার কর্ম জানে, 
সে যেমন অস্ত্রখান তীক্ষমধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে. দেহকে 
সেইরূপ একখান শাঁণত অস্ত্র কারতে হইবে-যেন তদ্্বারা সর্্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয। 

শিষ্য। কি উপাষে ইহা হইতে পারে? 

গুন। দহ (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিসংযম। চাঁরটিই 


বহ। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিযাছেন শবানযাছ। কিন্তু আহার 
সম্বন্ধে কিছ জিজ্ঞাস্য আছে। বাচস্পাঁতি মহাশযের সেই কাঁচকলা ভাতে ভাতের কথাটা স্মরণ 
করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই 'ক ধর্্মানুমত? তাহার বেশশী আহার কি অধর্্ম? আপাঁন 
ত এইরৃপ কথা বালয়াছিলেন। 

গুরু । আমি বাঁলয়াছি শরীর রক্ষা ও পুম্টির জন্য যাঁদ তাহাই যথেস্ট হয, তবে তাহার 
আঁধক' কামনা করা অধর্্স। শরীর রক্ষা ও পম্টর জন্য কির্প আহার প্রয়োজনীয়, তাহা 
বজ্ঞানাবং পণ্ডিতেরা বাঁলবেন, ধন্মেপদেন্টার সে কাজ নহে । বোধ কাঁর তাঁহারা বাঁলবেন যে, 
কাঁচকলা ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও প্ীস্টর জন্য যথেষ্ট নহে । কেহ বা বাঁলতে পারেন, 
বাচস্পাঁতর ন্যায়, যে ব্যাক্ত কেবল বাঁসযা বাঁসয়া দিন কাটায. তাহার পক্ষে ইহাই যথেন্ট। সে 
তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই-বৈজ্ঞানিকের কর্্ম বৈজ্ঞানক করূক। আহাব সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত 
ধর্মোপদেশ-যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখানর্গত-গরশতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আম 
গনরস্ত হইব। 

আযঃসত্ৃবলারোগ্যসুখপ্রীতি বিবদ্ধনাঃ | 
রস্যাঃ ক্পিপ্ধাঃ স্ছিরা হদ্যা আহারাও সাত্তৃকাপ্রিয়াঃ॥ ৮1৯৭ 

যে আহার আযূবাঁদ্ধকারক, উৎসাহবাঁদ্ধকারক. বলবাদ্ধিকারক. স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সৃখ বা 
ত্তপ্রসাদ বাদ্ধকারক. এবং রূচবাদ্ধকারক, যাহা রসযযক্ত, শ্িদ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া 
যায় অর্থাৎ 80761005) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্ৃকের প্রিয় । 

(08৮ না 'নাষদ্ধ হইল? 

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্যা। শরীরতত্ববিদ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও যে, 
ইহা জর: স্ব বলাযোগ্য সংখরীতিবন্ান ইত্যাদ গষুজক না। 

শিষ্য । 'হন্দ্শাস্কারেরা ত এ সকল নাঁষদ্ধ 

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চারের আসনে অবতরণ করা 


* লেখক-প্রশীত দেবী চৌধুরাণী, নামক গ্রন্থে প্রফল্লকুমারীঁকে অনুশ্ণীলনের উদাহরপ-.ফররুু 
প্রীতকৃত করা হইয়াছে । এজন্য সে স্তশলোক হইলেও মল্লষৃদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে। 


৬১০ 


বক্জিত 


ধর্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উঁচত নহে। তবে 'হন্দুশাস্্কারেরা মদ্য, মাংস, মংস্য 
নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বাঁলতেও পারি না। বরং অনূশশলনত্ত তাঁহাদের 
বাধ সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মদ্য যে আনম্টকার, অনুশশলনের হানিকর, এবং 
যাহাকেই তুমি ধর্ম বল, তাহারই 'িঘ্যুকর, একথা বোধ কার তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে 
হইবে না। মদ্য নিষেধ কারয়া 1হন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন। 

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে? 

গুরু। যে পীড়ত ব্যাক্তির পীড়া মদ্য 'ভন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্ধয 


পারে। অত্যন্ত শারীরক ও মানাসক অবসাদকালে ব্যবহার্য হইলে হইতে পারে। কিল্তু এ 
বাধও চাকংসকের নিকট লইতে হইবে-ধর্মোপদেম্টার নিকট নহে । কিন্তু একাঁট এমন অবস্থা 
আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানক বা চিকিংসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না 
করিয়া পারামত মদ্য সেবন করিতে পার। 

শিষ্য। এমন ক অবস্থা আছে? 

গুরু । যুদ্ধ। যৃদ্ধকালে মদ্য সেবন করা ধম্মানূমত বটে। তাহার কারণ এই যে, যে 
সকল বাঁত্তর বিশেষ স্কৃর্ততে যুদ্ধে জয ঘটে, পাঁরাঁমত মদ্য সেবনে সে সকলের বিশেষ স্ফ্যার্ত 
জন্মে । এ কথা হিন্দুধর্মের অনন:মোদিত নহে। মহাভারতে আছে যে, জয়দ্রথ বধের দিন, 
অজ্জজন একাকী ব্যুহ ভেদ কাঁরয়া শন্রুসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে, যাধচ্ঠির সমস্ত দিন তাঁহার 
কোন' সম্বাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইযাঁছিলেন। সাত্যাক 'ভিন্ন আর কেহই এমন বার ছিল না, 
সে ব্যহ ভেদ কারয়া তাহার অন:সন্ধানে যায। এ দুষ্কর কাধে যাইতে যাধান্ঠর সাত্যাককে 
অনমাঁত কাঁরলেন। তদত্তরে সাত্যাক উত্তম মদ্য চাহলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রচুর পারমাণে 
উত্তম মদ্য দিলেন। মাক্ন্ডেয় পুরাণে পড়া যায় যে স্বয়ং কালকা অসুর বধকালে সরাপান 
কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন। 

সপাহ-বিদ্রোহের সময়ে চিন্হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা [হন্দ মুসলমান কর্তৃক পরাভূত 
হয়। স্বয়ং ১1 [607 1,9%/25006 সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের 
পরাজয় ঘাটয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর জন্‌ কে ইহার একটি কারণ এই নিদ্দেশ 
করেন যে, ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব নহে। 

যাই হোক. মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন 
কাঁরতে পার, ৫) পাীড়াঁদতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থান্সাবে সেবন কাঁবতে পার, (৩) অন্য কোন 
সময় সেবন করা আবধেয়। 

শিষ্য। মতস্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত? 

গুরু। মৎস্য মাংস শরীরের আনস্টকারী, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং 
উপকারী হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে । ধর্্মবেস্তার বক্তব্য এই যে, মৎস্য 
মাংস, প্রীতিবৃত্তর অনুশীলনের কিয়ংপরিমাণে বিরোধী । সব্বভূতে প্রীত 'হন্দুধর্মের 
সারতত্ব। অনশখলনতত্তেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্মের অভ্তার্নীহত--ভিন্ন নহো এই 
জন্যই বোধ হয় হিন্দ:শাস্বকারেরা মংস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর 
আর একটা কথা আছে। মৎস্য মাংস বাঁজ্জত কারিলে শারপীরক বাত্ত সকলের সমচত স্ফ্যার্ত 
রোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানীবদের বিচার্যয। গু যাঁদ 'বিজ্ঞানশাস্ল বলে যে, সমাচিত 
স্ফর্ত রোধ হয় বটে, তাহা হইলে প্রীতবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘাঁটিল, সামঞ্জসা 'বিনচ্ট 
হইল। এমত অবস্থায় মংস্য মাংস ব্যবহার্ধয। কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। 
ধম্মোপদেষ্টার বৈজ্ঞানকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্বে বাঁলয়াছি। 

শারীরক বাত্তর অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম. (২) শিক্ষা, এবং ৩৩) 
আহারের কথা বলিলাম, এক্ষণে (৪) হীন্দিয় সংযম 'সম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্যক। 
শারপীরক বাতির সদনুশশীলনজন্য ইন্দ্রিয় সংঘম যে নিতান্ত প্রযোজনশর, বোধ কাঁর, বুঝাইতে 
হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরণীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, 
ধশক্ষা 'িম্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পাঁরপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই যে 
ছান্দিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, তে রা 


ণ ৬১৯ 


বঞ্কিঞজ রচনাবলশ 


রাঁল যে, ইন্দ্রিয় সংযম মানাঁসক বাস্তর অনুশীলনের অধীন; মানাঁসক শাক্ত ভিন্ন ইহা ঘটে না। 
অতএব যেমন হইাতপ্‌ব্রে দেখিয়াছ যে, মানীসক বাঁত্তর উচিত অনুশীলন শারণীরকণ বাত্তর 
অনুশশলনের উপর 'নর্ভর করে, তেমন এখন দৌখতেছ যে, শারশীরক বাত্তির উাঁচত অনুশীলন 
আবার মানাঁসক বাস্তর উপর নর্ভর করে। শারীরিক ও মানাসক বৃত্তিগনীল এইরুপ 
সম্বন্ধীবশিস্ট; একের অন:শশলনের অভাবে অন্যের অনুশলনের অভাব ঘটে। অতএব যে 
সকল ধর্মোপদেস্টা কেবল মানাঁসক বাত্তর অনুশীলনের উপদেশ "দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কাথত 
ধর্ম অসম্পূর্ণ। যে 'শক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা অসম্পর্ণে সুতরাং 
ধর্মীবরদ্ধ। 'কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মান: হয় না এবং কতকগন্লা বাহ পাঁড়লে 
পশ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় আনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে। 


নবম অধ্যায়-জ্ঞানাঙ্জনশ বাত্ত 


শিষ্য। শারীরক বাত্তর অনুশীলন সম্বন্ধে কছু উপদেশ পাইয়াছ, এক্ষণে জ্ঞানাজ্জ্ঞনী 
ধৃত্তর অনুশীলন সম্বন্ধে কিছ শ-নতে ইচ্ছা কার। আম যত দূর বাঁঝয়াছি, তাহা এই যে, 
অন্যান্য বাত্তর ন্যায় এ সকল বাত্তর অনূশশলনে সুখ, ইহাই ধর্্স। অতএব জ্ঞানাজ্জনণ বাত্ত 
সকলের অনুশপলন এবং জ্ঞানোপাঙ্জন 'কারতে হইবে। 
গুরু। ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপাজ্জন ভিন্ন অন্য বাঁত্তর সম্যক 
অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বাঁত্তর উদাহরণদ্বারা ইহা বৃঝাইয়াছি। ইহা 1ভন্ন তৃতীয় 
প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ: হয়, সর্বাপেক্ষা গুরুতর । জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না। 
ঈশ্বরের বিধপূর্ধক উপাসনা করা যায় না। 
শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই” ঈশ্বর কি কেবল পাণ্ডতের জন্য ? 
গুরু । মূরখ্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই। মৃখেরি ধর্ম নাই বাঁললে অত্যুক্তি হয় না। 
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কাঁরয়া দিই। যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখাপড়া কবিয়াছে 
তাহাকেই জ্ঞান বাঁলও না। জ্ঞান পয্স্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপাজ্জত হইতে পারে: 
জ্ঞানাজ্জঁনণ বৃত্তির অনুশশলন বিদ্যালয় ভিন্ন অনান্র হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন 
স্লীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাঁহারা প্রায় কেহই লেখাপড়া জানতেন না, কস্তৃ 
তাঁহাদের মত ধাম্মকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু তাঁহারা বাহ না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। 
আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে ল:গ্তপ্রায় হইয়াছে । 
কথকতা ইহার মধ্যে একাটি। প্রাচনারা কথকের মুখে পূরাণোঁতহাস "শ্রবণ করিতেন। 
মধ্যে অনন্ত জ্ঞানভান্ডার নিহিত আছে। তচ্ছ্বণে তাঁহাঁদগের জ্ঞানাজ্জনণ 
বৃত্ত সকল পারমাজ্জত ও পরিতৃপ্ত হইত। তন্ত্র আমাদগের দেশে হিন্দুধর্মের মাহাত্য 
প্র্ষপরম্পরায় একট অপূর্ব জ্ঞানের ম্রোত চাঁলযা আঁসতোছিল। তাঁহারা তাহার 
আঁধকারণশ ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাঁহারা শাক্ষত বাব্্দগের অপেক্ষা অনেক বিষয় 
ভাল বাাঁঝতেন। উদাহরণস্বরুপ আঁতাঁথসংকারের কথাটা ধর। আঁতাঁথসংকারের মাহাত্ম্য 
জ্ঞানলভ্য; জাগতিক সত্যের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধাবাশস্ট। আমাদের শাক্ষত সম্প্রদায় আতাঁথর নামে 
জালয়া উঠেন; ভিখারী দোঁখলে লাঠি দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইহাদের নাই প্রাচীনাদের ছিল; 
তাঁহারা আঁতাঁথসংকারের মাহাত্ব্য বঁঝতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। সে সকল 'বষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানখ, এবং আমাদের 'শাক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞানশ, 
ইহাই বালিতে হইবে। 
শিষ্য। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। 
গুরু। সন্দেহ নাই। আম যে অনুশীলনততব তোমাকে বৃঝাইলাম অর্থাৎ সকল 
সামঞ্জস্যপ্ক্বক অনুশীলন করিতে হইবে, রি এ দে 
কারণ । 


কাহারও কোন কোন বাঁত্তর অনুশীলন কর্তব্য, এর্প লোক-প্রতীতি আছে, এবং 
তদনূরূপ কার্য হইতেছে। এইরুপ লোক-প্রতীতির' ফল ' আধ্ীনক শিক্ষাপ্রশালশ। সেই 


৬৯২ 


ধম্মতত 


শিক্ষাপ্রণালীতে [িতনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনষ্যতত্বের প্রাত মনোযোগশ হইলেই, সেই 
সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রাতকার করা যায়। 

শিষ্য। সে সকল দোষ কিঃ 

গুরু। প্রথম, জ্ঞানাঙ্জনী বাত্তগুলির প্রাতই আধক মনোযোগ; কার্ধযকারিণশ বা চিত্ত 
রাঁজনীর প্রাতি প্রায় অমনোযোগ । 

এই প্রথার অনুবর্তঁ হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে 
ও ইউরোপে এত আঁনন্ট হইতেছে । এ দেশে বাঙ্গালীরা অমানুষ হইতেছে: তর্ককুশলী, বাগ্মশ 
বা সলেখক--ইহাই বাঙ্গালীর চরমোংকর্ষের স্থান হইয়াছে । ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন 
প্রদেশের লোক কেবল িল্পকুশল, অর্থগৃধ্যু স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণাপ্রয়, 
পরস্বাপহারী [পিশাচ জাঁন্মতেছে। ইহারই, প্রভাবে ইউরোপে এত যদদ্,, দূব্ধলের উপর এত 
পীড়ন। শারীরিক বাত, কার্যাকারিণী বৃত্ত, মনোরাঞজনী বৃত্ত, যতগুলি আছে. সকলগাাীলর 
সঙ্গে সাম্জস্যযোগ্য যে বাদ্ধিবৃন্তর অনৃশশলন, তাহাই মঙ্গলকর: সেগাীলর অবহেলা, আর 
বাদ্ধবৃত্তির অসঙ্গত স্ফযার্ত মঙ্গলদায়ক নহে। আমাঁদগের সাধারণ লোকের ধর্মসংক্রস্ত বিশ্বাস 
এর্প নহে। হিন্দুর পৃজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান চন্দ্রে বা বলবান কার্তকেয়ে 
নিহিত হয় নাই: বাদ্ধমান বৃহস্পাঁত বা জ্ঞানণ ব্রহ্মা আর্পত হয় নাই: রসজ্ঞ গন্ধব্্বরাজ বা 

বাছ্দেবীতে নহে। কেবল সেই সব্বাঙ্গসম্পন্ন_অর্থাৎ সব্বাঙ্গীণ পারণাতাবাঁশস্ট ষড়েশ্বর্যাশালশ 
বিতিনািত নাছ বডি লইতে সর্বপ্রকার বাত্ত পরস্পর 

পরস্পরের সাহত সামঞ্জস্যাবাশন্ট হইযা অনূশশীলত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুম কারয়া অসঙ্গত 

রানে 

শিষ্য । এই গেল একাঁট দোষ। আর ঃ 

গুরু। আধাঁনক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে. সকলকে এক এক, ক বিশেষ বিশেষ 

পাঁরপরূ হইতে হইবে-_সকলের সকল বিষয় 'শাখবার প্রয়োজন নাই । যে পারে, সে 


কাঁরয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানাঁসক বান্তর সকলগলর 
স্ফর্ত ও পাঁরণাত হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব 

কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলণী, কিন্তু কাব্যরসাঁদর আস্বাদনে বণ্টিত, সে কেবল আধখানা মানুষ 
অথবা যে সোন্দর্যযদত্তপ্রাণ, সব্বসৌন্দযেটের রসগ্রাহ, কিস্ত জগতের অপৃব্ব বৈজ্ঞানক তত্বে 
অজ্ঞ সেও আধখানা মানুষ৷ উভয়েই মনষ্যহ্বীবহশীন, সুতরাং ধর্মে পাতিত। যে ক্ষত্রিয় 
ফদ্ধাবশারদ-_কত্তু রাজধন্মে অনাভজ্ঞক_অথবা ষে ক্ষাত্রয় রাজধর্মে আঁভজ্ঞ, গু রণাঁবদ্যায় 
অনাভিজ্ঞ, তাহারা যেমন 'হন্দুশাস্তানুসারে ধর্মচ্যুত, ইহারাও তেমান ধর্মচ্যুত--এই প্রকৃত 
িন্দুধম্মের মর্্স। 

শিষ্য। আপনার ধর্মব্যখ্যা অন্সারে সকলকেই সকল 'শাখতে হইবে। 

গুরু। না, ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্িশীল সংকার্ধত কাঁরতে হইবে। 

[শষ্য। তাই হউক-_িস্ভু সকলের ি তাহা সাধ্য? সকলের সকল বাঁস্গালি তুলারূপে 
তেজাস্বনশ নহে। কাহারও বিজ্ঞানানূশশীলনী বৃত্িগুলি আধক তেজাস্বিনী, সাহত্যানযায়িনন 
বৃত্তিগলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশখলন কারলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানক হইতে পারে, 
কিন্তু সাহত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না. এ গুলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি 
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গুরু। প্রতিভার িচারকালে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। সেই কথা ইহার উত্তর। 
তার পর তৃতীয় দোষ শুন। 

জ্ঞানাঙ্জনগ বৃত্রগুি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার 
উদ্দেশ্য জ্ঞানাঙ্জন, বাত্তর স্ফুরণ নহে। যাঁদ কোন বৈদা, রোগধকে উদর ভারয়া পথ্য দিতে 
ব্যাতব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবাদ্ধ বা পাঁরপাকশাক্তর প্রীত কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, 
তবে সেই চিকিৎসক যেরপ ভ্রান্ত, এই প্রণালশর শিক্ষকেরাও সেইর্‌প ভ্রান্ত। যেমন সেই 
চিকিৎসকের 'চাকৎসার ফল অঙ্জীর্ণ রোগবাদ্ধ-_তেমান এই জ্ঞানার্জন বাতকগ্রস্ত শিক্ষক- 
দের শিক্ষার ফল মানাঁসক অজপর্প_বৃত্তি সকলের অবনাতি। মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা 


৬১৩ 


বঙ্কিম রচলাবলণী 


করলে যেন চটপট কাঁরয়া বলিতে পার। তার পর, বাঁদ্ধ তীক্ষন হইল, কি শুষ্ক কান্ঠ 
কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশাক্ত অবলাম্বনশ হইল, কি প্রাচীন পন্ভরকপ্রণেতা 
এবং সমাজের শাসনকর্তারুপ বদ্ধাপতামহণবর্গের আঁচল ধাঁরয়া চাঁলল, জ্ঞানাজ্জনী বু 
ফা খোকার মত কেবল গিলাইয় দলে গলিতে পারে ক আপাঁন আহারাঙ্জনে সক্ষম হইল, 
কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শাক্ষত গন্দদভ জ্ঞানের ছালা পচে কিয়া 

নিযিজরা ভারে দে জার নার লে 
তাহারা পালে 'মাঁশয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে। 

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাতি আপনার এত কোপদাঁষ্ট কেন? 

গুরু । আম কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বাঁলতেছিলাম না। এখনকার 
ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ । আমরা যে মহাপ্রভুদগের অনুকরণ কাঁরয়া, মনুষ্যজল্ম সার্থক 
কারব মনে করি, ভাহাঁদিগেরও বাদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পণড়াদায়ক। 

শিষ্য। ইংরেজের বাদ্ধি সঙ্কীর্ণঃ আপান ক্ষুদ্র বাঙ্গাল হইয়া এত বড় কথা বালিতে 
সাহস করেন? আবার জ্ঞান পণড়াদায়ক ? 

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বাদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হইয়াও বলি। আম 
গোস্পদ বাঁলয়া যে ডোবাকে সমর বালব, এমত হইতে 'পারে না। যে জাতি এক শত কুড়ি 
বংসর ধারয়া ভারতবর্ষের আ'ধপত্য করিয়া ভারতবাসপীদগের সম্বন্ধে একটা কথাও বাঁঝল না, 
তাঁহাদের অন্য লক্ষ গণ থাকে স্বীকার করিব. কিন্তু তাঁহাঁদগকে প্রশস্তব্দ্ধি বালতে পারিব না। 
কথাটার বেশশ বাড়বাঁড়র প্রয়োজন নাই--তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইধারেজের অপেক্ষাও 
সঙ্কপর্ণ পথে বাঙ্গালীর বাঁদ্ধ চলিতেছে, ইহা আম না হয় স্বীকার কারলাম। ইংরেজেব শিক্ষা 
অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্টে স্বীকার কার। কত্ত আমাদের সেই 
কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দণ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা হয়ত আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু 
তাহা বালয়া বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বালতে পাঁর না। একটা আপাত্ত 'াটিল তঃ 

শিষ্য। জ্ঞান পঁড়াদায়ক,. এখনও বুঝতে পাঁরতোছ না। 

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পণড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজটর্ণ হইলে 


লইয়া কি কারতে হয়, তাহা জানে না একন্ধন ইংরেজ দশ হইতে নন আলির প্রকথ্ানি 
বাগান 'কিনিয়াছলেন। মাল বাগানের নারকেল পাঁড়য়া আঁনয়া উপহার দল। সাহেব 
ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাদু বাঁলয়া পাঁরত্যাগ কারলেন। মালী উপদেশ দিল, “সাহেব! 
ছোবড়া খাইতে নাই-_আঁটি খাইতে হয়।” তার পর আঁব আসল। সাহেব মালর উপদেশ- 
বাক্য স্মরণ কাঁরয়া ছোবড়া ফেলিয়া দয়া আঁটি খাইলেন। দোৌখলেন, এবারও বড় রস পাওয়া 
গেল না। মালী বাঁলয়া দিল, “সাহেব! কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসটা ছার 'দিয়া 
84211105 শেষে ওল আঁসিল। সাহেব, তাহার 
খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপর্্বক আধা 
কাঁড়তে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পাঁরপর্ণ' 
তবে আঁধকারণীর ভোগে হয় না। 'তাঁন ছোবড়ার জায়গায় আঁট, আঁটির জায়গায় ছোবড়া 
খাইয়া বাঁসয়া থাকেন। এরুপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মান্র। 

'শিষ্য। তবে ধক জ্ঞানাজ্জনপ ব্যাত্ত সকজের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন ? 

গর পাগল! অস্খানা শানাইতে গেলে কি শূন্যের উপর শান দেওয়া যায়? জেয 


বালির পারতীন্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানাজ্জনই বটে। কিন্তু যে অলুশঈলনপ্রথা 
চাঁলত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠুয়া দেওয়া হইতে থাকে। পাকশাকতর বস্ির 
ধ্দকে দন্ট নাই, কষধা বন্ধ দিকে দৃষ্টি নাই-_আধার বার দিকে দাট্ট নাই-উ-সে গেলা। 
৬৯৪৪ 


হ্মতস্ত 


যেমন কতকগুলি অবোধ মাত এইরুপ কাঁরয়া শিশুর শারীরিক অবনাঁত সংসাধত কারয়া 
থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পূত্র ও ছাত্গণের অবনতি সংসাধিত করেন। 

জ্ঞানাজ্জন ধন্মমের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রীতি তৎসম্বন্ধে এই 'তনটি সামাজক 
সর ডিউিডি জিত এই কুশিক্ষার্প পাপ 
সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে 


দশম অধ্যায়--মনষ্যে ভক্তি 


শিষ্য। সুখ, সকল বাত্তগ্ীলর সম্যক স্ফূর্তি পাঁরণাঁতি, সামঞ্জস্য এবং চারতার্থতা। 
বাত্তগীলর সম্যক স্কূর্ত পারণাত এবং সামগ্রস্য মনুষ্যত্ব । বাত্তগীল, শারগারক+, 
জ্ানাজ্জনী, কার্যযকাঁরণস এবং চিত্তরা্জনী। ইহার মধ্যে শারীরিকণ ও জ্ঞানা্জনী বৃত্তির 
অনুশীলন প্রথা সম্বন্ধে কিছ; উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্যযকারণধ ব্ত্িগালর 
অনুশশলন কি, সামঞ্জস্য বুঝবার সমযে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদর উদাহরণে বুিযাছি। 
নিকৃষ্টা কাষযকারণণ বাত্ত' সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, 
তাহাও বঝয়াছি। কিত্তু অন্শশলনতত্ের এ সকল ত সামানা অংশ। অবাঁশম্ট যাহা শ্রোতব্য 
তাহা শুনিতে ইচ্ছা কার। 

গুরু এক্ষণে যাহাকে কাষকারণী, বতগ্ধালর মধ্যে সচরাচর উংব্ষ্ট বলে. তাদ্‌শ 
বাত্তর' কথা বাঁলব। বাস্তর মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা যায, সেই অর্থে এই 
1তনটি বৃত্ত সব্বশ্রেম্ট__ভাঁক্ত, প্রণীত, দযা। 

শিষ্য। ভাঁক্ত, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বাঁত্ত নহে? প্রণীত ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই 
সে ভাঁক্তি হইল, এবং আর্তে ন্যস্ত হইলেই তাহা দযা হইল। 

গুরু। যাঁদ এরুপ বাঁলতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপাঁত্ত নাই; 'কল্তু 
অনুশখলন জন্য তিনাটকে পৃথক্‌ দববেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে নাস্ত যে প্রণীত, সেই 
ভাঁক্ত, এমন নহে। মনুষ্য যথা রাজা, গর; তা, মাতা, স্বামণ প্রভৃতিও ভাক্তর পান্ন। আর 
ঈশ্বরে ভাঁক্ত না হইযাও কেবল প্রণীত জান্মতে পারে। তাই, বাঙ্গালার বৈফবেরা, শান্ত, দাস্য, 
সখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রাতি এই পণ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। সে পাঁচটি 
দোখবে, এই ভাক্তি, প্রীত দয়া মান্র। তবে কোন ভাবাঁটি মিশ্র, কোনটি আমশ্র, যথা- 

শাস্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব) হ ভাঁক্ত। 

দাস্য হেনুমানাদর যে ভাব)-ভাঁক্ত+দযা । 

সখ্য শ্রীদামাঁদর যে ভাব) হ প্রীতি । 

বাৎসল্য নেন্দ যশোদা)-্প্রীতি+ দয়া। 

মধুর রোধা)-ভীঁক্ত+ প্রীতি +দষা। 

শিষ্য। কৃষের প্রাত রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষফবেরা কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে দষা 
কোথায় ? 

গুরু । ম্নেহে আছে স্বীকার কর 2 

শিষ্য । কার, কিন্তু ম্লেহ ত প্রীতি। 

গুরু। কেবল প্রীত নহে। প্রশীতি ও দয়ার 'মশ্রণে প্লেহ। সুতরাং মধুর ভাবের ভিতর 
রা সর্বশ্রেষ্ঠ । এই 
ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধম্মনবলম্বণীরা সন্তুষ্ট হইলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য দ্ধ হইল? 
ধকস্তু বাঙ্গালার বৈষবেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, “তাঁহারা চাহেন যে, তিনাট শ্রেষ্ঠ বৃতিই 
ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহা এক 'দনের কাজ নহে। মে একটি একটি, দুইটি দুইটি করিয়া শান্ত, 
দাস্য, সখ্য, বাধসল্যের পর্যায়ক্রমে সব্ধশৈষে সকলগহলিই ঈশ্বরে অপণ করিতে শিখিতে হইবে, 
তখন “রাধা” যে আরাধনা করে) হইতে পারা যায়। 

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক। আগে মনৃষ্যে ভীক্তর কথা বলা যাউক। 'যানিই 
আমাদের অপেক্ষা শ্রেম্ঠ এবং যাঁহার শ্রেম্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পার। 
ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই য়ে, ৫১) ভাঁক্ত ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃচ্টের অনগামী হয় না। 


৬১৫ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 
রানি গা গাডাত রসরান ররর উবার 
না। 


দেখা যাউক, মনৃব্যমধ্যে কে ভক্তির পান্ন। €১) পিতামাতা ভক্তির পা্র। তাঁহারা যে 
আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, 
এজন তিনিও ভার পা। গর ভিন মনা মনই অসতব, ইহা শারীরিক ব্য 

বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভীক্তর পান্র। শহন্দুধর্ম্ম 
৯৮৬৯৪ ৮৮৮ লান ৮৮1১৮ 
ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সব্থা আমাদের হিতান.ষ্ঠান করেন এবং আমাদের 
অপেক্ষা ধর্মাত্মা ও পাবিশরস্বভাব, তিনিও ভাক্তির পান্র। যিনি কেবল চাল কলার জন্য 
পুরোশহত, 'তাঁনি ভীঁক্তর পান্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্তর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তানি 
ভাঁক্তর পান্ন। হিন্দুধর্ম ইহাও বলে যে, স্ব্রীরও স্বামীর ভীক্তর পান্র হওয়া উচিত, কেন না, 
হন্দৃধন্্স বলে যে, স্তীকে লক্ষ্নীর্পা মনে কাঁরবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের অপেক্ষা 
কান ভি রানা 
শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভাক্তর পান্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধন্মে ই'হারা ভাঁক্তর 
পার; যাহারা ই*হাদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরপ ভাক্তির পান্র। গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ 
তাহারা যাঁদ ভাক্তির পার্গণকে ভাক্তি না করে, যাঁদ পিতা মাতাকে পত্র কন্যা বা বধূ ভাঁক্ত না 
করে, যাঁদ স্বামীকে স্ব ভীঁক্তি না করে, যাঁদ স্ত্রীকে স্বামী ঘূপা করে, যাঁদ শিক্ষাদাতাকে ছাত্র 
ঘূপা করে, তবে সে গৃহে কিছ:মান্র উন্নীত নাই-সে গৃহ নরকাবশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া 
বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতগাঁসদ্ধ। এই সকল ভাঁক্তর পান্রের প্রাত সমুঁচিত ভাঁক্তর উদ্দেক 
অনুশশলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য । হিন্দুধন্মেরও সেই উদ্দেশ্য। বরং অন্যান্য ধর্মের 
অপেক্ষা এ বিষয়ে 'হন্দধর্মেরই প্রাধান্য আছে। হন্দুধম্্ম যে পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা 
তাদ্বষয়ে অন্যতর প্রমাণ । 

(২) এখন বাঁঝয়া দেখ, গৃহস্ছ পাঁরবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্তার 
পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভাক্তির পান্ন, রাজাও সেইর্‌প প্রজার 
ভীঁক্তর পান্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শাক্তমান_ নাহলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা 
বলশুন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভাক্ত করিবে । 
লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাঁদ দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সদুপায় 
দ্বারা রাজভাক্তি অনুশধীলত কাঁরবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে । হিন্দুধর্ম পুনঃ পুনঃ 
রাজভাক্তুর প্রশংসা 'আছে। শবলাতী ধর্মে হউক বা না হউক. 'বলাতণ সামাঁজক' নীতিতে 
রাজভাক্তর বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভাক্তর স্থান নাই। যেখানে আছে 
যথা জম্মাঁন বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নাতশশল। 

শষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বাঁলয়া বোধ হয়। 
লোকে রামচন্দ্র বা যাঁধাষ্ঠরের ন্যায় রাজাকে যে ভীক্ত কারবে, ইহা বুঝিতে পারি, আকবর বা 
অশোকের উপর ভাক্তও না হয় বুঝলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার 
উপরে যে রাজভীক্ত হয়, ইহার পর মনৃষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহু কি হইতে পারে ? 

গুরু । যে মনুষ্য রাজা. সেই মনুষ্যকে ভাঁক্ত করা এক বস্তু, রাজাকে ভাঁক্ত করা স্বতল্ত্ 

। যে দেশে একজন রাজা নাই-যে রাজ্য সাধারণতন্ত, সেইখানকার কথা মনে কাঁরলেই 

পারিবে যে, রাজভীক্ত কোন মন[ফ্যাবশেষের প্রাত ভাঁক্ত নহে। আমোরকার কংগ্রেসের 

বা ব্রিটিশ পার্লমেন্টের কোন সভ্যাবশেষ ভাঁক্তুর পান্র না হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস ও 
জানিনেউভাওিন পা ভাখিরে টিনের মা লেইস চারি টিবি তেতো 
পানা হইতে পারেন, কু তত সময়ের ইজন্ড বা জন্সের রাজা তত প্রদেশ" দিগের 

পান্র। 

শিষ্য। তবে কি একটা "দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ওরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে 
বিদ্রোহ পাপের মধো গণ্য হইবে? 

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তানি রাজা। যখন তান 


৬৯৬ 


ধম্মতিত 


টিনার রিনি ররালা রি নরিরা রিতা যারা ররর জারি রা রাজারা 
প্রজাপাড়ক হইলেন, তখন 'তাঁন আর রাজা নহেন, আর ভীক্তর পান্ন নহেন। এরুপ রাজাকে 
ভাঙ্ত করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন কারতে বাধ্য হয, তাহা দেশবাসধাদগের 
কর্তব্য । কেন না, রাজার চ্বেচ্ছাচারতা সমাজের অমঙ্গল। "কিন্তু সে' সকল কথা ভাক্ততত্তে 
উঠিতেছে না, প্রীততত্তের অন্তর্গত। আর একটা কথা বাঁলয়া রাজভাঁক্ত সমাপ্ত কার । রাজা 
যেমন ভীঁক্তর পান্র, তাঁহার প্রাতাঁনাধস্বর্প রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পান্ন। ধকস্তু 
তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্ষেয নষুক্ত থাকেন. এবং ধন্তঃ সেই কার্য্য নির্বাহ 
করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পান্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মনূষ্য। 

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভাঁক্ত ভাল, 'ল্তু বেশী মান্রায় কিছুই ভাল নহে-কেন না, বেশশ 
মাত্রা অসামপ্জস্যের কারণ । রাজা সমাজের প্রাতিনাধ এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভৃত্য-এ কথা 
কাহারও বিস্মৃত হওয়া উঁচত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা শবস্মৃত হইয়া, রাজপুরুষের 
অপারামিত তোষামোদ করিয়া থাকেন। 

(৩) রাজার অপেক্ষাও, যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভাঁক্তর পান্র। গৃহস্থ গুরুর 
কথা, গৃহাশ্হিত ভাক্তর পারাঁদগের সঙ্গে বালয়াছ, িস্তু এই গরুগণ, কেবল গাহস্ছ্য গুরু 
নহেন. সামাঁজক গুরু | যাহারা বিদ্যা বাঁদ্ধি বলে, পারশ্রমের সাহত সমাজের শিক্ষায় 'নযক্ত, 
তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথাথ রাজা । অতএব ধর্মবেন্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, 
নীতিবেত্তা, দার্শীনক, পরাণবেত্তা, সাহত্যকার, কাব প্রভৃতির প্রাত যথোচিত ভক্তির অনুশীলন 
কর্তব্য। পাৃঁথবীর যাহা কিছু উন্নাত হইয়াছে, তাহা ইহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইহারা 
পৃথবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পাঁথবী চলে। ইহারা রাজাদগেরও গুরু। রাজগণ 
ইস্হাঁদগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। এই 'হসাবে, ভারতবর্ষ 
ভারতীয় খাঁষাদগের সাঁম্ট-_এই' জন্য ব্যাস, বাল্মশীকি, বশিম্ঠ, 'বিশ্বামন্্, মনু, যাজ্ঞবঙ্কয, কাঁপল, 
গোৌঁতম_ সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যবাদ পিতৃগণস্বর্প। ইউরোপেও গাঁললীও. নিউটন, কান্ত, 
কোম্‌ৎ, দান্তে, শেক্ষপীয়র প্রভাতি সেই স্থানে। 

শিষ্য। রন পাতা তব যাহা দ্বারা আম যে 
পাঁরমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রাত সেই পাঁরমাণে ভাঁক্তযুক্ত হইব? 

গূরু। তাহা নহে। ভক্ত কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃন্টের নিকটও কৃতজ্ঞ 
হইতে 'হয়। ভাক্তি পরের জন্য নহে. আপনার উন্নাতর জন্য। যাহার ভাঁক্ত নাই, তাহার 
চারব্রের উন্নতি নাই। এই লোকাঁশক্ষকদিগের প্রতি যে ভাক্তর কথা বাঁললাম, তাহাই উদাহরণ 
স্বরূপ লইয়া বাঁঝয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণনত গ্রন্থ পঁড়িতেছ। যাঁদ সে লেখকের 
প্রাত তোমার ভন্তি না থাকে, তিররে জের রা তোমার কোন উঠকার হরে নাতির 
প্রদত্ত উপদেশে তোমার চারন্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার মন্মার্থ তৃমি গ্রহণ করিতে 
পারবে না। গ্রল্থকারের সঙ্গে সহদয়তা না থাকলে, তাঁহার উক্তির তাংপর্যা বুঝা যায় না। 
অতএব জগতের শিক্ষকাদগের উপর ভাঁক্ত না খাঁকলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল 
উন্নাতির মূল; অতএব সে ভীঁক্ত ভিন্ন উন্নাতও নাই । ইহাদের প্রাত সমৃচিত ভাঁক্ত অনুশীলন 
পরম ধর্ম । 

শিষ্য। কৈ. এ ধর্ম ত আপনার প্রশংঁসত 'হন্দুধর্মমে শিখায় না? 

গুরু। এটা আত মুর্খের মত কথা। বর; হিন্দুধর্ম ইহা যে পাঁরমাণে শিখায়, এমন 
আর কোন ধন্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণগণ সকলের পজ্য। তাঁহারা যে ব্ণশ্রেন্ঠ 
এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভাঁক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রা্মণেরাই ভারতবর্ষে 
সামাঁজক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম বেত, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই 'বজ্ঞানবেত্তা, 


নাদ্দস্টি কাররাছেন। সমাজ ব্রাহ্মদকে এত ভাঁক্ত করিত বালির়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত 
অতি 
লাভ কারঃ | 


শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড র্াহ্গণেরা আপনাঁদগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত 
কারবার জন্য এই দ.্জয় ব্রহ্মভাঁক্ত ভারতবর্ষে প্রচার কারয়াছে। 


৬১৭ 


বাঁঞ্কম রচনাবলশ 


গুরু। তুমি ষে ফলের নাম কালে, যাঁহারা তাহা আঁধক পরিমাণে ভোজন কারয়া থাকেন, 

এ কথাটা তাহাদিগের বদ্ধ হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে । দেখ, বাঁধ 'বধান ব্যবস্থা সকলই, 
রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শাক্ত থাকতেও তাঁহারা 'আপনাদের উপজশীবকা সন্ধে 

বি রাজন ডাকার হাজেরা ইরা বানি আকার হইবেন 
না, কাঁষকার্যের পধ্যন্ত আধকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবকার অধিকারী 
নহেন। যে এক উপজনীবকা ব্রাহ্মণেরা বাছয়া বাছয়া আপনাদগের জন্য রাখলেন, সেটি 
কি? যাহার পর দুঃখের উপজশীবকা আর নাই, যাহার পর দারপ্্য আর কিছদতেই নাই-- 
ক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতাঁচত্ত মন্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
তাঁহারা বাহাদুর জন্য বা পণ্যসণয়ের জন্য, বাছিয়া বাছয়া ভিক্ষাবৃত্তাট উপজশীবিকা বাঁলয়া 
গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাঁঝয়াছিলেন যে, এশ্বর্যযসম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপাজ্জনের 'বঘু 
ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে [বু ঘটে। একমন, একধ্যান হইয়া লোকাঁশক্ষা দিবেন বাঁলয়াই 
সব্্বতাগশ হইযাছিলেন। যথার্থ নিত্কাম ধর্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ কারয়াছে, 
তাহারাই পরাঁহতনব্রত সঙ্কজ্প কাঁরয়া এরুপ সব্বত্যাগশ হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনা- 
'দগের প্রাতি লোকের অচলা ভাক্ত আঁদম্ট কারয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা 
বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজশিক্ষকাদিগের উপন্ন ভীঁক্ত ভিন্ন উন্নাত নাই, সে জন্য ব্রাহ্গণভীকক্ত প্রচার 
কারয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সুষ্টি কারয়াছলেন, তাহা 
আজও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজও তাহা আদশ-স্বরূ্প গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে 
আজও যুদ্ধটা সামাজিক প্রমোজন মধ্যে । কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভযঙ্কর দঃখ--সকল দুখের 
উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ- সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত--সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে 
পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন কারলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। 
তাঁহাদের কীর্ত অক্ষয়। পাঁথবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ- 
দগের মত প্রাতভাশালশ, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধাম্মক কোন জাতিই নহে । প্রাচখন এথেল্স 
বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জার্মান বা ইংলন্ডবাসী_কেহই তেমন প্রাতভাশালী 
বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষ: বা অপর কোন সম্প্রদাষের লোক 
তেমন জ্ঞালশ বা ধাম্িক ছিল না। 

শিষ্য। তা যাক। এখন দোৌখ ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রু৮ীও বেচেন, কাল খাড়া 
কারয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাঁদগকে ভাঁক্ত করতে হইবে? 

গুরু । কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্ত কারব, সে গণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্ত কারিব 
কেন? সেখানে ভাক্তি অধন্্। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষেব অবনতির একট গুরুতর কারণ। 
যে গুণে ব্রাহ্মণ ভাঁক্তর পান্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভাঁক্ত 
করিতে লাগলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশশভূত রাঁহলাম? তাহাতেই কৃশিক্ষা হইতে লাগিল, 
কুপথে বাইতে লগিলাম। এখন ফিনিতে হইবে। 

শিষ্য। অর্থাৎ ত্রাহ্গণকে আর ভক্ত করা হইবে না। 

গুরু। ঠিক তাহা নহে । যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থং 'যাঁন ধাম্মক, বিদ্বান, নিজ্কাম, 
লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভাঁক্ত কারব; 'যাঁন তাহা নহেন, তাঁহাকে ভাঁক্ত কাঁরব না। তংপাঁরবর্তে 
বরাত তি নিন পাকি বালির সভার 
ব্রা্ষণের মত ভাক্ত কারব। 

শষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপাঁন সঙ্গত মনে করেন? 

গুরু। কেন কারব না”? এ মহাত্মা সবরাহ্গণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন৷ তান 
সকল ব্রাক্মণের ভাঁক্তর যোগ্য পান্র। 

শিষ্য। আপনার এরৃপ হন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত 'দবে না। 

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্মের হথার্থ মর্্স। মহাভারতের বনপর্তে মাকশ্ডেয়সমস্যা- 
পৰ্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খাষবাক্য এইরূপ আছে;-_“পাঁতত্যজনক কুক্রয়াসক্ত, দান্তক, ব্রাহ্মণ 
প্রার্জ হইলেও শদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্রু সত্য, দম ও ধর্মে সতত অন:রক্ত” তাহাকে আমি 
্রাক্মঘ বিবেচনা কার। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্র্বে অজগর-পব্বাধ্যায়ে 
১৮০ অধ্যায়ে রাজার্ধ নহূষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা অন্শংস্য আঁহংসা ও 


৬৯৮ 


থন্ব্ডিনু 
তারার রাযি টিরাররারেলোর রাযি রারিরিরারারাট্টির হারার হারালো 872.. 
করুণা শৃদেও লীক্ষত হইতেছে। ষদ্যাপ শৃদেও সত্যাঁদ ত্রাহ্মণধন্্ম লাক্ষত হইল, তবে শদুও 
ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” তদুত্তরে যাঁধাম্ঠর বালতেছেন,_ “অনেক শদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক 
'দ্বজাতিতেও শুদ্রলক্ষণ লাঁক্ষত লাক্ষত হইয়া থাকে; অতএব শদ্রুবশ্য হইলেই যে শূদ্রু হয়, এবং 
রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরুপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যা্তুতে বৌদক ব্যবহার 
লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লাক্ষিত না হয়, তাহারাই শদ্রু।” এর্‌প 
কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধগৌতম-সংহিতায় ২১ অধ্যায়ে, 


ক্ষান্তং দান্তং জিতল্লোধং 'জতাত্মানং জিতোৌন্দ্রযম্‌। 
তমেব ব্রাহ্গণং মন্যে শেষাঃ শৃদ্রা ইীতি স্মৃতাঃ॥ 
আগ্মহোন্নব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতান্‌ শচীন । 
উপবাসরতান্‌- দান্তাংস্তান- দেবা ব্রাহ্মণান, বিদুঃ ॥ 
ন জাঁতঃ পৃজ্যতে রাজন গণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চণ্ডালমাঁপ বিতুস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ | 


ক্ষমাবান্‌, দমশশীল, জিতক্লোধ এবং জিতাত্মা বজতোৌন্দ্রয়কেই ব্রাক্ষণ বালতে হইবে; আর 
সকলে শূদ্র। যাহারা আগ্মহোন্নব্রতপ্পর, স্বাধ্যায়নিরত, শুঁচি, উপবাসরত, দাস্ত, দেবতারা 
তাঁহাঁদগকেই ব্রাহ্মণ বালয়া জানেন। হে রাজন! জাতি পূজ্য নহে, গৃণই কল্যাণকারক। 
চণ্ডালও বিত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বালিমা জানেন। 

শিষ্য । যাক। এক্ষণে বুঁঝতোছি, মনষ্যমধ্যে তন শ্রেণীর লোকের প্রাতি ভাক্ত 
অনশঈলনীয়, ১১) গৃহস্থিত গুরুজন, €২) রাজা, এবং ৩) সমাজ-শিক্ষক। আর কেহ? 
গুরু। (৪) যে ব্যাক্ত ধাঁম্মিক বা যে জ্ঞান, সে এই [তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসলেও 
ভীক্তর পান্ন। ধাঁম্মক, নীচজাতীয় হইলেও ভাক্তর পান্র। 

(&) আর কতকগ্ীল লোক আছেন. তাঁহারা কেবল ব্যক্তীবশেষের ভাঁক্তর পানর, বা 

ভীক্তির পান্র। এ ভাঁক্তকে আক্ঞাকারতা বা সম্মান বাললেও চলে। যে কোন 

কার্যানব্বাহার্থে অপর ব্যাক্তর আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যাক্তি তাহার ভাঁক্তর, 
নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পান হওয়া উচিত। ইংরেজীতে ইহার একট বেশ নাম আছে 
--9010020109602 । এই নমে আগে 08012] 50100101772001 মনে পড়ে । এ দেশে সে 
সামগ্রীর অভাব নাই--কিস্তু যাহা আছে, তাহা বড় ভাল 'জাঁনস নহে । ভাঁক্ত নাই, ভয় আছে। 
ভক্তি মনুষ্যের শ্রেন্ত বৃত্ত, ভয় একটা সব্্বানকৃষ্ট বৃত্তর মধ্যে। ভযেব মত মানাঁসক অবনাঁতির 
গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন কাঁরবে, তাঁহাকে সম্মান কারবে, পার 
ভাঁক্ত কাঁরবে, কিন্তু কদাচ ভয কারিবে না। কিন্তু 0710121 51901017900 ভিন্ন অন্য এক 
জাতীয় আজ্ঞাকারতা প্রয়োজনীয় । সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড গুরুতর কথা । ধর্ম 
কর্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর, পাঁচ জনে 'মাঁলিয়া কাঁরতে হয়-. 
একজনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে এঁক্য চাই। এঁক্য জন্য ইহাই 
মম যে. এক জন নায়ক হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্সায়ত্রমে অন্যান্যের বশবন্তী 
হইয়া কাজ করিতে হইবে । এখানেও ১৪9০:0108000 প্রয়োজনীয় । কাজেই ইহা একাটি 
গুরুতর ধর্ম । দূভভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে 'মাঁলয়া 
মিশিয়া কারতে হইবে. তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে. কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার 
না করায় সব ব্থা হয়। এমন অনেক সময় হয় যে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যাক্ত অধগন 
হয়। এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তির কর্তব্য যে, 'নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে কাঁরয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন 
নাহলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। কিস্তু আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার 
করেন মা। তাই আমাদের সামাজিক উন্নাত এত অল্প। 

(৬) আর ইহাও ভক্জিততের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপন্য আছে, সে বিষয়ে 
তাহাকে সম্মান কারতে হইবে । বয়োজোম্ঠকেও কেবল বয়োজোম্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে। 
€৭) সমাজকে ভাঁক্ত করিবে । ইহা স্মরণ রাখবে যে, মনৃষ্যের যত গুণ আছে, সবই 
সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষা্দাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। লমান্ধই 
রাজা, সমাজই 'শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যক্রবান হইবে । এই তত্বের সম্প্রসারণ 


৬১৯৯ 


বঞ্িম রচনাবলণ 


করিয়া গগাস্ত কোমৃৎ “মানবদেবীর” পৃজার বিধান করিয়াছেন। সূতরাং এ বিষয়ে আর বেশন 
বাঁলবার প্রয়োজন নাই। 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘাঁটতেছে দেখ। হিদ্দুর 
মধ্যে ভাক্তর ছুই অভাব ছিল না। ভাক্ত, হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশাস্তের একট প্রধান 
উপাদান। কিন্তু এখন 'শাক্ষত ও অন্ধাশাক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে । 
পাশ্চাত্ত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম বুঝতে না পারয়া, তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য বাঁঝয়া 
লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সব্ব্ত সব্বথাই সমান-_কেহ কাহাকে ভাঁক্ত কারবার 
প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মনূযোর সব্শ্রেষ্ঠ বৃত্ত, তাহা হানতার "চিহ্ন বালয়া তাঁহাদের 
বোধ হইয়াছে। পিতা এখন “1 ৫৪৫: ৮১০7৮ --অথবা বুড়ো বেটা । মাতা, বাপের 
পাঁরবার। বড় ভাই, জ্ঞাঁত মান্র। 'শক্ষক, মান্টার বেটা। পুরোহত' চালকলা-লোল.প ভণ্ড। 
যে স্বামী দেবতা 'ছিলেন,£তান এখন কেবল 'প্রয় বন্ধু মান্রবকেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। 
স্লীকে আর আমরা লক্ষনীস্বর্পা মনে করিতে পার না-কেন না, লক্ষমীই আর মান না। 
এই গেল গৃহের ভিতর । গৃহের বাহরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরূষ, 
অত্যাচারকারী রাক্ষস । সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পাঁরচয় শদবার স্ছল 
গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধার্্মক বা জ্ঞানী বাঁলয়া কাহাকেও মান না। যাঁদ মান, তবে 
ধাঁম্মককে “গোবেচারা" বাঁলয়া দয়া কাঁর_জ্বানীকে শিক্ষা দবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ 
কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বালশা স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অন:বন্তাঁ হইয়া 
চীঁলব না; কাজেই এঁক্যের সাহত কোন সামাঁজক মঙ্গল সাধিত করিতে পার না। নৈপুণ্যের 
আদর কাঁরব না; বৃদ্ধের বহ্দার্শতা লইয়া ব্যঙ্গ কার। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, 'কিস্তু 
সমাজকে ভাঁক্ত কাঁর না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনোতক ভেদ ঘাঁটতেছে, শিক্ষা 
আঁনম্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রাঁহয়াছে; আপনাঁদগের চিত্ত অপারশনদ্ধ 
ও আত্মাদরে ভাঁরয়া রাহযাছে। 

শিষ্য। উল্লাতির জন্য ভাক্তর যে এত প্রয়োজন, তাহা আম কখনও মনে কার নাই। 

গুরু। তাই আম ভক্তকে সব্বশ্রেন্ঠ বাত্ত বালতোছলাম। এ শ্‌ধ্‌ মনষ্যভীক্তর কথাই 
বাছা দিবস ঈশ্বর কথা শনি ভার পরে্টতা আরও বিশেষে 

। 


একাদশ অধ্যায় ঈশ্বরে ভাক্ত 


শিষ্য। আজ, ঈশ্বরে ভাক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা কর। 

গুরু। যাহা'কিছু তুমি আমার নিকট শনযাছ, আর যাহা কিছ শুনবে, তাহাই ঈশ্বর- 
ভাঁক্তসম্বন্ধণয় উপদেশ: কেবল বালবার এবং বুঝবার গোল আছে। “ভক্তি” কথাটা 'হন্দুধম্মে* 
বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হ্াবেহ্দ ইহা বড় প্াসন্ধ। ভিত ভিন হর্মবেজারা ইহা নানা 
প্রকারে বূঝাইয়াছেন এবং খঙ্টাঁদ আধে্যতর ধর্মমবেত্তারাও ভাক্তবাদী। সকলের উক্তর 
সংশ্লেষ এবং অত্যন্ত ভক্তাঁদগের চারত্রের 'বশ্লেষ দ্বারা, আম ভক্তির যে স্বরূপ চ্ছির কাঁরয়াছ, 
তাহা এক কথায় বালতেছি, মনোযোগপূ্বক শ্রবণ কর এবং যন্রপূব্্বক স্মরণ রাখিও। নাহলে 
আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে । 

শিষ্য। আজ্ঞা করুন। 

গুরু খন দনের লকল বরই ঈরবরদো। হা ঈশ্রানবোর্নী হর, লেই 


শিষ্য। বৃঝিলাম না। 
গুরু। অর্থাং যখন জ্ঞানাজ্জনশ বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্ধযকাবরিণ বাত্রগহীল 
ঈশ্বরে অর্পিত হয়, [চত্তরাঁজনী বৃত্তিগলি ঈশ্বরের সৌন্দর্যাই উপভোগ করে, এবং শারখারকণ 
বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কাাসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি 
হুশ কম্্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরারার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে 
ভাঁক্ত হইয়াছে। অথবা- ঈশ্বরসম্াক্ষনী ভীক্তর উপযুক্ত স্ফার্ত ও পাঁরণাঁত হইয়াছে । 


৬২০ 


তত 


. শিষ্য। এ কথার প্রীত আমার প্রথম আপাতত এই যে. আপান এ পর্যন্ত ভক্তি অন্যান 
নিন? হিরা জার্রাজেন নিন সারার তর ব্রত 


গুরু। তাহা নহে। ভাঁক্ত একই বাঁত্ত। আমার কথার তাপর্য্য এই যে, যখন সকল 
এই এক ভক্তিবৃত্তর অনুগামী হইবে, তখনই ভীক্তর উপযুক্ত স্ফর্ত হইল। এই 
কথার দ্বারা, বাত্তমধ্যে ভাক্তর যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বাঁলয়াছলাম, তাহাই সমার্থত হইল। ভাত 
ঈশ্বরাপ্পিতা হইলে, আর সকল বাত্তগীল উহার অধীন হইবে, উহার প্রদার্শত পথে যাইবে, 
ইহাই আমার কথার স্কুল তাৎপর্য। এমন তাংপর্ধ্য নহে যে, সকল বাঁত্তর সমাম্ট ভাঁঙ্ত। 
শিষ্য। ধনু তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপাঁন বাঁলয়াছেন যে. সকল 
বাঁঞগুীলর সমুচত স্ফৃর্তই মনৃষ্যত্ব। সেই সমুচিত স্ফৃর্তর এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন 
বাত্তর' সমাঁধক স্ফ্যার্তর দ্বারা অন্য বাত্তর সমূচিত স্ফার্তর অবরোধ না হয়। কস্তু সকল 
বাত্তই যাঁদ এই এক ভাক্তবাত্তর অধীন হইল, ভাক্তই যাঁদ অনা বাত্তগুীলকে শাঁসত করিতে 
লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রাঁহল? 
গুরু। ভক্তর অনুবার্ততা কোন বৃত্তরই চরম স্ফৃর্তর বিঘ্য করে না। মনুষ্যের বৃত্ত 
মান্রেরই যে কিছ উদ্দেশ্য হইতে পারে, তল্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহং। যে বৃত্তির যত 
সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবত্তরঁ হইলে, সে সম্প্রসারণ বাঁড়বে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর 
যে বাত্তর উদ্দেশ্য._অনম্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধম্ম, অনস্ত সৌন্দর্য, অনন্ত শাক্ত, 
অনন্তই যে বাঁত্তর উদ্দেশ্য,_তাহার আবার অবরোধ কোথায় ? ভাঁক্তশাঁসতাবস্থাই সকল বাঁত্তর 
যথার্থ সামঞ্জস্য। 
শষ্য। তবে আপাঁন যে মনষ্যত্বতত্ব এবং অনুশীলনধন্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার 
স্থুল তাংপর্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভাক্তই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমান্র উদ্দেশ্য 
সেই ঈশ্বরে ভক্তি? 
গুরু । অনুশীলনধর্র্মের মর্মে এই কথা আছে বটে যে, সকল বাত্তর ঈশ্বরে সমর্পণ 
ব্যতশত মনযব্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিজ্কাম ধর্্ম। ইহাই স্থায়শ সুখ। 
ইহারই নামান্তর চিত্তশদ্ধি। ইহারই লক্ষণ “ভাঁক্ত, প্রণীত, শাস্ত”। ইহাই ধর্স-ইহা ভিন্ন 
ধম্াস্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না যে, এই কথা 
বঝিলেই তুমি অনুশনলনধর্ম্ম বৃঝিলে। 
শিষ্য। আম যে এখনও কিছ বুঝি নাই, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি। 
অনা নহচছ এই তবের প্রকৃত হান ক তাহা এখনও বাঁঝতে পার নাই। আপাঁন বৃত্তি 
তাহাতে শারীরক বল, অর্থাৎ মাংসপেশশীব বল একটা 78০1 না 
হট ১5৮1৮ ৮ ইহার সমূচিত অনশশলন চাই । 
মনে করুন, রোগ দাঁরদ্য আলস্য বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন ব্যাক্তর এই বাঁত্তর সমৃচিত 
স্ফূর্ত হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভাক্ত ঘাঁটতে পারে না? 
গুরু । আম বাঁলয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বাত্তগুলিই ঈশ্বরানুব্তাঁ হয়, 
তাহাই ভাঁক্ত। এ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশ থাক, অল্প থাক, যতট্ককু আছে, তাহা যাঁদ 
ঈশ্বরানুবর্তরঁ হয়, অথাৎ ঈশ্বরানূমত কার্যে প্রযুক্ত হয়-আর অন্য বৃত্তিগীলও সেইরৃপ হয়, 
তবে তাহার ঈশ্বরে ভীক্ত হইয়াছে । তবে অনুশশলনের অভাবে, এঁ ভক্তির কার্য্যকারিতার সেই 
পারমাণে ঘটি ঘাঁটবে। এক জন দস্যু একজন ভাল মানুষকে পশীড়ত কাঁরতেছে। মনে কর, 
দুই ব্যাক্ত তাহা দখল, মনে কর, দুই জনেই ঈশ্বরে ভাঁক্তযক্ত, কিন্তু এক জন বলবান্‌, অপর 
দুব্বল। যে বলবান্‌, সে ভাল মানুষকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত কারল, কিন্তু যে দুর্বল, সে 
চেঙ্টা কাঁরয়াও পাঁরিল না। এই পাঁরমাণে, বৃান্তীবশেষের অনুশশলনের অভাবে, দুর্বল ব্যক্তির 
মনুষ্যত্বের অসম্পর্ণতা বলা যাইতে পারে, 'কিতূ ভাক্তর ঘটি বলা যায় না। বৃত্ত সকলের 
ভিত উর বাতা অনবার ন, এবং সেই বৃতিগল ভাক্তর অনুগামী না হইলেও 
মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মন্যবাত্ব। ইহাতে ব্ৃত্িগুজির জ্বাতল্ত্য রাঁক্ষত 
হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বালতেছিলাম যে, বৃত্তিলির ঈশ্বর- 
সমর্পণ, এই কথা বৃঝিলেই মনুষ্যত্ব বাঁকলে না। তাহার সঙ্গে এট;কুও বুঝা চাই। 


৬২৯ 


বক্ষিকজ রচনাবলণ 


শিষ্য। এখন আরও আপাতত আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্য হইতে পারে না, তাহা 
উপদেশই নহে । সকল বৃত্তিগুলই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্লোধ একটা বৃত্ত, ক্রোধ কি 
ঈশ্বরগামী করা বায় ? 
গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগ্গীতি তোমার কি স্মরণ হয়? 
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরোতি, 
যাবৎ গিরঃ খে মরূতাং চরাস্ত। 
তাবৎ স বাঁহর্ভবনেন্রজল্মা 
ভস্মাবশেষং মদনণ্টকার ॥ 
এই ক্রোধ মহাপাবন্র ক্রোধ_কেন না, যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। 
ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নশচ বৃত্ত যে ব্যাসদেব ঈশ্বরানুবত্তর্ঁ হইয়াছল, তাহার 
এক আত চমংকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কন তুম উনাবংশ শতাব্দীর মাননষ। আম 
তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না। 
শিষ্য। আরও আপাত্ত আছে__ 
গুরু । থাকাই সম্ভব। “যখন মনুষ্যের সকল বৃত্গিঃলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবত্তাঁ হয়, 
সেই অবস্থাই ভাঁক্ত।” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ব নাহত 


ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিস্তু তাহা হইলেও সহসা নিরাশ হইও না। দন 'দন, 
মাস মাস, বংসর বংসর এই তত্বের চিন্তা কারও । কার্যযক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত কারবার চেষ্টা 
কারও ইদ্ষনপ:্ট আগ্নর ন্যায় ইহা ক্রমশঃ তোমার চক্ষে পারস্ফূট হইতে থাকিবে। যাঁদ তাহা 
হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল 1ববেচনা কাঁরবে। মনুষ্যের শিক্ষণীয় এমন 
গুরুতর তত্ব আর নাই। এক জন মনৃষ্ের সমস্ত জীবন সংশিক্ষা নিযুক্ত কাঁরয়া, সে যাঁদ 
শেষে এই তত্বে আসিয়া উপাঁস্ছিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানবে । 

শিষ্য। যাহা এর্প দংস্প্রাপ্য, তাহা আপাঁনই বা কোথায় পাইলেন 2 

গুরু। আঁত তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রন উাঁদত হইত, “এ জীবন লইয়া 
ক কাঁরব?” “লইয়া কি কারিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খঁজয়াছি। উত্তর খঁজতে 
খাঁজতে জাঁবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়া, তাহার 
সত্যাসত্য নির্পণ জন্য অনেক ভোগ ভূগিয়াছি, 55৮ 
অনেক 'লাখয়াছ, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন কাঁরয়াছি, এবং কার্য্ক্ষেন্রে মালিত 
হইয়াছি। সাহত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশশ িদেশপ শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন কাঁরয়াছি। 
জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পারশ্রম কারযাঁছ। এই পরিশ্রম, এই কম্ট 
ভোগের ফলে এইটুকু শাখয়াছ যে, সকল বাত্তর ঈশ্বরান্‌বার্ততাই ভাঁক্ত, এবং সেই ভাক্ত 
ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। “জীবন লইয়া কি কারব।” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই 
যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পাঁরশ্রমের এই শেষ ফল; 
এই এক মাত্র সুফল । তুমি জিজ্ঞাসা কারতোঁছলে, আঁম এ তত্ব কোথায় পাইলাম । সমস্ত জীবন 
৯৮455181852 

শিষ্য। আপনার কথাতে আম ইহাই বৃঝিতোছ যে, ভাক্তর লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে 
উপদেশ 'দলেন, ইহা আপনার 'নজের মত। আর্ধ্য খাঁষরা এ তত্ব অনবগত ছিলেন। 

গুরু। মুর্খ! আমার ন্যায় ক্ষদ্রে ব্যাক্তর এমন কি শাক্ত থাকিবার সপ্ভাবনা যে, যাহা আর্ধয 
শ্াষগণ 'জানিতেন না-_আমি তাহা আবিল্কত কারতে পারি। আম যাহা বাঁলতোছলাম, 
যাহার তাৎপর্য্য এই বে, সমস্ত জীবন চেস্টা কারয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিয়াছি । 


যেমন সমদ্রানাহত রক্ষের যথার্থ স্বর, ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেন 
তি২* 


বন্ধ 
অগাধ সমুদ্র 'হল্পুশাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দলে, তদভ্তার্নীহত রয্নসকল চাঁনতে পারা 
যায় না। 
শিষ্য। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাঁহাদের কৃত ভাঁক্তব্যাখ্যা শান । 
লে শুনা নিতান্ত আবশ্যক; কেন না, ভাক্ত হিন্দুরই 'জাঁনস। খষ্টধম্মে ভাক্তবাদ 
পি , কিন্ত হন্দুরই নিকট ভীক্তর যথার্থ পাঁরণামপ্রাপ্ত হইয়াছে কিস্তু তাহাদগের 
খ্যা সাবস্তারে বালবার বা শীনবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। আর 
তানিন ভিন লিলা তাহার জন্য সের্প সাঁবস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
নাই; চ্ছুল কথা তোমাকে বালয়া যাইব। 
শিষ্য আগে বলুন, ভাঁক্তবাদ কি চিরকালই িন্দুধম্মের অংশ ? 
গুরু । না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্মের পারচয়, বোধ হয়, 
তুমি কছন জান। সাধারণ উপাসকের সাঁহত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৌদক 
ধর্মে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! 
হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ- দাও, পত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার 
শল্লুকে পরাস্ত কর। বড় জোব বাঁললেন, 'আমার পাপ ধবংস কব।' দেবগণকে এইরৃপ 
আঁভপ্রাষে প্রসন্ন কারবার জন্য বোদকেরা যজ্ঞাদ করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশো যজ্াঁদ 
করাকে কাম্য কর্ম বলে। কাম্যাঁদ কর্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কম্মম। এই 
কাজ কাঁরলে তাহার এই ফল, অতএব কাজ করিতে হইবে-এইর্‌প ধম্মাঙ্জনের যে পদ্ধতি, 
তাহারই নাম কম্ম। বৌদক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্মাত্মক ধর্মের আতশয় প্রাদুভব 
। যাগ যজ্ঞের দৌরায্মো ধম্মের প্রকৃত মম্ম বিলষ্ত হইযা গিধাছিল। এমন অবস্থায় 
উচ্চ শ্রেণীর প্রাতভাশালী বাক্তগণ দোঁখতে পাইলেন যে এই কর্মাত্মক ধর্্স বৃথাধর্্ম। 
তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৃঝিষাঁছলেন যে, বোদিক দেবদেবণর কল্পনা এই জগতের আম্তত্ 
বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের 
অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। 
এই সকল কারণে কম্মের উপর অনেকে বাঁতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ন্রিবধ 'বপ্লব উপ্পাচ্ছত 
কারলেন-সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অদ্যাপ শাসিত। এক দল ঢার্্বাক,-_তাঁহারা 
বাঁললেন, কর্মকান্ড সকলই মিথ্যা-খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদাষের সৃষ্টিকর্তা 
ও নেতা শাক্যাসংহ-তিনি বাললেন, কর্মফল মান বটে, কি কর্ম হইতেই দয্খ। কর্ষ্ম 
হইতে পুনজ্জ্ম, অতএব কম্মের ধংস কর. তৃষ্ণা 'নবারণ কারিয়া িত্তসংযমপূক্বক অজ্টাজ 
ধম্মপথে গিয়া নিক্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শীনকাঁদগের দ্বারা উপাচ্ছত হইয়াছিল । 
তাঁহারা প্রায় বরহ্ষবাদী। তাঁহারা দোঁখলেন যে; জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অন:সন্ধানে 
তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা আঁতশয দুর্রেয়। সেই রক্গ জানিতে পারলে_সেই জগতের অন্তরাত্মা 
বা পরমাত্বার সঙ্গে আমাদের কি সব্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, 
তাহা জানিতে পরিলে, বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইষা কি কাঁবতে হইবে । সেটা জানা 
কঠিন-তাহা জানাই ধর্ম । অতএব জ্ঞানই' ধর্ম জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে 
উপানিষদ- বলা যায়, উ8588757দ 
উপানিষদ- সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও ববাদ্ধত ও প্রচারিত 
হইয়াছে। কপিলের সাংখ্ো ব্রহ্ম পাঁরত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত জ্ঞানবাদাত্বক। দর্শনের মধ্যে 
কেবল পূর্বমীমাংসা কর্্মবাদী-_আর সকলেই' জ্ঞানবাদী । 
বটালযা। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্গবকে জানিতে পার 
রা রা রা 
একত্ব, মনে করুন বুঝতে পাঁরলাম-বাঁঝতে বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? দুইকে 


গুরু। এই ছিদ্রেই ভাঁক্তবাদের সম্টি। ভক্তিবাদী বাললেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পার 
কিন্তু জানিতে পারলেই কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি-_ 
জানিয়াছি বাঁয়া কি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকেও ত জানি, কিন্তু 
তাহার সঙ্গে কি আমরা 'মালত হইয়াছি? আমরা যাঁদ ঈশ্বরের প্রাতি দ্বেষ করি, তবে 'কি 


৯২৩৫ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


তাঁহাকে পাইব? বরং যাহার প্রাত আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা । যে 
শরণরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, শক্ত যান অশরীরী 
তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাহার প্রীত প্রগাঢ় অনুরাগ থাকলেই আমরা 
তাঁহাকে পাইব। সেই প্রকারের অন্রাগের নাম ভাক্ত। শাশ্ডিল্যসত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই 
“সা ভোঁক্তঃ) পরানূরাক্তরীশ্বরে |” 

শিষ্য। ভাক্তবাদের উংপাত্তর এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়ত হইলাম। 
ইহা না শবানলে ভাক্তবাদ ভাল কাঁরযা বাঁঝতে পারতাম না। শানয়া আর একটা কথা মনে 
উদয় হইতেছে। সাহেবেরা এবং দযানন্দ সরস্বতীণ প্রভাতি এদেশনয় পাণ্ডিতেরা বোদক ধর্মকেই 
শ্রেচ্ঠ ধর্ম বালয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধ্াাঁনক হিন্দুধর্্মকে নিকৃষ্ট বালয়া থাকেন। 
কস্তু এখন দোঁখতোঁছ, এ কথা আঁতশয় অযথার্থ। ভক্তিশুন্য যে ধর্ম্স, তাহা অসম্পূর্ণ বা 

ধম্ম-_অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বোদিক ধর্মই নিকৃষ্ট, পৌরাপিক বা আধরনিক 

বৈষবাদ ধম্মই শ্রেন্ঠ শ্রেন্ঠ ধর্্ম। যাঁহারা' এ সকল ধর্মের লোপ কারয়া বৌদক ধর্মের 
পুনরুজ্জীবনের চেস্টা করেন, তাঁহাঁদগকে ভ্রান্ত বিবেচনা কাঁর। 

গ্‌রু। কথা যথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয় ষে, বেদে যে ভীক্তবাদ কোথাও নাই, ইহাও 
ঠিক নহে। শাশ্ডিল্যসূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপাঁনষদ হইতে একটি বচন উদ্ধত 
কাঁরয়াছেন, তাহাতে ভাক্ত শব্দ ব্যবহৃত না থাকলেও ভাঁক্তবাদের সার মর্ম তাহাতে আছে। 
বচনাট এই “আট্মৈবেদং সবাঁমিতি। স বা এষ এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং িজানন্লাত্রাতি- 
রাত্মর্লশড় আত্মমিথ্ন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়ি ভবতীতি।” 

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই অের্থাং পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে)। যে ইহা 
দেখিয়া, ইহা ভাবয়া, ইহা জানষা, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ব্রুড়াশশল হয়, আত্মাই যাহার 
মিথুন সেহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা বাঁঞ্জত) 
হয়। ইহা যথার্থ ভাঁক্তবাদ। 





দ্বাদশ অধ্যায়-_ভাক্ত 
ঈশ্বরে ভাক্ত--শাণ্ডিল্য 


গুরু । শ্রীমন্তগবঙ্গগতাই ভক্তিতত্তের প্রধান গ্রন্থ । কিল্তু গীতোক্ত ভাঁক্ততত্ব তোমাকে 
আগে এঁতহাসিক প্রথান্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ব আছে, তাহা তোমাকে শুনান 

ভাল। বেদে এ কথা প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপানিষদে কিছু আছে, ইহা বাঁলয়াছি। যাহা আছে, 
তাহার সাহত শাণ্ডিল্য মহার্ধর নাম সংযুক্ত। 

শিষ্য। যিনি ভক্তসূত্রের প্রণেতা ? 

গুরু । প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্তব্য যে, দুই জন শাণ্ডল্য ছিলেন, বোধ হয়। 
এক জন উপানষদযুক্ত এই খাঁষ। আর এক জন শাণ্ডিল্য-সূন্রের প্রণেতা । প্রথমোক্ত শাশ্ডিল্য 
প্রাচীন খাঁষ, দ্বতীয় শাশ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পশ্ডিত। ভাঁক্তসূত্রের ৩১ সূত্রে প্রাচীন 
শাশ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সত্রকার প্রাচীন খাঁর নামে আপনার 
রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন খাঁষ শাস্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন! 


লা হইতে নাতে পণ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম কাঁথত হইযাছে বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য মূলের 
উপর নির্ভর কাঁরয়া স্থির করা যায় না যে, শাশ্ডল্যই পণ্চরান্রের প্রণেতা । ফলে প্রাচীন খাষ 
শাপ্ডিল্য যে ভাক্তধন্মের এক জন প্রবর্তক, তাহা বিবেচনা কারবার অনেক কারণ আছে । কাঁথত 
ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভাক্তবাদশ শাস্ডিল্যের নিন্দা করিয়া বাঁলতেছেন-_ 
1১ 288554 
বেদানন্দাদর্শনাৎ। তস্মদিসঙ্গতা এষা কল্পনা হত সিদ্ধঃ।” 


৬৭৪ 


ধন্জাতিত 


"ইহাতে বেদের 'বপ্রীতষেধ হইতেছে। চতুর্বেদে পরং শ্রেয়ঃ লাভ না কাঁরয়া 
শালা এই শর আন সন ই লি পা সন্ধ হইতেছে 
যে, এ সকল কল্পনা অসঙ্গত 

কাশ এই প্রান বি পালা ভিন কত দত র অগ্রসর হইয়াছলেন, তাহা 

জানিবার ছু উপায় আছে ক? 

গুরু। কিছ আছে। ছান্দোগ্য উপানিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুদ্দশ অধ্যায হইতে 
সি শ্রবণ কর।-_ 

সব্্বকম্মা সব্কামঃ সব্বগিন্ধঃ সব্বরসঃ সর্্বামদমভ্যান্তোহবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তহদয় 
2 প্রেত্যাভিসন্তাবিতাস্মীতি স্য স্যাদদ্ধা ন 'বাঁচাকংসাস্তরীত হ স্মাহ শাণ্ডলাঃ 

শডল্যঃ।' 

অর্থাৎ “সর্্বকম্সণ, সব্ববকাম, সব্বগিন্ধ, সর্বরস এই জগতে পারব্যাপ্ত বাক্যাবহখন, এবং 
আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রন্ম। এই 
লোক হইতে অপসৃত হইয়া, ইদহাকেই সংস্পম্ট অনুভব কারয়া থাঁকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা 
থাকে, তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন ।” 

এ কথা বড় আঁধক দূর গেল না। এ সকল উপাঁনষদের জ্বানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। 
“শ্রদ্ধা” কথা ভীক্তুবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকলে সংশয় থাকে না, এ সকল ভাক্তর কথা 
বটে। কিস্তু আসল কথাটা বেদাস্তসারে পাওয়া যায়। বেদাস্তসারকর্তা সদানন্দাচার্যা উপাসনা 
শব্দের বাাখ্যায় বলিয়াছেন-“উপাসনাঁন সগণেত্রক্মীবষয়কমানসব্যাপাররূপাণি শাশ্ডিল্য- 
রিদাদনীনি।: 

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ। 'হন্দুধন্মরে ঈশ্বরের 'দ্বিবিধ কজ্পনা আছে-_অথবা 
ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই রকমে ব্যাবয়া থাকে। ঈশ্বর নির্গৃণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের 
ইংরোজতে যাহাকে হাদি বা “015০000100009৫+” বলে, তাহাই 'শনর্গণ। যান নিগণ, 
তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; নি নর্গু, তাহার কোন গৃলানবাদ করা যাইতে 
পারে না; যিনি নির্গুণ, যাঁহার কোন “09200$110705 01 1%1916808++ নাই বা বলা যাইতে 

পারে না--তাঁহাকে কি বালিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা কারব? অতএব কেবল সগুণ 
পরেই পাই তলে! নিগ্গিণবাদে উপাসনা নাই। সণ বা ভাক্তিবাদী অর্থাৎ 
শাশ্ডিল্যাদই উপাসনা করিতে পারেন। অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় 
সিদ্ধ বলিয়া মনে কাঁরতে পাঁর। প্রথম, সগুণবাদের প্রথম প্রবর্তক শাণ্ডিল্য, ও উপাসনারও 
প্রথম প্রবর্তক শাশ্ডিল্য। আর ভীঁক্ত সঙ্গণবাদেরই অনসারিণশ। 

শশষ্য। তবে কি উপনিষদ সমূদায় নর্গুণবাদশী ? 

গুরু । ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগ্ণবাদশী আছে ক না. সঙ্গেহ। যে প্রকৃত 
নির্গূশবাদী, তাহাকে নাঁস্তক বাললেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি 
শক্ত কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগ্গংস-ষ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে 
জানিতে পাঁর না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারলেই ব্রহ্ষজ্ঞান জল্মে এবং ব্রক্মে লন 
হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্রের। এই জ্জান ঠিক “জানা” নহে। 
সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরাঁতি, 'তাঁতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, 
এই ছয় সাধনা। ঈশ্বরাবষয়ক শ্রবণ, মনন ও 'নাদধ্যাসন ব্যাতরেকে অন্য বিষয় হইতে 
অস্তারান্দ্রয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহ্যোন্দয়ের নিগ্রহ দম। তরাতারক্ত বিষয় হইতে 
'্নবর্তত বাহ্যোন্দ্রয়ের দমন, অথবা 'বাঁধপূর্বক 'বাহত কম্মের পাঁরত্যাগই উপরাতি। 
শীতোকাদি সহন তাতিক্ষা। মনের একাগ্রতা, সমাধান। গুর্বাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা । 
তি এ কশিত ইলা এ্রমত নহে। কিম্তু ধ্যান ধারণা তপস্যাদ প্রায়ই 
জ্ঞানবাদশর পক্ষে ধিহিত। অতএব জ্ঞানবাদশরও উপাসনা আছে। উহা অনুশীলন বটে। 
আম তোমাকে কুঝাইয়াছি ধে, উপাসনাও অনুশশলন। অতএব জ্ঞানবাদশর ঈদৃশ আন্:-/7৩, 
তুমি উপাসনা বাঁলতে পার। কিল সে উপাদনা যে অসম্পূর্ণ তাহাও পূর্বে যাহা বাঁলয়াছি, 
তাহা গ্মরণ করিলে বাধতে পাঁরিবে। বঘার্থ উপাসনা ভাঁক-প্রসৃত। ভাক্ততত্রের ব্যাখ্যা 
টাকি ৮৪৬৮৬০৪৭প৮৮ ৮ 
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বগ্ষিজ, রচনাবলী 


শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট ধাহা শ্যনিলাম, তাহাতে ফি এমন বুঝিতে হইবে ষে, সেই 
প্রান খাঁষ শা্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক £ 

গুরু। ছান্দোগ্য উপানষদে যেমন শাশ্ডিল্যের নাম আছে. তেমাঁন দেবকীনন্দন কৃষেরও 
নাম আছে। অতএব কৃ আগে, ?ি শাণ্ডল্য আগে, তাহা আমি জান না; সতরাং শ্রীকৃফ 
কি শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক তাহা বলিতে পার না। 


ন্য়োদশ অধ্যায়-_ভাক্ত 
ভগবল্াশতা-স্থছলে উদ্দেশ্য 


শষ্য । এক্ষণে গঁতোক্ত ভাক্ততত্বের কথা শুীনবার বাসনা কার। 

গুরু । গাঁতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ । কিন্তু প্রকৃত ভাক্তর ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে 
আত অল্পই আছে। 'দ্বতীষ হইতে দ্বাদশ পর্যযস্ত সকল অধ্যায়গীলর পর্যালোচনা না কাঁরলে, 
গণীতোক্ত প্রকৃত ভাঁক্ততত্ব বুঝা যায় না। যাঁদ গশতার ভাক্ততত্ব বাঁধতে চাও তাহা হইলে 
এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বাঁঝতে হইবে । এই এগার অধ্যাষে জ্ঞান কর্ম এবং ভাক্ত, 
1তনেরই কথা আছে--তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহা আব কোথাও নাই. তাহাও ইহাতে আছে, 
জ্ঞান, কর্ম ও ভাঁক্তর সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বাঁলয়াই ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট 
ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য এই যে, এই তিনের 
চবমাবস্থা যাহা, তাহা ভাক্ত। এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশাস্ত্র' 

শশষ্য। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগতেছে । আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ কারযা র্লাজ্যলাভ 
করিতে আনচ্ছুক হইয়া অঙ্জুন যুদ্ধ হইতে 'নবৃত্ত হইতেছিলেন কৃষ্ণ তাহাকে প্রবৃত্তি দিয়া 
যুদ্ধে প্রবৃস্ত কারয়াছলেন- ইহাই গীতার 'বষয়। অতএব ইহাকে ঘাতকশাচ্তর বলাই 'িধেয়; 
উহাকে ভাঁক্তশাস্ত বলিব ক জন্য? 

গুব। অনেকের অভ্যাস আছে যে তাঁহারা গ্রন্থের একখানা পাতা পাঁড়য়া মনে করেন. 
আমরা এ গ্রন্থের মন্্ম গ্রহণ কারযাছি। যাহারা এই শ্রেণীব পাঁণ্ডত তাঁহারাই ভগবল্গীতাকে 
ঘাতকশাস্ত বলিয়া বুঝিয়্া থাকেন। ম্ছুল কথা এই ঘষে. অঙ্জুনকে যদ্ধে প্রবৃত্ত করাই এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। যুদ্ধ মান্র যে পাপ নহে, এ কথা তোমাকে 
প্‌ব্রে বুঝাইয়াছি। 

শষ্য। বুঝাইয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশবক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্্মমধ্যে গণ্য। 

গুরু এখানে অঞ্জন আত্মবক্ষায় প্রবৃত্ত। কেন না, আপনার সম্পীস্ত উদ্ধার_ 
আত্মরক্ষাব অন্তর্গত। 

শিষ্য। যে নরূপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয, সেই এই কথা বলিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। 
নরাঁপশাচপ্রধান প্রথম নেপোলেয়ন ফ্রান্স রক্ষার ওজর কারয়া ইউরোপ নরশোণিতে প্লাবিত 

। 

গুরু। তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকেক্স দ্বারা লাখিত হইবে, তখন জানতে 
পারবে, নেপোলেয়নের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেয়ন্‌ নরাঁপশাচ ছিলেন না। ষাক-সে 
কথা বিচার্ধযা নহে। আমাদের বিচার্ষয এই যে, অনেক সময় যুদ্ধও পদ কম্ম। 

শিষ্য। কিম্তু সে কখন? * 

গুরু। এ কথার দুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হতরাদীব উত্তর। সে উত্তর এই 
যে, যৃদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট কারা কোটি কোটি লোকের হতসাধন করা ঘায়, 
সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কম্্ম। কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক জক্ষ লোককেই বা সংহার্‌ করিবার 
আমাদের ফি আঁধকার ? এ কথার উত্তর হিতবাদণ দিতে পারেন লা। গ্থিতপীয় উদ্তর ভারতবয়ীয়ি। 
এই উত্তর আধ্যাত্মিক এরং পারমার্থক। হিন্দুর সকল নীতির মল আধ্যাত্ষিক ও পারমার্থিক। 
সেই মূজ,. ঘত্রদ্ধর কর্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদরুখে 
বৃঝান যায়, লামান্য তত্বের উদ্ধুলক্ষে দেরুপ ব্ঝান যায় না। তাই গতাকার অক্জদের বক্ষে 
অপ্রবৃত্ত কল্পিত করিয্না, তদপলক্ষে ধরা পবিত্র ধর্মের আমলে: ব্দখ্যায় প্রক্গ হইয়াছেন 


৮৪৯৬ 


| ৫1" ।* হায়াত 
শিষ্য। কথাটা কিরুপে উঠিতেছে ? 
গুরু। ভঙ্গবান্‌ কর্তৃব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অর্জুনকে প্রথমে 'দ্বাবধ অন্য্ঠান বুঝাইতেছেন। 
প্রথমে আধ্যাত্বকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রীতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহা জ্ঞানযোগ 
বা সাংখ্যযোগ নামে আঁভাহত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তান বালতেছেন,_. 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনামৃ॥। ৩1৩ 
ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্মযোগ সাবস্তারে বৃঝাইষাছেন। এই 
জ্ঞান ও কর্ম যোগ প্রভাতি বুঝলে তুমি জানিতে পারবে যে, গীতা ভাঁক্তশাস্র--তাই এত 
সবিস্তারে ভাক্তর বাখ্যায, গণতার পাঁরচষ 'দতোছ। 


চতুন্দশ অধ্যায়-_ডাক্তি 
ভগবঙ্গাঁতা-কম্স 


গুরু। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কম্মযোগ বুঝাইতোছ, কিন্তু তাহা শুনিবার আগে, 
ভাক্তর আম যে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছ, তাহা মনে কর। মনুষ্যর যে অবস্থায় সকল বৃত্তিগলিই 
ঈশ্বরাভমুখী হয মানাসক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবন্থ্য ঘটে, তাহাই 
ভক্তি। এক্ষণে শ্রবণ কর। 
শ্রীকৃষ্ণ কম্মযোগের প্রশংসা করিয়া অঙ্জজুনকে কর্মে প্রবৃত্ত 'দিতেছেন। 
নহি কশ্চিং ক্ষণমাপ জাতু [তিম্তত্যকম্মকৃৎ। 
কার্যাতে হ্যবশঃ কর্ম সব্ব প্রকীতিজৈগপৈহ | ৩। ৫ 
কেহই কখন নিজ্কম্মা হইয়া অবস্থান কারতে পারে না। কর্ম না কাঁরলে প্রকৃতিজাত 
নিউ নন বরন 
রি 


কর্ম বাঁললে বেদোক্ত কর্্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদার্থ 
যাগষজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাং কাম্য কম বুঝাইত। এইখানে 
প্রাচীন বেদোক্ত ধন্মের সঙ্গে কষোক্ত ধম্মেরি প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত ধন্মেরি 
উৎকর্ষের পরিচয়ের আরপ্ত। সেই বেদোক্ত কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ 


যামিমাং পুষ্পতাং বাং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাঁদিনঃ ॥ 


'ষাহারা কক্ষ্যমাণর্প শ্রাতসুখকর বাকা প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশন্য। যাহারা 

বেদবাক্যে রত হইয়া ফলনসাধন কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই. ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা কাম- 
পরবশ হইয়া স্বর্গই পরমপূরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্মের ফুল ইহা বাঁলয়া থাকে, যাহারা 
(কেরল) ভোগৈশ্ব্য প্রাপ্তির সাধননভূত ক্রিম্মাবিশেষবহল বাক্য মান্ন প্রয়োগ করে, তাহারা আত 
মূর্খ। এইর্প বাক্যে অপহতচ্জি ভোটটাস্বর্ষাপ্রসক্ত ব্যাক্তাদগের ব্যবসায়াত্ধিকা বৃদ্ধি কল 
নমাধিকে নিহিত হইতে পারে না।” 
১ ,অর্থমৎ বৈদিক কর্ম বা কাম করের অনুষ্ঠান ধন্স নহে। অথচ কম্্ম করিতেই হাইাবে। 
তবে ফি কর্ম কদ্ধিতে হইবে? ধাহা কাম্য নহে, তাহাই নিক্কাম। যাহা নিক্কায় ধন্ বাজার 
পাঁরচিত, তাহা কর্ম্মমার্গ মান, কর্মের অনু্ঠান। এ 

শিষ্য। নিদ্কাম কর্ম কাহাকে বলেঃ - ৮. ৯ ৫ 


৬৬৭ 


১৪. 


নঙিকঞ' রচনাবলণ 
গুরু । নিম্কাম কম্মের এই লক্ষণ ভগবান নিন্দেশ করিতেছেন, 
কম্মশোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 





মা কম্মফিলহেতৃভূর্মা তে সঙ্গোইস্তকর্্মীণা। ২1৪৭ 
অর্থাৎ, নাকি অফার কদাচ কম্মফলে যেন না হয়। কর্মের ফলার্থা হইও 
না; কর্ষ্মত্যাগেও প্রবাত্ত না হউক। 
কার অর্থাৎ কম কারতে আপনাকে বাধ্য মনে কাব, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাক্ক্ষা 
না। 
শিব্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে কম্ম করিব কেন? যাঁদ পেট ভারবার আকাঙ্ক্ষা 
না রাখ, তবে ভাত খাইব কেন? 
গুরু । এইরুপ ভ্রম ঘাঁটবার সম্ভাবনা বাঁলয়া ভগবান পর-শ্লোকে ভাল কাঁরয়া বুঝাইতেছেন-_ 
“যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তবা ধনঞ্জয়!” 
অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম কর। 
শিষ্য। বুঝলাম না। প্রথম- সঙ্গ কি? 
গুরু। | যে কর্ম্ম কাঁরতেছ, তাহার প্রাত কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে । ভাত 
খাওয়ার কথা বলিতোছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; কেন না, "প্রকাতিজ গুণে” 
তোমাকে খাওযাইব, নু আহারে যেন অন্তাঙ্গ না হয়। ভোজনে অনাগত হইয় ভোজন 
ও না। 
শষ্য। আর “যোগস্থ” কি? 
গুরু । পর-চরণে তাহা কাঁথত হইতেছে-- 
যোগছঃ কুরও কম্মাণ লঙ্গং তাজা ধন্জয়। 
সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 
নী 721৯১171৮- 
দূর কর্তব্য, তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান 
৮08 55455055৬ 
যো হইয়, করে কর্মে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিক্কাম 


রা এড বানা ডি দিক যা জাননা রি 
যাইতেছি। কিন্তু আপান সজাগ আছেন, এজন্য চুরি কাঁরতে পারলাম না। তার জন্য দন্টখিত 
হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছা, হলো হলো, না হলো না হলো।” আম কি নি্কাম ধর্মের 
অনুষ্ঠান কারিলাম? 

গুরু। কথাটা ঠিক সোণার পাথরবাঁটির মত হইল। তুমি মুখে, হলো হলো, না হলো 
না হলো বল, আর নাই বল, তুমি যাঁদ চুরি কারবার আঁভপ্রায় কর, তাহা হইলে তুমি কখনই 
মনে এর্‌প ভাবতে পারবে না। কেন না, চুরির ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের 
আকাচ্কষা না কাঁরয়া, তুমি কখন ছার কারতে যাও নাই। যাহাকে “কম্্ম” বলা যাইতেছে, 
চুর তাহার মধ্যে নহে। “কম্ম” কি তাহা পরে বুঝাইতোঁছ। কিন্তু চর “কম” মধ্যে গণ্য 
হইঙ্গেও তুঁম্‌ তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ াছ-াযেকে সং ও নিজ্কাম 

বলা যাইতে পারে না। 

শিব্য। ইয়ে কে আগা তাহা পে রিয়া মনে করল, আমি বলের মত 

ভাত খাইতে বাস , বা উইলিয়ম 1স সাইলেশ্টের মত দেশোদ্ধার করতে বাস, দুইয়েতেই আমাকে 
কলাম হইতে হরে বদ জাতির আকাল বদির তাতো লোতে রিড হইবে 
এবং দেশের দঃখনিধারশ আকাক্ক্ষা কারয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

ক লেই ববারই উর দিতে মাইডোছিলাম। ভারি উজার 
করিয়া ভাত খাইতে বঙ্গো, তবে তোমার কর্ম্স 'নক্কাম হইল না। তুমি বাঁদ দেশের দুখ 
৮ 


1শষ্য। যাঁদ সে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্ম প্রবৃত্ত হইব? 
৬২৬ 


5525৯2০১৬৬১ 
গুরু। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বাঁলয়া। আহার এবং দেশোদ্ধার, উভয়ই 
১18 
। তবে কোন্‌ অনুষ্ঠেয়, আর কোন কর্ম অনুষ্টেয় নহে, তাহা কি প্রকারে 
জানব £ তাহা না বাললে ত নিচ্কাম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল নাঃ 
গুরু। এ অপর্বর্ব ধর্্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাঁড়য়া যান নাই। কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয়, 
তাহা বাঁলতেছেন,_ 
যজ্ঞার্থাং কম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥ ৩।৯ 
এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর । আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচােোের 
কথার উপর নির্ভর কর। 'তিনি এই শ্লোকের ভাষ্যে লাঁখিয়াছেন_ 
“যজ্ঞো বৈ বিষুরাতি শ্রুতের্যজ্ৰ ঈশ্বরস্তদর্থং।” 
তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে. ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরোদ্দষ্ট কর্ম, তন্তিল্ল অন্য কর্ম্ম 
বন্ধন মান্ন (অনজ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দম্ট কর্্মই কাঁরবে। ইহার ফল দাঁড়ায় 
ক : দাঁড়ায় যে, সমস্ত বাত্তগুলিই ঈশ্বরমূখী কাঁরবে, নাহলে সকল কম্ম ঈশ্বরোদ্দিস্ট কর্ম্ম 
হইবে না। এই নিজ্কাম ধর্মই নামান্তরে ভাক্ত। এইরূপে কর্ম ও ভাক্তর সামঞ্জস্য । কর্মের 
সাঁহত ভাক্তর এঁক্য স্থানাস্তরে আরও স্পম্টীকৃত হইতেছে । যথা-_- 
ময়ি সব্বাণি কম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাজ্চেতসা । 
নিরাশীর্নম্মমো ভূত্বা যৃধ্যস্ব বিগতজবরঃ ॥ 
অর্থাৎ 'ববেকব্াদ্ধতে কম্মসকল আমাতে অর্পণ কাঁরয়া, নিম্কাম হইয়া এবং মমতা ও 'িকার- 
শন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 
শিষ্য। ঈশ্বরে কম্ম অপি কি প্রকারে হইতে পারে? 
গুরু । “অধ্যাত্মচেতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “সংন্যস্য” শব্দ বীঁঝতে হইবে। ভঙ্গবান্‌ 
শঙ্করাচার্যয “অধ্যাত্মচেতসা”" শব্দের ব্যাখ্যায় 'লাখয়াছেন, “অহং কর্তেশ্বরায় ভৃত্যবং 
বাদ্ধ্যা।” “কর্তা 'যাঁন ঈশ্বর, তাঁহারই জন্য, তাঁহার ভূতাস্বর্প এই কাজ 


তত্ব, অপূর্ব ধর্ম কেবল গীতাতেই আছে। এইর্‌প আশ্চর্য্য ধর্্মব্যাখ্যা আর কখন কোন 

দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। কম্্মযোগেই ধর্স্স 

জা বাস রদ রাগ রতর রাঃ নল টার নারির টা সন 
| 


গুরু । এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদুক্তর সার মর্ম্স শ্রবণ কর। কর্মের কথা বাকিরা, 
চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বাঁলতেছেন।_ 
বাঁতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামা শ্রতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্তাবমাগতাঃ ॥ ৪1১০ 
ইহার ভাবার্থ এই যে. অনেকে বিখতরাগভয়ক্লোধ, মল্ময় ঈৌশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত 
হইয়া জান তপের দ্বারা পাবন্ধ হইয়া আমার ভাব জর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। 


ড৯৯ 


বঙ্কিজ। রচনাবল? 


'শিষ্য। এই জ্ঞান'গীক প্রকার? 

গুরু। ৯৯০০৯: প্রিনিরনিন্দরনূরন রা নরেন 
যেন ভূতান্যশেষেণ দুক্ষস্যাত্মন্যগোমায়। ৪৭ ৩৫ 

শিষ্য। সে জ্ঞান কির্‌পে লাভ কাঁরব? 

গুরু। ভগবান তাহার উপায় এই বাঁলয়াছেন, 
তাদ্বান্ধি প্রণপাতেন পারপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যপ্তি তে জ্ঞানং জ্ঞাননস্ততৃদার্শনঃ॥ ৪1৩৪ 

225 জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানশ তত্দশশীদগের নিকট তাহা অবগত 


রি আপনাকে আম সেবার দ্বারা পাঁরিতুস্ট কারা প্রাণপাত এবং পাঁরপ্রশ্নের সাহত 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। 

গুরু। তাহা আম পার না; কেন না. আম জ্ঞানশও নাহ, তত্ব্দশ্ও নাহ। তবে একটা 
মোটা সঙ্কেত বাঁলয়া দিতে পাঁর? 

ত্বানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দোখতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার 
কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বালক়্া কথিত হইয়াছে 2 

শিষ্য। ভূত, আম, এবং ঈশ্বর । 

গুরু । ভূতকে জানবে কোন্‌ শাস্ত্ে ? 

শিষ্য । বাহার্বজ্ঞানে। 

গুরু । অর্থাৎ উনাবংশ শতাব্দীতে কোমৃতের প্রথম চাঁর- 71810)670721005, 4£১৪0০- 
70000, নস ০2070151, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য 
আঁজকার 'দনে পাশ্চান্যাঁদগকে গুরু কাঁরবে। তার পর আপনাকে জানবে কোন শাস্বে ? 

শিষ্য। বাহা্বিজ্ঞানে এবং অস্তার্বিজ্ঞানে। 

গুরু। অর্থাং কোমৃতের শেষ দুই-3010£%, ১০০০1০£%, এ জ্ঞানও পাশ্চান্তের নিকট 
ধাচঞা করিবে। 

শষ্য। তার পর ঈশ্বর জানব কিসে? 

গুরু । হিল্দুশাদ্দে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। 

শষ্য! তবে, জগতে যাহা কিছ জেয সকলই 'জানতে হইবে। পাঁথবীতে যত প্রকার 
জ্ঞানেয় প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে । ভবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 2 

রে পাহা ভোনাকে মাইয়া তাহা আন কেই টির বে নানী মাও 
সকলের সম্যক- স্ফর্তি ও পাঁরণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের চচ্চা ভিন্ন তাহা হইতে 
পারে না। জনাজ্জনি বত কলের উপবৃ সদার্তও পাদাত হইলে, নেই সঙ্গে অনশন 

ধর্মের ব্যবস্থানূসারে যাঁদ ভাক্ত বৃত্তিরও সম্যক্‌ স্ফৃর্ত ও পাঁরণাঁত হইয়া থাকে, তবে 

জ্ানাঙ্জনশ বাত্গনীল যখন ভাঁক্তর অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখণ হইবে, তখনই এই গণতোক্ত জ্ঞানে 
পেশছিবে। অনুশশলনধন্মেই যেমন কর্ম ঘোগ, অনুশশলনধন্মেইি তেমনি জ্ঞানযোগ। 

শষ্য। আমি গণ্ডমূর্ের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনধন্স সকলই উল্টা 
বুঝিয়াছিলাম; এখন কিছ; কিছ বাঁঝতোছ। 

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বাঁঝবার চেস্টা কর। 

িষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্মের পূর্ণতা হইতে পারে; তাহা 
হইলে পণ্ডিতই ধাম্মক। 

গুরু । এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। পাশ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে 
জগতে যে সম্বন্ধ, তাহা ব্ঝয়াছে, সে কেধল পাঁণ্ডত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও 
সে জ্ঞানী। শ্রীকক এমত বাঁলতেছেন না ঘে, কেবল জ্ঞানেই তাঁহাকে কেই পাইয়াছে। তানি 


ৃ্‌ বীতরাগভয়ক্লোধা মল্ময়া মাম্‌পাশ্রিতাঃ। 
বহধো জ্ঞানতপসা পৃতা মনস্তাবমাগতাঃ। ৪1১০ 
জরা তাহারাই জ্ঞানের স্থারা পন্ত হইজ্লা তাঁহাকে পায়, 


৬৩৬ 





আমল কথা, কৃষণোক্ত ধর্মের এমন মর্ম নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। 
আন ও কর্ম্স উভয়ের সংযোগ চাই * কেবল কর্দ্মে হইবে না ফেবল জ্ঞানেও নহে। কক্মেই 
কাবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বারা জ্বান লাভ হয়। ভগবান বাঁলতেছেন,_ 
আর্রহক্ষোর্্মনের্যোগং কর্ম কারণমূচ্যতে। ৬1৩ 
যাঁন জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছ্‌, কম্মই তাঁহার তদারোহণের কারণ বাঁলয়া কাথত হয়। 
অতএব কর্মানূষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞান লাভ কাঁরতে হইবে। এখানে ভগবদ্ধাকযের অর্থ এই যে, 
কম্মযোগ ভিন্ন চিত্তশদ্ধ জন্মে না। চিত্তশপীদ্ধ ভন জ্ঞানযোগে পেশছান হায় না। 
শশষ্য। তবে কি কর্মের দ্বারা জ্ঞান জীন্মলে কম্ম ত্যাগ কাঁরতে হইবে? 
গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই। 
যোগসংন্যস্তকম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম-। 
আত্মবন্তং ন কম্মাণি নিবধ্যস্তি ধনঞ্জয়॥ ৪1৪১ 
হে ধনঞ্জয়! কম্মযোগের দ্বারা যে ব্যাক্ত সংনান্তকর্্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় 'ছন্ন 
হইয়াছে, সেই আত্মবান্কে কম্মসকল বদ্ধ কারতে পারে না। 
তবেই চাই (১) কম্মেরি সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশবচ্ছেদন। এইরূপে 
কম্মবাদের, ও জ্্রানবাদের বিবাদ মাটল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল । এইরুপে ধর্ম প্রণেতৃশ্রেন্ঠ ভূতলে 
মহার্মহিমময় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে অপর্ণ কর; কম্মের দ্বারা জান 
লাভ কাঁরয়া পরমার্থতন্ে সংশয ছেদন কর। এই ভ্ঞানও ভাঁক্ততে যকত; কেন না, 
তদ্বুদ্ধয়স্তদাতানস্তান্ন্তাস্তৎংপরাষণাঃ | 
গচ্ছন্তাপুনবাবাত্তং জ্ঞানীনর্ধতিকল্মষাঃ॥ &। ১৭ 
ঈশ্বরেই যাহাদের বাদ্ধ, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাঁহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা 
তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপসকল জ্ঞানে 'নিধ্ৎ হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 
শষ্য এখন বাাঁঝতোছ যে, এই জ্ঞান ও কর্মের সমবায়ে ভাঁক্ত। কর্মের জন্য প্রযোজন 
--কার্ধাকাঁরণী ও শারীরকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ফুর্ত ও পাঁরণাত প্রাপ্ত হইয়া 
ঈশ্বরমূখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই- জ্ঞানাজ্জরনশ বাস্তগাল রূপ স্ফার্ত ও পারণাত প্রাপ্ত 
হইযা ঈশ্বরমুখী হইবে। আর চচত্তরাঞ্জনী বাত্ত? 
গুরু। সেইরূপ হইবে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্ত সকল কুঝাইবার সময়ে বলিব। 
শিষ্য। তবে মনুষ্যে সমূদায় বৃত্তি উপযক্ত স্ফ্র্ত ও পাঁরণাঁত প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরম,খী 
হইলে, এই গণতোক্ত জ্ঞানকম্মন্যাস যোগে পারপত হয। এতদুভয়ই ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব ও 
অনুশশলনধন্ যাহা আমাকে শ.নাইয়াছেন. তাহা এই গশতোক্ত ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা না। 
গুরু । কমে এ কথা আরও স্পন্ট বুঁধিবে। 





ষোড়শ অধ্যায়-_ডক্ত 
ভগবঙ্গাতা--সন্গযান 


গুবৃু। তাৰ পব, আব একটা কথা শোন। 'হন্দুশাস্মান্সারে যৌবনে জ্ঞানাজ্জনি করতে 
হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম কাঁরতে হয়। গণতোক্ত ধর্মে ঠিক তাহা বলা হয নাই; বরং 
কর্মের ছ্বারা জান উপাজ্জন কাঁরবে, এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহা লত্য কথা; কেন ন। 
অধ্ায়নও কর্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জল্মিতে পারে না। সে যাই হোক, মনহষ্যের 
গ্রমন এক 'দন উপাস্থত হয় যে, কর্ম কারবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপাঙ্জনের সময়ও নহে। 
তখন জ্ঞান উপাঙ্জত হইয়াছে; কর্মেরও শাক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। হিন্দশাস্মে এই 


* বলা বাহূল্য যে, এই কথা জ্ঞানবাদশী শব্করাচার্যোর মতের । তাঁহার মতে জ্ঞান কর্মে 
সমুচ্চয় নাই। শক্করাচার্যের মতের বাহা বিরোধী, শিক্ষিত সম্প্রদায় আর কেহ আমার কথায় 
এখনকার 'দিনে গ্রহণ কাঁরবেন না, তাহা আম জাঁন। পক্ষান্তরে ইহাও কর্তব্য যে, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি 
ভাঁক্তযাদিগণ শক্ষরাচার্ষোর অনুবন্তর্ণ নন। এবং অনেক অন্যগামণ পণ্ডিত শঙ্করের মতের বিরোধী 
বাঁলয়াই তাঁহাকে স্বপক্ষসমর্থন জন্য ভাষ্যের মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে। 





৬৩৯ 


রগ্ষিজ রচনাবলশী 


অবশ্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার বাধ আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ব্যাস বলে। 
ন্ন্যাসের হুল মর্ম কম্ম্পত্যাগ । ইহাও মুক্তির উপায় বাঁলয়া ভগবৎকর্তৃক দ্বীকৃত হইয়াছে। 
বরং তিনি এমনও বান্সয়াছেন যে, যাঁদও জ্মনযোগে, আরোহণ কারবার যে ইচ্ছা করে, কম্্মই 
তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগ আরোহণ করিয়াছে, কর্্মত্যাগ তাহার সহায়। 
আরুরহক্ষোম্্মনের্যোগং কর্ম কারণমূচ্যতে | 
যোগার্ঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমূচ্যতে ॥ ৬।৩ 
শিষ্য। কিন্তু কর্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা । তবে কি সংসারত্যারগ একটা ধম্ম? 
জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত ? 
গুরু । পব্বগামশ হিল্দুধম্সশাস্ত্ের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কম্মত্যাগ যে তাহার 
সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ ীবষয়ে ভগবদ্ধাক্যই প্রমাণ। তথাপ কৃষ্ণোক্ত এই 
পৃণ্যময় ধন্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কম্্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে । ভগবান 
বলেন যে, কর্ম্মযোগ ও কম্মত্যাগ উভয়ই ম:স্তির কারণ, কস্তু তল্মধ্যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। 
সন্্যাসঃ কম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবূভৌ । 
তয়োস্তু কর্্মসংন্যাসাৎ কম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫1২ 
শিষ্য। তাহা কখনই হইতে পারে না। জবরত্যাগটা ষাঁদ ভাল হয়, তবে জবর কখন ভাল 
লহো। কম্মত্যাগ যাঁদ ভাল হয়, তবে কর্ম ভাল হইতে পারে না। জহরত্যাগের চেয়ে কি 
জবর ভাল 2 
গুরু। কিন্তু এমন যদি হয় যে, কর্ম রাঁখিয়াও কম্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়? 
শিষ্য। তাহা হইলে কম্মই শ্রেম্ঠ। কেন না, তাহা হইলে কর্ম ও কর্্মত্যাগ্র, উভয়েরই 
ফল পাওয়া গেল । 
গুরু! ঠিক তাই। পব্বগামী হিন্দুধর্মের উপদেশ-_কম্মত্যাগপতর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ । 
উপদেশ-_কম্্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্াসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিম্কাম 
কম্ম'ই সন্ন্যাস-সন্ব্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশশর মধ্যে কেবল আছে. নিম্প্রয়োজনীয় 


দ্খ। 

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বোম্ট ন কাক্ষাত। 

নিদ্ধন্ঘো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাং প্রমূচ্যতে ॥ 

সাংখ্যযোগো পৃখগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পশ্ডিতাঃ। 

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বন্দতে ফলম্‌॥ 

যং সাংখ্যে প্রাপ্যতে হ্ছানং তদযোগৈরাঁপ গম্যতে। 

একং সাংখ্য% যোগণ ষঃ পশ্যাতি স পশ্যাতি ॥ 

সংন্যাসন্ত্র মহাবাহো দনঃখ্মাপ্িএমযোগতঃ। 

যোগযুক্তো মৃনিব্রক্ষ ন চিরেণাঁধগচ্ছাতি॥ ৫1 ৩-৬ 

“যাহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকেই নিতাসন্যাসী বাঁলয়া জ্ানও । হে মহাবাহো ! 
তাদৃশ নিদ্বন্ব পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য) সন্ত্যাস ও (কম্ম) যোগ 
যে পৃথক, ইহা বালকেই বলে: পাঁণ্ডতে নহে। একের আশ্রয়ে, একত্রে উভয়েরই ফল লাভ করা 
যায়। সাংখ্যে (সঙ্ল্যাস)* যাহা পাওয়া যায়, (কম) যোগেও তাই পাওয়া যায়! 'যাঁন উভয়কে 
একই দেখেন, তাঁনিই যথার্থদশরশ। হে মহাবাহো! কন্যোগ বিনা সন্ষ্যাস দুঃখের কারণ। 
১৮808154284 ডি হত 
থাকেন. অথচ "চিন্তে সকল কর্ম সম্বন্ধেই 'সন্ব্যাসী 1তাঁনই 
শিষ্য। এই পরম বৈষবধঙ্্ম ত্যাগ কাকা এখন বৈরঙ্গীরা ডোর কোপশীন পরিয়া সং 

সাজিয়া বেড়ায় কেন, বুঝতে পার না। ইংরেজরা যাহাকে 450600190 বলেন, বৈরাগ্য শব্দে 
তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পাব ধর্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। 
অথচ এমন পবিল্র, সব্্ব্যাপণ, উন্নতিশধল বৈরাশ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্ব সেই 





* “সাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। যাঁহাদগের এমত সন্দেহ 
হইবে, তাঁহারা শাজ্কর জধ্য দেখিবেন। 


৬৩৭ 


বদি 


পাঁবত্র বৈরাগ্য, সকর্ম্ম বৈরাগ্য; 4১০৪০০ কোথাও নাই। আপাঁন ষথার্থই বাঁলক্নাছেন, 
এমন আশ্চর্য ধর্ম এমন সত্যময় উন্নতিকর ধন্ম; জগতে আর কখন প্রচারত হয় নাই। গণিত! 
থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধর্ম খ:ঁজতে যায়, ইহা আশ্চর্য বোধ হয়। 
এই ধর্মের প্রথম প্রচারকের কাছে কেহই ধর্ম্মবেত্তা বাঁলয়া গণ্য হইতে পারেন না। এ 
৪৫৮০১8--৭:৫ রা 

গুরু। যে অজ্জশনের রথে চাঁড়য়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবাহত পৃৰ্রে এই সকল 
কথাগ্াল বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস কাঁর না। না বিশ্বাস কারবার অনেক কারণ আছে। 
গীতা মহাভারতে প্রাক্ষপ্ত, এ কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ ষে গীতোক্ত ধর্মের সস্টকর্তন, 
তাহা আম বিশ্বাস কার। 'বশ্বাস কারবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখতে পাইতেছ যে. 
এক নিজ্কামবাদের দ্বারা সমন্দায় মনষ্যজীবন শাসিত, এবং নীতি ও ধর্মের সকল উচ্চ তত 
একতা প্রাপ্ত হইয়া পাবি হইতেছে। কাম্য কর্মের তাগই সন্ন্যাস, নিজ্কাম কর্্মই সন্র্যাস, 
[নম্কাম কম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে। 

কাম্যান্যাং কম্মণাং ন্যাসং সম্গ্যাসং কবয়ো বিদুঃ। 
সব্বকম্মফলত্যাগং প্রাহত্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮। ২ 

যে দন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিচ্কাম ধর্ম্ম একান্ত হইবে, 
সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন এ বিজ্ঞান ও শিজেপের নিজ্কাম প্রয়োগ িন্ন সকাম 
প্রয়োগ হইবে না। 

শিষ্য। মানুষের অদৃস্টে ক এমন দিন ঘটিবে ? 

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাতে। এখন 

করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যাঁদ তোমাদের না থাকে, 
তবে বৃথায় আমি বাঁকয়া মারতোছি। সে যাহা হউক. এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্র্যাসবাদের প্রকৃত 
তাৎপর্য্য 2 প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, কর্মহীন সন্ন্যাস নিকৃষ্ট সন্ধ্যাস। কর্ম্ম, বুঝাইয়াছ-_ 
ভক্ত্যাত্মক। অতএব এই গনতোক্ত সন্গ্যাসবাদের তাৎপর্য এই যে. ভক্তাত্মক কর্ম্মযংস্ত সন্ন্যাসই 
যথার্থ সন্ব্যাস। 


সপ্তদশ অধ্যয়__ভাক্ত 
ধ্যান বিজানাদি 


গুরু । ভগবদ্গীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছ। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্যদ্শন, 
'দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগের স্থলাভাষ, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কর্ম্ম” 
ন্যাসযোগ, পণ্চমে সন্ধ্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুবাইয়াছ। ষম্ঠে ধ্যানযোগ। ধ্যান 
জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক, আলোচনার প্রয়োজন নাই । যে ধ্যানমাগ্বাবলম্বণ 
সে যোগীী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । যে অবস্থায় চিত্ত 
যোগান্ঠান দ্বারা নিরদদ্ধ হইয়া উপরত হয়; যে অবস্থায় বিশদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে 
অবলোকন কাঁরয়া আত্মাতেই পারতৃপ্ক হয়: সে অবস্থায় ব্যান্ধিমারলভ্য, অতীীন্দুয়, আত্যাস্তক 
সুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান কারলে আত্মতত্ব হইতে পারচ্যুত হইতে হয় না; যে 
অবস্থা লাভ কাঁরলে, অন্য লাভকে আঁধক বাঁলয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে 
গুরুতর দইইখও বিচলিত করিতে পারে না, দেই অবস্থার নামই যোগ--নহিলে খাওয়া ছাঁড়য়া 
বার বংসর একঠাহি বাঁসয়া চোক বুজিয়া ভাবিলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগণর মধ্যেও প্রধান 


ভণ্ত-- 
যোগিনামপি সব্রষাং মদগতেনাস্তরাক্ষনা । 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬1৪৭ 
“যে আমাতে আসক্তমনা হইয়া শ্রদ্ধাপর্বক আমাকে ভঙ্জনা করে, আমার মতে যোগযুক্ত 
ব্যাক্তগণের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ।” ইহা ভগবদুক্ত। অতঞব এই গণতোস্ত ধরে জ্ঞান কম্স' 
খমন সন্ন্যাস-_ভাক্ত ব্যতীত কিছুই জন্পূর্শ নহে। ভাক্তিই সব্বসাধনের সার। 
সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ । ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বর্পে। কাহতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নিগঞ্জে 


৬৩৩ 


ধঞ্কিজ' রচলাবল?ী 


ও সণ, অর্থাৎ স্বর্প ও তটঙ্ছ লক্ষণের দ্বাযী বাণত কারয়াছেন। কিন্তু ইহাও িশদরূশে 
বালয়াছেন যে, ঈশ্বরে ডাকি ভি তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভাঁকতই জকগত্ঞানের 
সহায়। 

অন্টমে তারকবন্ষযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভীক্তযোগ। ইহার জ্বাল ভাংপরধোে ঈশ্বর- 
প্রাপ্তির উপায় কাঁথত হইয়াছে। একান্ত ভাঁক্তর দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগনহাযোগ । ইহাতে অতিশয় মনোহারণী কথা সকল আছে। 
ইতিপ্‌য্বে জগদাশ্বর একটি আঁতশয় মানোহর উপমা দ্বারা আপনার সাঁহত জগতের সম্বন্ধ 
প্রকাঁটত কাঁয়াঁছলেন, /যেমন সত্ে মাণি সকল গ্রাথথত থাকে, তদ্রুপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রাথত 
রাইয়াছে।” নবমে আর একটি সন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে যথা-_ 

“আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন করিতেছে, িস্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে 
না। যেমন সমীরণ সব্ব্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রাতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রুপ 
সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে ।” হবর্ট স্পেম্সরের নদীর উপর জলব্দ্বদের উপমা 
তাপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ! 

শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার ঠুঁল খাঁসয়া পাঁড়ল। আমার একটা 'বশ্বাস ছিল যে--নির্গণ 
ঙ্গাবাদটা 7১9100)ণ৭) মাত্র । এক্ষণে দেখিতোছি, তাহা হইতে সম্পর্ণবপে ভিন্ন! 

গুরু ইংরেজী সংস্কারাবাশিষ্ট হইযা এ সকলেন আলোচনাব দোষ এঁ। আমাদের মধ্যে 
এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টমৃলবে না খাইলে তাহাদের জল মস্ট লাগে না। আমাদের 
আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয যে. মনূষ্য মাত্রেই- মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও 
স্তী, বৃদ্ধ ও বালক--সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরপে পারন্রাণের আঁধকারী, এ সাম্যবাদ 
শাক্যাসংহের ধর্ম্মে ও খঙ্টধর্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ 'হন্দুধন্মমে নাই। এই অধ্যায়ের দুইটা 
শ্লোক প্রবণ কর। 

সমোহহং সর্বভূতেষ্‌ ন মে দ্বেষ্যোহাস্ত ন প্রিষঃ। 
যে ভজীন্ত তু মাং ভক্ত্যা ময় তে তেষ্ চাপ্যহমৃ॥ ৯1 ২৯ 


মাং 'হ পার্থ ব্যপাশ্রত্য যেহাঁপ সুযঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্ব্িয়ো বৈশ্যান্তথা শবরাপ্তেহপি যাস্ত পরাং গাঁতমৃ॥ ৯1৩২ 

'আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্বেষ্য বা কেহ 'প্রয় নাই, যে আমাকে 
ভক্তপৃব্বক ভজনা করে, আ'ম তাহাতে সে আমাতে। “ * পাপযোনিও আশ্রষ করিলে 
পরাগাঁত পায়_বৈশ্য, শর, স্লোক. সকলেই পাষ।” 

শধ্য। এটা বোধ হয় বৌদ্ধধন্স হইতে গৃহীত হইয়াছে। 

গুরু । কৃতাবদ্যাদগের মধ্যে এই একটা পাগলা প্রচালত হইয়াছে । ইংরেজ পশ্ডিতগণের 
কাছে তোমরা শৃনিযা্থ যে, ৫৪৩ শ্রীস্ট-পব্ত্বেব্দে বো ৪৭৭) শাক্যাসংহ মরিয়াছেন; কাজেই 
তাঁহাদের দেখাদোখ "সিদ্ধান্ত কাঁরতে 'শািয়াছ যে, যাহা কিছ ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই 
বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহশত হইয়াছে । তোমাদের দ্‌় বিশ্বাস যে, হন্দুধন্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী 
যে, ভাল 1জাঁনষ বকছুই তাহার শনজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অনূকরণাপ্রষ 
সম্প্রদায় ভুলিয়া যায যে. বৌদ্ধ নিজেই এই 'হল্দুধম্স হইতে উৎপন্ন হইযাছে। যাঁদ সমগ্র 
বৌদ্ধধর্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল ত আর কোন ভাল জিনিষ ক তাহা হইতে উদ্ভূত 
হইতে পারে না? 

শিষ্য। যোগশাস্নের ব্যাখ্যা কাষতে কাঁরতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বাঁলয়া বোধ হয় 
না। এক্ষণে রাজগূহ্যযোগের বাস্তান্ত শুনিতে চাই। 

গুরু। রাজগহ্যযোগ সর্ধপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে । ইহার স্থল তাৎপর্যয এই, 
যাঁদও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে ষে-ভাবে চিন্তা করে, সে মৈই ভাবেই তাঁহাকে পায়। 
যাঁহারা দেবদেবীর সকাম উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে 'সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ 
করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। ধিন্তু যাঁহারা 'নক্ফাম হইয়া দেবদেবশির 
উপাসনা করেন, তাঁহারদেধ উপদসনা 'নিষ্কাম বাঁলয়া তাঁহায্লা ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন; ফেন না, 
উপ্বর গা অন্য দেবতা মাই। তবে যাঁহারা কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা যে 


১৩৪ 


" বন্ধনী 
উচিত 855 তাহার কারণ, সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত 
পদ্ধাত নহে। পরজ্তু ঈশ্বরের নিচ্কাম উপাসনাই মৃখা উপাসনা, তা ঈশ্বরপ্রাপ্ত হয় না। 
অতএব সব্্বকামনা পারত্যাগপূব্বক সব্কম্ম* ঈশ্বরে অর্পণ কাঁরষা ঈশ্বরে ভক্ত করাই ধম্ম' 
ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগৃহ্যযোগ ভাক্তপূর্ণ। 

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাঁহার বিভীীতি সকল কথিত হইতেছে । এই 
বভাতযোগ আত বিচ, কিন এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই দশমে বাতি সকল 

বিবৃত করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষস্বর্প একাদশে ভগবান অর্জুনকে বিশ্ববুপ দর্শন করান। 
তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভাক্তযোগ শনাইব। 


অন্টাদশ অধ্যায়--ভক্তি 
ভগবম্গঈতা--ভাক্তযোগ 


শিষ্য। ভক্তযোগ বালবার আগে, একটা কথা বূঝাইয়া 'দন। ঈশ্বব এক কিন্তু সাধন 
ভন্ন ভিন্ন প্রকার কেন; সোজ্জা পথ একটা ভিম্ব পাঁচটা থাকে না। 

গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে. সকল সময়ে সোজা 
পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই একজন বলনানে তাহাতে 
আরোহণ কারতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ভিরাশ পথই 'বাহিত। এই সংসারে নানাবিধ 
লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকীতি। কেহ সংসারী কাহাবও সংসার 
হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ কারয়াছে। ধে সংসারণ, তাহার পক্ষে কর্ম; ষে অসংসারণ, 
তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্বান ও 'বিজ্ঞানযাগই প্রশস্ত; 
যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগা, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত । আর আপামর 
সাধারণ সকলেরই পক্ষে সব্্বসাধনশ্রেম্ঠ রাজগূহ্যযোগই প্রশস্ত। অতএব সব্বপ্রকার মনুষোর 
উল্লাতর জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম প্রচার কারিযাছেন। তান কর.ণ।ময়--যাহাতে 
সকলেরই পক্ষে ধর্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। 

শিষ্য। কিস্তি আপাঁন যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভাক্তই সকল সাধনের 
অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বাঁললেই, সকলের পক্ষে পথ সোজা হইত। 

গুরু । কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। তাই বিবিধ সাধন, বিধি অনুশীলনপদ্ধতি। আমার 
কথিত অনৃশীলনতত্ব যাঁদ ব্াঝয়া থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝবে । ভিন্ন ভিন্ন প্রকীতিব 
মনুষ্যের পক্ষে 'ভন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধীত বিধেষ। যোগ, সেই অনৃশশলনপদ্ধাতিব নামান্তর মানত। 

শষ্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কাথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা 
প্রশ্ন উঠিতে পারে। নির্গণ ব্রন্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধনাবশেষ বাঁলয়া কাঁথত হইয়াছে, 
স্গুণ ব্রন্মের উপাসনা অর্থাৎ ভীক্তও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের পক্ষে দুই-ই 
সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য, সে কোন্‌ পথ অবলম্বন কাঁরবে? দুই-ই ভাঁক্ত বটে জানি, 
তথাপি জ্ঞান-বাদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কর্ম্ম-মযশ ভাঁক্ত মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ 

গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরন্তে এই প্রশ্নই অঞ্জন কৃষকে "জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন, এবং এই 
প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তযোগ । এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই গণতার পর্বগামণ 
একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না ব্ীঝলে উত্তর বুঝা যায না। 

1শব্য। ক দি উত্তর দিয়াছেন? 

গুরু। তান স্পম্টই বাঁলয়াছেন যে, নির্গণ ব্রন্ষের উপাসক ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই ঈশ্বর 
নিক .8০০০০% পল ব্ন্মোপীসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ কবে; ভক্তেরা 
সহজে উদ্ধৃত হয়। 





ক্লেশোহ ধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্তা হি গাঁতর্দঃখং দেহবাঁন্তরবাপ্যতে ॥ 
যে তু সব্ধ্ণীশ কম্মাঁণ মায় সংন্যস্য মংপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 
তেধামহং সমন্বর্ণ 'মৃত্যুসংসারলাগরাৎ। ১২। ৫-৭ 
৬৩৬ 


বঙ্কিজ রচনাবলশ 


শিষ্য। এক্ষণে ধলুন, তবে এই ভক্ত কে? 
গুরু । ভগবান স্বয়ং তাহা বলিতেছেন। 

- অদ্ধেম্টা সব্্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদঃখসুখ্চ টঞ 
সম্ভুষ্টঃ সততং যোগন যতাত্মা 

ঘািডিন নারির লে হে ক 
যস্মান্নোদ্িজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্যামর্ষভয়োদ্ধেগৈম্মক্তো ষঃ স চ মে প্রয়ঃ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচিদ্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। 
সব্বারস্তপরিত্যাগন যো মগ্তক্তঃ স মে প্রিয় ॥ 
যো ন হষ্যাত নদ্বেষ্ট ন শোচাত ন কাজ্ষাত। 
শুভাশুভপরিত্যা্গী ভাঁক্তমান যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 
সমঃ শত চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোষসুখদওখেষ সমঃ সঙ্গবিবজ্জতঃ ॥ 





যে তু ধম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যযপাসতে। 
শ্রদ্দধানা মংপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ॥ ১২। ১৩-২০ 

“যে মমতাশৃন্য (অর্থাৎ যার "আমার! আমার! জ্ঞান নাই.) অহঙ্কারশন্য, যাহার সুখ 
দুঃখে সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সম্ভৃষ্ট, যোগণ, সংযতাত্মা এবং দূঢ়সক্ষজ্প, বাহার মন ও 
বাদ্ধ আমাতে আত, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয় । যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ 
প্রাপ্ত হয় না এবং যান লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যে হর্ষ অমর্ধ ভয় এবং উদ্বেগ 
হইতে মুক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যে বিষয়াদতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, 
অথচ সর্ব্বারস্ত পাঁরত্যাগ কাঁরতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত. ৮১05৬ 
কছৃতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও নাই, যান শোকও করেন না, বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, যান 
শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ এমন যে ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাঁহার নিকট 
খাত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোফ, সুখ ও দুঃখ সমান, যান আসঙ্গ-বিবার্জত, যিনি 'নল্দা 
ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যান সংযতবাক্য, যান যে কিছ দ্বারা সম্ভৃষ্ট, এবং যান সর্বদা 
আশ্রয়ে থাকেন না, এবং শ্িরমাতি, সেই ভক্ত আমার প্রয়। এই ধম্মামৃত যেমন বলিয়াছ, যে 
সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্‌ আমার পরম ভক্ত, আমার আতিশয় প্রিয় ৷" 

এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট 'দিয়া পূজার ভান কিয়া বাঁসলে ভক্ত হয় না। 
মালা ঠকঠক. কাঁরয়া, হার! হার! করিলে ভক্ত হয় না: হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া 
গোলযোগ কারয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না: যে আত্মজয়শ, যাহার চিত্ত সংযত. যে সমদর্শর্ঁ, যে 
পরাহতে রত, মে-ই ভক্ত। ঈশ্বরকে সব্বদা অন্তরে বদ্যমান জানয়া, ষে আপনার চার পাব 
না কারয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুর্পণী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভাঁক্তর দ্বারা 
শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে । যাহার সকল চিত্তবৃত্ত ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত 
নহে। গাঁতোক্ত ভক্তির স্থল কথা এই। এর্‌প উদার, এবং প্রশস্ত ভাক্তবাদ জগতে আর 
কোথাও নাই। এই জন্য ভগবস্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রল্থ। 


উনাবংশাতততম অধ্যায়--ডাক্ত 
ঈশ্বরে ভক্তি--বিফ্প্রাণ 
গুরু । ভগ্গব্গঈতার অবাঁশম্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। 


এক্ষণে আম যাহা বাঁলয়াছি, তাহা স্পন্ট কারবার জন্য বিফুপুরাণোক্ত প্রহ্াদচারিত্রের আমরা 
সমালোচনা করিব। বিফুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই জানেন_ধুব ও প্রহতরাদ। 


১৩৪ 


হন্দত 


এই দুই জনের ভীক্ত দুই প্রকার। ধাহা বাঁলয়াঁছ, তাহাতে বৃবঝিয়াছ উপাসনা 'দ্বাবধ, সকাম, 
এবং 'িচ্কাম। সকাম যে উপাসনা, সেই কাম্য কর্ম্ম; িত্কাম যে উপাসনা, সেই ভাক্ত। বের 
উপাসনা সকাম.-_তিনি উচ্চ পদ লাভের জন্যই 'িফুর উপাসনা কাঁরয়াঁছলেন। অতএব তাঁহার 
কৃত উপাসনা প্রকৃত ভীক্ত নহে; ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় পবশ্বাস এবং মনোব্দ্ধি সমর্পণ হইয়া 
থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহয্াদের উপাসনা নিজ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার 
জন্য ঈশ্বরে ভাক্তমান হয়েন নাই; বরং ঈশ্বরে ভাক্তমান্‌ হওয়াতে বহ্াবধ [বিপদে পাঁড়য়া- 
লেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভাক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানতে পারিয়াও 1তনি ভাক্তি ত্যাগ 
করেন নাই। এই 'নক্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্ত এবং প্রহনাদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম 
ও শনিদ্কাম উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্য ধুব ও প্রহ্াদ, এই দুইটি 
উপাখ্যান রচনা কারিয়াছেন। ভগবন্গীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহা বালয়াছ. তাহা যাঁদ তোমার 
স্মরণ থাকে. তাহা হইলে বাঁঝবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিষ্ফল নহে। যে যাহা কামনা 
কাঁরয়া উপাসনা করে. সে তাহা পায়, দন্ত ঈশ্বর পায় না। ধ্রুব উচ্চ পদ কামনা করিয়া উপাসনা 
করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সে উপাসনা নম্নশ্রেণীর উপাসনা, 
ভীস্ত নহে। প্রহন়াদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্য তান লাভ কাঁরলেন-_ ম.ক্ত। 

শিষ্য। অনেকেই বলিবে, লাভটা' ধুবেরই বেশখ হইল। মুক্তি পারলৌিক লাভ. তাহার 
সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে । এরৃপ্‌ ভক্তিধর্্ম লোকায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। 

গুরু। মবক্তর প্রকৃত তাৎপর্য কি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্ত হইতে পারে 
ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধি এবং দুঃখের অতাঁত, সে-ই ইহলোকেই মুক্ত । সম্রাট 
দুঃখের অতীত নহেন, 'ন্তু মুক্ত জব ইহলোকেই দুঃখের অতাত: কেন না, সে আত্মজয়ণ 
হইয়া বিশ্বজয়শ হইয়াছে। সম্রাটের 'ি সুখ বাঁলতে পার না। বড় বেশ সুখ আছে বলিয়া 
বোধ হয় না। কিন্তু যে মুক্ত সুজ বিশদ্ধাচত্ত, তাহার মনের সুখের সশমা নাই। 
ই সি ১০৭ লন বে, সু উপ 


শিষ্য । আদার বিশ্বাস যে, এই জাঁবন্মবৃক্তর কামনা করিয়া ভারতববধরেরা এর্‌প 
অধঃপাতে শিয়াছেন। যাঁহারাই এ প্রকার জাবন্মক্ত, সাংসারক ব্যাপারে তাদশ তাঁহাদের 
মনোযোগ থাকে না. এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনাত হইয়াছে। 

গুরু । মুক্তির যথার্থ্য তাৎপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের রা যাহারা মুক্ত বা 
মৃক্তপথের পাঁথক, তাঁহারা সংসারে 'না্লপ্ত হয়েন, 1কন্তু তাঁহারা 'িজ্কাম হইয়া যাবতণয় 
অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের কর্ম নিচ্কাম বাঁলয়া, তাঁহাদের কম্্ম স্বদেশের 
এবং জগতের মঙ্গলকর হয়; সকাম কম্মাদগের কর্মে কাহারও মঙ্গল হয় না। আর তাঁহান্রর 
বাত্তসকল অনুশরগীলত এবং স্ফার্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাঁহারা দক্ষ এবং কম্মঠি; পূর্বে যে 
ভগবন্ধাক্য উদ্ধৃত কাঁরয়াছ, তাহাতে দেখবে যে, ভগবন্তক্তাদগের দক্ষতা* একটি লক্ষণ । তাঁহারা 
দক্ষ অথচ বন্কাম কম্মর্ণ, এ জন্য তাঁহাঁদগের ছারা যতটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল 'সগ্ধ 
হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের সকলে এইরূপ মবৃক্তিমার্গাবলম্বী 

জগতে শ্রেম্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার 

লোপ হওয়ায় অনুশখলনবাদের দ্বারা আম তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতোঁছ। 

শিষ্য। এক্ষণে প্রহয্রাদচারত্র শুনিতে বাসনা কাঁর। 

গুরু প্রহয়রাদচারত্র সবিষ্তারে বালবার আমায় ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজন নাই। তবে একটা 
কথা এই প্রহ্াদচারন্র বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছ যে, কেবল. হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! 
করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়শী, সব্বভূতকে আপনার মত দেখিয়া সব্বজনের 
[হতে রত, শন: িমত্রে সমদশর্শ, নিষ্কাম কম্ম- সে-ই ভক্ত । এই কথা ভগবঙ্গাঁতার উক্ত 
হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রহযাদ তাহার উদাহরণ । ভগবষ্গাতায় যাহা উপদেশ, বিফুপুরাণে 


* তনপেক্ষঃ শুচিদরক্ষি উদাসীনো গতব্যথঃ। 
৬৬৭ 


বির, রচনাবলণ 


তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পন্টকৃত। গণতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা যদি 
হয জরে বায়ার সেই জনা তোমাকে উহা আর একবার শহনাইতেছি। 
অদ্ধেম্টা সব্্বভূতানাং মৈন্রঃ করুণ এব চ। € 


হর্যামর্ষভয়োদ্বেগৈম্মক্তো যঃ 
অনপেক্ষঃ শবচরক্ষ উদাসশনো গতব্যথঃ | 
সব্্বারন্ত যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়] 
সমঃ শঘোৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ 
৮৮ সমঃ সঙ্গাববাঁজ্জতিঃ ॥ 
সন্তুষ্টো যেন কেনাঁচৎ। 
আনকেতঃ রমতিভণৃিমান্‌ মে রা নরঃ॥ গীতা ১২।১৩-২০ 


ধম্মনত্মা সত্যশোচাঁদগহণানামাকরস্তথা। 
উপমানমশেষাণাং সাধূনাং ফঃ সদাভবৎ ॥ 

(5 55, 
দোঁখি, তান সত্যবাদী । সত্যে তাঁহার এতটা দার্টয যে, কোন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া তান 
সত্য পাঁরত্যাগ করেন না। গুরুগৃহ হইতে তান [পতৃসমীপে আনীত হইলে, হিরণ্যকশিপু 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “কি শাখয়াছ ? তাহার সার বল দোখ 2" 

প্রহ্যাদ বালিলেন, “যাহা শাখয়াছি, তাহার সার এই যে, যাহার আঁদ নাই, অন্ত নাই, মধ্য 

নাট নারির বাই ক্ষয় নাই-যান অচ্যুত, মহাত্মা সব্বকারণের কারণ তাঁহাকে নমস্কার” 

শুনিয়া বড় ক্ুদ্ধ হইয়া হিরণ্কশিপু আরক্ত লোচনে, কমম্পতাধরে প্রহাদের গ্‌বুকে 
ভর্খসনা কারলেন। গুরু বলিল, “আমাব দোষ নই, আমি এ সব খাই নাই ।" 

তখন হিরণ্যকশিপহ প্রহ্াদকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “তবে কে িখাইল রে 2” 

প্রহযাদ বলিল, “পিতঃ! যে বিফ এই অনন্ত জগতেব শান্তা, যান আমার হৃদযে "স্থত, সেই 
পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শখায় 2” 

শহরণ্যকশিপু বাঁললেন, “জগতের ঈশ্বর আমি; বক কে রে দর্ধহাদ্ধ !” 

প্রহ্াদ বালল, “যাহার পরংপদ শব্দে ব্যক্ত করা যায় না. যাঁহার পরংপদ যোগণরা খ্যান করে, 
হতে নি এবং িনিই বিশ্ব, সেই বি পরমেশ্বর ।” 
হরণ্যকাশপু আঁতশয় নুদ্ধ হইয়া বাঁলল, “মারবার ইচ্ছা কারয়াছিস্‌ যে, পুনঃ পুনঃ এই 
কথা বাঁলতোছদ. 2 পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস, নাঃ আম থাঁকতে আবার তোর 
পরমেশ্বর কে" 

নিভীঁক প্রহ্াদ বাঁলল, "“পিতঃ, 1তাঁন কি কেবল আমারই পরমেশ্বর! সকল জাবেরও 
[তানই পরমেশ্বর--তোমারও তান পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর! রাগ কারও না, 
প্রসন্ন হও ।” 

হরণ্যকাঁশপু বালিক্, “বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই দ:ন্বদ্ধ বালকের হৃদয়ে প্রবেশ 
কাঁরয়াছে।” 

প্রহনাদ বালিল, “কেবল,.আমার হৃদয়ে কেন? তিনি সকল লোকেতেই আধিম্ডজান করিতেছেন । 
লেই অন্বস্বামী বিফ, আম্মাকে, তোমাকে, সকলকে সকল কর্মে নিমুক্ত কাঁরতেছেন।” 

এখন, সেই ভগবদ্ধাক্য স্মরণ কর। “্যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়"* দূঢ়নিশ্ত্ন কেন, তহা বকিলে? 


* সম্ভুষ্টঃ সততং যোগণী যতাত্মা দড়নিশ্চয়ঃ। 


:॥ 'ধঙ্যান্চিত 
সেই “হর্ষামর্যভয়োগ্েগৈম্মসহকো »ঃ স চ মে প্রি" স্মরণ কর। এখন, ভয় হইতে মুক্ত যে ভক্ত 
সে ক প্রকার তাহা ব্যাঝলে ১ “মধ্যাপতিমনোবযাদ্ধঃ” দি ব্বীঝলে?* ভক্তের সেই দর লক্ষণ 
বুঝাইবার জন্য এই প্রহত্নাদচারন্ন কাহতোছ। 

হিরণ্যকাশপু প্রহন্রাদকে তাড়াইয়া দিলেন প্রহন্নাদ_ আবার গুরুগৃহে গেলেন। অনেক 
কালের পর আবার আনাইয়া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বাঁসলেন। প্রথম উত্তরেই 
প্রহযাদ আবার সেই কথা বলিল, 

কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্কঃ প্রসীদতু। 

িরণ্যকশিপু প্রহ্যাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈতা তাহাকে কাটিতে 
আসল. কিন্তু প্রহনাদ “দ্‌ঢড়নিশ্চয়”, “ঈশ্বরার্পিতমনোবদ্ধি_যাহারা মারতে আসিল, প্রহনাদ 
তাহাদিগকে বাঁলল. “বিষ তোমাদের অস্েও আছেন, আমাতেও আছেন, এই সত্যানুসারে আমি 
তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।” ইহাই “দঢ়নিশ্চয়”। 

শিষ্য। জানি যে, 'বর্ণৃপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহযাদ অস্পের আঘাতে অক্ষত 
রাঁহলেন। 'কন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাঁকতে পারে,যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যে যেমন 
ইচ্ছা রে হউক. নৈসাঞ্ক নিয়ম তাহার কাছে নিম্ষল হয লা-অস্ফে পরমভক্তেরও 
মাংস | 

গুরু। অর্থাৎ তুমি 10190০ মান না। কথাটা প্াতন। আমি তোমাদের মত ঈশ্বরের 
শাক্তকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নাহ। বিষফূপুরাণে ষের্‌পে প্রহ্াদের রক্ষা কাঁথত হইয়াছে, 
ঠিক সেই রূপ ঘটতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বাঁলয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, 
ইহাও স্বধঈকার কাঁর। 'কন্তু একটি নৈসার্গক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানূকম্পায় নিয়মান্তরের 
অদ্টপূর্্ব প্রতিষেধ যে ঘাঁটতে পারে না. এমত কথা তুম বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম 
ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বাদ্ধ এরুপে প্রযুক্ত কারিতে 
পারে যে, অস্ত্র নিম্ফল হয। বিশেষ, যে ভক্ত, সে “দক্ষ”; ইহা পৃবের্ব কাঁথত হইয়াছে, তাহার 
সকল বাত্তগুীল সম্পূর্ণ অনুশপীলত, সুতরাং সে আতিশয় কার্যক্ষম; ইহার উপর ঈশ্বরানঃগ্রহ 
পাইলে সে যে নৈসার্গক নিয়মের সাহায্যেই আতশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা কাঁরতে পারিবে, 
ইহা অসস্ভব 'ি? যাহাই হউক এ সকল কথায় আমাদিগের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে না_কেন না, আম ভক্তি ঝুঝাইতেছি, ভক্ত 1ক প্রকারে ঈশ্বরানঃগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন 
?ি না. তাহা বুঝাইতেছি না। এরৃপ কোন ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে. তাহা হইলে 
তাঁহার ভক্তি নিম্কাম হইবে না। 

শিষ্য। কিন্তু প্রহ্যাদ ত এখানে রক্ষা কামনা কারলেন_ 

গুরু। না, তিনি রক্ষা কামনা করেন নাই। তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বাঝলেন যে. 
যখন আমার আরাধ্য বিষ আমাতেও আছেন, এই অস্তেও আছেন, তখন এ অস্বে কখন আমার 
আঁনষ্ট হইবে না। সেই দূঢুনিশ্চয়তাই আরও স্পম্ট হইতেছে। কেবল ইহাই বুঝান আমার 
উদ্দেশ্য। প্রহ্াদচারত্র যে উপন্যাস, তীদ্বযয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসার্গক বা 
অনৈসার্গক কথা আছে, তাহাতে দি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরুপ অনৈসা্গক কথা থাঁকলে 
ক্ষাত দি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণ ব্যাথ্যা 
নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পম্ট হয় না। বরং অনেক 
সময় আঁধকতর স্পম্ট হয়। এই জন্য জগতের শ্রেম্ঠ কাবর মধ্যে অনেকেই আঁতপ্রকৃতের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

তার পর অদ্বে প্রহ়াদ মরিল না দেখিয়া, হিরণযকশিপ? প্রহ়্াদকে বলিলেন. “ওরে দব্ব্ান্ 
ম্জ শত্ুস্কৃতি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইসপ্‌ না, আমি এখনও তোকে অভয় 
দতোঁছি।" 





* মধ্যার্পতমনোবদুদ্ধির্ষো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। 
+ ঠক এই কর্থাটি প্রাতপ্ করিবার জন্য িপাহণ হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার ধর্তমান 
লেখক কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবাঁশন্ট ভক্তের নিচের দক্ষত।। 
দেবঈ চৌধ্রালটর সঙ্গে পাক এই. ভীক্ষিব্যাখ্যা 'মলাইয়য দেখিতে পারেন। 


$ 


&9$ 


বঙ্বি' রচনাবলী 
সপ জুন “শষিনি সকল ভয়ের অপহারা, যাঁহার স্মরণে জঙ্ম 
জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই 'অনস্ত ঈশ্বর হদয়ে থাকতে আমার ভয় কিসের ?” 
সেই “ভয়োদ্বেগৈমক্তো” 'কথা ' মনে কর। তার পর 'হরণ্যকাঁশপু সর্পগণকে আদেশ 
কারলেন যে, উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সৃতরাং এরুপ বর্ণনার ভরসা কার, তুমি 
বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়ে প্রহ্রাদ মারল না-সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ 
নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকাব এই সর্পদংশন-বৃত্তান্ত 'লিখিয়াছেন, তত্প্রাত মনোযোগ 
কর-- 
স ত্বাসক্তমাতিঃ কৃষে দশ্যমানো মহোরগৈই। 
ন বিবেদাত্মনো গান্তং তৎস্মত্যাহয়াদসংস্থিতঃ ॥ 
প্রহ্যাদের মন কৃষে তখন এমন আসক্ত যে. মহাসর্প সকল দংশন কাঁরতেছে. তথাপি 
কফস্মৃতর আহনাদে তান ব্যথা কিছুই জানিতে পারলেন না। এই আহমদের জন্য সুখ 
দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর “সমদঃখসুখঃ ক্ষমী !” “ক্ষমণী” ক, 
পরে বুঝিবে, এখন "সমদুঃখসুখ” বুঝিলে ? 
শষ্য। বুঝলাম এই যে ভক্তের মনে বড় একটা ভাঁর সুখ রাত্রি দন রাহয়াছে বায়া, 
অন্য সুখ দুখ, সুখ দুঃখ বালয়াই বোধ হয় না। 
গুরু। ঠক তাই। সর্প কর্তৃক প্রহয়াদ বিনষ্ট হইল না, দেখিয়া হিরণ্যকাশিপ মত্ত হাস্ত- 
গরণকে আদেশ করিলেন যে. উহাকে দাঁতে ফাঁড়য়া মারিয়া ফেল। হস্তীদিগের দাঁত ভাঙ্গয়া গেল, 
প্রহ্যাদের কিছুই হইল না; বিশ্বাস কারও না-উপন্যাস মান্র। কিল্তৃ তাহাতে প্রহ়াদ 'পতাকে 


দি বাললেন শুন, 
দস্তা গজানাং কীলশাগ্রীনম্ঠ্রাঃ 
শীর্ণ যদেতে ন বলং মমৈতৎ। 
মহাঁবপৎপাপাঁবনাশনোহয়ং 
স্মরণানুভাবঃ | 
“কাঁলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গা গেল, ইহা আমার বল নহে । যান মহাবিপং 
ও পাপের বনাশন, তাঁহারই স্মরণে হইয়াছে ।” 
আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর “নিমমো নিরহও্কার” ইত্যাদি।* ইহাই নিরহঙ্কার। 
ভক্ত জানে যে, সকলই ঈশ্বর করিতেছেন এই জন্য ভক্ত নিরহঙ্কার। 
হস্ত হইতে প্রহ্যাদের কিছু হইল না দোখযা 'হরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে আদেশ 
কারলেন। প্রহন্াদ আগুনেও পাঁড়ল না। প্রহ্াদ “শীতোফসুখদুখেষু সমঃ,” তাই প্রহাদের 
সে আগুন পন্মপত্রের ন্যায় শশতল বোধ হইল 1 তখন দৈত্যপুরোহত ভার্গবেরা দৈত্যপাঁতকে 
বাললেন যে, “ইহাকে আপাঁন ক্ষমা কাঁরয়া আমাদের 'জম্মা করিয়া দিন। তাহাতেও যাঁদ এ 
বফুভাঁক্ত পারত্যাগ না করে, তবে আমরা আঁভচারের দ্বারা ইহাকে বধ কাঁরব। আমাদের কৃত 
আঁভচার কখন বিফল হয় না।” 
দৈত্োশ্বর এই কথায় সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্যাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য দৈতাগণের 
সঙ্গে পড়াইতে লাঁগলেন। প্রহত্রাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া বাঁসলেন। এবং 
পাতা কবি তাহাকে ভা উডে উজে দিভে লািভোন হার 
গবফূভাক্ত আর 'কছ্‌ই নহে-_পরহিতব্রত মান্র_ 
বস্তারঃ সর্্বভূতস্য বিষ্যোব্বশ্বামঘং জগৎ। 
ষ্টবমাত্মবৎ তস্দাদভেদেন বচক্ষণৈঃ | 


ভা 


সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥ 
অর্থাৎ 'বশ্ব, জগৎ, সব্্বভূত, বিফুর বিষ্তার মাত; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার 
* শীনর্্সমো িরহজ্কারঃ সমদখসুখঃ জমশ। 1 শীতোকসুখদুঃখেয সমঃ সঙ্গাববঙছ্জত। 


৬৪০ 


টনি ররারররেরিরাররিরিাটারা রা ররর ররর রা. 
সঙ্গে অভেদ দৌখবেন। **হে দৈতাগণ! তোমরা সর্্বঘ্র সমান দোখও, এই সমত্ব আপনার 
সঙ্গে সব্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা । 

প্রহননাদের ডীক্ত বিফপুরাণ হইতে তোমাকে পাঁড়তে অনুরোধ কার। এখন কেবল আর 


দুইটি ক্লেক শুন। 
অথ ভদ্রাণ ভূতানি হীনশীক্তরহং পরম্‌। 
মুদং তথাপি কুব্বীঁত হানির্ধেষফলং যতঃ ॥ 
বদ্ধবৈরাণি ভূতাঁন দ্বেষং কুব্বণস্ত চেত্ততঃ। 
শোচ্যান্যহোহতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষণা ॥ 

“অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপান হখনশাক্ত, ইহা দোখয়াও আহাদ কারও, দ্বেষ কারও না: 
কেন না, দ্বেষে আনস্টই হইয়া থাকে । ষাহাদের সঙ্গে শল্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দেষ 
করে, সে আত মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বালয়া জ্ঞানীরা দ-ঃখ করেন ।' 

এখন সেই ভগবদুক্ত লক্ষণ মনে কর। 

“যস্মান্োদ্ধিজতে লোকো লোকানোদ্বিজতে চ যঃ” এবং 'ন দ্বোন্ট'" শব্দ মুন কর। 
ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্তার কৃত এই টীকা । 

প্রহনাদ আবার বিফভাক্তর উপদ্রব কারতেছে জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে 1াবষ পান 
করাইতে আজ্ঞা দলেন। বিষেও প্রহনাদ মারল না। তখন দৈত্যেম্বর পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া 
আভিচার-ন্রিয়ার দ্বারা প্রহনাদের সংহার কাঁরতে আদেশ কারিলেন। তাঁহারা প্রহ্মাদকে একট; 
বৃঝাইলেন; বাঁললেন- তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অনস্তে কি হইবে? প্রহখ]াদ 
“শ্থিরমাত') প্রহাদ তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্য পৃরোহিত্ররো ভয়ানক 
আঁভচার-ক্রিয়ার সৃষ্ট কারলেন। আগ্মময়ী মৃর্তমতী আভচার ক্রিয়া প্রহ]াদের হৃদয়ে 
শহলাঘাত করিল। প্রহ্নাদের হৃদয়ে শুল ভাঙ্গয়া গেল। তখন সেই শার্তমাণ আভচার, 
নিরপরাধ প্রহ়্াদের প্রাত প্রযুক্ত হইয়াছল বাঁলয়া আঁভচারকারণী প,রোঠহতাঁদগকেই ধণংস 
কাঁরতে গেল। তখন প্রহ্নাদ “হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর” বাঁলয়া সেই দহামান 
পুরোহিতাঁদগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকলেন, “হে সব্বব্যাঁপন্‌, হে জগংস্বরূপ, 
হে জগতের সৃষ্টিকর্তা, হে জনান্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মল্লাগ্ন হইতে রক্ষা কর! 
যেমন সকল ভূতে সব্্বব্যাপী, জগদ্‌গুরু, বিষ তুমি আছ, তেমনই এই ধাঙ্গণেরা জাঁবিত হউক! 
বিষু সর্্বগত বালয়া যেমন আশ্নকে আম শব্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাক্মণেরাও তেমনি-- 
ইহারাও জীবিত হোক । যাহারা আমাকে মারতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ 'দিয়াছল, যাহারা 
আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত কাঁরয়াছল, সাপের দ্বারা দংশিত 
করিয়াছিল, আমি তাহাদের মি্রভাবে আমার সমান দৌখয়াছিলাম, শত্রু মনে কার নাই, আজ 
সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জশীবত হউক।” তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরো? পুরোধহতেরা জীবিত 
হইয়া, প্রহনাদকে আশপব্বণদ কাঁরয়া গৃহে গমন কাঁরল। 

পপে২৯০প১ 81৮ উররারজডাজাজাগ 
ধর্ম অন্য কোন দেশের কোন শাস্তে দেখাইতে পার 2% 

শিষ্য। আম স্বীকার কার, দেশীয় গ্রল্থসকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজী পড়ান্ন 
আমাঁদগের বিশেষ আনম্ট হইতেছে। 

গুর্‌। এখন ভগবল্গতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শন্নু মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বাঁলয়া কাঁথত 
হইয়াছে, তাহা ক প্রকার তাহা বুঝলে 28 


* যো নহ্ৃয্যাত ন দ্বোষ্ট ন শোচাতি ন কাক্ক্ষাত। 
+ আনকেতঃ 'স্ছরমাতিভৃক্তমান মে 'প্রয়োই নরঃ। 
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ব ২--৪১ ৬৪৯ 


বাঁচকম রচনাবৰলশী 


পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা কারলেন, “তোমার এই প্রভাব কোথা 
হইতে হইল ?" প্রহ্াদ বাঁললেন, “অচ্যুত হার যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ 
প্রভাব হইয়া থাকে । ষে অনোর আঁনষ্ট "চন্তা করে না_কারণাভাববশতঃ তাহারও আঁনষ্ট 
হয় না। যে কম্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরপাঁড়ন করে. তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ 
ফাঁলয়া থাকে। 

কেশব আমাতেও আছেন. সব্্বভূতেও আছেন, ইহা জানয়া আম কাহারও মন্দ ইচ্ছা কাঁর 
না, কাহারও মন্দ কার না, কাহাকেও মন্দ বাল না। আম সকলের শুভ চিন্তা কার, আমার 
শারীরক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হরি সব্বময জানিয়া সব্বভূতে 
এইর্প অব্যাভচারিণশ ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্তব্য।” 

ইহার অপেক্ষা উল্লত ধর্ম আর কি হইতে পারে 2 বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইযা, পড়ায় 
[ক না-_ মেলে প্রণীতি ক্লাইভ ও হোঁন্টিংস সম্বন্বীষয পাপপূর্ণ উপন্যাস। আব সেই উচ্চ শিক্ষার 
জণা আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলন উন্মন্ত। 

পরে, প্রহযাদের বাক্যে পুনশ্চ ভ্রুদ্ধ হইষা দৈত্যপাতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে 'নাক্ষপ্ত করিয়া, 
শম্বরাসুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহন্নাদের বনাশের চেস্টা কাঁরলেন। প্রহ্াদ সে সকলে 
[বনস্ট না হইলে, নীতিশিক্ষাব জন্য তাহাকে পৃনশ্চ গুরুগ্হে পাঠাইলেন। সেখানে নশীতীশক্ষা 
সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহন্াদকে সঙ্গে কাঁরয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইরা আসলেন। দৈত্যেশ্বব 
পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করতে লাগলেন, 

“তে প্রহ্যাদ। 'মন্রের ও শত্রুর প্রাতি ভূপাঁতি কির্প ব্যবহার কাঁরবেন 2 তান সমষে কিরুপ 
আচরণ কারবেন মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহ এবং অভ্ন্তরে _-ঠব চৌর. শাঁতকতে এবং 
অশাঁডবতে, সীঙ্ব। 'বগ্রহে, দূর্গ ও আটাবক সাধনে বা কণ্টকশে(ষণে-করুপ করিবেন, 
তাহা বল। 

প্রহ্াদ পিতৃপদে প্রণাম কাঁরয়া বাললেন, “গুরু সে সব কথা শিখাইযাছেন বটে, আঁমও 
1শখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে । শত্রু মিত্রের সাধন-জন্য সাম দান 
ভেদ দণ্ড, এই সকল উপাষ কাঁথত হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ! বাগ কারিবেন না. আম ত সেরুপ 
শত্রু মিত্র দৌখ না। যেখানে সাধ্য নাই. সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন ' যখন জগল্ময় জগনাথ 
পরমাত্মা গোঁবন্দ সব্বভূতাত্বা, তখন আর শত্রু মিন্র কে? তোমাতে ভগবান আছেন, আমাতে 
আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই শন্লু. এমন কারয়া পৃথক ভাবব 
[ক প্রকারে? অতএব দ7স্ট-চেস্টাশবাঁধ-বহুল এই নীতিশাস্তে কি প্রয়োজন ৮" 

[হরণ্যকাশিপ শুদ্ধ হইয়া প্রহ্্রাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত কাঁরলেন। এবং প্রহ্যাদকে নাগপাশে 
বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ কাঁরতে অসুরগণকে আদেশ কাঁরলেন। অসরেরা প্রহাদকে 
নাগপাশে বদ্ধ কারয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্বত চাপা দিল। প্রহাদ তখন জগদীশ্বরের 
স্তব কাঁরতে লাগিলেন। স্তব করতে লাগিলেন, কেন না. আঁন্তম কালে ঈশ্বরচিন্তা বিধেয়; কিল্তৃ 
ঈশ্বরেব কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না; কেন না, প্রহ্যাদ নজ্কাম। প্রহনাদ ঈশ্ববে তন্ময় 
হইমা, তাঁহাব ধ্যান করিতে কারতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্াদ যোগী । তখন তাঁহার 
নাগপাশ খাঁসয়া গেল, সম্রের জল সরিয়া গেল; পব্বতসকল দূরে নিক্ষেপ কাঁরয়া প্রহ্য়াদ 
গান্রোথান কারিলেন। তখন প্রহয়াদ আবার ফু স্তব কারতে লাগলেন, আত্মরক্ষার জন্য নহে. 
'িনম্কাম হইয়া স্তব কারতে লাঁগলেন। বিফ তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের" প্রাতি 
প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন । প্রহয়াদ “সম্তুষ্টঃ সততং,”" সৃতরাং 
তাঁহাব জগতে প্রার্থনীয় ছুই নাই। অতএব তিনি কেবল চাহলেন যে. 'ষে সহস্র যোনিতে 
আম পাঁরভ্রমণ কারব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রীত আমার অচলা ভীঁক্ত থাকে ।” ভক্ত 
ভক্তিই প্রার্থনা করে. ভক্তির জন্য ভাক্ত প্রার্থনা কবে, মৃক্তর জন্য বা অন্য ইম্টসাধনের 
জন্য নহে। 

ভগবান কাঁহলেন, “তাহা আছে ও থাঁকবে। অনা বর ?দব. প্রার্থনা কর।" 


* অর্থাৎ ষখন পৃথিবীতে কাহাকেও শন মনে করা উঁচত নহে। 
1 সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দডঢ়নিশ্যয়ঃ | 


৬৪৭ 


হর্জতিত 


প্রহনাদ দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কাঁরলেন, “আম তোমার স্তুতি কারয়াছিলাম বাঁলয়া, পিতা 
আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তাঁর সেই পাপ ক্ষালিত হউক ।" 

ভগবান তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন । কিস্তু 
নিচ্কাম প্রহ্াদের জগতে আর তৃতণয় প্রার্থনা ছিল না; কেন না, তানি “সর্্বারন্তপারত্যাগশ,_ 
হর্ষ দ্বেষং শোক, আকাঙ্ক্ষাশন্য, শুভাশুভপারিত্যাগশী।”* তিনি আবার চাহলেন, “তোমার 
প্রতি আমার ভাক্ত যেন অব্যাভচারিপন থাকে ।" 

বর "দয়া ?বফু অন্তাহত হইলেন। তার পর 'হরণ্যকাঁশপু আর প্রহয়াদের উপর অত্যাচার 
কবেন নাই। 

শিষ্য। তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধর্মশাস্, বাইবেল. কোরাণ আর এক দিকে 
প্রহনাদচারন্র রাখিলে প্রহন্নাদচারব্রই গুরু হয। 

গুরু । এবং প্রহ্াদকাঁথত এই বৈষ্ণব ধম্ম সকল ধম্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইহা ধম্মের সার, 
সতরাং সকল বিশুদ্ধ ধ্মেই আছে। যে পাঁরমাণে ধন বিশুদ্ধ, ইহা সেই পারমাণে সেই 
ধর্ম আছে। খৃজ্টধর্্ম, ব্রাহ্মধর্ম এই বৈষব ধম্মের অন্তর্গত। গড্‌ বাল, আল্লা বাল, রুক্ধ 
বাল, সেই এক জগন্নাথ [বফকেই ডাঁক। সব্বভূতের অন্তরাত্মা্বর্প জ্ঞান ও আনন্দময় 
চৈতন্যকে যে জানিয়াছে. সব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদশ, অথবা সেইরূপ জ্ঞান 
ও 'চত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যব আছে, সেই বৈধফব ও সেই 'হল্দু। তীন্তন্ন যে কেবল 
মারতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপালজোড়া ফেটা, মাথায টাক. 
এনং গাষে নামাবাল ও মুখে হারনাম থাকলেও, তাহাকে 'হন্দু বালব না। সে ম্লেচ্ছেব আঁধক 
ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকলেও হন্দুর 'হন্দুয়ান যায়। 


বিংশাতিতম অধ্যায়- ডাকি 
ভাঁক্তর সাধন 


শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকট যে ভাক্তির ব্যাখ্যা শাঁনলাম, তাহা 
সাধন, না সাধ্য 2 

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য। ভক্ত মনাক্তপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভাক্ত 
মাক্তপ্রদা হইলেও মুক্ত বা কিছুই কামনা করে না. এজন্য ভক্তিই সাধ্য। 

শিষ্য। তবে, এই ভাঁক্তর সাধন কি. শহীনতে ইচ্ছা কাঁর। ইহার অনুশশলন প্রথা ক ? 
উপাসনাই ভীক্তর সাধন বাঁলয়া চিরপ্রাথত, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যাঁদ বথার্থ হয়, তরে ইহাতে 
উপাসনার কোন স্থান দোখতোছি না। 

গুরু । উপাসনার যথেম্ট স্থান আছে, কিস্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী কারবার যে 
চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর ক হইতে পারে? তুমি অন্বাদন সমস্ত কার্যে 
ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা না কারলে কখনই তাহা পারবে না। 

শিষ্য। তথাপি হিন্দুশাস্তে এই ভীক্তুর অনুশশলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা 
জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে ভাক্ততত্ব বুঝাইলেন, তাহা 'হন্দুশাস্মোক্ত ভক্তি হইলেও 
হিন্দৃদগের মধ্যে বিরল! হিন্দুর মধ্যে ভাক্ত আছে; কিন্তু সে আর এক রকমের । প্রতিমা 
গাড়য়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া পটুবস্র গলদেশে "দিয়া গল্পাদভাবে অশ্রমোচন, “হরি! 
হার!” 78514 অথবা রোদন, এবং প্রাতমার 
চরণামৃত পাইলে তহা মাথায়, মূখে, চোখে, নাকে 

গুরু। তুমি যাহা বালতেছ, বাঁঝয়াছি। উহাও টিতে উদত অন উহাকে উপহাস 


সব্বারভ্তপরিত্যাগী যো মপ্তততঃ স মে প্রিয় ॥ 
যো ন হষ্যাতি নদ্ধেম্ট ন শোচাত ন কাতক্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভাক্তমান: ধঃ স মে প্রিয়ঃ] 


৬৪৩ 


ঘাগ্কিজ রচনাবলশ 


পি 
গৌণ ভাঁক্তর কথা তুঁলিতেছ। 

শিষ্য। আপনার পূর্্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছ যে, ইহাকে আপনি ভাক্তি বালিয়া 
স্বীকার করেন না। 

৮:০১ কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল 'হন্দুশাস্ত 
অপেক্ষাকৃত আধুঁনক ইহাতে সে সকল পাঁরপূ্ণ। 

শষ্য। গণতাদ প্রাচীন শাস্তে মৃখ্য ভাক্ততত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধ্নক শাস্ত্রে গৌণ 
ভাঁক্ত কি প্রকারে আসল ঃ 

গুরু। ভক্ত জ্ঞানাত্বকা, এবং কম্মাঁত্বকা, ভরসা কার, ইহা বুঝিয়াছ। ভাক্ত 
উভয়াত্মকা বাঁলয়া, তাহার অনুশশলনে মনুষ্যের সকল বাত্গুলিই ঈশ্বরে সমার্পত কাঁরতে 

হয়। সকল বৃত্তিগলিকে ঈশ্বরমখী করিতে হয়। যখন ভাঁক্ত কন্্ীত্বকা এবং কর্ম সকলই 
সা তখন কাজেই কন্মোন্দ্রয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ কাঁরতে হইবে। 
ইহার তাংপর্যয আম তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্টেয় অর্থাৎ ঈশ্বরানূমোদত 
কম্্স, তাহাতে শারণীরক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই এঁ বাত্ত ঈশ্বরমূখী হইল। কিন্তু অনেক 
শাস্কারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাঁহারা কম্মোন্দ্িয় সকল ঈশ্বরে সমর্পণ কাঁরতে 
চান, তাহার উদাহরণস্বর্প কয়েকটি শ্লোক ভাগবতপুরাণ হইতে উদ্ধত কারতোছ। হাঁরনামের 
কথা হইতেছে,__ 

বিলে বতোরুনরমবিক্রমান্‌ যে ন শৃন্বতঃ কর্ণপু্টে নরস্য। 
জহবাসতী দাদ্দর্দীরকেব সত নযোপগায়ত্যুরুগায় গাথা ॥ 
ভারঃ পরং পট্াকরীটজ্টমপন্তশ্রমাঙ্গং ন নমেল্মুকুন্দং। 
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরেল্লসংকাণ্ণনকর্কণো বা॥ 
বহ্যায়তে তে নয়নে নরাণাং 'লঙ্গানি বিষ্বোননীনরীক্ষতে ষে। 
পাদৌ নৃণাং তো দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণ নানব্রজতো হরেযৌঁ। 
জীবগ্কবো ভাগবতা্বরেণ্‌ন্‌ ন জাতূ মর্তেযাভিলভেত বন্তু। 
শ্রীবিষুপদ্যা মন.জন্ুলস্যাঃ শ্বসন্থবো যস্তু ন বেদ গন্ধং॥ 
তদশ্মসারং হদয়ং বতেদং যদ্গৃহামানৈহীরনামধেয়ৈঃ 
ন বিক্রিয়েতাথ দা বিকারো নেত্রে জলং গান্ররুহেষ্‌ হর্ষই ॥ 
ভাগবত, * স্ক, ৩ অ, ২০--২৪। 

“যে মনুষ্য কর্ণপুটে হারিগুশানুবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত 
মান্র। হে সূত! যে হাঁরগাথা গান না করে, তাহার অসতী হন ভেকজিহবাতুল্যা। যাহার 
মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পদ্র-করবট-শোভিত হইলেও বোঝা মান্। যাহার 
হস্তদ্বয় হরির সপর্যয না করে, তাহা কনককঙ্কণে শোভিত হইলেও মড়ার হাত মান্ন। মনষ্য- 
দগের চক্ষন্য় যাঁদ বিষুূর্ত” নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূরপন্চছছ মাত্। আর যে 
চরণদ্বয় হর্িতীর্ঘে পর্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত। আর যে ভগবৎপদরেপু 
ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। 'বফুপাদাপপতি তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, 
সে নিশ্বাস থাকতেও শব। হায়! হাঁরনামকীর্তনে যাহার হদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং 
বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গান্রে রোমা না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।” 

এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরুপে ঈশ্বরে বাহ্যোন্দ্রয় সমর্পণ কাঁরতে চাহেন। কিন্তু ইহা 
সাকারোপাসনাসাপেক্ষ। 'নিরাকারে চক্ষপারণপাদের এরুপ নিয়োগ অঘটনীয়। 

শিষ্য। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভাক্তির প্রকৃত সাধন কি? 

গুরু । তাহা ভগবান গঁতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,_ 

যে তু সব্বাণ কম্মাণি মায় সংন্যস্য মৎপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 





* এখানে “লঙ্গাঁন 'বফোঃ” অর্থে বিকুর মার্তসকল। আঁত সঙ্গত অর্থ। তবে শিবাঁলঙ্গের 
কেবল সেই অর্থ না কাঁরয়া, কদর্য উপন্যাস ও উপাসনাপদ্ধতিতে যাই কেন? 


৬৪৪ 


বন্ধন 
তেষামহং সমন্ছর্তা সত্যিসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাং পার্থ ময্যাবোশতচেতসাং ॥ 
ময্যেব মন আধংস্ব মায় বুদ্ধিং 'নবেশয়। 
মযোব অত উদ্ধর্ূং ন সংশয়ঃ॥ ১২। ৬--৮ 
“হে অঙ্জর্ন! যাহারা সব্বকর্্ম আমাতে ন্যস্ত কারয়া মংপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজনারাহত 
যে ভীক্তযোগ, তদ্্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে 
[নাবন্টচেতাঁদগের আম অচিরে উদ্ধারকর্তা হই। আমাতে তুমি মন ্ছির কর. আমাতে বাদ্ধি 
নাবষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহান্তে আমাতেই আঁধজ্ঠান করিবে ।” 
শিষ্য। বড় কঠিন কথা । এইর্‌্প ঈশ্বরে চিত্ত নাবষ্ট কারতে কয়জন পারে 2 
গুরু। সকলেই পারে। চেষ্টা কালেই পারে। 
শশষ্য। কি প্রকারে চেষ্টা কারতে হইবে? 
গুরূ। ভগবান তাহাও অজ্জনকে বাঁলয়া 'দতেছেন, 
অথ চিত্ত সমাধাতুং ন শরোঁষ মায় 'স্মিরম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ১২।৯ 
"হে অজ্জ্ন! যাঁদ আমাতে চিত্ত স্থির কারয়া রাখতে না পার, তবে অভ্যসযোগের দ্বারা 
আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।" অর্থ যাঁদ ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ 
চেন্টার দ্বারা সেই কার্ধা অভ্যস্ত কারবে। 
শিষা। অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে পারে না। 
যাহারা না পারে, তাহারা কি করিবে 2 
গুরু। যাহারা কর্ম্ম কারতে পারে, তাহারা যে কর্্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বা ঈশ্বরান্মোদত, 
সেই সকল কম্্ম সব্বনদা কাঁরলে ক্রমে ঈশ্বরে মন স্থির হইবে। তাহাই ভগবান বালতেছেন__ 
অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মত্কম্মপরমো ভব। 
মদর্থমপ্পি কম্্মাণি কর্বন- 'সাদ্ধমবাপস্যাঁস॥ ১২।১০ 
“যাঁদ অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মতকম্্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম্মসকল কাঁরয়া 
“সাদ্ধ প্রাপ্ত হইবে ।" 
শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্মেও অপটুঁবা অকম্সা। তাহাদের উপায় কি? 
গুর,। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন, 
অখৈতদপাশক্তোহাস কর্ত্ং মদযোগমাশ্রতঃ। 
সব্্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু ষতাত্সবান্‌॥ ১২।১১ 
“যাঁদি মদাশ্রত কর্মেও অশক্ত হও. তবে যতাত্মা হইয়া সব্বকর্্মফল ত্যাগ কর।” 
এ সে কি? যে কর্মে অক্ষম. যাহার কোন কর্ম্ম নাই, সে কর্মফল ত্যাগ করিবে 
প্রকারে 2 
গুরু। কোন জশীবই একেবারে কর্্মশূন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবান্ত হইয়া কর্ম্ম 
না করে, 'ভূততাঁড়ত হইয়া সেও কর্্ম কারবে। এ বিষয়ে ভগবদুক্তি পূর্বে উদ্ধত করিয়াছি। 
যে কম্মই তদ্দারা সম্পন্ন হয়, যাঁদ কর্মকর্তা তাহার ফলাকাক্ক্ষা না করে, তবে অন্য কামনা- 
ভাবে, ঈশ্বরই একমান্ত কাম্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির 


হইবে । 

শিষ্য। এই চতর্র্ধধ সাধনই আত কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন 
দেখা যায় না। 

টিক রালিরারানিরি ডা টনি বালি সরতর 
প্রয়োজন 

শিষ্য। কিন্তু অজ্ঞ, নশচব্ত্ত, কলুষিত. বালক প্রনীতর এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। 
তাহারা ? ভাঁক্তর আঁধকারণ নহে? 

গৃুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্বিকা গোঁণ ভক্তির প্রয়োজন। গঁতায় ভগবদদাক্ত আছে 
যে 

যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তখৈব ভজামাহং। 
৬৪৫ 


বাঞ্ক্দ রচনাবলশ 


“যে যে-রৃূপে আমাকে আশ্রয় করে, আম তাহনকে সেইর্প ভজনা কার ।” 
এবং হ্ছানাস্তরে বালয়াছেন,_ 
পন্রং পজ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্তুযপহতমশ্নাম প্রযতাত্মনঃ ॥ 
“যে ভাক্তপূর্ষক আমাকে প্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তর উপহার 
বাঁলয়া আম গ্রহণ কার।” 
শিষ্য। তবে ক গশতায় সাকার ম্ার্তর উপাসনা বাহত হইয়াছে 
গুরু । ফল পুজ্পাঁদ প্রদান কারতে হইলে, তাহা যে প্রাতিমায় অর্পণ কারতে হইবে, 
এমন কথা নাই। ঈশ্বর স্ব আছেন; যেখানে দিবে, নেইখানে [তান পাইবেন। 
[শষ্য। প্রাতমাদির পূজা বিশুদ্ধ ্ধ হিন্দুধর্ম্মে নাষিদ্ধ, না বাহিত ? 
গুরু। আঁধকারভেদে 'নীষদ্ধ, এবং 'র্বাহত। তদ্বিযয়ে ভাগবতপুরাণ হইতে কাঁপলো ক্ত 
উদ্ধৃত । ভাগবতপরাণে কাঁপল, ঈশ্বরের অবতার বাঁলয়া গণ্য। তিনি তাঁহার মাতা 
দেবহৃতীকে নির্গণ ভাক্তযোগের সাধন বালতেছেন। এই সাধনের মধ্যে এক দিকে সর্্বভতে 
ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাঁদ ধাঁরয়াছেন, সার এ দিকে প্রাতিমা সনি হারান পজাদ 
ধারয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন 
অহং সব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবাস্ছতঃ সদা। 
তমবজ্ঞাষ মাং মর্তাঃ কুরুতেহচ্চাবড়ম্বনং॥ 
যো মাং সব্বেষু ভূতেষু সম্ভমাত্মানমীশ্বরং | 
₹ ভজতে মৌট্যান্তস্মনোব জূহোতি সঃ॥ 
৩ স্কা ২৯ অ। ১৭।১৮ 
“আম, স্্বভূতে ভূতাআাস্বরূপ অবাচ্ছত আছি। সেই আমাকে অবন্তা কারয়া (অথ+ং 
সর্্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনব্ষ্য প্রাতিমাপৃজা 'বড়ম্বনা কাঁরয়া থাকে । সব্্বভূতে 'আত্মা- 
স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া যে প্রাতমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘ ঢালে ।” 


পদনশ্চ, 
অচ্চাদাবচ্চযেত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকম্মকিং। 
যাবন্ন বেদ স্বহাদি সব্্বভূতেম্ববস্থিতং॥ ২৯ অ।২০ 

যে বাক্তি স্বকর্ম্মে রত, সে যত দন না আপনাব হৃদয়ে সব্্বভূতে অবাস্ছত ঈশ্বরকে জানত 
পারে, তাবং প্রাতমাঁদ পূজা কারি 

ণবাধও রাঁহল, নিষেধও রাহল । যাহাব সব্্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, ভাব 
প্রাতমাঁদর অচ্চনা 'িড়ম্বনা। আর যাহার সব্্বজনে প্রীতি জান্মিয়াছে. ঈশ্বর জ্ঞান জল্মিযাছে, 
তাহারও প্রাতমাঁদ পৃজা নম্প্রয়োজনীয়। তবে যত দন সে জ্ঞান না জল্মে, তত দিন বিষ 
লোকের পক্ষে প্রাতমাঁদ পুজা আঁবাহত নহে: কেন না, তদ্দারা ক্রমশঃ চিত্তশদ্ধি জাল্দেত 
পারে। প্রাতমাপ্জা গৌণ ভাঁক্তর মধ্যে । 

শিষ্য। গৌণ ভাক্ত কাহাকে বালতেছেন, আম ঠিক বাঁঝতেছি না। 

গুরু । মুখ্য ভক্তির অনেক 'বঘ্যা আছে। যাহা দ্বারা সেই সকল 'বিঘ] বিনম্ট হব, 
শাশ্ডিলাসত্রপ্রণেতা তাহারই নাম 'দয়াছেন গৌণ ভাঁক্ত। ঈশ্বরের নামকীর্তভন, ফল পুজ্পাঁদর 
দ্বারা তাঁহার অঙ্চনা, বন্দনা, প্রাতমাঁদর পৃজা-এ সকল গৌণ ভাঁক্তর লক্ষণ । সূত্রের টীকাকার 
স্রয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনূষ্ঠান ভাক্তজনক মানু; ইহার ফলাস্তর নাই ।" 

শশষ্য। তবে আপনার মত এই ব্বাঝলাম যে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসওকীর্তন, সন্ধযা- 
বন্দনাদ বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের বিরোধী নহে । তবে উহাতে কোন প্রকার এীহক বা পারমার্থিক 
ফল নাই,_এ সকল কেবল ভাঁক্তর সাধন মান্র। 

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন, যাহা তোমাকে কৃষ্কোক্ত উদ্ধত কবিষ 

। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাঁদ কাঁরবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভাতি সম্বন্ধে 

একটা বিশেষ কথা আছে। খন কেবল ঈশ্বরচিস্তাই উহার উদ্দেশ, তখন উহা মুখ্য ভক্তিব 


* ভক্ত্যা কশর্তনেন ভক্ত্যা দানেন পরাভাক্তং সাধয়োদাতি * * ন ফলান্তরার্থং গৌরবাদাতি। 
৬৪৬ 


ধন্জতত্ব 


বরাত ররর ররর রর রারকারররারিারির যারা মারার রিবা. 
লক্ষণ। যথা বিপন্মুক্ত প্রহাদকৃত বিষু-স্তীত মুখ্য উক্ত । আর “আমার পাপ ক্ষাজিত হউক," 
“আমার সুখে দিন যাউক,” ইত্যাঁদ সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা 7৪9শে গৌণভাক্তমধ্যে গণ্য। 
আম তোমাকে পরামশ" দই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবত্তাঁ হইয়া ঈশ্বরের কম্মতংপর হও। 

শিষ্য। সেও ত পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞঞক_ 

গুরু । সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কর্ম নহে; এ সকল সাধকের নিজ 
মঙ্গলোদ্দম্ট কম্ম--সাধকের নিজের কাষ7: ভীক্তর বাদ্ধ জন্যও যাঁদ এ সকল কর তথাপি 
তোমার নিজের জন্য হইল। ঈশ্বর জগল্ময়: জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অঙএব ধাহাতে 
জগতের হিত হয়, সেই সকল কম্মই কৃষ্ণোক্ত “মতকর্ম্ম”: তাহার সাধনে তংপর হও এবং 
সমস্ত বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও । তাহা হইলে যাহার 
উদ্দম্ট সেই সকল কর্ম, তাঁহাতে মন গ্ির হইবে! তাহ। হইলে ক্রমশঃ জীবল্মক্ত হইবে। 
জপবল্মাঞ্ই সুখ । বাঁলয়াছি, "সুখের উপায় ধম্ম।”" এই জীবন্মক্তসূখের উপায়ই ধর্স। 
রাজসম্পদাঁদ ফোন সম্পদেই তত সুখ নাই । 

যে ইহা না পারবে, সে গৌণ উপাসনা অথাং পুজা, নামকীত্'শ সন্ধ্যাবন্দনাদল দ্বারা 
ভাক্তর নকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবন্ত হউক। কিন্তু তাহ। করিতে হইলে অন্তরের সাহত সে 
সকলের অনুজ্ঞান করিবে । তদ্যতীত ভক্তির কিছনমান্র অন.শখলন হয় না। কেবল বাহ্যাডম্বরে 
[শেষ আনজ্ট জন্মে। উহা তখন ভাঁক্তর সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইখা পড়ে। 
তাহার অপেক্ষা সব্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল । কত্ত, মে কোন প্রকার সাধনে প্রবৃন্ত নহে, 
সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ট হইলেও, তাহার সঙ্গে পশহগণের প্রভেদ অন্প। 

শিষ্য। তবে, এখনকার আঁধকাংশ বাঙ্গাল হয় ভন্ড ও শঠ. নয় পশবং। 

গ্‌রু। হিন্দুর অবনাঁতর এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দৌখবে, শশঘ্বই িশন্দ আাক্তর 
প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইখা, ত্রমওযেলের সমকাঁলিক ইংরেজের মত বা শহম্চাদের 
সমকালিক আরবের মত আঁতশব প্রভাপান্বিত হইয়া উঠিবে। 

শিষ্য । কায়মনোবাক্যে জগদনশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা কার। 


একাবংশাতিতম অধ্যায়--প্রশীতি 


শষ্য। এক্ষণে অন্যান্য [হন্দগ্রল্থের ভাক্তব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছা কার। 

গুরু । তাহা এই অনুশীলনধম্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবতপরাণেও ভক্তি- 
তর্ডের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবল্গীতাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অন্যানা গ্রানথেও 
যাহা আছে. সেও গঈতামলক্। অতএব সে সকলের পর্যযালোচনায় কালক্ষেপ কারবাপ প্রয়োজন 
নাই। কেবল চৈতন্যের ভাক্তবাদ ভিন্ন প্রকীতর। কিন্তু অনুশশীলনধর্মের সাহত সে ভান্তবাদের 
সম্বন্ধ তাদ্‌শ ঘাঁনম্ঠ নহে, বরং একটূখাঁন বিরোধ আছে। অতএব আম সে ভাঁক্তবাদের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। 

শষ্য । তবে এক্ষণে প্রীতিবৃত্তর অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন। 

গুরু! ভাক্তিবাত্তর কথা বালবার সময়ে প্রশীতিরও আসল কথা বালয়াছ। মনুষ্য প্রীত 
গভন্ন ঈশ্বরে ভাঁক্ত নাই । প্রহ্য়াদচরিত্রে প্রহ্নাদোক্ততে ইহা বিশেষ বাঁঝয়াছ। অন্য ধম্নের 
এ মত হোক না হোক, 'হন্দুধম্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালণ ভ্রাছে। 
একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটি আধ্যাত্মক বা ভারতবষাঁয় । আধ্যাত্মক প্রণালীর 
কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আম যে রকম বুঝি, তাহা বুঝাইতোছি। প্রণীত 
'দ্বিবধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্োর প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবাঁসদ্ধ, যেমন 
সন্তানের প্রাতি মাতা 'পতার, বা মাতা পিতার: প্রাতি সম্ভানের ৷ ইহাই সহজ প্রশাতি। আর 
কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ. যেমন স্ব্রীর প্রতি স্বামীর. স্বামণর প্রাত স্রীর, বন্ধতব প্রীত 
বন্ধুর, প্রভুর প্রাতি ভূভোর, বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংপগর্জ প্রশীতিই 
পারবারক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারক জীবনের সূষ্টি। এই পারিবারই প্রীতির 
প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না. যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জনা আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত 
হই, তাহাই প্রীতি । পূত্রাদর জন্য আমরা আত্মত্যাগ কারিতে স্বতহই প্রবৃত্ত, এই জন্য পারবার 


৬৪৭ 


বাঞ্ষজ্ম রচনাবলশী 


হইতে প্রথম প্রাতিবৃত্তর অনশশলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জঈবন ধার্িকের 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । তাই 'হন্দুশাস্্কারেরা শিক্ষানীবশীর পরেই গাহ-্থ্য আশ্রম অবশ্য 
পালনণয় বলিয়া অনুজ্ঞাত কারয়াছিলেন। 

পাঁরবারক অনুশীলনে প্রশীতবাত্ত কিয়ংপারমাণে স্ফারিত হইলে পাঁরবারের বাহরেও 
বস্তার কামনা করে। বাঁলয়াছ যে, প্রীতবাত্ত অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় আঁধকতর স্ফুরণক্ষম; 
সুতরাং অনুশশীলত হইতে থাকলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাঁহর হইতে চাঁহবে। 
অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধ_বর্গ, অনুগত ও আঁশ্রতে, গোম্ঠীতে, গোত্রে সমাবিস্ট হয়। 
ইহাতেও অনূশশলন থাঁকলে ইহার 'স্ফার্তশাক্ত সামা প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামন্থ, 
নগরস্থ, দেশস্থ, মন.ষামান্রের উপর 'নাবষ্ট হয়। যখন 'নাখল জল্মভূমর উপর এই প্রণীত 
বিস্তারত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাংসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি আতিশয় 
বলবতাঁ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে । হইলে, ইহা জাতাঁবশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ 
হয়। ইউরোপাশয়দিগের মধ্যে প্রীতিবাত্তর এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা বায়। ইউরোপীয়- 
দিগের জাতীয় উল্লাতি যে এতটা বেশশ হইয়াছে. ইহা তাহার এক কারণ । 

[শিষ্য । ইউরোপে দেশবাংসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ ছি 
আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন? 

গুরু । উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম বিশেষতঃ পূর্বতন ইউরোপের ধর্ম্স, 
হন্দুধম্মের মত উলত ধর্ম্ম নহে; ইহাই সেই কারণ । একট: সাঁবস্তারে সেই কথাটা বুঝাইতোছি, 
তাহা শদ্ন। 

দেশবাংসল্য প্রশীতবাঁত্তর স্ফ্ার্তর চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান 
আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রশীতবাত্তর চরম সীমা । তাহাই যথার্থ ধর্্ম। 
যত দন প্রপীতর জগৎপারামিত স্ফ্র্ত না হইল, তত দিন প্রীতিও অসম্পর্ণ-ধর্মমও 
অসম্পূর্ণ । 

এখন দেখা যাষ যে, ইউরোপীয়াঁদগের প্রতি আপনাদের স্বদেশেই পর্ধাবাঁসত হয,“সমস্ত 
মন্‌ষ্যলোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভালবাসেন. অন্য জাতীয়কে 
দেখিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। অন্যান্যজাতির মধ্যে দৌখতে পাওয়া যায় যে. 
তাহারা স্বধম্মকে ভালবাসে, বিধম্মর্কে দোখতে পারে না। মুসলমান ইহার উদাহরণ । 
কিন্তু ধর্ম এক হইলে. জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে না। মুসলমানের চক্ষে সব 
মুসলমান প্রায় তুলা; কিন্তু ইংরেজগ্রীষ্টয়ান ও রুবপ্ত্রীষ্টয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ । 

শিষ্য। এ চ্ছলে মুসলমানেরও প্রীত জাগতিক নহে, ইউরোপের প্রীতিও জাগাঁতিক নহে । 

গুরু । মুসলমানের প্রীতি-িস্তারে নিরোধক তাহার ধর্ম। জগৎসুদ্ধ মুসলমান হইলে 
জগংসদ্ধ সে ভালবাসতে পারে, কিন্তু জগৎসূদ্ধ গ্রীষ্টয়ান হইলে জন্মাণ জদ্্মাণ জন্মাণ ভিন্ন, ফরাসি 
ফরাস ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসতে পারে না। এখন জজ্ঞাস্য কথা এই. ইউরোপণয় 
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অপেক্ষা আত্মপ্রণীত প্রবলা। এই জন্য উন্নত ধর্মের দ্বারা চিন্ত শাসিত না হইলে, প্রীতির 
বিস্তার আত্মপ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থং পরে প্রীত ষত দূর আত্মপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত 
হয়, তত দূরই তাহার বিস্তার হয়, বেশণ হয় না। এখন পাঁরবারক প্রণীত আত্মপ্রশীতর সঙ্গে 
সুসঙ্গত: এই পত্র আমার, এই ভার্য্যা আমার, ইহারা আমার সখের উপাদান, এই জন্য আমি 
ইহাদের ভালবাসি। তারপর কুটুম্ব, বন্ধ. 'স্বজন. জ্ঞাত, গোষ্ঠীগোতও আমার, আশ্রত 
অনুগত, ইহারাও আমার, ইহারাও আমার সখের উপাদান, এই জন্য আম ইহাদের ভালবাস । 
তেমাঁন আমার গ্রাম, আমার নগর. আমার দেশ আম ভালবাসি। কিন্তু জগৎ আমার নহে, 
জগাং আম ভালবাঁসব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে. যাহার দেশ আমার দেশ 
হইতে 'ভন্ব, তু এমন কেহই নাই-ঘাহার পবা আমার পবা হইতে ভিন। সৃতরাং 
পৃঁথবী আমার নহে, আম পৃথিবী ভালবাঁসব কেন 

শিষ্য। কেন? ইহার ফি কোন উত্তর নাই? 


৬৪৮ 


ধন্জনিত 


গুর। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে. ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে 
হিতবাদীদের “10691930 ৪০০৫ ০0 096 £62:8651 100001)07) কোমৃতের 17037021010 
পূজা, সরব্েপাঁর গ্রীষ্টের জাগতিক প্রীণতবাদ, মনুষ্য মনুষ্য সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, 
সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে। 
শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ খ্রীষ্টধর্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, 
ইউরোপের প্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন? 
গুরু । তাহার কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচখন গ্রীস 
ও রোমে কোন উন্নত ধর্মছল না যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা মা, 
তাহার উপর আর কোন উচ্চ ধর্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভালবাসব, ইহার কোন 
২৬257৮552২৬ 
আতি উন্নতস্বভাব আধ্যবংশীয় জাতি ছিল: তাহাদের স্বাভাবিক মহতৃগ£ণে তাহাদের প্রীত 
দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিশী হইয়াছিল। দেশবাংসল্যে এই দুই 
জাত পাঁথবীতে বিখ্যাত। 
এখন আধুনিক ইউরোপে গ্রীষ্টয়ান হৌক আর যাই হোক, ইহার শিক্ষা প্রধানতঃ প্রান 
গ্রঁস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ আধানক ইউরোপে 
যতটা আঁধপত্য করিষাছে, যাঁশু তত দূর নহে । আর এক জাতি আধীনক ইউরোপাঁয়াদগের 
শিক্ষা ও চিত্রের উপর কিছ; ফল দিয়াছে। "য়হূদশ জাতির কথা বাঁলতেছি। য়িহ্‌দণ জাতও 
[বিশিষ্টর্ূপে দেশবংসল, লোকবংসল নহে । এই তিন দিকের শ্রিন্রোতে পাঁড়য়া ইউরোপ 
দেশবংসল হইযা পাঁড়য়াছে, লোকবংসল হইতে পারে নাই। অথচ খ্রীষ্টের ধর্ম ইউরোপের 
ধর্ম । তাহাও বর্তমান । কিন্তু স্রীষ্টধম্্ম এই তনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বাঁলয়া' কেবল 
মুখেই রাহয়া গিযাছে। ইউরোপশষেরা মুখে লোকবৎসল, অন্তবে ও কার্যে দেশবংসল মান্র। 
১ 
শিষ্য। প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি. তাহা বুঝলাম । বুঝলাম, 
ইহাতে প্রীতির পূর্ণ স্ফার্ত হয না। দেশবাংসল্যে থাময়া যায়, কেন না. তার আত্মপ্রশীত 
আ'সষ। আপান্ত উত্থাপিত করে যে, জগং ভালবাসব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ ক 
সম্পর্ক2 এক্ষণে প্রীতির পারমার্থক বা ভারতবধষাঁয় অনুশীলনের মম্ম কি বলুন। 
গুরু। ২584 ভারতবধাঁয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি, তাহা মনে করিয়া দেখ। 
গীষ্টয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতল্। তান জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জঙ্্সাঁণ বা 
রুধিয়াব রাজা সমস্ত জন্্মাণ বা সমস্ত রূষ হইতে একটা পৃথক: ব্যাক্ত গ্রীষ্টযানের ঈশ্বর তাই । 
তাঁনও পার্থব রাজার মত পৃথক- কায়া রাজ্য পালন রাজ্য শাসন করেন, দুজ্টের দমন ও 
শিম্টের পালন করেন. এবং লোকে কি করিল, পাীলসের মত তাহার খবর রাখেন। তাঁহাকে 
ভালবাসতে হইলে. পার্থঘব রাজাকে ভালবাসিবার জন্য যেমন প্রশীতবাত্তব বশেষ বস্তার 
কাঁরতে হয়, তেমনই করতে হয়। 
হিন্দুর ঈশ্বর সেরুপ নহেন। তান সব্বভূতময়। 'তানই সব্বভুতের অন্তরাতআ। তান 
জড় জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক, তি জং তাঁহাতেই জাতে! যেমন সবে মণিহার, 
যেমন আকাশে বায়ন, তেমান তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি 
িদামান। আমাতে তান বিদ্যমান। আমাকে ভালবাসলে তাহাকে ভালবাঁসলাম। তাঁহাকে 
না ভাল বাঁসলে আমাকেও ভাল বাঁসলাম না। তাঁহাকে ভাল বাসলে সকল মনুষ্যকেই ভাল 
বাঁসলাম। সকল মনষ্যকে না ভালবাসিলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না. আপনাকে ভালবাসা 
হইল না. অর্থাং সমস্ত জগং প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির আস্তিত্বইই রাহল না। যতক্ষণ 
না বাঁঝতে পারব যে, সকল জগৎই আম. যতক্ষণ না বাঁঝব যে. সব্বলোকে আর আমাতে 
অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয নাই, ধর্ম হয় নাই, ভাক্ত হয় নাই. প্রণীত হয় নাই। অতএব 
জাতক প্রশীত হিন্দুধর্মের মূলেই আছে; অচ্ছেদা, আভিত্র, জাগাতিক প্রণীত ভিশন হিদ্দত 
নাই। ভগবানের সেই 'মহাবাক্য পুনরুক্ত কারতোঁছ :_ 
সর্্বভূতচ্ছমাত্মানং সব্বভূতানি চাত্মান। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সব্ব্র সমদর্শনঃ ॥ 
৬৪১ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


যো মাং পশ্যাতি সর্ব সব্বণ্ত মায় পশ্যাতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যাতি 


"যে যোগযবুক্তাত্মা হইয়া সব্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সব্বভূতকে দেখে ও 
সব্ব্ সমান দেখে, যে আমাকে সব্ব দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি তাহার অদৃশ্য 
হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।” 

স্ছুল কথা, মনুষ্যে প্রীতি হিন্দু শ।স্ত্ের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত: মনৃষ্যে প্রীতি ভিলা 
ঈশ্বরে ভীক্ত নাই, ভাক্ত ও প্রণীত হন্দুধর্মে আঁভন্ন, অভেদা, ভাঁক্ততত্বের ব্যাখ্যাকালে ই ইহা 
দেখিয়াছি; ভগবজ্গাশতা এবং 'বফুপুরাশোক্ত প্রহনাদচারত্ হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধত করিয়াছি, 
তাহাতে উহা দোখয়াছি। প্রহনাদকে যখন হিরণাকশিপু জিজ্ঞাসা কারলেন যে. শত্রুর সঙ্গে 
রাজার কিরৃপ ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রহয়াদ উত্তর কারলেন, “শু কে? সকলই গবফু-(ঈশ্বর) ময়, 
শত মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!" প্রশীততত্তের এইখানে একশেষ হইল । এবং এই এক 
কথাতেই সকল ধর্মের উপব 'হন্দ,ধন্মের তত প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা কার । প্রহয়াদের 
সেই সকল ভীক্ত এবং গীতা হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধত কাযা, তাহা পুনর্ণার স্মরণ কর। 
স্মরণ না হয়, গ্রন্থ হইতে পুনব্্বার অধ্যযন কর। তদ্ধযতীত হিন্দুধাম্মোক্ত প্রশীতিত? বুঝতে 
শাঁরবে না। এই প্রীতি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগং বন্ধনশন্য বশঙ্খল' জড়াঁপণ্ড 
সকলের সমন্টি মান্র। প্রীতি না থাঁকলে পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস কাঁরতে 
অক্ষম হইত, অনেক কাল হয়ত পথবী মনুষ্যশন্য, নয় মনুষ্যলোকের অসহ্য ননক হইয়া 
উঠিত! ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চ বৃর্ত আর নাই যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রাথত 
রাহয়াছে, প্রীতিতেও তেমান জগৎ গ্রাথত রাঁহয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভাক্ত--বান্ত 
স্বরূপ জগদাধার হইয়া তান লোকের হৃদষে অবস্থান করেন। অজ্ঞান আমাদগকে ঈশ্বরকে 
জানতে দেয় না এবং অজ্্রানই আমাদগকে তঁক্ত প্রীতি ভুলাইয়া রাখে । অতএব ভাক্ত প্রীতিব 
সম্যক অনুশীলন জনা. জ্তানাজ্জনী বৃত্ত সকলের সম্যক অনুশীলন আবশাক। ফলে সকল 
বাত্তর লম্যক- অন্শশলন ও সামঞজসা বাতীত সম্পূর্ণ ধর্ম লাভ হয় না. ইহার প্রমাণ পুনঃ 
পুনঃ পাইয়াছ। 

শিষ্য। এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভারতবষাঁয় বা পারমাঁর্ষ অনুশলনপদ্ধীত ব্খাঝলাম। 
জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঁঝয়া জগতেব সঙ্গে তাঁহার এবং আমার আভন্নতা ব্লুমে হৃদয়চম 
কাঁরভে হইবে । ক্রমে স্বলোককে আপনার মত দৌখিতে শীখলে প্রশীতবীত্তর পর্ণ স্ক্র্ভ 
হইবে। ইহার ফলও বুঁঝিলাম। আত্মপ্রণীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা নাই--কেন না, 
সমস্ত জগং আত্মময় হইয়া যায়। অভএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র হইতে পারে না. 
সর্্বলোকবাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকাঁতিক অনুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাংসল্য মান্র 
জাল্ময়াছে--কিস্তু ভারতবর্ষে লোকবাংসল্য জাঁল্ময়াছে ক £ 

গুরু । আজকালকার কথা ছাঁড়য়া দাও। আজকাল পাশ্চান্ত শিক্ষার জোর বড় বেশী 

বাঁলয়া আমরা দেশবংসল হইতোঁছ, লোকবংসল আর নাঁহ। এখন ভিন্ন জার উপর 
আমাদেরও 'বদ্েষ জন্মিতেছে। ণকন্তু এতকাল তাহা ছিল না। দেশবাংসল্য জানসটা দেশে 
ছিল না। কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতর প্রাত ভিন্ন ভাব ছিল না। 'হন্দু বাজা ছিল, 
তার পর মুসলমান হইল. হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কাঁহল না. হিন্দুর কাছে 'হল্দু মুসলমান 
সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, "হিন্দ প্রজা তাহাতে কথা কাঁহল না। বরং 
হন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। 'হন্দু 1সপাহণ, ইংরেজের হইয়া লাঁড়য়া, হন্দুর 
রাজ্য জয কাঁরয়া ইংরেজকে দল। কেন না. হিন্দুর ইংরেজের উপর 'ভন্নজাতীয় বালয়া কোন 


এই ধর্ম বোদক। বাজসনেয় সংাহতভোপানিষদে ডেল 


ষন্তু সব্বাণ 
সব্বভূতেষ্‌ চাত্মানন্ততো ন বিল 
যাস্মন সব্বাঁণ ভূতান্যাত্বৈবাভূদ্িজানতঃ। 


ততঃ কঃ মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্দপশ্যতঃ ॥ 
ডঠে০ 


ধন্জতিত 


দবেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন ভারতবধ' অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না ব্যাঝয়া 
মনে করে, হিন্দু দুর্বল বাঁলয়া কীন্ম প্রভুভক্ত। 

শিষ্য। তা. সাধারণ 'হন্দ প্রজা বা ইংরেজের [সপাহণবা যে বুঝিয়াঁছল ঈশ্বর সব্বভুতে 
আছেন. সকলই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না। 

গুরু। তাহা বুঝে নাই কিন্তু জাতীয় ধর্মে জাতীয় চারত্র গঠত। যে জাতগষ ধর্ম্ম 
বুঝে না. সেও জাতীষ ধম্মের অধীন হয. জাতীয় ধর্মে তাহার চারন্র শাঁসত হয। ধম্মের 
গড মন্্ম অল্প লোকেই ব্াঁঝয়া থাকে । যে কয় জন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে 
জাতায চিত শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলনধর্্ম যাহা তোমাকে বুখাইতেছি তাভা ষে 
সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশণ ভরসা আমি এখন রাখ না। কত এমন 
ভরসা রাখি যে, মনস্বিগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চারত্র গাঁঠিত হইতে 
পাবিবে। জাতীয় ধর্মের মূখ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে 
পারে। 

শিষ্য। তার পর আর একটা কথা আছে। আপান যে প্রাতর পারমার্থক অনশীলন- 
পদ্ধাত বুঝাইলেন, তাহাব ফল লোক-বাংসল্যে দেশ-বাংসল্য ভাসয়া যায়। কিন্তু দেশ-বাংসলোর 
অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বংসর পরাধীন হইয়া অবনাত প্রাপ্ত হইযাছে। এই পারম্ার্থক 
প্রীতিব সঙ্গে জাতীষ উল্লাতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে ? 

গুর্‌ । সেই নিচ্কাম ধর্মযোগের দ্বারাই হইবে । যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম তাহা নিজ্কাম 
হইযা করিবে । যে কর্ম ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই অনজ্ঞেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপাীড়িতেব 
রক্ষা, অনুশ্বতের উন্নীত সাধন--সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম, সুতরাং অনুষ্ঠেয় । অতএব 'নিজ্কাম 
হইযা আত্মরক্ষা দেশরক্ষা, পশী়ত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উল্লাতি সাধন কাঁরিবে। 

শিষা। নিজ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম ৮ আত্মরক্ষাই ত সকাম। 

গ.র,.। সে কথার উত্তর কাল 'দব। 


দ্বাবংশাতিতম অধ্যায় আত্মপ্রশীতি 


শিষ্য। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিম্কাম আত্মরক্ষা কি রকম আপানি বাঁলযা- 
ছিলেন, “কাল উত্তর দিব!" সেই উত্তর এক্ষণে শ.নিব ইচ্ছা কার। 

গুরু । আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়তা গ্রহণ কারব তুম এমন 
প্রত্যাশা কর না। তথাপি হবর্ট স্পেন্সরের একাট কথা তোমাকে পড়াইযা শুনাইন । 
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অতএব জগদীশ্বরের সাম্টরক্ষার্থ আত্মরক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জ্রগদশশ্ববের সষ্টি- 
রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বাঁলয়া ইহা ঈশ্বরোদ্দিদ্ট কম্্স। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, এক্জন্য আত্মরক্ষাকে ও 
নিজ্কাম কর্মে পারণত করা যাইতে পারে ও করাই কর্তব্য। 

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা কবিয়া দেখ। পরাহত ধম্মনপেক্ষা 





* 17216 01 12)17105, 01709 501 00152.) 7016 যে যে শাব্দ দেওয়া হইল, তাহা আমার 
দেওয়া। 


৬৫৯ 


বঞ্ছি্ন রচনাবলণ 


আত্মরক্ষা ধম্মের গৌরব আঁধক। যাঁদ জগতে লোকে পরস্পরের হিত না কবে, পরস্পরের রক্ষা 
না করে, তাহাতে জগৎ মনষ্যশন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার উদাহরণ । 'কস্তু সকলে 
আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য ক অসভা, কোন সমাজ কোন প্রকার মননষ্য বা জীব জগতে 
থাকবে না। অতএব পরাহতের আগে আপনার প্রাণরক্ষা। 

1শষ্য। এ সকল আঁত অশ্রদ্ধেযর় কথা বাঁলয়া আমার বোধ হইতেছে । মনে করুন, পরকে 
না দিঘা আপাঁন খাইব ? 

গুরু! তুমি যাহা কিছু আহার্য্য সংগ্রহ কর, তাহা যাঁদ সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া 
দাও, তবে পচি-সাত দিনে তোমার দানধন্মের শেষ হইবে । কেন না, তুমি নিজে না খাইয়া 
মারয়া ধাইবে। পরকে দিবে, কিস্তু পরকে দিয়া আপাঁন খাইবে। যাঁদ পরকে দিতে না কুঁলায়, 
তবে কাজেই পরকে না যা আপাঁনই খাইবে। এই' “না কুলায়” কথাটাই যত অধম্মের গোড়া । 
যাঁর নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ ?তনটা পাঁন্তা. দেড় কুঁড় মাছের প্রাণ সংহার হয়, তাঁর কাজেই 
পরকে দিতে কুলায় না। যে সব্বভতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে 
যেমন দিতে পারে, আপাঁন তেমনই খায় । ইহাই ধর্ম আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া 
ধর্ম নহে । কেন না, আপনাতে ও পরে সমান কারতে হইবে। 

শষ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা না হয়, অনুপষুক্ত হইয়াছে । কিন্তু কখন কি 
পরোপকারার্থ আপনার প্রাণ 'বসঙ্জন করা কর্তব্য নহে? 

গুরু । অনেক সময়ে তাহা অবশ্য কর্তব্য । না করাই অধর্ম্ম। 

শিষ্য । তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা কার। 

গুরু । যে মাতা তার 'নকট তুম প্রাণ পাইয়াছ, যাঁহাঁদগের যত্কে তুম কর্ম্মক্ষম ও 
ধম্মক্ষম হইয়াছ, তাঁহাঁদশের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বসঙ্জনই ধর্ম, না করা 
অধম্ম। 

সেইর্‌্প প্রাণদানাদ উপকার যাঁদ তুমি অন্যের কাছে পাইয়া থাক. তবে তাহার জন্যও এরূপ 
আত্মপ্রাণ বসজ্জনীয়। 

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ এরুপে বিসঙ্জনীয়। এখন বিবেচনা কাঁরয়া 
দেখ, তুমি রক্ষক কাহার। তুমি রক্ষক, (১) স্তপত্রাদ পাঁরবারবর্গের, (২) স্বদেশের, 
(৩) প্রভুর, অথথাং যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার; (৪) শরণাগতের। 
অতএব স্পীপুর্াদ, স্বদেশ, প্রভু. এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পাঁরত্যাগ 
করা ধর্ম । 

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনষ্য মান্েই তাঁহাদের রক্ষক । স্তীলোক, বালক, বাচ্ধ, 
পড়ত, অন্ধ খঞ্জাঁদ অঙ্গহশন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম । ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ পারত্যাগ ধর্ম । 


[শষ্য। আপনার কথার তাৎপর্যয এই বুঝলাম যে, আত্মপ্রীত প্রীতবাত্তর বরোধশ 
হইলেও, ঘর যোগ্য নহে উপযন্জনয়মে উহার সাব কারা উহারও সম্াক: অনুশীলন 
কর্তব্য । 2 

গুরু। বস্তুতঃ যদ আত্ম-পর সমান হইল, তবে আত্মপ্রীতি ও জাগাঁতিক প্রীত, ভিন্ন 
1বাবেচনা করাও উঁচত নহে । উপযুক্তরূপে উভয়ে অনুশশীলত ও সামঞ্জস্যার্বাশস্ট হইলে আত্ম- 
প্রঁতি জাগাঁতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। কেন না, আম ত জগতের বাহরে নই। 
ধম্মের, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের মূল একক্রাত্র ঈশ্বর । ঈশ্বর সব্্বভূতে আছেন; এজন্য সব্বভূতের 
হিতসাধন আমাদের ধর্ম, কেন না, বিয়াছি ষে-_সকল বাঁত্তকে ঈশ্বরমূখশ করাই মন.ষ্যজল্মের মনষ্যজল্মের 
চরম উদ্দেশা। যাঁদ সব্বভূতের 'হতসাধন ধম্্ম হয়. তবে পরেরও হিতসাধন যেমন আমার 
য্ম: তেমন আমার দিজেরও িতসাধন আমার ধন্া। কারণ, আমিও সর্্বভূতের অন্তর্গত; 
ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষা্দ আমার 
ধর্ম এবং আপনারও রক্ষাঁদি আমার ধর্ম । আত্মপ্রীতি ও জাগাতক প্রণীত এক। 

শিষা। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে. যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর বিরোধশ 


৬৫২ 


ররর রারাররিরাতরারািরারির রর ররারিরারা যারা, 
তখন আপনার হত কাঁরব, না পরের 'হিত কাঁরবঃ পব্্বগামী ধর্মবেতৃগণের মত এই যে, 
আত্মীহতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পয়াহত সাধনই ধর্ম্ম। 

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্মে আছে, তাহা আম বুঝ না। গ্রীস্টধর্মের উীক্ত 
ষে, “পরের তোমার প্রাত যের্প ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রাত স্ইেরুপ ব্যবহার 
কারবে।” এ ডীস্ততে পরাহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরাহিত ও আত্মাহতকে তুল্য 
করা হইতেছে । কিন্তু সে কথা থাক্‌, কেন না, আমাকেও এই অনুশগলনতর্ডে পরাহতকেই 
সছলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুম যে কথা তুললে, তাহারও সুমীমাংসা আছে। 
সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের অনিষ্টমাতই অধন্ম। পরের আঁনষ্ট 
কাঁরয়া আপনার হিতসাধন কারবার কাহারও আঁধকার নাই। ইহা 'হন্দুধর্মেও বলে, গ্রীষ্ট 
বোদ্ধাদ অপর ধম্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দাশশীনক বা নীতবেত্তাদগেরও মত। 
অনুশীলনতত্ব যাঁদ বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য ব্াঝয়াছ, পরের আনস্ট, ভাঁক্ত প্রীত প্রভাত 
শরেম্ঠ বৃ্তসকলের সমুচিত অন:শণলনের বিরোধশ ও বিঘ্যুকর এবং যে সামাজ্ান ভীক্ত ও 
প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের আনিষ্ট, ভাক্ত প্রাতি দয়াদর অনশীলনের বিরোধী, 
এজন্য যেখানে পরের আঁনম্ট ঘটে. সেখানে তন্ৰারা আপনার হিতসাধন কাঁরবে না. ইহা 
০71- 

শনয়মটা কি প্রকারে খাটে- দেখা যাউক। এক ব্যাক্ত চোর, সে সপারবারে খাইতে 

পায় না, ০০০ ১০ পি তাহা বলা বাহুল্য। সে, রাত্রে 
আমার ঘরে 'স্ধ 'দয়াছে__আভপ্রায়, কিছু চুরি করিয়া আপনার ও পরিবারবর্গের আহার 
সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত কাঁরয়া ?াবাহত দণ্ডাবধান করিব, না উপহারস্বর্প কিছু 
অর্থ "দয়া বিদায় কারব £ 

গুরু । তাহাকে ধৃত করিয়া 'বাহত দণ্ডাঁবধান কাঁরবে। 

শিষ্য তাহা হইলে আমার সম্পাশ্তরক্ষা-রূপ ইস্টসাধন হইল বটে, কস্তু চোরের এবং তাহার 
নরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর আনস্ট হইল। আপনার সত্রাট খাটে 2 

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রী-পুত্রাদ ষাঁদ অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছ 
দান কারতে পার। চোরও যাঁদ না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দতে পার। কিন্তু 
চুরির দণ্ড দিতে হইবে । কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের অনিষ্ট । 
চোরের প্রশ্রয়ে চোর্ধ্যবৃদ্ধি, চৌর্্যবৃদ্ধিতে সমাজের আনিস্ট। 

শষ্য। এ ত গবলাতগ িতবাদণর রা মাতি 41091021951 06990 01 1106 
762,051 1010701)6 এখানে 

গুরু রাতটা হালিরা উড বারা তির ও 
তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সমস্ত ধর্্মতত্টা এই িতবাদ মতের 'ভিতরই আছে । তাহা না 
হইয়া, ইহা ধম্মতত্তবের সামান্য অংশ মাত্র। আম যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার 
ব্যখ্যাত অনুশলনতত্বের একটি কোণের কোণ মান্র। তত্তুটা সত্যমূলক, কিন্তু ধন্মতর্ডের সমস্ত 
ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম্ম ভাক্তিতে, সব্্বভূতে সমদণ্টতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহমত 
সহম্্ নির্বারণণ নাঁময়াছে_হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম ম্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক _ 
ইহার জল পবিন্ন। হিতবাদ ধর্ম অধর্্ম নহে। 

ছল কথা, অনুশীলন ধর্মে 410108,06562990 01 006 £68:669 10121001017" গাণিততত্ত 
ণন্ন আর কিছুই নহে। যাঁদ ভূতমান্লের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে এক জনের 'হতসাধন ধর্ম্স 
আবার এক জনের 'হতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম । যাঁদ এক 
দিকে এক জনের হিতসাধন ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরদদ্ধা কর্ম্ম 
হয়, তবে এক জনের হিত পারিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য হিতসাধনই ধম্্ম: এবং দশ জনের 
হত পারত্যান্ কারয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা 'অধর্্ম।* এখানে 110901910৮6 
6762195 1101101)6], 


* ভরসা কার, কেহই ইহার এমন অর্থ বৃষিবেন না যে দশ জনের হিতের জন্য এক জনের আনিষ্ট 
কাঁরবে। তাহা করা ধর্ীবরদদ্ধ, ইহা বলা বাহুল্য। 


৬6৫৩ 


ব্কি্ম রচনাবলশ 


পক্ষান্তরে, এক জনের অল্প হত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হত পরস্পর 
বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পাঁরত্যাগ করিয়া বেশী 'হিত সাধন করাই ধর্ম্ম, তাদ্বপরীতই 
অধম্ম। এখানে কথাটা “015781591 £0০0.-+7 

শিষা। সে তস্পম্ট কথা। 

গুরু। যত স্পম্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্যকালে তত স্পস্ট হয় না। এক দিকে শ্যাম 
ঠাকুর, কুলীন, ব্রাহ্মণ, কন্যাভারগ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না; আর 
এক 'দকে রামা ডোম, কতকগুলি অপোগণ্ডভারগ্রস্ত, সপারবারে খাইতে পায় না, প্রাশ যায়। 
এখানে “05625 £০০%'' রামার দিকে. 'স্তু উভয়েই তোমার 'নকট যাচ-ঞা কাঁরতে আসলে, 
তুম বোধ কাঁর শ্যামু ঠাকুরকে পাঁচিটি টাকা 'দয়াও কুশ্ঠিত হইবে, মনে কাঁরবে কম হইল, আল্প 
রামাকে চারটা পয়সা দিতে পারলেই আপনারে দাতা ব্যাক্ত মধ্যে গণ্য করিবে । অন্ততঃ অনেক 
বাঙ্জালই এইরপ | বাঙ্গাল কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইর্প সহমত উদাহরণ দেওয়া 
যাইতে পারে। 

শিষা। সে কথা যাক। সব্্বভূতে যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের 
[হতসাধন ধর্ম, এবং এক জনের অল্প 'হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী 'হতসাধন ধর্্ম। 
[কস্তু যেখানে এক জনের বেশী ?হত একাদকে, আর দশ জনের অহ্প 'হিত (তুল্য হিত নহে) 
আর একাঁদকে, সেখানে ধম্ম কি? 

গুর্‌ । সেখানে অঙ্ক কষিবে। মনে কর, এক দিকে এক জনের যে পাঁরমাণ হত সাধত 
হইতে পারে, অনা দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাঁধত হইতে পারে। 
এ স্ছলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক ১*-২৫&। এখানে এক জনের বেশ হিত পাঁরত্যাগ 
করিয়া শর্ত জনের অল্প 1হতসাধন করাই ধর্ম। পক্ষান্তরে, যাঁদ এই শত জনের প্রাতাকের 
[হতের মাত্রা চতুথনংশ না হইযা সহম্ত্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাঁদিগের সুখে মান্নার সমান্ট 
এক জনের ১৪ মাত্র । সুতরাং এ স্থলে সে শত শত ব্যাক্তর হিত পাঁরত্াগ কাঁরয়া এক বাক্তর 
[হতসাধন করাই ধ্ম। 

শিষ্য । হিতের কি এরূপ ওজন হয় ? মাপকাঠিতে মাপ হয়. এত গজ এত হানি ? 

গুরু । ইহার সদৃত্তর কেবল অনশীলনবাদশই দিতে পারেন। যাহার সকল বৃত্তি, বিশেষ 
জ্ঞানাঞ্জনী বৃত্তি সম্যক অনুশীলত ও স্ফৃর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মান্রা ঠিক বাঁঝতে 
[তান সক্ষম। যাহার সের্প অনুশীলন হয় নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা অনেক সময় দুঃসাধ্য, 
কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্বপ্রকার ধর্মই দুঃসাধয, ইহা বোধ কার বুঝাইয়াছি। তথাঁপ ইহা 
দোঁখবে যে, সচরাচর মনূষ্য অনেক স্থানেই এর্‌প কার্ধা কারতে পারে । ইউরোপীয় হিতবাদীরা 
ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আর সে সকল কথা তৃঁলিবার প্রয়োজন নাই। 
[হতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অনশশলনতত্তে হতবাদের 
স্থান কোথায়। 

শিষ্য। স্থান কোথায় ? 

গুরু। প্রশীতিব্ত্তির সামজস্ো। সব্বভূতে সমান, কিন্তু ব্যাক্তবিশেষের হিত পরস্পর 
বিরোধাঁ হইয়া থাকে. সে স্থলে ওজন করিয়া বা অঙ্ক কাষয়া দেখিবে। অথাৎ “0052:0০5 
20171071105 হাতর(০ন6 001010 আম যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন কারবে। 
যখন পরাহতে এইর্প বিরোধ, তখন "ক প্রকারে এই বিচার কর্তব্য, তাহাই বুঝাইয়াছি। 
1কম্তু পরহিতে পর্াহতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরাঁহতে বিবাদ আরও সাধারণ এবং 
গুরুতর ব্যাপার । সেখানেও সামঞ্জস্যের সেই নিয়ম । অর্থাৎ 

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধক সংখ্যক লোকের তুল্য হিত, 
সেখানে আত্মীহত ত্যাজ্য এবং পরাহতই অনুষ্টেয় । 

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর এক জনের আঁধক হিত, সেখানেও 
পরের হত অনন্ঠেয়। 

(৩) যেখানে তোমার বেশ হিত এক দিকে, অন্যের অষ্প হিত এক দিকে, সেখানে কোন্‌ 
দিকের মোট মাত্রা বেশী, তাহা দোঁখবে। তোমার দক বেশী হয়, আপনার হাত সাঁধত 
কারবে; পরের দিক্‌ বেশী হয়, পরের হিত খাঁজবে। 


৬৬৪ 


ধর্্মতত্ত 


শিষ্য। (৪) আর যেখানে দুইখানে দুই দিক সমান? 

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয় । 

শিষ্য। কেন: সব্বভূত যখন সমান, তখন আপাঁন পর ত সমান। 

গুরু। অনুশীলনতত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রশীতবাত্ত পরানুরাগিণস। কেবল 

রানি প্রীতি প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রশীতির অনুশীলন স্ফূরণ বা 
চারতার্থ হয় না। পরাহতসাধনে তাহা হইবে। এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনধয়। 
কেন না. তাহাতে পরহিতও সাঁধত হয় এবং প্রশীতবাত্তর অনুশীলন ও চাঁরতার্থতা জন্য 
তোমার যে নিজের হিত. তাহাও সাধত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশশ হিত 
সাধত হয়। 

অতএব, আত্মপ্রণীতির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আম যে প্রথম নিয়ম বালয়াছি, অথাং যেখানে 
পরের আনম্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পারত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবন্ধন স্বরপ 
িতবাদীদগের এই নিয়ম "দ্বিতীয় নিয়মের স্বর-প গ্রহণ কাঁরতে পার। 

আর একটি তৃতীয় নয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মাহত যত দ.র আমা আয়ত্ত, 
পরের হিত তাদ্‌শ নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমরা ঘত সহজে আপনার মানাঁসক উন্নাতি 
সাঁধত করিতে পার, পরের তত সহজে পার না। এ স্থলে অগ্রে আপনার মানাসক উন্নাতির 
সাধনই কর্তব্য; কেন না. সা্ধর সম্ভাবনা বেশ । প্নশ্চ, অনেক স্থলে আপনর হিত আগে 
সাধিত না কারলে পরের হিত সাঁধত কারতে পারা যায় না। এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা 
আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানীসক উন্নাতি না হইলে, আম তোমার মানাঁসক উল্লাত 
সাধত কারিতে পারব না; অতএব এখানে আগে আপনার হত অবলম্বনীয়। যাঁদ তোমাকে 
আমাকে এককালে শত্রুতে আন্রমণ করে. তবে আগে আপনার রক্ষা না কারলে, আম 
তোমাকে রক্ষা করিতে পারব না। 'চাকৎস্ক নিজে রুগ্রশষ্যাশায়শী হইলে, আগে আপনার 
পাতি না কাঁরলে, পরকে আরোগ্য গিতে পারেন না। এ সকল স্থানেও অজ্সাহতই আগে 
সাধনীয়। 

এক্ষণে, তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম. তাহা আবার স্মরণ কর। 

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই. বথার্থ প্রীতির অনুশীলন। 

দ্বিতীয়, তদ্দ্বারা আত্মপ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অন.শশলন 'নাষদ্দ হইতেছে না, কেন না, 
আমিও সব্বভতের অন্তর্গত । 

তৃতীয়, বাঁত্তর অনুশীলনের চরম উদ্দেশা -সকল ব্াভগহালকে ঈশ্বরমত্শ করা । অতএব 
যাহা ঈশ্বরোদ্দিস্ট কর্ম তাহাই অনুষ্ঠেয় । ঈদৃশ অনুজ্ঠের কর্মের অনুবর্তনে কখন অবস্থা- 
বিশেষে আত্মীহত, কখন অবস্থাবিশেষে পরাহতকে প্রাধান্য দিতে হয়। 

তাহাতে হিন্দুধম্মৌক্ত সাম্যজ্বানের বিঘ্ন হয় না। তুম যেখানে আত্মরক্ষার আঁধকারণ, 
পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার আঁধকারী । যেখানে তৃঁমি পরের জন্য আত্মীবসঙ্জনে বাধ্য, 
পরেও সেইখানে তোমার জন্য আত্মীবসঙ্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সামাজ্ঞন। অঙএব আম 
যে সকল বাঁঞ্জত কথা বলিলাম, তদ্দ্বারা গঁতোস্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হান হইতেছে শা। 

শষ্য। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে যে প্রশ্ন করিয়াছলাম. তাহার কোন সম:চিত উত্তর হয় 
নাই। আম 'জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, শহন্দুব পারমার্থক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নীতর কিরপে 
সামপ্তস্য হইতে পারে। 

গূর। উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাঁপত হইল । এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তণ দিতেছি। 


ব্য়োবিংশাতিতম অধ্যায়-স্ৰজলপ্রশীতি 


গুরু। এক্ষণে হব্ট স্পেল্সরের ঘে ডীক্ত তোমাকে শহনাইয়াছি, তাহা স্মরণ কর। 
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জগদশশ্বরের সৃভ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের আঁভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা 
ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম; কেন না, তত্ব্যতসত সষ্টিরক্ষা হয় না। কিন্তু এ কথা কেবল আঘ্মরক্ষা 


৬৬৫ 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


সম্বন্ধেই যে খাটে, এমন নহে । যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার 
উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগতরক্ষার পক্ষে তাদশ প্রয়োজনীয় । 

শিষ্য। আপান সন্তানাদির কথা বাঁলতেছেন ? 

গুরু। প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বাঁলতেছি। বালকেরা আপনাদগের পালনে ও রক্ষণে 
সক্ষম নহে। অন্যে যাঁদ তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহারা বাঁচে না। যাঁদ 
সমস্ত শিশু অপালত ও অরাঁক্ষত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও জাীবশুন্য হইবে। 
অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম, সন্তানাঁদর পালনও তাদৃশ গুরুতর ধর্ম; আত্মরক্ষার 
ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, সুতরাং ইহাকেও [নক্কাম্ম কর্ম্মে পাঁরণত করা যাইতে পারে। 
বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাঁদর পালন ও রক্ষণ গুরুতর ধর্ম; কেন না, যাঁদ সমস্ত জগৎ 
আত্মরক্ষায় বিরত হইয়া সন্তানাঁদ রক্ষায় নিযুক্ত ও সফল হইয়া সম্তানাঁদ রাখয়া যাইতে 
পারে, তাহা হইলে সৃন্টি রাক্ষত হয, কিন্তু সমস্ত জীব সন্তানাঁদর রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল 
আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদর অভাবে জাীবস্াঁন্ট বিলপ্ত হইবে। অতএব আত্মরক্ষার 
অপেক্ষা সন্তানাদর রক্ষা গুরুতর ধর্ম । 

ইহা হইতে একটি গুর্তর তত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদর রক্ষার্থ আপনার প্রাণ বিসঙ্জন 
করা ধর্মসঙ্গত। পৃৰ্রবে যে কথা আন্দাজ বাঁলয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকৃত হইল। 

ইহা পশু পক্ষীতেও কারযা থাকে । ধর্মজ্জানবশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যাষ 
না। অপত্যপ্রীতি স্বাভাবক বাঁত্ত, এই জন্য ইহা কারয়া থাকে। অপত্যয্সেহ যাঁদ স্বতল্দ 
স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহা সাধারণ প্রসীতবাত্তর বিরোধী হইবার সম্ভাবনা । অনেক সময়ে 
হইয়াও থাকে । অনেক সময়েই দেখিতে পাই ষে, অনেকে অপত্যপ্লেহের বশীভূত হইযা পরেব 
অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয। যেমন জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বিরোধ সন্ভতাবনার কথা 
পূর্বে বাঁলযাছলাম, জাগাঁতক প্রীতর সঙ্গে অপত্যপ্রীতিরও সেইর্প বিরোধের শজ্কা 
কারতে হয়। 

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া ষোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় 
না। ছেলে আমার, সূতরাং পরের কাঁড়য়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে । ছেলের উপকারে আমার 
উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ কারতে হইবে । এরূপ বৃদ্ধির বশশভূত 
হইয়া অনেকে কার্য্য কারয়া থাকেন। 

অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্যজন্য বিশেষ সতকতার প্রয়োজন। 

শিষ্য। এই সামঞ্জস্যের উপায় কি? 

2 উপায়-হন্দুধদ্রের ও প্রীততত্বের সেই মূল সত্র--সব্বভুতে সমদর্শন। অপত্য- 
প্রণীত "সেই জাগতিক প্রশীতিতে ধিমাজ্জত করিয়া, অপত/পালন ও রক্ষণ ঈশ্ছরোদ্দিক্ট; তির 
অনুষ্ঠেয় কর্ম জানিয়া, নয কা নিলছ কারিতেছি নার ইচাতে হি 
নাই ইহা মনে বিয়া, সেই অনুষ্ঠেয় কম্ম্ম কাঁরবে। তাহা হইলে এই অপত্যপালন ও 
রক্ষণধর্ম্ম নিজ্কাম ধম্মে পারণত হইবে । তাহা হইলে তোমাৰ অনুষ্ঠেয় কম্মেরও আতশয় 
সানিত্বাহ হইবে; অথচ তুমি নিজে এক 1দফে শোকমোহাঁদি, আর এক দিকে পাপ ও দূব্বাসনা 

হইতে নিম্কীত পাইবে 


1 
শিষ্য। আপনি কি অপত্যপ্লেহ-বৃত্তর উচ্ছেদ কীরয়া তাহার চ্ছানে জাগাতক প্রতাীতির 
সমাবেশ করিতে বলেন ? 
গুরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বাল না, ইহা পুনঃ পুনঃ বালয়াছি। তবে, 


সিএ ক সে সি এ পু পু সিপগৃনিপুস 
প্রীতি যতই রমণশষ ও পাঁবন্র হউক না কেন. উহার অনুচিত স্ফ্র্ত অসামঞ্জস্যের কারণ, যাহা 
স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার সংঘম না কারলে অনুচিত স্ফরৃর্ত ঘাটয়া উঠে। এই জন্য উহার' সংযম 
আবশাক্। উহার সংধম না করিলে, জাগণতক প্রশীত ও ঈশ্বরে ভাক্ত, উহার ম্োতে ভাসিযা 


৬৫৬ 


হন্সত 


ষায়। আম বাঁলয়াছি, ঈশ্বরে ভাঁক্ত ও মনুষ্য প্রীতি, ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের মৃখ্য 
উদ্দেশ্য, সখের মূলনভূত এবং মনহ্যত্ের চরম। ১ ৮4২৮১ 
এইরপ ধর্্মনাশ, সুখনাশ, এবং মন্ব্যত্বনাশ ঘটিতে পারে। লোকে ইহার অন্যায় বশীভূত 
হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া বায়; ধর্মণধন্্ম ভুলিয়া, অপত্য ভিন্ন আর সকল মনষ্যকে তুলিয়া যায়। 
জানলার রিতা বন জার কাছা অনা ভারতে সরলা ইহাই অন্যায় স্ফার্ত। 
পক্ষান্তরে, অবস্থাবিশেষে ইহার দমন না কাঁরযা ইহার উদ্দীপনই বিধেয় হয়। অন্যান্য পাশব 
বাত হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা কামাদ নীচ বাত্তর ন্যায় সর্বদা এবং সব্বু 
স্বতঃস্ফূর্ত নহে। এমন নরাপশাচ ও 'িশাচীও দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণখয়, 
পাবন্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বাঁন্ত অন্তহ্হত। অনেক সময়ে সামাঁজক পাপবাহুল্যে এই 
সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে । ধনলোভে পিশাচ 'িশাচীীরা পুত্র কন্যা বিভ্রয় করে; লোকলঙ্জা- 
ভয়ে কুলকলাঁঙ্কনশীরা তাহাদের 'বনাশ কবে; কুলকলঙ্কভয়ে কুলাভমানীরা কন্যাসন্তান বিনাশ 
করে; অনেক কামুূকণ কামাতুর হইয়া সন্তান পরিত্যাগ কাঁিয়া ঘায়। অতএব এই ব্াঁস্তর অভাব 
বা লোপও আঁত ভয়ঙ্কর অধম্মের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে স্বতঃস্ফর্ত না হয়, 
সেখানে অনুশশলন দ্বারা ইহাকে স্ফুরিত করা আবশ্যক উপয,ক্তমত স্ফরত ও চাঁরতার্থ 
হইলে ঈশ্বরে ভাক্ত ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ঈদ্‌শ সুখদ হয় না। সৃখকারিতায় অপতাপ্রীতি 
ঈশ্বরে ভাঁক্ত ভিন্ন সকল বাঁত্তর অপেক্ষায় শ্রেন্ঠ। 

অপত্যপ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বাললাম, দম্পাঁতপ্রীতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাং 
€১১ স্ত্রীর প্রাতপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর । স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রাতিপালনে 
অক্ষম। অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেষ কম্্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ 
সভ্ভাবনা। এজন্য তংপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধম্মসঙ্গত। 

২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার 
সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্্ম। অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম সব্বশ্রেম্খ এবং সম্পূর্ণ; 
হি কে রাতে দি ডিভিডি ভারর ভিত হারান 
করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; ডান আমার অহা ততবার লৈরা 
সুখসাধন ও ধম্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্্ম। 

ত) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধন্মশচরণেব জন্য দম্পাঁতপ্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্ররীতর 

কারলে ইহাও 'নিজ্কাম ধর্মে পাঁরণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। নাহলে ইহা 
নিদ্কাম ধম নহে। 

শিষ্য। আম এই দম্পাতপ্রীতিকেই পাশব বাঁত্ত বাল, অপত্যপ্রণীতকে পাশব বৃত্ত 
বাঁলতে তত সম্মত নাঁহ। কেন না, পশাঁদগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। সে অননরাগও 
আতিশয় তীব্র। 

গর! পশাদগের দম্পাতপ্রাত নাই। 

1 


মধু দ্বিরেফ কুসমৈকপাত্রে 
পপৌ শ্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ। 
শঙ্গেণঃ চ স্পর্শীনমীীলিতাক্ষণং 
মৃগশমকণ্ড্রত কৃফণসারঃ ॥ 
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণ,শান্ধি 
গজায় গন্ডূষজলং করেণুঃ। 
অর্ধবোপভুক্তেন বিসেন জায়াং 
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥ 
গুরু । ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে! 
তং দেশমারোপিত পুজ্পচাপে 
রাঁতীদ্ঘতণয়ে মদনে প্রপন্নে-ইত্যাঁদ। 
রাঁত সাহত মল্মথ লেখানে উপাচ্ছিত, তাই এই পাশব অনুরাগের বিকাশ। কাব নিজেই 
বাঁলয়া দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশহদিগেরও আছে, মনয্যেরও আছে। ইহাকে 


৬৬৭ 
বি *--৪৭২ 


ধঙ্কিম রচনাবলী 


কামবৃত্তি বালয়া পূর্বে 'নাদ্দ্স্ট কাঁরয়াছি। ইহাকে দম্পাঁতপ্রধীতি বাল না। ইহা পাশব 
বৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূ্ত এবং ইহার দমন অন:শশীলন। কাম, সহজ; দম্পাঁতপ্রশীতি সংসর্গজ : 
কামজনিত অনুরাগ ক্ষাঁণক, দম্পাঁতপ্রণাত স্ায়শ। তবে ইহা' স্বীকার কাঁরতে হয় যে, অনেক 
সময়ে এই কামব্ত্ত আসিয়া দম্পাতিপ্রপীতিস্থান আধিকার করে। অনেক সময়ে তাহার স্থান 
আঁধকার না করুক, দম্পীতপ্রশীতর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায় ষে পাঁরমাণে হীন্দ্ুষের তৃপ্তি. 
বাসনার প্রবলতা, সেই পাঁরমাণে দম্পাতপ্রীতও পাশবতা প্রাপ্ত হয়। এই সকল অবস্থায় 
দম্পতিপ্রীতি আতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল অবস্থায় তাহাব সামঞ্জস্য আবশ্যক ॥ 
যে সকল 'নয়ম পূক্রে বলা হইয়াছে, তাহাই সামঞ্জস্যের উত্তম উপাষ। 

শষ্য। আম যত দূর বাঁঝতে পার এই কামবৃত্তিই সাঁষ্টরক্ষার উপায়। দম্পাতপ্রশীতি 
ব্যতশত ইহার দ্বারাই জগং রাক্ষত হইতে পারে। ইহাই তবে নিত্কাম ধর্মে পারণত করা যাইতে 
পারে। দম্পতিপ্রীতি যে নিজ্কাম ধম্মে পাঁরণত করা যাইতে পারে, এমন 'বিচারপ্রণালপ 
দৌখতোঁছ না। 

গুরু । স্মরজ বাত্তও যে নিদ্কঝাম কর্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আম স্বীকার কার। 
কিন্তু তোমার আসল কথাতেই ভুল । দম্পাতপ্রীত ব্যতীত কেবল পাশব বাঁত্ততে জগং রক্ষা 
হইতে পারে না। 

শিষা। পশ্সূষ্টি ত কেবল তদদ্বারাই রাক্ষত হইয়া থাকে । 

গুরু । পশহসৃষ্টি রাক্ষত হইকৃত পারে, কিন্তু মনষ্যসৃস্টি রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ, 
পশাদিগের স্ব্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শাক্ত আছে। মনুষ্স্ত্রীর তাহা নাই। 


অতএব মন.ষ্যজাতিমধ্যে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে স্বজাতির িলোপের 
সম্ভাবনা । 


শিষ্য । মনষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ ? 

গুরু । যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনব্য পশন্তুল্য, অর্থাং বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় 
লো 
কেন না, তাদশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনষ্য যত দিন সমাজভূক্ত না 
হয় তত দিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য ধম্ম নাই বলিলেও হয়। ধম্মাচরণ জন্য 
সমাজ আবশ্যক । সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোল্তি নাই: জ্ঞানোল্লাতি ভিন্ন ধন্মীধর্্ম জ্ঞান সপ্ভবে না। 
ধম্মজ্ঘান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সন্ভবে না: এবং যেখানে অন্য মনৃষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে 
মনৃষ্যে প্রীতি প্রভাতি ধর্্মও সন্তবে না। অর্থাং অসভ্যাবস্থায় শারীরক ধর্ম ভিন্ন অন্য কোন 
ধর্ম সম্ভব নহে। 

ধম্মজন্য সমাজ আবশাক। সমাজগঠনের পক্ষে একাটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা । 
1ববাহপ্রথার স্থল মর্ম এই যে, স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারক ব্যাপার ভাগে নিব্বহি কারবে । 
যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত । পুরুষের ভাগ-পালন ও রক্ষণ । স্তর অন্য- 
ভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও 'ববত। বহুপ্রুষপবম্পরার এইরৃপ বরাত ও 
অনভ্যাসবশতঃ সামাঁজক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থা পুরুষ স্তীপালন ও 
রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্বী্গাঁতর বলোপ ঘাঁটবে। অথচ যাঁদ পদনশ্চ তাহাঁদগের সে শক্তি 
পুনরভ্যাসে প্র্ষপরম্পরা উপাস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল. তবে 'ববাহপ্রথার বিলোপ 
এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বাঁলতে হইবে। 

[শষ্য। তবে পাশ্চান্তেরা যে স্বীপুরষের সাম্য স্থাপন কাঁরতে চাহেন, সেটা সামাজক 
বিড়ম্বনা মাত্র? 

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে 2 পুরুষে ক প্রসব কারিতে পারে, না শিশুকে প্তন্য পান করাইতে 
পারে? পক্ষান্তরে স্বীলোকের পল্‌টন লইয়া লড়াই চলে কিঃ 

শিষ্য। তবে শারশীরক বাত্তর অনুশীলনের কথা ষে পূর্বে বালয়াছলেন, তাহা স্লোকের 
পক্ষে খাটে নাঃ 

গুরু । কেন খাটিবে নাঃ যাহার ষে শক্ত আছে, সে তাহার অনুশশলন করিবে। 

যৃদ্ধ করিবার শক্তি থাকে. তাহা অনুশীলিত করুক; পুরুষের স্তন্য পান করাইবার 

শক্তি থাকে, অন্শশীলত করুক। 


০১ 


হর্জতির 


সা স্ সাউ০৬ 
শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে. পাশ্চাত্য স্রশলোকেরা ঘোড়ায় , বন্দুক 
পৌরুষ কর্মে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে । বি হিরা 
গত্র॥। অভ্যাস ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথা পূর্বে বাঁলয়াছ, তাহা স্মরণ কর। 
অনুশনলন, শক্তির অনুকূল: অভ্যাস, শক্তির প্রাতকৃল। অনুশীলনে শাক্তর বিকাশ: অভ্যাসে 
বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে। অভ্যাস, প্রয়োজনমতে কর্তবা, অনুশীলন 
সব্ব্প কর্তব্য। 
যাক। এ তত্ব যেটুকু বলা আবশ্যক, তাহা বলা গেল। এখন অপত্প্রশাতি ও দম্পাতপ্রপীত 
সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত কাঁর। 
প্রথম. বাঁলয়াছ যে, অপত্যপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত। দম্পাঁতিপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত নহে; কিন্তু 
স্বতঃস্ফরর্ত হীন্দ্রয়লালসা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃস্ফার্তর ন্যায় বলবতণ 
হয়। এই উভয় বাঁত্তই এই সকল কারণে আত দদ্দমনীয় বেগাবাশষ্ট। অপত্যপ্রশীতির ন্যায় 
টা সি বডি স্রিযি হয জে নিবো যে সা 
না। 


দ্বিতীয়, এই দুইটি বাঁত্তই আতিশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বাঁত্তর থাকলে 
থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বাঁত্ত মনুষ্যের আর নাই। রমণণয়তায় এই দুইটি 
বৃত্ত সমস্ত মনু্যবাত্তকে এত দুর পরাভব কাঁরয়াছে যে. এই দুইটি বাত্ত, বিশেষতঃ দম্পাতি- 
প্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহত্য আধকৃত কারয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের 
একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়। 

তৃতীয়তঃ, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সৃখকরও এই দুই বাঁত্তর তুল্যও আর নাই। ভাঁক্তু 
ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর. কিন্তু তাহা অনৃশখলন ভিন্ন পাওয়া যায় না; 


সে অনুশীলনও কাঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যপ্রীতির সুখ অনুশখলনসাপেক্ষ নহে; 
এবং দম্পতিপ্রীতর সুখ কিয়ংপারমাণে অনুশশলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশশলন আঁত সহজ 
ও সুখকর । 


এই সকল কারণে এই দুই বাঁত্ত অনেক সময়ে মনুষোর ঘোরতর ধম্মীবঘের পারণত হয়। 
ইহারা পরম রমণীয় এবং আতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপাঁরীমিত অনুশীলনে মনূষোর 
আতিশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ দদ্দমনীয়, এই জন্য ইহার অনুশশলনের ফল, ইহাদের 
সব্বগ্রাসনী বাদ্ধি! তখন ভাক্ত, প্রাতি এবং সমস্ত ধর্ম ইহাদের বেগে ভায়া যায়। এই 
জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনূষ্য স্ত্রীপুত্রাদর ম্লনেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধর্ম 
পাঁরত্যাগ করে। বাঙ্গালর এ কলঙ্ক ীবশেষ বলবান্‌। 

এই কারণে যাহারা সন্ন্যাসধর্্মাবলম্বী, তাঁহাঁদিগের নিকট অপত্পপ্রশীত ও দম্পাঁতিপ্রধীতি 
অতিশয় ঘাঁণত। তাঁহারা স্ত্রীমান্রকেই িশাচী মনে করেন। আম তোমাকে বুঝাইয়াছ, 
অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীত সমহচিত মান্রায় পরম ধর্্ম। তাহা পাঁরত্যাগ ঘোরতর অধর্্ম। 
অতএব সন্ন্যাসধম্মাবলম্বীদগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা তোমাকে বালতে হইবে 
না। আর জাগাঁতিক-প্রীতি-তত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে বুঝাইয়াছ যে, এই পাঁরবারক 
প্রীতি জাগাঁতক প্রীতিতে আরোহণ কারবার প্রথম সোপান। যাহারা এই সোপানে পদাপর্প 
না করে, তাহারা জাগাঁতক প্রীতিতে আরোহণ করিতে পারে না। 

[শষ্য। যীশু? 

গুরু। যাঁশু বা শাক্যাসংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বাঁলয়া মনুষ্য 
স্বীকার করিয়া থাকে । ইহাই প্রমাণ যে, এই বিধি যীশু বা শাক্যাসংহের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন 
আর কেহই লঙ্ঘন কারতে পারে না। আর যাঁশু বা শাক্যাসংহ যদি গৃহণ হইয়া জগতের 
ধর্মপ্রবন্তক হইতে পাঁরিতেন, তাহা হইলে তাঁহাঁদগের ধাম্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ 
নাই।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃফ গৃহী। যাঁশু বা শাক্যাসংহ সন্ন্যাসী-আদর্শ পূরুষ নহেন। 

অপ্রত্যপ্রীত ও দম্পাঁতপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্র্ণীতর ভিতর আরও কিছু আছে। (১) যাহারা 
অপত্যন্ছানীয়, তাহারাও অপতপ্রীতির ভাগশী। (২) যাহারা শোণিত-সম্বন্ধে আমাদের সহিত 


« ক্কুফণচরিত নামক গ্রল্থে এই কথাটা বর্তমান গ্রম্থকার কর্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। 
৬৫৯ 


১৯০০ তাহারাও আমাদের প্রীতির পান্ত। সংসর্গজনিতই হউক, 
আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রাত প্রীতি সচরাচর জাল্ময়া থাকে। (৩) এইরূপ 
প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদ ও প্রাতবাসিগণ প্রীতির পান্র হয়, ইহা প্রণীতর 
নৈসার্গক বিস্তার কথনকালে বাঁলয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যাক্তর সংসর্গে আমরা পাঁড়য়া 
থাকি ষে, তাহারা আমাদের স্বঙ্গনমধ্যে গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা 
ক প্রাতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাঁক। এই বন্ধপ্রশীত অনেক 'সমষে অত্যন্ত বলবতী 
থাকে। 
ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম । সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবর্তাঁ হইয়া 
ইহার অনুশীলন কারবে। 


চতুব্র্বিংশাতিতম অধ্যায়-_স্বদেশপ্রশীত 


গুরু । অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগযীলকে স্ফুরিত ও পাঁরণত করিয়া ঈশ্বরমূখনী 
করা। ইহার সাধন, কম্মাঁর পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বর সব্বভূতে আছেন, এজন্য সমস্ত 
জগৎ আত্মবং প্রীতির আধার হওয়া উঁচিত। জাগতিক প্রীতির ইহাই মূল। এই মৌলকতা 
দোঁখতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দজ্ট কম্মের। সমস্ত জগং কেন আপনার মত ভাল বাঁসব? ইহা 
ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম বলিয়া। তবে, যাঁদ এমন কাজ দোখ যে, তাহাও ঈশ্বরোদ্দিম্ট, কিন্তু এই 
জাগতিক প্রীতির বিরোধ", তবে আমাদের দি করা কর্তব্য: যাঁদ দুই দিক বজায় না রাখা 
যায়, তবে কোন: দক অবলম্বন করা কর্তব্য? 

শ্য। সে লে বিচার ঝরা কর্তবা। বিচারে বে দিক্‌ গর হইবে সেই দিক অবলম্বন 
করা । 

গুরু । তবে, যাহা বাল, তাহা শ্ানয়া বচার কর। দম্পাতিপ্রবীতি-তত্ব বুঝাইবার সময়ে 

যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশহজীবন আছে মান্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন 

মনুষ্য ধম্মজশবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল 'নাই বাঁললেও অত্যুক্তি 
হয় না। সমাজধবংসে সমস্ত মনুষ্যের ধম্মধ্বংস। এবং সমস্ত মনুষ্যের সকলপ্রকার মঙ্গলধবংস। 
তোমার ন্যায় সশীক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ কাঁর বুঝাইতে হইবে না। 

শিষ্য। নিম্প্রয়োজন। বাচস্পাঁত মহাশয় দেশে থাকলে এ সকল বিষয়ে আপাতত উত্থাপত 
করার ভার তাঁরে দিতাম। 

গুরু। যাঁদ তাহাই হইল, যাঁদ সমাজধবংসে ধম্মধংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধহংস, 
তবে সব রাঁখয়া আগে সমাজ রক্ষা কারতে হয়। এই জন্য হবর্ট স্পেল্সার বাঁলয়াছেন, 
+1[106 116 01100 ১০০1৪] 0159192) 10050 25 8 6205 12700 2০০৮৪ 006 115 01 
15 01210." অর্থাং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । এবং এই জন্যই সহম্্র সহম্ত্র 
ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বসঙ্জন কাঁরয়াও দেশরক্ষার চেস্টা কাঁরয়াছেন। 

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনবক্ষার 
অপেক্ষাও শ্রেচ্ঠ ধর্্ম। কেন না, তোমার পাঁরবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমূদায়ের 
জন্য অংশ মান্রকে পারত্যাগ 'বিধেয়। 

আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দস্ট কর্ম; কেন না, ইহা সমস্ত 
জগতের 'হতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত নষ্ট বা অধঃপাঁতত হইয়া কোন 
পরস্বলোল-প পাঁপষ্ঠ জাতির আঁধকারভুক্ত হইলে, পৃঁথবী হইতে ধর্ম ও উন্নাত বিল-প্ত 
হইবে। এইজন্য সব্বভুতের 'হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্তব্য। 

মি বানা কার রা ইরাদ কার তবে ইহাও 
িজ্কাম কর্মে পারণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে 
ভাতার রর রাজা রা রি রনানির: ররর দার 

না। 

'শষা। প্রশ্নটা উত্থাপত কাঁরয়া আপান বাঁলয়াছিলেন, “বিচার কর।” এক্ষণে 'বচারে কি 
গনজ্পন্ন হইল ? 


১৮৪ 


গুর। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে ষে, সব্ধভূতে সমদূষ্টি ষাদ্‌শ আমার অনুষ্ঠেয় কঙ্্মণ, 
আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদশ অনুষ্ঠেয় কন্্স। উভয়েরই অনুষ্ঠান 
কাঁরতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পরাবিরোধী হইবে, তখন কোন্‌ দক: গরু তাহাই দেখিবে। 
আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা দেশরক্ষা- জগত্রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেই 'দক- অবলম্বনশয়। 

শকন্তু বস্তুতঃ জাগাতিক প্রশাঁতর সঙ্গে, আত্মপ্রশীত বা স্বজনপ্রীত বা দেশপ্রণীতর কোন 
বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব. কিন্তু তাহার প্রাত প্রশীতশন্য 
কেন হইব ঃ ক্ষুধার্ত চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্বে পূর্বে বৃঝাইয়াছ। আর ইহাও 
বুঝাইয়াঁছ যে. জাগাঁতক প্রণীত এবং সব্ব্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্যয নহে যে পাঁড়য়া মার 
খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে. যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আম কখন কাহারও 
আনিমষ্ট করিব না। কোন মনূষোরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার 
সমাজের যেমন সাধ্যান:সারে ইচ্ট সাধন কাঁরব, সাধ্যানূসারে পর-সমাজেরও তেমাঁন ইস্ট সাধন 
কাঁরব। সাধ্যানুসারে-কেন না. কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইন্ট সাধন 
কারব না। পর-সমাজের আঁনম্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইম্ট সাধন কারব না, এবং 
আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন কাঁরয়া, কাহারেও আপনার সমাজের ইন্ট সাধন কাঁরতে 'দিব না। 
ইহাই' যথার্থ সম দর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য। কয় দন পর্বে 
তুমি যে প্রশন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে । বোধ কার, তোমার মনে ইউরোপাঁয় 
[8100177) ধম্মের কথা জাগিতোঁছল, তাই তুমি এ প্রশন করিয়াছিলে। আম তোমাকে 
যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম. তাহা ইউরোপীয় চ৮10গা নহে । ইউরোপশিয় 72205106507 
একটা ঘোরতর পৈশাঁচক পাপ! ইউরোপীয় 1১711009 ধম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর- 
সমাজের কাঁড়য়া ঘরের সমাজে আনব । স্বদেশের শ্রীবদ্ধি কারব, কিন্তু অনা সমস্ত জাতির 
সর্বনাশ কারয়া তাহা কারতে হইবে । এই দুরস্ত £820097 প্রভাবে আমোরিকার আদম 
জাঁতিসকল পথবী হইতে 'বলুপ্ত হইল। জগদশশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবষ্ঁয়ের কপালে 
এর্‌প দেশবাংসল্য ধর্ম না বলখেন। এখন বল, ৮১৯০০ ০৮ 

শিষ্য । বুঝিয়াছি যে, মনৃষ্যের সকল বৃত্তিগীল অনশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরান-বার্তনশ 

১৬১০ ০৯প 

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রীতি। কেন না, ঈশ্বর সব্বভূতে আছেন। 

এই জাগাঁতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রশীতির প্রকৃত পক্ষে 
কোন বিরোধ নাই । আপাততঃ যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বাত্তকে 
নিজ্কামতায় পাঁরণত কাঁরতে আমরা যত্র কার না. এই জন্য। অর্থাৎ সমূঁচিত অনুশীলনের 
অভাবে। 

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা 
গুরুতর ধর্্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, 
ঈশ্বরে ভাঁক্ত ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্্ম। 

গুরু। ইহাতে ভারতবধাঁয়াদগের সামাঁজক ও ধর্ম সম্বন্ধণয় অবনাতির কারণ পাইলে। 
ভারতবর্াঁয়াদিগের ঈশ্বরে ভাক্ত ও সব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীত সেই' 
সার্বলোকিক প্রশীততে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রশীতবৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশশলন 
নহে । দেশপ্রশীতি ও সার্্বঘলোকিক প্রীতি, উভয়ের অনুশশলন ও পরস্পর "সামঞ্জস্য চাই। 
তাহা ঘাঁটলে, ভাঁবষ্যতে ভারতবর্ষ পাথবণর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ কারিতে পাঁরবে। 

শিষ্য। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অনুশশলনতত্ব বুঝিতে পারিলে ও কারো পারণত 
রা বাহির লা রন পানর উর হরি রদিদে 

1 


পশ্চবিংশাতিতম অধ্যায়-_পশরপ্রশীতি 


গুরু। প্রশীততত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাঁক আছে। অন্য সকল ধর্মের অপেক্ষা 
শহন্দুষর্্ম যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সহশ্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । এই প্রীততত্ যাহা তোমাকে 


৬৬১ 


বঙ্গ দ্ব.ল।খল। 
বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে । 'হন্দাদগের জাগতিক 
প্রীত যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছ, তাহাতেই ইহার চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধন্মেও 
সব্ধলোকে প্রপীতযুক্ত হইতে বলে বটে.. কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল ছুই নির্দেশ কারতে 
পারে না। হিন্দূধন্মের এই জাগাঁতক প্রণীত জগত্তত্ে দঢ় বদ্ধমূল । ঈশ্বরের সব্্বব্যাপকতায় 
ইহার 'ভীত্তি। 'হন্দ্বাদগের দম্পাঁতপ্রণীত সমালোচনায় 'আর একাট 'এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া 
যায়; হিন্দাদগের দম্পাতপ্রণীত অন্য জাতির আদশস্ছিল: হিন্দুধর্মের বিবাহপ্রথা ইহার 
কারপ।* আম এক্ষণে প্রণীততত্র্ঘটিত আর একটি প্রমাণ দিব। 

ঈশ্বর সব্বভূতে আছেন। এই জন্য সব্্বভূতে সমদৃস্টি কারতে হইবে । কস্তু সব্বভূত 
বাঁললে কেবল যনৃধ্য বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্বভতান্তর্গত। অতএব পশহগণও মনষ্যের 
প্রশীতির পান্র। মনৃষ্যও যের্প প্রীতির পাত্র, পশহঙগগণও সেইরুপ প্রীতর পান্র। এইরূপ 
অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্মে নাই, কেবল হিন্দুধ্র্মে ও হিন্দুধর্ম হইতে উৎপল্ল বৌদ্ধধর্ম 
আছে। 

শিষ্য। কথা বৌদ্ধধন্্ম হিন্দুধর্ম হইতে পাইয়াছে, না হিন্দুধর্ম নৌদ্ধধর্ম্ম হইতে 
পাইয়াছে ? 

গুরু। অর্থাং তোমার জিজ্ঞাস্য যে, ছেলে বাপের বষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের িষষয 
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শিষ্য। বাপ কখন ছেলের বিষয় পায়? 

রি যে প্রকৃতির গাঁতাবিরদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর । বৌদ্ধ পক্ষে 
প্রমাণ কি? 

শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। 'হন্দু পক্ষে প্রমাণ কি ? 

গুরু। ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেস্ট। তা ছাড়া বাজসনেয় উপানিষং শ্রাত 
উদ্ধৃত কারয়া প্রমাণ 'দয়াছি যে, সব্বভূতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম । 

শিষ্য। 'কম্তু বেদে ত অশ্বমেধাঁদর বাধ আছে। 

গুরু। বেদ যাঁদ কোন এক ব্যাক্তীবশেষ-প্রণশত একখান গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে না হয় 
বেদের প্রাত অসঙ্গাতি দোষ দেওয়া যাইত। 210078১ -১০৫/7৪১ সঙ্গে হবর্ট স্পেন্সরের 
সঙ্গাঁত খোঁজা যত দূর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভন্ন অংশের সঙ্গাতির সম্ধানও তত দূর সঙ্গত । 
হিংসা হইতে আহিংসার ধন্মের উন্নতি । যাক । হিন্দুধম্মীবাহত “পশদগের প্রাতি আহংসা” 
পরম রমণীয় ধর্্ম। যত্কে ইহার অনুশখলন কাঁরবে। আহন্দুরা যত্বে ইহার অনূশশীলন কারয়া 
থাকে । খাইবার জন্য বা চাষের জন্য বা চাঁড়বার জন্য যাহারা গো মেষ অশ্বাদর পালন করে, 
আমি কেবল তাহাদের কথা বাঁলতোছ না। কুকুরের মাংস খাওয়া যায় না, তথাপি কত যত্কে 
খুষ্টানেরা কুকুর পালন করে! তাহাতে তাহাদের কত সুখ! আমাদের দেশে কত স্ত্রীলেক 
বিড়াল পাষয়া অপত্যহনতার দুঃখ নিবারণ করে। একটি পক্ষ পষয়া কে না সুখী হয়? 
আম একদা একখান ইংরাজি গ্রন্থে পাঁড়য়াছলাম,-ষে বাড়ীতে দোঁখবে--পিঞ্জরে পক্ষী আছে, 
জানিবে- সেই বাড়ীতে একজন বিজ্ঞ মানুষ আছে। গ্রল্থখানির নাম মনে নাই, বস্তু বিজ্ঞ 
মান্ষের কথা বটে। 

পশনীদগের মধ্যে গো হিন্দীদগের শেষ প্রপীতর পান্র। গোরুর তুল্য হিন্দুর পরমোপ- 
কারণ আর কেহই নাই। গোদু্ হিল্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ । হিন্দু, মাংস ভোজন করে 
না। যে অন্ন আমরা ভোজন কারি, তাহাতে পাম্টকর (2710086709১) দ্রব্য বড় অল্প, গোরুর 
দদ্ধ না খাইলে সে অভাব মোচন হইত ন্না। কেবল গোরুর দ্ধ খাইয়াই আমরা মানুষ এমন 
নহে; যে ধান্যের উপর আমাদের নিভর. তাহার চাষও গোরুর উপর নির্ভর-_গোরুই আমাদের 
অন্বদাতা। গোরু কেবল ধান্য উৎপাদন কারিয়াই ক্ষান্ত নহে; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোলা 
হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বাঁহয়া দয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্যা গোরুই 
করে। গোর: মারয়াও দ্বিতীয় দধশীচির ন্যায়, আস্ছর দ্বারা, শঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার 
করে। মূর্খে বলে, গোরু হিন্দুর দেবতা: দেবতা নহে. কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। 


* বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রশ্ধীত 'হম্দ্যাববাহ বিষয়ক পাৃস্তকা দেখ। 
৬৬২ 


বন্দ তত 


বকৃম্টদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার করে, সত 
পূজাহ্ঁ হয়েন, গোর্‌ও তবে পৃজাহ। যাঁদ কোন কারণে বাঙ্গালা দেশে হঠাং গোবংশ লোপ 
পায়, তবে বাঙ্গাল জাতিও লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যাঁদ 'হন্দু, মুসলমানের দেখাদোথ 
গোরু খাইতে শিখিত, তবে হয় এত দিন হিন্দ নাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা আঁতশয় 
দন্দর্শপন্ন হইয়া থাকিত। হিন্দুর আহংসা ধম্মই এখানে 'হন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। 
অনুশখলনের ফল হাতে হাতে দেখ। পণ:প্রীতি অনুশশীলত হইয়াছিল বালিয়াই 'হন্দূর এ 
উপকার হইয়াছে । 

শিষ্য। বাঙ্গালার অদ্ধেক কৃষক মুসলমান । 

গুরু। তাহারা হিন্দুজাতিসম্ভূত বাঁলয়াই হউক, আর 'হন্দুর মধ্যে থাকার জনাই হউক, 
আচারে ত তাহারা হিন্দ:। তাহারা গোরু খায় না। 1হন্দুবংশসম্ভূত হইয়া যে গোরু খায়, 
সে কুলাঙ্গার ও নরাধম। 

শিষ্য। অনেক পাশ্চান্ত্য পশ্ডিত বলেন, হিন্দুরা জল্মান্তরবাদী; তাহারা মনে করে, কি 
জান, আমাদের কোন্‌ পূর্ণপুরুষ দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন পশু হইয়া আছেন, এই 
আশঙ্কায় হিন্দুরা পশাদগের প্রাত দয়াবান্‌। 

গুরু। তুমি পাশ্চান্ত্য পশ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গন্দভে গোল করিয়া ফোলতেছ। এক্ষণে 

হি ধলের না কিছ নি বরে: এমনে ভাব পালিলে গর্ভ তে লাডিরে। 


ষড়বংশাতিতম অধ্যায়--দয়া 


গুরু। ভীক্ত ও প্রশীতর পর দয়া। আন্তেরি প্রাতি যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া । 
প্রীত যেমন ভাক্তর অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অন্তগ্রতি। যে আপনাকে সর্্বভূতে এবং 
সব্কভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্্বভৃতে দয়াময়। অতএব ভাক্তর অনেশলনেই যেমন 

অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনূশশলনেই দয়ার অনুশশলন। ভাক্ত, প্রণীত, দয়া, 
ন্দুধর্মমে এক সনত্রে গ্রাথত-পৃথক্‌ করা যায় না। হন্দুধর্মের মত সর্্বাগসম্প্ল ধম্ম 
আর দেখা যায় না। 

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক অনুশীলন হিন্দুধর্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে । 

গুরু। ভূরি ভুরি, পুনঃ পুনও। দয়ার অনুশখলন যত পুনঃ পুনঃ অন:জ্ঞাত হইয়াছে, 
এমন কিছুই নহে। যাহার দয়া নাই, সো হন্দুই নহে। কিছু হিত্ুবন্মর এই সকল উপদেশে 
দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার অনুশশলন দানে, 
কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটয়াছে। দান বাঁললে সচরাচর আমরা অন্নদান, 
বস্ত্রদান, ধনদান ইত্যাদই বাঁঝ। কিন্তু দানের এরুপ অর্থ আত সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ 
ভাগ। ত্যাগ ৩ দান পরস্পর প্রাতশন্দ। দয়ার অনংশীলনারথ ত্যাগ শব্দও, অনেক স্থানে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অথে' কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্বপ্রকার ত্যাগ 
আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত বাঁঝতে হইবে। অতএব যখন দানধর্্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ 
প্ণন্ত ইহাতে আঁদম্ট হইল বুঝতে হইবে। এইপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশশলনমার্গ। 
নাহলে তোমার অনেক টাকা আছে. তাহার অত্যল্পাংশ তুমি কোন দাঁরদ্রকে দিলে, ইহাতে 
তাহাকে দয়া করা হইল না। কেন না, যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ডূষ জল তুলিয়া লইলে 
জলাশয়ের কোন প্রকার সঞ্কোচ হয় না, তেমাঁন এইর্প দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট 
হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ হইল না। এর্প দান যে না করে. সে ঘোরতর নরাধম 
বটে. কিন্তু যে করে. সে একটা বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়া বাত্তর প্রকৃত অনু ন নাই। 
আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিবে, তাহাই দান। 

[িষ্য। যাঁদ আপাঁনই কষ্ট পাইলাম, তবে বাস্তর অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ 
আপাঁন বালয়াছেন--সখের উপায় ধর্্ম। 

গুরু। যে, বাত্তকে অনুশশীলত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পাব সুখে পাঁরণত হয়। 

বৃগল-_ভাক্ত, প্রণীতি, দয়া; ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের অনুশখলনজানিত 
দ$খ সুখে পারণত হয়! এই বগল সকল দখকেই সুখে পারত করে। সুখের উপায় 


৬৬৩ 


বঞ্কিজ রর 
ধম্মহি বটে পি 
তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধর্সনুমোদত যে আত্মপ্রীত, তাহার সাঁহত সামজস্যবুক্ত 
পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরানমোদত: এ জন্য নিচ্কাম হইয়া তাহার অনুষ্ঠান 
করিবে। সামঞ্জস্যাবাঁধ প্র বলিয়াছি। 
এক্ষণে দানধন্্ম যে ভাবে সাধারণ হন্দ্‌শাস্ব্রকারদিগের দারা স্থাঁপত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে 
আমার কিছু বাঁলবার আছে। হিন্দুধর্মের সাধারণ শাস্তুকারেরা (সকলে নহে) বলেন, দান 
করলে পূণ্য হয়, এজন্য দান কাঁরবে। এখানে “পল্যাস্বর্গাদ কাম্য বস্তু লাভের উপায়। 
দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান কাঁরবে, ইহাই সাধারণ 
ব্যবস্থা। এর দানকে ধর্ম বাঁলতে পাঁর না। স্বর্গলাভার্থ ধন দান করার অর্থ_মূল্য "দিয়া 
স্বর্গে একট: জাম খাঁরদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মান্র। ইহা ধর্ম নহে, 
বানিময় বা বাণিজা। এর্‌প দানকে ধর্ম বলা ধর্মের অবমাননা। 
দান কাঁরতে হইবে, কিন্তু 'নষ্কাম হইয়া দান কাঁরবে। দয়াবাত্তর অনুশীলন জন্য দান 
করিবে; দয়াবৃত্তিতে প্রীতিবৃত্তরই অনুশশলন, এবং প্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন; অতএব 
ভাক্ত, প্রণীত, দয়ার অনুশশলন জন্য দান করিবে. বৃত্তর অনুশশলন ও স্ফর্ততে ধর্ম, 
অতএব ধন্মাথেই দান কারবে, প্যার্ঘে বা স্বগীর্থ নহে। ঈশ্বর সব্বভূতে আছেন, অতএব 
সক্বভূতে দান কারিবে, যাহা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সব্বস্ব দানই মনষ্যত্বের চরম। 
সর্বভূতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সব্্বস্বে তোমার, এব সব্বলোকের আধকার ; 
যাহা সব্বলোকের, তাহা সবর্বলোককে 'দবে। ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্মের অনুমোদত, 
গশীতোক্ত ধম্মের অনমোদত দান। ইহাই যথার্থ দানধর্্স। নাহলে তোমার অনেক আছে, 
তুমি 'ভক্ষুককে কিছ দলে. তাহা দান নহে। বিস্ময়ের 'িবষয়, এমন অনেক লোকও আছে 
যে, তাহাও দেয় না। 
শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে 2 দানের কি পান্রাপাত্র নাই ; আকাশের সূর্য্য 
সর্্বং করবর্ষণ করেন বটে. কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া ষায। আকাশের মেঘ 
সব্ব্ত জলবর্ষণ করেন বটে, কিস্তি তাহাতে অনেক স্থান হাঁজয়া ভাসয়া যাষ। 'বচারশ-ন্য 
দানে কি সেইরুপ আশঙ্কা নাই ? 
গুরু। দান, দয়াবাত্তর অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পান, তাহাকেই দান কাঁরবে। যে 
আর্ত, সে-ই দয়ার পানর, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত, তাহাকে দান কারবে--অপরকে 
নহে'। সর্্বভূতে দয়া কারবে বাঁললে এমন বুঝায় না ষে. যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, 
তাহার দঃখমোচনার্থ আত্মোংসর্গ করিবে । তবে কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোকও 
সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দারিপ্্যদ:ঃখ নাই, তাহাকে ধনদান িধেয় নহে, যাহার রেশা- 
দখ নাই, তাহার চাকৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময়ে 
পৃথিবীর পাপ বাদ্ধ হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বাঁলয়া, পাৃঁথবীতে যাহারা 
সংকার্ধেয দন যাপন কাঁরতে পারে, তাহারাও 'ভক্ষ-ক বা প্রবণ্ণক হয়। অন:চিত দানে সংসারে 
আলগ্য, বণনা এবং পাপাক্রিয়া ব্যদ্ধ পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবয়া কাহাকেও 
দান করেন না। তাঁহাদের 'িবেচনায় সকল 'ভিক্ষুকই আলস্যবশতঃই ভিক্ষুক অথবা প্রবণ্ণক। 
এই দুই দিক্‌ বাঁচাইযা দান করিবে। যাহারা জ্ঞানাহ্জনশ ও কাষ্যকারিণশ রর 
অনুশশীলত করিয়াছে. তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না. তাহারা 'বচারক্ষম অথচ 
দয়াপর। অতএব মনৃষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক অনুশশলন ব্যতীত কোন বৃত্তিই সম্পর্ণ 
হয় না। 
গণতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবদুক্ত আছে, তাহারও তাংপর্য্য এইরূপ-- 
দাতব্যামাত হন্দানং দায়তেহনৃপকারণে। 
লি 
যত্তু বা পৃনঃ। 
দীয়তে চ পারীকুষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মতং] 
অদেশকাল্সে যদ্দানর্মপাত্রেভাশ্চ দখয়তে। 
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমদাহতং? 


হন্গন্িউ 


গাগা 

অর্থাং “দেওয়া উচিত, এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রতাপকার করিবার সন্ভাবনা নাই, 
তাহাকে দান, দেশ কাল পান্র বিবেচনা কাঁরয়া যে দান, তাহাই সাত্বক দান। প্রত্যুপকার- 
প্রত্যাশায় ষে দান. ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অগ্রসম্ন হইয়া যে দান করা যায়, তাহা রাজস 
দান। দেশ কাল পাত্র বিচারশুন্া যে দান, অনাদরে এবং অবজ্ঞাধুক্ত যে দান তাহা তামপ 
দান।” 

রিনি বিচার কাঁরতে হইবে, গশতাষ তাহার কিছ উপদেশ 
আছে কি ? 

গুরু। গাঁতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বালিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের রহস্য দেখ। 
দেশ কাল পান্ন বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। 
সকল কম্মই দেশ কাল পান্র বিচার করিয়া কাঁরতে হয়। দানও সেইর্প। দেশ কাল পান্র 
[বিচার না করিয়া দান কারলে, দান আর সাত্বক হইল না, তামাঁসক হইল । কথাটার অর্থ 
সোজা বৃঝিবার জন্য হিন্দুধর্মের কোন বিশেষ 'বাঁধর প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ 
দুভক্ষে উংসন্ন যাইতেছে; মনে কর, সেই সময়ে মাণ্টেস্টরে কাপড়ের কল বন্ধ__শিল্পশাদগের 
কস্ট হইয়াছে । এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে 
পারলে ভাল হয়, না পারিলে কেবল বাঙ্গালায় যা পাঁর 'দিব। তাহা না "দয়া, যাঁদ আম 
সকলই মাণ্টেষ্টরে দিই, তবে দেশ-ীবচার হইল না। কেন না. মাণ্চেম্টরে দবার অনেক লোক 
আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কালাবিচারও এরূপ । আজ যে ব্যাক্তর প্রাণ তুমি 
আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা কারলে, কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারতে 
বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে তৃমি দিতে পারিবে না। পাল্রবচার অতি সহজ--প্রায় 
সকলেই করিতে পারে । দ্খীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই 'দতে চাহে না। অতএব 
“দেশে কালে চ পাত্রে চ" এ কথার একটা সুক্ষ ব্যাখ্যার বিশেষ প্রযোজন নাই--ষে উদার 
জাগাঁতক মহানশাীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা দি বলেন. 
তাহা দেখ। “দেশে”_কি না "পুণো কুরুক্ষেত্রাদৌ।” শঙ্করাচার্যা ও জ্রীধর স্বামশ উভযেই 
ইহা বলেন। তার পর “কালে” কি2 শঙ্কর বলেন, “সব্রান্ত্যাদৌ”- শ্রীধর বলেন “গ্রহণাদৌ”। 
পাল্লে কিঃ শঙ্কর বলেন. “ষড়ঙ্গীবদ্বেদপারাগ ইত্যাদৌ আচারনিন্ঠায়”"_ শ্বীধর বলেন, “পার 
ভূতায় তপঃব্রতাঁদসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়।” সব্বনাশ! আম যাঁদ স্বদেশে বাঁসয়া মাসের ১লা 
হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, আতি দীনদুঃখাঁ পশীড়ত কাত্তর এক জন মুচি কি 
ডোমকে কিছ; দান করি, তবে সে দান ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূপে কখন কখন 
ভাষাকারাদগের বিচারে আত উন্নত. উদার এবং সার্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম, তাহা আত 
সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্ম্মে পাঁরণত হইয়াছে । এখানে শঙ্করাচার্যা ও শ্রীধর স্বামণ যাহা 
বাললেন, তাহা ভগবদ্ধাক্যে নাই। কিস্তৃ তাহা স্মৃতিশাস্ে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মৃ 
অনৃমোদিত করিবার জন্য সেই উদার ধর্মকে অননদার এবং সঙ্কীর্ণ কাঁরয়া ফৌললেন। এই 
সকল মহাপ্রাতভাসম্পন্ন, সব্বশাস্াবং মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায় আমাদের মত ক্ষন্দ্র 
লোকেরা পব্বতৈর নিকট বালুকাকণাতুল্য, কিস্তু ইহাও কাঁথত আছে যে. 


কেবলং শাসম্ত্রমাশ্রত্য ন কর্তব্যো গিনিণয়ঃ। 
যুক্তিহশনবিচারে তু ধর্্মহানিঃ প্রজায়তে ॥* 


বিনা বিচারে. খাঁষাঁদগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া আমরা এই 
[বিশৃঙ্খলা অধর্ম এবং দদ্দশায় আরা পাঁড়য়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন করা কর্তব্য 
নহে। আপনার বদ্ধ অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নাহলে আমরা চল্দনবাহশ 
গান্দদভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পশীড়ত হইতে থাকিব-চন্দনের মহিমা 


কিছুই বুঝব না। 
1শষ্য। তবে এখন ভাষাকারদিগের হাত হইতে 'হন্দুধন্মের উদ্ধার করা আমাদের গনরূতর 
কর্তব্য কার্ধয। 


* মনু, ১২ অধ্যায়, ১১৩শ গ্লোকের টীকায় কুল্পকভট্র-ধৃত বৃহস্পতি-বচন। 
৬৬৫ 


বঞ্কিজ রচনাবলশ 


। প্রাচীন খাঁষ এবং পাঁণ্ডতগপণ আাতশয় প্রাতিভাঙম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী । তাঁহাদের 
তি নর তা কার কদাশি অমর্ধসদা বা অনাদর কাঁরবে না। তবে যেখানে বাঁষষে, 


যে, তাঁহাঁদগের উক্তি ঈশ্বরের আভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ সেখানে তাঁহাদের পারত্যাগ করিয়া, 
ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ কারবে। 


সপ্তবিংশাতিতম অধ্যাক্স-চিত্তরাঞ্জীনী বৃত্তি 


শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য কার্য্যকারিণী বান্তর অনুশীলনের পদ্ধাত শনহানতে ইচ্ছা কাঁর। 

গুরু। সে সকল বস্তারত কথা শিক্ষাতত্তের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা বিশেষ 
শনিবার প্রয়োজন নাই । শারীরিক বৃত্তি বা জ্বানাজ্জনী বাত্ত সম্বন্ধেও আম কেবল সাধারণ 
অনুশীলনপদ্ধীত বাঁলয়া 'দিয়াছ, বাত্তাবশেষ সম্বন্ধে অনুশীলনপদ্ধাত ছু িশিখাই নাই। 
ক প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অপ্রাশক্ষ। বা অশ্বসগ্গালন কারতে 
হইবে. কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ! কাঁরতে হইবে বা ক প্রকারে বাদ্ধিকে গাঁণতশাস্ত্রের উপযোগণী 
করিতে হইবে, তাহা বলি নাই। কারণ, সে সকল শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত। অনশখলনতত্তের 
স্থূল মম্ম বুঝবার জন্য কেবল সাধারণ বাধ জানিলেই যথেম্ট হয। আমি শারটনিকী ও 
জ্ঞানার্জনী বি সম্বন্ধে তাহাই বাঁলয়াছি। কার্যকারণন বাঁত্ত সম্বন্ধে সেইরূপ কথা বলাই 
আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্যকাঁরণণ ব্ান্ত অনুশশলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বাঁধ তাহা ভাক্ত- 
তত্বের অন্তর্গত। প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত, এবং দবা প্রশীতির অন্তগগতি। সমস্ত ধম্মই এই তিনটি 
বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নিভর করে। এই জন্য আমি ভাক্তি, প্রীতি, দযা গবশেষ প্রকারে 
বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল বাঁত্ত গণনা কর। বা তাহার অন্‌শশীলনপদ্ধাতি ননক্্বাচন করা আমার 
উদ্দেশ্য নহে. সাধ্যও নহে । শারীরিক, জ্ঞানাজ্জনশ বা কার্্কারণী বাত সম্বন্ধে আমার 
যাহা বক্তব্য, তাহা বাঁলয়াছ। এক্ষণে 'চন্তরাঁঞ্জনী বৃণ্ডি সম্বন্ধে সংক্ষেপে [কিছু বাঁলব। 

জগতের সকল ধর্মের একাঁট অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরাঁঞ্জনী বাত্তগুীলর অনুশীলন 
বশেষরূপে উপাঁদস্ট হয় নাই। কিন্তু তাই বালয়া কেহ এমত "সিদ্ধান্ত কাঁরতে পারে না ষে. 
প্রাচীন ধরম্মবেত্তারা ইহার আবশ্যকতা অনবগত ছিলেন বা এ সকলের অনশশলনের কোন 
উপায় বিহিত করেন নাই। 'হন্দুর পৃজার পম্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ. দীপ. ধুনা, গ্‌গগুল, 
নৃত্য, গীত, বদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভীক্তর অনুশীলনের সঙ্গে চত্তরাঁঞ্জনী বাশ্তর 
নন এ কলের ছারা তির উল পাচার পারাদদে রি 
এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খ্রীষ্টধ্মে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরাঞ্জীনী বাত্তসকলের 
চ্ফর্তর ও পারতপ্তর লক্ষণ চেস্টা |ছল। আঁপলীস্‌ বা রাফেলের চন, মাইকেল এাঁঞ্জলো 
বা 'ফাঁদয়সের ভাস্কর্য, জনম্মাণর বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেত্গণের সঙ্গীত উপাসনার সহায় 
হইয়াছিল। চিন্রকরের, ভাস্করের, স্থপাঁতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধম্মের পদে উৎসর্গ 
করা হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাস্কর্ধয. "চন্রাবিদ্যা, সঙ্গীত উপাসনার সহায়। 

শিষ্য। তবে এমন হইতে পারে, প্রাতমা গঠন. উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিন্তরঞ্জনী 
বৃত্তর তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফল। 

গুরু । এ কথা সঙ্গত বটে. কিন্তু প্রাতিমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, এমন কথা 


* এ বিষয়ে পূর্বে যাহা ইংরাজিতে বর্তমান লেখক কর্তৃক লাখত হইযাঁছিল, তাহার কিয়দংশ 
ণীনম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 
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গড 


বন্ড 


বাঁলতে পার না। প্রাতমাপৃজার উংপাঁন্ত কি, তাহা বিচারের স্থল এ নহে । চিন্রাবিদ্যা, ভাঙ্কর্য, 
স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরা্জনী বৃত্ত স্ফযার্ত ও তপ্তাবধায়ক. কল্তু কাবাই চত্তরাঁজনী 
বাস্তর অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য গ্রীক ও রোমক ধর্মের সহায়, গকিস্তু গহম্দ্ু- 
ধন্মেই কাব্যের বিশেষ সাহাষ্য গৃহণত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর 
নাই, অথচ ইহাই 'হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধন্মগ্রন্থ। বিষণ ও ভাগবতাদ পুরাণে এমন কাব্য 
আছে যে, অন্য দেশে তাহা অতুলনীয় । । অতএব হিন্দুধর্ম যে চিন্তরাঞ্জনী বৃত্তির অনুশখলনের 
অল্প মনোষোগ ছিল, এমন নহে । তবে যাহা পূর্বে 'বাধবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই 
ছিল, তাহা এক্ষণে ধম্মের অংশ বালয়া ববাঁধবদ্ধ কাঁরতে হইবে। এবং জ্ঞানাজ্জনী ও 
কার্যাকারিণ বাঁন্তগুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য, চিত্তরাঁজন। বাঁত্তর সেইরুপ 
অনুশখলন ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞত করিতে হইবে। 

শিষ্য। অর্থাং যেমন ধর্শাস্দে বাহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভক্তি কারবে, কাহারও 
হিংসা কারিবে না. দান করিবে, শাস্বাধায়ন ও জ্ঞানোপাঙ্জন 'কারিবে, সেইর্প আপনার এই 
ব্যাখ্যানুসারে ইহাও 'বিহত হইবে যে. চিন্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, নৃত্য, গতি, বাদ্য, এবং কাব্যের 
অনুশীলন করিবে 2 

গুরু। হাঁ। নহিলে মনৃষ্যের ধর্মহানি হইবে। 

। বুঝিলাম না। 

গুরু । বুঝ। জগতে আছে কি? 

শষ্য । যাহা আছে, তাই আছে। 

গুরু । তাহাকে কি বলে? 

শষ্য। সং। 

গুর্‌। বা সত্য। এখন এই জগৎ ত জড়াপিণ্ডের সমন্টি। জাগাতক বস্তু নানাবিধ, 'ভল্ন- 
প্রকীতি, 'বাবধ গনণাঁবাশম্ট। ইহার ভিতর কিছ, একা দোখতে পাও না: বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
কি শৃঙ্খলা দোখতে পাও না? 

শিষ্য। পাই। 

গুরু । কিসে দেখ 2 

শষ্য । এক অন্ত আনব্বচনশয় শাক্ত-যাহাকে পসেগপন্সপব 1175010001)10 19050] 2 
91016 বলিয়াছেন; তাহা! হইতে সকল জল্মিতেছে, চাঁলভেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে এবং 
'তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে। 

গুরু । তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। সেই চৈতন্যর্পিণ যে শান্ত, তাহাকে 
চংশাক্ত বলা যাউক। এখন বল দোঁখ, সতে এই চিতের অবস্থানের ফল কি * 

শিষ্য। ফল ত এই মান্র আপাঁনই বাঁলয়াছেন। ফল এই জাগাঁতক শৃঙ্খলা । আনব্বচনশয় 
এঁক্য। 

গুরু। বিশেষ করিয়া ভাঁবঘা বল, জীবের পক্ষে এই আনক্বচনীয় শৃহখলাব ফল কি? 

শষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা! জীবের সুখ। 

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু 
জানিৰ কি প্রকারে; এক একট? করিয়া ভাঁবয়া দেখ। প্রথম, সং অর্থং যাহা আছে, সেই 
'আস্তত্বমাত্র জানিব ক প্রকারে 2 

শিষ্য। এই “সং” অর্থে স্তের গুণও বটে? 

গুরু । হাঁ; কেন না, সেই সকল গৃশও আছে। তাহাই সত্য। 
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এই তত্ব স্মলেখক বাবু চন্দ্রনাথ বল্‌ নবজশীবনের “যোড়শোপচারে পৃজা” ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে 
এরুপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী কারয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপারধতে দুই ছত ইংরোঁজর অনুবাদ 
এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হর না। 


৬৬৭ 


বঙজ্বিজ রচনাবলশী 


শিষ্য। তবে সং বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে। 
গুরু। প্রমাণ কি? 
শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনমান। অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি। 
গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বৃনিয়াদ প্রত্যক্ষ অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক ।* 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানোন্দিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রয়সকলের অর্থাৎ 
চনত তার পর অনমান জন্য জ্ঞানাজ্জনধ বৃত্তি 
সকলের সমুচিত স্ফাার্ত ও পাঁরণাঁতি আবশ্যক । জ্ঞানাজ্জনশ বৃত্গীলর মধ্যে কতকগলকে 
'দর্শনশাস্তে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগ্গীলর নাম ব্যাদ্ধ বলা হইয়াছে । 
নত ভোজন উরস ইউরোপণয় দার্শাীনককৃত জ্ঞাঁপকা' এবং 'িচারিকা বাস্ত 
মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে অনুমান জন্য এই মনোনামহুক্ত 
দ্ফ্শীর্তই বিশেষ প্রয়োজনীয় । এখন এই স্ধ্যাপধ চিংকে জানবে কি প্রকারে 2 
শিষ্য। সেই অনুমানের দ্বারা । 
গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বাদ্ধি বা 'বচাঁরকা বাত্ত বলা হইয়াছে, তাহার 
অনুশীলনের দ্বারা। অর্থাৎ সংকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিংকে জানিবে ধ্যানের 
দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানবে কিসের দ্বারা । 
শষ্য। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয় । আমরা আনন্দ অনুমান কার না-- 
অনুভব কার, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানাঙ্জ'নী বাত্তর অপ্রাপ্য। অতএব ইহার জন্য 
অন্যজাতীয় বৃত্ত চাই। 
গুরু। সেইগনুল চিত্তরূঞ্জনী বৃত্তি। তাহার সম্যক অনুশশলনে এই সঙ্চিদানন্দময় জগৎ 
এবং জগল্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরৃপানূভাত হইতে পারে । তত্্যতশত ধর্ম অসম্পূর্ণ । 
তাই বলিতেছিলাম যে, চিত্তরাঞ্জনী বাঁত্রর অনুশীলন অভাবে ধম্মের হান হয়। আমাদের 
সর্্ধাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা কাঁরলে দোঁখতে পাইবে যে. ইহার যত পাঁরবর্তন 
ঘাটয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সব্বীঙ্গসম্পন্ন কারবার চেম্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা খগ্বেদ- 
সংহতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শাক্তমান বা উপকারী বা সুন্দর, তাহারই 
উপাঙ্গনা এই আদিম বোদিক ধর্্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের 
উপাসনার, অর্থাং জ্ঞান বা ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপানিষদসকলের দ্বারা 
সংশোধিত হইল। উপানিষদের ধর্্ম-_ চিন্ময় পরব্রন্মের উপাসনা । তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের 
অভাব নাই। 'কন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রন্মানন্দপ্রাপ্তই উপানিষদ সকলের উদ্দেশ্য 
বটে, কিন্তু চিন্তরা্জনশ বাত্ত সকলের অনুশশলন ও স্ফার্তর পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মের 
কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সং মানিতেন না। এবং তাঁহাদের 
ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তন ধর্মের একটিও সাঁচ্চদানন্দপ্রয়াসী 'হন্দুজাতর মধ্যে আঁধক 
দন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধন্মের সারভাগ গ্রহণ কারয়া পৌরাণিক 'হন্দুধর্্ম সংগাঠত 
হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পাঁরমাণে 
আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষর্পে স্ফার্ত্ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহ জাভা ক ইক 
উপযুক্ত, এবং এই কারণেই সব্বালসম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ দবজাতীয় ধর্ম 
কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বাঁজত হইতে পারে নাই। এক্ষণে যাঁহারা ধর্্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের 
স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সংস্বর্প, যেমন চিংস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বর্প : অতএব 
50524495258 
না। 
শিষ্য। রানি গহিন লা লারা রায়ান রন 
স্বীকার কারতে | 
গুরু। অবশ্য হিন্দুধর্মে অনেক জঞ্জাল জনল্মিয়াছে--ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে! 
হিন্দুধর্মের মর্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকণয় অংশ 
বাঁঝতে পারবে ও পাঁরত্যাগ কারবে। তাহা না কাঁরিলে হন্দুজাতর উন্নাত নাই। এক্ষণে 


ঙ 


* সকল জ্ঞান প্রতাক্ষমূলক নহে, ইহা ভগবদ্গীতাব টীকায় বুঝান শিয়াছে-_পুনরধাক্ত অনাবশাক ॥ 
৬৬৮ 


বন্দর 


ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্যময়। তান ষাঁদ সগন্ণ হয়েন, তবে তাঁহার 
সকল গুনই আছে; কেন না. তান সর্বময়, এবং তাঁহার সকল গুণই অনন্ত। অনন্তের গুণ 
সান্ত বা পাঁরমাণবিশিম্ট হইতে পারে মা। অতএব ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্যযাবশিম্ট। গতাঁন মহৎ, 
শনি, প্রেমময়, 1বাঁচত্র অথচ এক, সব্বঙ্গসম্পন্ন এবং 'নীর্্বকার। এই সকল গুণই অপাঁরমেয়। 
অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য, তাহাও তাহাতে অনন্ত। যে সকল বাত্তর দ্বারা 
সৌন্দর্য অনুভূত করা যায়, তাহাঁদগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব "ক প্রকারে ? 
অতএব বৃদ্ধ্যাদ জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তর, ভক্ত্যাদ কার্ধকারণী বাঁ্তর অনুশীলন, ধর্মের জনা 
যেরুপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরাঞ্জনী বৃত্গুলির অনুশীলনও সেইরুপ প্রয়োজনীয়। তাঁহার 
সৌন্দয্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সমাক্‌ প্রেম বা ভার্ত 
জন্মিবে না। আধুনিক বৈফবধন্মে এই জন্য কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকশর্তনের 
সংযোগ হইয়াছে। 

শিষ্য। তাহার ফল ক সফল হইয়াছে 2 

গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাংপর্য্য বৃঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শহদ্ধ হইয়াছে, 
তাহার পক্ষে ইহার ফল সফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না. যাহার 
নিজের চিত্ত কলুীষত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাং জ্ঞানাজ্জনী, 
কার্যকারিণশ প্রভীত বৃত্তগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত কেহই বৈষব হইতে পারে না। 
এই বৈষণব ধর্ম্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে । যাহারা রাধাকৃষ্ণকে হীন্দ্রয়সখরত মনে করে, 
তাহারা বৈষফব নহে-পৈশাচ। 

সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা আত অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে 
রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পাঁরণত কাঁরয়াছে। ধকন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনা মান্ু, 
অনন্ত সুন্দরের সৌোন্দ্যেটর বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরাঁঞ্জনী বাঁস্তর চরম অনুশীলন, 
চত্তরাঁজনী বাঁত্তগুলিকে ঈশ্বরমূখী করা মান্র। প্রাচীন ভারতে স্ব্রীগণের জ্ঞানমার্গ 'নাষদ্ধ; 
কেন না, বেদাদর অধ্যয়ন 'নাঁষদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভাক্ততে 
তাহাদের বিশেষ আধকার। ভাক্ত, বাঁলয়াছি--“পরানুরাক্তরীশ্বরে।" অনুরাগ নানা কালসণে 
জন্মিতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান:। 
অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দয্টের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, 
স্তীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্বাতঝ্ক রৃপকই রাসলীলা। জড় প্রকাতির 
সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্তমান; শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্র, শরতপ্রবাহপারপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, 
প্রস্ফুটিত কুসমসূবাসিত কুঞ্জাবহঙ্গমকৃজিত বৃন্দাবনবনস্ছলণী জড়প্রকীতি মধ্যে অনস্ত সন্দরের 
সশরীরে 'বকাশ। তাহার সহায় বিশ্বাবমোহনী বংশী। এইরূপ সর্বপ্রকার 'চত্তরঞ্জনের দ্বারা 
স্মীজাতির ভক্তি উীদ্রক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিনী হইয়া কৃষ্ধে তন্ময়তা প্রান্ত হইল; 
আপনাকেই কৃষ্ণ বাঁলয়া জানতে লাগিল,_ 


লশলাসব্বস্বমাদদে ॥ 
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামহ | 
অলং বৃষ্টিভয়েনা ধৃতো গোবদ্ধনো ময়া॥ ইত্যাদ 


জীবাত্মা ও পরমাত্বার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্য জীবন 
ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল 
জগ্গাদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণণী হইয়া অের্থাং আমি যাহাকে চিন্তরাঞ্জনণ বাতির অনৃশশলন 
বালতোঁছ, তাহার সব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। 
রাসলখলা রুপকের ইহাই স্ছুল তাৎপর্য এবং আধানক বৈফবধন্মণও সেই পথগামী। অতএব 
মন্বাত্ধে, মনয্যজীবনে, এবং হিল্দুধম্মে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির কত দূর আধিপত্য বিবেচনা কর। 


৬৬৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


শিষ্য। এক্ষণে এই চিত্তরাজনশ বৃত্তিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিণ্িং উপদেশ প্রদান 
করুন। 

গুরু । জাগাঁতিক সৌন্দয্যে চিন্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। 
জগৎ 'সৌন্দর্যময়। বাহঃপ্রকীতিও সৌন্দর্যাময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যাময়। বাহঃপ্রকাতর 
সৌন্দর্য সহজে 'চত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবতার হইয়া সৌন্দর্য গ্রাহণশ 
বৃন্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বাত্বগুলি স্ফুরিত হইতে থাকিলে, কমে 
অস্তঃপ্রকাতিও সৌন্দ্যযানূভবে সক্ষম হইলে. রা 
থাকিবে । সৌন্দর্যযগ্রাহণশ বৃত্তিগীলর এই এক স্বভাব যে, তদ্দ্বারা প্রশীতি,. দয়া, ভাঁক্ত প্রীত 
শ্রেষ্ঠ কার্যাকারিণণ বা্তসকল সফররত ও পারি হইতে কে উরে একটা টানে রত 
হওয়া উঁচিত। চিত্তরঞ্জিনী ব্াস্তর অনুচিত অনশশলন ও স্ফৃর্ততে আর কতকগনাল 
কার্যযকারণণ বাত্ত দুর্ধলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে. কাঁবরা কাব্য 
ভন্ন অন্যান্য বিষষে অকম্মণা হয়। এ কথার যাথার্থয এই পর্যাস্ত ষে, যাহারা চিত্তরাঞ্জনী বাত্তর 
অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বাত্তগ্ীলর সাহত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় 
না, অথবা “আম প্রাতভাশালণ, আমাকে কাব্যরচনা ভিন্ন আর গকছ কাঁরতে নাই.” এই ভাবিয়া 
যাহারা ফালয়া বাঁসয়া থাকেন. তাঁহারাই অকর্্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে ষে সকল শ্রেষ্ঠ 
কাব, অন্যান্য বাঁন্তর সমহঁচিত পাঁরচালনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাঁহারা অকম্মণ্য না 
হইয়া বরং বষয়কম্মে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দাস্তে, 
গেটে প্রভাতি শ্রেন্চ কবিরা বিষয়কর্মে আঁতি সুদক্ষ 'ছিলেন। কাঁলদাস না কি কাশ্মীরের রাজা 
হইযাছিরে নার নিন মোরা নিব লোকটার ডিকি পাতা 
কথাও জান। 

[শষ্য। কেবল নৈসাঁগকি সৌন্দর্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরাঞ্জনী বাঁস্তসকলের 
সমুচিত স্ফার্ত হইবে? 

গুরু। এ বিষয়ে মন্‌ষ্যই মনৃষ্যের উত্তম সহায় । শচত্তরাঁ্জনী বাত্তসকলের অনুশীলনের 
বিশেষ সাহায্যকারশ বিদ্যাসকল, মনূষোর দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, "চন্রবিদ্যা, 
সঙ্গীত, নৃতা, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসোন্দর্যোর অনুভবশাক্ত এ সকলের 
দ্বারা বিশেষরূপে স্ফ্ীরত হয়। কিল্ভু কাবাই এ বিষয়ে মনুষোর প্রধান সহায়। তদ্দবারাই চিন্ত 
বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকীতির সৌন্দর্য প্রোমিক হয়। এই জনা কাঁব, ধর্মের একজন প্রধান সহায় । 
বিজ্ঞান বা ধম্মোপদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যের্প প্রয়োজনীয়. কাব্যও সেইরৃ্প 1 যিনি ?তনের 
মধ্যে একাটকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তান মন[ষ্যত্ব বা ধর্মের মর্ম বুঝেন নাই। 

শিষ্য । কিন্তু কুকাব্যও আছে। 

গুরু । সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাহারা কুকাবা প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত 

কাঁরতে চেস্টা করে, তাহারা তস্করাঁদর ন্যায় মনুষ্যজাতির শন্ত্ু। এবং তাহাদিগকে 

তস্করাঁদর ন্যায় শারশীরক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়। 


অন্টাবংশাতিতম অধ্যায় উপসংহার 


গ্‌রু। অনুশশীলনতত্ব সমাপ্ত কারলাম। যাহা বলবার, তাহা সব বাঁলয়াছি,. এমন নহে। 
সকল কথা বাঁলতে হইলে শেষ হয় না। সকল আপাত্তর মশমাংসা কাঁরয়াছি এমন নহে: 
কেন না, 45828 52418 
এবং অনেক ভুলও যে থাকতে পারে. তাহা আমার স্বীকার কারতে আপাতত নাই। আঁম 
এত্ত রিতার না আম যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই বৃঝিয়াছ। তবে ইহা 
পুনঃ পুনঃ পর্যযালোচনা কারলে ভাঁবষ্যতে বাঁঝতে পারবে, এমন ভরসা কাঁর। তবে স্ছুল 
ম্স যে বুবিয়াছ, বোধ কার এমন প্রত্যাশা কারতে পার 

শষ্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন 

ধা, বুট 

্গ অনুশশলন, প্রস্ফূরণ ও চাঁরতার্থতায় মন্যাত্ব। 


৬৭০ 


হ্জত্ 





২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। 

৩। সেই অনুশীলনের সগমা, পরস্পরের সাঁহত ব্াঁত্তগলির সামঞজসা। 

৪1 তাহাই সুখ। 

৫1 এই মত বর উদ্যত নরশীলন হইলে ইহারা সকলই ঈশ্বরমূখী হয়। 
ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশশলন! সেই অবস্থাই ভাক্ত 

৬। ঈশ্বর সব্বভূতে আছেন; এই জন্য সব্ব' ভূতে এ 5 
প্ররোলনীয় অংশ! সম্মভৃতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই মনুষাত্ব নাই. ধর্ম নাই। 

৭। আত্মপ্রশীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশতপ্রীতি, দয়া, এই প্রশীতর অন্তর্গত । 
ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা কায়া, স্বদেশপ্রপীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ত ধর্ম বলা উচিত। 

এই' সকল স্থল কথা। 

গুরু । কই. শারীরকশ বৃত্তি, জ্ঞানার্জন বাত্ত, কার্ধাকাঁরণশ, চিত্তরাঁঞ্জনী বাত্ত এ 
সকলের তুম ত নামও কাঁরলে না: 

শিষা। নিম্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্রের স্থল মম্রমে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে 
বাঁঝয়াছ, আমাকে অনুশশলনতও বুঝাইবার জন্য এ সকল নামের স্টি কারয়াছেন। 

গুরু। তবে, তুমি অন্শীলনতত্্ বুঝয়াছ। এক্ষণে আশীর্বাদ কার, ঈশ্বরে ভাঁ্তি 
তোমার দঢ় হউক। সকল ধন্মের উপরে স্বদেশপ্রশীতি, ইহা শবস্মৃত হইও না); 


ক্রোড়পন্র-ক 


(মল্লাখত “ধম্মজিজ্ঞাসা" নামক প্রবন্ধ হইতে কয়দংশ উদ্ধত করা গেল।) 
ধর্ম শব্দের আধুঁনক ব্যবহার-জাত কয়েকটা গভল্ল ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরোঁজ প্রাতিশব্দের 

দ্বারা আগে নিদ্দেশ কারতেছি, তুমি বাঁঝয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে £২০118197 বলে, 
আমরা তাহাকে ধর্ম বাল, যেমন হন্দহধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে 
১1019110৮  বলে. আমরা তাহাকেও ধন্ম বাল, যথা-অমুক কার্যা প্ধম্মশবরদদ্ধ" “মানব- 
ধম্মশাস্ত,” “ধম্মসিত্র" ইত্যাদ। আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার আর একটি নাম প্রচালত আছে 
-নীতি। বাঙ্গাল একালে আর কিছ, পারুক আর ন। পারুক "নীতিবিরুদ্ধ” কথাটা চট: 
কাঁরয়া বলিয়া ফেলিতে পারে । তৃতীয়, ধম্্স শব্দে ডাচ বুঝায় । 1770 ধম্সাত্া মনুষ্ের 
অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়: নীতির বশবন্তাঁ অভ্যাসের উহা ফল। 'এই অথে' আমরা বায়া থাকি 
-অমুক ব্যক্তি ধাঁম্মক. অমুক ব্যাক্ত অধাঁম্মক। এখানে অধম্মকে ইংরোজতে ৬7০০ বলে। 
চতুর্থ, 'রালজন বা নীতির অন্মোঁদত ষে কার্য, তাহাকেও ধম বলে, তাহার 'বপরশীতকে 
অধম্ম বলে। যথা-দান পরম ধম্ম, আহংসা পরম ধম্ম গুরুনিন্দটা পরম অধন্্ম। ইহাকে 
সচরাচর পাপপনণ্যও বলে। ইংরোঁজতে এই অধন্মের নাম +51””- পণ্যের এক কথায় একটা 
নাম নাই--'£০০৫ ৫৩০০, বা তদ্রুপ বগবোাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পণ্তম, 
ধর্ম শব্দে গুণ বুঝায়, ষখা- চুম্বকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থাম্তরে অধর্ম্ম, 
তাহাকেও ধন্্ম বলা যায়। যথা. “পরানিন্দা- ক্ষদ্রচেতাঁদগের ধর্ম।” এই অর্থে মন স্বয়ং 
“পাষন্ডধম্মের” কথা লিখিয়াছেন, যথা-_ 

"হিংস্রাহংমরে মৃদূতুরে ধম্মীধম্মাবৃতানৃতে। 

যদ্যস্য সোহদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবশং )” 

পধনশ্ঠ 

“পাষন্ডগণধর্াংশ্চ শাস্রেহস্মি্নক্তবান্‌ মনুই |" 
আর যজ্ঠতঃ, ধর্ম শব্দ তখন আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হব। মনু এই অথেহি বলেন 

"দেশধম্ীন্‌ জাতিধম্মণন্‌ কুলধন্মাংশ্চ শাশ্বতান্‌। 


* অনুশীলনতত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ, তাহা এই গ্রন্থমধ্যে বুঝাইলাম না। 
কারণ, তাহা শ্রীমঙগেবষ্পীতার উকায় «স্বধধর্ম” বুঝাইবার সময়ে বৃঝাইয়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণতা রক্ষার 
জন্য ঘে) চাহ্ত ক্রোড়পত্র তদংশ গণতার টকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। 


১৭৯ 


রক, রচনাবলণী 


এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ-দেশীয় লোক বড় গোলযোগ কারয়া থাকে । এই মনা এক অথে" 
ধম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপাসদ্ধান্তে পাঁতিত হয়। 
এইরূপ আনয়ম প্রয়োগের জন্য ধর্ম সম্বন্ধে কোন তত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ 
আজ নূতন নহে । যে সকল গ্রল্থকে আমরা 'হন্দুশান্ত্র বালয়া নিন্দেশ করি, তাহাতেও এই 
গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসাহতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক উহার উত্তম উদাহরণ । 
ধর্ম কখন 'রিলিজনের প্রাতি, কখন নীতির প্রাত, কখনও অভ্যন্ত ধর্মাত্মতার প্রতি, এবং কখন 
পৃণ্যকর্মের প্রাতি প্রযুক্ত হওয়াতে নশীতির প্রকৃতি বালজনে, রালিজনের প্রকাত নীতিতে, 
অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে একটা ঘোরতর গণ্ডগোল 
হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধম্্ম (রালজন)-_-উপধর্্মসঙ্কুল, নীত- ভ্রান্ত, অভ্যাস 
-কাঁঠন, এবং পুণ্য দুঃখজনক হইয়া পাঁড়যাছে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক 
অবনতি ও তত্প্রাতি আধ্দনিক অনাস্ছাব গুবৃতর এক কাবণ এই গন্ডগোল । 


মেড়পত্র--থ 


(“ধর্মাজজ্ঞাস।" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত) 

গুরু। 'রালজন। কঃ 

[শষ্য। সেটা জানা কথা। 

গুরু বড় নয়-বল দোখ কি জানা আছে? 

শষ্য। যাঁদ বাল পারলোকিক ব্যাপারে 'বশ্বাস। 

গুরু। প্রাচীন য়ীহুদীরা পরলোক মানত না। য়ীহদীদের প্রাচীন ধর্ম কি ধর্্ন নয়? 

?শষ্য। যাঁদ বাল দেবদেবীতে বিশ্বাস 

গুরু । ইসলাম, খ্রীষ্টীয়, যীহদ, প্রভাতি ধর্মে দেবী নাই। সে সকল ধ্র্মে দেবও এক 
_ঈশ্বর। এগীল দি ধর্ম নয়? 

শিষ্য । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম? 

গুরু। এমন অনেক পরম নামপীয় ধন্দ আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। খাগ্বেদসধাহতার 

সমালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তংপ্রণয়নের সমকাঁলিক আর্চাদগের ধর্মে 

অনেক দেবদেবাঁ ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকম্মণ, প্রজাপাঁত, ব্রহ্ম ইত্যাঁদ ঈশ্বরবাচক 
শব্দ, খাদ্বেদের প্রাচীনতম মন্দ্রগলিতে নাই-যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধানক, সেইগুলিতে 
আছে । প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাঁহারা ধম্মহীন নহেন: কেন না, 
তাহারা কর্মফল মানিতেন, এবং মাক্ত বা নিঃশ্রেয়স্‌ কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্মও নিরাশ্বর 
অতএব ঈশ্বরবাদ ধম্মের লক্ষণ কি প্রকারে বাল ? দেখ, দিছুই পাঁরিস্কার হয় নাই। 

ৃশষ্য। তবে 'বদেশশ তাঁকিকাদিগের ভাষা অবলম্বন কারতে হইল- লোকাতীত চৈতনে। 
ধুবস্বাসই ধম্ম। 

গুরু ॥ অর্থাৎ ১01]১07)21007811970, কিস্তৃ ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পাঁড়লে দেখ। 
প্রেততত্ববিদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া, আধ্াানিক বৈজ্ঞানকাদগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ 
নাই। সুতরাং ধর্্মও নাই-ধর্মের প্রয়োজনও নাই। 'রালিজনকে ধর্ম বাঁলতেছি মনে 
থাকে যেন। 

ধশষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম আছে। যথা 1118101) ০: 
[ও 27)91)15, 

গুরু। সুতরাং লোকাতাঁত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম নয়। 

[শষ্য। তবে আপানিই বলুন, ধর্ম কাহাকে বাঁলব। 

গুরু। প্রনটা আঁত প্রাচীন । “অথাতো ধর্্ম-জজ্ঞাসা” মীমাংসা দর্শনের প্রথম সন্র। 
এই প্রশ্নের উত্তর দানই মণমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সব্বন্ গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া 
যায় না। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পৃব্বপশ্ডিত- 
দগের মত তোমাকে শুনাইতে পাঁরি। প্রথম মশধমাংসাকারের উত্তর শুন। তান বলেন, 
“নোদনালক্ষণো ধম্মঃ।” লোদন্দ, তিয়ার প্রবর্তক বাক্য। শুধু এইটুকু থাকলে বলা যাইত, 


০, 


হম্মতত্ব 


সি নিত নজর রী ররর ররর ররর 
কথাটা বাঁঝ নিতান্ত মন্দ নয়: কম্ভু যখন উহার কথা উঠিল “নোদনা প্রবর্তকো বেদাবাঁধ- 
রূপঃ,” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধন বৃলয়া স্বশকাব কাঁধবে কি না। 

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগবাল পৃথক্‌ ধর্মগ্রল্থ ৩৩গুঁল পুথক--প্রকীতি- 
সম্পন্ন ধন্্ম মানিতে হয়। খশীম্টানে বলিতে পারে, বাইবেল-বাঁধই ধর্ম. ম.সলমানও কোরাণ 
সম্বন্ধে এরুপ বলিবে। ধম্মপদ্ধীত ভিন্ন হউক, ধর্ম বাঁলযা একট। সাধাবণ সামগ্রশ নাই কি? 
1২511810115 আছে বাঁলয়া %২6118101) ালয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি; 

গুর। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লোৌগাক্ষ ভাস্কর প্রভাতি এইরূপ কাঁহযাদ্ছন ঘে, 
“বেদশ্রীতিপাদ্যপ্রয়োজনবদর্থো ধন ।” এই সকল কথার পাঁরণামফল এই দাঁড়াইয়াহে যে, 
যাণাদিই ধশর্ম এবং সদাচারই ধর্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গয়াছে-ষথা মহাভারতে, 

শ্রদ্ধা কম্মম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ। 
স্বেষু দারেষ্‌ সন্তোষ শৌচং বিদানসূযিতা ॥ 
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্মা; সাধারণো নপ॥ 

কেহ বা বলেন, “দব্যক্লিয়াগুণাদীনাং ধক্মত্িং" এবং কেহ বলেন, ধম্ম' অদস্টাবশ্ষে। ফলঙঃ 
আর্যাঁদগেব সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচারসম্মত কাই ধর্ম, যথা 'িশ্বামিন্ত্র- 

যমার্যযাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবোদনঃ 
স ধম্মো যংবগহাভ্ত তমধম্ম গ্রচক্ষতে ॥ 

কিন্তু 'হিন্দুশাস্ছে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। “দ্বে বিদ্যে বৌদতব্যে ইীত হ সম যদ: 
ব্রন্মীবদো বদাস্ত পরা চৈবাপরা ৮,” ইত্যাঁদ শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও 
তদনুবত্তাঁ যাগাঁদ নিকৃষ্ট ধর্্স, বন্গজ্ঞানই পরম ধম্ম। ভগবদ্গতার স্থল তাৎপর্ষযাই কর্্মীত্মক 
বোদকাদ অনুজ্ঞানের নিকৃষ্টতা এবং গশতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ প্রাতপাদন। বিশেষতঃ হিন্দ 
ধম্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্ষীত হিন্দু 
ধম্মবাদের সাধারণতঃ বরোধী। যেখানে এই ধর্্স দৌখ-অর্থাৎ শি গীতায়, ক মহাভারতের 
অন্যন্র, কি ভাগবতে-সব্ব্প্রই দৌঁখ, শ্রীকৃফই ইহার বক্তা। এই জন্য আম হিন্দ,শাস্মে নাহত 
এই উৎকৃষ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃফণ-প্রচাঁরত মনে কার, এবং কৃষ্কোক্ত ধন বালতে ইচ্ছা কাঁর। 
মহাভারতের কর্ণপৰ্র্ব হইতে একাট বাক্য উদ্ধত করিয়া উহার উদাহরণ 1দতোছি। 

“অনেকে শ্রীতরে ধর্মের প্রমাণ বালয়া নিদ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ কার 
না। কিন্তু শ্রুতিতে সমূদায় ধম্মতত্ব নিদ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে 
ধর্ম নার্দস্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপান্তর 'নামত্তই ধর্ম নিদ্দেশ করা হইয়াছে। 
আহংসাযুক্ত কার্ধ্য করিলেই ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। হংম্রকাদগের হিংসা নিবারণার্থেই ধম্মেি 
সাঁন্ট হইয়াছে। উহা প্রাণগণকে ধারণ করে বাঁলয়াই ধণ্্ম নাম 'নার্দস্ট হইতেছে। অতএব 
যন্দারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম” ইহা কৃষ্কোক্ত। ইহার পরে বনপব্ব হইতে 
ধর্্মব্যাধোক্ত ধর্্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত কাঁরতোছ। "বাহা সাধারণের একান্ত হতজনক, তাহাই সত্য 
সত্যই শ্রেয় লাভের আদ্বতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হতসাধন হয়।” এ স্থলে 
ধর্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। 

শষ্য। এ দেশীয়েরা ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নশীতির বাখ্যা বা পণ্যের ব্যাখ্যা। 
?রালজনের ব্যাখ্যা কই ? 

গুরু। বািলজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতল্্য আমাদের দেশের লোক কখন 
উপলান্ধ করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই আমার পাঁরিচিত কোন শব্দে কি 
প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে? 

শিষ্য। কথাটা ভাল ব্াঁঝতে পারিলাম না। 

গুরু। তবে আমার কাছে এক ইংরোজ প্রবন্ধ আছে. তাহা হইতে একট. পাঁড়য়া শুনাই। 

01181161017, 00520016206 0500 1990 00 10220, 10008050 1015 ০0180000017 
01 10525 90 01080 85 10 019001250 %/10 070 10009551101 2. 1780000, ৬10) 0061: 
[09070165, 16116101715 008 ৪, 79160117067; 0016 215 001065 01161057 800 00000 21 
801085 195 2190 59058197. 10 (8০ 11770071705 00910 110 ৮195 10178107710 90891 
[5010155, 10617 10170071517 00৫ 2110 10 11106 910106051 ৮0010 716 0017785 9021195 
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বঙ্কিম রচনাবলণ 


01501150151160 [0] 0611 19151010305 (0 1091) 2100 10 006 6:1000181 0110. 10 006 
15170010, 10195 1018.00775 00 0500. 800 1015 151900১ 10 1291, 1015 90411091 1166 2110 
015 10100006] 110. 916 17050501501 06156 ১০ 01900201510. 10065 10100 0076 
00100906200 1081700101005 ৬1019, 10 90127906 ৮101018 1060 105 00000010610 02115 
15 10 107০2001176 97006 9101010. 4811 1166 100 10177 25 19115102, 2100. 161151010 06৮61 
[0০01৬60 ৪. 17216 10] 11100, 0608056 1 06৬০1 1090. 101 10107 20 95015061706 91091 
100]) 8]] (1021 1890 10008৮60 2,1721079. 4১ 06120076171 0 00081) ৮1010 00 [00016 
| 10070 16 1)9,0. 105 6505161700 1190 (105 191190. 10 0166101701816, 153 11606958111 
10150001 10901 11065001091)1% ৬11) 6৮০19 01180] 06102106001 00812100270 0215 
15 71091 11087051150 01110016 21 006 [070৭0171 08%, 10 ৮৮৮ 10 11700 2. ১০9৪19 
€1001.1'* 

শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তীদ্ধষয়ে পাশ্চাত্ত্য আচার্ষাদগের মতই শুনা যাউক। 

গুরু । তাহাতেও বড় গোলযোগ । প্রথমতঃ রিজিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেওয়া যাউক। 
প্রচলিত মত এই যে. ?৫-1£%/6 হইতে শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন. 
-ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পাশ্ডিতগণের এ মত নহে। বোমক পাঁণ্ডত াকিরো 
(বা সিসিরো) বলেন যে, ইহা 7৮-115575 হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ পুনরাহবণ 
সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ ৷ মক্ষমূলর প্রভাত এই মতান[যায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে 
যে, এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহত নহে। যেমন লোকের ধর্ম্মবাদ্ধ স্ফ্ার্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমান স্ফুরিত ও পাঁরবার্তত হইয়াছে। 

শিব্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম অর্থাৎ [রালজন কাহাকে 
বালব, তাই বলুন। 

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাঁখ। ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা 1211810 
শব্দের অনুরুপ । ধর ধৃ+মন্‌ (প্রিয়তে লোকো অনেন, ধরাঁতি লোকং বা) এই জন্য আঁম 
ধর্মকে [০1£া০শব্দেব প্রকৃত প্রীতশব্দ বলিয়া 'নদ্দেশি কারয়াছ। 

শিষ্য। তা হৌক--এক্ষণে রিলিজনের আধ্্‌নিক ব্যাখ্যা বলুন। 

গুরু। আধুনিক পাণ্ডিতগণের মধ্যে জাম্্মানেরাই সব্বাগ্রগণা। দুভভাগ্যবশতঃ আম 
নিজে জন্মান জান না। অতএব প্রথমতঃ মক্ষমূলরের প.স্তক হইতেই জম্মানাদগের মত পাঁড়য়া 
শুনাইব। আদৌ কাশ্টের মত পর্যালোচনা কর। 

44800010176 00 3200, 1611510171১ 70019115. 17011 ৬০ 10010 00001 211 00 
[0012] 00063 ৪.5 01৮10 ০010110391705, 1190, 105 0011015, 00709601065 16118100. £1)0 
/ 01196 006 001866 0096 1687 0065 00000189109] 1009 00159 216 1)017702,1 00165 
10608050009 1769 0) ৪. 01৮106 ০0087)10200 (0581 ৬0010 06 ৪8000101176 60 
1১91) 1061617 16৮6816এ 7₹91161018); 0) 006 00110935, 16 06115 03 11071 0602096 
৮০ 01 0176061% ০0719010ঘ9 01 10011) 25 0101199, সিন ৮৪ 1001 00017 0060 
85 ৫111)6 ০0100109103. 

তার পর িক্তে। 'ফক্তেব মতে “1২9115107 15 নানান [6 21৮69 0 2 [921 
2. 0169 1755181)0 1060 1770561, 2105৬25 06 01810956 0030005, 210 0005 
1101919 10 715 2. 00701666 10870) ৮7100 001561৮695, 270 2, 01001£1 58300- 
02101) 00 0017 7117)0.” সাংখ্যাদরও প্রা এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্ন প্রকার । 
তার পর 'স্লয়ের মেকর। তাঁহার মতে. [২118102 002151505 10 0] ০017130101150855 ০0 


৩০১০০৪৮8557 
যাইতে পারত 


স্তীহারা এটুক ছাড়া গেলে ক্ষাত হইবে না নু 
৬৭৪ 


ধম্জতত্ 


91059010116 061670079৩0 0 ১০৫1012, 1001) 00081) 10 0665770011369 05, ৬1০ 
02/7110016 06061020116 27) ০0 (0100. তাঁহাকে উপহাস করিয়া হঈগ্গেল বলেন.-- “চ9118707) 
15 0 01061) (0 1১0 06760 £6০00117; 107 1 15 16311561 17)010 01 1095 0390 006 
01৮16 910170 1১60০012076 0010500১001 101005011 0070000) 00৩ 1010 910171--? 
এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী । 

শিষ্য। যাহারই অনুগামণঁ হউক, এই চাঁরাটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল 
না। আচার্য্য মক্ষমূলরের ?নজের মত কি? 

গুরু । বলেন, “7২611610015 ৪. 9010160056 18০01 101 1100 0001518609101) 01 
176 111017166,১ 

শিষ্য । £2০91ঠ সব্বনাশ! বরং রিলিজন বুঝলে বুঝা যাইবে, 1968] বুঝিব 
ক প্রকারে? তাহার আস্তত্বের প্রমাণ ক? 

গুরু । এখন জন্মানদের ছাঁড়য়া দিয়া দুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আম নিজে সংগ্রহ 
কারয়া শুনাইতোঁছ। টইলর সাহেব বলেন যে. যেখানে “১1/71095] 1618১ সম্বন্ধে বিশ্বাস 
আছে, টা রিলজন। এখানে ১1101591 136108৯ অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে" 

লোকাতীত চৈতন্যই আভিপ্রেত; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সাঁহত 
ইস্হার বাক্যের এঁক্য হইল। 

শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 

গুরু । সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মৌসুকের 
বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত । এক্ষণে জন্‌ স্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন। 

শিষ্য। তান ত নীতমান্রবাদী, ধম্মাবরোধী। 

গুরু। তাঁহার শেষাবচ্থার রচনা পাঠে সেরুপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে। 
যাই হৌক, তাঁহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণনীর ধম্্মসকল সম্বন্ধে বেশ খাটে। 

তান বলেন, “1176 65561506 01 1২0116101) 1১ 0106 800178 ৪১0 5৪11)09 01190001 
01 0১6 €1001107১ 9100. 0691199 10%/8109 80 30691 019190% 17০00811550 ৪৪ 01 01) 
1)151)950 9:0611070906, 8150 1১ 10180600119 78111000770 ০৬০ 811 ১0155) 01605 
01 069106.? 

শিষ্য। কথাটা বেশ। 

গুরু । মন্দ নহে বটে। সম্প্রীতি আচার্যা সীলীর কথা শোন। আধৃনিক ধর্ম তত- 

ব্যাখ্যাকারাঁদগের মধ্যে তান এক জন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণশত "1০৫ 1107091 এবং 
৮ [618100'' অনেককেই মোহিত কাঁরয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি বাঙ্গালি 
র শনকট সম্প্রাতি পাঁরাঁচত হইয়াছে।* বাক্াট এই-- 2162 ১%05/2,06 ০0) 
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দ্বারা তাঁহাদিগের মত পারস্ফুট কাঁরয়াছেন- এট ঠিক তাঁহার নিজের মত নহে । তাঁহার নিজের 
মত বড় সর্বব্যাপী । সে মতানুসারে রালজন “%80//%4/ 274 19771427078 20771701101. 
ব্যাখ্যাটি সাবস্তারে শুনাইতে হইল। 
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দেবী চৌধুরাপীতে । 
৬৭৫ 


বচ্কিম রচনাবলণ 


916106170275 50915 2100 0015 61610618881 ৯6001 £01161077 15 7109 1789 1)৫ 
01690111060 25 7৫02/142) 27 75177127670 427/177207.+ 

শিষ্য। এ ব্যাখ্যাট আত সুন্দর । আর আম দোখতোছ, মিল যে কথা বাঁলয়াছেন, তাহার 
সঙ্গে ইহার এঁক্য হইতেছে । এই +00801008] 200 001081)শে0 90011511010” যে মানাঁসক 
ভাব, তাহারই ফল, 50:08 8100 ০৪11005 017006107) 01 006 00770110175 ৪.0 0510১ 
02105 210 10621 016০1 1600£171560. 29 01 16 101810১ ০%:০01101706.17 

গুরু। এ ভাব, ধম্মের একটি অঙ্গমান্্। 

যাহা হউক, তোমাকে আর পশ্ডিতের পাশ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া অগস্ত কোমৃতের ধর্ম 
ব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন: কেন না, কোম:ং 'িনজে 
একাঁট অভিনব ধম্মের সভ্টিকর্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর "ভীত্ত স্থাপন কারয়াই 'তান 
সেই ধর্ম সৃষ্ট কাঁরয়াছেন। তান বলেন, 10116107), 2 10901 95007053০5 00 50206, 
0৫ 17০10006 %7%1/) 18101) 19 090 0150100661702010 01 1297)15 6509652806 17000 ৪১ 
2.0 17007510021 200. 11) 9০0০161, %%1)01) 91] 06 ০0109000176 7219 01 1015 1220000, 
17018] 20 101)91091, 26 17)9.06 10210101211 (0 ০0185610 (02105 0259 00101100017 
0910099.* অর্থাৎ “:6116101) 00109150 11) 19571190106 01795 11007101191 102:216, 
810. 1011775 100০ 181101102-0017 000 81] 000 50192172,6 11007100915.17 

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর 
যাঁদ এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে 'হন্দধর্ম্ম সকল ধম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্্ম। 

শিষ্য। আগে ধম্ম কি বুঝি, তার পর পারি যাঁদ, তবে না হয় হিন্দুধম্ম বুঝিব। এই 
সকল পণশ্ডিতগণকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পাঁড়ল। 

গুরু। কথা সত্য। এমন মনৃষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে 
পাইয়াছে ? যেমন সমগ্র িশ্বসংসার কোন মন্‌ষ্য চক্ষে দৌখতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম্ম 
কোন মনষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যাসংহ, ষীশনুগ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি 
চৈতন্য, তাঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকীতি অবগত হইতে পাঁরয়াছলেন, এমন স্বীকার কারিতে 
পার না। অন্যের অপেক্ষা বোশ দেখুন, তথাপি সবটা দোখতে পান নাই। যাঁদ কেহ মনুষ্য- 
দেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত কারতে পা'রয়া 
থাকেন, তবে সে শ্রীমন্তগবদ্গণীতাকার। ভগবদ্গনতার ডীক্ত, ঈশ্বরাবতার শ্রীকফের ডীক্ত ক কোন 
মনুষ্যপ্রণীত, তাহা জান না। কিন্তু যাঁদ কোথাও ধম্মের সম্পৃণ" প্রকাত ব্যক্ত ও পাঁরস্ফুট 
হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমন্তগবশ্গতায়। 
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ক্রোড়পত্র _ঘ 
€অন্‌শশলনতত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজশীৰনের সম্বন্ধ) 


“বৃত্তর সন্টালন দ্বারা আমরা ক কার? হয় কিছ কর্্স কার, না হয় কিছু জান। কর্ম্ম 
ও জ্ঞান 'ভল্ল মনূষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই।* 

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধন্্স। সকল বাত্তগুলি সকলেই যাঁদ 'বাহতরূপে 
অনুশরীলত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই সকল মনৃষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত । কিন্তু মনৃষ্য- 
সমাজের অপাঁরণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘাঁটয়া উঠে না। কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ 
স্বধ্ম্মন্ছানীয় করেন, কেহ কর্মকে এঁর্প প্রধানতঃ স্বধম্্ম বাঁলয়া গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম ; সমস্ত জগৎ ব্রক্দে আছে। এজন্য জ্ঞানাজ্জন বাঁহাঁদগের স্বধন্মণ 
তাঁহাঁদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ বরশ্বাণ- শব্দ হইতে দিষ্পন্ন হইয়াছে। 

কর্্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝতে গেলে কর্মের 
বিষয়টা ভাল কাঁরয়া বুঝতে হইবে । জগতে অস্তার্বষয় আছে ও বাহার্বিষয় আছে। অস্তার্বিষয় 
কম্মের হইতে পারে না; বাহার্ধষয়ই কর্মের 'বিষয়। সেই বাহার্ধষয়ের মধ্যে 
কতকগালই অথবা সবই হোক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম মনুষ্যের ভোগ্য 
ধবষয়কেই আশ্রয় কয় সেই আশ্রয় ব্রিবধ, যথা_-(৯) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ. 


* কোমৎ প্রভাতি পাশ্চান্ত দাশশীনকগণ তন ভাগে চিত্তপরিণাঁতকে বিভক্ত করে 7১০080৮ 
৩108, 4০0০1, ইহা ন্যাফ্য। কিস্তু £69108 অবশেষে 200098)1 [কিম্বা 4০৮০9 প্রাপ্তি হয়। 
এই জন্য পাঁরশামের ফল জ্ঞান ও কন্্ম, এই বিবিধ বলাও ন্যায্য । 

+ আম উনাঁবংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপাঁরণতাবচ্ছা বাঁলতেছি। 


৬৪৬ 


ধম্মততৃ 


(৩) রক্ষা । (১) যাহারা উৎপাদন করে. তাহারা কীষধম্মণ্ণ; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ 
করে, তাহারা শিল্প বা বাঁণজ্যধর্মী: (৩) এবং যাহারা রক্ষ। করে, তাহারা যুদ্ধধম্ম। 
ইহাদগের নামান্তর ব্যুংক্রমে ক্ষান্রয়, বৈশ্য, শদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার কাঁরতে পারেন কিঃ 

স্বীকার কারবার প্রাতি একটা আপান্ত আছে। হিন্দুদিগের ধর্মশাস্তানূসারে এবং এই 
গীতার ব্যবস্থানুসারে কাঁষ শৃ্রের ধর্ম নহে; বাঁণজ্য এবং কাঁষ, উভয়েই বৈশোর ধর্ম। অন্য 
[তন বর্ণের পরিচর্ধাাই শদ্রের ধন্। এখনকার শদনে দোৌখতে পাই, কাষ প্রধানতঃ শৃদ্রেরই 
ধর্ম । কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পাঁরচর্যযাও এখনকার 'দনে প্রধানতঃ শদ্রেবই ধম্স। যখন 
্ভানধন্মী যুদ্ধধম্মীঁ, বাঁপজ্যধম্মর্শ বা কীষিধম্মশর কম্মের এত বাহুল্য হয় যে তদ্ধম্মিগণ 
আপনাদগের দৌহ্‌কাঁদ প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদগের পাঁরচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানাজ্জন বা লোকাঁশক্ষা, 
(২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজা, (8) উৎপাদন বা কষ, (৫) পাঁরচর্ষা, এই 
পণ্টাবধ কর্র্ম।” 

ভগবদ্গতার টীকায় যাহা 'াখয়াছ, তাহা হইতে এই কয়া কথা উদ্ধৃত করিলাম। 
এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সব্বাবধ কম্মানুষ্ঠান জন্য অনূশশলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা 
এই যে, যাহার যে স্বধর্ম্স, অনুশশলন তদনুবত্তপ না হইলে সে স্বধর্মের সুপালন হইবে না। 
অনুশীলন স্বধম্মণনুবর্তত হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধম্মের প্রয়োজন অনূসারে বাত্তাবাশেষের 
বশেষ অনূশশলন চাই। 

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃন্তীবশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে. তাহা 
শক্ষাতক্কের অন্তগতি। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। আমি 
এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বাঁলয়াছি: কেন না, তাহাই ধর্্মতত্বের অন্তর্গত; বিশেষ 
অনুশীলনের কথা বাঁল নাই; কেন না. তাহা 'শিক্ষাতত্ব। উভয়ে কোন িরোধ না ও হইতে 
পারে না, ইহাই আমার এখানে বালবার প্রয়োজন । 





৬৭৯ 


শ্রীমপ্তগবদ্গীতা 
ভুমিকা 


ভগবান শঙ্করাচাধ্য প্রভীতি প্রণীত গশতার ভাষ্য ও টাকা থাঁকতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা 
অনাবশ্যক। তবে সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক 
পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক । কিন্তু গীতা এমনই 
দুরূহ গ্রল্থ যে. টশকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখান 
বাঙ্গালা টাঁকা প্রয়োজনবীয়। 

শঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদ-প্রণত প্রাচীন ভাষোর ও টনকার 
বাঙ্গলা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। 
কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন কারয়াছেন। বাবু হতলাল মশ্র নিজকৃত অনুবাদে, কখন 
শঙ্করভাষ্যের সারাংশ, কখন শ্্রীধরস্বামকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব 
ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত অনুবাদে, অনেক সমধযে বিশ্বনাথ চন্রুবর্তর্ঁ 
প্রণীত টীব।এ মম্মাথ দিয়াছেন। ইহাঁদগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তংজ্তনা বিশেষ খণশী। 
প্রয়বর শ্রীষুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্োপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত 
হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দোখলাম, তাহাতে শঙ্করভাষোব অনুবাদ থাঁকবে। ইহা বাঙ্জাল পাঠকের 
বিশেষ সৌভাগোর বিষয়। 

শ্রীষূক্ত বাব: শ্্রীকৃফপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন কারয়াছেন। তিনি নিজকৃত অন_বাদের 
সাঁহত "গশতাসন্দীপনী” নামে একখান বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ কাঁরতেছেন। ইহা সুখের বিষয় 
যে. “গীতাসন্দীপনন”তে গীতার মম্মম পূব্বপশ্ডিতেরা যেরূপ বাঁঝয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান 
হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই। 

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও মাদ্‌শ ব্যাক্তর আভনব অনুবাদ ও টাকা প্রকাশে 
প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বাঁলয়া গাঁণত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাঁকলে, 
আম এই গুরুতর কার্য হস্তক্ষেপ কারতাম না। সে প্রয়োজন [ক তাহা বুঝাইতেছি। 

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় আধকাংশই “শাক্ষিত” সম্প্রদায়তুক্ত। যাহারা পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাঁদগেরই সচরাচর “শিক্ষিত” বলা হইয়া থাকে: ফি প্রচালত প্রথার 
পশবতরঁ হইয়াই তদর্থে "শাক্ষিত" শব্দ ব্যবহার করিতোছ। কাহারও শিক্ষা বেশী. কাহারও 
শিক্ষা কম. কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখানকার পাঠক আঁধকাংশই “াঁশাক্ষিত” সম্প্রদায়ভূক্ত 
ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই 1শাক্ষত সম্প্রদায় প্রাচীন 
পঁণ্ডিতাঁদগের উীক্ত সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে 
পারেন না। যেমন টোলের পাঁণ্ডতেরা, পাশ্চান্তাদিগের উক্তির অনুবাদ দোখয়াও সহজে বুঝিতে 
পারেন না. যাহারা পাশ্চান্তা শিক্ষায় শিক্ষিত. তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পাঁণ্ভিতাঁদগের বাক্য কেবল 
অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বাঁঝতে পারেন না। ইহা তাঁহাদগের দোষ নহে. তাঁহাঁদগের শিক্ষার 
নৈসার্গক ফল। পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-প্রণালণ প্রাচীন ভারতবরয়াদগের চিন্তা-প্রণালশ হইতে এত 
বিভিন্ন যে, ভাষার অন্যবাদদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদিগের 
“শাক্ষিত" সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্তয চিন্তা-প্রণালীর অন:বন্তর্শ প্রাচীন ভারতবষাঁয় 
স্তা-প্রণালণ তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষাস্তীরত হইলে প্রাচশন ভাবসকল 
তাঁহাদিগের হদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন কারতে 
হয়, পাশ্চান্ত্য ভাবের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চান্তা প্রথা অবলম্বন কাঁরয়া পাশ্চাত্ত্য 
ভাবের সাহায্যে গীতার মম্ম তাঁহাঁদগকে বৃঝান, আমার এই টাকার উদ্দেশ্য। 

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে. পাশ্চাত্তা শিক্ষায় শাক্ষত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল 
সংশয় উপাস্থত হইবার সম্ভাবনা, পর্বপাণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদতে তাহার মীমাংসা নাই। 
থাঁকবারও সম্ভাবনা নাই; কেন না, তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাঁদ প্রণয়ন 


৬৮০ 


শ্রীমন্তগবল্গশতা 


কাঁরয়াছলেন, তাঁহাঁদগের মনে সে সকল সংশয় উপাস্থত হইবার সন্তাবনাই ছিল না। এই টশকাম্ব 
যত দূর সাধ্য, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে। 

অতএব যে সকল পশ্ডিতগণ গণতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার কাঁরয়াছেন বা কাঁরিতেছেন, আম 
তাঁহাঁদগের প্রাতিযোগন নাহ; যথাসাধ্য তাঁহাঁদগের সাহায্য কার, ইহাই আমার ক্ষদ্রাভলাষ। 
আঁমও যত দূর পাঁরয়াছি, পৃ্্বপণ্ডিতাঁদগের অনুগামী হইয়াছ। আনন্দাগার-টপকা-সম্বালত 
শঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টণকা রামানূজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বশ্বনাথ চন্রবত্তস- 
কৃত টীকা ইত্যাঁদর প্রাত দৃষ্টি রাখিয়া এই টকা প্রণয়ন কাঁরয়াছ। তবে ইহাও আমাকে বাঁলতে 
হইতেছে যে. যে ব্যাক্ত পাশ্চাত্য সাহত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে সকল সময়েই ষে, 
সে প্রাচীনদিগের অনূগামী হইতে পারবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সব্বনন তাঁহাদের 
অনুগামী হইতে পাঁর নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পৃব্বপীণ্ডিতেরা যাহা বাঁলযাছেন, 
তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চান্তগণ জাগাতিক তত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলই ভুল. 
তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কছমান্র সহানুভাতি নাই। 

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মৃূলও দেওয়া গেল। 
অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। 
বাঙ্গালা ভাষায় গণতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন সেইটা 
অবলম্বন কারতে পারেন । সচরাচর যাহাতে অনুবাদ আঁবিকল হয়, সেই চেষ্টা কাঁরয়াছ। কিন্তু 
দই এক স্থানে অর্থব্যাক্তব অন্বোধে এ ানযমের কীণ্ং ব্াাতক্রম ঘাঁটয়াছে। 


কলিকাতা । শ্রীৰাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১২১৯৩ সাল। 


প্রথমোহ্ধ্যান্নঃ 
ধৃতরাম্ট্র উবাচ। 


ধম্মনক্ষেত্ে কুরক্ষেত্রে সমবেতা যুযুংসবঃ। 
মামকাঃ পাশ্ডবাশ্চৈব িমকুব্বত সঞ্জয়) ১ ॥ 

ধৃতরাম্ট্র বাললেন হে সঞ্জয়! পণ্যক্ষেত করক্ষেত্রে যাদ্ধার্থা সমবেত আমার পক্ষ ও 
পাণ্ডবেরা ক করিল ১ ১ 

শ্রীমত্তগবল্গীঁতা মহাভারতের ভীঙ্মপব্ৰব্র অন্তর্গত। ভীম্মপব্বরের ৩ অধ্যায় হইতে ৪৩ 
অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অংশের নাম ভগব্গনতাপব্রবাধ্যায়: কস্তু ভগবন্গীতার আরম্ভ পণ্ট- 
[বংশাতিতম অধ্যায়ে । তৎপূৃৰ্রে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানতে না পারেন, এজন্য 
তাহা সংক্ষেপে বাঁলতোঁছ: কেন না তাহা না বাঁললে. ধৃতরাম্র কেন এই প্রশ্ন করিলেন, এবং 
সঞ্জঘই বা কে. তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না। 

যাঁধন্ঠিরের রাজ্যসমীদ্ধী দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পূত্র দুষে্াধন তাহা অপহরণ করিবার 
অভিপ্রায়ে যুধান্ঠরকে কপটদ্যতে আহবান করেন। যুধিচ্ঠির কপটদতে পরাজিত হইয়া এই 
পণে আবদ্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বংসর 'তাঁন ও তাঁহার ভ্রাতগণ বনবাস কাঁরবেন, তার পর এফ 
বংসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ব্রয়োদশ বংসর দূযে্াধন তাঁহাঁদগের রাজ্য ভোগ কবিবেন। 
তাব পব পাশ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারলে আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন । 
পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বংসব বনবাসে এবং এক বংসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু দুষের্াধন 
তার পর রাজা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাশ্ডবেরা যুদ্ধ করিযা স্বরাজ্যের 
উদ্ধাব কাঁরতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন । উভয়পক্ষণীষ সেনা যদ্ধার্থ 
কুরুক্ষেত্র সমবেত হইল । যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে কিন্তু বুদ্ধ আরপ্ত হয় 
নাই, তখন এই গীতার আরন্ত। 

ধৃতবা্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপাচ্ছত নহেন--তিনি হস্ভতিনানগরে আপনার রাজভবনে আছেন। 
তাহার কারণ, তান জন্মান্ধ, কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিরা যুদ্ধদর্শন-সখেও বণ্টিত। কিন্তু যুদ্ধে 
কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ বাগ্র। য্দ্ধের পব্বে ভগবান- ব্যাসদেব তাঁহার সন্ভাষণে 


৬৮৬ 


বঙ্কিম রচপাবলণ 


আসিয়াছলেন, তান অনুগ্রহ কারয়া ধৃতরাষ্ট্রফে দিব্য চক্ষু প্রদান কারতে ইচ্ছা কারলেন। 
কস্তু ধৃতরাম্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বাঁললেন যে, “আম জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন কাঁরতে 
আঁভলাষ কার না. আপনার তেজগপ্রভাবে আদ্যোপান্ত এই দ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ কারিব।” তখন 
ব্যাসদেব ধৃতরাল্টরের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দান কবিলেন। বর-প্রভাবে সঞ্জয় হাস্তনাপুরে থাঁকয়াও 
করুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তাস্ত সকল 'দব্য চক্ষে দোখতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে 
লাগলেন। ধৃতরাণ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশন কারতেছেন, সঞ্জয় উত্তর 'দিতেছেন। গহাভারতের 
য্দ্ধপব্বগযুল এই প্রণালশতে 'লাখত। সকলই স্জয়োক্ত। এক্ষণে উভয়পক্ষীয় সেনা যাদ্ধার্থ 
পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্টর জিজ্ঞাসা কারতেছেন, উভয় পক্ষ কি কাঁরলেন। 
গণতার এইর্প আরম । 

এই দিব্য চক্ষুর কথাটা অনৈসার্গক, পাঠককে বিশ্বাস কাঁরতে বাল না। গীতোক্ত ধর্মের 
সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। 

যে ধম্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছৃই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষ্যে এই 
তত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং 'দ্বিতীষাধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই 
পারচষ আছে। গীতার মম্ম হদয়ঙ্গম কারবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক 
ইচ্ছা কারলে এতদংশ পাঁরত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশা, তাহাতে এতদংশের কোন 
টীকা 'লাঁখবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান শঙ্করাচার্যও এতদংশ পারত্যাগ কাঁরয়াছেন। তবে 
শ্রেণীবশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছ জানিতে ইচ্ছা কাঁরতে পারেন। এজন্য দুই 
একটা কথা লেখা গেল। 

কুরুক্ষেত্র একাট চক্র বা জনপদ । এঁ চক্র এখনকার স্ছানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্ত। 
আম্বালা নগর হইতে উহা ১৫ ক্রোশ দাঁক্ষণ। পাঁনপাট হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র 
ও পানিপাট ভারতবর্ষের যচ্ধক্ষেন্র, ভারতের ভাগ্য অনেক বার এ ক্ষেত্রে নিষ্পাত্ত পাইমাছে। 
“ক্ষেত্র” নাম শবানয়া ভরসা কার, কেহ একখান মাঠ ব্ঝবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রান কালেই 
পন্ড যোজন দৈ্ে) এবং পচ যোজন ্রচছে। এই জনা উহাকে সমপপ্ক বলা যাইত। চকে 
সশমা এখন আরও বাঁড়য়া গিয়াছে 

কুরু নামে এক জন চচ্দুবংশপয় রাজা ?ছলেন। তাঁহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষর 
হইয়াছে । তিনি দূর্য্যোধনাঁদর ও পাণ্ডবাঁদগের জাজ এজন্য দুয্বোধনাঁদকে কোরব 
বলা হয়, এবং কখন কখন পান্ডবাঁদগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া বর লাভ 
কারয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেন্র। মহাভারতে কাঁথত হইয়াছে যে. তাঁহার তপস্যার 
কারণেই উহা পুণাতীর্থ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পৃণ্যক্ষেত্র বা ধর্মক্ষেত্র বালয়া প্রাসদ্ধ। 
শতন্পথ ব্রাহ্মণে আছে, “দেবাঃ হ বৈ সন্তং নিষেদরাশ্নীরন্দ্রঃ সোমো মখো বিষ্ঠীর্নশ্বেদেবা 
অন্যনেবাশ্বভ্যাম ৷ তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তজ্মাদাহঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমৃ 1" অর্থাং 
দেবতারা এইখানে যজ্ঞ করিয়াছলেন, এজন্য ইহাকে “দেবতাঁদগের যজ্জস্থান” বলে। 

মহাভারতেব বনপব্বের তীঁ্থযান্রা পর্ত্বাধ্যায়ে কাঁথত হইয়াছে যে. কুরুক্ষেত্র ন্রলোকণীর 
মধ্যে প্রধান তীর্থ । বনপ্পব্রধে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে--“উত্তরে সরস্বতী দক্ষিণে 
দৃষদ্বতী : ৬ এই উভয় নদীর মধ্যবন্তর্শ।” (৮৩ অধ্যায়) মনুসংহিতায় বিখ্যাত বরঙ্গাবর্তেরও 
1ঠক সেই স"মা 'নার্'স্ট হইয়াছে ।__ 


সরস্বতীদুষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্ধদস্তরং। 
তং দেবানীম্মতং দেশং ব্রক্গাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ২।১৭। 
অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রক্গাবর্ত একই । কালিদাসের মিম্নালাখত কবিতাতে তাহাই বৃঝা 
যাইতেছে । 
বরক্গাবর্তং জনপদমথচ্ছায়যা গাহমানঃ 
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রঘনাপশুনং কৌরবং তন্তজেথাঃ। 
রাজন্যানাং শিতশরশতৈধন্ত গাণ্ডীবধন্বা 
ধারাপাতৈক্ত্মিব কমলাম্যভাবর্ধন- মুখাঁন | 
_মেঘদূত ৪৯। 
৬৮হ 


শ্বীমন্তগবদ্গশতা 


কস্তু মনূতে আবার অন্য প্রকার আছে। যথা-- 
কুরুক্ষেত্র মৎস্যাশ্চ পণ্টালাঃ শরসেনকাঃ। 
এব ব্রহ্গার্ধদেশো বৈ রক্গাবর্তাদনম্তয়ঃ ॥ 

অপেক্ষাকৃত আধ্বীনক সমযষে চৈনিক পরিব্রাজক 'হউল্থসাওও ইহাকে স্বীয় গ্রল্থে 
“ধম্মক্ষেত্র" বালয়াছেন।* 

কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বাঁলযা ভারতবর্ষে পারাচত: অনেক যোগ সন্্যাসী তথা 
পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি 
মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরৃপ। যে স্থানে আভমন্যু সপ্তরাথকর্তক অন্যায়-যুদ্ধে নিহত 
হইয়াঁছলেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'আঁভমন্যুক্ষেত্' বা “আমন বলিয়া থাকে । সেখানে আতাও 
পত্রহীনারা পূুত্রকামনায় আদাতর মন্দিরে আদাতির উপাসনা করে। যেখানে কুরুক্ষেত্রেন 
যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদগের সংকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের আঁস্থতে 
সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 'আস্থপ্‌র' বলে। যেখানে সাত্যকতি ও ভূরিশ্রবাতে 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অঞ্জন সাত্যাকর রক্ষার্থ অন্যায় কারয়া ভুরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ কবেন। 
সে স্থানকে এক্ষণে 'ভোর' বলে। জনপ্রবাদ আছে যে. ভীরশ্রবার সালগকার ছিন্ন হস্ত পক্ষণতে 
লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহ.মূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহশন, 
ধা ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ 

1 

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমান্রেরই মুখে আছে। একটা 'কছ গোল দোঁখিলে বাঙ্গালীর 
মেয়েরাও বলে, “কুরুক্ষেত্র হইতেছে”। অথচ কুরুক্ষেত্রের সাঁবশেষ তত্ব কেহই জানে না। বিশেষ 
টমৃসন, হুইলর প্রভাত ইংরেজ লেখকেরা সাঁবশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন। 
তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সাবস্তারে লেখা গেল 


সঞ্জয় উবাচ। 


দষ্টবা তু পাণ্ডবানীকং ব্য্ং দর্যেযাধনস্তদা। 
আচার্যামৃপসঙ্গমা রাজা বচনমব্রবীং ॥ ২॥ 
সঞ্জয় বাললেন- 
ব্যহিত পান্ডবসৈন্য দৌখয়া রাজা দুষে্যাধন আচার্ধোর নিকটে [গয়া বলিলেন। ২। 
দুষেযোধনাদির অস্ব্রবিদ্যার আচার্য ভরদ্বাজপূত্র দ্রো। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু । ইনি 
ব্রাহ্ষণ। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় আদ্বিতীয়। শস্ব্বিদ্যা ক্ষত্রিয়াদগেরই ছিল, এমন নহে । দ্রোণাচার্যা, 
পরশ-রাম, কৃপাচার্যয, অশ্বথথামা, ইহারা সকলেই ্রাঙ্গণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্িয়াদগের অপেক্ষা 
যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাং স্বধম্্সপালনের কথা উঠিবে, তখন এই 
কথা স্মরণ করিতে হইবে। 
যৃদ্ধার্থ সৈন্য-সন্নিবেশকে ব্যহ বলে। 
সমগ্রস্য তু সৈনাস্য বিন্যাসঃ স্ছানভেদতঃ। 
স ব্যহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃঁথবীভূজাম | 
আধূনিক ইউরোপাঁয় সমরে সেনাপাঁতির ব্যহরচনাই প্রধান কার্যয। 


* 1. 56510151859 8150 অনুবাদে লিঁখয়াছেন 172 ০/2/7ঠ 286 09%%287 অর্থাৎ 
ধর্সক্ষেত। 
+ সাহেবাঁদগের ভ্রমের উদাহরণস্বরূপ গখতার অনুবাদক উমৃসনের় টকা হইতে দুই ছত উদ্ধৃত 


। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে ৮ ট্রাা 
11481921606 101081001009557556) 5922৮ 20112 81০70 106112175171010 0165 05 0৮62 
109120800 ৮70. 17951021007 90950285108 10150915661 
এইটুকুর ভিতর ৫টি ভুল। (১) ধর্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতল্্ ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম 
ক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। (৩) 1005 82 00251210000 006111+ কুরুক্ষেত্র নহো। 68) ধদল্লশি 
হাস্তনাপুর নহে। &) হাস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগনুলি ভূল একন্ত 
করা যায়, আমরা জানিতাম না। 


৬৮৩ 


ৰাঁত্কি্ম রচনাবলশ 


পশ্যৈতাং পান্ডুপুন্রাণামাচার্যা মহভীং চমূম্‌। 
ব্যাং দুপদপন্্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥ 
হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান দ্রুপদপন্রের দ্বারা ব্যৃহিতা পান্ডবাদগের মহতী সেনা 
দর্শন করুন। ৩। 
দুপদপন্ত ধৃ্টদন্যদ্ন, পাণ্ডবাঁদগের একজন সেনাপাঁত। তিনিই ব্যহ রচনা করিয়াছিলেন। 
কাথিত আছে, ইহার পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্ঞ কাঁরলে ইহার জন্ম হয়। ইানও দ্রোণের 
শিষা বাঁজয়া বার্ঁণত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধম্মপালন ব্যাঁঝবার সময়ে স্মরণ করিতে হইবে। 
নিজ বধার্থ উৎপন্ন শরুকে দ্রোণ শিক্ষা 'দয়াছলেন। আচার্ষ্যের ধর্ম বিদ্যা দান। 
অন্র শুরা মহেচ্বাসা ভীমাজ্জনসমা যাঁধ। 
যধানো বিরাট জুস মহারহ৪ 
কাশীরাজশ্চ 


ধৃষ্টকেতৃশ্চেকিতানঃ 
পুরাঁজৎ কুক্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুজবঃ নী 
যুধামনশ্চ 'বন্লাম্ত উত্তমৌজাশ্চ বার্যযবান্‌। 
সৌভাদরো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্্ঘ এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥ 
ইহার মধো শব. বাণক্ষেপে মহান যৃদ্ধে ভীমার্জনতুল্য, যুষুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ 
দুপদ, ধৃঙ্টকেতু, (৩) চোঁকিতান, বীর্ধাবান্‌ কাশীরাজ. পুরুজিৎ, কুম্তিভোজ (৪) নরশ্রেষ্ঠ 
শৈব্য, বিক্রমশালশী য্‌ধামন্য, বীর্য্যবান উত্তমৌজা স্ভদ্রাপত্র, (৫) দ্রৌপদীর পত্রগণ ইহারা 
সকলেই মহারথ । 81 €&1৬। 
(১) যুযুধান-যদবংশীয় মহাবীর সাত্যাকি। 
(২) দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যাক, ধষ্টকেতু প্রভাতি সকলে অক্ষোৌহণনপাঁত। 
(৩) ধূৃষ্টকেত মহাভারতে চোঁদদেশের আঁধপাতি বাঁলয়া বাঁর্ণত হইয়াছেন। অন্যাবধ 
বর্ণনাও আছে (মহা. উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায়)। 
(8) কুন্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কীস্তভোজ বসুদেবের পিতা শের িতৃচ্বসপনন্র। 
পাণ্ডবমাতা কুত্তী তাঁহার ভবনে প্রাতপালিতা হয়েন। প্বাজং এ সম্বন্ধে পান্ডব-মাতুল। 
(৫) বিখ্যাত আভমন্যু। 
অস্মাকন্তু বিশিল্টা যে তাল্লবোধ দ্বিজোত্তম | 
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান ব্রবীম তে॥৭॥ 


হে দ্বিজোন্রম ' আগাদগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাঁদগকে অবগত 
হউন। আপনার অবগাতর জন্য সে সকল আপনাকে বাঁলতেছি। ৭ । 
ভবান্‌ ভীম্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সাঁমাতিঞ্য়ঃ। 
অশ্বখামা বিকণশ্চি সৌমদীর্তিজ্য়্রথঃ 1* 
আপাঁন, তীম্ম. কর্ণ, যুদ্ধজয়শ কপ, (৬) অশ্বামা, (৭) বিকর্ণ সোমদত্তপূত্র ৮৮) ও 
জয়দুথ (৯)।৮। 
(৬) হীনও ব্রাহ্মণ এবং অস্প্রবিদ্যায় কৌরবাঁদগের আচার্ধয। 
(৭) দ্োোণপন্ত্র। 
(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা। 
(৯) দূুযেযাধনের ভগিনশপাতি। 
অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশস্্রপ্রহরণাঃ সব্্বে যুদ্ধাবশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 


আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জশবনত্যাগে প্রস্তুত 
হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাস্রধারী এবং যাদ্ধবিশারদ। ৯ । 

গখতায় প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ব কিছ্‌ নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উংকৃষ্ট। 
উপরে উভয় পক্ষের বহু গৃণবান সেনানায়কাদগের নাম ষে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া 


*« সৌমদত্তিস্তথৈব চ ইতি পাঠাস্তর আছে। 
৬৮৪ 


শ্রীমতগবন্গীভা 


হইল, ইহা কাঁবর একটা কৌশল । পশ্চাতে অজ্জ্নের যে করুণাময় মনোমোহনী ভাক্ত 'লাখত 
হইয়াছে, তাহা পাঠকের হদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে । 
অপর্য্যান্তং তদস্মাকং বলং ভীম্মাঁভরাক্ষতম-। 
পর্য্যাপ্তং দ্বদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম॥ ১০ ॥ 
সি 45050445552 
সপমথ ।১০। 
পর্যাপ্ত এবং অপর্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামীর টীকানূসারে করা গেল। অন্যে অর্থ 
করিয়াছেন- পারামত এবং অপাঁরমিত। 
অয়নেষু চ সব্রেষ যথাভাগমবাঁন্ছৃতাঃ। 
ভীশম্মমেবাভিরক্ষস্তু ভবন্তঃ সর্ব এব 'হ॥ ১১] 
আপনারা সকলে স্ব-স্ব িভাগানুসারে সকল ব্যহদ্বারে অবাস্ছতি কাঁবয়া ভীম্মকে রক্ষা 
করুন।১১। 
ভশম্ম দূর্য্যোধনের সেনাপাঁতি। 
তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। 
সিংহনাদং বনদ্যোচ্চৈই শঙ্খং দধেনী প্রতাপবান্‌ ॥১২॥। 
(তখন) প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভোৌম্ম) দুর্ষ্যোধনের হর্ষ জল্মাইয়া উচ্চ 'সংহনার্দ 
করতঃ শঙ্খধবনি করিলেন। ১২ । 
নিসা রাথগণ যুদ্ধের পৃব্রে শঙ্খধবাঁন কারতেন। ভশম্ম দূর্যোধনের পিতামহের 
। 
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ পণবানকগোমুখাহ। 
সহসৈবাভ্যহনন্ত স শব্দস্কুমূলোহভবৎ॥ ১৩ ॥ 
তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযল্ম) সহসা আহত হইলে সে শন্দ 
তুমুল হইয়া উঁিল। ১৩ | 
ততঃ শ্বেতৈহয়ৈক্তে মহাতি স্যন্দনে স্ছিতৌ। 
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব 'দিব্যো শঙ্খো প্রদধ্যতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে চ্ছিত কৃফাজ্জর্ন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪ । 
পাণ্চজন্যং হষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ! 
পোন্ড্ং দধ্যৌ মহাশঙ্খং ভীমকম্া বৃকোদরঃ ॥ ১৫ | 
অনস্তাবজয়ং রাজা কুম্তীপুন্রো য্াধাজ্ঞরঃ। 
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমাণপহজ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কৃ পাণ্চজন্য নামে শঙ্খ, অজ্জন দেবদত্ত এবং ভীমকন্মা ভীম পোঁশ্ড্র নামে মহাশঙ্থ 
বাজাইলেন। কুস্তীপুত্র রাজা যুধাষ্ঠর অনস্তাবজয়, নকুল সঘোষ, এবং সহদেব মাণপ্পক 
€নোমে) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫।১৬। 
কাশ্যশ্চ পরমেজ্বাসঃ 'শিখন্ডা চ মহারথঃ। 
ধূষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যাকিশ্চাপরাজিতঃ 1] ১৭ ॥ 
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সব্বশহ পৃথিবীপতে। 
সৌভদ্রশচ মহাবাহুঃ শঙ্খান: দধনও পৃথক পৃথক ১৮॥ 
পরম ধনুদ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধম্টদযুদ্ন, বিরাট, অপরাজত সাত্যকি, দ্ু্পদ, 
শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭।১৮। 
স ঘোষো ধার্তরাস্্রীণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ং। 
নভশ্চ পৃথিবীপ্ৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্‌॥ ১৯ ॥+ 
এলি দািলনরানিির বাররািনাদ্জিরন্রিদা রা 
| ১৯। 


* তুমূলো ব্যনুনাদয়ন ইতি পাঠান আছে। 
৬৮৪৫ 


বঙ্কিম রচন্াবলশ 


অথ ব্যবস্থিতান্‌ দস্টবা ধার্তরাস্ত্রান কপিধবজঃ। 
প্রবৃত্তে শস্মসম্পাতে ধনুরহ্দ্যম্য পান্ডবঃ। 
হষীঁকেশং তদ্দা বাক্যামদমাহ মহীপতে ॥ ২০॥ 
পরে হে মহশীপতে ৮ ধার্তরাম্্রীদগকে ব্যবান্ছুত দোখয়া অস্বনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কাঁপধবজ 
অজ্জ?ন ধনু উত্তোলন কারয়া হৃষীকেশকে এই কথা বাঁললেন। ২০ 
“ব্যবস্ছিত” শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী 'লাখয়াছেন “যৃদ্ধোদ্যোগে অরবাস্থিত।" 


অজ্জুন উবাচ। 
সেনয়োরুভয়োম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১॥ 


তি হ্‌ং ন্‌ । 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন রণসমূদ্যমে ॥২২॥ 
যোংস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহন্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাশ্্রস্য দুবর্দ্ধের্যৃদে প্রয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥ 
অজ্জ্কন বলিলেন-_ 


যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবাস্থত, আম যাবং তাহাদিগকে নিরীক্ষণ কার, এই রণসমযদ্যমে 
কাহাঁদগের সঙ্গে আমাকে য্যদ্ধ করিতে হইবে যোবং তাহা দোখ), যাহারা দুব্বদ্ধি ধৃতরাষ্ট্- 
পত্রের প্রয়টিকীর্ধায় এইখানে যদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল য্ধারথশীদগ্কে (যাবং) আমি 
দোঁখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১। ২২1 ২৩। 


সঞ্জয় উবাচ। 


এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত 
সেনয়োরুভয়োমধ্যে চ্থাপাঁয়ত্বা রথোত্তমম ২৪] 
ভীম্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সবে্রেষাণ্ড মহপীক্ষিতাম। 
উবাচ পা পশ্যৈতান- সমবেতান্‌ কুর্ানীতা॥ ২৫ 
সঞ্জয় বাললেন-_ 
হে ভারত! অজ্জ্ন কর্তৃক হষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে 
ভশম্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন কাঁরয়া কহিলেন, হে পার্থ 
সমবেত কুর্গণকে এই নিরীক্ষণ কর। ২৪। ২৫ 
তন্রাপশ্যৎ স্ছিতান্‌ পার্থ পিতৃনথ পতামহান্‌। 
আচাধ্যান্মাতুলান, ভ্রাতৃন পুন্রান্‌ পৌন্রান সখীংস্তথা | 
স্বশূরান সূহদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরাপি ॥ ২৬ ॥ 
তখন অক্জর্ন সেইখানে স্িত উভয় সেনার 'পতৃবাগণ, পিতামহগণ, আচার্ষাগণ, মাতুলগণ, 
ভ্রাতৃগণ, পূত্রগণ, পোব্রগণ, শ্বশুরগণ, সাঁখগণ এবং সৃহদগগণকে দোঁখলেন। ২৬ । 
তান্‌ সমক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সব্্বান্‌ বন্ধনবস্ছিতান। 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদলিদমব্ত্বীৎ॥ ২৭ ॥ 
সেই কুস্তীপন্ত্র সেই সকল বন্ধ-গ্রগকে অবস্থিত দৌখয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদপূব্্বক 
এই কথা বাললেন। ২৭ 
অজ্্র্ন উবাচ। 


দূষ্টেযমান স্বজনান কৃ যুষুংসূন সমবাচ্ছিতান, 18 
সদস্ত মম গারাখি মৃখণ পারশৃষ্যাতি। ২৮॥ 


558 সঙ্জয়োক্ত চলিতেছে । সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃত্তাস্ত ধৃতরাষ্ট্রকে 
1 ধৃতরাষ্ট্র এবং অজ্জন উভয়েই “ভারত” বাঁলয়া এই গ্রচ্থে সচ্যোধন 'করা হইয়াছে, তাহার কারণ, 
ইশ্হারা দূত্সম্তপূল্ন ভরতের বংশ। 
£ জখা ও সূহুদে অবশ্য প্রতেদ আছে। বাহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে, সেই সখা। 
$ দক্টেবমং স্বজনং কফ যুবুতসুং সমুপাশ্থিতম ইতি পাঠাত্তর জাছে। 


৬৮৬ 


ভ্রীমন্তগবদ্ধীতা 
অজ্জন বাঁললেন-_ 
হে কৃষ্ণ! এই যহ্ছ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবাচ্থত স্বজনগণকে দোৌখয়া আমার শরীর অবসল্ন 
হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে ।২৮ । 
বেপথশ্চ শরীরে মে রোমহষশ্চি জায়তে। 
গাণ্ডীবং ম্রংসতে হস্তাং ত্বক চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥ 
আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জাল্মতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খাঁসয়া পাঁড়তেছে এবং 
চম্্ম জ্বালা করিতেছে । ২৯। 
ন চ শরোম্যবস্থাতুং দ্রমতীব চ মে মনও। 
নামত্তাঁন চ পশ্যাম বিপরীতান কেশব ॥ ৩০ ॥ 
হে কেশব! আম আর থাকতে পাঁরতোছ না, আমার মন যেন ভ্রাপ্ত হইতেছে আঁম 
দুলক্ষণ সকল দর্শন কাঁরতেছি। ৩০। 
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। 
ন কাঙ্কষে বিজয়ং কৃষক ন চ রাজ্যং সুখান চছ ৩১] 
যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আম কোন মঙ্গল দেখি না-হে কৃষ্ণ ' আম জয় চাহ 
না. রাজ্যপুখ চাহ না। ৩১। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজাীবতেন বা। 
যেষামথে- কাঁতক্ষতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি ৯৪৩২] 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাস্ত্যক্তবা ধনানি চ। 
আচার্য্যাঃ 1পতরঃ পৃন্রান্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলাঃ শ্বশূরাঃ পৌন্লাঃ শ্যালাঃ সম্বান্ধনন্তথা। 
এতান্ন হস্তৃমিচ্ছাঁম ঘ্মতোহপি মধুস্‌দন ॥ ৩৪ ॥ 
যাহাদগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ কামনা করা যায়, সেই আচার্ধা, পিতা পুত্র, পিতামহ, 
মাতুল, শ্বশুর, পৌন্নু, শ্যালা এবং কুটুম্বগণ যখন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবাস্থত 
তখন হে গোঁবন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ ক, জীবনেই কাজ কি? হে 
মধ্সূদন' আম হত হই হইব, তথাপিও তাহাঁদগকে মারতে ইচ্ছা কার না।৩২।৩৩।৩৪। 
' আম হত হই হইব (ঘ্যতোহি)” কথার তাৎপর্য এই যে, “আমি না মারলে তাহারা 
আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যাঁদ তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আম তাহাদিগকে 
মারব না। বন্তুতঃ ভীম্ম, দ্রোণের সাহত অর্জন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছলেন। অজ্জুনের 
'মৃদু যুদ্ধের” কথা আমরা অনেক বার শ.নিতে পাই। 
অন্প ব্িলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ 'কিন্নু মহাকৃতে। 
ণনহত্য ধার্তরাম্ট্রান নঃ কা প্রীতঃ স্যাজ্জনাদ্দন ॥ ৩৫ ॥ 
পাঁথবীর কথা দূরে থাক, ন্েলোক্যের রাজ্যের জনাই বা ধূৃতরাষ্ট্র-পূত্রগণকে বধ কাঁরলে 
ক সখ হইবে, জনার্দন 2 ।৩৫। রঃ 
পাপমেবাশ্রয়েদদ্মান্‌ হত্বেতানাততায়নঃ 
তস্মাল্সাহ্হা বয়ং হস্তুং ধার্তরাম্ট্রান সবাঙ্ধাবান্‌।* 
স্বজনং হ কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব] ৩৬॥ 
এই আততায়ীদগকে বিনাশ কারলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা 
বান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পূুতাদগকে বিনাশ কারিতে পারব না। হে মাধব স্বজম হত্যা করিয়া আমরা 
কি প্রকারে সুখী হইব 2 ৩৬। 
ছয় জনকে আততামী বলে 
আঁগ্পদো গরদশ্চৈব শস্তপাপির্ধনাপহঃ। 
ক্ষেত্পারাপহারী চ ষড়েতে আততারনঃ ॥ 
যে ঘরে আগাম দেয়, যে বিষ দেয়. শদ্ঘ্রপাপি, ধনাপহারণ, ভূমি ষে অপহরণ করে ও বনিতা 
অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়শ। অর্থশাস্মানূসারে আততাষী বধ্ায। টাঁকাকারেরা 


স্ববান্ধবান ইতি পাঠান্তর আছে। 
৬৮৭ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


অঞ্জনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে. যাঁদও অর্থশাস্ানূসারে আততায়ী বধ্য, তথাপি 
গুরু প্রর্ভীত অবধ্য। ধন্মশাস্তের কাছে অর্থপাস্ত দূর্বল, সুতরাং, দ্রোণ 
ভ্মাদি আততায়খ' ১1 তাঁহাঁদগের বধে পাপাশ্রয় হইবে । একালে আমরা 2" এবং 
+11015115 র” মধ্যে প্রভেদ কার, এ বিচার ঠিক সেইরুপ “41-8%৮র উপর “10125191 
ইংরেজের পিনাল কোডেও 'লথে যে, অবস্থাঁবশেষে আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই 
সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সব্্ধঘন আধুনিক নশীতশাস্রসঙ্গত নহে। 
আনন্দা্গার এই শ্লোকের আর একটা অর্থ কাঁরয়াছেন। 'তাঁন বলেন, এমনও বুঝাইতে 
পারে যে, গর প্রভাতি বধ করলে আমরাই আততায়ী হইব; সূতরাং আমাদের পাপাশ্রয় 
কাঁরবে। “গুর্রাতৃসুহৎ্রভূতীনেতান হত্বা বয়মাততায়নঃ জ্যামঃ।” 
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যান্ত লোভোপহতচেতসঃ | 
রা দোষং িন্রদ্রোহে চ পাতকমৃ ॥ ৩৭ | 
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুং। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যতিজনাদ্দন ॥ ৩৮) 
যদ্যাপ ইহারা লোভে হতজ্জান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিন্রদ্রোহে যে পাতক. তাহা 
দোখতেছে না, কিন্তু হে জনার্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দোঁখতোছ, আমরা সে পাপ 
হইতে বাত্তব্াদ্ধাবাশষ্ট কেন না হইব? ৩০। ৩৮। 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যান্ত কুলধম্মন সনাতনাঃ। 
ধর্মে নন্টে কুলং কৃতয্লমধম্মোহভিভবত্যুত॥ ৩৯ ॥ 
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নম্ট হইলে অবাঁশজ্ট কুল অধন্মে আভভূ্ত 
হয়।৩৯। 
সনাতন কুলধন্্ম-_ অর্থাৎ পর্্বপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্্ম। 
অধম্মাভভবাৎ কৃষ্ণ প্রদষ্যন্তি কুলীস্ত্যয়ঃ ৷ 
সা দ্টাস- বাকি জাতে বণসতকরঃ 901 
হে কৃষ্ণ! অধন্সাভভবে কুলস্তগণ দুস্টা হয়, স্তীগণ দৃষ্টা হইলে, হে বাফ্েম!” 
বণণসজ্কর জল্মায়। ৪০। 
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্মানাং কুলস্য চ। 
পতীস্ত পিতরো হ্যেষাং ল:প্তপিন্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥ 
এই সঙ্কর কুলনাশকারীদগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিন্ত হয়। িন্ডোদকা ন্রুয়ার 
০০৮০১০৮৭০০৯ 


উৎসাদ্যস্তে আতিক কুজধর্্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ 
এইর্‌প কুলঘ্যাঁদগের বর্ণসঙ্করকারক. এই দোষে জাতিধম্্স এবং সনাতন কুলধর্্ম উৎসন্ন 
যায়। ৪২। 


হে জনার্দন! আমরা শ্ানয়াছি যে. যে মনূষ্যাদগের কুলধর্ম উৎসম্ন যায়, তাহাঁদগের 
নয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩। 

৩৯, ৪০, ৪৯, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধুঁনক কৃতাবিদ্য পাঠকাঁদগের কানে ভাল 
লাগবে না। ইহা বরসঙ্কর-বরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বালয়া বোধ হইবে, তার উপর 
“ল.প্তাঁপশ্ডোদকক্রিয়াঃ” প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঞ্করেযস উপর গশতাকারের বিশেষ 
শবদ্ধেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্পসষ্করের নিন্দা পান্নবিষ্ট করিয়াছেন। 
আমরা যখন তীদ্বষায়ণী ভ ভগবদনুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তদুক্তির তাংপর্যা 
বুঝবার চেষ্টা কারব। এক্ষণে অক্জনোক্তর স্থুল মর্ম ব্টীবলেই বথেষ্ট হইল । কুলের 
পুরুষগগণ মারলে কুলস্মীগণ যে ব্যাভচারণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্মাগণ 


* কৃষক বৃফিবংশসম্ভুত, এজন্য বাকেয়। 
৬৯৮ 


শ্রীমন্তগবন্গাভা 


ব্যাভচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ওরসে সন্তান জল্মিতে থাকে । বংশ 
নীচ সম্ভতিতে পাঁরপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, 
এবং খ্পস্ডাদির স্বর্গকারকতায় যাঁহারা বিশ্বাসবান্‌ নহেন- স্বর্গ নরকাধদও যাঁহারা মানেন না, 
তাঁহারাও বোধ কার, এতটুকু স্বীকার কারবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার 1 
কথাটা আত মোটা কথা বটে। কথাটা অঙ্জুনের মুখে বসাইবার একট, কারণ আছে-- 
অঞ্জনের এই “কুলধর্মের” বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্‌ “স্বধর্মের” কথাটা তুলিবেন। এট.কু 
গ্রন্থকারের কৌশল । "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখাঁন চ" এই অমৃতময় বাক্যের 
পর বাঁলবার যোগ্য কথা এ নহে। 
অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবাসতা বয়ং। 
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হস্তুং স্বজনমনদ্যতাঃ॥ ৪৪ ॥ 
হায়! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বধ কারতে উদ্যত হইয়াছ-মহৎ পাপ কাঁরতে 
অধ্যবসায় করিয়াছ। ৪৪। 
যাঁদ মামপ্রতাঁকারমশস্্ং শস্দ্রপাণয়ঃ। 
ধার্তবরাষ্ট্রী রণে হন্যন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেং॥ ৪&॥ 
যাঁদ আম প্রতশকারপরাঙ্মুখ এবং অশস্ত হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাস্ট্রপুন্্গণ যুদ্ধে আমাকে 
বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫ । 
সঞ্জয় উবাচ। | 
এবমুক্তবাজ্জ্নেঃ সংখ্যে রথোপচ্ছ উপাবিশং। 
বিস্জ্য সশরং চাপং শোকসংাবগ্রমানসঃ ॥ ৪৬ ॥ 
সঞ্জয় বাঁললেন-__ 
অজ্জুন এইরূপ বালয়া শোকাকুল মানসে ধন্ব্্বাণ পাঁরত্যাগ কারয়া সংগ্রামন্থলে রখোপচ্ছে 
উপবেশন কারলেন। ৪৬। 
শ্রীভগবশ্গশীতাসৃপাঁনষৎস; ব্রন্ধাবিদ্যায়াং যোগশাস্দে 
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসম্বার্দে অর্জুনাবষাদো 
নাম প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। 
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£ কোন কোন পুস্তকে “সৈন্দর্শনং" হীত পাঠ আছে। 
ব ২-_৪৪ ৬৮৯ 


বাঁঞকম রচনাবলশ 


বাঁলয়াছি, গঁতার প্রথম অধ্যায়ে ধম্মতত্ব কিছু নাই, কিস্তু এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট 
কাবয। কাব্যর উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে । কুরুক্ষেন্নে উভয় সেনা 
সুসাঁজ্জত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাশ্ডবাদগের মহতাঁ সেনা ব্যুহবদ্ধা হইয়াছে 
দেখিয়া রাজা দূষেোধন, পরম রণপস্ডিত আপনার আচার্ঘযকে দেখাইলেন। একট ভীত হইয়া 
আচার্ধ্যকে বাঁললেন. “আপনারা আমার সেনাপাঁত ভীঙ্মকে রক্ষা কারবেন।” ক সেই বন্ধ 
ভশম্ম ষয্‌বার অপেক্ষাণও উদ্যমশনল--তাঁন সেই সময়ে সিংহনাদ কাঁরয়া শঙ্খধবান কাঁরলেন-_ 
(শঙ্খ তখনকার 10981) । তাঁহার শঙ্খধ্বান শুনয়া উৎসাহে বা প্রত্যুন্তরে উভয় সৈন্যস্থ 
যোদ্ধগণ সকলেই শঙ্খধযান কাঁরলেন। তখন উভয় দলে নানাবধ রণবাদ্য বাঁজয়া উঠিল-__ 
শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে গগন বিদীর্ণ হইল- আকাশ পাঁথবী তুমুল হইয়া 
উঠঠিল। সেই মহোধ্সাহের সময়ে শ্িরচিত্ত অঙ্জুন--যাঁহার উপরে কৌরব-জয়ের ভার- আপনার 
সারাথ কৃষককে বালিলেন--“একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দোঁখ._দোঁখ, কাহার সঙ্গে আমায় 
যৃদ্ধ করিতে হইবে ।” কুষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত কাঁরলেন,--সব্বজ্ঞ 
সব্বকর্তা বাঁললেন, “এই দেখ।” অঙ্জিন দৌখলেন, দুই দিকেই ত আপনার জন,পতৃবা, 
1পতামহ, পনুত্, পৌন্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সনহত, সখা--তাঁহার গা কাঁপিয়া উাঠল, শরীরে 
রোমাণ্ঠ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুক্ধিল, হাত হইতে সেই মহাধনূ গাণ্ডীব 
খাঁসয়া পাঁড়ল। বাললেন, “কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মাঁরয়া রাজোে ক ফল?--আম 
যুদ্ধ কারব না।” এই সংগ্রামক্ষেত্র, দই দকে দুই মহতশ সেনা, এই তুম.ল কোলাহল. রণবাদ্য 
এবং ঘোরতর উৎসাহ-সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে হ্ছৈর্যা, তার পর তাঁহার হৃদয়ে সেই 
করুণ এবং মহান: প্রশান্ত ভাব-_এরূপ মহচ্চিন্্র সাহত্যজগতে দুরললভ। “ন কাত্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ 
ন চ রাজ্যং সুখান চ"ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শীনয়াছে £ 


দ্বতীয়োহুধ্যায়ঃ 
সঞ্জয় উবাচ। 
তত্তথা কৃপয়াবিস্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষাদ্তামদং বাক্যমূবাচ মধূসূদনঃ॥ ১) 
সঞ্জয় বালিলেন_ 
তখন সেই কৃপাবস্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন 'বষাদযুক্ত (অর্জজন)কে মধুসূদন এই কথা 
বাঁললেন। ১। 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
কুতস্ত্বা কশমলমিদং বিষমে সমপাস্থিতম্‌। 
অনার্ধজনস্টমস্বর্গযমকশীর্তকরমর্জুন॥ ২॥ 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-- 


হে অজ্জুন! এই সঙ্কটে অনারযসোবিত স্বর্গহানিকর এবং অকর্ীর্তকর তোমার এই মোহ 
কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ২। 
মা ক্লেব্যং গচ্ছ কোন্তেয়* নৈতৎ ত্বয্যাপপদ্যতে। 
ক্ুদ্রং হদয়দৌর্্বল্যং ত্যক্েবোত্তিষ্ঠ পরস্তপ॥ ৩॥ 
কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরভ্তপ! ক্ষত্র 
হদয়দৌর্্ধবলা পাঁরত্যাগ কারয়া উত্থান কর। ৩। 
অঙ্জুন উবাচ। 
কথং ভীম্মমহং সংখ্যে দ্রোণণ্ মধুসূদন । 
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পৃজাহাবারসৃদন ॥ ৪ ॥ 
অজ্জুন বাঁললেন-- 


হে শত্ুনিস্দন মধুসূদন! পৃজাহ যে ভীগ্ম এবং দ্রোপ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাখের 
দ্বারা কি প্রকারে আম প্রীতযুদ্ধ করব? ৪। 


* “ক্ৈব্যং মা স্ম গমঃ পাথ” ইতি আনন্দাগার-ধৃত পাঠ। 
৬৯০ 


শ্রীমন্তগবল্গণত। 


গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে। 
হত্বার্থকামাংস্ত্র গুরানহৈব 
ভুঞ্জীয় ভোগান্‌ রাঁধরপ্রাদগ্ধান্‌ ॥ ৫1 
মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন কাঁরতে হয়, সেও শ্ররেয়। 
আর গুরুদগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায়, তাহা রাঁধরলিপ্ত। &। 
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরল্বো গরায়ো 
যদ্বা জয়েম যাঁদ বা নো জয়েয়ুঃ। 
যানের হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেহবস্ছিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাম্দ্ৰীঃ ॥ ৬ ॥ 
আমরা জয়ী হই বা আমাদগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেয়, তাহা আমরা 
বুঝতে পারিতোছি না-যাহাঁদগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা কার না, সেই ধৃতরাম্ট্- 
পূত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত। ৬। ৃ 
কাপশ্যদোষোপহতস্বভাবঃ 
পূচ্ছাম ত্বাং ধর্্মসংমৃঢ়চেতাঃ। 
যচ্ছেয়ঃ স্যাশ্লিশ্চিতং ব্রাহি তল্মে 
শিষ্যস্তেহহং শাধ মাং ত্বাং প্রপন্বম্‌ | ৭ ॥ 
কাপণ্য-দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূড় হইয়াছে, তাই 
তোমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছি। যাহা ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত কাঁরয়া বল। আঁম তোমার 
শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতোঁছি--আমাকে শিক্ষা দাও । ৭। 
কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ “বাচস্পত্যে এই অর্থ 'নর্দেশ কাঁরয়া উদাহরণস্বর্প 
গবতার এই বচনাঁট উদ্ধত কাঁরয়াছেন। ভরসা কার, কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারদ্র্য 
বাীঝবেন না। "দীন, অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত । উদাহরণম্বরূপ-_তারানাথ রামায়ণ হইতে আর 
একটি বচন উদ্ধত করিয়াছেন, ঘথা :--“মহদ্ধা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচাতে ।” আনন্দাগিরি 
বলেন-“যোহজ্পাং স্বজ্পামাপ স্বক্ষাতং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।” যে সামান্য ক্ষাত স্বীকার 
কাঁরতে পারে না, সেই কৃপণ ।* শ্রীধর স্বামী ব্যঝাইয়াছেন যে, “এই সকল বন্ধুবর্গকে নস্ট 
কারয়া কি প্রাণ ধারণ করিব 2 অজ্জনের ইতি বৃদ্ধিই কাপণ্য। তিনি “কার্পশ্যদোষ” ইতি 
সমাসকে দ্বন্ব সমাস বৃঝিয়াছেন-কার্পপ্য এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পর্বকাঁথত 
কুলক্ষয়কৃত পাপ বুঝতে হইবে । অন্যান্য টীকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন নাই। 
নাহ প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ-- 
যচ্ছোকমহচ্ছোষণা মাল্দুয়াণাম। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্রমৃদ্ধং 
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম॥ ৮॥ 
পৃথিবীতে অসপত্ব সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সংরলোকের আঁধপত্য পাইলেও ষে শোক আমার 
হীন্দ্রয়গণকে িশোষণ করবে, তাহা মে যাইবে, আম দোখতোছি না। ৮। 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমনক্তবা হম্বীকেশং গৃড়াকেশঃ পরম্তপঃ। 
ন যোৎস্য ইত পোঁবন্দমুক্তবা তৃীং বভূব হ॥৯॥ 
সঞ্জয় বলিতেছেন-__ 


খতুজয়ী অজ্জুনা হষীঁকেশকে এইর্‌প বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া 
তুষণন্তাব অবলম্বন কাঁরলেন। ৯। 


* কাশশনাথ রাম্ষক তেলাং “কার্পশা* শব্দের প্রাতবাফ্য দিয়াছেন “406116850655, 


1 মূলে "গৃড়াকেশ” নর রা বান 
করেন পনদ্রাজয়ী”। অন্যাবধ অর্থও দেখা 


৬৯৯ 


বঙ্কিগ রচনাবলশ 


তমুবাচ হষাঁকেশঃ প্রহসানল্নব ভারত। 
সেনয়োরুভয়োম্মধ্যে বিষাদস্তীমদং বচঃ ১০॥ 
হে ভারত! হষণীকেশ হাস্য কাঁরয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অজ্জর্নকে এই কথা 


বলিলেন। ১০ । 
শ্রীভগবান উবাচ। 
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাসৃনগতাসূংশ্চ নানুশোচাস্ত পাঁণ্ডতাঃ ॥ ১৯ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ 


বাঁলতেছেন-_ 
দি বিজের মার কথা কাঁহৃত হটে পিত্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে 
তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি ভারা ক 
করেন না।১১। 
এইখানে প্রকৃত গ্রল্থারস্ত। এখন 'ি কথাটা উঠচিতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক। 
দুষ্বযোধনাঁদ অন্যায়প্বর্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার 
পুনরহ্দ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে য্দ্ধ ক কর্তব্য ? 
উদ্যোগ পর্ণ এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল 
যে, যুদ্ধই কর্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহশত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। 
এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করলেও আমরা 
2 
সচরাচর যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা মিকৃষ্ট। কিস্তু ধর্্মযুদ্ধও আছে। আমোরকায় ওয়াশিংটন, 
85554 4741৬ সংহ প্রভাতি যে যুদ্ধ কাঁরয়াছলেন, 
তাহা পরম ধর্ম্ম-দানাঁদ অপেক্ষাও শ্রেম্ত ধম্্ম। পাণ্ডবাঁদগেরও এই যাদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর 
ধর্্স। এ বিচার আম কৃষচাঁরত্রে সাবস্তারে কারয়াছ-__ এক্ষণে সে সকল পূুনরুক্ত কারবার 
প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থল মন্্ম এই যে, যোঁট যাহার ধন্মানূমত আঁধকার, তাহার 
সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায়পূব্বক তাহার' অপহরণ 
বা অবরোধ কাঁরতে না পারে; কাঁরলে তাহার পুনর্দ্ধার এবং অপহর্তার দণ্ডবিধান করা 
কর্তব্য। যাঁদ লোকে স্বেচ্ছামত পরকে আঁধকার্যুত কারিয়া স্বচ্ছল্দে পরস্বাপহরণপূব্বক 
উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিনও 'টিকে না। সকল মন.ষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুঃখ 
ভোগ করিবে। অতএব আপনার সম্পাশ্তর পুনরদদ্ধার কর্তব্য। যাঁদ বল ভিন্ন অন্য সদপায় 
থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয় ৷ যাঁদ বল ভিন্ন সদপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য । 
এখানে বলই ধর্্ম। 
মহাভারতে দেখি যে, অজ্জঞন ইতিপূর্বে সকল সময়েই যদ্ধপক্ষ 'ছিলেন। যখন বুদ্ধে 
স্বজনবধের সময় উপস্মিত' হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তানি যে কাতরচিত্ত ও যাদ্ধবাদ্ি 
হইতে 'বচলিত হইবেন, ইহাও সঙ্জনস্বভাবসুলভ ভ্রাস্ত। 
মহাভারতে ইহাও 'দৌঁখতে পাই যে. যাহাতে হুদ্ধ না হয়, তত্জন্য শরীক বিশেষ যত 
করালেন (পে যখন অন হইয়া উল, তন তন ধোন পক্ষ রত 
হইতে অস্বীকৃত হইয়া, কেবল অঞ্জনের সারথ্য মান স্বীকার কাঁরয়াছিলেন। দস কৃষ্ণ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেও 'তানি পরম ধর, সৃতরাং এ শ্থলে ধন্মের পথ কোনূটা, তাহা অজ্জ্নকে 
যাইতে বাধ্য। অতএব আক্র্মকে বকইতেছেন যে, যন করাই এখানে ধর্ম বধ না করাই 


৪-« রানিরিরির নগর নিউ ইহা বিশ্বাস 
করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সার মর্ম্ম সঙ্কালিত 
কারয়া মহাভারতে সান্নবোশত কাঁরয়াছেন, ইহা শবশ্বাস করা যাইতে পারে। 

য্ধে প্রব্যত্ুসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অক্জ্নকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও "ষ্‌দ্ধ কর” এইরূপ উপদেশ "দয়া ভগবান মধ্যে মধ্যে 


* এবং নবজশবন, প্রথম খণ্ড দেখ। 
৬৯২ 


শ্রীম গবল্। ৩1 
আপনার বাকোর উপসংহার করেন বটে কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার 1বশেষ 
কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, ষে কৌশলে গ্রল্থকার এই ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের 
সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অগ্রকৃততা প্রাঠক অনুভূত কারতে না পারেন, এই জন্য 
যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুহ্ধপক্ষ সমর্থন 
এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য কাঁরয়া সমস্ত মনব্যধম্মের প্রকৃত 
পরিচয় প্রচারিত করাই উদ্দেশ্য। 

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বাঁঝবেন যে, 
যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মথে রথ স্ছাঁপত করিয়া, কৃষ্কাজ্জনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে 
হইয়াঁছল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ । দুই পক্ষের সেনা ব্যাহত হইয়া পরস্পরকে প্রহার কাঁরতে 
উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপাঁতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন কাঁরয়া 
অধ্যায় যোগধর্্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বাঁলয়াও বোধ হয় না। এ কথার 
যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের আর কয়েকাঁট কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। 

€১) গীতায় ভগবংপ্রচারিত ধম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কি্তু গণীতাগ্রন্থখানি 
ভগবৎ্প্রণশত নহে, অন্য ব্যাক্ত ইহার প্রণেতা । 

(২) যে ব্যাক্ত এই গ্রন্থের প্রণেতা, [5 কথোপকথনকালে সেখানে 
উপাস্থত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে স্বকর্ণে শুনিয়াছলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বাঁসয়া সব 'লাখয়া- 
ছিলেন বা স্মাতধরের মত স্মরণ রাঁখয়াছলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। 
সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে 
ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল. এমন বিশ্বাস করা যায় না অনেক কথা যে গ্রল্থকারের 
[নজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব। 

যাহারা বাঁলবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গতি, মহাভাবত মহার্ধ ব্যাস-প্রণশত, তান 
যোগবলে সব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরুপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাঁহাঁদগের সঙ্গে আমাদের 
কোন বিচার হইতে পারে না। লে শ্রেণীর পাঠকের জনয এই ব্য প্রীত হয নাই, ইহা আমার 
বলা । 

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যেযর ভাব্য 

ত হইবার পর কোন গ্লোক গাঁতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন 
প্রচালত মূলের এঁক্য আছে। কিন্তু শঞ্করাচার্যের অন্ন সহস্র বা ততোধিক বংসর পবের্বও 
গণতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে মে কোন শ্লোক প্রাক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিব? 
আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রীক্ষপ্ত বাঁলষাই বোধ হয়। 

এই সকল কথা স্মরণ না রাখলে আমরা গণতার প্রকৃত তাৎপর্য) বাঁঝতে পারিব না। 
এ জন্য আগেই এই কয়াঁট কথা বলিয়া রাঁখলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃফ অক্জর্নকে এই 
যুদ্ধের ধম্মযতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম কি? 

আমরা উনাবংশ শতাব্দীর নশীতশাস্ত্ের বশবন্তর্ণ হইয়া উপরে যে প্রণালতে সংক্ষেপে এই 
যুদ্ধের ধম্মযতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহন্ল্য। তাঁহার 
কথার স্থুল মন্্ম এই যে, সকলেরই স্বধর্্ম পালন করা কর্তব্য। 

আগে আমাঁদগের বুঝিয়া দেখা চাই যে, স্বধঙ্্ম সামগ্রশটা কি? 

চক্করাদ পর্পাশডিতগণের পে এ তড় বান বড় সহজ হইয়াছিল কজন কা 

সূতরাং অক্জর্নের স্বধর্ম্স ক্ষার ধম্স বা যুদ্ধ ।' তান যে ধুদ্ধ না কারয়া বরং বলিতেছিলেন যে: 
কষা কারি, সেও ভাল" সেটা তাঁহার পরধম্গণবলম্লনের ইচ্ছা-কেন না, [ভিক্ষা 

1 

কা হই ছে বাস আহি 
বর্ণাবভাগানূসারে নিণাতি না ক ৮০৮8০ সি 
শপ এ আপি তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষযদ্রাংশ-_ 


* শোকমোহাভ্যাং হ্যাভিভূতাঁববেক বিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধর্র্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোহীপ তঙ্মাদযদ্ধাদু- 
পবরাম পরধমণ্চি ভিক্ষাজশীবনাদিকং কর্তং প্রববৃতে 1-শঙ্করভাঙ্য। 


৬৯৩ 


বঙ্কম রচনাবল”? 


আঁধকাংশ মনৃষ্য চতুব্বর্ণের বাহর; তাহাদের স্বধর্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন 
ধম্ম হত করেন নাই? কোটি কোট মনৃষ্য সৃষ্ট কাঁরয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধম্ম 
বাহত কাঁরয়া, আর সকলকেই ধর্মযুত কাঁরয়াছেন? ভঙগবদ,ক্ত ধর্ম চি হিন্দুর জন্যই? 
ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধম্ম এমন অনূদার নহে। 

যান স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান, তিনি খুশিজ্টানের* তুল্য। আর 
এ নগাত সান তানি “স্বধম্মের” অন্য তাতৎপর্যের অনুসন্ধান কারিক্নে 
সন্দেহ নাই। 

যাহার যে ধর্ম) তাহার তাই স্বধম্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম কিঃ যাহা লইয়া মনয্যত্ব, 
তাহাই মনুষ্যের ধর্্ম। ক লইয়া মনষ্যত্ব ? মানুষের শরীর আছে, এবং মন আছে। এই 
শরীরই বা কি? এবং মনই বা ক? শরীর কতকগযীল জড় পদার্থের সমবায়, তাহাতে 
সনি ছে ই লাভজনক তবোরিউ উইল রর হাতা; 
কেন না, মানুষের মৃতদেহে মন্যব্যত্ব'আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড় পদার্থকে 
ছাড়িয়া দিতে হইবে_সেই দৌহকণ শাক্তগুলিই মন্ষ্যশরীরের প্রকৃত উপাদান। আম 
স্থানান্তরে ই নাম িয়াছ-+“শারীরকী বৃত্তি”। মনুষ্যের মনও এইরূপ শাক্ত বা 
বাত্তর সমাষ্ট। সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক-মানাঁসক বাঁত্ত। এখন দেখা যাইতেছে যে, 


'বিহিত 

বাত্তর সঞ্টালন দ্বারা আমরা 'ি কার? হয় কিছ: কম্ম্ম কারি, রর 
ও জ্ঞান [ভিন্ন মনুষ্যের জশবনে ফল আর কছ্‌ নাই 1 

অতএব জ্ঞান ও বর্ম মান্‌ষের স্বধম্। সকল বাত্তগ্ীল সকলেই যাঁদ 'বাহতরুপে 
অন্যাষ্ঠত কাঁরত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধম্ম হইত। কিন্তু মনষ্য- 
সমাজের অপ্াারণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘাঁটয়া উঠে না।$8 কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ 
স্বধর্্সন্ছানীয় করেন, কেহ কম্মকে এর্‌প প্রধানতঃ স্বধর্্মস্বর্প গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য বক্ষ; সমস্ত জগৎ রন্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানাক্জন যাঁহাঁদিগের স্বধর্ষ্স 
তাঁহাঁদগকে ব্রাঙ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ বন্ধন শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে 

কম্ম্মকে তিন শ্রেশশিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 0 
বিষয়টা ভাল করিয়া বাঁঝতে হইবে। জগতে অস্তার্বিয় আছে ও বাহার্্বিযয় আছে 
অস্তীর্বষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, ছি ই রী নি আনিরিরের 
মধ্যে কতকগুলিই হউক অথবা সবই হউক. মনুষ্যের ভোগ্য। মন্‌ষ্যের কর্ম মনষ্যের ভোগ্য 
বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ন্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, €২) সংযোজন বা সংগ্রহ, 
(৩) রক্ষা । (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কাঁষিধম্মণ; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ 
করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধম্সণ; এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যাদ্ধধন্ম্ণ। 
ইহাঁদিগের নামাস্তর বামে ক্ষতিয়, বৈশ্য, শৃদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার কাঁরিতে পারেন কি? 

স্বীকার কারবার প্রাত একটা 'আপান্ত আছে। হিন্দদিগের ধর্্মশাস্তানূসারে এবং এই 
গঁতার ব্যবস্থান্সারে কাষি শ্রের ধর্ম নহে; বাঁপজ্য এবং কষ, উভয়ই বৈশ্যের ধর্্ম। অন্য 


5 যে ষীশুখুশিষ্ট না ভজে, জগদীশ্বর তাহাকে অনস্তকাল জন্য নরকে 
প করেন। 

1 “মন” চালিত কথা, এই জন্য “মন” শব্দ ব্যবহার কারলাম। এই চাঁলত কথাটি ইংরোজ 
“5৫” শব্দের অনুবাদ মন্। হন্দূদর্শনশাস্মের ভাষা ব্যবহান্ধ কারতে গেলে, ইহার পাঁরবর্তে বদ্ধ 
ও মন উভয় শব্দ এবং তংলকগ অহচ্কার এই তিনটি শুই, খসহার কাঁরতে হইবে। তাহার পারবে 
“চো ৪0৫ 010" এই বিভাগের অন্বন্তাী হঞ্গাই 

£ কোম্ৎ প্রভাতি পাশ্চাত্য দার্শীনকগণ তন ভাগে িবভক্ত করেন +7000580৮, 
চ০৫1108, 4০৮০০, ইহা ন্যাধয। কল্তু £591108 অবশেষে 108008৮ঠ কিম্বা 20095. প্রাপ্ত হয়। 
এই জন্য পাঁরণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম এই 'দ্বিবধ বলাও ন্যায্য। 





নি 


ভ্রীন্তগবন্গীতা 


ধতন বর্ণের পারচর্য্যাই শদ্রের ধর্ম। এখনকার 1দনে দোখতে পাই, কাঁষ প্রধানতঃ শদ্রেরই 
ধর্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্পের পাঁরচর্যযাও এখনকার "দিনে প্রধানতঃ শাদ্রেরই ধর্ম। যখন 
জ্বানধম্মর্ণ, যা্ধধম্স, বাণিজ্যধম্ম্ণ বা কাঁষধষ্ম্ণর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে তন্ধাম্্মগণ 
আপনাঁদগের দৌহিকাদ প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন কাঁরয়া উঠিতে পারে না, তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্যযায় নিযুক্ত হয়। অতএব €১) জ্ঞানাজ্জন বা লোক শিক্ষা, 
€২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাঁণজা, (8) উৎপাদন বা কষ, (৫) পাঁরচর্ধযা এই 
পণ্তাঁবধ কর্ম । 

ইহার অনুরূপ পাঁচাট জাতি, রৃপাস্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম পুরূষপরম্পরাগত। কেবল 'হন্দুসমাজেই যে এর্প, 
তাহা নহে, 'হন্দঃসমাজসংলগ্র মুসলমানাদগের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়াছে। দরাঁজরা পুরুষানূক্রমে 
লাই করে। জোলারা পুরুষান্ত্রমে বস্ত বুনে, কলুরা পুরুষানুক্রমে তৈল 'বন্রুয় করে। 
ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন জাতর সংখ্যা 
বাঁদ্ধ হইল, তখন 'নাদ্দন্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কর্মাম্তর অবলম্বন না করিলে জীঁবিকা- 
নির্বাহ হয় না। প্রাচীন কালের অপেক্ষা এ কালে শদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, তাহার এীতহা'সিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে ।+ এজন্য শূদ্র এখন কেবল পাঁরচর্যযা 
ছাঁড়য়া কৃষিধম্মর্গ। পক্ষান্তরে পূর্র্কালে আর্ধাসমাজস্থ আঁধকাংশ লোক এইর্প সামাক্ক 
কারণে জপ. বাণিজ্য বা কীষধর্মী ছিল। এবং তাহাঁদগেরই নাম বৈশ্য। 

সে যাই হউক, মনৃষ্য মান্রে, জ্ঞান বা কম্মানূসারে, ব্লাক্গণ, ক্ষত্রিয় বণিক শিজ্পী, কৃষক, 
বা পারচারকধম্মর্ট। সামাঁজক অবস্থার গাঁতি দোঁখয়া যাঁদ বল যে. মনুষ্য মালে ব্রাঙ্গণ, ক্ষা্রিয়, 
বৈশ্য বা শৃদ্রু, তাহাতেও কোন আপাতত হইতে পাবে না। শ্ুল কথা এই যে, এই ষড়বিধ বা 
পণ্/াবধ বা চতীব্বর্ধ কর্ম ভিন্ন মনুষ্যের কম্সণীন্তর নাই। 'যাঁদ থাকে, তাহা কৃক্্স। এই 
ধডবিধ কম্মের মধ্যে যান যাহা গ্রহণ করেন উপজশীবকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই 
হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেষ কম্র্ম, তাঁহার 790, 
তাহাই তাঁহার স্বধন্্স। ইহাই আমার বাদ্ধতে গখতোক্ত স্বধন্মের উদার ব্যাখ্যা। যাহারা 
ইহার কেবল প্রাচীন হন্দূসমাজের উপযোগপ অর্থ নির্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদুক্তিতে আতি 
সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান কখনই সংকীর্ণবাদ্ধ নহেন। 

যাহা ভগবদুক্তি--গণতাই হউক, 131১] ই হউক. স্বষং অবতধর্ণ ভগবানের স্বমৃখনির্গতই 
হউক বা তাঁভার অনূগৃহীত মন্ষোর মুখ্খান্গতই হউক, যখন উহা প্রচারত হয়, উহা তখনকার 
ভাষায ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং তখনকার সমাজের এবং লোকেব শিক্ষা ও সংস্কারেল অবচ্ছার 
অনুমিত ষে অর্থ, তাহাই তংকালে গৃহীত হয়। 'কস্তু সমাজের অবস্থা এবং লোকের শিক্ষা ও 
সংস্কারসকল কালক্রমে পাঁরবার্তত হয়। তখন ভগবদযৃক্তর ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশাক হয়। 
কেন না, ধর্ম নিতা : এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সন্বন্ধও নিত্য। ঈশ্বরোক্ত ধর্ম যে কেবল 
একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাঁজক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর 
খাঁটিবে না, এজন্য সমাজকে পর্র্বাবস্থাতে রাখতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে 
পারে না। কালক্রমে সামাজিক পারিবর্তনানুসারে ঈ ঈশ্বরোক্তর সামাঁজক জ্বানোপযোগিনী 
ব্যাখা প্রয়োজনীয় । কৃষণোক্ত স্বধম্মের অর্থের 1ভতর বর্ণাশ্রমধর্মও আছে: আমি যাহা 
বৃঝাইলাম, তাহাও আছে: কেন না. উহা বর্ণাশ্রমধর্মমের সম্প্রসারণ মান্ন। তবে প্রাচীন কালে 
বর্শশ্রম বৃঁঝিলেই ঈশ্বরোক্তর কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আম যের্প বুঝাইলাঘ এখন 
সেইরূপ বৃঝিলেই কালোঁচত ব্যাখ্যা করা হয। 


* বেবল কালসহকারে প্রজাব্দ্ধির কথা বলিতেছি না। “বাঙ্গালিব উৎপাত্তি” বিষমে বঙগদর্শনে যে 
কয়াট প্রবন্ধ প্রকাশ কবিয়াছলাম, তাহাতে প্রমাণ কারবার চেষ্টা পাইয়াছ যে, অনার্য জাঁতিবিশেষসকল 
িল্দৃধর্্ম গ্রহণ করিয়া 'হন্দ শ্রজাতিবিশেষে পারণত পাঁরণত হইয়াছে। যথা পান্ড্র নামক প্রাচীন অনার্ধয 

এখন কোন স্থানে পড়া কোন স্থানে পোদে পাঁরণত হইয়াছে। এইবপে কালবুম শুর 
সংখ্যা বাঁড়য়াছে। বর্ণসঞ্কব শদুবাদ্ধর অন্যতম কারণ । 

1 যথা চৌর্যাদি। 


৬৯৬ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


স্বধর্্ম কি, তাহা যাঁদ, যাহা হউক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম্ম 
পালন কেন করিব, তাহা বুঝিতে হইবে। 

শরীক দুই প্রকার বিচার অবলম্বনপর্ত্বক এ তত্ব অঙ্জুনকে বুঝাইতেছেন। একাঁট 
জ্ানমার্গ, আর একটি কর্ম্মমার্গ। পা জল ৬ 
জ্ঘানমার্গ কীর্তন, তৎপরে কম্মমমার্গ। 

জ্ঞানমার্গের চ্ছুল তত্ব আত্মা আবিনশ্বর, পর-গ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে। 

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ষে বয়মতঃপরমৃ॥ ১২ ॥ 

আঁম কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই বাজগণ ছিলেন না. এমন নহে। ইহার 
পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে । ১২। 

যদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্ভাবনা দেখিয়া অজ্জর্তন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার 
পর্বেশ্লোকে বলিয়াছেন, “যাহার জন্য শোক কাঁরতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ।” 
যে মারবে তাহার জনয শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই গ্লোকে কুঝাইজেছেন। ভাব 
ই যে, “দেখ কেহ মরে না। দেখ, আম, তুমি আর এই রাজগ্ণণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থাষপ; 
রা রিবন বারে মি আর 
তাহাদের জন্য শোক কাঁরবে কেন?” 

ইহাই 'ীতন্দধম্মের স্থল কথা-াহন্দ্ধম্মীস্তগগত প্রধান তত্ব । কেবল বহন্দুধম্মের নহে, 
শ্রীষ্টধম্মের, বৌদ্ধধম্মেরি, ইসলামধম্মের, সকল ধর্মের মধো ইহাই প্রধান তত্ব। সে তত্ব এই 
যে, দেহাঁদ ব্যাতিরক্ত আত্মা আছে. এবং সেই আত্মা আবনাশপ। শরখরের ধংস হইলেও আত্মা 
পবকালে বিদ্যমান থাকে । পরকালে আত্মার ?ক অবস্থা হয়, 55 
8 এবং 'তাঁন বিনাশ-শূন্য, অমর, 
ইহা 'হন্দু, শ্্রীষ্টয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভাতি সকলেব সম্মত। এই সকল ধর্মের 
ইহাই মূলাভাত্ত। 

এই তত্রের প্রধান প্রাতবাদশ বৈজ্ঞানকেরা। তাঁহারা বলেন, শবীরাতাঁরক্ত আর কিছু নাই। 
আর একটা যে আত্মা আছে তাঁদ্ধবযে কোন প্রমাণ নাই। 

আজকাল বৈজ্ঞানকেরাই বড় বলবান্‌। পাঁথবীর সমস্ত ধর্ম এক দিকে, তাঁহারা আর 
এক দিকে তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম হঠিয়া যাইতেছে । অথচ বিজ্ঞানের 
অপেক্ষা ধম্ম বড়। পক্ষান্তরে ধম্্ম বড় বাঁলয়া আমরা "বিজ্ঞানকে পারত্যাগগ কারতে পার না। 
ধন্ও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এ স্থলে আমাদের বিচার করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু 
সত্য কোন দিকে আছে। বিশেষতঃ শাক্ষত বাঙ্গালী, বিজ্ঞান জানুন বা না জানুন, বিজ্ঞানের 
প্রাতি অচল ভাক্তাবাশিত্ট। 'বজ্জানে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে কল চলে, কাপড় হয়, 
নানা বকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেন্ঠ। যখন শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রাতবাদ করেন, তাহা 
বিচার করিয়া দেখা উঁচিত। 

এ বিচারে আগে বুঝা কর্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে. এবং 'হন্দুরা আত্মাকে 
দকির্প বুঝে। 

আত্মাকে বলেন, “অহম্প্রত্যয়বিষয়াস্পদপ্রত্যয়লাক্ষতাথ$”- অর্থাৎ 

বি বাঁললে যাহা বুঝব, সেই আত্মা। এ সদ্বন্ধে আম পৃবের যাহা 'লাখিয়াছ, তাহা 

উদ্ধত কাঁরতোঁছ। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মা্র। 

এস দা রানার পা রা 
ইন্দ্িয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুখ পাইতেছি-আঁম বড় সুখী । কিস্তৃ 
একটি মনুষ্যদেহ 'ভিন্ন 'তুঁমি' বলিব, এমন কোন সামগ্রপ দৌখতে পাই না। তোমার দেহ এবং 
দৌহক পরত ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সখ দুঃখ 
ভোগ ? 


* পাঠকের স্মরণ রাখা উঁচত যে, প্রচলিত প্রথানূসাবে ০৮০০৪ কেই বিজ্ঞান বালাতোছ ও বালব 
৬৯৬ 


শ্রীমস্তগবষ্গণ্তা 


জিতের ররর রিনার রবারিরাররিরারারো রিল লা রর ১ 

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পাঁড়রা থাকবে, িস্তু তৎকালে তাহার সুখ দুখ 
ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে, 
তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী । তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না? 
যে দঃখভোগ করে, সে স্বতল্ল। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে। 

এইর্‌প সকল জীবের । অতএব দেখা যাইতেছে ষে, এই জগতের 'কয়দংশ হীন্ড্িয়গোচর, 
কিয়দংশ অনুমেয় মান্ন, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং সুখ দর্ইখাদির ভোগকর্তা। যে সুখ দৃঃখাঁদর 
ভোগকর্তা, সেই আত্মা ।”* 

আত্মতত্ব বিষয়ক এই হ্ছুল কথাটা গ্রীষ্টিয়াদ সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর 
আর একটা আত সূক্ষয, অতি চমৎকার কথা কেবল হন্দুধম্মেই আছে। সেই তত্ব আত 
উন্নত, উদার, বিশহদ্ধ, বিশ্বাসমান্রে মনুষ্যজল্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতই সেই 
আত মহত্তত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে হিন্দুধর্ম অন্য সকল ধর্মের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি আতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ত এখন ধৃঝাইতোছ। 

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে 
কাজেই িন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর, বহুসংখাক শূন্য পান্ন 
আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পান্লাভ্যন্তরস্থ আকাশ পান্রান্তরস্থ আকাশ 
হইতে "ভিন্ন । কিন্তু পৃথক্‌ হইলেও সকল পা্রস্থ আকাশ জার্গাতক আকাশের অংশ । পান্রগ্টীল 
ভগ্ন কারলেই আর িছমান্র পার্থক্য থাকে না। সকল পান্নস্থ আকাশ সেই জাগাঁতিক আকাশ 
হইতে আভিন্ন হয়। এইর্প ভিন্ন ভিন্ন জীব্গাত আত্মা পরস্পর পৃথক- হইলেও জাগাঁতিক 
আত্মার অংশ, কেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মা বিলীন হয়। এই 
জগদাত্মাকে 'হন্দু-দার্শীনকেরা পরমাত্মা বলেন। জীবদেহস্থায় আত্মা যত 'দিন সেই পরমাত্মায় 
[বিলীন না হয়, তত দন তাহাকে জীবাত্মা বলেন। 

এখন এই জীবাত্মা ক নশ্বর? দেহের ধংস হইলেই 'কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার সহঙ্জ 
উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ. তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। যাঁদ জাগাতক আকাশ 
আঁবনশ্বর হয়, তবে ভান্ডস্থ আকাশও অবিনশ্বর । যাঁদ পরমাত্মা আবনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ 
জীবাত্মাও আবিনশ্বর । 

এই হইল হন্দুধ্মের কথা । অন্য কোন ধর্ম এই অত্যুত্ত তত্বের নিকটেও আলিতে 
পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে. ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ব মনধ্যক্রাণ্ড তত্ের ভতর আর 
নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন খাষিরা বালিতে পারেন, “আমধা যাঁদ আর" কিছ; না করিতাম, কেখল 
এই কথাটা পাঁথবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও প্ামরা. স$ল'মনুষ্যের উপায়ে 
আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।” বাস্তবিক এই সকল তত্তের আলোটমা কারলে তাঁহাঁদগকে 
মনুষ্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতে ইচ্ছা করে। 

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন? তাঁহারা বলেন আদৌ আত্মার 
আঁ্তত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্তব্য নহো। যখন আত্মার আস্তত্বই 
স্বীকার করা যাইতে পারে, তখন তাহার আঁবনাশিতা, জীপবাত্া, পরমাআা, এ সকল উপন্যাস- 
মধ্যে গণনা কারিতে হয়৷ এই শ্রেণীর এক জন জগদ্বিখ্যাত লেখক, আত্মার আস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে 
যে আপান্ত, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। 
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* প্রবন্ধ পৃস্তক। 
+ যে তত্তুটা বুঝাইলাম, তাহা যে বিলাতী 1১47007697 নয়, এ কথা বোধ হয় বাঁলবার প্রয়োজন 
নাই। 
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বাঁওকম রচনাবলশ 
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এইখানে পাঠক একট সূক্ষতর বাঝিয়া দেখুন। এই গবচারের তাংপর্যয এই যে, আত্মার 
আস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার আস্তত্ব আঁসদ্ধ। তাঁভতম্ন ইহার দ্বারা আত্মার অনাস্তত্ব 
প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল, কি কেহই বালতে পারেন না। উক্ত িচাবে 
যে আত্মার অনাস্তত্ব দ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বৃঝাইতেছেন। 
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+ 17766255005 0%. 611810%5 0.197 ধর্শাক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টকা লেখা যাইতেছে, 
সুতরাং ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে না। 


৬৯১৮ 


শ্রীম-শবন্স ডা 

981165 01 10002015 0010106000 10£60)07 0৮ 17520201155, 1008 00103110065 ৪ 
11010101705 91105102006, 

জড়বাদীর আপাতত এই 'বিচারে ভাঁসিয়া গেল, তাহার চিহুমান্র রাহল না। তথাপি ইহাতেই 
আত্মবাদী জয়শ হইতেছেন। পৃথক আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বাঁলবার কাহারও 
আঁধকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কমু আত্মা যে একা স্বতল্ম পদার্থ এবং তাহা 
আঁবনাশী, ইহা প্রমাণকৃত হইল না। তুমি বালতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে, এবং তাহা আঁবনাশপ 
এ কথার প্রমাণ কি? 

অনেক সহত্্র বংসর ধরিয়া পৃঁথবীর সকল সভ্য জাঁতর মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহণীও হইয়া 
আঁসয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অগ্রচুর বাঁলয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞাঁনকেরা সত্যবাদী এবং 
ররর রানালেগ্া রাজাজালি দরজার বলেন, সেটাও বুণঝয়া রাখা 

] 

বাঁঝতে গেলে, আগে বুঝতে হইবে, প্রমাণ কিঃ যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, 
তাহাই তাহার প্রমাণ। আম এই পূুষ্পাঁট দোৌখতে পাইতেছি বাঁলয়াই, জানতে পাঁরতোছ 
যে. পুষ্পাট আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের আস্তিত্বের প্রমাণ। আম গৃহমধ্যে শয়ন 
কায়া মেঘগঞজ্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। এখানে মেঘ আমাব 
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্ত মেঘের ধান আমার প্রত্যক্ষেরৎ বিষয়। প্রতাক্ষাভাবেও মেঘ- 
বিষয়ক জ্ঞান জাঁল্মবার কারণ পূর্্বকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান। যখনই যখনই এইরপে 
গজ্জনধ্বান শুনিয়া আকাশ প্রাতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা 
গয়াছে। 

অতএব আমরা দ্বিবধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি--(১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান। 
ভারতবধাঁষেরা অন্যাবধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বাঁলতোছ। বৈজ্ঞানক 
বা জড়বাঁদগণ অন্য কোন প্রকাব প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান সম্বন্ধে ইহাও 
বলেন যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অন্মান আসদ্ধ: অথবা এরূপ অনুমান হইভেই 
পারে না। এই তত্তের মীমাংসা জন্য ইউরোপশয়েরা এক আঁতি বিচিত্র এবং মনোহর দর্শনশাস্তু 

এখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হয 
নাই। শরীর প্রত্যক্ষ কিন্তু শরারস্ছ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরাীর-বিমুক্ত আত্মারও কেহ 
কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষষ নহে, তৎসম্বদ্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অনূমানও 
হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে । আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ জন্ন্ধে মনুষ্যের 
কোন প্রকাব প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে. তাহা হইতে আত্মার আঁচ্যিত্ণ অনুমান 
করা যায়। এরপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা 'বচারে টিকে 
না। অতএব আত্মার আন্তত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। 

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খজিয়া পায় না। 'বজ্ান সত্যবাদশী। বিজ্ঞানের যত দূর সাধ্য, 


* যাহা হীন্দ্রয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয় । পতুষ্পের চাক্ষুষ প্রতাক্ষ হইল, মেঘের ধ্বানব শ্রবণ 
প্রত্যক্ষ হইল। 

+ তবে স্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে. মৃত ব্যাক্তির দেহাবমুভ আত্মা কখন কখন মনুষ্যের 
ইল্দ্রয়-প্রত্যক্ষ হয়। দেহ-বিমূক্তাত্থা এইরুপে মনৃযোর ইন্দিয়গোচর হইলে জবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত 
নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল "চিত্তের ভ্রমমার, রজ্জুতে সপকজ্ঞানবং ভ্রমজ্ঞান মাত, 
আর ঈদৃশ শ্রমজ্ঞাই আত্মার স্বাতন্ত্যে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমোরকায় 
97152)1900 তত্বের প্রাদুর্ভাব, এই ০০৪০ বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং 
01901:99, ৮৬৪11০০০ প্রভীত প্রাঁসদ্ধ বৈজ্ঞানকেরা এতাদ্বষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরাঁক্ষিত 
ও শ্রেনশবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষের িছ গোলযোগে পাঁড়য়াছেন। ইহার নানা প্রকার বাদ 
প্রতিবাদ চলিতেছে । তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রেতপ্রতাক্ষের যাথার্থয এখনও 
সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সৃতরাং উহা আত্মার 'আস্তত্বের প্রমাণের মধ্যে আম গণনা কারতে 
পারলাম না। আর ঈদ্‌শ প্রমাণের উপর ধর্ম্মের ভীত স্থাপন করা বাস্থনশষ শববেচনা কাঁর না। ধর্ম্ম 
বিজ্ঞান নহে; তাহার 'ভাত্ত আরও দ়সংজ্ভাপিত। 


৬৯৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বিজ্ঞান তত দূর সম্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসা্ধংস্‌ হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও 
বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের তত দূর গাঁতশাক্ত নাই। যাহার 
যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দাঁড় বাঁধয়া সাগরে নামে, 
যতটুকু দাঁড়, তত দূর যাইতে পারে, তার বেশশ যাইতে পারে না, সাগরে সমস্ত রত কুড়াইবার 
তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দাঁড় শবজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অগ্রাপ্য আত্মতত্ 
পাইবে কোথা 2 যেখানে বজ্ঞান পেশীছে না, সেখানে বিজ্ঞানের আঁধকার নাই, ষে উচ্চ ধামের 
নিম্ন সোপানে বাঁসয়া শবজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই 
ভ্রম। 0৮ ৮1০6971085 ১0167109 991]5 10 90010 0706 18090105061]. 018 21) 
9106, 98106 1 0069 1801 6501911) 1106 [10916170980 01 71172.%. 1501 10170 %/৪,9 117 
17100) 10910176211] 50101000, 2180 1610791100১ 01 6৮6], ১6 9667, 10986) 1176610010167, 
9৮01) 19000] 0১1 211] 115 5/509105, 0905, 100 12৬5. 081 90816009210 110186 76 
1695 1711 209৮০ ০07 1)9209 19208196 19. 100 10159] 01506] 11006 01110100 21 
[0100999565 ড/8 00 1001 11100151210. 91015 ০01 09/6601 8৪:70. 10100019 0 7027) 
2170 11601, %/০ 970 2109.91)90 1061019 ০001 ০0৬0 0101950621)19 11)0881)0. 1106 
নট] 0 1004৮61), 06 60595 01 06 7610, 1196 ৮০1 00051 11091 91081] 16: 100210, 101] 
00 001105169 ৪৭ 1701101) 2.3 8৮০, 2100 150100 0109 1539 101 %10101176 60 1078 19179, 
009 1911) 8700 0০ [00181150019 01 50161)06 6৮০1: 170৬7 01117010199 107 007 0106 
200 961101)0.”1 যখন বিজ্ঞান একটি ধূলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ কারতে পারে না, তখন 
আআার আস্তত্ব প্রমাণ কারবে কি প্রকারে? যে হদয়ে ঈশ্বরক্কে না পায় সে বিজ্ঞানে পায় না। 
দা 44954 

1 

এখন বৈজ্ঞানক উত্তর কাঁরবেন যে, িবচার বড় অন্যায় হইতেছে । যখন বলিতেছ, জ্ঞান 
মান্নের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার কাঁরতেছ যে, প্রমাণাতীরক্ত জ্ঞেয় কিছুই নাই! 
আত্মতত্ব যখন প্রমাণের অতাঁত, আত্মার আস্তত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্মসম্বন্ধে মনুষ্যের 
কোন জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে ক না জান না, ইহা ভিন্ন আর 
কিছ আমাদের বিবার উপায় নাই। 

এ কথার দুইাঁট উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শীনকদিগের উত্তর, 
একটি আধ্যানক জন্মাণাদগের উত্তর । দর্শনশাস্মে এই দুইটি জাতই পাঁথধবীর শ্রেম্ঠ। এই 
দুই জাতিই গঙ্গাখয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান, তাহার গাতিশাক্ত আত 
সঙ্কীর্ণ, তাঙ্থা কখনই মনষ্য-জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হন্দ্‌ দার্শানকেরা অন্যাবিধ প্রমাণ 
স্বীকার করেন। নৈয়ায়কেরা বলেন, আর ঘাঁবধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শাব্দ। সাংখ্যেরা 
উপমান স্বীকার করেন না, কি্তু শাব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বাঁলয়া স্বীকার করেন। 

উপমান (4১9109£%) যে একাঁটি পৃথক প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকাঁদগকে স্বীকার কাঁরতে 
বালতে পাঁর না। অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমজ্ঞান জন্মে। যেখানে 
উপমান প্রমাণের কার্য্য করে, সেখানে উহা পৃথগাঁবিধ প্রমাণ নহে, অনমানীবিশেষ মান । এক্ষণে 
“শাব্দ” কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

আপ্তোপদেশই শাব্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদশূন্য যে বাক্য, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যাঁদ 
বেদাঁদকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূনা বলিয়া আমরা স্বীকার কারিতে পার, তবে তাহা প্রমাণ। হাঁদ 
বেদাঁদকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশৃন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার কাঁরতে পারি, তবে আত্মার আস্তিতব 
ও আঁবনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা. অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। পরস্তু 
বেদাঁদ যাঁদ মনুষ্যোক্ত হয়, তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদশৃন্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; 
কেন না, মনুষ্যমান্রেই ভ্রমপ্রমাদাদর অধীন । স্ছুল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদশন্য পুরুষ । 


« আত্মা। 
10786%020 206181085, 1701৫, 0. 442. 
£ কতকগুলি ইউরোপণয় দার্শীনকদের মতে বাঁহঙ্জগতের আঁন্তত্বের কোন প্রমাণ নাই। 


৭০0০ 


ভ্রীদ গবল্দদিভা 


যাঁদ কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বাঁলয়া আমরা স্বীকার কাঁরতে পার, তবে তাহাই প্রকৃত শাব্দ- 
রুপ প্রমাণ। খহীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বাঁলয়া স্বীকার করেন- ইংরাজি নাম 
ঢ২০/6191000. বস্তুতঃ যাঁদ কোন ডীকক্তকে ঈশ্বরোক্ত বাঁলয়া স্বীকার করা যায় তবে তাহা 
প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না. প্রত্যক্ষ ও অনূমানও ভ্রান্ত হইতে 
পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যাঁদ এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোঁক্ত বালয়া 
০১টি সপ ৯ জি 
নাই; এই গীতাই অখণ্ডনশয় প্রমাণ। তবে নিরাশ্বর বৈজ্ঞানক, গণতাঁদকে ঈশ্বরোস্ত বাঁলয়া 
স্বীকার কাঁরবেন না। আত্মার আন্তত্বে বিশ্বাস করিতে তানি কি বাধ্য নহেন 2 

তাঁহাঁদগের জন্য জন্্মাণ-দার্শনকাঁদগের উত্তর আছে। কাস্টের 'বাঁচন্ত্র দর্শনশাস্তর পাঠককে 
বুঝাইবার চ্ছান এখানে নাই। ক্তু কাণ্ট এবং তাঁহার পরবন্তর$ঁ কতকগুল লব্বপ্রাতচ্চ 
দার্শনিকাঁদগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনূমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। 
তাঁহারা বলেন, কতকগুদি তত মনষ্যাচত্তে স্বতঃঁসদ্ধ। তাঁহারা কেবল "বলেন" ইহাই নয়, 
উই তবে কার পম ভে তাহা বা আরজ রহ 
ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা বদ্ধ বলি. অর্থাৎ যে শাক্তর দ্বারা আমরা প্রতক্ষাদ হইতে 
প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া 'িচার কারি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শাক্ত আছে। যাহা 
বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতেব 
একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতাঁ শাক্ত হইতে পাই। এই +117১001706118] 
[211050101)5”", সব্ববাদিসম্মত নহে। অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে, আত্মার আস্তিত্ব 
ও আবনাশিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুল'ভি। তবে যাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, 
তাহা আমি এখানে বাঁলতে বাধ্য। আমার 'ানজের "বিশ্বাস এই যে, চিত্তবৃত্তি সকল সম:চিত 
মাজত হইলে, আত্মসম্বদ্ধণীয় এই জ্ঞান জ্বতহাসদ্ধ হয় ।* 

ভক্তের এ সকল কচৃকচিতে কোন প্রয়োজন নাই । ঈশ্বরভক্ত কেবল ক্ষুদ্র দর্শনশাস্ের উপর 
নির্ভর করিয়া, আত্মার স্বাতল্প্য বা আঁবনাশতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে ইহাই যথেস্ট 
যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বাঁলয়াছেন যে, 'তানই পরমাত্মা এবং স্বয়ং সব্বভূতে 
অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, অনেকে 
অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্বকে উপহাসিত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত 
যে, আত্মতত্ব পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞানীবিরুদ্ধ নহে । 

দোৌহনোহধস্মন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীঁরস্তত্র ন মৃহ্যাতি॥ ১৩] 

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বাদ্ধক্য, তেমান দেহান্তর-প্রাপ্ত। পাঁণ্ডিত 
তাহাতে মুদ্ধ হন না। ১৩। 

গঁতোক্ত প্রথম প্রধান তত, আত্মার আবনাঁশতা। এই শ্লোকে "দ্বিতীয় প্রধান তত্ব কাঁথত 
হইতেছে-_জন্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন, জরা ইত্যাঁদ 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহাস্তরপ্রাপ্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্তি মার। অর্থাৎ মৃত্যু 
কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপাস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপাস্িত 
হয়, তেমান এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে;__যেমন কৌগার 'গিয়া যৌবন আসলে কেহ শোক 
করে মা. বৌবন প্রিয়া জরা আলে কেহ শোক করে না, তেসান এ দেহ গেলে দেহানতর্রাির 
বেলাই বা কেন শোক কাব ? 

এই কথায় মানিয়া লওয়া হইল যে, মারলেও আবার জল্ম আছে। আত্মার অবিনাশিতা 
যেমন হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমান দ্বিতীয় তত্ব। কিস্তু আত্মার আবনাশিতা 
যেমন খষ্টিয়ার্দ অন্যান্য প্রধান ধর্মে স্বীকৃত, জল্মান্তরবাদ সেরুপ নহে। পক্ষাস্তরে 
জল্মান্তরবাদ ষে কেবল হিন্দুধম্মেই আছে, এমনও নহে । বৌদ্ধধর্মেরও ইহা প্রধান তত্ব, এবং 


* অনেকে বাঁলবেন, তবে কি চ755165, 2577৭511 প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃন্তি সকল সমূচিত 
মাঁজ্জত হয় নাই? উত্তর-না, সকলগ্াঁস হয় নাই। 


৭০৯ 


বঙ্কিজ রচনাবলণ 


অন্যান্য ধম্রেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ নাই। এজন্য 'শাক্ষত বাঙ্গাল এ মত গ্রাহ্য করেন না। 

বাস্তবিক আত্মার আস্তত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমাঁন জল্মান্তর 
সম্বন্ধেও তদ্রুপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার আমন্তত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, 
জল্মান্তরও অগপ্রমাণ করা যায় না। তা না যাক. যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিতে কেহ বাধ্য 
নহে। এই তত্বে বিশ্বাস যে, চিত্তবান্ত সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতগাসদ্ধ হয়, এমন কথাও 
আদি জিতে পাতি না তবে অহা মানেন জল্মান্তরবাদীর অপেক্ষা তাঁহার 
বেশী জোর 1কছুই নাই। যেমন জল্মান্তরবাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, স্বর্গ 
নরকাদিরও তেমান অন্য প্রমাণ নাই। শবস্ময়ের বিষয় এই ঘে, এ দেশে অনেক 'শাঁক্ষিত ব্যাক্ত 
ইউরোপীয়াদগের দেখাদোৌখ প্রমাণাভাবেও স্বর্গনরকে বিশ্বাসবান্-অর্থাং সুখ-দুখ-যুক্ত 
পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান-. কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বাসবান নহেন। 

কথাটা একটু সাবস্তারে সমালোচনা কারবার আমাদের একট প্রয়োজন আছে। 'যাঁন 
আত্মার আস্তত্ব মানেন না, তাঁহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই; কেন না, তান কাজেই জন্মান্তর 
মানবেন না। কিন্তু 'যাঁন আত্মার আস্তত্ব ও আবনাশিতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় 
গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয়। 

জীবাত্মা যাঁদ আবনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার গাঁতি ক হয়? 

এ বিষয়ে জগতে অনেকগাঁল মত প্রচালত আছে। 

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাঁতাঁদগের বিশ্বাস। 

২। স্বর্গাঁদ লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। গ্রীন্টয়ান ও মৃসলমানাদগের এই মত। 

৩। জল্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধাদগের এই মত। 

৪। পরব্রন্দে লীন হয় বা 'নর্্বাণ প্রাপ্ত হয়। 

হন্দুধর্ম্মের শেষোক্ত এই গতনাঁট মতই প্রচালত আছে। এই 'তনাঁট মতের সামঞ্জস্য কি 
প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতোছ। 'হল্দুরা বলেন যে, দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; 
আপনার কৃত কর্মানূসারে পুনর্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জল্মান্তর হয়। যখন 
জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় ঘে. ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, 
ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্বাণপ্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মীক্ত বা মোক্ষ বলে। ?কসে জাবাত্মা 
এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাঁদ দর্শনশাস্তের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন যে, 
যখন জীবাআ মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই অথচ এমন কোন সুকৃত কারয়াছে যে, স্বর্গাঁদ 
উপভোগের যোগ্য, তখন জশবাত্মা কৃত পুণোর পরিমাণানুষায়শী কাল, স্বর্গাঁদ উপভোগ করে, 
পরে জল্মান্তর প্রাপ্ত হয়। 

আপাততঃ শুনলে এ সকল কথা পাশ্চান্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় বঁলয়া বোধ 
হইতে পারে। কিস্তু একট: বিচার কাঁরলে আর এক রকম বোধ হইবে। 

এই জল্মান্তরবাদ হিন্দুধর্ে আতশয় প্রবল। উপানিষদুক্ত িন্দুধম্মস গবতোক্ত 
িন্দৃধন্ম, পৌরাণিক হিন্দধম্স বা দার্শীনক হিন্দুধর্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্্স ইহার উপর 
স্থাপিত। 'যেমন সূত্রে মাঁণ' গ্রাথত থাকে, হিন্দুধর্মের সকল তত্বগুলিই তেমান এই সূত্রে 
গ্রথত আছে। অতএব এই তত্ত্টি আমাঁদগকে বড় যত্রপূর্বক বুঝিতে হইবে। কথাটাও বড় 
গুরুতর,” _আতি দুরুহ। আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের 
বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, সূতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব কার না। ধকস্তু বিদেশয় 
এবং অন্যধর্্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কারবর্জতি হইয়া ইহার আলোচনাকালে 


ইয়েন! গীতার অনুবাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে লাঁখয়াছেন, 
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কথাটা যাঁদ এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল কাঁরয়া বুঝিবার চেম্টা করা যাউক। 
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বলা হইয়াছে, জীঁবাত্বা পররমাত্বার অংশ, ইহা "হন্দৃশাস্তের ডীক্ত। পরমাত্মা বা পরক্পক্ষের 
অংশ তাঁহা হইতে পার্থক্য লাভ কাঁরল 'কি প্রকারে? তাঁহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? 'হঙ্দ- 
উত্তর আছে, তাহা বুঝাইতোঁছ। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শাক্ত আছে। একটি 
মায়া ক, তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই মায়ার দ্বারা তান আপনার 
জগতে পরিণত কারয়াছেন। 'তান চৈতন্যময়; তাঁহা ভিন্ন আর চৈতনা নাই; অতএব 
জগতে যে চৈতন্য দৌখ, ইহা তাঁহারই অংশ; তাঁহার সসক্ষাক্রুমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া 
পৃথক- ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যাঁদ সেই পৃথগ্ৃভূত চৈতন্য বা জীবাত্বা কোন প্রকারে মায়ার 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকবে কেন? পার্থক্য ঘ:চয়া যাইবে, 
জীবাত্মা আবার পরমাস্মায় িলশন হইবে। 

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবাত্মা এই মায়াকে আতিন্ম কাঁরবে কি প্রকারে? যাঁদ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বমুক্ত হইবার সাধা কি? ইহার 
উত্তর এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবন্ধ থাকবে । তিনি 
যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার আতিন্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে রাঁখয়াছেন। সে উপায় 
কি. তীদ্বষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, জ্ঞানেই সেই মায়াকে আতিন্রম করা যায়; কেহ বলেন 
_-কম্মে কেহ বলেন--ভাক্ততে। এই সকল মতের মধ্যে কোনটি সত্য বা কোন্বাট অসত্য, 
তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকলগীলই সত্য, ইহা স্বীকার কাঁরয়া লওয়া যাউক। 
এখন এইগুলিই যাঁদ ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যাক্তি ইহজশবনে জ্ঞান, কর্ম বা 
57 সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্ত লাভ করিবে না। তবে সবে ব্যাক্তির 

নৃত্যুর পর কোথায় যাইবে; আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহত্রম্ট আত্মাকে কোথাও না 
কে 

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহত্রন্ট আত্মা কম্ানুসারে স্বর্গে বা নরকে যাইবে। 
স্বগ“ বা নরক প্রভাতি লোকান্তরের আস্তত্বের প্রমাণাভাব। 'কন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। 
স্বীকার করা যাউক, কম্মফলান্‌সারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞাস্য যে, 
স্বর্গে বা নরকে িয়ংকালের জনা যায়, না অনন্তকালের জন্য যায় 2 

যাঁদ বল কিয়ংকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে 2 
জল্মান্তর স্বীকার না করিয়া, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয় বল যে. জীব কর্মফলের উপযোগন 
কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্বার জল্মগ্রহণ কাঁরবে, নয় বল ষে অনস্তকাল সে স্বর্গ 
বা নরক ভোগ কবিবে। 

খুশীষ্টয়ানেরা তাই বলেন। তাহারা বলেন যে. ঈশ্বর বিচার কারম়্া পাপনকে অনস্ত নরকে 
এবং পহ্্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন। 

এ কথায় বড় গোলমালে পাঁড়তে হয়। মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন সৎ কর্ম্ম 
কখন করে নাই বা কোন অসং কর্ণ কখন করে নাই। সকলেই কিছ; পাপ, দিছ? পণ্য করে। 
এখন জিজ্ঞাস্য যে. যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছ্‌ পণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, 
না অনন্ত নরকে যাইবে 2 ঘাঁদ সে অনস্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা কার. তাহার পাপের দণ্ড 
হইল না কেন? যাঁদ বল. অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা কার, তাহার পণ্যের পুরস্কার 
হইল না কেন? 

যাঁদ বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, যাহার পণ্যের ভাগ বেশ, সে অনস্ত 
স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে আবচার আরোপ করা হইল। কেন না. তাহা হইলে এক 
পক্ষে পণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দন্ড হইল না। 

কেবল ঈশ্বরের প্রাত আবিচার আরোপ করা হয়, এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আরোপ 
করাও হয়। যাঁহাকে দয়াময় বলি, তান যে এই অল্প কাল পাঁরামিত মনুষাজীবনে কৃত পাপের 
জন্য অন্তকালসথায়ী দণ্ড বিধান কারিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আরা কি আছে? 
ঈদ্‌শ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না। 

যঁদ বল. যাহার পাপের ভাগ বেশী, পণ্যের ভাগ কম, সে পণ্যানুর্প কাল স্বর্গ ভোগ 
কারয়া অনস্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তাঁদ্বপরণতে ' িপরশত ফল হইবে; তাহাতেও 
এঁ সকল আপাত্তর নিরাস হইল না। কেন না, পাঁরামত কাল, কোটি কোট যূগ হইলেও, অনস্ত 
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কালের তুলনায় কিছুই নহে । আঁবচার ও 'িপ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব 
হইল না। অতএব তুমি যাঁদ স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে সোমাকে অবশ্য স্বীকার কারতে 
হইবে যে, অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ 'বাহত হইতে পারে না। তুমি উদ্ধর্ব ইহাই 
বালিতে পার যে, পাপ পণ্যের পারমাণানুযায়শী পাঁরামত কাল জীব স্বর্গ বা নরক বা পৌব্বা- 
পর্যোর সাঁহত উভয় লোক ভোগ কারিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে। 
সেই পারামত কালের অবসানে জীবাত্বা কোথায় যাইবে ১ পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে না; 
কেন না, জ্ঞান কম্মাদই যাঁদ মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি 
অপ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মান্র--কম্মক্ষেত্র নহে, এবং দেহশন্য আত্মার জ্্ঞানোল্দ্িয় 
ও করম্মোন্দ্রয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্মের অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই 
পারমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়? 

হন্দুশাস্ত এ প্রশ্নের উত্তরে বলে._জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রতয্নগমন করিয়া দেহান্তব 
ধারণ করে। 'হন্দুধর্ট্মের, বিশেষতঃ এই গতোক্ত ধম্মের এই আঁভগ্রায় যে, জীবাত্মা সচরাচর 
দেহধবংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনব্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তর-প্রাপ্ততে 
কর্্মফলানসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে সদসং যোনি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর কর্মফল 
ভোগ জল্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি 
হইতে পারে, আর কতকগ্াল কর্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে নরক ভোগ কারিতে হয়। 
যে সেরুপ কর্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কম্মের ফলের 
পরিমাণানুষায়শী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ কাঁরবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আঁসয়া 
জন্মগ্রহণ কাঁরবে। 

কস্তু যে ব্যাক্ত জল্মান্তর মানে না. তাহার সকল আপাঁত্তর এখনও নিরাস হয় নাই। সে 
বাঁলবে, “যাহা বাঁললে, এটা সাফ আন্দাজ কথা । অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার 
কঁরি। স্বর্গ ও নরক আম আদৌ মাঁনতেছি না। কেন না, তাহার প্রমাণাভাব। শকল্তু স্বর্গ 
নরক না মানিলেই জল্মান্তর মানব কেন? মানলাম যে, আত্মা আবনাশী। তুমি বালতেছ যে, 
আবনাশশী আত্মা, যাঁদ দেহাস্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে; আঁম উত্তরে বালব, কোথায় 
যায়, তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জান না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, 
তাহা মানব না। জল্মান্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব। গত্যন্তরের প্রমাণাভাব, জল্মান্তরের প্রমাণ 
নয়। তুমি যে রামও নও, শ্যামও নও, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব ক নাধব। 
জল্মান্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ ?ক 2” 

কথা বড় শক্ত। জল্মান্তরবাদীরা এ 'বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন বা ইচ্ছা কাঁরলে 
দতে পারেন, তাহা আম যথাসাধ্য ানম্নে সংগ্রহ কাঁরলাম। 

১। এ দেশে সচরাচর লোকের অদৃজ্ট-তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ 
বনা দোষে দুখী; কেহ সহম্্র দোষ করিয়াও সখা, এ দেশীয়গণ জল্মান্তরের সৃকৃত দুত্কৃত 
ভিন্ন এরুপ বৈষম্যের কিছ? কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে স;কৃতের 
পুরস্কার ও দ-স্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বাঁললে ইহলোকের অদ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা 
যায় না। কেহ আজল্ম দখা, অন্বহীনের ঘরে জাঁন্ময়াছে; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার একমাত্র 
পুত্র; জল্মকালেই এ অদস্ট-তারতম্য কেন? যাঁদ ইহা জীবের কম্মফল হয়, তবে ইহজন্মের 
কর্মফল নহে; কেন না, সদাওপ্রসৃত শিশুর ত কছুই কর্ম্ম নাই। কাজেই তাঁহারা 
এখানে পূর্বজল্মকৃত কম্মফল বিবেচনা কারয়া থাকেন। 

আপাত্তকারক এ বিচারে সন্তু্ট হইবেন না। মনে কর, তান বাঁলবেন, “সকলই £ক 
কর্মফল £ যাঁদ তাই হয়, তবে মৃত্যুকে কর্মফল বাঁলতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জাঁব 
মৃত্যু হইতে িত্কীতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে, এমন কোন কর্্ম বা অফম্ম নাই, 
ষদ্দারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব মৃত্যু কর্মফল হইতে পারে না। মৃত্যু ঘদি 
কম্মফল না হইল, তবে জল্মই বা কর্মফল বলিব কেন? যাহা কর্মফল, যাহা বম্মফল 
নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। দম্পাঁত-সংসর্গে অবস্থাবিশেষে পূন্র জন্মে; 
রাজার ঘরেও জন্মে, মুটের ঘরেও জল্মে। ইহাও তাই ঘাঁটয়াছে। এমন স্ছলে জাত ব্যক্তির 
কম্মফল খণাজব কেন?" 
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এখানেও 'ীবচার শেষ হয় না। পূর্্বজন্মবাদণ প্রত্যুন্তরে বাঁলতে পারে, “ঈশ্বরের নিয়মের 
ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার কাঁর। তবে বাঁলতোছ যে, এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম 
এই যে, পূর্বজল্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে । তুমি যে নিয়ম বালতেছ, আমি 
তাহা অস্বীকার কাঁরতোছ-_জন্মের কারণ উপাচ্ছত হইলেই জল্ম ঘাঁটবে-তা রাজ্জীর গভেই 
কি, আর দাঁরদ্রের গভেই কিঃ কিন্তু এ নিয়মে কি জল্মতত্্ব সকলই বৃঝাইতে পার? কেহ 
রুপ. কান্তি, বুদ্ধি, সদৃগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে-কেহ কুরুপ, নির্বোধ ও গুণহখন 
হইয়া জল্মগ্রহণ কাঁরতেছে। তুমি যাঁদ বল যে. এইর্‌প প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্তী 
শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে 'কন্তু সমস্ত 
তারতম্যটূকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যাষ না। কেন না, অনেক স্থলেই দেখা যায যে, এক প্রকার 
শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন কি. শিক্ষা আরপ্ত হইবার পূর্বে দেহ 
ও বৃদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লাক্ষত হয়। জান, 
তুমি বাঁলবে যে, যেটুকু শিক্ষার অধীন বলিয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্যট্‌্কু বৌজক, অর্থাং 
পিতা মাতা বা পূর্্বপুরুষগণের প্রকীতিব ফল। আম ইহাও মান যে. মাতা পিতা “বা 
তৎপর্বগামী পূর্বপুরুষগণের প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার পর্যাম্ত আমাদিগকে পাইতে হয, 
এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাবং পাঁণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ কাবয়াছেন। কিস্তু মন্‌ষ্যমধ্যে যে তারতম্যের 
কথা বালতেছি, তাহা তোমার বৌজক তত্তে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে 
এক পিতার ওরসে অনেকগহলি ভ্রাতা জন্মে; তাহাদের মাতা তা বা পূর্বপুরূষ সম্বন্ধে 
কোনই প্রভেদ নাই; অথচ হ্রাতৃুগণের মধো বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি 
বলিতে পার বটে যে, গভধানকালে মাতা পিতার দৌহক অবস্থা এবং যত দন শিশু গর্ভে থাকে, 
তত দিন মাতার দৌহক ও মানাসক অবস্থা ও ততংকালশন ঘটনাসকল এই তারতম্যের কারণ। 
না হয় ইহাও মানলাম-কিস্তু যষমজেও এরুপ তারতম্য দেখা যাষ -সে তাবতম্যের কিছ; কারণ 
নিদ্দেশ কাঁরতে পার কি 2৮ 

ইহারও বৈজ্ঞানক উত্তর দিতে পারেন। তান বলিতে পারেন যে. এই সক্ল তারতম্য 
এত দূর মনষ্য-পারিজ্ঞাত নৈসাঁঙ্ক নিয়মাধীন বালয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু মনূষ্যের জ্ঞেয় 
নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত--পূর্বজন্ম কল্পনা করা অনাবশাক। এখনও 
বিজ্ঞান এত দূর যায় নাই যে. এই তারতম্যেব কারণ সব্বন্র নিদ্দেশ করা যায়; কিন্তু একাদন 
যাইবে ভরসা করা যাষ। 

এ দিকে জল্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তেমার আন্দাজ কথা । যাহা বিজ্ঞান এখন 
নুঝাইতে পাঁরতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, 
এটা আন্দাজ কথা । ইহা আম মানি না। 

এরুপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পবাজয নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক জল্মান্তর- 
বাদীকে 'িরস্ত করিতে পারেন না. বা জল্মান্তরবাদ বৈজ্ঞাঁনককে নিরস্ত কাঁরতে পারেন না। 
উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে 
জ্র“্মান্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অগপ্রামাণকের আশ্রয় লইতে হয়। এ বিচারে 
্ল্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার করিতে পাঁর না। 

২। যাহাতে মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বাঁলয়া বিবেচনা করিতে হয়, এমন কথা 
অনেকে বলেন। গ্রীষ্টয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মনুষ্যেরা 
সাধারণতঃ জল্মান্তরে বিশ্বাস করে। পাঁথবশী অনুসন্ধান করলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা 
জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্‌।* 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের 
বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রাসদ্ধ। যথা. পাঁথবী সূর্যযাঁদর 
সম্বর্তনকেন্দ্ু। 

৩। যত দিন না আত্মা বহজল্মাজ্জত জ্ঞান কম্মাঁদর দ্বারা বিধৃতপাপ হয় তত 'দিন 
বুহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদপযোগ্ী চিত্তশনাদ্ধ লাভ করে না। এ কথাটা 
আমাদের দেশী, 'কন্তু গ্রীক দার্শীনকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মাস্তরবাদের সত্যতা প্রাতিপন্ন 
কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা সাবিস্তারে পাঠ কাঁরতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা £/1020% 
নামক "বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রোতিসের উক্তি অধ্যয়ন কাঁরবেন। বৈজ্ঞানিক বলবেন, এ কথারও 
প্রমাণাভাব। 

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পন্রুষেরা আপনাঁদগের পূুব্বজল্মের বৃত্তান্ত মরণ 
করিতে পারেন। কিস্তৃ কোন সিদ্ধ প্রুষের যে এর্প পৃব্বজন্মস্মাত উপাস্ছত হইয়াছল, 
তাহার বিশ্বাসজনক কিছ প্রমাণ নাই। পুরাণোতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসঘোগ্য নহে, ইহা 
বলা বাহূল্য।* আর যাঁদ কোন 'সিদ্ছপুরুষ যথার্থই বাঁলয়া থাকেন যে, তাঁহার পৃব্বজল্মস্মত 
উপাচ্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন না, দুইটি সন্দেহের কারণ 
বদ্যমান থাকে, (১৯) "তান সত্য কথা বাঁলতেছেন কি না, (২) যাঁদও ইচ্ছাপূব্বক িথ্যা না 
বলুন, তাঁহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মীস্তচ্কের বিক্রিয়া মান্র কি না” 

&। যোগশীদগের পূর্বজল্মস্মতিতে 'শ্বাসবান না হইলেও. আর এক প্রকার 
পূর্বজল্মস্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে আসিলে 
মনে হয় যে, পূর্বে যেন কখনও এ স্থানে আসিয়ীহ--কোন একটা নূতন ঘটনা হইলে মনে হয়, 
যেন এ ঘটনা পূর্বে কখন ঘটিয়াছল। অথচ ইহাও 'নাশ্ত স্মরণ হয় ধে. এ জল্মে কখন 
সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন সে, পর্বজিল্মে 
রর স্থানে গিয়াছলাম অথবা সেই ঘটনা ঘিয়াছল-নাঁহলে এর্প স্মৃতি কোথা হইতে 

হয়? 

এরুপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে. তাহা সত্য। অনুসন্ধান কাঁরয়। জানয়াছ সত্য। 
অনেক পাঠকই বাঁলতে পারবেন যে তাঁহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মতির উদয় 
হইয়াছিল। পাশ্চাত্তা বিজ্ঞানশাস্তুও ইহ।র সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞাঁনকেরা বলেন যে. 
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যান এ সকল কথার বিস্তারত প্রথম সংগ্রহ দোখতে চান, তান টেলর-প্রণীত £27111606 
০%:/%/5 নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন কাঁরবেন। 

* 'কন্তু ইহা আম স্বীকার কাঁরতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরুপ পর্বজল্মস্মৃতির 
কথা বলেন। 
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বলা বাহুল্য, ইহা সব খোস গল্প মান্র। 
৭০ 


শ্রীমন্তগবচ্গাণতা 
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এ সকল “7211501655 01 )1617701%+, অথবা মাস্তুন্কের 1)1701010 20110. কিরপে এরপ 
ঞ 
স্মৃতির উদয় হয়, তাহা কাপেন্টর সাহেবের 116/191 £১/7১০০£৯ নামক গ্রল্থ হইতে দুইটি 
শ 

উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব। 
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যাঁদ এই ব্যাক্তর মা না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, 
তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পৃব্বজল্মবাদিগণ ইহা পূব্বজল্মস্মৃতি বলিয়া ধরিতেন 
সন্দেহ নাই। এইবূপ অনেক স্মৃতি আছে. যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান 
কাঁরলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটি উদাহরণ 
কাপেন্টর সাহেবের এ গ্রণ্থ হইতে উদ্ধত করিতোছি। 
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এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাঁটন ও হব, এই স্তীলোকের 
“পৃর্বজন্মাঞ্জত বিদ্যার” মধ্যে গণিত ও স্ছিরীকৃত হইত। 

পক্ষান্তরে ইহাও বালিতে পারা যায় না, এর্প সকল স্মাতিই, অনুসন্ধান করলে, এই 
বর্তমান জীবনমৃলক বালয়া প্রাতপন্ন হইবে। বেশশ অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির করিয়া 
বলা যায় না। তেমন বেশশ অনুসন্ধান আজও হয় নাই। যত দন না হয় তত দন এ প্রমাণ 
কত দর গ্রাহ্য, তাহা 'নাশ্চত করিয়া বলা যায় না। 

অনুসন্ধানের ফল যাহাই হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মাস্ভন্কের ক্রিয়া 
না আত্মার ক্রিয়া? যাঁদ বল, আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্বজল্মের সাঁবশেষ স্মৃতি আমাদের মনে 
উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধট.কু অস্পষ্ট স্মত কখন কদাচিং মনে আসার কথা বল 
কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেলঃ আর যাঁদ বল. স্মাতি 
মীসম্তচ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উাঁদত হইতে পারে "ক প্রকারে? 
কেন না মাকে পতনের সাত ছিল সে সে মাস্তন্ক ত দেহের সঙ্গে ধংস পাইয়াছে__ 
আর নাই। 

এ আপান্তর সমীমাংসা করা যায়। 'কন্তৃ প্রয়োজন নাই। কেন না, এই সকল স্মাত যে 
পর্বজল্মস্মৃতি, ইহাই 'সদ্ধ হইতেছে না। 

শেষ কথা এই ষে, যাঁহারা জাঁবাত্মার 'নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জল্মান্তর স্বীকার 
ভিন্ন গাঁত নাই। আত্মা যাঁদ 'ীনত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্বে ছিল। কোথায় ছিল” পরমাত্মায় 
লশন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, পরমাত্মাঘ যাহা লীন, তাহা জীবাত্বা নহে, তাহার 
পৃথক আস্তত্ব নাই। আর যাঁদ বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাঁহার জল্ম, 
জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকাস্তরে ছিল, যাঁদ এমন না বল, তবে অবশ্য বালিতে হইবে যে, 
ইহলোকেই দেহাস্তরে ছিল। 

এমন কেহ থাকতে পারেন যে, আত্মার আবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু 'নিত্যতা 
স্বীকার কারবেন না। অর্থাৎ বাঁলবেন যে. দেহের সাহত আত্মার জন্ম হয. জল্ম হইলে আর 
ধ্বংস নাই; কিন্তু জন্মের পূর্ব যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। যাঁহারা এমন বলেন 

প্রত্যেক জীবজন্মে একাঁট নৃতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরুপ কল্পনা বিজ্ঞানাবরুদ্ধ। 
কেন না, বিজ্ঞানশাস্তের মূল সূত্র এই যে, জাগ্গাতক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন 'বপর্যায় 
ঘটে না। এখন জাগাতিক 'নয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণশকৃত একাট 'নয়ম এই যে. জগতে 
কিছ; নূতন সৃষ্ট নাই। জগতে কিছু নৃতন সৃষ্টি হয় না"_-নিত্য নিয়মাবলনর প্রভাবে বস্তুর 
উপ ইহা জল্মিলে বা গর্ভে সন্টারত হইলে কোন নতন 

সৃষ্ট হইল, এমন কথা বলা যায় না; পূর্ব হইতে 'বদ্যমান জড় পদার্থসমূহের নূতন সমবাষ 
হইল মান্র। অন্য বস্তুর রূপান্তর হইল মান। আত্মা, যাহা শরীরের সাহত জন্মগ্রহণ কারল, 
তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না. আত্মা জড় পদার্থ নহে, সৃতরাং জড়ের বিকার 
নহে। পর্্বজাত' আত্মা সকলও আঁবনাশপ, সৃতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাক্তেই নূতন 
সৃষ্টি বীলতে হইবে। কিন্তু নৃতন স্যম্ট জাগতিক নিয়মাবরুদ্ধ। অতএব আত্মাকে আঁবনাশশ 
বাঁললে নিত্য ও অনাঁদ কাজেই বালিতে হয়। নিত্য ও অনাঁদ বাঁললে জন্মান্তর কাজেই স্বণকাব 
কারিতে হয়। 

আর যাহারা আত্মার স্বাতল্দ্য বা আবনাশিতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশা জন্মাস্তরও 
স্বীকার কারবেন না। তাঁহাঁদগেধ প্রীতি আমার বক্তব্য এই যে, জল্মাস্তরবাদ অগ্রামাণ্য হইলেও 


ঞ নাবনুনো বু-সাদ্ঃ 15791171210 11711 টি. 
৭0৮ 


শ্রীমন্তগবজ্গাতা 


ইহা তাঁহাদিগ্গের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায়ভূক্ত ইউরোপণয় 
পঁণ্ডিতেরা কি বলেন, শুনা যাউক।* 

বৌদ্ধতত্বেত্তা 05 [97105 লেখেন, 

"1116 90010108601 1191510015715811910 001 01006010076 1310010721010981 07 009 
70300017151 10707 15 00 091901৩ 01 01501001; 19110 10 90010১ 01) ৫1918758000, 
00100 ০0100101616 10 11050 1100 091) 109116৬0177 1, 01 0০ 80021) 81807081195 
2170 10089 ছা) 00০ 01500000100 0 1020701065১ 0 ৬০০. 100 ৫[12178002) 
০8) 219,595 708 99৪06, 0 16 15 508,001 10010 111810 6. 17900010107 01 00 18013 
(0) 1১6 6১1012117০0) 1 0085 819৮5 7 006 120ট৮, (মা 1 তি 9০05০0 20) 10)670) 
200] 0 08006 190 01১119৬৮110 1 1158 10) & 5006160১0%00 1176 1001) 91 
100781) €1801111,*? 

টেলর সাহেব লাখিতেছেন_- 

41106 13000101951 116019 01 20052., 01 4১01101)) 1১10) 001011015 01)6 
(10350111501 21] ১০1000101 1)60106১, 1001 1)% 101010191 1০৬/৭105 ৪110 [07001510176], 17001 
7৮ 1100 10617019910 1050010 01 090১০ 11)0 61601, ৮৮1)610 1109 [)1690106 15 6৬৪]: 
(191017701860 1) 11১0 198১ 11) 21) 01201 010 11750 0 08159.0101 15 100600 006 01 
10) ড0110+5 17091 1010)7811591)16  06৮6101077701715 01 011)108] 9196001211017,+--- 
19717161710 67276, ৬০01. 1, 0. 1%. 

কথাটার ?ভতর একট: নিগন্টোর্থ আছে। খ্রীষ্টানেরা জল্মাস্তর বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা 
বলেন, স্বর্গে বাঁসয়া ঈশ্বর পাপ পণ্যের বিচার কাঁরয়া দে।ষীর দণ্ড ও পণ্্যাত্মার পুরস্কার বাঁহত 
করেন। টেলর সাহেবের এ কথাটার তাংপর্য এই যে, ঈশ্বর যে হাঁকমের মত বেণ্ে বাঁসিয়া 
'ডিন্রশ ডিসামস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্ধকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদস্ট আঁধকতর 
বৈজ্ঞানিক তত্ব বটে। কথাটা একট; ভাল করিয়া বুঝা উচত। জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, 
কতকগুলি জাগাতক নিয়ম আছে । তাহা িতা, কখন বিপর্যাস্ত হয় না। সেইগুলির প্রভাবে 
সমস্ত জাগাঁতক ক্রিয়া নির্বাহ হয়; জগদীশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ 
কারতে হয় না। ইহাও সত্য, সকল কাজ তান নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে 
থাকিয়া। 1কস্তু যাঁদ বাল যে. তানি বিচারকার্ে বত হইয়া জীবের মৃত্যুর পর তহার অদন্ট 
সম্বন্ধে ডিন ডিসীমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহা 
জগতের 'বরূুদ্ধ, তাহা কম্পনা করা হইল । এখানে 'নয়মের দ্বারা কোন কার্ধ্য সিদ্ধ হইতেছে 
না. স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্ধা করিতে হইতেছে । প্রত্যেক জীবের দন্ড পর্রস্কার বিধান, এক 
একটি ঈশ্বরের আনর়মপিদ্ধ বার্ধা -অর্থাৎ 10180] কিন্তু জল্মান্তরবাদে এ আপান্ত ঘটে 
না। ঈশ্বরের নিষম এই যে, এইরূপ পাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম কারণ, 
যোনাবশেষ, তাহার কার্ধা। এইরূপ কার্যা-কারণ-সম্বন্ধে-নিবন্ধ কম্মফলের দ্বারাই জল্মান্তর 
সম্পাঁদত হয়-- “01906, প্ররোজন হয না। 

শ্লেগেল বড় গোঁড়া শ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের এক জন সব্বশ্রেম্ঠ লেখক ও 
পশ্ডিত। তান এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরোজ অনুবাদ উদ্ধত করিতেছি। 

“এ 1015 009001176,00916 ৮195 2. 17019 01610010০01 11010101176 1661106 
11091117710, 511706180179.5 2006 2502৮), 2170 90061605021 010 1715 00৫, 


* অনেকগুলি আধানক ইউরোপীয় লেখক জল্মান্তরবাদ সমর্থন কাঁরয়াছেন। 1157467 ও 
1.955108 তল্মধ্যে সব্বশ্রেম্ঠ। তদ্ভিন্না ছ০811, 50217000075, 2581০, 190000% 65 
ৈ60)0015, %022811 প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে। 

1 70%277775?%, 0. 100. 

' যাঁদ বল, প্রেততত্তীবং পণ্ডিতেরা প্রমাণ কাঁরতেছেন যে, দেহন্রম্ট মনুষ্যাত্া কখন কখন মনুষ্যের 
হীন্দ্রয়গোচর হইয়া থাকে. তাহাতেও জল্মাস্তরবাদের নিরাস হয় না। জল্মাস্তরবাদীরা এমন বঙ্গেন না 
যে, সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহাস্তরে প্রবেশ করে। যদ এমন হয় যে, কখন কখন 
দেহাস্তরপ্রাপণ পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে, তাহা হইতে জল্মান্তর অপ্রমাণিত হইল না। 


৭5০৯ 


বাঙ্কম রচনাধলণী 


10005 1)9605 25017 1078109 20705, 200 01706720 ৪ 10776 200 0917)101 10116770956 
1610910 100 0800 16881] 000 9018106 01 211 [0০11606010)--006 ঠা 00131010200 
ঢ0511৮০ 0৫709110 07860010108 051000৮6, 110]016) 01 009100 %510) 6210019 
51811050800 01910] 1109 19016 168101) 01 70060 90105, 002 06011211% 01)1160 
0 0০0৫; 2170 00210 10015 96001610081) ৪0021001015 10115910103, 076 
11011001551 91021 [01151 09535 07100801016 01519 870. [009 [91017096101)5, [1 
[02 110৬ ৮০11 100 ০00001৮0) (8100 1100090. 1100 ০১1১0100006 01 11015 1116 ৬০০10 
[10৮০ 10 019 50061106, 11101) 960]015 [0161005 106 50101, 21080191) 091 
0011৮1505 8৪1] 110 [70101901501 615101066, 7102 0010611)00, 01107 ০৮৬৫] 1). 
1160059275, 10 106 ৫০11৮08100৮ 01 106 9০90] 02) 211 21105, 2100 7১011060010, 01 
[0 1)0]70৬/ ৫, 00101981150) 1101)17810181 01)]015, 106 ৪০00005720121 15 1101101 
00৮৮) 11) 0 27000011000. 1167] 115 01095, 1119 ০৮7101% ঠা 00050) 
£০81৮ 110 0000716170৮ 200 000 16575020020 0£ 10081), 1100 100)101 1১131১ 
91011051779101) (0 000 1)10106; 1৮70 ভ1খো। 006 090৭1116191101) 01 1100 17771701091 
5010] 11)701061) 1106 7000165 01 ৮৪7005 21117181915 12101 00179100700 7১ 00৬ 
[00101917170 শো1 01115 101010061 1150969951005, ৬০. 081) ৮৮৮ ২৬০]] 01701058110 00 
01017101) 11100 ১100১০51020 10020 7100 0৬ 1015 01170652700 (100 20000৮01015 
109501), 1780 06050700010 00০ 10৮০] 01 1170 1)17066 ০101] ঢা 13901) 11 10-10177067 
1000 11061011116 105011.11৯ 

পরিশেষে আমেরিকা-ীনবাসী সাময়েল জনসন সাহেবের ডীক্ত উদ্ধৃত করিতোছ। ইহার 
মত বিজ্ঞ লেখক দুলভ। 

+1006 82970161510] 100 ৪৭ 50 ৬0615 91)7050 17 106 01০ 50019, 
0600856 1 0090 19 10015 10. 1091018] 2100 [010100170 ৪১017900105. [1 00110101790 
196 (%০-010 171711001) 01 11017011215 2170 07018] ০০010০7০০ ড111) (11070155110 
58170 ০01 070 11016 01 16115 ড101]া) 15 7. £শোা। 01 1100 01210080 16021)5 
01011). 

এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থছুল মর্ম বাঁলতোছ। 

১৯। জল্মাস্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না। 

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছ প্রমাণও আছে। 

৩। যাহারা আত্মার আবনাশিতা স্বীকার করেন, তাঁহাঁদগের 1নকউ ইহার প্রামাণ্যতা 
অখণ্ডনীয়। 

৪1 যাঁহারা আত্মার আবনাশতা স্বীকার করেন না. এই তত তাঁহাদের নিকটও অশ্রদ্ধেয় 
হইতে পারে না; কেন না. জাগাতক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গাতষুক্ত পরলোকবাদ আর 
কিছুই প্রচলিত নাই। 

যান ভক্ত. তাঁহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রযোজন নাই। যাঁদ এই শ্লোকাঁটতে 
ঈশ্বরোক্তির মর্ম থাকে, তবে তাহাই তাঁহার বিশ্বাসের বথেন্ট কারণ । তাঁহার 'ীবচার্যা বিষয় 
এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহা গীতায় আছে. তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্ত, না গ্রল্থকারেব বিশ্বাস মাত্র 
তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সম্নিবোশত কাঁরয়াছেন ? 

যাঁদ কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে. ইহা ভগবদুক্ত কি না এবং উপরে যে সকল 
জজ্ঞাসা করবেন, জন্মান্তরে বিশ্বাস না কারিলেও, এই গণীতোক্ত ধর্ম গ্রহণ করা ষায় কি না? 

ইহার উত্তর বড় সোজা । এই গঈতোক্ত ধর্ম সমস্ত মনুষোর জন্য। জল্মান্তরে যে বিশ্বাস 
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করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে শ্রীকৃষ্ণ 
ভাঁক্ত করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ভীক্ত না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্্ম। 
যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে, তাহার পক্ষেও 
ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; কেন না, চিত্বশহীদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেম্ঠ ধম্ম; সেই 
চত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য । এরুপ বিশ্বলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপক ধর্ম আব কখন পাথবশীতে 
প্রচারিত হয নাই । যাহার যতটদকুতে আধকার, 'তাঁন ততউ:কু গ্রহণ কাঁরবেন। যেখানে যাহার 
বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনাধকারাঁ। যাঁহার যাহাতে আধকার, তান তাহা হইতে পাইবেন। 
মাত্রাস্পশণস্তু কৌন্তেয় শীতোফসখদখদাঃ। 
আগমাপাঁয়নোহ নিত্যান্তাধস্তাতিক্ষদ্ব ভারত॥ ১৪] 

হে কৌন্তেষ! হীন্দ্রিয়গণ এবং হীন্দ্রয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোঞ্চাদ সখদুঃখ - 
জনক। সে সকলের উংপাত্ত ও অপায় আছে, অতএব তাহা আঁনতা, অতএব হে ভারত' 
সে সকল সহ্য কর। ১৪। 

একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে, যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য) তুমি শোক 
কারতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরুপ অনুযোগ কাঁববার কারণ 'ির্েশ করা হইল। সে কারণ এই 
যে, কেহই ত মারবে না; কেন না. আত্মা আঁবনাশঁ। তুমি কাটিয়া পাঁড়লেও সে থাকবে, 
কেন না, তাহার আত্মা থাকবে । একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন গীতা প্রণীত হথ, 
তখন জল্মান্তর জনসমাক্তে গৃহীত! একাদশ শ্লোকে অঞ্জনের আপান্ত আশঙ্কা করিষা, ভগনান 
তাভারই খণ্ডন কবিতেছেন। অঙ্জন বালতে পারেন, আত্মা না হম বাহল কভু ষখন দেত 
গেল, তখন আমার আত্মীয ব্যক্ত, যাহার জন্য শোক করিতৌছ, সে আব বাহল কৈ? দেহাস্তর 
প্রাপ্প হইলে সে ত ভিন্ন ব্যাক্তি হইল। এই আপাত্তর আশঙ্কা করিধা ভগবান ব্রযোদশ শ্লোকে 
বাঁলতেছেন যে, এব্‌প ভেদ কজ্পনা করা অনুচিত; কেন না, যেমন কোৌমার, মৌবন জবা এক 
ব্যাক্তরই অবস্থান্তর মান, তেমাঁন দেহান্তরপ্রান্তও অবস্থান্তর মান্র। ইহাতেও অঞ্জন আপাতত 
কাঁরতে পারেন যে না হয় স্বীকার করা গেল যে, দেহান্তরেও দেহীর একতা থাকে াকণ্পু মৃত্যু 
একটা দুঃখ-কম্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ সেই কম্ট পাইবে-তাহা স্মবণ কাঁবমা শোক কানন 
না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন? 

তাহার উত্তরে ভগবান এই চতুদ্দশ প্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই দুঃখ 
বালতেছ, তাহা হীন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে হীন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে. 
ততক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আব সে দুঃখ থাকে না। যেমন যতক্ষণ ডুকের সঙ্গে 
রোদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শতস্ববপ যে দুখ, তাহা 
অনুভূত করি রৌদ্রাদদর অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। যাহা থাকিবে না. অনিতা, তাহা 
সহ্য করাই উঁচত। যে দুঃখ সহ্য কাঁরলেই ফুরাইবে, তাহা জন্য ক্ট িববেচনা কারব কেন? 

এই সাঁহঞ্ণুতা বা ধৈর্যাগৃণ থাকলেই জীবন মধুর হয। অভ্যাস কাঁরলে অভগসগণে আব 
কোন দঃখকেই দুঃখবোধ হয না। তার পর এই গতোক্ত সব্ানন্দময়ী ভাক্ততে মনচষ্োব 
জীবন অপাঁবসীম সুখে আপ্লুত হয়। দঃখমান্র থাকে না। জশবনকে সখময় কিনার জন্য, 
গোড়াতে এই দখসাহঞ্কুতা আছে--তাহা বাতীত কিছু হইনে না। হীল্দ্য়গণের সাহত 
বাহা্্বষষের-সংযোগজনিত যে সখ ভোগাবলাসাদ, তাহাও দ:খের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে; 
কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জল্মিলে, তাহার অভাবও দুখ বঁলিষা বোধ হম। এই জন্য 
“মতো সখদখ” একন্র গণনা করা হইয়াছে । 


* মান্রাশ্চ স্পর্শীশচ ইতি শঙ্করঃ। 

1 এখানে মূলে যে মান্লা শব্দ আছে ও মান্রাস্পর্শ পদ আছে, তাহাব দই প্রকার অর্থ কবা যায়। 
উহার দ্বারা হীন্দ্িয়গণকে বুঝাইতে পারে, এবং হীন্দ্রিয়গণের বিষয়কেও বৃঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্যয 
বলেন, প্মাঘ্া আভিম্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোতাদীনসীন্দ্রিয়াণি, মান্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাই।? 
শ্রীধর স্বামীও এঁর্প বলেন, ষথা-ন্মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিবিতি মারা ইন্দ্রয়বৃততঘস্তাসাং পপর্শা 
বিষয়েঃ সহ সম্বন্ধাঃ (মা্রাস্পর্শীঃ)1% মধুসৃদন সরস্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ 
চক্রবত্তাঁ বলেন, “মানা ইন্ট্িয়গ্রাহ্যবিষয়াঃ1” তাতেও বড় আঁসয়া যাইত না, 'কস্তু একজন ইংরেজ 
অনুবাদক 1)৪৮1১ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই মাতা শব্দ লাটিন ভাষাঙ় 12125 ও ইংয়াজিতে 
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যং হি ন ব্যথয়ন্তেতে প্রুষং পুরুবর্ষভ। 
সমদখসখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫ 

হে পুরুবর্ধভ! সুখদু্খে সমভাব যে ধীর পুরুষ, এ সকলে ব্যাথত হন না, তাঁনই 
মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১৫। 

সুখ দুঃখ সহ্য কারতে পারলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন £ দুঃখ হইতে মুক্তিই, 
মুক্ত বা মোক্ষ। সংসার দঃখময়। যাহারা বলেন, সংসারে দুখের অপেক্ষা সখ বেশী, 
তাঁহাদেরও স্বীকার কাঁরতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে। এজন্য জল্মান্তরও দুঃখ, কেন না. 
পুনব্বার সংসারে আঁসয়া আবার দুঃখভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনজন্ম হইতে 
ম্াক্তলাভও মাক্ত বা মোক্ষ। স্ছুলতঃ দ:ঃখভোগ হইতে মদীক্তলাভই মোক্ষ। এই জন্য 
সাংখ্যকার প্রথম সূত্রেই বাঁলয়াছেন, “'ন্রবিধদঃখস্যাতান্তানবৃত্তিরত্যন্তপঃরুষার্থঃ।” এখন, দুঃখ 
সহ্য কারতে শিখিলেই দ্খ হইতে মুক্তি হইল। কেন না. যে দুঃখ সহ্য করতে শিখিয়াছে, 
সে দুখকে আর দুখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বালমা তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে 
অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই । দুঃখ সহ্য কাঁবতে পারলে, অর্থাং দুখে দু্ীখত 
না হইলে, ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইল। 

নাসতো 'বিদ্যতে ভাবো নাভাবো 'বিদ্যতে সতঃ। 
উভযোরাঁপ দৃন্টোহস্তস্ত্বনয়োস্ততৃদার্শীভিঃ॥ ১৬ & 

অসৎ বস্তুর আস্তত্ব নাই, সদ্বস্তুর অভাব হয় না। তত্তৃদার্শগণ এইরূপ উভয়ের অন্ত দর্শন 
করিয়াছেন। ১৬। 

অস ধাতু হইতে সং শব্দ হইয়াছে । যাহা থাকিবে, তাহাই সং; যাহা নাই বা থাকবে না, 
তাহাই অসং। আত্মাই সং; শীতোষণাদ সুখ দুঃখ অসং। নিত্য আত্মায় এই আনিত্য 
শীতোফ্াাদ সুখ-দখাদ স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, সং যে আত্মা, অসৎ শীতোফাঁদ 
তাহার ধম্মীবরোধী। শ্রীধর স্বামী এইর্প বুঝাইয়াছেন। তান বলেন, “অসতোহনাত্বধম্মত্ব।ং 
আবদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্ীন ন ভাবঃ।”" আমরা তাঁহারই অনুসরণ কারয়াছি। 

শঙ্করাচার্যা এই শ্লোক অবলম্বন করিযা সদসদব্দাদ্ধ যে প্রকার বৃঝাইযাছেন, তাহাও 
পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশপূব্ব্ক আলোচনা করা কর্তব্য। তাহা হইতে আমাদিগেব 
পূব্বপুরুষেরা এই সকল বিষয় কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন: দিক- 
হইতে দোখ, তাহার প্রভেদ বুঝতে পাঁরবেন। এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য আঁতশয় 
দুর্হ। নিদ্নে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল। 

“কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসংস্বরৃপ শখত উষ্ণ প্রভাতি কারের আস্তত্ব নাই। শশত 
উফ্চাঁদ যে কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা উনারা নি দিভ ই সুতরাং উহাবা সং পদার্থ 
হইতে পারে না। কারণ, উহারা বিকার মান্র, এবং 'িকারেরও সব্্বদা বাভিচার দম্ট হয় (অর্থাৎ 
কখন [বিকার থাকে, কখন থাকে না)। যেমন চক্ষ; দ্বারা দোঁখতে পাইলেই ঘটাঁদ পদার্থ মাত্তিকা 
ভিন্ন অন্য 'কছ* বালয়া উপলান্ধ হয না, সেইরুপ কারণ গভন্ন অন্য কিছ: বালয়া 
উপলান্ধা না হওয়ায় সব্ববপ্রকার বিকার পদার্থই অসং। উংপাত্তর পৃব্বে এবং ধ্বংসের 
পরে, মৃত্তকাদ কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদ কাধের উপলান্ধ হয় না। সেই সকল কারণও 
আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বাঁলয়া উপলান্ধ হয় না, সুতরাং তাহারাও অসং। 
এস্ছলে আপাতত হইতে পারে, কারণসমূহ এইরূুপে অসং হইলে সকল পদার্থই অসং 
হইয়া পড়ে সে আর কিছুই থাকে না)। এরুপ আপাত্তর খন্ডন এই যে, সকল স্ছলেই 
দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়: সং বলিষা জ্ঞান ও অসং বালিষা জ্ঞান। যে বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার 





1985, সৃতরাং তিনি “মাত্রাস্পর্শঃ* পদের অনুবাদে “119৮0-০000500 লিখিয়াছেন। পারমাণ- 
জ্ঞানের জন্য ইল্দ্িয়াবষয়েরও যে আবশ্যকতা, তীন্ববয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শনের “তল্মার” শব্দের 
তাৎপর্য বিচার করা কর্তব্য। বলা বাহুল্য যে, আম বিশ্বনাথ চক্রুবর্তা ও ডোভস সাহেবকে পরিত্যাগ 
কাঁরয়া শঙ্করাচার্যয ও শ্রীধর জ্বামশর অনুসরণ করিয়াছি। 

* অর্থাং ঘটের জ্ঞান জব্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মাত্তকার জ্ঞান জল্মায়। মৃত্তিকার জ্ঞান 
না জন্ঘাইলে ঘটের জ্ঞান জঙ্মায় না, সতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ মা্তকা সং। 


৭৯৭, 


শ্রীমন্তগবজ্গণতা 


নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার “আছে” বাঁলয়া বোধ হইলে আর “নাই” বাঁলিয়া বোধ হয় না, তাহার 
নাম সং। আর যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই বাঁলয়া বোধ হয়, 
তাহার নাম অসং। এইর্‌পে বাঁদ্ধতল্ল সং ও অসৎ দুই ভাগে ভক্ত, এবং সকলেই সব্বন্প 
এই দই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বালয়া উপলান্ধ করেন। বশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক 'বিভক্ততে 
বর্তমান থাকলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন “নীলং উৎপলং" ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে 
আভন্ন, অর্থাৎ এ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আঁভন্নভাবে নীলত্বেব জ্ঞান হইবে। 
এইরূপ যখন “ঘট সন্‌ " পট সন.” “হস্তী সন” ইত্যাদ জ্ঞান হয, তখন ঘটজ্ঞানের সাহত 
সং” এই জ্ঞান আঁভন্নভাবে উৎপন্ন হয। সুতরাং সং ও অসং ভেদবাঞ্ছির যে কম্পনা কৰা 
হইতোঁছল, তাহা নরর্থক হয। কন্তু লোকে এরুপ আঁভল্লিভাবে উপলান্ধ করে না। এই 
বাদ্ধিদ্ধষের (সং ও অসং) মধ্যে ঘটাঁদ বুদ্ধির ব্যাঁ ভচাব হম. তাহা প্রদার্শত হইযাছে : সং ব্যাদ্ধর 
বাভিচার হয় না। অতএব ব্যভিচার হয় বালয়া সে পদার্থ ঘটাঁদ বৃদ্ধির বিষষ, তাহা অসং. 
এবং অবাভিচার হয় না বাঁলযা উহা বৃদ্ধির বিষষ হইতে পারে না। 
যাঁদ বল, ঘট বিনম্ট হইলে যখন ঘটব্যাদ্ধর ব্যাভচার হয. তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সংব্যাদ্ধরও 
ব্যাভচার হউক (অর্থাত আপাত্তকারীব মতে ঘটব্যাদ্ধ ও সংবাদ্ধি আভল্ল সতবাং ঘটব্াদ্ধিব 
ব্যাভচার হইলে সতবৃদ্ধিরও ব্যাভিচার হউক)। এই আপাঁত্ত খাঁটিতে পারে না: কাবণ, তৎকালে 
সেই সংবাদ্ধি ঘটাদতে নত্তমান থাকে (সূতিবাং উহার বাভিচান হয় না।) সে সংবাদ 
[বশেষণভাবে অবস্থিত, সতরাং (বিশেষানাশে) 'বনস্ট হয না। 
যাঁদ বল. সংবাদ্ধিব স্থলে যেনুপ মুক্ত অনূসারে একটি ঘট বিনম্ট হইলেও অন্য ঘটে ত 
ঘটনুদ্ছি গাকে “সৃতরাং খ্টবদ্ধি সং হউক” এ আপাঁত্ত ইহাতে খাটতে পাবে না, যেহেত সে 
ঘটনূদ্ধি পটাদতে থাকে না। 
যাঁদ বল সংবৃদ্ধিও ঘট নম্ট হইলে দম্ট হশ না। এ কথা গুরুতর নহে। সংবাদ 
বিশেষণভাবে অবাস্থত, বিশেষে অভাব হইলে 1বশেষণ থাঁকতে পারে না। থাকিলে তাহার 
[াবষয় কি হইবে 2 ীবষষের অভাব হইলে সংবাদ্ধ থাপ্ক না। যাঁদ বল ঘটাঁদ 'ঠবশেষ্যের অভাব 
হইলেও 1াবশেষণ 'বশেম্য ভাবে এক বিভীঁক্ততে উল্লেখ কবা যায বলিযা ঘট সং হইবে তাহার 
উত্তর এই যে. মরীঁচিকা প্রভাতি স্থলেও সংবদি এবং উদক. উভযেব অভান হইলেও এক 
[বভীক্ততে 'সং ইদং উদকং' এখপ ব্যবহার হয (ইহাব দ্বাবা এক 'বিভক্তিতে উলেখ হওয়া সং 
অথবা অসৎ, এ উভয়েব কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে)। 
অতএব দেহাঁদ দ্বন্দ কারণ তইতে উৎপন্ন ও অসৎ উহার আঁস্তিত্ব নাই; এবং সং যে আত্মা 
তাঁহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাঁহার কোথাও ন্যাভাব হয না। ইহাই সং এবং 
অসংর্প আত্মা এবং অনাত্মার স্বরপনির্ণম। মে সং. সে সংই: যে অসং সে অসংই।* 
শঙ্করাচা্্য যেমন বদাঁশ্বজষী' পাণ্ডিত, এই দাশশনক বিচারও তাহার উপযুক্ত । তবে 
উনাঁবংশ শতাব্দীর পাশ্চান্ত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মাঁশনে না। স.খ দুঃখকে সংই বঙ্গ আর 
অসংই বল সুখ দুঃখ আছে । থাকবে না সত্য, কিন্তু নাই, এ কথা 'বালবার বিষধ নাই। পিন 
থাকবে না, এইটাই বড় কাজেব কথা । তবে সহা কবিতে পাঁবিলেই দুঃখ নষ্ট হইবে৷ 
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এখন ১৪।১৫&।১৬. এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তিটিনির রাম 
কয়েকটি আপাত্ত উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপাতত, দুঃখ সহ্য কারতে হইবে_-নিবারণ 
কাঁরতে হইবে নাঃ অজ্জনের দুখ. জ্বাতি-বহ্ধু-বধ যুদ্ধ না কারলেই সে দুঃখ নিবারণ 
হইল : রানির উদার রে লা ভিত ঃখাঁনকারণ করিতে উপদেশ না 
দয়া, ভগবান দুঃখ সহ কারতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা 'ির্প উপদেশ” রোগপর রোগের 
উপশমের জন্য উষধ ব্যবহার কারতে পরামর্শ না ?দয়া, তাহাকে রোগের দুঃখ সহ্য কাঁরতে 
উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে? 


* শাঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা কোন বন্ধুব নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। 
৭১৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


না তাহা নহে। দুখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই। তবে যেখানে দুঃখ নিবারণ কারতে 
গেলে অধম্ম হয়, সেখানে দুঃখ নিবারণ না কারিয়া সহ্য কারবে। যে যুদ্ধে অজ্জুন প্রবৃত্ত, 
তাহা ধম্মযৃদ্ধ। ধর্মযদ্ধের অপেক্ষা ক্ষীত্রয়ের আর ধর্ম নাই । ধর্ম পাঁরত্যাগে অধন্ম। 
অতএব এ চ্ছলে দুঃখ সহ্য না কারয়া নিবারণ করিলে অধম্ম আছে। এজন্য এখানে সহ্য 
কাঁরতে হইবে, বারণ করা হইবে না। 
দ্বিতীয় আপাত্ত এই, দুঃখই সহ্য কারবে-সুখ সহ্য করা কিরুপ ? সুখ দুখ সমান জ্ঞান 
কারব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে, পাঁথবীর কোন সুখে সুখ হইবে না? তবে আর 
৪৪০৮4০৭]। কাহাকে বলে? সুখশনন্য ধর্ম লইয়া কি ভইবে 2 
ইহার উত্তর পৃব্বেই 1লাখয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দখের করণ- তাহা 
দুঃখমধ্যে গণ্য । হীন্দ্রিয়াদর অনধীন যে সুখ, যথা- জ্ঞান, ভাক্ত, প্রীত, দয়াদজাঁনত যে সুখ. 
তাহা গীতোক্ত ধর্মানূসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গণীতোক্ত ধম্মের সেই সুহই উদ্দেশ্য । আর 
হীন্দ্রয়ের অধীন যে সুখ. তাহাও প্রকৃতপক্ষে পাঁরত্যাজ্য নহে । তৎপাঁরত্যাগও গঈতোক্ত ধর্মের 
উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অনাস্সাক্তই গনতোক্ত ধম্মের উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য ণহে। 
রাগদ্বেববিমূক্তৈস্তু 1বষয়ানাল্রয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্মা প্রসাদমাঁধগচ্ছাতি ॥ ২। ৬৪ ॥ 
উত্ত চতুঃষাস্টতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ াবষয়ে আরও কিছু বাঁলব। 
আমরা দোৌখতোছ যে ছদশ শ্লোবে হন্দুধম্ধের প্রথম তত সৃচিত হইয়।ছ- আত্মার 
আঁবনাশিতা । ন্রয়োদশ শ্লোকো তীয় তত্ত_-জল্মান্তরবাদ । চতুর্দশ, পণ্চদশ, এবং শ্মাড়শ শ্লোকে 
তৃতীয় তত্ব সুচিত হইতেছে-_স,খদ:ঃখের অনাত্বধার্ম্মত। ও আনত্যত্ব। সাংখ্যদ্শনের ব্যাখ্যার 
উপলক্ষে আত্মার সঙ্গে সুখদ-খে সম্বন্ধ পৰে যেরূপ বুঝাইঞ়াছলাম, তাহা নুঝাইতো ছি। 
"শরীরাঁদ ব্যাতীরক্ত পুর্ষ। কত্ত দঃখ ত শারীরাঁদক: শারীরাদতে সে দুঠদ্রে কারণ 
নাই,-এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানাঁসক দুঃখ বাল--বাহ্য পদার্থতি তাহার মূল । আমান 
বাকে] তৃমি অপমানত হইলে, আমার বাক্য প্রাকীতক পদার্গ, তাহা শ্রবণোন্দ্রমের দ্বাণা তুমি 
গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দ্খ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন দুঃখ নাই, কিন্তু প্রকীতিঘাটিত দ৫খ 
পুরুষে বর্তে কেন? আঙ্গোইযম্প,রূুষঃ। পুরুষ একা. কাহারও সংসগ্ণবাশষ্ট নহে। 
(১ম অধ্যায়ে ১৫শ স্র।) অবস্থাঁদ সকল শরীরের, আত্মার নহে। (এ. ১৪ সন্ত)। 
"ন বাহ্যান্তরয়োরূপরজ্যোপরঞ্জকভাবোহাঁপ দেশব্যবধানাং দ্র,ঘ্যস্থপাটালপ/নস্য়োরব 1” বাহ্য 
এবং আন্তাঁরকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই: কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, 
দেশব্যবধানাবাঁশল্ট, যেমন এক জন পাটলিপান্র নগরে থাকে, আর একজন ত্রুঘ্ নগরে থাকে, 
ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রুপ । 
তবে পুরুষের দুঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই দঃখেন কাবণ। বাহে আন্তারকে 
দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগই নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক পান্রের 
নিকট জবাকুসুম রাখলে পাত্র পুম্পের বর্ণীবাঁশম্ট হয় বাঁলয়া, পজ্প এবং পাত্রে এক প্রকার 
সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুজ্প এবং পান্র মধ্যে দেশব্যবধান থাকলেও 
পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে: ইহা সেইরূপ । এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা ধ হইতেছে: 
সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত 
হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখাঁনবারণের উপায়, সতরাং তাহাই পূবষার্থ। 
“যদ্বা তদ্বা তদ্দচ্ছত্তঃ পৃর্ষার্থস্তদুচ্ছাত্তঃ পুরুষার্থঃ (৬, ৭1৯ 
আঁবনাঁশ তু তাঁদ্বাদ্ধ যেন সব্বামদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিং কর্তমহ্হাতি ॥ ১৭ ॥ 
যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে আবনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই বিনাশ 
কারতে পারে না। ১৭। 
“যাহার দ্বারা” অর্থাৎ পরমাত্বার দ্বারা। এই “সকলই” অর্থাৎ জগং। এই সমস্ত জগৎ 
পরমাত্বার দ্বারা ব্যাপ্ত-শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাঁদ আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত। 


* প্রবন্ধ-পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। 
৭৯৪ 


_ শ্রীমন্তগবজ্গণতা 


যাহা সর্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, তত 
কাল সেই সব্্বব্যাপ সত্তাও থাকিবে । যত কাল কিছ; থাকবে, তত কাল সেই সর্্বব্যাপন সন্তা 
সব্ববব্যাপীই থাঁকবে। অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্্বব্যাপ, আকাশের বিনাশ না ক্ষয় 
আমরা মনেও কল্পনা করিতে পার না। আকাশ আবনাশশ এবং অব্যয। 'যাঁন সর্্বব্যাপৰ, 
সৃতরাং আকাশও যাহার দ্বারা ব্যাপ্ত, 'তাঁনও আবনাশী ও অবায়। কাজেই বেহই ইশ্হার 
বিনাশসাধন করিতে পারে না। 

এক্ষণে এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথা সাচিত হইতেচ্ছ। সেই সকল কথা ভি? - 
ধন্মের স্থুল কথা, এ জন্য এখানে তাহার উত্থাপন বরা উাঁচিত। 

প্রথমতঃ এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে. ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পাদ্বন না। 
যাহা সাকার, তাহা সব্বব্যাপ হইতে পারে না। সাকার হীন্দ্রয়াদর ্রাহ্য। আমরা জানি মে, 
ইন্দ্িযাদর গ্রাহ্য সাকার সব্ব্যাপী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর যদি সন্বব্যাপী হযেন, 
তবে তান সাকার নহেন। 

ঈশ্বন সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে. হিন্দ শাস্তের এনং হিল্দ- 
ধম্মের ইহাই সাধারণ মত। উপাঁনষৎ এবং দর্শনশাস্ত্ের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী 
চৈতন্য বাঁলয়া 'িদ্দ্ট হইশাছেন। সত্য বটে, পুর।ণোঁতিহাসে রক্গা বিষ মহেশ্বর প্রীত 
সাকার চৈতন্য কল্পিত হইযা অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বর্প উপাসিত হইয়াছেন। মে কারণে এইর্‌৭ 
ঈশ্বরের রৃপকজ্পনাব প্রমোজন বা উতুব হইয়।ছিল, তাহ'র অনসন্ধানের এ স্থলে প্রমোতন নাই । 
কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পরাণোতহাসে শিবাঁদ সাকার বাঁলয়া কাথিত হইলেও পুরাণ ও 
ইতিহ।সকানেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রাতপন্ন কারিতে চাঠেন না. ঈশর যে নিরাকার, তাহ" কখনই 
ভুলেন না। পুরাপোঁতহাসেও ঈশ্বর নিরাকার । 

একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাংপর্যয বুঝা যাইবে । 'িবষুপুরাণেত প্রহাাদচরিতত 
ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথাম বিষ্তই ঈশ্বর। প্রহাদ তাঁহাকে “নমছ্ে 
পৃণ্ডরীকাক্ষ” বালযা স্তব করিতেছেন । অন্য স্থলে স্পম্টতঃ সাকারতা স্বীকার কারতেছেন। যথা - 

বরন্মত্বে সজতে বিশ্বং 1 স্ছতৌ পালয়তে পুল । 
রূদ্ররপাঘ কল্পান্তে নমস্তুভযং 'ত্রমূর্তিয়ে | 

এবং পাঁরশেষে পাতাম্বর হার সশরীরে প্রহ্মাদকে দর্শন দিলেন। কিন্তু তথাপ এই 
প্রহ়্াদচারত্রে বিষ্ণু নিরাকার; তাঁহ।র নাম “অনন্ত,” তিনি “সর্ববব্যাপী”। যিনি অনস্ত এবং 
সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না: এবং তিনি ষে নিগর্প ও 'নলাকার, 
তাহা পনঃ পুনঃ কাঁথত হইয়াছে । যথা- 

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্মনে। 
নামর্পং ন যস্যেকো যোহান্তত্বেনোপলভ্যতে ॥ ইত্যাদি ।১। ১৯1৭১ 

পুনশ্চ বিফ “অনাদিমধ্যান্তঃ,” সুতরাং 'নরাকার। 

এরুপ সকল পুরাণে ইতিহাসে । অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্দুধর্মের মর্শ্স, 
ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। 

তবে কি 'হন্দুধঙ্রমে সাকারের উপাসন। নাই ? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রাতমা-পজা দোখতে 
পাই, ভারতবর্ষ প্রাতিমার্চনায় পাঁরপূর্ণ। তবে" হিন্দুধর্ম সাকারবাদ নাই কি প্রকারে বালিব + 

ইহার উত্তর এই যে, অন্য দেশে যাহা হউক, 'হন্দুর প্রাতিমাচ্চনা সাকারের উপাসনা নয; 
এবং ষে হিন্দ প্রাতিমাচ্চনা করে, সে নিতান্ত অন্ঞ ও আশিক্ষিত না হইলে মনে করে না যে. 
এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইর্প আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা । যে একখানা 
মাটির কালণ গাঁড়য়া পূজা করে. সে যাঁদ স্বকৃত উপাসনার কিছ মান্র বুঝে, তবে সে জানে, 
এই চিত্রিত মৃত্ীপশ্ড ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রাতমা নহে, এবং সে জানে, তাহা ঈশ্বরের প্রাতকাতি 
হইতে পারে না। 

তবে সে মাটির তালের পূজা করে কেন? সে যাঁহার পূজা করিবে তাঁহাকে খংজয়া পায় 
না। তিনি অদৃশ্য, অচিস্তনীয়, ধ্যানের অগ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতাঁত। কাজেই সে 
তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, “হে বিশ্বব্যাপিনি সব্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সব্ব্ই আছ, কিস্তু আমি 
তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সব্বরই আঁবর্ভত হইতে পার, অতএব আঁম দৌখিতে পাই, 


৭১৮ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


এমন কিছুতে আঁবর্ভত হও। আম তোমার যে রুপ কল্পনা কাঁরয়া গাঁড়য়াছি, তাহাতে 
আবির্ভীত হও, আম তোমার উপাসনা কার। নাহলে কোথায় পুজ্পচন্দন 1দব, তাঁদ্বষয়ে 
মনঃস্ছির করিতে পার না। 

এই প্রাতমাপূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুর্‌ ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাঁহাঁদগের 





শিষ্য নব্য ভারতবধাঁয়েরও বড় রাগ । ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ- বাইবেলে ইহার নিষেধ 
আছে। শিক্ষিত ভারতবষাঁয়ের রাগ; কেন না, ইংরেজের ইহার উপর রাগ । যাহা ইংরেজে 


নিন্দা করে, তাহা “আমাদের” অবশ্য নিন্দনীয় । প্রাতমাপুজা ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, 
অতএব প্রাতমাপৃজা অবশ্য “আমাদের” নিন্দনীয়, তাহার আর চার আচারের প্রয়োজন নাই। 
ইংরেজ বলে যে, এই প্রাতমাপূজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধৰংস না হইলে 
একেবারে উৎসন্ন যাইবে; সুতরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাস কাঁরতে বাধ্য; তাহার আর বিচার 
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উন্নত হইয়াছল, কিন্তু ইংরেজ বলে যে, ভারতবর্ষ প্রাতমাপৃজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব 
ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রাতমাপৃজায় উৎসন্ন যাইবে; তদ্িঝয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ 
শাক্ষত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাঁবয়া থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুঁশিক্ষা, কুবযাদ্ধ 
এনং নশচাশয়তার কারণ মনে করেন। 

আমরা এরূপ উীক্তর অনুমোদন কাঁরতে পার না। ঈশ্বর সব্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্যামশী। 
সকলের অন্তরের ভিতর তান প্রবেশ কারতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ কারিতে 
পারেন; কি নিরাকারের উপাসক, ক সাকারোপাসক, কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনভূত 
কারতে পারেন না। তান অচিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও 
নিরাঞ্কার উপাসকের উপাসনা তুল্য: কেহই তাঁহাকে জানে না। যাঁদ ইহা সত্য হয়, যাঁদ ভাক্তই 
উপাসনার স।র হয়. এবং ভাঁক্তশৃন্য উপাসনা যাঁদ তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভাঁক্তযুক্ত হইলে 
সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার 'িকট গ্রাহ্য: ভীক্তশুন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা 
তাঁহার নিকট পেশীছবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবষাঁয়ের যাঁদ ঈশ্বরে ভাক্ত 
থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছলন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভাক্তশনন্য 
হইলে 'নরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে তাদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও 'নরাকার 
উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিজ্ষল নহে; এবং এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ধাপকর্ষ 
নাই। সুতরাং উৎকর্ধাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজনীয়। 

সাকারোপাসকেরা বাঁলয়া থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনন্তকে আমরা মনে 
ধারতে পাঁর না. সৃতরাং তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে, এ কথারও বিচার 
নম্প্রয়োজন বোধ হয়। কেন না, এমন যাঁদ কেহ থাকেন যে. তান আপনার সান্ত ণিন্তা শাঁঞ্তর 
দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাঁহাতে ভীকক্তযুক্ত হইতে পারেন, তবে ?তাঁন 
'নরাকারেরই উপাসনা করুন। 'যাঁন তাহা না পারেন, তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা 
কারতে হইবে। অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের 
বদ্ধেষের কোন কারণ দেখা যায় না। 

পাঠক স্মরণ রাঁথবেন যে, আম "সাকারের উপাসনা,” এবং "সাকারোপাসক" ভিন্ন 
“সাকারবাদ" বা “সাকারবাদী" শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না. “সাকারবাদ” অবশ্য 
পারহার্যয। হীশ্বর সাকার নহেন, ইহা পৃব্বেই বলা গিয়াছে। 

কথাটা উঠিতে পারে যে. ঈশ্বর ঘাঁদ সাকার নহেন, তবে হন্দুধম্মের অবতারবাদের কি 
হইবে? এই গণতার বক্তা কৃকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু 
কৃষ্ণ সাকার। ই'্হাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বলা বাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর 
আম কৃষ্ণচরিন্ন নামক মতপ্রণীত গ্রন্থে দিয়াছি, সুতরাং এখানে সে সকল কথা পুনব্্বার বালবার 
প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান. সুতরাং ইচ্ছান্সারে (তান যে আকার ধারণ কাঁরতে 
পরেন না, একথা বিলে তাঁহার শক্তির সীমা 'নন্দেশ করা হয়। 

“যেন সব্বীমদং ততম-” ইত্যা্দ বাক্যে অনেকের এইর্‌প ভ্রম জল্মিতে পারে যে, বিলাতঁ 
রা এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বরবাদ বুঝি একই। স্থানাস্তরে এই হ্রমের নিরাস করা 

| 


5১৬ 


ভ্রীমন্তগবস্গশতা 


অন্তবন্ত ইমে দেহা 'নত্যস্যোক্তাঃ শরশীরণঃ। 
অনাশনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদযদ্ধস্ব ভারত ॥১৮॥ 

নিত্য, আঁবনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই 'দেহ নশ্বর বাঁলয়া কাঁথত হইযাছে। অতএব 
হে ভারত! যদদ্ধ কর।১৮। 

নিত্য, অর্থাৎ সব্বদা একরৃপে স্থিত [শ্রীধর)। 

না অর্থাং অপারচ্ছিন্ন। প্রতাক্ষাদ প্রমাণের দ্বারা অপারচ্ছেদ্য। প্রত্যক্ষাদর 
অতাঁত। 

শ্রীধর এই শ্লোকের এইরৃপ ব্যাখ্যা করেন-“নিত্য অর্থাৎ সব্বদা একরুপ অতএব 
আঁবনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাং অপারাচ্ছ্ন যে আত্ম, তাঁহার এই দেহ সখদ্খাঁদধম্সক, ইহা 
তত্ৃদ্শীদগের দ্বারা উক্ত; যখন আত্মার বিনাশ নাই, সুখদওখাঁদ সম্বন্ধ নাই, তখন মোহজাঁন৩ 
শোক পারত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাং স্বধম্্ম ত্যাগ কারও না।" 

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্ধ্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রাত 'বশেষ মনোযোগ 
আবশ্যক । তান বলেন--“ইহাতে যৃদ্ধের কর্তব্যতা 'বধান করা হইতেছে না। য.দ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াও ইনি শোকমোহপ্রাতবদ্ধ হইয়া তূষ্ীীস্তাবে আছেন, ভগবান তাঁহার কর্তব্যপ্রাতিবন্ধের 
অপনয়ন কাঁরতেছেন মান্র। অতএব 'যুদ্ধ কর' ইহা অনুবাদ মান্র, বাঁধ নয়।” 

অনেকের বিশ্বাস যে, এই গাতাগ্রন্থের স্থল উদ্দেশ্য যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যপারে মন,ষোর 
প্রবৃত্ত দেওয়া । তাঁহারা যে গীতা বুঝবার চেস্টা করেন নাই, তাহা বলা বাহ্‌ল্য। গীতা 
বাজারের উপন্যাস-গ্রল্থ নহে যে, একবার পাঁড়বা মাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। 
বিশেষর্পে উহার আলোচনা না কাঁরলে বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য - 
স্বধম্মপালনে অপাঁরহার্যযতা প্রাতপন্ন করা। স্বধর্্ম বাললে শীক্ষত সম্প্রদায় বাঁঝতে কষ্ট 
পাইতে পারেন, ইহার ইংরাঁজ প্রাতশব্দ 1)৬ শদানলে বোধ হয়, সে কম্ট থাকিবে না। গীতার 
এতদংশের উদ্দেশ্য সেই ?)8৮ ধম্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা প্রীতপন্ন করা । সকল মনষ্যের স্বধর্ম 
একপ্রকার নহে- কাহারও স্বধর্্ম দণ্ড-প্রণয়ন; কাহারও স্বধর্ম ক্ষমা। সপাহটীর স্বধর্ম্স 
শন্নুকে আবাত করা, ডাক্তারের স্বধম্র্ম সেই আঘাতের "চাঁকৎসা । মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম আছে, 
তত প্রকার স্বধম্্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার স্বধম্মমধ্যে যুদ্ধই সব্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার। 
যুদ্ধ পারহার কারিতে পাঁরিলে যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে যে, এই 
নূশংস কার্য অপারিহার্য, ও অবশ্যসম্পাদ্য হইয়া উঠে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদের দেশ দগ্ধ ও 
লুণ্ঠিত কারতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ কাঁরতে জানে, যুদ্ধ তাহারই অপাঁরহার্যা ও 
অবশ্য সম্পাদ্য স্বধন্ম। অতএব গধতাকার স্বধনর্ম পালন সম্বন্ধে ইংরাজি দর্শনশাম্ত্রে যাহাকে 
(00121 1779101000 বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বধম্মের অবশাসম্পাদ্যতা এবং তদপলক্ষে 
সমস্ত ধম্মেরও 'নিগন্ড রহস্য ব্যাখ্যাত করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ যে স্বধন্্ম সব্ববাপেক্ষা 
নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে সাধূজন মান্রই স্বতঃ অগ্রব্ত্ত, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে । কেবল 
তাহাই নহে-যদ্ধের মধ্যে যে য্দ্ধ সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ নৃশংস 
ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, তাহাই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ কাঁরয়ছেন। (০18০191 
119181709 বটে । গীতার উদ্দেশ্য ইহাই প্রাতপাদন করা যে, স্বধম্্ম এরৃপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং 
সাধ্জনপ্রবাস্তর আপাত-বিরোধী হইলেও তাহা অবশ্য পালনীয় । 

কিন্তু শ্লোকটার ভাবার্থ বোধ করি, এখনও পারচ্কার হয় নাই। 'আত্মা আঁবধনাশন কেহ 
তাহার বিনাশ করিতে পারে না_অতএব যূদ্ধ কর, এই কথার অর্থ কি? আত্মা আঁবনাশী 
বালয়া কাহাকে হত্যা করায় কি দোষ নাই? ভগবদ্বাক্যের সে তাংপর্ধয নহে। ইহার তাৎপর্য 
উপারধৃত শঙ্করভাষ্যে যাহা কাঁথত হইয়াছে, তাই । অজ্জন যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তবে মোহে অভিভূত 
হইয়া, মানুষ মারতে হইবে, এই দুঃখে তাহা হইতে প্রাতিনিব্ত্ত' হইতেছেন। ভগবান 
বুঝাইতেছেন যে, দুঃখ কারবার কারণ কিছুই নাই-কেন না, কেহই মারবে না। শরণর ন্ট 
হইবে বটে, কিন্তু শরীর ত আঁনত্য, অজ্জন যুদ্ধ না কারলেও এক দিন অবশ্য নম্ট হইবে। 
কিন্তু শরীর নন্ট হইলে মানুষ মরে না- যাহার শরীর, সে অমর- কেহই তাহাকে মারিতে পারে 
না। অতএব যুদ্ধের প্রাত অঞ্জন যে আপান্তি উপাস্থিত কারতেছেন, সেটা শ্রমজানত মার 
অতএব [তান যুদ্ধ করিতে পারেন। 


৭৯৭ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


য এনং বৌস্ত হস্তারং যশ্চৈনং মনাতে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হান্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥ 
যে ইহাকে হস্তা বাঁলয়া জানে, এবং যে ইন্হাকে হত বাঁলয়া জানে. ইহারা উভয়েই 
ইনি হত্যা করেন না- হতও হয়েন না।১৯। 
প্রাচীন টীঁকাকারেরা এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা--ভীম্মাঁদর মৃত্যু নামত 
অন্জনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবাঁরত হইল । এক্ষণে “আম ইহাদের বধের কর্তা ।” এই 'নীমত্ত 
নে দুঃখ, প্রথম অধ্যায়ে ৩৪। ৩৫ ইত্যাঁদ শ্লোকে অঞ্জনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাস উত্তরে 
ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, আত্মা যেমন কাহারও কর্তৃক হত হয়েন না. তেমন তান কাহাকেও 
হত্যা করেন না। কেন না. আত্মা আবাক্রুয়। 
শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভাতি মহামহোপাধ্যাযেরা যেরুপ অর্থ করিয়াছেন, আম এন্ণে সেইরূপ 
বাঁলতোঁছ। ইহার পরবর্তী শ্লোকেরও সেইরূপ অর্থ বারব। অন্য অর্থ হয় কি না, এও 
বলা যাইনে। টীকাকারেবা বলেন, আত্মা যে আঁবাক্রুষ, তাহার প্রমাণ পরবন্তাঁ শ্লোক দেওষা 
হইতেছে। 
ন জায়তে মিষতে বা কদাঁচি- 
ন্নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো 1নত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
ইাঁন জন্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্তমান নাই বা হইবেন ন।। হান অজ. 
নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ: শরীর হত হইলে হীন হত হষেন না। ২০। 
টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে আঁবক্রিয়, ইণ্হ।র ষড়ুভাবাঁবকারশন্যত্বের দ্বারা দূঢ়ক্ুভ করা 
হইতৈছে। ইল জন্মশূন্য- এই কথ।র দ্বারা জল্গ প্রীতাঁষদ্ধ হইল; মরেন না- ইহাতে বিনাশ 
প্রাতীষদ্ধ হইল । হীন কখন উৎপন্ন হযেন নাই এজনা বর্তমান নাই। যাহা জন্মে, তাহাকেই 
বর্তমান নলা যাষ; বিন্তু ইন পর্ব হইতে স্বতঃ সদ্ুপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া ষে 
বিদ্যমানতা, তাহা ইন্হাব নাই। এবং সেই জনা ইনি আবার জন্মিবেন না। সেই জন্য ইনি 
অজ অর্থাং জল্মশন্য, হীন 'নত্য অর্থাৎ সব্বদা একরূপ শাশ্বত অথনৎ অপক্ষষশন্য, পুরাণ 
অর্থাৎ বিপরিণামশূন্য। 
এক্ষণে পাঠক, 'এই দইটি শ্লোকের প্রাত মনোভানবেশ করিলেই দৌখতে পাইবেন ষে, 
আত্মার এই অবিক্তিযন্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পজ্টতঃ মূলে নাই। অস্পম্টতঃ “নায়ঃ হাঁন্ত” 
এই কথাটা আছে, ণকন্তু ইহার অন্য অর্থ লা হইতে পারে, এমনও হইবে রত 
তবে আত্মাও কাহাকে মারে না। 
আত্মা যে আঁবাক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্ের একটি মত। ততটা কি, তাহা পাউককে 
বুঝান যাইতে পারে, কিল্তৃ সে প্রসঙ্গ উত্থাপত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আবশ্যক বোধ 
হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যাষ প্রবৃত্ত, কিন্তু এই দূটি শ্লোক গঁতার নহে। 
শ্লোক দুটি কঠোপানষদের। গশতার দ্বতীষ অধায়ের যোট ১৯শ শ্লোক. তাহা 
কঠোঁপাঁনষদেরও দ্বিতীয় বল্ল ীব ১৯শ শ্লোক: আর গীতার এ অধ্যায়ের যৌট ২০শ শ্লোক, 
তাহাও কণঠোপনিষদের এ বল্পীব ১৮শ শ্লোক। গঈতার শ্লোক ও কঠোপাঁনষদের শ্লোক 
পাশাপাশ লেখা যাইতেছে । 
গীতা । 


য এনং বৌত্ত হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 

উভৌ তৌ ন জানতো নায়ং হান্ত ন হনাতে॥ ২।১৯ 

ন জায়তে ঘ্রয়তে বা কদাঁচন্লায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 

অজো 'নিত্ঃ শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২। ২০ 
কঠোপনিষদ 

হস্তা চেন্মন্যতে হস্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম:। 

উভৌ তৌ ন [িজানশীতো নায়ং হস্ত ন হন্যতে॥ ২।১৯ 


৭১৮ 


শ্রীমন্ভগবন্গণতা 


ন জায়তে িয়তে বা বিপাশ্চন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কাশ্চং। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ম্প্‌রাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২। ১৮ 
শ্লোক দুইটি কঠোপানষদ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপাঁনষদে 
নত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ কার বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দোঁখিব, 
উপানিষদ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে । অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের এই 
মত। শঙ্করাচার্যা লাখয়াছেন-“শোকমোহাদসংসার্কারণ'নবৃত্ত্র্থং গখতাশাস্তং ন প্রবর্তক - 
[মিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে খচাবানিনায়” এবং আনন্দাগাঁন ীখযাছেন-__' হস চেল্মন্যতে 
হস্তুং ইত্যাদ্যামূচমর্থতো না ব্যাচস্টে য এনামাতি।” 
এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বাঁলতে বাধা হইতেছি। 
প্রথম, আত্মা যাঁদ কর্তা নহে, তবে কম্মযোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। শঙ্করাচার্ধের 
যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বলা বাহ্‌ল্য। কম্মযোগের কথা বখন পাড়বে, পাঠক তখন এ িষষের 
1বচার কাঁরতে পারিবেন। 
দ্বিতীয়, আত্মার আঁবান্ুয়ত্ব একটা দার্শানক মত । প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন ধম্মের 
স্থান আঁধকার করে এবং ধম্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই আনন্টকারী। ধম্ম ও 
দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নাতি হয়, নচেং হয় না। এই তগ্ুঁটি সপ্রমাণ 
করিয়া কোমৃত ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও পম্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদগেরও সেই 
মার্গাবলম্দ হওয়া উচিত। 
দাশনিক্ মত যাহাই হউক, পহন্দুধম্মের সাধারণ মত-আত্মাই কর্তা । ইহা প্রমণ 
বারবার জন্য শত পৃজ্ঠা ধাঁরিয়া বচন উদ্ধত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল দুইটি কথা 
তুলিব। একটি উপনিষদ হইতে, আর একাঁট পুরাণ হইতে। 
আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। 
নান্যং 1কণ্ণন মিষং। 
সঈক্ষত লোকান্‌ নু সৃজা ইতি ॥১ 
স ইমালোকানসৃজত অস্তো মরণচপর্মরমিত্যাঁদি। 
খাগ্বেদীষৈ তবেযোপানিষং। 


আত্মাই সব সান্ট করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কণ্তা। 
দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ কারতেছি। উহা ক্টোপানষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলন! 
কারয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্তের মধ্যে এক্যের সদ্ধান করা কি যন্ত্রণা 
কঃ কেন হন্যতে জন্তুজন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে। 
হান্ত রক্গণত 'চবাত্মা হ্যসং সাধু সমাচরনা। 
[বঞ্ুপুরাণ ।১।১৮। ২১৯ 


বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়াত হান্তি কম ॥ ২১॥ 
যে ইহাকে অবিনাশশ, ?নত্য, অজ এবং অব্যয় বাঁলয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ কাহাকে 
মারে: কাহাকেই বা হনন করায়? 1২১ । 
ভাবার্থ যে জানে যে, দেহ নাশ হইলেই শরীরীর বিনাশ হইল না, সে যাঁদ কাহারও 
দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উাচত নহে যে, সে “আমি ইহার বিনাশের কারণ হইলাম" 
বালয়া দুঃখিত হয়। কেন না, আত্মা আবনাশখ। শরীরের 'িনাশে তাহার বিনাশ হইল না। 
তবে যাঁদ বল যে. “ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীনের ত বিনাশ আছেই । 
পরীরনালেরই বা জাম কৈন কারা হই তাহার উতর গরগোকে কসিত হইতেছে, 


নান্যান সংযাতি নবানি দেহশী। ২২) 
৭১৯৯ 


বাঁচ্কিম রচনাবলণ 


যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পাঁরত্যাগগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র* গ্রহণ করে, তেমাঁন আত্মা 
পুরাতন শরীর পাঁরত্যাগ কাঁরয়া নূতন শরীরে সংগত হয়। ২২। 
অর্থাৎ যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ 'ছিপড়য়া দিক বা না দক, তোমাকে জীর্ণ বস্তু 
পাঁরিত্যাগ কারিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ কাঁরতেই হইবে, তেমান তুমি যুদ্ধ কর বানা কর যোদ্ধাগণ 
অবশ্য দেহত্যাগ কাঁরবে, তোমার যুদ্ধাবরাতিতে তাহাদের দেহনাশ নবারণ হইবে না। তবে 
কেন যুদ্ধ কাঁরবে না? 
স্মরণ রাখা কর্তব্য যে. যে ব্যাক্তি বধকার্ধয কাঁরতে হইবে বাঁলয়া শোকমোহপ্রযুক্ত ধন্মযন্্ধ 
হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রাত এই সকল বাক্য প্রযোজ্য। নচেং আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহমাত্র 
নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে. কেহ কাহাকে খুন কারিলে তাহাতে দোষ নাই। খুন করিলে 
দোষ আছে কি না আছে-সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই নাই-থাঁকতেও পারে 
না। এখানে বিবেচ্য, ধর্মযৃদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি না? উত্তর-কারণ নাই, 
কেন না, আত্মা আবনশ্বর, আর দেহ নশ্বর । দেহী কেবল নূতন কাপড় পারবে মান্র তাহাতে 
কাঁদাকাটার কথাটা কি? 
নৈনং ছিন্দান্ত শস্ত্রাণ নৈনং দহাতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়াত মার্তঃ॥ ২৩॥ 
এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে শকায় 
না।২৩। 
আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদর অতীত। 
অচ্ছেদ্যোইয়মদাহ্যোহয়মক্রেদযোহশোষ্য এব চ। 
নিত সব্বগতঃ স্থাণ্রচলোহয়ং সনাতিনঃ। 
অব্যক্তোহয়মচন্ত্যোহয়মাবকার্ষে হয়মূচ্যতে ॥) ২৪ ॥ 
ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন. ক্রেদনীয় নহেন এবং শোষণীয় নহেন। (ইন) তা, 
সব্বগত, স্থাণু. অচল, সনাতন. অব্যক্ত, আঁচন্তা আঁবকার্ধয বাঁলয়া কাঁথত হন। ২৪ 1 
অর্থাৎ 'চ্ছিরস্বভাব। অচল--পূর্বর্প অপারিত্যাগশ। সনাতন- চিরন্তন, অনাঁদ। 
অব্যক্ত-চক্ষুরাঁদ জ্ঞানোন্দ্রয়ের আঁবষয়। আচিন্ত্য-মনের আঁবষয়। আবিকার্ধযা অচল-- 
কম্মোন্দ্রিয়ের আবিষয়। 
শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য ইত্যাঁদ, এজন্য আত্মা নিতা- 
নিত্য এজন্য সব্বগিত; সব্বগত--এজন্য স্িরস্বভাব; স্থিরস্বভাব- এজন্য অচল; অচল- এজন্য 


সনাতন, ইত্যাঁদ। 
তস্মাদেবং 'বাদত্বৈনং নানুশোঁচিতুমহ্হাঁস ॥ ২৫ ॥। 
অতএব ইহাকে এইরূপ জানয়া, শোক কারও না। ২৫ । 
অথ চৈন 'নত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোঁচতুমহ্হাসি ॥ ২৬ ॥ 
আর যাঁদ ইহা তুমি মনে কর, আতা সব্বদাই জন্মে, সব্রদা মরে, তথাপি হে মহাবাহো ! 
ইহার জন্য শোক কারও না। ২৬। 
কেন তথাপি শোক কাঁরবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যন্তাবী বাঁলয়া। পরল্পলোকেও 
সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্নোকে "ধ্ুুবং জন্ম মৃতস্য চ"- এই বাক্যে আত্মার আবনাশিতাও 
সৃঁচিত হইতেছে। তাহা হইলে আর আত্মার বনাশ স্বীকার করা হইল কৈ? এবং নূতন 
কথাই বা কি হইল? এই জন্য শ্রীধ৫র আর এক প্রকার বৃঝাইয়াঁছলেন। তানি বলেন যে, 
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যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে 'লাখলাম, পাঠক তত্প্রাত অনৃধাবন কাঁরবেন, গণতার কথাটা বেশ 
বুঝা যাইবে। 
1 “নৈবং" পাঠীাস্তর। 


৭৭০ 


শ্রীমন্তগবন্পাশতা 


আত্মাও যাঁদ মারল, তাহা হইলে তোমাকেও আমর পাপপন্ণ্যের ফলভাগণ হইতে হইবে না, তবে 
আর দুঃখের 'বষয় কি? 

কেন তথাপি শোক কারবে না, তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে। 

জাতস্য 'হ ধ্রুবো মৃত্যুপ্টবং জল্ম মৃতস্য চ। 
তস্মাদপারহার্যেহর্থে ন ত্বং শোঁচিতুমহাঁস॥ ২৭ ॥ 

যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জল্মে; অতএব যাহা অপারহার্্য তাহাতে 
শোক কারও না। ২৭। 

আত্মার অবিনাঁশিতা গতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে । “নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌" 
রা আলির রা উত্তরে আবার বাঁলতেছেন, “ধুবং জন্ম মৃতস্য চ।” যাঁদ মারলে আবার 
অবশ্য জমবে, তবে আত্মা অবশ্য আবনাশশী, “নত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌” বলা আর খাটে না। 
তবে শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ কারলে এ আপাঁত্ত উপাস্থিত হয় না। 
অব্যক্তাদীন ভূতান ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যে তন্ন কা পারবেদনা॥ ২৮ ॥ 

জীবসকল আদতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে বাক্ত, (আবার) নিধনে অব্যক্ত: সেখানে শোক- 
শবলাপ কি? ২৮। 

অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে । শঙ্কর অর্থ করেন, “অবাক্তমদর্শনমনুপলান্ধ- 
েষাং ভূ ২» অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলান্ধ নাই। শ্্রীধর অর্থ করেন: 
“অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্বরৃূপম।” অর্থাং ভূত সকল উৎপাশ্তর পূর্বে 
কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অন্বত্ত হইয়াছেন। 
শঙ্করের অর্থ গ্রহণ কারলেই অর্থ সহজে বূঝা যায়। 

শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আঁদতে অর্থাৎ জল্মের পূব্রে চক্ষুরাঁদর 
অতাঁত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ কারয়া ব্যক্তরৃপ হইয়াছল, শেষে মৃত্যুর পর 
আবার চক্ষুরাদির অতাঁত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক কারব কেন? “প্রাতবৃদ্ধস্য 
স্বপ্নদ্টবস্তুদ্বিব শোকো ন যুজ্যতে" ক্লৌধর স্বামী )--ঘুম ভাঁঙ্গলে স্বস্নাদন্ট বস্কুর ন্যায় জীবের 
জন্য শোক অনুচিত। 

এখানেও আত্মার আঁবনাশিত্ববাদ জাজহল্যমান। 

আশ্চর্যাবং পশ্যতি কশ্চিদেন- 
মাশ্চর্যাবদ্ধদাতি তথৈব চান্যঃ | 
আশ্চর্যাবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চং॥ ২৯ ॥ 

এই (আত্মাকে কেহ আশ্চর্যাবং দেখেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্যাবং বলেন; কেহ ইহাকে 
আশ্চর্যযবৎ শুনিয়া থাকেন। শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানতে পারলেন না। ২৯। 

এই শ্লোকের আভপ্রায় এই। আত্মা আবিনাশশ হইলেও পশ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির জন্য 
শোক কাঁরয়া থাকেন বটে। িস্তু তাহার কারণ এই যে, তাঁহারাও প্রকৃত আত্মতত্র অনগত নহেন। 
আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মান তাঁহারা আশ্চর্য্য াববেচনা করেন। আত্মার 
দুক্জেয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি। 

এ কথাতে এই আপাতত হইতে পারে যে, “আত্মা আঁবনাশশ” এবং “হীন্দ্িয়াদর় আবিষয়" 
এই সকল কথাতে এমন ছু নাই যে, পাণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভগবদুক্তির 
উদ্দেশ্য কেবল দর্বোধ্যতা প্রাতপাদন 'করা নহে। আমরা আত্মার আবনাশিতা বাঁঝতে 
পারলেও কথাটা আমাদের হদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তাঁদ্িষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমাদের 
সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বশ্বাসকে আমরা একটা সব্ব্দা-জাজবলামান জলন্ত. 
সব্বথা-হৃদয়ে-প্রস্ফটিত-ব্যাপারে পরিণত কার না। ইহাই ভগবদাক্তর উদ্দেশ । 

দেহ দনত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সব্্বস্য ভারত। 
তস্মাৎ সব্্বাপ' ভূতাশন ন ত্বং শোঁচতুমহ্ণীস॥ ৩০ ॥ 

হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য! অতএব জব সকলের জন্য তোমার 

শোক করা উচিত নহে । ৩০। 


ব ২৪৬ ৭২১ 


বান্কম রনাবলণ 


আত্মার আঁবনাশতা সম্বন্ধে যাহা কাঁথত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার। 
স্বধম্মমাপ চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহণাসি। 
ধম্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেযয়োহন্যং ক্ষিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥ 
স্বধন্্ম প্রাতি দৃষ্টি রাঁখয়া ভীত হইও না। ধম্মায ঘৃদ্ধের অপেক্ষা ক্ষ্িয়ের পক্ষে শ্রেয় 
আর নাই। ৩১। 
এক্ষণে ১৯ ও ২২ ক্লোকের টাকায় যাহা বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। স্বধর্ম্ম 
ক, তাহা পূর্বে বাঁলয়াছি। ক্ষান্তয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধন্ম-যুদ্ধ। কিন্তু যোদ্ধার 
স্বন্ম যুদ্ধ বালয়া যে, যুদ্ধ উপচ্ছিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এমন 
নহে । অনেক সময়ে য্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধন্মম। অনেক রাজা পরস্বাপহরণ 
জন্যই যূদ্ধ করেন। তাদ্‌শ য্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্মানূমত নহে। কিন্তু যে যদ্ধব্যবসায়ী, মনুষ্য- 
সমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধঙ্গণ রাজা বা সেনাপাতির 
আত্তানুবন্তাঁ। তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ধমান্রেই বাধা । কিন্তু সে অবস্থায় 
যৃদ্ধ কাঁরলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাঁদ পাপের অংশী হয়েন। এই অধর্মযূদ্ধই অনেক। 
যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে 'নষ্কৃতি পান না। ভনম্মের ন্যায় পরমধাম্্মক ব্যক্তরও 
অন্নদাসস্ববশতঃ দূযে্াধনের পক্ষাবলম্বনপূর্বক অধম্ময্দ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই 
মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈন্যমধ্যে খঁজলে ভশম্মের অবস্থাপন্ন লোক সহম্র সহম্ত্ 
পাওয়া যাইবে । অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দভভাগ্য যে, স্বধর্্ম পালন কারতে গিবা, অনেক 
সময়েই অধম্র্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধাঁম্মক যোদ্ধা ইহাকে মহদ্দুখ বিবেচনা করেন। কিন্তু 
ধর্মযদ্ধও আছে । আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধন্মরক্ষাব 
জন্য যুদ্ধ উপাচ্ছিত হয়। এইর্‌প যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্্ম সণ্য় না হইয়া পরম ধর্ম সগ্য় হয়। 
এখানে কেবল স্বধম্মপালন নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পণ্য সণ্য়। এর্‌প ধর্্মযৃদ্ধ যে যোদ্ধার 
অদৃস্টে ঘটে, সে পরম ভাগ্যবান অঙ্জুনের সেই সময় উপাস্থৃত, এরূপ য্ধে অপ্রবাস্ত পরম 
অধম্্ম--অনর্থক স্বধম্মপাঁরত্যাগ। অজ্জুন সেই অনর্থক স্বধম্মপারত্যাগর্প ঘোরতর অধর্্মে 
প্রবৃত্ত। ইহার কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদ নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত 
শোকাকুল বা মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান বুঝাইলেন: বুঝাইলেন যে কেহ 
মারবে না-কেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল শন্য দেহ। কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মান্র। 
অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্ট্মে উপেক্ষা অকর্তব্য। এই ধর্মযুদ্ধের মত এমন 
মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ। 
যদচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম। 
সৃখিনও কষন্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম-। ৩২ ॥ 
মুক্ত স্বর্গ্বার্বর্প ঈদৃশ যদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপাস্থিত হইয়াছে, সূখণ ক্ষত্রিয়েরাই 
ইহা লাভ করিয়া থাকে। ৩২ 
অথ চেতমিমং ধম্ম্যং সংগ্রামং ন কারষ্যাঁস। 
ততঃ স্বধম্র্মং কীর্তিণ 'হত্বা পাপমবাপ্স্যাস | ৩৩ ॥ 
এসির কা রে হজ ররর নারাজ রিনার 
| ৩৩। 
৩১ গ্লোকের টীকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য স্পস্ট বুঝা 


যাইবে। 
অকণীর্তষ্াঁপ ভূতানি কথয়িষ্যক্তি তেহব্যয়াম। 
সম্ভাবিতস্য চাক্ীতিিাদতীরাভে। ৩৪ ॥ 
লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত ঘোষণা কাঁরবে। সমর্থ ব্যক্তির অকণীর্তর অপেক্ষা 
মৃত্যু ভাল। ৩৪। 
ভয়াদ্রণাদপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ। 
যেষাণ্্ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যাস লাঘবমা! ৩৫ ॥ 
মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে 'বরত হইলে। যাঁহারা তোমাকে বহমান 
করেন, তাঁহাঁদগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে। ৩৫। 


৭২৯ 


ভীমস্তগবগ্গশতর 


অবাচ্যবাদাংশ্চ বহ্‌ন- বাদষ্যাস্ত তবাহতাঃ। 
'নিন্দস্তস্তব সামর্থযং ততো দ্খতরং নু কিম ॥৩৬॥ 
তোমার শরুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করবে ও অনেক অবাচ্য কথা বাঁলবে। তার পর 
আঁধক দুঃখ আর কি আছে? ৩৬ । 
হতো বা প্রাপ্সযাসি স্কার্ৎ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম:। 
তস্মাদূত্তিষ্ঠ কোন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭ | 
হত হইলে স্বর্গ পাইবে। হইলে নিবি রবে অতএব হে কোন্তেয়! 
যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ৩৭ | 
৩৪1৩৫ ।৩৬ 1৩৭, এই চারটি শ্লোক ক প্রকারে এখানে আসল, তাহা বুঝা যায় না। 
এই চারটি শ্লোক গীতার অযোগ্য । গীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দাশশনক তত্তও আছে। 
এই চারাট শ্লোকের বিষয় না ধর্ম, না দাশীনক তত্ব! ইহাতে বিষয়ী লোকে যে অসার 
অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহা ঘোরতর 
দ্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা 1ভন্ন আর কিছুই নহে। 
৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান অজ্জঃনকে আত্মতত্ত সম্বন্ধীয় পরম পাঁবন্ধ উপদেশ 'দলেন। 
৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয় পরম পাবন্্র উপদেশ আরন্ত হইবে। এই চারাট 
শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপারবর্তে লোক-নিন্দা-ভয় 
প্রদর্শিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, লোক-নন্দা-ভয় কোন প্রকার ধম্ম' নহে। সত বটে, 
আধুঁনক সমাজ সকলে ধর্ম এতই দুব্বল যে, অনেক সময়ে লোক-নিন্দা-ভয় ধর্মের স্থান 
আঁধকার করে। অনেক চোর চৌর্ষ্যে ইচ্ছক হইয়াও কেবল লোক-নিন্দা-ভয়ে চুর করে না, অনেক 
পারদারিক লোক-নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে । তাহা হইলেও ইহা ধর্ম হইল না; িতলকে 
'গিল্টি কারলে দুই চারি দিন সোনা বাঁলয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বাঁলয়া পিতল সোনা 
হয় না। পক্ষান্তরে এই লোক-নন্দা বহৃতর পাপের কারণ। দিনে হিন্দুসমাজের 
ভ্রণহত্যা ও স্ব্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতে উৎপন্ন । এক সময়ে ফরাসীর 
দেশে উচ্চ শ্রেণধর লোকের মধ্যে পারদারকতার অভাবই "নিন্দার কারণ 'ছিল। 'সিয়াপোষ 
কাফরাদগের মধ্যে যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাং যে নরঘাতী 
নহে, সে সমাজে 'নান্দত--তাহার বিবাহ হয় না। সকল সমাজেরই সহম্ত্র সহম্র পাপ লোক- 
নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন; কেন না, সাধারণ লোক নির্বোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা 
করিয়া থাকে । লোকে যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই মনুষ্যের 
ধন্মমচরণে অবসর বা ততপ্রাত মনোযোগ নাই। লোক-নিন্দা-ভয়ে অনেকে যে ধর্মচরণ কাঁরতে 
পারে না, এবং ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যাক্তকে অসার লোকে লোক-নন্দা-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা 
সচরাচর দেখা গিয়া থাকে । যে লোক-নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবন্ত, সে সাক্ষাৎ নরাপিশাচ। ভগবান: 
চ্বয়ং যে অক্জর্নকে সেই মহাপাপে উপ্াঁদস্ট কারিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান- ব্যান্তই 
ইহা ঈশ্বরোক্তি বাঁলয়া গ্রহণ কারবেন না। ইহা গণতাকারের নিজের কথা বাঁলয়াও গ্রহণ কাঁরতে 
পারা যায় না; কেন না, গাঁতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধম্রমে সুদশীক্ষিত; 
এরুপ পাপোক্ত তাহা হইতেও সপ্ভবে না। যাঁদ কেহ বলেন যে, এই গ্লোক চারিটি প্রাক্ষপ্ঠ, 
তবে তাঁহাকে দ্বার কারি হইবে যে, ইহা শককরেরপর রক্ত হইয়াছে আনব 
এই কয় শ্লোককে “লৌকিক ন্যায়” বাঁলয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃফ যাঁদ “লৌকিক ন্যায়” পাঁরত্যাগ না 
কাঁরবেন, তবে আর দাঁড়াই কোথায়! যাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর ও পৃথবীভোগের 
কথার পরেই “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বৃদ্ধিধোোগে” ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। 
অতএব বাহার এই চাটি মোক প্রত বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে 
টি । 
বালিতে কেবল বাকি আছে যে, যাঁদও ৩৭শ গ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, তথাপি 
ইহা স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে 
ঠাই দিব বাঁলিয়া সংকর্মমে প্রবৃত্ত করা তুল্য কথা, উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার উত্তেজনা মায়। 
সুখদররখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ো। 
ততো“হদ্ধায় ফৃজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যাঁসা। ৩৮] 


৭২৩ 


বাঞ্কষম রচন্াবলণ 


করিয়া থাকেন- কম্মফল পাইবার জন্য। এই সকলের ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া 
যায় না, এমন কথা আমরা বাল না। একাদশীরত কাঁরলে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায় এবং 
অন্যানা যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদর কোন কোন প্রকার শারীরক বা মানীসক ফল পাওয়া যাইতে পারে। 
তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা কাঁরয়া এই সকল অনূম্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে 
পাওয়া যায় না বটে। ভরসা কার, এ টণকার এমন কোন পাঠক উপাস্থত হইবেন না, যান এ 
প্রঞ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা কারবেন। 
নেহাভক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। 
স্বজ্পমপ্যস্য ধম্সস্য ন্লায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥ 
এই (কর্মযোগে) প্রারস্তের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই; এ ধর্মের অল্পতেই মহস্তয় হইতে 
পারল্রাণ পাওয়া যায়। ৪০ । 
জ্ঞান সম্বন্ধে এর্প কথা বলা যায় না। কেন না, অল্প জ্ঞানের কোন ফলোপধাঁয়তা নাই; 
বরং প্রত্যবায় আছে, উদ্বাহরণ-_সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরানুসন্ধানে নাস্তিকতা উপাম্থত হইয়া থাকে; 
এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে । 
ব্যবসায়াত্ষিকা ব্াদ্ধরেকেহ কুরুনন্দন। 


বহুশাখা হ্যানস্তাশ্চ বু বৃদ্ধয়োহব্যবসায়নাম্‌॥৪১॥ 
হে কুরুনন্দন! ইহাতে কেম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মকা (ৌনশ্চয়াত্মকা) বুদ্ধি একই হইয়। 
থাকে। কিস্তু অব্যবসাক়গণের বুদ্ধি বহশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে । ৪৯ । 


ভ্রীধর বলেন, “ “পরমেশ্বরে ভাঁক্তির দ্বারা আম নিশ্চিত ব্রাণ পাইব,” " এই 'িনশ্চয়াত্মকা বাদ্ধ 
ব্যবসায়াত্বকা বাদ্ধ। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিম্ই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত হয় না। 
স্তু যাহারা অব্যবসায়ণ, অর্থাৎ যাহাদের সেরুপ নিনশ্চয়াত্ষকা বাঁদ্ধ নাই, অর্থাৎ যাহারা 
ঈশ্বরারাধনাবাহর্মুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনন্ত, এবং কর্্মফল-গ: 
প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বাদ্ধও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থৎ কত 'দিকে যায়, তাহার 
অন্ত নাই। যাহার কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই কাম্য কম্্ম কাঁরয়া থাকে, তাহাদের 
ঈশ্বরারাধনার বাঁদ্ধ একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ "বিষয়েই প্রধাবিত হয়। 

কথাটার স্থূল তাৎপর্ধ্য এই। ভগবান্‌ কর্্মযোগের অবতারণা কাঁরতেছেন, কিন্তু অজ্জুন 
সহসা মনে কাঁরতে পারেন যে, কাম্য কম্মের অনুজ্ঠানই কম্মযোগ; কেন না, তৎকালে বোদক 
কাম্য কম্মই কর্ম্ম বাঁলয়া পাঁরাচিত। কম্* বাললে সেই সকল কর্্মই বুঝায়। অতএব প্রথমেই 
ভগবান বলিয়া রাঁখতেছেন যে, কাম্য কর্ম কম্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী । কর্ম কি, তাহা 
টা রা কিন্তু তাহা বাঁলবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচালত, পরে তাহারই 


যামমাং প্ীষ্পতাং বাচং প্রবদস্তযাবপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতবাঁদনঃ॥ ৪২ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জল্মকর্্মফলপ্রদাম্‌। 
্রিয়াবশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগাঁতং প্রাত ॥ ৪৩ ॥ 
ভোগৈশ্বর্য7প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মকা ব্াঁদ্ধঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 
হে পার্থ! আবিবোকগণ এই শ্রবণরমণণীয়, জন্মকম্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বযেঠের সা 
১০৮৮০২9১777 “তেস্তিক্ন) আর ধকছুই নাই” হারা ইহার 
তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপর , ভোগৈম্ব্ষেণ আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিন্ত অপহৃত, তাহাদের 
বাঁদ্ধ সমাধিতে সংশয়াবহীন হয় না।৪২।৪৩।৪৪। 
এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবত্তাঁ দুই শ্লোকের ও &৩ ক্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে; 
কেন না, এই ছয়টি গ্লোকে একটি বিশেষ এীতহাসিক তত্ব নীহত আছে। এবং গীতার এবং 
কি বিন হা রে রানা রি 
মনোযোগের অনুরোধ করি।* 


* এই গ্লোকনয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বাঁলয়া পাঠকের সন্দেহভঙ্জনার্থ মতকৃত অনুবাদ 1ভল্ব আর 
৭৯৬ 


ভ্রীমন্তগবজ্গণতা 


প্রথমতঃ শ্লোকন্ুয়ে যে কয়াঁট শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক। 

কাম্য কম্মের কথা হইতোঁছল। এখনও সেই কথাই হইতেছে। কাম্যকর্্মীবযাঁয়ণণ কথাকে 
আপাতশ্রাতিসখকর বলা হইতেছে; কেন না, বলা হইয়া থাকে যে, এই কাঁরলে স্বর্গলাভ হইবে, 
এই কাঁরলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাঁদ। 

সে সকল কথা “জল্মকর্মফলপ্রদ”। শঙ্কর ইহার এইরুপ অর্থ করেন, “জল্মৈব কম্মণঃ 
ফলং জল্মকম্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জল্মকর্ম্মফলপ্রদা ।” জন্মই কর্মের ফল, যাহা তাহা 
প্রদান করে, তাহা “জল্মকর্্মফলপ্রদ”। শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন, “জল্ম চ তত্র কম্মাণ 
চ তৎফলান চ প্রদদাতীতি।” জল্ম, তথা কম্্ম. এবং তাহার ফল, ইহা যে প্রদান করে। 
84৮ 


“ রিনার “ভোগৈশ্বর্ষের সাধনভূত 'ক্রুয়াবশেষবহুল” বলা 
হইয়াছে । তাহা বুঝবার কোন কম্ট নাই। ভোগৈশ্বর্যয প্রাপ্তর জন্য ন্রিয়াবশেষের বাহুল্য এ 
সকল বাধতে আছে, এই মান্র অর্থ। 

কথা এইরূপ । যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা “বেদবাদরত”। বেদেই এই সকল 

্ণশী কথা আছে-_অন্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও এ&ঁ সকল কর্ম্ম 
বেদমূলক বাঁলয়াই প্রাসদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহারা কাম্যক্মান:রাগণ, তাহারা বেদেরই দোহাই 
দেয়--বেদ ছাড়া “আর কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মত্বক যে ধর্ম, তাহা 
শভন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা “কামাত্মা” বা কামনাপরবশ-- 
“স্বগ্পর," অর্থাং স্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে 
তাহাদের আকাঙ্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং এশ্বধেযে আসন্ত--সেই জন্যই স্বর্গ কামনা করে: 
কেন না, স্বর্গ একটা ভোগৈশ্ব্যের স্থান বাঁলয়া তাহাদের 'বশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মীবষয়ক 
পাম্পত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ কাঁরয়া রাঁখয়াছে। ঈদৃশ ব্যাক্তরা আববেকশী বা মূ়। 
সমাধিতে ঈশ্বরে চিত্তের যে আভিমৃখতা বা একাণ্রতা-তাহাতে এবধাবধ বাদি নিশ্চয়াত্মকা 
হয় না। 


শ্লোকব্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বাঁঝতে পাঁরতেছি। বেদে নানা কাম্য কর্মের 'বাঁধ 
আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বহ:প্রকার কাম্য কর্মের ফলে স্বর্গাঁদ বহীবধ ভোগৈশ্র্ষা 
প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আপাততঃ শুনতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণশ। যাহারা কামনাপরায়ণ, 
আপনার ভোগৈশ্বর্যয খজে, সেই জন্য স্বর্গাঁদ কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল কথায় 
মুন্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দয়া বেড়ায়, বলে-ইহা ছাড়া আর ধন নাই। 
তাহারা মূঢ়। তাহাদের ব্বাদ্ধ কখন ঈশ্বরে একাণ্র হইতে পারে না। কেন না, তাহাদের বদ্ধ 
“বহুশাখা” ও “অনন্তা” ইহা পর্্বশ্লোকে কাঁথত হইয়াছে। 

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ এই উনাবংশ শতাব্দীতেও বেদশাঁসত। 
আজও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের তাহার সহম্রাশের এক অংশ নাই। সেই 
প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহত্গুণ প্রতাপ 'ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না-- 
ঈশ্বর নাই, এ কথা তান মুক্তকণ্ঠে বালতে সাহস করিয়াছেন, 'তিনিও বেদ অমান্য কাঁরতে 





ইহার "ভিতরে একটা এীতহাণসক তত্র নিহত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে আর দুইটা 


একটি অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালশপ্রসন্ন 'সংহের মহাভারতের অনুবাদকৃত অনুবাদও এ চ্ছলে 
দেওয়া গেল। উহা অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, 'িস্তু বিশদ বটে। 

“যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের 
প্রীতকর; যাহারা স্বর্গাঁদ ফলসাধন কর্ম ভিন্ন কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ; 
ফ্ব্গাই যাহাদের পরমপুরুষার্থ) জন্ম কর্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও পরশ্বর্যের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়া- 
প্রকাশক বাক্যে ধাহাদের চিন্ত অপহৃত হইয়াছে; এবং যাহারা ভোগ ও এ্রশ্থর্ো একান্ত সংসক্ত; সেই 
ধববেকহন মূঢদিগের বৃদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না।” 


৭২৭ 


বঙ্কিম 'রচলালণ 


কথা বলা আবশ্যক । প্রথমতঃ কৃফের ঈদশ উীক্ত বেদের নিন্দা নহে, বোদক কর্্মবাদীদগের 
নিন্দা। যাহারা বলে, বেদোজ্ত কম্মই হেথা, অশ্বমেধাদি) ধর্ম, কেবল তাহাই আচরণয়, 
তাহাদেরই 'নন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাঁদ যজ্ঞেরই বাঁধি আছে, আর 'কছ নাই, 
এমন নহে । উপানষদে ষে অত্যন্ত ব্রক্ষবাদ আছে, গশতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অন্বাঁদনা, 
তদক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গণতায় উদ্ধত, সঙ্কলিত ও সম্প্রসারত হইয়া নিক্কাম কম্মবাদ 
ও ভক্তিবাদের সাঁহত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদক্তকে সমস্ত বেদের নিন্দা 
বিবেচনা করা অনুচিত। তবে দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য যে, যাহারা বলেন যে, বেদে যাহা 
আছে, তাহাই ধর্ম তাহা ছাড়া আর কিছ ধর্্স নহে, শ্রীকৃ্ণ তাঁহাদের মধ্যে নহেন। "তানি 
বলেন, (১) বেদে ধর্ম আছে, ইহা মান। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা 
প্রকৃত ধর নহে-যথা, এই সকল জন্মকর্্মফলপ্রদা ক্রিয়াবশেষবহূলা প্নী্পতা কথা। 
(৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন এক 'দকে বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা ধর্ম নহে, 
আবার অপর 'দিকে অনেক তত্ব যাহা প্রকৃত ধম্মতত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমরা 
গখতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 
কর্ণপর্্ব হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধত করিতোঁছ। 


শ্রুতেধমর্ম ইতি হ্যেকে বদান্ত বহবো জনাঃ। 
তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সব্র্বং বধীয়তে ॥ ৫৬ ॥ 
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধম্মপ্রবচনং কৃতম | ৫৭ ॥+ 

যাঁদ কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃ বেদনিন্দক এবং গীতার এবং 
মহাভারতের অন্যন্ন বেদাঁনন্দা আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদানন্দা যে, এতদ্ৰাবা বেদের 
অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়। 

তত দুর ইহাকে না হয়, বেদানন্দাই বলা যাউক। এই বেদানন্দার ভিতর একটা এীত্হাঁসিক 
4 তাহা মত্প্রণীত “ধর্্মতত্্” গ্রন্থে বূঝাইয়াঁছ। কিন্তু এ গ্রন্থ 

মাত্র প্রচারিত হইয়াছে । এ জন্য পাঠকাঁদগের সুলভ না হইতে পারে। অতএব 
8722 কারতোঁছ। 

“সাধারণ উপাসকের সাঁহত সচরাচর উপাস্য দেবের সে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৌদিক ধর্মে 
উপাস্য-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর। হবি 
ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও. পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার 
শত্রুকে পরাস্ত কর। বড় জোর বলিলেন, “আমার পাপ ধংস কর।' দেবগণকে এইরূপ আভিপ্রায়ে 
প্রসন্ন করবার জন্য বোদকেরা যজ্ঞাঁদ কাঁরতেন। এইর্‌প কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্যে যন্ঞাঁদ করাকে 
কাম্য কর্ম বলে। , 

কাম্যাদি কম্মাত্রক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কম্ম। এই কাজ কারলে তাহার 
এই ফল; অতএব কাজ কাঁরতে হইবে- এইরূপ ধর্মমীজ্জনের যে পদ্ধাত, তাহারই নাম কর্্ম। 
বোদক কালের শেষ ভাগে এইরু্‌প কর্মাত্মক ধর্মের আঁতশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের 
দৌরাত্ম্যে ধর্মের প্রকৃত মম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রাতভাশালশ 
ব্যক্তগণ দেখিতে পাইলেন যে. এই কর্মাত্বক ধর্্স বৃথা ধর্। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 
বাঁঝয়াছিলেন যে, বোদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের আস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার 
একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। 

এই সকল কারণে কম্মের উপর অনেকে বাতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ভ্রিবধ বিপ্লব উপাস্থিত 
কারলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যার্প শাঁসত। এক দল চার্্বাক_ তাঁহারা 
বলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা-_খাও দাও. নেচে বেড়াও। "দ্বতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও 


*" “অনেকে শ্রুতিকে ধর্সপ্রমাণ বালয়া নিদ্দেশ কবেন। আম তাহাতে দোষারোপ কার না। 
নিত নর দিলারা এই রি জিরো মা নে জে শী 
করতে হয়।” কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ-কর্ণপর্্ব, ৭০. অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কাঁপি দেখিয়া 
অনুবাদ কাঁরয়াছেন, তাহাতে এই গ্লোক দুটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কু অন্যন্ন ৩৯ অধ্যাযে ইহা 
পাওয়া যায়। 


৭২৮ 


আমন্তগবষ্গীতা 


নেতা শাক্যাসংহ--তান বললেন, কর্মফল মান বটে, কর্ম হইতেই দুঃখ । কম্্ম হইতে 
পুনজন্ম। অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষা পক ০ 
ধ্পথে [সা নির্ঘাত কু ভূত টব দা সকািতে সপ ই 
তাঁহারা প্রায় ব্রক্মবাদী। তাঁহারা দৌখলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতনোর অনুসন্ধানে 
আঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দজ্ঞেয়। সেই জনিত সানিলে নেই তের জরা 
বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গে বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ 
তাহা জানিতে পারলে বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া ?ক কাঁরতে হইবে । সেটা কাঠিন 
_তাহা জানাই ধর্্স_-অতএব জ্ঞানই ধর্্ম_জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপানিষদ: 
বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদগের কীর্তত। বন্ধানরূ্পণ ও আত্মজ্ঞানই উপানষদ- 
সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবার্ঘত ও প্রচারিত হইয়াছে । 
কাঁপলের সাংখ্যে বুহ্দ পাঁরত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত জ্ঞানবাদাত্মক।” 

শরীক এই জ্ঞানবাদীদগের মধ্যে । কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদশী যাহা দোখিতে পায় না, অনন্তজ্ঞানী 
তাহা দোঁখয়াছিলেন। তান দৌখয়াছলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ন্ত নহে; অন্ততঃ অনেকের 
পক্ষে আতি দুঃসাধ্য। তিনি আরও দোখয়াছলেন, ধর্মের অন্য পথও আছে: আঁধকারভেদে 
তাহা জ্ঞানাপেক্ষা দু্সাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছলেন, অথবা দেখাইয়াছেন-জ্ঞানমার্গ 
এবং অন্য মার্গ পাঁরণামে সকলই এক । এই কয়াট কথা লইয়া গতা। 

্ৈগ্ণ্যবিষয়া বেদা নিদ্রৈগুণ্যো ভবাজ্জন। 
নিদ্ঘন্দো নিত্যসত্বচ্থো নির্ধোগক্ষেম আত্মবান॥ ৪৫ ॥ 

হে অজ্জন! বেদ সকল ত্রেগণ্যবিষয়; তুমি নিস্রৈগ্ণ্য হও। নিদ্বন্ৰ, নিত্যসত্ুদ্থ, যোগ- 
ক্ষেমরহিত এবং আত্মবান্‌ হও। ৪৫&। 

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনশয় বালয়া অন্দনাদে তাহার 
কিছুই পারজ্কার করা গেল না। প্রথম “ন্রৈগৃণ্যাবষয়” কিঃ সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ন্রিগুণ; 
ইহার সমাষ্ট ব্রেগ্ণ্য। এই তিন গুণের সমস্টি কোথায় দোখ 2 সংসারে । সেই সংসার যাহার 
বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশায়তব্য (9011০), তাহাই - 'ব্ৈগ্প্যাবিষয়”। 

শঙ্করাচার্যয এইরূপ অর্থ কাঁরয়াছেন। তিনি বলেন-“ন্ৈগুণ্যাবিষয়াঃ ব্ৈগ্‌ণাং সংসারো 
বিষয়ঃ প্রকাশয়তব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রগ্ণ্যবিষয়া ।” ইহাও একট, বেদানন্দার মত শোনায়। 
অতএব শঙ্করের টীঁকাকাব ভানন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক- বজায় রাখিবার জন্য 
[লাখলেন, “বেদশব্দেনার কর্ম্মকান্ডমেব গৃহাতে। তদভ্যাসবতাং তদনূজ্ঠানদ্বারা সংসারপ্রোব্যানন 
1ববেকাবসরোইস্তীত্যর্থ”" অর্থাৎ “এখানে বেদ শব্দের অর্থে কম্মকান্ড বাঁঝতে হইবে। 
যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা সংসারপ্লৌব্য হেতু ববেকের অবসর থাকে 
না।” বেদের কতটুকু কর্মকান্ড, আর কতটুক জ্ঞানকাণ্ড., সে বয়ে কোন ভ্রম না ঘাঁটিলে, 
আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপান্ত নাই। 

শ্রীধর স্বামী বলেন, “ন্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে আঁধকারিণস্তাদ্বষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রাতপাদকা 
বেদাঃ।” এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক 'িতলাল 'মশ্র বুঝাইয়াছেন যে, 
“ন্রগুণাত্বক অর্থাং সকাম আঁধকারীদগের নিমিত্তই (1) বেদ সকল কর্মফল সম্বন্ধে প্রীতি- 
পাদক হয়েন।” এবং শ্রীধরের বাক্যেই অনুসরণ কারয়া কালণপ্রসম্ন সিংহের মহাভারতকার 
এই শ্লোকাদ্ধের অনূবাদ কাঁরয়াছেন যে. “বেদসকল সকাম ব্যাক্তাদগের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক।” 
অন্যান্যও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। 

উভয় ব্যাখ্যা মম্মতঃ এক । সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমান্ঘ বঝিতে চেষ্টা 
করা যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে. “হে অজ্জহন! বেদ সকল সংসার- 
প্রাতপাদক বা কর্ম্মফলপ্রাতপাদক । তুমি বেদকে আতিন্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে বা কর্মফল 
ধিষয়ে নিচ্কাম হও ।” কথাটা কি হইতোছিল, স্মরণ কারয়া দেখা যাউক। প্রথমে ভগবান 
অক্জচুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া, তৎপরে কম্মযোগ বুঝাইবেন আভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। 
কিন্তু কম্মমযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না, কম্্ম সম্বন্ধে যে একটা গুরুতর 
সাধারণ ভ্রম প্রচালত ছিল (এবং এখনও আছে) প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্তব্য। নাহলে 
প্রকৃত কর্ম্ম কি, অজ্জজুন তাহা বুঝবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই যে. বেদে যে সকল হজ্ঞাদির 


৭২৯ 


সরি 


ৰাষ্কিম রচনাবল? 
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প্রকৃত কর্ম নহে। বরং যাহারা ইহাতে "চত্তীনবেশ করে, ঈশ্বরারাধনায় তাহাঁদগের একাগ্রতা 
হয় না। এ জন্য প্রকৃত কম্মমযোগশীর পক্ষে উহা কর্ম নহে। এই ৪৫শ গ্লোকে সেই কথাই 
তি ভগবান বলিতেছেন যে. বেদ সকল, যাহারা সংসারী, অর্থাৎ সংসারের 
রা , তাহাঁদগের অনদসরণশয়। তুমি সেরুপ সাংসারিক সুখ খঠাজও না। ব্রৈগ্ণ্যের 

হও। 

কি প্রকারে ব্রৈগ্ণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্ে তাহা কাঁথত 
হইতেছে। ভগবান বালতেছে--তুমি নির্ঘন্ব হও, শনত্যসতৃস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রাহত হও এবং 
আত্মবান হও। এখন এই কয়টা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়। 

১। ছাতা সংখা ঘন বলে তাহা পৃব্রণ বলা গিয়াছে। যে সে-সকল 
তুল্য জ্ঞান করে, সেই নির্থন্দ্ব 

২ নিত রিতা রি! 

৩। যোগ-ক্ষেম-রাহিত--যাহা অপ্রাপ্ত. তাহার উপাজ্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত, 
তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে । অর্থাৎ উপাজ্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা. তদ্রাহত হও। 

৪। আত্মবান-_অথবা অপ্রমন্ত।* 

যাবানর্থ উদপানে সব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। 
তাবান্‌ সব্বেষু বেদেষ রাহ্গণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬ ॥ 

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ 'দলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। 
কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপান্ত ঘটে; সে সকলের মীমাংসা 
না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। 

আম এই শ্লোকের তিনাট ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব। 

495 . তাহাই 
অগ্রে বুঝাইব। 

'দ্বতীয়। আর একটি নৃতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার 'বিচার জন্য উপাস্থিত করিব। 
সঙ্গত বোধ না হয়. পাঠক তাহা পারত্যাগ কারিবেন। 

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যের্প ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, তাহাও বুঝাইব। 

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই :_ 

১ম। সব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানথণ ণবজানতো রব্রাহ্মণস্য সব্রবষ্‌ বেদেষু 
তাবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না। 

২য়। সব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সাত উদপানে যাবানর্থ ইত্যাঁদ পব্বেবং। এই ব্যাখ্যা 
নৃতন। 


* আমার ক্ষুদ্র বাঁদ্ধতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আম সেইরূপ অর্থ করিলাম। কিন্তু 
যাহারা বেদের গৌরব বজায় রাঁখয়া এই গ্লোকের অর্থ কাঁরতে চান, তাঁহারা কিরুপ বুঝেন, তাহার 
উদাহরপস্বর-প বাব; কেদারনাধ, দত কত এই লোকের বযা্যা চনে উদ্ধৃত কারতেছি। পাঠকের যে 
অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থ গ্রহণ 

হে ভার বি বা ভাল লি সী 
চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উীদ্দষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নিদ্দেশ কাঁরয়া উীদ্দষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, 
সেই ধবিষয়ের নাম নির্দিষ্ট িষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে 
লক্ষিত যে স্থূল তারা, তাহাই নাট বিষয় হয়। বেদসমূহ ধনর্গুণ তত্্ুকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে, 

নির্গুণ তত্ব সহসা লাক্ষত হয় না বাঁলয়া প্রথমে কোন সগ্‌ণ' তত্বকে নির্দেশ কাঁরয়া থাকে। সেই 
জনই সত রজদও তয় নুরী মায়াকেই প্রথম দে বেদ সকলের বিষ বলিয়া বোধ হয়। 
হে অঙ্জজুন, তুমি সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গণতত্র্প উীদ্দষ্ট তত্ব লাভ করতঃ 
নিস্রৈগৃশ্য স্বীকার কর। বেদ শাস্মে কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম কোন ম্ছলে সত্গন্ণাত্মক জ্ঞান 
এবং বিশেষ বিশেষ হ্ছুলে 'নর্গণ ভাক্ত উপাঁদ্ট হইয়াছে। 'গুণময় মানাপমানাদ ছন্্ভাব হইতে রাঁহত 
হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ আমার 'ভক্তগণের সঙ্গ করতঃ কর্্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুন্ধান 

পূর্বক ব্যদ্ধষোগ সহকারে 'নিস্ৈগুপ্য লাভ কর।” 


«৩০ 


শ্রীমন্তগবগ্গখতা 


৩য়। উপাদানে যাবান্থ সব্্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবানর্থঃ। এবং সব্বেষূ বেদেষু 
যাবানর্থ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচালত। 

অগ্নে প্রচলিত ব্যাখ্যা বুঝাইব। কিজ্তু বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যায় নাই: তদভাবে যাহারা 
সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাদের অসুবিধা হইতে পারে, এ জন্য প্রচালত ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ 
প্রথমে প্রাচশন অনুবাদক িতলাল মিশ্র-কৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধত কারতোছ :_ 

“যাহা হইতে জল পান করা যায়, তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পৃজ্কারণী এবং কৃপাঁদ। 
তাহাতে স্ছিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত 
কৃপাঁদ পারভ্রমণ করিলে, পৃথক. পৃথক. যে প্রকার ম্লান পানাঁদ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সে 
সমূদায় প্রয়োজন, সংপ্লুতোদকশব্দবাচ্য এক মহাহদে একত্র যেমন 'নব্্বাহ হইতে পারে, তদ্রুপ 
সমস্ত বেদে কাথত যে কর্মফলর্প অর্থ তাহা সমূদায়ই ভগবন্তক্তযুক্ত ব্রহ্গানষ্ঠ ব্যাক্তির 
তদ্দারাই সম্পন্ন হয়।” 

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরৃপ অর্থ কাঁরয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের পাঁথক 
হইয়াছেন। শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত কারতেছি। 

“উদকং পায়তে যস্মংস্তদদপানং বাপশকৃপতড়াগ্াদি। তাস্মন স্বল্পোদকে একত্র কৃং- 
নর্থ স্যাসন্তবাততত্র তত্র পারভ্রমশেন বিভাগশো ঘাবান- ক্লানপানাঁদিরর্থ% প্রয়োজনং ভবাঁত তাবান্‌ 
সব্রবোহপার্থঃ সব্্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্থাদে একতৈব যথা ভবাঁতি এবং যাবান: সব্বেষু বেদেষ 
তত্তৎকম্মফলর.পোহ্থস্তাবান সব্ববোহাপি বিজানতো ব্যবসায়াত্বকাবাদ্ধযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য 
রদ্ধানষ্ঠস্য ভবত্যেব।” 

ইহার স্কুল তাৎপর্যয এই যে. যেমন ক্ষদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগযীলন পাঁরদ্রমণ করলে 
যাবৎ পাঁরমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহুদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরুশপ 
সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্বকা-ব্দ্ধি-যুক্ত ব্রহ্গানষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন 'সদ্ধ 
হয়।* 

আমরা ক্ষদ্রবাদ্ধ, এই ব্যাখ্যা বুঝতে গিয়া যে 5554 প্রাচীন মহা- 
মহোপাধ্যায়াদগের পাদপদ্ম বন্দনাপূর্বক আম তাহা 'নবেদন কাঁরতোছ। যে আপনার 
সন্দেহ ব্যক্ত কাঁরতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জল্মে নাই। এবং জল্মিবারও 
সম্ভাবনাও নাই। 

"যাবং” “তাবং” শব্দ পরিমাণবাচক। কিন্তু কেবল যাবৎ বলিলে কোন পাঁরমাণ বুঝা যায় 
না। একটা যাব থাকিলেই তার একটা তাবং আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই তার একটা 
যাবং আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল “যাবৎ” শব্দটা স্পম্ট, তাহার পরবন্তঁ 

তাবৎ”কে বুঝিয়া লইতে হয়; যথা-“আম যাব না আস. তুমি এখানে থাকিও।” ইহার 
ক “আম যাবং না'আদস, (তাবৎ) তুমি এখানে থাঁকও।” অতএব স্পম্টই হউক, 
আর উহ্যই হউক, যাবৎ থাকলেই তাবৎ থাকিবে । তদ্রুপ তাবৎ থাকলেই যাবৎ থাঁকবে। 

এই যাবং তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবং থাকে, আর যাহার 
সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পাঁরমাণ এক বা সমান বলিয়া 'নার্দ্সস্ট হয়। অতএব যাবং তাবৎ 
থাকিলে দুইটি তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝতে হইবে। “আম যাবং না আসি, 
€তাবৎ) তুমি এখানে টা এই যে, “আমার পুনরাগমন 
পর্যযন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবাস্থতিকাল, উভয়ে সমান হইবে ।” এখানে এই দুইটি 
সময় তুল্য বা তুলনীয়। 


* শ্রঞ্করাচার্যণ-ব্যবহৃত ভাষা কিশ্িত ভিন্ন প্রকার। শ্লোকের 'দ্বিতীয়াঙ্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 
“সত্বেধি: বেদেষু বেদোক্কেষ কম্ম্মস, যোহর্ধে যত কম্্মফলং সোহরে ব্া্মণস্য সম্যাসিনঃ পরমার্থতত্ং 
ধিজানতো যোহর্থঃ যৎ বিজ্ঞানফলং সব্বত সব্বতঃ সংপ্লুতোদকষ্ছানীয়ং তীস্মংস্তাবানেব সংপদ্যতে ইত্যাদ।” 
ইহার ভিতর অন্য যে কল-কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাং বূঝাইব। সম্প্রীতি “সব্বেষু বেদেষ” ইহার 
ষেরূপ অর্থ ভগবান শঙ্করাচার্যা কারয়াছেন, ততপ্রাত পাঠককে মনোযোগ করিতে বাঁল। “সব্বেষু 
বেদেষ্‌” অর্থ “বেদোক্রেষু কর্ম্মসু* যে কারণে আনন্দাগাঁর বাঁলয়াছেন, “বেদশব্দেনান্র কর্ম্মকাণ্ডমেব 
গৃহ্যতে,” সেই কারণে হানও বাঁলয়াছেন, “সব্বেষি বেদেষু” অর্থে “বেদোক্তেষু কম্মসি। 


৭৩১ 


বাঁচ্কম রচনাবলশ 


এইরুস যেখানে একটি যাবান আর একটি তাবান আছে, সেখানেও বৃঁকিতে হইবে যে, 
দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। যাঁদ তার পর আবার বাবান তাবান- দৌখ. তরে 
অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও দুইটি পরস্পর তুলিত হইতেছে । ইহার অন্যথা 
কদাচ হইতে পারে না। 

এখন এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান আর একটি তাবান আছে; অতএব বুঝিতে 
হইবে, দূইটি বিষয় মানত পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সঙ্কীণণ জলাশয়ে 
অবস্থাবশেষে যাবৎ পাঁরামত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশেষে তাবৎ প্রয়োজন । কিন্তু 
প্রাচীন টীঁকাকারাদগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত করিয়াঁছ. তাহাতে দোঁখ 
যে দুইটা যাবান্‌ এবং দুইটা তাবান্‌।* অতএব বুঝতে হইবে যে, প্রথমে দুইটা বস্তু পরস্পর 
তুলিত হইলে পর. আবার দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইয়াছে। প্রথম, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের 
সঙ্গে সমস্ত নেদ তুলিত না হইয়া মহাহুদের সঙ্গে তলত হইতেছে। তার পরে আবার সমস্ত 
বেদ, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাঁড়য়া ব্রক্ষনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন 
অর্থাবপর্যযয় ঘাঁটতেছে কি না? 

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর ষে, কোন অর্থাবপর্যযয় ঘাঁটতেছে না। কেন না, যাবান্‌ 
তাবান্‌ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনান্সারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে 
হয়; তাহার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে দুইটি আপাতত উপাস্ছিত 
হইতেছে। 

প্রথম আপাতত এই । মানিলাম যে. ব্যাখ্যার প্রয়োজনানূসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ তাবান 
বসাইয়া লইতে পারেন। কিস্তু যাবান কাটিয়া তাবান্‌ কাঁরিতে, তাবান্‌ কাটিয়া যাবান- কারিতে 
পারেন কিঃ আমি যাঁদ বাল, আম যাবং না আস তুমি এখানে থাঁকও, তাহা হইলে 
ব্যাখ্যকার তাবং শব্দ বসাইয়া লইয়া "তাবৎ তম এখানে থাকিও' বালতে পারেন। কিন্তু তান 
যাঁদ যাবৎ কাটিয়া তাবং করেন, তানং রানা যাবৎ করেন, যাঁদ নলেন যে, এই বাক্যের অর্থ 
"আম তাবং না আস, যাবৎ তুম এখানে থাঁকও তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের 
বিপরীত বাঁলতে হইবে। 

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পম্ট করা যাউক। 

“যাবং তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ ।” কে) 

এই বাক্যটি উদাহরণ-স্বরৃপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ দাও। তার পর উহার 
যাবং কাটিয়া তাবং কর, তাবৎ কাটিয়া যাবং কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে। 

“তাবং তোমার জীবন, যাবং আমার সুখ ।" (খ) 

এখন দেখ. বাক্যার্থের কির্প বিপর্যায় ঘঁটিল। (ক)-চাহত বাক্যের প্রকৃত অর্গ যে, 
“তুমি যত দিন বাঁচবে, তত দিনই আম সুখী, তার পর আর সুখী হইব না।” (খ)-চাহত 
বাক্যের প্রকৃত অর্থ “যত দন আমি সুখী থাকিব, তত "দিন তুমি বাঁচবে, তার পর আর 
তুমি বাঁচবে না।” অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিল। 

অতএব টণকাকার কখনও যাবান- কাটিয়া তাবান. তাবান্‌ কাটিয়া যাবান্‌ কারবার আঁধকারণ 
নহেন। কিস্ত এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বাঁঝবার জন্য শ্লোকের চাঁরাঁট 
চরণে ক্রমান্বয়ে ক. খ. গ. ঘ. চিহ্ন দেওয়া যাক। তাহা হইলে শ্লোকস্থ “যাবানের" গায়ে (ক) 
এবং “তাবানের" গায়ে গগ) চিহ্ন পাঁড়তেছে। 


(ক) যাবানর্থ উদপানে (গ) তাবান সব্রষু বেদেষ; 
খে) সব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (ঘ' ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ 
তদ্ধ্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন-__ 

(ক) যাবানর্থ উদপানে (গ) যাবান্‌ সব্বেষে বেদেষ 
(খ) তাবান সব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (ঘ) তাবান্‌ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ 


* পুরু অক্ষরে এই চাঁরিটা শব্দ ছাপিয়াছি, পাঠক িলাইয়া দেখিবেন। 
৭৩৭ 


শ্রীমন্গবন্গদতা 


এক্ষণে পাঠক (গ)তে গে)তে মলাইয়া দোঁখবেন, তাবান্‌ কাটিয়া যাবান্‌ হইয়াছে কি না 
আপাতত এই যে, ব্যাখ্যার ্রেলিনমতে যা আরা তারান রা 
বুঝাইয়া 'দতে পারেন। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে বসাইতে পারেন কি? যেখানে নৃতন যাবান্‌ 
তাবান্‌ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ কালেই অর্থ হয়, সেখানেও 'কি যাবান তাবান- বসাইয়া 
লইতে হইবে? এখানে কি নৃতন যাবান্‌ তাবান না বসাইলে অর্থ হয় না; হয় বৈ কি। 
বড় সোজা অর্থই আছে। 
যাবানর্থ উদপানে সব্্বতঃ সংপ্লুতোদকে। 
তাবান সব্রবষে বেদেষ্‌ ব্রাহ্ণস্য বিজানতঃ ॥ 

ইহার সোজা অর্থ আম এইরূপ বাঁঝ/-- 

রা সংপ্লুতোদকে সাঁতি উদপানে যাবানথ্থখ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সব্ব্ধূ বেদেষু 
তাবানর্থ?। 

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, 
বরহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিচ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন। 

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন খাঁষতুল্য ভাষ্যকার টখকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রাতি দৃষ্টি 
করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয় যে, তাঁহারা এই অর্থের প্রীত 
াবলক্ষণ দৃন্টি কারয়াছেন এবং আঁতিশয় দূরদর্শী দেশকালপান্রজ্ঞ পাণ্ডত বাঁলয়াই এই সহজ 
অর্থ পাঁরত্যাগ করিয়াছেন । দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য পর্যযালোচনা করিলেই পাঠক তাহা 
বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য কিঃ সব্বশ্ন জলপ্লাবিত হইলে 
ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে ? কোন প্রমোজনই থাকে না। কেন না. সব্বন্তু 
জলপ্লাবত--সকল ঠাঁইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বাঁসয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী কৃ্পাঁদতে 
যায় না। তেমাঁন যে ঈশ্বরকে জানয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর 'কছ মান প্রয়োজন নাই । 
এখন বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনাঁবংশ শতাব্দীর ইংরেজ শিষ্য, আমরা 
না হয় সাহস কারয়া বালতে পার, কিন্তু শঙ্করাচার্যয, ক শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বাঁলতে 
পারতেন বেদ স্বয়ন্তুব,ং অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্বফলগ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ীঁয়েরা বেদকেই 
একটা ঈশ্বরস্বর্প খাড়া কাঁরয়া তুলিয়াছেন। কাঁপল ঈশ্বর পাঁরত্যাগ কাঁরিতে পাঁরয়াছলেন, 
কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পাত বা শাক্যসংহ প্রভাতি যাহারা বেদ 
পাঁরত্যাগ্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্যা, কি 
শ্রীধর স্বামী হইতে এমন ডীক্ত কখন সম্ভবে না যে. রক্গজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও 
পক্ষে বেদ িষ্প্রয়োজনীয়। কাজেই তাঁহাঁদগকে এমন একটা অর্থ কাঁরতে হইয়াছে যে, তাহাতে 
বুঝায় যে, ব্রক্গজ্ঞানেও যা, বেদেও তা, একট' ফল। তাহা হইলে বেদের মর্যাদ। বাহাল ধাঁহল্প। 
শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, জ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান আত তৃচ্ছ। 
এক্ষণে সেই “সব্ব্ষু বেদেষ” অর্থে “বেদোক্তেষ কম্মসু” “বেদশব্দেনান্র কম্মব্নিপিডিমেক 
গৃহ্যতে”। ইত্যাঁদ বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টকাকারাদগের উদ্দেশ্য বাঝতে পারিবেন 

এক্ষণে পাঠকের 'বিচার্য এই যে. দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মুল কোন প্রকা?া 
পাঁরবর্তন কাঁরতে হয় না; যেমন আছে, তেমান ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যায়। কিছু 
সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন কথ বসাইয়়া কিছু 
কাটকুট করিয়া লইতে হয়। কি্তৃ সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায 
পশ্ডিতমন্ডলঈ সেই ব্যাখ্যার পক্ষে । কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত? আমার কোন দিকেই 
অনুরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে যেমন বাঁঝয়াছি, সেইর্প বৃঝাইলাম। দুই দকৃই 
বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন কাঁরবেন। অভিনব ব্যাখ্যার 
সমর্থন জন্য আরও কিছ? বলা যাইতে পারে, 0১5 5785 
না। বোঁদক ধন্মরের সঙ্গে গশতোক্ত ধর্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বৃঝিলেই হইল। সে 
সম্বন্ধ কি, পূৰ্রে তাহা বাঁলয়াছি। 


* সত্য বটে, শঙ্কারাচার্ধয তাবান শব্দের স্থানে যাবান: শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতক্ক হইয়াছেন, 
কিন্তু তৎপাঁরবর্তে “যদ” শব্দ ব্যবহার কাঁরয়াছেন। কাজেই এক কথা। 


৭2৩৩ 


বাঁষ্কিম রচনানলশ 


তৃতীয়, ইত্রাঁজ অনুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ কারয়াছেন। সব্্ধতঃ 
সংপ্লুতোদকে দসতি উদপানে যাবানথ%. এরূপ না বুঝিয়া, তাঁহারা বুঝেন, সব্বতঃ সংপ্লুতোদকে 
উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদ ॥ অর্থাৎ “সংপ্রুতোদকে” পদ “উদপানের” বিশেষণ মান্র। অন্য 
ইতরাঁজ অনুবাদকগণের প্রাত পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক কাশননাথ ন্রযম্বক তেলাঙ্গের 
প্রীত শ্রদ্ধা হইতে পারে। 1তাঁন এই গ্লোকের এইরূপ অনুবাদ কাঁরয়াছেন-_ 


40 006 105000060 137810109108, 00919 15 17 211 000 ০095 85 10001) 00110 

25 1) 2, 16956150101 5/2:01 11010 10101) %90575 90৬ [000 811 51005.+7 
দু$খের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাৎপর্য্য নাই। অনুবাদকও তাহা 
অগত্যা স্বীকার কাঁরয়াছেন। 1তাঁন এই শ্লোকের একটি টীকা 'লাঁখয়া, তাহাতে বাঁলয়াছেন-_ 

47109 70716917105 10816 15 1001 68,511 81010161670. 1 318295% 0০ 10110%1776 
930)19.09,1101) :--118,5117£ 5910 11720 00০ ০045 210 00180611900. 111) 2.0010185 107 
90060191 176178965, 10091708. 001008765 006 10 ৪, 16961017 1010 0:0৬1065 
৪9 000 ৮৪11005 91000181 [001090505--0101010105, 02100 8০, 2109 59095 
31770112101 [07099070106 7911008197 151695 200. 06761002169 101 60115 100 1)095010, 0] 
09300%1108 2 6100709 80০. 080, 58 1090109, 10815 00010 15 1006161% 00 
[0011000 00০ 20010109 71650111060. 101 101) 2:00106 00696, 8100 1001 61016110911) 
0651765 101 1176 31060121 7176515 10917)60.? 

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনু্বাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধত করা প্রয়োজনীয় 
হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে, [0৫1১ ও [07010307 প্রভীত সাহেবেরা তেলাঙ্গের 
ন্যায় অর্থ কাঁরয়াছেন। তবে তাঁহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একট. টাঁকা সংযুক্ত কাঁরয়া 
দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। 70001507 -কৃত টশকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই 
যথেম্ট হইবে । তাহা উদ্ধাত কারতোছ-_ 

4১৪10270000) 01 0691) ৬9106] 209% 1৩ 0590 10 011101000, 1১800105, 
৮19.91)100 02865 010101105 2170. 00100610115 001067 [001109965, 90 00০ (551 01 00৪ 
9095 17189 706. 1810960 10 2177 01১1006 01 9611-110161691 107 2, 1319129৮100 
19 ৮101] 20010910050 10 00600 200. 10009 1907 10 1910 10610. ৬৬6 1009. 
95611010111 10015 £610618] 906 10৮ 6) 0599 [7806 ০01 1665 [1070 ০0017 30100010165 
10 009 10001001185 01 1106 17711119705 01) 006 0100 109100, 210. 01 (16 09৬৪11915 017 (006 
0৮০, 09081 ৪00)0: 10050 001, 00০৬6], 1709 80001560900 10 71001 116 750 0? 
01)5 ৬6৭৪5 109 51881 16 1)616 9859. 176 10067919 20৬1599 98. 026101 1056 01 00610. 
87119, 1017056]6 9000165 (0920 283 ৪. 1856 5007068 ০01 701001 01 076 1011) 106 
001615 1911.1? 

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যাক্ত গীতার মম্্মীর্থ বুঝতে বা বুঝাইতে ষে অক্ষম, তাহা আঁম 
মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার কাঁর। তবে “স্বজ্পমপাস্য ধন্ম-স্য” ইত্যাদি বাক্য স্মরণ কারয়াই স্বকার্ষে; 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আম বুঝাইতে পার বা না পাঁর, প্রাচীন ভাষ্যকারাদগের যে সকল 
মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতোছ, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মম্মার্থ বুঝিতে পারবেন, এমত 
ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝূন. পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই 'িবেদন কার 
যে. ইংরেজের কাছে যেন গণতার্থ বুঝবার জন্য না যান। স্মাশীক্ষত বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত 
গঁতানুবাদ পাঁড়তে দেখিয়াছি বাঁলয়াই এ কথা বাঁলতোছ; এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই 
এতটা ইংরোজ এখানে উদ্ধৃত কারিলাম। 

প্রবাদ আছে ষে, পুরাণাঁদ প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দিন সমূদ্রতীরে উপবেশন করিয়া কি 
চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ উীর্্ম-মালার মত তাঁহারও মানসসমূদ্রে গুরুতর 
চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছল। সেই সময়ে দেবার্ধ নারদ তাঁহার নিকট 
উপাষ্ছত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন; বলেন, প্রভু, জগ্গতের 
িতার্থ আম সাধারণের দরবব্বেধ্য বেদোক্ত ধন্্মকে সহজ কারিয়া প্রচার করিয়াছি, গল্পচ্ছলে 
বেদোক্ত উপদেশ লইয়া পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় 


৭৩৪ 





শ্রীমন্তগবজ্গাশতা 


আঁতবাহত হইয়াছে। তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, বাঁঝ আমার কর্তব্য কিছুই করা 
হয় নাই, অথচ আর আম কি কারিব, নির্ণয় করিতে পারতোছ না। এই জন্য মন অতিশয় 

ব্যাকুল হইয়াছে--অশাস্ত মনে সমদদ্রুপীরে আসয়াছ_দেব! কোথায় আমার কর্তব্যের বটি 
বাজি 1০৮76৯0৮5৮৮ 
প্রদান করুন। “ধর্মের প্রধান অবলম্বন ভীঁক্ত জগতে প্রচার কর"__-এই উপদেশ 'দযা দেবাঁষ' 

হইলেন? কথিত আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবল্গীতা প্রণযন করেন, 

আরও দুই একখানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত 
গীতার পৃকের্বে রাঁচিত হইয়াঁছল, অনুমান করেন। 

গীতাও ভাগবত ভাক্তপ্রধান গ্রল্থ। ব্যাসদেব বাঁঝিয়াছিলেন, ভাঁক্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, 
পারন্রাণের একমান্র উপায়। 

কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে এক বার স্মরণ করা কর্তব্য । ভগবান; অজ্জর্নকে জ্ঞানযোগ 
বুঝাইয়া, “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে” ইত্যাঁদ বাক্যে বাললেন যে, এখন তোমাকে কম্মযোগ 
শুনাইব। তখন কম্মযোগের কিছ প্রশংসা কাঁরয়া, প্রথমতঃ একটা সাধারণ প্রচাঁলত ভ্রাস্তর 
নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রান্ত এই যে, বেদোক্ত কাম্য কর্ম সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, 
তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রাচত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান অজ্জ্নকে বাঁললেন যে, বেদ 
সকল “ত্রৈগণ্যবিষয়,” তুমি নিস্তৈগ্ণ্য হও বা বেদবিষয়কে আঁতন্রম কর। কেন না, যেমন 
সব্বনত জলপ্লাবিত হইলে বাপী কপ তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে 
বক্গানষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কম্মযোগের সাঁহত বোঁদক কর্মের সম্বন্ধরাহিত্য 
এইর্‌পে প্রতিপাদন করিয়া ভগবান এক্ষণে কম্মযোগ কহিতেছেন:-_ 

কম্মণ্যেবাধকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহসত্বকর্মমীণ ॥ ৪৭ ॥ 

কম্মে তোমার আধিকার. কিন্তু ফলে কদা৮ (আঁধকার) না হউক। তুমি কর্্মফলহেতু হইও 
না; অকম্মে তোমার আসাক্ত না হউক।৪৭ । 

এই লোক ব্াঁঝতে গেলে, “কর্ম” কি, “কম্মফলহেতু” কি, “অকর্ম্ম” কি, বুঝা চাই। 

' কম্ম ি” বাঁঝলে, আর দুইটা বুঝা গেল। কর্মফল যাহার প্রবাত্ত হেতু. সেই 
“কম্মফলহেতু”। কম্মশূন্যতাই অকম্ম। কর্ম কি, তাহা পরে বলিতোছ। 

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম কারও, কিন্তু কম্মফল কামনা কারও না। কর্ম্ম 
ফলপ্রাপ্তই যেন তোমার কম্মে প্রবান্তর হেতু না হয়। কিন্তু কম্মের ফলের প্রত্যাশা না থাকলে 
কেহ কম্ম” কাঁরতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও নিষিদ্ধ হইতেছে । 
বলা হইতেছে, ফল চাহি না বালয়া কর্মে বিরত হইও না। অর্থাৎ কর্ম অবশ্য কারবে, কিন্তু 
ফল কামনা করিয়া কম্মণ কারবে না। 

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে । ইহাই সুবিখ্যাত 'নম্কাম কর্ম্মতত্। 
এরূপ উন্নত, পাত্র এবং মনৃষ্যের মঙ্গলকর মহামাহমময় ধন্মোক্ত জগতে আর 
কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবংপ্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পাঁবন্র ধর্্মতত্ব লাভ কাঁরিতে 
পারিয়াছে। 

কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার কারণ, 
কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিদ্রংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘয়াছে। আমরা আজও ভাল 

কারষা ইহা বুঝতে পারি নাই। 

আমি এমন বাঁলতোছ না যে, আম ইহা সম্পূর্ণরূপে বুবিয়াছি বা পাঠককে সম্পূর্ণরূপে 
বৃুঝাইতে পারিব। ভগবান যাঁহাকে তাদূশ অন:গ্রহ কাঁরবেন, 'তাঁনই ইহা বুঝিতে পাঁরবেন। 
তবে যতটুকু পা, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই। 

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম শব্দের অর্থ সন্বন্ধে। যাহা করা যায় বা কারতে হয়, তাহাই 
কম্ম, কর্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। 'কন্তু কতকগ্বাল হিন্দু শাস্্রকার বা হিন্দ, শাদ্রের 
ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপাস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় এ সকল 
ছলে বুঝিতে হয়, কর্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদ। কর্ম মান্রই কর্ম নহে-বেদোক্ত অথবা 
শাস্োক্ত যজ্ঞই কম্্ম। 


৭৩৫ 


বঙ্কিম রচলাবল'ী 


যাঁদ তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই কুকিতে হয় যে. বেদোক্তাঁদ যজ্ঞাঁদ 
করিবে, কিস্ু সেই সকল যজ্ের ফল ্বর্গাদ, সেই স্বর্গাদির কামনা কাঁরবে না। 

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বাঁলয়া সুশিক্ষিত ইংরোজিনবিশেরাও এইরূপ অর্থ বাঁঝয়াছেন। 
সংপাণ্ডিত কাশীনাথ ল্র্যম্বক তেলাঙ ইহার পর্্ব-শ্লোকের টাকায় লাখিয়াছেন, 70000 
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09591195 101 00০ 9000191 1)21765(5 1)817000.+? 


যাঁদ কর্ম্ম শব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পাঁড়তে হইবে। পাঠক 
বাঁললেন যে, যে কম্মের ফল স্বর্গাঁদ, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যাঁদ সে ফলই কামনা না 
কারলাম, তবে সে কম্মই করিব কেন? 'নক্কাম কাম্য কর্ম ির্প? কাম্য কর্ম নিজ্কাম 
হইয়াই বা কার কেন? 
অতএব দেখা যাইতেছে যে. কর্ম অর্থে বেদোক্তাঁদ কাম্য কর্ম বুঝিলে আমরা কোন 
বোধগম্য তত্তে উপ্পাম্থত হইতে পাঁর না। আর বেদোক্ত কাম্য কম্ম গীতোক্ত নিজ্কাম কম্মের 
ডীদ্দস্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় আত স্পস্ট প্রতীয়মান হয। এ 
তৃতীয় অধ্যায়ের নামই “কম্মযোগ”"। ইহাতে কর্ম সম্বন্ধে কাথত হইয়াছে- 
ন হ কাশ্চং ক্ষণমাপ জাত তিষ্ঠত্যকম্মকৃৎ। 
কার্যযতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সব্র্ব প্রকীতিজৈর্গতৈহ ॥ ৫ | 
"কেহ কখন ক্ষণমান্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না: কেন না, প্রকৃতিজ বা স্বাভাঁবক 
গুণে সকলকেই কম্ম কাঁরতে বাধ্য করে।" 
এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদ সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল 
সচরাচর যাহাকে কর্ম বাঁল--যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে ৪.0 বলে, তাহার সম্বন্ধেই 
কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকতে পারে না. অন্য কোন 
কাজ না করুক, স্বভাব বা প্রকৃতির (টি৪00:5) বশীভূত হইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য কাঁরতে 
হইবে । যথা._অশন, বসন. শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই কর্ম্ম শব্দে বাচা, 
যাহাকে সচরাচর কর্ম বলা যায়, তাহাই; যজ্ঞাঁদ নহে। 
পুনশ্চ এ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কাঁথত হইতেছে__ 
নয়তং কুরু কর্শ্ম ত্বং কম্মণ জ্যায়ো হ্যকম্মণিঃ। 
শরীরধান্লাপ চ তে ন প্রাসধ্যেদকম্মণিঃ | 
“তুমি নিয়ত কর্ম কর; কর্ণ্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকরম্মে তোমার শরশীরযান্রাও নির্বাহ 
হইতে পারিবে না।” 
এখানেও নিশ্চিত কর্ম্ম সব্বাঁবধ কর্ম বা 'কাজ';- যজ্ঞাদ নহে। যজ্ঞাঁদ ব্যতীত সকলেরই 
শরণীরযা্রা নিত্বপাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা 4১০০] যাহাকে সচরাচর কম্ম' 
বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীরষাননা নির্বাহ হয় না। 
এবংাবধ প্রমাণ গঁতা হইতে আরও উদ্ধত করা যাইতে পারে।* প্রমাণ শনর্দদন হইলে, 
এক প্রমাণই যথেম্ট। অতএব আর নিন্প্রয়োজনণয়। 
অতএব ইহা সিদ্ধ যে, কম্মযোগ ব্যাখ্যায় কর্ম অর্থে সচরাচর যাহাকে কর্ম বলা যায়, 
অর্থাৎ কাজ বা ৪০৮০ তাহাই ভগবানের আভপ্রেত :বোৌদক যজ্ঞাদ নহে। 


* পক্ষান্তরে অস্টমাধ্যায়ে, “ভূতভাবোজ্তবকরো বিসর্গ কম্মসধীজ্ঞতঃ” ইতি বাক্যও আছে। তাহার 
্রচালত অর্থ যক্ত পক্ষে বটে দিনত সেই প্রচালিত অর্থও যে ভ্রমাধাক, বোধ করি পাঠক তাহা পশ্চাং 
বাঁঝতে পাঁরবেন। আম বুঝাইব, এমন কথা বাল না-পাঠক সহজেই বৃঝিবেন। এবং ইহাও 
স্বীকার কাঁরতে আম বাধ্য যে, কখন কখন গঁতাকেও কর্ম শব্দে ধোঁদক কাম্য কর্ম বৃঝায়, যথা-_ 
এই ধে অধ্যায়ের ৪৯ প্লোকে, “্দুরেশ হাবরং কর্ম্ম”। 'কস্তু এখানেও স্পঙ্টউই বুঝা যায়, এ প্কম্মের" 

সঙ্গে ঘর্মযোগের 'বিরদ্ধ ভাব। গণীতায় অনেকগাীল শব্দ ভিন্ন ভি অর্থে স্থানে চ্থছানে ব্যবহৃত 
টইলাছে ৫ অনা 


৭৩৬ 


শ্রীমন্ভগবদ্গণস্ধা 


তাহা হইলে এই ৪৭ গ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কর্তব্য কর্ম সকল কাঁরতে হইবে। 
শক্ত তাহার ফল কামনা কাঁরবে না, নম্কাম হইয়া কাঁরবে। এক্ষণে এই মহাকাব্যের প্রকৃত 
তাংপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা ষাউক। 

ইহার ?ভিতর দুইটি আজ্কা আছে--প্রথম, কর্ম কাঁরতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল কর্ম নিচ্কাম 
হইযা কারতে হইবে। এক একটি কারয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কর্ম কাঁরতে হইবে। 

কম্মণ কারতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে দুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত কাঁরয়াছি, তাহাতেই 
উহা বুঝান হইয়াছে । কর্ম আমাদের জীবনের নিষম-1:৬ 01 1০ কর্ম না করিয়া কেহ 
ক্ষণকাল 1তীাচ্ঠিতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিজ গুণে কম্্ম কারতে বাধ্য হয়। কর্ম না কালে 
শবীরযান্রাও নব্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কর্ম কারতে হইবে। 

কিন্তু সকল কম্মই কি করতে হইবে ঃ কতকগীল কম্মকে আমরা সংকম্্ম বাঁপ, কতক- 
গুঁলকে অসংকম্্ম বাল। অসংকর্্মও কারতে হইবে ? 

অসৎকম্ম আমাদের জীবন 'নর্্বাহের নিয়ম নহে-ইহা আমাদের 1-4%/ 01 171০ নহে। 
অসংকর্্ম ন। কারয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে ,--অসংকর্ম ন৷ কাঁরলে 
কাহারও শরীরযান্না নক্বাহের 'বঘ্য হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ যে বাঁচিতে পারে 
না, এমন নহে। সৃতরাং অসংকম্্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যাফ হইতে উদ্ধত এ দুই 
শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে। 

পক্ষান্তরে ইহাও জিজ্ঞাঁসত হইতে পারে ষে, যাহাকে সংকম্ম বাল তাহাই কি আমাদের 
জাঁবনযান্রার নিয়ম? আমরা কতকগীলকে সংকর্ম্ম বাল, যথা--পরোপকারাদি; আর কতক- 
গুলিকে অসংকম্্ম বাল, যথা-_পরদারগমনাদি; আর কতকগুলিকে সদসং কিছ,ই বলি না, 
যথা, শয়ন ভোজনাঁদ। ভাল বুঝা 'গিয়ছে যে, 'দ্বিতীয শ্রেণীর কম্মগুলি কারবার প্রয়োজন 
নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কম্মগরহ্ীল না কাঁরলে নয়, সুতরাং কারতে হইণে । িস্তু প্রথম শ্রেণীর 
কম্মগহীল কারব কেন 2 সংকর্ম্ম মন.ষ্যজীবনের 'ানয়ম ?কসে £ 

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধর্মতত্ত নামক গ্রন্থে সাবস্তারে দিগাছ, সুতরাং পদনরনাঞ্ব 
প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইযাছি যে, যাহাকে আমরা সংকর্ম বাল তাহাই 
মন[ষ্যত্ের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনৃষ্যজীবন নব্ববহের নিষম। 

বস্তুতঃ কর্মের এই ন্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সংকম্ম বাঁল, আব যাহ।কে 
সদসং কিছুই বাল না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদৃভয়ই মনযষ্যত্ব পক্ষে প্রয়েজনীয়। এই জন্য 
এই দুইকে আম ধম্মতিত্বে অনুষ্ঠেয় কম্্ম বাঁলয়াঁছ। এই টীকাতেও বাঁলতে থাঁকব। 

এক্ষণে জজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠের এবং কোন কর্ম্ম অনষ্ঠেযর নহে, তাহার 
মীমাংসা কে করিবে 2 মীমাংসার স্ছুল 'ানয়ম এই, গণীতাতেই কাঁথত হইয়াছে, পশ্॥ৎ দোথব; 
এবং সেই নিষম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধম্মতত্ত গ্রন্থে এ তত্ব কিছু দ.র মীমাংসা কাঁরষাছি। 

এই শ্নোকোক্ত প্রথম বাঁধ, “কম্্ঘম কারবে.” তংসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বাঁলয়। 'দ্বতশম 
বাধ সামান্যতৎ বৃঝাইব। 'দ্বতীষ বাধ এই যে, যে কর্ম করিবে, তাহা নিচ্কাম হইয়া কারিবে। 
একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। 

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্্ম। অনেকে পরোপকার এইর্প আঁভপ্রায়ে করিয়া থাকে যে, 
আম যাহার উপকার কারলাম, সে আমার প্রত্যুপকার কারবে। ইহা সকাম কম্্ম। ইহা এই 
বিধির বহির্ভূত। . 

অনেকে এই আঁভপ্রায়ে দানাঁদর দ্বারা পরোপকার করে যে. ইহাতে আম।র পুণাসণয় হইয়া 
তংফলে স্বর্গাঁদ লাভ হইবে । ইহাও সকাম কম্ম, এবং এই 'বাঁধর বাহর্ভৃতি। 

অনেকে এইরুপ আভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন যে. ঈশ্বর ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন 
হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল কারবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন 
সন্দেহ নাই এবং পরোপকারীর মঙ্গলও কাঁরতে পারেন: কিল্তু ইহা নিজ্কাম কম্ম নহে। ইহা 
সকাম, এবং এই 'বাধর বাঁহভতি। 

তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না. কেবল আপনার অনুষ্টে্ন কম্ম কারতে 

চাহে । পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় কর্্ম-_এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। ইহা 


খনজ্কাম চিত্তভাব। 
ব ২-৪৭ ৭৩৭ 


বাঁঞ্কম রচনাবলন 


ধর্মতত্তে আম আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় কম্মই 
নিচ্কাম হইতে পারে। অতএব পুনরাক্ত অনাবশ্যক। 
নিচ্কাম কর্ম সম্বন্ধে একটি প্রথম কথা। এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ হইবে। 
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণ সঙ্গং ত্যক্তবা ধনঞজয়। 
সদ্ধ্যাসদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 
হে ধনগ্জয়! যোগস্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম কর। 'সদ্ধি ও আসীদ্ধকে তুল্য জ্ঞান 
করিয়া কেম্স কর)। (এইর্প) সমত্বকে যোগ বলে। ৪৮। 
পৃব্বশ্লোকে ফলাকাত্ক্ষাশূন্য যে কর্ম্ম তাহাই 'বাহত হইয়াছে । এক্ষণে সেইরূপ কর্ষ্ম 
করার পক্ষে [নাট বাঁধ 'নার্দন্ট হইতেছে__ 


ক্রমশঃ এই িনাঁট বাধ বুঝিতে চেস্টা করা যাউক। 

প্রথম, যোগস্ছ হইয়া কর্ম কারবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্বে বালয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, যাহাকে 
পতঞ্জলি ঠাকুর “িত্তব-ক্তীনরোধ” বাঁলয়াছেন, সেরূপ কথা হইতেছে না। 

এখানে “যোগ” শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামীর মতে “পরমেশ্বরৈকপরতা ।" শঙ্করাচার্যও 
তাহাই বাঁঝয়াছেন। তান বলেন, “যোগস্থ সন কুরু কম্্মাঁণ কেবলমীশ্বরার্থম1” শকল্তৃ 
শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে 'তাঁন বাঁলয়াছেন. “কোহসৌ যোগো ঘল্তস্থঃ কী্ব্বত্যুক্তীমদমেব 
তৎ 'সদ্ধ্যাসদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে।” 

স্থূল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান বুঝাইয়াছেন, তখন আর 1ভল্ন অর্থ 
খঁজবার প্রয়োজন কি? সাদ্ধ ও আর্সাদ্ধতে যে সমতবজ্ঞান, তাহাই যোগ । তৃতীয় বাঁধি 

তাহা বাঁঝব। তৃতীম "বাঁধ, প্রথম 'বাধর সম্প্রসারণ মান্্। সম্প্রসারণকে পুনরণীক্ত 

বলা যায় না। 

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাউক। “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সঙ্গ 
কি? শ্রীধর বলেন, “কর্ত্বত্বাভিনিবেশঃ।" আমি কর্তা, এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল 
ঈশ্বরাশ্রয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা, ইহা জানিষা কর্ম কারবে। 

শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ সন কুরু কর্্মাঁণ, কেবলমীশ্বরার্থং তন্রাপীশ্বরো মে তৃষ্যাত্বাতি সঙ্গং 
ত্যক্তবা," কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম কাঁরবে, কিন্তু ঈশ্বর তঙ্জন্য আমার শুভ করুন, এরুপ কামনা 
পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে । ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে “সঙ্গ” শব্দ 
পুনঃ পুনঃ গাীতাষ ব্যবহৃত হইয়াছে. দেখা যায়। 

এক্ষণে তৃতীয় বাঁধ বুঝা যাউক। কর্ম্মীসাদ্ধ, এবং কম্মের আঁসাদ্ধকে তুল্য জ্ঞান কাঁরতে 
হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ । এই কথা জ্ঞানবাদশী শঙ্করাচার্যয ষেরপ বুঝাইয়াছেন, আমাদের 
মত অজ্ঞানীদগের সের্প বুঝায বিশেষ লাভ নাই। তাঁহার মত এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্ত কর্মের 
সাদ্ধ। তাই 'তাঁন বলেন যে, “সত্বৃশাদ্ধজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধি 1” এবং “তদ্বিপর্যয়জা 
আঁসাদ্ধ”। শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্যের অনূবত্তীঁ। "তান বলেন “কর্মফলস্য জ্বানস্য 
সদ্ধ্যাসিদ্ধোযোত” ইত্যাদ। 

এখন জ্ঞান, কম্মের ফল কি না. সে বিচারের প্রয়োজন নাই । স্থানান্তরে সে বিচারে প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে । আপাততঃ যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারলে আমাদগের 
পরম লাভ হইবে। টাকাকার মধ্‌সমদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। "তানি বলেন, 
“গসদ্ধযাসদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বোতি ফলাসিদ্ধো হর্ষং ফলাঁসদ্ধৌ চ 'িষাদং ত্যক্রনা” ইত্যাদি ফল- 


সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বাঁলয়া বোধ হইবে। যে [িত্কাম, ফলকামনা করে না, তাহার 
ফলপিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না এবং আঁসাদ্ধিতে বিষাদ জল্মিতে পারে না। যত দিন সে 
ফলাঁসদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত 'দিন বাঁঝতে হইবে যে, তস ফলকামনা করে-কেন না, 
ফলকামনা না কারিলে ফলাসাদ্ধতে হর্ষলাভ কাঁরবে কেন। কর্ম্মকারণ নিচ্কাম হইলে, তাহার 


2৪৩৮ 


শ্রীমন্তগবষ্গণীতা 


ফলাসাদ্ধতে হর্ষ নাই বা আঁসাদ্ধতে দুঃখ নাই। তাহার পক্ষে আসাদ্ধ ও সিদ্ধি সমান। এই 
সমত্বজ্ঞানই যোগ । তাদ্‌শ যোগস্ছ হইয়া কর্ম্ম কর, ইহাই প্রথম 'বাঁধ। 

দূরেণ হ্যবরং কর্ম ব্যাদ্ধিযোগাদ্ধনঞয়। 

বদ্ধো শরণমান্বচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 

হে ধনঞ্জয়! বাদ্ধযোগ হইতে কর্ম অনেক িকৃষ্ট। বাঁদ্ধতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা 
সকাম, তাহা নিকৃষ্ট। ৪৯। 

বাদ্ধযোগ কাহাকে বলে, তাহা পুবের্ব কাঁথত হয় নাই। শ্ত্রীধর বলেন, ব্যবসায়াঁত্বকা-বদ্ধি- 
যুক্ত কম্মযোগই বাদ্ধযোগ। শঙ্কর বলেন, সমত্বব্াদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা হইতে 
কন্ অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বাঁঝতে হইবে, এখানে কর্ম শব্দে কাম্য কর্ম্ম। 
ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব গ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে কর্্মযোগের কথা 
বলিলাম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম অনেক নিকৃষ্ট। 

শ্লোকের "দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর বা ব্যাদ্ধর অনুষ্ঠান কর। 
ইহাতে এখানে “বাদ্ধি” শব্দে এ বাদ্ধযোগই বাঁঝতে হয়। ভাষ্যকারেরা বলেন, সংখ্যাবুদ্ধি 
বা জ্ঞান। যাঁদ তাই হয়, তবে প্রথমাদ্ধেও ব্টাদ্ধ শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। 'তাহা হইলে 
তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে “জ্যায়সী চে কম্মণিস্তে মতা বাদ্ধজনার্দ্দন” ইত্যাঁদ বাক্যে আর কোন 
গোলযোগ হইবে না। কিস্তি পরবর্তঁ &০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাঁধবে। 

বাদ্ধিধুক্তো জহাতহ উভে সুকৃতদুষ্কতে। 
তস্মাৎ যে।গায় যুজ্যস্ব যোগঃ কম্মস কৌশলম্‌ ॥ ৫০ 

[যান বাঁদ্ধযুক্ত, ইহজন্মে তান সুকৃত দজ্কৃত উভযনই পাঁরভাগ করেন। তঙ্জন্য তুমি 
যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশলই যোগ । ৫&০। 

“বাঁদ্ধষুও”-অর্থাং বুদ্ধিযোগে যুক্ত । যে সকল কম্মের ফল স্বর্গাঁদ, তাহাই সূকৃত; 
আর যে সকল কর্মের ফল নরকাঁদ, তাহাই দংস্কত। 'যাঁন বাদ্ধযুক্ত, (তান যাহাতে স্বাদ 
বা নরকাঁদ প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কম্মই পাঁরত্যাগগ করেন। ইহার তাৎপর্য এমন নহে 
যে, তান কোন প্রকার সংকর্ম্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কর্্মই করেন না। ইহার অর্থ 
এই যে, তিনি স্বগ্গাদ কামনা বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম করেন না। যাহা করেন, তাহা 
অনচ্েয় বলি করেন। 

অতএব তুম যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশলই যোগ । প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ কথায় 
অর্থ কারয়াছেন যে, কর্্ম বন্ধনজনক; কেন না. কম্্ম কারলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ কারয়া তাহার 
ফলভোগ কাঁরতে হয়। কিন্তু তাদ্‌শ বন্ধনকেও যাঁদ ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে মক্তর উপায়ে পারিণত 
করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কম্মের কৌশল বা চাতুর্যা বলা যায়। 

উনাবংশ শতাব্দীতে আমরা এরুপ বাঁঝতে প্রস্তুত নাহ। আমরা বাঁঝি, যান কর্মে 
কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কম্সকল যথাবাহত শীনব্্বাহ করেন, 'তাঁনই যোগী । 
কর্মে তাদৃশ কৌশল বা 'বাহত অনুষ্ঠানই যোগ । “যোগ কম্মসু কৌশলম্‌।” এ কথার 
এই অই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে ভাষ্যকার 
মহামহোপাধ্যায়দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই অনব্তরঁ 


হইব। 
কম্মজং বাঁদ্ধযুক্তা হি ফলং ত্যক্তবা মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধাবানম্মক্তাঃ পদং গচ্ছস্তানাময়ম-॥ ৫১1 
বাদ্ধযুক্ত জ্মনিগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ 


”-ব্দাদ্ধযোগাবলম্বী। 
অনাময় 'পদ-_সব্বোপদুবশন্য বস্কুপদ। শ্রোধর) 
বদা তে মোহকজিলং বাদ্ধির্বাততারষ্যাত। 


তদা গত্তাঁস নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ &২॥ 
যবে তোমার বাঁদ্ধ মোহকানন আঁতক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতবা এবং শ্রুত বিষয় সকলে 
বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২ । 


5৩৯ 


বঙ্কিম রডনাবলণী 


এই ফলকামনা পাঁরত্যাগপৃব্রক অনাময় পদ কিসে পাওয়া যায়ঃ যখন মোহ বা 
দেহাভমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যার, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা কামনা- 
শৃন্যতা জন্মে। স্বর্গাঁদ সুখ বা রাজ্যাঁদ সম্পদ, কোন দিষয়েরই কথা শিয়া মৃন্ধ হইতে 


হয় না। 
শ্রাতাবপ্রাতপন্না তে যদা স্থাস্যাত 'নশ্চলা। 
সমাধাবচলা ব্যা্ধিন্তদা যোগমবাপস্যসি॥ ৫৩ ॥ 

তোমার “শ্রীতিবিপ্রীতপন্না” বাদ্ধ যখন সমাধিতে নিশ্চলা, সেতরাং) অচলা হইযা থাকবে, 
তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে । ৫৩। 

“শুতিবিপ্রাতিপন্না”। বিপ্রাতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত ।* কিন্তু শ্রাত কি? শ্রাতি, যাহা শুনা 
িয়াছে-_আর শ্রনীত, বেদকে বলে। বেদ ব্যাদ্ধীবক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন 
ভাষ্যকারেরা স্বীকার কারতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রীত শব্দে “যাহা শুনা গিয়াছে,” 
তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানূজের মত সোজা- শ্রীত, শ্রবণ মান্। মধুস্দন আর একট 
বেশী বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রবণই” শ্রুতি । শঙ্করাচার্ধয তাই বলেন, তবে তাঁহার মাঁর্জত 
লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশীর ভাগ । 'তাঁন বলেন. *শ্রাতীবপ্রাতিপন্না অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধ- 
প্রকাশনশ্রুতাভঃ শ্রবণৈর্র্বপ্রাতপন্না।” শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন 
তিনি বলেন, “নানালৌকিকবৌদকার্থশ্রবণৌর্ব্বপ্রাতপন্না 1” 

ইংরেজ গশতার কিছুই বূঝে না_ বাঁঝবার সন্তাবনাও নাই। 'কস্তু অনেক সময়ে পাণ্ডিত, 
মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষাত বোধ করে না। 1)৭৬15 সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা বাঁলযাছেন তাহা 
উদ্ধত কারতেছি। 

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই কারিতেছেন- 

“নু, 10০0, 109৮6 00175081690. 171000 (০010100610156019 12861 (কদাচিং) 2100 109৮০ 
10015000620 0690161 11/ 0100109] 10916106 200 10016 111061)1 01 110176 01 
1017701186 ড6090051 00০000765 17 6৮61 1081 0020 10 01৮10£ 006 006 96196 ০0: 
৮১০ 200১0. (শান্কর ভাষ্য সম্বন্ধে অনেক দেশ লোকেও এ কথা বলিয়া থাকেন ।)। ] 10956 
635011760 11617 9510191901009 ৬010) 005 £620020 01 11708115002. 15 00101170010 
10 72915] 1081015 0 00002100, 2000. 0019 51011611790 9017)61117765 10110%/60 
00917 £01081)06, 1 17956 10601 01011860 10 15160 ৮617 00171061715 95 1701- 
1910199826105 076 00000106 01 1186 21000]. 1] 81091)0 501776 11751915099 ০0 11015 
81170, 0026 02) 15290219202: 109 2019 00 10177) (00617 0৬70 100£10001)0,7 

এই বাঁলয়া সাহেব, "দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধত কাঁরয়াছেন। 
তান শ্রাত শব্দে 'বেদ' এই অর্থ করেন। এবং উপারলাখিত উক্তির পোষকতায় বলেন যে_ 

“676 009 1616762006 15 10 ১7 10101) 0068109 (1) 1)921076, (2) 19৮৪- 
19001), 000 0010107610096015 99. 0096 006: 12062101065 15, ৮108. 00. 138৮6 
06910, 8000৮ 006 72092175০01 00091101706 0691197016  1101069; 29901071705 23 ৪ 
06176211) 19101003100) 0৪ 006 6095 00010 1701 76 290090190. 0176 0০০0106 
0: 10108 1318927.৮2.05£169 19, 10056৮21, 08 00৪ 0০৬৮০০০ (/0£:%), ৮1891 7560 10 
12761169000 195 25106 006 ড595 2150 ৬6010 210021.1 

ডোঁবস এক জন ক্ষুদ্র প্রাণ--তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত কাঁরয়া কাগজ নন্ট কারবার প্রয়োজন 
ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের এক জন পাণ্ডিতশ্রেম্ঠেরর_খোদ লাসেনের। তিনিও 
“গ্রযাতাঁবপ্রীতপন্না” পদের এরুপ অনুবাদ কারয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনবাদকেন্না তাঁহার 
পথে গিয়াছেন। তান্তিক্ন ডেবিসের আত্মশ্নাঘার ভিতর একাঁট অমূল্য কথা আছে- সেই অমূল্য 
তত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই ।"17চ1)011 01 ছাখ0ো0া]২্" _এই 
অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই আমরা তাঁহার ন্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা উদ্ধত কাঁরতে কৃণ্ঠিত 
হইলাম না। 


ক 4161506---029650650, 
৭80 








ভীমন্তগবন্গশতা 


বেদ সম্বন্ধে শ্রীকফের যেরুপ মত আমরা বাঁঝয়াছি বা বুঝাইয়াছ, তাহার সঙ্গে দেশ 
মতের অপেক্ষা বিলাতশ মতটা বেশশ সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধর স্বামণকে এখানে 
বিলাতশ দলে টানিয়া লইতে পারেন। 
এই শ্লোকে শশ্রাতিবিপ্রাতপন্না” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন। যাহাতে 
চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই “সমাধি”। 
এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে. পাণ্ক বোধ হয় শ্লোকা্থ বুিতে প্ারবেন। 
অর্জন উবাচ। 
শ্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধস্থস্য কেশব । 
স্ছিতধীঃ কিং প্রভাষেত িমাসীত ব্রজেত কিম ॥ ৫৪ ॥ 
অঞ্জন বলিলেন, 
হে কেশব! যানি সমাধিস্থ হইয়া স্মিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার কি লক্ষণ? স্ছিতধা ব্যাক্তি 
কি বলেন, ?র্‌পে অবস্থান করেন, কিরূুপে চলেন? 1&৪1 
ইতিপূর্বে সাংখ্াযোগ কহিয়া, ভগবান এক্ষণে অজ্জ্নকে কর্্মযোগ বুঝাইলেন। কম্ম- 
যোগের শেষ কথা এই বাঁলয়াছেন যে, কর্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক. অন্য্রই হউক) 
শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার ব্দাদ্ধ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত 'দিন সের্প থাকবে, তত দন 
তুম কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিস্তি খন তোমার বাদ্ধ সমাধিতে (পরমেশ্বরে) স্থির হইবে, 
তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে । যাহার এইরূপ বদ্ধ স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্ছিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী 
বলা যায়। অজ্জর্ন এক্ষণে সেই সমাধাস্ছিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন । 
শ্রীভগবানুবাচ। 
প্রজহাঁতি যদা কামান্‌ সব্্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্যেবাত্মনা তুজ্টঃ স্ছিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ && ॥ 
যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বাঁক্জত হয়, আপনাতে বা আত্মাতে) আপান তুষ্ট 
থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। &&। 
কামনার পূরণেই মানুষের সুখ দোখতে পাই । যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার আর কি 
সুখ রহিল? শঙ্করাচার্থয বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। বেদে তাদ্‌শ 
ব্যাক্তকে “আত্মারাম” বলা হইয়াছে । 
আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তৃ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ । 
তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বাঁহজণগংও ঈশ্বর হইতে শবযুক্ত নহে। কামনাশন্য হইলে 
বাহব্ষ্ধিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন ঃ যে কামনাশনন্য, সে দি জগতের সৌন্দর্য্য 
দেখিয়া মুদ্ধ হয় নাঃ না, জ্ঞানাজ্জনে আনন্দ লাভ করে নাঃ না সতকর্মম-সম্পাদনে প্রফল্ল 
হয় নাঃ কর্মের অনজ্ঞানই আনন্দময়_-তাহার উপর 'সাদ্ধ ও আসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, 
সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই; কাহারও সাপেক্ষ নহে। 
যান এই কথাটা তলাইয়া না বাঁঝবেন, তান গণতার এই সকল উক্ত, এই গ্লোক, এবং 
ইহার পরবন্তর্ঁ কয়াট শ্লোক 890900 [011990177 বালিয়া গণ্য কারবেন। বস্তুতঃ ইহা 
80500190 নহে । সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার ননার্ঘয উপভোগের এই ততই 
58 সংসারে উপভোগ্য যে কিছ সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিঘু কামনা ও 
প্রাবল্য। তাহা বশবত্তরঁ হইলে সাংসারক সুখসকলের উপভোগের আর কোন বিঘব 
থাকে লা. অসার পাব ও সংখময়কন্মক্ষেতে পারত হয়। এই তত পরিস্কে কাবার জন] 
মংপ্রণীত অন্শশলনতত্বে (ধন্মতত্ব, প্রথম ভাগ) আম বিশেষ যত্স পাইয়াঁছ, সুতরাং পুনরনুক্তির 
প্রয়োজন নাই। পরবন্তরণ শ্লোক সকলে ইহা [বিশেষ প্রকারে পাঁরস্ফুট হইবে। 


দুঃখেজ্বনাদ্বিগ্রমনাঃ সখেষু বিগতস্পৃহঃ। 
বৃতরাগভয়ক্লোধঃ শ্থিতধীম্ম্নরূচাতে। &৬ ॥ 


দুঃখে যানি অন্বাদ্বগ্রমনা, সুখে যান স্পৃহাশন্য, যাহার অনুরাগ, ভয় ও ক্লোধ আর নাই, 
তাঁহাকে স্থিতধশী মুনি বলা যায়। ৫৬ । 
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বঙ্কিম রচনাবলশ 


এ সকল 45০০001508 নহে, এই তত্ব দুঃ$খনাশক, সেতরাং) সখবাদ্ধির উপায়। দুঃখে 
যে কাতর হয় সেই দুখণ। দুঃখে যাহার মন ভী্বগ্ন হয় না, সে দুঃখজয়শী হইয়াছে, তাহার 
আর দুখ নাই। স:খে"যাহার স্পৃহা, সে বড় দকখী; কেন না, সুখের স্পৃহা অনেক' সময়েই 
ফলবতা হয় না, ফলবতী হইলেও 'আশানুরপ ফল ফলে না; এই উভয় অবস্থাতেই সেই 
সুখস্পহা দুঃখে পারণত হয়। অতএব সখস্পৃহা কেবল দুঃখবাদ্ধর কারণ। ভয়, ক্লোধ 
দু$খের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অন:রাগ বুঝা উচিত 
নহে। যথা ঈশ্বরানুরাগ-_ইহা কখন 'নীষদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ অর্থে এখানে কেবল 
কাম্য বন্ধুতে, অর্থাৎ ইীন্দ্রয়ভোগ্যাঁদ বস্তুতে অনূরাগ্গই ব্যাঝতে হইবে। তাদ্‌শ বিষয় সকলে 
অনুরাগ যে দুঃখের কারণ, তাহা আবার বাঁলতে হইবে না। 

বাঁলতে কেবল বাক আছে যে, সুখস্পৃহা ত্যাগ কারলেই সুখ ত্যগ করা হইল না। এবং 
সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, সখভোগত্যাগ এখানে বাহত হইতেছে না। যে সুখে স্পহাশন্য, সে 
সর্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং কারয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্বপ্রকার 
সপহাশুন্য, অথচ অনন্ত সুখে সুখী । তবে মনূষ্য সম্বন্ধে এই আপান্ত উপাস্ছত হইতে পারে 
যে, মনৃষ্য সুখে স্পৃহাশন্য হইলে, সুখলাভের চেম্টা কারবে না, সুখলাভের চেষ্টা ন। কালে, 
মনুষ্য সখলাভ করে না। 'যাঁন কর্মযোগ বুঝয়াছেন, তান কখন এই আপাতত করবেশ না। 
কর্্মযোগের মম্্ম এই যে, নিন্কাম হইয়া' কর্ম্ম কারবে। কর্মের ফলই সুখ-যে অনষ্ঠেষ 
কর্ম্ম সুনিক্্বাহ করে সে তঙ্জানত সখলাভও করে। যে কামনা বা স্পৃহার অধীন হইয়া 
কম্মণ করে, সে সুখ লাভ করে না-কামনা ও স্পৃহা অননুষ্ঠেয় কর্মের, সুতরাং পাপের ও 
দুঃখের কারণ হইয়া থাকে । অতএব 'িচ্কাম ও সুখে স্পহাশন্য হইয়া কর্ম্ম কাঁপবে সখ 
আপানি আসিবে । ৭০ শ্লোকে ভগবান স্বয়ং তাহাই বাঁলয়াছেন, পরে দোঁখব। 


যঃ সব্বন্ানীভয্লেহস্তত্তং প্রাপ্য শৃভাশৃভম্‌। 
নাঁভনন্দাত ন দ্বোষ্ট তস্য প্রজ্ঞা প্রাতাঁচ্ঠতা ॥ ৫৭ ॥ 


যান সব্বন ক্লেহশন্য, তর্তীদ্বষয়ে শভপ্রাপ্তিতে আনান্দত বা অশভপ্রাপ্ততে 'নিদ্বেষুক্ত 
হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭ । 

“সব্বত্র ঘ্নেহশুন্য।”-শ্রীধর বলেন, সব্বত্রাক না “পুত্রামন্রাদম্বাপ।” শঙ্কর বলেন, 
“দেহ জশবিতাঁদদ্বাপ”। শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহ জশীবনাঁদর শুভাশুভে 
যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বাদ্ধ যে ঈশ্বরে স্থির হইবার সম্ভাবনা, তাহা 
বঝাইতে হইবে না। 


যদা সংহরতে চায়ং কৃম্মোহঙ্গানীব সব্বশঃ। 
ইীল্দরয়াণপীন্দয়া্থেভ্য্তস্য প্রজ্ঞা প্রাতাষ্ঠিতা। ৫৮ ॥ 


কূম্্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গসকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমাঁন "যান হীন্দ্রয়ের 
বিষয় হইতে হীন্ড্রয়সকল সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রাত্ঠিত। ৫৮ | 

এই কথার উপর কোন টকা চাঁহ না। ইন্দ্িয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্মাচরণ নাই, 
ইহা সকল ধন্মগ্রন্থের প্রথম পজ্টা, সকল ধর্মমন্দিরের প্রথম সোপান।* সব্বশাস্নেই আগে 
ইন্দ্রয়সংযমের কথা । কেবল এই কৃম্মের উপমার প্রাত একটু মনোযোগ আবশ্যক । কৃর্্ম 
তাহার হস্তপদাঁদি সংহত কাঁরয়া রাখে_ ধংস করে না. এবং আবশ্যকমত তদ্ারা জৈবানক কার্য) 
নিবর্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদ সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর্্স ধৰংস ধর্ম নহে। ধম্মতত্তে 
এ কথা বুঝাইয়াছ। 


* 4১1] 60102] 85700178960 000091505  111670076 880815 27 90019826006 
10058005 9:00 2,19006598 0£ ০০ 015109153৮9. 0, 0007 00৮ ৬৪ 19022500061 05655 
0 272 200. 211 ০1100779150065 20922090595 60 27011165; 2, £৮02025610 55970850. 260001208 
1209 ৬21) 12205 20 20009 200. ৮701007) ৮5 000 00175080950855 ০ 768917760. 60012) 
1002559 ১৪ 0687৮ 8150. 19101: 14642775105 ০1 727০5--81851060 0৮ 5620006. 
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ভ্রীমন্তগবন্গগভা 


গবষয়া শবানবর্তন্তে নিরাহারস্য দোৌহনঃ। 
রসবজ্জং রসোহপ্যস্য পরং দস্টৰা দির 251 
নিরাহার দেহশর হজ গবষয় 'বানিকৃত্ত হয়, কিন্তু ততপ্রীত অনুরাগ যায় না। 
(কেবল) বহ্মসাক্ষাকারেই তাহা 'নকৃত্ত হইয়া থাকে । ৫৯ । 
“নিরাহার”যে ইীন্দ্রিয়াঁদর [িষয়োপভোগে বিরত। 
মনের একটি আত ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, দূভণগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্বদাই দোখতে 
পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আতুরাদর উদাহরণ 
দয়াছেন। যে জড় বা আত্র, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সূতরাং উন নাই। 'কস্তু 
ভোগের বাসনার অভাব নাই । দুভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ আমরা প্রত্যহ 
দৌখতে পাই । লোকানন্দাভয়ে বা পাঁবন্ত্র চারন্রের ভান করিয়া বা সন্ব্যাসাঁদ ধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া, 
অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, 'ক্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না। তার পর এক দিন বালির 
বাঁধ ভাঙ্গয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ 
বড় অজ্প। এইরূপ মানাসক অবস্থা বড় দুজ্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জাল্মলে ইহা দুরীকৃত 
হয়। “পরং দৃষ্টৰা” এই কথার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দোখবে। 
ধ্মের এই শবনম এমন গ্‌র্তর যে, ভগবান পববর্তীঁ কয় শ্লোকে ইহা আরও পাঁরস্ফুট 
কাঁরতেছেন। 


মততো হ্যাঁপ কৌন্তেয় পুরুষস্য বপাশ্চিতঃ। 
হীন্দ্রয়াণ প্রমাথশীন হরান্ত প্রসভং মনঃ॥ ৬০ ॥ 
ভান সব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসাীত মৎপরঃ। 

বশে হি যস্যোন্দ্রয়াঁণ তস্য প্রজ্ঞা প্রাতম্ঠিতা ॥ ৬১ ॥ 


হে কৌন্তেয়! 'বিবেকী পুরুষ প্রযত্র কারলেও প্রমথনকারী হীন্দ্রিয়গণ বলপব্বক িত্ত 
হরণ করে। ৬০। 

সেই সকল হীন্দ্রয় সংযত কাঁরয়া, যোগমুক্ত হইয়া, মংপর হইয়া যান অবস্থান করেন, 
যাঁহার হীন্দ্যয়সকল বশীভূত হইয়াছে, 1তানই "স্থৃতপ্রজ্ঞ। ৬১। 

এই গেল ইীন্দ্রিরগণের স্বাভাঁবক বলের কথা। "যান বিবেকী, তাঁনও যত্ন করিয়াও 
ইহাদিগকে সহজে দমন কারতে পারেন না, বলপুব্বক ইহারা িত্তকে হরণ করে। আর যাহারা 
য় করে না, যাহারা বাঁহরে উপভোগ করে না, কিস্তু মনে কেবল সেই: হীন্দ্রিয়াবষয়েরই ধ্যান করে, 
তাহাদের সব্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবতরঁ দুই শ্লোকে বলা হইতেছে। 


গ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গপ্তেষপজায়তে। 

সঙ্গাং সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্লোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 
ক্রোধাজ্তবাতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মাতীবন্রমঃ | 
স্মৃতিভ্রংশাদ্বদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাং প্রণশ্যাতি॥ ৬৩॥ 


ইীন্দ্রিয়ের) বিষয়ে ধ্যান কাঁরতে করিতে তাহাতে আসাক্ত জল্মে। আসক্তি হইতে কামনা 
জল্মে, কামনা হইতে ক্লোধ জল্মে। ৬২ 

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃাতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বাদ্ধনাশ, বাঁদ্ধনাশ 
হইতে গবনাশ ঘটে । ৬৩। 

যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রাতি আসাক্ত জন্মিবে। আসীক্ত জন্মিলে 
তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রাতরোধক বিষয়ের প্রাত ক্লোধের 
উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশন্যতা বা মূঢতা জন্মে! এর্প মোহ হইতে 
কারকারণ-পরম্পর-সবধ মৃত হইতে হয়।কারযকারণসমন্ ভুলেই ব. বাদ্ধনাশ হইল। 
বাদ্ধনাশে + 


* সীতারামের চাঁরত্রে বর্তমান লেখক এই কথ্াগ্ীলন উদ্াাহরণের দ্বারা পাঁরস্ফুট কারতে যর 
কারয়াছেন। 


৭৪৩ 


বাঙ্কিম রচলাধলণ 


ইীন্দ্রিয়গণকে সংযত কাঁরতে হইবে, এবং হীন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া হইবে না। 
তবে কি হীন্দ্রিয়াদর উপভোগ একেবারে 'নাঁষদ্ধ ? যাঁদ তাহা হয়, তবে এই গণীতোক্ত ধর্ম্ম 
৪০০0০10* না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্গ্যাসীর মঠে পরিণত করিতে হয়। 

তাহা নহে, হীন্দ্লয়ের উপভোগ 'নাষদ্ধ নহে, তাহার বশেষ বাধ পরশ্লোকে দেওয়া 


রাগদ্বেষীবমক্তৈস্তুবষয়া নান্দ্রয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যৈরিধেয়াত্বা প্রসাদমাঁধগচ্ছাঁত। ৬৪1 

যান 'বধেয়াত্মা, তান অনুরাগ ও 'বদ্ধেষ হইতে 'বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য হীন্দ্িয়গণের 
দ্বারা বিষয়ের উপভোগ কাঁয়া প্রসাদ লাভ করেন। ৬৪। 

'বিধেয়াত্মা-_যাঁহার আত্মা বা অভ্তঃকরণ বশবর্তীঁ। 

ঈদশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিজের আজ্ঞাধীন-_বলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত হরণ কারতে পারে 
না। তাঁহার ইীন্দ্িয়সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রাত অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে 'বমুক্ত- ইন্দ্িয়সকল 
তাঁহার বশ. 'তাঁন ইন্দ্িয়ের বশ নহেন। ঈদশ ব্যাক্তি হীন্দরয়াঁদ বিষয়ের উপভোগ কাঁরয়া প্রসাদ 
বা শান্তা লাভ করেন। অর্থাং তাঁহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ । তাই 
বাঁলতোছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধম্ম £৭০6৮০ ঢ010507৬ নহে- প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় 
ধন্্স। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে 'নাষদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত "বাঁধ 
কাঁথত হইয়াছে। 

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। 'বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয়সকলকে 'রাগদ্ধেষ মুক্ত" 
-অনৃরাগ ও 'বদ্ধেষশূন্য বলা হইয়াছে । 'বিধেয়াআা পুরুষের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগ- 
শূন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশন্য বাঁলবার কারণ ?ক 2 ভোগাবিষয়ে 
অনরাগই হীন্দ্রয়ের স্বাভাবক ধর্ম, 'বদ্ধেষ অস্বাভাঁবক, কখন দেখান যায় না। যাহার 
সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? আর যাঁদ উপভোগ্য বিষয়ে হীন্দ্িয়ের বিদ্বেষ ঘটে, 
সে ত ভালই-_তাহা হইলে আর হীন্দ্রিয়সুখে প্রবৃত্ত থাঁকবে না। তবে এ 'ানষেধ কেন? 

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে। রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের 
ব্যায়ামসুখে অরুচি, উদাহরণ-স্বর্প নার্দস্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক 
স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে. মানাঁসক স্বাচ্ছ্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দোৌখতে পাই, কছুতেই 
পাড়ওয়ালা ধৃত পরিবেন না, চাঁট জুতা নাহলে পায়ে দিবেন না। ইন্হাঁদশ্ের 'চত্ত আজও 
বিকারশ্‌ন্য হয় নাই. যে নাঁফনে কালাপেড়ে ধাঁত নাহলে পারবে না. তাহাদগের চত্ত যেমন 
এখনও বিকৃত, ইহাঁদগের তেমনি । যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরূপ 
আপাতত কারবে না। 

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট কথা 
নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা উহার গৌরব প্রাতিপন্ন করিতোছ। রোমান কাথাঁলক 
ধর্মোপদেষ্টাঁদগের হীন্দ্রিয়বিশেষের তপ্তর প্রীতি বিদ্বেষ কার্যাতঃ না হউক, বধিতঃ বটে। 
এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে চিরকৌমার 'বাহত ছিল। ইহার ফলে কিরৃপ 'বশৃঙ্খলা ঘাঁটয়াছিল, 

তাহা ইতিহাসপাঠক মান্রেই জানেন। কিন্তু আর্য খাঁষরা যথার্থ স্মিতপ্রজ্ঞ_কোন হীন্দিয়ের 
পিতা নাসির লা অতএব তাঁহারা ব্রহ্গচর্যয সমাপন কারিয়া, 
যথাকালে দারপারগ্রহ কারতেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন 'দ্বেষশূন্য, ইন্দিয়ের প্রাত তেমাঁন 
অনুরাগশুন্য, অতএব কেবল ধর্মতঃ সম্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতেন, এবং সেই জন্যই 
স্বভাব-নার্দষ্ট সামায়ক নিয়মের আঁতীরক্ত কখন হীন্দিয় চাঁরতার্থ কাঁরতেন না। 

£১8060019) দূরে থাকুক. যাহাকে 1৯201810150) বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম তাহারও 
বিরোধী । নি থালা এই পবদ্ধেষ' '-বাদ্ধিজাত। গশতোক্ত ধর্মে কোনরূপ ভণ্ডামি 
চঁলিবার পথ নাই। 


* আমরা যাহাকে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস বাল, 4£509৮0150) তাহা হইতে একট? স্বতল্ত জানয। এই 
জন্য ইংরেজি কথাটাই আম উপরে ব্যবহার করিকাছ। 
1 79765 07০ 1১787 £50,+--পৃব্বোদ্ধৃত কাস্তের উক্তি দেখ। 


৭988 


হয়। ৬%&। 
পূর্বশ্পোকে কাথিত হইয়াছে যে, আত্মবশ্য ও রাগদ্বেষাঁবমুক্ত হীন্দ্িয়ের দ্বারা বিষয়ের 
উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অথ" প্রসন্ন চিত্ত বা শান্ত। এক্ষণে কাঁথত হইতেছে, সেই 
প্রসাদে সব্বদ্খ নস্ট হয়, সেই প্রসম্নচেতার শ্ছিতপ্রজ্ঞতা জন্মে । 
নাস্ত বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাষুক্তস্য ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কৃতঃ সুখমৃ ॥ ৬৬ ॥ 
অযাক্তর বাদ্ধ নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্ত নাই; 
৪৮ তাহার সুখ নাই। ৬৬। 
তান্তঃকরণ (যোগশনন্য)। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা যাহার অন্তঃকরণ 
নাহি ইজি ভর নাই তার সাদি তালোভাতেও রাজন না। 
যাহার ব্াদ্ধ নাই, সে চিন্তা কারতে পারে না। ভোষ্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভাঁনবেশ নাই) 
যাহার চিন্তার শাক্ত নাই, তাহার শানু নাই; শান্ত না থাকলে সুখ নাই। 
হীন্দ্রয়পর ব্যাক্তর যে বাাদ্ধ নাই, ইহা বাদ্ধ শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক 
ইন্দ্য়িপর ব্যাক্ত বুদ্ধিমান বলিয়া জগতে পাঁরাঁচত হইয়াছেন। তবে সে ব্াদ্ধতে তাঁহাঁদগকে 
কখন সুখ করে না। যে বাদ্ধতে সুখী করে না, সে বাদ্ধি বৃদ্ধিই নহে। 
ইন্দ্িয়াণাং হি চরতাং যল্মনোহনুবিধীয়তে। 
তদস্য হরাতি প্রজ্ঞাং বায়ুননাবামবান্তাঁস 1 ৬৭ ॥ 
যাহার মন বিষয়ে প্রবর্তমান হীন্দ্রযগণের অন্‌বর্তন করে, যেমন বায় নৌকাকে জলে মগ্ন 
করে, সেইরপ (ইীন্দ্িয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭। 


টীকার প্রয়োজন নাই । 
তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতান সব্বশঃ। 
ইন্দ্িয়াণশীন্দরয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রাতষ্ঠিতা॥ ৬৮ ॥ 
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যা নিশা সব্বভূতানাং তস্যাং জাগার্ত সংযমী। 
যস্যাং জাগ্রাতি ভূতান সা নিশা পশ্যতো মুনোঃ ॥ ৬৯ ॥ 
যাহা সব্্বভূতের রান্র, সংযমী তখন জাগ্রত। সব্বভূত যখন জাগে. দৃস্টিযুক্ত ম্যানর 
তাহাই রাত্রি। ৬৯। 
মহাভারতকারের অনুবাদই এই গ্লোকের প্রুর টীকা । “অজ্ঞানতামরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের 
নশাস্বরূপ ব্ন্ীনম্ঠাতে জতৌন্দ্রয় যোগগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাগণ যে বিষয়ানষ্ঠা- 
স্বরুপ দিবায় প্রবোধত থাকে, আত্মতত্ত্দ্শঁ যোগসীদিগের সেই রাত্রি।" 


আপর্যমাণমচলপ্রাতষ্ঠং 

সমূুদ্রমাপঃ প্রাবশান্ত যদ্বং। 

তদ্বং কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব 

স শাশ্তমাপ্পোতি ন কামকামণী॥ ৭০ ॥ 


যেমন পূর্য্যমাণ স্ছিরপ্রাতিষ্ঠ সমুদ্রে নদীসকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগসকল যাহাতে 
প্রবেশ করে, তানই শান্ত প্রাপ্ত হয়েন: যান ভোগসকলের কামনা করেন, [তিনি পান না।৭০। 
সমদদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদীসকল আপনা হইতে জল লইয়া সমদ্্রে প্রবেশ 
করিয়া তাহাকে পাঁরপূ্ণ রাখে। তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ সকলি 
আপনা হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে 'তানিই শ্াস্ত লাভ করেন। 'ান হন্দিয়- 
তাঁড়ত, সুতরাং কামনাপরবশ, ধতান সে শান্তি কদাচ লাভ কারতে পারেন না। এখন ৫৬ 
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বাত্কিম রচনাবলশ 


শ্লোকের টপকায় যাহা বাঁলয়াছ, তাহা স্মরণ কর। কামনা পাঁরত্যাগই কম্মফলজানিত সুখ- 
লাভের কারণ। কর্মফলজানিত' সুখ আঁসয়া তাঁহাকে আপাঁন আশ্রয় করে। তাদ্‌শ সুখই 
শা্তদায়ক। কামনাজনিত সুখে শান্ত নাই; সৃতরাং সে সুখ সুখই নয়। 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্্বান্‌ 'পুমাং-্চরাত নিস্পৃহঃ। 
নম্মমো নিরহজ্কারঃ স শ্ান্তমাধগচ্ছাত | ৭১ ॥ 
যাঁন সব্্ঘকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশনন্য এবং 'নরহঙ্কার, 
'তানই শান্ত প্রাপ্ত হয়েন। ৭১। 
মমতাশ্‌ন্য--আত্মাভমানশন্য। 
এষা রাহ্ষব শ্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমৃহ্যাতি। 
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহ পি রক্ষানব্বাণমচ্ছাতি॥ ৭২ ॥ 
হে পা্থ! ইহাই ব্রঙ্গনিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মূন্ধ হইতে হয় না। কেবল অন্তকালে ও 
ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহষানির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২। 
তবে রক্মানষ্ঠা, আতি অল্প কথার ভিতর আসল। হীন্দ্রিয়সংযম এবং কামনাপারত্যাগই 
হ্মনিষ্ঠা । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মান্র--ভগবদারাধনা ভিন্ন 
কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতৌন্দ্রয় ও নিচ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিজ্তাপ্ণ, তাহাই প্রকৃত 
বহ্মানিষ্ঠা। ইীন্দিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্বক নত্কাম কর্মের অনুষ্ঠান ইহাই যথেম্ট 
রক্গানম্ঠা। 
ইহা হইলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্মের সারভাগ | গতায় আর যাহা কিছ 
আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মার-_আধিকারভেদে পদ্ধাতানব্্বাচন মান্র। হিন্দুধর্ম বা 
অপর কোন ধন্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছ; আছে, তাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা 
হয় উপন্যাস, নয় উপধর্্স, নয় সামাঁজক নীতি, নয় বাজে কথা- ত্যাগ কারলেই ভাল । ইহা 
সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যাগায়ত্ীর আবশ্যক নাই। স্রশলোক 
বা পাঁতত ব্যাক্ত, শূদ্র বা চ্লেচ্ছ, মুসলমান বা গ্রীষ্টীয়ান, সকলেরই ইহা আয়ন্ত। ইভ" জগতে 
একমান ধম্-ইহাই একমাত্র 07100]10 1611510). 
ইতি শ্্রীমহাভারতে শতসাহঙ্ত্র্যাং সংহতায়াং বৈয়াঁসক্যাং 
ভীম্মপব্বাণ শ্রীমন্তগবন্গীতাসৃপনিষৎস: ব্রহ্গ- 
বিদ্যায়াং যোগশাস্দে শ্রীকৃষ্ণাজ্জন- 
সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম 


'দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 
তৃতীর্ন অধ্যান্ন 
অজ্জঃন উবাচ। 








জ্যায়সী চে কম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনাদ্দদন। 
তত কিং কম্মাণ ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১0 
হে জনার্দন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে বাদ্ধ শ্রে্, তবে হে কেশব: আমাকে 
শহংসাত্মক কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ ? ১। 
বাধ অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে। ভগবান অজ্জনকে যুদ্ধ কাঁরতে 
বালিয়াছেন, কিস্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ কয়েক গ্লোকে, অর্থাৎ স্িতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অক্জহুন এইরূপ 
বুঝিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম হইতে শ্রেন্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করতেছেন ষে, যাঁদ জ্ঞানই কর্ম হইতে 
শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্ম বিশেষ যুদ্ধের ন্যায় নিকৃষ্ট কম্মমে কেন নিষুক্ত করিতেছ £ 
অক্জর্নের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপাশ্থিত হইল, শ্রীধর তাহা এইর্‌পে বুঝইয়াছেন, 
“অশোচ্যানম্বশোচস্বম্‌” দেদ্বতীরাধ্যায়ের ১১শ গ্লোক দেখ) ইত্যাদ বাক্যের দ্বারা প্রথমে মোক্ষ- 
সাধনজনা দেহাত্মববেকবাদ্ধর কথা বালিয়া, তাহার পর “এষা তেহাভাহকতা সাংখ্যে বদ্ধিঃ” 
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শ্রীনস্তগবজ্গণত। 


ইত্যাঁদ বাক্যে (দ্বতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ) কম্মও কাঁথত হইয়াছে। কিল্তু এতদ্‌ভয় 
মধ্যে গণপ্রধান ভাব স্পম্টতঃ দেখান হয় নাই। তথা বাদ্ধষুক্ত 'স্বিতপ্রজ্ঞের 'নাজ্রুয়তথ, 
নিয়তৌন্দ্য়ত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাঁদ লক্ষণের গুণবাদে “এষা ব্রাহ্গী স্থিতি পার্থ (৭২ শ্লো 
দেখ) সপ্রশংস উপসংহারে, বৃদ্ধি ও কম, এতন্মধ্যে বাঁদ্ধর শ্রেস্ঠত্বই ভগবানের আভিপ্রায় 
বাঝখাই অজ্জন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 

বস্তুত 'দ্বতীয়াধ্যায়ে স্পম্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেন্ঠ। ভবে 
৪৯ শ্লোকে কিছু গোলযোগ ঘঁটয়াছে বটে, 

“দূরেণ হ্যবরং কর্ম বৃদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় 1৮ 

এখানে ভাষ্যকারেরা যে বাদ্ধ অর্থে ব্যবসায়াত্মকা কম্মযোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও উ্ত 
শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, বদ্ধ অর্পে জ্ঞান 
বুঝলে আর কোনও গোল থাকে না। নচে এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ কথাও 
পৃব্বে বলিয়াছ। আনন্দীগারও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যের টীঁকায় "দ্‌রেণ হাবরং 
কম্ম” ইত্যাদি শ্লোকাট বিশেষর্পে 'নীদ্দ্ষ্ট কানিয়াছেন। 

যাহাই হউক জ্ঞান কম্মের গণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদক্ত যাহা আছে, তাহা 
কিছু “ব্যামশ্র” (৪081100 81001)12100৮) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপৃব্দকই ভগনান্‌ কথা প্রথমে 
পাঁরস্ফুট করেন নাই- এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা কাঁরয়াছলেন। কেন না, এই প্রশ্নের উত্তর 
উপলক্ষে পরবন্তর্ঁ কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কম্মের তারতম্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে মঈমাংস। 
হইয়াছে, ইহা মনুষ্ের অনন্ত মঙ্গলকণ, এবং ইহাকে আতিমানৃব-্যাদ্ধ-প্রসূত বাঁলষাই জ্লীক্া 
কাঁরতে হয়। আর কোথাও কখনও ভূমণ্ডলে এরুপ সব্বমিঙ্গলময় ধম্ম কাঁথিত ভম লাই। 

অজ্জন সেই “ব্যামশ্র” ঝক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন 

ব্যামশ্রেণেব বাক্যেন বাদি মোহযসীব মে। 
তদেকং নদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্ুয়ামৃ ২৮ 


ব্যানশ্র (সন্দেহজনক) বাক্যের দ্বাবা আমার মন মূদ্ধ কাঁরতেছ। অতএব যাহান দ্বাবা হা 
শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই (এক প্রন্গার নি্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বাঁলয়া দাও । ১। 
শ্রীভগবানুবাচ। 


লোকেহাস্মন দ্বিবথা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কম্মমযোগেন যোগিনামৃ 1) ৩ 
হে অনঘ! ইহলোকে 'দ্বিবধা 'ননষ্ঠা আছে, ইহা পৃব্রে বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যদিগের 
জ্ঞানযোগ এবং (কম্্ম) যোগণীদগের কম্মযোগ বাঁলয়াছি। ৩। 
এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে । পুনরাক্তর প্রয়োজন নাই। 
ন কম্মণামনারস্তান্নৈজ্কম্্মযং পুরুষোহ*নুভে | 
ন চ সন্নযাসনাদেব 'সাদ্ধিং সমাধগচ্ছতি ॥ ৪ 1 
এই কর্মের অনুষ্ঠানই পুরুষ নৈজ্কম্ম্য প্রাপ্ত হয় না। আর কম্মত্যাগেই 'সাদ্ধ পাওয়া 
যায় না।৪। 
অজ্জ$নের প্রশ্ন ছিল, যাঁদ কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেম্ত, ভবে কর্মে নিয়োগ কারিতেছ কেন ? 
ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যাঁদ শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কি তোমাকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বালিতে 
হইবে 2 জ্ঞাননিম্ঠ হইলেই কি তুমি কর্্ম ত্যাগ করিতে পারিবে ? তুমি কোন কর্মের অনষ্ঠান 
না করিলেই কি নৈজ্কম্ম প্রাপ্ত হইবে ? না নৈচ্কম্ময প্রাপ্ত হইলেই 'সাদ্ধ প্রাপ্ত হইবে 
কর্মের অনষ্ঠানে কেন নৈক্কর্্ম প্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান বাঁলতেছেন,_ 
নহি কশ্চিং ক্ষণমাঁপ জাতু িষ্ঠত্যকম্্মকৎ। 
কার্যযতে হ্যবশঃ কর্ম সব্বঃ প্রকতিজৈগ€ণৈঃ 1৫ | 
কেহই কখনও ক্ষণমান্র কম্্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই কর্ম্ম 
কারতে বাধ্য হয়। &। 
হে অঞ্জন! তুমি বালতেছ, জ্জনের শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও আম ভোমাকে কম্্ম কাঁরতে 
বাঁলতোছি, কিন্তু কর্ম না কারয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, প্রশ্বাস, 
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বাঙ্কিম রচনাবলস 


ই পান, এ সকল কর্ম নয় কি ? জ্ঞানমাগ্গাবলম্বী হইলে এ সকল ত্যাগ করা 
যায় টে 
জিজ্ঞাস এখানে বাঁলতে পারেন যে, ষে সকল কর্ম্ম প্রকাতির বশ হইয়া করিতে হইবে তাহা 
ত্যাগ করা যায় না বটে; সত যে সকল কার্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী 
পাঁরত্যাগ করিতে পারেন নাঃ 
ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কম্্ম কেহই পরিত্যাগ কারতে পারে না। ঈশ্বর চিন্তা 
স্বেচ্ছাধীন কর্ম, ইহা কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পাঁরত্যাগ করিতে পারে £ তবে জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? 
অনেকে বলবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে. না। হন্দুশাস্ত্ে 
শ্রোত কম্ম্ম ও স্মার্ত কম্মকেই কর্ম বলে। 'িস্তু ইহা সত্য নহে, শ্লোত কর্্ম ও স্মার্ত কর্্ম 
না কাঁরয়া কেহ ক্ষণকাল 'তান্ঠিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাঁবক নহে যে, প্রকীতির তাড়নায় 
বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে- যাহা কিছ; করা যায়__ 
তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্বেও বালয়াছ, এক্ষণেও বাঁলতোছি। গীতার 
ব্যাখ্যায় কর্ম্ম বাঁললে, কম্্ম মান্রই বুঝিতে হইবে: কেবল শ্রোত স্মার্ভ কর্ম যে ভগবানের 
আঁভপ্রেত নহে. তাহা এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে । 
কন্মোন্দ্রয়াণ সংযম্য যব আস্তে মনসা স্মরণ: । 
হীন্দ্িয়ার্থান মাতা িথ্যাচারঃ স উচাতে॥ ৬] 


যে বিমূঢাত্বা, মনেতে হীন্দ্িয়ীবষয় সকল স্মরণ রাঁখয়া, কেবল কম্মৌন্দ্রয় সংযত করিয়া 
অবাস্তাঁত করে, সে মিথ্যাচারী । ৬। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, কর্মের অননুজ্ঠানেই নৈক্কর্ম্ম পাওয়া যায় না এবং কম্্মত্যাগেই 
[সাদ্ধ পাওয়া যায় না। কর্মের অননুষ্ঠানে যে নৈজ্করম্্ময ঘটে না, ভগবান তাহার এই প্রমাণ 
1দলেন যে, তম কর্মের অনুষ্ঠান না কাঁরলেও স্বভাবগণেই তোমাকে কর্ম কাঁরতে বাধ্য হইতে 
হইবে । আর কর্্মত্যাগেই যে 'সাদ্ধি ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন যে, কম্মোন্দ্রয়সকল 
সংযত কাঁরয়া, “কম্ম্ম কাঁরব না” বাঁলিয়া বাঁসয়া থাকলেও হীন্দ্য়ভোগ্য বিষয়সকল মনে আসিয়া 
উাঁদত হইতে পারে । তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মান্র। তাহাতে কোন 'সাদ্ধর সন্তাবনা নাই। 

ষাঁদ কম্মতাগও করা যায় না, এবং কম্মত্যাগ কারলেও 'সাদ্ধি নাই, তবে কর্তব্য কি, 
তাহাই এক্ষণে কাঁথিত হইতেছে ।_ 


যাঁসত্বান্দ্রয়াঁণ মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্জএন। 
কম্মোন্দ্রয়ৈঃ কর্ম যোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥ 


[হে অজ্জ্ন! ষে ইন্দ্িয়সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া, অস্ত হইয়া কম্মোন্দ্রয়ের দ্বারা 
কম্মযোগের অন:জ্ঠান করে. সেই শ্রেম্ঠ। ৭। 


নয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকম্মণিঃ। 
শরীরযান্রাপ চ তে ন প্রাসধ্যেদকম্মণঃ ॥ ৮॥ 

তুমি নিয়ত কর্ম্ম কারবে। কম্মশুন্যতা হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কম্মশুন্যতায় তোমার শরীর- 
যান্তাও নির্বাহ হইতে পারে না। ৮। 

“তং িং কম্মীণ ঘোরে মাং 'নয়োজয়াস কেশব!” অজ্জর্নের এই প্রশ্নের, ভগবান এই 
উত্তর দিলেন। উত্তর এই যে, ক্্মত্যাগ কেহই কাঁরতে পারে "না, এবং কর্ম ত্যাগ কারলেই 
সিদ্ধি ঘটে না। কর্ম না কারলে তোমার জাবনযান্রা নির্বাহের সন্ভাবনা নাই। অতএব কর্ম্ম- 
কাঁরবে। তবে যাঁদ কর্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে কারলে কর্ম মঙ্গলকর হয়, তাহাই 
কারবে। কর্ম্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম কাঁথত হইল। প্রথম, ইন্দিয়সকল* 
মনের দ্বারা সংবত কাঁরয়া; ্বিতিয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ম কারবে। তদাতীরক্ত আর একটি 'নয়ম 
হে তাহাই সব্বোৎকৃষ্ট ও সমব্বাশ্রেম্ঠ এবং কম্মযোগের কেন্দরভূত। তাহা পরবত্তর্ণ লোকে 

থত হইতেছে । 


* ভাষ্যকারেরা বলেন,-কেবল জনোন্দ্িয়দকল। 
১০১৪ 


স্রীমন্ডগবস্গণতা 


যক্ঞার্থাং কম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কম্্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥ 


যজ্ঞার্থ যে কম, তা্তল্ন অন্যত্র কর্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই 
জন্য (জ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মীনমজ্ঠান কর। ৯। 

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই গ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে 
পূর্বে যজ্ঞ বলিত, যথা__অশ্বমেধাঁদ। এক্ষণে সর্বপ্রকার শাস্ব্রোক্ত 'ক্রয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে। 

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থ গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন,_“যজ্ঞে। বৈ 
বিষ্ণারাত শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ”। শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপ 
অর্থ করেন। রামানুজ তাহা বলেন না। তান দ্রবব্যাজনাদক কম্মকে যজ্ঞ বলেন। 

শঙ্করাঁদ-কাঁথত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ কাঁরলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, 
ঈশ্বরোদ্দিন্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম তাহা কেবল কর্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মাব্ন। অতএব 
অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম করিবে। 

তাহা হইলে বিচার্ধ্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম, তাহা ভিন্ন অন্য 
সকল কর্ম, কম্মফলভোগের বন্ধন মান্ন। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম করিবে। 

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবানূই স্বয়ং বলিতেছেন, 'নতান্ত পক্ষে 
প্রকীতিতাঁড়ত হইয়া এবং জীবনযাত্রা 'নর্র্বাহার্থও কর্ম কারতে হইবে । ঈশ্বরারাধনা' ক সে 
সকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আমি জীবনযান্লা নির্্বাহাথ ম্লান পান, আহার বায়ামাঁদ 
কার, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে 2 

এ কথা বাঁঝবার আগে স্থির কাঁরতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কি; মনুষ্যের আরাধনা কাঁরতে 
গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যাক্তর স্তবস্তুতি কার। কিন্তু ঈশ্বরকে সের্প তোষামোদাপ্রিয় ক্ষুদ্রচেতা 
মনে করা যায় না। তাঁহার স্তবস্তীত কাঁরলে যাঁদ আমাদের নজের সুখ, ক "চান্তোল্নাত হয়, 
তবে এরুপ স্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন আপাঁন্তই নাই, এবং এরূপ স্ছলে ইহা অবশ্য কর্তব্যি। 
কিন্তু তাই বাঁলয়া ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। সেইরূপ যাহাকে সাধারণতঃ 
“যাগযজ্ঞ” বলে, পুষ্প চন্দন, নৈবেদ্য, হোম, বলি, উংসব, এ সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে । 

ঈশ্বরের তৃম্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিস্তু তোষামোদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। 
তাঁহার আভপ্রেত কাষের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রাতপালনই তাঁহার তুম্টিসাধন-_তাহাই প্রকৃত 
ঈশ্বরারাধনা। এই তাঁহার আভিপ্রেত কার্যষোের সম্পাদন ও তাঁহার নিয়ম প্রাতপালন কাহাকে 
বাল? 'বফুপুরাণে প্রহ্াদ এক কথায় এই প্রশ্নের আত সন্দর উত্তর দিয়াছেন 

“সব্বন্ন দৈত্যাঃ সমতামূপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥৮ 

সব্ববভূতে সমদৃণ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা; আমরা ক্রমশঃ ভূয়ো ভূয়ঃ দেখব, গীতোক্ত 
ঈশ্বরারাধনাও ই ডে সমদীষ্ট, সব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, 549 

নিস ২ সব্ববভূতের 'হতসাধন 

যে কম্মকর্তা, সে নিজেও সব্বভূতের অস্তর্গত। আতর ভার ডি 
জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর 'িয়াছেন। এ সকল কথা আম সাবস্তারে 
ধম্মতত্তবে বৃঝাইয়াছ, পুনরাক্তর প্রয়োজন নাই। 

এই নবম শ্লোকে বলা হইতেছে যে, “যজ্ঞ” (ষে অর্থেই হউক) 'ভন্ন অন্যন্ কর্ম্ম বন্ধন মা্র। 
“বন্ধন” কি. এইটা বূঝাইতে বাকি আছে । অন্যাবিধ কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বা পাপজনক, এমন কথা 
বলা হইতেছে না-_বলা হইতেছে, তাহা বন্ধনস্বরৃূপ । 958৬4144১% 
কারতে হইবে। কর্ম্ম কারলেই জল্মাস্তরে তাহার ফল ভোগ কারিতে হইবে। কর্্মফল-. 
সুফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহা ভোগ করিবার জন্য জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ কারতে 
হইবে। যত 'দন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দন জীবের মুক্তি নাই। মুক্তি প্রাতিবন্ধক 
বাঁলয়াই কর্ম্ম বন্ধন মান্র। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,-যাঁদ জল্মাস্তর না থাকে? তাহা হইলেও গণতোক্ত নিন্কাম 
কম্মই কি ধর্্মানুমোদত ? না, নিজ্কাম কম্্মও যা, সকাম কর্ম্সও তা? 


৭৪৯১ 


বঙ্কিম রচনাবল? 


আম ধম্মতত্বে এ কথার উত্তর 'দয়াছ। 'নন্কাম কর্ম ভিন্ন মনৃষ্যত্ব নাই। মনষ্যত্ব 
ব্যতশত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়শ সুখ নাই। অতএব গদীতোক্ত এই ধর্ম বিশ্বজনীন । 
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সম্টথা পুরোবাচ প্রজাপাতিঃ। 
অনেন প্রসাবয্যধদমেষ বোহাস্তিস্টকামধ্ক্‌॥ ১০ ॥ 
পূর্বকালে প্রজাপাঁত প্রজাগণের সাঁহত যজ্ছের সৃষ্ট কারয়া কাঁহলেন. “ইহার দ্বারা তোমরা 
বাদ্ধত' হইবে, ইহা তোমাঁদগের অভপন্টপ্রদ হইবে”। ১০ । 
এখানে “যজ্ঞ, শব্দে আর ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে । কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ শ্রোত 
স্মার্ত কম্মহি যজ্ঞ; এবং পরবত্তর্ঁ ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দে কেবল 
এ যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে একার্থে একটি শন্দ কোন অর্থাবশেষে ব্যবহৃত কাঁরয়া, তাহার 
পরছন্রেই 1ভন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এ জন্য অনেক আধ্ীনক পাণ্ডত নবম শ্লোকে 
যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ন্র্যম্বক তেলাঙ স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে 5800206 
'াখয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টাকায় [লাঁখযাছেন-_ 1570101)1 076 920179099 
9190 শে 01 11) (081 10935985 (নবম, শ্লোকে) হন 106 1907 10 0০2 106 52000 23 
(11056 10161700109 11 075 702,9580.” ডোঁবিস সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য 
দেখিয়াও গ্রাহা করেন নাই, নোটে এইর-প ভাব ব্যক্ত কাঁরয়াছেন। এঁদকে কমধুকের স্থানে 
16//%% িলখিয়া বাঁসয়ানে! একবার নহে, বার বার!!! 
এতক্ষণ ভগবান সকাম কম্মের নিন্দা ও ?নন্কাম কর্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু 
বজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বাঁঝলে ইহাই বুঝতে হয়, ভগবান্‌ সকাম বর্ম ক1বতে 
উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান শঙ্করাচার্য বেদ হইতে ধাহর 
কারয়াছেন। চতৃব্রেদি তাঁহার কণ্তস্থু। 
এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, 
প্রজাপাঁতি সজ্ঞের্ সাহত সাঁষ্ট কারয়াছলেন। এমন কেহই বাঁঝবেন না যে, যজ্ঞ একটা জীব বা 
জানষ: প্রজাপাঁত যখন মনূষ্য সৃষ্টি পারলেন তখন তাহ?কেও সা্ট কারলেন। ইহার অর্থ 
এই যে. বেদে যজ্ঞবাধ আছে, এবং যখন প্রজাপাঁতি প্রজা সাঁম্ট কাঁরলেন, তখন সেই বেদও 
ছিল। গোঁড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তৃষ্ট হইবেন, কিন্তু আমার আঁধকাংশ পাঠক সে শ্রেণীর 
লোক নহেন। আমার পাঠকেরা বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজাসৃষ্টিই মান না-অনূষ্য ত বানরের 
িবর্তন। তার পর বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাসৃষ্টর সমসাময়িক, ইহাও মান না। 
54554559555 
মান না। 
মাঁনবার আবশ্যকতা নাই। আমও মান না। শ্রীকৃও মানতে বাঁলতেছেন না। ক্রমশঃ 
বুঝা যাইবে । এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবন্তঁ কয়েকটি শ্লোকের প্রকৃত তাংপর্যয 
আমি ষেড়শ শোকের পর বালব । 
প্‌নশ্ত লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, 
দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্তু ব$। 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপ্স্যথ॥ ১১ ॥ 
তোমার যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদগকে সংবাঁদ্ধত কর; দেবগণ তোমাঁদগকে সংবাদ্ধত করুন । 
পরস্পর এইরূপ সংবাঁদ্ধত কারয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কারবে। ১১। 
টপকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, “তোমরা হৃবির্ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবাদ্বত কাঁরবে, 
দেবগণও বৃষ্ট্যাদর দ্বারা অন্নোংপাঁত্ত কারয়া তোমাঁদগকে সংবাদ্ধত কাঁরবেন”। আমরা ত অন্ন 
না খাইলে বাঁচি না. ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ছের ঘি খাইয়া থাকেন, খাইলে 
তাঁহাদের প্ষ্টসাধন হয়। বেদে এরূপ করা আছে। থাকুক। 
ইন্টান ভোগান হি বো দেবা দাসাম্তে যজ্তভাবিতাই। 
তৈরত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥১২॥ 
যজ্ধের দ্বারা সংবাদ্ধত দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাঁহাঁদশ্গকে তদ্দত্ত 
তন্ন) না দিয়া, যে খায়, সে চোর ।১২। 


5৫০ 


শ্রীমন্তগবদ্গণতা 


শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামী বলেন. (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) “পণ্টযজ্ঞাঁদীভর- 
দত্তা", পণ্গযজ্ঞাঁদর দ্বারা না 'দিয়া খায়, সে চোর। পণ্ঠ যজ্ঞ যথা। 
অধ্যাপনং ব্রন্দবজ্ঞঃ িতৃযজ্স্তু তর্পণম-। 
হোমো দৈবো বাঁলভেোতো নৃযজ্ঞোহতীথভোজনমৃ॥ 
অর্থাৎ ব্রহ্মবজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা তপপপ, দৈব যজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বাল, এবং 
নরযজ্ঞ বা আঁতীথ-ভোজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীধর “পণ্টযজ্ৰৈরদত্া" বলেন না, 
“পণ্টযজ্ঞাঁদীভিরদত্বা” বলেন। 
যজ্ঞশিম্টাশিনঃ সন্তো মনযন্তে সব্বাকাঁল্বষৈঃ। 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাং॥ ১৩ | 
যে সঙ্জনগণ যজ্ঞাবীশষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহারা 
কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাঁপিজ্ঠেরা পাপ ভোজন করে। ১৩ । 
অন্নান্তবাস্ত ভূতান পর্জন্যাদনসন্ভবঃ 
যক্দান্তবৃতি পঙ্জন্যো যজ্ঞঃ কম্মসমন্ভবঃ॥ ১৪ ॥ 
অন্ন হইতে ভূতসকল উৎপন্ন; পঙ্জন্য হইতে অন্ন জল্মে; যজ্ঞ হইতে পর্জন্য জল্মে। 
কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপাত । ১৪। 
এরি গর্সিলি রা রিরাড বরেন। এখানে পঙ্জন্য অর্থে বাম্ট বাঁঝলেই 
| 
অন্ন হইতে জীবের উৎপাত্ত। কঞ্চটা ঠক বৈজ্ঞানক না হউক, অসত্য নয় এবং বোধগম্য 
বলে। টীকাকারেরা বুঝাইন্লাছেন, অন্ন রূপান্তবে শুক্র শোঁণত হয়, তাহা হইতে জীব জন্মে। 
ইহাই যথেষ্ট । 
তার পর বন্টি হইতে অনু। তাহাও স্বীকার ধলা যাইতে পারে: কেন না, বাঁষ্ট না হইলে 
ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বাঁন্ট এ কথাটা বৈজ্ঞ/নিক স্বীকার কারবেন না। টশকা- 
কারেরা বলেন, বক্সের ধূমে মেঘ জঙ্গে। অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। আধকাংশ মেঘ 
ধূম বা বাতশত জন্মে। যে দেশে হজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, 
বৈজ্ঞানিক তত ত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবদক্তি অসত্য ও অবৈজ্ঞাঁনক ? 
ভ্রমশঃ তাহাই বৃঝবাইতোছি। 
কম্মণ ব্রন্ষোন্তবং 'বাদ্ধি ব্ক্ষাক্ষরসমুজ্ঞবম্‌ 
তস্মাং সব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং ঘজ্ঞে প্রাতীষ্ভতম্‌॥ ১৫ ॥ 
কর্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানও।; ব্রহ্ম অন্দর হইতে সমহদ্ভুত; অতএব সব্বগত ব্রহ্ম নত। 
যজ্ঞে প্রাতিম্ঠত। ১&। 
টীকাকারেরা বলেন, ব্লক্ষ শব্দে এখানে বেদ বাঁঝবে। এবং অক্ষর পরমাত্া। তবে কেহ 
কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে রহ্গ শব্দে বেদ বাঁঝরা, দ্বিতীয় চরণে হ্গ শব্দে 
পরব্রহ্ষ বুঝেন। নাহলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন [সিংহের মহাভারতকার এবং অন্যান্য 
অনূবাদকেরা এই মতের অনুবত্তাঁ হইয়াছেন। কিস্তু শঙ্করাচার্থয স্বয়ং 'দ্বতীয় চরণেও ব্রক্ষ 
শব্দে বেদ বৃঁঝিয়াছেন, অতএব এই গ্লোকের এই দুই প্রকার অর্থ করা যায়। 
প্রথম শ্রীধরাঁদর মতে-_ 
“কম্্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমহদ্ভুত হইয়াছে; অতএব সব্বগত ব্রহ্ম নিয়তই' 
যজ্ঞে প্রীতীন্তচত আছেন।” 
দ্বতীয়, শঙ্করাচার্যের মতে-_ 
“কর্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরর্রহ্ম হইতে সমুুস্থুত হইয়াছে; অতএব বেদ সর্ব্বার্থ- 
প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রাতম্ঠিত আছেন ।” 
পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ কাঁরতে পারেন; স্ছুল তাৎপর্যের বিঘ7 কোনও 


ব্যখ্যাতেই হইবে না। 
এবং প্রবার্ততং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরাল্দ্রয়ারামো মোঘং পার্থ স জাবাতি॥ ১৬ ॥ 


৭৯ 


বাঞ্কস রচনাবলশী 


এইরূপ প্রবার্ততি চক্রের যে অনুবর্তীঁ না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দরিয়ারাম, হে পার্থ, সে 
অনর্থক জঈবন ধারণ করে। ১৬। 

(ইীন্দ্রিয়সূখে যাহার আরাম, সেই হীন্দ্িয়ারাম।) 

রুক্ষ হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম, কর্ম্স হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, 
অন্ন হইতে জীব। টশকাকারেরা ইহাকে জগচ্চন্রু বালয়াছেন। কর্ম কাঁরলে এই জগচ্চক্রের 
অনৃবর্তন করা হইল। কেন না, কর্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে 
অন্ন হইবে। অন্ন হইতে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের এক ভাগ। এ ভাগ সত্য 
নহে; কেন না, আমরা জানি, কর্ম্ম কারলে যজ্্র* হয় না, যজ্ঞ কাঁরলেই মেঘ হয় না, মেঘ 
হইলেই শস্য হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং আঁতবৃষ্টিও আছে) ইত্যাঁদ। পক্ষান্তরে যজ্ঞ 
[ভন্ন কর্ম আছে, িবনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্য হয় (ষথা রাবখন্দ), শস্য বিনাও 
জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অর্ঘসভ্য জাতি মৃগয়া বা পশুপালন 
কারয়া খায়) ইত্যাদ। 

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্ুন্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম। ইহাও রোধের স্থল । 
্রক্ম হইতে বেদ না বাঁলয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরষেয়। অনেকে বালিতে পারেন, বেদ 
অপৌরুষেয়ও নহে, রক্ষসম্ভূতও নহে, খাষপ্রণীত মান্র, তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। তার পব 
বেদ হইত কম্ণ এ কথা কেবল শ্রোত কর্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার কর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য নহে । 
পাঠক দোঁখবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পর্যত্ত আমরা অনৈসার্গক কথার ঘোরতর 
আবর্তে পাঁড়য়াঁছি। সমস্তুই অবৈভ্ঞাঁনক (71750970100) কথা । এখানে মহার্ধতুল্য প্রাচীন 
ভাষ্যকারেরা কেহই সহায় নহেন; তাঁহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভাঁরয়া অনাযাসে উত্তীর্ণ 
হইয়া 'শিয়াছেন। আমরা ম্লেচ্ছের শিষ্য; আমাদের উদ্ধাবের সে উপায় নাই। তবে ইহা আমরা 
অনায়াসে বাঁঝতে পারব যে, গীতা বিজ্ঞান-বষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্বপ্রচার 
রা 171৩9 বা (%1102]0 ইহার প্রণষন করেন নাই। তিন সহ্প্র বংসর পূর্বে যে গ্রন্থ 

ত হইয়াছে, উনাবংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। 

৮০১ পুন স্বনপস সচপপ্ 
হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা কি প্রকারে সন্ভবে 

কিন্তু এই সাত শ্লোক যে ভগবদদীক্ত, তাহা আম বাঁলতে পাঁর না। আঁম পূর্বেই 
বলিয়াছ যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদযীক্ত, এমন কথা বিশ্বাস করা ডীচত 
নহে । আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্কাথত ধর্ম অন্য কর্তৃক সও্কলিত হইয়াছে । 'যাঁন সঙ্কলন 
কাঁরয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তান যে নিজ-সওকাঁলত গ্রন্থে কোথাও 'নিজেব 
মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সঞ্কলনকর্তা সম্বন্ধে “প্রায়শঃ 
শ্রীকফমুখাদ্বিনঃসৃতানেব শ্লোকানীলখং,” ইহা বাঁলয়া স্বীকার কারয়াছেন যে, “কাংশ্চং 
তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ণ্ ব্যরচয়ং1” এখানে দোঁখতে পাইতোঁছ, কৃষোক্ত িজ্কাম ধর্মের সঙ্গে এই 
সাতটি গ্লোকের বিশেষ 'বরোধ। এজন্য ইহা ভগবদদাক্ত নহে--সঞ্কলনকর্তার মত-_ইহাই 
আমার বিশ্বাস। 

তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহা যাঁদ প্রকৃতপক্ষে কৃ্ণোক্তিই হয়, তবে যে এ সকল কথা 
উনাবংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই । আম 'কৃষচিঘরে' 
দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষ শাক্তির দ্বারা পার্থ করম্ম্মসকল 'নব্বাহ করেন, এশস শাক্ত দ্বারা 
নহে'। মনষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনষ্যদেহ গ্রহণ করা বুঝা যায় না। কৃষ্ণ 
অসম্ভব; কেন না, কোন মানুষেরই এশশ শাক্ত নাই-মানৃষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। 
কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধর্্মতত্ব, তাহাতে তিন সহত্্র বংসর পরবন্তর্ণ বৈজ্ঞানক সত্য 
প্রত্যাশা করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা আঁভিপ্রেত নহে । 


* যাঁদ বল, শ্রোত স্মার্ত কম্ম্মই কর্ম্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম নাই, 'তাহা হইলে “ন হি কশ্চিৎ 
ক্ষপমপ্পি জাতু তষ্ঠত্যকর্্মকং” (৫ম প্লোক), এবং “শরারবাতাপি চ তে ন প্রাসধ্যেদকর্পঃ” ৮ গ্লোক) 
ইত্যাঁদ বাক্যের অর্থ নাই। 


৭৫২ 


শ্রীমস্তগবদ্গণতা 


আর এই বৈজ্ঞাঁনকতা সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর. এখন ঈশ্বর অনগ্রহ 
কাঁরয়া নূতন ধর্ম্মতত্ব্ প্রচার কারলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য ধিজ্ঞান আঁতক্রম কাঁরয়া, 
নিজের সর্ত্বজ্ঞতাপ্রভাবে আর তিন চাঁর হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহার 
সাঁহত সুসঙ্গীত রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরপ দ্রুতগাঁতি, তাহাতে তিন চার হাজার বংসর পরে 
বিজ্ঞানে যে ক না করিবে, তাহা বলা যায় না। তখন হয়ত মন্‌ষ্য, জীবন্ত মনুষ্য হাতে গাঁড়য়া 
সাঁষ্ট রর ইথরের তরঙ্গে চাঁড়য়া সপ্তার্ধমণ্ডল' বা রোহিণধ নক্ষত্র বেড়াইয়া আসিবে, 
হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া মঙ্গলাদি গ্রহ-উপগ্রহবাসী কিম্ভূতাকমাকার জাবগণের সঙ্গে 
করের বা হা আমির রেপ রাজাকে াসিভোজনের নর এতে 
যাইবে । মনে কর. ভগবান্‌, সব্বজ্ঞতাপ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে সসঙ্গাত রাখিয়া 
তদৃপযোগশী ভাষায় নৃতন ধর্মতত্ প্রচার কারলেন। করিলে, শুনবে কে? ব্াীঝবে কে 
অন্বত্ত্ত হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি সময়োপযোগণ ভাষায় প্রচারত হওয়া 
উচিত। তার পর ক্লমশঃ মানুষের জ্ঞানবাদ্ধর সঙ্গে সেই প্রাচীন কালোপযোগণী ভাষার দেশ 
কাল পান্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। সেই জন্যই শঙ্করাঁদ 'দাণ্বিজয়ী পাণ্ডতকৃত 
গীতাভাষ্য থাকতেও, আমার ন্যায় মূর্খ আভনব ভাষ্যরচনায় সাহসী । 

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলাঁঙ্কত, এই প্রথম আপাত্তর আম এই [তিনটি 
উত্তর দিলাম। "দ্বিতীয় আপাতত এই উপাশস্থিত হইতে পারে যে, এই সাত শ্লোক গতোক্ত 
শনভ্কাম ধম্মের বিরোধী । এ আপাতত আতি যথার্থ । তবে এই কয়াট শ্লোক কেন এখানে 
আসল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যের্প দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের টাকায় বলিয়াছ। 
মধুসদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে পারে। পাঁরব্লাজক 
শ্রীকষ্প্রসন্ন সেন তাহার মম্মার্থ আত বিশদরুপে বাঁঝয়াছেন, অতএব তাঁহার কৃত গশতীর্থ- 
সন্দীপনী নাম্নী টীকা হইতে এ অংশ উদ্ধত কাঁরতোছ। 

“সহযজ্ঞ”" অর্থাৎ কম্মাধকারণ ব্রাক্ষণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্যকে সম্বোধন কারয়া প্রজাপাঁত যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কম্মেরই উদ্ঘোষণা হইল । 'কস্তু "মা কর্মফলহেতুভূি" এই বচনে 
কাম্য কম্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গনঈতাতেও কাম্য কর্মের প্রসঙ্গ নাই, এজন্য ব্রন্মার 
উক্ত এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বাঁলয়া বোধ হইতেছে: কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা 
বিদুরত হইবে । “প্রজাগণ. তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও"-- 
ব্হ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্তব্যানরোধে কম্মের অনূজ্ঞান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য। 
কিন্তু এই কর্্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শাক্ত নিহত আছে, তাহারই ঘোষণার্থ বর্ষা বাললেন, 
“তোমরা নিয়ামত যজ্ঞের অনষ্ঠান কারও । তাহারই অলোকিক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা 
বাসনা কাঁরবে, তাহা গসদ্ধ হইতে থাঁকিবে। লোকে আম্েরই জন্য যেমন আম্ব্ক্ষ রোপণ করে, 
[ক্তু ছায়া ও মুকুলের সম্গন্ধ তাহারা 'বনা চেস্টাতেই পাইয়া থাকে. সেইরূপ কর্তব্যের 
অনুরোধেই কর্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনজ্ঠানের ফল কামনা না কাঁরলেও, উহা স্বতএব প্রাপ্ত 
হইবে। ফলে ইচ্ছা না থাকলেও কর্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।” 

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও সম্তোষ- 
জনক হইবে না। কিল্তু বিচারে বা প্রাতবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই সাতাঁট শ্লোকের 
ভিতর একটি রহস্য আছে, দেখাইয়া "দিয়া ক্ষান্ত হইব। 

গীতাকার বালতেছেন যে__ 
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এই কথা গণতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচশন ভারতে প্রচলিত 

'ছিল। মন্‌সংহিতায় আছে, 
কম্মাত্বনাণ্চ দেবানাং সোহসজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ। 
সাধ্যানণ্ গণং সূক্ষমং যজ্ঞপ্ৈব সনাতনম- 
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যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ পারিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং ষজ্ঞকারীকে আভমত ফল দান করেন, 
ইহা বোদিক ধর্মের স্থুলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম্ম। 

এখন পূর্বপ্রচালত প্রাচীন লৌকিক ধর্মের প্রাতি ধর্্মসংস্কারকের্ কিরূপ আচরণ করা 
কর্তব্যঃ এমন লৌকিক ধর্ম নাই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধম্মের কোনও 
সম্বন্ধ নাই। যান ধর্মমসংস্করণে প্রবৃত্ত, তান সেই লৌকিক 'বশ্বাসভূন্ত উপধর্মের প্রাত 
কিরূপ আচরণ কাঁরবেন ? 

কেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ কর্তব্য। মহম্মদ তাহাই কারয়াছিলেন, 1কন্তৃ 
তাঁহার ও তাঁহার পরবত্ত্ মহাপুরুষগণের তরবারর জোর তত বেশ না থাকিলে, তিনি 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারতেন না। যাঁশুক্রীষ্ট বনজে যাহুদা ধন্মেণি উপরেই আগনার প্রচাশিত 
ধম্মতত্ত সংস্থাপত কারয়াঁছলেন। তার পর খ্রীস্টীয় ধম্ম যে রোমক সাম্রাজ্য হইতে প্রাচান 
উপধম্মকে একেবারে দূরশীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমান্র কারণ এই যে, বোমক সাম্রাজ্যের 
প্রাচীন ধম্প“ তখন একেবারে জীবনশূন্য হইরাছল। যাহা জীবনশন্য তাহাব মৃত দেহটা 
ফেলিয়া দেওয়া বড় কাঁঠন কাজ নহে। পক্ষান্তরে শাক্যাসংহের ধর্ম প্রাচীন ধম্মের সঙ্গে 
কখনও যদছ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। 

গীতাকারও বোৌদক ধম্মের প্রতি খড়াহস্ত নহেন। 'তাঁন জানতেন যে. তাঁহার কাঁথত 
নিচ্কাম কম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কখনও লৌকিক ধম্মের সমস্ত স্থান আধকার করিতে পারবে 
না। তবে লৌকিক ধর্ম বজাথ থাকিলে, ঠহার দ্বারা প্রকৃষ্টর্পে সেই লৌকিক ধর্মের বিশবীদ্ধ- 
সাধন হইতে পাঁরবে। এ জন্য তান সম্বন্ধীবচ্ছেদ কাঁরতে ইচ্ছুক নহেন। যাহারা বোদিক 
ধম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছলেন, তাহার মধ্যে তাঁহাকে আমরা গণনা করিয়াছি। 
কস্তু তাঁহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই পর্য্যন্ত যে, বেদে ধর্ম আছে, তাহা অসম্পূর্ণ; 
নিজ্কাম কম্মযোগাঁদর দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ কারতে হইবে। এই জন্য তানি বোঁদক সকাম 
ধর্মকে নিকৃষ্ট বাঁলয়াছেন। ক্তু নিকৃষ্ট বাঁলয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, এমন বা 
বলেন না। তাহার গ,ণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, বুঝাইতোঁছ। 

যাহারা কর্ম করে (সকলেই কর্ম করে), তাহাঁদগকে তন শ্রেণিতে 'বভক্ত কবা হইতেছে। 
প্রথম, যাহারা িচ্কামকম্স্ঁ এবং যাহারা নিজ্কাম কম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমাগে আরোহণ 
করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরাতি" বা “আত্মারাম” বলা হইয়াছে । দ্বিতীয়, যাহার। 
কেবল আপন হীন্দ্রিয়সখের জন্য কর্ম করে, ষোড়শ শ্লোকে তাহাঁদগকে “হীন্দ্রযারাম” বল। 
হইয়াছে। তান তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত ধর্ানুসাবে যজ্ঞাঁদ কাঁরয়া 
যজ্ঞাবশিম্ট ভোজন করে। দশম হইতে পণ্চদশ শ্লোকে তাহাদেরই কথা বলা হইল। তাহাদের 
অন্ততঃ এই প্রশংসা করা ধাইতে পারে যে. তাহারা “ইণ্দ্রয়ারাম” নহে--প্রচীলত ধম্মান্সারে 
চঁলিষা থাকে । যাঁদও গাহাদেণ ধন্মণ উপধম্মণ মাত্র তথাপি তাহারা ঈশ্ববোপাসক ; কেন না, ঈশ্বব 
যজ্ঞে প্রাতিষ্ঠত। এই কথার তাৎপর্য্য আমরা, পরে বাঁঝব। দোৌখব যে. কৃষ্ণ বলিতেছেন যে 
আম ভিন্ন দেবতা নাই । যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। 
সে উপাসনাকে তান মবৈধ উপাসনা বাঁলয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাও তাঁহাব উপাসনা, এবং 
[তিনিই তাহার ফলদাতা, ইহ।ও বলিষাছেন। 

এখন জিজ্ঞাস্য, কাহাদের মনটা উদার 2 যাহারা বলেন যে, অবৈধ উপাসনা অনন্ত নরকের 
পথ, না যাহারা বলেন যে বৈধ হউক আব অবৈধ হউক, উপাসনা মান্র ঈশ্বরের গ্রাহা?ঃ কি বৈধ 
আর অনৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদেন মত উদার? যাহারা বলেন, জ্ঞানের 
অভাব জন্য উপাসক ঈশ্বর কর্তৃক পাঁরিত্যক্ত হইবে. না যাঁহারা বলেন যে. ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন 
না উপাসকের জদয়ের ভাব দেখেন 2 কে নরকে যাইবেযে বলে যে. নিরাকাবের উপাসনা না 
কঁরিলেই অনন্ত নরক. না যে যেমন বুঝে, তেমনই উপাসনা করে? 

দাঙ্গা বা 099018 ১০৪ বা আমাদের লালদীঁঘ, সবই জল। কিন্তু জল গঙ্গা নহে, 
0৪এাটঞাত॥ 99৪ নহে বা লালদীঘি নহে। 'জল মনষ্যজীবনেব পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীষ," 
বলিলে কখনও বৃঝাইবে না যে, গঙ্গা মন্ষ্য জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা 08901217 
৭50৪. তঙ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা লালদশীঘ তজ্জন্য প্রয়োজনীয় । অতএব বিষণ সর্্বব্যাপক 
বাঁলয়া যজ্ঞ 'বষ্ণু অতএব “বজ্ঞার্থে” বাললে “বিষদর্থে” বাঁঝতে হইবে এ কথা খাটে না। 
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টি 


শ্রীমস্তগবষ্গণতা 

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্ষের আভপ্রেত হইতে পারে কি না এখন দেখা যাউক। আর 
কোন অভিপ্রায় খজয়া পাওয়া যায় না_তবে শতপৎবরান্ষণ হইতে যাহা উদ্ধত কারয়াছ, 
তাহাতে যা হউক, একটা কিছু পাওয়া ষায়। সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রু এবং অন্যান্য 
দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষ এক জন। সেই যজ্ঞে ইনি অন্য 
দেবতাঁদগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়া পাঁরাচিত হইয়াছেন। অতএব 
এই বিষুই ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে এক জন মান্র_আদোৌ আর পাঁচটা দেবতার 
সঙ্গে সমান। শঙ্করাচার্যযকৃত ব্যাখ্যা এই যে, “যজ্ঞো বৈ 'বষ্যারাঁত শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ1” এখন 
যাহারা বাললেন যে “যত্ো বৈ বষ৪” ইহা স্বীকার কালে. যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কাথিত 
হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না। 

শঙকরাচার্য্র ন্যায় পান্ডত দুই সহম্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জাঁন্মিয়াছেন কি না 
সন্দেহে। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাঁহার পাদুকা বহন কারবার যেগ্য। তবে 
দেশ কাল পানর বিবেচনা কাঁরযা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্য্ত সমস্ত 
শ্রীকফের মুখপদ্ম-বানগ্গত, ইহা তান শবশ্বাস করিতেন ব৷ কাঁরতে বাধ্য। কাজেই এখানে 
অপরের উক্তি কিছু আছে বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তান মুখেও আনতে পারেন না। 
পক্ষান্তরে যাঁদ যজ্ঞের প্রচালত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোৌদক ব্লিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম 
কম্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থাবরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ পর্যান্ত শ্রীকৃষ্ণ 
সকাম কর্ম্ম অপ্রশংাঁসত ও িম্কাম কর্ম্ম অনজ্ঞাত কারযা আঁসতেছেন। এই জন্য এখানে 
যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বাঁলবাব বিশেষ প্রয়োজন ছিল । তাহা বালয়াও পববত্তর্ণ কয়ট শ্লোকের কোন 
উপাধ হয নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কামা কম্মই বুঝাইতে হইযাছে। গতায় এইবৃপ কাম্য 
কচ্ষেন বাঁধ থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্ধয বাঁলযাছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞান- 
[নম্ঠাষেগনতা প্রাপ্তির জনা অনাত্মজ্ঞ ব্যাক্ত কর্্মযোগানুষ্তান কারবে। ইহার জন্য “ন কম্মণা- 
মনারন্ভাং" ইত্যাঁদ যুক্ত পূর্বে কাঁগত হইয়াছে; কিন্তু অনাত্জ্ঞানের কর্ম না করার অনেক 
দোষ আছে ইহাই কাঁথত হইতেছে। 

শ্রীধব স্বামী শঙ্করাচার্যেের অনুবর্ত। তান নবম শ্লোকের ব্যাখ্যা যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই 
বাঁঝয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্যতঃ অকর্ম্ম (কম্মশুন্যতা) হইতে কাম্য কম্্ম শ্রেষ্ঠ, এই 
জন্য পরবর্তী শোক কয়টি কাঁথত হইয়াছে । 

সেই পরবন্তরঁ শ্লোক কি, তাহা পাঠক নিম্নে জানতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হইবাব পূন্ধে মাঁদ আমরা কেহ শঙ্করাচার্যাকৃত নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক না হই. তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্তব্য । 

যজ্ঞ শব্দে মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষাতি কি, যজ ধাতু দেবপূজার্থে। 
অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা। যেখানে বহ্‌ দেবতার উপাসনা স্বীকত, সেখানে 
সকল দেবতার পুজা জ্ঞ। কিনতু বেখানে এক ঈশ্থরই অন্ধদেবম় যথা - 


“যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিভাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তেম যজন্তযাবাধপূব্বকমৃ 0” ২৩॥ 
গীতা, ৯ অ। 
সেথালে বজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান তাহাই স্বয়ং বালতেছেন- 
“অহং হি সব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।”২৪॥ 
গীতা, ১ অ। 
যজ- ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ বাবহৃত হইয়াছে। উপরিধৃত 
শ্লোকে তনাঁট উদাহরণ আছে । আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে 
“ভূতান যান্ত ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাঁজনোহাঁপ মাম্‌।” 
গীতা ২৫. ১০ অ। 


“যজ্কানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয় 1” 
গশতা, ২৫. ১০ অ। 


০৫৫ 


বঙ্কিম রচনাষলী 


অন্য গ্রল্থেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায়। থা 
“বাকৃষজ্ঞেনা্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনাদ্দন।” 
শাঁন্তপব্্ব, ৪৭ অধ্যায়। 
এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরারাধনা বাঁঝলে ক প্রত্যবায় আছে? তাহা কারলে, 
এই শ্লোকের সদর্থও হয়, স:সঙ্গত অর্থও হয়। 
কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ কারবার পক্ষে কিছু আপাত্ত আছে। একটি আপত্তি 
এই :- এই শ্লোকের পরবত্তরঁ কয় শ্লোকে যজ্ঞ শব্দাট ব্যবহৃত হইয়াছে; 25524 
এমন অর্থ বুঝায় না। “সহযন্ঞা্ প্রজাঃ", “যজ্ঞভাবতাঃ দেবাঃ,” “যজ্ঞাশষ্টাঁশনঃ", 
কর্ম্মসমনভবঃ,” “যজ্ঞে প্রাতাষ্ঠতম” ইত্যাঁদ প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বি দি 
না। এখন ৯ম গ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার কাঁরয়া, তাহার পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, 
চতুদ্দশ, পণ্চদশ শ্লোকে িন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা 'নতান্ত অসন্ভব। সামান্য লেখকও 
এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসস্ভব। হয় গীতাকর্তা রচনায় 
নিতান্ত অপট., নয় শঙ্করাঁদকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অর্থ ভ্রান্ত । এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা 
যায় না। যাঁদ তা না যায়, তবে স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পণ্চদশ পর্যন্ত 
একার্েই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে। 
প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষুর নাম নয়। আভধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ 'বঞ্ণুর নাম। 
কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। 'হে যজ্ঞ! বাললে কেহই বাঁঝবে না যে. 'হে বিষ্চো!, বাঁলয়া 
ডাঁকতোছ। “বষূর দশ অবতার” এ কথার পাঁরবর্তে কখনও বলা যায় না যে, “যজ্ঞের দশ 
অবতার”। “যজ্ঞ, শঙ্খচন্রগদাপদ্মধারী বনমালী” বলিলে, লোকে হাসবে। তবে শঙ্করাচার্যয 
কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিফ? কেন বলেন, তাহা তান বলিয়াছেন। “যজ্ঞো বৈ বিষ্ীরাতি 
শ্রুতেঃ_যজ্ঞ বিফ, ইহা বেদে আছে। 
শতপৎব্রাহ্মণে* কাঁথত আছে যে. আশ্ম, ইন্দ্র সোম, মঘ, বু প্রভীতি দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ 
কারয়াছলেন। তাঁহারা যজ্ঞকালে এই প্রাতজ্ঞা কারলেন যে আগের উযো হীন উস তপ, 
1১770987571 ২71 
শ্রেণ্ঠ হইবেন। বিষ্ণু তাহা প্রথমে পাইলেন। তানি দেবতাঁদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে 
শতপথব্রাহ্ষণ হইতে উদ্ধৃত কাঁরতোছ। 
“তাদ্বফুঃ প্রথমঃ প্রাপ। স দেবানাং শ্রোঙ্ঠোহভবং। তস্মাদাহার্বষ্ুর্দেবানাং শ্রেন্ঠ ইহীতি। 
সঃ যঃ স বিষু্যজ্ঞঃ সঃ। স যঃ স যজ্ঞোহসৌ স আঁদত্যঃ। 
অর্থ ইহা বিষণ প্রথমে পাইলেন। তানি দেবতাঁদগের শ্রেম্ঠ হইলেন। তাই বলে, বিষ্ণু 
দেবতাদগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষণ, যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ. সেই আঁদত্য। 
পুনশ্চ তৌত্তিরীয়সংহতায় “শাপাবষ্কায়” শব্দের এইরপ ব্যাখ্যা আছে ।--“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ 
পশবঝঃ শিপ্পিঃ। যত্দ এব পশুষু প্রাতাতিষ্ঠীত।”+ ভট্ট ভাস্কর মশ্রও 'লাখয়াছেন, “যজ্ঞো 
বৈ বিষ্ঃ পশবঃ শাপারাত শ্রুতেঃ।” 
অতএব শঙ্করাচায্যের কথা ঠঠিক-শ্র্তিতে যজ্ঞকে বিফু বলা হইয়াছে। কিন্তু কি অর্থে? 
একটা অর্থ হইতে পারে যে, বিষ বজ্ঞ, কেন না, সর্বব্যাপী । ভটু ভাস্কর মিশ্রও তাই 
বলিয়াছেন। তিনি বলেন, “বু পশবঃ শাঁপারাতি শ্রদ্তে সব্ব্রাণাদ্যন্তর্যামস্বেন 
প্রাবিস্ট ইত্য্থঃ।” 
এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে_ 
“অহং ভ্রুতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধমূ। 
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমাশ্িরহং হৃতম্‌ ॥” 
গীতা, ১৯ অ. ১৬। 
আম ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আম স্বধা, আমি ওষধ, আম মন্ত্র, আমি ঘৃত, আম আগ্ম, আম 
হবন। 


* ১৪।১।১ 
1 ইহা আঁম 25: সংগ্রহ হইতে তুঁলিলাম। কিন্তু একটু সন্দেহের 'বিষয় আছে। 


5৬৬ 


__________________________ শ্রী গবল্দীতর 

যাঁদ তাই হয়, তবে বিফ যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ নহে । বিষ সর্বময়, এজন্য তান মল্ত, 
[তান ঘৃত, তান আগ্ন; কিন্তু মন্লও বক নহে, ঘৃতও বিষণ নহে, আগ্নও বিষণ নহে । অতএব 
বষু যজ্ঞ, কিল্তু যজ্ঞ দু নহে, ইহা যাঁদ সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্ষোর ব্যাখ্যা খাটে না। 

18525 
শিপু কার্যযং ন 'বিদ্যতে॥ ১৭ ॥ 

ই ফের আকাতই বাঁ নি আত্মতৃপ্ত আত্মাতেই যান সক্ভৃষ্ট, তাঁহার কার্য 
নাই। ১৭। 

দ্বাবধ মনহষ্য, এক হীন্দ্রয়ারাম (১৫ শ্লোক দেখ), "দ্বতীয় আত্মারাম। যে আত্মজ্ঞানানষ্ঠ 
সেই আত্মারাম; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য। এই শ্লোকে তাহারই কথা হইতেছে । 

ইতিপূব্বে বলা হইয়াছে যে, কেহই কর্ম না কাঁরয়া ক্ষণমান্র থাকিতে পারে না। কর্ম্ম 
বাতশত কাহারও জাবনযাত্রাও নির্বাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে যে, ব্যাক্তিবশেষের 
কর্ম নাই। অতএব কর্ম বা কাধ্য শব্দের বিশেষ বুকিতে হইবে । বৌদকাঁদ সকাম কর্্মই 
এখানে আঁভপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতত্ৃজ্ঞ, তাহার পক্ষে উপাঁরকাথিত যজ্ঞাদর 
প্রয়োজন নাই। 

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চাস্য সব্্বভূতেষ্‌ কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

তাঁহার কর্মের কোন প্রযোজন নাই; এবং কর্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। সব্্বভূত- 
মধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহার প্রয়োজন নাই। ১৮। 

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্ধ্যং কর্ম সমাচর। 
অসক্তো হ্যাচরন পরমাপ্পোতি পুরুষঃ॥ ১৯ ॥ 

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্তব্য কার্ধা সম্পাদন কাঁরবে। পুরুষ অসন্ত হইয়া কর্ম্ম 
কারলে মাক্ত লাভ করে। ১৯। 

"আসক্ত" অর্থে আসাক্তশন্য অর্থাৎ ফলকামনাশনন্য। পাঠক দৌখবেন যে, ৮ম বা ৯ম 
শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্যন্ত বাদ দিয়া পাঁড়লে, এই 'তস্মাং (অতএব) শব্দ আঁতিশয় 
সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে এবং যাহাব বাখ্যায় এত গোলযোগ উপাস্থত 
হইয়াছে, তাহার পর এই “তস্মাৎ শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয না। ৮ম শ্লোকে বলা হইল যে, 
কর্ম না কাঁরলে তোমার শরারযান্রাও 'নব্বাহত হইতে পারে না। ৯ম শ্লোকে বলা হইল যে, 
ঈশ্বর আবাধনা ভিন্ন অন্যত্র কম্্ম বন্ধনের কারণ মান্র। অতএব তৃমি অনাসক্ভ হইয়া কম্ম কর, 
অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম, তাহাব দ্বারা মনুষ্য মুক্ত লাভ করে। ৮ম, তার পৰ 
৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পাঁড়লে এইরৃপ সদর্থ হয। মধ্যবর্তর্ত নয়টি শ্লোক কিছ অসংলগ্ন 
বোধ হয়৷ মধ্যবত্তর্শ কয়টি শ্লোকের যে ব্াখ্যা হয না. এমতও নহে । তাহা উপরে দেখাইযাঁছ। 
অতএব এ নয়াঢট শ্লোক যে প্রাক্ষিপ্ত, ইহা সাহস কাঁরয়া বাঁলতে পার না। 

কম্মণৈব 'হি সংসাদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপ সংপশ্যন্‌ কর্তমহীস॥ ২০॥ 

জনকাঁদ কম্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ কাঁরষাছেন। তুমিও লোকসংগ্রহেব প্রাতি দৃ্টিপাত 
কারযা কম্ম কর। ২০। 

এই 'লোকসংগ্রহ' শব্দের অর্থে ভাষ্যকারেরা বুঝেন দণ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্মে প্রবস্তনি। 
শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধন্মে প্রবর্তন, অর্থাৎ আম কম্ম কবিলে সকলে কর্ম্ 
কারবে, না কারলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দক্টান্তের অনুবস্তঁ হইয়া নিজ ধর্ম পবিত্যাগপর্্থক 
পাঁতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্যণ 
বলেন, লোকের উল্মার্গপ্রবাত্ত নিবারণ লোকসংগ্রহ । পবগ্লোকে গীতাকার এই কথা পারজ্কার 


কারতেছেন। 
যদযদাচরাতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ । 
স যব প্রমাণং কুরূতে লোকন্তদনুবর্ততে ॥ ২১॥ 
যে কর্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন. ইতর লোকেও তাহাই কবে। তাঁহারা যাহা 
টাইনানালিরা বির রেল লোন তাহার জিন রর 


৭৫৭ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


পূৰ্রে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীদগের কর্ম নাই। এক্ষণে কাঁথত হইতেছে যে, 
কম্স না থাকিলেও তাঁহাদের কর্ম করা কর্তব্য। কেন না. তাঁহারা কর্ম না কারলে সাধারণ 
লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাঁহাদের দজ্টান্তের অনুবন্তঁ হইয়া কর্ম হইতে 
বিরত হইবে। কর্ম হইতে 'িরত হইলে স্ব স্ব ধন্্ম হইতে 'বচ্যুত হইবে। অতএব সকলেরই 
কর্ম করা কর্তব্য । 

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্ম্ম নাই, ইহা 
স্থর কাঁরয়া তাঁহারা কর্মে বীতশ্রদ্ধ 'ছলেন। এবং সেই দ্টান্তের অনুবত্তর্ণ হইয়া সমস্ত 
ভারতবর্ষই কর্মে অনুরাগশন্য, সুতরাং অকম্মা লোকের দ্বারা পাঁরপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতন 
দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান উপারালিখিত যে মহাবাক্যের দ্বারা কর্্মবাদ ও জ্ঞানবাদের সামঞ্জস্য 
বা একশকরণ করিলেন, ভারতবধাঁয়েরা তাহা স্মরণ রাখলে, তদনুবর্তাঁ হইয়া কর্ম কাঁরলে, 
জ্ঞান ও কম উভয়ই তাঁহাদের তুল্যর্‌পে উদ্দেশ্য হইলে, তাঁহারা কখনই আজিকার 'দনের 
০ জাত হইতে 'নিকৃষ্টদশাগ্রন্ত তত না- পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরজাতিদত্তীশক্ষা- 

'বপদগ্রস্ত হইতেন না। 

শরীক যে কেবল এই গতাতেই কম্মের মহিমা কণীর্তত করিয়াছেন, এমত নহে; মহাভারতে 
উদ্যোগপবের্ব সঞ্জয়যানপব্র্বাধ্যায়েও তিনি এরুপ কারয়াছেন। তাহা গ্রন্থান্তরে উদ্ধত সরিষা, 
এখানেও উদ্ধৃত কারলাম :-_ 

“শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবন যাপন কারবে, এইরূপ শাস্ত্র 
নাদ্দ্ট বাধ বিদ্যমান থাকলেও ব্রাহ্ষণগণের নানাপ্রকার বাঁদ্ধ জন্মিয়া থাকে। কেহ 
কম্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম পাঁরত্যাগ কাঁরয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইর্‌প 
স্বীকার কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না কাঁরলে তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রুপ কর্্মানূ্ঠান 
না কারলে কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাক্ষণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা 
কর্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবত+; যাহাতে কোনও কর্ম্মান্ষ্ঠানের বাধ নাই, সে 
দ্যা নিতান্ত নিম্ফল। অতএব যেমন 'পপাসার্ত বাক্তর জল পান কাঁরবা মান্র পিপাসা শান্ত 
হয়, তদ্রুপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে. তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । 
হে সঞ্জয়! কম্ম'বশতঃই এইরূপ বাঁধি 'বাহত হইয়াছে, সুতরাং কম্্মই সম্বপ্রধান। যে ব্যাক্ত কর্ম 
অপেক্ষা অন্য কোনও শবষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কম্মই নিষ্ফল হয়' 

“দেখ, দেবগণ কম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কম্মবলে সতত সম্চরণ 
করতেছেন; দিবাকর কম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরান্র পরিভ্রমণ কারিতেছেন:; চন্দ্রমা 
কম্মবলে নক্ষত্রম্ডলনপাঁরবৃত হইয়া মাসাদ্ঘ উাঁদত হইতেছেন:; হুতাশন কম্মবলে প্রজাগণের 
কম্ম সংসাধন কাঁরয়া 'নরবাচ্ছন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন: পাঁথবী কম্নবলে নিতান্ত দূর 
ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন: ম্লোতস্বতী সকল কর্্মবলে প্রাণগ্নণের তৃপ্তি সাধন কাঁরয়া 
সাললরাশি ধারণ কারতেছে। অমিতবলশালণী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ 
করিবার 'নামন্ত ব্রন্মচযের অনুষ্ঠান কাঁরয়াছিলেন। 'তাঁন সেই কম্মবলে দশ দক ও 
নভোমণ্ডল হইতে বাঁর বর্ষণ কারয়া থাকেন এবং অপ্রমস্তীচত্তে ভোগাভিলাষ 'বসঙ্জন ও প্রিয় 
বন্তুসমুদয় পরিত্যাগ কাঁরিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম. ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্্স প্রতিপালনপূর্্বক 
দেবরাজ্য আধকার করিয়াছেন। ভগবান বৃহস্পাঁত সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নরোধনপর্রবকি 
বরন্দচর্য্যের অনূষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তান দেবগণের আচার্যাপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
রুদ্র, আঁদত্য, যম, কুবের, গন্ধবর্ব যক্ষ, অপ্সর. বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কম্মপ্রভাবে বিরাজত 
রাহয়াছেন, মহার্ষগণ বরন্ধাবদ্যা, বরন্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেস্ঠত্ব লাভ 

/+ 


আত্মজ্ঞানী ব্যাক্তীদগেরও কর্ম্ম করা কর্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান: কম্মপরায়ণতার মাহাত্মা 
আরও পাঁরস্ফুট কারবার জনা 'নজের কথা বাঁলতেছেন :-_ 
ন মে পার্খান্ত কর্তব্যং ব্রিষ লোকেষু গুন । 
নানবাপ্তমবাপ্টব্যং বর্ত এব চ কম্মাণ॥ ২২॥ 
যাঁদ হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কম্শ্যতীন্দ্রতঃ। 
মম বর্মান্বর্তন্তে মনষ্যাঃ পার্থ সব্বশঃ॥ ২৩ ॥ 
৭৫৮ 


শ্রীমন্ডগবঙ্গণতা 


হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছ; মান্ন কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা প্রাপ্তব্য কিছুই 
নাই, তথাপি আম কর্ম্ম কয়া থাক।২২। 
কর্মে অনলস না হইয়া যাঁদ আম কখনও কর্ম্ম না কার, তবে হে পার্থ! মনৃষ্য সকলে 
সব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্তী হইবে । ২৩ । 
এখানে, বক্তা স্বয়ং ভগবান জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, 
সখ দুঃখ ছুই নাই, অতএব তাঁহার কোনও কম্ম নাই । তান জগৎ সৃষ্ট ঝাঁপয়াছেন এবং 
জগং চলিবার নিও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চাঁলতেছে: তাহাতে তাঁহার হস্ত- 
ক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এ জন্য তাঁহার কম্ম্ঘ নাই। তবে তান যাঁদ মন.ষাত্বেব আদশ 
প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রুমে মনুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে তান মনবষ্যধম্মী বালযা তাঁহার 
কম্মও আছে। যাঁদও [তান নিজের এশী শাক্তর দ্বারা সকল প্রয়োজন 'সদ্ধ কারিতে পারেন, 
তথাঁপ মনূষ্যধাম্ম্িহেতু কম্মের দ্বারাই তাহাকে প্রয়োজন 'সদ্ধ কাঁরতে হব। তানি আদর্শ 
মন্‌ষ্য, কাজে কাজেই তান আদর্শ কম্মাঁ। অতএব তিনি কদাচ আলসাপরবশ হইয়া কর্ম 
না কারলে, লোকেও আদর্শ মনুষ্যের দস্টান্তের অনুবর্তনে অলস ও কম্মে অমনোযোগশী হইবে । 
যে অলস ও ক্রমে অমনোযোগনী, সে উৎসন্ন যায । তাই ভগবান পুনশ্চ বালতেছেন - 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যযাং কর্ম চেদহম্‌। 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামূপহন্যামমাহ প্রজাঃ॥ ২৪1 
যাঁদ আম কর্ম্ম না কার, তাহা হইলে এই লোকসকল আম উৎসন্ন দিব। সঙ্করের কর্তা 
হইব এবং এই প্রজা সকলের মালিনাহেতু হইব। ২৪ । 
ভাষ্যকারেরা এই সঙকর শব্দে বর্ণসগ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত লিশ্দাদ্ধ রক্ষার 
জন্য অতিশয় যত্রশশীল:; এ জন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদর্যয সামাজক দোষ বাঁলয়া প্রাচীন গহল্দু- 
ধদদগের বিশ্বাস। মনু বলেন, 'নকৃষ্ট বর্ণসঞ্কর জাত বাজানাশের কারণ এবং এই গশভাতেই 
আছে-__ 
“সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘনানাং কুলস্য চ।” 
কিল্ছু আমরা হঠাৎ বাঁঝতে পারি না যে, সংসারে এত গ্‌রভর অনঙ্গল থাকিতে শ্রশ্বরেব 
আলসোো বর্ণসঙ্রকরোৎপাঁত্তর ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কছ; বুঝতে পার না যে, 
ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধাঁরয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষান্রয়কে ধারয়া ক্ষান্িয়ার নিকট, বৈশ্যকে ধাঁরয়া 
বৈশ্যার নিকট এবং শু্রকে ধাঁরয়া শদ্রার নিকট প্রেরণ করিষা বর্ণসাঞ্কর্ষযা নিবারণ করেন। 
দুঁভিক্ষি, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সব্ববদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, চৌর্যয এবং দান, তপস্যা প্রভৃতি ধম্মের 
1িরোভাব ঈশ্বরের আলসো, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা না বলিয়া, বর্ণসাঞ্কযেের ভয়ে 
শরীক এত ব্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহলা যে আধুনক সমাদের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ 
করা যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণস কর বানিলে এই শ্লোকের অর্থ আমাদিগের 
ক্ষুদ্রব্দ্ধিগম্য হয় না। 
কিন্ত সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুকিতে হইবে. সংস্কৃত ভাষায় এমন 'কছু িশ্চযতা নাই। 
সঞকর অর্থে মিলন, মিশ্রণ । 'ভিজাতীয় বা বরদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রশকরণ ঘাঁটলে 
সাওকর্ষয উপাস্থত হয। তাহার ফল দশ,৬্খলা, ইংবোজতে খাতাবে 0115010.1 বলে। 
শ্রীকষ্ণোক্তির তাৎপর্যয এই আম বাঁঝ যে, গৃতান কম্মাবরত হইলে. সামাঁজক িশঞ্খলতা 
ঘাঁটবে। আদর্শ পুরুষের দস্টান্তে সকলেই আলসাপরবশ এবং কম্সে অমনোযোগণ ভইলে 
সামাজিক বিশজ্খলতা যথার্থই সম্ভব। 
সক্তাঃ কম্মণ্যাবদ্বাংসো যথা কব্বান্ত ভারত । 
স্তথাসক্তাশ্চকীর্যলোকসংগ্রহম॥ ২৫ ॥ 
হে ভারত! যেমন আঁবদ্বানেরা কর্মে আসীক্তাবাশষ্ট হইয়া কম্ণ কবিয়া থাকে তেমনই 
লোকসংগ্রহচিকীর্য বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিবেন। ২৫ | 
আঁবদ্বানেরা ফলকামনা কাঁরয়া কম্্ম করেন, ধবদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধঙ্চা্ণার্থে ফল 
কামনা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া কর্ম করিবেন। 
ন বাদ্ধভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসাঙ্গনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্্বকম্মীণি বিদ্বান যৃক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬ ॥ 


৭৮৭) 


বা্কম রচনাৰলশী 


বিদ্বানেরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞানাদগের ব্যাদ্ধভেদ জল্মাইবেন না। আপনারা অবাহত হইযা 
ও সব্্ব কর্ম কারয়া, তাহাদিগকে কর্মে নিষুক্ত কারবেন। ২৬ । 

যাহারা জ্ঞানী. তাঁহারা কর্ম না কারিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা কাঁরতে পারে যে. আমাঁদগেরও 
এই সকল কর্ম্ম কর্তব্য নহে; অতএব জ্ঞানীদিগের দণ্টান্তদোষে অজ্ঞানাদগের এইরূপ বাদ্ধিভেদ 


জাঁল্মতে পারে। 
প্রকতেঃ ন্রিয়মাণানি গুণৈঃ কম্মাণি সবর্বশঃ। 
অহত্কারাবমূঢাত্মা কর্তাহমাত মন্যতে ॥ ২৭ ॥ 
প্রকীতির গ্ণসকলের দ্বারা সর্বপ্রকার কর্ম্ম ন্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহওকারে িমুদ্ধ, 
সৈ আপনাকে কর্তা মনে করে। ২৭। 
তর্তীবত্তু মহাবাহো গুণকম্মবিভাগয়োঃ। 
গুণা গণেষ্‌ বর্তম্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥ ২৮ 
হে মহাবাহো! গুণকম্মবিভাগের তত্ব যাহারা জানেন, তাঁহারা বুঝেন যে, হীন্দ্রিয়সকলই 
বিষয়ে বর্তমান: এ জন্য তাঁহারা কর্মে আসক্ত হন না। ২৮। 
যাহারা শরীর হইতে 'ভন্ন আত্মা মানেন না, তাঁহারা উপারব্যাখ্যাত দুই শ্লোকের দুই অর্থ 
বুঝবেন না। এ দুই শ্লোক এবং তৎপৃর্রে বিদ্বান এবং আবিদ্বানু, জ্ঞান অজ্ঞান ইত্যাঁদ শব্দ 
যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সকল এই আত্মজ্ঞান লইয়া । যাহার আত্মজ্ঞান আছে অর্থাৎ যান জানেন 
যে, শরীর হইতে পৃথক আবনাশশ আত্মা আছেন, তাঁহাকেই বিদ্বান বা জ্ঞানী বলা হইতেছে। 
বলা হইতেছে যে, আবিদ্বান বা অজ্ঞানেরা কর্ম্মে আসক্ত বা ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্বান 
জ্ঞানীরা কর্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশন্য। কিন্তু এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকলেই 
ফলকামনা পাঁরত্যাগ করে, এবং আত্মজ্কান না থাকলেই ফলকামনাঁবাঁশস্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে 
কেন, তাহাই এই দুই শ্লোকে বুঝান হইতেছে। ইীন্দ্িয়ের যাহা ভোগ্য তাহাকেই 1বষয় বলে। 
কেন না, তাহাই ইন্দিয়ের বিষয়। হীন্দ্রয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কম্ম। যাহাস 
আত্মজ্ঞান নাই. যে আত্মার আস্তত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, হীন্দ্রয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা 
আমা হইতেই ঘাঁটল; অতএব আ'মই কম্মের কর্তা । “আঁমই কম্মের কর্তা" এই 'ববেচনাই 
অহঙ্কার। সে বূঝে যে, আমি কর্ম কাঁরয়াছ, এ জন্য আমই কম্মের ফল ভোগ কাঁরব, 
তাই সে ফল কামনা করে। আর যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, আত্মার আস্তিত্বে বিশ্বাস আছে; 
ইন্দ্রির়সকল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা যাঁহার বোধ আছে, তান জানেন যে, হীন্দ্রিষ বা 
প্রকীতিই কর্ম কারল। কেন না, তদ্দ্বারাই 'বষয়ের সাঁহত হীন্দ্রিয়ের সুযোগ সংঘটিত হইবে। 
আত্মা কর্ম করেন নাই, সৃতরাং আত্মা তাহার ফলভোগীী নহেন। আত্মাই আম; অতএব আম 
তাহার ফলভোগ করিব না. এই বোধে, তাঁহারা ফল কামনা করেন না। অতএব আত্মতত্বজ্ঞানই 
নিভ্কাম কম্মের মূল। এবং এই তত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং কম্মযোগের সমচ্চয় হইতেছে। 
জ্ত্রান ব্যতীত কর্ম নিম্কাম হয় না, এবং িম্কাম কর্ম ব্যতীত জ্ঞানের পারপাক হয় না। 
দি্কাম কর্মও অভান্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে দোৌখব যে, কথিত হইতেছে--কর্ম্ম 
হইতেই জ্ঞানে আরোহণ কারতে হয়। সে কথা বাঁলবার কারণ এইখানে নার্্ন্ট হইল । 
প্রকতেগণসংমূ়া সঙ্জন্তে গুণকম্মসি। 
তানকৎক্াবদো মন্দান কৃতয্লাবল্ল বচালয়েৎ॥ ২৯॥ 
যাহারা প্রকৃতির গুণে মূ. তাহারা হীন্দ্রিয়ের কর্মে অনুরাগযুক্ত হয়। এই সকল 
মন্দবদ্ধ অল্পন্ঞান ব্যাক্তদিগকে জ্ঞানিগণ 'বচালিত কাঁরবেন না।২৯। 
অর্থাৎ তাহাঁদগকে কর্মফলকামনা পারত্যাগ কাঁরতে বালিলে, তাহা তাহারা পারবে না। 
তবে উপদেশ বা দ্টান্তের ফলে এমত ঘঁিতে পারে যে. তাহারা সকাম কর্ম পর্য্যন্ত পাঁরত্যাগ 
করিবে। সকাম কর্ম অভ্যন্ত না হইলে, নিজ্কাম কর্ম সম্ভবে না; এই জন্য তাহাদিগের বুদ্ধি 
শবচালিত করা বা বাদ্ধভেদ জল্মান নাঁষদ্ধ হইতেছে। 
মায় সব্রবাণ কম্মাঁণ সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ৷ 
নিরাশশীনিরম্মমো ভূত্বা যুধ্স্ব বিগতজহরও 1 ৩০ ॥ 
জারি তিন ধানের জারা তাহ ভালা 
হইয়া যুদ্ধ কর।৩০। 
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গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, অজ্জন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তাদ্‌শ পাপ- 
কম্মের দ্বারা রাজ্য লাভ কাঁরতে আঁনচ্ছ্‌ক: অতএব যুদ্ধ কাঁরবেন না স্থির কাঁরলেন। তদুত্তরে 
ভগবান প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে উপাঁদস্ট কারলেন। তার পর কর্মের মাহাত্য ও অবশ্য- 
কর্তব্যতা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে. সকলকে কর্ম কারিতেই হয়। অন্য কর্ম্ম না করলেও 
জনবনযাত্রা নর্্বাহের জন্য কর্ম্ম কারতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই. সে মূর্খ ফলকামনা 
কাঁরয়া কর্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে 'ননদ্কাম হইয়া কর্ম করে: কিন্তু িচ্কাম হইয়াই 
হউক, আর সকাম হইয়াই হউক. অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতেই হইবে । যাঁদ কারতেই হইল. তবে 
নজ্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, 'নজ্কাম কম্মই পরম ধর্্ম। অতএব তুমি নজ্কাম হইয়া, 
ফলকামনা পাঁরত্যাগ করিয়া রাজালাভ হইবে, না হইবে, সে চিন্তা না কাঁরয়া, কর্মের ফলাফল 
ঈশ্বরে অপণি করিয়া, যুদ্ধ ক্ষান্রয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম বালয়া 'নীর্্বকারচিত্তে যুদ্ধ কব। 
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্টীন্ত মানবাঃ। 
শ্রদ্ধাবন্তোহনসয়ন্তো মচযন্তে তেহ'পি কম্মাভঃ ॥ ৩১ ॥ 
যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্‌ ও অসযাশন্য হইয়া আমার এই মতেব নিত্য অনুষ্ঠান করে, 
তাহারা কম্ম হইতে অং কর্মফলভেগ হইতে মুক্ত হয়। ৩১ । 
যে ক্বেতদভাসয্রান্ত্যো নানৃতিষ্ঠন্তি মে মতম:। 
সব্বজ্ঞানাবমন্রাংস্তান বদ্ধি নম্টানচেতসঃ ॥ ৩২॥ 
যাহারা অসয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনম্ঠান করে না. তাহাদিগকে সব্বঞজ্ঞান- 
বিমু, বিনষ্ট এবং বিবেকশৃনা বলিয়া জানও।৩২। 
সদৃশং চেম্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্জানবানাপি। 
প্রকীতং যাঁন্ত ভতান 'নগ্রহঃ 'কং কাপিষাত ॥ ৩৩ ॥ 
জ্ঞানবান্‌ও, যাহা আপন প্রকাতি অনুকূল, সেইর্পই চেষ্টা কবে। জশবগণ প্রকাতিরই 
অনুগামী হয়। নগ্রহে কোন ফল হয় না।৩৩। 
ইন্দ্ি়িস্যোন্দ্রয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবাস্থতো । 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেতৌ হ্স্য পাঁরপন্থিনো ॥ ৩৪ ॥ 
হন্দুযের বিষয়ে হীন্দ্রষের রাগদ্ধেষ অবশানস্তাবী। তাহার বশগামী হইও শা: কেন না, তাহা 
"শয়োমাশের বিঘ্মকারক | ৩৪ । 
শ্রেয়ান স্বধন্র্মা বিগুণঃ পবধর্মাং স্বনাচ্ঠতাং | 
স্বধম্মে নধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ | 
পরধম্মেপ সম্পূর্ণ অনূজ্গান অপেক্ষা স্বধম্মেরি অসম্পর্ণ অনুষ্ঞানও ভাল । বরং স্বধর্টে 
[নধনও ভাল পরধম্ম ভয়াবহ । ৩ | 
তৌতন্রশ, চৌত্রশ. পযান্রশ--এই [তন শ্লোকে যাহা কাঁথত হইল, তাহার মম্মীর্থ 
বুঝাইতোছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ. ইহা পুব্র্বে কথিত হইয়াছে। আানবান্ও 
আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্য, তাহাই করিয়া থাকেন। নিষেধ বা পড়নের দ্বারাও আপন 
সবভাবের প্রাতক্‌ূল কার্ষ্য কাহাকে 'িনযুক্ত বা সুদক্দ করা যায় না। কিন্তু লোকে যাঁদ হীন্দমের 
বশীভূত হয. তবে সে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধম্রমেব অনুসরণ কয়া থাকে । স্বধম্ম 
কি, তাহা পূৰ্র্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণীশ্রমধম্ম্ম যে স্বধম্্স। এমন অর্থ করা যায় না। কেন না, 
যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণীশ্রমধম্্ম নাই, সে সকল সমাজের প্রীতি এই উপদেশ অগপ্রযোক্তব্য 
হয। কিন্তু ভগবদুক্ত ধম্ম সার্বজনীন, মন্‌ষা মাত্রেরই রক্ষা ও পাঁরন্রাণের উপায়। 
অতএব স্বধম্স এইর্পই বুঝতে হইবে যে. ইহজীবনে যে, যে কম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় 
কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধনর্ম। যে সমাজে বর্ণীশ্রমধনর্ম প্রচলিত. এবং 
যে সমাজে সে ধর্ম প্রচলিত নহে এতদূভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ণাশ্রমধম্মীরা পুরুষ- 
পরম্পরায় একজাতীয় কার্যাকেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম বালরা গ্রহণ কাঁরতে বাধা হন। 
অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবান্ত সুযোগ এবং শাক্ত অন্সারে কম্ের্ম প্রব্ন্ত 
হয। শক্তি ও প্রবান্তর অনুযায়শ বাঁলয়া অথবা আজীবন অভ্যস্ত বলিষা স্বধম্মই লোকের 
অনৃকৃল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে. হীন্দ্রয়াদির বশীভূত হইয়া, ধনাঁদর লোভে 
[বিমৃন্ধ হইয়া, স্বধর্ম্স পাঁরত্যাগপূর্বক লোকে পরধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর 
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বাষ্কিম রচনাবলশ 


অমঙ্গল ঘাঁটয়া থাকে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধেই বুঝেন। 
কিন্তু ইহলোকেও ষে স্বধম্মত্যগ এবং পরধর্্ম অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা আমরা পুনঃ 
পুনঃ দৌখতে পাই। যে সকল পুরুষ স্বধর্মে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যত 
করেন, এবং তাহার সাধন জন্য মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করেন, তাঁহারাই' ইহলোকে বাঁর বালয়া 
বিখ্যাত হইয়া থাকেন; এবং স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্ধ্য হইতে পারলে, তাঁহারাই ইহলোকে 
যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্তু পরধন্স অবলম্বন কাঁয়া অর্থৎ যাহা নিজের অন:ন্তেয় নয়, এমন 
কাধে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা স:সম্পন্ন কাঁরতে পারলেও, কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে 
পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। অতএব পরধন্মের সম্পূর্ণ অন.্ঠান অপেক্ষা স্ব্ধম্মেরি 
অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধ্মমে মরণও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম অবলম্বনীয নাতে । 
অজ্জ্ন উবাচ। 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপণ্রাত পুরুষ । 
অনিচ্ছল্লপি বাঞ্জেয় বলাদব নিযোঁজতঃ ॥ ৩৬ ॥ 


পরে অজ্জুন বলিতেছেন,_ 

হে বাঞ্ষেয়! পুরুষ কাহার দ্বারা প্রষুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে ? কাহার নিশো অনিচ্ছা 
সত্তেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয়? ৩৬ । 

পুব্রবে কথা হইয়াছে যে, হীন্দ্রিয়ের বিষয়ে হীন্দ্রিয়ের রাগদ্ধেষ অবশ্যন্তাবী। পুরুষের ইচ্ছা 
না থাকলেও সে স্বধম্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরুপ কথায় বুঝায়। অঙ্জ্ন এক্ষণে ?জাজ্ঞাস। 
করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘাঁটয়া থাকে? কে এরূপ করায় 2 

শ্লীভগবানুবাচ। 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ। 
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনীমহ বৌরণম্‌ | ৩৭ ॥ 

ইহা কাম। ইহা ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অতুগ্র। ইহলোকে হহাকে 
শন বিবেচনা করিবে । ৩৭ । 

আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। বঞ্জোগুণ কি তাহা স্থানান্তরে কাথত হইবে। মহাশন 
অর্থে যে আঁধক আহার করে। কাম দুজ্পূরণীয়, এ জন্য মহাশন। 

পাঠক দেখিবেন যে, কাম ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে । কিন্তু একব্চন খাবহৃত 
হইয়াছে। ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই; দুইটি পৃথক পুর কথা হইতেছে না, 
ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রীতহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে ক্রোধে পাঁরিণত হয) 
অতএব কাম ন্লোধ একই । 

তবে কথাটা এই হইল যে, স্বধম্মানুজ্ঠানই শ্রেয়, কিন্তু ইহা সকলে পারে না। কেন ন্‌, 
স্বভাবই বলবান্‌) স্বভাবের বশীভূত বাঁলয়াই লোকে আনিচ্ছুক হইয়াই পরধম্স' শ্রয় করে; 
পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা। কাম অর্থে রিপুবিশেষ না বুঝিধা 
সাধারণতঃ হীন্দ্রয় মান্লেরই বিষয়াকাঙ্ষষা বুঝলে, এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্য 
বাঁঝতে পারা যাইবে। 

ভগবদ্ধাক্যের যাথার্থা এবং সাব্বজনীনতাব প্রমাণস্বরূপ পরবত্তী দেশী 'বিদেশী ইতিহাস 
হইতে [তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব। 

প্রথম, রাজার স্বধম্ম- রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন। 'তাঁন ধর্প্রচারক বা ধন্মানয়ন্তা 
নহেন। এখানে £২11£100 অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার কাঁরতোছি। কিত্তু মধ্যকালে ইউরোপে 
রাজগণ ধম্মণনয়ন্তত্ব গ্রহণ করায় মন্‌ষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘাঁটয়াছিল, তাহা ইতিহাসে 
সুপারাচিত। উদাহরণস্বরূপ ০1. 1341110010170ঘ, 1011191) ৬ 651১615 এবং স্পেনের 
[70215801, এই তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। কাঁথত আছে, পণম চার্লসের সময়ে এক 
9:80 দেশে দশ লক্ষ মনৃষ্য কেবল রাজার ধর্ম হইতে 'ভন্নধন্মীবলম্বী বালয়া প্রাণে 
নিহত হইয়াছল। আজকাল ইংরেজরাজ্যে ভারতবর্ষে রাজার এরুপ পরধর্সবলম্বন প্রবৃস্তি 
থাকিলে ভারতবর্ষে কয় জন হিন্দ; থাকিত ? 

দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরাজদ্বের প্রথম সময়ে। রাজার ধম্ম ক্ষারিয়ধর্ষ্ম। 


9৬৭ 


শ্রীম্গেবদ্গীতা 


বাঁণজ্য বৈশ্যের ধর্্ম। রাজা এই সময়ে বৈশ্াধম্মাবলম্বন কাঁরয়াছিলেন-_ ৪১৫ [1119 
0101990 বাঁণজ্যব্যবসায়ী হইয়াছলেন। ইহার ফল ঘঁটয়াছল বাঙ্গালার শিল্পনাশ. 
বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবস্ঘ্র, পট্ুবস্. রেশম, পিস্তল কাঁসা, সব ধদংসপুরে 
গেল :_আভ্যন্তারক বাণিজ্য কতক একেবারে অস্তা্নত হইল. কতক অন্যেব হাতে গেল; বাঙ্গালা 
এমন দাঁরদ্রয-সমদূদ্রে ডুবিল যে, আর উঠিল না। কোম্পানকেও শেষ বাঁণজ্য ছাঁডিতত হইল। 
মানুষ সব ছাড়ে, আঁফঙ্গ ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও আফিঙ্গট,কু আছে। 
তায় উদাহরণ, আমোরকার স্তরীজাতির আধ্ঁনক স্বধর্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্মে প্রবৃত্তি । 
ইহাতে ঘঁটিতেছে, স্ীজাতর বৈষাঁয়ক ভিন্ন প্রকার অবনাত গৃহে উচ্ছৃজ্খলতা এবং জাত্খয 
সুখহানি। যে স্তরলোক স্বগরভ.সম্ভূত শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা তাহাকে স্মরণ কাঁধষা 
সহমরপাভিলাধিণী 'হিল্দুমাহলা অবশ্যই বাঁলবেন, 
স্বধর্রে নিধনং শ্রেযঃ পরধন্মো ভয়াবহঃ। 
ধূমেনাব্রয়তে বাহুর্যথাদশশে মলেন চ। 
যথোজ্বেণাবৃতো গভস্তথা তেনেদমাবৃতমৃ॥ ৩৮ ॥ 
যেমন ধূমে বাহন আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই কামের 
দ্বারা (জ্ঞান) আবৃত থাকে ।৩৮। 
"জ্ঞান" শব্দট মূলে নাই. তৎপাঁববর্ভে ইদম" আছে। কিন্তু পবশ্লোকে "জ্ঞান" শব্দই 
আবূৃতের বিশেষ্য; এ জন্য এ শ্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ কবা গেল। 
৩৩শ শ্লোকে কাঁথত হইয়াছে যে, জ্ঞানবানও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেস্টা কনে' 
"সদশং চেম্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জজানবানাপ" 
জ্ঞানবান- জ্ঞান থাকতে কেন এরূপ করে? তাহাই বুঝাইবার জন। বলিতেছেন যে, জ্ঞান 
এই কামেব দ্বারা আবৃত থাকে; জ্ঞান এ অবস্থা অকম্মণ্য হয়। 
উপমা তিনাট আত চমতকার; কিন্তু উপমার কৌশল বঝাইবার পূব্র্ধে বলা আবশ্যক । 
“মল” শব্দে শঙ্করাচার্যয "মল" অর্থাৎ মলই বাঁঝয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী বালন "মলেন” 
“আগন্তুকেন”। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রাতীবম্ব যে “মল” শব্দেব আঁভপ্রেত, ইহাই বাঁঝতে 
ছে। 
উপমা 'তনাটর প্রাত দৃষ্টি করা যাউক। যাহা উপামিত, এবং যাহা উপমেষ, উভয়ই 
স্বাভাবিক । বাহুর স্বাভাবক আবরণ ধুম; দর্পণ থাকলেই ছায়া বা প্রাতিবিম্ব থাকিবে, 
নাহলে দর্পণত্ব মা এবং গভেরও জস্বাভাবক আনবর্ণ জরায়ু । তেমনই জ্ঞানের আধরণ 
কামও স্বাভাঁবক। ইহা পৃব্বেই কাঁথত আছে। উপমেশ ও উপদ্তি উভষই প্রকাশাত্মক : বাহ 
প্রকাশাত্মক: দর্পণ প্রকাশাত্মক, গভ' প্রকাশাত্বক;- তেমনই জ্ঞানও প্রক্াশাত্মক । প্রকাশেণ জন্য 
প্রয়োজন, 'নুয়াবশেষ। ফুকাবাঁদব দ্বারা ধূমাববণ, ভাসাবণের দাবা বম্বাবরণ এবং প্রসন্রে 
দ্বারা উল্বণাবরণ বনষ্ট হইয়া আঁগ্র, দর্পণ, ও গভভের প্রকাশ হয তেমনই ইল্দিয দশণেল দ্বানা 
কামাববণ 'িনন্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পাষ। ইহা ৪১ শ্লোবে দেশিব। 
তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নভাবোরিণা। 
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুপরেণানলেন ঢ॥ ৩৯। 
হে কৌন্তেয়' জ্ঞানীদিগের নিতাশতু কাশরুপে দৃষ্পুল এব আগরতলা হহযা জ্ঞানবে 
আবৃত রাখে । ৩১৯ । 
ধামই জ্ঞানীদগেব নিতাশন্লু। ভোগকালে সুখদাষক, পাঁবণ।মে সখদায়ক এ৭ং ভোগ 
কালেও যাহা 'িম্প্রযোজনীয়, ভাহার অনসন্ধানে প্রবৃশু কারয়া সুখদানক এই জন্য নিতাশক্রু! | 
ইহা দৃষ্পূক কেন না, কিছূতেই ইহাব পূরণ নাই; এবং ইহা সম্তাগহেত এই জন্য আগ্বিওল্য। 
ইন্দ্রিয়াণ মনো বাদ্ধিব্যাধিজ্টানমচযতে। 
এতোর্বমোহয়ত্েষ জ্ঞানমাক্ত্য দেহনম্‌॥ ৪০1 
ইন্দ্রিয় সকল মন ও বৃদ্ধি ইহাব আঁধষ্ঠান বাঁলবা কাঁথত হইখাছে। জ্ান্কে আবৃত 
রাঁখয়া, এই সকলের দ্বারা ইহা (কাম) আত্মাকে মৃঙ্ধ কবে। 801 


ভাব্যকাবেবা এইরূপ বলেন। 


৭৬৩ 


বাঁক রচনাবলণ 


এই কাম কাহাকে আশ্রয় কাঁরয়া থাকে ? হীন্দ্রয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। আত্মা 
হইতে পৃথক । আত্মাকে আশ্রয় কারতে পারে না। আত্মাকে 'বমূদ্ধ কাঁরিয়া রাখে। 
তস্মাত্ীমান্ড্রয়াণ্যাদৌ 'িয়ম্য ভরতর্ষভ। 
পাপমানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানীবজ্ঞাননাশনমৃ ৪১ ॥ 
অতএব হে ভরতশ্রেম্ত! তুমি আগে ইীন্দ্রিয়গণকে নিয়ত কাঁরয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানোবিনাশশ 
পাপস্বরূপ কামকে বনস্ট (বা ত্যাগ) কর।৪১। 
যাঁদ হীন্দ্রিয়গণই কামের আঁধজ্ঠানভূমি, তবে আগে হীন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে । তাহা 
হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে। 
জান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক. বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় অথবা 
“জ্ঞান শাস্তাচাযেযওর উপদেশজাত, বিজ্ঞান 'নাঁদধ্যাসজাত।” শঙ্করাচার্যয বলেন, "জ্ঞান শাস্্ 
হইতে আচার্যলন্ধ আত্মাদর অবরোধ । আর তাহার বিশেষ প্রকার অনুভবই 'িজ্ঞান।” পাঠক 
এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বালয়া গ্রহণ কারবেন। আম বুঝি যে. 
এইটুকু বুঝিতে পারলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে. কাম সর্বপ্রকার জ্ঞান 
ও আত্মার উল্লাতির 'বনাশক। 


হীল্দ্য়াণ পরাণ্যাহীরান্দ্রিয়েভযঃ পরং মনঃ। 
মনসস্তু পরা বাদ্ধবদ্ধের্যঃ পরতস্ত্ব সঃ॥ ৪২)! 
এবং বুদ্ধেঃ পরং ব্দ্ধৰা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 
শনুং মহাবাহো কামর্পং দুরাসদমৃ॥ ৪৩ | 
ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া কাঁথত:; হীন্দ্রয় সকল হইতে মন শ্রেন্ত: মন হইতে বদ্ধ শ্রেচ্চ: 
বাঁদ্ধ হইতে "তান শ্রেষ্ঠ ।৪২। 
এইরুপ ব্দীদ্ধর দ্বারা পরমাত্মাকে বাঁঝয়া আপনাকে স্তাপ্তিত কাঁরয়া. হে মহাবাহো! তুমি 
কামর্প দুরাসদ* শনুরকে জয় কর।৪৩। 
প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহা অনুবাদে দুবোধ্য। 
বলা হইতেছে যে. হীন্দরিয়গণ শ্রেষ্ঠ বালয়া কথত। মন হীন্দ়্ হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাঁদ। তবে 
হীন্দ্িয়গণ কাহা হইতে শ্রে্ত ; ভাষাকারেরা বলেন, দেহাঁদ হইতে । তাহাই শ্লোকের আভপ্রায় 
বটে. কিস্তি আধুনিক পাঠক [জজ্ঞাসা করিতে পারেন. হীন্দ্রিয় কি দেহাঁদ হইতে স্বতন্ত্র ? 
অতএব প্রথমে ব্টাঝতে হয়, হীন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কহে, চক্ষুওশ্রবণাঁদ পাঁচটি জ্ঞানোন্দ্িয় 
হস্তপদাদি পাঁচটি কম্মেন্ডরয়, এবং মন অন্তরান্দ্রিয়। কিন্তু এ শ্লোকে মনকে ইন্ট্রিয় হইতে পৃথক 
বলা হইতেছে । সুতরাং জ্ঞানৌন্দ্রয় ও করম্মোন্দ্রয়ই এখানে আঁভপ্রেত। 
দেহাঁদ হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাষ্যকারেরা বলেন, ইন্দ্রিয় সকল সুক্ষ ও 
প্রকাশক, দেহাদি হীন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য । কিন্তু এ কথা কেবল জ্ঞানোন্দ্রিয় সম্বন্ধে সতা। আর 
জ্ানৌন্দ্রয় সকল দেহাঁদ হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে স্পম্টতঃ ভাষ্যকারেরা দেহাঁদ শব্দের 
দ্বারা স্কুল পদার্থ বা স্থুল ভূত আঁভপ্রেত করিয়াছেন। স্ছুল কথা এই যে, হীন্দ্রায়ের বিষয় 
হইতে হীন্দ্রিয় শ্রেষ্ত। 
বক্তার আভগপ্রায় ক. তাহা মূলে যে “আহঃ” পদ আছে. আহার প্রাতি মনোযোগ করিলে 
সন্ধান পাওয়া যাইবে । বক্তা নিজের মত বাঁলয়া ইহা বলিতেছেন না. এইরূপ কাথত হইয়াছে 
বাঁলয়া বালতেছেন। কে এরুপ বাঁলয়াছে 2 সাংখ্যদর্শন স্মরণ কাঁরলেই এ প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া যাইবে । তাহা বুঝাইতেছি। 
সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পণ্টাবংশাঁত গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে পণ্টাবংশাঁত গণ 


ঠা 
১। প্রকৃতি। ৪ হইতে ১৯। পণ্ণ তল্মান্ত ও একাদশ ইীন্ডদ্রিয়। 
২। মহৎ। ২০-২৪। পণ স্কুল ভূত। 
৩। অহঙ্কার । ২৫। পুরুষ! 


* দূরাসদ শব্দে দুক্বিজ্দেয়, শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছেন। 
৭৬৪ 


শ্রীমন্তগবদ্গণতা 


এই পর্যায়ের তাৎপর্য এই ষে. প্রকৃতি হইতে মহৎ. মহং হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে 
পণ্ট তল্মান্র ও একাদশ হীন্দ্রয়; পণ তন্মান্ন হইতে স্থুল ভূত। পুরুষ পরমাত্মা। 
এই পর্যায়ানুসারে স্থূল ভূত (ক্ষিত্যাদ, সূতরাং পাণ্চভৌতিক দেহাঁদ) হইতে ইন্দ্রিয় 
শ্রেষ্ঠ । এখানে মন হীন্ড্রিয় হইতে পৃথক) কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে মন হীন্দ্রয় হইলে অন্যান্য 
হীন্দ্রয় হইতে শ্রেষ্ঠ: কেন না, অন্যগল বাহারীন্দয়: দ্বিতীয় গণ, অহঙ্কারকে বিজ্ঞানাভক্ষ্‌ 
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বুদ্ধি বালয়াছেন। অতএব বাঁদ্ধ মন হইতে শ্রেজ্ঠ। 
কিস্তু এমন বালিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গণঁতাপ্রণয়নকালে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াঁছল। 
তবে গণতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে 'ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচালত ছিল, তাহার প্রমাণ গীতাতেই 
আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল-প্রচারত সাংখ্য। গীতার সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্নোকে 
এইর-প গণ কাঁথত হইয়াছে_ 
ভূমিরাপোহনলো বায়& খং মনো বূদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিল্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪ ॥ 
আটটি মান্র গণ কাঁথত হইল; পাঁচটি স্ছুল ভূত. মন, বাঁদ্ধ এবং অহঙ্কার । শ১করাচার্য) 
বলেন, পণ্চ ভুতের গণনাতেই পণ তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিষ সকলের গণনা হইল বুঝিতে হইবে ।' 
আর পাঠক ইহাও দেখবেন যে, ভগবান বলিতেছেন যে. এই আট প্রকার আমার প্রকাঁত। 
অতএব কাঁপল সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও আঁতি গুরূতর। 
যাহা হউক. শ্লোকোক্ত পারম্পর্য কতক বুঝা গেল । কিন্তু ব ব্দ্ধির আর একটি অর্থ আছে। 
নশ্য়াত্বকা অপ্তঃকরণব-শকে বুদ্ধ বলা যায়।। এই অর্থে বাদ্ধি শব্দ যে গীতাতেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি। লোকের অবাশস্টাংশ বুঝবার জন্য এই ভর্থ স্নুণ 
কাঁরতে হইবে। হীন্দ্রযদমনের উপায় কাঁথত হইতেছে । অন্য সমস্ত অন্তঃকরণপ্রবা্ত হইতে শ্রেজ্ঠ 
যে এই নিশ্চয়াত্মকা বাত্ত, পরমাত্মা তাহা হইতে শ্রেজ্ঠ। 
এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বাঁঝব। এই নিশ্যয়াত্মকা ব্াদ্ধর দ্বারা সেই পরনাত্মাকে বাঁঝয়া, 
আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাজিত কারিতে হইবে৷ ইহার অপেক্ষা ইীন্দয়জয়ের উৎকৃষ্ট 
উপায় আর কোথাও কখন কাঁথত হইয়াছে, এমন জান না] 
ইতি মহাভারতে শতসাহত্্যাং সংহতায়াং বৈয়াসক্যাং 
ভীম্মপর্ত্বণ শ্রীমন্তগবদ্গীতাস্পনিষংস; ব্রহ্ষবিদ্যায়াং 
যোগশাস্ত্রে কর্মমযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যাষঃ। 


* আপ চ ব্রয়োদশ অধ্যায়ে ৫1৬ ক্লোকে বাঁলতোছেন, 
মহাভূতান্যহত্কারো বাঁদ্ধরব্যক্তমেব চ। 
ইীল্দ্িয়াণি দশৈকণ পণ চৌন্দ্রয়গোচরাঃ | & ॥ 
ইচ্ছা দ্বেষং সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সাঁবকারমুদাহতম্‌ ॥ ৬ 

ইহাতে কাঁপল সাংখ্যের ১৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতাঁট আছে। ইহা গণ বা পদার্থ 
বালযা কাঁথত হইতেছে না; সমস্ত জগতকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত কারবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব 
কপিল সাংখ্য নহে; বরং কাশিল সাংখ্যের মূল এইখানে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে। 

1 বেদান্তসার-২৮। " 

* সভ্যসমাজে মনুষ্যের একটি হীন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, “ইন্ড্িয়দোষ” বাঁললে সেই হীন্দ্রয়ের 
দোষই বুঝায়। ইহার প্রাবল্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া থাকেন, অনেকে জিজ্ঞাসু হইয়াও 
লজ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহন বা 
নিশ্য়াত্মিকা বৃদ্ধির দ্বারা ধারণ কারতে অক্ষম। অতএব হীন্দ্য়দমনের ক্ষূদ্রতর যে সকল উপায় আছে, 
তাহা নিম্নে বলাখত হইল। 

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানাঁসক উভয়াবিধ স্বাস্থ্য সাধিত হয়। শারীরক ও 
মানাঁসক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দূষণীয় বেগ জল্মিতে পারে না। 

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহার পাঁরত্যাগ কাঁরবে। মদ্যাদ বিশেষ িষেধ। মৎস্য, মাংস 
একেবারে নিষেধ করা যায় না; বশেষতঃ মৎস্যের অনেক সদগূণ আছে; 'কস্তু মংস্য হীন্দ্িয়ের বিশেষ 


৭৬৫ 


বাঁঞ্কম রচলাবলশ 


চতুর্থ অধ্যায় 
শ্রীভগনান্বাচ। 


ইমং ববস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনীরক্ষবাকবেহব্রবীৎ॥। ১ ॥ 

শ্রীভগবান বলিলেন, 

এই অব্যয় যোগ আম সূর্যকে বাঁলয়াছলাম। সূর্য মনুকে বালয়াছলেন, মনু 
ইক্ষবাকুকে বালয়াছিলেন। ১। 

এই যোগের ফল অব্যয়, এ জন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে । ইক্ষবাক মনুর পাত্র, এবং 
সূর্যযনংশনয রাজগণের আদ পুর্ষ। 

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তামমং রাজষয়ো বদ । 
স কালেনেহ মহতা যোগো ন্ঞ পরস্তপ | ২ ॥। 

এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজার্মগণ শবগত হইয়াছিলেন। হে পনুস্তপ! 
এক্ষণে মহং কালপ্রভাবে সে যোগ নম্ট হইয়াছে । ২। 

(টীকা অনাবশ্যক 1) 

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোস্তঃ প.রাতনঃ। 
ভক্তোহাঁস মে সখা চেতি রহস্যং হ্যতদ,গমমৃ॥ ৩ ॥ 

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্য আঁম তোমাকে বাঁললাশ। এ প্রসঙ্গ 
উত্তম । ৩। 

(টীকা অনাবশ্যক।) 

অজ্ঞজুন উবাচ। 
অপরং ভবতো জন্ম পরং জণ্ম [ববস্বতঃ। 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানাত॥ ৪ ॥ 
উত্তেজক । খাওএব মংস্য মাংসেণ অল্প ভে!জনই ভাল। খংস্য মাংসের এই দোষ জন্যই ব্রন্মসারীর পক্ষে 
(হন্দুশাস্ঞে নীষদ্ধ হইয়াছে । মৎস্য হিন্দমান্রেরই পক্ষে নিমিদ্ধ হ ইয়াছে। 

(৩) আলস্য পাঁহ্যাগ। আলস্য ইন্দ্রি়দোষের একা আঁতিশষ গুবৃতদ্ন কারণ। আপন বুচতাব 
অবসম পাওয়া যায় অন্য চিন্তার অভ।ব থাকল খান্দ্রমস খাঁটভ্তাই বলবতী হম। অপ কর্ম 
না থাঁকলে, হীন্দ্য়পারতাপ্ত চেষ্টাই প্রবশা হয়। যাঁহার ববয়বন্্ম আছে, তান 'বষয়কম্মে বিশেষ 
মনোনবেশ কারবেন এবং অবসরকালেও বষয়কর্মের উন্নতিচেষ্টা কাঁরবেন। তাহাতে দিবিধ শুভ কল 
ফাঁলনে; হীন্দ্রিয়ও শাঁসত থাঁকবে এবং [বষয়কম্মেরও উন্নাত ঘাঁটবে। তবে এরুপ বষয়ক্/-চিন্তাব 
দোষ এ৯ ঘট যে, লে।ক অত্যন্ত 'িবষয়ী হইয়া উঠে। সেটা মানাস্ অবনাঁতির বারণ হয়। অতএব 
যাহারা পারেন, ভাহারা অবসরকালে সুসাহত্য পাগ বা বৈজ্ঞানক আলোচনা কারবেন। যাঁহারা শিক্ষার 
অভাবে গহাতে অক্ষম বা অননুরাগশ, তাঁহাবা আপনার কার্য শেষ কারঘ়া পরেব কার্য কাঁরহেন। 
পারখ(ববগেরি সাহত কথোপকথন, বালববাঁলকাদগের 'বদ্যাঁশক্ষার তত্তাবধান, আপনার আয়ব্যঘে 
৩ত্াবধান এবং প্রাতিবাসগণের সুখসবাচ্ছন্যেন তত্বাবধানে সকলেই সমস্ত অনসরকাল আভবাহত করিতে 
পারেন। ইহাতে যাহাদেল মন না যায়, তাহারা কোনও গর্তর পরকার্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। 
অনেকে একটা স্কুল বা একটা ডাক্ত।রখানা স্থাপন ও বক্ষণে ব্রতী হইযা অনেক পাপ হইতে মুক্ত 
হইয়াছেন । 

(8) আত প্রধান উপায় কুসংসর্গ পাঁরত্যাগ। যাহাবা হীন্দ্রয়পরবশ, অল্লীলভাষী, অশ্লীল 
আমোদ-প্রমোদদে অন্রক্ত, তাহাদের ছায়াও পাঁরত্যাগ কাঁরবে। ইহাদের দণ্টান্ত, প্রপ্নোচনা ও 
কথোপকথনে দেবাগণও কলুষিত হইতে পারেন। সভ্য সমাজে বাসের একটি প্রধান অমঙ্গলই এই 

₹সগ+। 
রঃ (৫) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়- কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীকচ-_পাঁবন্ত্র দাম্পত্য-প্রণয়। এ বিষয়ে আঁধক 
গলাখবাব প্রয়োজন নাই। 

এই সকল কথা যাঁদও গ্রীতাব্যাখ্যার পক্ষে অগ্রাসীঙ্গক, তথাপি ইহা লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর 
বালয়া এ স্থানে 'লাখত হইল। 


৭৬৬ 


শ্রীমস্তগবন্গশতা 


আপনার জল্ম পরে, সূষ্ের জল্ম পৃব্বে আপাঁন ষে ইহা পূর্বে বাঁলয়াছলেন, তাহা 
ক প্রকারে বুঝিতে পাঁরিব 2 ৪1 ? 
(টকা অনাবশ্যক।) 





শ্রীভগবানুবাচ। 
বহন মে ব্যতীতাঁন জল্মাঁন তব চার্জুন। 
তান্যহং বেদ সব্বাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ॥ ৫ ॥ 
আমান বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইমাছে। আম সেগীল সকলই অবগত 
আছ। হে পরন্তপ! তুম জান না। &। | 
সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাঁপত হইল । কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য উহার 
প্রয়োজন আচুছ। আপাততঃ এই শ্লোকগ্ীলর ভাবে বোধ হয, যেন অঙ্জুন অবতাবতত্ব অবগত 
ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কযেকটা কথা স্মরণ রাখা কত্তব্যি। 
প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ, ঈশ্ববের কথা বলা হইযাছে, ইহা সত্য বটে। 
কিন্তু কৃষ্ণঠাপ্ত নামক মত্্রণাত গ্রন্থে বুঝাইবার সেম্টা কারযাঁছ যে, মহাভারতের সকল অংশ 
এক সমযেব নহে; এবং ষে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতাবন্ধ আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃভ 
আধ্ীনক। দ্বতীয়তঃ, মভাভাবতে দশ অবতারের খথা মাত্র নই এক ষচ্খ অবতাব পরশুরাম 
অস্টম অক্তার শ্রীকৃষ্ণ । সঙ্গে একভ্র বিদামান । ত৩২টয়তঃ, দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকত 
আধুনিক পুবাণগযীলতে আছে, কিস্তৃ প্রাণে আবান 1৬2 প্রকাগও আছে। ভাগবতে আছে, 
অবতান বাইশ, আবার এ কথাও আছে ধে, অবত'র অসংখোষ। শ্রীকফও এখানে আটাট, 
1 দশা কি বাইশটিব ধথা বলতেছেন না। ' লহ," অবতাবের বথা বলিতেছেন। ভাগনতের 
' অসংখোষ এবং এই বহৃং শব্দ একার্থবাটক সন্দেহ নাই। 
ভজোহাপ সনব্যয়াআা ভূভানামাধধরোহাপি সন্‌। 
প্রকীতং স্বামাঁধষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মশাষয়া॥ ৬ ॥ 
আম অজ, আমি অব্যয়াত্মা; সঞ্ধ্ভূতেন ঈশ্বন, তাহা হইয়াও আপন প্রক্ীতি বশী 
কাবযা আপন মাধায় জন্মগ্রহণ কার। ৬ 
জও-জন্মরহিত। 
অবাদাত্বা- যাহান জ্ঞানশক্তিব ক্ষয় নাই (শঙ্কব)। 
ঈশ্গব__কম্মপারতন্দা-রাহত (শ্রীধর)। 
প্রক। ৬ ত্রিগুণাত্িবা মা), সণজগৎ যাহার বশ ।ভূত। 
এতদ্যতীত মূলে যে 'আধিষ্ঠায়” শব্দ আছে, শঙ্কারাচার্ধয তাহার আর্থ “বশীকত্য" 
[াঁখয়া/ছন, কিন শ্রীধর স্বামী 'দ্বীকৃতা” [লাখলাছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা গাধকতণ ৯৬৩ 
বাঁলযা হণ কবা গিয়াছে। 
স্ক কথা এই যে শ্গবানের বথায় এই আপাত্ত হইতে পারে, যান জন্মারহিত, তাহ।ৰ 
্রন্ম হইল কি প্রকারে ? জ্ঞানে মোক্ষ;-যাহাব জ্ঞান পক্ষণ, তার শল্ন হরে বেশ? আত 
ল্মসসধশন, -াযাঁন ঈশ্বর, এ জন্য কম্মেস নবীন, তাঁহার জন্ম কেন * 
উত্তবে ভগবান- যাহা বাঁলয়াছেন, শঙ্কবাচার্ধা তাহার এইনপে অর্থ কাঁরবাছেন। আমার 
যে স্বপ্রকৃতি, অথাং সর্বরজন্তম ইতি ন্রগন্পাস্মিকা নেষবা মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার লশে আছে, 
যদ্ৰারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসুদেব বাঁলয়া জানতে পারে না, সেই প্রকীতিকে বশীভূত 
কারয়া আম জন্মগ্রহণ কাঁর। আপনার মায়ায়--কি না সাধারণ লোক যেমন পবমার্থীনবন্ধন 
জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে। 
লীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ কাঁরয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান বাঁ 
আম আপনার শযদ্বসত্তীপ্রকা প্রকাতি স্বীকার কান্মা পিশদ্ধ উজ্জল 
দ্বেচ্ছান্রমে অবতীর্ণ হই। 
নথাগুন বড় জটিল । পাঠকের ব?ঝবার সাহাধ্যার্থ দুই একটি কথা বলা উঁচত। 
'মায়া" ঈশ্বরের একাঁট শীক্ত। এই মায়া, 'হন্দৃদিগের ঈশ্বরতত্তে, বিশেষতঃ উপানষদে ও 
দর্শনশাস্লে আত প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইযাছে। সাধারণতঃ বেদাস্তে মায়া কিরূপে পাঁরচিত 
হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান কারবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গ্ীতাতেই মায়া কিরূপ 


৭৬৭ 


বাঁঞ্কম রচনাবলশ 


বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাণকের স্মরণ থাকতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ 
শ্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকাট উদ্ধৃত করিয়াছিলাম,_ 
ভাঁমরাপোহনলো বায়ঃ খং মনো ব্দাদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে 'ভন্না প্রকৃতিরস্টধা ॥ ৪ ॥ 
ভূমি, জল, আঁগ্ন, বায়ু, আকাশ, মন, বাঁদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অস্ট প্রকার 
প্রকৃতি । ৪ ইহা বিয়াই বাঁলতেছেন-_ 
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকীতিং 'বাদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৫ ॥ 
ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎকৃষ্ট প্রকীতিও জান। হাঁন 
জশবভূতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ কাঁরয়া আছেন। &। 
তবে ঈশ্বরের যে শাক্ত জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ কারয়া আছে, তাহাই তাঁহার 
পরা প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবস্বরূপা এই শাশ্ততে ভগবান জীবস্যাঁস্ট কাঁরয়াছেন, সেই 
শক্তিকে বশীভূত কাঁরয়া আপনার স্বত্বকে জীবরুপী করিতে পাবেন। 
ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না. ইহার বিচার 'নষ্প্রয়োজন. কেন না, 
[তাঁন ইচ্ছাময় ও সর্বশাক্তমান.-পারেন না, এমন কথা বাঁললে তাঁহার শাক্তর সীগা নিদ্দেশ 
করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ক না, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার 1বচার 
আমি গ্রন্থান্তরে' যথাসাধ্য করয়াছি-পুনরুক্তির প্রযোজন নাই। আর শরীর ধারণপূব্বক 
ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না. ভগবান্‌ নিজেই পরশ্রোকদ্ধষে তাহা 
বলিতেছেন। 
যদা ষদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবাঁত ভারত। 
অভ্যতানমধনম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহমৃ॥ ৭ ॥ 
পারন্রাণায় সাধূনাম্‌ বনাশায় চ দুস্কতাম.। 
ধর্্মসংস্থাপনার্থায় সন্ভবাম যুগে যুগে ৮ ॥ 
যে যে সময়ে ধম্মের ক্ষীণতা এবং অধরন্মের অভ্যুর্থান হয়, আম সেই সেই সমমে আপনাকে 
সৃজন কার।৭। 
সাধূগণের পারন্রাণহেতু, দুজ্কৃতকারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্মমসংস্থাপনার্থ জাম যুগে 
যুগে জন্মগ্রহণ করা । ৮। 
জল্ম কর্ম চ মে দব্যমেবং যো বৌত্ত তত্তুতঃ । 
ত্যক্তৰা দেহং পুনজর্ম নৌতি মামোতি সোইজ্জুন॥ ৯ ॥ 
হে অঞ্জন! আমার জল্ম কর্ম ীদব্য। ইহা যে তত্বতঃ জ্ঞাত হয়. সে পুনজ্জন্ম প্রাপ্ত হয় 
না.-আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯। 
দব্য অর্থে “প্রাকৃত”, “এশ্বর" বা “অলোৌকিক”। 
ভগবানের মানাবক জন্ম কর্ম তত্তৃতঃ জানলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আম কৃষ্ণচারন্র- 
বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছ যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের মানবদেহ 
ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সন্তবে না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ কম্ম্ণ। অতএব কম্মযোগশর পক্ষে 
আদর্শ কম্মর কর্ম তত্বৃতঃ বুঝা আবশ্যক । তদ্বযতীত কম্মযোগ অন্ধকারে লোস্ট্রক্ষেপ। 
যাঁদ ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কম্মযোগ কথনকালে এই অবতারতত্ত্ উত্থাপনের কোনও 
প্রয়োজন দেখা যায় না। 'যাঁন ভগবানের আদর্শকা্্মত্ব বুঝিতে চেস্টা কারবেন, তান 
কৃষ্চারন্র গ্রল্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পাঁরবেন। আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে। 
যাহাকে দার্শীনকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইর্‌প প্রসিদ্ধ, ব্হ্গজ্ঞানই মুক্তির পথ। 
বরহ্ধকে জানিতে হইবে, কিন্তু ব্র্ধ কিঃ বন্ধ নিরাকার, নিরঞ্জন. অপারাচ্ছিন্ন নিত্য, শৃদ্ধমুক্ত। 
সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রক্ষকে জানিলেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অবতীর্ঁণ এবং 
শরীরাবাঁশম্ট যে ঈশ্বর, তাঁহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না। তবে কি অবতীর্ণ 


* কৃফচারন্র, প্রথম খণ্ডে। 
+ এই সকলের কথাও আমি কৃষ্চারঘ্রের প্রথম খণ্ডে বিচার কাঁরয়াছ। পুনরুক্তি অনাবশ্যক। 


৭৬৮ 





শ্রীমন্তগবন্গণতা 


এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, তাঁহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই » 
এই ক্লোকে সে সংশয় 'নরাকৃত হইতেছে । অবতীণ এবং শরদরী ঈশ্বরের দিব্য জল্ম বর্ম 
তত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিস্তু তত্তৃতঃ জানতে হইবে। যাহাকে তাহাকে 
ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে লাভ নাই। 
বীঁতরাগভয়ক্রোধা মল্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পৃতা মঞ্তাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥ 
বীতরাগভয়ক্রোধ, মল্ময়, আমাতে উপাশ্রত, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পৃত অনেকে নপ্তাবগত 
হইয়াছে । ১০ । 
প্রথমে কথার অর্থ। রাগ-অনরাগ । মন্ময়- ব্রক্মবিৎং, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরাহত। আমাতে 
উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞানানম্ঠ : শ্রীধর বলেন, মধপ্রসাদলন্ধ মদ্ভাবগত ঈশ্বরভাবগত, 
মোক্ষপ্রাপ্ত। 
ভাষ্যকারেরা বলেন যে. এ কথা এখানে বাঁলবার কারণ এই যে, আমাতে ভাঁক্তবাদ এই নৃতন 
প্রচারিত হইতেছে না। পৃব্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাভ কাঁরয়াছেন। তাহাই 
বটে, 1কস্তু বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্তব্য যে, যাঁহাবা আদর্শ কম্ম্র কর্মের মর্ম বুঝিয়া 
কম্্ম কাঁরয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা হইতেছে । পরবর্তী পণ্দশ ক্পোক পাঠ কারলেই ইহা বুঝা 
যাইবে । ইহা বাঁঝতে না পারলে কম্মযোগেব সঙ্গে এই সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দোঁখতে 
পাওয়া যাইবে না। 
নিজ্কাম কম্মের পক্ষে রাগভয়াক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং জ্ঞান 
ও তপের (১1োনা 001101৩) ছ্বাবা চারন্র বিশহদ্ধীকৃত হইবে। ইহা না হইলে কর্ম 
'নজ্কাম হইবে না। 
সকলেই শনচ্কামকন্ম্শ হইতে পারে না। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদের কম্মের 'ক 
কোন ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্মের ফলাবধাতা । ইহা পরবর্তঁ দুই শ্লোকে কাঁথত হইতেছে । - 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্জানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সব্বশিঃ 0১১৯) 
যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আম তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট বাঁর। মনুষ্য 
সব্্বপ্রকারে আমার পথের অনুবত্তাঁ হয়। ১১। 
অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অজ্জ্ন বলতে পারেন, “প্রভো! আসল কথাটা কি. তা 
ত এখনও বুঝাও নাই। িম্কাম কম্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্মে কিছু পাইব 
না কি? সেগুলো কি পণ্ডশ্রম 2” ভগবান এই সংশয়চ্ছেদ কাঁরতেছেন। সকলেই একই 
প্রকার চিন্তভাবেব অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না। যে যে-ভাবে আমার উপাসনা করে 
তাহাকে সেইরূপ ফল দান কাঁর। যে যাহা কামনা কারয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই 
কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না,অর্থাং যে নিম্কাম, সে আমায় পায়। কামনা- 
ভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমায় পায়। 
তার পর "দ্বিতীয় চরণ। “মনুষ্য সব্ব্প্রকারে আমার পথের অনুবন্তাঁ হয়” এ কথার অর্থ 
সহসা এই বোধ হয় যে, “আম যে পথে চাল, মানুষ সব্র্বপ্রকারে সেই পথে চলে ।” এখানে 
সৈ অর্থ নহে- গশতাকারের “101072,ঠিক আমাদের “101010" সঙ্গে মিলিবে. এমন প্রত্যাশা 
করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, “উপাসনার বিষয়ে মন্ষা যে পথই অবলম্বন করুক না, 
আম যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসতে হইবে 1” “মানুষ যে-দেবতারই পুজা 
করুক না কেন সে আমারই পূজা করা হইবে; কেন না, এক ভিন্ন দেবতা নাই। আমিই 
সর্বদেব- অন্য দেবের পূজার ফল আমিই কামনানুরুপ 'দই। এমন কি, যাঁদ মানুষ 
দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইীন্দ্রিয়াদির সেবা করে, তবে সেও আমার সেবা । কেন না. জগতে 
আমি ছাড়া ?কছু নাই- হীন্দ্রিয়াদও আম, আমই হীল্দ্রিয়াদস্বর্পে ইীন্দ্িয়াদির ফল দই । ইহা 
খনকৃষ্ট ও দুঃখময় ফল বটে, কন্তু যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান করি।” 
পৃথিবীর বহুবিধ উপাসনাপদ্ধীত প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের 
উপাসনা করেন। কেহ একমান্ন জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; কোনও জাতি 
ভুতযোনির, কোনও জাত বা 'পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নিজাঁবের, কেহ মনুষ্যের, 
৭৬৯ 
ব ২--৪৯ 


বাঙ্কম রচনাবলশ 


কেহ গবাদি পপর কেহ, হক্ষের বা পররধণ্যের উপাসনা করে। 'গই সকলই উপাসনা কি 
ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ধ আছে, অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে। কিন্তু সে উৎকর্ধাপকর্ষ কেবল 
উপাসকের জ্ঞানের পাঁরমাণ মান্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পাঁথপার্থে পুস্পচন্দনাসন্দুরাক্ত 
দিলাখণন্ড দৌঁখয়া, তাহাতে আবার পুজ্পচন্দন ন্দর লোপিয়া যায়; যে কিপিং জানয়াছে, 
সে না হয়, নিরাকার রন্ষের উপাসক। "কস্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পারিমাগজ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই 
প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হমালয় পব্থবতকে বল্মীক-পাঁরীমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র- 
পারিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ । ব্রহ্মবাদীও ঈশ্বরস্বরূপ অবগত নহেন-শিলাখণ্ডের 
উপাসকও নহে। তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য, ইহা কি 
প্রকারে বলা যাইবে? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য । 
গ্ছুল কথা, উপাসনা আমাদগের চিত্তবৃত্তর, আমাদের জীবনের পাঁবন্রতা সাধন জন্য- ঈশ্বরের 
তুঁষ্টিসাধন জন্য নহে। বান অন্ত আনন্দময়, বানি তুষ্ট অততুষ্টর অতাঁত. উপাসনা দ্বারা 
আমরা তাঁহার তুম্টীবধান কারতে পাঁর না। তবে ইহা যাঁদ সত্য হয় যে, তান বিচারক-কেন 
না, কম্মের ফলাবধাতা--তবে যাহা তাঁহার 'বিশদ্ধ স্বভাবের অনুমোদত, সেই উপাসনাই*তাঁহার 
গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধাঁম্মক বাঁলয়া প্রাতিজ্ঞালাভের 
উপায়স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে-কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসনা আন্তাঁরক, 
তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য । যান নিরাকার রন্ষের উপাসক বা তপশ্চারী, তাঁহাব 
উপাসনা যাঁদ কেবল লোকের কাছে পসার কারবার জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগণ 
পুনের মঙ্গল কামনায় ষম্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই আঁধক পাঁরমাণে ভগবানের গ্রাহ) 
বালয়া বোধ হয়। 

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝলে, পাঁথবীতে আর ধরম্মগত পার্থক্য থাকে না;-াহন্দন, 
মুসলমান, শ্রীষ্টীয়ান, জৈন, নিরাকারবাদ+ী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই 
সেই এক ঈশ্বরের উপাসক- যে পথে তান আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকোক্ত 
ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়ক ধর্্ম। এক মাত্র সব্বজনাবলম্বনীয় ধম্্ম। ইহাও প্রকৃত 
জা রুমান হি 
আর 1 

দি. কাতক্ষত্তঃ কম্মণাং 'সাদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হ মানুষে লোকে িদ্ধির্ভবাত কম্্মজা॥ ১২॥ 

ইহলোকে যাহারা কম্মাক্লাদ্ধ কামনা করে. তাহারা দেবগণের আরাধনা করে। এবং শাঘ 
মনুষ্যলোকেই তাহাদের কর্মাসাদ্ধ হয়।১২। 

অর্থাং সচরাচর মনূষ্য কম্মফল কামনা কাঁরয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং ইহলোকেই 
সেই আভিলাষত ফল প্রান্ত হয়। 

সে ফল সামান্য । নিম্কাম কম্মের ফল আত মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না করিয়া, 
লোকে সামান্য ফলের চেস্টা করে কেন? ইহা মনৃষ্যের স্বভাব যে. যে-সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, 


গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আম চাঁর বর্ণ সৃষ্ট করিযাছি বটে, [কন্তু আমি তাহার 
সোষ্ট)কর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা ও বিকার-রাঁহত 'জানিও। ১৩ । 

হন্দশাদ্নের সাধারণ উক্তি এই যে ব্রাহ্ষণবর্ণ সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে, ক্ষান্রয় বাহ্‌ হইতে, 
বৈশ্য উরু হইতে এবং শূদ্রে চরণ হইতে সম্ট হয়। কভু গুণকর্মীবভাগশঃ চাতুব্বর্প্য সৃষ্ট 
হইয়াছে, এই কথা হিন্দশাস্তের কাথিত সাধারণ উক্তির সঙ্ত্রে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। 
নানা কারণে এ কথাটার 'বস্তাঁরত চার আবশ্যক। 

প্রথমতঃ দেখা যায়, 'হন্দুশাস্মের কথিত সাধারণ ডীক্তর আদি বিখ্যাত পুরুষসৃক্তে। 


৭০0 


॥নন্ডদবল্গশীতা 


ছিল না,তাঁহারা বলেন যে, এই সৃক্ত আধুনিক। আমাদের সে বিচারে প্রয়োজন নাই। 
বৈদিক সূক্ত সবই আঁত প্রাচীন, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। আমার বাঁলবার 
কথা, এঁ সুক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না যে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন 
হইয়াছে, বাহ হইতে ক্ষান্নয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদ। সেই ধকল উদ্ধত কারিতোঁছ-- 
"ব্রা্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহ্‌ রাজন্যঃ কৃতঃ। 
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পল্ত্যাং শুদ্রোহজায়ত ॥৮ 
শুদ্রের সম্বন্ধে “অজায়ত” বলা হইয়াছে বটে. কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ 
সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষান্রয় বাহু (কৃত) হইলেন।* বৈশ্য সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে 
যে. ইন্হার উরুই বৈশ্য। 
বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তরীয় সংহতায় পাওয়া যায় যে, প্রজাপতি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু 
হইতে ক্ষল্লিয়, মধ্যভাগ হইতে (মধ্যতঃ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শদ্র সৃষ্ট করিলেন। 
কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুক্বর্ণের সৃষ্টি অন্য প্রকার কাথত হইয়াছে। শতপথ- 
ব্রাহ্মণে কাঁথত হইয়াছে, যথা-_ 
এটির রবিন অজনয়ত। ভুব ইতি ক্ষত্রং স্বারাতি বিশম।” শদ্রের কথা 
11 
পুনশ্চ তোত্তিরীয় ব্রাক্গণে_ 
"খগৃভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহঃ যজহব্বেদং ক্ষান্রয়স্যাহযোনিম। সামবেদো ব্রাহ্গণানাং 
প্রসতিঃ |? অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজ-ক্ব্দে হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং খগ্বেদ হইতে 
বৈশ্যের জল্ম। এখানেও শ্রের কথা নাই। 
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শান্তপব্রবে ৪৭ অধ্যায়ে-_ 
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বাঁঙকম রটনাবলশ 


উদাহরণস্বরূপ এই মতগুি উদ্ধত করা গেল। এমন আরও অনেক আছে। সকল উদ্ধত 
কারতে গেলে পাঠকের 'বরাক্তকর হইবে। ক্ছুলন কথা, হিন্দূশাস্তে চাতুব্বশ্য উৎপাত সম্বন্ধে 
নানা প্রকার মত আছে। শ্রীকৃও যাহা বাঁলতেছেন, তাহাও সাধারণ মত হইতে 'ভন্ন বাঁলয়া 
আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তান বলেন না যে, আম আমার অঙ্গাবশেষ হইতে বর্ণীবশেষ 
সাম্ট করিয়াছ। 'তাঁন বলেন, গুণকম্মের বিভাগানুসারে কাঁরয়াছ। প্রথমে দেখা যাউক, গুণ 
কাহাকে বলে। 

সত্তবরজস্তম এই তন গুণ । ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্তপ্রধান ব্রাহ্গণ, তাহাঁদগের কম্্ম শমদমাদ ; 
সত্বরজঃপ্রধান ক্ষা্িয়। তাহাঁদগের কর্ম শৌর্ধ্য যুদ্ধাদ; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, তাহাদগের কর্ম্ম 
কাষবাপিজ্যাদ; তমঃপ্রধান শদুদ্র, তাহাঁদগের কর্ম অন্য তন বর্ণের সেবা । এইরূপ গুণকর্রমের 
বিভাগ অনুসারে সংষ্টি কাঁরয়াছ, ইহাই ভগবদাভপ্রায়। 

এক্ষণে যে জল্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্বেই সত্গপাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা 
ভালা ভাত তভাত না 

বালবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্প্রধানাঁদ স্বভাব, তাঁহাকে 

অবশ্য স্বীকার কারতে হইবে যে, মনৃষ্যের বংশানুসারে নহে, গুণান্‌সারে তাহার ব্রাহ্গণত্বাদি। 
ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে. এমন নহে; সত্গুণপ্রধান স্বভাব হইলে 
শুদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগনপপ্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্ে 
হইবে, ভগবদ্ধাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলন্ধি। 

আম যে একটা নূতন মত 'নজে গাঁড়য়া প্রচার কাঁরতোঁছ, তাহা নহে। প্রাচীন কালে, 
শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্ণ প্রাচীন খাঁষগণও এই মত প্রচার কাঁরয়াছলেন। ধর্মতত্ত 
তাহার িছন প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছ, যথা-_ 

ক্ষান্তং দান্তং জতক্রোধং জতাত্মানং ?জতৌন্দ্য়মূ। 
তমেব ব্রাহ্ষণং মন্যে শেষাঃ শদ্রা ইতি স্মৃতাঃ | 


আগ্মহোন্নব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তা-স্তান দেবা ব্রাহ্মণান বিদঃ 
সি 1৮8 7575ূ 
চণ্ডালমাঁপ বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বদন ॥ 
গোৌতিমসধাহতা। 
ক্ষমাবান্‌, দমশশীল, [জতক্লোধ, এবং 'জতাত্মা জিতৌন্দ্রয়কেই ব্রাহ্মণ বালিতে হইবে, আর 
সকলে শূদ্রু। যাহারা আঁম্মিহোন্র্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শৃঁচি, উপবাসরত, দাস্ত, দেবতারা 
ভাঁহাঁদগকেই ব্রাহ্মণ বালিয়া জানেন। হে রাজন-! জাতি পৃজ্য নহে, গুপই কল্যাণকারক। 
চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বালিয়া জানেন। 
পুনশ্চ, মহাভারতের বনপব্রধে মাকশ্ডেয়সমস্যাপব্ববাধ্যায়ে ২৯৫ অধ্যায়ে খাঁষবাক্য আছে, 
“পাঁতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দািক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ত হইলেও শদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্রু সত্য, দম 
ও ধর্মে সতত অনরক্ত, তাহাকে আম ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” 
পুনশ্চ বনপব্ৰে অজগরপর্র্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজার্ধ নহুষ বাঁলতেছেন, “বেদমূলক সত্য, 
058 আঁহংসা ও করুণা শৃদ্রেও লাক্ষত হইতেছে। যদ্যাঁপ সত্যাদি ব্রাহ্মণ- 
ধর্ম শৃদ্রেও লাক্ষত হইল, তবে শৃদ্রও ব্রান্মণ হইতে পারে।” তদুত্তরে যাঁধাষ্ঠর বালতেছেন, 
“অনেক শদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব 
শৃদ্রবংশ্য হইলেই যে শর হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাক্মণ হয়, এরুপ নহে। কিন্তু যে 
সকল ব্যাক্ততে বৌদক ব্যবহার লাক্ষত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ. এবং ষে সকল ব্যাক্ততে লাক্ষত 
না হয়, তাহারাই শদ্রু।” 
কিস্তু হইতৌছল দনম্কাম ও সকাম কর্মের কথা, কর্মের ফলকামনার কথা,-চাতুর্বণেযর 
কথা আসিল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে ষে, কেহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের কামনায় দেবাদির 
বন কে বেহ যা কয ফা থাকে। লোকের মযো এর বস আচরণ দেখা 


যায় কেন? তাহাঁদগের র প্রকাতিভেদবশতঃ। এই প্রকাতিভেদই চাতুক্বর্পয বা বর্ণভেদ। কি 


৭৭২ 


পহনশ্৮ 


ভ্রীমস্ভগবদ্গণতা 


এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা কাঁরয়াছেন। তবে ঈশ্বর ফি কম্ম করেন? করেন 
বৈকি? কিন্তু এরুপ কর্ম করিয়াও তানি অকর্তা। কেন না, তান অব্য়। 'তনি যাঁদ 
অব্যয়, তবে 'তাঁন কম্্মফলের অধীন হইতে পারেন না-তাঁহার সুখ দুখ, হাস বাদ্ধ নাই। 
যাঁদ তিনি ফলের অধীন নহেন, তবে তাঁহার কৃত কর্ম্ম 'নক্কাম। তান 1নক্কামকম্মর্ী। 
মনৃষ্যও সেই জন্য নিজ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মালত হইতে পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মাঘ লন 
হওয়াই মুক্ত। কিস্তু শুদ্ধসর্ত্র নিম্কামস্বভাব পরমাত্মায় সকাম জীবাতআ্বা লীন হইতে পারে না। 
নিজ্কামকম্মীই মুক্তির আধকারী। 

ঈশ্বর কর্ম করেন, এ কথা আধানক বৈজ্ঞানকদিগের শিষ্যরা মানিবেন না। তাঁহারা 
বাঁলবেন, ঈশ্বর কর্ম করেন না; যাহা হয়, তাহা তাঁহার সংস্থাপন নিষমে (0৮) নষ্পন্ব 
হয়। কিত্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কর্ম্ম। যাঁহারা বালবেন, সেই সকল 'নয়ম জড়ের গণ, যাঁদ 
তাঁহারা জড়কে ঈশ্বরসস্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ঈশ্বরের কর্ম্মকারত্ব স স্বীকার 
করিলেন। যাঁহারা তাহাও স্বীকার করেন না. তাঁহারা অনীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্ববের 
কম্মকাবত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই। 


ন মাং কম্মাণি লিম্পাম্ত ন মে কম্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোহাঁভজানাতি কণ্মাভর্ন স বধ্যতে॥ ১৪ ॥ 
কম্মসকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কম্মে ফলস্প্হা নাই। এইরূপ আমা যে 
জ্ঞানে, সে কম্মের দ্বারা আবদ্ধ হম না।১৪। 
ঈশ্বরের নিজ্কামকার্ম্মত্ব না জ্ঞানিলে নিম্কাম কর্ম বুঝা যায় না। তাহা জানলে কর্ম্ম 
িজ্কাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কর্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায। পর্ব" 
গ্লোকের যে টীকা দেওয়া শগয়াছে, তাহাতে এ কথা পাঁরস্ফুট করা 'গয়াছে। 


রর কর্ম পৃব্বৈরাপ মুমুক্ষুভিঃ। 
কর্মৈব তস্মাত্বং প্বৈঃ পূব্বতমং কৃতমৃ॥ ১৫ ॥ 
এইরূপ জানয়া হিঠতী মোক্ষাঁভলাষগণ কর্ম্ম কাঁরয়াছলেন, তুমি পূর্বগামীদিগের 
পৃর্বকাল-কৃত কর্ম সকল কর। ১৫ । 
অর্থাৎ প্রাচীন কালে বাঁহারা মোক্ষকাম, তাঁহারা আপনাকে অকর্তা জানিয়া -কম্মের 
ফলভোগন নাহ, ইহা জানিয়া কর্ম করিতেন। তুমিও সেইরূপ কর্ম কর। 
কিং কর্ম কিমকম্মোতি কবয়োহপ্যনর তাঃ। 
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যাম যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাং ॥ ১৬ ॥ 
কম্ম কি, অকম্মণ কি. পাণ্ডতেরাও তাহা ব্বীঝতে পারেন না। অতএব কম্ম কি, তাহা 
তোমাকে বালতেছি। তাহা জানলে, অশৃভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬ । 
অকম্ম অর্থে এখানে মন্দ কর্ম নহে-অবর্্ম অর্থে কম্মশ্যতা। 
কর্ম্মনো হ্যাঁপ বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যণ বিকম্মণঃ। 
অকম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কম্মণো গাঁতি॥ ১৭ ॥ 
কর্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্্ম কি. তাহা বাঁঝতে হইবে, এবং অকর্্ম কি, তাহা 
বাঁঝিতে হইবে। কর্মের গতি দৃর্জেয়। ১৭ | 
কম্ম-_অর্থে বাহত কম্ম” যাহা যথার্থ কম্ম। 
শবকর্ম্ম- আবাহত কম্্ম। 
অকর্্ম-কর্ম্মত্যাগ, কম্মশিন্যতা । 
কম্মশাকম্ম যঃ পশোদকম্ণি চ কম যঃ। 
স বাদ্ধমান মনৃষ্যেষ স যুক্তঃ 2 
যে কম্মেতেও কম্মশ্‌ন্যতা দেখে, এবং অকর্মেও কর্ম দেখে, সেই মননষ্যের মধ্যে 
বৃদ্ধিমান। সেই যোগযুক্ত, 'এবং সেই সব্বকম্্মকারণ। ১৮। 
ভগবদারাধনা কর্ম্ম; কিস্তু তাহাতে কর্মের যে বন্ধকতা. তাহা ঘটে না. এই জন্য তাহাকে 
কম্মঞ্বরুপ বিবেচনা কাঁরবে না। আর ষে কর্ম বাহিত, তাহা না কারলে তাহার ফলভাগণ 
হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক; এ জন্য না করাকেই, অর্থাধ অকম্্মকেই কম্্স বিবেচনা 
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করিবে। শ্রীধরের টীকার মন্সার্থ এই। ইহাতে এ শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, 
ভগবদারাধনাই কর্তব্য। অন্যান্য অনুষ্ঠান মুক্তির বিঘ্ন! 

শঙ্করাচার্ধয অনুরূপ বুঝাইয়াছেন। 'তাঁন এই শ্লোক উপলক্ষে একি দীর্ঘ এবং জাঁটল 
প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্কুল কথা এই-_আত্মা ক্রিয়ানালপ্ত; কম্ম্ম ইীন্দ্রিয়াদর দ্বারাই 


ধিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, পরবত্তর্ঁ শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখলে একটা সোজা অর্থ 
পাওয়া যায়। কামসগ্কল্প-ীববাজ্জত, ফলকামনাশ্‌ন্য যে কর্ম, সে অকর্ম্ম_কম্মশন্যতা। আর 
যান অনুষ্ঠেয় কর্মে বিরত, তাঁহার কর্তব্য-বিরাতির ফলভা'গত্ব আছেই আছে-_অতএব এখানে 
কর্মশন্যতাও কন্্ম। কেন না, 2410009 তানিই ভ্ঞানশ। 

যস্য সব্্বে সমারস্তাঃ কামস 
জ্ঞানাগ্মিদগ্ধকম্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং রা )১৯] 

যাহার সকল চেস্টা কাম ও সঙকজ্পবাঁজ্জত, এবং যাহার কম্ম” জ্ঞানাপ্রতে দদ্ধ, তাঁহাকেই 
জ্ঞানগণ পাণ্ডত বলেন।১৯। 

“কামসঙ্ক্প” এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গোঁরব কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। 
শঙ্করাচার্যকৃত এই অর্থ,-“কামসকক্পবড্জি তাঃ”, “কামৈস্তংকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈবাঁজ্জতাঃ”। 
শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কাম্যতে হীতি কামঃ। ফলং তৎংসঙকজ্পেন বাঁজ্জতাঃ।” মধুসূদন 
সরস্বতী বলেন, “কামঃ ফলতৃষ্ণা। সঙ্কল্পোহহং করোমীত কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বাঁজ্জতাঃ”। 
এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধ্সৃদন সরস্বতীকৃত সঙ্কজ্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, 
কিস্তৃু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচার্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সঙ্কজ্প উভয়-বিবাঁজ্জত 
হইলে কর্মে কর্মে প্রবাত্তর অভাব জাল্মিবে। যে কর্ম কারবার আঁভলাষ রাখে, এবং ফল কামনা 
করে না, সে কর্ম কারবে কেন? এ জন্য শঙ্করাচার্য্য নিজেই বাঁলয়াছেন, “মৃধৈব চেস্টামান্রম 
অনম্ঠীয়স্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থ িবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থং।” অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যাক্তির 
সমারভসকল অনর্থক চেষ্টা মান্র। প্রবাত্তমার্গে কেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবৃততিমার্গে কেবল 
জশবনযাত্রানিব্্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন 'ষে, তাহা হইলেও কামও 
সঙ্কল্পবজ্জিত হইল না। 

মধুসূদন সরস্বতীও “লোক শিক্ষার্থং” ও “জীবনযাত্রার্থং” কথা দুইটি রাঁখয়াছেন, 'কন্তু 
“কামসঙ্কল্পবাঁজ্জত” পদের 1তাঁন যে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, তাহা পাঠক 'িঃসড্কোচে গ্রহণ কাঁরতে 
পারেন। ফলতৃষ্জা এবং অহঙ্কাররাহত যে কর্ানজ্ঠান, তাহাই বাহত, এবং তাহাই কর্্ম- 
শূন্যতা । 

সচরাচর লোকে ফলকামনাতেই কম্মান্ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়_ এবং আমি এই কর্ম করিতোছি 
বা কারয়াছ, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদিপ্রায় এই যে, দুইয়ের অভাবই 
কর্মের লক্ষণ, কম্মে তদৃভয়ের অভাবই কম্মশনন্যতা। 

এইর্প বুঁঝলেই ি আপাত্তর মীমাংসা হইল? হইল বৈ কি। ফলকামনাতেই লোকে 
সচরাচর কর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কন্তু ফলকামনা ব্যতীত যে কর্ম প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, এমন 
নহে। যাঁদ তাই হইত, তাহা হইলে 'নিজ্কাম শব্দের অর্থ নাই-_এমন বস্তুর আস্তিত্ব নাই। যাঁদ 
তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছন্নেরও কোন মানে নাই । কথাটা পূর্বে বুঝান হয় নাই। 
এখন বুঝান যাউক। 

কার্ধয আছে, যাহা মনষ্যের অনুষ্ঠেয় । যে সে কম্মের ফলকামনা করে না, 
তাহারও পক্ষে অনজ্ঠেয়। এমন মনৃষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা কামনা করে না 
মারতে পারলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিস্তু আত্মজীবন রক্ষা তাহার অনষ্ঠেয়। যে 
শৃলরোগণ আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শন্লুর জীবনরক্ষা সচরাচর কেহ কামনা 
করে না, কিনতু শু মক্জনোল্মখে বা অন্য প্রকারে মত্যুকবলগস্তপরায় দেখিলে তাহার রক্ষা আমাদের 
অনুষ্ঠেয় কম্ম্ম। শন্রুকে উদ্ধারকালে মনে হইতে পারে, “আমার চেম্টা নিষ্ফল হইলেই ভাল ।” 
এখানে ফলকামনা নাই, গকন্তু কর্ম আছে। 
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তবে ইহাও বলা কর্তব্য যে, নিজ্কাম কর্মে ফলাসাদ্ধর চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও যায় 
না ভার লে ভালা বির ভি বাউল সে মীক্ত কামনা করে এবং মুক্তি 
প্রাপ্তর উপযোগন চেষ্টা করে। কাম শব্দ গীতায় বা অন্য এমন অর্থে ব্যবহার হয় না"যে 
তাহারও ফলাঁসাদ্ধর চেষ্টা বুঝায় না। মনে কর. স্বদেশের বা স্বজাতির [হতসাধন একাঁট 
অনুষ্ঠেয় কর্্ম। যে স্বদেশাহতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামনা কারযা, সে চেষ্টা 
বা এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শব্দের প্রকৃত তাংপর্য্য কি. তাহা বুঝা 
য। 
ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চাঁরাট অপবর্গ-পুরুষার্থ। পুরুষার্থে ইহা ভিতা আব কোন 
প্রয়োজন নাই। যাহা ধম্ম, অর্থ অর্থাৎ এরীহক ধন সৌভাগ্যাঁদ এবং মোক্ষ, এই 1তনের 
আতরিক্ত, তাহাই কাম। এই জন্য কাম্য কর্মের দ্বারা স্ব্গাঁদ লাভ সাধনাকে কাম শব্দে 
আভাঁহত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকম্মজনিত যে সৃখভোগ, সে আপনার সুখ। অতএব 
কামের ডীদ্দস্ট যে সুখ- তাহা নিজের সুখ--পরের মঙ্গল নহে । যে কম্মের উদ্দেশ্য পবাহতশীদ 
তাহাই নিচ্কাম। যে কর্মের উদ্দেশ্য নিজহিত, তাহা 'নজ্কাম নহে। 
কাম শব্দ মহাভারতের অন্যন্র বিশেষ করিয়া বুঝান আছে। 
ইীন্দ্রিয়াণাণ্ পণ্চানাং মনসো হদয়স্য চ। 
বষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতর্পজায়তে। 
স কাম ইতি মে বৃদ্ধিঃ কম্মণাং ফলমনুত্তমম্‌ ॥ 
পাঁচাট হীন্দ্রিষ, মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাঁকয়া যে প্রীতি উপভোগ আমাৰ 
গববেচনায় তাহাই কাম । তাহাই কম্মের উত্তম ফল। 
অতএব কাম অর্থে আত্মসূখ। 
এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে কর। যাঁদ স্বদেশাহতৈষী কেবল মাত্র স্বদেশের 
িতকামনা কারয়া কর্ম করেন, তবে তাঁহারই কর্ম নিভ্কাম। আর যাঁদ আপনার যশ মান সম্দ্রম 
উন্নাত প্রভাঁতিব বাসনায স্বদেশের ইম্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তান সকামকর্ম্মা। 
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দেবতত্ব ও হিন্দুধর্মী 
হন্দাধন্স 


সম্প্রীতি সাশাক্ষত বাঙ্গালাদগের মধ্যে হিন্দুধম্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। 
অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্দুধর্মের প্রাঁত ভাক্তমান- হইতোছি। যাঁদ এ কথা সত্য হয়, 
তবে আহম্াদের বিষয় বটে। জাতীয় ধন্মে'র পুনজ্জাবন বাতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা 
আমাঁদগের দুঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাহারা হন্দধম্মের প্রীত এইরূপ অন্রাগযুক্ত, তাঁহাঁদগকে 
আমাদিগের গোটাকত কথা 'জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য, হিন্দধর্ম্ম কি? 'হন্দ.য়ানিতে 
অনেক রকম দেখিতে পাই । 'হন্দু হাঁচি পাঁড়লে পা বাড়ায় না, টিকাঁটাক ডাকিলে “সত্য সত্য" 
বলে. হাই উঠিলে তুঁড় দেয়. এ সকল কি হিন্দুধর্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক 
আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসশী দোঁখলে যাত্রা কারিতে নাই, অমুক বারে ক্ষোরা হইতে নাই, 
অমুক বারে অমুক কাজ কাঁরতে নাই, এ সকল ক হিন্দুধর্ম? অনেকে স্বকার কাঁরবেন যে' 
এ সকল হিন্দুধর্ম নহে। মূর্খের আচার মান্র। যাঁদ ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে 
বালতে পার যে. আমরা হন্দুধরম্মের পুনজ্জর্ণবন পুনজ্জর্খবন চাহ না” 

এফ ণে এএশতে পাইতৌছি যে, হিন্দুধর্মের নিয়মগুলি পালন কাঁরলে শরীর ভাল থাকে। 
যথা একাদশশর ব্রত স্বাস্থ্যরক্ষার একটি উত্তম উপায়। তবে শরীররক্ষার বতই ক হিন্দুধর্ম? 
আমরা একাঁট জমিদার দৌঁখয়াঁছ। তান জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তান আত 
প্রত্যষে গানঘ্রোখান করিয়া কি শীত কি বর্ষা প্রতাহ প্রাতঃয্লান করেন এবং তখনই পূজাহিকে 
বাঁসয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনন্যমনে তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পৃজাছিকের 'কছমান্ত 
[বঘ] হইলে, মাথায় বজাঘাত হইল, মনে করেন। তার পর অপরাহে নিরামষ শাকান্ন ভোজন 
করিয়া একাহারে থাকেন.__ভোজনান্তে জাঁমদারী কার্যে বসেন। তখন কোন: প্রজার সর্বনাশ 
কারবেন, কোন্‌ অনাথা বিধবার সব্ব্ব কাঁড়য়া লইবেন, কাহার খণ ফাঁক দিবেন, মিথ্যা জাল 
করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্‌ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে 
হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নাবষ্ট থাকে. এবং যত্র পর্যাপ্ত হয়। আমবা জান যে. এ ব্যাক্তর 
পূজা আঁছিকে, ক্রিয়া কর্মে, দেবতা ব্রাহ্গণে আন্তরিক ভাঁক্ত, সেখানে কপটতা কিছ নাই । জাল 
করিতে করিতেও হারনাম কাঁরয়া থাকেন। মনে করেন, এ সময় হাঁর-স্মরণ কারিলে এ জাল করা 
আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যাক্ত কি হিন্দু ঃ 

আর একাঁট "হিন্দুর কথা বাঁল। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থাকব, তাহা 
ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পযন্ত কাঁরয়া থাকেন। যে কোন 
জাতর অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও ম্লেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপাত্ত করেন না। সন্ধ্যা 
আছ ক্রিয়া কম্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যাঁদ মিথ্যা কথা 
কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্ত স্মরণপূবর্কক যেখানে লোকাহতার্থে মিথ্যা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়-_অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। নিম্কাম 
হইয়া দান ও পরহিত সাধন কারয়া থাকেন। যথাসাধ্য হীন্দ্রিয় সংযম এবং অন্তরে ঈশ্বরকে 
ভক্তি করেন। কাহাকে বণনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। হীন্দ্িয়াদ দেবতা 
আকাশাঁদ ঈশ্বরের মার্ত স্বরূপ এবং শাক্ত ও সৌন্দর্যোর বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে 
সকলের মানাঁসক উপাসনা করেন। এবং পুরাণকাঁথিত শ্রীকৃফে সব্বগৃপসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকীত 
পর্যযালোচনা কাঁরয়া আপনাকে বৈষব বাঁলয়া পাঁরচিত করেন। শহন্দুধর্ম্মানূসারে গুরুজনে 
ভক্তি, পূত্ত কলন্রাদর সন্পেহ প্রাতপালন, পশ:র প্রাতি দয়া কারয়া থাকেন। তান অক্রোধ ও 
ক্ষমাশশল। এ ব্যক্ত কি হিন্দঃ এ দুই বাক্তর মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি 


* পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামাণ মহাশয় যে-হন্দুধর্্স প্রচার কারতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে 
কখনই 'টাকবে না, এবং তাঁহার বব সফল হইবে না। এইরূপ 'বশ্বাস আছে বাঁলয়া, আমরা তাঁহার কোন 
কথার প্রাতিবাদ করিলাম না। 


৭৭৬ 


দেবতত্ব ও 'হিন্দ;ধম্স-হল্দুষম্স 

হন্দু নয় 2 যাঁদ না হয়--তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে তও যাঁদ 'হন্দুয়াঁন না 
তবে হিন্দুধর্ম কি? এক ব্যাক্ত ধম্মন্রস্ট, দ্বিতীয় রাজ আদ আচার ০৯৮ 
ধম 2 যাঁদ আচার ধর্ম্ম না হয়, ধম্মহি ধর্ম্ম হয়. তবে এই আচারত্রষ্ট ধাঁম্্মক বাক্তকেই হিন্দু 
বালতে হয়। তাহাতে আপান্ত কি? 

ইহার উত্তরে অনেকে বাঁলবেন যে. এ ব্যক্তি হিন্দুশাস্্রীবাহত আচারবান- নহে, এজনা এ 
হন্দু নহে । কোথায় এ ীহন্দ্ধম্মের স্বরূপ পাইব ? | 

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে. 'হন্দশাস্েই হন্দধর্ম আছে। এই 'হন্দুশাস্ত্র কিঃ 
শাস্ ভো অনেক। যে সকল গ্রম্থকে শাস্ত বলা যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে, সকলই 'ি 
1হন্দুপর্ম  যাঁদ কোন গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া এ দেশে মান্য হয়, তবে সে 'মন.সংহতা'। 
মনতে আছে যে, যদ্ধকালে শন্রুসেনা যে তড়াগপজ্করিণ্যাদর জলে প্লান পানাঁদ করে, তাহা 
নম্ট কাঁরবে।” ষে হিন্দুধর্ম তাঁষতকে এক গণ্ড্ষ জলদানের অপেক্ষা আর পপ্য নাই বলে, 
সেই হন্দুধর্মেরই এই গ্রন্থে বালতেছে যে, সহস্র সহম্ত্র লোককে জলাপপাসাপশীড়ত কারযা 
প্রাণে মাঁরবে। এটা কি হিন্দুধর্ম? যাঁদ হয়, তবে এরুপ নৃশংস ধর্মের পুনজ্জর্বনে কি 
ফল? বস্তুতঃ এ 'হিুন্দধম্স নহে, যৃদ্ধনীতি মান্র.--কি উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, 
তাঁদ্ষষক উপদেশ । যাঁদ ইহা হন্দুধর্ হয, তবে এ হিন্দুধর্মমে মন্বাদ অপেক্ষা মোল্ত্‌কে 
ও নেকপোলিয়ন আধক আঁভিজ্ঞ। 

স্থূল কথা এই, মন্‌তে যাহা হু আছে, তাহাই যে ধর্ম নহে, ইহা এক উদাহরণেই সিদ্ধ 
হইতেছে । এ সকলকে যাঁদ ধর্ম্ম বলা যায়, তবে সে ধর্ম শব্দের অপব্যবহার। যখন বলি, 
চোরের ধম্ম ল.কাচুরি, তখন যেমন ধর্ম শব্দ অর্থান্তরে প্রযুক্ত হয়, এ সকল বাধে “রাজধম্ম”” 
ইত্যাঁদ বলা, সেইরূপ । তবে মনূতে যাহা যাহা পাই, তাহাই যাঁদ ধর্ম নহে, তবে "জিজ্ঞাস্য 
মনু কোন. উক্তিগীলতে হিন্দুধর্ম আছে এবং কোন্গুীলতে নাই, এ কথা কে মীমাংসা 
কারুব? যাঁদ মন্বাঁদ খাঁষরা অন্্রান্ত হন, তবে তাঁহাদের সকল উক্তিগুলিই ধম্ম-যাঁদ তাহাই 
ধর্ম হয়, তবে ইহা মুক্তকন্ঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধম্মানূসারে সমাজ চলা অসাধ্য। 
মনু হইতেই একটা উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইতোঁছ। মনে কর. কাহারও 'পতৃশ্রাদ্ধ উপাস্থিত। 
ধহন্দুশাস্ত্মতে শ্রাদ্ধে ব্রাক্ষণভোজন করাইতে হইবে। কাহাকে 'িনমন্লণ কাঁরবে? মনুতে 
নিষেধ আছে যে, যে রাজার বেতনভুক তাহাকে খাওয়াইবে না: যে বাণিজ্য করে, 
তাহাকে খাওয়াইবে না: যে টাকার সনদ খায়, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বেদাধায়নশুন্, 
তাহাকে খওয়াইবে না; যে পরলোক মানে না, তাহাকে খাওয়াইবে না; যাহার অনেক যজমান, 
তাহাকে খাওয়াইবে না; যে চিকিৎসক, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শ্রোতস্মার্ত আগ্ পারত্যাগ 
কাবয়াছে তাহাকে খাওয়াইবে না: যে শত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, কি শৃদ্রকে অধ্যয়ন করায়, 
যে ছল কাঁরয়া ধর্মকর্ম করে, যে দুজ্জন, যে পতামাতার সাঁহত শীবনাদ করে, যে পাঁতিত 
লোকের শাঁহত অধ্যয়ন করে, ইত্যাদ বহুবিধ লোককে খাওয়াইবে না। এমন কথাও আছে যে, 
মন্র ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে না। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মনুর এই "বাঁধ 
অনুসারে চাঁললে শ্রাদ্ধকর্ম্মে আঁজকার 'দনে একাঁটও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রাদ্ধাদ 
পিতৃকার্যয পারত্যাগ কাঁরতে হয়। অথচ ষে বাপের শ্রাদ্ধ কারিল না. তাহাকেই হিন্দু বাল কি 
প্রকারে: এইরপ ভূঁরি ভূর উদাহরণেব দ্বাবা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে. সব্বাংশে শাস্মসম্মত 
যে হিল্দুধম্্স তাহা কোনর্পে এক্ষণে প্‌নঃসংস্থাঁপিত হইতে পারে না: কখন হইয়াছিল কি না, 
তাদ্ধষষে সন্দেহ । আর হইলেও সের্প হিন্দুধম্মেঁ এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক 
প্রকার 'নশ্চিত বলা যাইতে পারে। 

যদ সমস্ত শাস্তের সঙ্গে সব্বাংশে সংামলিত যে হিন্দুধর্ম তাহা পুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা 
না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে । এক, হিন্দুধর্ষ্ণ 
একেবারে পাঁরত্যাগ করা, আর এক 'হন্দুধম্রমের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চাঁলতে 
পারে. এবং চাললে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম একেবারে 
পাঁরত্যাগ করা আমরা ঘোরতর আঁনম্টকর মনে কার । যাঁহারা 1হন্দুধম্ম একেবারে পাঁরত্যাগ 


দভল্দ্যার্ঠৈব তড়াশানি প্রাকারোপারিখাস্তথা ইত্যাদি। এম অধ্যায়, ১৯৬। 
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বাঁঞ্কম রচনাবলশ 


কাঁরতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের আমরা 'জজ্ঞাসা কাঁর যে, 'হন্দুধন্মমের পারিবর্তে আর কোন 
নৃতন ধর্ম সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত, না সমাজকে একেবারে ধম্মহঈীন রাখা উচিত? যে 
সমাজ ধম্মশিন্য, তাহার উন্নাতি দুরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যন্তাবী।* আর তাঁহারা যাঁদ বলেন যে, 
হিন্দ-ধর্মের পাঁরবর্তে ধর্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা কাঁর যে, 
কোন্‌ ধর্মকে আশ্রয় কারতে হইবে? পাঁথবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম 
ইসূলামধর্্ম এবং খষ্টধর্্ম, এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দ্ুধম্্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার 
আসন গ্রহণ কারবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে: কেহই হিন্দুধম্মকে স্যানচ্যুত কারতে পারে 
নাই। ইসলাম কতকগন্লা বন্যজাতি এবং 'হন্দুনামধারশ কতকগহলা অনার্য জাতিকে আধকৃত 
কাঁরয়াছে বটে, 'কস্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্যাসমাজের কোন অংশ 'বিচাঁলত কাঁরতে পারে নাই। 
ভারতীয় আর্ধ্য হন্দু ছিল, হন্দুই আছে। বৌদ্ধধর্্স হিন্দৃধম্মকে ভারতবর্ষ ছাঁড়ষা দিয়া 
দেশান্তরে পলায়ন কাঁরয়াছে। খষ্টধর্্ম রাজাব ধম্ম হইয়াও কদাঁচং একখানি চণ্ডালের বা 
পোদের গ্রাম আধিকার, অথবা দুই এক জন কুক্ুট-মাংস-লোল্‌প ভদ্রসন্তানকে দখল 'ভন্ন আর 
কিছুই করিতে পারে নাই। যখন বৌদ্ধধর্ম, ইস্লামধশর্স ও খষ্টধর্্স। হিন্দুধর্মের স্থান 
আঁধকার কারতে পারে নাই, তখন আর কোন ধম্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপত কাঁরব ? 
ব্রান্মধম্মের আমরা পৃথক উল্লেখ করিলাম না. কেন না ব্রাক্গধর্্ম 'হন্দুধম্মের শাখা মাত। 
ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে 
সামাঁজক ধম্মে পাঁরণত হইবে। 

যখন ধম্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যাঁদ 'হন্দুধর্মের স্থান আঁধকার কারবার শক্ত 
আর কোন ধর্মমেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দুসমাজের আর কি গাঁত আছে 2 তবে 
'হন্দুধম্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পাঁড়তে হইতেছে । আমরা দেখিয়াছি যে, শাস্ব্রোক্ত যে ধর্স, 
তাহার সব্্বাঙ্গ রক্ষা কারয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না -এখনও চাঁলতেছে না--এবং বোধ হয়, 
কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচালত 'হিন্দুধম্্ম আছে; তঙকর্তৃক শাস্তের কতক বাধ 
রাক্ষিত এবং কতক পাঁরত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বাধ তাহাতে গৃহশত 
হইয়াছে। হন্দুধন্রের ক সপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই শবামশ্র এবং 
কলুষিত হিন্দুধর্মের দ্বারা 'হন্দুসমাজের উন্নাত হইতেছে না। তাই আমরা বলিতোঁছলাম যে 
যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম. যেটুকু সারভাগ, যেট;কু প্রকৃত ধর্ম সেইটুক অনুসন্ধান কয়া 
আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীষ ধর্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত 
হন্দুধম্ম্ম নহে, যাহা কেবল অপাবন্র কল2ীষত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম বাঁলয়া 
হিন্দুধর্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথবা 
প্রত্তততব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরাঁদগের স্বার্থসাধনার্থ সূম্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও 
নিব্বেধগণ কর্তৃক হিন্দুধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং 
মথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস, অথবা কেবল কাঁ্পত ইতিহাস, কেবল খম্মপ্রন্থ মধ্যে 
'বন্যন্ত বা প্রা্ষপ্ত হওয়া ধর্ম বলিয়া গাঁণত হইয়াছে, সে সকল এখন পাঁরত্যাগ কাঁরতে হইবে। 
যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নত. শারীরিক, মানীসক এবং সামাঁজক সর্্বাঁবধ উন্নাতি হয়, তাহাই 
ধম্ম। এইরুপ উন্নাতকর তত্ব লইয়া সকল ধম্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নাতিকর তত্- 
সকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা 'হন্দুধম্মেই প্রবল। হন্দুধম্মেি তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। 
হন্দুধর্র্ে যেরুপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্মেই নাই। সেইটুকু সারভাগ। সেইটুকুই 
হন্দুধম্্ম। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে- শাস্ত্ে থাকৃক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক 
_তাহা অধন্ম। যাহা ধর্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য, তাহা অধর্ম্ম। যাঁদ অসত্য মন্‌তে থাকে, 
মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধম্্ম বাঁলয়া পাঁরহার্যয। 

এ কথায় দুইটি-গোল ঘটে। প্রথম, বেদাঁদতে অসত্য বা অধর্্ম আছে, বা থাকতে পারে, 


* অনেকে বলেন যে, ধর্ম (80181০0) পাঁবত্যাগ কাঁরয়া কেবল নাতিমাত্র অবলম্বন কাঁরষা 
সমাজ চলতে পারে ও উন্নত হইতে পারে। এ কথার প্রাতবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে 
পারে যে, এমন কোন সমাজ দেখা যায় নাই যে, ধর্ম ছাঁড়য়া, কেবল নীতমান্ত অবলম্বন কাঁরিয়া উন্নত 
হইয়াছে। "ঘ্বতীয়, এই নীতিবাদশরা যাহাকে নশীতি বলেন, তাহা বাস্তাঁবক ধর্ম্ম বা ধর্মমূলক। 
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এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শহীনলে অনেকে কানে আঙ্গুল 'দিবেন। 
এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা 'লীখতৌছ না। তাঁহাদের যা হোক- একটা ধর্ম অবলম্বন আছে। 
যাহারা হিন্দধর্ম্মে আস্থাশন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের 
জন্যই 'লাঁখতেছি। তাঁহারা এ কথা অস্বীকার কারবেন না। 

আর একটি গোলযোগ এই ষে, িন্দুশাস্তের কোন্‌ কথা সতা, কোন্‌ কথা িথা, ইহার 
মীমাংসা কে কারবে? কোনউুকু ধর) কোন্টুকু ধর্ম নয়ট কোন্টুকু সার, কোন্টুক 
অসার? উত্তর, আপনাদেরই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। সতোর লক্ষণ আছে। যেখানে 
সেই লক্ষণ দৌখব, সেইখানেই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিব। যাহাতে সে লক্ষণ না দোখব, তাহা 
পাঁরত্যাগগ কারব। অতএব প্রকৃত 'হন্দ্ধর্্সম নিরুপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে, হিন্দশাস্দে 
কি কি আছে। 

ন্তু 'হিন্দুশাস্ত অগাধ সমদদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অজ্প লোকেরই আছে। 
কন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য কারলে, সকলেরই কিছু াকছু উপকার হইতে পারে। আমবা 
সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ব করিব ।- প্রচার” ১ম বর্ষ পু. ১৫-ই৩। 


বেদ 


বেদ, হিন্দুশাস্তের শিরোভাগে । ইহাই সব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শ।স্ব্ের আবর 
বাঁলয়া প্রাসদ্ধ। অন্য শাস্ত্রে যাহা বেদাতারক্ত আছে. তাহা বেদমূলক বাঁলয়া চালয়া যায়। 
যাহা বেদে নাই বা বেদাঁবরদদ্ধ, তাহাও বেদের দোহাই "দয়া পাচার হয়। অতএব, আগে বেদের 
কছু পাঁরচয় দব। 

সকলেই জানেন, বেদ চারাট-খক্‌, যজঃ, সাম, অথব্্ব। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় 
যে, বেদ তিনাট_ ধক, যজচ*, সাল । অথবর্ব সে সকল স্থানে গাঁণত হয় নাই। অথন্ব বেদ অনা 
তিন বেদের পর সগ্কালত হইয়াঁছল ক না, সে বিচারে আমাদের 1কছনমান্র প্রয়োজন নাই । 

কিম্বদ্তী আছে যে, মহার্ধ কৃষদৈপায়ন ব্যাস, বেদকে এই চার ভাগে বিভক্ত করেন। 
ইহাতে বুঝা যায় যে, আগে চার বেদ ছিল না, এক বেদই 'ছিল। বাস্তাঁবক দেখা যায় যে, খগ্বেদের 
অনেক শ্লোকাদ্ঘ যজুব্বেদে ও সামবেদে পাওয়া যায়। অতএব এক সামগ্রী চারি ভাগ হইয়াছে 
ইহা বিবেচনা কারবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

যখন বাল, খক- একটি বেদ. যজ:ঃ একটি বেদ, তখন এমন বাঁধতে হইবে না যে, খাগ্বেদ 
একখান বই বা যজহব্ব্দে একখান বই। ফলতঃ এক একখানি বেদ লইয়া এক একাঁট ক্ষ 
লাইব্রেরী সাজান যায়। এক একখানি বেদের ভিতর অনেকগ্যাল গ্রন্থ আছে। 

একখানি বেদের তিনটি কাঁরয়া অংশ আছে. মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষং। মন্্রগীলর সংগ্রহকে 
সংহতা বলে, যথা- খগ্বেদসংহতা, যজনব্বেদিসংহিতা। সংাহতা, সকল বেদের এক একখান, 
কন্তু ব্রাহ্দণ ও উপাঁনষৎ অনেক। যজ্ঞের 'নামত্ত বানয়োগাঁদি সাঁহত মল্লসকলের ব্যাখ্যা সহিত 
গদ্যগ্রল্থের নাম ব্রাহ্মণ । বরন্ষপ্রীতপাদক অংশের নাম উপাঁনষং। আবার আরণ্যক নামে কতকগহাল 
গ্রন্থ বেদের অংশ। এই উপাঁনষদই ১০৮ খানি। 

বেদ কে প্রণয়ন করিল? এ বিষয়ে 'হন্দাদগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এক মত এই 
যে, ইহা কেহই প্রণয়ন করে নাই। বেদ অপৌরুষেয় এবং চিরকালই আছে। কতকগল কথা 
আপনা হইতে চিরকাল আছে। মনৃষ্য হইবার আগে, সাঁষ্ট হইবার আগে হইতে, মন.ষ্য-ভাষায় 
সন্কলিত কতকগুলি গদ্য পদ্য আপনা হইতে চিরকাল আছে; অধিকাংশ পাঠকই এ মত গ্রহণ 
কাঁরবেন না, বোধ হয়। 

আর এক মত এই যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর বাঁসয়া বাঁসয়া আগ্রস্তব ও ইন্দ্রস্তব ও 
নদীস্তব ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভাতির 'বাবধ রচনা কারযাছেন, ইহাও বোধ হম পাঠকের মধ্যে 
অনেকেই 'বশ্বাস না কাঁরতে পারেন। বেদের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে, সে সকল 
সাবস্তারে সঙ্কলিত কারবার প্রয়োজন নাই। বেদ যে মনুষ্য-প্রণীত, তাহা বেদের আর 'কিছ- 
পাঁরচয় পাইলেই, বোধ হয় পাঠকেরা আপনারাই ?সদ্ধান্ত কাঁরতে পাঁরবেন। তাঁহারা আগন 
আপন বৃদ্ধিমত মীমাংসা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ । 


৭৭৯ 


বাঞ্কম রচনাবলণ 


বেদ যেরুপেই প্রণীত হউক, এক জন উহা সঙ্কলত ও বিভক্ত করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। 
সেই বিভাগ মন্ত্রভেদে হইয়াছে এবং মন্ত্রভেদান:সারে তিন বেদই দেখা যায়। খগ্বেদের মন্দ 
ছশ্দোনিবদ্ধ স্ভোত্র; যথা, ইন্জ্রস্তো্, আগ্ন্তোন্র, বরুণস্তোন্ন। যজূ্বেদের মল্ল প্রাশ্রিম্টপাঠ গদ্যে 
বিবৃত, এবং যজ্ঞানুজ্ঠানই তাহার উদ্দেশ্য। সামবেদের মন্ম গান। খগ্বেদের মন্দুও গণত হয় 
এবংাগাত হইলে তাহাকেও সাম বলে। অর্থ বদের মগের উদ্দেশ্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ 
ইত্যাদ। 

হিন্দুমতান্দসারে অন্য বেদের অপেক্ষা সামবেদের উৎকর্ষ আছে। ভগবষ্গীতায় শ্রীকৃফ 
বালয়াছেন, “বেদানাং সামবেদোঁস্ম দেবানামত্যাদ"* কিন্তু ইউরোপীয় পশ্ডিতাদগের কাছে 
ধাগ্বদেরই প্রাধান্য । বাস্তাঁবক ধাগ্বেদের মন্তগ্ীল সব্বাপেক্ষা প্রাচীন বািয়া বোধ হয়। এই 
করনা আমরা প্রথম খণ্বেদের পাঁরচয় দতে প্রবৃত্ত হই। খগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও উপাঁনষদের পারচয় 
পশ্চাং দিল, অগ্রে সংহতার পাঁরচয় দেওয়া কর্তব্য হইতেছে। 

ধন্বদে দশাঁট মণ্ডল ও আটাঁট অস্টক। এক একটি মন্ত্রকে এক একটি খচ. বলে। এক 
ঝাঁষর প্রণীত এক দেবতার স্ত্রীত সম্বন্ধে মন্গীলকে একাঁট সূক্ত বলে । বহ্‌সংখাক খাঁষ বর্তুকি 
প্রণীত সূক্তসকল এক জন খাঁষ কর্তৃক সংগৃহীত হইলে একটি মণ্ডল হইল । এইরূপ দশাঁট 
মণল ধাগ্বেদসংহিত তায় আছে। কিন্তু এর্প পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকের বিশেষ কিছু উপকার 
বাঁরতে পাব লা। এগীল কেবল ভূমিকা স্বরূপ বাঁললাম। আমরা পাঠককে খগ্বেদ- 
সংহতার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই। এবং সেই জন্য দই একটা সক্ত বা ধক উদ্ধৃত কারব। 
সর্বাগ্রে ধশ্বেদসধাহতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সুক্তের প্রথম ধক উদ্ধৃত 
কারতোছ। কিন্তু ইহার একা 'হোঁডং” আছে । আগে “হেোডিংশট উদ্ধৃত কাঁর। 

শ্বামত্রপুঘো মধুচ্ছন্দা। আগ্মদ্দেবিতা। 
গায়ন্রীচছন্দঃ। ব্রহ্মজ্ঞান্তে বিনিয়োগ আগ্মিন্টোমে চ।” 

আগে এই “হোঁডিংস্টুকু ভাল কাঁরয়া বুঝতে হইবে। এইরুপ “হোঁডং” সকল সংক্তেরই 
জা তাঁহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে যে সকল বেদমন্ত্র 
আছে, সে সকলেরও এরুপ একটু একটু ভাঁমকা আছে। দেখা যাক এই “হোঁডং"্টুকুর 
তাৎপর্য কি ইহাতে চারটি কথা আছে প্রথম, এই সংক্তের খাঁষ, বিশ্বামিন্রের পৃত্র মধ চ্ছন্দা। 
দ্বিতীয়, এই সুক্তের দেবতা আগ্ন। তৃতীয়, এই সক্তের ছন্দ গাযন্তরী। চতুর্থ এই সক্তের 
বিনিয়োগ বুল্গযজ্ঞান্তে এবং অগ্মিজ্টোমযজ্ঞে। এইরূপ সকল সংক্তের একাঁট খাঁষ, একাঁট দেবতা, 
ছন্দ এবং 'বানিয়োগ নাদ্দন্ট আছে। ইহার তাৎপর্য ক 2 

প্রথম, খাঁষশব্দটুক বুঝা যাক । খাঁষ বলিলে এক্ষণে আমরা সচরাচর সাদা দাড়ীওয়ালা 
গেরুয়াকাপড়-পরা সন্ধ্যাহক-পরায়ণ ব্রাহ্গণ-বড় জোর সেকালের ব্যাস বাল্মীকর মত তপোবল- 
বিশিষ্ট একটা অলৌকিক কান্ড মনে করি। বি্তু দেখা যাইতেছে. সেরূপ কোন অর্থে খঁষি 
শব্দ এ সকল হ্ছলে প্রযুক্ত হয় নাই। 

বেদের অর্থ বৃঝাইবার জন্য একাট স্বতল্ শাস্ত আহে. তাহার নাম ীনরুক্ত”"। 'নরুক্ত 
একটি "“বেদাঙ্গ | যাস্ক, স্থৌলস্টিবী, শাকপৃণি প্রীত প্রাচীন মহার্ধগণ নিরুক্তকর্তা। বেদের 
কোন শব্দের যথার্থ অর্থ জানিতে হইলে, নিজের আনহিনারতে এ তক 
ধাঁষ শব্দের অর্থ ?ি বলেন 2 নিরুক্তকার বলেন এই যে. “যস্য বাক্যং স খাঁষ” অর্থাৎ যাহার 
কথা সেই খাঁষ। অতএব যখন কোন সুক্তের পর্বে দোখ যে. এই সূক্তের অমৃক খাঁষ, তখন 
বুঝতে হইবে যে. সুক্তটির বক্তা এ ধাঁষ। এই বক্তা অর্থে প্রণেতা বুঝতে হইবে কিঃ 
যাহারা বলেন. বেদ নিত্য অর্থাং কাহারও প্রণীত নহে তাঁহাদের উত্তর এই যে, বেদ-মন্ত্রসকল 
খাঁষাদগের সম্মুখে আঁবিভভতি হইয়াছিল. তাঁহারা মন্নরচনা করেন নাই, জ্ঞানবলে দজ্ট 
কাঁরয়াছলেন। যে খাঁষ যে সুক্ত দৌখয়াঁছলেন, তানই সেই সক্তের ধাঁষ। শব্দ শ্রুত হইয়া 
থাকে ইহা জানি, স্তু যোগ-বলেই হউক আর যে বলেই হউক. শন যে দষ্ট হইতে পারে, ইহা 


* বেদের মধ্যে আঁম সামবেদ ইত্যাদি । 
+ বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের মতে সম্পূর্ণমাষবাকান্ত সং্রামত্াভিধীয়তে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ খাঁষ-বাকাকে 
সূক্ত বলে। 


2৮০0 


দেবতত্ব ও 'হিল্পুধর্্স-বেদ 


অনেকে কিছুতেই স্বীকার কাঁরবেন না। যাঁদ কেহ 'বশ্বাস কাঁরতে চান যে, যখন 'লাঁপাঁবদ্যাব 
সাষ্ট হয় নাই তখন মন্্রসকল ম্টার্ভ ধারণ কাঁরয়া খাঁষাঁদগের সমূখে আবির্ভূত হইয়াছিল, 
তবে তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করুন, আমরা অ।পাত্ত বারব না। আমরা কেবল ইহাই বালিতে চাই 
যে, বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্তসকল খাষিপ্রণত, ঝাঁবদস্ট নহে । আমরা ইহার অনেক 
উদাহরণ 'দতে পার, কিন্তু অপর সাধারণের পাঠ্য প্রচারে এরূপ উদাহরল্প 7 চ্ছান হহ 
পারে না। এক্ষণে ইহা বললেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন অনেক সূক্ত আছে যে. নি 
খাঁষরাই _বাঁলয়াছেন যে, আমরা মন্ত্র কারযাঁছ, গাঁড়য়াছি সজ্ট কাঁরয়াছি বা গম ইয়াছি। 
'সে যাহাই হউক, ইহা "স্থির যে, খাঁষ অর্থে আদৌ তপোবলাবাঁশষ্ট মহ: পঞ্ব "হে, সির 
বক্তা মাহ। 

এই প্রথম সুক্তের খাঁষ মধুচ্ছন্দা। তার পর দেবতা আগ্র। সংভ্তের দেবতা কি ফেমণ 
খাষ শব্দের আলোচনায় তাহার লৌকিক অর্থ ডীঁড়য়া গেল তেমান দেখতা শব্দের আলোচনায় 
এরুপ দেবতার লৌকিক অর্থ উড়িয়া যায়। নিরুক্তকার বলেন যে, "যস্য বাক্য, স খাঁষঃ যা 
তেনোচ্যতে সা দেবতা” অর্থাৎ সুক্তে যাহার কথা থকে, সেই সে সুঞ্ডেনর দেবতা অর্থাং 
সূক্তের যা '১71)10%' ভাই দেবতা । 

ইহাতে অনেকে এমন কথা বাঁলতে পারেন, এক্ষণে যাহাঁদগকে দেবতা বাল, অর্থাৎ হচ্দ্রাদ 
সৃক্ত সকলে তাঁহারাই স্তুত হইয়াছেন, অতএব এখন যে অর্থে তাঁহারা দেবতা, সেই অথেই 
তাঁহারা বেদমন্ত্রে দেবতা । এরুপ আপাতত যে হইতে পারে না, তাহ।র প্রমাণ দানস্তী তসকল। 
কতকগ্যীল সক্ত আছে, সেগনীলকে দানস্ততি বলে। তাহাতে কোন দেবতারই প্রশংসা নাই, 
কেবল দানেরই প্রশংসা আছে। অতএব এ সকল সংক্তের দানই দেবতা । ইহা শনেকে জিজ্ঞাসা 
কারতে পারেন, যাঁদ দেবতা শব্দের অর্থ সূক্তের 1ন্ষয় (510)1901), তবে দেবতাণ আধানক 
অর্থ আসিল কোথা হইতে? এ তন্তব যাঝবার জন্য দেবতা শব্দটি একটু শুপাইয়া বঝিতে 
হইবে। 'নরুক্তকার বে বাঁলয়াছেন, “যো দেবঃ সা দেবতা” যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই 
দেবতা বলা যায়। এই দেব শব্দের উৎপান্ত দেখ। দিব্‌ ধাতু হইতে দেব। দিব দঁপনে ৭ 
দ্যোতনে। যাহা উর তাহাই দেব। আকাশ, সূর্য, আগ্মি, চন্দ্র প্রভীত উঙ্জবল, এই জন্য 
এ সকল আদৌ দেব। এ সকল মাঁহমাময় বস্তু, এই জন্য আদৌ ইহাদের প্রশংসায় স্তোন্র, অর্থাং 
সৃক্ত রাঁচত হইয়াছিল । কালে যাহার প্রশংসায় সৃক্ত রাঁচত হইতে লাগল তাহাই দেব হইল। 
পক্জন্য যান বৃষ্টি করেন। ধতাঁন উজ্জল নহেন, [তাঁনও দেব হইলেন। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে। 

সংস্কৃতে একাট র প্রত্যয় আছে। রুদ- ধাতুর পর র কাঁরয়া রুদ্র হয়, অস বত 
অসুর হয়। ইন্দ্‌ ধাতুর পর র করিয়া ইন্দ্র হয় ম। অতএব যান বৃষ্টি করেন, [তাঁনই ইন্ড্র। 
যান বৃষ্টি করেন তাঁহাকে উজ্জল বাঁলয়া মনে বক্পনা কারিতে পার না, কিন্তু তান ক্ষমতাবান 
_ কৃষ্টি না হইলে শস্য হয় না, শস্য না হইলে লোকের প্রাণ বাঁচে না। কাজেই িনিও বোদক 
সুক্তে স্তুত হইলেন। বোঁদক সংক্তে স্তুত হইলেন বাঁলয়াই তানি দেবতা হইলেন। এ সকল 
কথার সাঁবস্তার প্রমাণ ক্রমে পাওয়া যাইবে। 

“খবিমধুচ্ছন্দা। অগ্মিদেবতা। গায়ন্রীচ্ছন্দঃ।” ছন্দ বাঁঝতে কাহানও দেরশ হইবে না 
কেন না, ছন্দ ইংরাঁজ বাঙ্গালাতে আছে। খকগতীল পদ্য, কাজেই ছন্দে বন্যন্ত। “যদগণব 
পাঁরমাণং তচ্ছন্দঃ।” অক্ষর পাঁরমাণকে ছন্দ বলে। চোদ্দ অক্ষরে পয়ার হয পযার একা 
ছন্দ। আমাদের যেমন পয়ার, '্র্পদী, চতুষ্পদটী, নানা রকম ছন্দ আছে বেদেও ভেমান গাষতী 
অনূষ্টুভ্‌, িষ্টুভ্‌, বৃহতী, পংক্তি পতি নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সূক্ত যে ছন্দে রচিত, 
আমরা যাহাকে “হেডিং” বালিয়াছি, তাহাতে দেবতা ও খাঁষর পর ছন্দের নাম কথিত থাকে। 
যাহারা মাইকেল দত্ত ও হেমচন্দ্রের পূর্বকার কবিদিগের কাব্য পাঁড়যাছেন তাঁহারা ভ্রানেন ষে. 
এ প্রথা বা্জালা রচনাতেও 'ছিল। আগে বিষয় অর্থাৎ দেবতা লাখত হইত, যথা--“গণেশ-বন্দনা।” 
তাহার পর ছন্দ ?লাঁখত হইত, যথা “ভ্রিপদ ছন্দ” বা “পয়ার।” শেষে খাঁষ 'লাখত হইত, যথা 
“কাশীরাম দাস কহে” কি “কহে রায় গুণাকর।” ইংরাজিতেও দেবতা ও খাঁষ দিখিতে হয়: 
ছন্দ লিখিত হয় না। যথা, 7)6 :010101 দেবতা 41090 1 1ে))550 খাঁষ। 

খাঁষ দেবতা ও ছন্দের পর 'বানয়োশগ । ষে কাজের জন্য সুক্তটির প্রয়োজন, অথবা যে কাজে 
উহা ব্যবহার হইবে, তাহাই বানয়োগ। যথা, আগ্মিষ্টোমে বানিয়োগঃ অর্থাৎ আঁশ্সন্টোম যজ্ঞে 


৭৮১ 


বাঁঞ্কম রচনাবলশ 


ইহার নিয়োগ বা ব্যবহার । অতএব ইংরাজতে বুঝাইতে হইলে বুঝাইব যে. খাঁষ (8001)0) 
দেবতা (901)1000 ছন্দ (00616) বানয়োগ (536). 
এক্ষণে আমরা খকবট উদ্ধত কাঁরতে পারি। 


“আগ্রমশীলে পুরোহিতং যন্ঞস্য দেবমাত্বজম। 
হোতারং রত্বধাতমম- 


ঈলে,' ক না স্তব কার। “আগ্রমলে” ?ক না আগ্নকে স্তব কার। এ খকের এইঁটই আসল 
কথা । “আগ্মিং” কর্ম “ঈলে” ক্রিয়া। আর যতগুদি কথা আছে, সব আগ্মির বিশেষণ সেগুলি 
পরে বুঝাইব। আগে আঁগ্ন শব্দটি বুঝাই। বেদের টঁকাকার সায়নাচার্ধ্য বলেন, আগ্মি অগ 
ধাতু হইতে হইয়াছে, “অগ কম্পনে।” বাচস্পত্য আভধানে লেখে, “অগ বক্রগতৌ” িস্তু ইহার 
আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে পণীড়ত কারব না। কিন্তু 
তাহার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা অনেক কাজ কাঁরয়াছে। নিরুক্তে সেট পাওয়া যায়। “অগ্র” শব্দ 
পূর্বক “নশ” ধাতুর পর ইন্‌ প্রত্যয় কর, তাহা হইলে অগ্রণী হইবে। নিরুক্তকার বলেন, ইহাতে 
“আগ্ম” শব্দ নিম্পন্ন হইবে। যাহা অগ্রে নীয়মান। এখন যজ্ঞ কারতে গেলে হোম চাই। হোমে 
আপ্তে আহুতি 'দতে হয়। নাহলে দেবতারা পান না। এই জন্য যাহা প্রথমে যজ্ঞে 
তাহাই আগ্ন। এই ব্যাখ্যা পাঁরশদদ্ধ বালয়া কোন মতে গহণত হইতে পারে না। কেন না, 
আগ্ম এই নাম অন্যান্য আর্যাজাতর মধ্যে দেখা যায়। যথা [908 1875 518৬ 0£%/ তবে 
নিরুক্তকারের জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক, ব্যাখ্যাটা চাঁলয়াছিল. চলিয়া দেবগঠনে 
লাঁগয়াছিল, তাই ইহার কথা বাঁললাম।- কাজেই যাঁদ অগ্রপূৃর্বক নী ধাতু হইতে আঁম্ন হইল, 
তবে আণ্নি দেবতাঁদগের অগ্রণশ হইলেন, যাঁদ অগ্রণী হইলেন, তবেই তানি দেবতাদের প্রধান, 
আগে যান এ কথাও উীন্ল। বহূক মল্লভাগে আছে_-“আশ্মর্মখং দেবতানামৃ।” আগ্ম 
দেবতাঁদগের প্রথম ও মুখস্বর্প। আর “আন্সর্বৈ দেবানামবমঃ” দেবতাঁদগের মধ্যে আঁগ্নই 
মুখ্য। এইরুপ কথা হইতে হইতেই কথা উঠিল. “আগর দেবানাং সেনানী” অর্থাৎ আগ্মি 
দেবতাদিগের 'সেনানশী। সেনানশ ক না সেনাপাতি। 

তারপর এক রহস্য আছে ।- আমাদিগের বর্তমান হিন্দুশাস্তে অর্থাৎ পৌরাণিক 
হন্দুয়ানতে দেবতাদিগের সেনাপাঁত কে? পুরাণোতিহাসে কাহাকে দেবসেনানী বলে» কুমার, 
কাণর্তকেয় সকন্দ, ইনিই এখন দেবসেনানী। শেষ প্রচালত মত এই যে, কার্তকেয়, মহাদেব 
অর্থাৎ রূদ্রের পূত্র। যখন এই মত প্রচালত হইয়াছে, তখন আগ্ম রুদ্রে মাশয়া গিয়াছে । আগ্মর 
সঙ্গে রূদ্রের ি সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে পরে দেখাইব, কিন্ত আঁত প্রাচীন ইতিহাসে, যখন আগ্ন 
রুদ্র হন নাই, তখন কা্তকেয় আগ্র পূত্র। যাঁহারা এ তত্বের বিশেষ প্রমাণ খুজেন, তাঁহারা 
মহাভারতের বনপর্রের মাকর্ষ্ডেয় সমস্যা পর্বাধ্যায়ের ১১২ অধ্যায়ে এবং তৎপরবস্তীঁ 
অধ্যায়গুীলতে দোখিতে পাইবেন । “আত্মা বৈ জায়তে পূত্রঃ”"। আঁগ্নর দেব-সেনানী, শেষ দাঁড়াইল, 
আগ্নর ছেলে দেব-সেনানশী। কুমার রূদ্রজ, অতএব শেষ মহাদেবের পনতর। 


“আগ্মমীলে পুরোহতং যজ্ঞস্য দেবমাত্বজম্‌। 
হোতারং রত্রধাতমম 0 


“আশ্মমীলে”। আঁগ্কে স্তব কারি। আগ্ন কি রূপ তাহা বলা হইতেছে। “পুরোহিতং”। 
আগ্ন পুরোহিত । অগ্মি হোমকার্যয সম্পন্ন করেন, এই জন্য আঁকে পুরোহিত বলা যাইতেছে। 
ধাগ্বেদ-সংহিতায় আগ্রকে পুনঃ পুনঃ পৃরোহত বলা হইয়াছে। বেদব্যাখ্যায় পাঠক মহাশয়েরা 
যাঁদ একটুখানি ব্যঙ্গ মাঙ্জরনা কাঁরতে পারতেন, তাহা হইলে আমরা বাঁলতাম যে, আধুনিক 
পুরোহিতাঁদগের সঙ্গে আগ্রর বিলক্ষণ সাদশ্য আছে; যক্্ীয় দ্রব্য উভয়েই উত্তমরূপে সংহার 
করেন। 


“যজ্জস্য দেবং”। আশ্ম যজ্ধের দেব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা বলিয়াছি-_ 
দব্‌ ধাতু দীপনে বা দ্যোতনে। “যজ্ঞস্য দেবং" যানি যজ্ধে দীপ্যমান। 
“খাত্বজং। খাত্বক বলে যাজককে। তখনকার এক একটি বৌদক যজ্ঞে ষোল জন কারিয়া 


৭৮ 


দেবতত্ব ও হিন্দদধর্্স-বেদ 


খাত্বক্‌ প্রয়োজন হইত। চার জন হোতা, চার জন অধব্য, চার জন উষ্গাতা, আর চার জন 
্মা। যাহারা খাঙ্মন্ল পাঠ কারত,. তাহারা হোতা। যজনব্বেদী খাত্বকেরা অধবর্য্য। আর 
৮০৮৮/৮755 0555 তাঁহারা ব্ুন্ধা। 

হোতারং। হোতৃগণ খঙমল্ত্ রিয়া দেবতা দগকে আহ্বান করেন আঁগ্ম হবিরাদ 
বহন কারয়া দেবতাঁদিগকে আহবান করেন, এই জন্য আগ্ম হোতা । “খাত্বজং হোতারং” সায়নাচার্যয 
ইহার এই অর্থ করেন যে, আগ্ম খাত্বকের মধ্যে হোতা । 

রত্রধাতমমৃূ। ধাতমম্‌ ধারায়তারম্‌। '্যান রত্ব দান কবেন, তান রত্রধাতম। আঁগ্ন যজ্ঞ- 
ফলরুপ রত্ব প্রদান করেন, এই নিমিত্ত আগ্ন রত্বাধাতম। 

এই একটি খক সাঁবস্তারে বুঝাইলাম। এই সক্তে এমন নয়াট খক- আছে। অবাঁশম্ট 
আটাঁট এইরূপ সবিস্তারে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তাহার একটা বাঙ্গালা 
অনুবাদ 'দিতোছ। 

"আগ্ন পৃর্বখাঁষদিগের দ্বারা স্তৃত হইয়াছেন এবং নতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদগকে 
এখানে বহন করুন। ২। 

যাহা দিন দন বাঁড়তে থাকে, এবং যাহাতে যশ ও শ্রেচ্চ ধাঁরবত্তা আছে, সেই ধন আগর 
দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩ । 

হে অগ্নে! যাহা বিঘ্মরাহত এবং তুমি যাহাব সব্বতোভাবে রক্ষাকর্তা, সেই যজ্ঞই দেবগণেব 
নিকট গমন করে। ৪ । 

যান আহবান-কর্তণ, যজ্ঞকুশল,. বিচিত্র যশঃশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যস্বর্প, সেই আগ্মদেব 
দেবগণের সাহত আগমন করুন । €& । 

হে অগ্নে! তুমি হবিদাতার যে মঙ্গল কর. হে আঁঙ্গর! তাহা সতাই তোমা ভিন্ন আর 
কেহই কাঁরতে পারে না।৬। 

হে অগ্নে! আমরা প্রাতাঁদন রাত্রে ও দিবসে ভাক্তভাবে তোমাকে নমস্কার কাঁরতে কাঁরিতে 
সমীপচ্ছ হই।৭ । 

তুমি বজ্ঞপকলের জবলন্ত রাজা, সত্যের জবলন্ত রক্ষাকর্তা। এবং স্বগৃহে বদ্ধমান, (তোমাকে 
নমস্কার করিতে কারতে আমরা তোমার সমীপচ্ছ হই)। ৮। 

হে আগ্! তা যেমন পত্রের, তুমি তেমনি আমাদের অনায়াসলভ্য হও; মঙ্গলার্থে তুমি 
আমাদের সাল্নাহত থাক। ৯ ।* 

অনেক 'হন্দুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনুষ্যের বযাদ্ধর অগম্য আতি দুরূহ কথা 
আছে; বাঁঝবার চেষ্টা করা কর্তব্য, কণ্ঠস্থছ করাই ভাল-তাও "দ্বজাতর পক্ষে। এজন্য আমরা 
খধণ্বেদ-সংহতার প্রথম সৃক্তের অনুবাদ পাঠককে উপহার 'দলাম। লোকে বলে, একটা ভাত 
টাপলেই হাঁড়র পাঁরচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতে আরও কোন কোন সক্ত উদ্ধত কারব। 
সম্প্রাত প্রয়োজন নাই। 

ইহার পর দ্বিতীয় সুক্তের এক দেবতা নহেন। প্রথম তিন খকের দেবতা, বায়; ৪--৬ 
খকেব দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু: শেষ তিনটি খকের দেবতা, মিত্র ও বরুণ, সংস্কৃতে “মিত্রাবরুণো ।” 
শমন্র কে তাহা পরে বাঁলব। বেদের অনুশীলনে, এমন অনেক দেবতা পাওয়া যাইবে যে, 
* মূল এই সঙ্গে দলাম। প্রথম খক্‌ পূব্রে দেওয়া গিয়াছে। 

আগ্ঃ পূবের্বোভঃ ধাঁষাভরীড্যো নৃতনৈরূত। স দেবান্‌ এহ বক্ষতি। ২ । 

আগ্না রয়িম*্নবং পোষমেব দিবে। যশসং ধীরবন্তমং। ৩ | 

অগ্নে যং যজ্ঞমধদবং বিশ্বতঃ পরিভুরাসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪ । 


আগ্নহেতা কাঁবন্রতুঃ সত্যশ্চি্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবৌভরাগমং। & । 
যদঙ্গ দাশৃষে ত্বমগ্নে ভদ্রুং করিষ্যাস। ভবেত্তৎ সতঙমাঙ্গনঃ। ৬ । 
উপত্বাপ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তার্ধযা বয়ম। নমো ভংবত এমাঁস। ৭ । 
রাজন্তমধহরাণাং গোপামৃতস্য দশীদবিং। বর্ধমানং স্বে দমে। ৮1 
স নঃ 'পিতেব সূনবেহগ্গে সুপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বন্তয়ে। ৯ । 


বাঙ্গালা অনুবাদ যাহা দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে ১ ও ২ খক লেখকের; অন্য ধাকগুঁলির অনুবাদ 
কোন বন্ধূ হইতে উপহার প্রাপ্ত 


৭7৮৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


আধুনিক হন্দুয়ানতে যাহার নাম মানত নাই। আবার, আধ্বানক 'হন্দুর কাছে মে সকল 
দেবতার বড় আদর, 2৮৮75458757 
সুক্তের দেবতাও অনেকগ্ীল। ১-৩ খকের দেবতা, আশ্বনীকুমারদ্য়, বেদে 

তাঁহাদের নাম “আশ্বনৌ”। ৪_৬ খকের দেবতা ইন্দ্র ৭--৯ খকের দেবতা "বশ্বদেবাঃ।” 
আধুনিক হন্দু ইহাঁদগ্ের নামও অনবগত। ১০--১২ খকের দেবতা সরস্বতাঁ। 

চতুর্থ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। খগ্বেদে ইন্দ্রের স্তবই আঁধক। ৪ হইতে ১১ পর্যন্ত সুক্তের 
দেবতা ইন্দর। তন্মধ্যে ষষ্ঠ সূক্তে মর্তেরাও আছেন। মরুতেরা বায়ু হইতে 1ভন্ন। সে প্রভেদ 
পরে বুঝাইব। 

দ্বাদশের আবার আঁগ্রদেবতা। ইন্দ্রের পর খগ্বেদে আগ্মর স্তবই আঁধক। 

নুয়োদশ সূক্ত “আশ্রী” সুক্ত। আপ্রীস্‌ক্তের 'বাঁনয়োগ পশহ্যজ্ঞে। খগ্বেদে মোট দশাট 
আপ্রীসক্ত আছে। এই আপ্রীসুক্তের দেবতাও অগ্ন 'স্তু সূক্তের ১২টি খকে অগ্রিরর দ্বাদশ 
মূর্তির স্তব করা হইয়াছে। 

চতুদ্দশ সূক্তের অনেক দেবতা, যথা- বিশ্বদেবাঃ, ইন্দ্র, বায়ু, আঁগ্ন, মিন, বৃহস্পাতি, পৃষা, 
ভগ, আঁদত্য ও মরৃষ্গণ। 

পণ্দদশে ইন্দ্রাদ অনেক দেবতা । সায়নাচার্যয বলেন, খতুরাই ইহার দেবতা । ষোড়শে একা 
ইন্দ্র দেবতা । সপ্তদশে ইন্দ্র, বরূণ। অস্টাদশের এক দেবতা ব্ক্গণস্পাঁতি। তান কে? সে বড় 
গোলযোগের কথা । আবও ইন্দ্র ও সোম আছেন, তানিন দাঁক্ষণা ও সদসস্পাঁত বা নারাশংস 

এক দেবতা আছেন। উনাঁবংশ সুক্তের দেবতা আঁগ্, মরুৎ। 

এক অধ্যায়ের দেবতার তালকা 'দয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম । বোদক দেবতা কাহারা, তাহা 
পাঠককে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এতটা দুঃখ দিলাম। এই এক অধ্যায়ে যে সব দেবতার নাম 
আছে, অবশ্য এমত নহে । কিন্তু পাঠক দেখলেন যে, এই এক অধ্যায়ের মধ্যে, যে সকল দেবতা 
এখনকার পৃজার ভাগ খাইতে অগ্রসর তাঁহারা কেহ নাই। ব্রহ্ধা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কাল, 
লক্ষণ, কার্তক, গণেশ, ইহারা কেহই নাই। আমরা ধাগ্বেদের অন্যন্র বিফুকে খুব মতে পাইব; 
আর 'শবকে না পাই, রুদ্রকে পাইব। ব্রহ্মাকে না পাই, প্রজাপাঁতিকে পাইব। লক্ষশকে না পাই: 
শ্রীকে পাইব। কিন্তু 'আর ঠাকুর ঠাকুরাণগ:লির বোদকত্বের ও মৌলিকত্বের ভারী গোলযোগ । 
বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাঁহাদের আর যে দাঁব দাওয়া থাকে থাকুক, বেদ-কর্তা খাঁষাঁদগের 
কাছে তাঁহারা সনন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত। এখন দেনন্র বাজেয়াপ্ত করা যাইবে কি £ 

বাজেয়াপ্ত কাঁরলে, অনেক বেচারা দেবতা মারা যায়। 'হন্দুর মুখে ত শুনি, ?হন্দুর 
দেবতা তৌন্রশ কোঁট। িস্তু দোখ, বেদে আছে, দেবতা মোটে তোত্রশাটি। খগ্বেদ-সংাহতার 
প্রথম মন্ডলের, ৩৪ সক্তের, ১১ খকে অশ্বীদিগকে বালতেছেন, “তিন একাদশ (১১৩৩৩) 
দেবতা লইয়া আসিয়া মধূপান কর।” ১1৪৫ ।২ খকে আঁগ্নকে বলা হইতেছে, “তে 
লইয়া আইস” এরূপ ১।১৩৯।১১৯ ও ৩1৬1৯ ও ৮1২৮১ ও ৮1৩০২ ও ৮1৩৫৩ 
ও ৯।৯২।৪ খকে এরূপ আছে। কেবল খখ্বেদে নয়, শতপথব্রা্গণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণেও তোন্রিশাটমান্র দেবতার কথা আছে। 

এখন তৌ্রশ হইতে তৌন্রশ কোটি হইল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বদ্যাস্‌ন্দরের 
ভাটের কথায় দেওয়াই উঁচত-_ 

“এক মে হাজার লাখ মেয় কহা বনায়কে।” 

খশ্বেদের ৩1৯1৯ খকে আছে, “ন্রীণ শতা ভ্রীসহম্াণি আগ্মনং 'ভ্রংশচ্চ দেবা নব চ 
অসপর্যযন্‌ 1৮ তিন শত, তন সহহ্ত্র, ব্রিশ, নয় দেবতা । তেত্রিশ কোট হইতে আর কতক্ষণ 
লাগে ।* 

তার পর 'জজ্ঞাস্য এই তোন্রিশাটি দেবতা কে কে? খশ্বেদে সে কথা নাই, থাকবার কথাও 


* তবু খাঁষ ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই। 

যে তিনের একাদশ গুণে তেত্রিশ, সেই তিনকে শত গুণ, সহম্র গুণ, দশ গুণ ও তন গুণ 
কাঁরয়াছেন। লোকে কোট গুণ কাঁরয়াছে। এই “তন” পাঠক ছাড়বেন না। তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের 
চরমে পেশীছিতে পারবেন। সে কথা পরে হইবে। 


৭৮৪ 


দেবতত্ব ও 'হিন্দুধম্স-বেদের দেৰতা 


নয়। তবে শতপথব্রাহ্ধণে ও মহাভারতে উহাদগের শ্রেণীবভাগ ও নাম পাওয়া যায়। শ্রেপণ- 
বভাগ এইরুপ। দ্বাদশটি আঁদত্য, একাদশ'টি রুদ্র এবং আটটি বসু। *আদিত্য” “রুদ্র” এবং 
“বসু” [বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণধ বা জাতবাচক মান্র। 

এই হইল একান্রশ। তারপর এ ছাড়া “দ্যাবা পাঁথবী” এই দুটি লইযা তেন্িশটি। 
তপথব্রাহ্ষণে প্রজাপাতিকে ধাঁরয়া ৩৪টি গ্রণা হইয়াছে । মহাভারতের অনুশাসন পর্বে 
উহাদিগের নাম নিদ্দেশ আছে। যথা-- 

আঁদত্য। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্ধামা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বপ্টা, পৃষা, 
ইন্দ্র, 'বিষু। 
্ রুদ্র। অজ. একপদ, আহব্রধ1, পিনাকী, খৃত, 'পিতৃরূপ ভ্র্যম্বক, ব্ষাকাঁপ, শস্ভু, হবন, 
শবব। 

বসু। ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যষ, প্রভাস। 


প্রচার ৯ম বর্ষ, পু. ৩৭-৪৬, ১০২-৮। 


বেদের দেবতা 
(বেদশনর্ষক প্রবন্ধের পরভাগ) 


আমরা বেদ সম্বন্ধে যাহা লাখষাছি, তাহার উদ্দেশ্য যে কেবল পাঠককে দেখাইব, বেদে 
কি রকম সামগ্রী আছে, তাহা নহে। আমাদের আর একাঁট উদ্দেশ্য এই যে, বেদে কোন্‌ 
দেবতাদের উপাসনা আছে? খাশ্বেদসংহভা বেদের সব্বাপেক্ষা প্রান অংশ বালয়া 
আধুানক পাঁণ্ডতেরা 'চ্ছির কাঁরয়াছেন, তাই, আমরা এখন খশ্বেদসংহতার আলোচনায় প্রবৃত্ত, 
কন্তু সমষে বেদের অন্যান্যাংশের দেবেপাসনার স্থূল মন্দ যাহা পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইব। 
এখন, আমরা দৌঁখয়াছ, খণ্বেদে আছে যে, দেবতা তোন্রশ'ট, কাব, ভক্ত বা ঠাকুরাণশীদাদাদগের 
গল্পে গম্পে তৌন্রশ কোটি হইয়াছে । 

ত।৭ পর দোঁখয়াছ যে, সেই তোন্রশাট দেনতা, শতপথব্র।ক্গণে (ইহাও বেদ) তিন রা 
'বভও হইয়াছেন, যথা (১) আঁদত্য, (২) রুপ, (৩) বস্‌। তার পর মহাভারতে এই তিন 
শ্রেণির দেবতার যেরুপ নাম দেওয়া আছে, তাহ।ও দযাঁছ। 

বদের সঙ্গে ইহার কিছ্ব গিলে না। ইহার মধ্যে কোন কোন দেবতার নামও খাণ্বেদে 
পাগধা যায় না। খণ্বেদে এমন অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যাহা এই তালিকার ?ভতর 
নাই। খণ্বেদে কতকগনল আঁদত্যে নাম আছে বটে, এবং রুদ্র ও বসু শব্দদ্ধব বহুরচনে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । সু দ্বাদশ আঁদতা একাদশ রুদ্র, এবং জণ্ট বসত এমন কথা নাই। খা্বেদে 
নিম্নাল।খত দেবতাঁদগের নাম পাওয়া যায়। 

(১) মিত্র, বরুণ, অধ্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্তশ্ডি, সূর্মা, সাবতা ও ইন্দ্র। ইহ্াঁদগকে 
খগ্বেদের কোন স্থানে না কোন স্থানে আদিত্য বলা হইয়াছে। 

ইহার মধ্যে অয্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ. মান্তশ্ডি ইস্হাঁদগের কোন প্রাধান্য নাই। 

(২) আর কযাঁটর, অর্থাৎ মন্ত্র, সূর্য্য, বর্ণ, সাঁবতা ও ইন্দ্রের খুব প্রাধান্য । তান্না 
শিনম্নীলাখত দেবত।রাও খঞ্বেদসধাঁহতায় বড় প্রবল। 

আগ্, বায়ু মরুদ্গণ, বিষ, পঙ্জরন্য, পৃষা, তবজ্টা অশ্খীদ্বয়। সোম। 

(৩) বৃহস্পতি, ব্রন্মণস্পাতি ও যমেরও কিছু গৌরব আছে। 

(8) শন্তত, আপ্ত্য, আঁধব্রধ। ও অজ একপদের নাম স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। 

(৫) এই কয়টি নামে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বুঝায়--বিশ্বকম্মমা, হিরণ্যগভ স্কপ্ত, প্রজাপতি, 
পুরুষ, বক্ষ । 

(৬) তীভিন্ন কয়েকাট দেব আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধানা-আদাত ও উষা। 

(৭) সরস্বতশী, ইলা, ভারতখ, মহধ, হোতা, বরত্রী, ধাঁষণা, অরণ্যানশী, অগ্নায়ণ, বরঃপান, 
আশ্বনী, রোদসাঁ, রাকা, সানবালী গজ, শ্রদ্ধা ও শ্রী এই কয় দেবীও আছেন। তাতন্ন 
পাঁরচিতা সকল নদীগণও স্ূত হইয়াছেন। 


ব ২--&9০ ৭৮৫ 


বাঁঞকম রচনাবলখ 


এক্ষণে, আগে আঁদত্যাঁদগের কথা ছু বালব। আঁদত্য শব্দে এখন সচরাচর সূর্য 
বুঝায়। দ্বাদশ আঁদত্য বজিলে অনেকেই বারটি সূর্য বুঝেন। অনেক পণ্ডিত আবার এই 
ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আঁদত্য অর্থে বারাট মাস বঝতে হইবে। পক্ষান্তরে আঁদত্য সকল 
দেবতাঁদগের সাধারণ নাম, এরুপ প্রয়োগও আছে। যাহারা অমরকোষের ছন্র দুই চার 
পাঁড়য়াছেন, তাঁহারাও জানেন যে, “দেব” ইহার প্রাতিশব্দ মধ্যে “আদতেয়” শব্দটি ধরা 
হইয়াছে। আঁদতেয়, আঁদত্য, একই । এরূপ গণ্ডগোল কেন? দেখা যাউক আঁদত্য শব্দের 
প্রকৃত অর্থ কি? 

দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। 'দাতি, যাহার বন্ধন নাই. সীমা আছে, 
খাঁণ্ডত বা 'ছন্ন। আঁদাতি, যাহার বন্ধন নাই, অখন্ড, আচ্ছন্ন, সীমা নাই, যে অনন্ত; 
17০ 17077116. 

এই জড় জগৎ সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ, সবই সেই অখণ্ড বা অনন্ত হইতে উৎপন্ন । পূর্বে 

, যাহা উজ্জবল, তাহাই দেব, সূ্যযাদ রশ্মময় পদার্থ দেব। তাহারা অনন্ত হইতে 
উৎপন্ন; আঁদাতি অনন্ত, তাই আঁদাতি দেবমাতা; দেবতারা আ'দত্য। 1কস্তু সকল দেবতার মাতা 
যে আঁদাত, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়া যায় না। এ কথা পৌরাণিক ও ্রীতহাসক। 
পুরাণোতিহাসেই বেদে অঙ্কারত যে িন্দুধম্মম, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইযাছিল। এখনকার 
সাহেবাঁদগের এবং সাহেব শিষ্যাদগের মত এই যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা, এবং 
ওপধাম্মকতা, ভণ্ডামি এবং নম্টাম। বাস্তাবক বোৌদিক ধর্ম অপেক্ষা পৌরাঁণক ধন্্ম অঙ্কুরের 
অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেম্ঠ। তবে বৃক্ষটিতে এখন অনেক বানরের বাসা হইযাছে বটে। ভরসা 
আছে, সময়াস্তরে সে কথা বুঝাইব। এক্ষণে কথাটা যাহা বাঁলতোঁছি, তাহা এই :-_পৌরাণকেরা 
বাঁঝয়াছিল যে, এই অনন্ত,-অনন্ত কাল ও অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জড়পরম্পরা, অনন্ত জীবপরম্পরা 
এই আদাত: (776 1%77%1/6 11 17716, 5৫০6 2%2. 25:80) ইহাই সব্ব্প্রসাত। 
সর্ববপ্রসত বালয়া যাহা তেজঃপহ্ঞ, যাহা সহন্দর, ষাহা দীপ্তমান, যাহা মহৎ, যাহা বলবানৃ- 
আকাশ চন্দ্র সূর্যয বরুণ মরুৎ পঙ্জন্য, সকলেরই প্রসাতি। তাই আঁদাতি দেবমাতা। শক্ত 
খশ্বেদে আদাতির একটা বিস্তার নাই। খন্বেদে আঁদাত অনন্ত বটে, 'কন্তু সে অনন্ত আকাশ । 
আকাশ অনস্ত, আকাশ অদিতি। তাই বেদে আঁদতি কেবল সূর্ধযাদ আদিত্যাদগের মাতা । 
আঁদাতি যে আকাশ, তাহা বেদের অনেক চ্ছানেই লেখা আছে;-যথা খগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের 
৬৩ সূক্তের ৩ খকে “যেভ্যো মাতা মধুমৎ পন্বতে পয়ঃ পীষ্ষং দ্যোরাঁদাতিরাদ্রবহ্হাঃ”_ 
ইত্যাদ। 

এখানে আঁদাতির বিশেষণ “দ্যোঃ” শব্দ । দ্যোৌঃ শব্দে আকাশ ।* 

আদাত একটি প্রধানা বৈদিকী দেবী ইহা বাঁলয়াছি; কিন্তু দোখতেছি ইনি আকাশ মান্র। 
ইহাকে আকাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে। বেদের যে সকল দেবতার নাম করিয়াছি, তাহাদের 
মধ্যে আরও আকাশ-দেবতা পাইব। বাস্তাবক খগ্বেদের দেবতারা, হয়, 

(১) আকাশ, যথা, আঁদাতি, দ্যৌস্‌. বরুণ ইনি আদৌ জলেশ্বর নহেন), ইন্দ্র, পর্জন্য। 

(২) নয়, সূর্য্য দেবতা, যথা, সূর্য্য, মিন্ন, সাঁবতা, পৃষা, বিষ্ু। 

(৩) নয়, 
(8) নয়, অন্যাবধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, উষা, অশ্বশদ্বয় । 
(৫) নয, বায় নু যু. 
(৬) নয়, সৃষ্টিকর্তা, যথা, প্রজা পাঁত, িরণ্যগর্ভ পুরুষ, বিশ্বকম্স্। 
(৭) ত্বষ্টা, যম প্রভীত দুই চারটি মান্র এই শ্রেণীর বাঁহরে। 

_-প্রচার', ১ম বর্ষ পু ১২৪-২৮। 


* শতপঘব্রাক্দণে আছে “ইয়ং বৈ পৃথিবী আঁদাতিঃ”, এখানে যাঁদও পাঁথবণীকে আঁদাঁত বলা হইয়াছে, 
সে অনস্তার্থে। অথব্ব বেদে পৃ্ঘবী হইতে আঁদতির প্রভেদ করা হইয়াছে। যথা, “ভূমির্মাতা 
আঁদাতনেো জানন্রং ভ্রাতান্তরীক্ষম1” এখানে তিন লোক গণা হইল। এখানেও আঁদাত স্পঙ্টই 


দেবততব ও হিদ্দ;ধঙ্স--ইজ্জ্ 
ইন্দ্ 


এখন আমরা কতক কতক জ্ানয়াছি, খগ্বেদে কোন্‌ কোন দেবতার উপাসনা আছে। 
আকাশ দেবতা, সূর্ধা দেবতা, এ সকল কথা এখন ছাঁড়য়া দিই । যাঁদ প্রয়োজন ?ববেচনা কার, 
তবে সে কথার সাঁবশেষ আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে । এখন, ইন্দ্রাদর কথা বাল। 

এই ইন্দ্রাদ কে? ইন্দ্র বলিয়া যে এক জন দেবতা আছেন, ক 'বষ্ণ বাঁলয়া দেবতা এক জন 
আছেন, ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিলাম ? কোন মনষ্য 'ি তাঁহাদের দোখয়া আসিয়াছে ? 
তাঁহাদের আস্তত্বের প্রমাণ ক? ইহার উত্তরে অনেক পাকা 'হল্দু বাঁললেন ষে, “হাঁ অনেকেই 
তাঁহাঁদগকে দেখিয়া আসিয়াছে । সেকালে খাঁষরা সব্বদাই স্বর্গে যাইতেন এবং ইন্দ্রাদ 
দেবতার সঙ্গে আলাপ করিয়া আঁসিতেন। এবং তাঁহারাও সব্ব্দা পৃথবীতে আসিয়া মন.ষ্য- 
দিগের সঙ্গে দেখাসাক্ষাং কাঁরতেন। এ সকল কথা পুরাণ ইতিহাসে আছে।” বোধ হয়, 
আমাঁদগকে এ সকল কথার উত্তর দিতে হইবে না। কেন না, আমাঁদগের আধকাংশ পাঠকই এ 
সকল কথায় শ্রদ্ধাফূক্ত নহেন। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা না বাঁলয়া থাকা যায় না। পুরাণোতি- 
হাসে যে ইন্দ্রাদ দেবতার বর্ণনা আছে, যাঁহাঁদগের সাঁহত রাজার্ধরা এবং মহার্ধরা সাক্ষাৎ 
কারতে যাইতেন এবং যাহারা পৃঁথবীতে আসিয়া সশরীরে লশলা কারতেন, তাঁহাঁদগের চরিত্র 
বড় চমৎকার । কেহ গন্রূতজ্পগামী, কেহ চোর, কেহ বাঙ্গাল বাবুদিগের ন্যায় হীন্দ্রিয়পরবশ 
কেহ লোভ সকলেই মহাপাঁপিম্ঠ, সকলেই দুর্বল, কখন অসুর কর্তৃক তাঁড়ত, কখন 
রাক্ষস কর্তৃক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ, যখন মানব কর্তৃক পরাজত, কখন দুব্বাসা প্রভাত মানবাঁদগের 
আভশাপে বিপদগ্রস্ত, সর্বদা ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বরের শরণাপন্ন । এই কি দেব-চারন্রঃ ইহার 
সঙ্গে এবং 'নকৃষস্ট মনষ্য-চাঁরত্রের সঙ্গে প্রভেদ কিঃ এই সকল দেবতার উপাসনায় মহাপাপ 
এবং 'চত্তের অবনাত 1ভন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যাঁদ এ সকল দেবতার উপাসনা 
হিন্দুধর্ম্স হয়, তবে হিন্দুধর্মের পুনজ্জাীঁবন নিশ্চিত বাঞ্ছনীয় নহে। বাস্তাবক হন্দুধম্মের 
প্রকৃত তাৎপর্য্য এরূপ নহে। ইহার ভিতর একটা গৃঢ় তাংপর্যা আছে; তাহা পরম রমণীয় 
এবং মনষ্যের উন্নাতকর। সেই কথাটি ক্রমে পাঁরস্ফুট কারিব বলিয়া আমরা এই সকল প্রবন্ধ- 
গল লাখিতেছি। সেই কথা বাবার জন্য আগে বোঝা চাই, এই সকল দেবতা কোথা হইতে 


অনেকে বেদেই পাইয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদেই বা তাঁহারা কোথা 
হইতে আঁসলেন ? বেদ-প্রণেতারা তাঁহাদগকে কোথা হইতে জানলেন? পাকা হিন্দদগের 
মধ্যে অনেকে বালবেন, কেন বেদ ত অপৌরুষেয়! বেদও চিরকাল আছেন, দেবতারাও চিরকাল 
আছেন, সুতরাং তাঁহারাও বেদে আছেন। অপর কেহ বাঁলবেন, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, ঈশ্বর 
সব্বজ্ব, কাজেই বেদে ইন্দ্রাদ দেবগণের কথা থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এর্প পাকা 'হন্দুর 
সঙ্গে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে । আমরা বাঁলয়াছ যে, বেদ যে খাষ-প্রণীত অর্থাং 
মনষ্য-রচিত, এ কথা বেদেই পুনংপুনঃ্ উক্ত হইয়াছে । এ কথায় যাহারা বুঝবেন না 
তাঁহাঁদগকে বুঝাইবার আর উপায় নাই। 

বেদ যাঁদ খাঁষ-প্রণত হইল, তবে বিচার্য্য এই যে, খাঁষরা ইন্দ্রাদকে কোথা হইতে পাইলেন। 
তাঁহারা ত বলেন না যে, আমরা ইন্দ্রাদকে দেখিয়াছ। সে কথা পুরাণ ইতিহাসে থাকুক, 
ঝশ্বেদে নাই। অথচ তাঁহারা ইন্দ্রাদর রুপ ও গণ সাবস্তারে বর্ণন কাঁরয়াছেন। খবর পেশছিল 
কোথা হইতে? ইন্দ্রাদদ কি. এ কথাটা বুঁঝলেই সে কথাটা বোঝা যাইবে। এবং আরও 
অনেক কথা বোঝা যাইবে। 

এই ইন্দ্রকেই উদাহরণস্বর্প গ্রহণ করা যাউক। ইহার ইন্দ্র নাম হইল কোথা হইতে ? 
কে নাম রাখিল ? মনুষ্যে না তাঁর বাপ মায়ে 2 “তরি বাপ মায়ে” এমন কথা বালতেছি তাহার 
কারণ এই যে, তাঁহার বাপ মা আছেন, এ কথা খগ্বেদে আছে । তবে তাঁর বাপ মাকে, সে 
বিষয়ে খশ্বেদে বড় গোলযোগ । খগ্বেদে অনেক রকম বাপ মার কথা আছে। খাগ্বেদে এক চ্ছানে 
মাত্র তান আঁদত্য বালয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিস শেষ পোঁরাণিক তত এই দাঁড়াইয়াছে যে, 


৭৮৭ 


বাঁত্কম রচনাবলশ 


[তাঁন আঁদাত ও কশ্যপের প্র। পুরাণোতিহাসে তাঁহার এই পাঁরচয়। এখন "জিজ্ঞাস্য এই যে, 
আঁদাত ও কশ্যপ- ইন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময় ক তাঁহার এ নাম রাখয়াছলেন ? 

আগে বাীঝয়া দেখা যাউক যে, ইন্দ্র আদাতি এবং কশাপের সন্তান কেন হইলেন? আদাঁতি 
কে, তাহা আমরা পূর্বেই বূঝাইয়াঁছ-তাঁন অনন্ত প্রকৃতি। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার 
উপর দুই একজন 'িলাতী পণ্ডিতের কথা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক বাবুর 
মনঃপৃত হইবে। এই জন্য নোটে প্রথমতঃ আচার্য্য রোথের মত, দ্বিতীয়তঃ মাক্ষমূলরের মত 
উদ্ধত করিলাম ।* 

এই ত গেল দেবতাঁদগের মা। এখন দেবতাঁদগের বাপ কশ্যপের কিছ পাঁরচয় 1দই। 
এখানে সাহেবাঁদগের সাহাধ্য পাইব না বটে, কিন্তু বেদের সাহায্য পাইব। কশ্যপ অর্থে কচ্ছপ । 
এ অর্থ বেদেও লেখে, আজও আভধানেও লেখে। এখন, কচ্ছপের আর একটা সংস্কৃত নাম 
কৃম্ম। আবার কর্ম শব্দ কৃ ধাতু হইতে 'নম্পন্ম হইতে পারে-ক প্রকারে নিষ্পন্ন 
হইতে পারে সে কচ্কচিতে আমাদের কাজ নাই-বোদক খাঁষিরা তাহার দায়ী অতএব যে 
কারয়াছে, সেই ক্ম। কৃম্ম হইতে হইতে কালক্রমে সেই কর্তা আবার কশ্যপ হইল, 
কেন না-কর্ম্ম কশ্যপ একার্থবাচক শব্দ। যন সকল করিয়াছেন, 'যাঁন বেদে প্রজাপাতি 
বা পুরুষ বলিয়া আভাহিত, তিনি কর্ম, তানই এই কশ্যপ। এখন বেদ হইতে ইহার 
প্রমাণ দিতেছি। 

“স ষং কর্্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং ধৃত্বা প্রজাপাঁতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। 
যদকরোত্তস্মাৎ কূম্ম$। কশ্যপো বৈ কর্ম্স। তস্মাদাহও সব্বীঃ প্রজাঃ কাশ্যপা হাতি।” 
শতপথব্রাক্মণ ৭। ৪1১1৫ 

ইহার অর্থ_- 

“কম্ম নামের কথা বলা যাইতেছে ।- প্রজাপাঁতি এই রূপ ধারণ কারয়া প্রঙ্জগা সৃজন 
কারলেন। যাহা সৃজন কাঁরলেন, তাহা তান করিলেন (অকরোং), কারলেন বাঁলয়া ?িতন কর্ম । 
কশ্যপও (অর্থাৎ কচ্ছপ) কৃম্্ম। এই জন্য লোকে বলে, সকল জীব কশ্যপের বংশ ।” 

অতএব প্রজাপাঁত বা শ্রম্টাই কশ্যপ। গোড়ায় তাই। তার উপর উপন্যাসকারেরা উপন্যাস 
বাড়াইয়াছে। 

অতএব ইন্দ্রের বাপ মার ঠিকানা হইল । সকল বস্তুর বাপ মা যে, হীন্দ্ররও বাপ মা সেই 
প্রকীতি পুরুষ । সাংখোর প্রকৃতি পৃর্ষ নহে; ইন্দ্র ধখন হইয়াছেন, সাংখ্য তখন হম নাই। 
প্রকৃতি অনন্তসত্তা পুরুষ আঁদ কারণ । যখন বাপ মার এরূপ পাঁরচয় পাইলাম, তখন এরপ 
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লায়নাচার্ঘেযর মত ভিন্ন প্রকার, কিন্তু গতাঁনও জানেন যে, আঁদাতি চৈতন্যঘূক্তা দেবীশবশেষ নহেন। 

তান বলেন, “আঁদতিং অখন্ডনীয়াং ভাঁমিং 1দাতিং খাঁণ্ডতাং প্রজাদিকাং।” কেহ কেহ আঁদাঁতকে পাথবণ 
মনে কাঁরতেন, তাহা পব্বে বলা হইয়াছে। 

1 পাঠকের স্মরণ থাকে যেন প্রথমে আঁদাঁত অনভ্তসত্তা বা প্রকৃতি নহেন_ প্রথমে আঁদতি অনন্ত 
আকাশ মান্র। “অনন্ত” হীতিজ্ঞান, প্রথমে আকাশ হইতে জান্ময়া পাঁরণামে সমস্ত সত্তায় পেশীছে। 


৭৮? 


দেবতত্ব ও হিম্দূধম্স-ইন্ছু 


বুঝা যায় যে, ইন্দ্রও ব্দাঝ একটা শরীরী চৈতন্য না হইবেন--প্রকাঁতিতে এশগ শক্তির বিকাশ 
মান্র হইবেন। আমরা প্রথম, প্রবন্ধে দেখাইয়াঁছ, ইন্দ্রের নামেই সে কথা স্পঙ্ট বুঝা যায়। 
নামটা আঁদাতি ও কশ্যপ তাঁহার অন্নপ্রাশনের সময় রাখেন নাই, আমরাই রাখিয়াছি। আমরা 
যাঁহাকে ইন্দ্র বাল, তাঁহার গণ দৌখয়াই ইন্দ্র নাম রাঁখযাছি। ইন্দ- ধাতু বর্ষণে। তদুত্তর 
“র” প্রতাষ কারয়া “ইন্দ্র” শব্দ হয়। অতএব, যান বৃন্টি করেন, ভানই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্ট 
করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ । 

আমরা অন্য প্রবন্ধে বালয়াছি, আঁদীতও আকাশ-দেবতা। আকাশকে দ.ই বার পৃথক 
পৃথক ভিন্ন ভিন দেবতা কল্পনা করা ছুই অসন্তব নহে। বরং আরও আকাশ-দেবতা 
আছে-থাকাও সম্ভব। যখন আকাশকে অনন্ত বাঁলয়া ভাব, তখন আকাশ আঁদাত; যখন 
আকাশকে বৃন্টিকারক বাঁলযা ভাব, তখন আকাশ ইন্দ্র; যখন আকাশকে আলোকময ভাব, 
তখন দ্যোঃ। এমনই আকাশেব আর আর মর্ত আছে। সূর্য আঁগ্ম বায়ু প্রীতির ভন্ন ?ভন 
শক্তর আলোচনাষ ভিন্ন ভিন্ন বৌদক দেবের উৎপত্তি হইযাছে, ক্রমে দেখাইব। 

আমরা যাঁদ এই কথা মনে রাখ যে. বৃম্টিকারী আকাশই ইন্দ্র, তাহা হইলে ইন্দ্র সম্বন্ধে 
যত গুণ, ষত উপন্যাস, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কাঁথত হইয়াছে, তাহা বীঝতে পারি। এখন 
বুঝিতে পারি, ইন্দ্রই কেন বজধর, আর কেহ কেন নহে। যান বৃষ্টি করেন, তানই বজ্রপাত 
করেন। 

খগ্বেদের সূক্তগীলর সবিশেষ পর্যালোচনা কারলে বুঝিতে পারব যে, কতকগ্াাল সূক্ত 
অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুঁনক। ইহাতে কিছুই অসন্তব নাই, কেন না 
সংাহতা সঙ্কালত গ্রন্থ মান্র। নানা সমযে, নানা খাঁষ কর্তৃক প্রণনত, না হয় দণ্ট মল্মগহীলর 
সংগ্রহ মান্র। অতএব তাহার মধ্যে কোনা প্্ববন্তঁঁ কোনাঁট পরবর্ততটু অলশ্য হইবে । যে 
সক্তগ্ালি আধুনিক, তাহাতে ইন্দ্র শরীরী, চৈতন্যঘুক্ত দেবতা হইয়া পাঁড়য়াছেন বটে, তখন 
ইন্দ্রের উংপাত্ত খাঁষরা ভলিযা গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সুক্তগঞীলতে দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে 
আকাশ, এ কথা খাঁষদের মনে আছে । কতকগুলি উদাহরণ 'দতোছ। 

“অবর্ধীনন্দ্রমরূতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা” ১০।৭৩।১ 

অর্থাং যখন তাঁহার ধনাঢ্যা মতা তাঁহাকে প্রসব করিলেন, তখন মরূতেরা তাঁহাকে 
বাড়াইলেন। এচ্ছলে ঝড়ের সঙ্গে বাঁন্টর সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। 

“ইন্দ্রস্য শীর্ষং ভ্রুতযো নিরেকে” ১০।১১২।৩ 

এখানে সর্যালোকে আকাশ আলোকিত হইবার কথা সৃঁচিত হইতেছে 'এবং ইন্দ্রকে 
“হরিশিপ্র” “হারিকেশ” “হবিশ্মশ্রু" “হবিবর্পা” “হিরণ” শীহরণ্যবাহ” ইত্যাঁদ বিশেষণের 
দ্বারা আকাশে সূর্ধযলোকজাঁনত কাণ্নবর্ণ সৃচিত হইতেছে । বর্ষণকালীন মেঘ সকল বায়ুর 
উপর আরোহণ কাঁরয়া চলে, এজন্য কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র বাতাসের ঘোড়ার উপর চলেন 
“যুজানো অশ্বা বাতস্য ধূনী দেবো দেবস্য বাঁজ্ববঃ” ১০।২২।৪।৬। ইন্দ্রের বজ্র সম্বন্ধে 
কাঁথত হইয়াছে “সমুদ্রে অন্তঃ শয়তে উদ্না বজ্ো অভীবৃতঃ” ৮1৭১1 ৯। বু অন্তঃসমদে 
জলকর্তৃক আবৃত হইয়া শুইয়া থাকে। এখানে অন্ত৫সমদদ্র অর্থে অস্তরণক্ষ, আর জল অর্থে 
অন্তরক্ষের বায়বীয় পদার্থ । অথব্্ব বেদে ইন্দ্রের জাল আছে “অন্তরনক্ষম্‌ জালমাসাজ্জালদণ্ডা 
দিশোমহীঃ1” অথব্্ব বেদ ৮।৫। অর্থাৎ অন্তরীক্ষটা ইন্দ্রের জাল আর পাঁথবীর দিক সকল 
জালের দণ্ড বা বাঁশ-এ জাল আকাশেরই। 

এরূপ উদাহরণ খঠীজলে অনেক পাওয়া যায়। পাঠকের রুচি হয়, আমরা আরও যোগাইতে 
পারিব। এক্ষণে ইন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল উপন্যাস আছে, তাহার দুই একটা বুঝাইবার চেস্টা করা 
যাউক। এ সকল উপন্যাস আঁধকাংশ অসুরবধ সম্বন্ধে। আধুনিক বৈয়াকরণেরা অসুর শব্দের 
এই ব্যাখ্যা করেন যে, “অস্যাতি 'ক্ষপাঁতি দেবান্‌ উর বিরোধে ইতি অসুর 1” 


* মাও আকাশ, ছেলেও আকাশ, ইহাও [বিস্ময়কর নহে। প্রথম যখন আকাশ “আদিতি" এবং আকাশ 
“ইন্দ্ু" বাঁলয়া কাঁষ্পত হয়, তখন ইহাদিগের মাতা পত্র সম্বন্ধ কল্পিত হয় নাই। ধগ্বেদে তিনি 
আঁদাতির পূত্রাদগের মধ্যে গণিত হন নাই; কেবল এক স্থানে মাত্র খগ্বেদে আদিত্য বল্গিয়া আঁভাহত 
হইয়াছেন। সে সুক্তটিও বোধ হয় আধুনিক। 


7৮৭ 


বাঁঞঁকম রচনাবলশ 


যাঁদও এই ব্যাখ্যা প্রকৃত নহে এবং আদৌ অসুর ও দেব উভয় শব্দ একার্থবাচক ছল, 
তথাঁপ শেষাবন্থায় দেবদ্ধেষীদগকেই যে অসুর বলা হইত, ইহা যথার্থ । যখন বেদে পাঁড় যে, 
নম শব প্রভীত অস্ুরগণ ইন্ডের ছেষক ছিল এবং ইন্ ইহাদিসকে বারা বধ 
কাঁরলেন তখন অনেক চ্ছানেই বাঁঝতে পার ষে, এই সকল অসুর বৃষ্টির বঘন মানত, বৃ্টি 
[নিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্। আকাশ বজ্রপাত কাঁরয়া বৃষ্টি আর্ভ করেন, অমাঁন সে 
অসরেরা মারয়া যায়। অমনি ইন্দ্রের বজে বৃত্র মরে। “বজ্রেণ হত্বা নিরাপঃ সসর্জ” 
“বজ্েশ যান অতৃণং নদশনাং” “ইন্দ্রো অর্ণো অপাং প্রৈরয়দহণহাচ্চ সম,দ্রং” এমন কথা অনেক 
পাওয়া যার। প্রথম মণ্ডলের ৩২ স্‌ক্তের ২ খকে আছে যে, “বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ 
অঞ্জঃ সমূদ্রমবজগ্মরাপঃ” বৃত্রাসূর হত হইলে পর রুদ্ধগাঁত নদশ সকল বেগের সাঁহত সমদ্রে 
প্রবাহত হইয়াছিল, যদ্রুপ গো সকল হাম্বারব কাঁরিয়া সত্বর বংসের গনকট গমন করে। 

এই সকল কথার মম্্ম এই যে, বৃত্রাদ অসুর বধ হইলেই জল ছোটে । অতএব অসর-বধ 
আর কিছুই নহে-বৃস্টর বিঘয সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ করা। সচরাচর দেখা যায় যে, 
গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে আধক বজ্রাঘাত হয়, এই জন্য বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র অসুর বধ করেন। 
কিন্তু কেবল বজ্রের দ্বারা নহে, "হমেন আবধ্দর্বদং" ৮।৩২। ২৬, (হমেন, হিমের ছারা 
অর্থাৎ আমরা যাহাকে শিল বাল তদ্দবারা)। শুম্ককালের পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময়ে 
শিল (7911) পড়ে। পুনশ্চ "অপাম ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্র উদবর্তয়ং" ৮।১৪। ১৩ 
জলের ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুচির মস্তক উদ্বর্তন করিলেন। ঝড় বৃষ্টির চোটে অসরটা মারা 
গেল। 

অতএব নমুচ বৃত্র শম্বর আঁহ প্রভাতি অসুরেরা বৃন্টি-ীনরোধক প্রাকীতিক রিয়া ভিন্ন 
অন্য কিছুই যে নহে, ইহা স্পম্টই দেখা যাইতেছে । 'কন্তু ইহারা পুরাণোতহাসের অনেক 
মালমসলা যোগাইয়াছে। 
ইন্দ্র বৃন্টিকারী আকাশ, শুধু এই কথাটুকু লইয়া পুরাণোতিহাসের উপন্যাস সকল কি 
প্রকারে রাঁচিত হইয়াছে, তাহার আর একটা উদাহরণ দতেছি। অহল্যার গল্প সকলেই জানেন। 
কাঁথত আছে, ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাকে হরণ করেন এবং খাঁষর শাপে তাঁহার অঙ্গ সহস্ধা 
বিকৃত হয়। তাহার পর আবার খাঁষবাক্যে সেই বিকার সহস্র চক্ষে পাঁরণত হয়। উপন্যাসটা 
শুনতে আত কদর্য্য এবং এইরৃপ উপন্যাসের জন্যই হিন্দুশাস্ত লক্ষ গালি খাইয়াছে। আর 
এই সকল উপন্যাসই 'হন্দধর্মের প্রাত 'শাক্ষত সম্প্রদায়ের এত অভীক্তর কারণ হইয়াছে । 
ইউরোপীয় পণ্ডিত সাহেবরাও-_অন্যে নয়, মূর, মাক্ষমূলার, লাসেন প্রভৃতি, পাঁড়য়া শুনিয়া 
স্থির কাঁরয়াছেন যে, লাম্পট্যাপ্রয় হিন্দুশাস্ত্কারেরা লাম্পট্যাপ্রয়তাবশতঃই, ইন্দ্রাদ দেবতাকে 
লম্পট বাঁলয়া "চান্রত কারয়াছে। 

কিন্তু কথাটা বড় সোজা । ইন্দ্র সহম্াক্ষ 'কন্তু ইন্দ্র আকাশ । আকাশের সহত্র চক্ষু; কে না 
দৌঁখতে পায়ঃ সাহেবরা কি দেখিতে পান না যে, আকাশে তারা উঠে? সহম্্র তারাযুক্ত 
আকাশ, সহম্রাক্ষ ইন্দ্র। কথাটা আম নৃতন গাঁড়তোছ না--অনেক সহম্র বংসরের কথা । 
প্রাচীন গ্রীসেও এ কথা প্রচলিত ছিল। তবে আমরা বাল, ইন্দ্র সহম্রাক্ষ: তাহারা বলে, 
আর্গস শতাক্ষ ।* 

পাঠক বাঁলতে পারেন, তাহা হউক, কিস্তু অহল্যার কথাটা আপিল কোথা হইতে 2 সকলেই 
জানেন হল বলে লাঙ্গলকে। অহল্যা অর্থা যে ভূমি হলের দ্বারা কা্ধত হয় না- কঠিন, 
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৭5৯১০ 


দেবতত্ ও [হন্দষর্ম-কোন পথে যাইতোঁছি? 


অনুব্বর। ইন্দ্র বর্ষণ কারয়া সেই কঠিন ভূঁমকে কোমল করেন, জীর্ণ করেন, এই জন্য ইন্দ্র 
অহল্যা-জার। জৃধাতু হইতে জার শব্দ 'ন্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, 
এই জন্য তান অহল্যাতে আভগমন করেন। কুমারিলভট্ট এ উপন্যাসের আর একটি ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন তাহা নোটে* উদ্ধত করিলাম। উপার-কাঁথত ব্যাখ্যাগ্ালর জন্য লেখক 'িনজে দায়ী । 

এখন বোধ হয় পাঠক কতক কতক ব্যাঝয়া থাঁকবেন যে, "হন্দধর্ম্ের ইন্দ্রাদ দেবতা কোথা 
হইতে আঁসিয়াছেন এবং পুরাগোতহাসের উপাখ্যান সকলই বা কোথা হইতে আঁসয়াছে। বেদের 
অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও আমরা কিছ কিছু বালব । 

এখন জজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দ্রকে পূজা না কাঁরব কেন? হীন অচেতন, বর্ষণকারণ 
আকাশ মান, কন্তু ইহাতে কি জগদীশ্বরের শক্তি, মাহমা, দয়ার আশ্চর্য্য পাঁরচয় পাই নাঃ 
যাঁদ আম আকাশ সচেতন, স্বয়ং সুখদুখের বিধানকর্তা বলিয়া, তাঁহার উপাসনা কার, যাঁদ 
তাই ভাবিয়া, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি যে, হে ইন্দ্র! ধন দাও, গোর দাও. ভারা দাও, 
শরুসংহার কর, তবে আমার উপাসনা, দুস্ট, অলীক, উপধম্র্ম মান্ত। কস্তু যাঁদ আমার মনে 
থাকে যে, এই আকাশ নিজে অচেতন বটে, 87024585155 5 
কার্‌ণ্যের গুণে পাঁথবী বাঁন্ট পাইয়া শীতলা, জলশালিনী, শস্যশালনী, জীবশালিনী হয়, 
লই জারির জাতি রাড তরে তারক ভাত কারনে পৃজা কাঁরলে, ঈশ্বরের 
পূজা করা হইল? ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না; তবে তাঁহাকে আমরা জানতে পার 
[িসে? তাঁহার কার্য্য দৌঁখয়া, তাঁহার শাক্ত ও দয়ার পাঁরচয় পাইয়া। যেখানে সে শাক্ত 
দোঁখব, সে পাঁরচষ পাইব, সেইখানে তাঁহার উপাসনা কাঁরব, নাহলে তাঁহার প্রীতি আন্তারক 
ভাক্তর সম্পূর্ণ স্ফার্ত হইবে না। আর যাঁদ চিত্তরাঁজজনশ বাত্তগ্ালর স্ফার্ত সুখের হয়, 
তবে জগতে যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা শীক্তমানূ, তাহার উপাসনা করিতে হয়। যাঁদ এ 
সকলের প্রাতি ভক্তমান্‌ না হইব, তবে চিন্তরাঁঞ্জনী বাক্জানীল লইযা ক কাঁরব? এ উপাসনা 
ভন্ন হৃদয় মরুভীম হইয়া যাইবে । গাল বাদ 'দয়া যে ঈশ্বরোপাসনা, সে পন্রহীন বৃক্ষের 
ন্যায অঙ্গহখন উপাসনা । 'হন্দুধন্মে এ উপাসনা আছে। ইহা শহন্দধর্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ । 
তবে দ্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধর্মের বিকাতি হইয়াছে, ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ, তাহা 
ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সুখদখের বিধাতা, অথচ হীন্দ্রিয়পরবশ, কুকম্মশালী, স্বর্গস্ছ 
একটা জাবে পাঁরণত করিয়াছি! হিন্দুধর্মের সেইটুক এখন বাদ দিতে হইবে-_ হিন্দ্ধর্মে 
যে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। তবে ইহাও মনে রাখতে হইবে 
যে, ঈশ্বর বশ্বরপ; যেখানে তাঁহার রূপ দৌখব, সেইখানে তাঁহার পুজা কারব। সেই অর্থে 
ইন্দ্রাদির উপাসনা পণাময়- নাহলে অধর্্ম। “প্রচার, ১ম বর্ষ পন ১৪৫-৫৬। 


কোন্‌ পথে যাইতোঁছ 2 


যাহারা ধর্্ম-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, তাঁহাঁদগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । এক 
শ্রেণশশর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, যাহাকে ধর্ম বাঁলতোছি, তাহা ঈশ্বরোক্ত বা ঈশ্বর-প্রোরত উপদেশ । 
তাঁহাদের কাজ বড় সোজা । অমহক গ্রন্থে ঈশ্বরদত্ত উপদেশগুলি পাওয়া যায়, আর তাহার 
তাতপর্য্য এই, এই কথা বাঁললেই তাহাদের কাজ ফুরাইল। গ্রীষ্টয়ান, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, 
য়শহৃদী, সচরাচর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন। 

ধদ্ধতীয় শ্রেণশর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন যে, কোন ধর্ম বা ধম্মপযুস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা 
বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৌদ্ধ, কোমৃত: ব্রাহ্ম, এবং নব্য হিন্দ; ব্যাখ্যাকারেরা 
এই মতের উদাহরণস্বরূপ । ইহারা কোন গ্রল্থকেই ঈশ্বরোক্তি ঈশ্বরোঁক্ত বাঁলয়া স্বীকার করেন না। 


* “সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বানিমিনেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহান লীয়মানতয়া রান্রেরহল্যাশব্দধাচ্যায়াঃ 
বোধিতেন বেতাহল্যাজার ইত্যচ্যতে ন পরস্পীধ্যভিচারাং।” 
ইহার অর্থ। তেজোময় সাঁবতা এই্বর্যযহেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন অর্থাৎ 'দিনকে লয় করে বা্গিয়া 
রাত্রের নাম অহল্যা। সেই রান্রকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বাঁলয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সাঁবতা অহল্যাজার। ব্যাঁভচার 
ঞফম্য নহে। বঙ্গদর্শন, ১২৮১-৪৬৮ প্। 


০৯৯ 


বগ্গিকস রচনাবলশ 


যদি ঈশ্বর-প্রণত ধম না স্বীকার করিলেন, তবে তাহাদগকে ধর্মের একটা নৈসার্গক 'ভান্ত 
আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। নইলে ধর্মের কোন মূল থাকে না-_িকসের উপর ধর্ম্স 
সংস্থাঁপিত হইবে? ধম্মের এই নৈসা'ক ভীত্ত কজ্পিত আস্ততষশূন্য বনু নহে; যাহারা ঈশ্বর” 
প্রণীত ধর্্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্মের নৈসার্গক ভত্তি স্বীকার কারিতে পারেন। 
উপাস্থিত লেখক হন্দুধর্মমের অন্যান্য নূতন ব্যাখ্যাকারাঁদগের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । 
আম কোন ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরত মনে কার না।* ধর্মের নৈসার্গক ভীন্ত 
আছে, ইহাই স্বীকার কার। অথচ স্বীকার কার যে, সকল ধম্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম শ্রেত্ত। 
এই দুইটি কথা একান্ত কাঁরলে, পাঠক প্রথমে আপাঁত্ত কাঁরবেন যে, এই দুইটি উক্ত 
পরস্পর অসঙ্গত। হিন্দুধর্ম যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা 'হন্দুধর্্স ঈশ্বরোক্ত বাঁলয়াই গ্রহণ 
করে। কেন না, হিন্দুধন্ বেদমৃূলক। বেদ হয় ঈশ্বরোক্ত, নয় ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য । যে ইহা 
মানিল না, সে আবার হিন্দুধম্মের সত্যতা এবং শ্রেচ্ভতা স্বীকার করে কি প্রকারে ? 
ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধর্মের যে নৈসার্গক 'ভাত্ত আছে. 'ন্দধন্্ম তাহার 
উপর স্থাপিত, তাই ঈশ্বর-প্রণশত ধর্ না মানিয়াও 'হন্দধর্মের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
করা যাইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রাষের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পারস্ফুট 
] 
যাহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে। তাঁহাঁদগকে 
দেখাইতে হইবে যে, হন্দুধম্্ম, ধর্মের নৈসার্গক মূলের উপর হ্হাপত। যাঁদ তাহা না 
দেখাইতে পারেন, তবে এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, “হিন্দুধর্ম তবে ধম্মহি নহে, মিথ্যা ধর্ম” 
আর এক শ্রেণির লোক বালবেন, “ধম্মের নৈসর্গিক ভীত্তর কথা ছাঁড়য়া দাও-বেদ নিত্য 
বা বাধবাক্য বলিয়া স্বীকার কর।" 
অতএব শহন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম, ধর্মের নৈসার্গক 
ভীত্তর উপর হ্থাঁপত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধম্মের সেই নৈসার্গক 
মূল কিঃ তাহার পর দেখাইতে হইবে যে. হিন্দুধর্্স সেই মূলের উপরেই স্থাপত। 
প্রথমাটি, অর্থাৎ ধর্মের নৈসার্গক তত্ব, আম 'নবজবনে" বুঝাইতোছ। "দ্বিতীয়টি “প্রচারে, 
বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি। 
আম 'নবজশীবনে' দেখাইয়াছ যে, ধর্মের তিন ভাগ, €১) তত্ৃজ্ঞান,। (২) উপাসনা, 
(৩) নশাত। ইমো বা প্রত হইতে গেলে, &ঁ তন ভাগই একে একে বাঁবয়া 
ত হয়। 
হন্দুধম্মের প্রথম ভাগ, অর্থাং তত্রজ্ঞান, ইহাকেও আবার তিনাট পৃথক অবস্থায অধাঁত 
কারতে হয়। (৯) বোদক, (২) দাশীনক, 0৩) পৌরাণক। 
এই বৌদক তত্ব আবার '্রিবধি। €১) দেবতাতত্ত্, €২) ঈশ্বরতত্্, (৩) আত্মতত্্ব। 
দেবতাতত্্ প্রধানতঃ সংহতায়; আত্মতত্ উপাঁনিষদে: ঈশ্বরতত্ত উভয়ে । 
অতএব হিন্দুধর্মের ব্যাখার গোড়ায় খগ্বেদসংহতার দেবতাতত্ব। পাঠক এখন 
বাঝিয়াছেন যে, কেন আমরা খগ্বেদসংাহতার দেবতাঁদগকে লইযা প্রচারে ধর্ম্মব্যাখ্যা আরম্ত 
কারয়াছি। 
পূর্ব কয় সংখ্যায় কয়াটি বোঁদক প্রবন্ধে আমরা যাহা বাঁলয়াছ, তাহার মধ্যে ভরসা করি, 
পাঠকাদিগের স্মরণ আছে। যথা, (১) বেদে বলে দেবতা মোটে তৌন্রশাট । অনেক আধমক 
দেবতা এই তোব্লিশাটির মধ্যে নাই। অনেকে আবার এমন আছেন যে, তাঁহাদের উপাসনা এখন 
আর প্রচলিত নাই। 
(২) সে তৌব্লিশাটি দেবতা হয় আকাশ, নয় সূর্ধয, নয় আগ্ন, নয় অন্য কোন নৈসার্গক 
। তাঁহারা লোকাতগত চৈতন্য, অথবা এখানে যাঁহাকে দেবতা বাঁল-সের্প দেবতা 
ডা 
(৩) এই নৈসর্গিক পদার্থের ষে সকল গন্ধ, তাহার বর্ণনাগীল ভ্রমে বৈদিক এবং পৌরাণিক 
পাঁরণত হইয়াছে । 


* যাহা কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রোরত। সে কথা এখন হইতেছে নাঃ 
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দেবতত ও হিন্দ্যবন্স--বরচশাঁছি 


(9) এ সকল অচেতন পদার্থ জগদীশ্বরের মাহমার পাঁরচায়ক এবং নিজেও মহান বা 
সম্দর, অতএব সে সকল বন্তুর ধ্যানে ঈশ্বরে ভীক্ত, এবং চত্তবান্তর স্ফার্ত হয়। এই অথে" 
৮৮২০৭ " 

এই চারিটির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তত্তের প্রমাণ এবং উদাহরণস্বরপ আম 
আঁদাত ও ইন্দ্রের কিছু বিস্তারত পারচয় 'দয়াছ। কস্তু আর আর বোদক দেবতাগলর 
প্রত্যেককে এইর্প সশরাঁরে পাঁরাঁচিত না কালে. এই দেবতাতত্ত্ প্রমাণীকৃত বা প্রাঞ্জল হইয়াছে, 
এমত বিবেচনা করা যায় না। অতএব ইন্দ্রের পরে, বরপাদির পারচযে প্রবৃত্ত হইব। কিন্ত 
সকলেরই তত সবিস্তারে পাঁরচয় আবশ্যক হইবে না। আবশ্যক হইলে দিব। দেবতাতভু সমাপ্ত 
হইলে ঈশ্বরতত্তের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। 

পাঠককে এত দুরে আনিয়া আমরা কোন্‌ পথে যাইতেছি, তাহা বাঁপয়া দেওয়া আবশ্যক 
বোধ হইল। কোন্‌ পথে কোথায় যাইতেছি, তাহা না বিয়া দিলে পাঠক সঙ্গে যাইতে অস্বীকার 
কারতে পারেন। প্রচার", ১ম বর্ষ পৃ. ২০০-২০৪। 


আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্র ও আঁদাঁতি আকাশ-দেবতা। বরুণ আনন একাঁট আকাশ-দেবতা। 
ব্‌ ধাতু আবরণে । যাহা চরাচর বিশ্ব আবরণ কাঁরয়া আছে, তাহাই বরুণ । আকাশকে যখন 
অনন্ত ভাবি, তখন 'তাঁন আঁদাতি, যখন আকাশকে বাঁন্টকারী ভাব, তখন আকাশ ইন্দ্র, যখন 
আকাশকে সব্ববাবরণকারী ভাব, তখন আকাশ বরুণ। 

পুরাণে বরুণ আর আকাশ-দেবতা নহেন, তান জলেশ্বর। খগ্বেদেও তান স্থানে স্থানে 
জলাধপাঁত বাঁলয়া অআভাহত হইয়াছেন। তাহার কারণ, বেদে পাঁথবশীর বায়বীয় আবরণ অনেক 
স্ছলে জল বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে কিন্তু প্রাচীন কালে তান যে আকাশ-দেবতা 1ছলেন, 
গ্রকাদগের মধ্যে 0918305 দেবতা তাহার এক প্রমাণ। ভাষাতত্বীবং পাঠকেরা অবগত আছেন 
যে গ্রীক ও হিন্দুরা যে এক বংশসম্ভুত, তাহার অনল্পজ্ঘ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক ধর্টে 
€)0191)05 আকাশ-দেবতা । 

খধগ্বেদে বরুণের বড় প্রাধান্য । তিনি সচরাচর সম্রাট ও রাজা বাঁলয়া অঁভহিত হইয়াছেন। 
ইউরোপীয় পাণ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বর্ণ বোদিক উপাসকাদগের প্রধান দেবতা 
ছিলেন, ক্লুমে ইন্দ্র তাঁহাকে স্ানচ্যুত করিয়াছেন। ফলতঃ খগণ্বেদে বরুণের যের্প মাহাত্ম্য 
কীর্তত হইয়াছে, এরূপ ইন্দ্র ভিন্ন আর কোন দেবতারই হয় নাই। পৌরাণিক বরণ ক্ষুদ্র 
দেবতা । 

আর এক আকাশ-দেবতা “দ্যোঃ"। ভাষাতত্ববিদেরা বলেন, হীন গ্রকাঁদগের “£005+" 
এবং "2085 7১816]? হইয়া রোমকাঁদগের 70010: হইয়াছেন। 2085 ও 00: উক্ত 
জাতাদগের প্রধান দেবতা । “দ্যোঃ” এককালে আর্ধযদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। ইহাকে 
বেদে প্রায় পৃথিবীর সঙ্গে একব্রে পাওয়া যায়। যুক্তনাম “দ্যাবা পাঁথবী”। দ্যোঃ পিতা 
পাঁথবী মাতা । ইন্হাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ভাঁবষ্যতে বালবার আছে । ইহারা যে আকাশ 
ও পাঁথবী ইহাদের নামেই প্রকাশ আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না। 

আর একটি আকাশ-দেবতা পঙ্জন্য। ইনিও ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি করেন, বন্ত্রপাত করেন, 
ভূঁমিকে শস্যশালিনী করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে ই'হার প্রভেদ কেন হইল, তাহা আম ব্যাঝতে 
পার নাই, বুঝাইতেও পারিলাম না। তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, পজ্জন্য ইন্দ্রের অপেক্ষা 
প্রাচীন দেবতা । িথুয়ানয়া বলিয়া রূষ দেশের একটি ক্ষত্্র বিভাগ আছে। সে প্রদেশের 
লোক আর্ধবংশোভ্তব । শদনিয়াছি তাহাদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বেদের ভাষার বিশেষ সাদশ্য। 
এমন কি, বেদজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের ভাষা অনেক বুঝিতে পারেন। এই পঙ্জর্যদেব, সেই প্রদেশে 


* এই প্রবন্ধ পাঁড়বার আগে, ইহার পর্ত্বীস্থত প্রবন্ধটি পাঁড়লে ভাল হয়। 
+ ধথা “যে দেবীদো 'দাঁব একাদশ স্ছ পৃথিব্যামমধি একাদশ চ্ছ। অপ্স্যীক্ষতো মাহনা একাদশ 
ছু তে দেবাসো” ইজাদি। ১, ৯৩৯, ১১1 
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বঙ্কিম রচনাবলণ 


আজিও বিরাজ কাঁরতেছেন।” সেখানে নাম চ০:081099, সেখানেও "তান বস্রবৃম্টর দেবতা । 
যাঁদ এ কথা সত্য হয়, তবে যে আদম আর্ধযজাত, ইউরোপনয় ও ভারতবধাঁয় আধাঁনক 
আর্ধাজাতিদিগের পূর্বপুরুষ, পজ্জরন্য তাঁহাদিগের দেবতা । ইন্দ্র নাম ভারতবর্ষ ভিন্ন আর 
কোথাও নাই। ইনি কেবল" ভারতবধাঁয় দেবতা । আর্ষেযরা ভারতবর্ষে আসলে তবে ইহার 
সৃষ্ট হইয়াছল। ইন্দ্র পঙ্জন্যের অনেক পরবন্তর্ঁ। 

এক্ষণে সূর্যদেবতাদগের কথা বাঁল। সর্ধযাদেবতাগুল সংখ্যায় অনেক। যথা, সর্য), 
সাঁবতা, পৃষা, টির, অর্ধামা, ভগ, বিষুঃ। সূয্ণের সাবশেষ 'পারচয় দিতে হইবে না। "সূর্যকে 
প্রত্যহ দোখতে পাই-তান কে তা জাঁন। অন্য সৌর দেবতাঁদগের পরিচয় 'দতোছ। 
যজব্রেদের মাধ্যান্দন-শাখা চতুস্ত্িংশ অধ্যায়ে ব্রক্মষজ্ঞপাঠে কতকগুলি দেবতার স্তুতি আছে। 
তন্মধ্যে রা, উষা ও প্রাততুতির পর পারম্পযের সাঁহত কতক্মাল সৌর দেবতার ভুত 
আছে। প্রথমে ভগন্তুতি। তারপর পৃষার স্ত্াতি। তার পর অর্ধ্মার সুতি। তার পর 
বিষ্ণুর স্তুতি। পশ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী যজুব্রেদের মাধ্যন্দিনী শাখা ব্ুহ্গবজ্দপ্রকরণের 
অনুবাদের টীকায় এ মূর্ত চারিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা কারয়াছেন, তাহা উদ্ধত কারতেছি। 
“উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল-_ইহাকেই অরুপোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়কাল 
-অর্থাং অরুণোদয়ের পরেই যখন সূর্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তর হইয়া উঠে, ভগ সেই 
কালের সূর্য” 

“যে পর্যন্ত স্কোর তেজ অত না হয: তাবং তাদশ স্সপতে্গাসূ্কে পরো কহে, 
অর্থাৎ পৃষা ভগ্গোদয়ের পরকালবন্তঁ সূর্য্য 

৮ 

“পুষোদয়ের পরেই অরোদয়কাল-ইহার পরেই মধ্যাহ্ন । এই কালের সর্ধযকেই অর্ক বা 
অর্ধামা কহে। এই অর্ধমার অস্তেই পব্বাহ্ব শেষ হয়।" 

“মধ্যাহ্ন কালের সূর্যাকে 'বষণু কহে।” 

খাশ্বেদে পৃষাকে অনেক চ্ছলেই “পশহপা” “পষ্টন্তর" ইত্যাঁদ শব্দে আভাহত করা 
হইয়াছে। যে ভাবে এই কথাগীল পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, যে 
মার্ততে সূর্য্য কৃষধনের রক্ষাকর্তা, পশ্যাদগের পাতা, পৃষা সূষে্র সেই মার্ভ। কিন্তু এই 
পশন্‌ কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে পৃষা পাঁথকদিগের' দেবতা বাঁলয়া 
আখ্যাত হইয়াছে। 

যাহাই হউক, পৃষা সম্বন্ধে আধক বাঁলবার প্রয়োজন নাই, কেন না, তান এক্ষণে আর 
শহন্দুধর্মের প্রচলিত 'দেবতা নহেন। 

এক্ষণে মিত্রের কথা বাল। 'িত্র সূর্য, কিন্তু 'মন্র বরণের ভাই। বেদে যেখানে মিত্রের 
স্তুতি, সেইখানে বরণের স্ত্ীতি, _ ধমত্রাবরুণো বেদের দুইটি প্রধান দেবতা। আঁদত্য শব্দ এই 

দেবতা সম্বন্ধে যেমন পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে এমন আর কোন দেবতা সম্বন্ধেই নহে। 
আমরা বালে, বরুণ আকাশ, তরে মত টহল কো হইতে? তোল সহতায 
আছে, “ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তমাসীদব্যাকৃতং তে দেবা িন্রাবরণোৌ অব্রুবন ইদং নো 
শবব্যাসয়তামাত িতো অহরজনয়দ্বরুপো রান্রং।” ০5478 

অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবতারা "মত্র বরুণকে বাঁললেন-_তোমরা ইহাকে 'িবভাগ কর। মির দিবা 

৮১৬৮৮11855৬ 
এব বরুণ ইতি উচ্যতে__স ধহ স্বগমনেন রানিং জনয়ীতি।”“অস্তগাম সূ্যযকে বরুপ বলে, তান 
আপনার গমনের থর নারির সি করেন।” শতপথব্রা্দণে আছে, “অয়ং দহ লোকো মিন! 
অসৌ বরুণঃ।” অর্থাং ইহলোক মিত্র পরলোক বরুণ । বোধ হয়, ইহাতে পাঠক বুঝিয়াছেন 
যে, বরুণ সব্বাবরণকারণ অন্ধকার-_তাঁন সব্ঘই আছেন: যেখানে কেহ গিয়া আলো করে, 
সেইখানে আলো হয়, নাহলে অধ্ধকার, নহিলে বর্ণ। আলো করেন মন্। সৌভাগাক্রমে এই 
বরুণ আর এই "মন্র অন্য আর্ধাজাতি 'মধোও পৃঁজিত। বরুণ যে গ্রীকাঁদগের [077,09 তাহা 
বাঁলয়াছি। আবার [তান প্রাচীন পারস্যজাতিদিগের দেবতা, এমনও কেহ কেহ বলেন। প্রাচশন 
পারস্যাঁদগের প্রধান দেবতা অহূরমজ্‌দ। ভায়াবিদেরা জানেন যে, 'পারসেরা সংস্কৃত স স্থানে 
হ উচ্চারণ করে ।- বধা, 'সঙ্ধ স্থানে হিন্দ; সপ্ত চ্ানে হপ্ত। তেমটি অসুর চ্থানে অহূর। এখন 


8৪৪ 


দেবতত্ব ও হন্দঃধন্্ম--বরণাদি 


সরাসুর শব্দ যাহারা ব্যবহার করেন তাঁহাঁদগের কথার তাংপর্য্য এই, অসংরেরা দেবতাদগের 
বিদ্বেষী,* কত্ত আদৌ অসুরই দেবতা। অসু নিশ্বাসে। অসু ধাতুর পর র প্রতায় কারিয়া 
“অসদর” হয়। অর্থাং আকাশে সূর্য্য পর্বতে নদীতে যাঁহাঁদিগকে প্রান আফধ্যেরা শক্তিশালশ 
লোকাতাঁত চৈতন্য মনে কাঁরতেন, তাঁহারাই অসুর । বেদে ইন্দ্রাদ দেবগণ পুনঃ পুনঃ অসুর 
বাঁলয়া আঁভাঁহত হইয়াছেন। খগ্বেদে বরুণকে পুনঃ পুনঃ “অসুর” বলা হইয়াছে। এই 
অহধ্রমজদ নামের অহুর শব্দের তাৎপর্য্য দেব। অনেক ইউরোপীয় লেখক প্রমাণ কারিতে 
চেষ্টা কারয়াছেন যে, এই অহ-রমজ্‌দ বরুণ । ইনি বরুণ হউন বা না হউন, ইহার আনূষাঙ্গক 
দেবতা মগ্র যে বরুণের আনযাঙ্গক মির, তীদ্ববয়ে সন্দেহ অল্পই । মিত্র সম্বন্ধে আর একটি 
রহস্যের কথা আছে। প্রাচীন পারাঁসকাঁদগের মধ্যে এই মিগ্রদেবের একটা উংসব ছিল । সে উৎসব 
শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন আ'শয়ার পাঁশ্চম ভাগ আঁধকৃত কারয়াছিলেন, তখন তীহারা 
স্বরাজ্য মধ্যে এ উৎসবাঁট প্রচলিত করেন। তার পর রোমক রাজ্য গ্রীষ্টপয়ান হইয়া গেল। 
উৎসবাঁট উঠিয়া গেল না। উংসবাট শেষে গ্রীষ্টের জন্মোৎসব খ্রীষ্টমাসে (0171900095) 
পরিণত ও সেই নামে পাঁরচিত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজ এত গাঁদাফূল ও কেকের 
শ্রাদ্ধ পাঁড়য়া গয়াছে, সাহেবরা জান্দন বা না জানুন, মানুন বা না মানূন, এ উৎসব আদৌ 
আমাদের মিত্রদেবের উংসব। নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত কারতেছি । 

আবার সেই মিব্রদেবের উৎসবই বা কিঃ সেটা সূধ্যের উত্তরায়ণের উংসব। আমাদেরও 
যে উৎসব আছে_“মকর সং্রান্তি”-যে দিন সূয্ঠের মকর রাঁশতে সপ্টার হয়। বাস্তবিক 
এখনকার “মকর সংক্রাস্ত”, আর যে দন সৃর্ষোর মকরে যথার্থ সণ্টার হয়, সে এক দিনই নয়-- 
মকরে প্রকৃত সণ্চার, “মকর সংক্রান্ত” হইতে তন সপ্তাহের কিছ বেশখ পিছাইয়া পাঁড়য়াছে। 
এই ব্যাতক্রমের কারণ “72100991077 01110 12001090505. জ্যোতিষ শাস্ব যাহারা অবগত 
আছেন, তাঁহারা সহজে গণনা কারতে পারবেন, কত 'দনে এই ব্যাতিক্রম ঘাঁটয়াছে। সে যাহাই 
হউক, সাহেবদিগের এই আমাদের “মকর সংক্রান্তি” পৌষপাব্বণ ও “গ্রীষ্টমাস” একই । কথাটা 
“আষাঢে” রকম, কিন্তু প্রমাণে কিছ; দ্র নাই।_-প্রচার ১ম বর্ষ পূ. ২০৪-১০। 


* অস্যাত ক্ষিপাত দেবান উর বরোধে। 
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টেলর সাহেব নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। বাঁহাঁদগের সে প্রমাণগৃজি বিস্তারিত দৌখবার ইচ্ছ। 
থাকে, তাঁহারা তাঁহার এ নোটের লিখিত গ্রল্থগ্লি পাঁড়য়া দোখবেন। নোটে ছয়খান গ্রল্থের 
নাম আছে। 


৭৯ 


বাঁচ্কিম রচনাষলশ 


সাঁবতা ও গায়ত্রী 


আকাশ-দেবতাঁদগের কথা বাঁলয়াছি। তার পর সূয-দেবতাঁদগের কথা বাঁলতোঁছিলাম। 
সুর্যয-দেবতা, সূর্য, ভগ, অর্ধ্যমা, মিত্র, সাবতা, বিষ্ণ। ইহার মধ্যে সূয্যের কোন কথা 
বাঁলবার প্রয়োজন হয় নাই-চেনা জিনিষ । ভগ, অর্ধামা, প্‌ষা ও মিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছ বলা 
গিয়াছে। বিষ্ণুর কথা এখন বালব না-পোরাঁণক তত্বের আলোচনায় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক 
কথা বাঁলতে হইবে । অতএব এক্ষণে কেবল সাঁবতাই আমাদের আলোচ্য। 

ত্তু সাঁবতাকে লইয়া বড় গোলযোগ । সূর্য্যের নাম সাঁবতা, ইহা বালকেও জানে। কিন্ত 
প্রীসদ্ধ গায়্রী নামক মন্ত্রে যেখানে সবিতা আছেন তৎসাঁবতুঃ”) সেখানে 'তাঁন স্বয়ং পরব্হ্গ 
পরমেশ্বর বাঁলয়া পাঁরাচিত। অনেকেই সবিতা অর্থে জগৎ্রষ্টাকেই বুঝেন। এ কথা আমাদের 
বিচার্যয। পন্ষা বা িন্তরের মত তাঁহাকে অপ্রচলিতের মধ্যে ফেলিয়া তাড়াতাঁড় কাজ শেষ কাঁরতে 
পারি না-কেন না, তিনি আর্য ত্রাহ্গণের উপর বড় আ'ধপত্য বিস্তার করিয়াছেন । যে গায়ন্রীকে 
্রাক্সোণেরা আপনাদের ব্রাক্গণ্যের ও উপাসনার সার ভাগ মনে করেন, 'তাঁন সেই গায়ন্রীর দেবতা । 
গায় কেবল তাঁরই স্তব। সতরাং এ কথাটা আগে মীমাংসার প্রয়োজন-তাঁন কেবল একটা 
বৃহৎ জড়াপণ্ড, না সব্বশ্রিম্টা, অনন্তচৈতন্য পরমেশ্বর) আমরা 'নরপেক্ষ হইযা এ বিষয়ের 
মীমাংসার চেষ্টা কারব। আমরা সাঁবতাকে সূর্যা-দেবতা মধ্যে গণিয়াছ বটে, কস্তু সে মতের 
শবরৃদ্ধে কতকগুীল কথা আছে, তাহাও দেখাইতে হইবে। 

"সু" ধাতু হইতে সবিতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । তবেই সাঁবতা অর্ছে প্রসবিতা। কাহার 
প্রসাবতা? নিরক্তকার যাস্ক বলেন, “সব্বস্য প্রসাঁবতা”। সায়নাচার্ষয গায়ন্রশর ব্যাখ্যা কালে 
“তংসবিতুঃ” ইতি বাক্যের অর্থ করেন, “জগৎপ্রসবিতুঃ”। যাঁদ তাই হয়, তাহা হইলে সাঁবতা, 
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর । রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রভতিও “তৎসাবতুঃ" শব্দের ব্যাখ্যা পরব্রহ্ম পক্ষে কাঁরয়া 
থাকেন। বেদের এক স্থানে তাঁহাকে “প্রজাপাঁত" বলা হইয়াছে । আর এক হ্ছাানে বলা হইয়াছে 
যে, ইন্দ্র বরুণ, মিত্র, অর্ধমা, রুদ্র, কেহই তাঁহার বিরোধী হইতে পারে না।* জলবায়ু তাঁহার 
আজ্ঞাকারী। অন্য দেবতারা তাঁহার অনুগামী ।4 বরুণ, মিন্র, অর্ধামা, আঁদাত, ও বসুগণ 
তাঁহার স্তীত করেন।$ তান প্রার্থনার বস্তু ঈশ্বর; আমাদের কাম্য বস্তু সকল দান করেন। 'তাঁন 
ভূবনের প্রজাপাঁত; আকাশকে ধর্তা (দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপাঁতিঃ 1& 1 ৫&৩। ২।)। তৈত্তিরীয় 
প্রান্ষণে আছে যে, “প্রজাপাঁতিঃ সাঁবতা ভূত্বা প্রজা অসৃজত”। সাবতা প্রজাপাঁত হইয়া প্রজা সাম 
কাঁরলেন। কথাগ্‌লায় যেন কেবল পরমেশ্বরকেই বূঝায়। 

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে বে. প্রসাবত শব্দ খগ্বেদে সূর্য প্রাতও এক স্থানে প্রযুক্ত 
হইয়াছে 9.1 ৬৩। ২1)। খগ্বেদের সুক্তের একটি লক্ষণ এই যে, যখন যে দেবতা স্তুত হন. তখন 
তাঁনই সকলের বড় হইয়া দাঁড়ান। সুতরাং সাবতার এত মাহাত্ম্য কীর্তভত দোঁখয়াও গকছুই 
চ্ছির করা যায় না। সাবতা যে সূর্য, এমত বিবেচনা করিবার অনেকগহীল কারণ আছে। 

১। খধগ্বেদে অনেক স্থানে স্পষ্টই সূর্যার্থে সাঁবতৃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, ৪ ম, 
১৪ সু, ই খকে। 

২। সূর্যের ন্যায় তাঁহার রূপ। সূর্ধেের মত তাঁহার কিরণ আছে। (প্রসবশ্নক্রভিজগৎ। 
৪ ম, ৫৩ সু, ৩ খক) সূের ন্যায় তাঁহার রথ আছে, অশ্ব আছে এবং শূর্য্যের ন্যায় তানি 
আকাশ পারভ্রমণ করেন। 

৩। যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার গিয়াছে, রশ্মি িকীর্ণ হইয়াছে, সেই 


* নাঁকরস্য তানি ব্রতাঃ দেবস্য সাঁবতুর্মিনান্ত। ন যস্য ইন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতং অর্যমান্‌ িনাস্ত 
রূদ্রাঃ। অস্যহি সব্্বশান্তারাং সাঁবতুঃ কচ্চন 'প্রয়ং। ন 'মনীন্ত স্বরাজ্যং। ২।৩৮। ৭।১1--৫1৮২।২ 

+ আপাশ্চদস্য ব্রতে আঁনমন্রা অয়ণ্িং বাতো রমতে পাঁরজ-মন্‌। ২।৩৮। ই। 

+ যস্য প্রয়ানমন্বয়ে ইদ্যযুর্দেবাঃ। ৪1 ৮১। ৩। 

$ আপি জুতঃ সাঘতা দেবো অন্ুয়ং আটিদ্বিশ্বেবসবো গান্তি। আঁভ ঘং দেবী আঁদাতিগ্ণাঁতি সবং 
দেবস্য সবিতুজ:ষাণা। আভিসম্মাজো বরুণো গৃণাম্তি আভামন্্রাসো অর্ধযমা সযোষাহ। ৭।৩৮। ৩, ৪। 


ণ৯৬ 


দেবতত্ ও বহন্দধর্্ম--সাবতা ও গাম্নশ 


সাঁবতার কাল।* সায়নাচার্ধয বলেন যে, উদয়ের পূর্বে যে মার্ত সেই সাঁবতা, উদয় হইতে 
অস্ত পর্য্যস্ত যে মর্ত সেই সূর্য 1 অতএব এই মত পর্ব পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহণত। 

৪। সাঁবতা যে পররহ্ম নহেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে. পরব্রক্মবাদশরা ঈশ্বরকে 
'নরাকার বাঁলয়াই স্বীকার করেন, অথবা বিশ্বরুপ বাঁলয়া থাকেন. কিন্তু সাঁবতা ভনান্য বোদিক 
দেবতার ন্যায় সাকার। তান হরণ্যাক্ষ, হিরগ্যহস্ত, হিরণীজহব, হিরণাপাঁণ, পৃথুপাণি, 
সপাঁণ, সুজিহৰ, মন্দ্রীজহব, হারকেশ ইত্যাদ শব্দে বাণত হইয়াছেন। তাঁহার বাহুর কথা 
অনেক বার কাথত হইয়াছে । (বাহু, কর মান্র) 

বোধ হয় এখন স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, সাঁবতা, পরব্রহ্ম নহেন, জড়াপণ্ড সর্যয। তবে 
গায়নতরীর সেই “তৎসাবতুঃ” শব্দের অর্থ কি হইল? এত কাল কি ব্রাহ্মণের গায়ন্রতে সূ্ধযকেই 
ডাকিয়া আসিতেছে, পররহ্ষকে নয়? যে গায়ত্রশ না জীপয়া ব্রাহ্মণকে জলগ্রহণ কাঁরতে নাই, যে 
গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ মনে করেন, আম পবিত্র হইলাম, আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হইল-সে কি কেবল জড়াঁপন্ড সূয্ঠের কথা, জগদীশ্বরের নহে 2 

ব্রাহ্মণে এমন ভাবে না। এমন ভাঁবিতে রাহ্গণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে । ব্রাক্মণেরা 
বহ্ষপক্ষে গায়ন্রীর কিরুপ অর্থ করেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় রঘুনল্দন 
ভট্টাচার্ষের কৃত ব্যাখ্যা নোটে উদ্ধত করলাম ।1 'িস্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাই বল্‌ন, এইরূপ 
ব্যাখ্যাই কি প্রকৃত ব্যাখ্যা 2 গাষন্ত্রী সামগ্রীটা কি, তাহা বুঝলেই গোল িটিতে পাবে। 

গায়ত্রী আর কহূই নহে। খগ্বেদের একাঁট খক-। তৃতীয় মন্ডলে 'দ্িষম্টিতম সৃক্তের 
১৮টি খক আছে; তন্মধ্যে দশম খক- গায়ন্রী। এ সক্তাট সমদায় উদ্ধৃত করিহে হইতেছে, 
নাহলে পাঠক "গায়ঘীর* মম্ম বঝিবেন না। 

এই সূক্তের খাঁষ 'বশ্বামিন্্র। ইন্দ্রাবরুণৌ (ইন্দ্র ও বরুণ একন্রে) ব্‌হস্পাঁত, পা, সাঁধতা, 
সোম, মিত্রাবরুণোৌ (মিত্র ও বর্ণ একত্রে) এই সুক্তের দেবতা । অর্থাৎ 'িশ্বামনর এই সং্ক্তে 
বক্তা (প্রণেতা) এবং ইন্দ্রাঁদ দেবতা ইহাতে স্তৃত হইয়াছেন। এঁ স্তৃত দেবত'দরগেন মধ সাঁবতা 
এক জন। যে খকাাঁটকে গায়ত্রী বলা যায়, তাহা তাঁহারই স্তব। 

সক্তঁট এই 

“ইমা উ বাং ভূময়ো মনামানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভুবন. | 
কত্যাদন্দ্রাণরূণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সাঁখভ্যও 1] ১ ॥ 
অয়মু বাং প্র্তমো রয়ীয়গুশ্বত্তমমবসে জোহবীতি। 
সজোধাবন্দ্রাবরৃণা মপ্ঠস্তার্দবা পাাঁথব্াযা শণুতং হবং মে ২] 
অস্মে তাঁদন্দ্রাবরূণা বস্‌ যাদস্মে রাঁয়ম্মরূতঃ সব্বববীরঃ | 

অস্মান বরনতরীঃ শরণৈরবস্তস্মান হোল্া ভারত দক্ষিণাভিত] ৩ ৮ 


* তস্য কাললা যদা দ্যৌরপহ ততমস্কাকনর্ণনাশমভবিভ। 

+ উদয়াৎ পূক্বভাষী সাঁবতা। উদয়ান্তমধ্যবন্তরট সূর্য্য ইীতি। 

* গগ্ায়ত্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবজক্যঃ। দেবস্য সাবতুর্ঙ্গো ভর্গমন্তর্গতং বিডুু। ব্রহ্ষবাঁদন 
এবাহূক্ববেণ্যণ্াস্য ধীমহি। চিত্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধম্নীর্থকাশমোক্ষেধু 
বুদ্ধিবত্তীঃ পুনঃ পদনঃ। বদ্ধেশ্চোদায়তা বস্তু চিদাত্মা পুরুযো বিরাট্‌।, বরেণাং বরণাীয়ণ জল্মসংসার- 
ভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং হচ্চ ভর্গাখ্যং তল্মমুন্ভঃ।  জল্মমত্যাবনাশায় দুঃখস্য ভ্রিয়তস্য চ। 
ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্যমণ্ডলে। মন্ত্ার্থমাপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়তোবমেবাহ। তন গায়ত্যা 
অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুরভক্বরূপা্তাম ব্রহ্ম বরেণ্যং ববণীয়ং জন্মমত্যুভগরুীডঃ তাদ্বন্নশায় 
উপাসনীয়ং। ধীমাহ প্রাগুক্তেন সোহহমস্মীত্যনেন চিত্তয়ামঃ, যো ভর্গি সব্বান্তর্যামনশ্বরো নোহস্মাকং 
সব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধনঃ প্রচোদয়াং ধম্মনর্ঘকামমোক্ষেয্‌ প্রেরয়তি। তথাচ ভগবদৃগ্ণতায়াং। 
“ঈশ্বর;  সব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জন 'তষ্ঠাতি। ভ্রাময়ন সব্বভূতান যল্তারঢাঁন মায়য়া।” 
ঈশ্বরোহন্তর্যামী হাদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন যল্যারুঢ়ান দার্যন্ততুল্যশরখরারূঢানি 
ভূতান প্রাণনো জাবানাত যাবং মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্তাযা। তথাচাশ্বতরাণাং মল্ল। “একো 
দেবঃ সব্বভূতেষ গড় সব্ত্বব্যাপাঁ সব্বভূতান্তরাত্মা। কম্মশধ্যক্ষঃ সব্বভুতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো 
নগ্খশ্চ।” 


৭৯৫: 


বাঙ্কম রচনাবল। 


বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য। 
রাস্ব রত্বান দাশষে 8 ॥ 

ধরেষ্‌ নমস্যত। 
অনাম্যোজ আ চকে? ৫॥ 
বৃষভং চর্যণীনাং বিশ্বরুপমদাভ্যং। 
বৃহস্পাতিং বরেণ্যং॥ ৬ ॥ 
ইয়ং তে পৃষান্াঘণে সংজ্ট্াীতিদ্রেব নব্যস। 
অস্মাভস্তৃভ্যং শস্যতে ॥ ৭॥ 
তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা য়ং। 
বধূয়়রিব ঘোষণাং॥ ৮1 
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যাতি। 
স নঃ পৃষাঁবত ভুবং ॥ ৯॥ 
তৎসাঁবতূর্্বরেণ্যং ভর্গেো দেবস্য ধীমাহ। 
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াং॥ ১০ 
দেবস্য সাবতুব্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুুরন্ধ্যা। 
ভগস্য রাতিমীমহে ॥ ১১॥ 
দেবং নরঃ সাঁবতারং 'বপ্রা যজ্ছেঃ সবৃক্তভিঃ। 
নমস্যান্ত ধিয়েষিতাঃ ॥ ১২ ॥ 
সোমো জিগাতি গাতুবিং দেবনামোতি [নিম্কৃতং। 
তস্য যোনিমাসদং॥ ১৩ ॥ 
সোমো অস্মভ্যং 'দ্বপদে চতুম্পদে চ পশবে। 
অনমীবা ইষস্করং॥ ১৪ ॥ 
অস্মাকমায়ব্বর্ধ যন্নীভমাতশঃ সহমানঃ। 
সোমঃ সধস্থমাসদং ॥ ১৫ ] 
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যাতমক্ষতং। 
মধবা রজাংাস সুক্রতূ ॥ ১৬ ॥ 
উরুশংসা নমোবৃধা মহা দক্ষস্য রাজথঃ। 
দ্রাঘষ্তাঁভঃ শুচিব্রতা ১৭ 
গৃণানা জমদগ্মিনা যোনাবৃতস্য সীদতং। 
পাতং সোমমৃতাবৃধা /১৮ ॥ 


শেষ ৪ খকের খাঁষ কোন কোন মতে জমদীগ্ন। অস্যার্থ। 

হে ইন্দ্র ও বরূণদেব! আপনাদগের সম্বন্ধীয় মান্যমান এবং ভ্রমণশঈল এই প্রজাগণ য্‌বা 
এবং বলবান্‌ িপুকতূ্ক যেন বিনষ্ট না হয়। আপনাঁদগের তাদূশ যশ আর কোথায় আছে, 
যে যশঃছ্বারা সাঁখভূত আমাঁদগকে অন্নপ্রদান করেন। ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ধনেচ্ছু মহান 
যজমান রক্ষার নিমিত্ত আপনাদগকে আহবান করেন। মরুল্গণ. দুযুলোক ও পাঁথবীর সাহত 
সংগত হইয়া আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন॥ ২। হে দেবদ্বয়! আমরা যেন সেই 
আভলাষত বসু এবং সেই সর্্বকর্্মকরণে সামর্থাবধায়ক অর্থ প্রাপ্ত হই। সকলের বরণশয় 
দেবপত্রীগণ রক্ষার সহিত এবং হবনীয় সরস্বতী গোর্প দক্ষিণার সাহত আমাদিগকে রক্ষা 
করুন। ৩। হে সব্বদেবাহত বৃহস্পতে! আমাদিগের হব্যাঁদি গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে 
ধনদান করুন।৪ । হে খাত্বক্গণ! বৃহস্পাঁতদেবকে তোমরা স্তোতদ্বারা নমস্কার কর। আমরা 
তাঁহার অনভিভবনীয় তেজের স্তুতি কারতেছি। ৫। মনষ্যদিগের আঁভমত ফলদাতা অনভিভবনীয় 
এবং ব্যাপ্তরৃপ বরেণ্য বৃহস্পাতিকে নমস্কার কর। ৬। হে দীপ্তমন্‌ পৃষণৃ! এই নৃতন 
স্বৃতি আপনার উদ্দেশে কীর্তন করিতোঁছ। ৭। হে পৃষণ কাক জমার এই হু রহম 
করুন এবং স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া অন্ন ইচ্ছাকারণী ও হর্ষকারণশ এই তা 
স্ীকামণ পুরুষ স্বীকে গ্রহণ করে। ৮। যে পূৃষাদেব বিশ্বজগৎ দর্শন করেন, 'তাঁন আমাদিগকে 
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রক্ষা করুন। ৯। সাঁবতৃদেবের বরণনয় তেজ আমরা ধ্যান কার, যান আমাদিগের বাদ্ধবৃত্ত 
প্রেরণ করেন। ১০। অন্ন ইচ্ছা কাঁরয়া আমরা ভ্ুতির সাঁহত সাবতৃদেবের এবং ভগগদেবের 
দান প্রার্থনা কার। ১১। নেতৃ 'বিপ্রগণ যজ্ঞে শোভন স্ত্রীতদ্বারা সাঁবতৃদেবকে বন্দনা করে। ১২। 
পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃত আবাসে এবং যজ্ঞস্থানে গমন করেন। ১৩। সোমদেব 
আমাদিগকে এবং সব্বপ্রাণীকে অনাময়প্রদ অন্ন প্রদান করুন। ১৪। সোমদেব 
আয়ুব্ব্ঘন এবং পাপনাশ কাঁরয়া হবির্ধানপ্রদেশে আগমন করুন। ১৫। হে শোভনকম্মমশশল 
মত ও বরুপদেব! আপনারা আমাদগের গাভীসকলকে 'দুক্ষপূর্ণ করুন এবং জল 
মধুররসাবাশষ্ট করুন। ১৬। বহুস্থৃত এবং ভ্তিবৃদ্ধ শুদ্ধররত আপনারা দঘন্তুতিদ্বারা বলের 
ঈশ্বর হয়েন। ১৭। জমদগ্নি খাঁষ কর্তৃক স্তৃত হইয়া যজ্বদ্ধক আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করুন 
এবং সোম পান করুন। ১৮। 

এখন দেখা যাইতেছে, যখন, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সোমাঁদর সঙ্গে একরেই সাঁবতা ভুত হইয়াছেন, 
তন সাবিত পর নয হইয়া সী হইবার সভা একাদশ কি সাব থাক 
সাঁবতার সঙ্গে ভগদেবও যুক্ত হইযাছেন। অতএব উভযেই সূর্যের মৃর্তীবশেষ, ইহাই সন্তব। 
পাঠক দৌখবেন ষে, খাক-টকে গায়ত্রশ বলা যায় (দশম খাক-) তাহার প্‌ব্বে “ভূ “ভূ” “ভূব” “স্বর? 
এ তিনি নাইলা লেইন জট উভারিউ হননি 
অনেকে মনে করেন, “তৎসাঁবতা” অর্থে এই ন্রেলোক্যের প্রসাবতা । 

এই খকাঁটর গায়ত্রী নাম হইল কেন? গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম। এই ৬২তম সংক্তের 
প্রথম তনাঁটি খক ব্রিষ্টুপ ছন্দে। আর ১৫াঁট গায়ন্রীচ্ছন্দে। এই ধকটর প্রাধান্য আছে 
বালয়াই ইহাই গায়ন্রী নামে প্রচলিত। এই প্রাধান্য, ইহার অর্থগোরব 38 
সূর্যযপক্ষে ব্যাখ্যা করিলে তত অর্থগোৌরব থাকে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার কাঁরতে হইবে. যখন 
ভারতবর্ষে প্রধান খাঁষরা ব্রক্গবাদী হইলেন, আর তাঁহারা ব্রহ্ষবাদ বেদমলক বাঁলযা প্রাতপন্ন 
কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন, তখন গায়ন্রীর অর্থ বুক্ষপক্ষেই কারলেন। এবং সেই অর্থই 
্রাহ্মণমণ্ডলতে প্রচলিত হইল । 

ইহাতে ক্ষাতি কি? ব্রান্ষণেরই বা লাঘব কি 2 গায়ত্রীরই বা লাঘব কি? যে খাষ গায়ত্রী 


ব্ক্ষ না বন্ধু। বৃক্ষ যে শাখা প্রশাখা, ক মূলে তাহা নাই। ক 
মূলের গুণাগুণ না বুঝিলে, আমরা বৃক্ষটিও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।-প্রচার, 
১ম বর্ষ পৃ. ২২৮-৩৭। 


বোঁদক দেবতা 


এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট বোদক দেবতাদিগের কথা সংক্ষেপে বলিব। আমরা আকাশ ও 
সূর্ধযদেবতাঁদগের কথা বাঁলয়াছি, এক্ষণে বায়ু-দেবতাঁদগের কথা বাঁলব। বেশ বলবার 
প্রয়োজন নাই। বায়ু দেবতা, প্রথম বায়ু বা বাত, দ্বতীয় মরুষ্গণ। বায়ুর 'বশেষ পাঁরচয় 
কিছুই দিবার নাই। সূর্যের ন্যায় বায়ু আমাঁদগের কাছে নিত্য পারাচিত। ইনি পৌরাণিক 
দেবতার মধ্যে চ্ছান পাইয়াছেন। পুরাণেতিহাসে ইন্দ্রা্দর ন্যায় ইনি একজন দিকপাল মধ্যে 
45458 
ধারতে হয়। 

মর্জ্গণ সেরূপ নহেন। ইহারা এক্ষণে অগ্রচঙ্সিত। বায়ু সাধারণ বাতাস. মরুজ্গণ ঝড়। 
নামটা কোথাও একবচন নাই; সব্ব্্ই বহুবচন। কথিত আছে যে, মরুশাণ বিগুপিত বাষ্টি- 
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সংখ্যক, একশত আশী। এ দেশে ঝড়ের যে দৌরাত্ম্য, তাহাতে এক লক্ষ আশী হাজার বাঁললেও 
অত্যান্ত হইত না। ই*হাঁদগকে কখন কখন রুদ্র বলা হইয়া থাকে। রুদ্‌ ধাতু চীৎকারার্থে 
রুদ ধাতু হইতে রোদন শব্দ হইয়াছে। রুদ ধাতুর পর সেই “র” প্রত্যয় করিয়া রুদ্র শব্দ 
। ঝড় বড় শব্দ করে, এই জন্য মরুল্গণকে রুদ্র বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কোথাও 

বা মরু্গণকে রূদ্রের সম্তীত' বলা হইয়াছে। 

তার পর আঁগ্রদেবতা। আগ্মিও আমাদের নিকট এত সূপারচিত যে, তাঁহারও কোন পারচয় 
শদবার প্রয়োজন নাই । কিছ পাঁরচয় দেওয়াই হইয়াছে। 

ধগ্বেদে আর একাট দেবতা আছেন, তাহাকে কখন বৃহস্পাতি কখন ব্রক্ষণস্পাতি বলা হইয়া 
থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইনি আগ্ন, কেহ কেহ বলেন, ইনি রক্ষণ্যদেব। সে যাহাই হউক, ব্রহ্ষণ- 
স্পাতর সঙ্গে আমাদের আর বড় সম্বন্ধ নাই। বৃহস্পাত এক্ষণে দেবগুরু অথবা আকাশের 
একি তারা । অতএব তাঁহার সম্বন্ধে বড় বিশেষ বলবার প্রয়োজন নাই। 

সোমকে এক্ষণে চন্দ্র বাল, কিন্তু ধগ্বেদে তান চন্দ্র নহেন। খগ্বেদে তান সোমরসের 
দেবতা । 

অশ্বীদ্ধয় পুরাণোতিহাসে আশ্বনীকুমার বলিয়া বিখ্যাত। কাথত আছে যে, তাহারা সূর্যের 
ওরসে আশ্বনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদগের পৌরাণিক নাম আশ্বনী- 
কুমার। এমন বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, তাঁহারা শেষরাত্রর দেবতা; উষার 
পূব্বগামী দেবতা । 

আর একাঁটি দেবতা ত্বম্টা। পূরাণোতিহাসে বিশ্বকম্মা যাহা, খগ্বেদে হণ্টা তহাই। অর্থং 
দেবতাঁদগের কাঁরগর । 

বমও খগ্বেদে আছেন কিন্তু যমও আমাদগের নিকট বশেষ পারাচিত। ঘমদেবতার একটি 
গুঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা সময়াস্তরে বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে। 

দিত আপ্ত্য অজ একপাদ প্রভাতি দুই একটি ক্ষদ্র দেবতা আছেন, কখন কখন বেদে 
তাঁহাঁদগের নামোলেখ দেখা যায়। 'িল্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কছুই কথা নাই যে তাঁহাদের 
কোন পাঁরিচষ দবার প্রয়োজন করে। 

বোদক দেবীদগের মধ্যে আঁদাতি পাঁথবী এবং উষা এই 'িতনেরই 1ক1%ৎ প্রাধান্য জাছে। 
আঁদাঁভি ও পাঁথবীর 'কাঁণৎ পাঁরচয় 1দয়াঁছ। উষার পাঁরিচয় 1দবাব প্রয়োজন মাই, কেন না, 
যাহার ঘম একট সকালে ভাঙ্গিয়াছে সেই তাহাকে চিনে। সরস্বতীও একাট বোক দেলী। 
তান কখন নদী কখন বাগদেবী। গঙ্গাসন্ধু প্রভীতি খগ্বেদে স্তুতি হইমাছেন। ফলতঃ 
ক্ষুদ্র বোদক দেবশীদগের সাঁবস্তার বর্ণনে কালহবণ কাঁরয়া পাঠকাদিগকে আর কল্ট [দবার প্রয়োজন 
নাই। আমরা এইখানে বোদক দেবতাঁদগের ব্যাক্তগত পাঁরচয় সমাপ্ত কারলাম। কিন্তু আমরা 
বোদক দেবতাতত্তব সমাপ্ত কারলাম না। আমরা এখন বোদক দেবতাতত্রের স্থুল মর্ম বাঁঝবার 


চেষ্টা করিব। তার পর বোদক ঈশ্বরতত্তে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিব ।--প্রচার ১ম বর্ষ, 
পৃ. ২৬৬-৬৮। 





দেবতস্ত 


আমরা দেখিয়াছি যে. বেদের ইন্দ্রাঁদ দেবতারা কেহ না আকাশ, কেহ বা সৃষ্, কেহ বা 
আশ্নঈ, কেহ বা নদী: এইরূপ অচেতন জড়পদার্থ মাত । বেদে এইরপ অচেতন জড়পদাথের 
উপাসনা কেন? এরুপ উপাসনা কোথা হইতে আসিল? ইহার উৎপান্তর কি কেন কারণ 
আছে £ অদ্য এই বিষয়ের অন:সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেবল বৈদিক 1হন্দুরাই এই ইন্দ্রাদদর উপাসনা করিতেন না। 
পৃথিবীর অনেক সভ্য এবং অসভ্য জাত ই'হাঁদগ্গের উপাসনা কারত এবং এখনও করিয়া থাকে। 
সেই সকল জাতিমধ্যে এই দেবতাঁদগের নাম ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু উপাস্য দেবতা একই। 
আমরা কেবল প্রাচীন আর্ধজাতিসম্ভূত যোন, রোমক প্রভাতি জাতাঁদগের কথা বাঁলতেছি না। 
ন্দ:রা যে জাতি হইতে জন্মগ্রহণ কারয়াছে, টাচ 
সুতরাং একই বংশে একই দেবতার উপাসনা যে প্রচ্টলত থাকিবে ইহা বিস্ময়কর নহো। 


৮০০ 


দেবতত্ব ও হন্দযধম্স--দেবতত্ত 

বিস্ময়কর এই যে, যে সকল জাতির সঙ্গে আর্ধ্বংশীয়াঁদগের বংশগত, স্থানগত, বা অন্য কোন- 
প্রকার এীতিহাসিক সম্বন্ধ নাই, তাহাঁদগের মধ্যেও এই ইন্দ্রাদির উপাসনা প্রচালিত। আমোরকা, 
আফ্রকা, অস্ট্রোলয়া বা পাঁলনোসয়ার অভ্যন্তরবাসসীদগের মধ্যেও এই সকল দেবতাঁদগের 
উপাসনা প্রচাঁলত। আমরা কতকগুঁল উদাহরণ দিব। আঁধক উদাহরণ সঞ্কলনের জন্য প্রচারের 
স্থান নাই। উদাহরণ দিবার পৃব্বে আমাঁদগের দুইটি কথা বাঁলবার আছে। 

প্রথম, হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় আমরা পাশ্চান্তয লেখকাঁদগের সাহায্য গ্রহণ কাঁরতে আতশয় 
আনচ্ছুক। ইংরেজভক্ত পাঠকাঁদগের তুঁষ্টর জন্য দুই একবার আপন মতের পোষকতায় 
পাশ্চান্তয লেখকের মত উদ্ধত কাঁরয়াছ বটে, কিন্তু সে আনচ্ছাপূক্বক। এবং আপনার মতের 
সঙ্গে তাহাঁদগের মত না মিলিলে সের.প সাহায্য গ্রহণ কার নাই। 'কিস্তু এখানে ইউরোপের 
সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলিবার উপায় নাই. কেন না কোন হন্দুই আমেরকা, আঁফ্রকা, 
অস্ট্রোলয়া ও পাঁলনোসয়ার আঁদবাসশীদগকে দোঁখয়া আইসে নাই। 

দ্বিতীয়, আমরা প্রধানতঃ অসভ্য জাতিদিগের মধ্য হইতে আঁধকাংশ উদাহরণ গ্রহণ কারব। 
ইহাতে কেহ মনে না করেন যে, আমরা 'হন্দুদগকে অথবা প্রাচীন বোঁদক 'হন্দ্যাদগকে, অসভ্য 
জাতি মধ্যে গণ্য কার। ইহা আমরা বাঁলতে স্বীকৃত আছ যে, বোদক হিন্দুরা যে সকল কথা 
বুবয়াছলেন, ইউরোপে সভ্য জাঁতিরাও তাহার অনেক কথা এখনও বুঝেন নাই। তবে সাদশ্য 
এই যে, বৌদক ধর্ম হিন্দুধর্মের প্রথম অবস্থা, আব আমরা যে সকল অসভ্য জাতদের কথা 
বালব, তাহাদেরও ধম্মের প্রথম অবস্থা । 

এক্ষণে আমরা উদাহরণ সওকলনে প্রবৃশু হই। প্রথমতঃ ইন্দ্রদেবতাই আমাদের উদাহরণ 
হউন। প্রমাণ কারযাঁছ যে, ইন্দ্র বৃন্টি-দেবতা। শ্বেত-নীল-নদীতীরবাসশী 'দঙ্ক নামে জাতি 
ইন্দ্রকে দেন্দিদ নামে উপাসনা করে। 'তাঁন ইণ্দ্রেন ন্যায় বাস্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় 
স্বর্গবাসী প্রধান দেবতা । “ডমর নামে অসভ্য জাতাদগের মধ্যে ওমাকুর? নামে দেবতা বাঁন্ট- 
দেবতাও বটে, সব্বপ্রধান দেবতাও বটে। ইনই ডমরাদগের ইন্দ্র। আমোরকার আদম 
জাতদিগের মধ্যে দুইটি সভাজাতি ছিল,_ মৌজকোর আঁদবাসী 'অজতেক' এবং পরার 
আদমবাসী 'ইত্কাণদগের প্রজা। অজতেকেরা তয়ালোকের উপাসনা কাঁরত। তান ইন্দ্রের ন্যাষ 
আকাশ-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় বজী। পরুবাসীদিগের মধ্যে 
ইন্দ্র, দেব নহেন, দেবী । নিকারাগয়াবাসীদিগের মধ্যে বাষ্ট-দেবতার পূজা আছে। ভারতবষাঁয় 
অসভ্যজাতাঁদগের মধ্যে উীঁড়ষ্যার খন্দেরা পিজ্জুপেক্সু নামে বৃষ্ট-দেবতা পূজা করে। 
কোলেদের বড় পব্বতিকে তাহারা মরংবুরু বলে। [তিনিই ইহাদেব বৃষ্টিদেবতা। পর্বে 
আশ্ররা স্থানাস্তরে বলিয়াছ যে, রোমকাঁদিগের' জুপিটার আমাদিগের দ্যৌস্পিতৃ। কিন্তু দ্যৌঃ ত 
কেবল আকাশ, রোমকেরা কেবল আকাশের উপাসনায় সন্তুষ্ট নহেন। বৃস্টিকার আকাশের 
উপাসনা চাই। এজন্য তাঁহারা জ্াবাপটার প্লুবিয়স, অর্থাং লৃ॥ট্টকারী আকাশের উপাসনা 
কারতেন। হান রোমকাঁদগের ইন্দ্র। 

আগ্মকে দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। পৃথিবীতে, বিশেষতঃ আশিয়াঁ প্রদেশে, 
অগ্মির উপাসনা বড় প্রব্লতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকার 'দলাবরে্রা আগ্মিদেবতাকে 
আমোরকার আঁদমবাসীদগের আদ পুরুষ (মনু) বাঁলয়া বংসরে বংসরে উপাসনা করে। 
আর্টের লিখিত পুস্তকে জানা যায় যে, চিনূক নামে আমৌরকার প্রান্তবাসী আদিমজাতিরা 
আগ্মর পূজা কারিত। সভ্য মোঁক্পকোবাসশীদগের মধ্যে আঁগ্ন একজন প্রধান দেবতা ছিলেন; 
কিন্তু তাঁহার নামটি এত দরুচ্চা্্য যে, আমরা তাহা বাঙ্গালায় লিখিতে পারিলাম না” 
পালনেনিয়াতে মহ্‌ইকা নামে এবং আফ্রিকার ডাহোমে প্রদেশে জো নামে আগ্ন পৃঁজিত। আশিয়া 
প্রদেশে কণ্টড়লেরা শব পূজা করে এবং আগ্রও পূজা করে। জাপান প্রদেশস্থ য়েসো প্রদেশে 
অগ্নিই প্রধান দেবতা । রর মোগল এবং কাছা আগ্নর উপাসনা কাঁরযা থাকে। 
টইলর সাহেব মোগলদিগেরঁ একটি বিবাহমন্ত্র উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা পাড়য়া খগ্বেদের অগ্নি- 
সুক্ত মনে পড়ে। 


ক 2301)৮600৮18) 8159 1 0036650%. 
1 আমরা যাহাদগকে মোগল বাল তাহারা যথার্থ মোগল নহে । আরব্য বা পারস্য হইতে আঙসিয়া 
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বঙ্কিম রচনাবলধ 


ইতিহাসে বিখ্যাত আ'সারয়া, কালাদয়া, ধফানাসয়া প্রভীতি দেশের লোকেরা প্রধানতঃ আঁগ্বর 
উপাসক 'ছিল। প্রাচীন পারস্যবাসীরা বিখ্যাত আগ্নর উপাসক এবং তাহাদিগের বংশ, 
বোদ্বাইয়ের পার্সঁরা অদ্যাপও বিখ্যাত আগ্ঘর উপাসক। ইউরোপ্েও গ্রীকদের মধ্যে 01087, 
17169515109, 11919. আঁগ্রদেবতা। তৎপরবস্তা্ণ ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাচীন প্রযীসয়েরা এবং 
রাষয়েরা এবং লিথযয্লানীয়েরা আঁগ্নর পূজা কারত। এখনও ইউরো:প একটু একটু আশ্মপূ্জা 
আছে। উদাহরণস্বরূপ টইলর সাহেবের গ্রন্থ হইতে একট: উদ্ধৃত কারিলাম * 

সূ্য্যোপাসনা জগতে আতিশয় বিস্তৃত। সভ্য এবং অসভ্য “সকলেই তাঁহার উপাসনা করে। 
আমোরকায় অসভ্য জাঁতাঁদগের মধ্যে হডসন বের উপকূলবাসী আঁদমজাতিরা প্রাতঃসূর্ষের 
উপাসনা করে। বঙ্কুবর দ্বীপবাসীরা মধ্যাহ্সূর্যের উপাসনা করে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ 
দেবতার মধ্যে সূ্যয দ্বিতীয় দেবতা। বাঁজনয়ার আদিমবাসশরা উদয় এবং অস্তকালে সূর্যের 
উপাসনা কারত।' পোত্তাবতুমিরা ছাদের উপর উঠিয়া সূর্যের ভোগ দিত। আলগ্রোকুইনাদিগের 
চন্লরীলাপ মধ্যে সূর্ধোর চিন্র প্রধান দেবতার চিত্রের স্বরূপ িলীখত হইযান্বে। 'সউস জাতিরা 
সূযযযকে জগতের সৃজনকর্তা ও পালনকর্তা স্বরূপ 'ববেচনা করে। ন্লীক জাঁতরা সূর্যকে 
ঈশ্বরের প্রাভমাস্বর্প বিবেচনা করে। আরৌকা'নয়েরা সূর্যটকে সব্বশ্রেম্খ দেবতা বাঁলয়া 
উপাসনা করে। পুয়েল্চেরা সূর্যের নিকট সকল মঙ্গল কামনা করে। টুকুমানবাসধরা সর্ষের 
মাল্দর গঠন কাঁরয়া, তন্মধ্যে তাহার উপাসনা করে। লুইসিয়ানাবাসশী নাচেজ জাতাঁদগের মধ্যে 
সূর্যের পুগোহতেরাই রাজা হইত এবং সূর্যের মন্দির নিম্মাণপবের্বক বীতিমত প্রত্যহ তাহার 
উপাসনা করিত। ফ্লোরদার আদমবাসী অপলশেরা প্রকৃত সৌব ছিল। তাহারা গ্রতাহ প্রাতে 
ও সন্ধ্যাকালে সূর্ধয উপাসনা কারত এবং বৎসরে চারবার সর্যেত্র উৎসন করিত। এদেশে 
দুর্গাপূজায় যেমন ঘটা, মোক্সিকো নবাসী অজতেকাঁদগের মপ্লো সূর্যাপূজার সেইরূপ ঘটা 
ছিল। তাহাঁদগের নার্্মত সূর্যের বৃহৎ স্তুপ অদ্যাঁপ বর্তহ্গান আহে এবং প্রেস্কটের 
মনোহর রচনা এই সর্ধোন ভীষণ উপাসনা চিরস্মরণশীয় হইযা ?গয়াছে। ফলতঃ স্যকেই 
অজতেকেরা ঈশ্বর বলিযা মাঁনত। দাঁক্ষণ আঞারকার বোগোটা নিবাসী মুইসকা জাতিরা 
সূর্যের নিকট নরবালি দিত। শপবুর সূর্যোপাসনা আতি বিখ্যাত এবং পির্বাসশীদগের 
জীবনের সমস্ত কম্্ম এই সূ্যোোপাসনার দ্বারা শাঁসত হইত। পিবুব রাজাবা 'আমাঁদগের 
রামচণ্দ্রাদর ন্যায় সূয্যবংশণয় বলিয়া পাঁরচত ছিলেন। তাঁহারা সূর্োব প্রাতানাধ বাঁলয়া 
রাজ্য কারতেন। দিরুদেশে স্বর্ণ খাঁচত অসংখ্য সূর্যযমান্দরে সূর্যের স্বনার্মত প্রাতমার্ত 
সকল সর্থলোকের দ্বাবা উপাঁসত হইভ। 

ভারতবষী্ষ অসভ্য জাতাদগের মধ্যে বোড়ো ও ধামাল জাতরা সূর্ঘয উপাসনা করে। 
বাঙ্গালার প্রান্তবাসী কোল, মণ্ডা, ওরাঁও এবং সাঁওতাল জাতবা সিংবোঙ্গা নামে সুযযদেবের 
উপাসনা করে। ভীঁড়ষ্যার খন্দাদগের মধ্যে সূর্ধযদেবের নাম বূডাপেলু। তানি অ্রম্টা এবং 
এস তত্তিন্ন তাতাব, মঙ্গল, তুঙ্গুজ, সাইবারয়াবাসীরা এবং লাপ জাঁতরা সূর্যের উপাসনা 

থাঁকে। 

আর্ধজাতাদগের মধ্যে প্রাচ্ন পারসিকদিগের সর্ষোপাস্নার কথা বলিয়াছি। গ্রঁক- 

দিগের মধ্যে সূর্যাদেবতা হিলিয়স বা আপোলন নামে উপাঁসত হইতেন। সক্রোটস্‌ প্রভীতিও 


যাহারা ভারতবর্ষে বাস কাঁরয়াছে আমরা তাহাঁদগ্রকেই মোগল বাল তাল মোগল নহে। মধ্য- 
আঁশয়ায় মোগল নামে একটি ভিন্ন জাতি আছে। 
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দেবতত ও “এসি দেষতত্ 

তাঁহার উপাসনা করিতেন। আধাঁনক ইউরোপীয় পাণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন ষে, গ্রণক প্রভাতি 
আর্ধ/জাতাঁদগের দেবোপাখ্যান সকল আঁধকাংশই সৌরোপন্যাস- সর্যযরূপক। তাঁহারা এ বিষয়ে 
কছু ধাড়াবাঁড় করিয়াছেন, পাঠকেরা তাহা অবগত থাকতে পারেন। 

প্রাচীন 'িশরবাসশীদগের মধ্যে সর্ষেযাপাসনার বড় প্রাধান্য ছিল। বৌদক 'হন্দদগের ন্যায় 
তাহারাও সূধ্যের নানা ম্যার্তর উপাসনা কারতেন। এক মার্ত রাআর এক মার্ভ ওসাইরিস, 
তৃতীয় মূর্ভি হার্পকোতি * প্রাচীন পরীর, ও আঁসরীয় ও টিরীয়াঁদগের মধ্যে সূর্য 
বালস্মেস্‌, বেল বা বাল নামে উপাসিত হইতেন। সায়া হইতে সূ্য্যোপাসনা রোমকে 
আনীত হইয়াছল। এই সূর্যযদেবের নাম এলোগবল-। তাঁহার পুরোহিত হোলওগবলস্‌ 
রোমকের একজন সম্রাট হইয়াছুলেন। পরে রোমক খৃষ্টান হইলেও খষ্টোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে 
স্থানে স্থানে সূয্যোপাসনা চলিয়াছল এবং এখনও চলিতেছে । যেখানে 'সয্বোপাসনা 
লুপ্ত হইয়াছে, সেখানেও খঙ্টমাস: প্রভৃতি উৎসবে তাঁহার উপাসনার চিহ অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। পক্ষান্তরে, বিডুইন আরবেরা হইয়াও অদ্যাঁপ সূর্ধের উপাসনা কাঁরয়া 
থাকে। 

চতুর্থ উদাহরণস্বরূপ আমরা বায়ুদেবতাকে গ্রহণ বাঁর। ইন্দ্রাগ্সিস্ষে্ণের ন্যায় বায়ূুরও 
উপাসনা বহুদেশে প্রচলিত। আলাগঙ্কুইন জাতাঁদগের বঝয়দেবচতুষ্ঠটয়ের উপাখ্যান লংফেলো 
কৃত '4:4224%4 নামক কাব্যে বর্ণিত আছে। দিলাবরাদগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে উত্তর, পশ্চিম, 
পূর্ব, দক্ষিণ, এই চাঁরাঁট দেবতা চার প্রকাব বায়ু মান্ত। ইরকোয়া জাতাদগের মধ্যে বায়ুর 

ধপাঁত দেবতার নাম গাওঃ। বেদে যেমন বায় এবং মরুজ্গণ পৃথক- পৃথক- দেবতা, অসভ্য 
রি মধ্যেও তেমনি কোথাও বায় কোথাও মরঞ্গেণ পাজত। 'পাঁলনেসীয়দিগের মধ্যে 
মর্ছগাণের পূজা আছে। তাহাঁদিগের মধ্যে প্রধান বেরোমতৌতর এবং তৌরব্‌। বন্ধজন 
ঝড়ের সময় সমুদ্রে থাঁকলে উহারা এই মরুদ্গণের পূজা করে। উহ্বাদগের বিশ্বাস, এ পূজায় 
প্রার্থনামত ঝড় বন্ধ হয় এবং প্রার্থনামত ঝড় উপস্থিত : হম। অন্ট্রেলোসয়র উপদ্ধীপ মধ্যে মৌই 
প্রধান দেবতা । তিন কোন কোন স্থানে বায়দেখত। বাঁলয়া পূজিত হন। টাঁহাঁটিতে "তানি 
পূর্ব বায়। নবজিল্যান্ডে তিন বায়ুগণের শাসনকর্তা । ফিন্জাতাদগের প্রধান দেবতা 
উক্কো ঝড়ের আধপাঁতি। গ্রীকাঁদগের মধ্যে বোরিয়স, জোঁফরস্‌ এবং ইয়লস্‌ বায়ুদেবতা । 
হার্পিগণ মরুদ্দেবতা। স্ক্যান্ডিনেভীয়াদগের বিখ্যাত ও'ডিন মর,দ্দেবতা । এই মরুদ্দেবের 
পূজার চিহ্ন আজও ইউরোপে বর্তমান আছে। বারিল্থিয়ার কৃষকেরা মাংসপূর্ণ কাণ্ঠপার গাছে 
ঝূলাইয়া দিয়া বায়ুদেবতাকে ভোগ দেয়। জাম্মানির অন্তর্গত সবাধিয়া, টাইরোল এবং 
উপর-পালাটিনেট প্রদেশে ঝড় হইলে ঝড়কে এরূপ মাংস উপহার "দয়া শান্ত করিবার চেষ্টা 
করে। 

বেদে বরুণ প্রধানতঃ আকাশদেবতা, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে জলেশ্বর বাঁলয়াও আঁভাহত 
হইয়াছেন। পুরাণে 'তান কেবল জলেশ্বর। গ্রীকদিগের মধ্যে বরুণ এইরূপ দুই ভাগ 
হইয়াছেন। বুরেনস্‌ (019:003) আকাশ ধরণ এবং পোসাইডন (1১0391002) বা নেপছুন 
(290$017) জলবরূণ। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও এই 'দ্ববিধ বরুণের উপাসনা আছে। আকাশ 
বরুণের কথা আমরা পরে বালব, এক্ষণে জলেশ্বর বরুণেরই কথা বাঁল। পলিনোসিয়া প্রদেশে 
তুয়ারাতাই এবং রূয়াহাতু এই দুই জলেশ্বর বরুণ উপাঁসত হইয়া থাকেন। আফ্রিকায় বোসমান 
জাঁতীদগের মধ্যে জলেশ্বরের প্‌জা খুব ধূমধামের সাঁহত হইয়া থাকে। আফ্রিকার অন্যান্য 
প্রদেশেও জলেশ্বরের পূজা আছে। দাক্ষিণ আমেরিকায় পির;বাসীরা মামাকোচা নামে সমান্্- 
দেবের পুজা করে। পর্ব আসিয়ার কামচকটকো প্রদেশে িংক- নামে জলেশ্বর উপাঁসিত হইয়া 
থাকেন। জাপানে 'দ্বীবধ জলেশ্বর আছেন। স্লমধ্যগত জলেশ্বরের নাম 'মিধসুনোকাম, এবং 
জলমধ্যগত জলেম্বরের নাম জোবসু। 

আগামী সংখ্যায় আমরা আর দুইটি বোদক দেবতাকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ কারব। পরে 
যে তত যাইবার জনয এই সবল উদাহরণ সং কারতোছ তাহার অবতারণা কাব ।-_প্রচার 
১ম বর্ষ পৃ. ৩০১-১০। 
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বাঁঞ্কম রচনাবলণ 
দ্যাবাপৃথিব 


আকাশের একটি নাম দ্যু বা দ্যোঃ। নামাটি এখনও অর্থাৎ আধুনিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত 
নোবেল হন ইহা বাঁলয়াছি। হীন একজন আকাশ- 
দেবতা । ইন্দ্র বুষ্টিকারী আকাশ, বরুণ আবরণকারশ আকাশ, আঁদাতি অনন্ত আকাশ। কিন্ত 
দ্যৌ বা দ্য আকাশের কোন মার্ত--এ কথাটা বলা হয় নাই। 

বেদে যেমন আকাশের 'স্োত্র আছে, তেমান পৃথিবীরও আছে। আকাশ দেব বাঁলয়া, 
পাঁথবশ দেবী বাঁলয়া স্ুত হইয়াছেন। একটা কাজের কথা এই যে, এই দয বাদ্যো, আর এই 
পররথবী, একরে এক সক্তেই স্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তনাম দ্যাবাপৃথিবী। 

আরও কাজের কথা এই যে, কেবল তাঁহারা একন্রে স্তুত হইয়াছেন, এমত নহে. তাঁহারা 
দম্পাঁতি বলিয়া বার্ণত হইয়াছেন। আকাশ প্যরুষ, পৃথিবী স্ত্রী। 

কেবল তাই নহে । এই দম্পাতি সমস্ত জীবনের পিতা ও মাতা বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন । 
দ্যোৌ পিতা, পৃথিবী মাতা। আজ আমরা পাঁথবীকে মা বাঁলয়া থাঁক- বাঙ্গালা সাহত্যেও 
“মাতর্বসমাতি!” এমন সম্বোধন পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশকে ?পতা বলিয়া ভাঁকতে আমরা 
ভুয়া গিয়াছি। বৌদক বারা যেমন প্রাথবাঁকে মাতা বলিতেন, তেমনি ভাকাশকে পিতা 
বালতেন। “তল্মাতা পাঁথবী তাপিতা দ্যোৌই।” (১.৮৩,৪) এই “াঁপতা দ্যোঃ" বা “দ্যোৌজ্পতা” 
অর্থাৎ “দ্যোৌঁষ্পত" শব্দ গ্রীকাদগের 4655 1১8৮" এবং রোমকাদগের “18010” ইহা 
পূর্বে বলা হইয়াছে। 

ধহন্দু দর্শনশাস্ত্ে বলে, আকাশ পণ্চভূতের একাঁট। বস্তু ইহাই আঁদম। আকাশ হইতে 
বায়, বায়; হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে 'ক্ষিতি। খাণ্বেদসংাহতায় দর্শনশাস্ত্ নাই 
_অতএব বদ্বেদসংহিতায় এ সকল কথা নাই। কিনতু তাহাতে আছে যে. আকাশ হইতে 
সব্্বভুতের উৎপাঁত্ত হইয়াছে। যথা, “দ্যাবাপাঁথবী জাঁনন্রী।” “দ্যৌষ্পতা পাঁথবী মাতরধ্লু- 

গদ্মে দ্রাতব্্বসবো” ইত্যাদ। 


আর কেন ইন আকালের বম বরুণ আবরকমার্ত, আঁদাত অনন্তমূর্ত দ্যু 
দ্যো তেমনি জনকমার্ত। মনও বাঁলয়াছেন, “মাতা পাঁথব্যাঃ মূর্তি” 

এখন আধুনিক ঈবজ্ঞানে এমন কথা বলে না যে, আকাশ এই বিশ্বব্যাপী জশবপুঞ্জের জনক। 
এরূপ কথার কোন “প্রমাণ” নাই। কিন্তু বিজ্ঞান লইয়া প্রাচীন ধন সকল গঠিত হয় নাই। 
যখন বিজ্ঞান হয় নাই, তখন বিজ্ঞান কিছুরই গঠনে লাগতে পারে না। তবে এই জনকপদে 
প্রাতাম্ঠত হইবার আকাশের কি কোন দাঁব দাওয়া ছিল না. তাহা আমাদের বাঁলবার প্রয়োজন 
করে না. কেবল ইহাই বাঁললে যথেষ্ট হইবে যে, পাঁথবী জ্াঁড়য়া এই দাঁব স্বীকার করিয়াছিল 
সকল আদম ধর্মে আকাশ জনক। অনেক ধম্মে আকাশের নামে ঈশ্বরের নাম। 

বেদে দ্যোঃ স্বামী, পাঁথবা স্ত্রী । প্রাচ)ুন গ্রীকাঁদগের মধ্যেও আকাশ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী । 
আমরা বলিয়াছ যে, এই “দ্যোঃ” শব্দই ' 17615,” সু 785 প্রীকপুরাণে পাথবার স্বামী 
নহে । গ্রীকপুরাণে 0015005 দেবের পত্রী 0212 দেবী। 0৪18. সংস্কৃত “গো"। গো শব্দে 
পৃথিবী সকলেই জানে। কস্তু ইহার পাতি £205 নহেন, 00187305 পাঁত। 00191709 দ্যোঃ 
নহেন-- 0৮181)95 বরুণ । বরূণও আকাশ । অতএব গ্রীকপূরাণেও আকাশ পাঁথবীর স্বামী । 
এবং ইহারাই সেই পুরাগমতে সব্বজীবের জনক-জননণ। আমাদের পাঠকেরা, দুই এক জন 
ছাড়া, বোধ হয় লাটিন ও গ্রিক বুঝেন না_এবং আমরাও দভাগাক্রমে এই অপরাধে অপরাধণী। 
সুতরাং এ কথার পোষকতায় বচন উদ্ধত কারতে পারলাম না 

উত্তর আমোরকার হরণ, ইরিকোওয়া প্রভৃতি জাঁতর মধ্যে, আফ্রকার জুল:জাতি, বাশ্জাতি 
প্রভীতি জাঁতর মধ্যে এই আকাশ-দেবতা পৃজিত। উত্তর আশশয়ার সামোয়েদ জাতির মধ্যে, 


* এই তত্তে পাঠক বুঝতে পারিবেন, যখন আকাশ ও পাঁথবীর পরিণয় কল্পিত হইয়াছিল, তখন 
শব্দ জিয়স্‌ শাব্দে পাঁরপত হয় নাই। তখন আর্ধবংশীয়েরা পৃথক পৃথক দেশে যাত্রা করে নাই। 
অনেক কালের প্রাচীন কথা। 
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কিন: জাতাঁদ্‌গের মধ্যে এবং চীনজাতাঁদগের মধ্যে আকাশ জনক বাঁলয়া প্রাতষ্ঠিত। অনেক 
স্থানে আকাশবাচক শব্দই ঈশ্বরবাচক শব্দ । 

এর্প আর্ধ্যজাতীয়াঁদগের মধ্যে, নানা অসভ্য জাতাদগের মধ্যে এবং চোনিক জাতাঁদগের 
মধ্যে আকাশ বৃ পৃথিবী মাতা, পৃথিবী আকাশের পত্রী, পাঁথবী ও আকাশের সংযোগে বা 


বিজ যা রি ররর পাঁথবী মাতা; ইহা 
হইতে তাঁহারা করিলেন যে, সৃষ্টিতে দুইটি শাক্ত আছে_ একাঁট পুলুষ, একটা স্ত্রী, একটি 
স্বীয় একটি পার্থব। একটির নাম ইনূ. আর একটির নাম ইষঙ্‌। 

ইহাতে পাঠকের, ভারতবধাঁয় প্রকাত পুরুষ মনে পাঁড়বে। ভারতবণয়েরা যে চোনক- 
'দিগের নিকট হইতে এ কথা পাইয়াছিলেন, অথবা চৈনিকেরা যে ভারতবধাঁযাঁদগের নিকট হইতে 
পাইয়াছলেন, এমন কথা বাঁলবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয, দুই জাতির মধ্যে 
এক কারণেই এই প্রকীতি-পুরুষতত্্ উদ্ভূত হইয়াছিল। উভয় দেশেই আকাশ পিতা, পৃথিবী 
মাতা, এবং উভয়ের সংযোগে বিশ্বজনন, এই বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই প্রকৃতি-প্রুষতত্ 
উদ্ভূত হইয়া থাকিবে । সাংখ্যের পুরুষ আকাশ নহে, এবং প্রকৃতি পৃথিবী নহে । তাহা আমরা 
জানি। বোধ হয় এই দ্যাবাপৃথিবাতত্্. উপনিষদের আত্মতত্ত ও মায়াবাদে মালত হইয়া প্রকাতি 
পুরুষে পাঁরণত হইয়া থাকিবে । সেই প্রকীতি-পুর্ষতত্ব হইতে তাল্তিক উপাসনার উৎপাত্ত 
ক না, এবং ভৈরব ও ভৈরবীর মূলে দ্যাবাপৃঁথবী কি না, সে স্বতন্দ্র কথা । এক্ষণে আমরা 
তাহাব বিচারে প্রবৃত্ত নাহ। 

আমরা এত দনে যে দুইটি স্থল কথা বুঝাইলাম, তাহা পাঠককে এইখানে স্মরণ 
করাইয়া দই । 

প্রথম। ইন্দ্রাদি বৌদক দেবতা বিশ্বের নানা বিকাশ মান, যথা- আকাশ, সূর্য, 
আগ্ম বা বায় 

'দ্বতীয়। এইরুপ ইন্দ্রাদর উপাসনা কেবল ভারতবর্ষে নহে. অনেক স্থানে আছে। এক্ষণে 
আমরা বিচার রঃ 

প্রথম। কেন এরূপ ঘাঁটয়াছে। 

'দ্বতীয়। এখানে উপাসনা বঙ্তুটা কি। 

প্রচার, ১ম বর্ষ প্‌. ৩৬৩-৬৭ 


চৈতন্যবাদ 


পৃথিবীতে ধর্ম কোথা হইতে আসিল? 

৩০২০০ ০৯-০১০০০৮৬৭১৬০৫ মূসা ও ফীশহ ধর্ম্ম 
আনিয়াছেন। মুসলমান বাঁলবেন, মহম্মদ আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বাঁলবেন, তথাগত আনিয়াছেন, 
ইত্যাদি। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রভাত জাতর ধম্মের মুসা 
মহম্মদ কেহ নাই। পাঁথবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহার লব নাই বলিরেত হয়! 
সকলেরই এক একটা ধর্ম আছে, এমন কোন জাতি আজ প্ণন্ত আব্কৃত হয় নাই, যাহাদের 
কোন প্রকার ধম্মন্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাঁতাঁদগের ধর্মে প্রায় মহম্মদ মুসা গ্রীন্ট বৌদ্ধের 
তুল্য কেহ ধম্মন্ররিষ্টা নাই। তাহাদের ধর্ম কোথা হইতে আসিল ? 

আর যাঁহারা বলেন যে, শ্রীষ্ট বা বৃদ্ধ, মূসা বা মহম্মদ ধর্ম সৃষ্টি কারয়াছেন তাঁহাদের 
কথায় একটা ভূল আছে। ইণ্হারা কেহই' ধর্মের সৃষ্টি করেন নাই, প্রচলিত ধর্মের উন্নাত 
করিয়াছেন মান্র। শ্রীন্টেব পূর্বে য়িহ্দায় য়িহ্দী ধর্ম্স ছিল, খ্রীষ্টধম্্ম তাহারই উপর গঠিত 
হইয়াছে; মহম্মদের পূর্বে আরবে ধর্ম ছিল, ইসলাম তাহার উপর ও য়িহ্দশ ধম্মের উপর 
গঠিত হইয়াছে; শাক্যাসংহের আগে বোদিক ধন্্ম ছিল, বোদ্ধ ধর্ম 'হল্দুধম্মের সংস্করণ মান) 
মুসার ধর্্স প্রচারের পূর্বেও এক যিহুদী ধর্ম ছিল: মূসা তাহার উন্নাত কারয়াছলেন। 
সেই সকল আদিম ধর্ম কোথা হইতে আঁসল-_তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যার না। 


৮০৫ 


বঙ্কিম রচনাবজশী 


অর্থাৎ কদাচিৎ ধম্মের সংস্কারক দেখা যায়, কোথাও ধর্মের শ্লষ্টা দেখা যায় না। সম্ট ধর্ম 
নাই; সকল ধর্মই পরম্পরাগত, কদাঁচং বা সংস্কৃত। 

বৈজ্ঞানিকাঁদগের মধ্যে এমনই একটা প্রন আছে-পাঁথবীতে জীব কোথা হইতে আসল? 
যাঁদ বলা যায়, ঈশ্বরেচ্ছায় বা ঈশ্বরের সাষ্টক্রমে পৃথবীতলে জীবসণ্ণার হইয়াছে, তাহা হইলে 
বিজ্ঞান বিনম্ট হইল। কেন না, সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘাঁটিয়াছে; সকল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের এই উত্তর 
ধ্দয়া অনুসন্ধান সমাপন করা যাইতে পারে । অতএব ক জাবোৎপাত্ত কি ধর্মোৎপাত্ত সম্বন্ধে 
এ উত্তর দিলে চাঁলবে না। 

কেন না, ধর্মোৎপাত্তও বৈজ্ঞানিক তত্ব। ইহারও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানক প্রথায় করিতে 
হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথা এই যে, শেষের লক্ষণ দোঁখয়া সাধারণ লক্ষণ "নদ্দেশ কারিতে হয়। 

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই এই প্রণালী অনুসারে ধম্মের উৎপাত্তর অনুসন্ধান 
কারয়াছেন। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় না যে, 
কতা তে রাবি লা ভান আকা 
দগ্গকে আতি সংক্ষেপে তাহার মম্মার্থ বৃঝাইতোছি। 

ধম্মের উৎপত্তি বকাঝতে গেলে সভ্য জাতির ধন্মের মধ্যে অনুসন্ধান কারলে কিছু পাইব 
না। কেন না, সভ্য জাঁতর ধর্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই, 
প্রথমাবস্থা নাহলে আর কোথাও উৎপাঁত্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাছ কোথা হইতে 
হইল, অঙ্কুর দৌখলে বুঝা বায়; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দোখয়া বুঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাতি- 
দগের ধম্মের সমালোচনা কাঁরয়া ধম্ন্র উৎপাত্ত বুঝাই ভাল। 

এখন, মনূয্য যতই অসভ্য হোক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। 
বুঝিতে পারে যে, শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক সামগ্রী । 

এই একজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা কাঁহতেছে. কাজ কাঁরতেছে। সে মায়া 
গেল, আর সে কিছুই পাইল না। ভাহার শরীর যেমন ছিল, তেমনই আছে, হস্তপদাঁদ কিছুরই 
অভাব নাই, কিন্তু সে আর কিছুই কারিতে পারে না। একটা কিছু তার আর নাই, তাই আর 
পারে না। তাই অসভ্য মনৃষ্য বুঝতে পারে যে, শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি আছে, 
সেইটার বলে জাঁবত্ব, শরীরের বলে জশবন্ব নহে। 

সৃভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়, “জীবন” বা “প্রাণ” বা আর কিছদ। অসভ্য মনদষ্য 
নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিষটা বাঁঝ্ষা লয়। বাঁঝলে দৌখতে পাবে যে, এটা কেবল 
জীবেরই আছে, এমত নহে, গাছ পালারও ভাছে। গাছ পালাতেও এমন একটা কি আছে যে, 
সেটা যত দিন থাকে, তত দন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, সেটার অভাব হইলেই 
আর ফুল হয় না, পাতা হয় না. ফল হয় না, গাছ শ.কাইয়া যায়, মাররা যায়। অতএব গাছ 
পালারও জীবন আছে । ?কন্তু গাছ পালার সঙ্গে জীবের একটা প্রভেদ এই যে, গাছ পালা নাঁড়য়া 
বেড়ায় না, খায় না, গলায় শব্দ করে না, মারাঁপট লড়াই বা ইচ্ছাজানত কোন ক্রিয়া করে না। 

অতএব অসভ্য মনৃষ্য জ্ঞানের সোপানে আর এক পদ উীগল। দেখিল, জীবন ছাড়া জ্নবে 
আর একটা কিছ আছে, যাহা গাছ পালায় নাই। সভ্য হইলে তাহার নাম দেয়, “চৈতন্য” । 
অসভ্য নাম, দিতে পার্ক না পারুক, জানিষটা বুঝিয়া লয়। 

আদম মন্ষ্য দেখে যে, মানুষ মারলে, তাহার শরীর থাকে- অন্ততঃ 'কিয়ৎক্ষণ থাকে, কিস্তু 
চৈতন্য থাকে না। মানুষ 'নদ্রা যায়, তখন শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূচ্ছাদি রোগে 
শরীর থাকে, কিস্তু চৈতন্য থাকে না। তখন সে সিদ্ধান্ত করে যে, চৈতন্য শরীর ছাড়া একটা 
স্বতল্ল বন্তু। 

এখন অসভ্য হইলেও, মনুষ্যের মনে এমন কথাটা উদয় হওয়ার সম্ভাবনা যে, এই শরীর হইতে 
টি াদ পক বু হইল, তবে শরীর না থাকলে এই চৈতন্য থাকতে পারে কি না? 
থাকে কি না? 

মনে কারতে পারে, মনে করে, থাকে বৈ কি? স্বপ্নে দেখি; স্বপ্নে শরীর এক স্থানে রাহুল, 
ডু চন্য দ়া জার এক চান বৌখুতেছে যেডাতেছেসংখ-রেখ ভোদ্‌ করতেছে, মূল 
'কাজ কারতেছে। ভূত আছে, এ কথা স্বীকার কারবার আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সভ্য কি 
অসভ্য মনুষ্য কখন ভূত দৌখয়া থাকে, এ কথা স্বীকার কারবার বোধ হয় কাহারও আপা্তি 
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দেবতত্ব ও হিন্দধম্ম--চৈতনাবা? 


নাই। মাস্তচ্ষের রোগে, কিম্বা ভ্রমবশতঃ মনুষ্য ভূত দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক 
মনুষ্য ভূত দেখে। মরা মানুষের ভূত দোঁখলে অসভ্য মানুষের মনে এমন হইতে পারে যে 
শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে । এই বিশ্বাইই পরলোকে বিশ্বাস. এইখানেই ধম্মের প্রথম 
সত্রপাত। 

ইহা বাঁলয়াছি যে. অসভ্য মনুষ্য বা আঁদম মানূষ, যাহাকে ক্রিয়াবান্‌ আপনার ইচ্ছানুসারে 
ক্রিয়াবান্‌ দেখে, তাহারই চৈতন্য আছে বিশ্বাস করে। জীব, আপন ইচ্ছানুসারে 'ক্রিয়াবান,, 
এজন্য জীবের চৈতন্য আছে, নিজ্জাঁব ইচ্ছানুসারে 'ক্রিয়াবান নহে, এজন্য ধনজ্জা্ঘ চেতন নহে। 
কিন্তু আদম মনুষ্য সকল সময়ে বাঁঝতে পারে না, কোন্টা চৈতন্যযুক্ত, কোনটা চৈতন্যযুক্ত 
নহে। পাহাড় পব্বত,. জড়পদার্থ সচরাচর ইচ্ছান্সারে '্রিয়াবান নহে, সচরাচর ইহাদের 
অচেতন বাঁলিয়া বাঁঝতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা পাহাড় আগ্মি উদ্গীরণ কারয়া আত 
ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন করে। সেটাকে ইচ্ছান্সারে 'ন্ুয়াবান্‌ বলিয়া বোধ হয়; আদিম 
মনুষ্যের সেটাকে সচৈতন্য বাঁলয়া বোধ হয়। কলনাদনী নদী. রাত্র দিন ছটিতেছে, শব্দ 
কাঁরতেছে, বাঁড়তেছে, কামিতেছে, কখন ফাঁপিয়া উঠিয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিয়া সর্বনাশ 
কাঁরতেছে, কখন পাঁরমিত জলসেচ করিয়া শস্য উৎপাদন কাঁরতেছে, ইহাকেও ইচ্ছানসারে 
ক্রিয়াবতী বলিয়া বোধ হয়। সষ্ঠের কথা বড় আশ্চর্যয। জগতে যাহাই হোক না কেন, ইনি 
ঠিক সেই ?নযাঁমত সময়ে পূব্বাদকে হাঁজর। আবার ঠিক আপনার 'নার্দ্ট পথে সমস্ত দন 
ফিরিয়া, ঠিক নিয়মিত সময়ে পাশ্চমে লুকাঁয়ত। ইহাকেও স্বেচ্ছাক্রুয় বালয়া বোধ হয়, ইহাও 
সচৈতন্য বোধ হয়। চন্দ্র ও তারা সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কোথা হইতে আকাশে মেঘ 
আসে? মেঘ আসিয়া কেন বৃম্টি করে? বৃষ্টি কারযা কোথায় চাঁলষা যায? মেঘ আসলেই 
বা সকল সময়ে বৃঁষ্ট হয় না কেন? যে সময় বাৰন্টর প্রয়োজন যে সমষে বাষ্ট হইলে শস্য 
হইবে, সচরাচর ঠিক সেই সময়ে বাঁণ্ট হয় কেন? সচরাচর তাহা হয়, 'কন্তু এক এক সময়ে 
তাই বা হয় না কেন? কখন কখন অনাবৃণ্টতে দেশ জালয়া যাম কেন? এ সব আকাশের 
ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বা বাঁস্টর ইচ্ছা, এজন্য আকাশ সচেতন, মেঘ সচেতন, বা বৃষ্টি সচেতন 
বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বা বায়ু সন্বন্ধেও এরূপ । বজ্র বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও এরূপ ঘটে। আগর 
সম্বন্ধেও যে এরুপ ঘাঁটবে, তাহা আগ্নব ক্রিয়া সকলের সমালোচনা করিলে সহজে বুঝা যাইতে 
পারে। অগাধ, দস্তর, তর্ঙ্গ-সঙ্কুল, জলচরে সংক্ষন্ধ রত্তাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা হইতে 
পারে। ইত্যাঁদ। 

এইরূপে জড়ে চৈতন্য আকুরাপ, ধম্মেব 'দ্বিতীম সোপান। ইহাকে ধম্দ না বলিয়া, উপধর্ম্ম 

ত কেহ ইচ্ছা করেন, আপাতত নাই। ইহা স্মরণ রাখলে যথেম্ট হইবে যে, উপধম্মহই সত্য 
ধম্মের প্রাথীমক অবস্থা । বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থা যেমন ভ্রমজ্ঞান, ইতিহাসের প্রথমাবস্থা যেমন 
লৌকিক উপন্যাস বা উপকথা, ধর্মের প্রথমাবস্থা তেমাঁন উপধনম্ম। মতান্তর আছে, তাহা আমরা 
জান, কিন্তু মনূষ্ের আদম অবস্থায় শবজ্ঞান নিকম্ট, ইতিহাস নিকৃষ্ট, দর্শন কাব্য সাহত্য- 
শিল্প, সর্বপ্রকার বিদ্যা বৃদ্ধি, সবই নিকৃষ্ট, কেবল তত্তৃজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভব নছে। 

তার পর ধম্মের তৃতীয় সোপান। যে সকল জড়পদার্থে মনৃষ্য চৈতনারোপ কারতে আর্ত 
করে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি আতশয় ক্ষমতাশালন, তেজস্লী, বা সুন্দর। সেই আগ্েয়গিরি 
একেবারে দেশ উৎসন্ন দিতে পারে, তাহার ক্রিয়া দৌখয়া মন্ষ্যবাদ্ধ স্তস্তিত, লঃগ্টপ্রা হইয়া 
যায়। সেই কৃলপারিপ্লাবিনী, ভূমির উৎপাঁদকা শাক্তর সণ্চারণশী ন্দী, মঙ্গলে আতিশয় 
প্রশংসননয়া, অমঙ্গলে আত ভয়ঙ্করগ বাঁলয়া বোধ হয়। ঝড়, বৃজ্টি, বায়ু বজ্র, বিদ্যুৎ, আগ্ম, 
ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান কে? ইহাদের অপেক্ষা ভীমকম্মা কে? যাঁদ ইহাদের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে. তবে সূর্য; ইহার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য গাতি, ফলোৎপাদন জাবোৎপাদন 
শক্তি, আলোক, সকলই বিস্ময়কর । ইহাকে জগতের রক্ষক বলিয়া বোধ হয়, ইনি যতক্ষণ 
অনূদিত থাকেন, ততক্ষণ জগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া থাকে । 

এই সকল শক্তিশালী মহামাহমাময় জড় পদার্থ, যাঁদ সচেতন, স্বেচ্ছাচারী বলিয়া বোধ 
হইল, তবে মানৃষের মন ভয়ে বা প্রীততে অভিভূত হয়। ইহাদের কেবল শক্তি এত বেশী তাই 
নহে, মনুষোর মঙ্গলামঙ্গল ইহাদিগের অধীন। সচরাচর দেখা যায় যে, যে চৈতন্যযুক্ত। সে তুষ্ট 
হইলে ভাল করে, রুষ্ট হইলে আনিষ্ট করে। এই সকল মহাশাক্তিযুক্ত মন্গলামঙ্গল-সম্পাদক 
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বঙ্কিম রচনাবলশ 


পদার্থ যাঁদ চৈতন্যাবাশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই নিয়মের বশশভূত, ইহা আদিম মনুষ্য মনে 
করে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখতে পারলে সব্বন্ত মঙ্গল, তাহারা রুস্ট হইলে সর্বনাশ 
হইবে। ইহাতে উপাসনার উৎপাত্ত। ইহাই ধম্মের তৃতীয় সোপান। এই জন্য সব্বদেশে 
সূর্য, চন্দ্র, বায়, বরুণ, ঝড়, বৃষ্টি, আগ্ন, জলাঁধ, আকাশাঁদর উপাসনা । এই জন্য বেদের 
ইন্দ্রাদ আকাশ দেবতা. সূর্য্য দেবতা, আগ্ন দেবতা প্রভীতির উপাসনা। 

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। উপাসনা 'দ্বাবধ। যাহার শীক্ততে ভঈত হই, বা 
যাহার শাক্ত হইতে সফল পাইবার আশা কাঁর, তাহার উপাসনা কাঁর। 'কস্তু তা ছাড়া আরও 
এমন সামগ্রী আছে, বাহার উপাসনা কার, সেবা কার, আদর কাঁর। যাহার ভগয়দায়তা শাক্ত 
নাই, অথচ হিতকর তাহারও আদর কার। অচেতন ওষাঁধ বা ওষধের আমরা এরূপ আদর কাঁর। 
ছায়াকারক বট বা স্বাস্থ্যদায়ক শেফালিকা বা তুলসীর তলায় জল 'িগ্চন করি। উপকারী অশ্থের 
ভৃত্যবং সেবা কাঁর। গৃহরক্ষক কুকুরকে যত্র করি। দুগ্ধদায়নী গাভী, এবং কর্ষণকারী বলদকে 
আরও আদর কাঁর। ধার্মিক মন্‌ষ্যকে ভাক্ত করি। এ এক জাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার 
বশবন্তর্ঁ হইয়া হিন্দ্‌ ছুতার কুড়াল পৃজা করে, কামার হাতুঁড় পৃজা করে, বেশ্যা বাদাষল্ত্ 
পূজা করে, লেখক লেখনী পুজা করে, ব্রাহ্ধণ পঠাথ পূজা করে ।* 

70527517551 
সম্বন্ধে, কোন উপকার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর কাঁর। যে ছেলে চন্দ্র হইতে ক 
উপকার বা অপকার পাওয়া যায়, তাহার ফিছুই জানে না. সেও চাঁদ ভালবাসে । যে ছাবর 
পৃতুল. আমাঁদগের ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারে না তাহাকেও আদর কার। সুন্দর ফুলাঁট, 
সুন্দর পাঁখাঁট, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর কাঁর। চন্দ্রু কেনল সৌন্দর্য গণেই দেবতা, সাতাইশ 
নক্ষত্র তাঁহার মাহষী। 

প্রকৃত পক্ষে ইহা উপাসনা নহে. কেবল আদর। কিন্তু অনেক সময় ইহা উপাসনা বলিয়া 
গণিত হয়। বোৌঁদক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাই অনেক সময়ে হইয়াছে । কথাটা উনাঁবংশ শতাব্দীর 
ভাষায় অনুবাদ করা যাউক তাহা হইলেই অনেকেই বুঝিতে পাঁরবেন। 

যাহা শান্তশালী, তাহা নৈসার্গক পদার্থের কোন বিশেষ সম্বন্ধ বাঁশস্ট বলিয়াই শাক্তশালশ। 
কার্্ধনের প্রাতি অম্লজানের নৈসর্গক অনুরাগই আগ্নর শাক্তর কারণ। তাপ, জল, ও বায়ু 
এই' তিন পদার্থের পরস্পরে বিশেষ কোন সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়াতেই মেঘের শীক্ত। 

এই যে জাগাতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলিলাম, এই সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নাম 
সত্য। সত্যই শাক্ত। কেবল জড়শাক্ত, আধ্যাত্মিক শাক্ত সম্বন্ধে এই কথা সত্য। যাঁশু বা 
শাক্যাসংহের উক্তি সকল বা কম্ম সকল সমাজের সাহত নৈসার্গক শাঁক্তাবাঁশন্ট, অদ্ধেক জগৎ 
আজিও তাঁহাদের বশনভূত। 

যাহা হিতকর, শক্তিশালী হউক বা না হউক. কেবল হিতকর, উনাঁবংশ শতাব্দী তাহার 

৮77471521৮১ 
সৌমাই আছে। 

এই সত্য (1196 [06), শিব (1700 0090) এবং সুন্দর (1176 136880101) এই 
ন্িবিধ ভাব মানুষের উপাস্য। এই উপাসনা 'দ্বাবধ হইতে পারে। উপাসনার সময়ে অচেতন 
উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে, আঁদম মন্ষ্য তাহাই কারয়া থাকে। 
এই উপাসনা-পদ্ধাতি ভ্রান্ত, কাজেই আহতকর। "দ্বতীয়বিপ উপাসনায়, অচেতনকে অচেতন 
বাঁলয়া জ্ঞান থাকে । গেটে (9০০১০) বা বডস্বর্থ | ড7010950) এই জাতগয় 
জড়োপাসক। ইহা আহতকর নহে. বরং হিতকর, কেন না ইহার দ্বারা কতকগুলি চিত্তবাত্তর 
স্ফার্ত ও পাঁরণাত সাধিত হয়। ইহা অনুশীলন [বিশেষ । এখনকার দেশশ পশ্ডিতেরা (বিশেষ 
বালকেরা) তাহা বুঝিতে পারিয়া উঠে না. কিন্তু কতকগুলি বোৌদক খাঁষ তাহা বুঝতেন 
বেদে 'দ্বীবধ উপাসনাই আছে। 


«* এই কথা শুনিয়া সর আলফ্রেড লায়েল 'লিখিলেন, কি ভয়ানক উপধন্ম! এমন নিকৃষ্ট জাতির 
কি গাঁত হুইবে। কাজেই বুদ্ধির জোরে লেফটেনেপ্ট গবর্ণর হইলেন। 


৮০৮ 


দেবতত্ব ও হিন্দধর্স--উপাগনা 


'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যা হইতে বোদক দেবতাতত্ব সম্বন্ধে আমরা কি কি কথা বাঁললাম তাহা 
একবার স্মরণ কারয়া দেখা যাউক। 

১। ইন্দ্রা্দ বোদক দেবতা, আকাশ, সূর্য, আগ্ম, বায় প্রভাতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন 
লোকাতীত চৈতন্য নহেন। 

২। এই সকল দেবতাঁদগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, এবং ভারতবধাঁয়েরা যেমন 
ইস্হাঁদগের দেবতা বাঁলয়া মানিয়া থাকে, সেইরূপ পাঁথবীর অন্যান্য জাতগণ কাঁরত বা করে। 

৩। ইহার কারণ এই ষে, প্রথমাবস্থায় মন্ষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ কাঁরয়া, তাহার শীত, 
হতকাঁরিতা, বা সৌন্দর্য অনুসারে, তাহার উপাসনা করে। 

৪1 সেই উপাসনা ইন্টকার এবং আঁনষ্টকারী উভয়াবধ হইতে পারে। এখন দোখতে 
হইবে, বেদে কির্প উপাসনা আন্ছ। তাহা হইলেই আমরা বোদক দেবতাতত্ব সমাপ্নু কাঁর। 
প্রচার, ১ম বষ, পৃ ৩৭৪-৮৩। 


উপাসনা 


পূর্বে উপাসনা সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, উপাসনা দ্বাবধ। 
এক. যাহাদের ফলপ্রদ 'ববেচনা করা যায়, তাহাদের কাছে ফলকামনাপূর্বক তাহাদের উপাসনা, 
আর. এক যাহাকে ভালবাসি, বা যাহার ?নকট কৃতজ্ঞ হই, তাহার প্রশংসা বা আদর। প্রথমোক্ত 
উপাসনা সকাম, "দ্বিতীয় নিজ্কাম। এইবৃপ সামান্য নিজ্কাম উপাসনা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে হইতে 
পারে এমত নহে, সামান্য জড়পদার্থ সম্বন্ধে হইতে পারে । ভিন্নরজাতীয় মহাত্মাদশগের বিশ্বাস 
যে, হিন্দু গোরুর উপাসনা করে। বস্তুতঃ এমন হিশ্দু কেহই নাই যে, বিশ্বাস করে যে, 
আঁম আমার গাইটির স্তবস্তাত বা পূজা কাঁরলে সে আমাকে কোন ফল দিবে । গোর ঘাস 
খায়, আর দুধ দেয়, তাহা ছাড়া আর কিছু পারে না, তাহা সকলেই জ্ঞানে । তবে সাধারণ 
হন্দুর এই বিশ্বাস যে গোলুকে বত্ব কারলে, আদর কারিলে, দেবতা প্রসন্ন হয়েন। এ কথাটা 
তত অসঙ্গত নহে। যাহা উপকারী, তাহা আদরের । যাহা আদরের, তাহ।র আদর অনুষ্ঠেয় 
কাধ্য ঈশ্ববানুমোদত। এইরপ গোরুর আদরের একটা উদাহরণ বেদ হইতে উদ্ধৃত 
কারতোঁছ। 
শুরু বজুব্বেদি সধাহতায় দশপর্ণমাস যজ্ঞে বংসাপাকরণ কারের মন্তে আছে, 
“ভে বংসগণ, তোমরা ক্রীড়াপরবশ, সৃতরাং বায়বেগে দিশ্দিগন্তরে ধাবমান হও। বায়ু- 
দেবতাই তোমাদগের রক্ষক। ৩॥ 
হে গাভীগণ, আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য আরস্ভ কাঁরমাছি। তৎসাধনার্থ সবিতা-দেবতা 
তোমা দিগকে প্রভূত তৃণ বন প্রাপ্ত করান। ৪॥ 
হে স্বেজ্প বা বহুতর) রোগশন্য আচরপ্রসৃতা অবধ্য গাভনগণ! তোমরা অক্ষূন্ধ "চিত্তে 
শক ভাবে গোচ্ে প্রচুর তৃণ শস্য ভোজন করতঃ ইন্দ্র দেবতার ভোগের উপযোগণ দুদ্ধের 
কর। তোমাঁদগকে ব্যাপ্রাঁদ হিংস্র জ্তুব বা চৌর প্রতি পাপিগণ কেহই আয়ন্ত 
কাঁরতে সমর্থ হইবে না। তোমরা এই ঘজমানের গৃহে চিরাঁদন বহুপাঁরবার হইতে থাক। ৫1” 
এ যজ্ঞের দূদ্ধকে সম্বোধন কাঁরয়া খাত্বক- বলেন, 
“হে দক্ষ, যন্দ্রীয় সুপাবিত্র শতধার এই পবিভ্রে তুমি শোধিত হও । ঘঁবিতা-দেবতা তোমাকে 
পাবন্র করুন।” 
উখ্থা অর্থাৎ হাঁড়কে সম্বোধন কাঁরয়া বলিতে হয়। “হে উখে! তুমি মনল্ময়, সুতরাং 
পৃথিবীরুপিশ ত বটেই। আঁধকন্তু তোমার সাহায্যে জমানগণের দ্যুলোক প্রাপ্তি হয়। অতএব 
দ্যুর্পাও তোমাকে বালতে পার। ২ 
“হে উখে, তোমার উদরে অবকাশ আছে। সুতরাং বায়ুর স্থান অন্তরীক্ষলোকও তোমার 
অধীন। অতএব তোমাকে অন্তরীক্ষলোকও বাঁলতে পাঁর। এতাবতা তুমি তিলোকস্বরূপ । 


* এই প্রবন্ধে যজন্মন্তের যে ষে অনুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা শ্রীধুক্ত সত্যরত সামশ্রমীকৃত 
বাজসনেয়ী সংহতার অনুবাদ হইতে। 


৮০৯ 


ঘাঁঞ্কম রচনাবল? 


সমস্ত দুদ্ধ ধারণেই সক্ষম হইতেছ। স্বীয় উৎকৃম্ট তেজ দৃঢ় থাঁকিবে। বন্রু হইবে না। 
সাবধান! তোমার দার্টর ন্যনতা বা বক্রুতা হইলেই যজ্ঞাবঘন উপাস্থত হইবে। সৃতরাং 
যজমান আমাদগের প্রাত বক্র হইতে পারেন, অতএব তান যাহাতে বন্ধু না হন। ৩* 

এখানে সকলেই দোঁখতে পাইতেছেন, যাহার উপাসনা হইতেছে. উপাসক তাহাকে অচেতন 
জড়পদার্থ বালয়াই জানেন। হাঁড় কি দুধকে কেহই ইন্টানিন্টফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট 
বন্ধু বিয়া মনে কাঁরতে পারে না। অথচ তাহার উপাসনা হইতেছে। এ উপাসনা কেবল আদর 
মান্ত। গোবস সম্বন্ধেও এরূপ । অন্য যজ্ঞের মন্ত্র হইতে ছু উদ্ধৃত কারতোছ। 

চাতুম্মাস্য যাগে দব্বাঁ অর্থাং হাতাকে বলা হইতেছে, 

“হে দাব্্ব, তম অন্নে গাঁরপূর্ণ হইবার অপূর্ব শোভা ধারণ কারয়াছ। এই আকারেই 
ইন্দ্র দেবতার সমপে গমন কর। ভরসা কার পূনরাগমনকালেও ফলে পাঁরপূর্ণ হইয়া এইরূপ 
শোভত হইবে।” 

আগ্মম্টোম যজ্ঞে প্রথমেই যজমানেৰ মস্তক কেশ ও ম্মশ্রু প্রভাতি ক্ষুরের দ্বারা মুণ্ডন কারিতে 
হয়। আগে কৃশা কাটিয়া ক্ষুর পবাক্ষা কাঁরতে হয। সেই "সময় কৃশাকে বালিতে হব: 'হে কুশা 
সকল! অতশক্ষনুধার ক্ষুরের দ্বারা ক্ষৌরে যে কস্ট হইতে পারে তাহা হইতে ত্রাণ কর। অর্থাৎ 
তোমাদের দ্বারাই তাহা পরীক্ষিত হউক।” 

পরে ক্ষোরকালে ক্ষুরকে বাঁলতে হয়, “হে ক্ষর, তুম যেন ইহার রক্তপাত করিও না।” 

পরে প্লান কারিয়া ক্ষৌম বস্ত্র পাঁরধান কাঁরতে হয়। বস্ব পারধানকালে বস্ত্রকে বাঁলতে হয়, 
“হে ক্ষৌম! তুমি কি দীক্ষণীয় কি উপসদ উভয় প্রকার যজ্জেরই অঙ্গীভূত হইতেছ। আম এই 
ল্লানে সুন্দর কান্ত লাভ করতঃ সখস্পর্শ কল্যাণকব তোমাকে পারধান কাঁরিতোছি।” 

তার পর গানে নবনীত মন্দ্দন বাঁরতে হয়। মন্দনকালে নবনীতকে বাঁলতে হয়, “হে গব্য 
নবনীত! তুমি তেজ সম্পাদনে সমর্থ হইতে । আমাকে তেজঃপ্রদান কর।” 

এ সকল স্থানে কি কুশা কিংবা দ্র শা বস্ত্র বা নবনীতকে কেহ ফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্য- 
বাশস্ট দেবতা মনে কাঁরতেছে না। বাল 'ভন্ন অপরের দ্বারা এরুপ বিবেচনা হওয়া সম্ভব 
নহে। এ সকল কেবল যত্বের বস্তুতে য$্জনক বাঁধ প্রয়োগ মান্র। ইণ্দ্রাদ দেবের যে স্তুতি সকল 
খধাসগ্বেদে আছে আদৌ তাহা প্রশংসনীয় বা আদরণীয়ের প্রশংসা বা আদর মান্র ছিল। উদাহরণ- 
স্বরূপ আমরা একটি ইন্দ্রসৃক্ত উদ্ধৃত কারতোছ। 

“ইন্দ্স্য নু বীর্যাঁণ প্র বোচং যান চকার প্রথমানি বজ্ী। 
অহম্নহিমন্বপস্ততদ্দ প্র বক্ষণা আঁভিনৎ পব্্বতানাং ॥ 
অহন্নাহং পব্বতে 'শাশ্রযাণাং তৃষ্টাস্মৈ বজ্জং স্বর্যযং ততক্ষ। 
বাশ্রা ইব ধেনব স্যন্দমানা অংজঃ সম্দ্ূমবজগ্মুরাপঃ ॥ 
বৃষায়মনোহবণণীত সোমং ্রিকদ্রুকেন্বাপবৎ সুতস্য। 

আ সায়কং মঘবাদত্ত বজজুমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং॥ 
যাঁদন্দ্রাহন, প্রথমজামহণনামাল্মায়নামামনাঃ প্রোত মায়াঃ। 
আং সূযণ্ং জনয়ন্‌ দ্যামূষাসং তাঁদক্কা শূং ন িলাবাবংসে! 
অহন. বৃত্রং বৃন্ততরং ব্যংসামন্দ্রো বজ্রে মহতা বধেন। 
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবুক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক. পাঁথব্যাঃ | 
অযোদ্ধেব দূর্মদ আ ছি জুহেব মহাবীরং তাববাধমূজীষম্‌। 
নাতারঁদস্য সমতিং বধানাং সংক্জানাঃ পাঁপিষ ইন্দ্রশন্রু ॥ 
অপাদহস্তো অপতন্যাদন্দ্রমাস্য বস্রমাধ সানোৌ জঘান। 

বৃষ্কো বাষিঃ প্রাতমানং বভৃষন পঃরুনঘা বৃন্দো অশয়ৎ ব্স্তঃ | 
নদং ন ভিন্নমমুষা শয়ানং মনো রূহাণা আঁতিযস্তযাপঃ। 

যাশ্চিৎ বৃত্রো মাহনা পর্যযাতষ্ঠং তাসামাহিঃ পৎসতঃশশর্বভুব ॥ 
নীচাবয়া অভবৎ ব্ত্রপুর্েন্দ্রা অস্যা অব বধর্জভার। 

উত্তরা স্রধরঃ পূন্ন আসীং দানুঃশয়ে সহবংসা ন ধেনহ] 
আঁতষ্ঠস্তীনাম ং কাম্টানাং মধ্যে নাহতং শরীরং। 
ব্রস্য নিপ্যং বিচরস্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়াদন্দ্রশরু ॥ 


৮৯০ 


দেবতত্ব ও হিন্দর্ম্ম--উপাসনা 


দাসপত্বীরাহগোপা আতষ্ঠাল্নর্দ্ধা আপঃ পাঁপনেব গ্রাবঃ। 
অপাং গবলমাপাহতং ষদাসনঈৎ বন্রং জঘন্বাঁ অপ তত্ববার ॥ 
অশ্ব্যো বারো অভবস্তাদন্দ্র সৃকে যত্তা প্রত্যহন্দেব একহ। 
অজয়ো গা অজয়ঃ শর সোমমবাস্জঃ সর্তবে সপ্ত মি 
নাস্মৈ বিদ্যুল্ল তনয্যতুঃ সষেধ ন যাং িহমাকিরৎ্রাদানং 
ইন্দ্রশ্চ যত্যুষূধাতে আঁহশ্চোতাপরাীভ্যো মঘবা বাঁজগ্যে রা 
অহের্ধাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হাঁদ যত্তে জঘযুষো ভীরগচ্ছৎ। 
নব চ যন্নবাতিং চ ভ্রবন্তনঃ শোনো ভীতো অতরো রজাধাস॥ 
ইন্দ্রো যাতোহবাঁসতস্য রাজা শমস্য চ শাঙ্গনো বজুবাহ। 
সেদু রাজা ক্ষয়াত চর্ষণশনামরান্ন নৌমঃ পরি তা বভুব॥” 


অনন্বাদ 


১। 'বজধত্র ইন্দ্রদেব গ্রণমে যে সমস্ত পণাক্রমসূচক কার্ধ্য কাঁরয়াছিলেন তাহা আম বণনা 
কাঁরতেছি। ?তাঁন আঁহনামে আভাহত বৃত্রাসূরকে বিনাশ কাঁরয়াছলেন। জলসমূহ ভূমিতে 
পাঁতিত কারয়াছলেন। এবং পার্বত্য প্রদেশের রুদ্ধ বহনশশীল নদী সকলের কল ভগ্ন কাঁরয়া 
জল প্রবাহত করিমাছলেন। 

২। ইন্দ্রদেব পব্বতে লংক্ষাঁত নৃত্রাস্র্রকে বধ কারয়া1ছলেন। খণ্টদেব হণ্ঞদেবের নিমিত্ত 
গঞ্জনশশল বঞ্জু নিম্মণণ কারয়া দিযাঁছিলেন। বত্রাসূর হত হইলে পর রুদ্ধগাঁত নদ সকল 
বেগের সাহত সমুদ্রে প্রবাহ ভ হইয়াছল, যদ্রপ গো সকল হম্বাগব পাঁগয়া সত্খর বংসের শি 
গমন করে। 

৩। বলনান ইন্দ্রদেব সোমরস পান কবিতে ইচ্ছা কাধয়াছিলেন এবং উপধ্পার যজ্জরয়ে 
সোমরস পান কারয়াছলেন। তৎপরে নলবান. ইন্দ্রদেব মারকবজ্র গ্রহণপ্ব্বক আহাদগের শ্রেষ্ঠ 
বৃত্রাসরকে বধ কারয়াছলেন। 

৪1 হে ইন্দ্রদেব! আপাঁন যখন আঁহাদগের শ্রেচ্ঠ বৃন্রাসরকে বধ কারয়া মায়াবী অসর- 
দগের মায়া নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন স্‌র্য্য উদ্বাচাল এবং আকাশ সৃষ্ট 
বারয়াছিলেন তখন আর কোন শন্র, দেখিতে পান নাই। 

&। ইন্দ্রদেব তাঁহার বৃহৎ ও বধকারণ বজ্রের সাঁহত লোকের উপদ্রবকারণী বৃত্রাসুরকে লোকে 
যেমন কুঠার দ্বারা সূক্ষস্কন্ধ ছেদন করে. তদ্রুপ বাহচ্ছেদনপৃব্বক বধ কারয়াছলেন, এবং 
বৃত্লাসূরকে তদবস্থ ভূমির উপর পাঁতত কাঁরয়াছিলেন। 

৬। আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই এইরূপ দপুক্ত বত্রাসূর মহাবীর ও বহৃপন্রু- 
শনবারক ইন্দ্রদেবকে যদদ্ধার্থে স্পদ্ঘা করিয়াছলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেবের অস্তপ্রহার হইতে কোন 
প্রকারে আপনাকে রক্ষা কারতে না পারিয়া অবশেষে হত হইয়া নদী সকলের উপর পাঁতিত হইয়া 
তাহাদের কূলাদি ভগ্ন করিয়াছিল । 

৭। হস্ত ও পদশন্য হইয়াও বৃত্রাসর ইন্দ্রের সাহত যুদ্ধ করর়াছল এবং ইন্দ্র ইহার 
পাষাণসদ্‌শ স্কন্ধের উপর বন্্র নিক্ষেপ বারযাছিল। পৌরুষবার্জত ব্যক্তি য্রূপ পৌঁরুষাবিশিষ্ট 
ব্যাক্তর সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রুপ বৃত্রাসূর ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা কাঁরয়া ইন্দ্র কর্তৃক 
শরীরের নানা স্থানে আহত হইয়া ভূমিতে পাঁতিত হইয়াছিল। 

৮। নদীর জল সকল ভগ্ন কূলের উপর যেমন বেগের সাহত প্রবাহিত হয় তদ্রুপ নদশর 
উপর পাঁতত ব্র্রাসূরের দেহের উপর প্রবাহত হইয়াছিল । বৃন্রাসূর জণবনদশাষ যে জল সকল 
বলের দ্বারায় রুদ্ধ রাঁখয়াঁছিল সেই জল সকলের নিম্নে মৃত্যুর পর তাহার দেহ পাঁতত রাঁহল। 

৯। বন্রাসুরের মাতা পত্রদেহ রক্ষা কারবার নিমিত্ত স্বয়ং বন্তকে ব্যবহিত কারয়াছিল। 
কিন্তু ইন্দ্রদেব বন্ধের মাতার উপর বন্ প্রহার করেন, তাহাতে বৃন্রমাতা হত হইয়া গাভন বৎসের 
সহিত যেমন শয়ন করে, তদ্রুপ মৃত পত্রের উপর পাঁতত হইয়া তাহা আচ্ছাদিত করতঃ শয়ন 
করিয়াছিল 1 

১০1 আঁবশ্রান্ত প্রবহনশীল নদী সকলের জলমধ্যে বান্তাসুরের দেহ পাঁতিত হইল। জল 


৮৯১১৯ 


বাঁঙ্কম রচনাবলশ 


সমূহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তাহ্হত বৃত্রদেহের উপর প্রবাহত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সাঁহত 
শরুতা কাঁরয়া ব্তাসুর 'িরানদ্রায় নাঁদ্ুত হইল। 

১১। দাস এবং আহনামে প্রাসদ্ধ বৃত্াসূর যে সকল নদণর প্রবাহ নিরোধ কাঁরয়াছল যদ 
পাঁণ নামক অসুর গো সকল গৃহাতে শনরুদ্ধ করিয়া রাঁখয়াছিল ইন্দ্রদেব ব্রাসূরকে বধ 
করিয়া সেই সকল নিরোধ দূর করিয়া প্রবাহমার্গ মুক্ত কারয়া দয়াছিলেন। 

১২। হে ইন্দ্রদেব! যখন অসহায় বৃতাসূর আপনার বজ্তে প্রাতপ্রহার কাঁরয়াছিল তখন 
আপাঁন অনায়াসে ব্ত্রাসূরকে 'িরাকৃত কারিয়াছলেন, যদ্রুপ অশ্বপূচ্ছগত বালসমৃহ মাঁক্ষকাঁদ 
অনায়াসে নিরাকৃত 'করে। তদস্তর আপাঁন পাঁণ নামক অস:র কর্তৃক অপহৃত আনরুদ্ধ ও 
নরুদ্ধ গোসমূহ জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন কারয়াছলেন। জয়লাভ করিয়া সোমরস পান 
কারয়াছলেন এবং সপ্ত নদীর প্রবাহ নিরোধ অপনয়নপূর্বক তাহাঁদগকে প্রবাহিত 
কারয়াছিলেন। 

১৩। বত্রাসুর ইন্দ্রকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যে 'বিদ্যুং প্রহার, যে গর্জন, যে বর্ষণ, যে 
অশান নিক্ষেপ, এবং যে অপরাপর কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই ইন্দ্রের আঁনষ্ট 
করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে আভভূত কারয়াছিলেন। 

১৪। হে' ইন্দ্রদেব! আপাঁন খন বত্রাসুরকে বধ করিষা ভীত হইয়াছিলেন, এবং ভশত 
হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় একোনশত সংখ্যক প্রবহনশীল নদী পার হইয়াঁছলেন, তখন ব্ত্রাসূর 
বধের নির্ধযযাতনেচ্ছ কোন্‌ জনকে দেখিয়াছলেন। 

১৫। বজুধর ইন্দ্রদেব স্থাবর এবং জঙ্গম জগতের রাজা, শান্ত এবং দূ্দীস্ত জীবগণের 
অধাশ্বর। এবম্ভূত ইন্দ্রদেব মনুষাদিগের প্রভূ । রথচক্রের নোম যদ্রুপ চন্তরগত অরাখ্য কাচ্ঠ 
সকল বেস্টন কারয়া থাকে. তদ্রুপ 'তাঁন মন্যাদগকে সব্বতোভাবে বেম্টনপূর্বক 
রক্ষা করেন ।* 

এই সুক্তের তাৎপর্য বড় স্পম্ট। পূর্বে বঝান গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশ । বৃত্র 
বৃচ্টীনরোধকারণ নৈসার্গক ব্যাপার। বর্ষণশাক্তর দ্বারা সেই সকল নৈসর্গিক ব্যাপার অপহত 
হইলে বৃত্রবধ হইল। এই সক্ত বর্ষণকারী আকাশের সেই ক্রিয়ার প্রশংসা মান্র। ইন্দ্র এখানে 
কোন চৈতন্যাবাশিস্ট পৃরুষ নহেন, এবং এ সূক্তে তাহার কোন সকাম উপাসনাও নাই। 

স্বীকার করি, এক্ষণে বোদক সংহতায় যে উপাসনা আছে, তাহার প্রা আধকাংশই সকাম, 
এবং উপাস্রা তাহাতে চৈতন্যাবাশষ্ট দেবতা বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে। কিন্তু জড়শাক্তুর 
প্রশংসা-পদ্ধাত ক্লুমে প্রচলিত হইয়া আসলে, শব্দের আড়ূম্বরে তাহার প্রকৃত তাংপর্যয লোকের 
চিত্ত হইতে অপসৃত হইল । “জগতের রাজা,” এবং “জীবগণের অধীশ্বর" ইত্যাকার বাক্যের 
যথার্থ তাৎপধ্য যে. বৃষ্টি হইতেই জগৎ ও জাবের রক্ষা, লোকে ইহা ব্রুমে ভুলয়া যাইতে 
লাগিল, এবং ইন্দ্রকে যথার্থ জগতের চৈতন্যাবাশিস্ট রাজা এবং জীবগণের চৈতন্যাবাঁশত্ট অধীশ্বর 
মনে কারতে লাগল । তখন জগতের জড়শক্তির নিচ্কাম প্রশংসার স্থানে সকাম উপাসনা আসিয়া 
উপাস্থিত হইল । যাহা চিত্তরাঞ্জনী বাত্তগুলির অনুশীলন মাত্র ছিল, তাহা দেবতাবহুল 
উপধন্মে পারণত হইল । 

বোদক ধম্মের উৎপাত্ত কি তাহা উপাঁর উদ্ধত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূক্তগুদল হইতেই 
আমরা বুঝিতে পারি। ধগ্বেদ-সধাহতার সকল সূক্তগুলি এক সময়ে প্রণশত হয় নাই: এবং 
খগ্বেদের সব্বর বহ£ দেবতার উপাসনাত্মক উপধম্মই যে আছে, এমত নহে । অনেকগুলি এমত 
সুক্ত আছে যে. তাহা হইতে আমরা একেশ্বরবাদই শিক্ষা কারি। সময়াস্তরে আমরা তাহার 
আলোচনা কাঁরব। সেইগ্যীল যে বৌদক ধর্মের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায়, আর উপর উদ্ধৃত 
সৃক্তের সদৃশ সুক্তগুলি যে আঁদম অবস্থায় আর সচেতন ইন্দ্রাদর উপাসনাত্বক সুক্তগুি 
প্রধানতঃ যে মধ্যাবস্থায় প্রণীত হইয়াছিল, ইহা যে মনোযোগপূক্বক বেদাধ্যয়ন করিবে সেই 
বুঝতে পারবে। বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। সঙ্কলন ব্যতীত চতুব্বেদের বিভাগ 
হয় নাই। যাহা সঙ্কলিত, তাহা নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা সময়ে প্রণীত হইয়াছল। অতএব, 
আদিম, মধ্যকালিক, এবং শেষাবস্থার সক্ত বাঁলিয়া সক্তগুলিকে বিভাগ করা যাইতে পারে। 


এই অনুবাদ "রমানাথ সরস্বতী কৃত। 
৮১২ 


দেবতত্ব ও 'হিন্দ;ধর্্ম-হিন্দ; কি জড়োপাসক ? 


ধর্মের প্রথমাবন্থা জড় প্রশংসা, মধ্যকালে চৈতন্যবাদ, এবং পাঁরণাঁতি একেশ্বরবাদে অতএব 
সৃক্তের তাৎপর্য ব্যাঝয়া তাহার সময় নর্দদেশ করা যায়। 

এক্ষণে প্রচারে'র দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে এ পর্যন্ত বোদক দেবতাতত্ব সম্বন্ধে যাহা বাঁললাম 
পাঠক তাহা স্মরণ করুন। তাহার স্কুল তাৎপর্য এই';-_- 

১। ইন্দ্রাদ বোদিক দেবতা আকাশ, সূর্য, আগ্ম, বায় প্রভ়ীত জড়ের বিকাশ ভিন্ন কোন 
লোকোন্তর চৈতন্য নহে। 

২। এই সকল দেবতাদগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, সেইরূপ ভারতবর্ 'ভন্ন অন্যান্য 
দেশে ছিল বা আছে। 

৩। তাহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মন্‌ষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ কাঁরয়া তাহার শক্ত, 
িতকারিতা, বা সোন্দ্যয অনুসারে তাহার উপাসনা করে। 

৪1 এই উপাসনা গোড়ায় কেবল শক্তিমান, সুন্দর বা উপকারণ জড়পদা্চের প্রশংসা বা 
আদর মান্্। কালে লোকে সে কথা ভুলিয়া গেলে, ইহা ইতর দেবতার উপাসনায় পারণত হয়। 

হদ্দ্যব্র ইতর দেবোপাসনা এই অবনথায় পারত হইয়াছে। ঈদৃশ উপাসনা অনিষ্টকর 
এবং উপধর্ম। কিন্তু ইহার মূল অনিম্টকর নহে। জড়শীক্তও ঈশ্বরেব শাক্ত। সে সকলের 
আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের মাহমা এবং কৃপা অনুভূত করা এবং তদ্দারা চিত্তরাঞ্জনী বৃত্ত সকলের 
অনুশীলন করা 'বধেয় বটে। 

বোঁদক ধম্মের এই স্থুল তাৎপর্যয। আধ্ানক 'হন্দুধম্মেও সেই সকল বোৌদক দেবতারা 
উপাসত। অতএন এখনকার [হিন্দুধর্মের সংস্কারে সেই কথা আমাদের মনে রাখা উীচত। 
জড়ের শক্তির চিন্তার দ্বারা জ্ঞানাঙ্জনশ এবং শচত্তরাঞ্জনীবত্ত সকলের অন,.শীলন করিব, এবং 
ঈশ্বরের মাহমা বুঝিবার চেষ্টা কাঁরব, কিন্তু জড়ের উপাসনা কারব না। ইহাই 'হন্দুধর্মের 
একটি স্ছাল কথা। 

এক্ষণে বৌদক তত্্ান্তর্গত দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত কাঁরয়া, আমরা বোদক ততন্তাপ্তরত ঈশ্বরতত্তের 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পাঁর। হিন্দুধর্মের এই ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম ।-- 
প্রচার", ১ম বর্ষ পৃ. ৩৯৭-৪০৭। 


হিন্দ; কি জড়োপাসক 2 


যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ এ অঙ্গুলাট চেতনাময়, সত 
অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে 'বাচ্ছিন্ন হইলে, উহাতে আর চেতনা থাকে না, 
তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ। 

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। "ভন্ন ভিন্ন প্রকার শাক্তর আধার সকল, 
অর্থাৎ আগ্ম বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকল সেই দেবতার অঙ্গাবশেষ। আঁগ্নকে যাঁদ সেই এক 

পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জান, আগ্রকে যাঁদ সেই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বীচ্ছন্নভাবে 

না দেখি, তবে আণ্নির চেতনা আছে বাঁলয়া বাঁঝব। আর 'যাঁন আগ্র সাঁহত সেই চৈতন্যময়ের 
কোন সম্বন্ধ দোঁখতে পান না তাঁহার কাছেই আঁগ্ন জড় পদার্থ । 

আজকালকার পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতগণ আঁগ্রকে (1876985 01717001019) জড় বলিয়া জানেন 
কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ আগ্নর সাহত চৈতন্যের সম্বন্ধ বূঝিয়া উহাকে চেতন বলিয়া বুঝিতেন। 
আজকালকার পাশ্চান্তাগণ আঁগ্লগত শাক্তকেই (762 জগতের আঁদ শাক্ত বলিয়া প্রাতপন্ন 
কাঁরতে চেস্টা কাঁরতেছেন। হিন্দু খাঁষগণও এই আগ্রকে জগতের আদ শান্ত বালয়া স্থির 
কারয়াছিলেন, তবে প্রভেদ এই পাশ্চাত্ত্য পশ্ডিতাঁদগের আঁগ্র জড়শক্ত, প্রাচীন হিন্দু খাষদের 
আঁগ্প চেতনাযুক্ত। 

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সমষ্টি স্থিতি লয় কার্যয চাঁলতেছে। এই প্রণব দল্লের দেবতা 
আঁগ্ন। হিন্দুরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই আগ্রগত শাক্ত হইতেই এই জগৎচক্র ঘুরিতেছে। কিন্তু 
এই আনিগত শা হে চৈ সব হত ইহা তাহারা কখনও ভাবিতেননা। [হন্দদের কাছে 
প্রণব মন্দের লক্ষ্য আশ্পগত ব্রহ্মচৈতন্যে চেতনাযুক্ত 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


প্রণব মন্মের লক্ষ্য অগ্রিগত শক্তি সম্বন্ধে যান চিন্তা কারতে চান, অথবা উক্ত শক্তির 
সাহায্যে যান কোন কর্ম করিতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে উক্ত মন্দের ধাঁষ কে-তাহা জানিতে 
হইবে। মন্দের খাঁষ কে-ইহা না জানিয়া অর্থাৎ মন্দের লক্ষ্য শাক্ত কির্প চেতনাযুক্ত ইহা 
না জানিয়া যান মন্ত্র সাহায্য গ্রহণ করেন তাঁহাকে পাপভাক্‌ হইতে হয়, ইহা শ্রুতির কথা। 

যোহহরহরবাদতখাষচ্ছন্দো দৈবতাঁবানয়োগেন ব্রাহ্মণেন বা মন্ত্েণ বা যজাতি যাজয়াতি 
বা' অধীতে অধ্যাপয়াত বা হোমে কর্মাণি অন্তজলাদৌ বা স পাপীয়ান ভবাঁতি। 

এখন দেখ বেদোক্ত ধন্মাচারী খাঁষগণকে জড়োপাসক বলা কি কোন ভ্রুমে সঙ্গত হয়? যে 
পাশ্চান্তগণ 'হল্দুদের জড়োপাসক বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই জড়োপাসক। পাশ্চাত্তগণ 
আজকাল নানা প্রকার প্রাকীতক শীক্তর সাহায্য অবলম্বন কাঁরয়া নানাবধ কর্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন; কিন্তু এ সকল শীক্ত যে চৈতন্যময়ের চেতনাযূুক্ত, ইহা একবারও ভাবেন না। জগতে 
এ সকল শাক্ত দ্বারা চৈতন্যময়ের কি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে পাশ্ান্তগণ তাহা একবার 
অনুসন্ধান করেন না। পাশ্চাত্তগণ খাঁষ 'বানয়োগাঁদ না জানিয়া প্রাকীতিক শীক্তর সাহত খেলা 
করিতেছেন। শ্রীত মতে উতহারা পাপভাগণ হইতেছেন। 

আমার বোধ হয় যোঁদন হইতে ডাইনামাইট স্াঁন্ট হইয়াছে সেই দন হইতে পাশ্চাত্তগণের 
উক্ত পাপের ফল ফাঁলবার স্রপাত হইয়াছে । 

হিন্দুরা জড়োপাসক নহে । চেতনানহীন পদার্থ 'হন্দদের কাছে অস্পশ্য পদার্থ। 
আজকাল যাহাকে জড় পদার্থ বলা হয়, যেমন আগ্ বায়ু নদী পব্বত ইত্যাদ, ইহারা হিন্দুদের 
কাছে চৈতন্যময়ের চেতৃনাযুক্ত পদার্থ । চেতনাবিহীন পদার্থ আর মৃত শরীর এই দুইটি কথায় 
হিন্দু একই অর্থ বুঝিয়া থাকেন। মৃত শরীরের সংস্পর্শে হিন্দ থাকতে চান না।-_ প্রচার, 
১ম বর্ষ পৃ. ৪২৭-৩০। 


হিন্দ;ধর্্ম সম্বন্ধে একটি স্থল কথা 


আমরা বেদের দেবতাতত্্ব সমাপন কারযাছি। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ব সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব। 
পরে আনন্দময়ী ব্রহ্ম কথায় আমরা প্রবেশ কবিব। 

একজন ঈশ্বর যে এই জগৎ সৃষ্ট কাঁরয়াছেন, এবং ইহার "স্থাতাবধান ও ধৰংস করিতেছেন, 
এই কথাটা আমরা নিত্য শান বাঁলয়া, ইহা যে কত গুর্তর কথা, মনব্যব্াদ্ধর কত দূর 
দুঙ্প্রাপ্য, তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া উাঠিতে পার না। মন[ষ্যজ্ঞানের অগম্য যত তত্ব আছে, 
সর্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের ব্াদ্ধর অগম্য। 

এই গুরুতব কথা, যাহা আজও কৃতবিদ্য সভ্য মনুষ্যরা ভাল কাঁরয়া বুঝিতে পাঁরতেছে 
না, তাহা কি আদম অসভ্য জাঁতাঁদগের জানা ছিল ? ইহা অসন্তব। 'বজ্ঞান* প্রভাতি ক্ষু্রুতর 
জ্জানের উন্নাত আত ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ হইয়া আঁসতেছে; তখন সব্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য 
ও দূুব্বোধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদম মনুষ্য সর্বাগ্রে লাভ বারবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে 
বাঁলবেন, ও বাঁলয়া থাকেন, ঈশ্বরকৃপায় তাহা অসন্ভব নহে; যাহা মনুষ্য উদ্ধারের জন্য নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়, তাহা কৃপা করিয়া তান অপক্ষবৃদ্ধি আঁদম মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত কারতে পারেন; 
এবং এখনও দেখিতে পাই যে, সভ্য সমাজস্থিত অনেক অকৃতাবদ্য মূর্খেরও ঈশ্বরজ্ঞান আছে। 
এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না, এখন পাঁথবীতে যে সকল অসভ্য জাত বর্তমান আছে. তাহাদের 
মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে যে, তাহাদের মধো প্রাঘই ঈশ্বরত্ঞান নাই। একটা মনুষ্যের 
আদি পুরুষ কিম্বা একটা বড় ভূত বালয়া কোন অলৌকিক চৈতনো কোন কোন অসভ্য জাতির 
বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরজ্ঞান নহে । তেমাঁন সভ্য সমাজস্থ নিব্বোধ মূর্ ব্যাক্তি 
ঈশ্বর নাম শহানয়া তাহার মৌখিক ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার চিত্তবাত্ত অনুশশীলিত 


ঙ্‌ 





* হিন্দুশাদ্মে যাহারা আভিজ্ঞ তাঁহাবা জানেন যে, পীবজ্ঞান” অর্থে 5০9০০০ নহে। কিস্তু এক্ষণে 

&ঁ অর্থে তাহা বাবহৃত হইয়া আসতেছে বাঁলযা আমও এ অর্থে ব্যবহার, করতে, বাধ্য। “নশীতি” 

শব্দেরও এর্প দশা ঘাঁটয়াছে। নীতি অর্থে 1১011809 'বিস্তু এখন আমরা “7100515 অর্থে ব্যবহার 
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দেবতত্ব ও 'িন্দঃধঙ্্স- হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি গল কথা 


হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান অসন্ভব। বাহ না পাঁড়লে যে চিত্তবৃত্ত সকল অনুশশীলত 
হয় না এমন নহে। দকস্তু যে প্রকারেই হউক, বদ্ধ, ভা্ত প্রভীতর সমাক্‌ অনুশীলন ভি 
বা জিত ভারালা বান উন লামিন নবীর সন্ভব। 

রা তির ভি রে তানের আনা কোন 
জাতি যে পারমাণে সভ্য হইয়া মাঁজ্জতবাদ্ধি হয়, সেই পাঁরমাণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে। এ কথার 
প্রাতবাদে যাঁদ কেহ প্রাচীন যিহুদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, তাহারা প্রাচশন গ্রক 
প্রভৃতি জাঁতর অপেক্ষায় সভ্যতায় হাঁন হইয়াও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ কাবযাছিল, ত তদ,গরে বক্তব্য এই 
যে, য়হুদীদগের যে ঈশ্বরজ্ঞান বস্তুতঃ ঈশ্বরত্ান নহে। তাহোনাক আশরা আমাদের পাশ্চাত্য 
শিক্ষকাঁদগের কৃপায় ঈশ্বর বালয়া শ্বাস কারিতে শাখয়াছি, ক্তু ঠীজহোবা য়িহন্দগদগের 
একমান্র উপাস্য দেবতা হইলেও ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বেষপরতল্ন পক্ষপাতী মন, যাগ্রকৃত 
দেবতামান্র। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রীকের' ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইযা- 
ছিলেন। খষ্টধম্সাবলম্পীদগের যে ঈশ্বরজ্ঞান,। বিশু যিহদশী হইলেও, সে জ্ঞান কেবল 
য়িহুদীদগেরই নিকট প্রাপ্ত নহে। খষ্টধন্মের যথাথ" প্রণেতা সেন্ট পল। ডান গ্রীকদিগের 
শাস্ত্ে অত্যন্ত সাঁশাক্ষিত ছিলেন। 

সর্বাপেক্ষা বৌদক হিন্দ,'রাই অঞপকালে সভ্যতার পদবীতে আদ হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে 
উপাস্থিত হইয়াছিলেন। আমবা এ পধন্ত বোঁদক ধম্শেধ বেঝল দেবতা ওতুই সমালোচনা 
কারয়াছি। কেন না সেইটা গোড়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাঁলপক্ক যে বোদক্চ ধম্মণ তাহা আত 
উন্নত ধম্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার শ্ছুল নম্ম। তবে বলিবাব কথা এই যে, প্রথম 
হিন্দুরা, একেবারে গোড়া হইতে ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয নাই। জাতিকর্তক ঈশ্ববজ্ঞান প্রাপ্তর 
সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসার্গক পদার্থ ধা শাক্ততে ক্রিষমান চৈতনা আরোপ করে, 
অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে । তাহাতে ক প্রকারে দেবোৎপাত্ত হয় তাহা পূর্বে দেখাইয়াছ। 
এই প্রণালী অনুসারে, বোদকেরা ধক প্রকারে গণ্রাদ দেব পাইবাছলেন, তাথা দেখাইয়াছি। 
এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নাত হইলে উপাসনেরা দোখতে পান যে, আকাশের উপাসনা কার, 
বায়ুরই উপাসনা কার, মেঘেরই উপাসনা কার, আর আঁগ্নরই উপাসনা কার, এই সকল পদার্থই 
নিয়মের অধীন। এই 'িয়মেও সব্বত্র একত্ব, এক স্বভাব দেখা যায়। ঘোল মউানর তাড়নে 
ঘোল, আর বাতাতাড়িত সমূদ্র এক নিয়মে ৬ হয়ং বে নিষমে আমার হাতের গণ্ড্ষের 
জল পাঁড়যলা যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথণশতে পড়ে। এক নিয়াতি রি 
শাসন কারতেছে; লই তেই নামের ভবন উিইরা আন আপ সম্পাদন 
কেহই নিয়মকে ব্যাতক্ষ-্ন কাঁরতে পারেন না। তবে ইহাদেরও নিখমকর্তী, শাস্তা নি কারণ- 
স্বরূপ আর একজন আছেন। এই শবশ্বসংসারে যাহা পিছ আছে সকলই সেই এক নিয়মে 
চালিত ; অতএব এই বিশ্বজগতের সব্ংনংশই সেই নিয়মকর্তার প্রণীত এবং শাসত। ই*এ1ঁদ 
হইতে রেণুকণা পর্য্যন্ত সকলই এক খনয়মের অধীন, সকলই এক জনন সম্ট ও বাক্ষত, এনং 
এক জনই তাহার লয়কর্তা। ইহাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়েন উপাসনা হইতেই ইহা আনেক 
সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন না, জড়ের একতা ও 'িয়নাধনতা ক্রমশ; উপাসকের হদয়ঙ্গম হয়। 

তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে । 
যাহাদিগকে চৈতন্যাবাশিন্ট বালয়া পূর্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও আঁধক উন্নাত না 
হইলে, 'িজ্ঞানশাস্মের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত, তাহাঁদগকে জড় ও অঠেতন বাঁলিয়া িল্চেলা 
হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রাতষেধক হয না। ঈশ্বর জগৎঘ্রষ্টা হউন, কিন্ত ইল্দ্।দও 
আছে, এই শবশ্বাস থাকে-তবে ঈশ্বরজ্ঞান হইলে উপাসক ইহা ববেচনা করে মে, এই ইন্দ্রাদিও 
সেই ঈশ্বরের সূম্ট, এবং তাঁহার নিয়োগানুসারেই স্ব স্ব ধর্ম পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনষ্য 
ও জাবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ইন্দ্রাদকেও কাঁরয়্াছেন;: এবং মনষ্য ও জীবগণকে 
যেমন পালন ও কল্পে কল্পে ধনংস করে, ইন্দ্রাদকেও সেইর্‌প করিয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রািও 
মনৃষ্যের উপাস্য, এ কথাতেও 'বশ্বাস থাকে, কেন না, ইন্দ্রাদকে লোকোত্তর শাক্তসম্পন্ন ও ঈশ্বর 
কর্তৃক লোকরক্ষায় নিযুক্ত বিয়া বিশ্বাস থাকে। এই কারণে ঈশ্বরজ্ঞান জল্মিলেও, জাত মধ্যে 
দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া ধায় না। হিন্দুধম্মনে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচলিত সাধারণ 
'হিন্দুধম্ম অর্থাৎ লৌকিক হল্দুধর্ধ্স বিশুদ্ধ 'হন্দূধল্ম নহে। লোঁকিক হিন্দৃধন্ এই যে, 


৮৯৫ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


একজন ঈশ্বর সব্ব্্রষ্টা, সব্্বকর্তা, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাঁহারা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত 
হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দ: শাস্বের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের 
বাহুল্য আছে। 

'তার পর, জ্ঞানের আর একটু উন্নাত হইলে, দেবদেবী সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয়। 
জ্ঞানবান উপাসক দোৌখতে পান যে, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন না, ঈশ্বরের শক্তিতে বা-ঈশ্বরের নিয়মে 
বৃষ্টি হয়; ঈশ্বরই বৃঁষ্ট করেন। বায় নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন না; বাতাস 
এীশক কার্য্য। সূ্য্য চৈতন্যাবশিষ্ট আলোককর্তন নহেন; সূর্য্য জড় বস্তু, সৌরালোকও এঁশিক 
ক্িয়া। যখন বষ্টিকর্তন, বায়:কর্তা, আলোকদাতা প্রভাতি সকলেই সেই ঈশ্বর বালয়া জানা গেল, 
তখন ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য, এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই নামান্তর বাঁলয়া গৃহীত হইল । তান 
এক, িল্তু তাঁহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য, কার্যযভেদে, শীক্তভেদে, বকাশভেদে তাঁহার নামও 
অসংখ্য । তখন, উপাসক যখন ইন্দ্র বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বালয়া 
ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে; যখন সূর্যকে বা আগ্রকে ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে । 

ইহার এক ফল হয় এই যে, উপাসক ঈশ্বরের স্তবকালে ঈশ্বরকে পর্বপারচিত ইন্তরাদ নামে 
আঁভাহত করে। ঈশ্বরই ইন্দ্রাদ, কাজেই ইন্দ্রাদও ঈশ্বরের নামান্তর । তখন ইন্দ্রাদ নামে 
তাঁহার পূজাকালীন, ইন্দ্রাদর প্রাত সব্বাঙ্গণ জগদীশ্বরত্ব আরোপিত হয়। কেন না, জগদীশ্বর 
ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রাদ নাই। 

বেদের সূক্তে এই ভাবের িশেষ বাহ,ল্য দোখতে পাই। এ সমক্তে ইন্দ্রে জগদীশ্বরত্ব, ও 
সুক্তে বরণে জগদীশ্বরত্ব, অন্য সুক্তে অগ্রতে জগদীশ্বরত্ব, সৃক্তান্তরে সূষ্যে জগদীশ্বরত্ব, এইরূপ 
পুনঃ পুনঃ আছে। পাশ্চান্ত পণ্ডিত মাক্ষমূলর ইহার মর্ম কিছুই বাঁঝতে না পারিবা, একটা 
কিন্তুতাঁকমাকার ব্যাপার ভাঁবয়া কি বালয়া এরূপ ধম্মের নামকরণ কাঁরবেন, তদ্বিষায়ণন 
দুশ্চিন্তায় ঘ্রিয়মাণ! এরুপ কাণ্ডটা ত কোন পাশ্চান্ত্য ধর্মে নাই, ইহা না 11)01১0॥ না 
1010)619, না ড110050 কোন 1977ই নয়! ভাবযা 1চাম্তয়া পাণ্ডতপ্রবর গ্রীক ভাষার 
আভধান খালয়া খুব দেড়গজী রকম একটা নাম প্রস্তুত কারলেন- 22000006197 বা 
[70700030190 এই সকল বিদ্যা যে এ দেশে অধীত, অধ্যাঁপত, আদৃত, এবং অন.বাঁদত হয়, 
ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। আচাধ্য মাক্ষমূলর বেদ [বিশেষ প্রকারে অধীত করিয়াছেন, 
কিন্তু পুরাণোতিহাসে তাঁহার কিছুই দর্শন নাই বাঁললেও হয। যাঁদ থাকত. তাহা হইলে 
রি যে, এই দুব্বেধ্য ব্যাপার অর্থাৎ সকল দেবতাতেই জগদীশ্বরত্ব আরোপ, কেবল 
বেদে পুরাণোতহাসেও আছে। উহার তাৎপর্য আর কছুই নহে-কেবল সমস্ত 
ক ব্যাপারে ঈশ্বরের এশ্বযণ্য দর্শন । তাঁহার 11070051517) বা 19150000719 আর 
ছুই নহে, কেবল [010)01510 নামক সামগ্রীর উত্তরাধকারী 7১0০ 017615]0, 

এই গেল বৌদক ধম্মের তিন অবস্থা-_ 

(১) প্রথম, দেবোপাসনা-অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা । 

(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা। 

(৩) ঈম্বরোপাসনা, এবং দেব্গণের ঈশ্বরে বিলয়। 

বোঁদক ধর্মের চরমাবন্থা উপানিষদে। সেখানে দেব্গণ একেবারে দূরীকৃত বাললেই হয়। 
নার নেক নি এই ধম্ম আত বিশহদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ । 

চতথ বস্থা। 

শেষে গীতাঁদ ভক্তশাস্মের আবর্ভাবে এই সচ্চ্দানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভাক্ত 'মালতা 
হইল। তখন হিন্দধম্্ সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্াঙ্গ সম্পূর্ণ ধর, এবং ধম্মের মধ্যে 
জগতে শ্রেম্ঠ। নির্গণ ব্রন্মের স্বর্প' জ্ঞান, এবং সগ্ণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই 
বহি ইহাই সকল মনোর অব্নবনয় দুঃখের বিষয় এই ষে হিন্দুরা এ 
সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্্মশাস্তের উপদেশক বা দেশাচারকে 'হন্দুধর্মরের চ্ছানে 
প্রীতাষ্ঠত কারয়াছেন। ইহাতেই হিন্দুধর্মের অবনাত এবং 'হন্দুজাঁতর অবনাঁত ঘটিয়াছে। 


চেষ্টা করিব। সফল হইব ধকনা, তাহা শধনি এই ধর্মের উপাস্য, তাঁহারই হাত। কিন্তু 
পাঠকের যেন এই কয়টা স্থল কথা মনে থাকে । নাহলে পাঁরশ্রম বৃথা হইবে। হিচ্দুধর্্স 
৮১৯৬ 


দেবতত্ব ও হন্দঃধম্ম- বেদের ঈশ্বরবাদ 


সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা ধারাবাহক ভ্রমে না পাড়া, মাঝে মাঝে পাঁড়লে 
সে সকশের মর্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হস্তীই হউক, আব শৃগগালই হওক, অন্ধের ন্যায় কেবল 
তাহার কর চরণ বা কর্ণ স্পশ করিয়া তাহাব স্বরূপ অনুভব করা যায় না। ' এটা রাজপ্বারে 
আছে, সতরাং বান্ধব", এ রকম কথা আমরা শনষাছ -'প্রচাণ' ইয বর্ষ, প্‌. ৭৪-৮০। 


বেদের ঈশ্বপ্বাদ 


প্রবাদ আছে হদ্দাদগের তোএরশ কে টি দেবতা, কন্তু বেদে বুল মোডে তোএশা9 দেবতা । 
এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রবঞ্ধে যে সকল খক. উদ্ধৃত কাঁরযাছি, পাঠ ভহা স্ন্ণ করুন। 
আমরা দোৌখবাছি. বেদে বলে এই তৌত্রশাঁট দেবতা তিন শ্রেণ+ভূত্ত'; এগাপ্াঁটি আকাশে, এগ।বাঁট 
অন্তারক্ষে, এগারাঁট পাঁথবীতে। 

ইহাতে যাস্ক কি বলেন শুনা যাওক । [তান আও প্রাচশন (ির,সক।র-আধশীনক ইউরোপীখ 
পণ্ডিত নহেন। তান বলেন, 

[তিম্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। আগ্রঃ পণথবাশ্থানো বাষর্বা ইন্ছে বা অস্তারন্ষস্থানঃ 
জুষেণা দযস্থাণঃ। তাসাং মহ।ভাগ্যাদ এবেবস্যাপি বহন নামধেয়ান বাঁ । আপ বা কর্ম 
পৃথকত্বাৎ যথা হোতা অধবযুত্রক্মা উদ্গাতা ইতাসোকসা সতঃ।” ৭ | &ে। 

অর্থাৎ ' নৈরক্তদিগের মতে বেদের দেবতা তন জণ। পাএবীতে আঁ, অন্তারক্ষে ইন বা 
বাঘ এবং অকাশে সর্ধয। তাঁহাদের মহাভাগত্ব কাবণ এক এক জনের অনেকগনখীল শাম ॥ অথবা 
তাঁহাঁদগ্গেব কম্মের পার্থক্য জন্য, যথা হোতা অধ-*1, ব্রক্মা, ডদ্থাতা, এক জনেরই নাম হয । 

তেত্রিশ কোর স্থানে গোড়ায় তৌএ্রশ পাইযাঙুল।ম, এখন নরুকেপ মতে, তোএশে চ্থানে 
মোটে তিন জন দৌখতৌছ-_আগ্ন, বায, বা ইন্দ এবং সংণ। বহ;সংখাক পুথক, প.থক্‌ চৈতন্য 
দ্বারা যে জগং শাসিত হয না-ঞাগাওকণী শ৩ এক বহশবধা শহে, পণঘণাতে শব্বণি এক 
[নযমের শাসন অন্তারিন্ষে সন্বনত্র এক নিষমের শাসন, এবং আপাশে সব্ধ্ এক 1শনমেব শাসন 
এখন তাঁহারা দেখিতেছেন। পাঁথবশতে আব এগাবাট প.থক, দেবতা। শাই এক দেবতা, 
তাঁহাব কম্মমভেদে অনেক নাম, িত্তু বস্কুতঃ তানি এক অনেক দেবতা নহেন। তেম।” অস্তাবক্ষেও 
এক দেবতা, আকাশেও এক দেবতা । 

এখনও প্রকাশ পাইতেছে না যে, খাঁষরা জাগাঁতক শক্তির সম্পূর্ণ এক্য অনুভ়ত করিমাছেন। 
এখন পাঁথবীর এক দেবতা, অন্তবিক্ষে অন্য দেবতা আাকাশেব ভতশয দেব ঠা। জীব উত্ভিদা।দব 
উৎপাত্ত ও রক্ষা হইতে বাষু বান্ট প্রভাত অস্তারন্দেব 1গ্রধা এত 1ভন্নপ্রকৃতি, আবাব সে সকল 
হইতে আলোকাঁদ আকাশব্যাপার সকল এত ভি্না যে, এই 1ঙনের এক্য এপং একাশগমাধীনাত 
অনুভূত করা আরও কালসাপেক্ষ। কিন্তু অসীম প্রতিভাসম্পহ্না নোদিক খাঁষাঁদগেব নিকট তাহাও 
আঁধক দিন অস্পম্ট থাকে নাই। খগ্বেদসংহতাতেই পাওখা যাধ, "মন্দ ডানো শাতি 
নক্তমগ্রিস্ততঃ সূ্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্‌।" (১০-৮৮) “আগ্ন রাব্রে পাথবীর মস্তক; প্রাতে 
ণতাঁন সূর্ধ্য হইযা উদয় হন।” পুনশ্চ “যদেনমদধন্য্যাজ্ঞবাসে দার দেবাঃ সংর্ধ)নাদতেষম:)” 
ইহাতে “এনং আগ্মং সর্যাং আদিতেষং” ইত্যাঁদ বাক্যে আগ্রই সর্যয বুঝাইতেছে। 

এই সক্তেব ব্যাখ্যা যাস্ক বলেন, "ত্রেধা ভাবায পাঁথব্যামন্তরিক্ষে দিব হী৩ শাকপীণত” 
অথ শাকপাঁণ পেব্বগামী নিরুক্তকার) বলিয়াছেন যে, “পাঁথবীতে, অন্তরিক্ষে এবং আকাশে, 
তিন স্থানে আগ্ন আছেন।” ভৌম, অন্তারিক্ষ, ও দিব্য, এই 'ন্রাবধ দেবই তবে আগ্মি। 

আগ্র সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা পাওষা যাম। ভ্রমে জগতেব একশক্তাধশীনঃ 
ধাঁষাদগের মনে আরও স্পম্ট হইয়া আসিতেছে । “ইন্দ্রং মিত্রং ববৃণমাগ্নমাহবো দিব্ঃ স 
সুপর্ণো গরুত্বান্। একং সদ্দিপ্রাঃ বহুধা বদান্তি আগ্রং যমং মাতাঁরশ্বানং।” ইন্দ্র বরুণ, আগ্মি 
বল. বা দিব্য স-পর্ণ গরুত্মান্‌ বল, এক জনকেই বিপ্রগণে অনেক বলেন, যথা, “আঁগ্ন যম 
মাতারশ্বন।” পুনশ্চ, অথব্ব্ বেদে, “স বরুণঃ সায়মাগ্নভবাত স 'মন্রো ভবাঁত প্রাতরদ্যন। স 
সাঁবতা ভূত্বা অন্তারক্ষেণ যাঁতি, স ইন্দ্রো ভত্বা তপতি মধ্যতো দিবং” সেই আগ্লিই সায়ংকালে 
বরুণ হয়েন। 'তানই প্রাতঃকালে উদয় হইয়া মিত্র হয়েন। তিনিই সাঁবতা হইয়া অস্তরিক্ষে 
গমন করেন, এবং ইন্দ্র হইয়া মধ্যাকাশে তাপ বিকাশ করেন। 


ব ২-&২ ৮৯৭ 





বঙ্কিম রচনাবলন 


এইরূপে খাঁষরা বাঁঝতে লাগিলেন যে, আগ্ম, ইন্দ্, সর্ধয, পাঁথবীর দেব্গণ, 

দেবগণ, এবং আকাশের দেবগণ, সব এক । অর্থাং যে শাক্ত দ্বারা পাঁথবী শাঁসত হয়, যে শাক্তর 
দ্বারা অন্তীরক্ষের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, আর যে শান্তর দ্বারা আকাশের প্রক্রিয়া সকল 
শাসত হয়, সবই এক। জগৎ একই নিয়মের অধীন। একই নিয়ন্তাব অধীন। “মহদ্দেবানাম- 
সূরত্বমেকমৃ" খিগ্বেদসংহিতা ৩। ৫৫) এইরুপে বেদে একেশ্বরবাদ উপাস্ছত হইল। 

[বশহদ্ধ বোদক ধর্ম তৌন্রশ দেবতারও উপাসনা নহে, তন দেবতারও উপাসনা নহে, এক ঈশ্বরের 
উপাসনাই 1বশহদ্ধ নোদক ধর্ম । বেদে যে ইন্দ্রাদর উপাসনা অছে, তাহার যথার্থ তাংপর্যয কি 
তাহা আমরা পূর্বে বঝাইযাছি। স্কুলতঃ উত্ভা জড়ের উপাসনা । সেইটি বেদের প্রান এব” 
অসংস্কতাবস্থা। সক্ষতঃ উহা ঈশ্বরেব বাঁবধ শক্তি এবং 1বকাশের উপাসনা -গশ্বরেরই 
উপাসনা । ইহাই বৈদিক ধম্মের পারণাম, এবং সংস্কৃতাবস্থা। সাধাবণ 'হন্দু যাঁদ জানত যে 
বেদে কি আছে, তাহা হইলে কখন মভ্কাব হিশ্দুধম্্ম এমন কসংস্কাবাপন্ন এবং অবনত হইত 
না; মনসা মাকালের পূজায় পেপছিত না। জ্ঞান চাঁব তালার 1ভতব বদ্ধ থাকাই উন্নাতপ্রাপ্ত 
সমাজের অবনাঁতর কাবণ। ভাবতবর্ষে সচরাচন জ্ঞান চাব-ভালার ীিভিতব বদ্ধ থাকে; যাহার 
হাতে চাঁব তান কদাট কখন সক্ক,ক খুলিয়।, এক আধ টুকরা কোন পপ্রধ িষ্যকে বকাঁশশ 
করেন। তাই, ভারতবর্ষ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেও সাধাবণ ভানতসন্তান অজ্ঞান । 
ইউরোপের গং পাট। অপেক্ষাকৃত ত অম্প কিন্তু ইউরোপাীয়েরা জ্ঞান বিতরণে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত। 
এই জন্য ইউরোপের ক্রমশঃ উন্লা৩, আব এই জন্য ভারতবষের ক্রমশঃ অবনাঁতি। বেদ এত "দন 
চাব-তালার 1ভতর ছিল, তাই বেদমূলক ধর্মেব ক্রমশঃ অবনাতি' সৌভাগ্যক্রমে, বেদ এখন 
সাধাৰণ বাঙ্গলব বোধগম্য হইতে চ'পিল। বাঙ্গালা ভাষাধ তাহার অন,ব।দ সকল প্রচার হইতেছে। 
বাবু গহেশচন্দু পাল উপাশষদ্‌ ভাগের সানূবাদ প্রকাশ আরম্ভ কাঁরধাছেন। বেদজ্ঞ পাণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত সতান্র৬ সামশ্রমণ যজব্বেদের বাজসনেধী সংাহতা প্রভীতির অন্বাদ প্রকাশ কারয়াছেন। 
এক্ষণে বাবু বমেশচন্দ্র দত্ত খগণ্বেদ সংহতাব অনৃবাদ প্রকাশ আবন্ত কাঁরযাছেন। এই তিন 
জনেই আমাদের ধন্যবাদের গান্্।' 


। এস্থলে বাবু সমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না কাবয়া থাকা যায় না। 

ধগ্বেদ সাহতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপাব। রমেশ বাব্‌ যেবুপ 'ক্ষিপ্রকাঁপতা, বশ.দ্ধি, এবং 
সব্বঙ্গীণতান সহিত এই কাষা স্বানর্্বাহ কাঁরতেছেন, ইউরোপে হইলে এত দিন বড় জয় জয়কার 
পাঁড়য়া যাইত। আমাদের সমাজে সেবৃপ হইবার সম্ভাবনা নাই বাঁলযা, ভরসা কাঁর তান ভগ্নোৎসাহ 
হইবেন না। আমরা যত দল বুঝিতে পার, এবং প্রথম অন্টকের অনুবাদ দোখয়া যতদ ব বুঝতে 
পাঁরয়াছি, তাহাতে ঙাহাব ভুয়ো ভূয়ো প্রশংসা কাঁরতে আমরা বাধা । পাঠকেরা বোধ কাব জানেন 
ইউবোপাীয় পশ্ডিতেরা অনেক স্থানে সায়নাচার্যোন ব্যাখ্যা পারতাগ কাঁবমাছেন। আমরা দোঁখয়া সুখ 
হইলাম যে, রমেশ বাবু সব্বন্ুই সায়নের অনুগামী হইয়াছেন। 

বেদ সম্ঘান্দধ কতকগুলি 'বলাতী মত আছ্ছে। নেক স্থানে সেই মতগ্যীল অশ্রদ্ধেষ, অনেক স্থলে 
তাহা আঁত শ্রদ্ধেষ। শ্রদ্ধেয় হউক অগশ্রদ্ধের হউক, ?1হন্দুব সেগাঁল জানা আবশ্যক । জানলে বোৌদক 
তত্ব সমুদাযষের তীভাবা সংমীমাংসা কাঁৰতে পানেন। আমাব যাহা মত, ভাহাব প্রাতিবাদীরা কেন তাহার 
প্রতিবাদ কবে, তাহা না জানলে আমার মতেৰ সত্যাসত্য কখনই আঁম ভাল কাঁবয়া বাঁঝতে পারিব না। 

অতএব সেই সকল মত সঙ্কলন কাঁনষা টীকাতে উহা সাঁনবোশত ববাত স্মেশ বাবব অন্বাদ বিশেক 

উপকাবক হইয়াছে। দৌঁথয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, রমেশ বাবু ৩০০ পূচ্ঠা প্ন্তকেব 1 মূল্য নিদ্ধারত 
কাঁরয়াছেন, বোধ কার ইতা কেবল ছাপাব খরচেই বিক্ললীত হইতেছে। 

যাঁন যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রেক এই কণীর্তাট িির হইবে। ইউরোপে খন বাইবেল প্রথম 
ইংরোঁজ প্রভাতি প্রচীলত ভাষায় অনুবাঁদত হয় তখন রোমকীয় পুরোহত এবং অধ্যাপক সম্প্রদাষ, 
টান বমেশ বাবূব প্রাতও সেইবৃপ অত্াচার হওয়াই সম্ভবে। কিন্ত 
যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউবোপ উপধন্ম হইতে মৃ মুক্ত হইল, ইউরোপীষ উন্নীত পথ অনর্গল 
হইল, রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রুপ সুফল ফাঁলবে। বাঙ্গালী ইস্হার ধণ কখন প্রাীতশোধ 
কারতে পারবে না। 

প্রথম অস্টকের অন্বা্দ এক খণ্ড আমাঁদগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রোরত হইয়াছে । প্রচারে 
কোন গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এবং বর্তমান লেখকও গ্রল্থসমালোচনার কার্ষে হস্তুক্ষেপকবণে পরাজ্মুখ। 


৮৯৮ 


দেবতত ও হিন্দ;ষন্- বেদের ঈশ্বরবাদ 


এইর্‌পে বোদিক খাঁষরা ক্লুমে ত্রমে এক বেদে আঁসয়া উপাস্থত হইলেন। জানলেন যে, এক 
নই সব কাঁরয়াছেন ও সব করেন। যাস্ক বলেন-_“মাহাত্ম্যাদ্দেবতায়াঃ এক আত্মা বহযধা স্তূরতে। 
একস্যাত্নোহন্যে দেবোঃ প্রত্যঙ্গান ভবান্ত।" 

মাহাত্ব্প্রযুক্ত এক আত্মা বহু দেবতা স্বরূপ স্তুত হন। দেবতা সকলেই একই আত্মার 
প্রত্যঙ্গমান্ত। অতএব ঈশ্বর এক ইহা "স্ির। 

(১) তিন একাই এই বিশ্ব 'নম্্মত কারয়াছেন, এই জন্য বেদে তাহার এক নাম [বশ্বকম্মা। 
ধগ্বেদসংহতার দশম মন্ডলের ৮১ ও ৮২ সক্তে জগৎকর্তর এই নাম--পৃরাণোতহাসে 
বিশ্বকম্মণ দেবতাদের প্রধান শিল্পকর মান্র। সূক্তে আছে যে, [তানি আকাশ ও পাঁথবশ 
নিম্মাণ কারয়াছেন (১০। ৮১। ২) বিশ্বময় তৌবশ্বতঃ) তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ (প্র, ৩) 
ইত ঢাদ। 

(২) তান 1হরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভের নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। হেমতুল্য 
নারায়ণসূন্ট অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্ক্মাকে মনুসংহিতায় হরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে এবং 
পুর ও 'হিরণাগর্ভ শব্দের এর্প ব্যাখ্যা আছে। এ দশম মন্ডলের ১২১ সুক্তে 
হিরণ্যগর্ভ সব্বাগ্রে জাত, সব্বভূতের একমান্্ পাত, স্বর্গ মর্তের সৃষ্টিকর্তা, আগ্রদ, বলদ, 
[বশ্বের উপাঁসিত, জগতের একমান্ন রাজা, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 

(৩) "তান প্রজাপাঁত। তাঁহা হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে সূর্য্য বা 
স:বতাকে প্রজাপাত বলা হইয়াছে । বিত্ত পরিশেষে যাঁহাকে খাঁষরা জগতের একমান্র চৈতনা- 
বাশম্ট সব্বস্রম্টা বলিয়া বুঝলেন তখন তাঁহাকেই এই নামে আভহিত করিতে লাগিলেন। 
এীতহাসক ও পৌরাণক 'দনে বক্মাই এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। খশ্বেদসংহিতায় ব্রহ্মা শব্দ নাই। 

(8) ব্রহ্ম শব্দও আম খগ্বেদসংহতায় কোথাও দোঁখতে পাই নাই। অথচ বেদের যে 
পরভাগ, উপানষদ, এই ব্রন্ষ নরুপণ তাহার একমান্র উদ্দেশ্য । ব্রাহ্মণ ভাগে ও বাজসনের- 
সংহিতায় ও অথর্্ববেদে ব্হ্ষকে দেখা যায়। সে সকল কথা পরে হইবে। 

(৫) খগ্বেদসংহতার ৯০ সূক্তকে পুরুষস,ক্ বলে। ইহাতে সর্বব্যাপী পরুষের বর্ণনা 
আছে। এই পুরুষ শতপথব্রাহ্গণে নারায়ণ নামে কাথিত হইয়াছে । অদ্যাপি বিষুপুজায় পুরুষ- 
সক্তের প্রথম খক ব্যবহৃত হয়-_ 

£ পুরুষঃ সহম্রাক্ষঃ সহম্রপাৎ 
স ভামং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যাতজ্ঞং দশাঙ্গুলং 

কাঁথত হইয়াছে যে. এই পুরুষকে দেবতারা হাঁবর সঙ্গে যজ্ঞে আহত 'দয়াছিলেন। সেই 
যজ্ঞফলে সমস্ত জীবের উৎপাঁন্ত। এই পুরুষ “সব্র্বং যন্ভুতং যচ্চ ভাব্যং”--সমস্ত বিশ্ব ইহার এক 
পাদ মান্র। বিশ্বকর্মা হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপাঁতর সঙ্গে, এই পুর্ষ একীভূত হইলে বৈদাস্তক 
পররন্দে প্রায় উপস্থিত হওয়া যায়। 

অতএব অতি প্রাচীন কালেই বোদকেরা জড়োপাসনা হইতে ব্লমশঃ বিশ্‌দ্ধ একেশ্বরবাদে 
উপাস্থত হইয়াছলেন। কিছ দিন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদ বহু দেবের উপাসনা রাহল। ক্রমে ক্রমে 
দেখব যে, সেই ইন্দ্রাদও পরমাত্বায় লীন হইলেন। দেখব যে, িন্দুধম্মের প্রকৃত মর্ম্ম 
একমান্ন জগদীশ্বরের উপাসনা । আর সকলই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মান্র। 

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তের যজন্তযবিধিপূর্বকং॥ গীতা ১1 ই৩। 
আমরা খগ্বেদ হইতেই আরম্ভ কার, আর রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়* হইতেই আরগ্ত কারি, 


8 যে উদ্দেশ্যে পপ্রচারে' এই বৈদিক প্রবন্ধগ্ঁীল লিখিত 
হইতেছে, এই অনুবাদ সেই উদ্দেশ্যের সহায় ও সাধক। এই জন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই 
কথা বলা প্রয়োজন 'ীববেচনা কাঁরলাম। বেদে কি আছে তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাঁদগকে 
বেদের অনুবাদ পাঠ কবিতে হইবে- আমরা বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত কাঁর-প্রচারে' এত গ্ছান নাই। 
* রামপ্রসাদ কালণ নামে পরব্রন্মের উপাসনা কাঁরতেন। 
প্রসাদ বলে, ভাক্ত মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি। 
এবার শ্যামার নাম বক্ষ জেনে, ধর্ম ক্স সব ছেড়োছি। 


৮৯৯ 


বাঁন্কম রচনাবলশ 


সেই কৃষ্ণোক্ত ধম্মেই উপস্থিত হইতে হইবে। বাঁঝব-এক ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন দেবতা 
নাই। ইন্দ্রাদি নামেই ডাকি, সেই এক জনকেই ডাঁকি। ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম ।--প্রচার' ২য় বর্ষ, 
পৃ. ১৪৭-৫২। 


1হন্দ;ধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই 


প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যাবাঁশস্ট 'ববেচনা হয়, জড় হইতে জাগাঁতক 
ব্যাপার 'নম্পন্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দোঁখতে পাওয়া যায়, জাগাঁতিক ব্যাপার সকল 
ণনয়মাধীন। এক জন সব্বানয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞান। কিন্তু যে সকল জড়কে 
চৈতন্যাঁবশিম্ট বলিয়া কজ্পনা কারয়া লোকে উপাসনা কাঁরত, ঈশ্বরজ্ঞান হইলেই তাহাদের 
উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সব্ব্রষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক সম্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা 
প্রাপ্ত বাঁলয়া উপাসত হইতে থাকে। 

তবে দেবগণ ঈশ্বরসৃম্ট, এ কথা খন্বেদের সুক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। 
কেন না, সৃক্ত সকল এঁ সকল দেবগণেরই স্তোনর; স্তোন্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ কাঁরতে 
চাহে না। ক্তু এ ভাব উপাঁনষদ সকলে অত্যন্ত পারস্ফুট। খগ্বেদীয় এতরেয়োপনিষদ্দের 
আরন্তেই আছে, 

আত্মা বা ইদমেক এবাণ্র আসাীং। নান্যং 'িণন 'মষং 

অর্থাৎ সান্টর পুর্বে কেবল একমান্র আত্মাই ছিলেন- আর িকছমান্র ছিল না। পরে 

তান জগৎ স্যষ্ট কারয়া দেবগণকে সষ্টি কাঁরলেন; 
স ঈক্ষতে মে ন্‌ লোকা লোকাপালান্ন সজা ইতি। ইত্যাঁদ। 

আমরা বলিয়াছ যে, পাঁরশেষে যখন জ্ঞানের আঁধক্যে লোকের আর জড় চৈতন্য বিশ্বাস 
থাকে না, তখন উপাসক এ সকল জড়কে ঈশ্বরের শীক্ত বা বিকাশ মান্র বিবেচনা করে। তখন 
ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদর ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদ নাম, ঈশ্বরের নামে পাঁরণত হয়। ইহাই আচার্য) 
মাক্ষমূলরের 13000910615). পাণ্বেদ হইতে তিনি ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্ধত কারয়াছেন, 
সুতরাং যিনি এই কথার বোদক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রশ্থাবলণর উপর বরাত 
[দলাম। এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই । যে কথাটা আচার্যা মহাশয় 
বুঝেন নাই, তাহা এই | তান বলেন, এটি বোঁদক ধর্মের বশেষ লক্ষণ যে, যখন যে দেবতার 
স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর বাড়ান হয়। স্কুল কথা যে, উহা বোৌদক 

বিশেষ লক্ষণ নহে পুরাণোতিহাসে সব্বন্ আছে;উহা পাঁরণত হিন্দুধম্মের 

একেশ্বরবাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংামলন। যখন দেবতা একমান্র বালিয়া স্বীকৃত 
হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু বর্ণাঁদ নামগুীল তাঁহারই নাম হইল। এবং 1তাঁনই ইন্দ্রাদ নামে 
স্ুত হইতে লাগলেন। 

এই ইন্দ্রাদ যে শেষে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে 
শদলাম না। আচার্য্য মাক্ষমূলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধৃত [71001075190 সম্বন্ধীয় উদাহরণ-গালিই 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। আমি দেখাইব ষে, ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণোতহাসেও আছে। 
তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকাট স্তোন্র উদ্ধত কাঁরতোঁছ। 

ইন্দ্র স্তো আঁদপব্র্ের পণ্টাবংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত কাঁরতোছ। “হে সুরপতে! 
সত তোমা ব্াতরেকে আমাদুগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়া্তর নাই_ যেহেতু তুমিই 


বার বর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়; তুমি মেঘ; তুমি অগ্নি: তুমি গগনমন্ডলে 
রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলশী পাঁরচালিত হইয়া থাকে; 


তুমি আতা; তুমি বিভাবসহ; তুমি অত্যাশ্চর্য ; তুমি নাখল দেবগণের আঁধপাতি; 
তৃমি সহম্রাক্ষ; তুমি দেব; তুমি পরমগাতি; তুমি অক্ষয় অমৃত; তুমি পরম পু র্; 
তুমি মূহূর্ত; তুমি তীখ; তুমি বল; তুম ক্ষণ) তুমি শংক্ুপক্ষ, তুমি কৃষ্ণপক্ষ, তুমিই কলা, 

। বরুটী, মাস, খতু, সম্বংসর ও অহোরানন; সমস্ত পর্বত ও বনসমাকীর্ণ বসন্ধরা; 


দেবততৃ ও 1হন্দতধম্স-_হিন্দুধন্রে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই 


নিরিিরাি টির, 858876588881558:5885/5585487485575 

তুমি তামরাবরাহত ও সূর্যযসংস্কৃত আকাশ; ১53555454 

মহার্ণব।" এই' সতোহে জঙাাপণ পরমেশ্রের' বর্ণনা করা রি 
তার পর আদিপত্বের দুই শত উনীবংশ অধ্যায় হইতে আন স্তোত উদ্ধত কার। 

“হে হূতাশন! মহার্ধগণ কহেন, তুমিই এই 'শ্ব সৃষ্ট কাঁরয়াছ, তুম না থাকলে এই 
সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্মীপন্ত্র সমাভব্যাহারে তোমাকে নমস্কার 
কাঁরয়া স্বধম্মীবাঁজত ইন্টগাঁতত্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সঙ্জনগণ তোমাকে আকার্শাবলগ্ন সাঁবদ্যং 
জলধর বালয়া থাকেন; তোমা হইতে অস্ত্র সমূদায নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; 
হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নিম্সাণ কাঁরযাছ; তুমিই সর্বাগ্রে জলের সৃষ্ট 
কাঁরয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কব্য ষথ্থাবাধ 
প্রীতাষ্ঞঠত থাকে; হে দেব! তুম দহন; তুমি ধাতা; তুম বৃহস্পাত; তুমি অশ্বনীকুমার; 
তুমি নর: জিনেদিন 

বনপব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য স্তোত্র এইরূপ-"ও সূর্য; অর্ধামা, ভগ, ত্বস্টা, পৃষা, অর্ক, 
সাঁবতা, রাঁব, গভাশ্তমান্‌, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতন, প্রভকর, পাঁথবী, জল তেজঃ, আকাশ, 
বায়ু, সোম, বৃহস্পাতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, ?ববস্বান্‌, দণপ্তাংশু শুচি, সৌর, শনৈশ্চর, 
হ্মা, বিষ্ণু, রাদ্রু, স্কন্দ, বরুণ, যম. বৈদযুতাগ্র, জঠরাগ্সি, ধন্ধনাণগ্ি, তেজঃপাতি, ধম্মধনজ 
বেদকর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা. কাম্ঠা, মৃহূর্ত ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, 
সম্বংসরকর,. অশ্ব, কালচন্র, বিভাবস- ব্যক্তাব্যক্ত, প্বুষ, শাশ্বতযোগণী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধাক্ষ, 
বশ্বকম্মণ, তমোনূদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমৃত, জীবন, আরহা, ভূতাশ্রয় ভূতপাতি, শরষ্টা, 
সম্বর্তক, বাহ, সব্্বাঁদ, অলোল.প, অনন্ত, কাঁপল, ভানু, কামদ জম, ঠীবশাল বরদ, মন, সংপর্ণ, 
ভূতাদ, শশঘ্রগ, ধন্বস্তীর ধূমকেতু, আঁদদেব, দাতিসৃত, দ্বাদশাক্ষর, অরাবন্দাক্ষ, তা, মাতা, 
1পতামহ, স্বঙদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্ধার, তাঁবন্টপ, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্মা, িশ্বাআ, শ্বতোমখ, 
চরাচরাত্মা, সূক্ষনাত্মা ও মৈত্রেম, স্বয়ম্ভূ ও আমততেজা ।” 

তান পর আঁদপব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের আঁশ্বনশীকুমারদ্বয্ের স্তোত্র উদ্ধত কাঁরতেছি :- 

“হে আশ্বনীকুমার! তোমরা সাঁঘ্টর প্রারস্তে বিদ্যমান ছিলেঃ তোমরাই সব্্বডতপ্রধান হরণা- 
গরভবপে উৎপন্ন হইযাছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপণ্স্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশকাল ও 
অবস্থাদ্বারা তোমাঁদগের ইয়ন্তা করা যায় নাঃ তোমরাই মাধা ও মায়ারুঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান 
তাছ ভোমবা শরীরবক্ষে পাক্ষরূপে অবস্থান কারতেছ; তোমবা সৃষ্টৰ ্রাক্রয়ার পরমাণঃ 
সসাষ্ট ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশশকতা রাখ না; তোমবা বাক্য ও মনেব অগোচন্প; তোমরাই 
স্লীধপ্রক্াতি বিক্ষেপশাঞ্ত দ্বারা নাখলাবশ্বকে সংপ্রকাশ কারয়াছ।” ৃ 

দুই শত একাত্রশ অধ্যাষে, কার্তকেয়ের স্তোত্র এইবৃপ £- 

“তম স্বাভা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পাঁবন্র; মন্ম সকল তোমারই স্তব কাঁরয়া থাকে; তুমিই 
বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবংসর, তুমিই ছয় খতু, মাস, অদ্ঘ মাস, অয়ন ও দিক্‌ হে রাজীব- 
545৮8 তুম পরমপাঁবন্র হাব, তুমিই 
সবাসবগণের শদ্ধিকর্তা; তাঁমিই প্রচণ্ড প্রভূ ও শ্রুগণের জেতা; তুমি সহস্র: তাঁমি সহস্রডুজ 
ও' সহম্রশীর্ষ : তাঁম অনন্তর পে. তুম সহম্রপাৎ, তুমিই গুবুশক্তিধারণ 1” 

তার পৰ আদিপব্বে ন্মোঁবংশ অধ্যায়ের গরুড় স্তোত্রে 

“হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তম খাঁষ তুমি দেব, তুমি প্রভূ. তুমি সর্য্য, তাঁম প্রজাপতি, 
তম ব্রল্মা, তাঁমি ই'দ্র, তাঁম হয়শব, তীমি শর, তুমি জগৎপাত, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ. তুমি 
বিপ্র, তুমি অগ্ি, তাম পবন তমি ধাতা মি বিধাতা, তুমি বু তুমি অমৃত. তুমি মহতযশঃ, 
তুম প্রভা তুমি আমাঁদগের পাব স্থান তাঁমি বল. তুমি সাধ, তাঁম মহাত্মা, তুমি সমাদ্ধমান্‌, 
তাঁম মস্তক, তুমি স্ছিবাশ্থির সমস্ত পদা৮, কাম আঁত দওঃসহ, তম উত্তম, 158 
হে প্রতৃতবদীর্ভ গরচ়। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ভা্ান 'ভোমা হইতেই ঘিতেছে, তুমি স্বকখয় 
প্রভাপঃঞ্জে সর্যের তেজোরাশি সমাক্ষপ্ত কাবিতে্ছ হে হূতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট 'দিবা- 
করের ন্যাম প্রজা সকলকে দগ্ধ কারতৈচ্ব তুমি সক্রসংহারর উদ্যত য্‌গান্ত বাঘুর ন্যায় নিতান্ত 
ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিযাছ। আমরা মতাবলপরান্নস্ত বিদওসমানকাস্তি গগনবিহারী, আমিত- 
পরাক্রমশালশী, ২ খগকুলচূড়ামাণ, গরুড়ের শরণ লইলাম।” 


৮২১ 


বাঙ্্কিম রচনাবলশ 


ব্রহ্মা, বিষণ, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোন্রের এতই বাহুল্য পুরাণাঁদতে আছে যে, তাহার 
উদাহরণ 'দবার প্রয়োজন হইতেছে না, এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কাঁর-_ 
যেহপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কোন্ডেয় যজজ্তযাবিধিপূর্বকং | গাঁতা। ৯। ২৩। 
অর্থাং ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে আঁবাঁধপূর্্বক 
ঈশ্বরকেই ভজনা করে ।__প্রচার', ২য় বর্ষ পৃ. ২৭৪-৭৮। 
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চতুর্থ ভাগ 
সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা 
জীবনী 


দীনবন্ধর জবনচারত াখবার এখনও সময় হয় নাই। কোন ব্াত্তর জবনের 
₹উনাপরম্পরার িবৃাঁতিমান্তর জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ং-পারিমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে, 
1ধস্ত্ব যিনি সম্প্রতি মাত্র অন্তহিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীষ প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত কাঁরতে 
হইলে, এমন অনেক কথা বাঁলতে হয যে, তাহাতে জীবিত লোক িপ্ত। কখন কোন জীবিত 
ব্যাক্তর নিন্দা করিবার প্রম্নেোজন ঘটে; কখন জীবিত ব্যাক্তাদগের অন্য প্রকার পাঁড়াদায়ক কথা 
বাঁলবার প্রয়োজন হয়; কখন কখন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা কাহারও না কাহারও 
পণড়াদায়ক হশ। আর, একজনের জাবনবৃত্তান্ত অবগত হইযা অন্য ব্যক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হউক, 
ইহা যাঁদ জীবনচ্লিত-প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যাক্তর দোষ গ.ণ উভয়েরই 
সাবস্তার বর্ণনা কারিতে হয় । দোষশন্য মনৃষ্য পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই; দীনবন্ধুরও যে 
কোন দোষ ছিল না, ইত। কোন: সাহসে খাঁলব * যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাহার জীবনচারত 
লাখতব্য নহে। 

আর 'লাখবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই । এই বঙ্গদেশে দনবন্ধুকে না চনত কে? কাহার 
সঙ্গে তহার আলাপ ও সৌহাদ্দ ছিল না? দীনবন্ধ; যে প্রকীতির লোক ছিলেন, তাহা কে না 
জানে” সুতরাং জানাইবার তত আবশ্যকতা নাই । 

এই সকল কারণে আমি এক্ষণে দীনবন্ধদব প্রকৃত জীবন পত লাখব না। যাহা ?লাখব, 
হাহা পক্ষপাত-শুন্য হইযা িলাখতে খত, কীরব। দীণনন্ধর প্লৈত খণে আমি ধণশ কিন্তু তাই 
বালয়া আম মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সে ,খণ পাঁনশোপ কাবার যত কবিব না। 

পূর্ব বাঙ্গালা রেলওষের কাঁটরাপাডা স্টেশনেন কয ক্লোশ পৃব্বোত্তরে সোনোড়যা নামে 
গ্রাম আছে। যমূনা নামে ক্ষূ্রু নদী এই গ্রামকে প্রাম চারি দিফে বেস্টণ কপিমাছে : এই জন্য 
ইহার মাম চৌবোঁড়য়।। সেই গ্রাম দনবন্ধ স জল্মভাঁম। এ গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তগত। 
বাঙ্গালা সাহত্য, দর্শন ও ধম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে "ঘ্দীযা জেলার বিশেষ টি শাছে দীনবন্ধান 
নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্ছল। রাত হাত 

সন ১২৩৮ সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ বণেন। ভিউিিণি। মন্রের পুর । তাঁহার 
বাল্যকাল-সম্বন্ধীয় কথা অধিক বাঁলবার নাই । দানবঞ্ধু আল্পবযসে কলিকাতাষ আ'সিষা, হেয়ার 
স্কুলে ইংরোজ শিক্ষা আরস্ত করেন। সেই বিদ্যালযে থাকতে থাকিতেই তান বাঙ্গালা ণচণা 
আরম্ত করেন। 

সেই সময় তান প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পারঢত হয়েন। বাঙ্গালা 
সাঁহত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সব্বোৎ্কৃম্ট সংবাদ-পন্র। ঈশ্বর গপ্ত বাঙ্গালা 
সাঁহত্যের উপর একাঁধিপত্য কারতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতাষ মুগ্ধ হইযা তাঁহার সঙ্গে 
আলাপ কারবার জন্য ব্যগ্ন হইত। ঈশ্বর গযপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকাঁদগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ 
সমৃংসুক ছিলেন। 'হিন্দু পৌষ্রয়ট যথার্থই বালয়াঁছলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে 
ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। ড় ঈশ্বর গর প্রদত শিক্ষার ফল কত দর থয বা বানায় 
হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দশনবন্ধ; প্রভীত উ ংকৃণ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর 
পাপ্তের নিকট খণী। সুতরাং ঈশ্বর গৃপ্তের কোন অগ্রলশংসার কথা 'লাখয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ 
বালয়া পাঁরচয় দিতে ইচ্ছুক নাঁহ। ণকম্তু ইহাও অস্বীকার কাঁরতে পার না যে. এক্ষণকার 
পারমাণ ধাঁরতে গেলে, ঈশ্বর গৃপ্তের রুচি তাদ্‌শ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বাঁলতে হইবে। 
তাঁহার শিব্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গর্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল 
দীনবন্ধুতেই কিয়ং-পাঁরমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ পাওয়া যায়। 
“এলোচুলে বেশে বউ আলতা ীদয়ে পায়, 

ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বর গ:প্তকে স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহত্যে চা জন রহস্যপট লেখকের 
নাম করা যাইতে পারে,টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু । সহজেই বুঝা যার যে, 
ইহার মধ্যে 'দ্বতীয় প্রথমের শিষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাদের সাহত হ্তোমের 
বত দুর সাদৃশা, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধূর তত সাদৃশ্য না থাকুক. অনেক দূর 'ছিল। 
প্রভেদ এই যে, প্রথ্থর গণপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (৬1৮; প্রধন; দীনবন্ধূর লেখায় হাস্য প্রধান। কিস্তু 
ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন._তৃল্য পট ছিলেন না। হাস্যরসে 
ঈশ্বর গৃপ্ত দানবন্ধুর সমকক্ষ নহেন। 

আম যতদৃর জান, দীনবন্ধু প্রথম রচনা “মানব-চারত্র"-নামক এন্সাট কাঁবতা । ঈশ্বর গপ্ 
কর্তৃক সম্পাঁদত “সাপুবপ্ধন”-নামক সাপ্তাহক পন্ধে উহ্যা প্রকাশিত হয। আত অল্প বয়সের 
লেখা, এজন্য এ কবিতায় অন:প্রাসের অতান্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত 
শিক্ষার ফল। অন্যে এ কাঁবতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ কারয়াছলেন বাঁলতে পাব না, কিন্ত 
উহা আমাকে অত্যন্ত মোহত কাঁরয়াঁছল। আম এ কাঁবতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ কাঁরয়াছলাম 
এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখাঁন জাণগালিত না হইযাঁছল, তত দিন উহাকে ত্যাগ 
কার নাই। সে প্রাম সাতাইশ বংসর হইল; এই কাল মধ্যে & কিতা আর কখন দৌখ নাই: 
কিন্তু এ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুদ্ধ করিযাছল ষে. অদ্যাপ তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ 
কারযা বাঁলতে পাঁর। পাঠকগণের এ কাঁবতা দোৌখতি পাবার সন্তাননা নাই, কেন না, উহা 
বখন পৃনমধীদ্রত হয় নাউ । অনেকেই দীনবন্ধ:র প্রথম রচনার দুই এক পঙীীক্ত শুনিলেও প্রীত 
হইতে পারল; এজনা স্মৃতিন উপব নর করিধা এ কাঁবতা হইতে দই পর্ীক্ত উদ্ধৃত 
কারল।ন্স। উহার আরম্ভ এইরুপ-- 


মানব-চরিন্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া। 
দুঃখানলে দহে দেহ. বদরয়ে হয়া ॥ 





একটি কাঁবতা এই 
যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস 
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস॥ 


আর একটি 
যে নয়নে রেণু অণু আস অনমান। 
বায়সে হানবে তায় তীম্ষ। চণ্-বাণ 
রা 
হত্যা 
সেই অবাধ, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লাখতেন। তাঁহার প্রণীত কাঁবতা সকল 
পাঠক-সমাজে আদৃতি হইত । তান সেই তরুণ বয়সে মে কাবত্ের পাঁরচয় 'দয়াছলেন, তাঁহার 


অসাধারণ “সরধ্‌নন” কাব্য এবং “দ্বাদশ কবিতা" সেই পারচয়ানুরপ হয় নাই। 1তাঁন দুই 
বৎসর, জামাই-ষম্তীর সময়ে, “জামাই-ষম্ডী" নামে দুইটি কাবতা লেখেন । এই দুইটি কাঁবতা 
1বশেষ প্রশংাসত এবং আগ্রহাতিশয্যের সাঁহত পাঁঠত হইয়াছল। 'দ্বতীয় বংসরের “জামাই” 
ষষ্ঠ” যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা পূনর্মাদ্রত করিতে হইয়াঁছল। সেই সকল 
কাঁবতা যেরপ প্রশংঁসত হইযাছিল, “সুরধুনী" কাব্য এবং “দ্বাদশ কাঁবতা" সের্প প্রশধাঁসত 
হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বূঝা যায়। হাসারসে দীনবন্ধুর আদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। 
“জামাই-ষম্ঠী”তে হাস্যরস প্রধান। সুরধুনী কাব্য ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মার 
নাই। প্রভাকরে দীনবন্ধ্‌ যে সকল কাঁবতচ লাখয়াছলেন, তাহা পুনর্মাদৃত হইলে বশেষর্পে 
আদৃত হইবার সম্ভাবনা । 

আমরা দেখিয়াছ, কোন কোন সংবাদপন্রে “কালেজীয় কাঁবতাযদ্ধের”র উল্লেখ হইযাছে। 
তাহাতে গৌরবের কথা কিছু নাই, সে সম্বন্ধে আম কিছু বালব না। তরুণ বয়সে গালি দিতে 
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কিছ? ভাল লাগে; বিদ্যালয়ের ছাব্রগ্রণ প্রায় পরস্পরকে গাল "দয়া থাকে । দীনবন্ধ: চিরকাল 
রহস্যাপ্রয়, এজন্য এটি ঘাঁটয়াছল। 

দীনবন্ধ: প্রভাকরে “বিজয়-কাঁহনী” নামে একটি ক্ষত্রু উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। 
নায়কের নাম বিজয়, নাঁয়কার নাম কামিনী । তাহার, বোধ হয়, দশ বার বংসব পরে “নবগন 
তপাঁস্বনৰ” লাখিত হয়। “নবীন তপাঁস্বনী”র নায়কের নামও বিজধ, নাঁয়কাও কামনশ। 
চারন্রগত উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক নাঁয়কার মধ্যে বিশেষ প্রাভিদ নাই । এই ক্ষত 
২৯ 
উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইগ়াঁছল। 

দীনবন্ধু হেয়ার স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে যান, এবং তণায় ছান্নবাত্ত গ্রহণ কারয়া কয় 
বংসর অধাযন করেন। তিনি কালেজের একজন উংকৃণ্ট ছাত্র বাঁলয়া গণ্য ছিলেন। 

দীনবন্ধ পাঠ্যাবস্থাব কথা আম বিশেষ জান না, তৎকালে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
পাঁরচয় ছিল না। 

বোধ হয় ১৮৫৫৬ সালে দীনবন্ধ;য কালেজ পাঁরতাগ কারয়া, ১৫০ বেতনে পাটনার 
পোম্টমাম্টারের পদ গ্রহণ করেন। "এ কর্মে তীন ছয় মাস নিযুক্ত থাঁকয়া সখ্যাঁতি লাভ 
কবেন। দেড় বংসর পরেই তাহার পদবৃদ্দি হইয়াছিল। [তানি উীড়ষ্যা বিভাগের ইন্স্পেকটিং 
পোম্টনাম্টার হইয়া যান। পদব্যাদ্ধ হইল বটে, কত ৩খন নেতনবাদ্ধ হইল না; পনে হইনাছল। 

এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধু িরাঁদন দেড় শত টাকার পে্টমান্টার থাকতেন, সেও ভাল 
ছিল, তাঁহার ইন্স্পেকটিং পোষ্টমাম্টার হওয়া মঙ্গলের বিষপ হয নাই। পৃব্বে এত পদের 
কাধের নিষম ছিল যে, ইহাদিগকে অবিণত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পোণ্ট আপিসেব কার্য 
সকলের তত্তাবধারণ করিতে হইবে । এক্ষণে ইশ্হারা ছধ মাস হেডকোশার্টারে স্ঞাষী হইতে 
পারেন। পর্বে সে নিয়ম ছিল না। সংবংসরই ভ্রমণ কাঁরতে হইত। কোন স্থানে এক দন 
কোন স্থানে দুই দন, কোন স্থানে তিন দিন- এইরূপ কাল মান্র অবাস্ঠা৩। বৎসর বৎসব শ্রমাগত 
এইর্‌প পাঁরশ্রমে লৌহের শরীরও ভগ্ন হইয়া যায়। নত আবর্তনে লোহান চক্র ক্ষস প্রাপ্ত 
হয়। দীনবন্ধূর শরীনে আর সে পারশ্রম সিল না, বঙ্দদেশের দরদ মবশতঃই তান 
ইন্‌স্শেকাঁটং পোস্টমান্ট।র হইযাঁছলেন। 

ইহাতে আমাদের মূলধন নম্ট হইয়াছে বটে, কিনব কিছু লাভ হয় নাই এমত নহে । 
উপহাসানপূণ লেখকের একটি 1বশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা প্রকার মখযোর চারত্রের 
পর্যযালোচন।তেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধ্‌ নানা দেশ ভ্রমণ করিমা নানাবধ চারবের 
মনূষ্যের সংস্পশে আ'সিনাছিলেন। তজ্জানিত শিক্ষার গুণে তান নানাবধ রহসাজনক চারন্র- 
সজনে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণঈত নাটক সকলে যেরুপ চারব্বৈচিন্য আছে, তাহা 
বাঙ্গালা সাহিতো বরল। 

উঁড়ষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ক; নদীয়া ?িবভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা 
বিভাগে গমন করেন। এই সমযে নীলাববয়ক গোলযোগ উপাস্থিত হয়। দীনবন্ধ; নানা স্থানে 
গারভ্রমণ কাঁরয়া নীলকরাদগের দৌরাত্ম্য বিশেষর্পে অবগত হইয়াছিলেন। তান এই অময়ে 
“নীল-দপনণ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীস প্রজাগণকে অপারশোধনীন খণে বদ্' কারলেন। 

দীনবন্ধ; বলক্ষণ জানতেন যে 'তাঁন ষে নীল-দর্পণেব প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে. তাহ।র 
আনল্ট খাঁটবার সপ্তাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তান বর্ম কাঁরতেন, তাহারা 
নীলকনের সহ । বিশেষ, পোষ্ট আঁপিসের কার্যে নীলকর প্রভাত অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে 
সব্বদা আসতে হয়। তাহারা শত্রুতা কারিলে বিশেষ অনিম্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্বদা 
উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এ সকল জাঁনযাও দীনবন্ধু নগল-দপ্পণ-প্রচারে পরাঞ্জুখ হয়েন নাই। 
নীল-দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে. কিন্ত গ্রল্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধ- 
অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল-দপ্পণ-প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন 
প্রকারে না কোন প্রকারে জানয়াছিল যে, দীনবন্ধ্‌ ইহার প্রণেতা । 

দীনবন্ধু পরের দুখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল-দর্পণ এই গুণের ফল। তান 
বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সঙ্গদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল- 
দর্পণ প্রণশত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনৃষ্য পরের দুখে কাতর হন, দীনবন্ধ; তাহার 
মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল মে. যাহার দুঃখ, সে যের্প 
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কাতর হইত, দীনবন্ধ; তদ্রুপ বা ততোঁধক কাতর হইতেন। ইহার একটি অপব্্ব উদাহরণ 
আম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা তান যশোহরে আমার বাসায় অবাস্থীতি কারতেছিলেন। রান্রে 
তাঁহার কোন বন্ধদর কোন উৎকট পাড়ার উপক্রম হইল। যান পাড়ার আশঙ্কা কারতেছিলেন, 
[তাঁন দীনবন্ধূকে জাগারত করিলেন, এবং পাড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শাঁনয়া দীনবন্ধ, 
মূচ্ছিত হইলেন। যান স্বয়ং পণীড়ত বাঁলয়া সাহার্ধযার্থ দীনবন্ধকে জাগাইয়াছলেন, 'তানই 
আবার দনবন্ধ:র শশ্রুষায় শনযূক্ত হইলেন। ইহা আম স্বচক্ষে দৌখয়াছি। সেই 'দন জানিয়া- 
ছিলাম যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। 
সেই গুণের ফল নীল-দর্পণ। 

নীল-দর্পণ ইংরৌজতে অনবাঁদত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লং সাহেব তংগ্রচারের জন্য 
সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হয়েন। সাঁটনকার সাহেব তৎপ্রচার-জন; 
'অপদস্ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। 

এই গ্রন্থের 'নামন্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বাঁলয়।ই হউক, অথবা ইহার কোন 
বিশেষ গণ থাকার নামত্তই হউক, নখল-দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদত ও পাঠিত 
হইয়াছিল। এই সৌভ।গ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রল্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই 
হউক, কিল্তূ যে যে ব্যাক্ত ইহাতে 'লপ্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ক 'িকছ িবপদগ্রন্ত 
হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; সাটনকার অপদস্থ 
হইয়াছিলেন। ইহার ইংরোজ অনুবাদ কারয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও 
অবমানত হইয়াছলেন এবং শুনিয়াছ শেষে তাঁহার জীবনানর্্বাহের উপায় সতপ্রীম কোর্টের 
চাকার পর্য০ন্ত ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কম্মচ্যুত হয়েন 
নাই বটে, কিন্তু তান ততোধক 1বপদগ্রন্ত হইয়াছিলেন। এক 'দিন রাব্রে নীল-দর্পণ শীলাঁখতে 
গলাখতে দনবন্ধ; মেঘনা পার হইতোছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা 
হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগল । দাঁড়ী মাঝ সকলেই সন্তরণ আরম্ভ কারল; দীনবন্ধু তাহাতে 
অক্ষম । দীনবদ্ধ; নীল-দপপণ হস্তে কারযা জলমজ্জনোল্মূখ নৌকায় 'নশ্তবে বাঁসয়া রাঁহলেন। 
এমন সময়ে হঠাং একজন সন্ভরণকারীর পদ মৃত্তকা স্পশ” কারয়া সে সকলকে ডাকিয়া বাঁলল, 
“ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে ।” বাস্তব নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা 
আনত হইয়া চরলগ্ন হইতে দীনবন্ধ; উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বাঁসয়া রাহলেন। তখনও 
সেই আদ্র নীল-দর্পণ, তাঁহার হস্তে রহিয়াছে । এই সময় মেঘনায় ভাঁটা বাহিতোঁছল, সত্বরেই 
জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপর্ণ ভগ্র তাঁর ভাসয়া যাইবে, 
তখন জাবনরক্ষার উপায় ক হইবে, এই ভাবনা দাঁড়ী, মাঝ সকলেই ভাবিতোছিল, দীননন্ধুও 
ভাঁবিতোছলেন। তখন রাত্র গভঈর, আবার ঘোর অন্ধকার, চার দিকে বেগবতীর বিষম 
শ্রোতধদান, রকুচিৎ মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদগের চংকার। জীবনরম্ার কোন উপায় না 
দোঁখয়া দীনবন্ধদ একেবারে নিরাশ্বাস হইতোঁছিলেন, এমত সময়ে দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল। 
সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাঁকবায় দৃরবর্তত নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে 
আঁসয়া দীনবন্ধু ও তৎসমাঁভব্যাহারীদিগের উদ্ধার কাঁরল। 

ঢাকা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু পৃনব্ার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন। ফলতঃ নদীয়া 
[বিভাগেই তিনি আধক কাল নিযুক্ত ছিলেন; বিশেষ কার্যয-নিব্বাহ জনা তানি ঢাকা বা অন্য 
প্রোরত হইতেন। 

ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন-পরে দীনবন্ধ; "নবীন তপাঁস্বনী” প্রণয়ন করেন। উহা 
কৃষনগরে মুদুত হয়। এ মদ্রাষন্্রটি দীনবন্ধু প্রভাতি কয়েক জন কৃতাবদ্যের উদ্যোগে হ্থাপিত 
হইয়াঁছল, কিন্ত চ্ছায়ী হয় নাই। 

দীনবন্ধ; নদীয়া বিভাগ হইতে পুনৰ্্বার ঢাকা বিভাগে প্রোরত হয়েন। আবার ফিরিয়া 
আসিয়া উীঁড়ষ্যা বিভাগে প্রোরত হয়েন। পনব্বার নদীয়া বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই 
[তানি আঁধক কাল অবাস্থাত কাঁরয়াছিলেন। সেখানে একটি বাড়ী গকানিয়াছিলেন। সন ১৮৬৯ 
সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তান কৃষণনগর পারত্যাঙ্গ কাঁরয়া, কাঁলকাতায় 
সৃপরানউমরার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোম্টমাস্টার জেনেরলের 
ছাই এ গজের হর লাহারো সো আদিলের বকর নিলার আত হা 


৮২৬ 


দীনবন্ধ; মিত্রের জীবনশ...সমালোচনা 


রূপে সম্পাঁদত হইতে লাগল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত 
কারবার জন্য কাছাড় গমন করেন। তথায় সেই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন কাঁরয়া অঞ্পকালমধ্যে 
প্রত্যাগমন করেন। 

কাঁলকাতায় অবাস্থতি কালে, তান “বায় বাহাদুর" উপাঁধ প্রাপ্ত হইখাঁছলেন। এই 
উপাঁধ 'যান প্রাপ্ত হয়েন, তান আপনাকে কত দৃব কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পার না। 
দীনবন্কুর অদৃষ্টে এ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেন না. দীনবন্ধু বাঙ্গাল-কুলে 
জন্মগ্রহণ কারয়াছলেন। 'তীন প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, 'কন্তু কালসাহাষ্যে প্রথম 
শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তীদগেরও প্রাপা হইশা থাকে । পাঁথবীর সব্বন্ই প্রথম শ্রেণীতৃত্ত 
গন্দভ দেখা বায়। 

দীনবন্ধু এবং সূর্যযনারায়ণ এই দুই জন পোম্টাল 'াবভাগের কম্মচার]দমেন আনে] 
সব্বপেক্ষা সূদক্ষ বাঁলয়া গণ্য ছিলেন । সূর্যযনারায়ণ বাব আসামের কারের গরু ভার লইযা 
তথাম অনাশ্থীতি কাবতেন; অন্য যেখানে জোন কঠিন কায পাঁড়ত, দীনবন্ধ। সেইখানেই প্রোণিত 
হইতেন। এইরপ কার্যে 9।কা, উড়িষ্যা, উও্ব পশ্চিম, দারজিলিঙ্গ, কছাড় প্রভাতি জনে 
সব্ব্পা যাইতেন। এইর্‌পে, তিনি বাঙ্গালা ও উীঁড়ধ্যার প্রায় সব্্ব স্থানেই গমন কীরয়াছিলেন, 
পবহাবেবও অনেক স্থান দোখযাছিলেন। পোম্াল (বভাগের যে পারশ্রমের ভাগ তাহা তাঁহার 
ছিল. পুরস্কারেল ড় অন্যের কপালে ঘাঁটল। 

দনবন্ধূর যেরুপ কার্যাদক্ষতা এবং বহ দর্শিতা ছল, তাহাতে তান যাঁদ বাঙ্গালী না 
হইতেন, তাহা হইলে মূত্যুব অদনক দিন প খই তানি পোষ্টমান্টার জেনেবল হইতেন, এবং 
কালে ড।ইরেক্টুর জেনেরল হইতে পাঁরতেন। তু যেমন শতবার ধৌত কারাল অঙ্গাবের মালা 
যায় লা তেমন কাহারও কাহারও কাছে সহম্তর গণ থাকিলেও কুষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। 
07))111৬ সমন সহমত দোষ ঢাঁকয়া রাখে, কষ্ণচম্মে তেমাঁন সহম্ত্র গণ ঢণকষা রাখে। 

পুরস্কার দরে থাকুক, শেষাবস্থায় দাঁণবন্ধ; লাঞ্তনা প্রাপ্ত হই 1ছলেন। পোম্টমাণ্চাগ 
"জনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে াবনাদ উপাস্থত হইল। দীনবধণণ অপরাধ, তান পোষ্ট- 
মাণ্টার জেনেরলের সাহায্য কারতেন। এজন্য তান কাধ্ণাক্তরে 'নযুক্ত হইলেন। প্রথম কদর" 
দন বেলওমের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে হাবড়া ডিবিজনে নিয সত হ খে 
সেই শেষ পারবর্তন। 

শ্রমাধক্যে ভানেক দিন হইতে দীনসন্ধ, উৎকটরে।গাক্রান্ত হইযাছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 
লহ এ রোগ প্রায় সাংঘাঁতক হয়। সে কথা সত্য কি না বলা যায় ন। কিন্তু ইদানীং মনে 
ক€ণরাছলাম যে দীনবন্ধ, বুঁঝ রোগের হাত হইতে মনৃক্ত পাইবেন। রোগান্রান্ত হইয়া অবাঁধ 
দীনবন্ধু আঁত সাবধান, এবং আঁবাহতাচারবাঁজ্জত হইযাঁছলেন। আঁত অল্প পাঁরমাণে 
আহৃফেন সেবন আরপ্তভ কারয়াছলেন। তাহাতে রোগের কিপিং উপশম হইয়াছে বালতেন। 
পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বন মাসে অকস্মাৎ বিস্ফোটককর্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত 
হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন। বিস্তারত লেখার আবশ্যক নাই। 
[লাখতেও পার না। যাঁদ মনুষোর প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকত, তবে প্রার্থনা করিতাম 
যে, একুপ সদর মমতার কথা কাহাকেও যেন 'লাখতে না হয় 

নবীন তপাস্বনীর পর পাঝয়েপাগলা বুড়ো” প্রচার হয়। দীনবন্ধুর অনেকগলিন গ্রন্থ 

প্রকৃত-ঘটনা-মূলক এবং অনেক জণীবিত ব্যাক্তর চাঁরন্র তাঁহার প্রণশত চাঁরব্রে অন:কৃত হইয়াছে। 
«“নঈল-দর্পণে'ব অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত: "নবঈন তপাস্বননপ্র বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তাস্ত 
প্ুকৃত। “সধবার একাদশখ"র প্রায় সকল নায়ক-নায়কাগগুলিন জশীবত ব্যক্তির প্রা তকীন্ছ' 
তদ্বর্ণত ঘটনাগুলিব মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা । “জামাই-বারিকে"র দুই স্তর লত্তান্ত প্রেকুত। 
“বষেপাগলা বুড়ো”ও জাীবত ব্যাক্তিকে লক্ষ্য কারযা লাখত হইয়াছিল । 

প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যাক্তর চির, প্রান উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং “প্রচলিত 
খোসগল্প” হইতে সারাদান কাঁরয়া দানবন্ধ তাঁহার অপর্ত্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্ট 
কারতেন। নবান তপাম্বিনীতে ইহার উত্ দট পাওয়া মায় রাজা রমলাঁমোহনের বান 

কতক প্রকৃত । হেদিলকু'কু“তেব ব্যাপার প্রাচীন-উপন্যাসমূলক; “জলধর” “জগদম্বা” “লাগ 

7165 ০1 ড110501” হইতে নত । 


৮২৭ 


বাঁঙকম রচনাবলশ 


বাঙ্গাঁল-পাঠক-মধ্যে নিতান্ত অশাক্ষত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবলেন, যাঁদ দীনবন্ধুর 
প্রন্থের মূল প্র।চীন উপন্যাসে, ইংরোজ গ্রন্থে বা প্রচালত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের 
প্রশংসা কি? তাঁহারা ভাঁববেন, আমি দীনবন্ধূর অপ্রশংসা করিতোছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠক- 
দগকে কোন কথা বুঝাইয়া বালতে আঁম আনচ্ছুক, কেন না, জলে আলপনা সন্তবে না। 
সেক্ষপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই যাহা কোন প্রাচীনতর গ্রন্থমূলক নহে । স্কটের অনেকগনাল 
উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাটঈন-গ্রল্থমূলক । মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ । ইীনিদ্‌, ইলয়দের 
অনুকরণ । ইহার মধ্যে কোন গ্রন্থ অপ্রশং ৃ 

"সধবার একাদশন' "বিযেপাগলা বুড়োর পরে প্রকাশত হইয়াছল, কিন্তু উহা তৎপূর্রে 
[লাখত হইয়াঁছল। সধবার একাদশশীর যেমন অসাধারণ গণ আছে, তেমাঁন অনেক অসাধারণ 
দোষ আছে । এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদত নহে, এই জন্য আম দীনবন্ধকে বিশেষ 
অনুরোধ করিয়াছিলা যে, ইহার বাবশেষ পরিবর্তন বাতীত প্রচার না হয়। ছু দিন মাত্র 
এ অন,.রোধ রক্ষা হইরাছিল। অনেকে বাঁলবেন, এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হংয়াছে, 
আনল। “নিমচাঁদ"কে দে।খতে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বাঁলবেন। 

"লশলাবতী” বিশেষ যঠের সাঁহত রাচত, এবং দীনবন্ধ;র অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ 
অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধূর কবিত্বসূর্যোর মধ্যাহকাল বলা যাইতে পারে। ইহাব পন্য হইতে 
কা তেজঃকীতি দেখা যায়। এরুপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। স্কট প্রথমে পদ্যগ্রল্থ 
1লাখভে আপম্ক করেন। প্রথম [িনখান কাব্য অত্যৎকৃষ্ট হয়, “41-80-0116 120 নামক 
কাব্যের পর আর তেমন হইল না। দৌঁথয়া, স্কট পদ্য লেখা ত্যাগ কারলেন. গদ্যকাব্য 'লাখতে 
আরন্ত কারলেন। গদ্যক।ব্য-লেখক বাঁলয়া স্কটের যে খশ, তাহ।৭ মূল প্রথম পনের বা 
যোলখান নবেল। “414৫৫011010 নামচ গ্রন্থের পর স্কঢের আর কেন উপন্যাস প্রথম 
শ্রেণিতে স্থান পাইব।র যোগ্য হয় নাই। মধ্যাহ্ের প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে সন্ধ্যাকালন ক্ষীণালে। [কের 
বে সম্বন্ধ 1৮7101000” এনং 41150010700”? প্রভীতির সঙ্গে স্কটের শেষ দুইবখানি গদ্য- 
কারোর সেই সম্বন্ধ । 

"লশলাবতী”র পর দীনবন্ধুর লেখনী কিছুকাল 'বশ্রাম লাভ কাঁনয়াছল। সেই "বিশ্রামের 
পণ 'সরধুনা কাবা” “জামাই-বারক” এবং "দ্বাদশ কবিতা" আত শীঘ্র শীঘ্ব প্রকাশিত হয়। 
"সংরধুণী”" কাব্য অনেক দিন পৃক্রবে লিখিত হইয়াঁছল। ইহার কিষদংশ “বিষেপাগলা 
বৃড়ো"রও প্র লাখত হইয়াছিল । ইহাও প্রচার না হয়, আম এমত অনুরোধ কাঁবয়াঁছিলাম, 
--আমার ববেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ হয়, অন্যান্য বন্ধছাণও 
এইরূপ অনুরোধ কাঁরয়াছলেন। এই জন্য ইহা অনেক দন অপ্রকাশ ছল। 

দীনবন্ধঃর মৃত্যুর অল্পকাল পৃব্রে “কমলে কামন৭” প্রকাঁশত হইয়াছল। যখন ইহা 
সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন 'তান র্নশয্যায় ৷ 

আম দীনবন্ধ্‌র গ্রন্থ সকলের কোন সমালোচনা করিলাম না। গ্রল্থ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে 
উীদ্দ্ট নহে; সমালোচনার সমযও নহে । দীনবন্ধ; যে সূলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, 
আমাকে বাঁলতে হইবে না। তান যে আঁত সুদক্ষ রাজকর্্মচারী ছিলেন, তাহাও কিং উল্লেখ 
কারযাঁছ। কিন্তু দীনবন্ধুর একটি পাঁরচয়ের বাঁক আছে। তাঁহার সরল, অকপট, প্লেহময় হৃদয়ের 
পারচয় কি প্রকারে দব? বঙ্গদেশে আজকাল গণবান ব্যাক্তির অভাব নাই, সূদক্ষ কম্মচারীর 
অভাব নাই, সলেখকেরও নিতান্ত অভাব নাই, কিন্তু দশনবন্ধব অন্তঃকরণের মত অন্তকরণের 
ভাভাব বস্দেশে কেন-মনৃষ্যলোকে- চিরকাল থাঁকবে। এ সংসারে ক্ষুদ্ূ কীট হইতে সয়া: 

গর্ান্ত সকলেরই এক স্বভাব-_অহঙ্কার, আঁভমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, কপটতায় পারপূর্ণ। 
এমন সংসারে দীনবন্ধূর ন্যায় রহ্তই অমূল্য রত্ব। 

সে পারচষ দিবারই বা প্রয়োজন কি? এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধূুকে কে বিশেষ না জানে? 
দারাঁজালঙ্গ হইতে বাঁরশাল পর্য্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্যান্ত, ইহার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক 
দশ্নবন্ধুর বন্ধমধ্যে গণা নহেন ১ কয়জন তাঁহার স্বভাবের পাঁরচয় না জানেন? কাহার 'নিকউ 
পারচয দিতে হইবে ? 

দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন 
সেইখানেই বন্ধ; সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন-বার্তা শুঁনত, সেই তাঁহার সাঁহত 
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দীনবহ্ধ; মিত্রের জীবনী...সমালোচনা 


আলাপের জন্য উৎসূক হইত। যে আলাপ কাঁরত, সেই তাঁহার বন্ধু হইত। তাহার ন্যায় 
সূরাসক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে ক না বালতে পাঁর'না। তান যে সভায় 
বাঁসতেন, সেই সভার জীবনস্বর্প হইতেন। তাহার সরস, সুমঘ্ট কথোপকথনে সকলেই মুদ্ধ 
হইত। শ্রোতৃবর্গ, মর্মের দক্ঃখ' সকল ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার স্‌স্ট হাসারস-সাগরে ভাঁসিত। 
তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রশ্থ বটে, কিল্তু তাহার প্রকৃত 
হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্রসাবতারণায় তাহার 
যে পট.তা, তাহার প্রকৃত পাঁরচয় তাঁহার কথোপকথনেই পাওয়া াইত। অনেক সমযে, তাহাকে 
সাক্ষাৎ 'মীর্তমান- হাসারস বালয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে " আখ হাঁসতে 
রি না” বাঁলয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন কারয়াছেন। হাসারসে তান প্রকৃও এন্দজণক 
লেন। 

অনেক লোক আছে যে, নির্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভমানী। এরুপ লোকের গক্ষে 
দীনবন্ধ; সাক্ষাৎ যম ছিলেন৷ কদাচ তাহাঁদগের আত্মাভমানের প্রীতবাদ কারতে রতেন না বং 
সেই আগুনে সাধ্যমত বাতাস 'দিতেন। নব্বেধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তখন 
রঙ্গভঙ্গ দোৌখতেন। এরুপ লোক দীনবন্ধুর হাতে পাঁড়লে কোনরূপে নিষ্কীত 
পাইত না। 

ইদানীং কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার হাস্যরসপটুতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসতোঁছল। 
প্রায় বংসরাঁধক হইল, এক দন তাঁহার কোন 1বশেষ বন্ধ জিজ্ঞাসা করিয়াঁছলেন “দীনবন্ধু, 
তোমার সে হাস্যরস কোথা গেল? তোমার রস শুখাইতেছে, তুমি আর আঁধক কাল বাঁচবে 
না।” দীনবন্ধু কেবলমান্ন উত্তর কাঁরলেন, “কে বাঁলল ?" কিন্তু পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন। 
এক 'দবস আমরা একন্রে রান্রধাপন কারি। তাঁহার বস-উদ্দীপন-শীক্ত শুখাইয়াছে কি ন। 
আপাঁন জানবার 'নামত্ত একবার সেই রান্রে চেস্টা কারয়াছিলাম; সে চেস্টা ?নতান্ত 'নজ্ফল 
হয় নাই। রান্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনেকগতীল বন্ধুকে একেবারে মদ্ধ কাঁরয়াছলেন। 
তখন জানতাম না যে, সেই তাঁহার শেষ উদ্দপন। তাহাপ পর আর কয়েক বার 'দবারাত্র 
একন্লে বাস করিয়াছি, 'কন্তু এই রান্রের ন্যায় আর তাঁহাকে আনন্দ-উৎফল্লা দৌখ নাই। তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতা ক্রমে দুর্বল হইতোছিল। তথাপি তাহার ব্যঙ্গশাক্ত একেবারে নিস্তেজ হয 
নাই। ম্যত্যুশষ্যায় পাঁড়যাও তাহা ত্যাগ করেন নাই । অনেকেই জানেন যে, তাঁহার মৃতর কাৰণ 
বির প্রথমে একট পৃজ্জদেশে হয, তাহার কিশ্িং উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাংভাগে 
হইল। তাহার পর শেষ আর একাঁট বামপদে হইল। এই সময তাঁহার পৃব্রোক্ত বন্ধুটি 
কার্ধযস্থান হইতে তাঁহাকে দৌখতে গিযাঁছিলেন। দীনবন্ধ; আত দূরবর্তর্ঁ মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের 
ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বাললেন, “ফোঁড়া এখন আমার পাষে ধরিয়াছে।" 

মনৃষ্যমান্রেরই অহঙ্কার আছে :__দীনবন্ধুর ছিল না; মনুষ্যমাক্ত্ররই রাগ আছে: দীনবন্ধু 
ছিল না। দীনবন্ধ'র কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আম কখন তাঁহার রাগ দেখি 
নাই। অনেক সময়ে তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অন্যোগ করিয়াছি, তান রাগ কাঁরতে 
পারলেন না বালয়া অপ্রাতভ হইয়ছেন। অথবা দ্ধ হইবার জন্য যর কাঁরষা, শেষে 'নম্ফল 
হইয়া বালয়াছেন, “কই, রাগ যে হয় না।” 

তাঁহার যে কিছু ক্রোধের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা জামাই-বারিকের “ভোঁতারাম ভাটের 
উপরে। যেমন অনেকে দশনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা করিতেন, তেমনি কতকগুদি লোক তাঁহার 
গ্রন্থের নিন্দক ছল । যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহা নিয়ম । পুঁথবীতে 'যাঁন 
যশস্বী হইয়াছেন, তানিই সম্প্রদায়াবশেষকর্তৃক 'নান্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। 
প্রথম, দোষশন্য মনৃষ্য জল্মে না; যান বহঃগুণাবাশিম্ট, তাঁহার দোষগাল, গুণসান্িধ্য হেতু, 
কিছু আঁধকতর স্পম্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীষ, গুণের সঙ্গে 
দোষের চিরবিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তগণ গুণশালশ ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইযা পড়ে। তৃতীয়, 
কম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্যের গাঁতিকে অনেক শত্রু হয়; শব্ুগণ অন্য প্রকারে শরুতা সাধনে 
অসমর্থ হইলে 'নন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ অনেক মনৃষ্যের স্বভাবই এই প্রশংসা 
অপেক্ষা 'নন্দা কারতে ও শুনিতে ভালবাসে; সামান্য ব্যাক্তির নিন্দার অপেক্ষা বশস্বণ ব্যাক্তর 
নন্দা বক্তা ও শ্রোতার সখদায়ক। পণ্চম, ঈর্ধা মনষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম; অনেকে পরের ষশে 
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বঙ্কিম রচনাবলণী 


অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর 'নন্দা কাঁরতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নন্দকই অনেক, বিশেষ 
বঙ্গদেশে। 

দশনবন্ধ স্বয়ং 'নীর্্ঘরোধ, নিরহত্কার, এবং ক্রোধশূন্য হইলেও এই সকল কারণে তাঁহার 
অনেকগ্াল নিন্দক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় কেহ তাঁহার 'নন্দক ছিল না, কেন না, 
প্রথমাবস্থাতে তান তাদৃশ যশস্বী হয়েন নাই। যখন “নবীন তপাঁস্বন*” প্রচারের পর তাঁহার 
যশের মান্রা পূর্ণ হইতে লাগল, তখন ননন্দকশ্রেণী মাথা তুলিতে লাগিল। দীনবন্ধর গ্রন্থে 
যথার্থই অনেক দোষ আছে; কেহ কেহ কেবল সেই জন্যই 'নন্দা কারতেন। তাহাতে কাহারও 
আপাঁত্ত নাই; তবে তাঁহারা যে দোষের ভাগের সঙ্গে গুণের ভাগ বিবেচনা করেন না, এই জন্যই 
তাহাঁদগকে নিন্দক বাঁল। 

অনেকে দীনবন্ধু নিকট চাকরপ্ উমেদারী ক্রিরা নিষ্ফল হইয়া সেই রানে দখনবন্ধুর 
সমালোচক -শ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এ শ্রেণীস্ছ নিন্দকদিগের নিন্দায় দীনবন্ধু হাসিতেন, 
_খিনম্ন শ্রেণীর সংবাদপন্রে তাহার সমুচত ঘৃণা ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। ।ক্তু, “কলিকাতা 
[রাবঙ৬ণ্র ন্যায় পন্ত্ে কোন নন্দা দোখলে 'তনি শ্ষুন্ধ এবং 1াবরঞ্ত হইতেন। কলিকাতা 
।ববিউতে সনরুধননা কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইধাঁছল, তাহা অন্যার বোধ হয় না। 
দাশবন্ধ; 5ে। ইহ।তে রাগ কাঁরয়াঁছলেন, ইহাই অন্যায়। “ভোঁতারাম ভাট” দীনবন্ধু চারে 
মদ কলঙ্ক! 

ইহ। সপম্ট করিয়া বলা যাইতে পাবে যে. "দাঁনবন্ধু কখন একটিও অসং কার্ধয করেন নাই। 
তাহার স্বভাব তাদ্‌শ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধ_র অনদরোধ বা সংসর্গদে।ষে ।নন্দনীয় কারের 
কাণ্চং সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না; কিন্তু যাহা অসং, যাহাতে পরের 
আনষ্ট আছে, যাহা পাপের কাধ্য, এমত কার্ধয দীনবন্ধু কখনও করেন নাই। তান অনেক 
লোকের উপকার কাঁরয়াছলেন, তাঁহার অনঃগ্রহে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়ছে। 

একাঁট দুল সুখ দীনবন্ধু কপালে ঘাঁটয়াছল। তান সাধ্বী প্নেহশালিনী পাতপরায়ণা 
পঙ্জীর স্বামী ছিলেন । দীনবন্ধুব অজ্পবয়সে ীববাহ হয় নাই । হুগলীর কছ উত্তর বংশবাটী 
গ্রামে তাহার ববাহ হয়। দীনবন্ধ- চিরাদন গৃহসূখে সুখী ছিলেন। দম্পাঁত-কলহ কখন না 
না রেইন পাকে কিন্তু কস্মিন কালে মৃহূর্ত 'নামত্ত ইহাদেব কথান্তর হয 
নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দনবন্ধ, দ়প্রাতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতিজ্ঞা বৃথা 
হইয়াছিল। বিবাদ কারিতে পারেন নাই । কলহ কারতে গিয়া 'তানই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, ক 
৬হার সহধম্মিণী রাগ দোঁখয়া উপহ।স দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। 

দীনবন্ধু; আটাঁটি সম্ভান রাখযা গিযাছেন। 

দীনবন্ধ, বঙ্ধুবঞ্গের প্রাতি বিশেষ ম্নেহবান ছিলেন। আমি ইহা বালতে পার যে. তাঁহার 
রা বন্ধ; প্রীতি সংসারের একাট প্রধান সুখ । যাঁহারা তাহা হারাইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ 
বণনায় নহে। 





কবিত্ব 


যে বংসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বংসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 
“তিলোন্তমাসস্তব কাব্য” রহস্যসন্দভে [ পঁবাঁবধার্থ-সংগ্রহে' 2 | প্রকাশিত হইতে আরন্ত হয়। 
ইহাই মধ্‌সুদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পর-বংসর দীনবন্ধর প্রথম গ্রন্থ “নীল-দপণ" 
প্রকাশিত হয়। 

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়- উহা নৃতন পুরাতনের সান্বস্থল। 
পুরাণ দলের শেষ কাব ঈশ্বরচন্দ্র অস্তামত, নৃতনের প্রথম কাব মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ 
খাঁটি বাঙ্গাল, মধুসৃদন ডাহা ইংরেজ। দীনবদ্ধ: ইহাদের সান্ষস্থছল। বালতে পারা যায় যে, 
১৮৫৯ ।৬০ সালের মত দীনবন্ধু বাঙ্গালা কাব্যের নূতন পুরাতনের সাক্বস্থল। 

দীনবন্ধ, ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্যশিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্র কাব্যশিষ্যাদগের মধ্যে দানবন্ধ- 
গুরুর যতটা কাঁবস্বভাবের উত্তরাধকারশ হইয়াছলেন, এত আর কেহ নহে। দানবন্ধর 
হাস্যরসের যে আধকার, তাহা গুরুর অনুকারণ। বাঙ্গাল" প্রাত্যাহক জীবনের সঙ্গে দশনবন্ধ-র 


৮৩০ 


দীনবন্ধ; মিত্রের জীবন... সমালোচনা 


কাঁবতার যে ঘাঁনন্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধকে অনেকে 
দ্াষয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর 

লু কাঁবত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা 'ষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও 
অগ্ৌৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে আঁধকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বাঁলয়াছ, 
সে কথার তাংপর্য্য এই যে. দীনবন্ধ, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্ঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। 
আগেকার ৪ ব্ঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল-এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদগের 
ভালবাসা জানি | আগেকার লোক কিছু মেট কাজ ভালবাঁসত: এখন সরূর উপর 
লোকের অন না আগেকার রসক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাত লইখা সঞ্জোণে শতুর 
মাথায় মারতেন, মাথার খাল ফাটিয়া যাইত। এখনকার রাঁসকেরা াক্তাপের মত, সর 
লান্সেটখাঁন বাহর কাঁরয়া কখন কুচ কাঁরয়া াথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছ, জানতে পারা 
যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমূখে বাহ হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে 
ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি- ল।াটষালেন বড় দলবস্থা। সাহত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে 
_দুভাগ্যন্রমে সংখ্যান কছ, বাঁড়য়াছে, ।কক্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই. 
তাহারা লাঠির ভয়ে কাতর. শিক্ষা নাই, কোথায মারতে কোথায় মারে। লোক হাসা বটে, 
কন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গ:ঃপ্ বা দশনবন্ধ; এ জ্ঞাতীয় লাঠিনাল ছিলেন না।। 
তাঁহাদের হাতে পাকা ন।শের মোটা ল115, বাহুতেও আমত বল, শিক্ষাও 'বাচন্র। দীনবঞ্,র 
লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ৩ রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পারত্যাগ 
কাঁবষাছে। 

কাবর প্রধান গুণ. স্যান্ট-কোৌশল। ঈশ্বর গৃপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবদ্ধুর এ শাও' 
আত প্রচুর পরিমাণে ছিল। আাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, 'িমচাঁদ দত্ত প্রভীতি এই 
সকল কথার উজ্জল উদাহরণ । তবে, যাহা সংক্ষত, কোগল, মধুর, অকীন্রম, করণ, প 
সে সকলে দীনবন্ধঃঢর তেমন আঁধকার ছিল না। তাহার লীলাবতশ, মালত+, কাঁমনী, সোগল্ধশ, 
সরলা প্রভীতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক. রমণীমোহন, অরাঁলন্দ, 
লালতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থুল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহ। 
তাঁহার ইঙ্গিত মান্রেরও অধীন । ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিষা 
দাঁড়ায়। 

1ক উপাদান লইযা দীনবন্ধ্‌ এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে 
বাঁস্মত হইতে হয়। বস্মযের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধ;র বহুদার্শতা। সকল 
শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গাল লেখক আর নাই । এ 'বিনয়ে 
বাঙ্গালী লেখকাদগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অনশ্থা। তাঁহাঁদগেল অনেকেরই লিীখবার 
যোগ্য শিক্ষা আছে, 'লাখবার শাক্ত আছে, কেবল যাহা জানলে তাঁহাদের লেখা সার্ক হম 
তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশবংসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, বিনে দেশের অবস্থা 
কিছুই জানেন না। কাঁলকাতার ভিতর স্বশেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্নদেশ 
সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা আঁতীরক্ত দই চারিখানি পল্লগগ্রাম, বাদই একটা ক্ষ 
নগর দৌখয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ ঘাট. বাগান বাগিচা, হাট বাজার। লোকের সঙ্গে 
শমলেন নাই। দেশ সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান তাহা সচরাচর সংবাদপন্ন হইতে প্রান্ত। 
সম্বাদপন্র লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) এ শ্রেণীর লেখক --ইংরেজেরা ত বটেনই । 
কাজেই তাঁহাদের কাছেও দেশ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যাস, তানহা দাশশীনকদিল্পান ভাষায় 
রঙ্জুতে সর্পজ্ঞানবং ভ্রম জ্ঞান বাঁলয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে! এমন বাঁলিতোছ না ষে, 
কোন বাঙ্গালণ লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, ণকজ্জ লোকেল সঙ্গে 
মাঁশয়াছেন কি ? না মিশলে, যাহা জানয়াছেন তাহার মূল্য কিঃ 

বাঙ্গালশ লেখকাঁদগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধকে 
রাজকার্ধযানুরোধে, মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্যান্ত, দাঁজ্জালঙ্গ হইতে সমূ্র পর্সাস্ত, পল পূনঃ 
ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল । কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে 
গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মাশবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তানি আহনাদ- 
পূর্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমাণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের 
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বাঁঞ্কম রচনাবলন 


কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্যা ববাঁয়সী, তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বদ্ধ, 
নশশারাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে ?নমচাঁদের মত সহরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের 
মত নগরাবিহারা গ্রাম্য বাবু, কাণ্চনের মত মনুষ্যশোণতপায়িনী নগরবাঁসনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ 
হৈমচাঁদের মত “উনপাঁজ্‌রে বরাখুরে” হাপ পাড়াগে+য়ে হাপ সহরে বয়াটে ছেলে, ঘটীরামের 
মত 1ডপনটি, নীলকুণ্তির দেওয়ান, আমীন তাগাদ্রশর, উড়ে বেহারা দুলে বেহারা, পে*চোর মা 
কাওরাণণর মত লোকের পর্য্যন্ত 'তান নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, ক বলে, তাহা 
তিক জাঁনতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহর কাঁরতে পাঁরতেন,আর কোন বাঙ্গালী 
লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আম দৌখয়াঁছ-_তাহারা "ঠিক 
আদদরী। নদেরচাদ হেমচাঁদ আমি দোঁখযাছি, তাহারা "শিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লাকা 
দেখা গয়াছে,-ঠিক অমাঁন ফটস্ত মাল্পকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা 
শন্রকরের ন্যাষ জীবত আদর্শ সম্মুখে রাঁখমা চারন্রগ্ীল গাঁঠতেন। সামাজক বক্ষে 
সামাঁজক বানর সমার্‌ঢ় দৌখলেই, অমাঁন তুলি ধারয়া তাহ।র লেজশহ্ঘ আঁকয়া লইতেন। 
এটুকু গেল আহার ২০৭াণ।, তাহার উপর 10081180 কাপবারও বলম্মণ ক্ষমতা ছিল। 
সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাঁখয়া, অ।পনার স্মাতর ভাণ্ডার খাঁলয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের 
গণ দোষ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যোঁট সাজে, তাহা বসাইতে জানতেন। গাছের বানরকে 
এইরূপ সাজাইতে সাজাইভে সে একটা হনূমান- বা জাম্বুবানে পাঁরণত হইত। শনমচাঁদ, 
ঘটঈপাম, ভোলাচাদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইর্প' উৎপান্ত। এই সকল সন্টর বাহুল্য ও 'বোচিত্রা 
'িবেটনা করিলে, তাঁহার আঁভজ্ঞতা বিস্মঘকর বাঁলিয়া বোধ হয। 

।কম্তু কেবল আঁভজ্ঞতায় কিছ; হয় না, সহানুভাতি 1ভন্ন সৃচ্টি নাই। দানবন্ধুর সামাজক 
আভজ্ঞতাই 1বস্মঘকর নহে-তাঁহার সহানুভূতিও আতশয় তীর । 'বস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার 
কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভতি। গারব দ্খীর দুঃখের 
মম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দৌখ না। তাই দীনবন্ধূ অমন একটা তোরাপ কি রাইচবণ, 
একটা আদনুরী কি রেবতী 'লাঁখতে পারিয়াঁছলেন। 'কন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানড়ীতি কেবল 
গাঁরব দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সব্বব্যাপী। তান নিজে পাঁবপ্রচারন্র ছিলেন, 'কন্তু দশ্চারত্রের 
দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দাঁনবঙ্ধর পাবভ্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্।পাী সহানুভাতির 
গণেই হউক ৭ দোষেই হউক, তান সব্বস্থানে যাইতেন, শহদ্ধাত্মা পাপাআা সকল শ্রেণির 
লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু আগ্মমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্রকৃন্ডেও আপনার 
[ধশনাদ্ধ রক্ষা কাঁরতেন। ানজে এই প্রকার পাঁবন্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শাক্তর গুণে [তান 
পাপিম্ঠেন দুঃখ পাপিম্ঠের ন্যায় বুঁঝতে পাঁরতেন। তানি নিমচাদ দত্তের ন্যায় বিশহ্কা- 
জবন-সুখ বফলীকৃতাঁশক্ষা, নৈরাশ্যপীঁড়ত মদ্যপের দুঃখ বুঝতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে 
ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বাঁঝতে পারতেন গোপাীনাথের ন্যায় নীলকরের 
আজ্ঞাবার্ভতার যন্ত্রণা বুঝতে পাঁরিতেন। দীনবন্ধাকে আমি বিশেষ জানতাম; তাঁহার হৃদয়ের 
সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরুপ পরদ্খকাতর মনূষ্য আর আম 
দেখিয়াছি কি না সন্দেহ । তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে। 

কিন্তু এ সহান5ভাতি কেবল দঞ্জখের সঙ্গে নহে; সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য 
সহানুভূতি । আদূরীর বাউাঁট পৈশ্ছার সখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে 

ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণ বশতঃ শ্বশুরবাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও 
সহানুভতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই। তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কাব হইতে 
পারেন না। 'কিস্তু অন্য কাঁবাদগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একট? প্রভেদ আছে। সহানূভাতি 
প্রধানতঃ কল্পনাশাক্তর ফল। আম আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে 
পারলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানৃভাঁতি জন্মে। যাঁদ তাহাই হয় তবে এমন হইতে পারে যে, 
আত নিন্দ্য় নিষ্ঠুর ব্যক্তিও কল্পনাশক্তির বল থাকিলে কাব্য প্রণয়ন কালে দখীর সঙ্গে 
আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিল্তু আবার এমন শ্রেণীর 
লোকও আছেন যে, দয়া প্রভাতি কোমল বৃত্ত সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানুভূতি 
তাঁহাদের স্বতঃীসদ্ধ, কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্বুবদেরা বলিবেন, এখানেও 
কল্পনাশ'ক্ত লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য্য এমন অভ্যন্ত, বা শীঘ্র সম্পাঁদত যে. আমরা 
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বুঝতে পার না যে এখানেও কম্পনা বিরাজমান । তাই না হয় হইল. তথাপিও একটা প্রভেদ 
হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন 'দ্বিতীষ শ্রেণীর 
লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহারাই সহানৃভঁতির অধশীন। এক শ্রেণীর 
লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভীতি আসয়া উপাঁস্থত হয়, নাহলে সে আসতে পারে 
না: সহানুভীত তাহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহান্‌ভু।তর দাস, তাঁহারা 
তাকে চান বা না চান, সে আঁসয়া ঘাড়ে চাঁপয়াই আছে, হৃদয ব্যাঁপয়া আসন পাতথা বিরাজ 
কারতেছে। প্রথমোস্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনাশর্তি, বড় প্রবল, দ্বতীয় শ্রেণর লোকের প্রীতি 
দয়াদ বাত্ত সকল প্রবল। 

দীনবন্ধ; এই "দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক 1ছলেন। তাঁহার সহানুভীত তাহার অধীন বা আফ্শু 
নহে; তনই নিজে সহানুভূতির অধীন। তাহার সব্্ববাপন সহানুভীভ তাঁহাকে যখন থে 
পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই কাঁরতে বাধ্য হইতেন। তাহার গ্রণ্থে যে রুচির দোষ দেখতে 
পাওয়া যায়, বোধ হধ, এখন তাহা আমরা বুঝতে পাঁবিব। তিনি নিজে সাশাক্ষত এবং 
নম্মলচারন্র তথাঁপ তাঁহার গ্রন্থে মে রাশীচর দোষ দোঁখতে পাওয়া যার, আহার প্রবলা, 
দুদ্দমনীয়া সহানুভাীতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাহার সহানুভতি, যাহ।র চাঁরন্র আকিতে 
বাঁসয়াছেন, তাহার সমদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পাঁড়ত! কি, বাদসাদ 
[দবার তাঁর শক্ত ছিল না. £কন না, তিন সহান.ডাতন অধীন, সহান,ডাঁত তাহার অধীন 
নহে। আমরা বালয়াঁছ যে তান জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চারন্র প্রণয়নে নযুগ্ত 
হইতেন। সেই জীবন্ত জাদণে র সঙ্গে সহানুভাত হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদশ" কাঁরতে 
পারিতেন। কিততু তাঁহার ৬পন আদর্শের এমনই খল যে, সেই আদশের কোন অংশ ত্যাগ 
করতে পাঁবতিন না। তোরাপের সণন্টকালে তোব।প যে ভাষাথ পাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ 
[দিতে পারিতেন না। আদ.রীর সাঁন্টকালে আদুরী যে ভাষায় প্রহস্য কবে, তাহা বাদ [দতে 
পারিতেন না। 'নিমঞদ গাঁড়বার সমযে, ানমচাদ যে ভাষায মাতলাম কবে, তাহা ছাড়তে 
পারতেন শা। অন্য কার হইলে সহাশুভতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করত, বাঁল ৩ -- তুম 
আমাকে তোরাপেব থা আদুরীর বা িমচাঁদের স্বভ।ব চার বুঝাইযা দাও-াঁকল্তু ভাষা আমার 
পছন্দমত হইবে- ভাষা তোমাৰ কাছে লইব না।" 1কন্তু দীনবন্ধ,র সাধ্য 1ছল না, সহান,ডাতির 
সঙ্গে কোন প্রক।র বন্দোবস্ত করেন। সহান.ভঁত তাহাকে বাঁলত, ' আমার হকুম-সবকু লইতে 
হইবে-মাধ ভাষা । দেখিতে না যে, তোরাপের আষা ছাড়লে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের 
রাগের মত থাকে না, আদূরীীব ভাষা ছাড়লে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত 
থাকে না. 'নমচাঁদের ভাষা ছাড়লে 'নিমচাঁদের মাতলাম আর নিনচাঁদের মাতলামির মত থাকে না 2 
সবটুকু দিতে হইবে ।” দঈনবঞ্ধর সাধ্য ছল না যে বলেন যে “না তা হবে না।” তাই আমরা 
একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নমচাদ আন্ত আদুরী দোঁখতে পাই। বাচব মুখ রক্ষা কাঁরতে 
গেলে. ছেড়া তোরাপ, কাটা আদরা, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম । 

আম এমন বালিতোছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ কাঁরয়াছেন। গ্রন্থে রুচির 
দোষ না ঘটে, ইহা সব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় ক? আমি যে কয়টা কথা বাঁললাম 
তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধ,র রুচির 
দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই, তাঁহার তীর সহানুভাতির গুণেই ঘাঁটয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, 
ইহা সকলেই জানে । কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝতে পাঁরতোছ। গ্রন্থ ভাল হউক আর 
মন্দ হউক, মানুষটা বড় ভালবাসবার মানব । তাঁহার জীবনেও তাই দোৌখিয়াছি। দীনবন্ধুকে 
যত লোক ভালবাসত, আর কোন বাঙ্গালীকে যে তত লোকে ভালবাসিয়াছে, এমন আমি কখন 
দেখি নাই বা শুন নাই। সেই সব্বব্যার্পনী তীব্রা সহানুভতিই তাহার কারণ। 

দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ--€১) তাঁহার সামাজিক আভজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং 
স্বাভাবক সব্বব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাব্যের গুণ দোষের কারণ-_এই তততীটি বুঝান এই 
সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য । আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির 
অভাব হইয়াছে. সেইখানেই তাঁহার কাবত্ব নিম্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক নায়কা 
(0510 এবং 1১00100), তাহাঁদগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই. ইহাই তাহার কারণ । 
আদূুরী বা তোরাপ জীবন্ত ত্র, কামনশ বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরুপ নয়। 


ব ২৫৩ ৮৩৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


হাত আদূুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবাসদ্ধ ভাষা পর্যন্ত আনিয়া কাঁবর কলমের 
আগায় বসাইয়া দিরাছিল; কামিনী, বা বিজয়ের বেলা, লীলাতী বা সাঁলতের বেলা, চরিত্র ও 
ভাষা উভয় 'বকৃত কেন? যাঁদ তাহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সব্বব্যাপন, তবে এখানে 
সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহত্র। এখানে আভিজ্ঞতার অভাব । প্রথমে নায়কাদের 
কথা ধব। লশলাবতী বা কাঁমনীর শ্রেণীর নায়কা সম্বন্ধে তাঁহাব কোন আঁভজ্ঞতা ছল না। 
ছিল না, কেন না কোন লাঁলাবতাঁ বা কাঁমনী লাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই। হন্দুর ঘরে 
ধেড়ে মেয়ে, কোর্টীশপের পাত্রী হইয়া, বান কোর্ট কারতেছেন, তাঁহাকে প্রণ মন অমপ্পণি 
করিয়া বাঁসয়া আছে, এমন গেষে বাশালী সমাজে ছিল না- কেবল, াঁজকাল নাক দুই একটা" 
হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেসন মেয়ে আছে; ইংরেজ কন্যা-জীবনই তাই। 
আমাদগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমান আছে । দীন্বন্ধ ইংরোভি ও সম্কৃত নাটক 
নবেল ইত্যাদ পাঁড়য়া এই ভ্রামে পাঁড়য়াছিলেন যে. বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্হিত নায়ক 
নাঁয়কাকেও সেই ছাচে ঢালা চাই । কাক্তেই যাহা নাই, মাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই 
গাঁড়তি পাঁসষাছিলেন। এখন, আম ইহাও ধূপ্াইয়াছ যে, তাহার চরিত প্রণধন প্রথা এই ছিল 
যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাঁখষা িত্রক্বের ন্যায় চন তর্ীকতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ 
নাই কাজেই ইংনোজ ও সংস্কৃত গ্রন্থের নধ্যগত মৃৎপুত্তলগ্ীল দোখযা সে চাব্ন্র গগন মর 
হইভ। জাল আদর্শ সম্মুখে নই, কাজেই "স সবর্বব্যাপিলী পণ ভাঁতও সেখানে নাই 
কেন না, সঞ্*ব্যাপিনী সহান[ভুতিও জশবন্ত ভিন্ন জীবনহশীনকে ব্য ববিতে পাবে নাল 
জীবলহশীনের সঙ্গে সহানৃভীতিব কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাব পপীবলেন যে চীনবদ্ধর 
সামাঁজক আঁভন্ভ্রতাও নাই -স্বাভানিক সহানুভীতিও নই । £ই দুইটি লইযা দীনবগ্ধুণ 
কবিহব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিছ্ফষল। 

যেখানে দীনবগ্ধৎর প্রধান নশমকা কোর্টাশপর পাত্রী নহে যগ্া সোরন্ধ;ী সেখানেও 
দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পাঁবত্যাগ কাঁপা পুস্ভকগত আদম” অবলম্্ণ কবিসান্ছন। কাজেই 
সেখানেও নাঁয়কার চীবন্র স্বাভাঁবক হইতে পায় নাই। 

দীনবন্ধর নায়কাদগের সম্বন্ধে এরূপ রো বলা যাইতে পানে না। দীনবন্ধুর নায়কগুুল 
সধ্বশূণসম্পল্ন বাঙ্গালী যূবাকাজ কম্ম নাই, কাজ কশ্মের মধো বণগগানঃ 111017101, 
কাহারও কোর্টীশপ। এরূপ চরিত্রের রি আদর্শ ঝ।ঙগালা সমানে ই হাই, কাত্েই এখানেও 
আভজ্তা নাই, সহানুভ ভাত নাই। কাজেই এখানেও দীনবন্ধ কাত নিস্কল। 

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধ; জলধর বা জগদন্লা বা নিমচাঁদের চিন প্রণীত 
করিয়াছিলেন, যাঁদ এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলেও এখানে তাঁহান কাঁবিত্ব 
সফল হইত। যাঁদ একন্রে, একাধারে বাঞ্চনীষ আদর্শ পাইলেন না তবে সহুসংখ্যক জীবন্ত 
আদর্শের অংশাঁবশেষ বাছিয়া লইযা যাঁদ 'বন্যস্ত কারতেন, তাহা হইলে এখানেও কাঁবত্ব সফল 
হইত। তাঁহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল. তাহা পূর্রে বালযাঁছ। বোধ হয, তাঁহার চিত্তের 
উপর ইংরোঁজ সাহিত্যের আঁধপতা বেশী হইয়াছল বালয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা 
করেন নাই। পক্ষান্তরে ভল্ল প্রকৃতিব কবি অর্থাৎ যাঁহাদের সহান্ভাতি কঞ্পনার অধীনা 
স্বাভাঁবকশী নহে, তাঁহারা এমন ক্কুলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন জাদর্শকে তীবপ্ত কাঁল্যা 

সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধাঁবসা আনিয়া বসাইযা, একটা নবীনম্গাধ্ব বা লীলাবতীব চারন্রকে 
জীবন্ত কাঁবতে পারিতেন। সেক্ষপীশ্র অপলশলারুমে নীপন্ত 0711)2 বা জীবন্ত 40০ 
সৃষ্টি কারয়াছেন, কালিদাস অবলনলান্রুমে উমা বা একৃন্তলার সাঁন্ট কারগাছেন। এখানে 
সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণন । 

দীনবন্ধর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক 
প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত সেই সকল প্রদেশে তিন অনেক ভ্রমণ কারগ্রা- 
[ছলেন। নাঁলকরের তঙকাঁলিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইযাছিলেন। এই 
প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছলেন, এমন আর কেহই জানতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক 
সহানুভূতির বলে সেই পীড়ত প্রজাদগের দুঃখ তাঁহার হদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কাঁবকে লেখনীমূখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাবিতাসংগ্রহ--ডামিকা 


ঘূচাইয়াছে; নীলদর্পণ, নীল দাসাঁদগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে । নীলদর্পণে, 
গ্রল্থকারের আঁভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দয়াছল বাঁলয়া, নীলদর্পণ তাঁহার 
প্রত সকল নাটকের অপেক্ষা শীক্তশালশ। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকতে পারে, 1কস্তু 
নশলদর্পণের মত শক্তি আর দিছৃতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে 
তাদৃশ বশীভূত কারতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগীল নাটক নবেল বা অন্যাবধ 
কাব্য গণনত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাঁজক আনিষ্টের সংশোধন । প্রায়ই সেগীল কাব্যাংশে 
[নকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দ্যযসাম্ট! তাহা ছাড়িয়া সমাজ সংস্করণকে 
মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কাবত্ব নিষ্ষল হয। কিন্ত নশলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবাম্বধ 
হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট । তাহার কারণ এই যে. গ্রল্থকারের মোহময়ী সহানুভীতি সকলই 
মধুময় কাঁরয়া তুলয়াছে। 
উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য পয, আম দীনবন্ধুর কাঁবত্বের দোষ-গুণের “ম 
উৎপত্তিস্থল 'নাদ্দিম্ট কারলাম, ইহা তাহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছ, এমন নহে। বাহ পাড়া 
একটা আন্দাঁল 11৮1৮ খাভ। বঁণিয়াছি, এমন নহে । গ্রল্থকারের হদয় আম বিশেষ জানিতাম, 
তাই এ কথা বলয়াছ ও বলতে পাঁরয়াছ। যাহা গ্রন্থকারের জদয়ে পাইয়াছ, গ্রন্থেও 
তাহা পাইযাছি বালয়া এ কথা বাঁললাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে. তাহার গ্রন্থ এরুপে 
বীঝতে পারতাম কি না বালতে পার না। অন্যে, যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান 
পান নাই সে বাঁলতে পাঁবত কি না জান না। কথাটা দীনবন্ধূর গ্রল্পের পাঠকমণ্ডলণীকে 
বুঝাইয়া বালব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর প্নেহ ও প্রীতির খণের যতটুকু পাঁর 
পাঁরশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই, এই সমালোচনা 'লাখবার জন্য আম তাহার 
পূন্রাদগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধন গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার 
উদ্দেশ্য নহে । কেবল, সেই অসাধারণ মন,ষ্য কিসে অসাধাবণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার 
উদ্দেশ্য । 
শ্রীবাঁজকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


ঈশ্বরচন্দ্র গ্প্তের কবিতাসংগ্রহ--ভূমিকা 
জীবনচারত ও কাবত্ব 
উপকন্রম।ণক। 


বাঙ্গালা সাহত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক. কাঁবতার অভান ণাই। উৎকৃষ্ট কাঁবতারও 
অভাব নাই-_বিদ্যাপাতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্স্ত অনেক সকাবি বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ কাঁরয়াছেন, 
অনেক উত্তম কাঁবতা 'লীখয়াছেন, বাঁলতে গেলে বরং বলিতে হয় যে বাঙ্গালা সাঁহতা, কাব্যরাশি 
ভারে কিছু পীঁড়ত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কাবতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি 
করি কেন 2 সেই কথাটা আগে বুঝাই। 

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইখ্বা, মোচার ঘণ্টে আঁতিশয় বাঁস্িত 
হইয়াছলেন সামগ্রীটা কি এও বহুকম্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রী বুঝাইয়া দিলে, তানি 
স্থির কারলেন যে. এ “কেলা কা ফুল”। রাগে সব্রাঙ্গ জদালয়া যায় বে, এখন আমরা সকলেই 
মোচা ভূলিয়া কেলা কা ফুল বাঁলতে 'শাখয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গযপ্তের কিতা সংগ্রহ কবিতে 
বাঁসয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন। 

একাদন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বাঁসয়াছিলাম। প্রদোষকাল- প্রস্ফুটিত 
চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগ্ীরথ লক্ষবীচাবক্ষেপশালনী--মৃদু পবনাহল্লোলে তরঙগভঙগ- 
চণ্টল চন্দ্ুকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নাবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বাঁসয়াছিলাম 
তাহার নীচে দিয়া বর্ধার তীব্রগামী বাঁররাঁশ মৃদু রব কাঁরয়া ছুটিতোছল। আকাশে নক্ষত্র, 
নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ুরশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, 
কবিতা পাঁড়য়া মনে তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কাবিতায় তাহা হইল না- ইংরোঁজর সঙ্গে এ 
ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভঁতিও অনেক দূরে। 


৮৩ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


মধুস্‌দন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্ত হইল না। চুপ কাঁরয়া রাহলাম। 
এন রে গাদা হইতে মধু লক্ষাতধবান পলা গেল। জেলে জা বাহিত বাহতে 
তছে-- 





“সাধো আছে মা মনে। 
দূর্গা বলে প্রাণ ত্যজব, 
জাহবী-জীবনে।” 
তখন প্রাণ জুড়াইল-মনের সুর মাঁলল--বাঙ্গালা ভাষায়--বাঙ্গালীর মনের আশা শহানতে 
পাইলাম--এ জাছুবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যাজবারই বটে, তাহা বাঁঝলাম। তখন সেই 
শোভাময়ী জাহবী, সেই সৌন্দর্যযময় জগৎ সকলই আপনার বাঁলয়া বোধ হইল- এতক্ষণ পরেব 
বালয়া বোধ হইতোছল। 
সেইর্প, আজকার দিনের আভনব এবং উন্নাতির পথে সমার্ঢ সৌন্দর্যযবিশিস্ট বাঙ্গালা 
সাঁহত্য দৌখয়া অনেক সময়ে বোধ হয়-হোৌক সুন্দর, কি এ বাঁঝ পরের_ আমাদের নহে। 
খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খাজয়া পাই না। তাই ঈশ্বব গ:প্তের কাবতা 
সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াঁছ। এখানে সব খাঁট বাঙ্গলা। মধসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাব ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাট বাঙ্গালী কাব জল্মে না_ 
জাল্মবার যো নাই-জাল্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার 'ফাঁরয়া অবনাতর পথে না গেলে 
খাঁট বাঙ্গালী কাঁব আর জল্মিতে পারে না। আমরা “বন্রসংহার" পাঁরত্যাগ কাঁরয়া “পৌষপাব্বণ" 
চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্্বণে যে একটা সুখ আছে- বন্্রসংহারে তাহা নাই। 
পুলতে যে একটা সুখ আছে, শচীর 1বম্বাধর-প্রাতীবাম্বত সুধায় তাহা নাই। সে 
জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়লে চালবে না; দেশশদদ্ধ জোনস-, গাঁমসের তৃতীয় সংস্করণে 
পাঁরণত হইলে চাঁলবে না। বাঙ্গালী নাম রাখতে হইবে । জননী জল্মভমকে ভালবাসতে 
হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্র কাঁবয়া তুলিয়া রাখতে হইবে। ই লি 
মার প্রসাদ। এই খাঁট বাঙ্গালাট, এই খাঁট দেশী কথাগ: লি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট 
না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিষা খাইতে পাব - “কিন্তু মার প্রসাদ ছাঁডব না। এই 
কাবতাুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ কাঁরলাম। 
এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত তীহ্াব 
উদ্যোগ ও পারশ্রম ও যড়্েই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক তাহা আমাকে 
কারতে হইলে, আমি কখন পাঁরয়া উঠিতাম না। 
এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতোছ, তাহার জন্যও ধন্যবাদ 
গোপাল বাবুরই প্রাপ্য । তাঁহার জীবনী সংগ্রহ কাঁরয়া গোপাল বাক্‌ আমাকে কতকগুলি 
নোট 'দিয়াছলেন। আম সেই নোটগন্টীল অবলম্বন কাঁরয়া এই জীবনগ সঙ্কলন কারয়াছ। 
গোপাল বাব; নিজে সুলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহত্যসংসারে সুপাঁরচিত। তাঁহার নোটগুলি 
এরূপ পারিপাটশ ষে, আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছ কাঁর 'নাই কেবল আমার নিজের 
বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথয়া 'দয়াছ। প্রথম পাঁরচ্ছেদাট বিশেষতঃ এই প্রণালীতে বলাখত। দ্বতীয় 
গোপাল বাবুর নোটগাীল প্রায় বজায় রাঁখয়াছ-আর শকছুই গাঁথতে হয় নাই। 
তৃতায় পরিচ্ছেদের জন্য 'আম একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী । 
এই কথাগুলি বাঁলবার তাৎপর্য এই যে. গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জনা আমাক 
ও সাধারণের নিকট াবশেষ কৃতজ্ঞতার পান্ন। 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ-_বাল্য ও শিক্ষা 


প্রয়াগে যুক্তবেণী-বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্র মধ্যে মুক্তবেণী কলিকাতার ১৫ ক্লোশ উত্তরে গঙ্গা, 
যমুনা, সরস্বতী ব্রিপথগ্রাঁমনী হইয়াছেন। যেখানে এই পাঁব্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পার্থ 
গ্রামের নাম “ভ্রিবেণধ”- পর্র্ব পারাঁস্থত গ্রামের নাম “কাণ্চনপল্লশ” বা কাঁচড়াপাড়া। 
» কাঁচড়াপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্রের দক্ষিণে গৌরীভা বা গাঁরফা। এই [তন গ্রামে 
অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন । 


৮৩৬ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ--ভূমিকা 


গাঁরফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণীবহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । 
কুমারহট্রের গৌরব কাঁবরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একাঁট অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত।* 

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদাবংশের আদ পুরুষ। তাঁহার একমার পুত্রের 
নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পত্র, (১) 1বজয়রাম, (২) 'নাধরাম। বিজয়রাম পাণ্ডিত 
বালয়া খ্যাত 'ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহান বিলক্ষণ 'আঁধকার ছিল। সেই জন্য তিনি 
বাচস্পাঁত উপাঁধ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটি টোল ছল. তথায় অনেক ছান্র সংস্কৃত, সাহত্য, 
ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভাতি তাহার 'নকট শিক্ষা কাঁরত। 'তাঁন সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখাঁন 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, 'িল্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। 

কানষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুব্ৰ্দে চিকিৎসা শাচ্দ্ে বিলক্ষণ ব্যুৎপাত্ত লাভ করিয়াছিলেন। তান 
কাঁবভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনাঁট পত্র জন্মে, (১) বৈদানাথ, (২) ভোলানাথ 
এবং (৩) গোপীনাথ। 

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পত্র হাঁরনারায়ণ দাসের ওরসে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে 
(১) 1গরিশচন্দ্র, (২ ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (81 শিবচন্দ্র এবং একাঁট কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫এ 
ফাল্গুনে শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 

গৃপ্তেরা তাদশ ধনী ছিল না: মধ্যাবত্ত গৃহস্থ। পৈতৃক ধানাক্ষেত্র পুজ্কীরণ, উদ্যাম, 
এবং রাইযাঁতি জমির আয়ে এই একালভূক্ত পারবারের কোন অভাব ঘাঁটত না। সমাজ মধ্যে 
এই গৃহস্ছেরা মান্য গণ্য ছিল। 

ঈশ্বরচন্দেব 1পতা, 'চাকংসা-ব্যবসায় তাগ করিয়া, স্নগ্রামের নিকট শেয়ালডাঙ্গার কৃঁটিতে 
মাঁসক ৮ টাকা বেতনে কাজ করিতেন। 

কাঁলকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্েব মাতামভাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর 
সাহত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস কাঁরতেন। মাতামহ রামমোহন গপ্প্ত উত্তর 
পাশ্চমাণ্চলে কানপুরে বিষয়-কর্ম কারতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল 'ছিল না। 

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত 
ছেলে ছিলেন। সাহসঠা খুব ছল। পাঁচ বংসর বযসে কালশপূজার দিন অমাবস্যার রান্রে, 
একা নিমন্ত্রণ রাখতে 'গিয়াঁছলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাডে পাঁড়য়া গিয়া ছল। 
সে ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে নিতে না পাঁরয়া জিজ্ঞাসা কারিল -- 

"কেরে 2কে যায় 2" 

"আমি ঈশ্বর ।" 

“একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাঁ্রতে কোথায় যাইতে ছিস 2" 

“ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে।" 

দেশকাল গুণে এ সাহসের পাঁরণাম-হোগলকুপড়য়ায় বাঁসয়া কবিতা লেখা! 

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃন্রম যৎকালে ১০ বর্ষ সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্য হয়। 

স্বশীবয়োগের কছুদিন পরেই তাঁহার পিতা হারনারায়ণ দ্বতীয় বার বিবাহ করেন। 
[তাঁন বিবাহ কারয়া শরশ্‌রালয় হইতে বাট না আঁসয়া কার্য স্থলে গমন করেন। নব বধূ 
একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আঁসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) 
তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতোছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 
চিত্রের উপযোগণী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল যে, তান খাঁটি জিনিষ বড় ভালবা সিতেন, 

মোকর বড় শব্ুু। এই সংগ্রহস্ছিত কবিতাগুি পাঁড়লেই পাক দোখতে পাইবেন যে, 

কবি মোঁকর বড় শতু-সকল রকম মোঁকর উপর তান গাল বর্ষণ করিতেছেন-গবর্ণর 
জেনেরল হইতে কালিকাতার মুটে পর্যীন্ত কাহারও মাফ ন । এই বিমাতার আগমনে 
কবর সঙ্গে মোকির প্রথম সম্মুখ সাক্ষাং। খাঁট মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে- তাহার স্থানে 
একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মোঁকর শত্রু; ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহা হইল না, এক 


* এই প্রদেশের বৈদ্যগণ রাজকার্ষেটও বিশেষ প্রাতপান্ত লাভ করিয়াছেন। নাম কারলে অনেকের 
নাম করা যাইতে পারে। 


৮৩৪ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


গাছা রুল লইয়া স্বীয় 'বমাতাকে লক্ষ্য কারয়া বিষম বেগে তান 'িক্ষেপ কারলেন। কাবি- 
প্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যন্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল-াঁবমাতা ত্যাগ 
কাঁরয়া একটা কলা গাছে 'বাঁধয়া গেল। 

অস্ত্র ব্যর্থ দৌখয়া কিরাতপরাজত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢ্াঁকয়া সমস্ত দিন 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাঁহলেন। +কন্তু বরদানার্থ পনাকহস্তে পশুপাঁত না আঁসরা, প্রহারার্থ 
জুতাহন্তে জ্যেঠা মহাশয় আঁসয়া উপাস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা 
প্রহার কারয়া চলিয়া গেলেন। 

কন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তান বুঝলেন. এ সংসার 
মেকি চাঁলবার ঠাঁই-মোকর পক্ষ হইয়া না চাঁললে এখানে জৃতা খাইতে হয়। ইহার পর, 
যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজন্ম তীর জবালাবাঁশস্ট বক্রোক্ত সকল নির্গত হইল. তখন 
পাঁথবীর অনেক রকম মোক তাহার নিকট জুতা খাইল। কাঁবকে মারলে, কাব মার তুলিয়া 
রাখেন। ইংরেজ সমাজ বায়রণকে প্রপশীড়ত কারয়াছিল-_বায়রণ, ডন জ;য়ানে তাহার শোধ 
লইলেন। 

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আ?সয়া সান্তনা কাঁরয়া বলেন, “তোদের মা নাই, মা হইল, 
তোদেরই ভাল। তোদোৌর দোখবে শহনবে।” 

আবার মোক! জ্যেঠা মহাশয় যা হোৌক-খাঁট রকম জুতা মাঁরয়া ?গয়াঁছলেন, কিন্তু 
িতামহের 'নকট এ ঘ্নেহের মোক ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পতামহের মুখের 
উপর বলিলেন, 

“হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখছ বাবা আমাদের তেমনই দেখুবেন।” 

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ায় বড় মন দিলেন না। ব্যাদ্ধর অভাব ছিল না। 
কাঁথত আছে ঈশ্বরচন্দ্রের যখন তন বংসর বয়স, তখন তান একবার কাঁলকাতায় মাতুলালয়ে 
আঁসয়া পীড়ত হয়েন। সেই পড়ায় তাঁহাকে শফ্যাগত হইয়া থাকতে হয়। কাঁলকাতা 
তৎকালে ?নতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাঁছর বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচল্দ্ 
শষ্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবাৃত্ত কারতে থাকেন ।_ 

“রেতে মশা দিনে মাছি. 
এই তাড়য়ে কল্‌কেতায় আছি।” 
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তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করতে পারেন- আমরা 'বশ্বাস কারব ?ক না 
জান না। তবে যখন জন স্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিতাজগতে 
চালয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক । 

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষাদগের মধ্যে অনেকেই, তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচাল কাব 
প্রভৃীতিতে যোগদান এবং সংগনত রচনা কাঁরতে পাঁরিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও 'পিভক্যাদগের 
সংগীত রচনা শাক্ত ছিল। বীজ গুণে নাঁক অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। 

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগ ছিলেন না। কখনও 
পাঠশালাম্ন যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খোঁলয়া বেড়াইতেন। এ সময় মখে মুখে 
কাবতা রচনায় তংপর 'ছিলেন। পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছান্রেরা পারস্য ভাষায় যে সকল পস্তক 
অর্থ করিয়া পাঠ কারত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা ভাষায় 
কাঁবতা রচনা কাঁরতেন। 

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দোঁখয়া, গর্‌জনেরা সকলেই বাঁলতেন, 
ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবেন। চিরজীবন অন্নবস্তের জন্য কষ্ট পাইবে। 

সেই অনাঁবিস্ট বালক সমাজে লব্বপ্রীবস্ট হইয়াছলেন। আমাদের দেশে সচরাচব প্রচালত 
প্রথানূসারে লেখা পড়া না শাখলেই ছেলে গেল "স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে 
কেবল পরের ফলকরা চুরি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রোঁড্রক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে 'ছলেন, 
এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। 'কিম্বদন্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাক বাল্যকালে 
ঘোর মূর্খ 'ছলেন। 

মাতৃহঈন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান কাঁরতে থাকেন। 


৮৩৮ 


ঈশ্বরচন্দ্র গপ্তের কাবতাসংগ্রহ-_ভুঁমিকা 


কাঁলকাতায় আঁসয়া সামান্য প্রকার 'শক্ষা লাভ কাঁরয়াছলেন। স্বভাবাঁসদ্ধ কাঁবতা রচনায় 
14শেষ মনোযোগ থাকায়, 1শক্ষার প্রাত দান্ট গদতেন না। 

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পাঁভিত হইয়াঁছলেন, আজ কাল অনেক হেললকে সেই ভ্রমে পাঁতিত হইতে 
দোঁখ। 'ীলীখবার একটু শাক্ত থাঁকলেই, অমাঁন পড়া শুনা ছাঁড়রা "দয়া কেবল রচনায় মন। 
রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা । এই সকলে ছেলেদের দুই দিক নষ্ট হয়-_রচনাশাক্ত যেটুকু 
থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র কালে। পড়া শুনাষ অদনোযোগন 
হউন, শেষে তান কিছ? শাঁখয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনার তাহার গবলক্ষণ প্রমাণ আছে। 
কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড দঃখেরই বন। তান 
সাশিক্ষিত হইলে, ভাঁতাব ষে প্রতভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে. তাঁহার ঝাবত্ব কার্য 
এবং সমাজের উপর আঁধপত্য অনেক বেশী হইত। অনার বিশ্বাস যে, তিনি যাঁদ ত'হার 
সমসানায়ক লেখক কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তরঁ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সদা শাক্মত 
হইতেন, তাহা হইলে ভীহার সময়েই বাঙ্গালা সাঁহত্য আনেক দুন অগ্রসর হ২৩। বাঙ্গালার 
উন্নাতত আরও "ত্রশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দ.হাঁট অভাব দেখিষা ধড় দুঃখ হয় 
সাঁজ্জত রুচির অভাব এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারাক। আধুনিক সামাজক 
বানরাঁদগেন ইয়ারকর মত ইয়ারকি নয় প্রভাবশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তনু ইয়ারাব বটে। 
জগদীশ্বরের সঙ্গেও একট ইয়ারকি-_ 

কাহুত না পার কথা-ক রাখব নাম 2 
তুমি হে তামার বাবা হাবা আআারাম। 

ঈশান গর্তের যে ইয়ারকি ভাহা আনরা ছাড়তে রাড নই । শাঙ্গাল। সাহত্ উহা আছে 
বলিয়া, বাঙ্গালা লা?গহতো এখটা দুলভি সামগ্রী আছে । শেক সঃয়েই এই ইয়ারাক িশযদ্ধ, 
এবং ভোগাঁবলাসের জাবাজ্দন বা পরের প্রাতি বিদ্ধেবশন্য। রক্ত পাইনা হ'লাইতে আমর রা 
নই, কিন্তু দঃখ এই হেলএতটা প্রাতভ। ইয়া ।কতেই ফুলাইল। 

একজন দেউলেপড়া শংডনঈ, নাতি শীলের গঞ্প শাানধা, দুঃখ কাঁরয়া বাঁলযাছল “বশ 
লোকে খাল বোতল নোঁচযা বড় মানুষ হইল-আাঁম ভরা বোতল বোঁচয়া ধান নরিতে 
পারলাম নাঃ” সীশক্ষার অভাবে ঈশ্বব গযপ্চের ঠিক তাই ঘটিনাছিল। তাই এখনকাল 
ছেলেদের সতন৮ কনিতোছি-ভাল শিক্ষা লাভ না কবি কালিন আড় পাঁডও না। ঘহাত্মা 
1দগের জীবনচপিতের সালাত আনেক গবৃতিল লটীত জামবা শিখিযা থাকি । ইঈশ্বরচন্দ্রের 
জীবনের সমালাচনায় আমবা «৯ আতাতী নীতি শিখি -সশিশ্ন ভগ প্রতিভা কখন পর্জ 
ফলপ্রদা হয় না। 

ঈগ্বন»ন্দ্রের স্মাভশীক্ত লাল্যকাল হইতে সতম্ঞ প্রখর ছিল। একবার যাহা শবানতেন, 
তাহা আর ভালিতেন না। খাঁঠিন সংকৃত ভাব- "ব্ৰেধ্য শ্লোকসমূহের শাখা একবার শশন্যাই 
তাহা আবকল কধিভাষ রচনা কারতে পাপতেন। 

গশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পন তাঁহার একজন নাল্যসখা ১২৬৬ সালেন ১লা বৈশাখের “সংবাদ 
প্রভাকরে' নিম্নলিখিত মন্তবা প্রকাশ করিয়া 1গিয়াছেনন 

“ঈশল বানু দযগ্ধষপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বাদ্ধশালিতা ব্যক্ত করিতে আহ্গ্ত বঃেন। 
কালীন পাঠশালায় প্রথম শিক্ষায় আতি শৈশবকালে প্রবর্ত হইয়াছিলেন, তখন ভাঁহা অপেক্ষা 
আঁধকন্যস্ক বালকেরা পারস্য শাস্ত্র পাঠ কাঁরত। তাহাতেই যে দূই ণকঁটি পারস্য শব্দ শ্রুত 
হইত, "তাহার অর্থ শ্রুতি মানতেই বিশেষ 'বাদিত হইযা, বঙ্গ শব্দেব সাঁহত সংযোজনা কারিনা, 
উভম ভাষায় মিলিত তথচ অর্থাবিশিষ্ট কবিতা অনাধাসেই প্রস্তুত কারিতেন। ১১1১২ বংসর 
বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদূশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত কাঁবতে পারগ 
হইয়াছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে গাকুক, উক্ত কাণ্চনপল্লীতে বারোইয়ারণ প্রভাতি 
পৃজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদী দল আগমন কাঁরত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্ত।দলোক উত্তর 
গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর সাবু অনাধাদে আঁতি শীঘ্রই মাত সম্রাহয 
চমৎকার গান পাঁবপাটী প্রণালণতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন ।” 

লেখক পরে িখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর বাবু অগ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি 'বিদ্যাভ্যাস 
এবং জাঁবিকান্ষেষণ জন্য কাঁলকাতায় আগমন করেন। আমার সাঁহত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ 


৮৩৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


যখন তাঁহার সাঁহত প্রণয় সগ্চার হয়, তখন আমারও পতদ্দশা, তান যাঁদও আমার অপেক্ষা 
[কণ্চিং আঁধক বয়স্ক 'ছলেন, তথাঁপ উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, কেবল বদ্যাভ্যাসেই আসক্ত 
ছিলাম । আম সে সময় সব্্বদা তাঁহার সংসর্গে থাঁকতাম, তাহাতে প্রায় প্রাতাদনই এক একটি 
অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবললান্রমে অপূর্ব কবিতা 
রচনা করিয়া সহচর সূহংসমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান কারতেন। কোন ব্যাক্ত কোন কাঠন 
সমস্যা পূরণ করিতে দলে, তৎক্ষণাং তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পৃরণ কাঁরতেন, তদ্রুপ পূব্রে 
কদাপ প্রত্যক্ষ হয় নাই।” 

উক্ত বাল্যসখা শেষ 'লাখয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষবয়স্ক, 
তৎকালীন 'দবা রাঁন্র একত্র সহবাস থাকাতে আমার 'নকট মূদ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন কাঁরতে 
আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, এক মাস ক দেড় মাস মধ্যেই মিশ্র পর্যান্ত এককালীন মুখস্থ 
ও অর্থের সাহত কণ্ঠস্থ করিয়াঁছলেন। শ্রাতিধরাঁদগের প্রশংসা অনেক শ্রাতগোচর আছে, 
ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রাতিধরতা সব্ব্দাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে । বাঙ্গালা কাঁবতা তাঁহার 
স্বপ্রণশীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক. একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠ মাব্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, 
একেবারে "চন্রপটে "চন্রিতের ন্যায় 'চন্ুস্থ হইয়া চিরাঁদন সমান স্মরণ থাঁকিত।" 

কাঁলকাতার প্রাসদ্ধ ঠাকুর-বংশের সঙ্গে ঈশ্বর গৃপ্তের মাতামহ-বংশের পাঁরচয় ছিল। সেই 
সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় আঁসয়াই ঠাকৃর বাটীতে পারিচিত হয়েন। পাথহারয়াঘাটার গোপন 
মোহন ঠাকুরের তৃতীয় পত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহত 
ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে । ঈশ্বরচন্দ্র তাহার নিকট 'নয়ত অবশস্থানপূর্কক কিতা রচনা 
কাঁরয়া সখ্য বাঁদ্ধ কারতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন । লেখা পড়া 'শক্ষা 
এনং ভাষানুশীলনে তাহার অনুরাগ ও যত্র ছিল। ধশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশাক্তও 
জাল্ময়াছল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশকশীর্তর সোপানস্বরূপ | 

ঠাকুর বাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গাতাঁবাধ ছিল। মহেশচন্দ্রুও 
কাঁবত। রচনা কাঁরতে পাঁরতেন। মহেশের 'কাণ্চৎ বাঁতিকের 'ছিট থাকায় লোকে তাঁহাকে 
' মহেশ পাগলা” বালত। এই মহেশের সাঁহত ঠাকুর বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে 
কাঁবতা-যুদ্ধ হইত। 

ঈপ্বরচন্দ্রের যংকালে ১৫ বর্ষ বয়স. তৎকালে গণুপ্তীপাড়ার গৌরহাঁর মাল্সকের কন্যা দুগ্গামণি 
দেবীর সাঁহত তাহার ীববাহ হয়। 

দুর্গামাণর কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দোৌখলেন, আবার মোক! দুগ্ামীণ দোখতে 
কুাসতা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে. প্রাতভ।শালী কাঁবর অদ্ধাঙ্গ নহে-কবির 
সহধম্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কাঁহলেন না। 

ইহার ভিতর একট] £২07)81,00ও আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার একজন 
ধনবানের একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে আভলাষী হয়েন। 'কন্তু তাঁহার পতা 
সে বিষয়ে মনোযোগ না হইয়া, গৃপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহ'রি মল্লিকের উক্ত কন্যার সাঁহত 'ববাহ 
দেন। গৌরহার, বৈদ্যদিগের মধ্যে একজন প্রধান কৃলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ 
এবং অর্থ দান কাঁরতে হইল না বাঁলয়া, সেই পান্রীর সাহতই ঈশ্বরচন্দ্র পিতা পুন্রের বিবাহ 
দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি 
বাঁলয়াছলেন যে, আঁম আর সংসারধর্্ম কাঁরব না। ছু কাল পবে ঈশ্বরচন্দ্র আত্মীয় 
মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ কারতে অনুরোধ কাঁরলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের 
ঝগড়ার মধ্যে পাঁড়য়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একাঁট মহতশী নপাত শিক্ষা কার। ভরসা 
কার আধুনিক বর কন্যাঁদগের ধনলোলুপ 'পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়সঈম কারবেন। 

ঈশ্বর গণপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন. চিরকাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ-পোষণ 
কাঁরয়া, মৃত্যুকালে তীহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছ কাগজ রাঁখয়া গিরাছিলেন। দুর্গামাণও 
সচ্চারত্রা ছিলেন। কয়েক বংসর হইল, দুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। 

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুখ কাঁরব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দূঃখ কারব 2 
দুর্গামণির দুখ ছিল কি না তাহা জান না। ষে আগ্‌নে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে 


৮৪০ 


ঈশ্বরচন্দ্র গ্‌প্তের কাঁৰতাসংগ্রহ--ডুমিকা 


আগুন তাঁহাব হদযে ছিল ক না জান না। ঈশ্ববচন্দ্রেব 'ছিল--কাঁবতাষ দোঁখতে পাই। 
অনেক দাহ কাঁবষাছে দেখিতে পাই। যে 'শক্ষাট্‌কু স্লীলোকেব ধনকট পাইতে হয তাহা 
তাহাব হয না। যে উন্নাত স্তীলোকেব সংসর্গে হয স্মীলোকেব প্রাত প্নেহ ভাক্ত থাকলে 
হয তাহাব তাহা হয নাই। স্ত্রীলোক তাহান কাছে কেবল ব্যঙ্গেব পাণ্ব। ঈশ্বব গ,প্ত তাহাদের 
দগে আঙ্গুল দেখাইযা হাসেন মুখ ভেঙ্গান গালি পাডেন তাহাবা যে পাঁথলশপ প।পেৰ আকব 
তাহা নানা প্রকাব অশ্লীলতাব সাঁহত বাঁলযা দেন-তাহাদ্দব সখমশী বধসমযী প্যমষী 
কাঁবতে পাবেন না। এক একবাব স্ত্ীলোককে উচ্চ আসনে বসাইযা কাঁধ যাব সাধ 'মিটাইতে 
যান-কিস্তু সাধ মিটে না। তাঁহাব উচ্চাসনাস্ছিতা নাষকা বানবীতে পাঁবণত হয। তাহার 
প্রণীত মানভগ্জন' নামক বিখ্যাত কাবযব নাঁষকা এবপ। উত্ত বাণিতা শামবা এই সংগ্রহে 
উদ্ধত কাঁব নাই । স্ত্রীলোক সম্বন্ধ কথা বড অলপই উদ্ধত কাঁবযাঁছ। অনেক সমায ঈশ্বব 
গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন খাষাদগেব ন্যায মুক্তকণ্ঠ-আতি কদর্যা ভাষায বাবহাব না 
কাঁবলে গাঁল পূবা হইল মনে কবেন না। কাজেই উদ্বা কাঁবত পাবি নাই। 

এখন দর্গীমাঁণব জনা দওখ কাঁবব না ঈশ্বব গপ্ডেব জন্য + ভবসা কাব পাঠক খাঁলাবেন 
*শ্বব গণপ্তেব জন্য। 

১২৩৭ সালের কার্তক মাম্স ঈশ্ববচন্দ্রেব পিতা হাঁষ্নাবায়ণেব মৃতু হয। 

মাতাব মৃত্যুব পবই ঈশ্ববচন্দ্র কালকাতাম আঁসধা মাতৃলালযে থাঁকমা ঠাঞুব বাটাঁনতিই 
প্রাতপালিভ হইতেন। শিতাব মত্যব পরব আথণপাচ্জন আবশাক হইযা উঠে। জো্ঠ 
গাঁবশচন্দ্রু এবং সব্বকনিষ্ভ শবচন্দ পৃব্বেইি গবিযাঁছালন। বামচন্দেব লালন পালন ভাব 
ঈশ্ব-ঢাণ্দরব উপবহ অপি ত হয। 


'দ্বিতীষ পাঁবচ্ছেদ__কম্ 


প্রবাদ আছে লক্ষ সবস্বতীতি ি্কাল াবব।দ । সবস্বতীব ববপ-্প্রবা প্রা লক্ষমীহাড। 
লক্ষীব ববপুণ্রেবা সবস্বতীব বিষম পাঁতিত। কথাটা কতক সত্য হই/লও হইতে পা 
কস্তু সো বষষে লক্ষমমীব বড অপবাধ নাই। 1লক্রমাঁদত্য হইতে কুষ্ণচণ্র পর্ধীশ্ত দোখিত পাই 
লক্ষমীব ববপতুন্রেবা সবস্বতীব পূন্রগণেব বিশেষ সহাঘ। লক্ষী চিবকাল সবস্বতণকে হঠাত 
ধাঁবযা তৃলিষা খাডা কাবা বাঁধানন নাঁভাল বোধ হশা সলস্নতী অনেক দিন বিসুপার্থে 
অনন্ত শয্যা শষন কাঁবধা ঘোন নিদ্রা নিমগ্ন হইতেন তাহাব পালিশ গদ্দভগুলি সহমত 
চ।ৎকাব কাবলেও উঠঠিতেন না। এখন হহত মে ভাবটা তেমন নাই। এখন সধস্বতী কঙকটা 
আপনার বলে বলবতীঁ, অনেক সমাঘই আপনাব বলেই পদ্মবনে দাডাইষা বীণাম ঝঙ্কাব 
দতেছেন দৌখতে পাই। হযত দোঁখতে পাই দুই জনে একাসনে বাঁসমাই সুখ স্বচ্ছন্দে কাল 
যাপন কবিতেছেন-_সতীনেব মত কোণ্দল ঝকডা নাক কাটাকাঁট ীকছু নাই অনেক সমযে দোখ 
সবস্বতী আসমানছন দোখযাই লক্ষী আসিয়া উপাস্িত হন। বস্তু যখন ঈশ্বব গপ্ত সবস্বতীব 
আবাধনাষ প্রথম প্রবৃত্ত তখন সে দন উত্পস্কিত ভয নাই। লক্ষযীব একজন বনপ,এ তীঁহাব 
সহায হইলেন। লক্ষী সবস্বতকে হাত ধাবযা তৃলিম্লশ। 

যে"গন্দ্রমোহন গঠ্াকুব ঈশ্ববচন্দেব কাঁবত্বশক্তি এবং প্চনাশান্ত দশনে এহ সময়ে অর্থাৎ 
১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায একখান সংবাদপ৪ প্রচাব কাঁকাত আভিলানী হাযন। ইহার 
পযন্ত ৬ খানি মান্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইফা?ছল। 

(১) বাঙ্গালা গেজেট”"-১২২২ সালে গঙ্গাধব ভ্রাচার্যয কর্তক প্রকাশ হম। ইহাঠ প্রথম 
বাঙ্গালা সংবাদপন্র। (২) “সমাচাব দর্পণ -১২২৪ সালে শ্রীবামপুবেব িশনবিদিগেব দ্বাবা 
প্রকাশ হয। (৩) ১২২৭ সালে বাজা বামমোহন বাষের উদ্যোগে- সংবাদ-কৌমধ্দী” প্রকাশ 
হয। (৪) ১২২৮ সালে 'সমাচাব চন্দ্রিকা' (৫) “সংবাদ তাঁমবনাশক ' এবং (৬) বাবু 
নীলবত্ত হালদাব কর্তৃক “বঙ্গদূত” প্রকাশ হয। 

ঈশ্ববচন্দ্র যোগেন্দ্রমোহনেব সাহায্যে, উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসাঁ হইযা সন ১২৩৭ 
জন মাঘে ' সংবাদ প্রভাকব' প্রচাবাবস্ত কবেন। তৎ্কালে প্রভাকব সপ্গাতে একবার মান্ন 
প্রকাশ ৷ 


৮৪১ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জল্ম-বিবরণ লম্বন্ধে লিখিয়া 
গিয়াছেন, “বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্ক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পর প্রকটিত 
হয়। তখন আমাদগের যন্ত্রালয় ছল না। চোরবাগানে এক মদ্রাযন্ত্র ভাড়া কারয়া ছাপা 
হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পরব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটাতে স্বাধীনরূপে মন্মালয় 
স্থাঁপত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্্ণন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে আঁত সম্দ্রমের সাহত ম্াদ্রত 
হইয়াছিল ।” 

কাণিদাধক ১৯ বর্ষবয়সক নবকাঁব-সম্পাঁদত নব প্রভাকর অল্প দিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত 

সাধারণের দৃঁষ্ট আকর্ষণ কারিতে সমর্থ হয়। কাঁলকাতার যে সকল ম্দ্রান্ত ধনবান 
এবং কৃতাঁবদ্য লেখক, সাপ্তাহক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা 
বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাঁদগের নামের গনম্নালাখত তালিকা প্রকাশ কারয়া গিয়াছ্ছেন 
কত রাজা প্লাধাকান্ত দেব বাহাদুর, "বাবু নন্দলাল গাকুর, “বাব চন্দুকুমার ঠাকুর, "বাবু 

নন্দকুমার ঠাকুর, "বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাব হরকুনার ঠাকুর, বাব প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
“হীলরাম টেপকয়াল ফুক্দন, শ্রাযত্ত জয়গোপাল তর্কালত্কার, শ্রীষুক্ত প্রেমচাঁদ তর্বাগীশ, 
বানু নীলরত হালদার, বাব ব্রজলোহন সংহ, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাব, রাঁসকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু 
ধর্দাস পালিত, বাবু শ্যাখাচরণ সেন, শ্রীবুক্ত নীলমাণ মাতলাল ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত 
প্রেমচাঁদ তকবাগাশ যান এম্ণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্তের অধ্যাপক, তান 'লাঁপ 
1বষয়ে এবস্তত্র সাহায্য কারতেন। তাহার রাঁটত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়* অদ্যাবাধ প্রভাকরের 
1শরোভূষণ রাহয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশষ অনেক উত্তম উত্তম গদ্য পদ্য 'লাঁখয়া 
প্রভাকনের শোভা ও প্রশংসা বুদ্ধি করিয়াছবলেন |” 

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আঁদ্বতায় কশীর্ত। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা 
পাঁড়য়াছলেন বটে, 1কন্তু আবার পুনরাদত হইয়া অদ্যাঁপ কর াবতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা 
সাঁহতা এই প্রভাকরের ঠনিকউ 1বশেষ খণা। মহাজন মারয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম 
করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে খণের কথা বড় একটা মুখে আন না। "কিন্তু 
এক দন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহত্যের হর্ত। কর্তা বিধাভা 1ছলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার 
রশীতও অনেক পাঁরবর্তন কাঁরযা যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাহার অনেক ছিল বটে-অনেক 
চ্ছলে (তাঁন ভারতচন্দ্রের অনুগামী মান্র, ।কন্তু আর একটা ধরণ 1ছল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় 
ছিল না, যাহা পাহয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজাস্বনন্ন হইয়াছে । নভা নৈ'মভ্তিকের ব্যাপার, 
রাজকীয় ঘটনা, সামাজক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার গবষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই 
প্রথম দেখায়। আজ শখের যুদ্ধ, কাল পোষপাব্রণ আজ মশনার, কাল ডাঁমদার, এ সকল 
রি সাহত্যের অধীন, সাহত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইঃ ন। আর ঈশ্বর গুপ্তের 

নজের কীর্ত ছাড়া প্রভাকরের 'শক্ষানীবশাঁদগ্ের একটা কীর্ত আছে। দেশের অনেকগুলি 
তি লেখক প্রভাকরের শিক্ষানাবশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন । বাবু 
দশনবন্ধু মন আর একজন। শহনিয়াছ, বাব মনোমোহন বসু আর একজন । ইহার জন্যও 
বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের ?নকট খাণণ। আম দিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ খণন। 


আমার প্রথন এচনাগ্ীল প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ 
উৎসাহ দান করেন। 
১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগগ করায়, সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্ 


১২৫৩ দালেন ৯লা বৈশাখের প্রভাকে 'ল'খয়া গিয়াছেন, রে সনয়ে ১২৩৯ সালে) 
জগদীশ্বর আমাদগের কর্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বন্র 'নক্ষেপ কারলেন, অর্থাং 
মহোপ্‌কারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাব, বোগ্েন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় 
লাংঘা(তক রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পাঁতত হইলেন। সতরাং এ মহাত্সার 


সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সব্রেষু সমপ্রভাবরঃ। 

উদোতি ভাম্বং সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থদম্বাদনবপ্রভাকরঃ। 

নক্তং চন্দ্ুকরেণ ভিন্মমূকুলোব্বন্দীবরেষু ক চদ্দ্রামংঘ্রামমতান্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ। 
অদ্যোদ্াদ্বমল প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিনপন্মোদরে স্বচ্ছন্দং দবসে 'পিবন্তু চতুরাঃ স্বাস্তাদ্বরেফা রসং॥ 


৮৪২ 


ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্তের কাঁবতাসংগ্রহ- ভূমিকা 


চে 


লোকান্তরগমনে আমরা অপর্যাপ্ত শোকসাগরে নমগ্ধ হইযা এককালীন সাহস এবং অনুরাগশূনা 
হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর বর প্রচ্ছন্ন 
কাঁরয়া কিছ; দন গযপ্তভাবে গৃপ্ত হইলেন।” 

_ প্রভাকব সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাত লাভ ফবেন। তাঁহার বব এবং লনা 
শীক্ত দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথগ্রসাদ মাল্পক, ১২৩৯ সালের ১০ শ্রাবণে 
“সংবাদ রত্বাবলঈ" প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র দেই পনের সম্পাদক হয়েন। 

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপন্রসমূহ্র যে হীাতব্ত্ত 
প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্বাবলী সম্বন্ধে 'লাখয়া 'গয়াছেন, “বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মাল্পক 
মহাশয়ের আনুক্‌ল্যে মেছ;য়াবাজারের অন্তঃপাতন বাঁশতলাব গ্াঁলতে “সংবাদ বঙ্জাবলী" 
আঁবর্ভত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পন্রের নামধারী সম্পদক ছলেন। তাহার 1হ খা 
রচনাশীক্ত ছল না। প্রথমে ইহার 'লাঁপকার্যা আমরাই [নজ্পন্ন করিতাম। বহঠাবল। সাবাধণ 








সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্মে বরত হইলে, রঙ্গপর ভনধাকানাী 
সভার প্‌ব্বতন সম্পাদক “রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য সেই পদে 1ণঘূক্ত হয়েন।” 


ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১ল: বৈশাখের প্রভাকরে শলাখমা 'গয়াছেন, 
“ফলত গুণাকর প্রভাকর কব বহুকাল রত্বাবলীর সম্পাদকীয় কার্যে ?নযুক্ত ছিলেন না. তাহা 
পাঁরত্যাগগ কাঁবয়া দাক্ষণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদ তীর্থ দর্শনে গমন কাবিমা, কটকে পবম পুজন।ফ 
শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় '্পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছ দিন অবস্থান কাঁবয়া, একজন আত 
সূপাণ্ডিত দন্ডীর 'নকট তন্ত্রাদ অধ্যঘন কবেন। এবং তাহান্ন কিয়দংশ নঙ্গভাষাঘ সমামষ্ট 
কাবতায় অনুবাদও করিপ্লাছিলেন।" 

১২৪৩ সালের নৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কক হইতে কাঁলকাভাধ প্রত্যাগমন পবেন। 1তিণ 
কলিকাতায় আঁসবাই প্রভাকরের পুনঃ প্রচান জন্য চোঁঙউত হবেন। তাহার সে পসনাও সংল 
হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পর্র্ববিত্তান্ত প্রকাশ সূত্রে 
লাঁখয়া গিরাছেন, “১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাখ পকে পানব্পাক 
বারত্রাধক রূপে প্রকাশ কার, তখন এই গুরুতর কর্ম সম্পাদন কাঁনতে পান, ভামাদিতেশ 
এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা বাঁণযা এত অসনসাহাসিক কম্র্মে প্রবও এঠলে 
পাতুরেঘাটানবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইপাল ঠাকুর, এপং তদনুজ লাবু গোপাল- 
লাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যযোপয্ক্ত বহুল বনিস্ত প্রদান কারলেন, 
এল অন্যানাধ আমাঁদগের আবশাক ক্রুমে প্রার্থনা বাঁরলে তাঁহার সাধ্যনত উপকার “পতে ঘাট 
করেন না। এ কারণ আমরা উাল্লাখিত দ্রাতীদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের খণের নামত জীবানেল 
স্থায়িত্ব কাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখলাম ।” 

অঞ্পকাদলর মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমঙ্জন্ল হয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্যপ্রদেনে এ 
সব্দ্রান্ত জমীদার এবং কৃতাঁবদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেট সঙাধতা কাঁবতি থাকেন । কষেন 
বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এত দূব উন্নাতি লাভ করে যে ঈশ্ববচন্দ্র ১২৪৬ সালেব ১লা আষাঢ হইতে 


প্রভাকরকে প্রাত্যাহক পত্রে পারণত কতুরন। ভারতবর্ষের দেশীঘ লংলাদপতেরে যপো এই প্রভাকরই 
প্রথম প্রাত্যাহক। 


প্রভাকর প্রাত্যাহক হইলে, যে সকল ন্যা্ ছিপি সাহাযা এবং উৎসাহ দ।ন কবেন ঈশ্বচন্দ 
১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখেব প্রভাকরে তাহাঁদগের সম্বন্ধে লিখষা ঠগলাছেন, - 

“প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে প্রভাকরের পশাতন লেখকদিগের মধ 
যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ কানলাম 

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তকরবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি গোরীশঙ্কর তর্কবাগনীশ, বাবু এল 
হালদার, গঙ্গাধর তক্কবাগণশ, বজমোহন সিংহ, গোপালকুষণ মিন, বিশ্বস্তর পাইন, গোবিন্দচন্দ্ু 
সেন, ধরন্সদাস পাঁলত, বাব্‌ কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্ায় 
উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশস্ুন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ রাঘ রামলোচন ঘোষ বাহাদুব, হারমোহন 
সেন, জগল্নাথপ্রসাদ মল্লিক 1” 

“সশতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিন, পর্ণচল্দু 
ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, এবং শঙ্গুনাথ 


৮৪৩ 


বাঁকম রচনাবলন 


পণ্ডিত ইণ্হারা কেহ তন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত 
হইয়াছেন ।” 

"শ্্রীযূক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত 
বন্ধু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম সম্পন্ন করেন, অতএব 
ইহাঁদশগের বিষয় প্রকাশ করা আতরেক মান্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যাক্তর শ্রমের হস্তে বখন 
আমরা সমুদয় কর্ম সমর্পণ কার, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।” 

“রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মাদ্দগের সংযোজিত লেখক বন্ধ. ইহার সদগুণ ও ক্ষমতার কথা৷ 
ক ব্যাখ্যা কারব! এই সময়ে আমাদগের পরম ক্নেহান্বিত মৃত বন্ধ; বাব: প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের 
শোক পুনঃ পুন শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ কারতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার 
ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কাঁবত্ব ব্যাপারে ইহার আধক শীঁক্ত দূস্ট হইতেছে। কাঁবতা 
নর্তকীর ন্যায় আভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইহার মানসরৃপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য কাঁরতেছে। 
ইীন কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন ।” 

“টাকুরবংশীয় মহাশয়াদগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মান, যেহেতু প্রভাকরের উন্নাতি সৌভাগা 
প্রতিষ্টা প্রভাত যে কিছু তাহা কেবল এ ঠাকুরবংশের অন্গ্রহ দ্বারাই হইয়াছে । মৃত বাব: 
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাল- 
লাল ঠাকুর, প্চন্দ্কুমার ঠাকুর, “নন্দল।ল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবদ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত 
বাবু দ্বাবকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, 
বাব্‌ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদগের আশার অতাত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, 
এবং ইন্হাঁদিগের যত অদ্যাঁপ অনেক মহাশয় আমাঁদগের প্রাতি যথোচত গ্লেহ কাঁরয়া থাকেন ।" 

"এই প্রভাকরের প্রাত বাবু গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনঃগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত 
বাধা আঁছ। 'বাবধ 'বদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের 
প্রতি আতশয় ঘ্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবদ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা কারয়া থাকেন। বাঃ 
রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্ 
লাহড়ী, বাবু অশ্রদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকৃণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হারনারারণ ঘোষ প্রভাতি 
মহাশয়েরা আমাদগের পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকন্পে বিলক্ষণ যত্রশীল আছেন ।" 

প্রভাকরের বর্ষ বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্যা বাঁদ্ধ হইতে থাকে। 
বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কাঁলকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং কৃতাবিদ্য ব্যাক্তি 
প্রভাকরের গ্রাহক 'ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর 
দান কাঁরতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তর পাশ্চমাণল প্রভৃতি শ্যানের প্রবাসী 
বাঙ্গালীগণও গ্রাহকশ্রেণশভূক্ত হইয়া নয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। িপাহশ- 
[নদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। 
প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপন্রসমূহের শীষ্ছান -আঁধকার করিয়া লয়। 

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষণ্ডপশীড়ন" নামে একখানি পন্রের সাষ্ট করেন। ১২৫১৯ সালের 
১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপন্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গয়াছেন, "১২৫৩ সালের 
আধা? মাসের সপ্তম 1দবসে প্রভাকর যন্তে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূব্বে কেবল 
সব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপ:প্র প্রকাটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতৃতে 
গাষণ্ডপীড়ন, পাষন্ডপীড়ন করিয়া, আপাঁনই পাষণ্ড হস্তে পশীড়ত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ 
ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘ্য ব্যক্তি যাহার নামে এই পর্র প্রচাঁরত হয়, সেই অধাম্মক ঘোষ 
[বিপক্ষের সাহত যোগদান করতঃ এ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপশীড়নের হেড চুরি কাঁরয়া পলায়ন 
করিল, সুতরাং আমাঁদগের বন্ধ-গণ তৎপ্রকাশে বণ্চিত হইলেন। এ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের 
করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নস্ট করিল।" 

সম্বাদ ভাস্কর-সম্পাদক গোরাশঙ্কর তর্কবাগীশের সাঁহত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দন হইতেই 
মিন্নতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে িখিয়া গিয়াছেন, “সবখ্যাত 
পাঁণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তকবাগশশ মহাশয় পূর্বে বন্ধরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য 
কাঁরতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সের্প' পারেন না।” 

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখন, “ভাস্কর-সম্পাদক 
৮৪৪ 


ঈশ্বরচন্দ্র গপ্তের কাবিতাসংগ্রহ-_ডভূমিকা 


ভণ্রাচার্যা মহাশয় এইক্ষণে যে গুরুতর কার্ধ্য সম্পাদন কাঁরতেছেন, তাহাতে “ক প্রকারে 'লাশ্প 
দ্বারা অস্মং পন্নের আনুকূল্য কাঁরতে পারেনঃ তান ভাস্কর পত্রকে আত প্রশংসিত রূপে 
ণনস্পন্ন করিয়া বন্ধগরণের সাহত আলাপাণদ করেন, ইহাতেই তাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। 
[বিশেষতঃ সখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধম্ম” তাহা তাহাতেই আছে।" 

এই ১৯২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সাঁহত ঈশ্ববচন্দ্রের ববাদ আরম্ত এবং শ্রমে প্রবল হয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র “পাষণন্ডপীড়ন" এবং তকর্বাগনীশ “রসরাজ” পন্ত্র অবলম্বনে কাঁবতাযদদ্ধ। আরম্ত করেন। 
শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা. প্লান, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পর পরস্পরকে আন্রমণ বারতে 
থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দোখবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে 
ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়। 

কত্ত দেশের রুচকে বাঁলহার! সেই কবিতা-য,দ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনক।ব 
পাঠকের বুঝিয়া উঁঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আম এক সংখ্যা মাত্র বসরাজ একাঁদন 
দেখিয়াছলাম। চার পাঁচ ছত্রের বেশ আর পড়া গেল না। মন্‌ষ্যভাষা যে এত কদর্য হইতে 
পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কাঁবতা-যুদ্ধে মুগ্ধ হহযাঁহুলেন। বলি£।।ব 
রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পন্ত্রের অশ্লসলতায় জবালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্রগপতা 
নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্ববান ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লিল তা পাপ আব 
বড় বাঙ্গালা সাহত্যে দেখা যায় না। 

অনেকের ধারণা যে. এই ববাদ সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শশ্রুতা ছিল। (সাঁট ভ্রশ। 
তক্ববাগীশ গুরুতর পড়া শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে দেখিতে গিয়া লিশ্ষে আগ্রীযত। 
প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পাঁতিত হন তকর্বাগীশও সে সময়ে রুনশষটাষ 
পাঁতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তান ঈশ্বরচন্দ্রকে দোঁখতে আসিতে পারেন নাই । ঈশ্ববচন্দ্রের 
মৃত্যুর পর তর্কবাগনীশ সেই রঃগ্রশয্যায় শয়ন করিযা ভাস্কনে যাহা লাঁখয়াছিলেন্‌ ঠনম্নে তাহা। 
দেওয়া গেল. 

“প্রশন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গ,ঞ& কোথায় ? 
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প্র। কবে গেলেন? 

উ। গত শাঁনবার গঙ্গাযাত্রা কাবযাছলেন, ঝান্র দ.ই প্রহব এক ঘণ্টাকালে গমন কাবয়াছেন। 

প্র। তাঁহার গঙ্গাধাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শাঁনবাসরায় ভাস্করে প্রকাশ হয় খাই কেশ, 

উ। কে লাখবে? গৌরাঁশঙ্কর ভট্টাসায) শষ্যাগত। 

প্র। কত দিন? 

উ। এক মাস কুঁড় 'দন। ?তাঁন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরাঁশঙ্কব ভট্টাচার্য) এই দ.হাঁট নাম 
দাক্ষণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাঁখয়া দিয়াছেন, যাঁদ মৃত্তামখ হইতে রক্ষা পান তবে আপনার 
পড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে 'লাঁখবেন, আর যাঁদ প্রভাকব-সম্পাদকের 
অনুগমন কারতে হয, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন নধরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে 
অপ্রকাশ রাঁহল।” 

তকঁবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৫ সালের ২৪এ 
মাধ প্রাণত্যাগ করেন । 

পাষণ্ডপীীডন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভান্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র “সাধুরঞ্জন” নামে আর 
একখানি সাপ্তাহক পন্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছান্রমণ্ডলশীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল 
প্রকাশ হইত। “সাধরঞ্জন” ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল । 

অজ্প বয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফঃস্বলের অনেকগাীল সভায় নিযুক্ত 
হইয়াঁছলেন। তত্ববোধনী সভা, টাকীর নীততরাঙ্গণী সভা, দাঁজজপাড়ার নশীতসভা ০৯ 
সভাপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কাঁবতা পাঠ করিতেন। তাঁহার 
সৌভাগ্যক্রমে তান আ'জকার 'দনে বাঁচয়া নাই; তাহা হইলে সভার জবালায় ব্যাতব্যস্ত হইতেন। 
রামরাঙ্গণণী, শ্যামতরাঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহনী প্রতি সভার জবালায়, 'তাঁন কাঁলকাতা 
হতেন দেহ নাঃ কারার ছিব নি পাতে এমন নহে। গ্রামে গেলে 
দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জিনী, মাঠে মাঠসণ্ঠারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনশ, জলে 


৮৪৫ 


বাঁঙঁ্কফম রচনাবলণ 


জলতরাঁঙ্গণ, স্থলে স্থছলশায়নী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় 'নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাঁসিনী, এবং 
মাচার নীচে অলাবৃসমাহারণণ সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে। 

সে কাল আর এ কালের সন্ষিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুভভাব। এ কালের মত তান নানা 
সভার সভ্য, নানা স্কুল কাঁমাটর মেম্বার ইত্যাঁদ 'ছিলেন_ আবার ও 'দকে কবির দলে, হাফ 
আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কাঁবি এবং হাফ আখড়াই দল- 
সমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে 'নযুক্ত হইয়া সংগীত রচনা কাঁরয়া 
দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখের দল- 
ভি নব তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কাঁবর আশ্রয় 
লহত না। 

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একাট নূতন অনুষ্ঠান করেন। নববর্ষে অথাৎ প্রাতি 
বর্ষের ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় বন্ত্ালয়ে একটি মহতী সভা সমাহৃত কাঁরতে আরম্ভ করেন। 
সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত 
শবদ্ধান ও ত্রাক্মণ পাঁণ্ডতগণ আমান্নিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মাল্সক- 
বংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভাতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপাঁস্থৃত 
হইঠতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যাক্তগণ সভাপাঁতর আসন গ্রহণ 
কাঁরতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং কাবিতা পাঠ কাঁরয়া, সভাচ্ছ সকলকে তুষ্ট 
কারতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাঁদগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা রা 
কিতেন। যে সেকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পাইতেন। 
নগর ও মফস্বলের অনেক সম্দ্রান্তলোক ছান্রাদগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের 
পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমান্ত্রত প্রায় চার পাঁচ শত লোককে মহাভোজ 'দতেন। 

প্রাত্যাহক প্রভাকরের কলেবর ক্ষদদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় ডীক্ত এবং সংবাদাদ পর্যাপ্ু 
পারমাণে প্রদান কারিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাতাতে মনের সাধে কাঁবিতা 1লাখতে পারতেন 
না। সেইজন্যই তিন ১২৬০ সালের ১লা তাঁরখ হইতে এক একখান হ্ছুলকায় প্রভাকর প্রীত 
মাসের ১লা তা?রখে প্রকাশ কাঁরতেন। মাঁসক প্রভাকে নানাবধ খণ্ড কাঁবতা ব্যতীত গদা- 
পদ্যপণ গ্রল্থও প্রকাশ করিতে থাকেন। 

প্রভাকরের "দ্বতীয় বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৌনক প্রভ।কর 
সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কাবতা লাঁখতেন এবং বিশেষ রাজনোতিক বা 
নামাজ কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উীক্ত লাখতেন। সহকারী সম্পাদক নাবু 
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত কার্য সম্পাদন কারতেন। মাঁসক পন্র সাঁম্টর পর হইতে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পারশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন কারতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র দেশ- 
পর্যটনে বিশেষ অনুরাগ জল্মে। সেই জন্যই তান সহকারীব হস্তে সম্পাদকভাল্ন দান করিষা, 
পর্যটনে বাঁহর্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকলে, আঁধকাংশ সময়ে উপনগনের কোন উদ্যানে 
বাস কাঁরতেন। 

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্র্গণ বাঁহর্গত হইতেন। তান পৃব্ববাঙ্গালা ভ্রমণে 
বাহ্গত হইয়া, রাজা রাজবল্পভের কীর্তনাশ দর্শনে কাঁবতা প্রণয়নপর্্বক প্রভাকরে প্রকাশ 
করেন। আদিশরের বজ্ঞস্থছলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। গোঁড় দর্শন করিয়া তাহার 
ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কাবতা রচনা করেন। গয়া, বারানস+, প্রয়াগ প্রভাতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাঁধক 
কাল আতিবাহত করেন। তানি যেখানে যাইতেন. সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সাহত 
গৃহীত হইতেন। যাহারা তাহাকে ানতেন না, তাঁহারাও তাঁহার 'মস্টভাঁষতায় মুগ্ধ হইয়া 
আদর কাঁরিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্দ্রান্ত লোকের সাঁহতই তাঁহার 
আলাপ পারিচয় এবং মি্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, মফস্বলের ধনবান জমদারগণ 
মহানন্দ প্রকাশ কারতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়স্বর্প পধ্]াপ্ত অর্থ এবং নানাঁবধ মূল্যবান 
দ্রব্য উপহার 'দিতেন। যাঁহার সাঁহত একবার আলাপ হইত, তাঁনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মত্রতা-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হইতেন। 'মস্টভাষতা এবং সরলতার দ্বারা ?তাঁন সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণ- 
কালে কোন অপাঁরাচিত স্থানে নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খোঁলতে 
দেখতেন, তাহাদিগের সাঁহত আলাপ কাঁরয়া, তাহাদগের বাটীতে যাইভেন। ভাহাঁদগের 
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ঈশ্বরচন্দ্র গপ্তের কবিতাসংগ্রহ--ভাঁমকা 


বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভীত কোন ফল ম্ুল দৌখতে পাইলে চাঁহয়া আনতেন। ইহাতে কোন 
হশীনতা বোধ কাঁরতেন না। বালকাঁদগে্র আঁভভাবকগণ শেষে ঈশ্বরচন্দ্রের পাঁরচয় প্রাপ্ত হইলে, 
যথাসাধ্য সমাদর কাঁরতে ভ্রুট কাঁরতেন না। ভ্রমণকালে বালকাদগকে দোখতে পাইলে, 
তাহাদগকে ডাঁকয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা "দয়া তুষ্ট কারতেন। 

প্রাচীন কাঁবাঁদগের অপ্রকাঁশত লগপ্তপ্রা কাঁতাবলী, গীত, পদাবলশ এবং তৎসহ 
তাহাঁদগের জীবনী প্রকাশ কাসগতে আভলাষী হইনা ঈশ্বরচন্দু প্রমাগ ত দশবর্ষকাল নানা স্থান 
পর্যটন, এবং যথেষ্ট শ্রম কাঁরয়া শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ কবেন। বাঙ্গালীজণাতপ্ন মধ্যে 
ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগনী । সব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১ল। পৌদুষব মাসিক প্রভাকরে 
ঈশ্বরচন্দ্র বহুক্ন্টে সংগৃহাত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তত্প্রণীভ 'কালীকশতিত ও 
' কৃষ্কনর্তন” প্রভৃতি বধূরক জনেকগীল লমপ্তপ্রয গীত এবং পদাবলী প্রকাশ। করেন। হৎপবে 
পর্যায়ব্রমে প্রাতি মাসের প্রভকরে রা্মনাধ সেন (নধুবাব”, হরগাকুর, রাম বস গানভাংদাশ 
নৈরাগশী, লক্ষীকান্ত 'বশ্বাস রাস ও নৃসিংহ এবং আবও কয়েক জন প্রাচীন খ্যাতনামা কাঁদি 
জাবনচারত, গীত এবং পদাললী প্রননাশ করেন। সেগ?িল স্বতন্ত গন্কেক্াকাবে প্রকাশ লারব।এ 
নশেষ ইচ্ছা ছল কিন্তু প্রন্াশ কাপয়া যাইতে পারেন নাই। 

মৃত কাঁব ভারতচন্দ্র রাষ্যে জীবনী এবং ততপ্রণীত অনেক লদপ্তপ্রাথ ক+1নতা এব, পদানলন 
বহ্‌পারশ্রমে সংগ্রহ কারগ়া, সন ১২৬২৯ সালের ১লা তোৈষ্ঠেন প্রভাকবে প্রনাশ কনেন। সেই 
সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতল্ল পশ্তকাকাপে প্রকাশ করন হতাই ঈশ্বরচন্দেপ প্রথম 
পস্তক প্রকাশ । 

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখেন প্রভাকনে "প্রনোর প্রভাকর” নামে গ্রন্থ প্রকাশারন্ত হইনা, 
সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হম। পদ্মলোচন ন্যামরত্ সেই পাযস্তর প্রণযঘন কালে তাহার 
বশেষ সহায়তা করেন। উল্ত পনের ১লা চৈ 'প্রনোধ প্রভাকর" স্ব্তল্ল পান্তণাকারে 
প্রকাশ হয়। 

তৎপরে প্রাত মাসের মাসক প্রভাক্ ক্রমান্বয়ে “হিতপ্রভাকর”" এবং “বোধেন্দগাবকাশ" 
প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্ববচন্দ্রু নিজে তাহা স্বতন্ত্র পত্তকাকারে প্রকাশ কারিয়। যাইতে পারেন 
নাই। তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে প্যস্তকাকারে “হিতপ্রভাকর” ও "বোধেন্দবিকাশে 
প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। 1হনখান পদুন্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে। 

কয়েকাঁট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এব* নীতিবিষধক অনেকগি কবিতা 'নীতিহাস” নামে 
প্রভকরে প্রকাশ করেন। 

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাঁসক প্রভাক্র সম্পাদনেন পর ঈশ্বচন্দ্র শ্রীমন্ত।গবাতিণ নাঙ্গাল। 
কাঁবতায় অনুবাদ আরম্ত করিয়াঁছলেন। মঙ্গলাচব্ণ এবং পরবস্তর্ট কবেকাটি গ্লোবেব অনবাদ 
কারয়াই তান মত্যুশয্যায় শয়ন করেন। 

আবশ্রান্ত মাস্তজ্ক চালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্ের স্বাস্ঠা ভঙ্গ হইত। সেই জানাই মধো 
নধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেনা ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র শ্রম 
বৃদ্ধি হয়। মাঁসক পন্র সম্পাদন এবং উপর্ধযপাঁ কয়খা'ন গ্রল্থ এই সমম হইত লিখেন বস্তু 
এই সময়াটই তাহার জীবনের মধ্যাহকালস্ববূপ গহন ল। 

১২৬৫ সালের মাঘের মা1সক প্রভাকর সম্পাদন কাঁরয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জদ্নরোগে আক্রান্ত হখেন। 
শেষ তাহা কারে পারণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকনেন সম্পাদকীয় উীক্তিতে 
নিম্নীলখত থা প্রকাশ হয়; 

"অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমাঁদগের সব্বাধ্যক্ষ কালকুলকেশরী শ্রীযুত্ত বাব: ঈশ্ববচন্দ্ 
গৃপ্ত মহাশয় জহরাঁবকার রোগাক্রান্ত হইয়া শষ্যগ্ত আছেন । শারীরিক গ্রানি যথেষ্ট হইয়াছিল, 
সদুপযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীবুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গ.প্ত শ্রীযুক্ত বাবু 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতি মহোদয়েরা চিকিৎসা কাঁরতেন। তদ্দারা শারীরক প্লান 
অনেক নবাঁন্ত পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয নাই” 

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামান্র দেশের সকলেই উীদ্ধিগ্ন হইয়া উঠেন। কাঁলকাতার 
সম্্রান্ত লোকেরা এবং মির্রমপ্ডলণ দু৪ঃখিতাস্তকরণে ঈশ্ববচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহক্ষণ 
পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান কাঁরতে থাকেনা 
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বঙ্ক রচনাবলশ 


ঈশ্বরচন্দ্রের পড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উী্বগ্ন এবং 1াবশেষ 'াববরণ জানবার জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ কাঁরতে দোখয়া, পরানের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও চাঁকৎসার 
শববরণ প্রকাশিত হয়। 

তৎপরাঁদন অর্থাৎ ১৯০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত ?লাখত হয়। পাড়ায় সকল 
মন্ষ্যেরই দুঃখ সমান- সকল 1চাকৎসকেরই বদ সমান এবং সকল ব্যাধরই পাঁর্ণাম শেব এক। 
অতএব সে সকল 'কছুই উদ্ধত করিবার প্রয়োজন দোখ না। 

১০ই মাঘ শাঁনবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আ'সিলে, 'হন্দঃপ্রথামত তাঁহাকে 
গঙ্গাযান্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন. 

“সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপৃজ্যবর “ঈশ্বরচন্দ্র গ:প্ত 
মহোদয় গত ১০ই মাঘ শাঁনবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘাঁটকা কালে * ভাগশরথশীতনরে 
নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূবর্বকক এতন্মায়াময় কলেবর 
পরিত্যাগ পুধ্ক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাংবণরে গমন কাঁরয়াছেন।” 

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চাঁরন্র সম্বন্ধে দুই একঢা কথা বালা এই পাঁরচ্ছেদ শেষ কাঁরব। 
ঈশ্বরটন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্তগচিত। 

[তানি কাঁলকাতায় আগমন কারয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সাঁহত পরান প্রাতিপালত 
হইয়াঁছলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বাঁলয়াছিলেন, "ভাই, আমাদগের মাঁসক ৪০. টাকা 
আয় হইলে, উত্তমরূপে চাঁলবে।” শেষ প্রভাকরের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা 
1বদ্ারত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে । প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা 
আসত । তদ্বযতশত সাধারণের নক হইতে সকল সমধেই বাঁন্ত প্রভাত প্রাপ্ত হইতেশ। একদ। 
অনুুঞজ রামচন্দ্রকে অর্থোপাজ্জনে উদাসীন দেখয়া বাঁলয়।ছিলেন “আম এক দন ভিক্ষা করতে 
ঝাহর হইলে, এই কাঁলকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা কারা আনতে পাঁর, তোর দশা কি 
হইবে?” বাস্তানক ঈত্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রাতিপান্ত হইযাছল। 

অর্থের প্রাত ঈশ্বরচন্দ্রের ?কছনমান্র মমতা 1ছল না। পান্রাপান্ত ভেদ জ্ঞান না কাঁরয়া সাহাযা- 
প্রার্থী মান্রকেই দান কাঁরতেন। ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতগণ প্রাতানয়তই তাঁহার নিকট যাতায়াত কাঁরতেন, 
ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাঁদগকে নিয়ামত বার্ধক বাঁত্ত দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহাধ্য কারতেন। 
পারাচত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি. খণ প্রার্থনা করিলে, তদ্দণ্ডেই তাহা প্রদান কারতেন। কেহ 
সে ধণ পাঁরশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচণ্দ্র চেষ্টা করতেন না। এই সুত্রে তাঁহার 
অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমাধক আয হইতে থাকলেও তাহার রীতিমত কোন 1হসাবপন্ত 
1ছল না। ব্যয় কাঁরয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের 
নিকট রাঁখয়া দিতেন। তাহার রাঁসদপন্র লইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (11) 
সেই টাকাগুলি আত্মসাং করেন। রাঁসদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎংসমস্ত আদায় কাঁরতে 
পারেন নাই। 

চন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারত 'ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনূন জবালত, যে আসত, 
সেই আহার পাইত। তান প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অন্ষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় মিত্র এবং ধনশ 
লোকাঁদগের আহার করাইতেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপ 7 
পাইতেন। তংসমস্ত গাটার বাঁধা থাকিত। একদা একজন পাঁরাঁচত লোক বাঁললেন, 'শাল গুলা 
ব্যবহার করেন না. পোকায় কাটবে, নস্ট হইয়া যাইবে কেন; বিক্রয় কারলে, অনেক টাকা 
পাওয়া যাইবে । আমাকে উন, ন্রয় করিয়া টাকা আঁনয়া দব।” ঈশ্বরচন্দ্র তাহার 
কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটার শাল তাহাকে 'দলেন। কিন্তু সে 
ব্যাক্ত আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়ে দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ব 
লয়েন নাই। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যাঁদও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োব্দ্ধসহকারে 
সে সকল দোষ যায়। 1তাঁন সদাই হাস্যবদন; িস্ট কথা, রসের কথা, হাঁসির কথা নিয়তই মুখে 
লাগয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার "প্রয় সহচর ছিল । কপটতা, ছলনা. চাতুরী 
জানিতেন না। তিনি সদালাপী 'ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক. কাঁবতায় 
৮৪৮ 


ঈশ্বরচন্দ্র গ্প্তের কাঁবতাসংগ্রহ--ডুমিকা 


হউক, গতে হউক, লোককে হাসাইতে 'বলক্ষণ পট_ ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যযস্ত 
সকলের সহিত সমান ব্যবহার কারতেন। শন্ুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। 
চারনাট সম্পূর্ণ 'নর্্দোষ ছিল না। পানদোষ 'ছল। প্রকাশ আছে যে, যে সময় তান 
সূরাপান কারতেন; সে সময়ে লেখনী অনর্গল কাঁবতা প্রসব কাঁরত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন 
পাঁরচিত বা অপাঁরচিত ব্যাক্ত যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কাঁবতা, গত বা ছড়া 
প্রস্তুত কারয়া দিতে অনুরোধ কাঁরত, তান আনন্দের সাঁহত তাঁহাঁদগের আশা পূর্ণ কারতেন। 
কাহাকেও 'নরাশ কারতেন না। 
ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কাঁবতায় স্বীকার কারয়াছেন, তান সুরাপান কাঁরতেন।-_ 
এক (১) দুই (২) তিন (৩) চাঁর (৪) ছেড়ে দেহ ছয় ড৬)। 
পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে 'রপু পু নয় ॥ 
তণ ছাড়া পণ্চ সেই আঁত পাঁরপাটি। 
বাব সেজে পাটির উপরে রাখ পাটি 
পান্র হোয়ে পান্র পেয়ে ঢোলে মার কাটি। 
ঝোলমাখা মাছ য়া চাঁট দিয়া চাট ॥ 
1তাঁন সূরাপান কাঁরতেন, এজন্য লোকে 'নন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্য মধ্যে কবিতায় 
তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাঁড়তেন। খতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দোখতে পাইবেন। 
যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছান্র, কিন্তু তথাপি 
ঈশ্বর গপ্ত আমার স্মৃাতিপথে বড় সমজ্জহল। তান সুপুরুষ, সূন্দর কাস্তাবাশস্ট ছিলেন। 
কথার স্বর বড় মধুর ছল । আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গন্তীরভাবে 
কথাবার্তা কাঁহতেন--তাঁহার কতকগুলা নন্দ'ভূঙ্গী থাঁকিত--রসাভাসের ভার তাহাদের উপর 
টি, ফলে [তান রস ব্যতীত এক দণ্ড টি পারতেন না। স্বপ্রণীত কাঁবতাগুলি 
পাঁড়য়া শুনাইতে ভাল বাঁসতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণা 
কাঁরতেন না। 'কন্তু হেমচন্দর প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আব্বত্তশীক্ত পাঁরমাঁজ্জত ছিল না। যাহার 
কিছ রচনাশীক্ত আছে. এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ 1দতেন, তাহা পর্ণ 
বাঁলয়াছি। কাঁবতা রচনার জন্য দনবন্ধ:কে, দ্বারকানাথ আধকারীকে এবং আমাকে একবার 
প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ আঁধকারী কৃফনগর কলেজের ছান্্র-তানই প্রথম প্রাইজ 
পান। তাঁহার রচনাপ্রণালনটা কতকটা ঈশ্বর গৃপ্তের মত ছিল- সরল স্বচ্ছ__দেশী কথায়, দেশন 
ভাব তান ব্যক্ত কাঁরতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তান 
একজন উৎকৃষ্ট কাব হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই িয়াছেন--তাঁহাদের 
কথাগুলি 'লাখবার জন্য আম আছ। 
সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোন্ন লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে, 
সামান্য ভাবে অবস্থান কাঁরতেন। যথেম্ট অর্থ থাকলেও ধনী ব্যাক্তর উপযোগ সাজসজ্জা 
কছুই করিতেন না। বৈঠকখানায় একখান সামান্য গাঁলছা বা মাদুর পাতা থাকত, কোন 
প্রকার আসবাব থাকত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আঁসয়া তাহাতে বাঁসয়াই ঈশ্বরের সাঁহত আলাপ 
কারয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন। 


ততশয় পাঁরচ্ছেদ-_কাবত্ব 


ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কাব? 

ভারতবর্ষে পূর্বে জ্ঞানীমান্রকেই কাব বলিত। শাস্ত্রবেত্তারা সকলেই “কবি”। ধম্মশাস্্- 
কারও কাব, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কাবি। 

তার পর কাব শব্দের অর্থের অনেক রকম পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছে। “কাব্যেহ মাঘঃ কাঁবিঃ 
কালিদাস” এখানে অর্থটা ইংরোৌজ ০৪ শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে 


(১) কাম, হে) ম্লোধ, 0৩) লোভ, €8) মোহ, ডে) মাৎসর্যা, (৫) মদ। “রপু রিপু নয়” অর্থাৎ 
“মদ” শব্দ এখানে রিপ্‌ অর্থে বুঝিবে না। 


ব ২৫৪ ৮৪৯ 


বাঁঞ্কম রচনাবলণী 


“কাঁবর লড়াই” হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর 
দিতেন। সেই রচনার নাম “কবি”। 

আবার আজকাল কাব অর্থে 498, তাহাকে পারা যায়, কন্তু “কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল 
বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে ০৪৮ বলে, এখন তাহাই কাঁবত্ব। এখন এই অর্থ প্রচালত, 
সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কাব কি না আমরা বিচার কাঁরতে বাধ্য। 

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কাঁবত্ব কি সামগ্রী, তাহা 
আম বুঝাইতে বাঁসব। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। তাঁহাদের উপর 
আমার বরাত দেওয়া রাহল। আমার এই মান্র বক্তব্য যে. সে অর্থে ঈশ্বর গপ্তুকে উচ্চাসনে 
বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মন্‌ষ্য-হদয়ের কোমল. গন্তীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি 
ধাঁরয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অবাণু'কে তান বাঞ্ড কারতে জানতেন না। সৌন্দর্যসৃ্টিতে তান 
তাদ্‌শ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃভ্টিই বড় নাই। মধ্স্‌দন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 
ই-হালা সকলেই এ কাঁবত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেন্ঠ। প্রাচগনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেচ্ঠ। ভারত- 
চন্দ্রের ন্যায় হীরামালনন গাঁড়বার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশশরামের মত সুভদ্রাহরণ কি 
শ্লীবৎসাঁচন্তা, কশীর্তবাসেপ মত তরণণীসেন বধ. মকুন্দরামের মত ফল্লরা গাঁড়তে পারিতেন না। 
বৈষ্ণব কাঁবদের মত বীণায় ঝঙকার দিতে জানতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর করুণ, প্রেম, 
এ সব সামপ্রা বড় বেশী নাই। কস্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন 
আঁধকারের 1৬তর তান রাজা । 

সংসারের সকল সামগ্রী 'কছ ভাল নহে । যাহা ভাল, তাও গছ? এত ভাল নহে যে, তার 
অপেশ্ন ভাল আমরা কামনা কাঁর না। সকল 'ববয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা 
কামনা কার। সে উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদষে অস্ফুট রকম থাকে । সেই আদর্শ 
ও সেই কামনা, কবিব সামগ্রী । "যান তাহা জদয়ঙ্গম কারয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী 
করিধা, আমাদের হৃদযপ্রাহী কাঁরয়াছেন সচর৮প তাঁহাকেই আমরা ববি বাঁল। মধুসদনাঁদ 
তাহা পা?পয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা 
মধুস্‌দনাঁদিকে শ্রেষ্ঠ কাব বলিয়া. ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই ফি 
কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রশ কি আর কিছ; রাহল না? 

রাহল বৈকি । যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঁ্ক্ষিত, তাহা কাঁবর সামগ্রী। কন্তু 
যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে ক কছন রস নাই? কিছ; 
সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৌক? ঈশ্বর গ্প্র, সেই রসে রাঁসক, সেই সৌন্দর্য্যের কাঁব। যাহা 
আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কাঁব। "তান এই বাঙ্গালা সমাজের কাব। ?তাঁন কাঁলকাতা সহরের 
কবি। [তান বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কাঁব। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাবাময়। অন্যে 
তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্্বণে পিটাপ্যাল খাইয়া অজীণে দুঃখ পাও, তান 
তাহার কাব্যরসট-কু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল 
সাজাইয়া কম্ট পায়, ঈশ্বর গণপ্ত মাক্ষিকাবং তাহার সারাদান করিয়া 'নজে উপভোগ করেন, 
অন্যকেও উপহার দেন। দুভক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রাবন্দ-শ্রেণী 
সাাইয়া মৃক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও - তিনি চালেব দরাটি কাঁষয়া দেখিয়া তার ভিতর 
একট; রস পান। 





মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে 
ভাঙ্গা মন আর গড়ে না কো। 
তোমরা সুন ন্দরগণকে পৃষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রাতমা সাজাইয়া পূজা কর, [তান 
তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া, শাশূড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সতোর সংসারের 
এক রকম খাঁট কাব্যরস বাঁহর করেন;__ 
বধূর মধুর খাঁন. মুখশতদল। 
সাললে ভানসিযা যায়, চক্ষু ছল ছল। 
ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধণুয়ায়, নাটুরে মাঝির ধাঁজর ঠেলায়, নীলের 
দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার আস্থাশ্ছিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাবারস 
পান, তপসে মাছে মস্যাভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটার বোকাগন্ধ ছাড়া একট: দধশীচির 


৮৫০ 


ঈশ্বরচন্দ্র গ্প্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভূমিকা 


গায়ের গন্ধ পান। তানি বলেন, "তোমাদের এদেশ, এ সমাজ বড রক্গভরা। তোমরা মাথা 
কৃটাকুটি করিয়া দুগ্গোৎসব কর, আঁম কেবল তোমাদের রচ্গ দোখ-তোমরা এ ওকে ফাঁকি 
রা এ ওর কাছে মোক চালাইতেছ, এখানে কাণ্ঠ হাঁস হাস, ওখানে ছা কান্না কাঁদ, আম 

বসয়া বাঁসয়া দোখয়া হাঁস। তোমরা বল. বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী. বড় 
লিজ আধাব, প্রাণের সুসার, ধম্মের ভান্ডার ;-তা হইলে হইতে পারে, কন্তু 
আঁ পদৃখি উহারা ঝড় রঙ্গের জিনিষ । মানুষে যেমন রুপী বাঁদর পোষে, আম বাঁল পুরুষে 
তেমান মেয়েমানুষ পোষে-উভমকে মুখ ভেঙ্গনতেই সুখ ।” স্তলোকের রুপ আছে- তাহা 
তোমার আমার মত ঈশ্বর গণপ্তও জানিতেন কিন্তু তান বলেন, উহা দেখিয়া মুক্ হইবার কথা 
নহে-উহা দেখিয়া হাসিবার কথা । তিনি লোকের রূপের কথা পাঁড়লে হাঁসয়া লুটাইমা 
পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃয্লানেব সমঘ যেখানে অন্য কবি রূপ দোঁখবার জন্য যুবাঁতগণের 
শসিছে ঈপছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদেব নাকাল দোৌখবার জন্য ধান। তোমরা হফত, 
সেই নীহাবশীতল স্বচ্ছসলিলধোৌত কষিতকান্ত লইযা আদর্শ গাঁড়বে, তানি পাললেন, “দেখ - 
দোথ" কেমন তামাসা! যে জাতি ম্লানের সময় পারিধেষ বসন লইয়া বরত, তোমরা তাদের 
পাইযা এত বাড়াবাঁড় কর!” তোমবা মাঁহলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্র দোঁথয়া, বাঁলবে, 
*শ্য স্বামপত্রুসেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের ঘ্নেহ ও ধৈর্য্য!” ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়শালে 
'গলা দেখবেন, রন্ধনের চাল চব্বরণেই গেল, 'পিট্যালর জন্য কোন্দল বাঁধয়া গেল, স্বামীভোজন 
করাইবাব সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্লভোজনেব সময লঙ্জার মূণ্ড 
ভোজন হইল । স্কুল কথা, ঈশ্বব গৃপ্ত 1২৭17 এবং ঈশর গ্রে ০ ৯৪00০11 ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য 
এবং ইহাতত তান বাঙ্গালা সাহিত্যে আদ্বতীম। 

বাক্র অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসৃত। ইউবোপে অনেক ব্ঙ্গকশল লেখক জাঁন্মযাছেন। তাঁহাদের 
বচনা ভানেক সমমে 'হংসা, অসূক্রা, অকৌশল,. 'নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতাপাঁরপ:র্ণ। পাঁড়য়া 
লোধ হম ইউরোপশীম যদদ্ধ ও ইউরোপা বাঁসকতা এক মার পেটে জালায়াছে দ:মেব কাজ 
গান্ষকে দঙখ দেওয়া । ইউবোপীয় অনেক কসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ কাঁরতেছে-এই 
নরঘাঁতিনী রাঁসকতাও এদেশে প্রবেশ কাবিয়াছে। হুতোম পেশ্চার নক্সা 'বদ্ধেষপারপূর্ণ। 
ঈশ্বর পপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমান্র বিদ্বেষ নাই। শন্রুতা করিধা তিনি কাহাকেও গাল দেন না। 
কাহারও আঁনম্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গাঁল দেন না। মেকির উপব রাগ আছে বটে. তা 
ডা সাটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইষাবাক। গোৌলীশঙ্কবকে গালি দিবার সময়েও 
বাগ কাঁবপা গাঁল দেন না। সেটা কেবল জগীষা--বাক্গণকে কুভাষাষ পরাজষ কাঁরতে হইবে 
এই জিদ। কাঁবর লড়াই, এ রকম শন্রতাশন্য গালাগাল। ঈশ্বর গণপ্ত "কাঁরর লড়াইয়ে" 
শশাক্ষিত- সে ধরনটা তাঁহার 'ছিল। 

অনান্র তাও না-কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্ববচন্দ্র তাহার গালে 
এক চড়, নহে একটা কাণমলা "দয়া ছাঁডিযা দেন-কারণ আব দিকছৃই নয়, দুই জনে একটু 
হাঁসলার জন্য। কেহই' চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেধল, লেপ্টেনান্ট 
গবর্ণর, কৌনৃসিলের মেম্বর হইতে, মূটে, মাঝি উীঁড়া বেহাবা কেহ ছাড়া নাই। এক একি 
চড় চাপড় এক একটি বক্ষে মারে, তাহার রাগ নাই. কিল্ত যে খাম তান হাড়ে হাড়ে লাগে। 
তাতে আবার পান্রাপান্ন বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বালয়াছেন,_- 

বড়ালাক্ষী বধূমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে। 
আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের 'লাঁখত দুই চরণে আমাদের 


ঢেরা সই রাহল-_ 
িন্দুরে বিন্দসহ কপালেতে উল্কি। 
নস জশশি ক্ষেমী বামণ, রামী শ্যামী গুলকী॥। 
মহারাণীকে স্তুতি কারতে করিতে দেশনী ££100দের কাণ ধারয়া টানাটানি-- 


তুমি মা কম্পতরহ, আমরা সব পোষা গোরু 
শাখি নি সিং বাঁকানো, 
কেবল খাব খোল 'ধিচালি ঘাস। 


৮৫৬১ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


গামলা ভাঙ্গে না। 
আমরা ভুঁস পেলেই খাুঁস হব, 
ঘুীস খেলে বাঁচব না॥ 
সাহেব বাধূরা কাবর কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন--একটা নমহনা-_ 
যখন আসবে শমন, করবে দমন, 
ক বোলে তায় বূঝাইবে। 
চুরুট ফঃ$কে স্বর্গে যাবে? 
এক কথায়, সাহেবদের নৃত্যগীত-- 
গড়, গব্ড়॥ গনম গতম লাফে লাফে তাল । 
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥ 
সখের বাবু, বিনা সম্বলে._- 
তেড়া হোয়ে তুঁড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে। 
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে ॥ 
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এ'টোকাঁটা খেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥ 
কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের এ ধরন নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস. কেবল 
আনন্দ। তপ্‌সে মাছ লইয়া আনন্দ-_ 
কাষত কনক কান্ত, কমনীয় কায়। 
গালভরা গোঁপদাঁড়, তপদ্বীর প্রায় ॥ 
মানৃষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে। 
মোহন মাঁণর প্রভা ননীর শরীরে ॥ 


লন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত কার। 
চিন্ময় চৈতন্যর্পা, চান তায় ভার ॥ 


সাধ্য কার এক মুখে, মাহমা প্রকাশে । 
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥ 
হাড়কাটে ফেলে দই. ধোরে দুটি ঠ্যাঙ্গ। 
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাঙ্গ ছ্যাড্যাঙ্গ | 
এমন পাঁটার নাম, ষে রেখেছে বোকা । 
ন়জে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা ॥ 
তব ইহা স্বীকার কাঁরতে হয় যে, ঈশ্বর গৃপ্ত মকর উপর গালিগালাজ কারতেন। মোকির 
উপর যথার্থ রাগ ছিল। মোক বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মোক সাহেবেরা গাল 
মেকি ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডতেরা “নস্যলোসা দধি চোসার” দল, গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে 
মোক প্রম্টীয়ান হইতে চালিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদের ধর্েন চকর 
উপর বড় রাগ । মেকি পালাটকসের উপর রাগ । যথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, 
এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না। 
অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্লোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গৃপ্তের কবিতার 
একট প্রধান দোষ। উহা বাদ 'দিতে গিয়া, ঈশ্বর গৃপ্তকে 13০৭৭191126 করিতে গিয়া, আমরা 
তাঁহার কাবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফোঁলয়াঁছ। 'যানি কাব্যরসে যথার্থ রাঁসক, তিনি আমাদগকে 
নিন্দা কারবেন। 29578 
রূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখতে পার না। ইহাও জানি যে. ঈশ্বর গৃপ্তের অশ্লীলতা, 
প্রকৃত অশ্লীলতা নহে । যাহা হীন্দ্িয়াদর উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হদয়াস্থিত কদর্যাভাবের 
আঁভব্যক্ত জন্য 'লাখত হয়, তাহাই অক্লীলতা। তাহা পাঁবন্ন সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও 


৮৫২ 


অথবা আনারসে-- 


অথবা পাঁটা-_ 


ঈশ্বরচন্দ্র গ্প্তের কবিতাসংগ্রহ--ভাঁমিকা 


অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরুপ নহে, কেবল পাপকে 'তরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার 
উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অগ্নীল নহে। খাষরা এরুপ ভাষা 
ব্যবহার করিতেন। লৈকাদের অজিলী দির ইহা ওক তিকার ন্রিভারী সহি 
উনি: অশশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজল্ম সংযতৌন্ড্িয় সভ্য, সুশীল, সঙ্জন, এমন 
সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই “বদজোবান” আরস্ত কাঁরতেন। তখনকার রাগ 
প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময়ে ধর্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লগলতায় 
0১458 যান রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লশীল, তান ধন্মাত্মা। 
মীন যাজরের রশ নীল নি লাদারাধিসেভিরমে সৈরডা পা়ারিক হা ছলে 
ন্রমে বিল্ত হইতেছে। 
ঈশ্বর গৃপ্ত ধন্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী । তাই ঈশ্বর গ:প্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের 
উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বালাকালে বালকের 
অমূল্য রত্র যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাঁড়যা লইল। খাঁট সোনা কাঁড়য়া লইয়া, 
তাহার পাঁরবর্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল--মাব বদলে 'বিমাতা। তার পর যৌবনের 
যে অমূল্যরত্ব--শুধু যৌবনেব কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্ঘক্যেব তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ব 
৬ তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা 'দল। যাহা গ্রহণণয় নহে, ঈশ্ববচন্দ্র তাহা লইলেন 
জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্প বয়সে 
পিতৃহীন, সহায়হশীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকম্টে পাঁড়লেন। কত বানরে, বানরের 
কলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তানি দেবতুল্য প্রাতভা লইয়া 
ভূমন্ডলে আপসয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত। কত কুক্কুর বা মক্ট বর্ষে জুড়ী জ্যীতয়া, 
তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তানি হদযে বাদ্দেবী ধারণ কারয়াও খাল পায়ে বর্ষার 
কাদা ভাক্গয়া উঠিতে পারেন না। দুব্বল মনুষ্য হইলে অতাচারে হার মানিয়া, রণে ভঙ্গ 
দিয়া পলায়ন কয়া দুঃখেব অন্ধকার গহবরে ল:ঃকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাতভাশালীরা প্রায়ই 
বলবান। 
ঈশ্বর গযপ্ত সংসারকে. সমাজকে. স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, ষশ, 
সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। 'কস্তৃ অত্যাচারজানত যে ক্রোধ তাহা 'মিটিল না। জ্যেঠা 
মহাশয়ের জূতা তান সমাজেব জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া 
[িলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগলেন। সেকেলে বাক্গালণর ক্লোেধ কদরের উপর কদর্যয ভাষাতেই 
আভব্যক্ত হইত । বোধ হয ইহাদের মনে হইত বিশুদ্ধ পাঁবন্র কথা, দেবদ্িজাদি প্রভৃতি যে 
[বিশুদ্ধ ও পাব তাহারই ব্যবহার্যা_যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই' কদর্য ভাষা । এইর্‌পে 
ঈশ্বরচন্দের কাঁবতাষ অশ্লশলতা আসিয়া পাঁড়য়াছে। 
আমরা ইহাও স্বীকার কাঁর যে, তাহা ছাড়া অন্যাবধ অগশ্লীলতাও তাঁহার কাঁবতায আছে। 
কেবল রঙ্গদারর জন্যে, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল 
ববেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলতা 'ভন্ন 
কথার আমোদ ছিল না। যে বাঙ্গ অশ্লীল নহে. তাহা সরস বাঁলয়া গণ্য হইত না। যে কথা 
অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বাঁলয়া গণ্য হইত না। যে গাঁল অগ্লশল নহে, তাহা কেহ গালি 
বালয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর, কাব, চোরপণ্ঠাশৎ দুই পক্ষে 
অর্থ খাটাইয়া 'লাখবেন--বিদ্যাপক্ষে এবং কালণপক্ষে_ দুই পক্ষে সমান অগ্্ীল। তখন পজা 
পাব্বণ আক্লশল-উৎসবগুলি অশ্শল-দুর্গোৎসবের নবমণর রান্র বিখ্যাত ব্যাপার । মানার সঙ 
অগ্পগল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালি হাফআকড়াই অগ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর 
গুপ্ত সেই বাতাসের জীবন প্রান্ত ও বর্িত। অতএব ঈশ্বর গৃপ্টাকে আমরা অনায়াসে একটুখানি 
মার্জনা কারতে পার। 
আর একটা কথা আছে। অগ্লখলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃশিত। তবে যেমন লোকের 
রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমন দেশতেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, ষাহা 
ইংরেজরা অগ্লশল বিবেচনা করেন, আমরা কার না। আবার এমন অনেক কথা আছে, ধাহা 
আমরা অগ্সশীল বিবেচনা কারি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে. প্যানটালুন বা উরুদেশের 
নাম অক্লীল-ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধ্যাত পায়জামা বা 


৮৫৩ 


বাঙ্কম রচলাবলন 


উরু শব্দগ্যালকে অশ্লীল মনে কার না। মা, ভাগনী বা কন্যা কাহারও সম্মখে এ সকল কথা 
ব্যবহার কাঁরতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্তীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে আঁত 
অগ্লীল ব্যাপার । কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা পাঁবত্র কার্য্__মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা 'নক্বাহ 
পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুভ'গ্যন্রমে, ০:88 পর 
বাঁলয়া পারত্যাগ করিতোছ, 'বলাতী ?জানষ সবই ভাল বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতোছ। দেশী 
সুরুচি ছাড়িয়া আমরা 'বদেশী সুরুচ গ্রহণ কারতোঁছ। 'শাক্ষত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, 
তাঁহাদের পরস্বুশর মুখচুদ্বনে আপাত্ত নাই, কিন্তু পরস্তীর অনাবৃত চরণ! আলতাপরা মলপরা 
পা! দর্শনে বিশেষ আপাত্ত। ইহাতে আমরা যে কেবলই 'জাঁতয়াছ এমত নহে। একটা 
উদাহরেণর দ্বারা বুঝাই । মেঘদূতের একি কবিতায় কাঁলদাস কোন পব্বতশ্জকে ধরণীর 
স্তন বালয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বলাতী র্চাবরুদ্ধ। গ্তন বিলাতী রি অন;সারে অশ্লীল 
কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অগ্লীল। নব্যবাবু হয়ত ইহা শানিয়া কানে আঙ্গুল 
দিয়া পরস্ত্রীর মুখচুম্বন ও করস্পশের মাহমা কীর্তনে মনোযোগ দিবেন। 1কন্তু আমি ভিন 
রকম বাাঝ। আম এ উপমার অর্থ এই বুঝ যে, পাঁথবাঁ আমাদের জননী। তাই তাঁকে 
ভত্তিভাবে ল্লেহ করিয়া ' “মাতা বসমতন” বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে মাতৃন্তণ্র 
অপেক্ষা সমন্দর, পবিন্র, জগতে আর িছুই নাই-থাকিতে পারে না। অতএব এমন পাঁবন্র 
উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার ববেচনায় তাহার চত্তে 
পাপচিন্তা ভিন্ন কোন 'বশদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কাব এখানে অশ্লীল নহে,_এখানে পাঠকের 
হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে-দেশী রুচিই বিশদ্ধ। 

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কাব, এইরুপ 1বধলাতাীঁ রুচির আইনে ধরা পড়য়া 
িনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মশীক ক কাঁলিদাসে্ও 
অব্যাহাত নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশহদ্ধ, 
আর যাহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব [লখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্ট করিয়াছেন, তাহাদের লু 
অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। ক শিক্ষা। তাই আম অনেক বার 
বালয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইাতহাস 1শল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ। 

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে জামরা 
তাঁহাকে বেকসুর খালাস দতে রাঁজ। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হয় যে, আর অনেক 
স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি নাস্তাবক 
কদর্যয, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর । তাহার মাজ্জনা নাই। 

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লশলতার কথা আমরা 'াখলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন 
না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দয়া, কবতাগ-ীলকে নেড়া মূড়া করিয়া বাহর করিয়াছ। 
অনেকগনীলকে কেবল অশ্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পারত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার 
কাঁবতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা কারলাম, তাহার কারণ এই যে, এই দোষ তাঁহার 
প্রাসদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকারের তাহা বাঁঝতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই-ই বুবাইতে 
শুধু তাই নয়। তাঁহার কাবত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় 'জানিষ পাঠককে বুঝাইতে 

চেষ্টা, কাঁরতোঁছ। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা কারতোছ।' কবির কাঁবর 
কাঁবত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কাবত্ব অপেক্ষা কাবিকে বুঝতে পারলে আরও 
গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মান্্-তাহার ভতর কাঁবর আঁবকল ছায়া 'আছে। দর্পণ ব্বয়া 
ণক হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কাঁবতা, কাঁবর কণীর্ত_ 
তাহা ত আমাদের হাতেই আছে-_পাঁড়লেই ব্াঝব। কিস যান এই কণীর্ত” রাঁখয়া 'িয়াছেন, 
তান কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ন্ত রাখয়া গেলেন, তাহাই বুঝতে হইবে। তাহাই 
জীবনী ও সমালোচনাদন্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনশ ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য । 

ঈশ্বরচন্দ্র জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন আশীক্ষত যুবা কলিকাতায় 
আসিয়া, সাহত্য ও সমাজে আঁধপত্য সংস্থাপন কাঁরল। ক শাক্ততে? তাহাও দোখতে পাই 
_নিজ প্রাতভা গুণে । কিন্তু ইহাও দেখতে পাই যে, প্রাতভান্বায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর 
মেঘাচ্ছন। সে মেঘ কোথা হইতে আসল ? 'বশদ্ধ রুচির অভাবে । এখন ইহা এক প্রকার 
স্বাভাবক নিয়ম যে, প্রাতভা ও সুর্ষচ পরস্পর সখী-প্রাতভার অনুগাঁমনী সূরুচ। ঈস্থর 
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ঈশ্বরচন্দ্র গ;ঃপ্তের কাঁবতাসংগ্রহ--ডূমিকা 


গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পান্র বাঁঝয়া দেখিতে হইবে । তাই আম 
দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচ বৃঝাইলাম। বূঝাইলাম যে 
পান্রের রুচির অভাবের কারণ, ১) প্যস্তকদত্ত স্াশন্ষার অল্পতা, (২) মাতার পাঁবন্ন সংসর্গের 
অভাব, (৩) সহধাম্মণণ, অর্থাৎ যাহার সঙ্গে একল্রে ধর্ম শিক্ষা কার, তাহার পাঁবন্্র সংসগের 


অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জানত সমাজের উপর কাঁবর জাতক্লোধ। যে মেঘে 
প্রভাকরের তেজোহাস কাঁরয়াছল এই সকল উপাদানে তাহার জল্ম। স্ছুল তাংপর্য্য এই যে, 


ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লশীল তখন কুরুচির বশীভিত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদর ন্যায় কোথাও 
কুপ্রবাস্তর বশীভূত হইয়া অশ্নীল নহেন। তই দর্পশতলস্ছ প্রাতীবস্বের সাহায্যে গ্রীতীবম্বধারী 
সন্তাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সাঁবস্তারে সমালোচনা 
করিলাম । ব্যাপারটা রুচিকর নহে । মনে কাঁরলে, নমঃ নমঃ বাঁলয়া দুই কথায় সারয়া ঘাইতে 
পাঁরতাম। আঁভপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারত সমালোচনা পাঠক মার্জনা কারবেন। 
মানুষটাকে আর একটু ভাল কাঁরয়া বুঝা যাউক-কাবিতা না হয় এখন থাক। তীয় 
পাঁরচ্ছেদে আমরা বাঁলয়াছ ঈশ্বর গুপ্ত বিবলাসী ছিলেন না। অথচ দোখতে পাই, মযখের আটক 
পাটক ছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা-পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপ্‌সে 
মাছের মজা বঝেন, লেবু "দয়া আনারসের পরমওত্র, সুরাপান* সম্বন্ধে মুক্তকণ্ত-আবার 
দবলাস কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক। 
এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গণপ্ত প্রণীত কতকগুলি নোৌতিক ও পারমার্থক বিষয়ক 

কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে এগ্ীল নীবস বালয়া বোধ হইবে, কিন্তু যাঁদ পাঠক ঈশ্বর 
গৃপ্তকে বাঁঝতে চাহেন, তবে সেগ্াঁল মনোযোগপুরক পাঠ কাঁবনবেন। দৌঁখবেন সেগযাল 
ফরমায়োশ কবিতা নহে । কাঁবর আন্তারক কথা তাহাতে আছে। অনেকগদীলর মধ্যে এ কয়াট 
বাঁছয়া গদয়াছ--আর বেশী দিলে রাঁসক বাঙ্গালী পাঠকের ?বরাক্তকর হইয়া উচিবে। ইহা 
বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত 'লাখয়াছেন, এত আর কোন 
বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বাঁলয়া, আমরা তাঁহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত 
করি নাই, 'িল্তু সে গদ্য পাঁড়য়া বোধ হয় যে, পদা অপেক্ষাও বাঁঝ গদ্ো তাহার মনের ভাব 
আরও সস্পন্ট। এই সকল গদ্য পদ্যে প্রাণধান কাঁরয়া দোঁখলে, আমরা বাঁঝতে পারব যে, 
ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একটা কীন্রম ভান ছিল না। ঈশ্বরে ত।দ আন্তার ভাক্ত ছিল। তান মদ্যপ 
হউন, বিলাসী হউন কোন হাবিষ্যাশশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে 
পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত [তিনি ঈশ্বরবাদশ ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। 
তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখতেন, যেন প্রতাক্ষ দোঁখতেন, যেন মুখোমুখী হইয়া কথা কহিতেন। 
আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পত্র, ঈশ্বরকে আপনাল সাক্ষাৎ মার্তমান পিতা বাঁলগা দ-ঢ বিশ্বাস 
কারতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা কারতেন। কখন বাপের আদর খাইবার জন্য 
কোলে বাঁসতে যাইতেন, আপাঁন বাপকে কত আদর কাঁরতেন-উল্তর না পাইলে কাদাকাটা 
বাধাইতেন। বাঁলতে কি. তাঁহার ঈশ্বরে গা পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দোঁখয়া চক্ষের জল রাখা যায় 
না। অনেক সময়েই দৌঁখতে পাই যে, মূর্তিমান ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর 
পাইতেছেন না বিয়া, তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, লাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। 
বাপ নিরাকার 'ির্গণ চৈতন্য মান্র, সাক্ষাৎ মূর্তমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতে অনেক 
সময়ে কষ্ট হইত । 

কাতর িঙ্কর আগি, তোমার সন্তান । 

আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥ 

বার বার ডাঁকিতোছ. কোপা ভগ্গবান:। 

একবার তাহে তৃমি, নাহি দাও কান ॥ 


* সুরাপানের মাঙ্জনা নাই। মাক্জজনার আমও কোন কারণ দেখিতে ইচ্ছুক নাহ। কেনল সে 
সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কাঁকর এই ডীক্তটি স্মবণ কাঁরতে বালি_ 
একোঁহ দোষো গুণসাম্পাতে িমজ্জতশন্দোঃ কিরণেছ্বিবাকঃ। 
1 কাঁবতাসংগ্রহের ৫১ পূজ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর। 


৮৬ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 





সব্বদিকে সর্বলোকে, কত কথা কয়। 
শ্রবণে সে সব রব. প্রবেশ না হয়॥ 
হায় হায় কব কায়, ঘাঁটল ক জবালা। 
জগতের গপতা হোয়ে, তুম হলে কালা॥ 
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া । 
অধীর হ'লেম ভেবে, বাঁধর জানয়া॥ 
এ ভক্তের স্ত্রুতি নহে-এ বাপের উপর বেটার আভমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ 
কারয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নাহ । 
ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভীক্তর যথার্থ স্বরূপ যান অনুভূত কাঁরতে চান, ভরসা কার তিনি এই 
সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জনা ইহা 
নানা দিকে সঙ্কর্ণ কারতে আম বাধ্য হইয়াছ। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগীল গদ্য পদ্য প্রবন্ধ 
মাসিক প্রভাকরে প্রকাশত হয়। ব্যান পাঠ কারবেন, [তানিই ঈশ্বরচন্দ্র অকৃরিম ঈশ্বরভাক্তি 
বুঝিতে পাঁরিবেন। সেগুলি যাহাতে পূুনম্মাদ্রত হয়, সে যত্র পাইব। 
বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাঁদ সখ্যভাবে, নন্দঘশোদা পুত্রভাবে, এবং 
গ্োপণগণ কাস্তভাবে সাধনা কাঁরয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার' সকল 
আমাঁদগের হইতে এত দূর সংঁস্ছিত যে, তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় 
সহজে পাই না। যাঁদ হনুমান, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে 
সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত । বাঙ্গালার দুই জন সাধক, আমাদের বড় নিকট। 
দুই জনই বৈদ্য, দুই জনই কাঁব। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত। ইন্হারা কেহই 
বৈষব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, প্‌নত্র, বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ 
ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দৌঁখয়া ভাঁক্ত সাধিত করিয়াছলেন--ঈশ্বরচন্দ্র িতৃভাবে। রাম- 
প্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অন্প। 
তুমি হে ঈশ্বর গপ্পত ব্যাপ্ত ভ্রিসংসার। 
আম হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমাব ॥ 
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেযেছি। 
জল্মভূমি জনন'র কোলেতে বসৌছ॥ 
তুমি গুপ্ত আম গণ্প্ত, গৃপ্ত কিছু নস। 
তবে কেন গ:ঃপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রষ 2 
পদনশ্৮-আরও 'নিকটে_ 
তোমার বদনে যাঁদ, না সরে বচন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥ 
আম যাঁদ কিছু বাল, বুঝে আঁভপ্রায়। 
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে সায় দিও তায়! 
যার এই ঈশ্বরভক্ত-যে ঈশ্বরকে এইরুপ সর্বদা নিকটে, আতি নিকটে দেখে-ঈশ্বর- 
সংস য় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ_সে ি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা 
এর্প ছাঁড়য়া সন্্যাসী দেখিতে চাই না। 
তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসনী, 28 তপ্‌সে মাছ, বা 
গুণ গাঁয়তে ও রসাস্বাদনে, উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যাঁদ হয়, তিনি বিলাসী 
সু রা 


লক্ষনছাড়া যাঁদ হও, খেয়ে আর দিয়ে। 
কিছুমান সুখ নাই, হেন লক্ষী নিয়ে ॥ 
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে। 
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে ॥ 
ইথে যাঁদ কমলার, মন নাহি সরে 
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে ॥ 


৮৫৬ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাঁবতাসংগ্রহ--ভূমিকা 


শাকান্মান্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই 'বলাসী মধ্যে গণনা কাঁরতৈ হইবে, ইহাও আম 

স্বীকার কার না। গঈতায় ভগবদীক্ত এই-_ 
আয়এসতৃবলারোগ্য স্খপরীতিবিবন্ধন। 
£ আহারাঃ সাত্ৃকীপ্রয়াঃ। 

হুল কথা এই, খাহা আগে বাঁলয়াঁছ-ঈশ্বর গত মৌকর বড় শতু। মোক মানবের শু 
এবং মোক ধর্মের শত্রু! লোভণ পরদ্ধেষী অথচ হবিষ্যাশশী ভন্ডের ধম্ম 'ীতানি গ্রহণ করেন নাই? 
ভণ্ডের ধর্মকে ধর্ম বায়া তান জানতেন না। 'তাঁন জানতেন ধর্ম ঈশ্ববান.বাগে, আহার 
ত্যাগে নহে। যে ধর্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাঁড়য়া পানাহারত্যাগকে ধম্মের স্থানে খাড়া কারতে 
চাহত_-তাঁন তাহার শত্ু। সেই ধর্মের প্রাত বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনাবসের গ.ণগানে, 
এবং তপসের মাহমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত । মানুষটা বাঁঝলাম, নিজে ধাঁম্মক, 
ধম্মে খাঁটি, মেকির উপর খঞ্জাহস্ত। ধাম্মিকের কাঁবতায় অশ্লশলতায কেন দোঁখ, বোধ হখ তাহা 
বাঁঝয়াছি। বিলাসতা কেন দোখ, বোধ হয তাহা এখন বীঝলান। 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বাঁলতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায় বাঙ্গের কথা হইতে তাঁহার 
অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহাব 'বলাসতার কথায আঁসধা পাঁড়মাছলাম। 
এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। 

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কাঁবতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরাপ্রধতা তেমাঁন আব এক প্রধান 
দোষ । শব্দচ্ছটায়, অন-প্রাস যমকের ঘটায় তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবাবে ঘণচযা মাাঁছযা 
যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অথের [ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কাব তাহার প্রাতি 
কিছুমাত্র অনুধাবন কারতেছেন না- দেখিয়া অনেক সময়ে বাগ হয়. দুখ হয, হাসি পাষ, দয়া 
হয়, পাঁড়তে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহাব অশ্লীলতা, সেই কাবণে এই যমকান:প্রাসে 
অনুরাগ দেশ কাল পান্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনাতব সময় হইতে যমকানপ্রাসেব বড় 
বাড়াবাঁড়। ঈশ্বর গুপ্তের পৃব্বেই-কাবিওয়ালাব কাঁবতায়, পাঁচালওয়ালার পাঁচাঁলতে, ইহার 
বেশশ বাড়াবাঁড়। দাশরাঁথ রায অনপ্রাস যমকে বড় পট্‌--তাই তাঁর পাঁচালি লোকের এত প্পরয় 
িল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমন নহে, কিন্তু অন্প্রাস যমকের দৌরাত্ম্য তাহা প্রায় 
একেবারে ঢাকা পাঁড়য়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাঁড়না তিনি কাঁবর শ্রেণীতে উঠিতে পান 
নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগে পট্‌তায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরে- এত অনূপ্রাস যমক আর 
কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মাত্জ্ত রুঁচর অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়। 

অনূপ্রাস যমক যে সব্ব্ত্রই দূষ্য এমন কথা আমি বলি না। ইংরোজতে ইহা বড় কদর্যয 
শুনায় বটে কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর । কিছুরই বাহুল্য 
ভাল নহে-_অন:প্রাস যমকের বাহুল্য বড় কম্টকর। রাখিয়া ঢাঁকয়া, পারমিত ভাবে বাবহার 
কাঁরতে পারলে বড় 'মঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে অন:প্রাসের 
ব্যবহার করেন. বড় বুঝিয়া সাঝয়া, রাঁখযা ঢাকিয়া, বাবহার করেন -মধুর হযষ। শ্রীমানং 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন. দুই এক বুদ অনপ্রাস ছাড়িয়া দেন_রস উছলিযা উঠে। 
ঈশ্বর গৃপ্তেরও এক একাঁটি অনুপ্রাস বড় মিঠে_ 

[াবিজান চলে জান লবেজান করে। 

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গৃপ্তের সময় অসময় নাই, 'বিষষ আঁবষয় নাই, সীমা সবহদ্দ 
নাই- একবার অনপ্রাস মকের ফোয়ারা খুললে আর বন্ধ হম না। আর কোন দিকে দৃষ্টি 
থাকে না, কেবল শব্দের দিকে । এরৃপ শব্দ ব্যবহারে তিনি আদ্বিতীষ। তিনি শব্দের 
প্রতিযোগীশন্য অধিপাতি। এই দোষ গণের উদাহরণস্বরপ দুইটি গীত বোধেন্দুবিকাস 
হুইতে উদ্ধৃত কারিলাম। 


রাগিণী বেহাগ-তাল একতালা। 


কাহারো ঘরণণ, 'আিয়ে ধরণণ, কারছে দনূজ জয়। 
৮৫৭ 


বাঞ্কম রচনাবলব 


হের হে ভূপ, ক অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহ স্বরূপ, 
ধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয় ॥ 
বামা, হাসিছে, ভাঁষছে, লাজ না বাঁসছে, 
হুহহঙ্কাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসছে বারণ, হয়।১ 
বামা, টালছে ঢাঁলছে, লাবণ্য গাঁলছে, 
সঘনে বাঁলছে, গগনে চলিছে, 
কোপেতে জহালছে, দনুজ দাঁলছে, ছালছে, ভুবনময় ॥ ২ 
কে রে, লালতরসনা, 'বকউদশনা, 
কারয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, 
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়। ৩ 


রাশগিণী বেহাগ--তাল একতালা । 


পপ 


কে রে, বামা, যোড়শন রূপসন, 
সুরেশ, এ, যে, নহে মানুষ+, 
ভালে শিশ,শশখ, বরে শোভে আস, রুপমসী, চাবু ভাস। 
দেখ, বাজছে ঝম্প, দতেছে ঝ্প. 
মারছে লম্ফ, হতেছে কম্প, 
গেল রে পথবী, করে কি ব্পীন্তি, চরণে কীন্তবাস ॥ ১ 
কে রে, করাল-কাঁমিন, গরালগা মনন, 
কাহার স্বাঁমনী, ভবনভামিনী, 
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিন৭, দামনীজাঁড়ত-হাস। ২ 
কে বে, যোঁগনী সঙ্গে, রখীধর-রঙগে, 
রণতরঙ্গে, নাণে 'ন্রভঙ্গে, 
কাঁটিল।পাঙ্গে, ?তামির-অঙ্গে, কাঁরছে তাঁর নাশ। ৩ 
ভাহা, যে দোখ পর্ব, যে ছল গব্ব, 
হহল খব্ব, গেল রে সব্ব, 
চঞএণসরোজে, পাঁড়য়ে শব্র্ব, কাঁরছে সর্বনাশ । ৪ 
দোঁখ, 'নকট মরণ, কর রে স্মরণ 
মরণহরণ, অভয় চরণ 
1নাঁবড় নবীন নবরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ । & 
ঈশ্বর গুপ্ত অপব্্ব শব্দকৌশলশী বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জান্মিয়াছে, তান 
অপূর্ব শব্দকোশলী বাঁলয়া তেমান তাঁহার এক মহৎ গুণ জাঁল্ময়াছে- যখন অননুপ্রাস যমকে 
মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহত্যে মতুল। যে ভাষায় ?তাঁন পদ্য 
1লাখয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কছুই 
লেখে নাই । তাহাতে সংস্কৃতজাঁনত কোন 'বকার নাই-_ইংরোঁজনাবশশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের 
আভিমান নাই-বশ্দাদ্ধর বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না. বাঁকে না__ সরল, সোজা পথে 
চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন 
আর কেহই লেখে নাই-আর 'লাখবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে-ভাবও তাই । ঈশ্বর 
গুপ্ত দেশী কথা-দেশন ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কাঁবতায় কেলা কা ফুল নাই। 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগনী-তাহার বিশেষ কারণ তাঁহার ভাষার 
এই গুণ । খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে-ভরসা কার পাঠকেরও লাগবে। এমন 
বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নাতি হইতেছে লা 
বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিল্তৃ বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাত হারাইয়া ভিন্ন ভাষার 
অনুকরণ মান্রে পাঁরণত হইয়া পরাধনভা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় 
দোটানার মধ্যে পাঁড়য়াছে। শন্রপথগামনী এই ম্রোতস্বতীর 'ত্রবেণির মধ্যে আবর্তে পাঁড়য়া 
আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একাঁদগে সংস্কৃতের ম্রোতে মরা গাঙ্গে 


৮৬৮ 


ঈশ্বরচন্দ্র গঃপ্তের কবিতাসংগ্রহ--ভুমিকা 


উজান বাঁহতেছে-_-কত ধষ্টদযম্ন প্রাভাববাক্‌ মালম্লুড গুণ ধাবযা সেকেলে বোঝাই নৌকা 
সকল টাঁনযা উঠাইতে পাঁবতেছে না-_আব একাদগে ইংবোৌজব ভবা গাঙ্গে বেনোজল ছাপাইযা 
দেশ ছাবখাব কবিযা তুঁলযাছে_ মাধ্যাকর্ষণ যবক্ষারজান ইবোলউশন [ডবালউশন প্রভাত 
জাহাজ, পিনেস, বজবা, ক্ষুদে লণ্েব জবালাষ দেশ উৎপশীডত, মাঝে স্বচ্ছসাললা পণাতোষা 
কশাঙগী এই বাঙ্গালা ভাষাব স্রোতঃ বড় ক্ষণ বাঁহতেছে। 'ন্রবেণীব আবর্তে পাঁড়যা লেখক 
পাঠক তুল্যবৃপেই ব্যাতিবান্ত। এ সমষে ঈশ্বব গণপ্ডেব চনাব প্রচানে বি ৬পকাণ হহতে পাবে। 

রর গুপ্তের আব এক গুণ, তাহাব কৃত সামাজিক ব্যাপাবে সবলেব বর্ণনা আত মনোহব। 
তান ষে সকল বাত নশীত বার্ণত কাধযাছেন তাহ। অনেল খল পু হইযাছে বা হ্হইাতিছে। 
সে সকল পাঠকেব নিকট বিশেষ আদবণনীয হইবে ভবসা কাব। 

শশ্বব গুপ্তেব স্বভাব বর্ণনা নখজীবনে বিশেষ প্রবাণে প্রশংসিত হ২বাছে। ৬ এব। ৩৩৪। 
প্রশংসা কাব না। ফলে তাহাব যে বর্ণনাব শাক্ত ছিল তাহাব সন্দেহ নাই। তাহাব ৬দাহবণ 
এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দোখতে পাইবেন । বর্ধাবালের নদী প্রভাঙেব পদ্ম প্রত 
কষেকট প্রবন্ধে তাহাব পিচ পাইবেন। 

স্ুল কথা তাৰ কবিতাব অপেক্ষা তিনি অনেক বড ছিলেন। তাঁহা৭ প্রর৩ প1বচয তাঁহাব 
কাবঙাষ নাই। যাহাবা বিশিষ প্রাতিভাশালী তাহাবা প্রা আপন সমযেব অগ্রবর্ত 41 ঈশ্বব গপ্প্ 
আপন সমযেব অগ্রবন্তঁ ছিলেন । আমবা দুই এটা উদাহবণ দিই। 

প্রথম, দেশবাংসল্য। বাংসল্য পবমধর্্ম কিন্তু এ ধম্ম অনেক দিন হহতে পাঙ্গালা দেশে 
ছিল না। কখনও ছিল ?ক না বাঁলতে পাব না। এখন ইহ। সাধাবণ হইতেছে দোখযা আনন্দ 
হয, কিন্তু ঈশ্বব গুপ্তেব সমযে ইহা খই বিল 1ছল। তখনবাব লোকে আপন আপন সমাঙ্জ 
আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধম্ম কে ভালবাসত ইহা (পশবাংসণ্যের ন্যাব উদাব নাহ 
_অনেক 'নকৃষ্ট। মহাত্মা বামমোহন বাষেব কথা ছ্বাডঘা 'দযা বামগোপাল ঘোষ ও হাঁবিশ্চন্দ্র 
মুখোপাধ্যাধক বাঙ্গালা দেশে দেশবাংসল্যেব প্রথম 1নতা বলনা যাইতে পান। গশ্বব গুপ্তি 
দেশবাংসল্য তাহাঁদগেবও 'কাণিং পূৃব্ধগামশ। শ্রশ্বব গ্প্তব দেশবাৎসল্য তাহাদব মত ফলপ্রদ 
না হইযাও ভাহাদেব অপেক্ষা তীব্র ও বশ । নিম্ন কষ ছন্র পদ্য ৬*সা বব সবল পাস৯৯৩ 


মুখস্থ কবিবেন-- 
ভ্রাওভাখ ভাব মন দেখ দেশ শাসিগণে 
প্রেমপর্ণ নমল মোলিযা। 
কতবৃপ ক্পেহ এটি দেশেব কুকুর ধাবি, 
বিদেশের ঠাকুব ফোঁলয়া ॥ 


তখনকাব লোবেব কথা দূবে থাক, এখনকাব কষজন ঠহা বুকে এখনকার কযজন ?লাব 
এখানে ঈশ্বব গযপ্তেব সমকক্ষ * ঈশ্বর গুপ্তের, কথায যা বাজেও ঠাই [ছন।” তান 11দেশেব 
ঠাকুধাদগেব প্রাতি ফাবযাও চাহতেন না, দেশেন বকুব লইষাও আদব কাবতেণ। ২৮৪ পৃঞ্ঠাথ 
মাতৃভাষা সম্বন্ধে বে কবিতাটি আছে পাঠককে তাহা পাড়তে বাল। শাতৃসম মাতৃভাষা 
সৌভাগ্নাক্রমে এখন অনেকে বুঁঝতেছেন কিন্তু ঈশ্বব গধপ্তব সময়ে কি সাহস কাঁবঘা এ কথা 
বলে” বাঙ্গালা ব্াীঝতে পাব,” এ থা স্বীকা বাঁধতে অনেকেব লঙঙ্তা হইত। আজও 
না ?ি কলিকাতা এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে যাহাবা মাত৬াষাকে ঘথা কবে ছে 
তাহাব অনুশীলন কবে তাহাকেও ঘৃণা কবে এবং আপনাকে মাতৃভাষা অন.শীলনে পবাঞ্ম,খ 
ইংবেজিনবীশ বাঁলষা পাঁবচষ শদয়া আপনার গৌবব বৃদ্ধির চেস্টা পায। যখন এই মহাতাবা 
সমাজে অদৃত তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তেব সমকক্ষ হইবাব অনেক [বিলম্ব আছে। 
দ্বতীষ ধম্ম। ঈশ্বর গপ্গে ধর্মেও সমকাঁলক লোকাঁদগেব অগ্রবর্তঁ ছিলেন। তান 
হন্দু ছিলেন কমু তখনকাব লোকাদিগের ন্যাষ উপধর্ম্সকে হিন্দু বালতেন না। এখন 
যাহা শবশদদ্ধ শহন্দুধন্স বাঁলযা শিক্ষিত সম্প্রদাষভূক্ত অনেকেই গৃহীত কাবিতেছেন, ঈশ্বর গ:প্ত 
সেই দিশ্‌দ্ধ পরম 'মঙগলময হিন্দুধর্ম গ্রহণ কবিয্নাছিজেন। সেই ধঙ্ের যথার্থ মক্্ম কি তাহা 
অবগত হইবাব জন্য, তান সংস্কৃতে অনাভজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকেব সাহায্যে বেদাস্তাদি দর্শনশাস্ছ 
অধ্যয়ন কাঁবধাঁছলেন, এবং বাদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্ধযহেতৃ মে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার 
জািরাছিল তাঁহাব প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যাষ। এক সমযে ঈশ্বব গণ ্রান্গ 


৮৫৬৯ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


িলেন। আদিত্রাক্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তর্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। রলান্মাদগের সঙ্গে 
সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি কারিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
শনকট তানি পাঁরাঁচত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন। 

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনশীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবন্তী 
ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বালিতে হয়, পৃতরাং নির্ত হইলাম । 

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া আম ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গঃপ্ত যত পদ্য 
াঁখয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপাল বাবুর অনুমান, 'তীন প্রায় পণ্টাশ 
হাজার ছন্ন পদ্য 'লাখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার 
ক্ষুদ্রাংশ। যাঁদ তাঁহার প্রাঁতি বাঙ্গালী পাঠকসমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ভ্রমশঃ আরও 
প্রকাশ করা যাইবে । এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মান্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্বোৎকৃষ্ট কাবতাগুলি যে 
ইহাতে সান্ববেশিত করিয়াছি এমন নহে । যাঁদ সকল ভাল কবিতাগুলিই প্রথম খন্ডে দিব, 
ভরবে অনান্য খণ্ডে কি থাকিবে? 

নিক্বাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল যে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি. যাহাতে পাঠক 
বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এজন্য, কেবল আমার পছন্দ মত কবিতাগল না তুলিয়া সকল 
রকমের কাঁবতা কিছু কিছ; তুলিয়াছ। অর্থাৎ যত রকম রচনা-প্রথা ছল. সকল রকমের 
ণিছু কিছু উদাহরণ দয়াছ। কেবল যাহা অপাঠ্য, তাহারই উদাহরণ দই নাই। আর 
“হিতপ্রভাকর”, “বোধেন্দবিকাশ” “প্রবোধপ্রভাকর” প্রভাতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। 
কেন না সেই গ্রল্থগূলি অবিকল পুনমীদ্রত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাঁন্তল্ন তাঁহার গদা রচনা 
তইতে কিছুই উদ্ধত কার নাই। ভরসা কার, তাহার স্বতন্ত্র এক খণ্ড প্রকাঁশত হইতে পাঁরবে। 

পরিশেষে বক্তব্য যে, অনবকাশ--বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আম মুদ্রার্কনকার্ধের কোন 
তত্তাবধান কারতে পার নাই। তাহাতে যাঁদ দোষ হইয়া থাকে. তবে পাঠক মাজ্জনা করিবেন। 
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[ 'লঃগ্তরত্োদ্ধার'"এর ভূমিকা ] 


সাত আট বংসর হইল, মৃত মহাত্মা প্যারশচাঁদ মন্রের কাঁনষ্ঠ পত্র বাবু নগেন্দুলাল মিন্নুকে 
আম বাঁলয়াছিলাম যে, তাঁহার পিতার সকল গ্রন্থগৃলি একন্র কাঁরয়া পুনর্মীদ্রুত করা 
তাঁহাদিগের কর্তব্য। উক্ত মহাত্মার পু্রেরা এক্ষণে সৈই পরামর্শের অন্বত্তরঁ হইয়া কার্য 
কাঁরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাঁদগের ইচ্ছান্রমে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে আমার যাহা 
বক্তব্য, তাহা এই স্থানে সান্নবেশিত হইল । 

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মনের স্থান আত উচ্চ। তানি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং 
বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক । কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যেব হতিবৃত্ত 
পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য। 

এক জনের কথা অপরকে বূঝান ভাষা মান্রেরই যে উদ্দেশ, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু 
কোন কোন লেখকের রচনা দৌখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহাদের 'ববেচনায় যত অজ্প লোকে তাঁহাদিগের 
ভাষা বুঝতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাঁজতে এমর্সনের রচনা 
প্রচালত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক: যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে, কেহ তাঁহাদিগের 
গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ 
যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের 
সাহত্যে সাধারণ বোধগমা ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর 
হয়। মহাপ্রতিভাশালশ কাঁবগণ তাঁহাঁদগের হদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তদুপযোগণী উল্বত ভাষা 


৮৬১ 


বাঁঁ্কম রচনাবলী 


ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই জন্য অনেক সময়ে, মহাকাবগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত 
করেন।* কিন্তু গদ্যে এরপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহত্য ততই 
উন্নাতকারক হইবে । যে সাহত্যের পাঁচ সাত জন মান্র আঁধকারী,. সে সাহত্যের জগতে কোন 
প্রয়োজন নাই। 

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্্ স্থাপিত হইবার পূব্রে বাঙ্গালায় সচরাচর প্যন্তক- 
রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত । গদ্য-রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না. কেন না 
হস্ত-লাখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই. সৃতরাং তাহার 
ভাষা কির্প ছিল. তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাষন্ত্র সংস্থাপপিত হইলে, গান বাঙ্গালা গ্রম্থ 
প্রথম প্রচারিত হইতে আরপ্তভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম 
গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদোর সাঁন্ট হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ 
রূপে ভিন্ন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা 1ভন্ন ভাষা পাঁরণত হইয়াছিল। 
একাটর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধূজনের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ 
সাধু ভিন্ন অপর ব্যাক্তাদগের ব্যবহার্ধ্য ভাষা । এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে! 
আম "নে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছ, 
তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ এয়ের' 
বালতেন না.--খাঁদর' বাঁলতেন: কদাচ শচনি' বলতেন না-শকর্রা' বালতেন। "ঘ' বালিলে 
তাহাদের রসনা অশদ্ধে হইত. 'আজা'ই বাঁলতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নাঁমিতেন। গুল” বলা 
হইবে না-কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না,রস্তা' বালতে হইবে । ফলাহারে 
বসিয়া "দই" চাঁহবার সময় 'দাঁধ' বাঁলয়া চীৎকার কারে হইবে । আম দোঁখয়াছ, একজন 
অধ্যাপক এক দিন শশশমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মূখে আনবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার 
অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় ?ক বাঁলতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া আঁতিশয় 
গণ্ডগোল পাঁড়য়া গিয়াছিল। পণ্ডিতাঁদগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে 
তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও ক ভয়ঙ্কর ছল, তাহা বলা বাহুল্য । এর্‌প ভাষায় 
কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে. তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত. কেন না কেহ তাহা পাঁড়ত না। কাজেই 
বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না। 

এই সংস্কৃতানুসারণ ভাষা প্রথম হাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়ক্মার দত্তের হাতে 
ণকছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ই“হাঁদগের ভাবা সংস্কৃতানুসারণ হইলে5 তত দুব্রোধ্য নহে! 
বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা আঁতি সুমধুর ও মনোহর । তাঁহার পূর্বে কেহই এরুপ 
সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লাখতে পারে নাই. এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা 
হইলেও সব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রাঁহল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় 
বাবহার হইত না বাঁলযা, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার 
রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজাস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নাতি- 
শালনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারতায় 
বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাগায় প্চনা কাঁরতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। 
কাজেই বাঙ্গালা সাঁহত্য পূব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল। 

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহত্যের ভাষাও 
যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চাঁলতোছিল, সাহত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতোছল। 
যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামান্র ছিল, সাঁহত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচং 
ইত্রাজির ছায়ামান্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজ গ্রন্থের সারসঙকলন বা অনুবাদ “ভিন্ন বাঙ্গালা 
সাঁহত্য আর কিছুই প্রসব কারত না। বিদ্যাসাগ্ধর মহাশয় প্রাতভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ 
নাই, কিত্তু তাঁহারও শকুস্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রাম্তাবলাস ইংরাজি হইতে 


* কাব যাঁদ ভাষার উপর প্রকৃতরুপে প্রভূত্ব স্থাপন কাঁরতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাব্ও আত 
প্রাঞ্জল ভাষায় রাঁচত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কাঁলদাসের মহাকাব্য সকল কাব্যের শ্রেম্ত। কিন্তু এরুপ 
সুখবোধা কাব্যও সংস্কৃতে আর নাই। 


৮৬২ 


সঞ্জীবনীসংধা- ভূমিকা 


এবং বেতাল-পণ্টাবংশাতি 'হান্দি হইতে সংগৃহত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাঁজ একমান্র 
অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবত্তাঁ। বাঙ্গালি-লেখকেরা গতানৃ- 
গাঁতকের বাহরে হস্তপ্রসারণ কারতেন না। জগতের অনন্ত ভান্ডার আপনাদের আধকারে আনিবার 
চেষ্টা না কাঁরয়া, সকলেই ইংরাঁজ ও সংস্কৃতের ভাণ্ডাবে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহত্যের 
পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয ও অক্ষয় বাবু 
যাহা করিয়াঁছলেন, তাহা সমযের প্রয়োজনমত. অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অগ্রশংসার 
পান্ন নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গলি-লেখকের দল সেই একমান্র পথেব পাঁথক হওযাই িপদহ। 

এই দুইটি গুরুতর 1বপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিন্রই বাঙ্গলা সাহতাকে উদ্ধাত করেন। 
যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গাল কর্তৃক বাবহত, প্রথম তাই তাহা 
্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এনং তিনিই প্রথম ইংরাজ ও সংস্কৃতের ভান্ডাবে প্্গামশী 
লেখকাঁদগেব উচ্ছিম্ঠ।বশেষেব জন-সঙ্জান চাবশা, স্বভাবের অনস্ত ভান্ডার হইতে আপনার 
রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক “আলালের ঘরের দুলাল” নামক গ্রন্থে এই উভয উদ্দেশ, 
সদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষাধ [চরস্থায়ী ও চিৎস্মরণশয হইলবে। 
উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণত কাঁবষা থাকিতে পারেন অথপা ভাঁবষ্যতে কেই 
করিতে পারেন, িত “আলালেব খবের দ্‌লালে ব দ্বার বাঙ্গালা সাহ/তে।র যে উপকার হইমাছে 
আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেবপ হষ নাই এবং ভাবাে ঠইবে কি না স্দহ। 

আঁম এমন বাঁশতেছি না যে আগালেব ঘবের দুলালের ভাষা আদর্শ ভাঘা। উহাতে 
গান্তীযেের এবং বিশ্বীদ্ধর অভাব আছে এবং উহাতে আত উন্নত ভান সকল সকল সম্রষে, 
পারস্ফু১ করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, 
ষে বাঙ্গালা সব্বজনমধ্যে কাঁথত এবং গ্র৮ালত,. তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায, সে রচনা সুল্দবও 
হয, এবং মে সব্বগীন হৃদয় গ্রাং তা জংস্কৃতান যাষিনী ভাষার পক্ষে দূলভি, এ ভাঘান তাহা 
সহজ গণ । এই কথা জাঁশতে পাবা বাঙ্গাল জাঁতর পন্ষে অল্প লাভ নহে, এনং এই কথা 
জানিতে পারার পর হইতে উন্নাতির পথে বাঙ্গালা সাহত্যের গাঁত আঁতিশয দ্রুতবেগে চলিতেছে । 
বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যাবশচাঁদ 
মিত্রের “আলালের ঘরেব দুলাল”। ইহ্াব কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয। কিন্তু “আলালের 
ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে. এই উভয় জাতীম ভাষাল 
উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রকলতা ও অপরের অল্পতা শ্বানা, আদর্শ 
বাঙ্গালা গদ্যে উপস্ভিত হওযা যাষ। প্যাবীচাঁদ গত আদর্শ বাঙ্গালা গদোন সৃম্টিব শা নহেন, 
কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নাতিণ পথে মাইতেছে, প্যারচাদ মিপ্ব তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ । 
ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্। 

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কশীর্ত এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন নে, সাতিতোর প্রকৃত 
উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,-তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কতের কাছে 'ভিক্ষ্যা চাহিতে হয় 
না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দন 
পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যাঁদ সাহিতোর দ্বারা 
বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে নাঙ্গালা দেশের কথা লইনাই সাহিত্য গাঁড়তে হইবে। 
প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীষ সাহিত্যেন আদ “আলালের ঘরের দুলাল”। প্যাবীচাঁদ মিত্রের 
এই দ্বিতীয় অক্ষয়-কণীর্তত। 

অতএব বাঙ্গালা সাহত্যে প্যারশচাঁদ মননের স্থান আঁতি উচ্চ। এই কগাই আমার বক্তব্য । 
তাঁহার প্রণত গ্রন্থ সকলেব নিস্তারিত সমালোচন।য় প্রবৃত্ত হইবার আমার অনসর নাই । 

শ্লীবাত্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


“সঞ্জশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন 


প্রীতভাশালগ ব্যাক্তদিগের মধ্যে অনেকেই জীবতকালে আপন আপন কৃতকার্যোব পুরস্কার 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্ধয দেশ কালের উপযোগন 
নহে. বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে 


৮৬৩ 


বাঁঞঙ্কম রচনাবলী 


শ্রেম্চ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রাতভার এক অংশ উজ্জল, অপরাংশ 
ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন কখন প্রদাপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির 
প্রকাশ পাইতে 'দন লাগে । 

ইহার মধ্যে কোন কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়* তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহত্য- 
সভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক ব্যাঝতে পারেন। 
সত ?তাঁন যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাঁহত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা 
যাঁনই তাঁহার গ্রল্থগুল যত্রপূর্বক পাঠ করিবেন, [তিনি স্বীকার কারবেন। কালে সে আসন 
প্রাপ্ত হইবেন। আম বা চন্দ্রনাথবাবু এক এক কলম ললাখয়া, তাঁহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে 
পারব, এমন ভরসায় আমি উপাস্থিত কম্মে বত হই নাই। তবে আমাদের এক আত বলবান্‌ 
সহায় আছে। কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘাঁটবে। আমরাও কালের অনুচর; 
তাই কালসাপেক্ষ কার্ষোর সব্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

“সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আম ভ্রাতৃপ্নেহবশতঃ তাঁহার জীবনী 'লাখতে 
প্রবৃত্ত হই নাই। আম ঈশ্বরচন্দ্র গ:প্ত, দীনবন্ধ; মিত্র, এবং প্যারীচাঁদ 'মিন্রের জন্য যাহা করিয়াছি, 
আমার অগ্রজের জন্য তাহাই কাঁরতোছি। তবে ভ্রাতৃঘ্নেহসলভ পক্ষপাতের পাঁরবাদ ভয়ে 
তাঁহার গ্রল্থ সমালোচনার ভার আম গ্রহণ কাঁরলাম না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ও আমার 
পরমসূহদ- বিখ্যাত সমালোচক বাব চন্দ্রনাথ বস; এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে 
বাধত কাঁরয়াছেন। 

জীবন 'লাঁখবারও আম উপযুক্ত পান্র নাহ। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষ 
গুণ উভয়ই কীর্তন না কাঁরলে, জীবনী লোক শিক্ষার উপযোগী হয় না-জীবনী লেখার 
উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষ গুণ দুই-ই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছল। 
কন্তু তাঁহার দোষ কীর্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্তন 
কাঁরলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃপ্নেহজানত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু 
তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আঁম ভিন্ন আর কেহ সাঁবশেষ জানে না-সূতরাং আমিই 
'লাখতে বাধ্য। 

লাঁখতে গেলে তাঁহার দোষ গুণের কথা কিছুই বাঁলব না, এমন প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় 
না, কেন না কিছ কিছু দোষ গুণের কথা না বাললে ঘটনাগাল বুঝান যায় না। যাহা 
ঘঁটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ং পাঁরমাণে তাঁহার দোষে, বা তাঁহার গুণে ঘাঁটয়াছে। কি 
দোষে কি গদণে ঘাঁটয়াছল, তাহা বাঁলতে হইবে । তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম 
বাঁলতে হয়, সে চেস্টা করিব। 

অবসাথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুিয়া কুলীনাঁদগের পূর্বপুরুষ । তাঁহার 
বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশধয় রামজণীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার 
পৃব্বতীরম্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার 
পুত্র রামহার চট্টোপাধ্যায় মাতামহের 'বষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস কারিতে লাগলেন। 
সেই অবাঁধ রামহাঁর চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস কাঁরতেছেন। এই ক্ষ্র 
লেখকই কেবল হ্থানাস্তরবাসী । 

সেই কাঁটালপাড়া, সঞ্জবচন্দ্রের জল্মভূমি। তান কাঁথত রামহারি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌন্ন; 
পরমারাধ্য “যাদবচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পূত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইহার জল্ম। 
যাহারা জ্যোতিষ শাস্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদের কৌতূহল 'নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক, 


* ইঠ্হার প্রকৃত নাম সঞ্জবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত 
নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম 'দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা। 

+ জীবনী 'লাঁখবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও কেবল সঞ্জধবচন্দ্র বালিয়া লাখিতে বাধ্য হইতোছ। 
প্রথাটা অত্যন্ত ইংরাঁজ রকমের, িস্তু যখন আমার পরম সূহদ- পশ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় 
চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবার্তত কাঁরয়াছেন, তখন মহাজনো যেন গতঃ স পল্থা। হিশেষ 'তাঁন আমারই 
প্দাদা মহাশয়”, কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জীবচল্দ্র মান্ু। অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়, পুনঃ পুনঃ 
পাকের রুচিকর না হইতে পারে। 


৮৬৪ 


সঞ্জশীবনশসধা-_ভূমিকা 


যে, তাহাব জন্মকালে 1৩নাঁট গ্রহ অর্থাৎ খাব চন্দ্র বহু তুগ্গী এবং শর স্বক্ষেতরে। পক্ষান্তবে 
লগ্নাধপাঁত ও দশমাধপাত অস্তামিত। দোঁখবেন ফল মালিষ।ছে 1কনা। 

সে পৰে গ্রান্য 2রপেশে পাঠশালাব গদ্ব* মহাশর শিক্ষমান্দবের ঘাববক্ষক হিলন তাহাৰ 
সাহায্যে সকলবে হ মাঁণ্দবমধ্যে প্রবেশ ব।বতে হইভ। অতএব সঞ্জশবচন্দ্র যথাকালে এ বেত্রপাণ 
দৌবাবকেব হতে সমার্পিত হইলেন। গ,ব« মহাশয যাঁদও সঞ্জখবচন্দেৰ বিদ্যা শি্।ব উদ্দেশেই 
[নিষূক্ত হইবাছলেন, তথাপি হাট বাজাব কবা ইত্যাঁদ বায্যে ভাহাব মান।ীভ।নবেশ বেশশ 
ছিল বেন না তাহাতে উপাঁব লোভেব সম্ভাবনা । সতবাং ছাবরও দা "নে তাদশ মনে যোগগ 
ছিলেন না। লাভেব ভাগটা গুবুবই গ'ব,ব বাঁহল। 

এই সশযে অমাঁদগেব পিতা মোঁদনপুবে ডেপতী০ বালেহবশী ধাবিতেন। আম] সকলে 
কাঁটালপাডা হইতে ভাহাব সাঁমধনে নীত হইলাম । সঞ্জীবচন্দ্র মোদনপতবেব সবলে প্রাবষ্জ 
হইলেন। কিছ-কফালেব পৰব আবাব আমাদগকে কাটালপাডাষ আসতে হইল । এবাব সসখপ 
চণ্দ্র হুগলী কলেজে প্রোবত হইলেন। 1৩1 কিছু দিন সেখানে অধাধন কালে অব একজন 
'গুবু মহাশয ' নিযুজ্ত হইলেন । আমাব ৬ ণ্যোদসঞামেই এই মহ।শখেব শৃভাগমণ কেন না 
আমাকে ক খ 1শাঁখতে হইবে কিন্তু বিপদ. অনেক সমহেই সং্ামক | সম্ীব৮"ঘও বামপ্রাণ 
সবক।বেব হস্তে সমার্পি৩ হহঠনে্নে সৌভাগান্মে আমবা আট দশ মাসে এই মহ কাব হস্ত হইতে 
মূক্তিলাভ কাঁবযা মেদিনীপব গেলাম। সেখানে সঞ্জীবচন্্র আবাব মোঁদন।পবেব হংবোঁজ 
স্কুলে প্রাবিট হইলেন। 

সেখানে 1ত* চাল বংসব কাল । সঞ্জীবচণ্র অন+।সে সব্রেচ্চ শ্রেণব সব্বোংকষ্ট 
ছাত্রাদগেব মধ্যে স্থন লাভ কবিলেন। এহখানে [তানি ৩খশকাব প্রচালিত 1010) 50701110000) 
পবীক্ষা দিলেন তাহা বেবদ্যোপা”ত নে পথ সন্গম হতত। কত্ত বিধাত। /সব প কাঁবলেন না। 
পবীম্*ট ন অপ্পকাল প:ুব্বেহি আমা।দণকে মোদনাপ ব পাঁধিভাগ কাঁবনা আসতে হহল। 
আবান বাঢালপ।তান ভাঁসিশাখ। সঞ্জীসচগ্র্বে আবাদ হ গল? বালজে প্রাপ্ট হইত হইল। 
00110 ০01) 71 111 দক্ষ 1বল*ব পাঁড়ব। (গশ। 

এহ সকল টন গালকে গর্ত শিক্ষ।বিঞট বাঁণ”৩ হইবে । আত এ সালে কাল ও 
স্কুলে আত গুব। মহাশয কাল মাম্ঞব হাবাব গ্ব মহাশয আবার মান্টাৰ এাপ শিখা 
বশ্রাট থটিস্ল কত সম্সাবধধতপে বিদ্যোপাজ্জনি ৮75 পাবে শা। যাহারা বণ মেন্টেণ 
উচ্চতব চাবাব ববেন তাহাদের সন্তনণণকে প্রা সচবাচবন এএপ্প শিনগবিশাল্ট পাতে হম। 
গাহবর্তাণ 1 শে। 5 স্যাগ অর্থবাম এবং আজস খেক লাখব স্বীকাব ব্যতীত হাব সদুপাথ 
হইতে পাবে শা। 

কি হও আকণের স্এবণ পাখা ধর্তবা যে দুই দাবই ধম সপ৮। বলা বালিকা 
দিগের শি আতওশাম সতহবতাব বাত । এক দান পণ পনি বদ্াযাপন পাপিণর্ণনে বিদ্যা 
শক্ষান আঁতশ। বিশ খলতা ভও্তাবণা আন দিশ্গ আপনর মাসান বাগক শা খাবল বাণবেপ 
বিণা।শিক্ষা॥ অলস্য বা এসউর্গ হ»না *ব সগ্ভব। সঞ্জীব প্রথাম প্রথমে ও পাদ 
পাডযাঁছলেন এপণে অদৃঙ্ঞদোষে ছিতীনা বিপদেও তাহ।কে পাঁডতে হঠল। এই সমান 
পদের |বন্দশ ৬ মদিগেশ সব্বন্দোষ্ঠ সাহাদনও টাকার ৬পলাম্ বিদেশ। অধাম স*ঈব 
চল্্ বালক হহলেও কর্তা 
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কাডেই ব৩ঙকগংলা বিদ্যানুশীলনারমূখ ভ্রীছ'বৌতিকপপাধণ বালা নল। নাহ 
বযঃপ্র।প্ত ধব। আসমা তাঁহ কে ঘোঁবশা বসিল। 

সপ্গীবচন্র 1 খক্।ল সমান উদার প্রণীতিপববশ | প্রাচীন বনসেও ভাশ্রিড অন শত ব্যান্তু 
কুস্বভ বাপন্ল হইলেও ভাহাঁদগকে তাগ করিতে পালিল্তশ না। পবশোব যে তভা পাবেন 
নাই তাহা বলা বাহুল্য । কাজেই বিদ্যাচচ্চাব হান হইতে লাগিল। িম্নঃলখত ঘ্নাটিতে 
তাহা কিছুকাদলব জন্য একেবাবে বন্ধ হইল । 

হৃগলশ কলেজে পুনণ্প্রাবন্ট হওযাব পব প্রথম পবীক্ষাব সমন উপাচ্ছিত' এক দিন হেড- 
মান্টাব গ্রেবস সাহেব আসমা কোন্‌ দিন কোন ক্লাসেন পবীক্ষা হইবে তহা বলিপা দিশা 
গেলেন। সপ্তীবচণ্দ্র কলেজ হইতে বাডশী আসিযা স্থিব কাঁবলেন, এ দে দিন বাডী থাঁকিষা 


ব ২--৫৫ ৮৬৫ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


ভল কাঁবদা পড়া শশা করা খাউক কলেছে যাইনস্ না পবীক্ষাব (দন যহব। তাহাহ কাঁবলেন 
1কততু ইাতমধ্যে তাহাদগেব প্র।সেব পবাক্ষাথ দন বদল হহন্ল-_ অবধা।খত [দবসেব পুব্বাদন 
পপাকা হবে স্ব হইল। অমি সে পঙান ওালঠে পানধা অপু ₹ তাহ। জানাইলাশ। 
বাঁঝলাম 2 তান পবীন্মা দিতে বলে”? বাহে । বিত পবা ।ব দিন কাশপজে যাইবাৰ 
সমঘ দোণাম 1তাঁন উপাবালাখও বাণ সম্প্রদ তেরে মান্য এক ভ?শব সঙ্গে সতবণ খোঁলিতে 
ছালন। াবধ্যাব মধ্যে এইট তাভ।পা অনশন বাত এব” সপাবণ্ররবে এ দ্যা দান 
কাবখাছল। আম ৩খন পবীক্ষাৰ কছ 0 সত াবচণ্র্রক স্মবণ ধবা এ দলা । কিন্তু বানব 
সম্প্রদ ন সেখনে দম্ণা ভাল ছিল তাহারা বাদাশবদ দাবা প্রাভপণ ধবিল বে অশম আতঙশষ 
দল্ট বালব বেন না লেখা পড়া »ন বাবা হাব এক বখ্ন কখন শোহন্দাণাব বাপশা 
বনব সম্প্রদাহের বাত খলাপ » ৩দব।] শ্রাবণ ল্বদন বাব কাজেহ হই সম্ভ৫ যে 
আম প পচা পচণা ক।বা। বপধ | সবল।০৩ স খাবচন্দ ৩৬৯ াবশাস বাবলন। পবানা 
[দিতে পাপন শা। তত্ব নো প্রগণঙ নিন শসা বালিই ১৯৮" শেণীতে উ ীতি লহালন 
* 11 ₹17৩ এশন ভাশতসাহ হগাশণশ বে ততাাণ ২ লম্লাত ৮ তান শা।বালন কাহানও কণা 
শনালন না। 

৩খশ |পভাঠাক্ণ বহী খনে ডেপথা, খাপতন ৩খন বেল হয নাহ বদ্ধমান দ্‌বাদশ। 
এং সাদ খগা পালে তহাল বাছে পোাছল তাহার ।নজ্ভঞতা অসাধা « ছল 1তান এহ 
তাপ দ পাইাাই প্রা আাপনাপ 7) ৬ লইখা পোল | তাহার ভাব টাক বণ এ পারশান্ষণ 
ক।বা। ক।ঝলেন যে হহাত্ক তাঙনা কাবা আপ"া কলেজে পাঠাইদল এখন কিছ, হইস্ব না 
যখন স্নতঃ প্রন ও হইবা বাদ্যাপা জন কালে ৩ ন সবল যালবে। 

ওভাহ মাঁশ। সহসা সঞ্জীবচন্দেৰ প্রাতত জবাঁল উাঠপ। যে আণান এত 'দণ 
ভস্মাচ্ছন চিপ হ৯ৎ তাহা জখাপাবাশল্) হই বা চার দক আদলা করিল । এই সমাম মাগাদা বি 
সর্্বাগ্রজ শ্যমাচবণ চণ্রোপাধ্যার বাবকপখব চাকা বনিতেন। তখন সেখানে শব্ণমেন্টেব 
একটি উম 1৬।টু সল ছল। শ্রাণ |শমনারণ বিশেষ ১15 ছিল । অর্শ তল 1 ম0া 
১1011171111) পবা বদবাত ভণ্য প্রথম শ্পোতে প্রাবিষ্ত হহালন। পবাক্ষাব জন্য তান 
এব প্রস্তুত হইলেন যে সকলেই আ* কাল যো তান পন।ক্গায় বিশষ শোলা৬ কাঁবাবন। 
বিপু বাধালাপ এই যে পবীর্া।ঙাঁন 1ঞাঁবন "াষলব+ হইপ্বন। এবার পবীনাব দিন 
তাহা পুর্ব পাীডা হশ্ল শষ্াা হহাভ ডগি পালন না। পব।1 দেওশা হ লনণা। 

৩খব পব আ সপ্ধবচ*দ কোন ব্দ্যালযে পেল্পন না। বিনা সাশান্য নদ প্রাওভা বাল 
»স্পাদস্ন £1711ৰ সাহক্ত বঙ্ঞান এল হাতহাস অসাধ বণ শন্াল * নালপশ। শলেজ 
যে খল খ।লত খা বাঁসমা তাহা সম লাঙ বীক্পন। 

৩খন পত়দেব বিবেচনা কাঁবালন মে এখন ইভা কর্মে প্রবন্ত বাধ দিওবা শাবশাকা। 
1৬াঁন স“ববচণ্দকি বদ্ধমান কমিশনাল্নন আঁপসে এব টি সাঙ্গানা শ্বোনশাপি বাতা [দলেন। 
বেবানাশাণাটি সামান্য কিন্তু উনাঁতবৰ আশা অসমাণ্য। তাহার সাঙ্ছি শা য সে আঁপাস 
কে 1" বি কানিত সবলেই পণ্ব ডেপুটি মাণীলস্্রট হইশাছিপন। ইনিও হইতেন উপাষা তব 
ভইবাও হশন। কিত্ত এ পথে আম এটা প্রা ক্ষক উপাকত কাঁক্লশ্া। তান "য থা 
দে শেলশাণা বাঁবতেন ইশ জঙগ্গাব অসহা ই১৩। তখন নহ্ন গ্রস্তান্স কম্পজ 
খাপ তাণাব 1 (11 না নতন। ০ মি ভাহশে শ্রীষ্টী ১ াছলাম। 
তখন যে স্ক তাহন্তে প্রা হত পতিত ১ জি ভগশকে পহামশ দি ন্বোশপিববা 
"াত্যাণ ববাইযা ল বাস প্রাপ্ট কবাইলান। ত।* "শষ পথণন্ত বালাম না দই বংসব 
* ড়া চ্ধব কাঁলঙে পেল্ম। তান শেষ পর্যন্গ বাহনলন বিজ পড শনাশ আন মনা? 
ব?লেন না। পঈশাষ সৃঘল বিধাতা ভাহাল ভ্দ্টে লিন 'ন না* পবীল্গাং নিল্ঘল হইলেন। 
তখন প্রা৬৬ ভস্মাচ্ছপ্ন। 

তখন উদানশ্চতা মহাত্স এ সর্ব যন্নাহল কছমত্র পাহ্য ন। কাঁবষা ক্াালপাডাঘ 
মনোহর প্পোদ্যান বচনাষ মল্নাযোগ 1দশলন। পিতা ঠাবব মনে কাঁলালন পল পপপাদ্যনে 
অর্থব্যয ববা অপেক্ষা অর্থ উপাজ্জন কবা ভল। তি?ন যহা মনে বাবতেন "হা কশবতেন 
তখন উইল্‌সন সাহেব নূতন ইনৃ্কমটেক্স বসাইযাছেন। তাহাব অবধাবণ জন্য ভেলাষ জেলা 


৮৬৬ 


সঞজীবননস7ধা-_ভূমিকা 


৬ সেসব নিষযক্ত হইতোছল। পতা তা'কুব সঞ্ীবচন্্রকে আড়াই শত ঢ। বেতনেব একাঁট 
আসেসাবতে নিযুক্ত কবাইলেন। সঞ্জীবচ্দু হুগণী জেলাধ 1নয,ও' ইইলেন। 

থেক বসব আসেসাঁব কবা হইল। তাব পব পদটা এবাপশ হইল । প,শশ্চ ব।টালপাডাখ 
পুজ্গাপ্রণ সৌন্দর্য্য প্রষ সংখাপ্রষ সঞ্জীবচণ্র অদাব পুষ্পোদ্যন বচনায ননোণোগ দিলেন। 
(বু এব বৰ একট। বড গে।লযোগ উপাস্থিত হইল দে শ্যাম খন ১/৪পাধ্যা। মহাশয 
আঁগপ্রয কিলেন যে পঙ্দেবের দ্ববা নৃভন শিবমান্দব প্রাতীংঠত ববহবেন। 1৩ান সেই 
চনেহব পু্পেদ্ন আাঙ্গযা দি 7 তাহার উপব শবমান্দন প্রস্তুত কীবলেন। দ ৮৫ সঙজগব 
চন্দেব ৬স্যাচ্ছ।ীদতা প্র।তভা আপাব জনাঁলঃ। ডাল সই আনাশখাখ তাল 1090৭] 
1৩ )£ 

এহ পযস্তকখযান হত্বোজতে লাখত। এখনবাব পাঠক হানেন পা যে এ ।।শাধটা কি? 
কি এবাদন এই পুস্তক হাইকোর্টেব অজাদগেবও হাতে হাতে কিবিশাহে। এই পণ্তবখদন 
প্রণষনে সপ্াবচ*্ বস্মযকর পবিশ্রম ববিমাহলেন। প্রতাহ বাঢালপাডা হইতে দশওাব সমথে 
ট্রেন কলিকাতা আঁসণা বাশি বাশি প্রাচাণ পশ্তক খান। আভিলাযত ৩ও সাল বাহ 
*প্শা সংগহ কাঁবশা লহমা সন্ধাকানল বাড়া যাইক৩ন। বত্ধে তাতা সাজাইমা 1লাপবদী। কাবমা 
প্রাতে আলা কানবাতাধ আজসতেন। পশু ষখানর বিষব (৯) বশী প্রজাদগেন পর্বতিন 
ঙবশ্ত (২ ইবেজেন আমলে প্রজাদশ্াব সম্বন্ধ যে সকল আইন হঠখছে তাহার হীঙবুগড 
ও লাল বাব (৩) ১৮৫১ সাব দশ অহইনিব লি (8) প্রজাদিগেব উঠ্নাওব জন্য 
যাহা কণন্য। 

পশ্তবখা।ন প্রচাবও হইব মাত বড বড সাহেব মহলে বড হ্লস্থ ল পাঁডয। গেল। 
পে ননত লে তেব সারে ও চাপ্মান্‌ সাহল স্বমং কলিকাতা বাবডতে ইহাৰ সমালোচনা 
ধন পারি, চনেক ইবেল। বাঁপস্পন যে ইংবোজও এমন হণ্থ [লাখতে পাবে শাই। হাইকো?সব 
-০বা ইলা অব্যঘন কাঁনতে লাগ'লন। আবুবাণা দাপাপ মোবদ্দমায ১% জন ওজ ফল বেগে 
সা প্রলাপক্ষে মে ব্যবস্থ। [দিষাছিলেন এই গ্র্থ অনেক পাপমাণে তাহার প্রবত্তিদমক। 
হুন্হালি দাশ অত্ক মঙ্গল দ্ধ কাবব। এক্ষণে 7লাপ পাইযাছে ৩াহাব কাণণ ১৮৫৯ সালেব 
দশ আইন বাহত হইয়াছে, 17119 £৭ 15৬৭] 07110) 0 োকদ্দম ব বাবস্থা ণাহত হইযাছে। 

হ দন ইভাব লক্ষ্য ছিল। 

ল্থখানি পা কাবধা লেফাটনান্ট গবর্ণন সাভেন সপ্তীবচন্প্রকে একটি ডেপাঁ9 মাজখ্ঞো 
পদ উপভান 'দলেন। পত্র পইমা সপ্বচন্্র আমাকে বাঁললেন “ইহাতে পবীক্ষা দিতে হয 
ত মি কখন পবীদ্দা দতে পাপ না সুতণাং এ চাকাঁণ আমান থাকলে না।? 

প।পাশষে তাহাই ঘাঁউল শীবশ্থ এক্ষণে সপ্তীবচন্দ্র কফনগবে নিষচঞ্জ হইলেন। তখনকাব 
সমাজেন ও কান্যজগতেব উজ্জল নক্ষত্র দীশনন্ধা মিএ তখন তথাপ বাস কাঁবতেন। ইউহাদেব 
পবস্পবে আন্তানক অকপট বঙ্ধ-ভা ছিল উভমে উভনেপ প্রণনে আতিশম সুখী হভইযাছিলেন। 
কৃষণ্ণনেন অনেব সাশিক্ষিত মহাত্বব্যভিশ্খণ ভাঙহাদগেন নিকট সমাগম ভই(ভিন, দননম্ব, ও 
সঞ্তবব্চল্দ্র উভস্মই কাথাপবথনে আঁতশম সবাঁসক্ক ছলেন। সবস বথোপক্থনেব তবঙ্গে 
প্রত্যহ আনণ্দাস্রাত উচ্ছলিত হইত । কৃফনগব বাসকালই সঞ্জীবচন্দ্রেক তাশলনে সব্পর্ণাপক্ষা 
সখেব সমণ ছিল । শবীপ নীবোগ বাঁলজ্ঞ আভলাঘত পদ প্রযোজনীষঘ অথথাগম িতাঘাতাপ 
অপবাঁমিত গলে ভ্রাডগণেব সৌজদা পাশপাবিক সখ এবং বহু সংসহদসপ্সগসিঞজাত আন্ম-্ন 
আনন্দপ্রবহ 1 ম* ষ্যে ফাহা চা সকলই তিনি এই সমযে পাইবাছিল্লন। 

দই বংসন এইবৃপে কৃফণনগন্ন কাঁটিল। তার পব গবণমন্ট হাহাবে লোন গর তব 
কার্য ভব যা পালামী পাঠাইলেন। পালামৌ তখন ব্যঘ ভশাব্বে আবাসশান বন্য 
প্রদেশ মান্র। সজদীপ্রষ সপ্তীবচন্দ্র সে িবজন ননে একা [তিষ্পিতে পাবিলেন না। শীঘই বিদাশ 
লইযা আঁসদ্লন। 'িদায ফুবাইদল আনাব মাইতে হইল বিল যে দিন পালামা শশাছিলন, 
সেই দিনই পল্লামীৰ উপর বগ কিষা বিনা 'িদাণ্ন চলিা আসলেন আঁঙলাব দান 
এবং সে কলেও এবুপ কাজ কবিলে চাকবি থাকে না। কন্ত তাঁভাব ঢাকাদ বাঁভমা গেল 
আবাব দান পইলেন। আব পালামৌ গেলেন না। কিন্তু পালামোমে যে জঙপ কাল 'অনস্থিত 
কাবধাছি”লন তাহাব চহ্ন নাঙ্গালা সাহত্যে বৃহিযা গেল । 'পালামৌ"” শীর্ষক যে কটি মধূব 


৮৬৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে, ?তাঁন নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। “প্রমথ 
নাথ বস” ইতি কাল্পানক নামের আদ্যক্ষর সাহত এ প্রবন্ধগন্ল প্রকাশিত হইয়াছল। আমার 
সম্মুখে বাঁসয়াই তিনি এগহাল 'লাখয়াছলেন, অতএব এগ্ীল যে তাঁহার রচনা তদ্বিষয়ে 
পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই । 

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রোরত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থকর, তথায় 
সপাঁরবারে পশীড়ত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসলেন। তার পর অল্প দিন আলপরে 
থাঁকয়া পাবনায় প্রোরত হইলেন। 

[ডিপুটাগারতে দ,ইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাহার যে অদষ্ট তাহা 
বালয়াছ। 'কস্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তান কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 'দ্বতীয় 
পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারলেন না। কর্ম গেল। তাহার নিজ্মুখে শুনিয়াছ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াঁছল। কিন্তু বেঙ্গল আঁফসের কোন কম্মচারী ঠিক ভুল 
কাঁরয়া ইচ্ছাপূব্বক তাহার আনিম্ট কারয়াছিল। বড় সাহ্বাদগকে একথা জান।ইতে ভামি 
পরামর্শ দিয়াছিলাম: জানানও হইয়াছল কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। 

কথাটা অমূলক কি সমৃলক তাহা বাঁলতে পার না। সমূলক হইলেও, গবর্ণমেন্টের এমন 
একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরান যাঁদ কৌশল করে, 
তবে সাহেবাঁদগের তাহা ধারবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ 
ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক রাখা রকমের । সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটাগার আর পাইলেন না। 
কস্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকার দলেন। বারাসতে তখন একজন 
স্পোঁশয়াল সবরোঁজস্ট্রার থাঁকভ। গবর্ণমেন্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্্রকে ?নষুক্ত কারলেন। 

যখন িঁন বারাসতে তখন প্রথম সেন্জস্‌ হইল। এ কার্ষের কর্তৃত্ব 11)506010 
হেশা01 011২001৭080) এর উপরে আপতি। সেন্সসের অঙ্ক সকল ঠিক চাক দিবার 
জন্য হাজার কেরানি নিযুক্ত হইল। তাহাদের কাধের তত্তু'বধান জন্য সঞ্ত'বচন্দ্র 1শব্্বাচিত 
ও নিযুক্ত হইলেন। 

এ কার্থা শেষ হইলে পরে, সঞ্জীঝচণ্র। হ্‌গলাল ১১ 02 ১০1) না হইলেন। 
ইহাতে তিনি সখা হইলেন, কেন না তান বাড়ী হইতে আপস কারতে লাগলেন । ছু 
1দন পরে হুগলীর সবরোঁজজ্ট্রারশ পদের বেতন কমান গবর্থমেন্টের অভিপ্রায় হওযায, সঞ্জীীব- 
চন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই আঁভপ্রায়ে তান বদ্ধমানে প্রেরিত হইলেন। 

বন্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকবার সময়েই বাঙ্গালা সাহভোর 
সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতে সঙ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনাষ অনুরাগ 
1ছল। কিন্তু তাহার বাল্য রচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও বিদামান নাই। কিশোর 
বযসে শ্রীষুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাঁদত শশধর নামক পন্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লাখয়াছলেন, 
তাহা প্রশধীসতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বংসর বাঙ্জালা ভষার সঙ্গে বড সম্বন্ধ রাখেন 
নাই। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আম বঙ্গদর্শন সান্ট কাঁরলাম। এ বংসর ভবানীপুরে 
উহা মদ্রত ও প্রকাশিত হইতে লাগল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কটালপাডার বাড়ীতে 
একটি ছাপাখানা স্থাপত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহাব অনরোধে আগ 
বঙ্গদর্শন ভবানীপর হইতে উঠাইয়া আনলাম । বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। 
সঞ্জবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের দুই একটা প্রবন্ধ লাখলেন। তখন আমি পত্রামর্শ 'স্ছির করিলাম যে, 
আর একখানা ক্ষদ্রতর মাঁসক পন্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাঁশত হওধা ভাল। যাহারা 
বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাঁহাদের পক্ষে কঠিন, তাঁহাদের উপযোগৰ 
একখানি মাঁসক পর প্রচার বাঞ্চনদয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অন্রোধ কারলাম যে, তাদশ কোন 
পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তান গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানূসারে তান হমর নামে মাঁসক 
পন্ন প্রকাশিত কারতে লা'গলেন। পব্রখাঁন আঁতি উংকৃম্ট হইয়াছল: এবং তাহাতে বলক্ষণ 
লাভও হইত । এখন আবার তাঁহার তেজাঁস্বনী প্রাতভা পুনরদ্দীপ্ত হইরা উঠিল। প্রায় 1তাঁন 
একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখতেন; আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করতেন না। এই 
সংগ্রহে যে দুটি উপন্যাস দেওয়া গেল. তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


৮৬৮ 


সঞ্জীবনশীস;ধা-_ভূমিকা 


এক কাজ তান নিষমমত আঁধক 1দন কাবতে ভাল বসতেন নল" । অ্রমব লে কান্ত্ব উঁড়িযা 
৮11 আম ৩১৯৮১ সো পব বঙ্গদর্শন বক 21 মা ব দশণ ৬৫ লনা শাকলে 
পি 1৩1 ৬ শাব শি ৮ ১ভান সাং।ধকাল চ ৮1০11 ১২৮৯ সাল ২ ৩১২৮ সপ 
”. সতত ক পশাশ্তা সম্গাদ ভ। বলনা সশ শে সামা সশপ | ৮৯০ বব াশনে 


তে «৮ প্রাণ হুএভ এখনও তার বইতে 1 লাজ ৮ স্‌ পশু 1 শোর 
ডা 7791 পা” শখ স্ধদশ ন 1 ৩ এড ৩খা 1 ০11 [ণাণ। 
ভিল এ শশা গে 2 হা ও শেড 'ত শা. হু এডি বত কতা 
৬ সঃ আনন্দ়ঠা পট ১12 হস দি ৬৭২ ॥ তা ০06 711 

[রণ 7, 0৮1 11 প্র।তভা সাশা 1 ৭17 লি এগ 
৪ ৬৬ $ 1115 * শা লেন। | বশ শা অব 2 স৩৪ এর 
*(৩১০] ৭ ইলা খন্ড পি গ্রহ তত তইত *।। সপাধ 7 সন এ। 
টু 111 |” বপন শা শ নানা ৬ ০ বাহিত হইত 211 

শা এ *+ মবি*স ৮ মস “৫ ংস বাপ পাঁড ৩ নাপিল। 

এ ৭714৯ ৬ চান বা [সু [| 11 5 ৮ হাশ তব 

৮ || ** থা [11 ৪ লনা শি । * সেননে 

নদ 1 [| 1.7 ৯৮ 715 পে 11 করব । ভাতে আপিযা বা নে এানাএ প্রত 
|... গা " বাক্লা কম্ম০ ীল কিস অপদাশ ও অপমানিত ব)1বশ ব। পদটু তি গাহশ শ 

ী [  * [1 ৬পা তাঁণশ এসহ অঙাঞাণ কাখখাছলেন। সঙ্জানচন্দ্রব 
৬3 1 শা গাণ। স ৬৭117 ভশশ  দ 1 লা ৬ আস শন। 

। * “এল প লা ।পাশব পতীাদা স্বণথনাএণ বান্লন। এতাঁদন তাহার ভষে 
ভত 1 ৬০৭ মনে পাস 11 হো শত দ 7৩ [াবোহণে। পণ আমরা 
দি» 17 হা সাপ পা এ* কাকি শ। আম কাসলপাডা ভাল বশিযা িলবাতাম 
৬ | না লং উলদ ১311 তা শা নান । সঙ্জীবঙগ্য চারশ লন ০ শা জা ঠালা 
«৭ ৩. এ ৮] «৮ 1া। 


4 * ব বঙ্গদর্শন চলা ভব হইল । বশপশরনব কান তো ণ চাল এন চল য় 

৮ স্পা দা 1 ৩ বা ৮711 ৬ঠাক্র মহা বর যঙ দশ বন্তশান ছিপন 
তল বাদল /স দ 5 খাতন 11011116 ানি ৭* ব শ। পাশার শত বহে 
লাঁণপল ঙাহব ঠক শাহ । বযাঁদ মালিক [তাঁণ পাতা ০7৬ পশঠ ছি দেন না। 
৬] 7 ৩ » শাববঢা হইতে লাশ । প্রথ/শ ছাপাখানা পল (শনা পঙ্দশগিনব অপঘাত 
ন্যহই। 

তাত পব সশ্শবচন্প বট্টানপাদা বডট7 পাসা বাহগশণ । ক বসা নেন পসঢা 
স্ল্ব। শা গাও বো বাব শে প্রান্ত বাত পা ণা। 7স জনালামষী প্রাতভা 
তারক লন * 1 লাম শরব্টা বোণাধ।3 হশল্ত লা পাবাশল্ষ ৯৮১১ শবে নৈশাখ 
গা তা সলাঁককিব তিন দেতত্যগ কাবলেন। 

তাহ প্রণীত গ্রন্থ বলব মধে (১) মাববীলতা (১) বণ্ঠগ্গালা (৩) ৩ ন প্রভাপাগাদ 
(6 বাহেশশেণ অদম্ঞ (৫) ফ্ল্রা জন্।স্লাগবা 13050] কি ৫০ বব নপথক ছাপা 
হইশাশ্ড আপাশন্ট এশথণণ্ল প্রকাশ শাবি আম প্রনত্ত হইলাম । বানমশ্্াণ অদ ন্ট” এক্ষণে 
অব পাঙশ যয না এজন্য তাহাও এই সণণহভুক্ত মইল। 


চা 


শ্লীবাঁকমচদ্দ্র চটৌপাধ্যয 


৮৬৯ 


পুস্তক কারে অপ্রকাশিত রচনাবল? 


নুতন গ্রন্থের পমালোচনা 


আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পানন্তকাদির সংম্প্ত সমালোচনায় এ পর্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার 
কারণ এই যে, আমাদগের বিবেচনায এপুপ সবাক্ষপ্ত সমালোচনায় কাভারও কোন উপকার শাই। 
এইপৃপ সথক্প্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গ্‌ণদোষের বিচান হইতে পারে না। ভদ্দ্বানা, 
গ্রণ্থকারের প্রশংসা বা 'নন্দা ভিন অন্য কোন কার্যাই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থ্াবের প্রশংসা 
ণা শিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য শহে। বেশি সেই উদ্দেশে হেন সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে 
ইচ্ছুক নাহ । গ্রন্থ পাঠ কিয়া পাঠণ যে সখলাভ বা যে জ্ঞানল।ভ কাঁপবেন, তাহ! আপিন হব 
স্পঙ্জীকৃও বা তাহান বাদ্ধ কথা: গ্রণ্থবার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, "সখানে দ্রশ সংশোধন বরা; 
যে গ্রন্থে সাধারণের ভানণ্ঠ হইতে পাপে, সেই গ্রন্থের আঁনন্টকণাবণ সাধারণের নট প্রত মান 
করা; এইগহাীল সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছতন্রে |সদ্ধ হইতে পারে না। সেই 
কারণেই এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিল'ম। ইচ্ছা অছে, অবকাশানুস রে 
গ্রন্থাবশেষের বিস্তারিত সমালোচনা প্রবৃত্ত হইব। সাধ্যনূসাবে সেই ইচ্ইমত কথ্য হইতেশ্ছ। 

এই সক কারণে আমরা যে সকল গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইযাছি, ভাহাব আধকাংশের প্রাদহী 
কোন প্রকার উল্লেখ কাঁর নাই। কিন্তু আমরা তংজন্য অকৃতজ্ঞ বাঁলপা প্রাতগন হইতোছ। 
গ্রন্থকারগণ যে উদ্দেশ্যে আমাদগকে গ্রন্থগতীল উপহার দিযাছেন, যদি তাহা [সঞ্ধ ণা কপিলম, 
তবে এসকল গ্রন্থের মল্য প্রেরণ আমাদগের কর্তব্য। তদপেক্ষা একট, লেখা সহজ, সহঃ 
আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম ।- বঙ্গদর্শন" কার্তক ১২৭১৯, পু. ৩৩৬-০৭। 
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আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম যে, এই গ্রন্থখান সাঁবস্তারে সমালোচিত কাঁধন। 
অবকাশাভাবে এ পর্য্যন্ত আঁভপ্রায় সিদ্ধ কারতে পাঁর নাই। পাঠকেরা ভরাট মাঙ্জনা কাঁরবেন। 
এ দেশীষ কোন সাশাক্ষত বাক্ত, সন ১৮৬৮ সালে ইংলন্ডে গমন করেন। তথায় তিন 
বংসর অবাস্থীতি করেন। ইংলণ্ড হইতে সহোদরকে পত্র লীখতেন। ?তন বংসবে যে সকল পন্ত 
[লাঁখয়াছিলেন, তাহার িয়দংশ সংগ্রহ করিয়া পযস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। প্তক লেখকের 
নাম প্রকাশিত হয় নাই। 
এইরূপ একখান গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে অমরা ইংরা 
গ্রন্থাঁদ হইতে ইংলন্ডের বিষষ অনেক অবগত হইযাঁছি, এবং এখানেও অনেক ইংরাজ দোৌখতে 
পাই। তথাঁপ, অন্ধ যেমন স্পর্শের দ্বারা হান্তর আকার অনুভূত করিযাঁছিল, ইংলন্ড সম্বন্ধে 
আমাঁদিগের অনেক বিষয়ে সেইরূপ জ্ঞান। ইংরাঁজ গ্রল্থ বা পন্রাদ ইংরাজের প্রণীত । 
ইংরাজের চক্ষে যেমন দেখায়, তাহাতে ইংলন্ড সেইরূপ চিন্রত। অম্মাদস্গাব চক্ষে ইংলন্ড 
কিরূপ দেখাইবে, তাহার কিছুই সে সকলে পাওয়া যায় না। মস্‌র তাইন একজন কুতাঁবদ্য 
ফরাশী। তান ফরাশশীর চক্ষে ইংলন্ড দৌঁখয়া, তদ্দেশাববরণ একখশন গ্রন্থ প্রচাবত 
বাঁরয়াছেন। তৎপাতে আমরা জানতে পার বে, ইংরাছের চান্রত ইংললন্ড হইতে 
মসূর তাইনের চাতত ইংলপ্ড অনেক বিষয়ে স্লতন্্। ইংরাজ ও ফরাশশতে বিশেষ সদশা; 
চক্ষে দৌখতে গেলে উভয়ে এক দেশবাসী, এক ভাতি এক ধর্ম্মাক্রান্ত: উভবের 
এক প্রকার শিক্ষা, এক প্রকার আচার ব্যবহার, এক প্রকার স্বভাব । যাদ ফর'শখর 'লাখত চিন্তে 
ইংলণ্ড এইর্প নূতন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তবে বাঙ্গালীর বর্ণনায় আরও কত তারতম্য ঘট, 


৯ 11160 )61195 1)? 1511/065 56176 15170015 10707) 1111675০১১1 100771 72770 সুনে, 
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তাহ। সহজেই অনুমেষ। অতএব বাশালশব হস্তাণীখত এব খাঁন ইংলস্ঙণ 19৮ দোঁখবাব 
তামাদেব বড় বসনা 1ছুল। এই লেখক বাঙ্গালী জাঁত্ব সেই পাসনা পৃবাহযান্েন এ শ। আমবা 
তাহাকে ধন্যবাদ কাব। 

ইহ। অবশ্য স্বীকাব কাঁণতে হহবে যে লেখক ৩উবে।স। এব, অনকজ ঢলে দাখ্যাছেন। 
আমাদগব দেশেব লোকেব ৮ক্ষে মে ইউবেপ আত আশ্চযায দেশ (বাণ হইবে তঠাত সংশষ 
নাহ । হে দেশের তান কসেক লে।ক মাত্র সমদ লস ঘন বাবা] প।৬ সহস্র মহল 5 াাসিধা 

তাহ এ.৩ন নতন [বিস্মপকব কী কীবিতে হন তাহ।দো স্বদেশ থে ভাম পেল 12 ।বশেষ 
গুশংসনবয হইবে ভাহাতে সন্দেহ বি” অতএব যাহার স্বভাৰ দ্বেযাবাঁশম্ঠ "ছে 1তানই 
হংশ*ডকে তনন্কপ চক্ষে দেখিবেন সন্দেভ শাহ । তথাপি বিদেশ গেলে 7 7ণ শন সবল 
1বযষ ভাল গান্গা শা। ইউবোতপে ক (ক ভমাদিএেন ভগ এ গে শা প্সহ০তা শানাব অন্য 
আমাঁদগেন বিশধ কোৌতহল আছে । এ "সখ পে অক নি শরণ হখ এ) 

[পিট 7 আমব। কত শু 2 তন হা অমা বনহহ৩ গাব নল শা লও পাব 
“।| আমবা বাঙাণা হও প্রইাত চক) তিতা বলনা আমবা আত সআনশ্য ৩ খাণযা 
গণ। ইংবানেন তলনাদ আমাদগেব (কছুই প্রশংসনীম নহে । আমাদেন কিছুই ভল নহে। 
এবথা সত্যাঁকি শন তাহ। আমবা চি তান লন টি হি তাহ শনাত শনি সমশদ ০ সা 
নালধা নিশ্বাস হই 1 উঠি তকে । স বশ সাও ভাল নহে | ২2৬ আমাদে স্বদেশ ভাত সা গাতিন 
প্রত শ্রদ্ধার হু।স হইতে । ফঠ ভে (সি) ৬1৭ গাহ। হাহা কে ভাশবাসিবে ভাবা যার্দ 
অথ্য তাও ৬ পম্ম। বঙগাণা ঢাতক হানা শশান ৬পশী বাালা দেশে বেন বিশেব গণ 
এ] দোখ নে আম দিগেব দেশ নংসাল।। অভাব হইবে। এই এন) আমাদের সান দা ইচ্ছা কবে 
বে স৬।তম ত ৩ অপ্পশ। আমবা বেত অংশে ৬ াব না ডাহা শখন। বিত বোথাও তাহ। 
শালতে পহ না। হা শন তাহা সতাপ্রষ সণশহেণ কথা শহো। যাহা শশণ তাহা 
শা সবদেশপাপগি। অধ্যে পণ দ্য দখ্যাপ্রর এদের কথা ভাহ।তে শিশ্বাস হা 51 |াসনা 
পপিতপ্ত ভষ শা। যাঁদ এই লেখে ন্যাষ সতশীক্ষত স বিবেক, বহএদেশদশরর্ বার শাক 
সে কর্ণানন্দদ থিনী কথা শাানতভে পাইতাম ভবে সঙথ হইত তাহা যে শণনল।ম না সে 
লেখবেব ?দাষ নগে আামাদেব কপালের দেষ। লেখক স্বদেশাবদ্েষী না ইংব আপ্রয শহেন। 
তান স্বদেশবংসল স্লদেশঝ।সল্যে তাহ প অন্তণবণ বিচালিঠ হইলে তিশি প্রবাস হইতে 
স্বাদশ বিষে যে সবল ববিঠাগশীলন লাখ্ধা জাতাকে পাঞখাইযাছেন তাহা আমাদের করো 
অমভ বর্ণ কবে। কত্ত আনবা পোহাতত পতন গণহখনা মাতাল প্রা সংপ1 যেবঞ 
ঘ্লেহ স্বদেশের প্রা তীহাব সেহ বেত। গণ মাতাল প্রাত সংপ এল যে গল সেয়েহ 
কোথায » এই বঙ্গদেশেব প্রাতি সে স্নেহ কাভ।ব আছে? সে প্লেহ কিসে হইবে এ গ্রন্থ পাঠ 
কবিযা আমাদের সেই কথা মনে পঁড়িল। জন্মজাঁম সম্বন্ধ আমবা মে 'স্বগর্দাপ গাববসন' 
বাঁলবাব আঁধকাবী নই আমাদের সেই ধথা মনে পাঁডিল। সেই কথা মনে পডাম আমবা এ 
আল্ষপ কাঁবল।ম। সে মনূষ্য জণনীস্ক 'স্প্ণাদপি গাবষসী ' মান কবিভে শা পাবে সে 
মনব্যমধ্যে হঙভাগা। যে জাতি ল্মভীঙাক স্বগরণাদাপি গাবশসী মান কাত শ পাদ সে 
জাত জাতিমপ্যে হতভাগ্য । আমবা সেই হতঙ্গ্য জা ং বাঁপধা এ বেদণ কশিলাঘ। লেখক 
যাঁদ আমাদিগেণ মনের ভাব ব বিয়া থাবেশ ভিপ 1তানও আমাদিগেব সঙ্গে বাদল কাবিবেশ। 
যাঁদ কেহ সতাপ্রদ দেশবংসল বাঙ্গাল থাকেন তান আমাদের সঙ্গে রোদন কাঁলাবণ। 

আমনা হেথ সম লোচনা ত্যাগ কাবা একট, ভপ্রাসাঞিব কথা শাললাছি বিশু বগ। শতান্ত 
অগপ্রাসাঙ্ছিক ও নহে । আমবা য ভাব ব্যক্ত কিলাম এই শল্েব জালে চন।ন সেই ভানত বাঙ্গালী 
মনে উদয হইতে পাণব। ষাঁদ সাধ নণ বাঙ্গালীর মনে ইভা হইতে [সই ভাব তীঁদভ হা তবে 
এ শল্থ সার্থক । তাহা না হইলে ইভান ল্য নাই। 

এই প্রশ্থের প্রকৃত সমানলচনা সন্তাব না। কেন শা ইভা সাধারণ সমীপে প্রকাশিত কাঁবিান 
আভপ্রাযে প্রথ্পম প্রণীত ভষ নাই । সৃতনাং লচনাচাতুষ্য বা ীাবষষঘাটত পাঁপপাট্য ইহার 
উদ্দেশ্য নহে । ভ্রতাব সঙ্গে সবল লরথোপকথনেস স্বনূপ ইহা লিখিত হইশাছিল। অহএব 
সমালোচক যে সকল দোষ গণের সন্ধান কবেন ইভাতে তাভাব সন্ধান কর্তবা নহে । কিশ্ু সন্ধান 
কবিলেও দোষ ভাগ পাওযা কঠিন হইবে গণ অনেক পাওযষা যাইবে ভাষা সনল এবং 
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বাঞ্কম রচনাবলশ 


আড়ম্বরশূন্য। ভাবও সরল, এবং আড়ম্বরশন্য। লেখকের হৃদয়ও যে সরল এবং আড়ম্বর- 
শ্‌ন্য, এই গ্রল্থ তাহার পাঁরিচয়। লেখক সব্বত্েই গঞগ্রাহী, উৎসাহশশীল, এবং সংপ্রসন্ন ॥ 
তাঁহার রূচিও সান্দর, বদ্ধ মাজ্জত, এবং বিচারক্ষমতা আনিন্দনীয়। বিশেষ, তাঁহার একটি 

গুণ দেখিয়া আমরা বড় প্রত হইয়াছি! চিত্রে বা খোঁদত প্রস্তরে যে রস. বাঙ্গালীরা প্রায়ই তাহা 
অনুভূত করিতে পারেন না। ঝলকে বা চাঘায় “সং” দৌঁখয়া যেরূপ সুখ বোধ কনে সাঁশাক্ষত 
বাঙ্গালরাও "চত্রাঁদ দেখিয়া সেইরূপ সুখ বোধ করেন। এই গ্রন্থের লেখক সে শ্রেণীর বাঙ্গালন 
নহেন। তান চিন্রাদর যে সকল সমালোচনা পর্রমধ্যে ন্যস্ত কারয়াছেন, তাহাতে বিশেষ 
রসানুভাবকতা এবং সহদয়তা প্রকাশ পায়। ইউরোপে পর্যটন কাঁরলে. ভূবনে অতুল্য চিত্রা 
দর্শনে, এবং তত্বিষয়ের বিচক্ষণ বিচারকাদগের সহবাসে যে বাদ্ধ মাঁজ্জতা, এবং রুসগ্রাহণশ 
শক্ত স্ফকূরিতা হইবে, ইহা সঙ্গত। কিন্তু এ লেখকের, রসগ্রাহণী শাক্ত প্বভাবজাতাও বটে 
তান ইউরোপে প্রবেশ কারবার পুব্বেইি মাল্টা ল্গরে 10021115" র গঠিত মার্ত দেখিয়া 
[লাঁখয়াছেন ;-- 

41 15 100004-11)0 1017 2260900১001) 11070000210 10773 13৮000007053 
1110 1000: [07005 11701 0%/0115 1) 00০ 015010 270. 01001010060. 19০০ ০1 1100 10011) 
25১00132205 10 ও. 10৮06 200 20000010310 1091 01) 00০ 1০০ 1800৮ 01 
1 11012051800, [90০9৫ 11060 ] 1010৬ 76001 170৬ 10106, 1001 0015 7 0070 ] 
০0010 107৮০ ১9০৫ 1100 10 10775 (0800107, 200 001 17956 91000 00 2০ 9৬19:5.”+ 
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পুস্তকের মধ্যে মধ্যে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। সে সকল 
গ্রন্থকারের 'লাপিশাক্তর পারচয্ন। উদাহরণস্বরপ আমরা নিম্নীলাখত বর্ণনাঁট উদ্ধৃত কাঁরলাম-_ 

4702) গেছ) ৮ 96171 (9 106 910021]1001101071)01611] 19191709170 00101910- 
100 ১০৮ শেক অতি 078৬0৯১ 01 চডা)101)171100015 চে ১15100700১1 107001006]1, 
70 08৮৮ 0 লে এ000010 চো 2016 0107) 50000৮016 তা 10121012100 01 
36060 20016100081, 0711 78৭01000101, তি 021001009৬6) 
1100 502, ৮৮০ 2170 01070101119171770 0111 10,1061)1)) 15 2106৭102001 51211 
1770000. 11) 509. 1)01106 2] ডট ৬ খে) 0) 9 1)02 10 01৩ 11)1107 7001 119 
০0৮০, 1176 ৮2115 ০013515 2 ০07518116৮9 10200 00101015 90106110723 900216, 
(161) [01768601021 0] 10602001021, 2100 ০019. 0011 0011)15 00101 000 203 
£0 00০১1002011 01 (110 9500৮ ৮ 1017101250৮, 11000001106] 0005159 শ 0৮] 
1)20170110 1)111715) 0170 ০৮শ্৮ 01110 11721 000 ৬৬2৮০ ০0006১ 11) 101) এ. 100106১০০00, 
10০ 10901, 110 08৬০0োান,। 8100 100 100101১8100 01110 শে যাও 100 ০00100. 11001:09,990. 
1670010, 8180. 100 71010 00601 15 £19700.+ 0. 48. 

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা অন্যান্যাংশ উদ্ধৃত করিতে পাঁরিলাম না. কিন্তু ইহা বালিতে পারি 
যে. তাঁহার চক্ষু সৌন্দর্যানসন্ধায়-যেখানে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার স_ন্দর ভাগ গ্রহণ 
করিয়াছেন। যখন তিনি কাঁলদনীয় খালের মধ্যে, তখনকার অবস্থায় অনেকেই বিরক্ত হইয়া 
উঠিতেন: তিনি িখিয়াছেন :_ 
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প্রাপ্ত গ্রন্থের সধাক্ষপ্ত সমালোচন 


লেখক মধ্যে মধ্যে কাঁবতা রচনা করিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। বাঙ্গালী হইয়া যিনি 
ইংরাঁজতে কবিতা রচনা করেন, আমরা যখন তাহার প্রশংসা কারব না, ইহা আমাদের স্থির 
প্রতিজ্ঞা । সুতরাং তাঁহার কাঁবতার প্রশংসা কাঁবতে পাঁরল।ম না। 

পরিশেষে লেখকের নিকট আমাদগের বশেষ অনবোধ এই যে. এই প.্শ্তকখানি বাঙ্গালায় 
অনুবাদ কারয়া প্রচার করুন। যাঁহাবা ইংরাঁঞ জানেন না, তাঁহাঁদগের পক্ষে ইহা যাদৃশ 
মনেরঞ্জক এবং উপকারণ, ইংরাঁজ আভিজ্ঞাদগের নিকট ত'দৃশ নহে। যাহারা ইংরাঁজ জানেন, 
ত,হারা ইউরোপের বিষয় কিছু কিছ জানেন। যাহাখা ইংরোজ জানেন না, ভাহারা ইউরোপের 
[বিষয় কিছুই জানেন না। 'িলাত 'ক- মরুভূমি ক জলাশয, ভূত প্রেত ?ক রাক্ষসের বাস 
তাহার 'কছুই জানেন না। অন্ততঃ গ্রন্থকারকে অনরোধ করি যে, বঙ্গসন্দরা?দগের পাঠারথে 
ইহা বাঙ্গলায় প্রচার করুন। তজ্জন্য যে কিছ পাঁণবর্তন আবশ্যক, তাহা কম্টকব হইতে না 
কণ্টকর হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালশদিগেব মেমব এমন শা হইয়াছে নে, এর শপ 

গ্রন্থ পাঁড়য়া মম্মগ্রহণ কর্সিতে পারেন। কিন্ত বাঙ্গালায় এনন গ্রল্থ প্রা নাই যে, তাহাদের 

শবনগৃহের পশ্চাতে কি আছে, তাহা জ্ঞাত করায। সৃতরাং অনেকেরই বোধ আছে, বলাতে 
বাঙ্গালীতে মোট বয়, বাঙ্গালশতে ভূমি চষে; কেন না সাহেব কি মোট বাহবে, না লাঙ্গল ধারবে £ 
বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ ৫০৩-০৭। 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সধাক্ষপ্ত সমালোচন 


হিন্দ; ধম্রের শ্রেম্ঠতা । শ্রীরাতশারায়ণ বঙ প্রণীত । কলিকাতা জাতীন যণ্তর। 

এই গ্রণ্থ এবং ইহার পবে বে গ্রন্ণের উল্লেখ করা যাইতেছে, এই দ.ই গ্রন্থের সমালোচনায় 
প্রবৃশ্ত হইধা, আমরা একটি আপনণ্দ অনুভব কাণতোঁছি। আ।মবা সঙ্পাচণ বাঙ্গালা গ্রন্থের 
অপ্রশংসা কিমা থাকি। তাহাতে লেখকদিগেরও অসুখ, আমাদিগেরণ্ড অসুখ । লেখক 
মাত্রেন দত বিশ্বাস থাকে যে "আমার প্রণ*ত গ্রম্থ সন্বীঙ্গসুন্দব, অনিন্দনীন, এবং রামায়ণ 
হইতে আজ পধ্যন্ত ষত প্রন্ম প্রণীত হইয়াছে, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।" সমালোচক যাঁদ ইহার 
অন)থা লেখেন, তবেই £ণ্থকাবের বিষম রাগ উপস্ঠিত হয । দূভাগ্যক্রমে পাঁথবী মধ্যে যত 
দেশে যত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোকপাঁড়া জন্মাইযাছেন, তল্মধো সাধাবণ বাঙ্গালী 
গ্রন্থকার সব্বণপেক্ষা অপকৃম্ট। স.তরং তাঁহাঁদগেন আমরা প্রশংসা কার না। অপ্রশংসা 
টি লেখক সম্প্রদায় আমাদগের প্রতি রাগ করেন। সভ্য জাতীযাঁদগের মধ্য কাহারও 

রূপ বাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মারেন: দুই একজন বাকল হান্শকার শ্দাচিং সমা- 
নোটনার প্রাতবাদ কবেন। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব সেরুপ নহে। বাঙ্গাল অন্য বে কার্যে 
পরাঙ্মুখ হউন না কেন, কলহে কদাপ পরাত্মুখ নহেন। সমালাচনাম অপ্রশংসা দৌখলেই 
তাহার প্রতবাদ করিতে হইবে- প্রাতিবাদ করিতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকাঁদগের দন বিশ্বাস 
আছে যে ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভন্রলোকের ব্যবহার বজ্জর্নীষ। যে দেশে অ৫প্কাল হইল, 
কাবব লডাই ভদ্রলোকের প্রধান আমোদ ছিল-যে দেশে অদ্যাপও পাঁচালি প্রচলিত. যে দেশের 
লোক অশ্লীল গালিগ'লাজ ভিন্ন অন্য গাঁল জানে না. সে দেশেব নুদ্ধ লেখকেবা যে রাগের 
সময়ে আপনাপন শিক্ষা এবং সংসর্গের স্পম্ট পরিচয় দিতে কুঁণ্ঠিত হইবেন না. তাহা সহজেই 
অনুমেয়! কখন কখন দেখিষাছি যে মহাসম্দ্রাস্ত দেশমান্য ব্যক্তিও আপনর সম্মানের ল্ুটি 
হইযাছে বিবেচনা কারিযা রাগান্ধ হইয়া ইতরের আশ্রষ অবলম্বন করিযাছেন এবং মাতৃভাষাকে 
কলুষিত করিযাছেন। কখন কখন দেখিয়াছি, রাগান্ধ লেখকেরা সমালোচনার মম্ম' গ্রহণ 
কারতেও অক্ষম। যাঁদ আমরা কোন পাস্তকান্তর্গত চৰ্রিত চব্বধণকে ব্যঙ্গ করিয়া “নতন" 
বালযাছ, গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে. সত্য সত্যই তাঁহার কথাগলিকে নূতন বাঁলযাছ। যাঁদ 
কোন গ্রন্থে দুই আর দুই চার হয়, এমত কথা পাঠ কাঁরিয়া তাহা দূর্জেষ বাঁলয়া ব্যঙ্গ করিয়াছি, 
অমান গ্রন্থকার মনে করিষাছেন যে, আমার আঁবিম্কৃত তত সতা সতাই দুজ্ঞেগি বাঁলয়া নিন্দা 
কারয়াছে। সুতরাং তান অধীর হইয়া প্রমাণ কাঁরতে বাঁসয়াছেন মে. তাঁহার কথাগীলন আত 
প্রাটন এবং সকলেরই জ্ঞানগোচর। কখন কখন দৌঁখয়াছি, কোন সামান্য অপারাঁচত লেখক 
মনে মনে স্থির করিয়াছেন, আমরা ঈর্যাবশতই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছ। এ সকল রহস্যে 


৮৭৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাঁক বটে, কিন্তু কতকগীলন ভাল মানুষকে যে মনঃপাড়া "দয়া 
থাকি, এবং তাঁহাঁদগের বিরাগভাজন হই, ইহা ইহা আমাদিগের বড় দ্খ। অতএব বঙ্গীয় পদস্তক 
সমালোচনা আমাদগের বড় অপ্রশীতকর কার্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কর্তব্যানরোধেই আমরা 
ভাহাতে প্রবৃত্ত। কর্তব্যানুরোধেই আমরা আঁনচ্ছুক হইয়া অপ্রশংসনীয় গ্রন্থের অপ্রশংসা 
করিয়া থাঁক। আমাদের 'নতান্ত কামনা যে, প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদিগের হাতে পড়ে আমরা 
প্রশংসা কারয়া লেখক সমাজকে জানাই যে, আমরা বিশ্বাশন্দ:ক নাহ। আমাদের দুভণগ্যব্রমে 
এবং বাঙ্গালা ভাষার দূভ্গ্যক্রমে সেরূপ গ্রন্থ আতি [বরল। অদ্য দুইখাঁন প্রশংসনীয় শ্রন্থ 
আমাঁদগের হস্তগত হইয়াছে। তাই আজ আমাদিগের এত আহন্রাদ। তাহার মধ্যে রাজনারার়ণ 
বাবর গ্রম্থখান প্রথমেই সমালোচনীয়। 

শহন্দু ধর্ম যে সকল ধন্মের শ্রেম্ঠ, এই কথা প্রাতিপশ্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । গত 
ভাদ্র ম।সে জাতীয় সভায় রাজনারায়ণ বাবু উপস্থিত মতে একাট বঞ্ততা করেন। তংপরে তাহা 
স্গারণ কাঁপিয়া বীলাপবদ্ধ কারমাছেন। তাহাতেই এ প্রস্তাবের উৎপাত্ত। 

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রচারকালে কার্যাধ্যক্ষ সাধারণ সমক্ষে প্রাতশ্রুত হইয়াছিলেন যে. এই 
পন্ে ধর্ম সম্প্রদায়ের মতামতের সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রাতজ্ঞায় বদ্ধ। সেই 
প্রীতজ্ঞালঙ্ঘন না কারলে আমরা এ প্রবন্ধের উপযুক্ত সমালোচনা করিতে পাঁর না, কেন না 
তাহা কারতে গ্রেলে 'হন্দু ধম্মের দোষ গুণ িচার কাঁরতে হয। অতএব আমরা ইহার প্রকৃত 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারলাম না, ইহা আমাদের দুখ রাহল। 

কিন্তু সে তত্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও যাঁদ একজন হিন্দুবংশজাত লেখক বলেন 
যে, আমাদের দেশের ধর্ম সব্বশ্রেম্ঠ ধর্ম, ইহা একজন সুপাণ্ডত লোকের নিকট শানয়া সখ 
হইল, তবে বোধ কার, অন্য ধম্মাবলম্বী লোকেও তাঁহাকে মাজ্জনা করিবেন। 

আমরা বাঁলতেছি, এ কথা শ্বানয়া আমাদের সুখ হইল, কত্ত এ কথা আমরা যথার্থ বাঁলয়া 
স্বীকার কারতোছ না, বা অযথার্থ বাঁলয়া অগ্রাহ্য করিতোঁছ না। 'হন্দু ধর্ম অন্য ধর্মাপেক্ষা 
শ্রেণ্ঠ কি না, তীদ্বষয়ে কোন আভমত ব্যক্ত না কাঁরয়া নিম্নালাখত কয়েকটি কথা, বোধ হয়, 
বলা যাইতে পারে। 

লেখক যাহাকে স্বয়ং 'হন্দ ধর্ম বলেন, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনই যে তাঁহার উদ্দেশা, 
ইহা অবশ্য অনুমেয়। তিনি বলেন যে. রকন্ষোপাসনাই শহন্দু ধর্ম । অতএব বন্ষোপাসনা যে 
শ্রেচ্ঠ ধর্ম কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্মের শ্রেম্ঠতা 
প্রাতপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে । 'হন্দু ধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্৬_কিন্তু আমাদের দেশের 
চালিত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা 'তাঁন বলেন না। যে ধম্মকে তান শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে 
লোকের বড় মতভেদ নাই। পররব্রন্মের উপাসনা--সকল ধর্মের অন্তর্গত-সকলেরই সারভাগ্গ ৷ 

রাজনারায়ণ বাব নিজ প্রশংঁসত ধম্মের মূুলস্বরূপ বেদাদ 'হন্দু শাস্বের উল্লেখ 
কারয়াছেন। তিনি যে ধম্মের উল্লেখ তাহার মূল হিন্দু শাস্তে আছে, ইহা যথার্থ। 
ণম্তু উহা হিন্দু ধর্মের একাংশ মান্র আত অজ্পাংশ। কোন পদার্থের অংশ মান্কে সেই 
পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের 'বিঘয হয়। অংশ মাত্র গ্রহণ কাঁরয়া সকল পদার্থেরই প্রশংসা করা 
যায়। রাজনারায়ণ বাবু যেমন 'হন্দু ধর্মের অংশাবশেষ গ্রহণ কাঁরষা এ ধর্মের প্রশংসা 
কাঁরয়াছেন, তেমান এ ধর্মের অপরাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল কথাই খণ্ডন করা যাইতে 
পারে। যেমন অঙ্গরায় মধ্যস্থ হীরককে অঙ্গুরীয় বলা যায় না, তেমানি কেবল ব্রন্মোপাসনাকে 
1হন্দু ধর্ম বলা যায় না। যেমন কাঁলকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না. তেমাঁন কেবল রন্ষোপা- 
সনাকে 'হন্দু ধর্ম বলা যায় না। উপধর্্ম হইতে 'বাচ্ছন্ন পারশদ্ধ ব্রন্মোপাসনা কোন কালে 
একা ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বা আধুনিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল 'কি না, সন্দেহ। যাঁদ এ কথা যথার্থ হয়, তবে ব্রাহ্ম ধম্মেরিই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন 
লেখকের উদ্দেশা বাঁলতে হইবে । বোধ হয়. রাজনারায়ণ বাবু এ কথা অস্বীকার কারবেন না। 

ইহাতে আমরা লেখকের অপ্রশংসা করিতেছি না। স্বমত সংস্থাপনে সকলেরই আঁধকার 
আছে। 1বশেষ ব্রাহ্ম পারবর্তে হিন্দু কথাটি ব্যবহারে বিশেষ উপকার আছে । 'হন্দু ধম্মের 
সাঁহত ব্রাহ্ম ধর্মের একতা স্বীকার করায় আমাদের 'বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল । আম 
যাঁদ অন্যের সাহত পৃথক হইয়া একা কোন সদনূজ্ঞানে রত হই. তবে আমার একারই উপকার; 


৮৭৪ 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষপ্ত সমালোচন 


যাঁদ সকলের সঙ্গে মালিত হইয়া সে সদন্ঠানে রত হই, তবে সকলেই তাহার ফলভোগন 

হইবে। অল্প লোক লইয়া একটি নূতন সম্প্রদায় স্থাপনের অপেক্ষা বহু লোকের সঙ্গে পুরাতন 
ধর্মের পাঁরশোধন ভাল। কেন না তাহাতে বহু লোকেব ইন্ট সাধন হয়। আমর হন্দ, 
কোন সম্প্রদায়ভুস্ত নাহ; কোন সম্প্রদায়ের আনূকূল্যে এ কথা বাঁললাম না; হন্দু জাতির 
আনূুক্‌ল্যেই এ কথা বলিলাম। 

অন্যান্য বিষয়ে আমরা কোন কথা বাঁলতে ইচ্ছুক নাহ বাঁলয়। গ্রন্থকারের রচনার প্রশংসা 
কাঁরয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। এই প্রবন্ধের রচনাপ্রণালী আত পাঁরপাঁট। লেখক আঁতি পাঁরশহ্ধ, 
অথচ সকলের বোধগম্য এবং শ্রুতসূখদ ভাষায আপন বক্তব্য প্রকাশ কারবাছেন। মিথ্যা 
বাগাড়ম্বর পারত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কথায সূচারুরূপে কার্য সমাধা করিষাছেন। তাহার 
সংগ্রহও প্রশংসনীয় । সর্বাপেক্ষা তাহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে সা্বোশত জয়োচ্চারণ আমাদের 
প্রীতিপদ হইয়াছে । আমরা তাহা উদ্ধত কারয়া পাঠকাঁদগকে উ উপহার দিলাম । ইহাতে নূতন 
কথা কিছু নাই, কিন্তু এরুপ পুরাতন কথা যাঁদ হদঘ হইঙে িঃসত হম তলে আহাতেই 
আমাদের সুখ । রাজনারায়ণ বাবুর হদয হইতে এ কথা [নগঃসৃত হইযাছে বাঁলনাই তাহাতে 
আমাদের সুখ। 

“আমার এইরূপ, রিড হইতেছে, পূৰ্রে যেমন শহন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সাত জনা 
বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমান পুনরাষ সে বিদ্যা বযাদ্ধ সভ্যতা ধর্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত 
হইবে। 'িজ্টন তাঁহার স্বজাতীম উন্নাতর সম্বন্ধে এক স্থানে বালিয়াছেন -- 
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আঁমও সেইরূপ 'হন্দু জাতি সম্বন্ধে বালতে পার, আম দোখতোঁছ, আবার আমার 
সম্মখে মহাবল পরান্তন্ত 'হন্দ; জাঁত নিদ্রা হইতে উাঁথত হইয়া বারকুস্ডল পুনরায় স্পন্দন 
করিতেছে এবং দৈববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে । আমি দোখতোঁছ 
যে. এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া 
পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দ জাতির কীর্ভ 'হন্দু জাতির গরিমা পাঁথবীময় 
পুনবাষ বিস্ঞারত হইতেছে। এই' আশাপর্ণ জদযে ভারতেব জমোচ্চারণ করিয়া আম অদ্য 
বন্তৃতা সমাপন কবিতোছি। 

“মলে সব ভারতসন্তান 
এক তান মনঃ প্রাণ; 
গাও ভারতের যশোগান। 
কোন আঁদ্র 'হমাদ্র সমান ? 
ফলবতন বসমতী, প্রোতস্বতী পণ্যবতী, 
শতখনি রতনের 2 
জয় চা জম. 
গাও ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয়, 
গাও ভারতের জয় ॥ 
রূপবতী সাধবী সত জানা 
কোথা দিবে তাদের তুলনা 
শাম্মন্ঠা সাবিত্রী সতা, নী পাতিরতা 
অতুলনা ভারতললনা। 
হোক ভারতের জয়, 


ইত্যাদি। 


$ 


৮৭ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


বশিন্চ গোতম আন্র মহামুনিগণ 
বশ্বামত্র ভূগ্‌তপোধন। 
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভাঁতি কালিদাস. 
কাবকুল ভারতভূষণ। 
ইত্যাঁদ। 
কেন ডর, ভার, কর সাহস আশ্রয়, 
যতোধমর্ম স্ততো জয়। 
ছন্ন ভিন্ন হীঁনবল, এক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জল কাঁরতে কি ভয়? 
হোপ- ভ।শ:ভির জর, 
গাও ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয়, 
গাও ভারতের জয় 0৮ 
রাজনারায়ণ বাবুর লেখনার উপর প্প চন্দন বাঁষন্ট হউক! এই মহাগণত ভারতের 
সব্প গীত হউক । হিমালয়কন্দরে প্রীতধহাণিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নম্ম্দা গোদাবরী 
তটে বৃক্ষে নূক্ষে মম্মীরত হউক'! পূর্ব পাঁশ্চম সগরের গন্তীর গজ্জনে মন্দীভূত হউক! 
এই 'বিংশাতি কোট ভারতবাসীর হুদযযন্ত্র ইহার সঙ্গে বাঁজতে থাকুক! 


কাণ্ং জলযোগ। প্রহসন, কাঁলকাতা বাল্মীক যন্ত্র। 

একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবাঁধ প্রহসনের কিছ ছড়াছ'ঁড় হইয়াছে । সেই সকল পাঠে 
আমরা "শ্থর্ কাঁরয়াছ যে হাস্যরসাঁবহশীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখাঁন 
প্রহসন এই পাঁরভাষা হইতে াবশেষর্পে বাঁজ্জতি, একেই ক বলে সভ্যতা এবং সধবার একাদশী । 
সধবার একাদশশ অশ্লীলতাদোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবষাঁয় ভাষায় এরূপ 
প্রহসন দূলভ। “কশ্টিৎ জলযোগ” এ দুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বাঁত্জত 
করিতে পাঁর। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে, তংপ্রণেতা 
প্রহসন াঁখিতে নাটক লাখয়া ফেলেন নাই । অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট 
নাটক মান; এ প্রহসন প্রহসন মান্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে । ইহাতে হাস্যের প্রানুর্য না থাকক, 
নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেন্ট। সেই ব্যঙ্গ যাঁদ কোন শ্রেণীবিশেষের প্রাত লক্ষ্য হইয়া 
থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে. কেন না ব্ঙ্গের অনুপযুক্ত 'ববয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দোখলাম 
না। যাহা বঙ্গের যেগ্য, তংপ্রাত বাঙ্গ প্রযূজ্য; তাহাতে আনম্ট নাই, ইন্ট আছে। কে ব্যঙ্গের 
যোগ্য, তাহার মীমাংসার স্থান এ নহে: সংক্ষেপে কিং বলিব। 

কার্যের যে সকল গণ আছে, তাহার মধ্যে একটি ফলোপধায়কতা । কার্য হয় সফল, 
নয় নিম্ফল। কার্য্য সফল হইলে. তাহার কলে যাঁদ অন্যের ইন্ট হয়, তবে তাহাকে পণ্য বলি। 
যাঁদ তাহার ফলে পরের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাকে কর্তার অভিপ্রায়ভেদে পাপ বা ভ্রান্তি বাল। 
যাঁদ অসদাভিপ্রায়ে সেই আনস্টজনক কার্য কৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ বা দুক্ক্িয়া। 
যাঁদ অসদভিপ্রায় ব্যতীত ঘটয়া থাকে, তবে তাহা ভ্রান্তি মান্র। 

দেখা যাইতেছে যে, পুণ্য, পাপ. বা ভ্রাস্ত, কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পণ্য প্রাতষ্ঠার 
যোগ্য, ততপ্রাতি বাঙ্গ অগ্রয্জ্য। পাপ. ভর্থসনা, দণ্ড, বা শোচনার যোগ্য তংপ্রাতও ব্ঙ্গ 
অপ্রয্‌জ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা বাঙ্গের মোগ্য নহে । তদ্রুপ. ভ্রান্তও ব্যঙ্গের যোগ্য 
নহে-উপদেশ ততপ্রাত প্রযুজ্য। 

নিম্ফষল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থাবিশেষে বাঙ্গ প্রযজ্য। ক্রিয়া যে নিম্ফল হয়, তাহার সচরাচর 
কারণ এই যে উদ্দেশ্যের সাহত অনজ্ঠানের সঙ্গাত থাকে না। যেখানে অনূজ্ঠানে উদ্দেশ্যে 
অসঙ্গত, সেইখানে ব্ঙ্গ প্রযুজ্য। বাঙ্গালার কথার অপ্রতুল হেতু ইহাকেও প্রমাদ বাঁলতে হয়, 
কিন্তু প্রথমোক্ত ভ্রান্তির সাঁহত ইহার বিশেষ প্রভেদ অছে। ইংরাজি ভাষায় এই দুইটির জন্য 


৮৭৬ 


দগণ 


পৃথক পৃথক নাম আছে। একটিকে 107 বলে আর একটিকে 21155006 বলে। 12001 
ব্ঙ্গের যোগ্য নহে, ১1১20 ব্যঙ্গের যোগ্য। 

ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরুপ, 'ন্রুয়ার অপাঁরণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইর্প। পণ্যের উপযোগণ 
চত্তভাবকে ধর্ম বলা "যায়; পাপের উপযোগন ভাবকে অধন্্ম বাল, এবং শ্রান্তর উপযোগণ 
ভাবকে অজ্ঞানতা বাল। এই ?িনই ব্যঙ্গের অযোগ্য। কিস্তু যে চিন্তবৃন্ত হইতে প্রমাদ জন্মে, 
তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আমরা দুইটি ইংরাজ কথা ব্যবহার কাঁরযাছ, আর একাঁট ব্যবহার 
করিলে আধক দোষ হইবে না। 00৮06 যেরুপ ন্/ঙ্গর যোগ্য, ৮০]15ও তদ্রুপ । এই নাটকে 
ধবধূমুখীর বা পূণচন্দ্র বা পেরুরামের চিত্রে যে ব্যঙ্গ দেখা যায়, তাহা এর্‌প অসঙ্গত কার্য; 
বা ভাবের উপর লক্ষিত। সুতরাং নিন্দনীয় নহে। পরস্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা 
আভনয় দর্শন প্রীতিকর। ইহা সামান্য প্রশংসা নহে কেন না অনান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় 
তাহা অসহ্য কম্টকর। 

পাঁরতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহসনের কোন কোন স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে 
ভদ্রলোক পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক বা না যাউক, 
একটু দোষ বটে। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে কদর্যযভাবজনক 
কথা কিছুই নাই। এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে পাণ্কের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে 
পারে ।-বঙ্গদর্শন', চৈত্ত ১২৭৯, পৃ. ৫৭১ ৭৬। 


দরগা 


শ্রীকৃষ্ণ এবং দুঞ্গা এই বঙ্গদেশের প্রধান আরাধা দেবতা । ই'হাদগের পৃজা না করে এমত 
হিন্দু প্রা বঙ্গদেশে নাই। কেবল পুজা নহে, কৃষ্ণভাক্ত ও দমগ্গাভীক্ত এ দেশের লোকের 
সব্ববকম্মব্যাপী হইযাছে। প্রভাতে উঠিয়া শিশুরাও "দুর্গা দংগগা" বালয়া গাত্রোথান করে। 
যে কছ? লেখা পড়া আরপ্ত কারতে হইলে, আগে দুর্গা নাম লিখতে হয়। “দুর্গে “দুর্গে” 
“দগণীতনাশনি” ইত্যাদ শব্দ অনেকের প্রাতীনঃশ্বসেই নির্গত হম। আমাদের প্রধান পর্্বাহ 
দূর্গোৎসব। সেই উৎসব অনেকের জীবনমধ্যে প্রধান কর্ম বা প্রধান আনন্দ। সম্বংসর 
তাহারই উদ্যোগে যায়। পথে পথে কালীর মঠ। অমাবস্যা অমানস্যায় কালীপূজা। কোন 
গ্রামে পঁড়া আবন্ত হইলে রক্ষাকালীপুজা। কাহার কিছু অশুভ সম্ভাবনা হইলেই চ'ডীপাঠ 
_অর্থাং কালীপ মাহমা কীর্তন। ইণ্হাল প্রিত্যথ পূব্ববিঙ্গে অদনক প্রাচীন বিজ্ঞ নাক্তও 
মদ্যপান ও অন্যান্য কুতীসত কর্মে রত। কলে এই দেবী বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। 
ডাকাইতেরা ই'হার পূজা না দয়া ডাকাইতি করে না। 

এই দেবী কোথা হইতে আসলেন ? ইাঁন কে? আমাদগের হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম 
বিবার কারণ এই যে, এই ধশ্স বেদমলক। যাহা বেদে নাই, তাহা 'হন্দু ধম্মেরি অন্তর্গত 
ক না সন্দেহ। যাঁদ হিন্দ; ধর্ম সম্বন্ধে কোন গরুভর কথা নেদে না থাকে, তবে হয় বেদ 
অসম্পূর্ণ না হয় সেই কথা হিন্দুধর্মান্তর্গত নহে । বেদ অসম্পূর্ণ ইহা আমরা বলিতে পার 
না, কেন'না তাহা হইলে 'হন্দু ধর্মের মূলোচ্ছেদ কারতে হব। তবে দ্বিতীয় পক্ষই এমন 
স্থলে অবলম্বনীয় কি না. তাহা হিন্দুদগের বিচার্য্য। 

দর্গার কথা বেদে আছে দি? সকল শহন্দুরই কর্তব্য যে এ কথার অন:সন্ধান করেন। 
আমরা অদ্য তাহাদেব এ বিষল্য় কিছু সাতাগ্য কাবব। 

অনেকেই জানেন যে বেদ একখান গ্রন্থ নয়। অথবা চার বেদ চারখানি গ্রন্থ মান্র নহে। 
কতকগৃলন মন্দ, কতকগুলিন “বাহ্ষণ” নামক গ্রন্থ এবং কতকগুিন উপানষদ লইয়া এক 
একটি বেদ সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে মন্তুই বেদের শ্রেষ্ঠাংশ বলা যাইতে পারে। 

ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে কোন বোঁদক সংাহতাষ এই দেবর বিশেষ কোন উল্লথ নাই। 
ইন্দ্র, মত, বরুণ, বায় সোম, আঁশ্ব, বিষ, রুদ্র, আঁশ্বনীকুমার প্রভাতি দেবতার ভূর ভূরি 
উল্লেখ ও স্তুতিবাদ আছে; পুরণ, অর্ধামন প্রভাতি এক্ষণে অপরিচিত অনেক দেবতার উল্লেখ 
আছে, কিনতু দস বা কালী বা তাহার অন্য কোন নামের বিশেষ উল্লেখ নাই। 

ধাদ্বেদ সংাহতার দশম মণ্ডলের অস্টমান্টকে “রান্নি পারাশিম্টে” একটি দুগা-স্তব আছে 
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মান্। বস্তু তাহাতে যাঁদও দুর্গা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে তথাঁপ তাহাকে আমাদের পাঁজতা 
দুগ্গা বলা যাইতে পাবে না। উহা রান্র-স্তোন্র মান্র। সান্দহান পাঠকের সন্দেহে ভঙ্জনার্থ, 
আমরা উহা উদ্ধাত করিলাম । 





আরা পাঁঞ্চবং রজঃ পতুরপ্রাষ ধামাভঃ। 

দন সদাংস বৃহতন বাতঠেসে হেবং বর্ততে তমঃ॥ ১ 
যে তে রাএ নূচাক্ষসো যুক্তীসো নবাতর্ঘব। 

অশখাভিঃ সন্ব্টা উভো তে সপ্ত সপ্ত ২ ॥ 


রাত্ং প্রপদ্যে আননীং সব্বভূতানবেশনীং। 

ভদ্রাং ভগবতশং কৃষ্ণ বশ্বস্য জগতে [নশাং॥ ৩ ॥ 
সম্দেশনীং সংযমনাং গ্রহনক্ষত্রমালিনীমু। 

প্রপন্োহং শিব।ং বাঁএং 

ভদ্রে পানং অশমাহ ভদ্রে পাবং অশীমাহ গু নমঃ] ৪ ॥ 


স্তোষ্যাম প্রবতো দেবাঁং শরণ্যাং বহ্চাপ্রিযাং। 

সহম্রসংমঙাং দত্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমমৃ॥। ৫ ॥ 
শান্ত্যর্থং তদ্বিজ।তীনামৃষাঁভঃ সোমপাশ্রতাঃ (সমপাঁশ্রতাঃ ?) 
খগ্বেদে ত্বং সমুংপলাবাতষতো নিদহ।তি বেদঃ ॥ ৬ ॥ 

যে ত্বাং দৌব প্রপদ্যন্তে রান্ণাঃ হব্যবাহনাং। 

আবদ্যা বহীবদ্যা বা স নঃ পর্ধদাতিদুগগান িশ্বাও॥ ৭ | 


আগ্বর্ণাং শৃভাং সৌম্যাং কাঁর্তাষষ্যান্ত যে দ্বিজাঃ। 

তান তারয়ীত দ্গীন নাবেব সন্ধ,ং দ্ারতাত্যাগ্সিঃ ॥ ৮ ॥ 
দুর্গেষ বিবমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে। 
আগ্রচোরানপাতেষ দ:ক্টগ্রহানবারণে ॥ ১ ॥ 


দুগেষু বিষমেষ্‌ ত্বাং সংগ্রামেষ বনেষ চ। 

মোহাযত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভযং কুরু তেষাং মে অভযং কুরু ওঁ নমঃ॥ ১০ 
কেশিনীং সব্বভূতানাং পণ্চমনীত চ নাম চ। 

সা মাং সমা শা দেব সব্বতঃ পরিবক্ষতু সব্বতঃ পারিরক্ষতু ও নমঃ॥ ১১ ॥ 
তামাগ্রবর্ণাভ্তপসা জব্লন্তীং বৈরোচনীং কম্মফলেষ্‌ জন্্টামূ। 

দুগ্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সতবাঁস তরসে নমঃ॥ ১২॥ 

দূর্গা দুর্গেষ্‌ স্থানেষ সন্নোদেবীরভীম্টযে। 

য ইমং দু্গস্তবং পৃশ্যং রারো রাত সদা পঠেং। 

রান্রিঃ কৃশিকঃ সৌভবো বাঁতরস্তবো গাষত্রী রান্রসৃক্তং জপোন্নত্যং তৎকালমুপপদ্যতে ॥ ১৩ ॥ 


এই সংস্কৃত এক এক স্থানে অতান্ত দুরূহ, এজন্য আমরা ইহার অনুবাদে সাহসাঁ হইলাম 
না। ডাক্তার জন মিযোর কৃত ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ নিম্নে লাখলাম। তাঁহার অনবাদও 
সন্তোষজনক নহে। 

“হে রান্র! পার্থঘব রজঃ তোমার পিতার কিরণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হে বৃহতি! 
তুমি দিবালযে থাক, অতএব তমঃ বর্তে। যে নরদর্শকেরা তোমাতে যুক্ত তাহারা নবনবাঁত 
বা অল্টাশশীতি বা সপ্তসপ্তাত হউক অর্থ ক ?) সব্্বভূতনিবেশনী, জননণ, ভদ্রা, ভগবত, কৃষ্ণা, 
এবং ীবশ্বজগতের 'নশাস্বর্প রাব্রকে প্রাপ্ত হই। সকলের প্রবেশকাঁরণ শাসনকত্র্গ (2) 
গ্রহনক্ষত্রমালনী, মঙ্গলযূক্তা রাঁত্রকে আমি প্রাপ্ত হইয়া; হে ভদ্রে! আমরা যেন পারে যাই, 
আমরা যেন পারে যাই, গু নমঃ। দেবী, শরণ্যা বহন্চীপ্রয়া সহত্রতুল্যা দুর্গাকে আম যত্ধে 
তুষ্ট কাঁব। আমরা জাতবেদাকে জঁগ্ম) সোমদান করি। দিজাতগণের শাস্তর্ঘ তুম খাঁষ- 
দগ্গের আশ্রয় (2) খগ্বেদে তুমি সমুৎংপন্না আগ অরাতাঁদগের দহন করেন (2) দেবি! যে 
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ব্রাহ্মণেরা, আবদ্যা হউন, বা বহীবদ্যা হউন, তোমার কাছে আসেন, 'তাঁন (2) আমাদের সকল 
বিপদে ত্রাণ কারবেন। যে ব্রাক্ষণেরা আঁগ্রবর্ণা শুভা, সৌম্যাকে কীর্তিতি করিবে, সমদ্দে 
নৌকার ন্যায় আঁপ্ন ত.হাঁদগকে বিপদ হইতে পার কারবেন। 1াবপদে ঘোর বিষম সংগ্রামে, 
সংকটে বিষয় ধিপদে সংগ্রামে বনে আগ্মীনপাতে, চে।রানপাতে, দুঞ্টগ্রহ গনবারণে, তোমার কাছে 
আসে, এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! ৩ নমঃ। 
যান সব্্বভূতের কোশনী পণ্চমী নাম যাঁর, সেই দেবী প্রাভবাখে সকল হইতে পারিরক্ষণ 
করুন! সকল হইতে পারবক্ষণ করুন! ও শমঃ। আগ্নবর্ণ। তপেব দ্বাবা জবালাবাশিষ্টা, 
বৈবোচনী, ধম্দমফলে জুস্টা দগ্গাদেধীর শরণাগত হই, হে সখব্গেবাতি' তোমার বেগকে 
নমস্কার । দগ্গাদেবী িপদস্ছলে আমাদেএ মঙ্গলাথ' হউন । এই পাবি দণ্গা স্তর মে পরাতে রানে 
সদা পাঠ কাঁরবে-রাঁত কাঁশক. সৌরভ, রাত্রস্তব, গামন্রী, যে বান্রিসৃপ্ত নঙতা জপ করে সে 
তংকাল প্রাপ্ত হয।” 

ইহার সকল স্থলে অনুবাদ হইয়া উঠে নাই, এবং যাহা অনুবাদ হইয়াছে তহার সকল 
স্থলের কেহ অর্থ কারতে পারে না। কিন্তু এত দূর বুঝা যাইতেছে যে, যাঁদ এই দেবী 
আমদের পাাঁজতা দ্গা হেন, তবে দ্গণ রাপ্রর অন্যেতর নাম মাত্। 

ইহা ভিলন ধজ্‌ব্বেদের (বাজসনেয়) সংাহভাষ এক স্থানে আম্বকার উল্লেখ আছে । কিস্তু 
সেখানে অম্বিকা শিবের ভাগনী, মথা-- 

"এষ তে রুদ্র ভাগঃ স্বন্ত্রা আম্বিকযা হং জ.যস্ব স্বাহা॥” 

আর কোন সংহতাধ কোথাও দুর্গার কোন নামেব কোন উল্লেখ নাই। 

তৎপবে ব্রঙ্গণ। কোন র্রাহ্দণে কোন নামে ইক্হার কোন উল্লেখ নাই । তারপর উপনিষদ্‌। 
উপানষদে দ্গাপণ নাম কোথাও নাই; এক স্থানে উমা হৈমবভশ, আর এক চ্থছানে কাল করাল? 
নামে উত্নলোখ আছে । এ দুহাট স্থানই আমরা ভ্রমশও উদ্ধৃত কারতোঁছ। 

প্রথম, কেনোপনিষদে আছে - 

অথথ হণ্তম অব্রুবন্‌ মঘবনেতাদ্জানীহি িমেতদযক্ষামীত। ভথোভ তদঙাদ্রবত্তস্মাতি 
রোদধে। 

স তাস্মনেবাকাশে স্দ্িযমাজগাম বহুশোভমানামূমাং হৈমবতীমু। 

তং হোবাচ 1কমেতদ্যক্ষমিতি। 

সা ব্র্ধোতি হোবাচ র্ুহ্গণো বা এতদ্দিভয়ে মহায়ধবামতি। ততো হৈন 'বিদাণুকার ব্রন্মোতি।” 
“তাঁহারা তখন ইন্দ্রকে বলিলেন, “মঘবন এ যক্ষ কি জানুন।” ইন্দ্র “তাই” বিয়া তাহার 
কাছে গেলেন, সে অন্তদ্দান হইল। 

সেই আকাশে বহুশোভমানা উমা হৈমবতাীঁ নামক স্বলোকের নিকট আঁসলেন। তাঁহাকে 
বললেন, “কি এ যক্ষ 2” তান কাহলেন, “এ ব্রহ্মা, ব্রক্মার এই বিজষে আপনারা মহং হউন।” 
তাহাতে জানলেন যে. হাতি ব্রহ্ম ।" 

ইহার অর্থ কি. আমরা বাঁঝতে পারব না, কিন্তু সায়নাচা্্য বৃঁঝয়াছিলেন সন্দেহ নাই। 
সাষনাচার্ধয এই উমা হৈমবতীঁকে বঙ্গাজ্ঞান বলেন। তৌন্তরীষ আরণ্যবাণ্তর্গত এক স্যানে সোম 
শব্দের বাখ্যায় বলেন, “হমবংপৃত্র্যা গোরা রক্ষবিদ্যাভমানর্পত্বাং গৌরীবাচকো উমাশব্দো 
ব্হ্মবিদ্যাং উপলক্ষষাতি। অতএব তলবকাবোপনিষদি (ইহারই নামান্তর কেনোপানষদ-) 
বন্মাবিদ্যামৃর্তপ্রস্তাবে বক্ষবিদ্যামূর্তিঃ পঠ্যতে | বহৃশোভমানামূমাং হৈমবতশং তাং হোবাচ 
ইতি । তীদ্ববঘতধা তযা উমযা সাঁহতবর্তমানত্বাৎ সোমঃ1” 

তবে কেনোপাঁনষদের উমা হৈমবতাঁ রক্ষমাবিদ্যামান্র। মহাভারতীয় ভশম্মপর্রে অজ্জনকৃত 
একটি দু্গান্তর আছে তাহাতে দর্গাকে 'ক্রজ্মবিদ্যা” বলা হইযাছে। যথা- 

তং ব্রক্মীবিদ্যা বিদ্যানাং মহাঁনদ্রা চ দোহনাং। 

'দ্বিতীষ, মৃণ্ডকোপাঁনষদে এক হ্ছানে কালী ও করালী নামের উল্লেখ আছে । কিন্তু সে 
কোন দেবীর নাম বলিযা উল্লিখিত হয় নাই-_আঁগ্নর সপ্তজহদার নামের মধ্যে কাল ও করালশ 
দুইটি নাম, ইহাই কাঁথত আছে, যথা-- 

কালী করালী চ মনোজবা চ সৃলোহিতা যা চ সুধৃবর্ণা। 
স্ফুলাঙ্গনী বিশ্বরুপী চ দেবী লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহবা] 





৮৭৯ 


বঙ্কিম রচনাবলণী 


্ তার মনোজবা, সূলে।হিতা, সংধূ্বর্ণ, স্ফলাঙ্গনী, এবং বিশ্বরূপী এই সাতটি 
গ্নর খা। 

ইহা ভিন্ন বেদে আর কোথাও দ:গা, কাল, উমা, আঁম্বকা প্রভাতি কোন নামে এই দেবীর 
কোন উল্লেখ নাই। 

তৈৌত্তরীয় আরণ্যকে দর্গণগায়ন্রী আছে। তাহা এই- 

কাভ্যয়নায় বিদ্মহে কন্যাকৃমারী ধামাহ। তলো দুগীঁ?ি প্রচোদয়াৎ। 

পাঠক দেখবেন, স্ত্ীলঙ্গান্ত দরগা শব্দের পাঁরবর্তে পুংলিঙ্গান্ত দৃগর্ঁণ শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। ইহার জন্য সায়নাচার্যয 'লাখয়াছেন, “লঙ্গাঁদব্যত্যযঃ সবর ছান্দসো দুষ্টব্য।” 
[তান কাত্যয়ন শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন, “কাঁতং বস্তে ইীত কত্যো রত্রঃ। স এবায়নং যস্য 
সা কাত্যায়নী। অথবা কতস্য খাঁষাবশেষস্য অপত্যং কাত্যঃ।" কন্যাকুমারীর এই রূপ ব্যাখ্যা 
করেন, “কুংসতং আনস্টং মায়রাতি হত কুমারী, কন্যা দীপ্যমানা চাসৌ কুমারী চ কন্যাকুমারী ।” 

এতান্ভন্ন খগ্বেদান্তগতি রান্রিপারশিষ্ট হইতে যে দর্গাস্তব উদ্ধৃত হইযাছে, তাহার ১২ 
সংখ্যক শ্লোক এ তৌন্তরীষ আরণ্কের দ্বিতীয় অনুবাকে আগ্নস্তবে আছে। তাহাতে দুগণর 
উল্লেখ আছে. দেখা গিয়াছে । 

কৈবল্যোপনিষদে “উমা সহায়ম্‌” বাঁলয়া মহাদেবের উল্লেখ আছে। কৈবল্যোপাঁনষদ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক । এচ্ছলে আশ্বলায়ন বক্তা । 

ওয়েবর বলেন, তৌনত্তরীয় আরণ্যকের অস্টাদশ অন্বাকে “উমাপতয়ে” শব্দ আছে -কিন্তু 
এ বচন আমরা দৌখ নাই। 

উপাঁনষদে বা আরণ্যকে আর কোথাও দুগ্গার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমাঁদগের পৃঁজত দরগা কি রাত্র, না মহাদেবের ভাগনী, না রক্গাবদ্যা, 
না আগ্লীজহবা 2+ বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ. ৪৯-৫৩। 


জন স্টঃয়ার্ট মল 


মিলের মৃত্যু হইযাছে! আমরা কখন তাঁহাকে চক্ষে দৌখ নাই; 'তিনিও কখন বঙ্গদর্শনের 
পাঁরচয় গ্রহণ করেন নাই। তথাপি আমাদিগের মনে হইতেছে যেন আমাদগের কোন পরম 
আত্মীয়ের সাঁহত চিরাবিচ্ছেদ হইয়াছে ! 

২৭ বৈশাখ তাঁরখের টেলিগ্রাম ২৮ তাঁরখে প্রকাশ হয যে মিল সঙ্কটাপন্নরূপে পীঁড়ত। 
পরাদন প্রাতে মিলের কুশল জানবার জন্য সাতিশয় আগ্রহচিন্তে সম্বাদপন্্র খুললাম, দৌখলান 
যে, চািকংসকেরা মিলের জীবনের আশা পারত্যাগ কাঁরয়াছেন। সেই দিবস অপরাহে স্বাদ 
আইসে যে মিল নাই! 

ছয় হজার মাইল দরে থাঁকয়া আমরা এই শোক পাইয়াঁছ, না জান ইংলন্ডবাসীরা 
কতই দুঃখ কাঁরতেছেন! কিন্তু কেনই দুঃখ কার তাহা বলা যায় না! যে মহোদয় আপন 
বাঁদ্ধবলে প্রায় সমস্ত মানব জাতিকে খণী করিয়াছেন, যিনি যাবজ্জীবন খণ প্রদানে 'িযুত্ত 
ছিলেন এবং 'যাঁন এতাদ্‌শ কীণীর্ত রাঁখয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ হউক যত্রসহকারে আবেদন 
কারলেই তাঁহার বদান্যতার ফলভোগ হইতে পারবে, এরপ মহাপুরুষ এত কাল পরে িশ্রান 
লাভ করিয়াছেন বাঁলয়া কেনই এত কাতর হই? তথাচ মৃত্যুশোক দূর হইবার নহে, “মল 
নাই” এই কথা মনে কারিলে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যাথত হয়। 

মিল আত সূক্ষযব্াদ্ধসম্পন্ন নৈয়ায়ক 'ছিলেন। তাঁহার কৃত ইংরাজ ন্যায়শাস্ত্র এবং 
অর্থব্যবহারশাস্ত তাঁহার প্রধান কীর্ত। ইহাতে তান যে কোন নৃতন কথার উদ্ভাবন 
কাঁরযাছেন তাহা নহে কিন্তু এতৎসংক্রান্ত সম্‌দায় কথা এমন সুশৃঙ্খল কাঁরয়া 'লিখিয়াছেন এবং 
প্রতোক বিষয় এত পাঁরম্কার কাঁরয়া বুঝাইয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ পাঠ না কাঁরলে কাহারই 
উক্তশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইবেক না। 


* এই প্রবন্ধে যাহা কিছু বেদ হইতে উদ্ধত হইয়াছে তাহা ডাক্তার জন িয়োরের সংগ্রহ 
(52058116 2655) হইতে নীত। সেই সংগ্রহই প্রবন্ধের অবলম্ন। 


৮৮০ 


জন ক্ট;য়ার্ট মিল 


তান রাজ্যশাসনপ্রণালী বিষয়ে যে কথা বাঁলয়া গিয়াছেন, বোধ ষে, 
নে তা ভে তাহার রা হাদিসে 
৮০৫১1 বটে তথাঁপ অপর সাধারণে এখনও তাহার সম্পূর্ণ মন্মগ্রহণ কারয়া উঠিতে 
পারে নাই। 

বিদ্যানুশশীলন বিষয়ে তান যে পথ প্রদর্শন কাঁরয়াছেন এখন সব্বনপ্প সকলেই সেই 
পথানুসারী হইতেছে। মল বাঁলয়াছেন যে, যেমন চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধ 'নবারণের উপায় 
রাজা কর্তৃক 'নাঁদ্দস্ট হওয়া আবশ্যক, তদ্রুপ তাবৎ লোককে লেখাপড়া 'শক্ষা দেওয়াও রাজার 
কর্তব্য। তাঁহার এঁকাস্তক বাসনা ছিল যে উত্তম অধম, ধনী দরিদ্র, ভদ্রু অভদ্র সকলেই 
[বিদ্যাভ্যাস কারবে; সব্বন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্রের চচ্চা বাদ্ধত হইবে এবং ধম্মোপদেশ বিষয়ে রাজার 
এপি উপ ৯০৯৮ সু 
সকলেই এই সকল কথার যৌক্তকতা স্বীকার কারয়াছেন। 

মনোবিজ্ঞানশাস্তে মিল অনেকের যথেচ্ছচারিতা দমন কাঁরয়াছেন। এখন 4১1১১010115! 
বালয়া কাহারও পাঁরচয় দিলে তাঁহার একপ্রকার 'নন্দা করা হয়। এতাদৃশ সংস্কার বিস্তার 
করণ পক্ষে মিলের আয়াস যথেষ্ট ফললাভ করিয়াছে। 

মল শেষাবস্থায় সামাঁজক ব্যবস্থা বিষয়ে দুটি নৃতন কার্যে হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছলেন। 
প্রথমতঃ তাঁহার মতে স্্রীজাতি সব্্বতোভাবে পুরুষের তুল্য, অতএব যাহাতে উভয় জাতির শ্রেচ্চ 
নিকৃষ্ট সম্বন্ধ দূরীকৃত হয় মিল তাহার জনা আতশম্ন চেষ্টত 'ছলেন। পরিণামে ইহার কি হয় 
বলা যায় না কিন্তু ইউরোপ ও আমোন্রকার অবস্থার প্রাত মনোনিবেশ করিয়া দৌখলে বোধ হয় না 
যে, যে উদ্যম আরপ্ত হইয়াছে তাহা সহসা ভঙ্গ হইবেক। এই বিষয়ক চিন্তাকালে আমাদিগের মনে 
হয় যেন মল আপন স্বীবয়োগের পর তাহার গাঢ় পত্বীভাক্ত কার্যে পর্যযবাঁসত করণার্থ ব্রত 
স্বরূপ এই চেম্টাতে প্রবৃত্ত হয়েন। 

এস্থলে এ কথা বাঁললে তাঁহার মনের ভাব কতক প্রকাশ হইবেক যে, ফরাসদেশে আডনে 
নামক নগরের এক গিজার সমাধিক্ষেত্রে মিলের স্ত্রী সমাধস্থ হয়েন এবং এ সমাধি সবর্ষদ] 
দোঁখতে পাইবেন বাঁলয়া মাল তাহার 'নিকটবন্তর্ঁ একাঁট বাটী ক্রয় করেন। সেই বাটশতে 
এরাসপেলাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে । 

দ্বিতীয়; কল্পনা এই যে পাঁথবীর ভূমিসম্পার্তর উপস্বত্ব ক্রমশঃই বা্ধিত হইতেছে; 
ইহার ফিয়দংশ কেবল মান্র সভ্যতার উন্নাতজনিত; তাহাতে কাহারও আয়াস বা অর্থব্যয় হয় 
না, কিন্তু কেবল কাঁতিপয় ভূম্যাধকারণই তাহার ফলভোগণ হয়েন। যদ্যাঁপ উপস্বত্থের এই বাদ্ধত 
অংশ রাজহস্তে সমার্পঁত হয়, তবে ভ্রুমশঃ রাজকরের লাঘব হইয়া রাজাস্থ তাবৎ লোকেই ইহার 
বরা অতএব ইহার সদৃপায় করা কর্তব্য । মল এই কা্ষে) 
আতি অল্পাদন হইল হস্তক্ষেপণ করিয়াছলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে যে হঠাৎ আর কেহ ইহাতে 
প্রবৃত্ত হইবেন, বোধ কার তাহার সম্ভাবনা অল্প । 

মিল প্রথমাবস্থায় অনেক বিষয়ে কোমৃতের সাঁহত একমত ছিলেন কিন্তু পাঁরণামে নানা 
মতভেদ উপাস্থিত হয়। আমরা মনে কাঁর যে পরস্পরের 'ববাদের স্থুল কথা এই যে_- 

ও জনসমাজ এতদূভয় মধ্যে মিলের মতে ব্যাক্তির প্রাধান্য রক্ষা করিয়া সমাজের 

উন্নাতসাধন কারতে হইবেক নতুবা পাঁথবা ভ্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইবেক। 

আর কোমৃৎ বলেন যে, সহশ্্র চেষ্টা কারলেও মনুষ্যের স্বার্থানুরাগ পরহিতৈধিতা অপেক্ষা 
ক্ষুপ্ন হইবেক না; ব্যাক্তীবশেষের প্রাধান্য রঙ্ষার্থ ঘত্্ প্রয়োগ হইলে, সেই যতের দ্বারা সমাজের 
যে উন্নীত হইতে পারিত তাহার ব্যাঘাত হইবেক। অতএব স্বার্থানূরাগ কেবল দমন কারবার 
চেষ্টা করাই কর্তব্য। 

মিল ও কোমতের ন্যায় মহোপাধ্যায়গণ যে সকল বিষয়ের এঁক্যমত সংস্থাপন কাঁরতে 
পারেন নাই, তাহার কোন পক্ষের মত সমর্থন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য! 
সুতরাং মতব্বয় মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ এবং কোন্‌ টি নিকৃষ্ট তাশ্বিযয়ে আমরা কোন কথা বাঁলতে 
পারি না। কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে ইচ্ছা কার যে, মিল. কোম্‌ৎ দর্শন বিচার কারবার জনা 
00906 00006 2150 2059160৮1৮7 নামক যে পুস্তক রচনা কাঁরয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের 
কথপ্টিৎ ক্ষাত হইয়াছে। কিন্তু তাহা মিলের আভিপ্রেত নহে বাঁলিয়া তঙ্জন্য মিলকে বিশেষ 
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বঙ্ছিকম রচনাবজশ 


দোষ দেওয়া যায় না। অনেকে কোমৃতের গ্রন্থ পাঠ করা দুরূহ বাঁলয়া মিলের গ্রন্থ হইতে 
ভারা রাস জেরে কি হর পার কেনার বে 
ও পু উপ ৯৬৯৬ 
বঙ্গ কারতেই পট: হইতেন িলকৃত কোম্‌ংভাষ্যের পাঠক মহাশয়েরাও তদ্রুপ কেবল ব্যঙ্গ 
কারবার ক্ষমতা লাভ করেন। 

মলের ধর্ম বষয়ে আমরা কোন কথা বাঁলতে ইচ্ছা কার না, কারণ তিনি নিজে তাহা 
পারচ্কাররূপে ব্যক্ত করেন নাই। ইহাতে 'তাঁন 'নন্দাভাজন হইয়াছেন ক না তাদ্বষয়ে দ্বিমত 
থাকতে পারে। কিন্তু যাঁদ তিনি স্বয়ং আপন প্রকৃত বিশ্বাস গোপন কারবার চেস্টা করিয়৷ 
থাকেন, তবে অন্যের পক্ষে তাহার আন্দোলন করা বন্ধুর কার্য্য হইতে পারে না। 

আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা কাঁরতেছিলাম, তাহাতে আমরা সমগ্র মানব- 
জাতির সাঁহত ভ্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধ । কিল্তু ভারতবাসাঁ বালয়া মিলের সাঁহত আমাদের আরো 
কিছু সম্পর্ক আছে। যকালে ভারতবর্ষ ইস্ট ই'ণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন ছিল তখন মিল 
প্রথমতঃ ইন্ট ইণ্ডিয়া হাউসের একজন কেরানি এবং পাঁরশেষে 'চাঠপন্র-পরীক্ষকের কার্ষ 
কাঁরতেন। কোর্ট অব্‌ ডাইরেকটর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞাঁলাপ আসত তাহা 
1মলের পরণক্ষা ভিন্ন প্রোরত হইত না। কিম্বদন্তশ আছে যে, ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক 
সন ১৮৫৪ সালের প্রাসদ্ধ 'লাপরচনাকার্ষেয মোর রাশিদ সাহাহা [ছিল। ফলতঃ উহাতে 
যেরূপ নিয়ম নীর্্দস্ট হইযাছে তাহার সাঁহত মিলের 141১1 নামক প.স্তকোক্ত মতের 
সম্পূর্ণ এঁক্য লাক্ষত হইবেক। 

ভারতবর্ষের রাজকার্য মহারাণশর কর্ম্মচারগরণের হস্তে আর্পত হইবার সময় মিলকে ইণ্ডিয়। 
কৌল্সিলের মেম্বর হইতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এ নৃতন বন্দোবস্ত মিলের মতে অযৌক্তিক 
বাঁলয়া তান উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে ইম্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁনর পক্ষ হইতে 
মহারাণীকে এই কার্ধ্য হইতে ক্ষান্ত কারবার জন্য এক আবেদন করা হয়। কাঁথত আছে যে, 
দিল তাহার রচনা করিয়াছলেন। উক্ত আবেদনে লিখিত ছিল যে. ভারতনর্ষের নায় রাজ্য 
পালিয়ামেন্টের অধীন না হইয়া কোম্পাঁনর অধীন থাকিলে ভারতবাসশীদগের মঙ্গল হইবেক, 
নতুবা তাহারা ইংলশ্ডের দলাদালর আক্রোশে পাঁড়যা নিতান্ত উৎপীড়ত হইবেক। তৎকালে এই 
কথার প্রাতি কেহই তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই: কিন্তু এখন ইহাকে তুচ্ছ কারতে পারে এমন 
লোক কে আছে? 

জাবনবৃত্তাস্ত 'লাখবার প্রথা অনুসারে মিলের বিষয়ে, নিশ্নলিতিত তারখগ্ীল সংগ্রহ 
কাঁরয়া দেওয়া গেল। 
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মৃত মাইকেল মধ্সদন দত্ত 


আঁজ বঙ্গভূমির উন্নাত সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় কার না-_এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গাল জাতির 
গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে 'শাঁখয়াছে--অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গাল কার 
জন্য রোদন করিতেছে। 

যে দেশে এক জন সূকাব জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সকার যশঃ প্রাপ্ত হয়, 
সে দেশের আরও সৌভাগ্য । যশঃ, মৃতের পুরস্কার জীবতের যথাযোগা যশঃ কোথায়? 
প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পানর, তিনি জাঁবতকালে যশস্বী নহেন; যান যশের অপান্র, [তানি 
জীবতকালে যশস্বী। সক্রোতস- এবং যাশূহীষ্টের দেশীয়েরা, তাঁহাদগকে অপমান কাঁরিয়া 
প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরিকস, গেলিলীয়, দান্তে প্রভাতির দূঃখ কে না জানে? আবার 
হলি, ওয়ার্ড মহাকাব বাঁলয়া খ্যাত হইয়াছলেন। এ দেশে, আজও দাশরাঁথ রায়ের একট; 
যশঃ আছে । যে দেশের শ্রেম্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির 
পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মারয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, 
বাঙ্গালা দেশ উন্নাতির পথে দাঁড়াইশ্লাছে। 

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহাবা ভূতত্ববেত্তাদগের মূখে শুনেন যে, বাঙ্গালা নদীমুখনীত 
কদ্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন যে, কাল পরশ্ব 'হমাচলপদতলে সাগরোম্ন 
প্রহত হইত। সের্প অনমানশীক্ত কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পাঁণ্ডতেরই শোভা পায়। 
কিন্তু এই প্রান দেশে, দুই সহস্র বংসর মধ্যে কাব একা জয়দেব গোদ্বামশ। শ্রীহর্ষের 
কথা বিবাদের স্থল-নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্য বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর 
শ্রীমধুসূদন। 

যাঁদ কোন আধূনিক এশ্বা-গার্বত ইউবোপায় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের 
আবার ভরসা কিঃ- বাঙ্গালির মধ্যে মনৃষ্য জল্মিয়াছে কে? আমবা বালব, ধম্মোপদেশকের 
মধ্যে শ্রীচৈতনাদেব দার্শানকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীম্ধ্ুস্দন | 

স্মরণীয় বাঙ্গালির অভাব নাই । কুল্পুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপাতি, 
চণ্ডীদাস, গোঁবল্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম কাঁরতে পাঁরি। 
অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্বপ্রসীবনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধূস্‌দন নামও বঙগদেশে ধন্য 
হইল! কেবলই কি বঙ্গদেশে ? 

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গণ হইলেও, রত্রপ্রসাবনীর সম্তান। সকলে এই 
কথা মনে করিয়া, জগতাঁতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ কারিতে যত্র কর। আমরা কিসে 
অপটু? রণে? রণ কি উন্নাতির উপায়ঃ আর কি উন্নাতর উপায় নাই? রক্তন্লোতে জাতীয় 
তরণশ না ভাসাইলে কি সখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমানন বঙ্গ 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে 2 মনষ্যের জ্ঞানোলাতি কি ব্থায় হইতেছে 2 দেশভেদে, কাল- 
ভেদে ₹ি উপায়াস্তর হইবে না 

ভিন্ন ভিল্র দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন 
ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে । কাল প্রসম্ন- ইউরোপ 
সহায় সুপবন বাঁহতেছে দৌঁখয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও--তাহাতে নাম লেখ 
“শ্ীমধসদন 1” 

শি 

বঙ্গদেশ, বঙ্গ কবির জন্য রোদন করিতেছে । বঙ্গ কবিগণ 'মালিয়া বঙ্গীয় কাঁবকুলভূষণের 
জনা রোদন কাঁরতেছেন। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার ?_বঙ্গদশন” 
ভানু ১২৮০, পু ২০৯-৯০। 


৮৮৩ 


বঙ্কিম রচনাবল?ী 
জাঁতিবৈর 


ভারতবষাঁয় যে কোন ইংরোজ সম্বাদপন্ন (ইংরোঁজ সম্বাদপন্র অর্থে ইংরেজের দ্বারা 
সম্পাদিত সম্বাদপন্র) আমরা হস্তে গ্রহণ কার না কেন, সন্ধান কারলে অবশ্যই দোঁখব যে, তাহার 
কোন চ্ছানে না কোন স্থানে দেশীয় লোকদিগের উপর কিছ গালি-িছ অন্যায় নন্দা আছে। 
আবার যে কোন বাঙ্গালা সম্বাদপন্র পাঁড় না কেন, সন্ধান কারলে তাহার কোন অংশে না কোন 
অংশে ইংরেজের উপর ক্রোধ প্রকাশ- ইংরেজের নিন্দা-অবশ্য দোঁখতে পাইব। দেশশ পু 
মাত্রেই ইংরেজের অন্যায় নিন্দা থাকে, ইংরোজ পর্ন মানেই দেশ লোকের অন্যায় বনন্দা থাকে । 
বহকাল হইতে এর্‌প হইতেছে_নূতন কথা নহে। 

সম্বাদপন্রে যের্প দেখা যায়, সামাজক কথোপকথনেও সেইরুপ। ইহা জাতিবৈরের ফল। 
এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতিবৈর বঁলিতৌছ। প্রায় আঁধকাংশ সদাশয় 
ইংরেজ ও দেশশয় লোক এই জাতিবৈরের জন্য দুধখত। তাঁহারা এই জাঁতিবৈরকে মহা 
অশুভকারশ মনে কাঁরয়া ইহার শান্তর জন্য যত্র করেন। যে সকল সম্বাদপন্ে এই জাতিবৈরের 
পাঁরচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আবার ইহার নিবারণার্থ নানাবিধ কটোর্থ, অলঙ্কারাবাশিস্ট, 
প্রবন্ধ দোখতে পাওয়া গিয়াছে । ইহার 'নিরাকরণার্থ অনেক দ্বিজাতীয়, সমাজ, সভা, সোসাইটি, 
এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া, শ্বেতকৃষ উভয় বর্ণে রাঁ্জত হইয়া সতরণ্ের ছকের দশা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। ইহার শমতা জন্য কত ইউনিয়ন র্লব সংস্থাপিত হইয়া সূপকার এবং মদ্যাবক্রেতা- 
কুলের আনন্দ বৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই এ রোগের উপশম হইল না, এ বিষ নামিল না। 
দুঃখের বিষয় যে, কেহ কখন বিবেচনা কারয়া দোঁখল না যে, এই জাতিবৈর শাঁমত কাঁরয়া, আমরা 
উপকৃত হইব কি নাঃ আর উপকৃত হই বা না হই, বাস্তাঁবক ইহার শমতা সাধ্য কি নাঃ 

ইংরেজরা যে এ দেশের লোকের অপেক্ষা সাধারণতঃ শ্রেচ্চ, তাহা আত্মগৌরবান্ধ ব্যক্তি 
ব্যতীত কেহই অস্বীকার কাঁরবেন না। ইংরেজরা আমাদের অপেক্ষা বলে, সভ্যতায়, জ্ঞানে, 
এবং গৌরবে শ্রেষ্ঠ । কোন এক জন ইংরেজের অপেক্ষা, কোন এক জন বাঙ্গালণকে শ্রেষ্ঠ দেখা 
যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর অপেক্ষা, সাধারণ ইংরেজ যে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 
যেখানে এরূপ তারতম্য, সেখানে যাঁদ শ্রেষ্ঠ পক্ষ নিস্পৃহ, িতাকাজ্্ষী এবং শামিতবল হইয়া 
থাকিতে পারেন, নিকৃষ্ট পক্ষ তাঁহাঁদগের নিকট বিনীত আজ্ঞাক'রী এবং ভাঁক্তমান হইয়া 
থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ে প্রীতির সম্ভাবনা । যে নিকৃষ্ট হইয়া, বিনীত, বশ্য এবং ভাঁক্তমান 
না হইবে, শ্রেষ্ঠ তাহার উপর কাজে কাজেই বিরক্ত হইবেন। আর যে শ্রেষ্ঠ হইয়া বল প্রকাশ 
এবং আনিষ্টকারী হইবে, নিকৃষ্ট সুতরাং তাহার উপর রাগ কারবেন। অতএব ইংরেজেরা যাঁদ 
আমাদগের প্রাত নিস্পহ, হিতাকাঙ্্ষী এবং শাঁমতবল হইয়া আচরণ কাঁরতে পারেন, আর 
আমরা যাঁদ তাঁহাঁদগের দনকট নম্র, আজ্ঞাকারী, এবং ভীঁক্তমান হইতে পার, তবে জাতিবৈর দূর 
হইতে পারে। কন্তু ইংরেজেরা জেতা, আমরা 'বাজত। মনুষ্যের স্বভাবই এমত নহে যে, বাজত 
হইয়া জেতার প্রাত ভাঁক্তমান হয় অথবা তাহাদিগকে 'হতাভিলাষ, 5৮0৬ এবং 
জেতাও কখন বল প্রকাশে কুশ্ঠিত হইতে পারেন না। আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত 
নাহ এবং হইতেও পারব না। কেন না আমরা প্রাচীন জাতি; অদ্যাঁপ মহাভারত রামায়ণ পাঁড়, 
মনু যাজ্বঙ্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, প্লান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা কাঁর। 
যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পার তত দিন বিনীত হইতে পারব না, মুখে বিনয় 
কাঁরব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতিবৈর, আমাঁদগের প্রকৃত অবস্থার ফল-যত দিন দেশ? 
িদেশশতে 'বাজত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পৃব্বগোরব মনে 
রাখব, তত 'দিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই। 

এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কার যে, যত দন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত 'দন 
যেন আমাদগের মধ্যে এই জাতিবোরতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যত 'দিন জাতবৈর আছে, 
তত 'দন প্রাতযোগিতা আছে। নৈরভাবের কারণই আমরা ইংরেজাদগের কতক কতক সমতুলা 
হইতে যত কাঁরতোছ। ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহাসিত হইলে, যত দূর আমরা 
তাহাদের সমকক্ষ হইবার জন্য যক্স করিব, তাহাদিগের কাছে বাপ্ন বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে 


৮৮৪ 


মানস বিকান্গ 


ততদূর কারব না-কেন না সে গায়ের জালা থাকবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রাতিযোগ্গিতা ঘটে 
-স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শন্লু উল্নাতির উদ্দীপক- উন্নত বন্ধ আলস্যের আশ্রয় । 
আমাঁদিগের সৌভাগান্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘাঁটযাছে। 


নিকৃষ্ট জাত উতৃষ্টেরীনিকট ীবনাত, আজঞাকারী এবং ভাভৃমান হইবে কেন না সে অবস্থা 
না ঘাঁটলে জাঁতবৈর যাইবে না। এইরূপ মানাসক অবস্থা, উন্নতির পথরোধক। যে বিনীত, 
সে আত্মক্ষমতায় বিশ্বাসশন্য'যে পরের আজ্ঞানুকারী, সে আত্মানুবার্ভতাশ্‌ন্য-- এবং ষে 
প্রভুর প্রাত ভাক্তমান: সে প্রভুর প্রাত সকল ভার অর্পণ কাঁরয়া আত্মকার্যে বিমুখ হয। যখন 
বাঙ্গালা ইংরেজের তুল্য না হইয়াও ইংরেজের প্রাত জাতিবৈবশন্য হইবে, তখন বাঙ্গালশ 
আত্মোন্নীতর সম্ভাবনায় বিশ্বাস কাঁরবে না, তাহার চেম্টাও করিবে না. আত্মচিত্তবাত্তকে স্ফার্ত 
1দবে না, আত্মরক্ষায় যত্র কারবে না। তখন ভাবা উন্নতির মূল এককালখন উৎপাঁটিত হইবে। 
সে দুরবস্থা কখন না ঘটুক! জাতিবৈর এখনও বহূকাল বঙ্গদেশে বিরাজ কর্‌ক। 

অতএব জাঁতবৈর স্বভাবসঙ্গত, এবং ইহার দূরশীকবণ স্পৃহণশীষ নহে। কিম্ত জাতবৈর 
স্পৃহণশীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রাঁত দ্বেষভাব স্পৃহশশয় নহে। দ্বে, মনের আত কুৎীসত অবস্থা; 
যাহার মনে স্থান পাষ তাহা চারন্র কলুষিত করে। বাঙ্গালশ ইংরেজের প্রাঁত বিরক্ত থাকুন 
কিন্তু ইংরেজের আনষ্ট কামনা না করেন; ইংরেজ বাঙ্গালীর প্রাতি বিরক্ত থাকুন, ক বাজালীয 
আনষ্ট কামনা না করেন। জাঁতিবৈরের ফলে প্রাতযোগিতা ভিন্ন বিদ্বেষ ও আনিষ্ট কামনা না 
ঘটে। অনেক স্থানে তাহা ঘাঁটতেছে-_“সাধাবণশ' ১১ কার্তক ১২৮০। 


মানস 'বিকাশ* 


বাঙ্গালা সাঁহত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গশীতিকাব্যেব অভাব নাই। ববং অন্যান্য 
ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীষ কাঁবতার আঁধক্য। অন্যান্য কাঁবর কথা না ধারলেও, একা 
বৈষব কবিগণই ইহার সমদ্রীবশেষ। বাঙ্গালার সর্বোৎকৃষ্ট কাঁব- জয়দেব গণীতিকাবোর 
প্রণেতা । পরবন্তর্ঁণ বৈষব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপাতি, গোবিন্দদাস, এবং চণন্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, 
কিস্তি আবও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়েব গণীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যন 
চার পাঁচ জন ন উৎকৃষ্ট কাব বালিয়া গণ্য হইতে পাবেন। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জবণকে এই শ্রেণীর 
কা তিতে হা রামপ্রসাদ সেন, আর একজন প্রাসদ্ধ গশীত-কাব। তৎপরে কতকগুলি 
“কাঁবওয়ালাব” প্রাদুর্ভাব হয়, তল্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত আত সুন্দর । রাম বসু, হয়ু 
ঠাকুর, নিতাই দাসেব এক একটি গণীতি এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রে রচনার মধ্যে তত্তল্য 
িছই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদগের আঁধকাংশ রচনা, অশ্রদ্ধেযর় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। 
আধুনিক কাঁবাদগের মধ্যে মাইকেল মধ্সৃ্দন দত্ত এক জন অত্যুৎকৃষ্ট। হেম বাবুর গশীতি- 
কাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে যে. তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনারহিত। অবকাশরাঁঞ্জনীর 
কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গশীতিকাব্য-প্রণেতা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণশত কাব্য- 
ধনচয়ের মধ্যে এক একখানি আঁত সুন্দর গণাতকাব্য পাওয়া যায়। সম্প্রাত “মানস বিকাশ” 
নামে যে কাবাগ্রল্থ পাওষা গিয়াছে, তৎসদ্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। 

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ 
বিশেষ 'নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপাত্ত হয়। জল উপারস্থ বায়ু এবং নিম্নঙ্ছ পৃথিবীর 
অবস্থান্‌সারে, কতকগীলি অলঙ্ব্য নিয়মের অধশন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও 
কোথাও 'শাশর, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজাঝাটিকারূপে পরিণত হয়। তেমান 
সাহত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবত্র্শ হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই 
সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জয়, সন্দেহ নাই; এ পর্যাস্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত নিরপণ 
কাঁরতে পারেন নাই। কোমং বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ব আবিষ্কৃত কাঁরিযাছেন কাঁরিযাছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে 


* মানস বিকাশ। কলিকাতা প্রান ভারত বন্ম। 
৮৮৫ 
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কেহ তদ্দুপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহত্য দেশের অবস্থা এবং 
জাতীয় চারন্রের প্রাতাঁবম্ব মান্। যে সকল নিয়মানূসারে দেশভেদে, রাজাঁবিপ্রবের প্রকারভেদ, 
সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মশবপ্রবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই 
ঘটে। কোন কোন ইউরোপণয় গ্রন্থকার স্যাহত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তারক সম্বন্ধ বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। বকল ভিন্ন কেহ বিশেষর্পে পারশ্রম করেন নাই, এবং গিতবাদ মতাপ্ররয় 
বক্‌ল-এর সঙ্গে কাব্যসাহত্যের সম্বন্ধ কিছু অর্প। মনুষ্যচারত্র হইতে ধর্ম এবং নগাঁত মুছিয়া 
দয়া, তিনি সমাজতত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ 
তত্ব কেহ কখন উত্থাপন কাঁরয়াছেন এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহত্য সম্বন্ধে 
মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহত্যেন সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ । 
ভারতবর্ষীয় সাঁহত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু ত তাহার গোটাকত স্থূল স্থুল 
হম পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আধ্গণ আঁদমবাসীদগের সাহত বিবাদে ব্যস্ত; 
তথন ভারতবরাঁয়েরা অনার্ধকুলপ্রমথনকারী ভগীতশুন্য, 'দিগন্তাবচাবী, িজয়শ বীর জাত । 
সেই জাতীয় চরিন্লের ফল রামায়ণ । তার পর ভারতবর্ষের অনার্য শন্নু সকল ক্রমে 'বাঁজত, 
এবং দূরপ্রশ্থিত; ভারতবর্ষ আর্ধগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহা সম্যাদ্ধশাল। তখন 
আর্ধাগণ বাহ্য শন্তুর ভয় হইতে 'নিশ্চি্ত, আভ্যন্তীরক সমদ্ধ সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনস্তরতব- 
প্রসাবনী ভারতভূমি অংশশীকরণে ব্যস্ত । যাহা সকলে জয় কাঁরয়াছে, তাহা কে ভোগ কারবে? 
এই প্রম্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্ধ্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে-অন্য শত্রুর 
অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে । এই সময়ের কাব্য মহাভারত । 
বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহনকালের রক্তবৃষ্ট শাঁমত হইল। "স্থির হইয়া. উন্নতপ্রকীতি 
আধ্যকুল শান্তস্‌খে মন দিলেন। দেশের ধন বদ্ধ প্রী বদ্ধ ও সভ্যতা লা ত ইতে লাগল। 
রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগল; প্রাত নদশক্‌ূলে 
অনস্তসৌধমালাশোভিত মহানগৰী সকল মস্তক উত্তেলন করিতে লাগল। ভাকতবধীয়েরা 
সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী । এই সুখ ও কাতিত্বের ফল, কালদাসাঁদর নাটক ও মহাকাব্য 
সকল। কিস্তু লক্ষী বা সরস্বতী কোথাও চরস্থায়নী নহেন; উভয়েই চগ্চলা। ভারতবর্ষ 
ধর্মশৃঙ্খলে এরপে নিবদ্ধ হইয়াছিল যে. সাহত্যরসগ্রাহিণন শাক্তও তাহার বশশভূতা হইল। 
প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিল:প্ত হইল। সাহিত্যও ধর্মনন্কারশশ হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচার- 
'শাক্ত ধম্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল--প্রকৃত ত্যাগ কারিয়া অপ্রক্ৃত বামনা কাঁবতে লাগল । ধম্মহি 
তৃষ্ণা, ধম্মই আলোচনা, ধম্মই সাহত্যের বিষয়। এই ধম্মমোহের ফল পুরাণ । 

ভারতবষাঁয়েরা শেষে আঁসয়া এমন প্রদেশ আঁধকার কাঁরয়া বসাত স্থাপনা কয়াছিলেন 
যে, থাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজোল-্ট হইতে লাগিল। তথাকার তাপ 
অসহ্া, বায় জলবাষ্পপণ£ ভাঁম নম্না এবং উ্্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানি- 
কারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্ধতেজঃ অন্তাহ্হত হইতে লাগিল, আর্য প্রকীতি কোমলতাময়শ 
আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষণশ হইতে লাঙগগিল। সকলেই বাঁঝতে পারিতেছেন 
যে, আমরা বাঙ্গালার' পাঁরচয় 1দতোছ। এই উচ্চাঁভলাষশ্‌ন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসৃখপরায়ণ 
চাঁরব্লের অনুকরণে এক 'বাঁচন্র গণীতকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গসীতিকাব্যও উচ্চাঁভলাষশন্য, 

অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রশালশ আঁতিশয় কোমলভপর্ণ আত সুমধুর 
া্াতংলরের শের পার অনল প্রকারের স্িতাবে পশনতে ফোলা এই জাতি- 

চরন্রান্কারী গশীতকাব্য সাত আট শত বংসর পর্যান্ত, বঙ্গদেশের জাতীয় সাহতোর পদে 
াড়ই়াছে। এই জনা গতিকাবোর এত বাহ 
বক্ীয় গণতকাব্য-লেখকাঁদগকে দৃই দলে বিভক্ত করা যাইভে পারে। এক দল, প্রাকীতক 

শোভার মধ্যে মন্ষ্যকে স্থাপিত কায়া, ততপ্রাত দৃষ্টি কদেন: আর এক দল. বাহ্য প্রকৃতিকে 
দূরে রাখিয়া কেবল মনষ্যহদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
বাহা প্রকাতিকে দশপ কাঁরয়া, তদালোকে অন্বষ্য বস্তুকে দণপ্ত এবং প্রস্ফূট করেন; আর এক দল্‌. 
আপনাঁদগের প্রাতভাতেই সকল উচ্জ্ল করেন, অথবা মনুষ্যচারত-খানতে যে রক মিলে, তাহার 
দপ্তর জন্য অন্য দপের আবশ্যক নাই, [বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেপণর প্রধান জয়দেব, 
শ্রেণীর প্রধান 'বদ্যাপাতি। জয়দেবাদর কাঁবতায়, সতত মাধবী যাঁমনী, মলয়সমণর, ললিতলতা 
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কুবলয়দল শ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্। মধুকরবৃন্দ, কোকিলকাীঁজতকুঞজ্জ, নবজলধর, এবং 
তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রবল্পী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ সরসপরুহলোচন, অলসানিমেষ, এই 
সকলের চিন্র, বাতোল্ম-থত 'তাঁটনীতরঙ্গবং সতত চাকাঁচক্য সম্পাদন কাঁরতেছে। বাস্তাবক এই 
শ্রেণীর কবিদের কাঁবতায় বাহ্য প্রকীতর প্রাধান্য । বিদ্যাপাত যে শ্রেণীর কাব, তাঁহাঁদগের কাব্যে 
বাহ্য প্রকীতির সম্বন্ধ নাই এমত নহে--বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহদয়ের নিত্য সম্বন্ধ সুতরাং 
কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; তু তাঁহাঁদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকীতর অপেক্ষাকৃত অস্পম্টতা লাক্ষত হয়, 
তৎপাঁরবর্তে মন্ব্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাব সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাঁদতে বাহঃ- 
প্রকীতির প্রাধান্য, বদ্যাপাত প্রভ্ভীততে অস্তঃপ্রকাতির রাজ্য। জয়দেব, বদ্যাপাতি উভয়েই রাধাকৃফের 
প্রণয়বথা গত করেন। কিল্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত কাঁররাছেন, তাহা বাহরিন্দ্িয়ের অনগামী। 
বিদ্যাপাঁতির কাঁবতা বাহিরিন্দ্রিয়ের অতাতি। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকাত্র 'শক্ত। 
স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থুল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধক্যে কাবতা একটু হীল্দুয়ান্‌- 
সারণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপাত মনুষ্যহৃদয়কে বাহঃপ্রকাত ছাড়া কাঁরিয়া, কেবল তৎপ্রাত দত 
করেন. সুতরাং তাঁহার কাবিতা, হীন্দ্রয়ের সংস্রবশনন্য, বলাসশন্য, পবিল্ন হইয়া উঠে। জয়দেবের 
গত, রাধাকৃষ্ণের াবলাস পূর্ণ: বিদ্যাপাঁতির গত রাধাকৃফের প্রণয় পূর্ণ। অয়দেব ভোগ; 
আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সখ, বিদ্যাপাতি দুঃখ । জয়দেব বসন্ত, ?বদ্যাপাত 
বর্ধা। জয়দেবের কাঁবতা উৎফুল্ল কমলজালশোভিত বহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বাঁরাবাশম্ট সুন্দর 
সরোবর; 'বিদ্যাপাঁতর কাঁবিতা দরগামনী বেগবত তবঙ্গনঞকুলা নদী । জয়দেবের কাঁবতা 
স্বর্ণহায বিদ্যাপাতন ববিতা রূদ্রাক্ষমালা। জযধদেবের গান, মুরজবণাসাঙ্গনী স্রীকণ্গসীতি) 
বিদ্যাপাতত্র গান, সায়া সমশরণেত নিঃশ্বাস। 
আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপাতর সম্বন্ধে যাহা ঝালরাছ, তাহাদিগকে এক এক ভিত্র শ্রেণির 
গশতকাঁবন আদর্শ স্বর্প বিবেচনা কাঁরয়া তাহা বাঁপযাছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বাঁলয়াছ, 
ত'তা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা 'িদ্যাপাঁতি সম্বন্ধে বাঁলয়াছি তাহা গোবণ্দদাস চন্ডীদাস 
প্রভাতি নৈষ্ব কাঁবাদগেন সম্বন্ধে তদ্রুপই বর্তে। 
আধাঁনক বাঙ্গাল গণীতকাব্য-লেখকগণকে একাঁট তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা বাঠতে পারে। 
তাঁহারা আধুনিক ইংরেজ গঈতকাঁবাঁদগের অনুগামী । আধাঁনক ইংরেজ কাব ও আধ্দাএক 
বাঙ্গাল কাঁবগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ম একাঁট পথে চলিয়াছেন। পূর্ব কাঁবগণ কেবল 
আপনাকে চানতেন, আপনার নিকটবন্তর্ঁ যাহা তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তারক, বা 
নিকটস্থ, তাহার পৃঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানতেন তাহার অনুকরণীয় চিত্র সঞ্ল রাখিয়া 
গিষাছেন। এক্ষণকার কাবিগণ জ্ঞানী--বৈজ্ঞানিক, ইাতিহাসবেন্তা, আধ্যাত্মকতত্রীবিং। নানা দেশ, 
নানা কাল, নানা বঙ্তু তাঁহাঁদগের চিন্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাহাঁদগের বাঁদ্ধ বহবিষায়ণী 
বলিয়া তাঁহাঁদর্গের কবিতাও বহুবিষয়িপ হইয়াছে তাঁহাঁদগের বাঁদ্ধ দূরসম্দন্ধগ্রাহণন বাঁলয়া 
তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইয়াছে। কিস্তু এই বিস্তাতগন হেতু প্রগাঢতা গুণের 
লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপাত প্রভীতর কবিতার বিষয় সঙ্বীর্ণ, কিন্তু কাঁবত্ব প্রগাঢ: মধ্লদন বা 
হেমচন্দ্রের কাবিতার বিষয় বিস্তৃত. বা 'বাচন্র, ধন্তু কাঁত্ব তাদশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধর সঙ্গে 
সঙ্গে, কবিত্বশাক্তির হাস হয় বাঁলয়া যে প্রবাদ আছে ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কশর্ণ 
ক্‌পে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভশর থাকে না। 
কাব্যে অস্তঃপ্রকাতি ও বাঁহঃপ্রকৃতর মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়েব প্রতিবিম্ব 
'নিপাতিত হয়। অর্থাৎ বহিংপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য 
দশা সুখকর বা দঃখকর বোধ হয়--উভয়ে উভয়ের ছাযা পাড়ে । যখন বাহঃপ্রকৃতি বর্পনীষ, তাহা 
অন্তঃগ্রকীতর সেই ছায়া সহিত 'চান্রত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রক্কাতি বর্ণনীধ তখন 
বহিঃপ্রকাতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যানি ইহা পারেন, নই সকধি। ইহা 
ব্যাতক্রমে এক 'দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাম্বকতা দোষ জন্মে। এ দুলে শারখীরক 
ভোগাসাক্তিকেই হীন্দ্য়পরতা বিতোঁছ না--চক্ষুরাদ রাড বিষয়ে আনরাক্তকে ইন্দ্রিয়পরতা 
বাঁলতেছি। হী্দ্ুরপরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়দেখ। আধ্যাত্মিকতা দোষের 
উদাহরণ, পোপ ও জনসন। 
ভারতচন্দ্রাদ বাঙ্গালি কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য 


৮৮৭ 


বাক্ষিম রচনাবলশ 


ইল্দ্িয়পর। কোন মূর্খ না মনে করেন যে, ইহাতে কালিদাসাঁদর কবিত্বের নিন্দা হইতেছে-_ 
কেবল কাব্যের শ্রেণী 'নর্্বাচন হইতেছে মান্। আধুনিক, ইংরোজ কাব্যের অন:কারণ বাঙ্গালি 
কাবগণ, 'িয়দংশে আধ্যাত্মকতা দোষে দুষ্ট। মধুস্‌দন, যেরূপ ইংরোজি কাঁবাদগের শিষ্য, 
সেইর্প কতক দূর জয়দেবাঁদর শিষ্য, এই জন্য তাহাতে আধ্যাঁত্মক দোষ তাদৃশ স্পম্ট নহে। 
--বিঙ্গদর্শন। পৌষ ১২৮০, পৃ. ৪০২-৪০৭। 


সর উহীলম্মম গ্রে ও সর জর্জ কাস্বেল 


প্ব্ববঙ্গবাসী কোন বর, কঁিকাতানিবাসী একটি কন্যা বিবাহ কাঁরয়া গুহে লইয়া যান 
কন্যাঁট পরমাসংন্দরী, বাদ্ধমতশ, বিদ্যাবতর, বম্মিষ্ঠা এবং সুশীলা। তাঁহার তা মহা ধনী, 
নানা রয়ে ভূষিতা কাঁরয়া কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবলেন, আমার মেয়ের কোন 
দোষ কেহ বাহির কাঁরতে পারবে না। সঙ্গের লোক 'ফারয়া আসলে তান 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“কেমন হে, বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাঁহর কারতে পাঁরয়াছে ?” দঙ্গের লোক বাঁলল, “আজ্ঞা 
হাঁ দোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল গিয়াছে।” বাবু জিজ্ঞাসা কারলেন-“সে কিঃ ক দোষ?” 
ভৃত্য বাঁলল “বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উীল্ক নাই।” আমরা এই বঙ্গদর্শনে, 
কখন সর- জর্জ কাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বাল নাই। যাহার 'নন্দা তিন বংসরকাল 
বাঙ্গালাপত্রের জীবনস্বর্প ছল, তাঁহার কোন উল্লেখ না থাকাতে, আমাদের ভয় করে ষে 
পারা িরিল রা চারার সেনার রানা 
হ্‌ | 

তবে এই উল্কি বড় সামান্য নহে। যে পর্ন বা পান্নকা কোনাল পত্র আর কোন্গুলি 
পান্রকা তাহা আমরা ঠিক জান না-- কি কাঁরলে পন্ন পাত্রকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নাহ) 
একবার কপালে এই ডীক্ক পাঁরয়াছে, 'তাঁন বঙ্গদেশ মোঁহয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ 
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাং ছটয়াছে-_এবং সাম্বংসাঁরক আগ্রম মূল্যে বরণ কাঁরয়া তাঁহাকে ঘরে 
তঁলয়াছে। যে এই ডীল্ক পরে. তাহার অনেক সুখ। 

এক্ষণে সর- জর্জ কাম্বেল এতদ্দেশ ত্যাগ কাঁরয়া গিয়াছেন_ ইহাতে সকলেই দবাখত। এ 
পাথবীতে পরনিন্দা প্রধান সুখ--বিশেষ মাঁদ নিন্দিত ব্যাক্ত উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গন্পবান্‌ হয় 
তবে আরও সুখ। সর. জর্জ কাম্বেল গুণবান হউন বা না হউন উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। তাঁহার 
নন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বাঁণচত হইল। ইহার অপেক্ষায়, আর গদ্রুতর 
দুর্ঘটনা কি হইতে পারে? এই যে গুরুতর দুভিক্ষবাহতে দেশ দগ্ধ হইতোছিল--তাহাতেও 
আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ কারতোছলাম--খবরের কাগজ চঁলতেছিল, বাঙ্গাল বাবু গঞ্পের 
মজাঁলশে অগ্লশল গল্প ছাঁড়য়া সর জর্জের নিন্দা কাঁরয়া বোতল শেষ করিতেছিলেন। কিন্তু 
এক্ষণে? হায়! এক্ষণে 'ক হইবে! 

এইরূপ সব্বজননিন্দাহ্হ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বাঁলবেন, সর্‌ জর্জ 
কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছল, এই জন্যই তান এইরুপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। 
আমাঁদগের বিশ্বাস আছে যে এইর্‌প সব্্বজনানন্দনীয় হয়, যাহার শনন্দায় সকলের তুম্টি জল্মে, 
সে হয় অসাধারণ দোষে দোষাঁ বা অসাধারণ গুণে গৃণবান্২ নয়ত দুই । জিজ্ঞাস্য, সর জর্জ 
কাম্বেল, অসাধারণ দোষে দৌষা, না অদাধারণ গুণে গুগবান্‌ বলিয়া তাঁহার এই নিল্দাতিশয্য 


৮ 

তাঁহার পর্্বগামী শাসনকর্তা সরু. উইলিয়ম গ্রে। সর উইলিয়ম গ্রের ন্যায় কোন লেঃ 
গবণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর জর্জ কাম্বেল ও সর উইলিয়ম গ্রের এই ভাগাতারতম্য 
কোন, দোষে বা কোন্‌ গুণে? কোন্‌ গুণে সরু উহীলিয়ম সকলের "প্রয়, কোন দোষে সর জর্জ 
সকলের আপ্রয় ? 

যাহারা এই কথার মীমাংসা কারতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। এই 
ব্রিটিশ ভারতশয় শাসনপ্রথালী দূর হইতে দোৌখতে বড় জাঁক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় 
গোল--ইহার প্রকাতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত হয় সে 
কোন্‌ রশীত অবলম্বন কারয়া ? 


৮৮৬ 


সর উহীলয়ম গ্রে ও সর জর্জ কাম্বেজ 


সে রীতি দুই প্রকার। একটি রীতি, একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বৃঝাইব। মনে কর, 
বাঁধের কথা উপা্ছিত। কামশ্যনরের রিপোর্টে হউক, মোডে নেনে ইাঁজানয়রাদগের 
1রপোর্টে হউক, সংবাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানলেন যে নদীতরস্থ প্রাচীন বাঁধ সকল রাক্ষিত 
হইতেছে না-তাহার উপায় করা কর্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল যে, রিপোর্ট তলব 
কর। এই হুকুমে, যাঁদ কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে' গুণশালিত্ব বা 
যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেটার সাহেব হুকুম রা রোডে ডিভি লীলার 
দির 
আভপ্রায় কি তাহা লাঁখবে, ইহার রূপ উপায় হইতে পারে তাহা লাখবে। 
বোর্ড এ পত্রখানির একাদশ খণ্ড আত পাঁরক্কার অনযলীপ প্রস্তুত কাঁরয়া, একাদশ কাঁমশানরের 
নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কাঁমশ্যনর, অনুলাপ প্রাপ্ত হইয়া তাহার কোণে পেন্নসলে প্রাপ্তর 
তাঁরখ 'লাখয়া বাক্সে ফেলিলেন. তাঁহার গুরুতর কর্তব্য কার্য সমাপ্ত হইল। বাক্স প্রাচশন 
প্রথানূসারে যথাসময়ে চাপরাশির স্কন্ধে আরোহণ কাঁরয়া, কেরাণনীর নিকট পেশীছল । কেরাণন 
তাহার আর এক খণ্ড পাঁরচ্কার অন্বালাপ প্রস্থুত কারয়া সাত দিনের মিয়াদ লাখয়া 'দয়া, 
কালেক্টরাঁদগের নিকট । যে পথে মহাজন যায় সেই পথ,_দোর্দণ্ডি প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত 
শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরুট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে 'লিাখলেন “সাবাঁডবিজন ও 
ডেপুটিগণ বরাবর ।” চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে 
ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালা নিবাস বোতামশূন্য চাপকানধারণী কালকোল 
নাদুস নুদুস ডিপ বাহাদুরের 'ছন্ন পাদুকামাণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযূগলে মধূলুন্ধ জমরের ন্যায় 
আসিয়া পাঁড়ল। ভিপুটি বাহাদুরেরা প্রায় উদরস্থ মহাতআঁদগের অনুকরণ করিয়া, ইংরোজ চিঠির 
বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সব-ইনস্পেক্টরগণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব কাঁরলেন--সব- 
ইনস্পেকঁর পরওয়ানা কনজ্টেবলের হাওয়ালা কাঁরল--কনম্টেবল যে গ্রামে বাঁধ সেইখানে, কাল 
কোর্তা কাল দাঁড় এবং মোটা রূল লইয়া, দর্শন দয়া এক অন্নাভাবে শীর্ণ 'ক্লু্ট চৌকিদারকে 
ধারল। ধাঁরয়াই জিজ্ঞাসা কাঁরল যে, “তোদের গাঁয়ের বাঁধ থাকে না কেন রে?" চৌকদার 
ভীত হইয়া বালল, “আজ্ঞা, জমীদারে মেরামত করে না, আম গাঁরব মানুষ ক কাঁরব 2” 
কনম্টেবল তখন জমীদারী কাছারিতে পদরেণ্‌ অর্পণ কারয়া গোমস্তাকে কিছ তথ্বী কারলেন। 
গোমস্ত। জমীদারী খাতায় পাঁচ টাকা খরচ 'লাঁখয়া কনজ্টেবল বাবকে দেড় টাকা পাঁরতোষক 
দয়া বিদায় কারলেন। কনম্টেবল আসিয়া সব-ইনস্পেইর সমক্ষে 'রপোর্ট করিলেন “বাধ সব 
বেমেরামত- জমশীদার মেরামত করে না--জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে ।” 
ডিপুটি বাহাদুর িখিলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত,জমীদারেরা মেরামত করে না- তাহারা 
মেরামত করলেই হয়।” কালেন্ুর বাহাদুর সেই সকল কথা লাঁখলেন, আঁধকনতু “এক্ষণে 
জমাদারাঁদশকে বাঁধ মেরামত কাঁরতে বাধ্য করা উচিত” কশ্যনর, সেই 'সকল কথা 'লায়া 
বোর্ডে জিজ্ঞাসা কারলেন, “এক্ষণে, কি প্রকারে জমশদার বাঁধ মেরামত কাঁরতে বাধ্য হইতে 
পারে 2” বোর্ড তত্তদুক্তি পুনরুক্ত করিয়া, একটা যাহা হয় উপায় 'নাদ্দষ্ট করিলেন। 
রি রাহে নে জর যা নিই জা ক লিট পারা 
কারয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত কাঁরয়া দিলেন। আজ্ঞা 
দেশে প্রচারিত হইল; লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের যশ দেশে [বিদেশে ঘোষিল। যাহারা মিরপক্ষঃ 
তাহারা গবর্ণর বাহাদুরের প্রশংসা কাঁরতে লাগিল__শন্ুপক্ষ নানা জাতীয় ইংরোজ বাঙ্গালায় 
তাহাকে গাল পাঁড়তে লাগিল । নষ্টের গোড়া চৌকিদার নি ্বদেশে কোদালি গাঁড়তে 
1 
বাস্তাঁক যে এইর্প কোন প্ররুত ঘটনা ঘাঁটয়াছে, এমত নহে। একট ক্পিত ঘটনা 
অবলম্বন কাঁরয়াই এ সকল কথা 'লাীখলাম। এইর্‌প যে সচরাচরই ঘঁটয়া থাকে, এমত নহে। 
কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্যকুমে যাহারা সুযোগ্য শাসনকর্তা, তাঁহারা এ প্রথা অবলম্বন 
করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন, এইরুপ কার্ধাপ্রণালীকে “কলে শাসন” বলা যাইতে পারে। 
ধন্র্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নাঁড়য়া থাকে; কোন দিক" হইতে কোন কম্মচারশর 
1রপোটেরি বাতাস, বা অন্য প্রকার ফাঁপ উঠিয়া, কলে লাগিলে, কল চলিতে আরম্ভ কয়ে; 
তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আর্ত হইয়া বোর্ড কাঁমশ্যনর প্রভাতি অধোধঃ পর্যনায়তুষে 


৮৮৯ 


বঞ্গিম রচনাবলণী 


চি88088885নিতিটিরী রিতার টির রিনার টির রিনি 
ঘ্ারয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যস্ত আঁসিয্লা সাহ মোহরের মঞ্জার মাাঁদুত কাঁরয়া দিয়া বন্ধ হয়। 
যেমন কলের ধ্াঁত, কলের সূতা প্রভাত সামগ্রী আছে, তেমাঁন কলে তৈয়ার রাজাজ্ঞাও আছে। 

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তান স:মানূষ হইলে হইতে পারেন; তাত্তিন্ন 
তাঁহার বাদ্ধমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তান কখন 
আপন বাদ্ধর চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সাঁদ্ববেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে নিজে কম্ট 
পাইতে হয় না। "তান পাঁরশ্রম স্বীকার করিয়া কখন কোন নৃতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না; 
পারশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যাথার্থ স্বয়ং মশমাংসা করেন না। 1তাঁন শাসনযল্দের 
একটি অংশ মান্র_ যখন রাজ্যের কল বাতাসে নাঁড়ল, তখন 'তাঁনও নাঁড়লেন. কলে চালিত হইয়া 
মঞ্জার গলাঁপ সমেত সাঁহমোহর করিয়া দিয়া কলে থাঁমলেন। সেইরূপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, 
ঘাঁড়র মুূরদ. বাঁহর হইয়া, ঠংঠং কাঁরয়া ঘণ্টা বাজাইয়া, আবার বলে মিশিয়া যায়। 

সর উইলিয়ম গ্রে ও সর জর্জ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্‌ উহীলয়ম গ্রে কলে শাসন 
কাঁরতেন, সর জজ" কাম্বেল তাহা কারতেন না। 

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসন্তোষের 
সম্ভাবনা আত অল্প। যাহা পূর্বাপর চলিয়া আসতেছে, তাহা নিতান্ত আঁনম্টকর হইলেও 
লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট; পূর্র্বপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত আনিস্টকাবী হইলেও লোকে তাহার 
সংশোধনে অসম্ভষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নৃতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন, শাসনই 
নহে; যিনি কলে শাসন করেন, তান কিছু করেন না বাললেই হয়। অতএব কলের শাসনে 
পূরাতনের কিপিল্গান্ন সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না; যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে; 
যাহা নাই অথচ আবশাক, প্রা তাহা ঘাঁটয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জল্মে না। 
[বশেষ এদেশীয় লোক পরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নূতনে অত্যন্ত বিরক্ত । 

সর- উইলিয়ম গ্রে, কলে শাসন কারতেন, সৃতরাং লোকের বড় "প্রয় ছিলেন। সর্‌ জজ" 
কাম্বেল, কলে শাসন কাঁরতেন না, এজন্য লোকের বড় আঁপ্রয হইয়া উঠিয়া ছলেন। রাজ্যশাসন 
উভয়েরই উদ্দেশ্য; কিন্তু সর উইলিয়ম গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান; সর 
জর্জ কাম্বেলের উদ্দেশ্য শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা। এমত বাঁলতেছি না যে সর জঙ্ঞ" 
কাম্বেল সে উদ্দেশ্য দ্ধ কারয়াছলেন। তাঁহার শাসনে সফল ফলিয়াছে, সর উইলিয়ম গ্রের 
শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের আভিপ্রায় নহে । কেবল বাঁলতে চাই যে, সর: 
জর্জ কাম্বেল আপন বৃদ্ধিতে চলিতেন; এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করতেন; উদ্দেশ্যগুলি 
চ্ছির করিয়া, তাঁহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন কারতেন; যে কার্য কর্তব্য এবং সাধ্য বাঁলয়া বুঝতেন, 
কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর উইলিয়ম গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। 
যাহা হয় আপাঁন হউক, কেহ কল পিয়া দেয় ত কল চল.ক-আ'মি কিছুর মধ্যে থাকিব না। 
নিজের বৃদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ কাঁরতেন না; জমার অথ্ডে কিছ ছল ক না বলা যায় না। 
নিজের বত্ব প্রায় তাঁহার কোন িবষয়ে ছিল না। তাঁহার দ্বারা যে ছু সংকার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে__ 
তাহা কলে; তাঁহার দ্বারা ষে কিছু আঁনস্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। 1তাঁনি উচ্চ শক্ষার পোষক 
শছলেন বাঁলয়া বাঙ্গাল মহলে বড় প্রশংাঁসত; কিস্তৃ বাঙ্গাল বাব্াদগের মত, আসল কথাটা কি 
সর উইলিয়ম গ্রে উচ্চ শিক্ষার পোষকতা কাঁরয্াছিলেন, ঘাঁড়র মুবদ ঘাঁড় টাঁপয়া দয়া কলে 
কাই | 

এমন নহে যে, সর জর্জ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল 
চিরকাল বজায় আহে; 'যাঁন ইচ্ছা তান শাসনকর্তা হউন, সে কল মধ্যে মধো বাতাসে নাঁড়বে; 
সকল শাসনকর্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। ভবে 
সর জর্দ কাম্বেল কলে সিদ্ধ তত্বগলি অবশ্যগ্রাহ্য মনে করিতেন না; ইচ্ছানুদারে তাহা ত্যাগ 
কারতেন? ইচ্ছানুসারে তত্তৎন্ছানে নৃতন সিদ্ধান্ত আঁদস্ট কাঁরতেন। সর জর্জ কাদ্বেল কল 
ানজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না। 

সর উইলিয়ম গ্রে সকলের গন রাঁখয়া কাজ কাঁরতেন; গালিগালাজকে বড় ভয় করিতেন। 
সম্বাদপন্রের ভয়ে তটম্ছু ছিলেন; ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে মুরুব্বি বঙ্গিয়া মানিতেন। 
সৃষ্মাতর আশা এবং গালির ভয়ে, তিনি সম্বাদশত্রের আজ্ঞাকারী 'ছিলেন। বি. 'ই. 
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সর উহীলয়ম গ্রে ও সর জর্জ কান্দে 


আসোসিয়েশনের প্রধান মেম্বরাঁদগের কেনা বেচার মধ্যে ছিলেন। সর্‌ জর্জ কাম্বেল, কাহারও 
নকউ সখ্যাতি খখাজতেন না; কাহারও অনুরোধ রাখতেন না। সম্বাদপন্র সকলকে ঘুণা 
কারিতেন, ন্বাটশ ইঃ আসোপসিয়েশনকে ব্যঙ্গ কারতেন। অতএব একজন যে লোকের [প্রয়, আর 
একজন আঁ্রয় হইবেন ইহা সহজেই অনূমেয়। 

সর্‌ উইলিয়ম গ্রে করদংশ প্রয়বাদী 1ছলেন, সর জর্জ কাম্বেল বড় আপ্রযবাদী ছিলেন। 
সকলকে কটু বলায় সর জর্জ কাম্বেলের বিশেষ আমোদ ছিল। তাঁহার গুরুতর অহঙ্কারই 
এই আঁপ্রযবাদিত্বের একটি প্রধান কারণ। তিনি জানিতেন যে, পৃথবীতে বাদ্ধমান পণ্ডিত 
এবং বিজ্ঞ, এক। সন জর্জ কাম্বেল; আর সকল মনষ্যই মূর্খ, 'নিব্রণোধ, অসার, ভণ্ড এবং 
স্বার্থপর 1তরস্কাবই তাহাদের প্রত উপযুক্ত ব্যবহার । এইরুপ তমোভভূত হইখা সন জর্জ 
কাম্বেল কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য কারতেন না। নিজেও দেশের অবস্থা শকছুই জানতেন না। 
অথচ সকল বিষয়েই আত্মব্যাদ্ধমত মীমাংসা কাঁরযা হস্তক্ষেপ কারতেন। তাহাতে অুমক আনা 
ঘটাইয়াছেন। 

সর্‌ জর্জ কাম্বেল এদেশীয়গণকে বিশেষ ঘৃণা কাঁরতেন। তান বখেচনা কাঁরতেন, 
ইহারা অবন্্ম্য_-কোন গরুতর ভাবের অধোগ্য। এই ঘণা তাহাব শাসনকাধে্ণের আর 
একাঁট ঘোরতর বঘ্য হইযা দাঁড়াইয়াছল। যাহার প্রীত ঘণা আছে তাহাধ সুখ দুঃখের ভাগ 
হওমা যাষ না, শ্রজাব সৃখ দুঃখের ভাগশী না হইলে, কখন প্রভার সংখ বি দুখ 15 বণ করা 
যাষ না। 

সর উইলিয়ম গ্রে ও জর্জ কাম্বেল উভয়েই চ্বেচ্ছাচারাঁ ও দ.৮প্রাতত্ঞ হিলেন। যানি 
যাহা ধাঁরতেন, তান ত তাহা আর ছাঁড়তে চাঁহতেন না। দুই জনের "রোখ” বড় ভবানক 1ছল 
--দ্দশ্ড প্রণঘনের সাধ দুই জনেরই বড় গ.রুতর ছিল। দুই জনেরই একা নিতান্ত ?ণন্দশখয় 
দোষ ছিল যে, বিনাপরাধেও দণ্ডাঁবধান কারিতেন। [বিশেষ সর জর্জ কাম্ধেলেণ ন্যাদানচ্ভতা 
কিছুই ছল না। 

স্ুল কথা এই যে, সর জর্জ কাম্বেল অত্যন্ত গাঁব্বত, আত্মভমানী, কৃষচণ্র্নে ঘণাবাঁশজ্ট, 
পরোপদেশে 1বরক্ত, স্বেচ্ছাচারণ, আঁপ্রয়বাদণ, আপ্রয়কারধ, অন্যায়পর শাসনক্া ছিলেন। 
সর- উইলিয়ন গ্ের এত দোষ ছিল না; তানি কেবল শ্লবাঁদ্ধ ছিলেন; কোনর্পে লোকের 
মন রাখিয়া, কলে শাসন কারয়া, নিন্দাব হাত হইতে মাক্তলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য [ছিল। 

গুণ পক্ষে, সর জর্জ কাম্বেল সাহেবের নিতান্ত অভাব ছিল না। তান ব্দাদ্ধমান., 
স.পাঁণ্ডত পরিশ্রমী, এবং অধ্যবসায়সম্পন। দভিক্ষের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে, তিনি 
শক্ষিপ্রকারণী এবং দূরদরশশ। তিনি সাম্যবাদী । প্রজার কোন মঙ্গল সিদ্ধ কারয়া থাকুন, বা না 

থাকুন, তিনি প্রজার হিতৈষী। সর উইলিয়ম গ্রের গুণের মধ্যে কেবল ইহাই আমাদের স্মরণ 

হইতেছে যে, তিনি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ছিলেন। সর জর্জ কাম্বেলের দত লহ গর্ণে 
গৃণবান ও বহু দোষে দোষী শাসনকর্তা কেহই এদেশে আসেন নাই; সর উইলিয়ম গ্লের মত 
দোষশূন্য ও গণশর্য কেহ আসেন নাই । গুণবান্‌ ও দোষয্‌ক্তের শত্রু অনেক, নির্দোষ ও 
নি্গণের শন্তু থাকে না। সর্‌ জর্জ কাম্বেলের নিন্দা এবং সর্‌ উইলয়ম গ্রের সুখ্যাতির 


এই। 

 ধিস্তু কিছু বিবেচনা করিয়া দোখলে, সে নিন্দা ও দৃখ্যাতর সকল কারণ বজায় থাকে না। 
দুই একটা উদাহরণের দ্বারা এ কথা প্রাভপন্ন কারতোঁছি। 

বোডশেষের আইন প্রচার করার জন্য সর্‌ জর্জ কাম্বেল ঠবশেষ 'ননান্দত, 'িস্তু এ বিষয়ে 
সর তর্জ আচ্বেলের দোষ কি? তান কেবল উপাঁরস্থ কম্মচারশর আজ্ঞ প্রাতপালন 
কাঁরয়াছিলেন। রোডশেষের দায়শ ডিউক অব আঙ্গাইল; অধস্তন কম্মচারগর সাধ্য নাই উপরিস্থ 
কম্মচারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। সর: জর্জ কাল্বেল রোডশেব বাধবদ্ধ কালিয়া অলগ্ঘনশয় 
আজ্মাপালন কাঁরয়াছেন মানু। 

নৃতন কার্ধ্যবাধ আইনের দুইটি নিয়মের জন্য সর জর্জ কাম্বেল 'নাঁন্দত হইয়া থাকেন। 
প্রথম, জুরর বিচারের অলঙ্ঘনীয়তার উচ্ছেদ; দ্বিতীয় সরাসার বিচারের প্রথা । 

সরাসাঁর বিচার প্রথার আমরা অনুমোদন 'কাঁর না। অনুমোদন করি না, তাহার কারণ এই 
যে, এ দেশীয় বিচারকগণ অনেকেই এই ক্ষমতার অযোগ্য। কিস বিচারক অযোগ্য বলিয়া আইন 
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বঙ্কিম রচনাবলণী 


অসম্পূর্ণ থাকিবে কেন? একটি কথা বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যের্প 'লাখত 
িবচারপ্রণালশী প্রচলিত, তাহাতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা কারতে অনেক বিলম্ব হয়। 
বচারকেরা যে কয়েকটির 'িচার কাঁরতে পারেন, সেই কয়াটর বিচার কায়া অবাঁশম্টের দন 
িরাইয়া দেন। এইরূপ অনেক মোকদ্দমার দন, পুনঃ পুনঃ ফারিয়া যায়। অর্থ প্রতার্থ 
অনেকবার কণ্ট পাইয়া, রফা কাঁরয়া চাঁলয়া যায় না হয়, সাক্ষী পলায়; নয়, ধনী পক্ষ সময় 
পাইলে অর্থ ব্যয় করিয়া সাক্ষিগণকে বশশভূত করে। এইর্‌পে বিচারকের অনবকাশে অনেক 
মোকদ্দমার বিচার একেবারে হয় না। ইহার দুইটি মান্র উপায় সন্ভবে; প্রথম, বিচারকের সংখ্যা 
বাঁদ্ধ; 'দ্বতখয় 'বচারকের অবকাশ বাদ্ধ। প্রথম উপায়, অর্থব্যয়সাপেক্ষ; 'বচারকসংখ্যা বদ্ধ 
কারতে গেলে, আবার নূতন টেক্স বসাইতে হয়। টেক্সের নামে লোকের যের্‌প ভয়, টেক্স বাঁসলে 
লোকের যের্‌প কষ্ট, টেক্সের জন্য গবর্ণমেপ্টের উপর প্রজার যেরূপ অসম্ভোষ তাহাতে আর টেক্স 
বসান সম্ভব নহে। সুতরাং বিচারকের সংখ্যা বাড়াইবার কোন উপায় নাই। অতএব বিচারকের 
অবসর বাদ্ধ ভিন্ন এ আবিচার নিবারণের উপায়ান্তর নাই। বিচারকের অবসর বাদ্ধির একমান্ত 
উপায় আছে। যাহাতে মোকদ্দমায় অঙ্প সময় লাগে, তাহা কারলেই অবসর বাদ্ধ হইতে পারে। 
এই জন্য সরাসাঁর 'বুচারের সৃষ্টি। ইহার অন্য কোন উপায় নাই_কেবল কতকগুলি মোকদ্দমায় 
লেখাপড়ার অল্পতা করা একমান্ন উপায়। যাঁদ বল, আপিল উঠিয়া গেল কেন? উত্তর, প্রমাণ 
1লাপবদ্ধ না থাকলে কি কাঁরয়া আপল আদালত বিচার 'নস্পাত্ত কারবেন। 

জ্যারর বিষয়েও একট বিশেষ কথা আছে। যাঁদ হাঁড়ি গড়া, ঘাঁটি গড়ায় নৈপ্য শিক্ষার 
অধীন, তবে বিচারকার্যোই শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এ কথা শনব্বোধ বা কুসংসকারাবস্ট লোকেই 
বাঁলবে। 'বিচারকার্যয শাক্ষত জজেব দ্বারা হওয়াই কর্তব্য--যে অনেক দিন ধারা কোন একাট 
কাজ অভ্যাস করিয়াছে, তাহাকেই 'শাক্ষিত বলিতোঁছ। যাঁদ কাঁসারীকে ঘট গাঁড়তে না "দয়া, 
তাঁতিকে কাপড় বুৃ'নিতে না "দিয়া, পাঁচজন মাঁট কাটা মজ্‌রকে "দয়া ঘাঁটি গড়ান, বা বস্ত বুনান 
ভাল না হয়, তবে যে 'িচারকার্য্য 'িলপকর্মাপেক্ষা শতগ্‌ণে কঠিন, তাহাতেই 'কি কেবল 
1শাক্ষতাপেক্ষা আঁশাক্ষতের কার্য ভাল? অনেকে বলেন, এক জন বিচারকের উপর নির্ভর 
করিলে ভুলের সম্ভাবনা, অতএব এক জন জজের অপেক্ষা পাঁচ জন জ্ারর ধিচার ভাল। ইহা 
বলিলে বলিতে হয় যে, একজন 'নিউটন অপেক্ষা পাঁচ জন পাঠশালার গর; গণনায় ভাল, 
এক জন হজ্সলশ অপেক্ষা পাঁচটি নোঁটব ডাক্তার শারশরতত্বে ভাল, এক জন কালিদাস অপেক্ষা 
বাঙ্গালা সম্বাদপন্রের পাঁচ জন পব্রপ্রেরক কাঁবত্বে ভাল। আমাদগের সংস্কার আছে যে. যাহা 
বিলাতী তাহাই ভাল, বিলাতে জর প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং আমাদের দেশেও ঠিক সেই 
জাাঁরর বিচার চালাইতে হইবে! এরুপ কৃসংস্কারবিশিষ্ট লোকে জানেন না যে, ইংলণ্ডে যখন 
বিচারকেরা' পক্ষপাতী ছিলেন, ধনশর বশশভূত হইয়া দীনের অন্যায় দণ্ড কাঁরতেন তখন দীনের 
রক্ষার্থ দীনের দ্বারা দীনের বিচার, ধনপর দ্বারা ধনপ্বর দবচার, সমানের দ্বারা সমানের বিচার, 
এই প্রথা সম্ট হইয়াঁছল। এইক্ষণে ইংলণ্ডে সে অবস্থা নাই, কিন্তু ইংলশ্ডের ন্যায় দেশাচারাপ্রয় 
দেশে দেশাচার শীঘ্র লোপ পায় না বালিয়াই উহা অদ্যাঁপ চালতেছে। এবং কতকগুলি 


প্রমাণ । এই তোর আবির দিবারিকির জিনা রিজাল রি হনে কাত 
পারবর্তন করাইয়াছেন। সে জন্য তাঁহার নিল্দা না কাঁরয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ কারতে হয়। ?তাঁন 
যে জারর প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করেন নাই. ইহাতেই আমরা দ:াঁখত। 

কাষণাবাধি আইন সম্বন্ধে আর একাঁটি করা আমাদগের বালতে বাঁক আছে। 'ব্রিটিশ- 
ভারতবধধাঁয় রাজ্যে সর্বাপেক্ষা তিমিরময় কলঙ্ক- দেশী 'বিদেশশতে বিচারাগারে বৈষম্য । 
দেশীর জন্য এক আইন আদালত--সাহেবের জন্য পু 
রা নেরলে ইডি বারে লা তিবেে অপর মিতা চে 
রে রাই জজ কাস হইতে নেই ভার উইকে এরা 
দেশশিয় লোকের পরম বন্করে কার্ধয কাঁরয়াছলেন। অন্য কেহ কাঁরলে, এত "দন তাঁহার 


৮৯২ 


বঙ্গে দেবপজাস্প্প্রাতবাদ 


রানার কা বাদ রর রাগ জসিররিডিনারাজা রানার 
। 

উচ্চশিক্ষার 'বরুদ্ধাচরণ তাঁহার আর একট 'নল্দার কারণ। ব্যান কোন প্রকার "শিক্ষার 
বর্দ্ধাচরণ করেন, তান মন্ষ্যজাতর শন্নুর মধ্যে গণ্য। তবে ইহা স্মরণ কারতে হইবে যে, 
সকল মনুষ্যেরই শিক্ষায় সমান আঁধকার। শিক্ষায় ধনীর পত্রের যে আঁধকার, কৃষকপত্রের সেই 
আঁধকার। রাজকোষ হইতে ধনশীদগের 'শক্ষার জন্য আঁধক অর্থবায় হউক, নর্ধনাদগের শিক্ষায় 
অন্প ব্যয় হউক, ইহা ন্যায়াবগাহ্হত কথা। বরং 'নর্ধনাদগের 'শক্ষার্থ আঁধক ব্যয়, এবং 
ধনশীদগের শিক্ষার্থ অল্প ব্যয়ই ন্যায়সঙ্গত; কেন না ধনীগণ আপন ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে 
পারে, কিন্তু নিধনিগণ, সংখ্যায় আঁধক, এবং রাজকোষ ভিন্ন অনন্যগাতি। কিন্তু ভারতবধাঁয় 
'্রাটশ গব্ণমেন্ট পূর্বাপর শিক্ষার্ে যে প্রণালীতে ব্যয় করিয়া আঁসয়াছেন, তাহা 
ন্যায়ানমোঁদত নহে। ধনীর শিক্ষার্থই সে ব্যয় হইয়া আসিতেছে; দারদ্রের শিক্ষার্থ প্রা নহে। 
যখন ইশ্ডিয়ান গবণণমেন্ট হইতে এ প্রথা পাঁরবর্তন করিয়া, ধনীর 'শক্ষার বায়ের লাঘব করিয়া, 
দারদ্র শিক্ষার ব্যয় বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন সর উইলিয়ম গ্রে “উচ্চাশক্ষা! উচ্চাঁশক্ষা 1” 
কাঁরয়া সে প্রস্তাবের প্রাতবাদ করিয়া, দেশের লোকের প্রষ হইয়াছিলেন বটে, কিওু দেশের মঙ্গল 
করেন নাই। যাঁদ উচ্চশিক্ষার ব্যয় হইতে কিছ টাকা লইয়া তাহা দারদ্রশিক্ষাষ ব্য কারবার 
জনয সর জর্জ কাচ উচ্চশিক্ষায় বায কমাইযা থাকেন, তবে আমরা তাহার নিন্দা করতে 

র না। 

আরও কয়েকাট বিষয়ে সমালোচনার ইচ্ছা ছিল, বস্তু স্থানাভাবে এ প্রস্তাবের আব সম্প্রসারণ 
করিতে পারিলাম না। উপসংহারে বক্তব্য যে, যাঁদ কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে. সরু 
জর্জ কাছেলের কৃত এমন কি কা) আছে যে তন্ন সর জনের ক প্রশংসা করিতে গালি? 
আমরা তাহা হইলে বলিব যে, দৃর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তান উপকার করিয়াছেন, "ব্রাটশজাত প্রজাকে 
এতদ্দেশীয় আদালতের বিচারাধীন কাঁরয়াছেন, প্রাবনীসয়াল আয় বয়, তাহার হস্তে যের্প 
সৃনিষমাবাশস্ট ছিল। পক্ষান্তবে যাঁদ কাহাকে আমরা িজ্ঞাসা কার যে, সর্‌ উইলিয়ম গ্রের 
কৃত এমন কোন কার্যয আছে যে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নাম স্মরণ কাঁরয়া প্রশংসা কারিতে পাঁর, 
তাহা হইলে [তিনি কি উত্তর দিবেন? উচ্চশিক্ষার পক্ষ সমর্থন? 

অনেকে এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া লেখকের প্রাত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। এদেশীয় লোকেব 
মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, সর জর্জ কাম্বেল মন্‌ষ্যাকারে পিশাচ ছিলেন। আমলা [পশাচ 
বিনা তাঁহাকে বার্ণত করি নাই। তান বু দোষযযস্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার দোষেব বর্ণনার 
অভাব নাই। যাহার অনেক দোষ, তাহার কোন গুণ আছে ক না, এ বিষয়ে সমালোচনান ফল 
আছে-যে এক চক্ষে দেখে সে অর্দেক অন্ধ । এ প্রস্তাবের জন্য, যাঁদ কেহ রাগ করেন, আমাদের 
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না; কোন শ্রেণীর পাঠকের অসস্তোষের আশঙ্কায় কোন কথা ব্যক্ত কবিয়া বালিতে, এ পন্লের 
লেখকেরা সঙ্কুচিত নহেন। বর্তমান লেখক সর জর্জ কাম্বেল কর্তৃক কোন অংশে উপকৃত বা 
সর উইলিয়ম গ্রে কর্তৃক কোন অংশে অপকৃত নহেন; যাহা লিখিত হইল, ৬2 
লিখিত হইল। এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে; ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ' দিতেছে। যাঁদ 
এই প্রবন্ধের সাহায্যে কেহ এ কথাটি হদয়ঙ্গম কারতে পারেন, তাহা হইলেই এ প্রস্তাবের সার্থকতা 
হইল। শ্রীভজরাম।--বঙ্গদর্শন”, জ্ষ্ঠ ১২৮১ পু. ৭৩-৮২। 


বঙ্গে দেবপূজা 
প্রাতবাদ 


কার্তক মাসের ভ্রমরে শ্ত্রীঃ ম্বাক্ষারত “বঙ্গে দেবপ্‌জা” নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু 
বাঁলবার কথা আছে। 

শ্রীঃ মহাশয়ের কথার রীতিমত প্রতিবাদ করতে গেলে যে সময় লাগে তাহা আমার নাই; 
এবং যে স্হান লাগে তাহা ভ্রমরের নাই। কিন্তু কথা সহজ- সংক্ষেপে বাললেই চলিবে 


৮৭ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


তাহার স্থাল কথা এই যে, পৌত্তলিকমত, সত্য হউক, মিথ্যা হউক. ইহা বঙ্গদেশে প্রচলিত 
থাকাতে, দেশের 'বশেষ উপকার আছে। কি 'ি উপকার ? 

তান, প্রথম উপকার, এই দেখান যে, দেবসেবার অনুরোধে সেবক ভাল খায় পরে। এবং 
এই কথা প্রাতপন্ন করিবার জন্য বৈষবের বাড়ী ব্রা আঁতাঁথর উদাহরণ “দয়াছেন। 
শ্রীঃ মহাশয়কে "জিজ্ঞাসা কাঁর. যাহারা ঠাকুরপজা করে না, তাহারা 'ি কখন ভাল খায় পরে নাঃ 
শ্রীঃ মহাশয় কি কখন সাহেবাদগের আহার দেখেন নাই, তাহারা কয়টা শালগ্রামের ভোগ দেয়? 
হল্দু পুভ্তল পৃজা করে, ইংরেজ করে না: ইংরেজ ভাল খায়, না হিন্দু ভাল খায়? ইংরেজ । 
তবে আহারাঁদর পাঁরিপাট্য যে ঠাকুরপৃ্জার ফল নহে, তাহা শ্রীঃ মহাশয়কে স্বীকার 
হইবে। 
তিনি হয়ত বলিবেন, ইহা সত্য, তবে বাঙ্গাল এমান জাতি যে, যাহা কিছু ভাবল খায়, তাহা 
ঠাকুরের অনুরোধে, ঠাকুর না থাকিলে খাইত না। এ কথা মিথ্যা । অনেক ঘোর নাস্তিক. উৎকৃষ্ট 
আহার করে, এবং অনেক দুভক্ত কানাইয়া লালকে এমন কদন্ন ভোগ দেঘ যে, তাহার গন্ধে 
ভূত প্রেত পলায়। স্কুল কথা এই যে. যাহার শাক্ত ও সংস্কার আছে, সেই ভাল খাস । যে এখন 
ঠাকুরকে উপলক্ষ করিয়া ভাল খায়, বা খাওয়ায় সে পৌত্তীলক না হইলে উদরের অনুরোধে ভাল 
খাইত, খাওয়াইত। শ্রীঃ মহাশয় দ্বিতীয় উপকারাঁট বঙ্গমাহলা সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন। লিখেন, 
“প্রকৃত ঈশ্বরের নিকট থাকায় যে ফল, তাহা তাহাদের ফাঁলতেছে।” শ্রীঃ মহাশখ সে ফল কি 
আপাঁন জানেন? সে ফল পুরুষোত্তম, কাশী, প্রভাতি তীর্চ্হানে প্রকটিত আছে। ঈশ্বরসান্নধ্য 
[হন্দ মাঁহলার নিকট 'নঃশঙ্কচিত্তে পাপ কারবার স্থান বালয়া পাঁরাঁচিত। 

তিনি বলেন, সাকারে প্রার্থনা আন্তারিক হয়, 'নিরাকারে তত হয় না। কে বাঁলযাছে ? কেন 
হয় না? যাহাকে চাক্ষুষ মাঁট বা পাতর দোখতোছি, তাহার কাছে যাঁদ আন্তারক কাঁদতে পারি, 
তবে যাঁহাকে চক্ষে দৌখতোছ না. কিস্তু মনে জাঁনতেছি তান রন্দান্ড ব্যাঁপিয়া আছেন, কেন 
তাঁহার কাছে আন্তরক কাঁদিতে না পাঁরবঃ কেন সেইরূপ সান্ত্বনা লাভ না কারিব? শ্রীঃ 
যুবতীর মুখে যে কয়ট কথা বসাইয়াছেন, তাহা মেয়োল কথা বালয়া উত্তব দিতে ইচ্ছা করে না। 
যুবতণ স্ব্রীব্যদ্ধিতে অলণক কথা বালিয়াছে, ভক্ত 'িরাকারবাদীর অন্তঃকরণ বুঝিতে পারে না 
বালয়া বালয়াছে। দেবতার কাছে আছি বালয়া, তাহার যে সুখ, যে সাহস, সর্বব্যাপী ঈশ্বরের 
কাছে আছি বলিয়া নিরাকার ভক্তেরও সেই স:খ, সেই সাহস? বিশ্বাসের দার্চা থাকিলে সাকার 
নিরাকারে কোন প্রভেদ নাই। 

তৃতীয় উপকার, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ রোগ ভাল করেন, শত্রীঃ বলেন, রোগ বিশ্বাসে ভাল হয়, 
শ্বাস দেবতার উপর। যাঁদ বিশ্বাসে রোগ ভাল হয় তবে বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারের সংখ্যা 
বাঁড়লেই দেবতারা পদঢ্যুত হইতে পারেন। 

চতুর্থ উপকার, উৎসব, বথা দুর্গোংসবাদ। জিজ্ঞাসা কার এই হতভাগ্য অন্নারুস্ট, বৃথা 
হট্টগোলে ব্যাতব্যস্ত ব্সসমাজে একটা উৎসবের কক প্রয়োজন আছে? এখন কতকগুলি কঠিন- 
হৃদয়, ভোগপরাও্মুখ, উৎসবাঁবরত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় না হইলে, ভারতবর্ষের কি উদ্ধার হইবে? 

রন প্ীয অজেন ই উর লে রাজন! এ বন্ধন রাখয়া, সমাজ রক্ষা কর। 
বঙ্গসমাজবন্ধন "ছিন্ন করিয়া, সমাজ ভঙ্গ করা, বিচাঁলত. বিপ্লুত করারই প্রয়োজন হইয়াছে; এই 
খইয়ে বন্ধনে বাঙ্গালির প্রাণ গেল। এ পচা গোরুর দাঁড় আর আমাদের গলায় রাঁখও না। যাঁদ 
দেবতাপজই এই নরক তুল্য সমাজের মরা, ভবে আঁ বাল হে শীঘ শাণিত ছরকার 
দ্বারা ইহা ছিন্ন কর। নূতন সমাজ পত্তন 

রূপক একটি ভ্রমের কারণ। “বন্ধন” জী মুকিত 
আঁটাআঁঠট-_দাঁড় ছাঁড়স না, বাঁধন ঠিক রাখিস।” বস্তুতঃ সমাজবন্ধন মানে কি? শ্রীঃ কি মনে 
করেন যে, দেবতার পৃজা উঠিয়া গেলেই সমাজ খাঁসয়া পাঁড়বে, সমাজের লোক সকল, সমাজ 
ছাঁড়য়া গোশালাবিমুক্ত গোরুর ন্যায় বনের দিকে ছুটবে? তাহা নহে। আসল কথা এই 
দেধতাভক্তি, বঙ্গসমাজের একটি ধম্মশভাত্ত। এ "ভাত ভাক্গয়া গেলে ধর্মের অন্য 1ভান্ত হইবে; 
সমাজ নম্ট হইবে না। যত 'দিন না নূতন 'ভাত্ত পত্তন হয় তত দিন কেহ এই 'ভান্তি বিনষ্ট 
কাঁরতে পারবে না। শিক্ষা এবং লোকবাদ (00110 গু) এবং উৎকৃষ্ট নাতশাস্মর্জীনত 
নূতন 'ভাস্তি টাঁরাঁধকে হ্হাশিত হইতেছে শ্রীঃ বলেন, “ভা. শ্রদ্ধা, প্রভৃতি যে কয়েকটি গুণের 


৮৯৪ 


বঙ্গে দেবপৃজ-প্রাতবাদ 


নিমিত্ত বাঙ্গালা বিখ্যাত, তাহা এই দেবতাদিগের প্রসাদাং।” ইত্যাদি। পৃত্তলপ্জা ভিন্ন যে 
ভক্তাঁদ গাহ-স্থ্য ধর্মের অন্য মূল নাই, এ কথা এরুপ অমূলক এবং অশ্রদ্ধেয় যে ইহার প্রাঁতবাদ 
আবশ্যক করে না। 

আম সংক্ষেপতঃ দেখাইলাম যে, শ্ত্রীঃ বঙ্গীয় দেবতাগণকে যে কয়েক বিষয়ে উপকারক মনে 
করেন, তাহা কেবল তাঁহার ভ্রাস্ত। সকল ভ্রান্তি দেখাইতে গেলে, তিন নম্বর ভ্রমর আমাকেই 
ইজারা কাঁরতে হইবে। কিস্তু বিচারার্থ আম স্বীকার কাঁরতে প্রস্তুত আছ যে, কোন কোন 
[বিষয়ে সাকার-পৃজা উপকার করে। তাই বাঁলয়া কি সাকার পূজা অবলম্বনীয়? এ জগতে 
এমন অপকৃজ্ট সামগ্রশ কি আছে যে. তদ্ারা কোন না কোন উপকার নাই। মদ্য উৎকৃষ্ট ওউষধ; 
অনেক বিষে উৎকৃষ্ট ওষধ প্রস্তুত হয়; তাই বাঁলয়া কি মদ্য এবং গবষ |নত্য সেবা করা কর্তব্য 8 
কয়েদী জেলে গিয়া, পরের খরচে খাইতে পায়, তাই বালয়া ক কারাবাস কামনা ? অপন্ত্রকের 
বায় অপ, সেই জন্য ক অপনন্রকতা কামনীয়? অনেক স্তীলোক রি হইয়াই পুর্রবতগ 
হইয়াছে; তাহাতে ধি অসতীত্ব ইন্টবস্তু হইল? সাকার পূজায় কিছু 1বছ, উপকার আছে 
বাঁলয়াই ক সাকার পূজা প্রচলনীয় বাঁলয়া ?সদ্ধ হইল? 

সকলেবই কিছু শুভ ফল আছে, সকলেতেই ছু অশৃভ ফল আছে। শুভাশুভের 
তারতম্য বিচার করিয়া, 'কোন্ট কামনীয়; কোনাট পাঁরহার্ধয মনূষ্োে বিচার ধরে। একটি 
গেল, তাহার স্থানে আর একাঁট হইল; যোঁট ছিল, তাহার যে সকল শুভ ফল, তাহা আর 
রাঁহল না, কিন্তু ষেটি হইল, তাহার জন্য নূতন কতকগ্যাল শুভ ঘঁটিবে। এইগুলি যাঁদ পূর্বে 
শন্ভের অপেক্ষা গুরুতর হর তবে ইহাই বাঞ্ছনগয়। সাকার পূজায় শুভ ফল অনেক থাকিতে 
পারে, কিন্তু ?নরাকার প ধনেব শনভফল যে তদপেক্ষা গুরুতর পহে, তাহার আলোচনায় শ্রী 
একেবারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। 

যখন এদেশে রেলের গাঁড় ছিল না, তখন ভ্রমণ পদব্রজে, নৌকায়, বা পালব্কীতে কাঁরতে 
হইত। নৌকা বা পালৃকশতে যাতায়াতের দুই একটি সুফল ছল-_তাহা বাম্পীয় যানে নাই। 
নৌকাযান্রা স্বাস্থ্কর। যেদেশ দয়া রেইল গাড়িতে যাও তাহার গকছুই দেখা হয় না গড়গড় 
কাঁরয়া তাহা পার হইয়া যাও। পাল্‌কীতে বা পদন্রজে গেলে, সকল দেশ দৌখয়া যাওয়া যায়; 
তাহাতে বহহুদর্শিতা এবং কৌতুহল নিবারণ লাভ হয়। তাই বলিয়া যে বাঁলবে রেইলগাডি 
উঠাইয়া দাও, দেশের সর্বনাশ হইতেছে, তাহাকে শ্রীঃ কিরূপ বোদ্ধা বালয়া গণ্য কারবেন 2 
নিরাকারভক্তও তাঁহাকে সেইরূপ বোদ্ধা বলিয়া মনে কারতে পারে। 

[তিনি সাকার পূজান্ন গুণ কতকগুলি দেখাইয়াছেন; দোষ একাঁটও দেখান নাই। তাহার 
দুই একাঁট অশুভ ফলের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় হইতেছে। উল্লেখমা্র করিব। 

প্রথম, সাকার ধর্ম বিজ্ঞানীবরোধী । যেখানে সাকার ধর্ম প্রচাঁলত, সেখানে জ্ঞানের উত্লাতি 
হয় না। সেখানে সকল প্রম্নেরই এক উত্তর--“দেবতায় করেন।” অন্য উত্তরেপ সন্ধান হয় না। 
অতএব সাকার পুজা জ্ঞানোন্নীতির কন্টক। 

যাঁদ কেহ বলেন যে, অনেক যুনানী এবং অনেক আর্য পণ্ডিত জ্ঞানের উন্নাতি কাঁরয়া- 
ছিলেন, তাঁহারাই কি সাকারবাদী ছিলেন না? উত্তর, না-কেহই না। যুনানী ততুজ্ঞ দার্শীনক 
এবং 'িজ্ঞানবেত্ুগণ, এবং আর্ধয মহার্ধরা, যাহারা িছ- জ্ঞানের উন্নাত করিয়াছিলেন, সকলেই 
নিরাকারবাদী িলেন। সাকারবাদস কর্বৃ জ্ঞানের উতলা প্রায় দেখা বায় না। 

দ্বিতীয়। সাকার পূজা, স্বান্বার্ততার বিরোধী । চারাদিকে মনষ্যাঁচত্তকে বাঁধিয়া, মনৃয্য- 
চারত্রের স্ফৃর্তি, উন্নীত এবং বিস্ততি লোপ করে। 

তৃতায়। জ্ঞান এবং স্বানূবার্ততার গতি রোধ করিয়া, এবং অন্যান্য প্রকারে সাকার পূজা 

সমাজের গাতরোধ করে। 

নাকে ইহা কির নি রি 
তাহা ধরেন নাই। সাকার প্‌জা কাব্য এবং সুক্ষত শিল্পের অত্যন্ত পুল্টিকারক। সাকারবাদশ- 
দগের প্রধান কাঁবাদগের তুল্য কবি, 'নিরাকারবাদশীদগের মধ্যে একজন মাত্র আছেন--একা 
সেক্ষপিয়র। বঙ্গদেশেও, সাকার পুজার ফল, বৈফব কাবাদগের অপর্্থ গীঁতিকাব্য। 

শ্রীঃ সাকার 'িরাকারের মধ্যে কোনটি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা তাহার মশমাংসা করেন নাই; 
আমও তাহা কাঁরব না। বুঝি ?বচার কাঁরতে গেলে, গুয়্ের একটিও টিকবে না। ডাকতে 


৮৯৫ 


বাঁঞকম দ.শাখল। 


কৃষ্ণ পাওয়া যায়, 'কস্তু তকে কৃষ্ণ বা ঈশ্বর কাহাকেও পাওয়া যায় না। কিন্তু যাঁদ দুইটির মধ্যে 
একটি প্রকৃত হয়, তবে যেট প্রকৃত সেইটি প্রচলিত হওয়াই কর্তব্য, অপ্রকৃতের সহম্্র শভ ফল 
থাকলেও তাহা প্রচালত হওয়াই অকর্তব্য। যাঁদ সাকার পূজাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা হয়, তবে 
তপ্রদত্ত উপকার সকল এক এক কারিয়া গাঁণবার আবশ্যকতা নাই; তাহাতে কোন উপকার না 
থাকিলেও, সহম্্ অনুপকার থাঁকলেও তাহাই অবলম্বনীয়। আর যাঁদ তাহা না হইয়া নিরাকার 
প্রকৃত ঈশ্বর স্বরূপ হয়, তবে সাকার পূজায়, সহম্র উপকার থাকলেও, 'নরাকার পুজায় কোন 
ইষ্ট না থাকলেও, সাকার পৃজা লুপ্ত হওয়াই উচিত। ইহার কারণ সত্য ভিন্ন অসত্যে কখন 
মঙ্গল নাই। সত্যই ধর্ম” সত্যই শুভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়, সত্যমেব জয়াতি। বঃ--'ভ্রমর', অগ্রহায়ণ 
১২৮১, পৃ. ১৯৮১-৮৭। 








কল্পতর;* 


গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বাঁলয়া থাঁক। কাব্যের 'ীবষয় মনুষ্যচারন্র। 
মনুষ্যচারত্র ঘোরতর বৌিন্র্যাবাশষ্ট। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মন্যষ্য স্বভাবতঃ পরদঃখে 
দুঃখী এবং পরোপকারী। মনৃষ্য পশুব্ত্ত, এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুষের চরিন্রই 
এইরূপ বৌঁচন্ত্যবিশিষ্ট; এমন কেহ নাই যে, সে একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে, সে 
একান্ত স্বার্থাবস্গৃত পরাহতানুরক্ত; কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই 
পশ্যত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে, সকল মনষ্যেই কিয়ৎপাঁলমাণে আছে; তবে সব্বশ্র উভয়ের 
মানা সমান নহে। কাহারও সদশ্রুণের ভাগই আঁধক, অসদ্ণের ভাগ অল্প, সে ব্যক্তিকে 
আমরা ভাল লোক বলি; যাহার সদগ্ণের ভাগই অল্প, অসদগুণের ভাগ আঁধক, তাহাকে মন্দ 
বাল। কিস্তু এইবূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে; মনষ্যচরত্রই 'িপ্রাকীতিক; দুইটি 
বিসদৃশ ভাগে মনুষ্যহৃদয় 'বিভক্ত। 

কাব্যের বিষয় মনুষ্যচারন্র; যে বাক্য সম্পূর্ণ তাহাতে এই দুই ভাগই প্রাতাবাম্বত হইবে। 
ক গদ্য, ?ক পদ্য প্রথম শ্রেণীর গ্রল্থ মান্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতাযুক্ত। কিন্তু কোন কোন কাব, এক 
একভাগ মান্র গ্রহণ করেন। তাহারা যে মনুষ্যের দ্বিপ্রকীতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে; তবে 
তাঁহারা বিবেচনা করেন ষে, যেমন একত্রে সমাবষ্ট মনুষ্যচারন্রের ভাল ' মন্দ আধীত এবং 
পর্য্যবেক্ষিত করা আবশ্যক, তেমান উহা পৃথক- পৃথক: করিয়া অধীত এবং পর্যযবোক্ষিত করাও 
আবশ্যক। যেমন একটি যুক্তবর্ণের উচ্চারণ শীঁখবার পর্বে যে ব্ণণহয়ের যোগে তাহা 'নষ্পন্ন 
হইয়াছে, তত্তৎ উচ্চারণ অগ্রে পৃথক পৃথক কাঁরযা ?শখা কর্তব্য তেমান মনষ্যচীরন্রের অংশ- 
দ্বয়কে বিষুক্ত কাঁবয়া পৃথক পৃথক- অধ্যয়ন করা বিধেয়। এইরুপ বিশ্বাসের বশবন্তর্ণ হইয়া 
কতকগুলি কাব মনুষাচরিত্রের ' অংশমান্র গ্রহণ করেন। যাঁহারা' মহদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাঁহাঁদগের গ্রদ্থের এক 'বাঁশষ্ট উদাহরণ ববির হ্যগোর গদ্যকাব্যাবলপ। যাঁহারা অসন্তাব গ্রহণ 
করেন, তাঁহারা প্রায় রহস্যলেখক। ই'হাঁদিগের চূড়ামাঁণ সর- বাণ্টস-। ই-হাঁদগের গ্রন্থ সকল 
আত উৎকৃষ্ট হইলেও, অসম্পূর্ণ কাব্য। 

এই সম্প্রদায়ের কেবল দুই জন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় সপাঁরাচিত; প্রথম টেকচাঁদ ঠাকুর; 
দ্বিতীয় হুতোম পেনচা লেখক। অদ্য সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় 'লেখকের' পাঁরচয় দিতোঁছ। 

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মার গ্রল্থ প্রচার কাঁরয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের 
মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পাঁরচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মন্‌ষ্যচারিন্ের 
বহদার্শতায়, লিপিচাতুয্ে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হৃতোম 
ক্ষমতাশাল” হইলেও পরদ্েষী, পরানিন্দক, সুনশীতির শত, এবং বিশদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে 
প্রবৃত্ত । ইন্দ্রনাথ বাবু পর়দ্তখে কাতর, সুনশীতর প্রাতপোষক এবং তাঁহার গ্রজ্থ সর2চর 
বিরোধী নহে। তাঁহার যে লাঁপকৌশল, 'ষে রচনাচাতুরযণ, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই-_ 
সে বাকশাক্ত নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শনাপ্রয়তার ঈষং ঈষং, মধুর হাস ছত্রে ছত্ে প্রভাসত আছে, 
অপাঙ্গে ষে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হতোমে, না টেকচাঁদে, দইয়ের 


* কম্পতর। ভ্রীইল্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণশীত। কাঁলকাতা । ক্যানিষ্ড লাইক্রোর। ১২৮৯ 
৮৯৬. 
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বারএর 
মত তান উচ্চ হাসি হাসেন না, হাতোমেব মত 'বেলেল্লাগাবতে” প্রবৃত্ত হবেন না, কিন্তু 
রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুব, সব্্বদা সহনীষ। কলম্পতর,” বঙ্গভাষায় একখানি 


যাহাকে লম্পূর্ণ কাব্য বালযাছি, এ গ্রল্থ তাহাব মধ্যে গণ্য নহে। যান মনুষ্যেব শাক, 
মনুষ্যেব মহতুৰ_সুখেব উচ্ছ্বাস, দুঃখেব অন্ধকাব দৌথতে চাহেন, তান এ গ্রন্থ পাইবেন নব । 
যান মনুষ্যেব ক্ষুদ্ূতা, নীচাশযতা, স্বার্থপরতা, এবং ব্যাদ্ধর বৈপরাত্য দৌখতে চাহেন, তিনি 
ইহাতে ঘথেস্ট পাইবেন। যান তমোভভূত ভীবু 'নর্রবোধ, ভন্ড, হীন্দুষপববশ আধানক 
যুবা দোখতে চাহেন, তানি নবেন্দ্রনাথকে দোখবেন। বান শঠ, বণ্টক, লুন্ধ অপাঁবণামদর্শী, 
বাচাল 'চালাকদাস” দেখিতে চাহেন তান বামদাসকে দেখিবেন। যে সকল বন্য জজ্ুগণ 
অনাতপৃব্বকালে সাহেবেব কাছে নাঁথ পাঁডযা অর্থ ও মেদ সণ্টঘ করিত, কালনাথ ধরে, তাহারা 
জাজহলামান, এবং ধবপত্বী গৃহিণীব চূড়া। গবেশচন্দ্র নাযকেব চড়া। তাঁহাব মত সুদক্ষ, 
অস্বার্থপব মনষ্যবত্ণেব পবিচয-পাঠক স্বঘং লইবেন। 

এই সকল চিন্ন প্রকীতিমূলক--কিস্তু তাহাঁদিগেব কার্ধ্য আত্যান্তকতাবাঁশম্ট। যে যাহাতে 
উপহাসেব বিষষ, বহস্যলেখক তাহাব সেই প্রবৃস্তঘাঁটিত কার্যাকে আত্যাম্তক বাদ্ধ দিষা চান্তত 
কবেন। এ আত্যান্তকতা দোষ নহে--এটি লেখকেব কৌশল । এই গ্রন্থে বিবৃত সকল কার্যই 
আত্যান্তকতাবাশম্ট। গ্রন্থে এমন কিছুই নাই যে আত্যান্তকতাবাশিষ্ট নহে। 

মনুষ্যহদযেব যে সকল সংবৃত্ত গ্রল্থকাব তাহা প্রন্থমধ্যে একেবাবে প্রবেশ কারতে দেন 
নাই। মধুসূদন ভ্রাতৃবংসল এবং নিতান্ত নিবীহ--তত্িন্র গ্রন্ধোক্ত নাষক নাষিকাব কাহারও 
কোন সদগুণ নাই। মন্ষ্যহৃদযেব সদগনণেব পাবচষও লেখকেব আঁভপ্রেত নহে। যাহা তাঁহার 
আঁভপ্রেত তাহাতে 'তাঁন 'সিদ্ধকাম হইযাছেন বাঁলতে হইবে। 

গম্পাঁট আত সামান্য, সহজে বালিতে ছত্র দুই লাগে । আলালেব ঘরের দুলাল ইহা অপেক্ষা 
বৌচন্তাবাশ্ট। আব আলালেব ঘবেব দূলাল উচ্চনীতর আধাব-ইহা সেবুপ নহে। আলালেব 
ঘবেব দুলালেব উদ্দেশ্য নীতি, কল্পতরুব উদ্দেশ্য ব্ঙ্গ। আলালেব ঘবের দুলালের লেখক 
মন্ষ্যেব দজ্প্রবান্ত দেখিযা কাতব, ইনি মন[ষ্যচাবত্র দৌখযা ঘ্ণাযুক্ত। কল্পতরূব অপেক্ষা 
আলালেব ঘবেব দুলালেব সম্পূর্ণতা এবং উচ্চাশযতা আছে। 

যে গ্রন্থেক আমবা এত প্রশংসা কাঁবলাম তাহা হইতে কিপিং উদ্ধৃত করিষা লেখকের 
লিপিপ্রণালশব পাঁবয় দিব। যে অংশ উদ্ধাত করিলাম গ্রল্থকাব তাহাতে একটু বাঁভৎস রঙ্গের 
অন্যাফ অবতাবণা কাঁরযাছেন এটি বচিব দোষ বটে। ভবসা কাব অন্যান্য গুণে প্রীত হইনা 
পাঠক তাহাকে মাজ্জনা কবিবেন। 

“মধৃদূদন খব্ধাকীতি কৃষবর্ণ কৃশ, এবং তাহা চুল কাফীরব মত এই অপবাধে নয়েক্দ্রনাথ 
তাহাকে বিশেষ ভালবাসতে পাবিতেন না। এব্‌প সহোদবকে বারংবার 'পবম পুজনীম শ্রীযুক্ত 
অগ্রজ মহাশঘ' বলিষা পন লাখতে ঘপা হইত এই হেতু প্রাতবার বন্ধের পর বাটপ হইতে 
কাঁলকাতা যাইবার সময, যত দিন থাকতে হইবে অনুমান কাবা, খবচের টাকা একেবারে সঙ্গে 
লইফা যাইতেন। পাছে নবেন্দ্রের কোন কষ্ট হইবে, এই ভাবিষা মধূলূদনও যেমন কবিয়া হউক 
সমস্ত টাফ্চা সংগ্রহ কাঁবঘা দতেন। 

দুমাস আডাই মাস অন্তরে নবেন্দ্রনাথ বাটীতে 'নিজদেহেব কুশল 'লাখিতেন। একবার, 
বহুকাল পন্র না পাইযা মধুসূদন চি্তকুল হন, এবং পিসীর পরামর্শে নবেন্দ্রকে কলিকাতায় 
দোঁখতে যান। নরেম্দ্রনাথ ইহাকে দূই দিবসের আঁধক বাসা থাকিতে দেন নাই, এখং 
বন্ধৃবের্গেব নিকট জোন্ঠকে বাটীব সরকার বিয়া পরিচিত রুবেন, ইহা আমরা উত্তমরূপে 
জ্গানি। নরেন্দ্ুনাথ সেই অবাধ জ্যেষ্টের প্রতি আনবার্ধ ঘৃশাকে হৃদয়ে লালনপালন করিতে 
লাঙগিজেন। 

পর্ব পর্ধ পারচ্ছেদে বর্শিত হইয়াছে নরেল্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়া অবশেষে 
কি রূপে সেই ভষঙ্কর রজনীতে তদীয় শ্রীচরণ-্বয়কে কন্ট দিয়াছেন। এই' সমস্ত ঘটনার বহযকাজ, 
এমন কি 91৫ মাস পর্ব হইতে ননেল্দ্ুনাথ বাটার ক্ষখা এফেছারে দ্দুলিয়া গিয়ার | মেঘে 
'নাহায়া পাস শেখ হইল, পরাক্দার কাছ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি নরেন হয়া আসিলেন 





শিব রচনাবলণ 


না। মে পৌঁধ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসৃদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। পি গৃহক্ষার্থ,। 
ঈমাপন কাঁরয়া প্রাতাঁদন বিকালে কান্না ধাঁরলেন। 

“একে পিসী, তায় বয়সে বড়' সুতরাং শঙ্কর ঠাকুরণশকে আমরা কখন নাম ধাঁরয়া ভাঁকব 
না। পিসী অথবা পিসীমা বাঁলতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহিপাঠক মহাশয়! যাঁদ আপনার পিসী 
"আপনাদের 'পরমারাধ্য পরমপূজনীয়' 'পিতামহের চিরবিধবা কন্যা থাকেন, তবেই আমাদের 
ভাক্তর স্বরূপ বাাঁঝতে সমর্থ । 

দিন যায়, রাঁ্র আইসে; কিন্তু মধুসূদনের 'ভাই নরেন্দ্র বাটশ আইসে না। রাত্রি যায় দিন 
আইসে, িস্তু শিসীমার 'নরেন” ঘরে আইসে না। দিন রাত্রর কেহ নাই, কাজেই তাহারা ন! 
চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের 'নরেনের' পিসী আছেন, সৃতরাং 'তাঁন কাঁদয়াও 
মন্েজ্্নাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্ক্গজ্ঞান জল্মে, তখন বাপ মায় পান 
না. তার, পিসী কোন্‌ ছার? 

মধুসূদন সীমার অনুবোধে তাঁহাদের গ্রামের গাঁদয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ 
জানবার জন্য একখানি সজলনয়ন পন্ত্র কলিকাতায় লীখলেন। উত্তর আসল যে অগ্রহায়ণ মাস 
অবাধ গাঁদয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই। 

তখন বাড়ীতে হূলম্ছুল পাঁড়য়া গেল। 'পসমার নাকঝাড়াতে উঠান সব্বদা সপ সপ 
কারতে লাগল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত সীমার চক্ষের জলে লোণা হইতে লাগল । শোক- 
সন্তপ্তা পিসী সর্বদাই নাক ঝাঁড়তে আরগ্ত করিলে, প্রাতবোশনীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া 
পরিত্যাগ করিল। 

সী মধ্‌সৃদনকে কলিকাতায় নরেন্দের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বাললেন। মধু 
একবার মাত্র কাঁলকাতায 'গিয়াছিলেন; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিল। এখন গবেশ বিদেশ 
'গিয়াছেন; সৃতরাং কালকাতার গাঁলর ভবে, বিনা গবেশ রাষে, মধুসূদনের যাওয়া ঘাঁটিল না। 

একদিন রান্নি-প্রভাতে সীমা ভাঁর মৃখভার কাঁরয়া শষ্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ গন 
স্বরে গৃহকার্যয আরন্ত কারলেন। কাজ সারা হইলে ফ্লানে যাইবার জন্য তেলের বাটি গামছা 
লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; কিস্তু যাইতে পারলেন না। পরচালাখ, বাম হস্ত ভূমিতে 
পাঁতয়া, দুই পা ছড়াইয়া চধৎকার করিয়া কাঁদতে আরন্ত কাঁরলেন। 

গ্রামের উত্তর পাড়ায় একটি স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল যে, মধুর শপসী 
কাঁদতেছেন। ইহার একট; কাবকল্পনা ছিল; পাড়াগাঁয়ে অনেক স্লীলোকেরই থাকে । "ঘটকদের 
নয়েন্দ্র কাল রেতে বাড়শ এসোৌছল, সকাল বেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার পিস 
কেদে গাঁ মাথায় করেছে” যাহাকে দেখে এই কথা বাঁলতে বলিতে সে ঘটকবাড়ী আভমনখে 
চঁলল। যখন প্হুছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য; বোধ হয যেন ত্রহ্মাণ্ডে আর স্ত্রীলোক নাই । 
সকলেই বাঁলতেছে "অমন ছেলে হয় না, হবে না।' ইহার মধ্যে কেহ আর এক জনের নিকট 
"সুদের পয়সা কটা' চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমান তাহার চক্ষু ছলছল, 
কে যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয়; যেই বিমুখ হয়, অমানি ভাবাস্তর যেন পপসীর' দখের কথা তাহারা 
শুনেও নাই। কি্তু শিসীমা এক-চিত্তে এক-ভাবে বাঁসয়া কেবল চীৎকার কাঁরতেছেন। 
রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্পবয়স্কা একটি স্বীলোক- সেও কাঁদতে গিয়াছিল-_ 
দফাঁরয়া যাইবার সময় বাঁলয়া গেল 'বেটী বসে কাঁদছে, যেন আলকাতরা মাখান বড় চরকা 
ঘদরছে।' 

একটু একট: কাঁদয়া ষখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন সীমা 
রোদনের বেগ কিপ্চিং সম্বরণ কাঁরলেন, দুটি একাটি কথা কাহতে লাগিলেন। 

"আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়! ভাই মরেছে, সয়্েছে। 
বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুখ যাবে,” পিসশমা নাক বাড়িলেন, একটি স্ত্রলোকের 
গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চাঁলয়া গেল। পিসীর কি দুখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন কারিয়ই 
বা সে দ্খ মোচন হইবে, তাহা আমরা জান না। িসী-লোকের জ্ঞান শিসশদেরই' আছে, 
নরলোকের সন্ভবে না। 

দস পুনশ্চ চীৎকার ধায়লেন; আবার কালার কো থাম্যাইলেন, আবার কথা আরম হইল । 
পনধ়েন আগায় 'পিলীমা বৈ পিসী বলে না) খর্মন ছেলে কোঙ্ায় পাব? আন ফি মস হবে? 
১১১১ ৮৬ ছি 
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মপানগজহশপশ্ীশসপপপপ নানা গা াস্পপাাাাহানাতবওারারানিউকমাঞাাজনদদতসারাজাারত্জগাহধ 
মন্পেশ তুই একবার দেখা দে, আবার যাস্‌। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় লা। এখন আম 
কোথায় যাই? 

নানা ছাদে বনাইয়া দিসী কাঁদতেছেন, কথা কাঁহতেছেন, আবার কাঁঁদতেছেন। "কন্ডু 
ইহার মূল কারণ কেহই কিছ জানিতে পারে না। অবশেষে এক জন বৃদ্ধা বালল, 'যা হয়েছে, 
তা ফের্বার নয়, এখন তোমার মধ বে'চে থাকুক, আশশর্্বাদ বর। কপালে যা ছল, হল; 
কাঁদূলে ক হবে। শুনূলে কবে? এ দারুণ কথা বল্লে কে, কেমন ক'রেই বা বাল্লে?' 

'পিসীমা চমাকযা উঠিলেন। বললেন ষাট! ষাট? বুড়ীৰ দাস আমার! তা কেন হবে? 
ছেলের খপর পাই নাই; তাই রেতে স্বপন দেখোঁছ, তাই বড় ভাবনা হযেছে। 

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হ নাই, একথা তখন জানতে পাবিয়া দুই জন অত্যন্ত বিরস্ত হইয়া 
চলিয়া গেল। পিসী তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। 

শনজের ভাল দৌখলে মন্দ হয়' তাহাতেই পিসীর এত শোক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছল। 
ক্বান্ি-শেষে পসী স্বপ্ন দেখেন ষে, মূলুকের ছোট লাটসাহেব মরেছে, তাতে লাটহস্ত ক্ষেপে 
বেড়ায় । পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শংড়ের দ্বারা মন্তকে তুঁলয়া লইয়া গিয়া 
লাটাসংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে । তাহাতে 'পিসামা 
বাঁললেন, 'জাত যা'ক তবুও বউ নিযে ঘরে এস" নরেন্দ্ুনাথ এল না। তখন সণ নরেন্্রনাথের 
হতে ধারধা আঁনিতে চাঁহলেন। নরেন্দ্র হাত ছাড়াইা লইল। অমাঁন 1পসশর নিন্রাভঙ্গ। 

ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইভে গুণ গণ 
স্বরে গৃহকার্যয সারা, গৃণ্‌ গুণ স্বর হইতে পারশেষে পা ছড়াইয়া চশধকার ধ্বনিতে কান্না ও 
পাড়ার লোক | 

অনেক প্রবোধে পিসীমাব কানাব ইতি” হইল। আমরাও পাঠকবর্গকে বিরাম 'দবার জন) 
পবিচ্ছেদেব উপসংহার কারলাম।"--বঙ্গদর্শন পৌষ ১২৮১, পৃ ৪১৫-২০। 


বৃত্রসংহার" 


এই মহাকাব্যেব িষধ, ইন্দ্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক ব্স্তান্তের আঁবকল 
অনুসরণ করেন নাই-_অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফুরিত কাঁরয়াছেন। পাতালে, ব্ররজিত 
নির্বাসিত দেবগণ মন্দ্রণাষ 'িযুক্ত। এই চ্ছানে গ্রল্থাবন্ত। প্রথম সর্গ পাঁড়যা অনেকেরই 
পাণ্ডিমোনিযামে মন্ণানিযুক্ত দেবদৃূতগণের কথা মনে পাঁড়বে। হেমবাব;্‌ স্বয়ং স্রীকার 
করিয়াছেন যে, “বাল্যাবাঁধ আম ইংরাঁজভাষা অভ্যাস কাঁরয়া আঁসতোছ এবং সং্কৃতভাষা 
অবগত নহি, সুতরাং এই প.স্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারাঁদগের ভাবসঙ্কলন এবং 
সংস্কৃতভাষার অনাভজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।” হেমবাব, মিল্টনের অনুসরণ 
করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তান এ অংশেও যে স্বকীয় কবিত্বশাক্তির বিশেষ পাঁরচয় 'দয়াছেন, 
তাহা পাঠমারেই সহদয় ব্যক্তি বুঝতে পাঁরবেন। নাবড়ধূন্ল ঘোর” সেই পাতালপুরীর 
মধ্যে, সেই দপ্তিশন্য অমরগণের দীপ্তিশুন্য সভা--অল্পশক্তির সহিত বার্ণত হয় নাই। একটি 
ক্লোক বিশেষ ভয়ঙ্কর-_ 


চার দিকে সমৃখিত অস্ফুট আরাব 


বহে যুড়ি চারি দিক আলোড়ি সাগর । 
স্বর্গদ্রষ্ট দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন, ভঁমশব্দপূর্ণ সভাতলে বাঁসিয়া, পরনব্্বার স্বর্গ আক্রমণের 
পরামর্শ কারিতে লাঁগলেন। দেব্মুখে স্ষিবেশিত বাক্যগনলিতে একটি অর্থ আছে; বোধ কারি 


লা বাজার রাবার নিনিঠানিরাজাগ্যাদ 
প্রকৃত, কালকাজ 
৮৪৪ 


1 তখন 
গকলেই 'বিনা টিপ্পনশতে তাহা বৃকিতে পাঁরিবেন। আঁধিক উদ্ধৃত কারবার আমাদিগ্ের গান 
নাই; উদাহরপস্বরূপ তিনটি প্লোক উদ্ধত কারিতোছি। 

“ধক দেব! ঘৃশাশন্য, অক্ষুন্ধ-হৃদয়, 

এত দন আছ এই অন্ধতমপরে 

দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জবলি। 


“ধক সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যাঁদ 
অমরা পঁশিতে ভব কর দেবগণ, 
অমরতা পাঁরণাম পারশেষে যাঁদ 
দৈত্য-পদরজঃ পৃষ্ঠে কবহ হুমণ | 


“বল হে অমরগণ--বল প্রকাশিয়া 
দৈতাভযে এইরূপে থাকবে কি হেথা? 
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে, 
দৈত্য-পদ-রজঃ-চছু বক্ষে সংস্থাপ্িয়া 2” 


এই সর্গে অনেক হ্ছানে আশ্চর্য কাবিত্ব প্রকাশ আছে, তাহা দেখ।ইবার আমাদগের অবকাশ 
নাই। অন্যান্য সর্গ সম্বন্ধে আধকতব বক্তব্য আছে। 

এই দেবপমাজে ইন্দ্র ছিলেন না। তান কুমের্‌ শিখরে 'িয়াতির আরাধনা কারতোঁছলেন। 
অমরগণ বিনা ইন্দ্রেই পুনধদ্ধ আঁভপ্রেত করিলেন। 

দ্বিতীয় সর্গ ইন্দ্রালষে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বশর রসের তরঙ্গ তুঁলিযা কুশলময় কাব সহসা 
সে ক্ষু সাগর শাস্ত কারলেন। সহসা এক অপর্্ব মাধূর্যমযী সৃচ্টি সম্প্রসারত কারলেন। 
নন্দনবনে বৃত্রমাহষী এন্দ্রিলা নবপ্রাপ্ত স্বর্গসখে সুখমযী- 


রতি ফুলমালা হ।তে দেয় তুলি, 


পারছে হারষে সাতে ভূলি 
বদন মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া। 


এই চিন্রমধ্যে বসস্ত-পবনের মাধূর্য্ের ন্যায় একটি মাধ্র্্য আছে-কিসের সে মাধূ্য, 
পবন-মাধূয্ণের ন্যায় তাহা আনক্ধ্চনীয়-স্বপ্নিবং-- 
কারছে শয়ন কভু পারিজাতে 
মুদখল মৃদুল সংশীতল বাতে 
মাদয়া নয়ন কুদমে হেলি। 


পরই সুখশয্যায় শয়ন কাঁরয়া, এীল্দ্ূলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইভে লাগিলেন। তান 
স্বর্গের অধীশ্বরী হইয়াছেন, তথাঁপ তাঁহাব সাধ পুরে না শচকে আরা দাসণ কাযা দিতে 
হইবে। ব্ত্রাসূর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথোপকথন আমাদিগের তত ভাল লাগে নাই। 
ইল্দজয়ী মহাসুরের সঙ্গে মহাসুরের মাহষা নন্দনে বাসযা এই কথোপকথন কারতেছেন প্রল্থ 
পাঁড়তে পাঁড়তে ইহা মনে থাকে না, মর্তাভূমে সামান্য বঙ্গগৃহিশশর স্বামিসভভাষণ বলিয়া কখন 
কখন ভ্রম হয়। 

তৃতীয় সর্গে বৃত্রাপূর সভাতলে প্রবেশ কারলেন 
রি নাড়ি দেহের বর্ঁ মেঘের আভাস, 

পব্যতের চড়া যেন, সহসা প্রকাশ-- 


: *্পিন্বতের ছড়া যেন, সরন্থা প্রকাশ” ইহা প্রথম, প্রেধীর কবির 'উক্তি-বমলউনের লেগ 


কি 


। 
 ্রসংকার কাব্য মধ্যে এরুপ উক্তি অনেক আছে । বঙগদর্সন', মাঘ ৯২৮১, স:. 8৭২৮৬, 
। দির 





(সম্পাদকণম় ডীক্ত) 


বহুসংখ্যক গ্রন্থ আমাদিগের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে । গ্রল্থকারগগণও বাস্ত হইয়াছেন) 
কেন সে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যস্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে বুঝে না, তাহাকে বুঝান দায়।, 
বৃঝাইতেও আমরা বাধ্য কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিছু বুঝাইলেও ক্ষতি নাই। প্রথম, 
স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষ; অন্যান্য বিষয়ের সান্নবৈশের পরে প্রায় স্থান থাকে না। 
দ্বিতীয়, অনবকাশ। আঁজ কাল বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; 
উভয়ের অপত্য বাঁদ্ধর সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসস্তাতি কদর্য্য এবং ঘণাজনক। যেখানে 
ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মাঁরয়া নিঃশেষ কারতে পারে না; আর যেখানে 
বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রোরত হয়. সেখানে তাহা পাঁড়য়া কেহ শেষ কাঁরতে পারে না। 
তামরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠীান্তর সমালোচনা করা 
যায়, এত অবকাশ নিজ্কম্া লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন-লেখকাঁদগের কাহারও নাই. 
থাকবার সম্ভাবনাও নাই। থাকলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমান্র পাঠ করা যে যল্পণা, তাহা সহ্য 
কৈহই পারে না। “ব্ত্রসংহার” “কল্পতরহ” বা তদ্বং অন্যান্য বাঙ্গালা পাঠ করা সুখের 
বটে, কিনতু আধকাংশ বাঙ্গাল গ্রন্থ পাঠ করা এরপ গনরুতর যন্দগো যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর 
দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না। 

অনেকে বাঁলতে পারেন, যাঁদ তোমাদগের এ অবকাশ বা ধৈর্য নাই, তবে এ কাজে ব্রতণ 
হইয়াছিলে কেন? ইহাতে আমাদিগের এই' উত্তর যে. আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দংক্কর্থ্ম 
রতি টিনার রর রনির দিন 

1 

আমাদের স্থল বক্তব্য এই যে, আমাদের নিকট যে সকল গ্রল্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে 
বা যাহা ভাবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে 
না। কোন কোন গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পর্ব্ব প্রথানসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব ।-- 
'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১২৮১, পৃজ্ঠা, ৪৮০। 


জ্ঞান সম্বন্ধে দাশশীনক মত" 


ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালি মাত্রই একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাঁদ.কেহ আমাঁদশকে 
বলে যে, ৮৬৮ রা 


বঙ্সীয় নহো। যে স্থাপত্য জন্য ফন সাহেব ভা র্য ভূমশ্ডলে অতুল্য বলিয়াছেন 
০ স্নসপসপপ্্সপ 
সাহেষ, ভারতবর্ধকে পৃথিবাশ্বরণ বলিয়াছেন, তাহার চালনা বঙ্গদেশে চিরকালই সামান্য প্রকার! 
. জা, .ভাস্করাচার্ধ প্রভৃতি..কেহই বাঙ্গালি নহে। কিন্তু ন্যারশাগ্রে বাঙ্গালিরা আদ্বিতয়। 
উদয়নাচা্ষা বোধ হয়, বাঙ্গালি। রঘনোম শিরোমণি, মথুরালাথ তকাবাঙগশ, ভবানন্দ সিন্ধান: 


* নযার পদার্থ তত্ব বাঙ্গালা দর্শন। ইউজার হালা শিপ 
খল, ' ৮ 


" ঈী.স্াত্তা 


বাগণীশ, কৃষদাস সার্বভৌম, গদাধর তর্রালগ্কার, জগদীশ ভট্টাচার্য; প্রভাত বাঙ্গালি। গৌতম, 
কখাদ, কোন দেশবাসী তাহা 'নিশ্চিত কারবার কোন উপায় নাই-কবকু পরবত্তা প্রধান 
নৈয়ায়িকাঁদগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গাঁল। নবদ্বাপে, ন্যায়শাস্্ ষের্প মাঁজ্জত এবং পারপন্ন্ট 
হইয়াছিল, এরুপ ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় 'নাই। নবদ্বশপে, বাঙ্গালির প্রধান কণীর্তত ও 
অকণীর্তর জন্মভূমি। নবদ্বপে ন্যায়শাচ্তের অভ্যুদয়, নবদ্ধীপে চৈতন্যদেবের অত্যুদয়-_নবদ্ধীপে 
বৈফব সাহিত্যের আকর-_কৃষণচন্দ্রীয় সাহত্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত--আর, নবহীপেই সপ্তদশ 
পাঠান কৃত বঙ্গীবজয়! 'বঙ্গদর্শন', ফাল্গুন ১২৮১, পু. ৪৮৭-৮৮। 


রুষচারন্্* 

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানস বিকাশের সমালোচনায় কাঁথত হইয়াছে যে, যেমন অন্যান্য 
ভোতিক, আধ্যাত্মক বা সামাঁজক ব্যাপার নৈলার্গক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রুপ । দেশভেদে 
ও কালভেদে কাব্র প্রকাতগত প্রভেদ জন্মে। ভারতণয় সমাজের' যে অবস্থার উক্ত রামায়ণ, 
মহাভারত সে অবস্থার নহে; মহাভারত যে অবস্থার ডীক্ত, কাঁলদাসাদর কাব্য সে অবস্থার নহে। 
তথায় দেখান গিয়াছে যে বঙ্গীয় গণীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেম্টতা, এবং 
গ্ৃহস্মখীনরাতর ফল। অদা সেই কথা স্পজ্টীকরণে প্রবৃত্ত হইব। 

বদ্যাপাতি, এবং তদনুবত্তীঁ বৈষব কাঁবাঁদগের গ্রতের বিষয়, একমান্ কৃষ ও রাঁধকা। 
'বিষয়াস্তর নাই। তজ্জন্য এই সকল কাঁবতা অনেক আধ্বীনক বাঙ্গালির অরুচকর। তাহার 
কারণ এই যে, নায়কা, কুমারণ বা নায়কের শাস্তানসারে পারণশতা পত্র নহে, অন্যের পত্তী : 
অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণষ হইলে যেমন অপবিন্র, অর্দাচকর, এবং পাপে 
পঙকল হয়, কৃষলখীলাও তাঁহাদের [িবেচনায তদ্রুপ-আত কদর্য পাপের আধার । িশেষ এ 
কল কাঁবতা অনেক সময় অশ্লশল, এবং হীল্ডিয়ের পুষ্টিকর_অতএব ইহা সর্ধথা পারহার্যয। 
যাঁহারা এইরূপ 'িববেচনা করেন, তাঁহারা 'নতান্ত অসারগ্রাহণী। যাঁদ কৃষলণীলার এই ব্যাখ্যা 
হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভাঁক্ত এবং কৃষ্গীতি কখন এত কাল স্থায়ী হইত না। কেন না 
অপবিন্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ নিরূপণ জন্য আমরা এই 'নগূঢ় তত্ের 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষণব কাঁবাদিগের নায়ক, সেইর্প জয়দেবে, ও সেইর্‌প শ্রীমন্তাগবতে। 
কিস্তু কৃষচরিত্রের আদ, শ্রীমন্তাগবতেও নহে । ইহার আদি মহাভারতে । 'জজ্ঞাস্য এই যে, 
মহাভারতে যে কৃষচারন্র দোখতে পাই; শ্রীমস্তাগবতেও ক সেই কৃষের চার? জয়দেবেও 'ি 
তাইঃ এবং 'বদ্যাপাঁততেও কি তাই ? চার জন গ্রল্থকারই কৃষ্কে এীশক অবতার বাঁলয়া 
স্বীকার করেন. 'কিস্তু চারি জনেই 'কি এক প্রকার সে এ্রীশক চাঁরন্র চিন্লিত করিয়াছেন ? যাঁদ 
না করিয়া থাকেন. তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বাঁলয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ 
নির্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজক অবস্থার কি কিছ: সম্বন্ধ আছে? 

প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাঁজক অবস্থাভেদের ফল, আর দকছ: নহে, 
ইহা 'দিবেচমা করা অকর্তব্য। কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানাপ্রকারে ঘটে। 'যাঁন কাঁবতা লিখেন, 
তান, জাতীয় চাঁরত্রের অধশন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের আধীন। [তিনিই 
তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবধায় কাব মাত্রই কতকগযীলন বিশেষ দোষ গুণ আছে 
যাহা ইউরোপনয় বা পারাঁসক ইত্যাদ জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগীল তাহাদিগের 
জাতীর দোষ গুণ । প্রাচীন কাঁব মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুনিক কাঁবিতে 
অপ্রান্্য। সেইগহাল তীঁহাদিগের সামায়ক লক্ষণ । আর কি মান্রের শাক্তর তারতম্য এবং 


প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ । শ্রীষৃক্ত বাবু অক্ষর়চজ্্ সরকার কর্তৃক সম্পাঁদত। চুশ্ছুড়া সাধরিহ্দ খলী 1... 


জনিত পার্থক্য থাঁকিবারই সপ্তাবনা; তুলসীদাসে এবং কাঁততবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা 
এবং স্বাতন্ময পারত্যাগ্গ কাঁরয়া, সামায়কতার সঙ্গে এই চারটি কৃষ্চারঘের কোন সম্বন্ধ আছে 
ক না ইহারই অনুসন্ধান কারব। 

মহাভারত কোন সময়ে প্রণীত হইয়াঁছল, তাহা এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। নিরপত 
হওয়াও আত কঠিন। মূল গ্রন্থ একজন প্রণীত বাঁলষাই বোধ হয, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত 
বাঁলযা প্রচালত তাহার' সকল অংশ কখন একজনের লাখত 'নহে। যেমন একজন একটি 
অদ্রালকা নির্মাণ কারয়া গেলে, লি ৮৮283 
কেহ বা একাঁট নৃতন বারেন্ডা, কেহ বা একটি নূতন প্রাচীর শনম্মাণ কাঁরষা, তাহার বক্ষ 
কাঁরযা থাকেন মহাভারতেও তাহাই ঘাঁটযাছে। মূলগ্রল্ধেব ভিতর পববর্ত লেখকেরা কোথাও 
কতকগীল কাবিতা, রা একটি উপন্যাস, ও একটি পর্ত্বাধ্যায সান্নবৌশত কারয়া 
বহু সাঁবতেব জলে পুষ্ট সমদ্রবং বিপুল কলেবর কবিষা তৃলিষাছেন। কোনূ ভাগ আদি 
গন্ধের অংশ. কোন্‌ ভাগ আধীনক সংযোগ, তাহা সব্বন্ন নিরূপণ কব। অসাধ্য। অতএব 
আদ গ্রন্থের বহঃন্রম নিব-পণ অসাধ্য। তবে উহা যে প্রীমন্তাগবতেব পর্্বগামণ ইহা বোধ হয় 
সীশাক্ষিত কেহই অস্বীকাব করিবেন না। যাঁদ অন্য প্রমাণ নাও থাকে, তবে কেবল রচনাপ্রণালণ 
দোখলে বুঝতে পারা যায। ভাগবতেব সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত আধুনিক; ভাগবতে কাব্যের গাঁতি 
অপেক্ষাকৃত আধানিক পথে। 

অতএব প্রথম মহাভাবত। মহাভাবত খ্রীষ্টাব্দে অনেক পূর্ত প্রত হইযাছিল, ইহাও 
অনুভবে ব্‌ঝা যাষ। মহাভারত পাঁডযা বোধ হষ ভারতবধায়াদগের 'দ্বতীষাবস্থা, অথবা 
তৃতীধাবস্থা ইহাতে পবিচিত হইযাছে। তখন দ্বপব, সত্য যুগ আব নাই । যখন সবস্বতশ' ও 

তারে, নবাগত নার্ধ্য বংশ, সবল গ্রাম্য ধর্ম্ম রক্ষা কবিষা, দসত্যভয়ে আকাশ, ভাস্কর, 

মরূতাদি ভৌতিক শীক্তকে আত্মবক্ষার্থ আহবান কাঁরষা, অপেষ সোমবস পানকে জীবনের সার 
সুখজ্জান কাঁরযা আর্ধয জীবন নির্বাহ কাঁবতেন, সে সত্য যুগ আব নাই। 'দ্বতীষাষস্থাও নাই? 
যখন আর্ধগণ সংখ্যায পাঁববাদ্ত হইষা বহু যুদ্ধে হুদ্ধাবদ্যা 'শক্ষা কাঁরয়া দসহজযে প্রযত্ত, 
সে ব্রেতা আব নাই। যখন আধ্গণ বাহুবলে বহু দেশ আধকৃত কাঁবযা শিজ্পাদব উন্নাতি 
কাঁরষা, প্রথম সভ্যতার সোপানে উঠিযা, কাশী অযোধ্যা, মাথলাদ নগর সংস্থাঁপত কারতেছেন, 
সে ন্রেতা আর নাই। যখন আর্ধহদযক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের অক্কুর দেখা দিতেছে, সে ন্রেতা 
আর নাই। এক্ষণে দস্য জাতি বিজিত, পদানত দেশপ্রান্তবাসী শদ্র, ভারতবর্ষ আর্ধাগণের 
করস্ছ, আযত্ত, ভোগ্য এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্ধগাণ বাহ্য শত্রুর ভয হইতে নিশ্চিন্ত, 
আভ্যন্তাীরক সমাদ্ধ সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনন্তরব্পপ্রসাবনশ ভারতভূমি অংশশকরণে বাস্ত। 
যাহা সকলে জয কারষাছে তাহা কে ভোগ কারবে» এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরক 'ববাদ। 
তখন আর্ধ্য পৌরুষ চবমে দাঁড়াইযাছে। যে হলাহল বৃক্ষের ফলে, দুই হম রংসর পরে 
জয়চন্দ্র এবং পৃথ্ীরাজ পরস্পর বিবাদ কাঁরযা উভযে সাহাবাদ্দনের করতলস্থ হইলেন, এই 
দ্বাপরে তাহার বীজ বপন হইযাছে। এই দ্বাপরের কার্য মহাভারত। (১) 

এরশপ সমাজে দ্‌ই প্রকার মনৃষ্য সংসারাচন্লের অগ্রগামী হইফা দাঁড়ান; এক সমরধিজয়শ 
বশর, 'গ্বতীয় রাজনশীতাবশারদ মন্যী। এক মল্টকে, ধদ্ধতীষ 'বিস্মার্ক; এক গাঁরবলাঁদ, দ্বিতীয় 
কারুর; মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে, এক অঞ্জন, দ্বিতায় শ্রীকফ। 

এই মহাভারতীষ কৃচাঁরব্রকাব্য 


খারে না, কেছ অন্ত পাষ না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইন্হার যেমন দক্গতা 


(৯) পাঠক বৃঝিতে পারিবেন যে কাঁতিপয় শতান্দীকে এখানে “হুগ” হঙগা হইতেছে । 
20টি 


রাঁধবারাণ:. সবল । 


তৈনই ধৈ্ধয। উভয়েই দেবতুল্য। পূথিবীর বীরমস্ডলশী একারিত হইয়া বৃদ্ধ প্রবৃত্ত) যে খন; 
ধাঁবতে জানে সেই কুরুক্ষেপ্পে যুদ্ধ কাঁরতে আঁসয়াছিল শত্রীকৃফ, পাশণ্ডবাঁদগের পরমাত্মীয় 
হইয়াও, কুরুক্ষেত্র অস্ত ধরেন নাই। [তানি মানাঁসক শক্তি মার্তমান, বাবরের আসর লইবেন 
না। তাঁহার অভা্ট, পাঁথবীর রাজকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একা পাশ্ডব পৃথবশ্বর থাকেন 

স্বপক্ষ বিপক্ষ উভযের নিধন না হইলে তাহা ঘটে না; তানি রনতার বিলাল 


ভারতবর্ষের এক্য তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষত ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে খণ্ডে এক: 
একটি ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষত ক্ষুত্র রাজগণ পরস্পরকে আরুমণ কাঁরযা পবস্পরকে ক্ষণণ কাঁরত, 
ভারতবর্ষ আঁবরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাঁকত। শ্ত্রীকফ বৃঁঝলেন যে, এই সন্গাগরা ভারত 
একচ্ছন্লাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই; শাস্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। 
অতএব এই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পরস্পবাবিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধবংস করা কর্তব্য, তাহা হইলেই 
ভারতবর্ষ একাযত্ত, শান্ত এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহাবা পরস্ধরের অস্ত 
পরস্পরে নিহত হয, ইহাই তাঁহাব উদ্দেশ্য ছিল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃঁখবাঁর ভারমোচন। 
শ্রীকৃষ্ণ, স্বযং যুদ্ধ করিযা, এক পক্ষের রক্ষা চেস্টা করিয়া, কেন সে উদ্দেশ্যের বিঘয করিবেন ? 
[তানি বিনা অস্ুধারণে, অজ্জনেব বথে বাঁসযা ভাবতরাজকুলের ধ্বংস সিদ্ধ কাঁরলেন। 
এইব্‌প, মহাভারতীয় কৃষণচাবত্র যতই আলোচনা কবা যাইবে ততই তাহাতে এই ক্লুরকম্মণ 
'রাজনশীতাঁবশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। তাহাতে 'বিলাসীপ্রতার লেশ মার 
নাই-_গোপবালকের চিহ মান নাই। 
এঁদকে দর্শন শাস্দ্ের প্রাদুর্ভাব হইতোছল। বোৌদক ও পৌরাণিক দেবগণের আরাধনা 
কাঁরয়া আর মাঁজ্জতব্দ্ধ আর্গণ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাবা দোৌখলেন যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন 
নৈসার্গক শাক্তকে তাঁহারা পৃথক পৃথক দেব কল্পনা করিষা পৃজা করতেন, সকলেই এক 
মূল শান্তর ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মান।'জগ্কর্তা এক এবং আদ্বতীষ। তখন ঈশ্বরতত্ব নির্পদ 
৯৮১৮ ৮-১-৮ কেহ বললেন নাই। কেহ 
বঙ্গিলেন ঈশ্বর এই জড় জগৎ হইতে পৃথক লা 
জনের নানা মতে, লোকের মন আঁ্থর হইযা উঠিল; কোন মতে বিশ্বাস করিবে? কাহার পজা 
করবে? কোন্‌ পদার্থে ভাঁক্ত কাঁরবে+ দেবভীক্তব জীবন নিশ্চয়তা-_আঁনশ্চষতা জন্মিলে 
ভক্ত নষ্ট হয়। পুনঃ পুনঃ আন্দোলনে ভক্তিমূল ছিন্ন হইযা গেল। অন্ধাঁধক ভারতবর্ষ 
নিরীশ্বর বৌদ্ধমত অবলম্বন কাঁরল। সনাতন ধম্ম* মহাসম্কটে পাঁতত হইল। শতাব্দীর পর 
রি লিলা রদ হা জানার যন 
ইহাতে ছিতণয় কৃষচার প্রণশত হইল 
টার টন একার ইন ররর ভাসে বডি 
উৎকৃষ্ট কাব, এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হইবে, সেই ঈশ্বর নির্পণে সক্ষম হইবে। প্রথম শ্রেপার 
এবং প্রথম শ্রেণীর কবিহ্ব, একাধারে এ পর্যন্ত সা্মবৌশত হয নাই। এক ব্যাক্ত 
সেক্ষপনয়রের কধি 


দক্ধনে ও কাধ্যে মিলাইয়া, ধর্মের পুনরাদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং এই ভূমস্ডলে এরুপ 

দুরূহ ব্যপারে যাঁদ কেহ কৃতকার্য হইয়া থাকেন, তবে শাক্যসিংহ ও শ্রীমন্তাগবতকার হইয়াছেন। 
দার্শীনকাদগের মতের মধ্যে একাঁটি মত, পণ্ডিতের নিকট আতিশষ মনোহর । সাংখ্যকার, 

মানস রসায়নে জগৎকে 'বাক্লিন্ট করিয়া, আত্মা এবং জড় জগতে ভাগ করিযা ফোললেন। জঙগাং 


০৯০৪ 


«৫. 1 ধু 


প্রবন্ধে বুঝাইয়াঁছ। এই প্রকীতি ও পুরুষ সাংখ্য মতানুসারে পরস্পরে আসক, ষ্ফটিকপানে 
জবাপংস্পের প্রাতীবন্বের নায়, প্রকীততে পৃবৃষ সংযুক্ত, ইহাঁদগের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্েসেই 
ুক্তি। 

এই' সকল দুরূহ তত্ব দাশ নকেব মনোহব কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নহে । শ্রীমস্তাগবতকায 
ইহাকেই জনসাধারণের বোধগম্য এবং জনসাধারণের মনোহব কাঁবিযা সাজাইফা, মৃত ধর্মে জীবন 
সন্টারের আভপ্রায কবিলেন। মহাভাবতে যে বীর ঈশ্ববাবতব বলষা লোকমণ্ডলে গৃহ 
হইযাইিলেন তান তাহাকেই পরব বকে দা কাবামধ্ অবতার কালেন এবং সবক 
হইতে শোপকন্যা বাঁধকাকে সৃষ্ট কাঁবষা ৯৪০4৭ ৯০০৪ 
পরস্পরাসীন্ত, বাল্যলীলা তাহা দেখাইলেন, এবং তদুভষে যে সম্বন্ধে 'িচ্ছেদ জীবের 
মুক্তির জন্য কামনীষ তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যেব মতে ইহাঁদগেব মিলনই' জশবের 
দুঃখের মৃূল--তাই কাব এই মিলনকে অস্বাভাবক এবং অপার কবিধা সাজাইলেন। 
রাতে গড় তাৎপর্য আতআাব ইতহাস--প্রথমে প্রকৃতিব সাঁহত সংযোগ, পরে বিযোগ, 
পবে | 

জযদেবপ্রণশত তৃতশষ কৃকচাবত্রে এই বৃপক একেবারে অদৃশ্য । তখন আর্ধজাতব জাতীয় 
জীবন দুব্বল হইলা আপিখাছে। বাজধীয জীবন নাবযাছে-ধর্মের বদ্ঘক্য আসিষা উপাস্থিত 
হইযাছে। উগ্রতেজস্ব বাজনশীতাবশাবদ আর্য বাঁবেবা িলাসীপ্রয এবং ইন্দুষপরাযণ 

[| তীক্ষব্দ্ধি মা "।নিকেব স্থানে অপাঁবণামদশর স্মার্ত এবং গৃহসখ+ 
িমুদ্ধ কাব অবতীর্ণ হইযাছেন। ভাবত দব্ধল নিশ্চেষ্ট নিদ্রা উন্মুখ ভে গপরায়ধ। 
অস্নেব ঝঞ্চনাব স্থানে বাজপুরী সকলে নূপুব নিরূণ বাঁজিতেছে_বাহ্য এবং আভ্যন্তারক 
জগতের নিগঢতত্বের আলোচনাব পাঁববর্তে কামিনীগণেব ভাবভঙ্গীর দিগন়্ তত্তেব আলোচনার 
ধূম পাঁড়যা গিষাছে। জযদেব গ্রোস্বামী এই সমযের সামাঁজক অবতার, গণতগোঁবন্দ এই 
সমাজেব উীক্ত। অতএব গণতগোঁবন্দের গ্রীক কেবল িলাসবসে রাঁসক িশোব নাযক। সেই 
িশোব নাষকেব ম্ার্ত অপর্ব মোহন মার্ত শব্দভান্ডারে যত সুকুমাব কুসুম আছে, 
সকলগৃি বাছিযা বাঁছিযা চতুব গোস্বামী 'এই ফিশোব দিশোরণ বাঁচযাছেন আঁদরসের 
ভারে অিজানন দিক ই জাছে করার রিতে হা জাছুনাছেন কিস্তু যে মহা 
গোঁববের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষচরিত্রের উপব নিঃসৃত হইযাছিল এখানে তাহা 
অন্তহ্থিত হইযাছে। হীন্দ্রষপবতাব অন্ধকার ছায়া আসা, প্রথর সুখতৃষাতপ্ত আর্য পাঠককে 
বাতিল করিতেছে। 

তাব পব বঙ্গদেশ যবনহস্তে পাঁতিত হইল। পাঁথক যেমন বনে ররর কুড়াইয়া পায়, ধবন 
সেইবৃপ বঙ্গবাজ্য অনায়াসে কুড়াইযা লইল। প্রথমে নাম মাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীন ছিল, পরে 
যবনশাসিত বঙ্গবাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আধার বঙ্গদেশের কপালে ছিল যে জাতাঁয় 
জখবন কিপিং পৃনব্যদ্দশপ্ত হইবে। সেই পুনরুদ্দণপ্ত জীবন বলে, বঙ্গভাঁম রঘৃনাথ ও চৈতন্য 

অবতীর্দ হইলেন। তাঁহাঁদ 


দেখিলেন বটে, কিন্তু জযদেব কেবল বাহা প্রকৃতি দোখযাছিলেন-_বিদ্যাপাত অস্তঃপ্রকৃতি পরাস্ত 
দেখিলেন। যাহা জযদেবের চক্ষে কেবল ভোগ তৃষা বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল--বিদ্যাপাতি 
এ সপ সমাজে দঃখ 'ছিজ 


বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবকৃত ধদ্ঘের নব্যস্থুদয়ের, এবং রঘুনাথকৃত দরশনের নবাভ্যদয়ের প্দাগুচের 
হন ব্যাপার কানে সেই নবাছাদযের না জিত হয। তখন বাহ ছািরা 
780৫ দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই 5... " দক্তির ফল বন্দ ও দর্পন গরল্রের উলাতি। 
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বাঁঞ্কম রচনাবলী 


আমরা যে গ্রন্থকে উপলক্ষ কাঁরয়া, এই কয়টি কথা বাঁললাম, তংসম্বন্ধে এক্ষণে কিছ বলা 
কর্ভব্য। ভ্রীবুক্ত বাবু অক্ষয়চম্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ "মন্ত্র “প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ” 
প্রকাশ কাঁরতেছেন। যে দুই খণ্ড আমরা দৌখয়াঁছ, তাহা'ত কেবল 'বদ্যাপাতর কয়েকটি 
গশত প্রকাঁশত হইম়াছে। 'বদ্যাপাঁতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন কাঁবাদগের রচনা এক্ষণে আত 
দশ্প্রাপ্য। যাহাতে উহা পাওয়া যা. তাহাতে এত ভেদ মিশ।ন যে. খাঁটি মাল বাছিয়া লইতে 
ক'হারও প্রবৃত্ত হয় না। অক্ষয় বাব ও সারদা বাবু উৎকৃষ্ট গত সকল বাছরা শ্রেণীবদ্ধ 
কারয়া প্রকাশ কারতেছেন। বিদাপাতির রচনা পাঠ পক্ষে সাধারণ পাঠকের একা প্রাতবন্ধক এই 
যে, তাঁহার ভা আধ্ানক প্রচলিত বাঙ্গালা নহে--সাধারণ পাঠকের তাহা বুঁঝতে বড় কম্ট হয় 
্রকাশকেরা টাঁকায় দ'রুহ শন্দ সকলের সদর্থ শিয়া সে প্রাতবনকের অপনয়ন কারিতেছেন। 
যে কার্যে ইহারা প্রবৃত্ত ডা তাহা গুর্তর, সৃকঠিন. এবং ?নতান্ত প্রয়োজনীয় । ইহারা 
সে কারের উপযুক্ত ব্যাক্তি। উভয়েই ই কৃতাবিদা এবং অক্ষয় বাব্‌ সাহত্যসমাজে সপারাঁচিত। 
1তাঁন কাবোর সপরাক্ষক. তাঁহ।র রি সমমার্জিতি ত. এবং তান 'বদ্যাপাঁতির কাব্যের মন্্মজ্ঞ। 
দ্‌রূহ শব্দ সকলেত ইন্হারা মে প্রকার সদর্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেশ্ব সাধববাদ 
কাঁরতে পাঁর। ভরসা করি. পণঠকসমাজ ইহাদিগের উপধক্ত সহায়তা কারবেন।--বঙ্গদর্শ 
চৈন্ন ১২৮১, পৃ. ৫৪৭-৫৪। 


খাতুবর্ণন* 


কাব্যের দুই উদ্দেশ্য; বর্ণন ও শোধন। 

এই জগৎ শোভাময়। যাহা দোখতে সন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সংগরঙ্ধ, যাহা সকোমল 
তৎসমূদায়ে বিশ্ব পারপূ্ণ। কাব্যের উদ্দেশা সৌন্দর্য কভু সোন্দ্যয খুঁজতে হয় না রর 
জগৎ যেমন দোঁখ, তেমাঁন যাঁদ 'লাখতে পার, যাঁদ ইহার যথার্থ প্রাতকীতির সৃন্টি কারতে 
পাঁর, তাহা হইলে সূন্দলকে কাবো অবতীর্ণ কারতে পাঁরলাম। অতএব কেবল বর্ণনা 
মান্রই কান্য। 

সংসার সৌন্দর্যাময়, কিন্তু ষহা সন্দব শহে, তাভাবও অভাব নাই । পাঁথবীতে কদ,কার 
কুবর্ণ পৃতিগন্ধ, ককশস্পর্শ, ইত্যাদ বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও 
তাছে যে, তহাতে সৌন্দর্য্যের ভব বা অভাব ছুই লাঁকষত হয় না। ইহাও কি কালের 
সামগ্রী £ অথচ এ সকলের বর্ণনাও ত কাবামধ্ো পাওয়। যায়বএনং অনেক সময় তাহা অসব্দব, 
তাহারই সজন কাঁবর মুখ্য উদ্দেশাস্বরূপ প্রতীয়মান হয। কারণ ক? 

সকলেই বাদ্ধশালব। কাব্যের আধকারও বাদ্ধর নিয়মানূসারে বাঁদ্ধি পাইশ্বাছে । আদৌ 
সূন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশা । কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর শাশ্রত; অনেক সন্দরের 
বর্ণনার নিতান্ত প্ররোজনীয় অঙ্গ, অসন্দবের বর্ণনা: অনেক সময়ে আনষাঙ্গিক অসন্দরের 
বর্ণনায় সূন্দরের সৌন্দর্য্য স্পজ্টীকৃত হইয়া থাকে । এজনা অসন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাবো স্থান 
পাইয়াছে; কালে বর্ণনা মান্রই বর্ণনাকাবোর উদ্দেশ্য ইইয়া উঠিয়াছে। 

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরৃপ বর্ণনা । জণাৎ যেমন আছে, ক 
তাহ প্রকৃত চিত্রের সূজন কারতে এ শ্রেণীর কবিক্লা যত্র কবেন। 

আর এক শ্রেণীর কাঁবাঁদগের উদ্দেশ্য আবকল স্বরূপ বণনা নহে। অপ্রকৃত ব্ণনাও 
তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে । তাঁহারা প্রকীতি সংশোধন কাঁরযা লষন-_যাহা সংন্দর, তাহাই বাঁছয়া 
লইয়া, হাহা অসুন্দর তাহা বাঁহম্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণষন করেন। কেবল তাহাই নহে। 
সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, ঘে রস. যে রূপ, যে স্পর্শ যে গন্ধ, কেহ কখন হীন্দ্রিয়গোচর করে 
নাই, “যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই” সেই আত্মাচন্তপ্রসৃত উপ্জহল হৈমাকিরণে সকলকে 
পারপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সূন্দর করেন-সৌন্দযোের আত প্রকৃত চরমোতকর্ষের সৃষ্টি 
করেন। আতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে । তাঁহাদের সাষ্টতে অযথার্থ অভাবনীয় সতোোর 
বিপরণত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই. কিন্তু প্রকীতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও 


* ধাতৃবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত । চুণ্চুড়া সাধাবশী হল্ম। 
৯০৪ 


পলাশির হুঙ্ধ 


দেখিবে না। ইহাকেই আমবা প্রবন্ধাবন্তে শোধন বালযাছ। ষে কাব্যে এই শোধনেব অভাষ, 
খাহাব উদ্দেশ। বেবল যথা দম্টং তথা খলাঁখতং তাহাঁকই আমবা বর্ণনা বালষাছি। 

আমধা দুই জন আধ্াঁনক বাঙ্গাল কাবব কাব "ক দাহবণস্ববপ প্রুঘাগ কাবযা এই কথাটি 
সুস্পষ্ট কাবতে চাঁহ। বে স্সাবোব উন্দশ্য শধন হেম বাব প্রণীত বন্রসংহাপ্গ তাহার 
উংকৃস্ট উদ।হবৎ । তাহাব কাব্যে প্রকতি পাঁবশদ হইযা মনোতল নবীন পাঁবচ্ছদ পাঁবধান 
কবযা লোকের মনোমোহন কাঁবতেছেন। মানব স্ধভব সংশদ্ধ “া পরব এখং আসাবক 
প্রকীতিতে পাঁদপত হইযশঙ্গে ককশ পাঁথ্ষী শাঁবশদ্ধা হইযা স্বাঁ ৪ বনামযাবণো পারপত 
হইষাছে। ?য জ্যোতিঃ দেবগণ্ণব শিবোমণ্ডলে তাহা জান্ত শাই--কাঁবব হদশ্য আছে। ষে 
জ্রালা শচব কটাক্ষে তাহা জগতে নাই-কাঁবব হদযে আছে। সণ্সাদক শোধন ক্াঁবণা কাধ 

গনাব ববিতেব পীবচখ দি স্ছন। 

দ্বতীষ শ্রেণীব এাবোল উৎকৃষ্ট উদাহলণ বব শঙ্গাচখশ সবার প্রণগ * খানবর্ণন। ভাতে 
হকাতিব সংশ ধন উীদ্দস্ট নহে প্রকৃত বর্ণনা স্ববপ ত্র বাহ্য জশতঙেক আলোকচিন ইহার 
উদ্দেশ্য। বিঙ্গদশদ শোখ ১২৮২ প ২১ ২২। 





পলাশির য্দ্ধ 


ণাগাশিব যদ্ধ প্রাতহাসক বশ।শু। এবং শলাশিব যদদে অনোঙহাসিক বৃঙান্ত। কেন না 
ইতভাব প্রকৃত ই ৩হ।স নাখত হয নাই । স.তবাং শাব্যব বেব ইহাতে বশে আঁধকাব। এই 
ভন্যই বোধ হয মেবলে কাইবেব জীবশঞ।বও নাশক উপন্যাস াখযাছেন ।। যাহা হউক 
মেকলেণ স”” আম'দেব এক্ষণে কার্যয নাই নবীন বাবুব গ্রন্খের কথা বাল। 

মেঘনাদাধ বা লনসংহাবেব সাহত এই কাবোব তুলনা কাঁবতি চেটা পাইলে খাবব প্রাত 
আঁবচাব কবা হয। এ কাব্যদ্বনেব ঘটনা সবল কাল্পানক আত প্রচন কাল ঘাঁটমাছল বাঁলষা 
কাঁজপত এবং সবাসব বাক্ষস বা অমান্াীধক শাক্তবব মশুষাণণ কর্তৃক সম্পাঁদত স.তবাং কাব 
সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছান্রমে গিচবণ কবিযা অ।পনাব আভলাষ গত সশ্টি কীবতে পাবেন। 
যুদে ঘটনা এীতিহাসিক আধ্াঁনক এবং আমাঁদশব হত সামান্য মন্ষ্যকর্তৃক সম্পাঁদত। 
সূতবাং কাব এস্যলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পাঁথবীতি বদ্ধ আকাশে উাঠযা পান কবিতে 
কা না। ভাঙএব বান্যব বিষষ-নিব্বাচন সম্বান্ধ নবীন বাবাকে সৌভাগাশালী বালিতে 

না। 


* পলাশিব যদ্দ। কোব্য) শ্রীনবনচন্দ্র সেন প্রণীত । কলিকাতা । শৃতন ভাবত যন্। ১২৮১৯। 
আমনা এপ এজ বাত বড ভযষ পাই । সমাগ সমাধ এবুপ নাঙ্গ কাবা আমলা বড অপ্রাতিও 
হই। এদেশপয পঠম্পা সচবাচব পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ কাঁপষা অথবা মর্খ পাদ্পহ্ঠ ননাবম বাঁলযা 
কাহাকে গালি দিলে কৃঝিতে পাবেন যে এবঢা বহসা এইল শট তাঁচ্চিল অন্য কোন প্রবাব যে বা 
হইতে পাব ইহা আমলা সকলে বড বুঝিতে পাবি না। "্য সকল ইপ্পঙ' সমা্লাচক যাহা কিছ: 
আর্ধা সাহিত্যে আর্ধ্য দর্শনে আর্ধয ভাদ্কার্য বা আর্ধা বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখন, তাহাই ইউরোপ 
হইাতি নীত মন কবেন তাঁহাঁদিগকে ব্যঙ্গ কাবাব জনা এব” ?য সবণ দেশী সমালোচক যেখানে 
সাদশ্য দেখন সেইখানে চবি মনে কবেন তাহাঁপিগাক বাঙ্গ কাববাব জন্য আমরা সবার 'লাঁখয়াছলাম 
যে শবুন্তলা মিবন্দাব যেখানে সাদশ্য আছে পেখান অবশ্য 7স্ক্ষপপযব হহাত কালিদাস চুরি 
কব্য়াছেন। ইহা পাঠ শাশযা আনাকই বািতবস্ত। কি সব্ধ্নাশ! কালিদাস সেক্ষপণযরের পরবন্তী] 
আব একখান গ্রন্থ সমালাচনাবান লেখব যে সবদ। পচ" প্শাতন শীর্বত চব্পিতি পুনশ্চব্বিতি তত 
ণলাখধাছিজেন তাহার দুই এবি উদাহরণ উদ্ধত বাঁবয। আতশম আভিনব বাঁপযা পাঠকাকে উপটোঁকন 
দদযাছিলাম। পডিয' লেখক বিষাদসাগাব [নিমগ্ন ইয়া লোদন পাবিষা বালালল *শামাব খত বিষয় 
সকাশব নবীনত্ব আছে বাঁলযা বঙ্গদর্শন আমাক শাঁতা দিয্যা 1 ক দেখ। 
এই স্থানে ক্লাইবেব জীবনচবতকে উপন্যাস ঠদ্থ বলিলাম দেখিয়া এই সকল পাঠকগণ” উর্পাব 
কাঁথত প্রথানূসারে তাহাব অর্থ বুঝিতে পারেন। তীহাদিগাল ধবাইবার জন্য কলিষা রাখা ভাল যে 
কতকণাাল বাঙ্গালা সম্বাদপঘ্ন যেবপ উপন্যাস এণ্ড 7সইবপ উপন্যাস । 


৯০৭ 


বঙ্কিম ক্র শববল। 


তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিন্তয, সৃষ্টিবোচন্রা, সঞ্ঘটন করা কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে 
নবীন বাবু তাদশ শাক্তপ্রকাশ করেন না। বত্রসংহারের একটি বিশেষ গণ এই যে, সৈই 
একখান কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, এবং গীতিকাব্য আছে । পলাশির যুদ্ধে 
উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ আঁত অজ্প- গীত আত প্রবল। নবীন বাব্‌ বর্ণনা এবং গশীতিতে 
এক প্রকার মন্তসদ্ধ। সেই জন্য পলাশর যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে। 

এই সকল বিষয়ে তাঁহ।র 'লাঁপপ্রণালশর সঙ্গে বাইরণের 'লাঁপপ্রণালীর 1বশেষ সাদশ্য দেখা 
যায়। চাঁরন্রের আঙ্লেষণে দুই জনের এক জনও শীক্ত প্রকাশ করেন না।_াবশ্লেষণে দুই জনেরই 
কিছু শক্ত আছে। নাটকের যাহা প্রাণ_হৃদয়ে হৃদয়ে “ঘাত প্রাতব।ত”-দুই জনের এক জনের 
ঠাব্যে তাহার কিছুমান নাই। কিন্তু অনা দিকে দহ জনেই শাক্তশালী। ইংধরোজতে বইঙণের 
কাঁবতা তীকব্রতেজাস্বিনী, জণ।লামযী আগ্িতুলা। ণাঙ্গালাতেও নবীন বালুর কাঁবতা সেইরপ 
তীরতেজাস্বনশ, জবালামঘনী, আগ্মত্ল্যা। তাহাদণের হদয়নিরুদ্ধ ভান সকল আগেয়াগারানল দ্ধ, 
আঁগ্বাশখাবং_খখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বাইরণ স্পয়ং এক স্থানে কোন নায়কের 
প্রণয়পেগ বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইমাছেন, তাঁহার নিজের কাবতাব বেগ এবং নবীন বাবুর 
কাঁবতার বেগ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। 


[31111001770 2৭100 100120৮2109 

11071 0011৭ 1715101651010851 01 01:17, 
1 08100101601910 1) [0111176 নল 
()1180%6-10৮6 270 1১087075০08] : 
[1 0071061062 01090]. 8110 90010101170 ৮০1), 
[705 90216 10 আ06010711 006 0010]1970, 
[10019051709 2180 10000710106 টানা, 
4100 90271700060. 200 ৮017610] ১1০6] 
00 211 0021 1 105৮০ 1010 8110 06০1, 
1১০006110৮6, 1071 109৮০ ৬৮৪.5 [71100) 
4100 91070 19৮ হর) 20106 আহা 


নবীন বাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন 1তাঁনও রাখিয়া ঢাকয়া 
বালতে জানেন না। সেও গোরক নিম্্রবের ন্যায়। যাঁদ উচচৈঃস্বরে রোদন, যাঁদ আন্তারক 
মম্মভেদী কাতরোক্তি, যাঁদ ভয়শুন্য তেজোময় সত্যাপ্রয়তা, যাঁদ দর্্বাসাপ্রার্থত ক্রোধ, 
দেশবাংসল্যের লক্ষণ হয়-_তবে সেই দেশবাংসল্য নবীন বাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই 
কাব্যমধ্যে কর্ণ হইয়াছে। 

বাইরণের ন্যায় নবীন বাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । বাইরণের ন্যায়, তাঁহারও শাক্ত 
আছে যে, দুই চারটি কথায়, তান উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতারণ কাঁরতে পারেন। ক্লাইবের 
নৌকারোহণ ইহার দম্টান্তস্ছল। কিন্তু অনেক সময়েই. নবীন বাবু সে প্রথা পাঁরত্যগ করিয়া, 
বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন। 

যাহাই হউক, কবাদগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা আঁধকতর উচ্চ আসন 'দিতে পার না 
পাঁর, তাহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বাঁলয়া পারাচিত করিতে পাঁরি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা 
নহে। পলাঁশর যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহত্যভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত তাদ্বষয়ে সংশয় নাই'। 

উপসংহারকালে, পাঠকাঁদগকে আমরা একটি কথা বালব । পলাশির যুদ্ধের আমরা রাখিয়া 
ঢাঁকিয়া পাঁরচয় 'দিয়াছি। যাঁদ তাঁহারা ইহার যথার্থ পাঁরচয় লইতে ইচ্ছা করেন আদ্যোপান্ত 
স্বয়ং পাঠ কারবেন। যে বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির আস্তারক রোদন না পাঁড়ল, তাহার বাঙ্গাল 
জল্ম বৃথা ।_-বঙ্গদর্শন', কার্তক ১২৮২, পৃ. ৩১৯-২৭। 
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বজদরনের বিদায় গ্রহণ 
বজদর্শনের বিদায় গ্রহণ 


চাঁব বংসব গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আবন্ত হয। যখন ইহাতে আম প্রবৃত্ত হই তখন 
আমাব বতকগীল বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পন্রস্‌১শাঘ কতবগ্ 'ল ব্যস কাবযাছলাম, কওকগ্যাল 
অব্যক্ত 'ছিল। যাহা ব্যক্ত হইযাঁছিল এবং যাহা অব্যক্ত 1ছল এক্ষণে তাহাব আঁধকাংশই সিদ্ধ 
হইযাছে। এক্ষণে আব বঙ্গদর্শন বাঁখবাব প্রযোজন নাই। 

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশাবস্ত হয তখন সাধা প্রধ পাঠযোগ॥ অথচ উত্তম সামাষক পঞ্জেব অভ্ভাব 
ছিল। এন্সণে তাদ্‌শ সামা পত্রেব অভাখ নাই। যে অভাব পূণ খাঁববাব ভাব লঙ্গদর্শন 
গ্রহণ কাবিধাছিলা এক্ষণে বান্ধব আর্ধাদশন প্রঙাতব ঘ্বাপ। তাহা পশবত হইাব। অতএব 
এঈদর্শন বাখবাব আব ঢাহোজন শাই। আমাৰ অ.পক্ষা দক্ষতব ব্যক্তিগণ এই ভাব গ্রহণ 
কাবষাছেন দোখযা আম অত্যত আহনাদত এবং বঙ্গদর্শনে জন্য আম যে শ্রম স্বীকাৰ 
বাবযাছল।'ম তহা সাথক িবেচনা কাব। তাহাদিগকে ধন্যবাদপূর্বক আম বিদায় গ্রহণ 
কাবতোছ। 

এ সম্বাদে 0 জুন কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পাবেন। এহ ক্ষুন্ধ হহতে পাবেন এ বঘা বলায় 
আক্রঙ্স।ঘাব বিষণ কিঢই' শাই। কেন না এমন ব্যাও বৰ এমন বহু অপতে নাই ভাব প্রত 
কেহ না বে অনবত্ত পহেন। ফাঁদ 705 বঙ্গ শনেন এমত রব থা ?ন বে বঙ্গদশানে লোপ 
তাভাব কম্টদা ।ক হইবে তাহ।ব প্রডত অব এহ িবেদন যে যখন আখ এই বদ নো ভাব 
গ্রহণ কাব ৩খন এমত সঞকণ্প খাব শু যে যত দিন বিব এ ঝঙ্দরশ্শনে অ বদ্ধ গ কিব। 
ব্রতাবশেব প্রথণ কাবশা কেহহ 1০।|ধন তাহ।তে আবদ্ধ থ।বতে শবে না। মনধ্জীবন 
করণগাখা? এই অণ্পাল মধ্যে সকলকেই [নেবগ্রশগ। অভ সিদ্ঘ ক।পতে হয় এতো কোন 
একটিতে এহ টিরব।ণ ৬ বৃষ থা।।ত [বে হহপংসাপ্ব এনন অনেক গন তব ব্যাপাৰ 
আছে খটে খে তা ৩ এন তান মুন পধ্যস্ত বদ বাসাহ ডাচত। 2 তি এড আপ 
বঙ্গদশন তাদৃশ গ |.তব ব্যাপাব নহে এব আন ও তাদশ গনণততব ব্যাপ বে এও *ইবাব 
শোগ্য পান্র " হ। 

যাহাবা এশ্দশ নেব লেপ দোখ। ক্ষ 1 হহবেন তাহাদৰ প্রাতই আমাব এহ ।নবেদন। 
আপ যাহাবা ইহাতে আহাদত হইবেন তাহাদগবে একি মন্দ সন্বাদ শদনাইতে আম বাধ্য 
হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ পহিত করিলাম ৮ কিওু কথখশও যে এহ পত্র পণজ্জাঁবিত 
হইবে না এমন অশ্পণকাব কবিতোঁছ না। প্রযোগণ দেখলে স্বতঃ খা অন্যতঃ ইহা প-নজ্জ1বিত 
কাঁবব ইচ্ছা বাঁহল। 

বঙ্গদর্শন সম্পাদনকালে আম অনেকেন কাছে +$৩জ্ঞতাপাশে বদ্ধ হহঃছি। সেই কৃতজ্তা 
স্বগকাব এই সমযে ভামাব প্রধান বার্ধয। 

প্রথমতঃ সাধাবণ পাঠকশ্রেণীব গিকট আম বিশেষ বাধ্য। তাহাব। যে পাঁপম ণে বঙ্গদশনেব 
প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা প্রদশন কীঁন্ঘাছেন তাহা আম পণ আাশাব অতাত। আম এক দিনে তরেও 
ব্যাক্তীবশেষেব আদব ও উৎসাহের ক।মনা কাব নাই 1কন্তু সাধবণ পাঠকের এই ডৎসাহ ও ষই 
না দেখলে আম এত দিন বঙ্জদর্শন্‌ রাখতাম ?ি না সন্দেহ। এ বংসর বঙ্গদশএনের প্রতি আঁম 
তাদ্‌শ যত্ত কাব নাই এবং সন ১২৮১ সালেন বঙ্গদর্শন পর্ব পূর্ব বংসবেব তুল্য হয নাই 
তথাপি পাঠক শ্রেণব আদরের লাঘব বা অনাচ্ছা দেখি নাই। ইহাব জন্য আম বঙ্গীষ পাঠক- 
গণেব কাছে বিশেষ কৃত্জ্ঞ। 

তৎপবে যে সকল কৃতাবিদ্য স.লেখকাঁদণেব সহাধভাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয হইমা ছিন্স, 
তাঁহাদগের কাছে আমাব অপাঁবশোধনাম খণ স্বীকার কাঁবতে হইতেছে । বাব, হেমচন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যাব, বাবু ষোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ বাবু বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায বালন অক্ষষচন্দ্রে সরকার, 
বাবু বামদ্ধস সেন, পশ্ডিত লালমোহন বিদ্যানীধ বাব; প্রফললচন্দ্ু বন্দ্যোপাধ্যায* প্রভাতি 





* বাহূল্যভয়ে সকলেব নাম লিখিত হইল না। 1বাশষ আমাব হ্রাতৃত্বব বাধ, সঙ্জীবচল্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
বাবু পূর্চন্দ্র চট্টোপাধ্যাফ অথবা ভ্রাতৃবং বন্ধ; বাবু জগদীশনাথ রায়ের 'নকট প্রকাশ্য কতঙ্ঞতা স্বাঁকার 
কয়া বাগাড়ম্বর মার। বাধ: রঙগলাল বল্দোপাধ্যার ও বাবু শ্রীকফ দালও আমার কতজ্াতাভাজন'। 


৯0৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


লিপিশাক্তি, 'বদ্যাবন্তা, উৎসাহ, এবং শ্রম্শ'লতাই বঙ্সদর্শনের উন্নাতর মূল কারণ । ঈদৃশ 
ব্যক্তগণের সহায়তা লাভ করিয়াছল।ম, ইহা আমার অংপ শ্লাঘার বষয় নহে। 

আর একজন আমার সহায় ছিলেন সাহত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুখের 
ভাগী--তাঁহার নাম উল্লেখ কারব মনে কাঁরয়াও উল্লেখ কারতে পাঁরতোছ না। এই বঙ্গদর্শনের 
বয়ঃন্রম আঁধক হইতে না হইতেই দীনবন্ধ: আমাকে পাঁরত্যাগ কারয়া গয়াছলেন। তাহার জন্য 
ঙখন বঙ্গপমাজ রোদন করিতেছিল, 1ক্তু এই বঙ্গদর্শনে আম তাঁহার নামোল্লেখও কাঁর নাই। 
কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তহার ভাগ হইবে £ কাহার কাছে দীনবন্ধু 
জন্য কাঁদলে প্রাণ জুড়াইবে ? অন্যের কাছে দশনবন্ধ; সুলেখক-_-আমার কাছে প্রাণভুল্য বন্ধ-_ 
আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহদয়তা হইতে পারে না বালয়া, তখনও [কছু বাল নাই 
এখনও আর কিছ বাললাম না। 

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবগ“ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত কারয়।ছিলেন ভাঁহাঁদণকে আমার 
শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্থার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সম্বাদপন্ু 
মারই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, আধকতর স্পর্থার কথা এই যে, িম্নশ্রেণির সম্বাদপত্র 
মানেই ইহার প্রাতকূলতা করিয়াছলেন। ইংরেজেরা বাঙ্গালা সামায়ক পত্রের বড় খবর রাখেন 
না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু হাণ্ডয়ান অবজর্বর বঙ্গদ্শনের বিশেষ সহায়তা কারতেন। আমি 
ইশ্ডিয়ান অবর্জবর ও ইন্ডিয়ান মিররের কত যেরুপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলম, এরপ আর 
কোন ইংরোঁজ পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ 
মিরর অদ্যার্পি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন কাঁপতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছা বহুকাল তদ্র্প 
মঙ্গল সাধন কাঁরবেন: তাঁহাকে আমার শত সহম্ত্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সাহত অনেক গুরুতর 
বিষয়ে তহি'ন মতভেদ থাকাতেও তান যে এইলপ সহদয়তা প্রকাশপর্র্বক বল প্রদান কাঁরুতেন 
ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পাঁরচন্ন নহে। 

সহদয়তা, এবং বল, আম কেবল অবরজবর ও 'মররের কাছে প্রাপ্ত হইয়া এমত নহো। 
দেশশ সম্বাদপন্রের অগ্রগণ্য 'হন্দু পৌঁট্রয়ট এবং স্ছিরব্দধি ও দেশনংসল সহচরের দ্বারা আমি 
তদ্ুপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আম সেইনুপ কৃতজ্ঞ। নিরপেম সাদ্ছিদ্বান: এবং যথার্থ 
বাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট ও তেজাস্বিনী, তীক্ষণদষ্টিশাঁলনী সাধারণ? 
এবং সতাঁপ্রয় সাপ্তাহক সমাচার প্রভাতি পন্রবে বহাবধ আনুক্লোর জনা, আম শত শর 
ধন্যবাদ কাঁর। 

চাঁর বংসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালন্রোতে জলবুদ্বুদ বাঁলয়াছিলাম । 
আজ সেই জলবদ্বুদ জলে িশাইল--বঙ্গদর্শন', চৈ ১২৮২, পৃ. &৭৪-৭৬। 


বদন 


যখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত কাঁরয়া আম পাঠকদগের নিকট বিদায় গ্রহণ কারি, 
তখন স্বীকার করিয়াছিলাম যে, প্রয়োজন দৌখলে স্বতঃ হউক অন্যতঃ হউক বঙ্গদর্শন 

১5555 

বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আম অনেকের কাছে 'তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্ে 
আমার এমত প্রতশখীতি জাঁল্ময়াছে যে. বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে । প্রয়োজন আছে বলিয়া, 
ইহা পুনজ্জারীবত হইল। 

যাহা এক জনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব আনশ্চিত। বঙ্গদর্শন যত দিন আমার 
ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে তত ?দন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। 
এজন্য আম বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পারিত্যাগ করিলাম । বঙ্গদর্শনের স্থামিত্বাবিধান করাই 
আমার উদ্দেশ্য । 
,  যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ কারলাম তাঁহার দ্বারা ইহা পূর্্বপেক্ষা শ্রীবাদ্ধ লাভ কারিবে, 
ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁহার সক্ষজ্প সকল আঁম অবগত আছি। তান নিজের 
উপর নর্ভর ত করন বা না করন দেশীয় সহলেখক মাত্রেই উপর আঁধকতর নির্ভর কারবেন। 


৯৯৫. 


সচনা [প্রচার ] 

তাঁহার ইচ্ছা বঙ্গদর্শনকে, সৃশীক্ষত মণ্ডলীর সাধারণ উীক্তপন্্রূপে পাঁরণত করেন। ভাহ! 
হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী মঙ্গলপ্রদ হইবে। 

ইউরোপীয় সামায়ক পত্রে এবং এতদ্দেশীয় সামায়ক পত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে 
যান সম্পাদক তানই প্রধান লেখক। ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মান্ত্র_কদাচিং লেখক । 
পনর এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে তান ঘটক মান্রস্বয়ং বরকর্তা হইয়া সচবাচর উপাঁস্ছত হয়েন নাই। 
এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন কাঁরল। 

যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সাঁহত সম্বঞ্ধ গৌরবের বিষষ। আমি পে গৌরবের 
ভাকাতক্ষা কাঁর। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পারত্যাগ কাধলাম বে, কিন্তু ইহ'র সাহত 
আমার সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইল ণা। যত দন বঙ্গদশ'ন থাকবে, আম ইহার মঙ্গলাবাতক্ষা কার 
এবং যাঁদ পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার স্তন্তে তাহাঁদিগের সম্ম.খে মধ মধো উপাস্থত 
হইমা বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ করিবার স্পর্থা কারব। 

এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে আভিনব সম্প।দকের হস্তে সমর্পণ কিয়া, আশী খাদ কারতোছ যে, 
ইহার সুশীতিল ছায়ায় এই তপ্ত ভাবতবর্ষ পারব্যাপ্ত হউক। আম ক্ষ,দুবদি, ক্ষদ্রশাক্ত, সেই 
মহতী ছাম্নাতলে অলক্ষিত থাঁকয়া বাঙ্গালা সাহতোব দৈনাণ্দন শ্রীবদ্ধি দশন কাব, ইহাই 
তআম।র বাসনা ।+--বঙ্গদশশন বৈশাখ ১২৮৪, পু ১-৩। 


সূচনা | প্রচার | 


আশমাদগেব এই মাঁসক পত্রখাঁন আত ক্ষন । এত ক্ষুদ্র পন্রের একটা বিস্তাপত মুখবস্ধ 
লেখা কতকটা অসঙ্গত বোধ হয। বড বড় এবং ভাল ভাল এত মাসিক পন্ত্র থাকিতে আবার 
একখান এমন ক্ষ পত্র কেন ? সেই কথা বাঁলবার জন্যই এই সূচনাটুক আমরা াখলাম। 

এ কথা কতকটা আমরা বিজ্ঞাপনেই বাঁলয়াছ। পাঁথবীতে [হমালয়ও আছে, বল্মীকও 
আছে। সমুদ্রে জাহাজও আছে, ডঙ্গীও আছে। তবে [ডিঙ্গীর এই গু "গণ, জাহাজ সব চ্ানে চলে 
না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেইখানে ভঙ্গ” চালাইব। চড়ায় 
ঠোঁকয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বানচাল হইয়া গেল প্রচার 'ডিঙ্গী, এ হাট জলেও নার্ধধ্নে ভাঁসয়া 
যাইবে ভরসা আছে। 

দেখ, ইউরোপীয় এক একখানি সামিক পণ্র, আমাদের দেশের এক একখান পুরাণ বা 
উপপুরাণের তুল্য আকার :-দৈর্ঘে,, প্রচ্ছে, গ্রভীরতা এবং গান্তীর্ধয কম্পান্তজীবী মাকর্ণ্ডেয় বা 
অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত্ত বাঁলয়া বোধ হয়। আমরা যাঁদ মনে করিতে 
পরিতাম যে, রাবণ কুন্তকর্ণ মেগোঁজন পাঁড়তেন, তাহা হইলে তাহারা কণ্টেম্পোরারি বা 
নাইন্টশন্থ সেণ্চার পাঁড়তেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা লঙ্কায় সে সব সপ্তনে, শ্ু্-প্রাণ 
বাঙ্গালীর দেশে, সে সকল সম্ভবে না। ক্ষদ্রু প্রণ বাঙ্গাল বড় অধ্যয়নপর হইলেও ছয় ফন্মা 
সপার-রয়ল মাসে মাসে পাইলে পাঁরতোষ লাভ করে। তাহাতেও ইহা দৌঁখ যে, ম'সে মাসে 
ত্পলোকই ছয় ফর্ম স.পার-রয়ল আয়ত্ত কারতে পারেন। খহাদিগকে শারখীরক বা মানাসক 
পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়, অর্থটিন্তায় এবং সংসারের জবালায় শশব্যস্ত, মহাজনের 
তাড়নায় বিব্রত,--এক মাসে ছষ ফম্মা পড়া তাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে 
অনেকেই টাকা ?দয়া বা না ধা ছয় ফন্্মার মাঁসক পত্র লইয়া দুই এক বার চক্ষু বুলাইয়া 
তক্তপোষের উপর ফেলিয়া বাখেন। তারপর সেই জ্ঞানব্যাদ্ধাবদ্যারসপূর্ণ মাসিক প্রখণ্ড 
ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তক্তপোষের নীচে পাঁড়য়া যাষ। শ্রুয়মান দীপপতৈল তাহাকে নাঁষক্ত 
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হইয়াঁছলাম। যাঁহাঁদগের বলে এবং সাহায্যে আমি চার বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্ধ) 
২ কাঁববর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার ছাঁলিবার নহে 
-_আমিও ভুলি নাই। তবে বিখ্যাত মূদরুকরের প্রেতগণ আমাকে চারি বংসর জহালাইয়া তৃষ্ডিলাভ করে 
নাই; শেষ দিন, আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালে নবীন বাবুর নামাঁট উঠাইয়া দিয়াছিল। বঙগদর্শনের 
পৃনক্জর্শরন কালে আম নবীন বাবুর কাছে বিনীত ভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থন্য কাঁরতোনছি। 


১১৯ 


বঙ্কিম রচনাঘলণী 


কাঁরতে থাকে। বুভুক্ষু িপশীলকা জাতি তদ:পাঁর বিহার কারতে থাকে । এবং পাঁরশেষে 
বালকেরা তাহা আঁধকৃত কাঁরয়া কাটিয়া, ছাটিয়া, ল্যাজ্জ বাঁধিয়া "দয়া ঘুড়ী কাঁরয়া উড়াইয়া 
দেয়/-হেম বাবু রবাীন্দ্রবাবু, নবীন বাবুর কবিতা, 'দ্বিজেদ্দ্র বাবু যোগেল্দ্র বাবুর দর্শনশাম্ত; 
বাঁঁকম বাবুর উপন্যাস, চন্দ্র বাবুর সমালোচনা, কাল'প্রসম্ন বাবুর চিন্তা সত্রবদ্ধ হইয়া পবন- 
পথে উথ্থানপক্বক বালকমণ্ডলশর লয়নানন্দ বন্ধন কাঁরতে থাকে । আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালণ 
হইয়া অন্ত্পুরমধ্যে প্রবেশ কাঁরল, তাহার ত কথাই নাই। উনন ধরান, মশলা বাঁধা, মোছা, 
মাজা, ঘষা প্রভাতি নানাবধ সাংসারক কার্ষেয নিযুক্ত হইয়া, সে পত্র নিজ সামায়ক জীবন 
চারতারিতো নই তোলারবে ইহা সামায়ক পত্রের পক্ষে সম্গাতি বটে, এবং ছয় ফম্মণার 
চ্ানে তিন ফম্মরি আদেশ কারয়া প্রচার, যে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না; গতান্তরও 
বেণের দোকান ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তবে তিন ফণ্মায় এই ভরসা! করা যাইতে পারে 
যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে, বাপের পড়া হইতে পারে: এবং পাকশালের কার্যানর্্বাহে 
প্রোরত হইবার পূবের্ব গৃহিণশীদগের সাহ ত প্রচারের কিছু সদালাপ হইতে পারে। 

তারপর ট।কার কথা । বংসরে 'তিন টাকা আত অশ্প টাকা-_-অথচ সামাঁয়ক পত্রের আঁধকারী 
ও কা্যাধ্যক্গণের নিকট শুনিতে পাই যে, তাহাও আদায় হয় না। সাহত্যান্রাগণ বাঙ্গালীরা 
যে স্বভাবতঃ শঠ বণক এবং প্রতারক, ইচ্ছাপুবকি সময়িক পত্রের মূল্য ফাঁক দেন, ইহা 
আম।দিগের বিশ্বাস হয় না, সৃতরাং আমরা হহাই 'সদ্ধাণ্ড কারযাঁছ যে, তিন টাক।ও সাধারণ 
বঙ্জালী পঠকের ক্ষমতাতশত। সকলের তিন টাকা জোটে না, এই জন্য দেন না, দিতে পারেন 
না বাঁলয়াই দেন না। খাঁহারা তিন টাকা দিতে পাবেন না, তাহারা দেড় টকা দিতে পারবেন 
এমত বিবেচনা কারয়া, আমরা এই নূতন সামাযক প্র প্রকাশ করিলাম। 

অনেকে জিজ্ঞাসা কাঁরতে পারেন যে, যাঁদ লোক পড়েই না, টাকাই দেখ না, তবে এত 
ভস্মরাঁশর উপর আবার এ নূতন ছাইমূঠা ঢালবার প্রযোজন ক? সামায়ক সাহত্য যাঁদ 
আমর ছাই ভস্মের মধ্যে গণনা কাঁরতাম, তাহা হইলে অবশ্য আমবা এ কার্ষ্য হাত 'দতাম না। 
আমাদেদ 'াববেচনায় সভ্যতা-বাদ্ধির এবং জ্ঞানাবস্তারের সামাঁধক সাহিত্য একি প্রধান উপাষ। 
যে সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্যের উন্নাতসাধক তও. দ্গ্রাপা দুব্বোধ্য এবং বহু পারিশ্রমে 
অধ্যয়নণয় গ্রল্থ সকলে সাগর-গর্ভনাহিত রত্রের ন্যাষ লূক্কাঘত থাকে, তাহা সামায়ক সাহিতোর 
সাহায্যে সাধাৰণ সমীপে অনায়াসলভ্য হইমা সুপরাচিত হয। এমন কি, সামায়ক পত্র যাঁদ 
যথাঁবাঁধ সম্পাঁদত হয়, তাহা হইলে সামামিক পন্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পাঁড়বার 
বিশেষ প্রযোজন থাকে না। আর সামায়ক পত্রের সমকালিক লেখক ও ভাব্‌কাদগের মনে যে 
সকল নৃতন তত্ব আঁবর্ভূত হয়, তাহা সমাজে প্রচারত কারবার সামায়ক পত্রই সব্বোৎকৃজ্ট 
উপায়। তাহা না থাকলে লেখক ও ভাবৃকর্দিগকে প্রত্যেকে এক একখান নূতন গ্রন্থ প্রচার 
কাঁরতে হষ। বহু সংখ্যক গ্রন্থ সাধারণ পাঠক কর্তৃক সংগৃহশত এবং অধীত হইবার সম্ভাবনা 
নাই। অতএব সামীয়ক পন্নই প্রাচীন জ্ঞান এবং নূতন ভ'ব উভষ প্রচারপক্ষেই সব্বণোংকৃষ্ট 
উপায়। এই জন্যেই আমরা সর্্ব-সাধারণ-সৃলভ সামায়ক পন্রের প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। 
আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় ষে, এই সময়ে, “নবজীবন” নামে অত্যত্কৃম্ট উচ্চদরের 
সামীয়ক পত্রের প্রকাশ আরন্ত হইয়াছে । আমরা সেই মহদ্দজ্টান্তের অনুগামী হইয়া এই ব্রত 
পালন কাঁরতে যন্ত কাঁরব। “সত্য, ধরণ এবং “আনন্দের' প্রচ'রের জন্যই আমরা এই সলভ পত্র 
প্রচার কারলাম এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম “প্রচার ৮ 

যখন সর্বসাধারণের জন্য আমরা পন্র প্রচার কারতোছ, তখন অবশ্য ইহা আমাদগের উদ্দেশ্য 
ধে, প্রচারের প্রবন্ধগ্াল সর্বসাধারণের বোধগম্য হয। আমাদগের পর্ববর্তর্ঁ সম্পাদকেরা 
এ বিষয়ে কত দূর মনোযোগশ হইয়াছিলেন, তাহা বাঁলতে পার না--আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ 
রি পপ ০ কপ 
আত অল্প। তবে সাধারণপাণ্য বালয়া আমরা বালকপাণ্য প্রবন্ধ ইহাতে সান্নবোশত কারব না। 
ভরসা কার. প্রচারে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা অপশ্ডিত ও পণ্ডিত উভয়েরই আলোচনীয় 
হইবে। অনেকের 'বশ্বাস আছে যে. যাহা অকৃতাঁবদ্য ব্যাক্ত পাড়বে বা বাঁঝবে বা শৃনিবে, ঘাহা 
পণ্ডিতের পাঁড়বার বা বাঁধবার বা শানবার যেগ্য নয়। আমাঁদগের এ বিষয়ে অনেক সংলয় 
আছে। আমরা দৌখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পা্ডতে ও মৃর্থে তুল্য মনোভানবেশপব্বক 


৯২, 


জাঁছ ব্রা সমাজ 


হিরন নিনিয ররর রিরিনি টিভির ররর রানার রি 
শনয়াছেন। ভিতরে সব্্বঘ্ই, মনুষ্যপ্রকীতি এক। আমরা কিশ্িং জ্ঞানলাভ কাঁরিলে, 
অজ্ঞানীকে যতটা ঘণা কার, বোধ হয়, ততটার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানশ 
উভয়ে কান পাঁতয়া শুনতে পারেন আজকার 'দনে এ বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক বাঁলবার 
কথা আছে। 

এ শিক্ষা শিখাইবে কে? এ পন্রের শিবোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও কোন 
প্রয়োজন দোঁখ না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই; কেন না পাঠকেরা 
প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পাঁড়বেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাঁব দাওয়া নাই যে, 1তাঁন 
আত্মপাঁরচয় 'দিয়া পাঠকাঁদগ্ধের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাঁহার কাজ, যাহারা বিদ্বান, ভাবুক, 
বসজ্ঞ, লোকাঁহতৈষী এবং সুলেখক, তাঁহাদের লাখত প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ কাঁরয়া পাঠকাঁদগকে 
উপহার প্রদান করেন। এ কাজ তান পারিবেন, এমন ভরসা করেন। আমরা মনষ্যের নিকট 
সাহায্যের ভরসা পাইয়াছি। এক্ষণে 'যান মনুষ্যের জ্ঞানাতীত, যাহার নিকট মনয্যশ্রেম্ঠও 
কীটাণুমান্, তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা কার। সকল 'সা্ধই তাঁহার প্রসাদমাত্র এবং সকল আঁসদ্ধি 
তাঁহার কৃত 'নয়মলঙ্ঘনেরই ফল ।- প্রচার শ্রাণ ১২৯১, পৃ. ১-৬। 


আদ ব্রাহ্ম সমাজ 


০] 
“নব হিন্দু সম্প্রদায়” 


বাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রীতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের "ভারতী”তে 
প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবাঁটর [শরোনাম, “একটি পুরাতন কথা ।” বক্তৃতাঁট শান নাই, মাদ্রুত 
প্রবন্ধাটি দোখিয়াছ। 'নম্নস্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য। 

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নৃতন নহে । রবীন্দ্র বাবু যখন ক. খ, শখেন নাই, তাহার পা্ব্ব 
হইতে এরূপ সুখ দঙ্খ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন 
কথা 'লিখিলে বা বক্তৃতায় বাঁললে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর কারবার 
প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর কারবার একট: প্রয়োজন পাঁড়য়াছে। না কারলে যাহারা আমার 
কথায় শ্বাস করে, এমন কেহ থাকিলে থাকতে পারে) তাহাদের আনিষ্ট ঘটবে। 

কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে 
ইহার বেশ প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র বাবু প্রাতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব, এবং 
আমার বিশেষ প্রীতি, যত্র এবং প্রশংসার পান্র। বিশেষতঃ তান তরন্ণবয়স্ক। যাঁদ তান দু 
একটা কথা বেশী বাঁলয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। 

তবে যে এ কয় পাতা 'লাখলাম তাহার কারণ, এই রাবির 'পছনে একটা বড় ছায়া দোঁখতোছি। 
রবপল্দ্র বাবু আদ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক । সম্পাদক না হইলেও আদ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে 
তাঁহার সম্ব্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য । বক্তৃতাঁটি পাঁড়য়া আমার আঁদ ব্রাহ্ম 
সমাজের সম্বন্ধে কতকশ্কুলি কথা মনে পাঁড়ল। আদদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের নিকট আমার 
কিছু বানবেদন আছে। সেই জন্যই শলাখতোছি। কন্তু নিবেদন জানাইবার পূর্বে পাঠককে 
একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে। 

গত শ্রাবণ মাসে, “নবজীবন” প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা 'লাখয়া- 
ছিলেন। সূচনায়, তত্ববোধিনন পন্িকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের 
দূর্ভাগাক্রমে তত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদশনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল। 

তার পর সঞ্জীবনশতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল । পরখানির উদ্দেশ্য নবজীবন- 
সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গাল দেওয়া । এই পন্লনে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিস্তু 
অনেকেই জানে যে, আঁদ ব্রাহ্ম সমাজের এক জন প্রধান লেখক, এঁ পত্রের প্রণেতা । তিনি আমার 
শবশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তানি নিজে এ পরখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, 
এ িজিজ রত রর 
করিতে বাধ্য হইব। 


ব ২--৫৮ ৯৯৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু, এ পন্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিস্তু নবজশবনের আর 
এক জন লেখক এখানে চুপ কারিয়া থাকা উচিত বোধ করলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু 
চল্দ্রনাথ বস এ পনের উত্তর 'দয়াঁছলেন; এবং গালাগালির রকমটা দোঁখয়া "ইতর" শব্দটা লইয়া 
একট. নাড়াচাড়া কাঁরয়াছিলেন। 

তদুভ্তরে সঞ্জঈবনীতে আর একখান বেনামী পন্র প্রকাশিত হইল । নাম নাই বটে. কিন্তু 
নামের আদ্য অক্ষর ছিল.--"র”"। লোকে কাজেই বলিল পল্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা । রবান্দ্ 
বাবু ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পালটাইয়া বললেন। 

নবজণীবনের পনর 'দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাঁশত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে 
ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আঁম হিন্দু ধর্্ম-যে হিন্দু ধম্ন আম গ্রহণ 
কাঁর--তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লাখতোছিলাম। প্রচারেও এ বিষয়ে নিয়মন্ত্রমে 
শলাখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম আদ ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে । যে কারণেই হউক, প্রঢার 
প্রকাশিত হইবার পর আমি আঁদ ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকাঁদগের দ্বারা চার বার আক্রান্ত 
হইয়াছি। রবীন্দ্র বাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আন্রমণ। গড় পড়তায় মাসে একটি । এই সকল 
আক্রমণের তীব্রতা একট পরদা পরদা উঁিতেছে। তাহার একট, পাঁরচয় আবশ্যক। 

প্রথম। তত্ববোধিনীতে "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়” এই শিরোনামে একটি প্রনঞ্জে আমার লাখত 
“ধম্মশীজজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গণ্তীর, এবং 
ভাবুক । আমার মাহা বলবার আছে, তাহা সব শ্ানয়া, যাঁদ প্রথম সংখ্াার উপর সম্পর্শ 
নিভর না কারয়া, তান সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারতাম 
না। তান যাঁদ অকারণে আমার উপর 'নিরনশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোঁপত না কাঁরতেন, তবে 
আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধাঁরতে পারতাম না। তিন ষে দয়ার সাহত সমালোচনা 
করিয়াছলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পান্র। বোধ হয বলায় দোষ নাই যে. এই লেখক 
স্বয়ং তত্ববোধিনী-সম্পাদক বাবু "দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

বতীয়। তত্ববোধনীর এ সংখ্যায় “নূতন ধন্মমত” ইতিশীরক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য 
লেখকের দ্বারা প্রচার ও নবজবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহা সমালোচিত নহে-তিরস্কৃত হয়। লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক 
কে তাহা জান না. কিস্তু লোকে বলে. উহা 'বজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা । 
তিনি আদ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপাঁতি। উহাতে “নাস্তক" "জঘন্য কোমৃতি মতাবলম্বী” ইত্যাদি 
ভাষায় আভাঁহত হইয়াঁছলাম। এই লেখক 'যাঁনই হউন, বড় উদার-প্রকৃতি। তানি উদারতা 
প্রযুক্ত, ইংরেজেরা যাহাকে ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহর করা বলে. তাহাই কাঁরিয়া 
বাঁসয়াছেন। একটু উদ্ধত কাঁরতোছ। 

“ধম্ম-জজ্ঞাস।”-প্রবন্ধলেখক তীঁহার প্রস্তাবের শেষে বাঁজয়াছেন “যে ধম্মের তত্রুজ্ঞানে আঁধক 
সত্য. উপাসনা যে ধর্মের সর্বাপেক্ষা চিত্তশ্াদ্ধকর এবং মনোবাঁত্ত সকলের স্কার্তদায়ক, যে 
ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যাক্তগত এবং জাতিগত উন্নাতির উপযোগী, সেই ধম্মই অবলম্বন 
কারনে। সেই ধর্ম সব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্মের সার ব্রাহ্মধম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। 
আমাদগের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খন্ডে তত্তজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। 
বন্ষোপাসনা যেমন চিত্তশযাদ্ধকর ও মনোবাত্ত সকলের স্ফর্তিদায়ক, এমন অন্য কোম ধম্মের 
উপাসনা নহে । এ ধম্মের নীতি যেমন ব্যাক্তগত এবং জাতিগত উন্নাতির উপযোগী, এমন অন্য 
কোন ধর্মের নীতি নহে । ব্রাহ্মধম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মান্রেরই গ্রহণযোগ্য । তাহাতে 
জাতশয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে । উহা দেশের উন্নাতির সঙ্গে সসঙ্গত। উহা সমস্ত 
বঙ্গ দেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে ।” তেত্ুবোধিনশ--ভাদ্ু, 
৯১ প্ঠা)। ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম সংস্কারের উদ্যম, নবজীবন ও প্রচারের 
ধষ্টতার পাঁরিচয় বটে। 

তৃতীয়। তৃতীয় আব্রমণ, তত্ববোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও নহে। 
প্রচারের প্রথম সংখ্যায় 565৮1517572 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক উহার প্রাতবাদ করেন। তত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি 
ইনি আদ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক । শুনিয়াছি ইীনি ষোড়াসাঁকোর ঠাকুর দিসে 


৯১৯৪ 





আঁদ ব্বাঙ্গ সাজ 


এক জন ভূত্য-নাএব কি 'ক আম ঠিক জানি না। যাঁদ আমার ভূল হইয়া থাকে, ভরসা কাল, 

ইন আমাকে মাজ্জনা কাঁরবেন। ইনি সকল মাঁসক পত্রে লীঁখয়া থাকেন, এবং ইহার কোন 
কোন প্রবন্ধ পাঁড়য়াছ। আমার কথার দুই এক স্থানে কখন কখন প্রাতবাদ কাঁরয়াছেন 
দৌখয়াছি। সে সকল চ্ছলে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই 
প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএীব রকম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে একটু উপহার 'দ্তোঁছ। 

“হে বঙ্গীয় লেখক! যাঁদ ইাতহাস লাখতে চাও, তবে রাশ রাশ গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। 
আবিষ্কৃত শাসনপরগ্ীলর মুল প্লোক বশেষরূপে আলোচনা কর-কাহারও অনুবাদের প্রাত 
জন্ধভাবে নির্ভর কারও না। উইলসন. বেবার. মেকসৃমূলার, কাঁনংহাম প্রভাতি পাণ্ডতগণের 
পদলেহন করিলে ছুই হইবে না। কিম্বা মিওর, ভাউদাজ, মেইন, মিব্র, হাশ্টার প্রভাতির 
কুসূন-কাননে প্রবেশ কাররা তস্করবৃন্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীন ভাবে গবেষণা কর। 
না পার গুরাগার কারও না।” নব্যভারত--ভাদ্র, ২২৫ পৃজ্ঠা। 

এখন এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ বুঝেন, প্রডূ- 
[দগের আদেশানুসারে ভূতের ভাষার এই শবকাতি ঘটিয়াছে। 'তাঁন আদ ব্রাঙ্ম সমাজের 
সহবারদ সম্পাদক বলিয়াই. তাঁহার উল্লেখ কারলাম। 

চতুথ' আক্রমণ, আদ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে । গাঁলগালাজের বড় 
ছড়াছাঁড়, বড় বাড়াবাঁড় আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি. গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভূত্য 
মজব্ত। এখানে বালিতে হইবে, প্রভুই মজবুত । তবে প্রভু, ভৃতোর মত মেছোহাটা হইতে গালি 
আমদানি করন নাই: প্রার্থনা মান্দির হইতে আনয়াছেন। উদাহরণ-- “অসাধারণ প্রাতিভা ইচ্ছা 
কাঁরলে স্বদেশের উল্লাতির মূল 1শাঁথল কাঁরতে পারেন, বস্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে 
পারেন না।”" আরও বাড়াবাঁড় আছে। মেছোহাটার ভাষা এত দূর পেশছে না। পাঠক' মনে 
কারবেন, রবীন্দ্র বাবু তরুণবয়ন্ক বাঁলয়াই এত বাড়াবাঁড় হইয়াছে । তাহা নহে। সুর কেমন 
পরদা পরদা উঠিতেছে, তাহ। দেখাইয়া আঁসয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কাঁড় 
রে পর, সম্পাদক স্বয়ং পণ্চমে না উঠলে [(সুর। লাগাইতে পাব্িবার সম্ভাবনা 

না। 

রবীন্দ্র বাবু বলেন নে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা 
বালবে। বরং আরও বেশী ধালন: পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাঁহার লিপ উদ্ধৃত কাঁরতোছ, 
পড়ূন। 

“আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসজ্কোচে, নিভ'য়ে, অসত্যকে সতোর সাহত 
একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার কারযাছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক 
নীরবে 'নস্তন্ধভাবে শ্রবণ কাঁরয়া গিয়াছেন। সাকার 'নরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে 
কোলাহল কাঁরতেছেন, স্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিন্তিমূলে যে মাঘাত পাঁড়তেছে, সেই আঘাত 
হইতে ধম্মকে ও সমাজকে রক্ষা কারবার জন্য কেহ দশ্ডারমান হইতেছেন না। এ কথা কেহ 
ভাঁবতেছেন না যে. যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, 
সেখানে ধম্মের মূল না জানি কতখানি শাথল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে 
গমথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যাঁদ রক্তের সাহত সণ্টাঁলত না হইত. তাহা হইলে, কি আমাদের দেশের 
মখ্যঁ লেখক পথের মধ্যে দাড়াইয়া স্পদ্ধণ সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কাঁহতে সাহস 

? ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। (ভারতী-_অগ্রহায়ণ, ৩৪৭ পৃঃ)। 

পর্থনাশের কথা বটে. আদ ব্রাহ্ম সমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত 
কি না সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কবে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিল ! কবে 
আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া. জ্পন্জধী সহকারে, লোক ডাকিয়া বালয়াছি, “তোমরা ছাই ভস্ম সত্য 
ভাসাইয়া দাও--মিথ্যার আরাধনা কর।” কথাটার উত্তর 'দিতে পারিলাম না। ভরসা 'ছিল, 





* কৈলাস বাবুর প্রবদ্ধেই প্রকাশ আছে যে, তান জানিয়াছেন ঘে প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং আমিই 
তহার লক্ষা। ২২৫ প্ঠা প্রথম স্তভের নোট এবং অন্যান্য স্থান পাঁড়য়া দেখায় ইহা যে আমার লেখা 
অহা অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সম্বাদপরেও সে থা প্রকাশিত হইয়াছিল। 

1 বক্কৃতার সময়ে শ্লোভারা এই শব্দটা 'কির্প শুমিয়াছিলেন 2 
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রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে সহাক্নতা কারবেন, কিন্তু বড় করেন নাই। তাঁহার কুড়ি স্তন্ত বন্তুতার মধ্যে 
মোটে ছয় ছন্ন প্রমাণ প্রয়োগ খজিয়া পাইলাম । তাহা উদ্ধৃত কারতোছি। 
লেখক মহাশয় একাট 'হন্দুর আদর্শ কর্পনা কাঁরয়া বলিয়াছেন, "তান যাঁদ মিথ্যা কহেন, 
.তবে মহাভারতীয় কৃষণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোকাহতার্থে ম্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
অর্থাৎ যেখানে 'মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কাঁহয়া থাকেন।" 
প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্যযস্ত; তার পর আদ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বাঁলতেছেন, “কোনখানেই 
মধ্যা সত্য হয় না; শরদ্ধাস্পদ বঁ্কম বাব; বললেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃফ বলিলেও হয় না।” 
বললেও মধ্য সত না হইতে গার, রী বললেও না হইতে পার, বোধ 
কাম আদ ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কেহ বাঁললে হয়। উদাহরণস্বরূপ “একটি আদর্শ 'হন্দু- 
কজ্পনা” সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতোছ। 
প্রথম “কল্পনা” শব্দটি সত্য নহে। আম আদর 'হন্দু “কজ্পনা" করিয়াছ, এ কথা 
আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে 
এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় হিন্দু ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র 
বাবু তুিয়াছেন। পাঠক এ প্রবন্ধ পাঁড়য়া দৌখবেন যে, “কল্পনা” নহে। আমার নিকট 
১5955575518 [কন্তু পরের 
রাহ্ম সমাজের কেহ যাঁদ চাহেন, আম তাঁহার বাড়ী তাহাঁদগকে দেখাইয়া 
জানিতে ই জনাব জাতিকে সা বাতির রা 
বালয়াছি, “আর একটি হিন্দুর কথা বাঁল।” ইহাতে কল্পনা বুঝায় না. পারাচিত বাক্তির 
পারচয় বুঝায়। 
তার পর “আদর্শ” কথাটি সত্য নহে । “আদর্শ” শব্দটা আমার উীক্ততে নাই। ভাবেও 
040455258485585555 
প্রকারে ? 
এই দুইটি কথা “অসত্য” বলিতে হয়। অথচ সত্যের মাহমা কশর্তনে লাগয়াছে। অতএব 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকের বাকাবলে হইতে পারে। 
প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। 'কস্তু রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে 
এরুপ বিচারে আমার প্রবৃত্ত নাই। আমার যাঁদ মনে থাঁকত যে. আম রবীন্দ্র বাবুর প্রাতবাদ 
কাঁরতোছ, তাহা হইলে 'এতটুকুও বাঁলতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে. আমি 
তাহারই প্রাতবাদ কাঁরতেছি, বাঁলয়া এত কথা বাঁললাম। 
এখন এ সকল বাজে কথা ছাড়য়া দেওয়া যাক। স্থল কথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া 
প্রয়োজন। “যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়”-এ কথার কোন অর্থ আছে দক? যাঁদ বলা যায়, 
“একটা চতুচ্কোণ গোলক"--তবে অনেকেই বাঁলবেন, এমন কথার অর্থ নাই। যাঁদ রবীন্দ্র বাবু 
আমার উক্ত তাই মনে কারতেন, তবে গোল মিটিত। তাঁহার বক্তৃতাও হইত না-__আমাকেও 
এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। তাহা নহে! ইহা অর্থযুক্ত বাক্য বটে, এবং তিনিও ইহাকে 
অর্থযূুক্ত বাক্য মনে কারয়া, ইহার উপর বন্তৃতাটি খাড়া কারয়াছেন। 
যাঁদ তাই, তবে "জিজ্ঞাসা কারতে হয়, তান এমন কোন চেষ্টা কাঁরয়াছেন কি, যাহাতে 
লেখক যে অর্থে এই কথা ব্যবহার কাঁরয়াছিল, সেই অর্থট তাঁহার হদয়ঙ্গম হয়? যাঁদ তাহা 


বুঝাইয়া 'দিয়াছেন--বালয়াছেন, 

কু এই বা বাই আমি শষ কার নাই। মহাভারত একটি নুকোি উপর 

দয়াছি। এই কৃষোক্তাটি কি. রবশন্দ্ু বাবু তাহা পাঁড়য়া দৌখিয়াছেন কি? সাদ নারদ 
৮-৯১৮০০৬০ ্লি আমার কথার ভাবার্থ [তান বুবিয়াছেন? 


সে করেত খ্বজয়া পাইব? তুমি ত কোন নিদর্শন লখিয়া দাও 'নাই।” কাজটা রব 
বাবুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না। ১৫ই শ্রাবগ আমার এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভার পর, 
অনেক বার রবণন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রাতবার অনেকক্শ ধাঁরয়া কথাবার্তা হইয়াছে। 
৯৯৬ 


জা রাজ সঙগাঙা 


১৯ স্পিন ১০০৯০ স্পদি ০০ 
রত রাতে বাবুর অনুসন্ধানের থাকিলে, অবশ্য 
এঁ ক্র পাঠককে রা 

কৃফে মর্ম্স এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
ফ্াধান্ঠির ?শাবরে পলায়ন কারয়া শুইযা আছেন। তাঁহার জন্য 'চস্তত হইযা কৃষার্জন সেখানে 
উপস্থিত হইলেন। য্নাধাম্ঠর কর্পের পরাক্ুমে কাতর 'ছলেন, ভাবিতোঁছলেন, অঞ্জন এতক্ষণ 
কর্ণকে বধ কাঁরয়া আসতেছে । অঞ্জন আসলে তান জিজ্ঞাসা কাঁরলেন' কর্ণ বধ হইয়াছে 
কি না। অক্জনুন বলিলেন, না, হয় নাই। তখন য্াধান্ঠর রাগাদ্ধ হইয়া, অঙ্জুনের অনেক 
নিন্দা করলেন, এবং অঞ্জনের গান্ডীবের অনেক নিন্দা কারলেন। অঙ্্জনের একটি প্রাতজ্ঞা 
ছিল-_যে গাণ্ডীবের নিন্দা কারবে, তাহাকে 'তাঁন বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে “সত্য” রক্ষার 
জন্য তান যুধান্তরকে বধ কাঁরতে বাধ্য-_নাহলে “সত্য”-চাত হয়েন। তানি জ্যেষ্ঠ সহোদরের 
বধে উদ্যত হইলেন--মনে করিলেন, তার পর প্রাষাশ্চত্তস্বর্প, আত্মহত্যা কারবেন। এই সকল 
জানিয়া, শ্ত্রীক তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এব্‌প সত্য রক্ষণ নহে। এ সত্য-লঙ্ঘনই ধর্মম। 
এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য' হয়। 

এটা যে উপন্যাস মান, তাহা আদ ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত লেখকাঁদগকে ব্ঝাইতে হইবে না। 
রবশন্দ্র বাবুব বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে যেখানে কৃ্ণ নাম আছে, সেখানে আর আমি মনে কার 
না যে, এখানে উপন্যাস আছে- সকলই প্রাতবাদের অতশত সত্য বলিয়া ধরব জ্ঞান করি। আমি 
যে এমন মনে করিতে পাঁর যে, এ কথাগ্ীল সত্য সত্য কৃ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পার্থে দাঁড়াইয়া 
বলেন নাই, ইহা কৃষ-প্রচারত ধম্মের কাবকৃত উপন্যাসযুক্ত ব্যাখ্যা মাত, ইহা বোধ হয়, তাঁহারা 
৮5025558285 

০৪25৮ বা, 

রবীন্দ্র বাবু ' “সত্য” এবং শমথ্যা "এই দই শব্দ ইরোজ অর্ধ বাবহর কারন সেই 
অর্থেই আমার ব্যবহৃত “সত্য” “শমথ্যা” বুীঝষাছেন। তাঁহার কাছে সত্য 77%/%, ধ্যা 
781597004 । আমি সত্য 'িথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরোঁজর অনুবাদ কার না। এই 


আসিতেছে, আম সেই অর্থে ব্যবহার কবিযাছি। সে দেশশি অর্থে সত্য 250 আর তাহা 
ছাড়া আরও কিছু প্রাতিজ্া-রক্ষা, আপনাব কথা রক্ষা. ইহাও সত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন 
ইংরোজ কথা আছে "17011" 1 ইহাই 4774 শান্দৰ প্রাচীন রূপ । এখন, /17%%% শব্দ 
170 হইতে ভন্নার্থ হইয়া পাঁড়য়াছে। এ শব্দটও এখন আর বড় ব্যবহৃত হয় না। 
110%0%/, 7117, এই সকল শব্দ তাহাব স্থান গ্রহণ কারয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও অন্যানা 
দুক্ক্িয়াকারশীদগের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পাঁথবীর পাপ বৃদ্ধি কারয়া থাকে। 
যাহা 7%%4% _ ববীন্দ্র বাবুর |") তাহাব দ্বারা পাপেব সাহায্য হইতে পারে না। 

এক্ষণে রবীন্দ্র বাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা কার, তাঁহাদেব মতে আপনার পাপপ্রাতজ্ঞা (ত্য) 
বক্ষার্থ 'নারপরাধী জোন্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অঙ্জনেব উচিত ছিল? যাঁদ কেহ প্রাণে 
উঠিষা সত্য করে যে, আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবখতে যত প্রকার পাপ আছে-_হত্যা, দস্তা, 
পরদার, পরপণড়ন.সকলই সম্পন্ন কারব__তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? 
যাঁদ তাঁহাদের সে মত হয়; তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কার, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁছাদেরই 
থাক. এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যাঁদ সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা 
স্বীকার করিবেন ষে, এখানে সত্যন্যাতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য। 

এ অর্থে “সভ্য” “মিথ্যা” শব্দ ব্যবহার করা আমার উঁচত হইয়াছে কি না. ভরসা কারি, এ 
গিচাব উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচালিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজি কথার অর্থ 
তাহাতে লাগাইতে হইবে. ইহা আম স্বীকার কার না। হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানের 
বর্ণনা করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করি না। 

রবীন্দ্র বাবু “সত্য” শব্দের ব্যাখ্যায় ষেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত লইয়াও তেমানি 
বরং আরও বেশশ গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আর কচকচি বাড়াইতে আগার ইচ্ছা নাই। 


৯১৭ 


বঙ্কিম অ্নাবলণ 


এখন আর আমার সময়ও নাই । প্রচারে আর চ্ছানও নাই। বোধ হয়, পাঠকের আর ধৈর্যও 
থাকিবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম। 

এখন রব বাহ বলতে গারেন যে, পি “যাঁদ বাাঁঝতে পাঁরতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের 
অর্থ বাঁঝতে না পাঁরয়া, আমি ভ্রমে পাঁতিত হইয়াছ--তবে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াই 
তোমার ক্ষান্ত হওয়া উঁচত ছিল--আঁদ ব্রাহ্ম সমাজকে জড়াইতেছ কেন?” এই কথার উত্তরে 
যে কথা সাধারণ পাণ্য প্রবন্ধে বলা রুঁচাবগাঁহত, যাহা 14-0091, তাহা বালিতে বাধ্য হইলাম। 
আমার সৌভাগ্যক্লমে, আম রবীন্দ্র বাবুর নিকট 'বিলক্ষণ পাঁরচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে 
করি,-এবং ভরসা কার, ভবিষ্যতেও মনে কারতে পারব যে, আঁম তাঁহার সহজ্জন মধ্যে 
গণ্য হই । চার মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । এই চার মাস মধ্যে রবীন্দ্ু 
বাবু অনগ্রহপ্‌ক্কক অনেকবার আমাকে দর্শন 'দয়াছেন। সাহত্য বিষয়ে অনেক আলাপ 
রয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাঁপত করেন নাই। অথচ বোধ হয় যাঁদ এ প্রবন্ধ পাঁড়য়া 
রবীন্দ্র বাবুর এমন বিশ্বাসই হইরাছল যে. দেশে অবনাত, এবং ধম্মেরি উচ্ছেদ, এই দুইটি 
আম জাঁবনের উদ্দেশ্য কাঁরয়াছি, তবে যান ধম্মপ্রঢারে নিযুক্ত, আদ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক, 
এবং স্বয়ং সত্যান্রাগ প্রচারে বত্বশশীল, তান এমন ঘোর-পাঁপজ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ 
ঘুণাক্ষরেও উত্থাপত কাঁরবেন না তার পর চার মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাশ্মিতার উৎস 
খলয়া দিবেন, ইহা আমার অসন্তব বোধ হয়। তাই মনে কার, এ উৎস তান 'ানজে খুলেন 
নাই, আর কেহ খালয়া 'দয়াছে। এক্ষণে আদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকাঁদগের কাজ. গোড়ায় যাহা 

, পাঠক তাহা স্মরণ করূন। আদ ব্রাঙ্মগ সমাজকে জড়ানতে, আমার কোন দোষ আছে 
দক না, বিচার করুন। 

তাই, আদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকাঁদগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদ ব্রাহ্ম 
সমাজকে আমি বিশেষ ভাঁক্ত কার। আদ ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এ দেশে ধম সম্বন্ধে নিশেষ 
উল্নাতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জান। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাঞ্ুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু 
বাবু 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ কাঁরব, এমন 
আশা রাঁখ। বস্তু বিবাদ বসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ কাঁরতে পারব না। 'বশেষ আমার বিশ্বাস, 
আঁদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকাঁদগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহতোর আঁতশয় উন্নাত হইয়াছে ও হইতেছে। 
সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষদ্রু, আমার দ্বারা এমন 
কিছু কাজ হয় নাই, বা হইতে পারে না, যাহা আদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে 
আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তাঁরক যত্র নিজ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, 'াববাদ 'িসম্বাদে 
কামিবে বই বাড়বে না। পরস্পরের আনৃকলো ক্ষদ্রের দ্বারাও বড কাজ হইতে পারে। তাই 
বলিতেছি, বিবাদ 'বসম্বাদে, স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে, বববাদ 
ধিসম্বাদে তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্য্যস্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরুপ প্রাতিবাদ 
কাঁরব এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্তব্য বোধ হয়, অবশ্য কাঁরবেন। 

উপসংহারে, রবীন্দ্র বাবুকেও একটা কথা বাঁলবার আছে। সত্যের প্রাত কাহারও অত্যুক্ত 
নাই, কিনতু সতোর ভানের উপর আমার বড় ঘূদা আছে। যাহারা নেড়ী বৈরাগণীর হািনামের 
মত মুখে সত্য সত্য বলে. কিন্তু হৃদয় অসত্যে পারপূর্ণ তাহাদের সত্যানরাগকেই সত্যের ভান 
বালতোঁছ। এ জানিস এ দেশে বড় ছল না__এখন বিলাত হইতে ইংরোঁজর সঙ্গে বড় বেশী 
&:5815788751848 “14৩ 01760”, সম্বন্ধে তাঁহাদের 

আপাত্ত--কা্যতঃ সমদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপাত্ত নাই। সে কালের 'হল্দুর এই দোষ 
ছে "1০ 03 সম্বন্ধে তত আপাত্ত ছিল না, কল্ভু ততটা কপপটতা ছল না * 
দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরোজ শিক্ষার গুণে হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার 
পাওয়া যাইতেছে, কিস্তু ইংরোজ পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা 

অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্র বাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার কাববেন। সত্যের 

মাহাত্ম্য কীর্তন কারিতে গিয়া কেবল মৌখক সত্যের প্রচার, আন্তাঁরক সত্যের প্রাতি অপেক্ষাকৃত 
অমনোযোগ, রবীন্দ্র বাবুর যত়ে এমনটা না ঘটে. এইটুকু সাবধান কাঁররা দিতোছ। ঘটিয়াছে, 


* দেবশ চৌধৃরাণণতে প্রসঙ্গতেমে ইহা উত্থাপিত করিয়াছি--১৩০ পৃচ্ঠা দেখ। 
২১৯৮ 





ল্ড [রপণের উৎসবের জমা-খক 


এমন কথা বাঁলতোঁছ না. কিন্তু পথ বড় 'পাঁচ্ছল, এজন্য এটুকু বাঁললাম. মার্জনা কাঁরবেন। 

কাছে অনেক ভরসা কার, এই জন্য বাললাম। [তান এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জল 
রক্র_আশীব্বাদ কার, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রাতিভার উপযূক্ত পাঁরমাণে দেশের উব্বাতি 
সাধন করুন । শ্রীবাঁঙকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।-প্রচার" অগ্রহায়ণ ১২৯১, পু. ১৬৯-১৮৪। 


লর্ড 'রিপণের উৎসবের জমা-খরচ 


এ উৎসবে আমরা পাইলাম ক? হারাইলাম কি? যে সন্থঘী লোক, সে সকল সময়ে 
আপনার জমা-খরচটা খতাইয়া দেখে । আমাদের জাতীয় জমা-খরচটার মধ্যে মধ্যে কোকফিয়ং 
কাটিয়া দেখা ভাল। আগে দেখা যাউক, আমাদের লাভের অঙ্কে কি? 

প্রথমতঃ, আমরা এ উৎসবে লাভ করিয়াছি রাজভাক্ত। অনেকে বাঁলবেন, আমাদের রাজভাক্ত 
গছল বাঁলয়াই, উৎসব করিয়াছি । সকলেই বুঝেন যে. ঠিক তাহা নহে; অন্য কারণে এ উৎসব 
উপাস্থিত হইয়াছে । উৎসবেই আমাদের রাজভাক্ত বাঁড়য়াছে। রাজভক্তি বড় বাঞ্চনীয়। রাজভাঁক্ত 
জাতীয় উন্লাতির এক গুরুতর কারণ । রাজভাঁক্তর জন্য ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে. রাজা স্বয়ং 
একটা ভাক্তর যোগ্য মনুষা হইবেন। ইংলণ্ডের এীলজাবেথ: বা প্রীষযার 'দ্বতীষ ফ্লোঁড্রক, 
এতদুভষের কেহই ভাক্তর যোগ্য ছিলেন না। এরুপ নৃশংস- -চাঁরন্র নরনারণ প্াথবীতে রা 
কিন্তু এলিজাবেথের প্রাত জাতীয় রাজভাক্ত ইংলপ্ডের উন্নতির একাটি কারণ। ফ্রোড্রকের প্রা 
জাতীয় রাজভাক্ত প্রুষিয়ার উলাতির একটি কারণ। 

আমাদের দিতগয় লাভ, জাতীয় এক্য। এই বোধহয়, এঁতিহাসক কালে প্রথম সমস্ত 
ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কাজ বারল। আমরা এই প্রথম বণঝলাম যে আমাদের মধো একা 
ঘটতে পারে । আমরা এই প্রথম বাীঝলাম, ভারতবধাঁয়েরা একজাতি। 

তৃতীষ লাভ, রাজকীয় শক্ত। রাজকীয় শীশ্ত কতকটা এক্যের ফল বটে. কিন্তু এক্য 
থাকলেই যে শাক্ত থাকে, এমত নহে । সকল সমাজেই, সমাজই রাজা। রাজা সমাজ শাসন 
করেন বটে, কস্তু সে সমাজের প্রাতীনাধস্বরূপ। সমাজ রাজার উপর আবার রাজা। কেবল 
সমাজ রাজার দণ্ড পুরস্কারের কর্তা । যে সমা্গ রাজাকে দণ্ডিত বা পূরস্কৃত কাঁরয়া থাকে, 
সেই সমাজেরই রাজনৈতিক শাক্ত আছে। প্রকৃত রাজদণ্ড সেই সমাজেরই হাতে । আজ. লর্ড 
রিপণকে সুশাসনের জন্য প্রস্কৃত করিয়া ভারতবষাঁষ সমাজ সেই রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ 
কারয়াছে। ইহাই স্বাধীনতা । 

আমাদের চতুর্থ লাভ, এটুকু কেবল বাঙ্গালার লাভ;-সমাজের কর্তৃত্ব ভূম্যাঁধকারণীদের 
হাত হইতে এই প্রথম মধ্যাবত্ত লোকের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্তৃত্ব, ধনের হাত হইতে বাদ্ধ- 
বিদ্যার হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গালাষ ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শাক্ষত সম্প্রদায়ই 
কর্তা । ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্জলকর উত্নাতির লক্ষণ, এবং উন্নাতির সোপান। এখনকার 
নৃতন সমাজ নেতৃগণের গিনকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সমাজ ধীরে ধীরে সপথে চালাইলে, 
বিপ্লব না ঘটে। 

এই গেল লাভেব অঙ্ক জমা । এক্ষণে খরচা দেখা যাউক। 

আমাদের প্রথম ক্ষাতি এই যে, এ উৎসবে দ্বেষক ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈরিতা বড় বাড়িয়া 
উঠিল। মুখে যিনি যাহা বলুন. তাঁহারা এ উৎসব কখন মাজ্জনা কারবেন না। তাদের সঙ্গে 
আর গোল 'মাঁটবে না। ইহাতে সময়ে সময়ে আমাঁদগকে ক্ষাতগ্রস্ত হইতে হইাবে। 

আমাদের দ্বিতীয় ক্ষাত এই যে, কিছ “ম্টীম” ছাড়া হইয়াছে. যে সাত বলে সমাজ-বন্ম 

দ্ুতবেগে চলিবে, তাহার কিছ. ব্যয় হইয়াছে। সেটা নিতান্ত মন্দও হয় নাই। বড় বেশস ষ্টম 
জলে উড 

আমাদের তৃতখয় ক্ষাতি এই যে, গলাবাঁজর দৌরাত্ম্যটা বড় বাড়িয়া গেল। কথার ছড়াছাঁড় 
বড় বেশখ হইয়া গিয়াছে । সেটা কুশিক্ষা। একে ত বাঙ্গালী সহজেই কেবল বাক্য-বাহাদুয়, 
তার উপর বক্ড্রভা নামে বিঙ্গাত মালের আমদানি আমদানি হইয়াছে। সোপা বালয়া সোহাগা বির 
হইতেছে । আমাদের ভয়. পাছে আপনাদের বাকজালে আপনায়াই জড়াইয়া পাড়, কথার কুয়াশায় 
আর পথ দেখিতে না পাই; তুবড়ণ বাঁজর দত মুখে সৌঁ সোঁ কাঁরয়া ফাটিয়া যাই। 


৯১৯ 


বক্ষিকাম, র --।খজ্ছ $ 
সে যাহাই হোক, খরচের অপেক্ষা জমা যে বেশস, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই । খরচগীল 
ছোট ছোট, লাভগ্‌লি বড় বড়। উৎসবে আমরা মুনাফা করিয়াছি, এখন রেখে ঢেকে চালাইতে 


পারলেই হয়। তবে লাভ কি, লোক-সান কি তাহা না বাঁঝয়া, “বেড়ে হয়েছে! বেড়ে হয়েছে!” 
বাঁলয়া বেড়ান জাতীয় শিক্ষার পক্ষে ভাল নহে । 'প্রচার” পোষ ১২৯১, পূ. ২১৮-২২০। 


আগামশী বৎসরে প্রচার যের্প হইবে 


আমরা পৃব্বেই বাঁলয়াছি, যাহা সঙ্কজ্প করা যায়, তাহা সকল সময়ে সম্পন্ন হয় না। 
যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন আভিপ্রায় ছিল না যে, প্রচার কেবল ধর্ম্ম- 
১৬ পন্ধ হইবে। ধক প্রচারের লেখকাঁদগের রুচির গাঁতকে. বিশেষতঃ প্রধান লেখকের 


ও বহুবিষয়ক; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য ও বহবিষয়কতা চাই । যাহা বিচিত্র ও বহাবষয়ক 
নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণণয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণায় না হইলে 
ধর্্মাবষয়ক প্রবন্ধে সফলতা ঘটে না। অতএব আগাম বসরে যাহাতে প্রচার 'বাঁচন্তর ও 
বহ7ীবষয়ক হয়, আমরা তাহা কারবার উদ্যোগগশ হইয়াছ। প্রচারের প্রধান লেখকেরাও এ বিষয়ে 
অনুমতি প্রদান কারয়াছেন। 

িস্তু প্রচারের বর্তমান ক্ষদ্রাকার থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পাবে না। আমরা 
ধর্মালোচনা পারত্যাগ করিতে পারি না. অথবা তাহার অজ্পতা কাঁরতে পার না। কাজেই 
প্রচার সম্পাঁদত কাঁরতে পারব। 

১। ধম্মাবষয়ক প্রবন্ধ এক্ষণে যের্প প্রকাশিত হইতেছে সেইরূপ হইতে থাকিবে । এখন 
বাঁহারা তাহা 'লাখিতেছেন, তাঁহারাই তাহা লাখিবেন। 

২। স্থানাভাবপ্রফুক্ত আমরা উপন্যাস বন্ধ কারিতে বাধ্য হইয়াছলাম। এক্ষণে স্থানাভাব 
থাকিবে না। অতএব উপন্যাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। “সাীতারাম” বন্ধ হওয়ায়, 
অনেক পাঠক দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ কারয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাণ মাস হইতে 
“সশীতারাম” পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাঁকবে। 

৩। এতান্তিল্ন সামাঁজক, এীতিহাঁসক, রাজনোৌতিক. দার্শাঁনক, এবং অনান্য প্রবন্ধ ও রহস্য 
প্রকাশিত হইবে। 

এই সগ্ক্প পাঠকাঁদগের অন্মোঁদত না হইলে, 'সদ্ধ হইবে না। কেন না পত্রের কলেবর 
বদ্ধ করলে কাজেই মূল্য বদ্ধ হইবে। এই জন্য দুই মাস অগ্রে পাঠকদিগ্কে সম্বাদ দিলাম। 
পত্রের কলেধর এবং মূল্য কি পারমাণে বাঁদ্ধ পাইবে, 'তাহা পাঠকেরা বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি কারবেন। 
প্রচার জ্যৈষ্ঠ ১২৯১, পু ৩৬১-৬২। 


মাঁসক সংবাদ 


05851345445 
এক বিচারপাঁত জনসমাজের প্রাত কৃপা কারয়া মাঁসক আড়াই হাজার টাকামাত্র বেতন লইয়া 
বিচার বিতরণ কারিতেন। তাহাতে পুণ্যক্ষেত্র পাটলিপনুত্র পাঁবাব্িত হইতেছিল। একদা, বৃধিয়া 
নাচ্নী অপ্রাপ্ত-যৌবনা কাঁচৎ কুমারী তাঁহার 'িচারাগারে বিচার প্রার্ঘত হইল বালল-_ 
“ধম্সাবতার! গুরুচরণ দোসাদ নামে চোর, আমার ঘট বাট ছ্র কাঁরয়াছে।” বিচারানধান 
এই অশ্রৃতপর্্ব অভাবনীয় অঘটনীয় সম্বাদশ্রবণে বাষ্মিত ও চমংকৃত হইয়া মনে মনে নানাবিধ 
তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন-_“কালের কি বাঁচত্র গাঁত! হায়! কুমারণর ঘটি 
বাটি চুর! এমন 'কি হয়!” মালম্সুচ যুক্তপাঁশি হইয়া বিচারাসনতলে নিবেদন কারল-_“হে 
ধর্মদ্বর্প! এমন ক হয়! বরং আকাশে শ্তরে স্তরে সহম্দল পুষ্প প্রস্কুটিত হইতে পারে 


৯২9 


মাঁপক সংবাদ, 


2224 
_বরং প্রভাতে পশ্চিমে দ্বাদশ আঁদত্য উদিত হইতে পারে. বরং 'হমালয়-শিখর-দেশে যৃথে 
যূুথে মকর কুভ্তীর সম্ভরণ কাঁরতে পারে, তথাপি হে, ধর্মস্বরূপ! কুমারশর কখন ঘটি ব্যাট 
চুর যাইতে পারে না। ধর্মাবতার! এই দশ্চাঁরণী বাধয়া ঘোরতর অসতশ--ইহার কথা 
) নহে।” তখন বিচারাসন হইতে সেই জ্ঞানসমুদ্রের কল্লোল সমূখ্খিত হইল--“রে 

মালম্লৃচ! সাধ্‌ সাধু! এ আত সঙ্গত কথা। আম অনন্ত জ্ঞান বিচারক; আম আঁচরেই 
পরাক্ষার দ্বারা এ কাঁঠন সমস্যার মীমাংসা করব" তখন ধন্বস্তারর প্রাত মহা বিচারক আজ্ঞা 
প্রচার করিলেন. “ববস্তা করিয়া এই দহচারিণীকে পরণীক্ষত কর।” দুশ্চারণী পরীক্ষিত 
হইয়া চারতার্থ হইল। কিস্তু কালের ি অনন্ত মাহমা! সেই প্রদেশে “বেহার হেরল্‌ড” নামে 
আত দর্দীন্ত রাক্ষস ধম্মশহংসা কারয়া দন যাপন করে। সেই মহাধনদ্ধর, পাটালপূত্র নগরে 
এইর্‌প সাক্ষাৎ ধম্মের অবতারণা শ্রবণ কারয়া মহা ক্লোধভরে বচারপাঁতর প্রাতি এমন এক 
শর প্রযোগ করলেন যে, ত তাহা ত্যাগ এক মদুদ্রা্কনে সহমত, পতনকালে লক্ষ, এবং সংহারকালে 
কোট কোট হইয়া পাঁড়ল। প্রাথতযশা বিচারানাধ শরজালে বিদ্ধ হইযা. বিচারাসন হইতে 
ভপাতত হইলেন। ইতি ককুডি-বধ। 
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কৃ্নগরের মনন্সেফ শ্রীয,ক্ত ঢণ্ডীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার একটি রায়ে লীখয়াছেন, হন্দ 
বিধবাদগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন অসতগী। আমাদের একাঁট গঞ্প মনে পাঁড়ল। গুরুদেধ 
[শিষ্যালয়ে গিয়াছেন, আদর অভার্থনার পর যথাসময়ে শিষ্য রন্ধনের বোগাড় কাঁরয়া দিল। ঝোল 
বাঁধতে বড় বড় দশা কই মাছ আনিয়া দিল: আঁভপ্রায়, গদুরন্দেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট 
[শষ্য সহ স্বীপন্র প্রসাদ পাইবেন। রন্ধন শেষ হইল, গুরুদেব ভোজনে বাঁসলেন। ঝোলে 
বোদা নাছির একাঁটি একট কাঁরয়া অমৃত বোধে গুরুদেব নয়াট মাছ খাইয়া 
ফেলিলেন। তখন তান অম্ল রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এঁদকে কত গুরুদেবের কার্য্য 
হিষের শক্তির সীমা আঁতক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, 855157% “এখন অম্বল থাকুক, 
আগে ও মাছাঁটি খান।” গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই স্লীকার পাইলেন না। শিষ্য তখন 
বংপরোনাস্তি বিরক্ত ও নুঁদ্ধ হইয়া কাঁহল--"উঁট যাঁদ না খান, ত আপনার বেটার মাথা খান।" 
আমরাও চন্ডী বাবুকে অনুরোধ কার, যাঁদ নিরানন্বইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একটি 
রাখিয়া ফল কি? আর একবার রায় দখয়া উঁটকেও টানয়া লউন ।-প্রচার', শ্রাবণ ১২৯৫, 
প্‌. ৯৫৪-৫৫। 


৪৪২৯ 


4৯১ ০. ৮০০৬৬৬৯০৪৯০ £ ক 
দুদ ইউ নি 
হাস উ* ন্‌ ৬৮ রি এখগ. 
| | কালণপ্রসন্ন ঘোষকে 'লাখত ] 
সুহদ্ধরেষ- 


আপনার পন্গুলির যে উত্তর দিতে পার না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ 
এই যে, তাহার উত্তর অদেয়। আপাঁন যাহা লেখেন তাহা এত মধুর যে, উত্তর যাহাই দই না 
কেন তাহা ককর্শ হইবে । আপনার পন্রের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান কাঁরয়া ধন্বস্তাঁরকে 
মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার পন্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল -দকাকিলকে 
17715 দিয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভীতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ 
খাটে। আপাঁন নিজে পশীড়ত; চক্ষের যন্ত্রণায় লাঁখতে অসমর্থ তথাপি আমাদের মঙ্গল 
আন্তরিক কামনা করিয়া পন্র 'লাখয়াছেন। আপনার তুল্য মনূষ্য আত দর্লভ। আপনাকে 
কায়মনোবাক্যে আশীব্বাদ কাঁরিতোছি, আপাঁন আঁচরাং সচ্ক হইয়া স্বদেশের উল্লাতি সাধন 
কারতে থাকুন। 

স্যার আশি ইডেনের স্বদদশ গমন উপলক্ষে কাঁলক।তায় হুল্থঃল পাঁড়য়া গিয়াছে । কেহ 
বলে, গোবর জল ছড়া দাও। খে বলে, "অবে 'নদারুণ প্রাণ! কোন পথে. যান, আগে বারে পথ 
দেখাইয়া” ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। আ.''দর লাভের মধ দুই একটা সমারোহ দোঁখতে যাইব। 

আমার দৌহন্রাট এ পর্যান্ত আরোগ্য লাভ কাঁরতে পারে নাই, তবে প্ব্বাপেক্ষা ভাল 
আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম কৃবের প্রভাতি ?দকপালগণ পূর্বমত দকপালন 
কারতেছেন- চন্দ্রের মধ্যে মধে। পূর্ণেদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা । এখন কাল” প্রসন্ন হইলেই 
আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪-বৈশাখ | ১২৮৯ সাল | | ১৬ এ্রাপ্রল, ১৮৮২ । 


বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্রোপাধায়। 
'ঢাকা 'রাভউ ও সাম্মলন' | 


| কালণপ্রসন্ন ঘোষকে লাখত | 
সধহদ্ধরেষধ 
আপনার অন:গ্রহ পন্র পাইয়া আনন্দ লাভ কাঁরলাম। 
আমি যখন প্রথম এখানে আস. তখন দুই এক মাসের জন্য আসতোছি এরুপ কর্তৃপক্ষের 
। এজন্য একাই আঁসয়াছি। [বিশেষ পাঁরবার আনিবার স্থান এ নহে। 
এক্ষণে জানলাম ইহার ভিতব অনেক চক্র আছে।+.* সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশ? 
আমার তুল্য পদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আঁমই বা আনন্দমঠ 
লাঁখয়া কি কারিব, আপানিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করবেন১ এ ঈর্ষাপরবশ, 
আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নীত নাই। বল. “বন্দেউদরং"। 
বৈশাখের "বান্ধব" পাইয়াছ। এবং “মূলমন্ত্র” "জাতীয় সঙ্গীত" এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পাঁড়য়া 
আতিশয় প্রত হইয়াছি। 
আপনিও "শাপেনাস্তং গঁমিতমাহমা,” শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপাঁন মহৎ 
কর্তব্যানারোধেই এ দশা প্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়, 'ল্তু আম যে কি জন্য বৈতরণদৈকতে 
“পাঁড়য়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পার না। যে বাক্তি লিখিয়াছিল “যমদ্ধারে মহাঘোরে 
তণ্তা বৈতরণধ নদ” সে ব্যাক্তি নিশ্চিত জানত ডীঁড়ষ্যার বৈতরণখপারেই যমদ্বার বটে। 
দশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলাপ হইতে হেম বাবুর মুখেই শ্বীনয়াছিলাম। সেটুকু 
আমার বড় ভাল লাগয়াছিল। বোধ হয় সেটুকু আপানও গ্রন্থকারের মুখে শুনিয়া থাঁকবেন। 
অবাঁশষ্টাংশ এখনও ভাল কাঁরয়া পাঁড় নাই। যেটুকু পাঁড়লাম তাহাতে বুঝলাম যে গ্রন্থকারের 
মূখে না শুনলে গ্রল্থের সকল রসটুকু পাওয়া যায় না। বিশেষ তাঁহার ছন্দ নূতন--আমার 
আয়ত্ত নহে। এ জন্য স্থির করিয়াছি, ঘাঁদ কখন রজনশ প্রভাত হয়, তবে 
তাঁহারই মুখে অবাশষ্টাংশ শুনিয়া হদয়ঙগম কাঁরব। 


৯২২ 


পন্ভাবজা 


আনন্দমঠে বিস্তর ছাপার ভুল দৌখলাম। অনঃগ্রহ করিয়া মাজ্জনা কাঁরবেন। ইতি ২৩শে 
পৌষ [১২৮১৯ 1 | ৬ জানুয়ারি ১৮৮৩ | 


ণাকা রিভিউ ও সাম্মলন' | 
| সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লাখত | 
শ্রীচরণেষ_ 


অঘোর বরাটকে একটু পঞ্ন লাখবেন, যে »।ঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহব ববার পক্ষে আগাও 
নাই ভাবষ্যং সংখ্যাব প্রাত আপাতত আছে! অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা |ভিংষ আব বাহর কাঁদতে 
ধদবেন না। ইহা লা বেন। 
পন্ন পাঠ মাত্র হহা লাখবেন। চন্দ্র অপ্রাতিভ হইষা অনেক কাকীঙি মিনাত করবিতেছ। 
কিন্তু এটুকু লইলে বাদ সম্পূর্ণ মাটিবে না। হাতি তাং ২৩ ফেব্রুযাব | ১৮৮৪ | 
“শ্রীশচণ্দ্র মজ্‌মদার” লাহতা-সাধক-চবিতমালা- পন্ঠা ৩৫ | 
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


| শ্রীশচণ্দ্র মজূমদারকে লাখত | 


প্রফতমেষু 
আঁম হাঁপানর পাঁতাষ অত্যন্ত অসংস্থ থাকা তোমাব পন্্রেখ উগ্তব দিতে বিলম্ব হইখাছে। 
তোমার এ। 1) )1৮000)0 দোঁখত। অভাশু আহএাঁদত হইলাম । ওরসা কাব শীঘুই 
চাকরী চরস্থায়ী হইবে। 

“পদরজ্লাবলী" পাইয়াছি। 1কন্তু সুখ্যাঁত কাহার করিব 2 কবাদগের না৷ সংগ্রহকারাদগের » 
যাঁদ কাঁবাদগের প্রশংসা কাঁরতে বল, বিস্তর প্রশংসা করতে পাঁবি। আর যাঁদ সংগ্রহকারাদগের 
প্রশংসা করিতে বল. তবে কি কি বলিব আমায় লাখবে, আমি সেইরূপ [লাখব। তৃমি এবং 
রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহক তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না 
এবং আমার সার্টফিকেও নিত্প্রয়োজন। তথাঁপ তোমবা যাহা লিখিতে বলিবে, (লাঁখব। 

কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশন কাঁরয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চালবে। আম যাহা 
লিাখযাছি (নবজীবনে ও প্রচাবে) ও যাহা 'লাখব, তাহাতে এই দুইটি তত প্রমাণিত হইবে। 

৯। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা্মে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন। 

২। ধম্মযুদ্ধ আছে। ধম্মার্থেই মন্ষ্যকে অনেক সময় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় (যথা 
11191) 076 ০11210 ধম্মযিদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধম্ম। সে সকল স্থানে ভিন ভ্রীকফ যুদ্ধে 
কখনও প্রবৃত্ত নহেন। 

৩। অন্যে যাহাতে ধর্ময্দ্ধ ভিন্ন কোন যদদ্ধে কখন প্রবৃস্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি 
সাধ্যানূসারে করিয়াছিলেন । 

মন্ষ্যে ইহার বেশী পাবে না। কৃফ্চরি্র মনুষাচরির । ঈশ্বর লোকাহিতার্থে মনুয্যচারন্র 
গ্রহণ করিয়াছিলেন 

কৃষনগরে কবে যাইবে * হীভ তাং ২৫শে আশ্বন | ১৯২৯২ | 1 ১০ অক্টোবর ১৮৮৫ ] 

লক চট্োোপাধ্যাম । 
প্রদীপ 1 


শি ইসা 


* অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বঙ্গুর “পশুপাঁতি সম্বাদ* বাঁকমচন্দ্ুকে 
ক্ষপ্ন কাঁরবাছল বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বাঁত্কমচন্দ্র তাঁহার মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রকে উক্ত পর্রখানি 
লেখেন। 


৯২০ 


বঙ্কিজ রচনাবলশী 


[ গিরজাপ্রসন্ন রায়কে লিখিত | 
সাদর সন্ভাবণম--- 


আপনার পন্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপাঁন যে সঞ্কজ্প কাঁরয়াছেন তাহাতে আমার 
দিন্দনমান্ন আপান্ত হইতে পারে না। কেবল এই কথা যে, আমার প্রণীত নরনারীচারন্গুলি 
আপনাঁদিগের এতদূর পাঁরশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ। 

তবে, আপাঁন সূলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পাঁরচয় পূব্রধে পাইয়াছি। আপনার 
যত্বে আমার রচনা আশার অতণত সফলতা লাভ কারতে পারবে, এমন ভরসা কাঁর। 

আমার পৃস্তক হইতে যেখানে যতদূর উদ্ধত করা আবশ্যক বোধ কাঁরবেন, তাহা কাঁরবেন। 
তাহাতে আমার কোন ক্ষাত হইবার সম্ভাবনা নাই। 

প:স্তকের নাম যাহা নির্বাচিত কারয়াছেন, তাহাতেও আমার কোন আপাত্ত হইতে পারে না। 

আমি চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পন্লেব উত্তর দিলাম, কেনমা আপনার 
ধিচাব-শক্তি পরিচয় পৃব্বেই পাইয়াছ। 

'কৃষ্ণকান্তের উইল" সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা 
গুরুতর দোষ ছিল. দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। প.স্তকের 
অদ্ধেক মান্র সংশোধিত হইয়া ম্া্রত হইলে আমাকে কিছু দনের জন্য কাঁলিকাতা হইতে 
আঁতদুরে যাইতে হইয়াঁছল। অতএব অবাঁশস্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। 
তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছ অসঙ্গতি থাকিতে পারে। 

চন্দ্র বাবু ও অক্ষয় বাবু আপনার সহায়তা কাঁরবেন, আমার সম্পর্ণ বিশ্বাস আছে ।* ** 
ইতি ১১ই জ্যেষ্ঠ ১২৯৩] | ২৪ মে ১৮৮৬] 


শ্রীবা্কমচন্দ্র শম্মপঃ | 
'লাঁঞ্কমচন্দ্' | 


| জ্যোঁতিশচন্দ্র চট্োোপাধ্যায়কে গলাঁখত 7 
| ১৮৮৭ বীরের ১৮--7 রাররর 
ইন্স্পেন্টরের পদে নিযোগের পর চাকারতে পাকা হইয়া পুলিসের চাকার কিভাবে নির্বাহ 
কাঁরবেন, তাহার উপদেশ চাহিয়া বাঁঙকমচন্দ্রকে এক পত্র দিয়াঁছলেন। ইভান উত্তরে নিম্নালাখত 
উপদেশ সম্বালত পত্র বাঁ্কিমচ্ত্র তাঁহাকে লেখেন। 1 
প্রয়ভমেষ, 
তুম বোধ কার পুজার সময় বাড়ী গিয়াছলে, এতাঁদনে ফিরিয়া আসয়া থাঁকবে। 
আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াঁছলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ ললিখিয়া 
লি এ সাতাঁট ৫০:৫৮ £/7 বিবেচনা করিবে । বশষ প্রথম পাঁচাট। উহার 
অন্বর্তী হইলে সব্বন্ত মঙ্গল ঘাঁটবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা কাব এই মাস হইতে 
তুঁম সংসারের ভার লইতে পাঁরবে। ইতি ১৩ আঁশ্বন। 
শ্রীবর্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায । 


1বশেষ উপদেশ 


1. প্রথম প্রয়োজনীয় কথা । সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন 
মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্তৃপক্ষের 
আবিশ্বাস জল্মে। অবিশ্বাস জল্মিলে আর উন্নতি হয় না। 

[]. দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা৷ পারশ্রম। বিনা পারশ্রমে কখন উন্নতি হয় না। কখন 
কোন কাজ পাঁড়য়া না থাকে। 

1,  উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারী তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং 
উন্নাতর পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । তর্ক করিও না। 

1. আপনার কাজের 20165 & 12৬১ বিশেষরূণপে অকাত হইবে। 


৯৪ 


পল্লাবল? 


. কাহারও উপর অত্যাচার কাঁরঘে না। প্ীলসের লোকে আসামণর উপর বড় অত্যাচার 
করে। অনেকের 'বশ্বাস যে তা নাহলে কাজ চলে না। তাহা ত্রাস্ত। না চলে সেও 
ভাল। ইহা 'ীনজে কখন কাঁপবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে কারতে 'দবে না। ইহার 
কারাদণ্ড আছে। 

৬. সকলের সঙ্গে সদ্ধবহার করবে। অধীনস্থ ব্যাক্তীদগকে ব্যবহার দ্বারাষ বশসভূত 
কাঁরবে। কেহ শত্রু না হয়। কর্তব্য কর্মের অনুরোধে অনেকেব আঁনস্ট কারতে হয়। 
তাহার উপাষ নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই। 

৬1]. নস্কারণে ভীত হইবে না। 


প্রবাসী' শ্রাবণ ১৩৫৮ ] 


[ ভূদেব মুখোপাধ্যাযকে 'লীখত ] 
| ২৭ জৈম্ত ১৯২৯৫। ৮1৬৮৮ 


ণতনকাঁড় বাবুর নিকট এক সেটে প্‌স্তক 1দয়াছি। তল্মধ্যে আর একটি নৃতন প.স্তক 
ধম্মতত্ত আছে। এ গ্রন্থ পাঠকালে আপনার যাহা কিছু মনে উদয় হয অথবা গ্রল্থকারকে 
উপকৃত হইতে পাঁরবে। 


'ভুদেব-চাঁবত' | 
| ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লাখত ] 
& নং প্রতাপ চাট্‌য্যার গাল 
কালকাতা-১৩ জুন [ ১৮৮৮ ] 
[ ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ ] 


শ্রদ্ধাস্পদেষ্_ 
আপনার অনঃগ্রহপন্র পাইয়াছ। আমার পদ্ভ্তকগ্ীল আপাঁন ?নজে স্টেশনে আঁসয়া লইয়া 
'গিয়াছেন, এবং অন্যুরুদ্ধ না হইয়াও পাঁড়িয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা পুন্তকের আদর আর ক 
বেশ হইতে পারে? ইহাই আমার আশার অতীত ফল। 
পৃস্তকগুলি যের্প বাজারে বিক্রয় হয়, সেইরূপ বাঁধানই আপনাকে পাঠান হইয়াছে, ভাল 
কাঁরয়া বাঁধান হয় নাই। সকলগুলি, এক রকম বাঁধান, এবং বাঁধান ইহার অপেক্ষা ভাল হয় 
এইরূপ কািয়া বাঁধাইয়া পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাঁধান পুস্তক আবার বাঁধাইতে গেলে, 
ছোট ১৯3১০৭৬০০৯০ এ 
যেমন ছিল তেমনি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। উনাঁবংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গ্রন্থেরও একট, 
বাহ্য সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পৃস্তকগ্যলি সোণার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্ুয় কাঁরয়া থাকি। 
গণতা পুনশ্চ প্রচারে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁদ আপনার দেখিবার ইচ্ছা হয়, ৪ 
পাঁর। উহাতে আপনার দোঁখবার যোগ্য দিছন নাই, ইহা বলা বাহুল্য! তবে, আমরা কি ভাবি 
[ক কার, ইহা বোধ হয় দোঁখতে আপনার ইচ্ছা হইতে পারে। হাত 


শ্রীবাঞ্কমচন্দ্রে চট্টোপাধ্যায় । 


| কুমার বিনয়কৃফ দেবকে লাখিত ] 
অশেষ গুপসম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার 'িনন্নকৃফ দেব 
আশীক্র্বাদ ভাজনেষু 


রানার লিজ ৬০১ তর 
উত্তর দিতে সক্ষম । আমি ধম্মশাস্মবাবসায়ী নহি, এবং 'ধম্মশাস্ববেত্তার আসন গ্রহণ কাঁরতেও 


৯২৮ 


বাঁঙ্কম রচনাবল+ 


প্রস্তুত নাহ । তবে সমন্দ্রযারা সম্বন্ধে ঘে আন্দোলন উপাঁম্ছত, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বাঁলবার 
আমার আপাতত নাই। 

প্রথমতঃ শাস্রের দোহাই দয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা 
সম্পন্ন করা উচিত, আঁম এমন শবশ্বাস কার না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বহাবিধাহ নবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ কাঁরয়া আন্দোলন উপাক্ছত কারয়াছলেন, তখনও 
আম এই আপাতত কারয়াছলাম, এবং এখনও পর্য্যন্ত সে মত পারবর্তন করার কোন কারণ 
আম দোঁখ নাই। আমার এরুপ 'িববেচনা কারবার দুইটী কারণ আছে। প্রথম এই ষে, 
বাঙ্গালী সমাজ শাস্তে বশশভূত নহে.-দেশাচার বা লোকাচারের বশনঈভূত। সত্য বটে যে, 
অনেক সময়ে লোকাচার শাম্ম্রানূযায়ী, কিন্তু অনেক সম্মযে দেখা যায় যে. লোকাচার শাস্ত্রবিরৃদ্ধ। 
যেখানে লোকাচার এবং শাস্বে বিরোধ, সেখানে লোকাচাঃই প্রবল । 

উপারিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সব্বন্্ শাস্মের বধানানূসারে চললে, 
সামাজিক মঙ্গল ঘাঁটবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমদ্রযান্রার সম্বন্ধে শাস্নের বিধান সকল 
অনুসন্ধান দ্বারা বাহির কীরয়া, সমাজকে তদন.সাদে চলিতে পরামর্শ দতে ইচ্ছা কাঁবতেছেন; 
কিন্তু সকল বিবনেই কি সমাজকে শাস্দের বিধানানূসারে চাঁলতে খালতে সাহস কাঁরবেন ? 
ধম্মশ7স্ত্রের একটি বাঁধ এই, ব্রাহ্গণাদ শ্রেম্ত বণেরি পাঁবচর্যাই শুদ্রের ধন্ম। বাঙ্গালার শূদ্রেরা 
কি সেই ধম্মাবলম্বী£ শাস্পের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী 
হয়েন কি চেষ্টা কাঁরলেও এ ব্যবসা চালান যায কট? হাইকোর্টের শু জজ জাঁজয়াঁত 
ছাঁড়য়া, বা সৌভাগাশাল শদ্র জামদার জামদারের আসন ছাঁড়য়া, ধম্মশাস্তের গৌরবার্থ 
লুচভাজা ব্রা্ষণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি কোন মতেই না। বাঙ্গালী সমাজ, 
প্রয়োজন মতে ধম্মশাস্রের কিমদংশ মানে, প্রয়োজন মতে অবাঁশম্টাংশ অনেক্ক।ল বিসঞ্জন 
[দিয়াছে । এবং সেইরুপ প্রয়োজন বাঝিলে, অবাঁশহটাংশ িসতজন দিবে । এমন স্থলে ধম্মশাস্ত্রের 
্যবস্তা খা কি ফল ৮ আমার ধীনজের বিশ্বাস যে ধঙ্্স সম্বন্ধে এনং নীতি সম্বন্ধে সানাজক 
উন্নাত (২01121945 000 17)0101 1020001900)1) না ঘাঁটিলে, চেন্ল গস্ন্ুল হা গ্রণ্য বিশেষের 
দোহাই 'দিয়া, সামাজক প্রথা বিশেষ পারবর্তন বরা যাধ না। আমার প্রণনত কৃষ্ণ-চারপ্র বিবষক 
গ্রন্থে, ইহা আমি সবিস্তাবে বুঝাইয়াঁছ। আম উপবে বলয়াছি যে সমাজ দেশাঢারের অধীন, 
_শাচ্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পারবস্ত ন জন্য ধন্ন সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় 
সাধারণ উন্নাতি ভিন্ন উপাধাস্তর নাই। এই সাধারণ উন্নাত কিধং পাঁবমাণে ঘঁটিসাছে বংলবাই 
এই আন্দোলন উপাস্থিত হইযাছে। এই উন্নাতি ক্রমশঃ বাঁদ্ধ পাইলে সম্দ্রযাত্রায় সমাজের 
কাহারও কোন আপাত্ত থাকবে না. কাহারও আপাত্ত থাকলেও সে আপাঁত্তর কোন বল থাকবে 
না। কিম্ত যতাঁদন না সেই উন্নাতিব উপযুক্ত মান্না পাঁবপূণ- হয়, ততাঁদন কেহই সমযদ্ুষাত্রা 
সাধারণে প্রচলিত কারে পারিবেন না। 

তবে ইহাও বক্তব্য যে. সম্দ্রযান্রার পক্ষে নাঙ্গালী সমাজ বর্তমান সময়ে হিজর 
তাহা এখন আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দৌখতে পাই যে, যাহার অর্থ ও অহা সমর 
যাত্রার তানুকূলে, তিনিই ইচ্ছা করলে ইউবোপ যাইতেছেন। সমযদ্রষাত্রা দানি বালয়া 
কেহ কেহ যে যান নাই. ইহা আমাব দাাঁন্টগোচরে কখনও আসে নাই। তবে ইহা স্বীকার 
কারিতে আম বাধ্য যে. যাঁহারা ইউরোপ হইতে 'ফাঁরয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক 
প্রকার সমাজ হইতে বাহচ্কৃত হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের দোষে কি আমাদের দোষে, তাহা 
ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এ দেশে আঁসিয়াই সাহেব সাজয়া ইচ্ছাপূব্বক বাঙ্গালী সমাজের 
বাহিরে অবাস্থৃতি করেন। বিদেশীয় পাঁরচ্ছদ, বিদেশীয় ভোজন প্রথা এবং বিদেশীয় ব্যবহার 
দ্বারা আপনাঁদগকে পৃথক রাখেন। যাহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না 
কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে 'হন্দুসমাজে পূনাম্মীলত হইয়াছেন। 
ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া 'হন্দুসমাজসম্মত 
ব্যবহার কাঁরলে. সাধারণতঃ তাঁহারা যে পাঁরত্যক্ত হইবেন, একথা নিশ্চিত কাঁরয়া বলা 
যায় না। 

পাঁরশেষে আমার এই বক্তব্য, সমূদ্রযাতা 'হন্দুদিগের ধন্সশাস্তানমোদিভ ক না, তাহা 
বিচার কারবার আগে দৌঁখতে হয় যে. ইহা ধন্মশনূমোঁদত দি না? যাহা বক্মননুমোদিত, 


৯২৬ 


পন্ভাবলশ 


কিন্তু ধম্মশাস্নরবিরুদ্ধ. তাহা কি ধর্্মশাস্তীবরৃদ্ধ বালয়া পাঁরহার্য 8 অনেকে বাঁলবেন যে. যাহা। 
ধর্্মশাস্ুসম্মত, তাহাই ধর্ম, যাহা হন্দাঁদগের ধম্মশাস্তবিরুদ্ধ, তাহাই অধর্্ম? এ কথা 
আম স্বীকার কাঁরতে প্রস্তুত নাহ। 'হন্দনদগে প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে 
কষ্ণোক্ত এইরূপ আছে। 


ধারণাদ্ধম্নণমত্যাহহদ্ধম্মো ধারষতে প্রজাঃ। 
বং স্যাদ্ধাদণ প্রযুক্তং স ধন্্ম ইতি নিশ্চয়ঃ। 
বণপব্বক একোনসপ্তাততমোহ্ধ্য়, ৫১৯ শ্লোক । 


ধম্ম লোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) কবেন, এই জন্য ধম্ম বলে। যাহা হইঙে লোকের রক্ষা 
হয়, ইহাই ধর্ম নিশ্চিত জানবে। 

যাঁদ মহাভারতকার মিথ্যা না লাখয়া থাকেন. যাঁদ 'হন্দ,দের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
সমাজে পাাজত কৃষ্ণ শিথ্যাবাদী না হন. তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধম্। এই সমুদ্রষাত্রা 
পদ্ধতি লোকাঁহতকর ক শাঃ যাঁদ লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্তাববথ। হইলেও কেন 
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আম এইরুপ বাঁঞ্জ ধম্নশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধম্্ম নহে । হিপ্পধম্ম আতিশষ 
উদার। স্মার্ত খাঁষাঁদগের হাতে-িশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত পঘুনন্দনাঁদর হাতে-ইহা 
আতশফ সংকীর্ণ হইয়। পাঁড়য়াছে। স্মার্ত খাষগণ হিন্দধম্মের শ্রষ্টা নহেন, াহল্দুধর্্স 
সনাভন- তাঁহাঁদগের পূর্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধম্মে এবং এই ধম্মশাদ্দে 
[বিরোধ অসম্ভব নহে । যেখানে এরূপ বিরোধ দোখব, সেখানে সনাতন ধম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই 
উচিত । ধর্মে এবং হন্দুধন্মে কোন বিরোধ আম স্বীকার কারতে পারি না। ধম্মের সঙ্গে 
হন্দুধর্মের যাঁদ কোন রোধ থাকে, তবে হল্দ,ধম্মের গৌরব ?ক£ উহাকে সনাতন ধর্ম 
বালব কেন? এরূপ 1াঝবোধ নাই । সমদদুষাত্রা গোকাহতকণ বাঁলষা ধর্্মানমোঁদিত। সৃতনাং 
ধর্মশাস্দে যাহাই থাকুক সমব্পরযাণ্রা [হপ্দদ্ধন্মননুনোদিত। 


কাঁলকাভা আপনার একান্ত মঙ্গলাকাওক্ষণ, 
২৩ গাুলাই, ১৮৯২ প্রীণা-কমচণ্র চট্টোপাধ্যায় 
“হ তবাদন' ] 


| গ্‌রুদাস বন্দোপাধাধকে [লাখ | 


নমস্ক।” পব্বিক নিবেদন 
আপনার যাহা খঞ্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে মনখেই বালিতে পারিতেন, তথাপ পন্রখাঁন 
যে নিজে হাতে কাঁরয়া আঁনয়াছলেন, ইভা আমার [বিশেষ সৌভাগা, কারণ মুখের কথা তখনই 
অন্তাহ্ত হইত, কি্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখলে শত বৎসর থাকতে পারে । আম উহা যত্র 
করিয়া তুলিয়া রাখব এবং আমার মৃত্যুর পর. এরূপ যত করিষা তুলিষা রাখবার জন্য আমার 
কে নালা বাইর না ভাতে সনি নাকে বালাছে রে? 'আপনার সম্মানে 
বঙ্গবাসী ঘ্লান্নেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানত হইয়াছে"। অন্যে এ কথা বাঁললে, 
তাহার মূল্য যাহাই হউক. আপাঁন সতাবাদী ও সমাজের শবোভূষণ স্বরূপ, অতএব আপনার 
এই উক্ত আমার বংশে চিরস্মরশখয ও চিররক্ষণণয়। 
যখন বিষবক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পাঁরচিত হয় তথন একখান ইংরেজি সংবাদপত্র 
(9০9132082) বাঁলয়াছেন যে, এ গ্রন্থ সংস্কৃত 120 কাব্যের £019০16 গলির সাঁহত তুলনীয়, 
এবং একজন বাঁলয়াছেন যে 52101099165 প্রণীত £১0£০2 চরির্রের পর জার ইহার তুল্য স্তর 
চার কোন সাহত্যে সূষ্ট হয় নাই। এই সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলা। 
কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা আধকতর গৌরবের হইয়াছে । ইতি ১৯ পোঁষ 


১৩০০ 1 ২ জানয্লার ১৯৮৯৪ ] 
শ্লীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৯২৭ 


পাঠ্যপুস্তক 


সহজ রচনাশিক্ষা 
উপক্রমাঁণকা 


আমরা যাহা মনে করি, তাহা লোকের কাছে প্রকাশ কারতে হইলে, হয় মূখে মুখে বাল, 
নয় লিিয়া প্রকাশ করি। মুখে মুখে বলিলে, লোকে তাহাকে কথোপকথন বা 
বক্তৃতা বলে। 'লাঁয়া প্রকাশ কারতে হইলে, [চাঠি, সংবাদপর্র, পৃস্তক ' ইত্যাদিতে প্রকাশ 
করা যায়। 

কিন্তু মুখেই বাল, আর 'লাখয়াই বলি, বলবার সময়ে ধথাগুীল একটু সাজাইয়া লইতে 
হয়। সাজাইয়া না বলিলে, হয়ত তুমি যাহাকে বালতেছ, সে তোমার সকল কথা বুঝিতে পারবে 
না, নয়ত সে কথাগাল গ্রাহ্য করিবে না। এই সাজানকে রচনা বলে। 

রচনা আঁতি সহজ। মুখে মুখে কাহিবার সময়েও আমরা সাজাইয়া কথা কই, তাহা না 
কারলে কেহ আমাদের কথা বাকিতে পারত না। অতএব যে মূখে মুখে কথোপকথন টার 
পারে, লাথিতে জানলে সেও অবশ্য [লাখিত রচনা করিতে পারে। তবে সকল কাজই 
অভ্যাসাধীন। মৌখিক রচনায সকলেরই অভ্যা আছে। লিখিত রচনায যাহাদের অভ্যাস নাই, 
১৮৬ গকে অভ্যাস কাঁরতে হইবে। সেই অভ্যাস করাইবার জন্য এই প্‌.স্তকের প্রথম অধ্যায় 

খলাম। 

আর মৌখিক বচনার সঙ্গে 'লাখত রচনার একট: প্রভেদ এই 'আছে যে, লাখত রচনার 
কতকগ্যীল নিয়ম আছে; সে নিয়মগুলি মৌখিক রচনায় বড় মানা যায় না-না মানিলেও বিশেষ 
ক্ষত নাই, কিন্তু লিখিত রচনায় না মানিলেই নয়। 'দ্বভীষ অধ্যায়ে সেই 'নিয়মগযীল বুঝাইব। 
তৃতীয় অধ্যায়ে পন্ররচনা 1শখাইব। 


প্রথম অধ্যায় 
রচনা অভ্যাস 
প্রথম পাঠ 


রাম খাইতেছে। পাখী উীঁড়তেছে। হরি পাণীড়ত হইয়াছে। মানুষ মারযা যায়। 
বকে টন ডাভা রা পরল 

“রাম খাইতেছে"_এই বাক্যে কাহার কথা বলা যাইতেছে ? রামের কথা । অতএব রাম এই 
বাক্যের “বিষয়”। 

“পাখী উড়িতেছে”-কাহার কথা বাঁলতোছি ? পাখীর কথা। “হরি পীড়িত হইয়াছে”_ 
কাহার কথা বাঁলতোছ? হারর কথা। “মানুষ মারয়া যায়"কাহার কথা বাঁলতোছি : মানুষের 
কথা। পাখা, হাঁর, মানুষ, ইহারা এ এ বাক্যের 'বিষয়। 

"রাম খাইতেছে"_ এখানে রামের কথা বলিতেছি বটে, 'কন্তু রামের কি কথা বালতোছ ? সে 
“খাইতেছে"--তাহার খাবার কথা বাঁলতোঁছ। “খাইতেছে" হইল বক্তব্য। 

“পাখী উীড়তেছে।” “উাঁড়তেছে" বক্রব্য। "যদু পসীড়ত হইয়াছে ।” "পণড়া” এখানে বক্তব্য। 
“মানুষ মাঁরয়া যায়।” “মরা” এখানে বক্তব্য। 

অতএব সকল বাক্যে, দুইটি বস্তু থাকে; একটি “বিষয়” আর একাঁটি “বক্তব্য”। 


নিউ 


পাঠ্য পুস্তক 


এই দুইাটই না থাকলে বাক্য বলা সম্পূর্ণ হয় না। শুধু “গোরু” বাঁললে, তুমি বাঁধতে 
পাঁরবে না যে, আমার বাঁলবার কথা 'ক। "কত “গোরু চারতেছে” বাঁললেই' বাঝতে 
পারলে । বাক্য সম্পূর্ণ হইল। শুধু “ভাঁসতেছে" বাঁললে তুম বাাঝতে পার না যে, আমার 
বাঁলবার ইচ্ছা ?ক। তুমি জিজ্ঞাসা কারবে, ক ভাঁসতেছে? "কু যাঁদ বাঁল যে, “কুস্তীর 
ভাঁসতেছে” বা "নৌকা ভাঁসতেছে”, বাক্য সম্পূর্ণ হইল-তুম ব্দাঝতে পারলে! 


অভ্যাসার্থ 


১। নীচের 'লাখত বিষয়গুলি লইযা, তাহাতে বক্তব্য যোগ কর। 
ঘোড়া, আকাশ, নক্ষত্র, সমূদ্র, বালক. মাতা, শিক্ষক, প্যস্তক, ঈশ্বর, বৃক্ষ, ঠক, ঘট প্রাণ। 
২। নীচের 'লাখত বক্তব্য লইযা তাহাতে বিষয যোগ কর। 

হল ভাঙ্গা গেল। উচিত নম। বাঁড়যাছে। অধীন ছিল। ডুবিয়াছল। প্রকাশ 
1 


দ্বতীষ পাঠ 


কখন কখন খধষের কোন গুণ কি দোষ আগে ?লাথয়৷ তার পর বক্তবা লিখিতে হষ। 
যেমন--"সুন্দর পাখন ডীঁড়তেছে।" “দুঃখী হার পীড়ত হইয়াছে।” এখানে, পাখীটির একাঁট 
গুণ যে, সে সংন্দর; ইহা বলা হইল। হরির একটি দোষ যে, সে দ্খী: ইহা বলা হইল। 
এগিকে বিশেষণ বলে। “সুন্দর” "দুঃখা” এই দুটি বিশেষণ । যাহার বিশেষণ, তাহাকে 
[বিশেষ্য বলে। “পাখী” “হরি” ইহারা বিশেষ্য। 
াবশেষণ উপযুক্ত হইতে পাবে অনপযুক্তও হইতে পাবে। উপয,স্ত [াবশেষণ, যেমন 
ফলঝন্‌ বৃক্ষ। নম্মল আকাশ। 
বলবান মনুষ্য। বেগবতী নদা। 
অনুপযুক্ত বিশেষণ, যেমন, 
নর্্মল বৃক্ষ । ফলবান মনষ্য। বেগবান আকাশ । 
এইগনীল অনুপযুক্ত বৃক্ষের সমলতা বা নিম্মলতা নাই, এই জন্য নির্মল বৃক্ষ বলা যায় 
না। মান্যে কোন ফল ফলে না, এই জন্য ফলবান্‌ মনুষ্য বলা যা না। আকাশের বেগ নাই, 
এজন্য বেগবান আকাশ বলা যায় না। যে বিশেষণ উপযক্ত তাহাই 'লাখবে, যাহা অনুপযুক্ত 
তাহা 'লিখও না। 


অভ্যাসার্থ 


৩। নীচের লাখত 'বশেষ্যের সঙ্গে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ কর। 

সমদ্্র, চন্দ্র, সূর্য্য, হস্তী, বন, সংসার, স্ত্রী, কন্যা, পন্ত্র বালিকা, দেশ, রাত্র, আসন, 
পুতুল, হংস। 

৪। নীচের 'লাখত বিশেষণের পর উপযুক্ত বিশেষ্য যোগ কর। 

নশ্বর, পাবন্, দীন, অযোগ্য, কষ্টসাধ্য গুণবতী. সুলভ, সদাচার, শান্ত, পারজ্কার, অজ্ঞাত । 


যো 


লি সি 'বলবান- পুরুষ” সম্বন্ধে কি বলিতে 
চাও? এখানে “ফলবান বৃক্ষ” “বলবান পুরুষ” বিষয়; কন্ভু বক্তব্য কই? বতব্য লিখলে 
'তবে বাক্য সম্পূর্ণ হইবে। যেমন-_ 


ফলবান্‌ বৃক্ষ কাটিও না। নিদ্মল আকাশ দেখিতে সংন্দর। 
বলবান্‌ পদরন্ষ সাহসী হয়' বেোগেবতী নদ বহছিতেছে। 


ব ২--৬৯ ৯২৯ 


বঞ্ষিম রচনাবলী 


পপ ভাস এরা 





অভ্যাসার্থ 
৫&। নশচের লিাখত বিষয়ে বক্তব্য যোগ কর। 
দয়াময় ভগবান: । ম্লেহময়ী মাতা । 
অবোধ শিশু । অন্নহশন িক্ষুক। 
শনম্ষল কার্ধয। স্বচ্ছ সরোবর 
সহজ কাজ। মজবুত বাশ। 
অন্ধকার রা । পাকা আটচালা। 


“ফলবান্‌ বৃক্ষ”, “বলবান, পুরন্ষ” বাঁললে বাক্য সম্পূর্ণ হয় না“বটে, 1কন্তু যাঁদ বাল “বৃক্ষ 
ফলবান”, “মন.ষ্য বলবান:" তাহা হইলে বাক্য সম্প্ হয়। তাহার কারণ সহজে বাঁঝতে 
পাঁরবে। “ফলবান্‌ বৃক্ষ” বাঁললে, “ফলবাণ্‌ ব্ক্ষ'ই বিষয় হইল, বক্তব্য নাই। কিন্তু “বুক 
ফলবান্‌” বলিলে বৃক্ষ বিষয় হইল-ফলবন্তা তাহার বক্তব্য। “বক্ষ ফলবান্‌” এ কথায় এই 
বুঝায় যে, বৃক্ষে ফল হয়। “মানূষ বলবান্‌ বাললে বুঝাইবে, "মানুষের বল আছে।" 

দেখ, দুই রকমে এক বক্তব্য প্রকাশ করা যায়। যথা_ 

বন্ষ ফলবান। 85৮১ 


বৃন্গে ফল হয। মানধযষের বল আছে। 
টি নম্মল। নদী বেগবত?। 
+ আকাশের নিম্মলতা আছে। [ নদপর বেগ আছে। 


আকাশ নিম্মল হইয়াছে । 

“আছে” “হয়” “হইয়াছে” এইগহীলকে ক্রিয়া বলে। যাহাতে একটা কাজ বুঝায়, কিম্বা 
অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বুঝায়, তাহাকেই "ক্রিয়া বলে। ধাঁরল থাকল, যাইল, শয়ন কাঁপল, ভক্ষণ কাঁরল, 
নিবেদন করিল--এ সব নিয়া । 

অতএব বক্তব্য দুই প্রকারে প্রকাশ করা যায়, এক প্রকার বিশেধণ দ্বারা, যেমন “বৃ 
ফলবান:”": আর এক প্রকার ক্রিয়া দ্বারা যেমন- "বৃক্ষে ফল হয।" 


অভ্যাসার্থ 
৬। নীচের লিখিত বাক্যগনীলর বস্তপ্য বিশেষণের দ্বারা বল। 
বাঙ্গালর বদ্ধ আছে। সন্দেশের স্বাদ ভাল লাগে। 
ইংরেজের বিদ্যা আছে। বসন্তের বাতাস আস্তে বষ। 
মংসো খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়। জলে 'িজিলে পীড়া হয। 
৭। নীচের লিখিত বাকাগুলিতে বক্তব্য ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ কর। 
পাঁথবী ঘূর্ণযমান। তাহার স্বর গন্তীব। 
সূবাকরণ অসহ্া। মাতাল চিরদুঃখী | 
মাংসাশস। 
চতুর্থ পাঠ 


বিশেষণের আবার বিশেষণ হয়, যেমন-_ 
আঁতিশয় ভারী । প্রচণ্ড তেজস্বী। প্রগাঢ় অন্ধকাব। 
ইহাতে বিশেষ্য যোগ করা যায়; ষথা-_ 
আতশযর ভারী লোহা । প্রচণ্ড তেজস্বী অগ্নি। প্রগাঢ় অন্ধকার রানু । 


লোহা আতিশয় ভার । সূর্য্য প্রচণ্ড তৈজস্বী । বর্ধার রান প্রগাঢ় অন্ধকার । 
আবার ক্লুয়ারও বিশেষণ আছে, যেমন-- 
টপ দার্ণ জহলিতেছে। 
শীঘ্র যাইতেছে। ভালর্‌পে মেন্নামত কারতেছে। 


অথবা, 


ন00 


পাঠ্য পগ্তক 


2 রত আপনর একা ক সর পর তা কাপ 


পণ্তম পাঠ 


এখন বিষয়, বক্তব্য, বিশেষণ, ক্রিয়াব বিশেষণ, এই সকল লইযা বাক্যরচনা কারতে শিখ । 
একটা বিষয় লও। “রাক্ষস"। বক্তব্য-তাহার বিনাশ । বাকা এইরূপে লাখতে হইবে। 
“রাক্ষম বিনম্ট হইল ।” 
এখন বিশেষণ যোগ কর। প্রথম বিষয়ের বিশেষণ লেখ। 
"পাঁপম্ঠ রাক্ষসেরা [বিনষ্ট হইল।” 
তার পর 'ক্রিষার বিশেষণ লেখ । 
“পাঁপিষ্ড রাম্সেরা নিঃশেষে বিনস্ট হইল।” 

তার পর ইচ্ছা কারলে. “পাঁপন্ঠে” বিশেষণের গবশেষণ দিতে পার। 

“চিরপাপিম্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।" 


পরাক্ষার্থ 


নিম্নালাখত 'বষয় ও বঞ্বা লইয়া বিশেষণ, ঠবশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ 
যোগপব্ব ক বাকা রচনা কর। 


বিষষ বপ্তব্য 
পু 1পতাম।তাণ উপকার ঞবা। 
বানা পিজাপালন্ করা। 
পি স্বামীর সেবা করা। 
[বদ্যা অভ্যাসের অধশন। 
ষষ্জ পাঠ 


কখন কখন বাক্য সম্গাণ হইলেও, আরও কিছুর আকাংক্ষা থাকে । “চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা 
নিঃশেষে 'বনন্ট হইল" এই বাক্যটি সম্পূর্ণ বটে, কভু ইহাতে কিছ আকাক্কষা রাহল। কক্ম্ম' 
আছে কিন্তু কর্তা নাই। রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল, আমরা জানিতোছ; 'িস্তু কে তাহাদের 
বিনস্টকারী, তাহা জানিতে পারতেছি না। অতএব আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। যথা :-- 
“বানরের দ্বারা চিরপাঁপষ্ট রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।” আবার বানরের বিশেষণ 
দিতে পার, যথা :- 
“দৃদ্দশন্ত বানরের দ্বারা চিরপাঁপষ্ঠ রাক্ষসেরা নস্ট হইল ।” 
আবার দদ্দীস্তেরও বিশেষণ দেওয়া যায়। 
কখন কখন আকাঙ্ক্ষা পূরণ না কারলে বাক্যই সম্পূর্ণ হয় না, যেমন - 
“যদি আম সেখানে যাই।” 
"তুমি এমন কথা বাঁলয়াছলে।” 
এ সকল বাক্য সম্পূর্ণ নহে। সম্পূর্ণ করিতে গেলে, বাঁলতে হইবে, 
"যাঁদ আমি সেখানে যাই, তবে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাং কারও।” 
"তুমি এমন কথা বালয়াছিলে যে. তুমি আমাকে কিছ টাকা দিবে 1” 


পবশক্ষা্থ 
নিম্নলাখিত বাকাগালতে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর। 
হাতশর গায়ে ষে বল আছে, 
রামধন এমন দাস্তিক, 
রাজা দশরথ বিজ্ঞ ছিলেন বটে, 
সাঁতার জানিয়াও যে সম্রে ঝাঁপ দেয়, 
যাঁদ তোমার এতই আভমান যে, রাজার দান গ্রহণ কারবে না, 
তামাকু যদি এমন অস্বাস্থ্যকর, 


০০০ 


বাঁছিকম রচনাবলী 





সপ্তম পাঠ 

এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা কারতে শাখয়াছ। এখন একটি বিষয় লইয়া তৎসম্বন্ধে দুই 
[িনাট বাক্য রচনা কারতে অভ্যাস কর। 

একটি বিষয় লও, যথা- অশ্ব । অশ্ব সম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য লেখ । যথা : 

“অশ্ব চতুষ্পদ । অশ্ব বড় এ্রভগামী । মন,৭ অশ্বের উপর আরোহণ করে।” 

এখানে 'তিনাঁট বাক্যের বিষয় একই অশ্ব, কিন্তু বক্তব্য [িনাট। যথা--১। চতুজ্পদত্ব। 
২। দ্রুতগমন। ৩1 মন,দাগণেব তদপরি আরোহণ । এই জন্য তিনটি পৃথক্‌ বাক্য হইল। 
এইরূপ এক বিষয়ে অনৈ' 11০ পাক)বে একএ কারিলে প্রবগ্ধ ব. বন্তৃতা হইল। 

আর একটি বিষয় পও এস 

“পাথবী গোল।কার। প:থবীতে জল ও স্থল আছে। পাথিকা নূর্ধকে সংবেষ্টন করে।" 


শগবক্ষার্থ 
হস্ত, কুকুর, চন্দ্র সূর্য, বক্ষ, বিদ্যা, মাতাঁপতা রগ, সাহস শিক্ষক দয়া। 


অস্টম পাঠ 

অনেক বালককে প্রবন্ধ 'লীখতে বাঁললে তাহারা খখাঁজযা পাষ না যে, 'কি 'লাখতে হইবে। 
যাঁদ বলা যায় যে, অশ্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ, তাহারা খঠাঁজযা পায় না যে, অশ্ব সম্বন্ধে কি 
প্রবন্ধ 'লাখবে। এই সকল বালকের সাহায্য জন্য কঙকগ্াল যুক্তি বাঁলযা 1দতোছি। 

১। প্রথমে বিষয়টি কি তাহা বর্ণন কারবে। 

২। তার পর তাহার জাঁতিভেদ বা প্রকারভেদ বা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকলে তাহা 
বুঝাইবে। 

৩। তাহার দোষগুণের বা কার্যের বিচার কাঁরবে। 

৪। কিসে সেই বিষয়ে মনুষ্যের উপকার বা উন্নাত হইতে, পারে তাহার বিচার কারবে। 
জাশ্বের উদাহরণে ইহা বুঝাইতোঁছ। 


১। বর্ধনা ৰ 
চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ। 


২। জাতিভেদ 
অশ্থ অনেক জাতীষ আছে ।-ম্থা আববী. কাবুলী, তুরকী, ওয়েলর টাটু ইত্যাঁদ। 


৩। গুশ দোষ বিচার 


অশ্ব, পশুজাতি মধ্যে বশেষ বলবান ও দ্রুতগামী । অশ্বের আরও গণ এই যে, অশ্ব সহজে 
মনুষ্যের বশ হয়। এজন্য মানুষ অশ্ব হইতে অনেক উপকার পায়। 


৪1 উপকার 

মন্‌ষ্য অশ্বকে বশ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক যথেচ্ছা ভ্রমণ করে। যে পথ 
অনেক বিলম্বে যাইতে হইত. অথবা শ্রমাধক্যবশতঃ যাওয়াই যাইত না. অশ্বের সাহায্যে তাহা 
অঙ্প সময়ে যাওয়া যায়। মনষ্য গাঁড় প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অশ্বযোজন করিয়া, সুখে আমান 
হইয়া বিচরণ করে। যুদ্ধকালে অশ্ব, যোদ্ধার বিশেষ সহায়। ইহা ভিন্ন অনেক দেশে অশ্বের 
দ্বারা ভারবহন ও হলাকর্ষণ কার্ধও 'নর্্বাহ হয়। 

এই যে উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহা সংাক্ষপ্ত। ইচ্ছা করিলে ইহার সম্প্রসারণ কারতে পার। 
যথা, বর্ণনায়--“অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ” লেখা গিয়াছে । কিন্তু, চতুষ্পদ জন্তু কেহ মাংসাহারী, 
কেহ উত্তিজ্জাহারী, কেহ উভয়াহারী। অতএব অশ্ব ইহার কোন শ্রেপশভুক্ত, তাহা লেখা উঁচত : 
যখা-- 

“অশ্ব ভীন্ঘিজ্জ মাত্র খায়, মাংস খায় না।” কিন্তু আরও অনেক চতুষ্পদ আাছে বে. তাহারা 
৯৩৯ 


সা 


কেবল উত্জ্জে খায়। থা ০০১ 
শবে অকলযচু্দ উিকধাহারণ তাহাদের মধ্যে কতকগনালর শঙ্জ আছে, কতকগহলির শু 
নাই। অশ্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে।” 

এইরূপ আরও সম্প্রসারণ করা ষায়। 

এইরুপে (২) জাতিভেদ, 0৩) দোষ-গাণ, (৪) উপকার-এ সকলেরও সম্প্রসারণ করা যায়। 


পরাক্ার্থ 


নিম্নালাখত কষেকাঁট 'বষয়ে এইরৃপ সম্প্রসারিত প্রবন্ধ লেখ। 

হস্তী, কুকুর, চন্দ্র, স্যা, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপতা, রাগ. সাহস শিক্ষক, দয়া। 

ইহাও স্মরণ রাখবে যে, সকল বিষয়েই প্রবন্ধকে এরুপ চার ভাগ্গে বিভক্ত করা যায না। 
কখন কোনটি ছাঁড়য়া দিতে হয়। যথা চন্দ্র সূর্যের জাতিভেদ নাই-_উহা ছাঁড়য়া দিবে: তবে 
চন্দ্র স্ব সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে, পার ত, তাহা লিখবে । আব এই চারিটি ভাগ ছাড়া 
আর যাহা কিছ বক্তব্য 'লাঁখিতে চাও তাহাতে আপাতত নাই। বিশেষ কোন 'বিষযে প্রবন্ধ লাখিতে 
গেলে পূর্বগামী লেখকাঁদগের মত সঙ্কলন কবা প্রথা আছে: আবশাক মতে তাহা কবিতে পার। 
ভাল বুঝিলে তাহার প্রাতবাদ কারতে পাব। 





'দ্বিতগয় অধ্যায় 


প্রথম পাঠ-বিশদ্ধি 

রচনার চাঁবাঁট গুণ বিশেষ কারিযা শাখিতে হইবে । এই চাঁরাঁটির নাম (১) 'বিশনৃষ্ষ, 
(২) অর্থব্যাক্ত, (৩) প্রাঞ্জলতা, (8) অলঙ্কার । 

প্রথমে বিশঢীদ্ধ। রচনার ভাষা শুদ্ধ না হইলে সব নম্ট হইল। 'বশ্বীদ্ধর প্রাত সর্বাগ্রে 
মনোযোগ কারতে হইবে। বিশ্যাদ্ধ সর্র্বপ্রধান গুণ । 

যাহা বিশুদ্ধ নহে, তাহা অশৃদ্ধ। কি হইলে রচনা অশুদ্ধ হস তাহা বুঝিলেই, বিশনাদ্ধ 
ভিডি রে। 

পূর্বেই বাঁলযাছি যে মৌখিক রচনা যেরূপ, লিখিত রচনাও সেইরূপ: তবে কিছু প্রভেদ 
আছে। 'লাখত রচনা কতকগীল 'নিযমের অধীন, মৌখিক বচনা সে সব নিয়মের অধীন নয়৷ 
অথবা অধীন হইলেও মৌখক রচনাম সে সকল নিযম শং্ঘনে দোষ ধবা যায় না। লাখত 
রচনায় যে সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে দোষ ধরিতে হয়, সেই সকল 'নযম লাঁজ্বঘত হইলেই রচনা 
অশুদ্ধ হইল। সেই সকল দোষের কথা এখন িখিতেছি। 

১। বর্ণাশ্যাদ্ধ। মুখে সকলেই বলে, "পঙ্ট” "মেগ” “শপত" “শট” “বাদ” “দুষ্বল” 
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২। সংক্ষাপ্ত। মুখে বাল, “কোবে" “কচ্চি” 'করৃর” "কল্পম” “কাচ্ছিলুম” কিস্তু খিতে 
হইবে, “কারিয়া” “করিতোছ" “কারিব" “করিলাম” “কারিতোছিলাম” ইত্যাঁদি। 

৩। প্রাদেশকতা। বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোকে বলে, “কল্লুম”, কোন প্রদেশে, “কল্লেম” 
কোথাও, “কল্লাম” কোথাও “কম্বপ। কোন প্রদেশাবশেষেরই ভাষা ব্যবহার করা হইবে না;_- 
ষাহা াখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত, তাহাই ব্যব্ত হইবে। 

অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা রাজধানীর ভাষাই সমাধিক পরিচিত? অতএব রাজধানীর ভঙ্দু- 
সমাজে যে ভাবা চালিত তাহা 'লখিত রচনায় বারহত হইতে পারে। কোন দেশে বলে “ছাড়ি? 
কোন দেশে বলে “নাঁড়।” “ছাড়” কিকাতার ভদ্রসমাজে চলিত । উহা বাবহৃত হইতে পারে। 
“লগি” “লগা” “চৈড়'তইহার মধ্যে লঙগিই কলিকাতাষ চাঁলত, উহাই' ব্যবহৃত হইতে পারে। 
অপর দুইটি ব্যবহৃত হইতে পারে না। 

৪। গ্রাম্যতা। কেবল ইতর লোক বা গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে সকল শপ্দ প্রচলিত, তাহা 
বাবহত হইতে পারে না। “কোঁশল্যার পো রাম,” “দশরথের বেটা লক্ষণ,” এ সকল বাক্য 
গ্রামাতানদোষে দুজ্ট। 
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বগ্কিম স.ু1খল। 


টিসি কোনা রিটা নিতাটিি ইরানি বরা রানারাা 

নাটক ও উপন্যাস গ্রন্থে, যে স্থানে কথোপকথন 'লাঁখিত হইতেছে, সেখানে এই চারটি 
দোষ অর্থাং বর্ণাশাদ্ধি, সধাক্ষপ্তি, প্রাদোশকতা ও গ্রাম্যতা থাকিলে দোষ ধরা যায় না। কেন না 
মৌখিক রচনা এ সকল নিয়মের অধীন নহে বলয়াছ। কথোপকথন মৌখিক রচনা মান্। 
কাঁবতা রচনাতেও অনেক স্থানে এ সকল নিয়মের ব্যাতিক্রম দেখা যায়। 

৫&। ব্যাকরণ-দোষ। রচনায় ব্যাকরণের সকল 'িনরমগনাীল বজ।ন রা।খতে হইবে । ব্যাকরণের 
সকল নিয়মগ্াীল এখানে লেখা যাইতে পারে না-তাহা হইলে এইখানে একখানি ব্যাকরণের 
গ্রন্থ লাঁখত হয়। কল্তু উদাহরণস্বরূপ দুই একটা সাধাবণ নিয়ম বুঝয়া দেওয়া যাইতেছে । 

সাঁদ্ধ। সংস্কৃতের নিয়ম. সাহ্ধর যোগ্য দুইটি বর্ণ একত্রে থাঁকলে দকল স্থানেই সাঁ্ধ 
হইবে। 'কিস্তু বাঙ্গালার নিয়ম তাহা নহে, বাঙ্গালার সমাস ব্যতীত সান্ধ হম না। যে দুইটি 
শব্দে সমাস হয় না, সে দূইটি শব্দে সন্ধিও হইবে না। 

সহজ উদাহরণ ;--“সঃ অস্ত” সংস্কৃতে, “সোহাস্ত" হইবে: কু বাঙ্গালায় "তান আছেন" 
“তিন্যাছেন” হইবে না। "আঙ্গুলি" “উঁত্খিত” এই দইটি শব্দ সংস্কতে যে অবস্থাষ থ।কুক না 
কেন, মধ্যে আর কিছ? না থাকিলে, “অঙ্গুলয্যথিত” হইয়া যাইবে, ?কন্ধু বাঙ্গালাষ মাদ বাল, 
“তান অঙ্ুলি উীথত করিলেন,” সে স্থলে “তনি অঙ্গুল:াঁখত কাঁধলেন,” এরুপ কখনই 
লাখতে পারিব না। কেন না এখানে সমাস নাই। 

বাঙলায় সা 1দ্বভাপ নিমম এই যে সম ও তসঞজ্কিভে কখন গাঞ্ধ হইলে না। 
“আমার অঙ্গাল" বাঁপতে হইবে, “আমারাঙ্গগীল” শুন না। সাক কাঁরতে হইলে, "মযাঙ্গলি” 
বাঁলবে, সেও ভাল বাঙ্গালা হয না কেন না গস নাই। "নডহালী পদ্দী " বলা খাষ না; 
"শবাহারী” বালতে হইবে। “গাধাকৃভ পশত" কলা মাধ নাঃ ঠগদ্দভ কৃত" বলিতে হইবে। 
সকলেই মনান্তর" বলে, বিতু ইহ। অশ্দ্ধ। কেন না '2*” জাপালা শব্দ; সপ্ত মনস্‌, 
প্রথমায় মনও, এজন্য, “মনোদঞখ”, 'মনোরথণ শ্ধ। 

ঠতয় 1নযম। মাঁদ দহইাঁটি শব্দ অসংঙ্তি হল তন্ন বঙখ্নই সাধ হইবে মা। থা, 
“পাকা আতা” সাঁঙ্ধ হয না। 

সমাস। সমাসেবও ীননন এঈপৃপ। সংদকতে এনং অসত্কৃতে সমস 2" না। যেমন, 
“মহক্মাধ্যক্ষ” : “উক্ণীলাণঙণা”- শোক্তাবাঁদা এ সকল অশঙ্ছি' শট এবৃপ অশদ এখন 
সচরাচর দেখা যাম। 

উভষ শব্দ সংস্কৃত হইলেও সমাস করা না করা লেখকেব ইচ্ছ ধীন। “তধবেন অমৃত” 

পার, অথবা “অধরামৃত" বালিতে পাব। “অধরামৃত” বিলে সমাস হইল “নধবের 
অমৃত" বাঁললে সমাস হইল না। সান্ধ করা না কবাও লেশকের ইচ্ছাধান। কেহ লেখেন 
“অধরামৃত”, কেহ লেখেন “অধর অমৃত" । 

বাঙ্গালায় সাঁন্ধ সমাসের বাহুল্য ভাল নহে । সহজ রচনা উহা যত কম হয, তত ভাল। 

প্রত্যয় । প্রত্যস সম্বন্ধে সংস্কতের যে নিষম বাঙ্গালা রচনান সংস্কত প্রতাশ বাবহানকালে 
সেই সকল বজায় রাখতে হইবে। “সৌজনাতা" “একতা” এ সকল অশন্ধ। “সৌজন্য” 
“এঁক্য” এইরূপ হইবে। 

সংস্কৃত শব্দের পার অসংস্কত প্রত্যষ ব্যবহার হইতে পাবে না। “মৃর্খামি" বলা যায় না, 
কেন না “মূর্খ সং্কৃত শব্দ, “মি” সংস্কৃত প্রত্যয় নহে; “মর্খতা" বলিতে হইবে । “অহম্মখণ 
সংস্কৃত শব্দ: এক্তন্য “আহাম্মখি” অশদ্ধ, “অহম্মুখতা” বলিতে হইবে। 

স্তীত্ব। সংস্কতে এই নিয়ম আছে যে, িম্শষ্য যে 'লিঙ্গান্ত হইবে, বিশেষণও সেই লিঙ্গান্ত 
হইবে । যথা. সন্দরী বালকা. সুন্দর বালক; বেগবান নদ, বেগবতশী নদশ। 

বাঙ্গালা এই ানযমের অনুবর্তঁ হওয়া লেখকের ইচ্ছাধীন। অনেকেই সন্দবী বাঁলকা 
লেখেন; িস্তু সুন্দর বালিকাও বলা যায়। বিশেষতঃ বিশেষণ বিশেষ্যের পরে থাকিলে ইহাতে 
কোন দোষই হয় না। যধা, “এই বালিকা বড় সন্দর ৷" “রাদমর স্ত্রী বড় মুখর ।” অনেক 
সময়ে বিশেষণ স্ব্রীলঙ্গান্ত হইলে বড় কদর্য শুনাষ । যথা, “রামের মা উত্তমা পাঁচকা" এখানে 
“উত্তম পাঁচিকা” বাঁলতে হইবে। 

বাঙ্গালা রচনায় স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে কয়েকাঁট 'নযম প্রবল; 

১। স্ত্রীলঙ্গাস্ত বশেষোর বিশেষণকে পুংলিঙ্গান্ত রাখিতে পার। যেমন সূন্দর বালিকা, 
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পাঠ্য পক 
উর্বর ভূমি। 'কস্তু পহধালঙ্গান্ত বা ক্লাবাঁলঙ্গান্ত বশেষোর বিশেষ্ণকে কথন স্মীলিঙগান্ত কারডে 
পার না। 'পণ্চমণ দিবস” “মহতী কার্য” “সাবিদ্তৃতা জনপদ" এ সকল অশহদ্ধ । 

২। স্রীলিঙ্গান্ত বিশেষের বিশেষণকে ইচ্ছামত স্ত্রীলিঙ্গান্ত না করিলে, না করিতে 
পার; কিন্তু যাঁদ কতকগনল বিশেষণ থাকে আর তাহার একাটকে স্ব্রীলঙ্গান্ত কর, তবে আর 
সকলগহীলকেও স্রীলিঙ্গাম্ত কারতে হইবে। 'সংন্দর বালকা” বালতে পার, 
“সুসজ্জতা সুন্দর বালিকা” বলিতে পাব না, “সূসাঁজতা সুন্দরী বালকা”" বলিতে হইবে। 
“প্রখর নদণ” বালিতে পার, কিস্তু “কুলপ্লাবিনী প্রথর নদী" বাঁলতে পাব না: এখানে ' প্রথরা” 
বালতে হইবে। 

৩। বিশেষণ হইলে সংস্কৃত শব্দই স্থীলঙ্গান্ত হয, ভসংস্কৃত বিশেষণ স্ত্রীলগগাস্ত হয় 
না। যথা “একটা বড় বাঁঘন+” ভিন্ন “একটা বড়ী বাঁঘন" বলা যায় না; “ঢ্ঙ্গা মেয়ে" ব্যতীত 
“ঢেজগী মেয়ে" বলা যায় না। “ফটো কোঁডি," “ফটো কোৌি" নহে। 'হিন্দীর নিযম বিপরীত । 
হিন্দীতে "কুটী কৌড়ি” বলিতে হহবে। 

8৪1 অসংস্কৃত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষণ ভাল শুনা না। "গ্ভবিতী মেধে” না বলিয়া 
“গর্ভবতী কনা” বলাই ভাল । "সৃশীলা বউ" না বলিয়া “সুশীল বউ" বা “সশীল। “ধু? বলা 
উঁচিত। “মুখরা চাকরাণ?” না বাঁলয়া “মুখরা দাসী" বলিব। 

কারক। সকল বাকো কর্তা ও কর্ম মেন াদ্দ্ন্ট থাঠে। বঙ্গাল।ম এ বিধষে গল সন্পদা 
হয়। * আমাকে মারিয়ান্ছ।" কে মারিয়াছে তাহার ঠিক নাই । “পাঁঝ দেশে রাহতে দিল না।? 
কে নাহতে দিল ণা তাহার তিক নাই। 


্বতীয় পাঠ 


অর্থব্ক্ত 
ডানার খাতা বালপার প্রযোজ্জন, পচনাধ তাহা যাঁদ প্রকাশ করিতে না পারলে তবে বচনা 
হইল। অঞ্থব্যান্তব ?দশেষ কোন নষম নাই, তবে দুই একটা সঙ্কেত আছে। 

চি তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার কারিবে। তাহা শুনিতে ভাল নয়, 
দি [বিদেশী কথা, এরপ আপান্ত গ্রাহা কারও না। এক সমনে লেখকদিগেব রা ছিল যে, 
সংস্কৃতমূলক শব্দ 1 অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করনে না। কিন্তু এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা 
প্রায়ই এ নিষম ত্যাগ করিয়াছেন। যে কথাটি মনের ভাব ঠিক নান্ত হম, তাঁহাবা সেই কথাই 
বাঝবহার করেন। 

একটি উদাহরণ 1দতোঁছ। তুমি কোন আদালতের ইশাঁতহারের কথা 'লাখতেছ। আদালত 
হইতে মে সকল আজ্ঞা, সকলের জানবার জন্য প্রচারত হষ, তাহাকে ইশাতিহার বুল। ইহার 
আর একাঁটি নাম “বিজ্ঞাপন”। “বিজ্ঞাপন” সংস্কৃত শব্দ, ইশতিহার বৈদোশক শব্দ, এজন্য 
অনেকে “বিজ্ঞাপন” শব্দ ব্যবহার করিতে চাহবেন। স্ত বিজ্ঞাপনের একট; দোষ আছে, 
তাহার অনেক অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গ্ল্থকর্তা গ্রল্থ 'লাখয়া গ্রল্থের পরিচয় জন্য প্রথম যে 
ভঁমকা লেখেন তাহার নাম “বিজ্ঞাপন” । দোকানদার আপনার জানিস বিক্রয়ের জন্য খবরের 
কাগজে বা অন্যত্র যে খবর লেখে, তাহার নাম “বিজ্ঞাপন” । সভা কি রাজকম্মণচারীর রিপোর্টের 
নাম “বিজ্ঞাপন”। “বিজ্ঞাপন” শব্দের এইরূপ গোলযোগ আছে। এস্বলে, আমি ইশতিহার 
শব্দই ব্যবহার কারব। কেন না. ইহার অর্থ সকলেই বুঝে লৌকিক ব্যবহার আছে। অর্থের 
কোন গোল নাই। 

'দ্বতীয় সঙ্কেত এই যে, যাঁদ এমন কোন শব্দই না পাইলাম যে তাহাতে আমার মনের 
ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তবে যোঁট উহারই মধ্যে ভাল, সেইটি ব্যবহার কাঁরিব। ব্যবহার কারিয়া 
তাহার পাঁরভাষা কাঁরয়া অর্থ বুঝাইয়া দিব। দেখ, “জাতি” শব্দ নানার্থ। প্রথম, জাত 
(০৪৭16) অর্থে 'হন্দুসমাজের জাতি যেমন ব্রাহ্মণ, কায়চ্ছ, দা 





অর্থে দেশাবদেশের মনষ্য (2607) ; যেমন ইংবেজজাত, ফরাসীজাতি, চশনজাতি। 
জাত অর্থে মনষযবংশ (২9০৫) ; যেমন আর্ধাজাতি, সেমীয়জাতি, তুরাণণজাতি ইত্যাদি! 
চতুর্থ, জাঁত অর্থে কোন দেশের মনুষাদিগের শ্রেপবিশেষ মাত (সা) যেমন, মিহদায় 


৭0৫ 


চা রি 
বাচ্ছিন- ক্র 1 


দশজাতি ছিল। পণ্তম, 'নানাজাতি পক্ষ, “কুকুরের জাতি (5090155) বাঁললে যে অর্থ 

বুঝায়, তাই। ইহার মধ্যেও কোনও অর্থ প্রকাশ করতে গেলে, জাঁত [ভন্ন বাঙ্গালায় অন্য শব্দ 
লহ এস্থলে জাতি শব্দই ব্যবহার কারতে হইবে। কিন্তু ব্যবহার কাঁরয়া তাহার পাঁরভাষা 
করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোন অর্থে 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করা যাইতেছে। বুঝাইয়া 
দয়া উপরে যেমন দেওয়া গেল, সেইরুপ উদাহরণ 'দিলে আরও ভাল হয। 


তৃতীয় পাঠ 


প্রাঞ্জলতা 


প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গণ । তুমি যাহা 'লাঁখবে, লোকে পাঁড়বামান্র যেন তাহা বুঝিতে 
পারে। যাহা 'লাখলে, লোকে যাঁদ তাহা না বুঝিতে পাঁরিল, তবে লেখা বৃথা । 'কন্তু অনেক 
লেখক এ কথা মনে রাখেন না। কতকগনীল নিয়ম, আর কতকগনীল কৌশল মনে রাখলে রচনা 
খুব প্রাঞ্জল করা যায়। দুই বকমই বাঁলযা 'দিতোছ। 

১। একটি বস্তুর অনেকগন্নীল নাম থাকিতে পারে, যেমন আগুনের নাম আঁ, হুতাশন 
অথবা হুতভুক-, অনল, বৈশ্বানর, বায়ুসখা ইত্যাদ। এখন, আগহনের কথা 'লাখতে গেলে 
ইহার মধ্যে কোন্‌ নামাটি বাবহার কাঁরব 2 যোঁট সবাই জানে, অর্থাং আগুন বা আগ্ম। যাঁদ 
বাল, “হঢতভূক- সাহায্যে বাম্পীয় যন্ত্র সণ্টালিত হয়." তবে 'আঁধকাংশ বাঙ্গালী আমার কথা 
বাঁঝবে না। যাঁদ বাল যে. “আগ্নর সাহায্যে বাষ্পীষ ঘন্ব চলে” সকলেই বাঁঝবে। 

২। অনর্থক কতকগ,লা সংস্কৃত শব্দ লইধ। সাদ্ধ সমাসের আড়ম্বর করিও না-_অনেকে 
বাঁঝতে পারে না। যাঁদ বাল, “মশনক্ষোভাকুল কুবলয” তোমরা কেহ কি সহজে বাঁঝবে? 
আর যাঁদ বাল, “মাছের তাড়নে যে পদ্ম কাঁপাতেছে," তবে কে না বাঁঝবে ৮ 

৩। অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে, বেশী কথার প্রয়োজন কি? 
“এবাম্বধ 'বাঁবধ প্রকার ভয়াবহ ব্যাপারেব বশীভূত হইযা, যখন সৃয্ণদেব পৃব্বগগনে আধম্গান 
করিয়া পাঁথবাীতে স্বীষ কিরণমালা প্রেরণ কবিলেন, তখন আম সেই স্থান পরিত্যাগ পার্ক 
অন্যত্র গমন কারলাম।" এরুপ না বলিষা যাঁদ বলি, “এইরুপ অনেক 'বষয়ে ভষ পাইযা, যখন 
সূর্ধয উঠিল তখন আম সেস্থান হইতে চলিযা গেলাম " তবে অর্থের কোন ক্ষতি হয না, অথচ 
সকলে সহজে বাঁঝতে পারে। 

৪1 জটিল বাক্য বচনা কারও না। অনেকগযীল বাক্য একন্র জাঁড়ত কবা হইলে বাক্য 
জটিল হয়। যেখানে বাক্য জটিল হইয়া আসবে, সেখানে জাটল বাক্যাট ভাঙ্গষা ছোট ছোট 
সরল বাক্যে সাজাইবে। উদাহরণ দেখ '- 

"দন দিন পল্লীগ্রাম সকলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অজ্পকাল 
মধ্যে পল্লাগ্রাম যে জলহাীন হইবে. এবং তদ্ধেতুক যে কাষিকার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে, এরূপ 
অনুমান কারিয়াও অনেক দেশহিতৈষণ ব্যাক্ত তাহার প্রাতবিধানে যত্ব করেন না. দেখিয়া আমরা 
বড় দুাঁখত হইয়াছি।” 

এই বাক্য আত জটিল। সহজে ধুঝা বায় না। কিস্তু ছোট ছোট বাক্যে ইহাকে বিভক্ত 
করিয়া লইলে কত সহজ হয় দেখ। “দিন দন পল্লনগ্রাম সকলের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে। 
ষেরপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লশগ্রাম জলহীন 
হইবে। পল্লশগ্রাম সকল জলহাীন হইলে কৃঁষিকার্ধের বিশেষ ব্যাঘাত ঘাঁটবে। অনেক দেশহিতৈষাী 
ব্যাক্তি ইহা অনুমান কাঁরয়াছেন। কিন্তু অনদ্মান কাঁরয়াও তাঁহারা ইহার প্রাতাবধানের য় 
করেন না। ইহা দৌখিয়া আমরা বড় দক্ুখিত হইয়াছি।" 

একটি বাকোর ক্ছানে ছয়াট হইয়াছে। কিন্ভু বুঝবার আর কোন কষ্ট নাই। 

&। উদাহরণ । যেখানে স্ছাল কথাটা বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে বড় 
পাঁরচ্কার হয়। এই গ্রন্থে সকল কথার উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, সুতরাং উদ্দাহরণের আল 
পৃথক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। 

৬। সমপ্লান্লারণ। চ্ছল বাক্যটি বড় সংক্ষিপ্ত হইলে অনেক সময়ে বৃঝিবার কন্ট হক্। 
৯৩% 


পাঠ্য পনক 


লীন ররিরেরারি টি ররর রইারিরেরারর রা রা রা নার. 
এমন চ্ছলে সম্প্রসারণ করিবে? অশ্বের উদাহরণ পূব্ষে প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম পাঠে দিযাছি; 
তাহা দোঁখলেই বৃকিতে পারিবে । 

“অম্থ, শঙ্জহাঁন উত্তিদ্‌ভোজণ চতুষ্পদ বিশেষ” 

ইহাতে অনেক কথা বুঝিবার কল্ট আছে। যাহা যাহা বাঁঝবাব কষ্ট, তাহা প্রথম অধ্যায়ে 
গতম পাঠে সম্প্রসারিত বাকাগৃদিতে পাঁরজ্কার হইয়াছে। আর এক প্রকারের উদাহরণ 


। 

মনে কর, এ বংসর বৃষ্টি কম হইয়াছে । লোকে বলে “উন বর্ধায় দুনো শত ।" অথণং 
বার বৃষ্টি কম হয় সে নিরবে তুমি সে কথা জান না। এমন 
ভা তারার “এ বংসর শীত বেশী হইবে,” তাহা হইলে তুমি 
কথার মম্ কিছু বাঁঝতে পারিবে না, হযত তাহাকে পাগল মনে কারবে। কিন্তু 
১7১৮৮ “যে যে বংসব কম বর্ষা হইয়াছে, সেই সেই বংসব 
বেশ শীত হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এ বংসর কম বর্ষা হইয়াছে, অতএব এ বৎসর বেশশ শীত 
হইবে ।” তাহা হইলে বুঝবার কস্ট থাকে না। 

ন্যায়শাস্তে ইহাকে “অবযব” বলে। ন্যাষশাস্তে ভবষনেব এইবৃপ উদাহবণ দেষ যথা 
"পব্বতে আগংন লাগিযাছে, 

কেন না পব্বতে ধৃযা দোখতোছি।" 

যেখানে যেখানে ধূয়া দেখা গযাছে, সেইখানে আগুন দেখা গিযাছে। 

এই পব্বতে ধহূয়া দেখা যাইতেছে 

অতএব ইহাতে আগুন লাঁগয়াছে। 

অনেক সময়ে এইবৃপ লিখলে রচনা বড পারিজ্কাব হয। 


চতুর্থ পাঠ 


অলঙ্কার 


সি 
এ 


113 


অলঙ্কার ধারণ কাবিলে যেমন মনুষ্যের শোভা বাদ্ধি পা, অলঙ্কার ধারণ করিলে রচনারও 
সেইরূপ শোভা বৃদ্ধি পাষ। কিন্তু অলক্কাব প্রযোগ বড় কঠিন। আব. সকল প্রকার রচনায় 
অলঙ্কারের সমাবেশ কবা যায় না, বিশেষ, যাহারা প্রথম রচনা করিতে শিখে, তাহাদিগের 
পক্ষে অলঙ্কার প্রযোগ িপেষ নহে । অতএব অলঙ্কার সম্বন্ধে কিছু লেখা গেল না। 


তৃতীয় অধ্যায় 
পল্লীলপ 


পত্র লিখতে জানা, সকলেরই পক্ষে নিতান্ত প্রযোজনীষ। অন্য প্রকার রচনার ক্ষমতা, 
অনেকের পক্ষে নিজ্প্রয়োজন হইতে পারে. কিস্ত পন্ন লাখবার ক্ষমতা সকলের পক্ষে প্রযোজনীঘ। 
এই জন্য পন্র লেখার পদ্ধাত বলিয়া ?দিবাব জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায লিখিলাম। পর লেখা 
আতি সহজ । বাঙ্গালায় পর্ন লেখার কয়েক প্রকার পাঠ প্রচলিত আছে। 
পূজ্য ব্যক্তি, যাহাকে প্রণাম করিতে হয় তাঁহাকে “সেবক” ও “প্রণাম” পাঠ লিখিতে হয়। 
যথা 
সেবক শ্রীরমানাথ দেবশম্মণঃ প্রণামাঃ শতস্হন্রীনবেদন9 বিশেষং। এই “দেবশম্মগিহঃ” 
শন্দ সম্বন্ধে একটা কথা বৃঝিবার আছে । ব্রাঙ্গণেরা সকলেই আপন নামের পর “শন্া” বা 
“দেবশম্ম্ণ” লিখিতে বা বলিতে পারেন। রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদ কেহ জিজ্ঞাসা করে, 
মহাশয়ের নাম কিঃ তিনি উত্তর করিতে পারেন, "আমার নাম শ্রীরমানাথ শম্মা” অথবা 
“শ্ীরমানাথ দেবশম্া”"। কিন্তু দোঁখবে পনের পাঠে লিখিত হইল “দেবশম্সণঃ”--“দেবশম্মণ” 
নহে। ইহার কারণ এই যে, আসল শব্দটি “শম্ম্প”। প্রথমায় ইহা শম্া হয় শম্সগঃ" 
শব্দ বন্ট্যস্ত হইলে সম্বন্ধ পদ হয়। অতএব "শম্মপঃ" কি “দেবশম্সপিঃ” বলিলে 


৯১৩৭, 


বাঁগ্কি রউমাবলণী 


শম্নণার” ও  'দেবশম্্মাব” বুঝাষ। উপবে ঘে পাঠ লেখা হইযাছে, তাহার অর্থ এই যে 
“আপনান সেবক শ্রীবনানাথ দেবশম্মণাব শতসহত্্র প্রান ও নিবেদন ।” ব্রাহ্মণ ভিম অন্য জাতীষ 
লেখব হলেও লেখকেব নামটি এরুপ বষ্ঠ্যন্ত হইবে মথা 

' সেবক শ্রীবমানাথ দাস ঘোষস্য প্রণাঘাঃ শতসহম্ীনবেদনণ্ বিশেষং' | 

' নেবক শ্্রীরামচন্দ্র সেন গনট্রস্য প্রণামাঃ" ইত্যাঁদ 

পেবক শ্রীরামনাধ দাস বঙোঃ প্রণাদাঃ” ইত্যাদ। 

ব্রান্মশকন্যা সকলেই আপনান নামেব পবর “দেবী” লাখতে পাবেন, শমদ্রুকন্যাদিগকে 
“দাসী” 'লাখতে হষ। “দেবী” শব্দ যন্ঠ্যন্ত হইলে 'দেব্যাঃ” হয দাসী" শব্দ “দাস্যাঃ হয। 
এজন্য মোক্ষদা দেবী ক কৃষ্পাপ্রযা দাী পনর লাখতে গেলে পা 1লাখবে-- 

“মোক্ষাদা দেব্যাঃ প্রণামাঃ” ইত্যাদি “কুক্টাপ্রমা দাল্যাৎ প্রণাগাঃ ইত্যাদ। 

এহর্প বন্ঠান্ত পদ পত্রের ভিওবে ছিদিখত হয বাঁলষা এ দেশেব লৌকিক -মাচাবে একটা 
ঘোবতর ভ্রম প্রবেশ কাবষাছে। লোকেব বিশ্বাস হইযাছে যে, স্তীলোকের নামই বাঁ দেব্যাঃ” 
ও “দাসাঃ | সাধাবণ লেখব বা খ হাক পাদবা?” লেখেন কনখবাহাকও “দেব্যাঃ" 
লেখেন, অপাদান, জম্প্রদান কবন9 আঁধকখণ সন্বই 'দেব্য, ৪ 'দাস্যাঃ । হহা বড ভুল। 
“দেব্যাঃ অর্থ 'দেবীব ', “দাস্যাঃ” অথ দ।সীব "1 জং এত এভন্ন বাঙ্গালা "লখায উহা ব্যবহৃত 
হইতে পাবে শা। পন্রেব পাঠ সংস্কৃত এহ জনা সে স্থানে হহা কাবহৃত হব। জংস্কতেও সম্বন্ধ 
না বুঝাইলে ব্যবহৃত হইবে না। 

সেইনুপ “দেবশন্মণিঃ 1 আঁদিও এনন মনে মতর্থ ব্রাহ্ষণকমান আছে 7য নাম বাঁলতে 
শেলে বল আমার নাগ শ্রীম্,ক দৈ শাতগিও।' ইহা ভূল। ই লব অর্থ আশার নাম শীত 
পদ খশম্এঠন। শা পলিতে হহাবে আমাব নাম শীত । চেবশম্ি।। 

এ 7 সেখ সেব' গা পুনব্ণ9। ।ডযা ।দখ 

সেবক শ্রীবামনাথ দেবশম্মণঃ 

প্রণ।ম5 শতসহম্্ীনবেদনণ্ড ঝশাযত এখন ভাষা লিন শবদন কি হাহা সহজ 
বাসালাম 'লাখিবে, যথা 

'মহাশযেব মাজ্ঞাপন্র প্রাপ্ত হইয়া ?শবে। ) 1 লাশ দাপান যেব্প লিখা পড়া ও 
আহাখাদ, নিধম বালষা িধাছেন আঁ, সেই শিখমানএ( ২ চ'লব। আম "বে কিহু কষ্ট 
পাইতেছি। চিকিৎসা করাইতোছি। ইতি, তাবখ সন ১২৮২1 ২।শে হাক্ণ।' 

এই “ইতি” শব্দেব অন্বয উপবে যে নবেদনগ 1 শেষংশ িলাখিষাছ, তাহাব পে । 
“নবেদনণ্চ বিশেষং হীতিশ, অর্থাৎ ২ আমার [শেষ নিনেদন।' 

উপবে লেখকেব নান আছে পণ্েল নীঢে আন তোশা নাম বলাখতে হইবে না। কিস্তি 
অনেকে শেল্ষ নাম লেখেন । তাঁহাবা সেবক পাঠ উপবে না াঁখমা নীলচে লেখেন। যথা- 

' প্রণামাঃ শতসহস্রনবেদনণ্ বিশেষং_ 

মহাশযেব আজ্ঞাপন্র পাইযা” ইত্যাঁদ 'লাখযা শেষে লেখেন ইতি তাঁবখ সন ১২৮২। 
২৭শে শ্রাবণ । 





সেবব শ্রীবমানাথ দেবশম্মণঃ। 


উপরে “নিবেদনং" পদ আছে, এজন্য “দেবশম্মণিঃ" লেখা হইল “দেবশম্মমাব নিবেদন" 
বুঝাইল। নাহলে “দেবশন্র্সা" 'লাখতে হইত। 
এক্ষণে পন্ন সমাপ্ত হইল। এখন পন্ন মুঁড়যা তাহাব উপবে ?শবোনাম লাখতে হইবে। 
যেমন পনের পাঠ আছে, তেমনই 1শরোনামেরও পাঠ আছে। পৃজ্য ব্যাক্তি, যাঁহাকে সেবক পাঠ 
লাখতে হয়, তাঁহাকে ?শরোনামে ' “পবমপৃজনশষশ লাখতে হয। নামের' পব "শ্রীচবণেষ:” বা 
লে" ক এইব্‌প অনা কোন লম্মানসচেক পদ লাখতে হব। যথা_ 
ক বা ম্য 
মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।” 
রড নালা না বে যথা-দেয় (বা দেনা) মোং বদ্ধমান । 


৯৩৮ 


পাঠ্য শক 

পূজ্য ব্যাক্তিকে “প্রণাম” করিতে হয়, তুল্য বাঁক্তকে “নমস্কাব” কারতে হয়। এই জন্য তুল্য 
ব্ান্তকে যে পন্র লেখা যায়, ভাহাব পাঠের নান “নমস্কার” পাঠ। যথা 

' সাবনঘ নমস্াশারাই ?নবেদনণ্ [াবশেষং অথবা বাঙ্গালায়-- 

'বিনযপৃত্কি নমস্কার 'নবেদন।' অনেকে সংক্ষেপ কবিযা শুধু সলখেন 

'নমস্কাৰ নিবেদন ।” 

আগে রাত ছিল লেখকের নাম পন্রের প্রথমে থাকত যথা 

' আজ্ঞাকারী শ্রীরমানাথ দেবশম্নণঃ”" কিন্তু এখন 'সেবক” পঠ তন্ন সে পদ্ধাত প্রায় 
অপ্রচলিত হইমাছে। ইত্বাডশী পন্ত্েব নিষ্শুসাদে নাম শেবে শেখা হয়। শিরোনামে 
পর্রীত্যনুসাবে “মদেকদখ" বা 'পোত্টবর কি এমনই একটি ঘানস্ঠতাসচক পদ ব্যবহৃত 
হইত । এখন, সে সকল পদ তত বাবহৃত হয না। "মানাবব”" ক শানজ্ঞবন" ধক এননই অপর 
তেন সম্বন্ধ পদ বাধহত হয় । যথা - 





“মান্যবন 
্রীফৃক্ত দান বি মশাধব মন্ত্র 


সভাশন সুনিপেষ।' 
তবে ইহা স্মনণ বাঁখতে ভইবে যে, শ্রীনক্তে বাব শিবেশাদে ২ শব) দিন কখনও 
পারত্যাগ কনা যাধ না। বেল অধ্যাপক, গবে, পু্পাহিত প্রভাতিনে লিখতে বাবা শব্দ 
ত্যাগ রিতে হয। স্বশলোককে গলখিতে গেলে স্ধন বা কমাধীকে 'শীমতী” লাখতে হষ। 
বথা-- 
'পনমপূজনীষা 
প্লীমতণ কৃষ্ষমোহিনী দেবা 
নাতুলানী মহাশঘা শ্রীচণ মলেসু।” 
1বধবাত ৯ "শ্রাধুক্ডা' লেখা যাষ। 
মুসলমানকেও বব, লেখা নাষদ্ধ। মসলনানকে 'চোন পা না এস? শিখিতে হষ। 
নার পৰ “সাচেক” লাঁখিতে হম । যথা 
আব, দোল শ লহাফং হোসেন খাঁ 
সাহেব বরাবরেধ 1” 
যাঁভাদেন কেন উপাধি আছে, যথা বাজা মভাবাজা, বান এহাদএ খা খাহাদলা হত্যাঁদ, 
তাহাদের সে উপাঁধ শিবোনামে লিখতে হইবে । যথা 
“মহাবাশ্পাধবাজ শ্রীলক্রীবুক্ত বদ্ধমানাধপাঁত 
সহাতাপচন্দ বাহাদুব 
প্রজাপালকবরেষু।” 
মহামানা শ্্রীফূক্ত অননেবল সন আশলণী ইডেন-, কে. সস, এস, আই 
ববাবরেষু।” 
তার পর. যাহারা সম্বন্ধে ছোট, তাহাদগকে “আশীব্রাদ”" পাঠ লেখা যাষ। আশীর্বাদ 


"শুভাশিষাং বাশয়ও সত্ভু।” 

ভু অনেকেই এ সকল পাঁরত্যাগ কবিযাছেন। আত্মীষ বাক্তি হইলে, তাঁহাবা পাপ্রফতমেষণ 
“শপ্রষববেষচ” এইবৃপ লেখেন: বিশেষ আত্মীয়তা না থাকিলে শুধু “কল্যাণবরেষচ? লাখিয়া 
থাকেন। শবোনামে, 'পরমকলাণীয” বা “কল্যাণষা" পাঠ '্লাঁখতে হয। শেষে কিছু 
আশখব্াদ বাক্য থাকা চাই। সকল স্থলে “জ্রীষক্তে" পলিবর্তভে “শ্রীমান শন্দ বাবঙত হয। 


যথা 
“পরমবল্যাণণয় 
শ্লীমান বাবু রাধানাথ দাস 
বাবাজ্রপউ চিরজশবেষু।” 


8৩৯ 


বন্কিস 2 লাখ । 
“কল্যাধীয় 
শ্রীমান- নিশিকাস্ত ঘোষ 
ভাইজনীউ মঙ্গলাম্পদেষ1” 

শৃদ্রকে পনর লাখতে গেলে, রাক্ষণের আশীব্্বাদ পাঠ লেখাই উচিত। ব্রাহ্মণকে পর 
লাথিতে হইলে শদ্রের প্রণাম পাঠ লেখাই কর্তব্য । কিন্তু এখন অনেক শদ্র ইহা মানেন না। 

স্থল কথা, এখন অনেক ইংরাজি পন্র লেখার প্রথানুসারে লাখতে হয়। তাহার দুই একটি 
উদাহরণ "দয়া ক্ষান্ত হইব। 

১। শীপ্রয়বর, 

তোমার পন্প পাইলাম। যে টাকা পাঠাইয়াছ, তাহা সাবধানে খরচ কাঁরও। তোমার বিষয়- 
কম্ম কিরূপ চলিতেছে সবিশেষ 'লাঁখও। শারীরিক কুশলবার্তা লাখতে ভ্রুটি কারও না। 
ইতি, তারিখ ১৮৮৩ সাল. ৭ই মার্। 

নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষণ শ্রীরাধানাথ ঘোষ ।" 
২। “পাণ্ডিতাগ্রগণ্য ্রীঘুক্ত রাধাকান্ত 'বিদ্যারত্ব 
মহাশয় অশেষগুগালগ্কতেষু। 

পণ্ডিতবর, 

আপনার প্রণশত নূতন গ্রল্থখানি পাঠ কারয়া যার পর নাই পাঁরতোষ লাভ কারয়াছ। 
ভরসা কার, আপান নিত্য নৃতন গ্রল্থ প্রচার পূর্বক স্বদেশকে চাঁরতার্থ কাঁরবেন; হাত, 
তারিখ ১২৮২ সাল, ২৭শে শ্রাবণ । 

একান্ত বশংবদ 


৯2০ 


পণ্ঠম ভাগ 


গদ্য পদ্য বা কাবতা পুস্তক 
পুজ্পনাটক 


যাঁথকা। এসো, এসো, প্রাণনাথ এসো; আমার হ্বদয়ের ভিতর এনো; আমার হৃদয় ভাঁরয়া 
যাউক। কত কাল ধাঁরয়া তোমার আশায় উদ্ধমূখী হইয়া বাঁসয়া আছি তা কি তুমি জান না? 
আম ঘখন কলিকা. তখন এ বৃহৎ আগুনের ঢাকা-এঁ ন্রিভুবনশহস্ককর মহাপাপ, কোথায় 
আকাশের পূব্বাঁদকে পাঁড়রাছিল! তখন এমন 'বশ্বপোডান মার্তও [ছল না। তখন এর 
তেজের এত জবালাও ছিল না-হায়! সে কত ফাল হইল! এখন দেখ, সেই মহাপাপ ক্রমে 
আকাশের মাঝখানে ডীঁঠয়া প্রহ্মাণ্ড জবালাইর ভ্রমে পাশ্িমে হেলিয়া হেলিয়া এখন বাঝ অনস্তে 
ডুবিয়া যায়! যাক! দূর হোৌক-তা তুমি এত কাল কোথা 'ছলে প্রাণনাথ ? তোমায় পেয়ে 
দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভাঁরয়া গেল-ছ, মাটিতে পাঁড়ও না! আমার ধুকে তুমি আছ, তাতে 
সেই পোড়া তপন আর আমাকে না জধালাইয়। তেমাকে কেমন সাজাইভেছে! সেই পৌদ্রীবদ্বে 
তুমি কেমন রত্রভাষত হইয়াছ। তোমার রূপে আমও রুপসী হইরাছি-থাক, থাক, হদয়- 
ক্পঙ্ধকর!- আমার হদয়ে থাক, মাটিতে পাঁড়ও না। 

টগর। (জনাঁন্তকে কৃষকালর প্রতি) দেখ ভাই কৃষ্কাঁল - মেধেটায় রকম দেখু! 

কুষ্কলি। কোন মেয়েটার ? 

টগর। এ যুইঢা। এত কাল মুখ বুজে ঘাড হে৬ কারে, যেন দোকানের মখাঁড়র মত 
পাঁড়য়া ছিল--তার পবৰ আকাশ থেকে বাষ্টর ফোঁটা, নবণেব বেটা নবাব, বাতাসের ঘোড়ায় চ'ড়ে 
একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপর এসে পাঁড়ল। অমন মেষেটা হেসে ফ,টে, একেবারে আটখানা। 
আঃ, তোর ছেলে বয়স! ছেলেণান«ষের রকমই এক স্বতন্তর। 

কষষকাল। আছ! ছি! 

টগর। তা দাদ! আমরা কি আর ফু৯০৩ জানিনে £ তা, সংসারধণ্ম করিতে গেলে দিনেও 
ফুটতে হয়, দুপধরেও ফউ্তে হয, গরমেও ফুটতে হয়, ঠান্ডাতেও ফট্তে হয, না ফুলে 
চলবে কেন বাহন? আমাদেরই কি বয়স নেই ৮ তা, ও সব তাহঙ্কার ঠেকার আমরা ভালবাসি না। 

কৃষ্ণকলি । সেই কথাই ত বলি। 

যুই। তা এত কাল কোথা ছলে প্রাণনাথ! জান না কি যে, তুমি বিনা আমি জীবন 
ধারণ কাঁরতে পারি না? 

বাঁজ্টবিন্দু। দুঃখ কারও না. প্রাণাধিকে! আসিব আসব অনেক কাল ধারয়া মনে 
করিতোঁছ, কিন্তু ঘাটয়া উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পাঁথবনীতে আসা. ইহাতে অনেক 
বিঘ। একা আসা যাষ না. দলবল যুটিয়া আসিতে হয়, সকলের সব সময মেজাজ মরাজ সমান 
থাকে না। কেহ বাষ্পরুপ ভালবাসেন, আপনাকে বড় লোক মনে কারয়া আকাশের উচ্চ স্তরে 
অদৃশ্য হইয়া থাকতে ভাল বাসেন: কেহ বলেন একট ঠান্ডা পড়ুক, বায়ুর 'নম্ন স্তর বড় গরম, 
এখন গেলে শ:কাইয়া উঠিব; কেহ বলেন. পৃ1থবীতে নামা, ও অধঃপতন, অধঃপাতে কেন যাইবো ? 
কেহ বলেন, আর মাটিতে 1গয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হ'য়ে চিরকাল থাকি, সেও 
ভাল; কেহ বলেন, মাটিতে গিয়া কাজ নাই. আবার সেই চিরকেলে নদ নালা বিল খাল বেয়ে 
সৈই লোণা সমদ্রটায় পাঁড়তে হইবে, তার চেয়ে এসো, এই উজ্জল রোদ্রে গিয়া খেলা করি, 
সবাই মিলে রামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব ঘর্দ 
'মালয়া মাশিয়া আকাশে যোটপাট হওয়া গেল, তবু জ্ঞাতিবর্গের গোলযোগ মিটে না। কেছ 
বলেন, এখন থাক-; এখন এসো, কাঁলমাময়ী কালী করালণ কাদ্দাম্বন সায়া সপ 
গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বঙসিয়া বাহার দিই। কেহ বলে, অত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা 
জলবংশ, ভূলোক উদ্ধার কারতে যাইব, অমনি কি চুপি চুপি যাওয়া হয় এসো, খানিক ডাক- 
হাঁক করি। কেহ ডাক-হকি করে, কেহ বিদ্যতের খেলা দেখে--আগণী মামা রঙ্গে রঙ্গিখশী--কখন 


টির 


বঙ্কিম রচনাবলশ 
এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশপ্রান্তে, কখন আকাশমধ্যে, কখনও 'মাঁট 
মিটি, কখনও চিকি চাঁক-- 
যুই। তা তোমার যদি সেই 'িদুযতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, 
আমরা হলেম ক্ষুদ্র। 
বৃষ্টাবন্দ। আছ! ছি! রাগ কেন? আঁম কি সেই রকম? দেখ ছেলে ছোকরা হাল্কা 
যারা, তারা কেহই আসল না, আমরা জন কত ভারি লোক. থাকিতে পারলাম না. নাময়া 
আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দন দেখা শুনা হয় নাই। 
পদ্ম। (পুকুর হইতে) উঃ, বেটা ঠক ভাঁর বে। জায় না, তোদের মত দূ লাখ দশ লাখ্‌ 
আয় না--আমার একটা পাতায় বসাইয়া রাখ। 
বৃষ্টাবন্দু। বাছা, আসল কথাটা ভূলে গেলে? পুকুর পুরায় কেঃ হে পঙ্কজে, বৃষ্টি 
নাহলে জগতে পাঁকও ' থাকত না, জলও থাকত না, তুমি ভাঁসতেও পাইতে না, হাঁসতেও 
রা তুমি আমাদের খরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বুকে করিয়া পালন 
কার-নাহলে তোমায় এ রূপও থাকত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ গব্বও থাকত না। 
পাপীয়াঁস! জানস না-তুই তোর 'পতৃকুলবৈরশ সেই আরগ্মীপশ্ডটার অনরাগণন! 
যুই। ছি! প্রাণাধক! ও মাগীটার সঙ্গে কি অত কথা কাহতে আছে ওটা সকাল 
থেকে মুখ খুয়া সেই আগ্রময় নাকের মুখপানে চাঁহয়া থাকে, সেটা বে দিকে যায়, সেই 
দকে মুখ 'ফরাইয়া হাঁ কিয়া চাহয়া থাকে; এর মধ্যে কত বোলতা, ভোমরা, মৌমাঁছ আসে, 
তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহাষা জলেভাসা, ভোমরা মৌমাছির আশা কাঁটার বাসার সঙ্গে 
কথা কহিতে আছে কি? 
কৃষ্কাল। বাঁল, ও যই, ভোমরা মৌমাছর কথাটা ঘরে ঘরে নয় কি? 
যুই। আপনাদের ঘরের কথা কও দাদ, আম ত এই ফুটিলাম। ভোমরা মৌমাছির 
জালা ত এখনও ছু জানি না। 
ু। তুঁমই বা কেন বাজে লোকের সঙ্গে কথা কও! যারা আপনারা কলাঁ্কনখ, 
তারা কি তোমার মত অমল ধবল শোভা. এমন সৌরভ দৌঁখয়া সহ্য কাঁরতে পারে ? 
পদ্স। ভাল রে ক্ষুদে! ভাল! খুব বক্তা করচিস! এ দেখ, বাতাস আসচে! 
যই। সর্বনাশ! কি বলে যে! 
বৃম্টাবন্দু। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না। 
যুই। থাক না! 
টি থাকতে পারিব না। বাভাস আমাকে বঝরাইয়া দিবে ।-আম উহার বলে 
না। 
যুই। আর একটু থাক না।” 
[ বাতাসের প্রবেশ ] 
বাতাস। (বৃস্টাবন্দুর প্রাত) নাম্‌। 
হ1 কেন মহাশয়! 
বাতাস। আম এই অমল কমল সৃশশতল স:বাসিত ফল্লকলিকা লইয়া ক্রাড়া কাব! 
তুই বেটা অধঃপাঁতিত. নীচগামণ, নশচবংশ-_তুই এই সুখের জাসনে বসিয়া থাকিব? নাম! 
2 আম আকাশ থেকে এয়োছ। 
বাতাস। তুই বেটা পাঁথিবষোন- নীচগামী- খালে বিলে খানায় ডোবায় থাঁকস-_তুই এ 
আসনে ? নাম্‌। 
বৃক্টাবন্দৃ। যাথকে! আমি তবে ষাই। 
ফই। থাক না। 
বৃক্টিবজ্দ]। থাকতে দেয় না ষে। 
বুই। থাক না- থাক না-থাক না। 
বাতাস তুই অত ঘাড় নাড়ি কেন? 
ধুই। তুমি সর 
আতা রা রি [যৃথিকার সারয়া সায়া পলায়নের চেষ্টা 


৯৪২ 


পুঞ্পনাটফ 


3 ক ০ সস 


বৃম্টবিন্দ। এত গোলযোগে আর থাকতে পার এ, 

যই। তবে আমার যা কিছ আছে তোমাকে দিই ধুইসা লইষা যাও। 

বাষ্টাবন্দ। কি আছে? 

যুই। একট সাত মধু-আর একটু পরিমল । 

বাতাস। পাঁনমল আম নব-সেই লোভেই আম এসো। দে 

[বায়ুকত পুজ্প প্রা বল প্রযোগ। 

যুই। (োাঁন্টাবন্দূর প্রাত) তুমি ষাও-দে।খতেছ না ডাকাত? 

বা্টাবন্দু। তোমাকে ছাঁড়যা যাই ক প্রকাবে* যে তাড়া দিতেছ থাকতেও পব না- 
যাই-যাই-- | বৃষ্টাবন্দুব পতন | 

টগর ও কৃষ্ষকাল। এখন, কেমন স্বর্গবাসী ' আকাশ থেকে নেম ঞাষচ না” এখন মাটি ও 
শোষ, নরদমায় পশ, খালে বিলে ভাস- 

যুই। (বাতাসের প্রাতি) ছাড়! ছাড়! 

বাতাস। কেন ছাড়ব? দে পবিমল দে' 

বই । হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোনল স্বচ্ছ সংন্দব, সর্যাপ্রাততাত, এসময়, 
জলকণা! এ হৃদয় প্নেহে ভবিয়া আবাব শূন্য কারনে বেন জলকণা! একবাব রূপ দেখাইয়া 
[ক্পপ্ধ কারয়া, কোথায় মিশিলে, কোথাম শুষিলে প্রাণাঁধক  হাষ, জমি কেন তোমাব সঙ্গে 
গেলেম না, কেন তোমাব সর্গে মরিলাম না' স্দেন অনাথ, আক্লিগ্ক পঞ্পদেহ লইয়া এ শুন্য 
প্রদেশে নাহলাম-- 

বাতাস। নে, কান্না পাখ্‌ -পরিমল দে- 

যুই। ছাড: নাহলে যে পথে আমাব 1$ধ [গিষাছে আমিও সেই পথে যাইব। 

বাতাস। যাস যাব, পাঁরমল দে।-হং হুমু। 

যই। আমি মারব--মার--তবে চলিলাম। 

বাতাস। হং হুম! 

| ইতি যাঁথকার বৃশুদ্যাতি ভপতন' 
বাতাস। হুঃ? হায়' হায় 
ববানিকা পতন 


৮11-0000]5 


প্রথম শ্রোতা । নাটককার মহাশয়। এ কি ছাই হইল 2 

দ্বতীয় এ ।॥ তাই ত একটা যুই ফুল নাষিকা, আর এক ফোটা জপ নাষক। বড় ত 
70719) 

ততশঘ এ । হতে পারে, কোন ধা0োএ! আছে । নরীতিবথা মান্রু। 

ঢতুর্থ। এ । না হে এক বকম [বহি 0৬ 

পঞ্চম এ । 1719000%, না একটা 18165 

ষ্ঠ এ । 1৭109 না - ১৪৮০ কাহাপ্ক লক্ষ্য কারধা উপহাস করা হইয়াছে। 

সপ্তম এ। তাহা নহে। ইভার গড় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থীবষয়ক কাব্য বলিয়া আমার 
বোধ হয়! “বাসনা” বা “তৃষ্ণা” নাম দিলেই ইহাব ঠিক নাম হইত বোধ তয়, গ্রল্মকার ততটা 
ফুটিতে চান না। 

অন্টম এ। এ একটা রূপক বটে। আম অর্থ কারব?ঃ 

প্রথম এ । আচ্ছা, গ্রন্থকারই বলুন না, কি এটা । 

গ্রন্থকার! ও সব কিছুই নহে । ইহার ইংরাজি 11065 দিব-- 

14. চা5 220 900] 20০০0006০02 19,0101721016 71088600 11100 0০001150 
7) ও, 20/61-10106 02 0১০ ০৮610117201 020 190) 0015 1885, 981)02, 01001 01 10101) 
026 7721 আ25 2 ৩%৩-5108555 | ** 


৯৪ 


বর্ষিত শাখা । 


১। স্বপ্ন 

নিশশথে শুইয়া, বজত পালচ্ছে 
পুজ্পগাঁন্ধ শর, বখ বামা আক, 
দোঁখয়া স্বপন, 1শহাবে সশঙ্বে, 

মাহীর কোলে, শহরে রায়। 
চমাঁক সূজ্দরশ, ৭.,প জাগাই”। 
বলে প্রাণনাথ, এ বা ।ক হইল, 
লক্ষ যোধ এণে, যে *। ৮মাকিল। 


মাহযীর ফোনে সে হয পাষ। 


উঠিয়া নূপাতি কহে মৃদ বাণণ 
যে দোখনু স্পগ্ন, 1শহ 7 পবাণি, 
স্বগর্ণয়া জননী চৌহনেব রাশ 
ধন্য হস্তী তাঁবে মারতে ধায়। 
ভয়ে ৬৭৩ প্রায় বাজেন্দ্রঘরণী 
আমার 1নকটে আসল অমাঁশ 
বলে পু রাখ, মাপল জননশ 


বনাহাস্ত-শৃন্ডে প্রাণ বা যায়॥ 


ধার ভীম গদ। মাঁব হাস্তিতৃন্ডে, 
না মানিল গদা, বাডাইযা শ..৬, 
জননীকে ধাপ, উঠাইলে মণ্ডে) 


পাঁড়য়া ভমেতে বাঁধল প্রাণ। 


কুস্বপন আজি দোঁখল'ম রাঁণ, 
দক আছে বিপদ কপালে না জানি 
মন্ত হস্তী আস বধ রজেন্দ্রাণী 


আঁম পুত্র নার কাঁরতে ভ্রাণ ॥ 


শ্হানয়াছি নাকি তুবশ্কেব দল 
আসিতেছে হেথা, লাঁঞ্ঘ হমাচ। 
[ক 'হইবে রণে, ভাব অমঙ্গল, 
বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়। 
জননীর্‌পেতে বৃঁঝ বা স্বদেশ, 
বু বা তুরচ্ক মনত হস্তী বেশ, 
বার ধার বুঝ এইবার শেষ! 


পশ্থহীরাজ নাম বুঝি না রয়! 


সংয;ক্তান 


৫ 
শুনি পাঁতিবাণী যাঁড দুই পা 
জয় জয় জয় বলে রাজরাণী 
অয় জয় জয়! পৃথবীরাজে জয়-- 
জয় জয় জষ! বাঁলল বামা। 
বাব সাধ্য তোমা পদে পরাভব 
ইন্দ্র চন্দ্র যম ববুণ বাসব! 
বাথাকাব ছার তুবক পহযব 


্গঘ পৃগ্বীবাজ প্রাথতনামা ॥ 


৬ 
আস আসদক না পাঠান পামব, 
আদম আসক না আবাঁব বানর, 
সাপে আপনক না "শব না অমর! 
নার সংধ্য তব শকতি সয়? 
পািহখপারাজ সেনা অন্ত মন্ডল 
পৃথবীরাজভুজে 'বাজ৩ বল 
অদ্য ও শবে করণট ঞুণ্ডল 


জয় জয় পৃথহীরাজের জয॥ 


৩ পাল এাম। পল খলতালি 
দল কখঙাঁল গৌববে উচ্বলি, 
$ষণে শাঁজনগ, এনে বি, 
পাখয়া হাসল ভারতপাত 
পহসা ক৬কণে শাগিল কঙ্কণ, 
আখাতে ভাঁঙ্গয়া খণসল ভূষণ, 
শাচিয়া উিল দাক্ষণ নয়ন, 


কাব বল তালি না দিও সতি॥ 


২। রখসঙ্জা 
লণস'জে সাজে চৌহানের বল, 
অশ্ব গজ রথ পদাঁতর দল, 
পতীাকাব রূকে, পবন চণ্চল, 


বাজিল বাজনা-_ভীষণ নাদ। 
ধূঁলিতে পারল গাগনমস্ডল, 
ধূঁলিতে পারল যম্‌নাক় জল, 
ধৃঁলতে পারিল অলক কুস্তল, 

যথা কুলনারী গণে প্রমান? 


"* পূথ্থবীর়াজের মাহযা--কান্যকৃষ্জরাজার কন্যা । টডকৃত রাজন্হানের সংহৃক্তার বৃত্তান্ত দেখ। 


১১০ 


ও 
দেশ দেশ হতে এলো বাজগণ 
স্থানেশ্বব পদে বাঁধতি বন 
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন-- 
হব হব বলে যতেক কীব। 
মদবাব* হতে আইল সমব 
আব. হতে এলো দন্ত প্রমব 
আর্য বীবদল ডাকে হব? হব! 
উছলে কাঁপযা কালন্দী-নীব 
৩ 
*সিব। বাঁকাইযা চাঁলল তুবঙ্ 
শু'ড আছাড়িষা চিল আতঙ্গ 
ধন. আস্ফালযা-. শুনিতে আতঙ্গ-_ 
দলে দলে দলে পদাতি চলে। 
নস বাঙাধনে ঝনৌজনাণ্দ্নন 
দোখগা অদবে টলিছে ঝাঁহনী 
ভাবত ভ্সা, ধবম ক্ষণ 


৬1৮ল। সূন্দবী শষনতাস্ল 


৪ 
সহ পাও সদাখিহণ স্ল।মনবে, 
সছিলা ভাণ্লে নযনেল শবে, 


যড দই কবর বলে "হন বীলে 
বণসাজে আম সাজান মাজ ৮ 


প্নাইল ধনী কবচকুণ্ডল 
মুকৃতাব দাম বক্ষে ক্লমল 
নণসিল বত কিবট ম'ডল 


ধন 2 হাসে বাজেন্দ্রবাজ ॥ 


সাঙ্জাইযা নাথে যোড কাঁব পাঁণ 


ডাবতেব রাণণ কহে মদ, বাণী 
“সখী প্রাণেশ্বর তোমা বাখান 
এ বাহিনীপতি চাললা বণে। 
লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকারী 
এ বণসাগবে তুমি 75 কান্ডাবণ 
গাথ/ব সে সম্ধ, গনযত প্রহাল 


সেনাব তবঙ্গ তণঙগসদন ॥ 


আম অভাগনী জলমি ক।এনণ 
অবরোধে আজি রাহন নান্দনশ 
না হতে পেলাম তোমার সাঁজনী, । 
অদ্ধণঙ্গ হইয়া রাহনূ পাছে। 
* বৈবার। 1 লমর [সংহ। 
ব ২-৬০ 


যবে পাশ তুমি সমব-সাগরে 
'খদাহবে দুবে ঘোবির বানরে 
* প্ "দাখতে।  দৌথবে ত পরে, 


৩ব বঈবপনা। না রব কাছে॥ 


»ধ গ্রাণনাথ সাধ ।ণজ কাজ 

হম পথবীপাঁত মহা মহাবাজ 

হ ।শ শনুশিবে বাসবের বাজ 
ভবধতেব বাণ আইস 'ফিবে। 

"শত ঘদ শঙ্ভু হয়েন 'নন্দর্য 

1দ হয বণে পাঠানেব জয 


“1 আসিও বে” দেহ যেন বথ 
বণক্ষেত্রে ভাস শুবধিবে ॥ 


বত সখ প্রভূ ভুঁজজলে জীবনে! 
« স।1 খাবাক এ তন ভুবনে 
“য গেল প্রাণ, পম্মেনি কাবণে 5 


[৯বাঁদন বাহ জীবন কাব? 
“ ণা খখগে নাথ ঘোঁথধে সে যশ 
প্পীধনে পাব বে দিক্‌ দশ 
এ বণ শু শবীব এ নব ব্যস 

স্বর্গ 'গিষে প্র পাবে আবাব ॥ 


কাঁবণাম পণ শুন "হ বাজন 
*াশখ। ঘোবীবে, জিন এই বণ 
“শাহ যওক্ণ কর আগমন, 

না খাব কিছু, না কাঁবব পান। 
ঠ্ব জয লীব জয পৃথবাীরাজ, 
লঙ পূর্ণ জয সগণেও আজ 
মণ যাগ প্রুভ ঘোঁষধবে এ কাজ 


১৭ হর শত্ো কব কল্যাণ ॥ 


১০ 
হশ হব হবা বম বম কালণ। 
“মূ বম্‌ বলি বাগা।ব দুলালি, 


কববত।ল দল-- দশ ল্বতাল 
রাজবাজপাত ফলে হৃদয়। 


ডাকো বামা জয় জয় প থবীরাজ 
জঙষ জয জয় জয় পথহাবাজ- 
জয জন জয় জয পথবীরাজ 


কর, দুগে পৃথবীরাজের জয় 


৯৪৫ 


বন্কিগ রচনাবলশী 


১৯ 


প্রসারিয়া রাজ মহা ভুজদ্বয়ে, 
কমনীয় বপু, ধারল হৃদয়ে, 
পড়ে অশ্রুধারা চারি গণ্ড বয়ে, 


চুম্বিল সুবাহু চন্দ্রবদনে। 
স্মার ইন্টদেবে বাঁহারল বার, 


মহাগজপৃজ্ঠে শোঁভল শরীর 
মাহষীর চক্ষে বহে ঘন নীর! 
কে জানে এতই জল নয়নে! 
৯২ 
লুটাইয়া পাঁড় ধরণশর তলে 
তবু চন্দ্রাননী জয় জয় বলে 
জয় জয় বলে-- নয়নের জলে 
জয় জয় কথা না পায় ঠহি॥ 
কাঁব বলে মাতা মছে গাও জয় 
কাদ যতক্ষণ দেহ প্রাণ রয়, 
ও কান্না রাহবে এ ভারতময় 
আজিও আমরা কাঁদ সবাই ॥ 
৩। িতারোহণ 
১ 
কত 'দন রাত পড়ে রহে রাণী 
না খাইল অন্ন না খাইল পান 
কি হইল রণে 1কছুই না জান, 
মুখে বলে পৃথবীরাজের জয়। 
হেন কালে দূত আসল 'দল্লীতে 
রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লশীতে-__ 


কেহ নারে কারে ফাঁটয়া বালতে, 
হায় হায় শব্দ! ফাটে হদয় ! 


মহারবে ষেন সাগর উছলে 
উঠ্ভিল রোদন ভারতমণ্ডলে 
ভারতের রাঁব গেল অস্তাচলে 
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান। 
আসছে যবন সামাল সামাল! 
আর যোদ্ধা নাই কে ধারবে ঢাল 2 


পৃথ্বীরাজঞ বীরে  হরিয়াছে কাল, 
এ ঘোর বিপদে কে করে ঘ্রাণ ॥ 


ভূঁমিশষ্যা ত্যাজ উঠে চন্দ্রাননশ, 

সখশজনে ডাকি বাঁলল তখাঁন, 

সম্মুখ সমরে বীরাশিরোমাঁগ 
গিক্নাছে চাঁলয়া অনস্ত স্বর্গে । 


৯৪৬ 


আমিও বাইব সেই স্ব্গপূরে, 
বৈকৃণ্ঠেতে য়া পৃজব প্রভুরে, 
পুব ও রে সাধ; দুঃখ যাক দলে 


সাজা মোর চিতা সজননবর্গে ॥ 


৪ 


যে বীর পাঁড়ল সম্মুখ সম 
অনন্ত মাহমা তার চরাচরে 
সে নহে বিজিত; অপ্সরে কিনরে, 
গায়িছে তাহার অনস্ত জয়। 
বল সাঁখ সবে জয় জয় বল, 
জয় জয় বাঁল চাঁড় 'গয়া চল 
জবলস্ত 'চিতার প্রচণ্ড অনল, 


বল জয় পৃখবীরাজের জয়! 


চন্দনের কাম্ঠ এলো রাশ রাশি 
কুসুমের হাব যোগাইল দাসী 
বতন ভূষণ কর পরে হাস 

বলে যাব আজ প্রভুর পাশে। 
আয আযম সখি, চাঁড় চিতানলে 
ক হবে রাঁহয়ে ভারতমণ্ডলে 5 
অ।য আয় সাঁথ যাইব সকলে 


যথা প্রভু মোর বৈকুণ্ঠবাসে ॥ 


আরোহলা চিতা কামনীর দল 
চন্দনের কান্ঠে জবালল অনল 


সুগন্ধে পারল গীগনমণ্ডল- 
মধুব সধুর সংযুক্তা হাসে। 

বলে সবে বল পৃথহীরাজ জয় 

জয় জয় জয় পৃথবীরাজ জয় 


চাল গেলা সতী বৈকুণ্ঠবাসে ॥ 


কাব বলে মাতা দি কাজ কাঁরলে 
সম্তানে ফোলিয়া নিজে পলাইলে, 
এ চিতা অনল কেন বা জৰালিলে, 
ভারতের 'িতা, পাঠান ডরে। 
সেই চিতানল, , দৌঁখল সকলে 


আর না নাবল ভারতমস্ডলে 
দাহ ভারত তেমাঁন অনলে 
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী গায়ে ॥ 


আকাক্কা 
সেজ্দরন) 


কেন না হইলি তুই, ষমুনার জল, 
রে প্রাণবল্লভ ! 
বা দিবা বা রাত, কৃলেতে আঁচল পাত 
শৃুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব॥ 
রে প্রাণবল্পভ ! 


কেন না হহীল তুই, যম্মনাতরঙ্গ 
মোর শ্যামধন! 
দিবারাতি জলে পাশ, থাঁকিতাম কালো শাঁশ, 
কাঁরবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥ 
ওহে শ্যামধন ! 


কেন না হইলি তুই, মলয় পবন, 


আমার অণ্চল ধাঁর, সতত খোঁশতে হরি, 
শনশবাসে যাইতে মোর, হদয়ের মাঝ ॥ 
ওহে ব্রজরাজ ! 


৪ 
কেন না হইলি তুই, কাননকুসুম, 
রাধাপ্রেমাধার। 
না ছ'তেম অন্য ফুলে, বাঁধতাম তোরে চুলে, 
ণচকণ গাঁঁথয়া মালা, পারতাম হার ॥ 
মোর প্রাণাধার 


কেন না হইলে তুমি, চাঁদের রণ, 
ওহে হষাঁকেশ! 
বাতায়নে বিষাঁদন", বাঁসতে যবে গোঁপিনা, 
বাতায়নপথে তুমি, লাঁভতে প্রবেশ! 
আমার প্রাণেশ! 


ফেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন, 
পাতাম্বর হবি! 
নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমায়ে পার কাঁলয়ে, 
রাখতাম বদ্ধ ফর্যে হৃদয় উপরি! 
পদতান্ব্র হার! 


ভাবাঙ্জর 





৭ 
কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে, 
সংসারে সূন্দর। 
িরাতেম আঁখ যথা, দেখিতে পেতেন তথা, 
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর। 
শ্যামল সুন্দর! 


সেল্দর) 
৯ 
কেন না হইন্‌ আমি, কপালের দোষে, 
যমুনার জল। 
লইয়া কম কলসী, সে জল মাধারে পঁশি, 
হাসিয়া ফুটত আস, রাধিকা-কমল--. 
যৌবনেতে ঢল ঢল? 


কেন না হইনু আম, ভোমার তরঙ্গ, 
তপননান্দানি! 
বাঁধকা আসিলে জলে, নাঁচয়া 'হিল্লোল ছলে, 
দোলাতাম দেহ তার, নবীন নালনশখ-- 
যমুনাজলহধাসনী ॥ 


৩ 
কেন না হইনু আমি, তোর আঅনুরূপণ, 
মলয় পবন! 
ভ্রমিতাম কুতূহলে, রাধার কুস্তল দলে, 
কাঁহতাম কানে কানে, প্রণয় বন 
সে আমার প্রাণধন ॥ 


৪ 
কেন না হইনু হায়! কুসুমের দাস, 
কণ্ঠের ভূষণ । 
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বশ্চিয়া রাধায় বুঝে, 
তাঁজতাম নিশি গেলে জীবন ধাতন-.. 
মেঘে শ্রীঅঙ্গচল্দন ॥ 


কেন না হইনু আঁম, চম্দ্ুকরলেখা, 
রাধার বরণ। 
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাঁকয়ে রেখে, 
ভুলাতাম রাধারুপে, অন্যজনমন-- 
পর ভুলান কেমন? 


ষ 
কেন না হইনু আমি চিফগ বসন, 
দেহ আবরণ । 
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চল্দন দেখে, 
অপ্যঙ্গ হইয়ে জুলে, ছংতেজ চযণ।- .. 
ও চাঁদবদন॥ . 


8৪৭ 


বঞ্কিজ রচলাবলশ 


কেন না হইনু আম, যেখানে যা আছে, 
সংসায়ে সদন্দর। 


কে হতে না আভলাষে, রাধা যাহা জলবাসে, 


কে মোহতে নাহি চাহে, রাধার অস্তর-_ 
প্রেম-সৃখরজ্াকর 7 


অধঃপতন সঙ্গীত 
১ 
বাগানে যাব রে ভাই ? 
যথা হম্য সুশোভন, সরোবরতীরে। 
যথা ফুটে পাঁত পাত, 
লতা দোলে মৃদুল সমীরে ॥ 

নারকেল বৃক্ষরাজ্জ, চাঁদের 'করণে সাজ, 
নাচছে দোলায়ে মাথা ঠমকে ঠমকে। 
চন্দ্রুকরলেখা তাহে, বিজাল চমকে ॥ 


২ 
চল যথা কুঞ্জবনে, নাঁচিবে নাগরী গণে, 
রাঙ্গা সাজ পেসোয়াজ, পরাঁশবে অঙ্গে। 
তম্বুরা তবলা চাট, আবেশে কাঁপবে মাটি, 
সারঙ্গ তরঙ্গ তুল, সুর 'দিবে সঙ্গে ॥ 


খাঁন খান খান খান, 


তাপ্রিম্‌ তাষ্তিম তেরে গাও ন। বাজনা ! 
চমকে চাহনি চারু, ঝলকে গহনা ॥ 


৩ 


ঘরে আছে পদ্মমুখী কভু না কারল সুখা, 
শুধ্‌ ভাল বাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে। 
নাহি জানে নৃত্যগ্গীত, ইয়ারুকতে নাহি চিত, 
একা বাঁস ভাল বাসা ভাল লাগে কারে? 
গৃহধর্ম্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনূক্ষণ, 
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্য গাঁতি নাই! 
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহ চাই ॥ 


৪ 


আছে ধন গৃহপূর্ণ, 
যাঁদ না ভৃঁঞ্জন্‌ সুখ, ক কাজ জীবনে? 

ঠুসে মদ্য লও সাতে, 
সুখের নিশান গাঢ় প্রমোদভবনে। 

খাদ্য লও বাছা বাছা, দাঁড় দেখে লও চাচা, 
চপ সপ কার কোম্া, কারবে 'বাঁচন। 

বাঙ্গালির দেহ রব, 
সহম্্র পাকা স্পর্শে, হয়েছে পাঁহন্। 
পেটে খায়, শ্পিঠে সয়, আমার চারিতর॥ 


১ পেত 





চল সবে মিলে যাই, 
গোলাব মাল্লুকা জাতি, 


যৌবন যাইবে তর্শ, 


যেন না ফুরায় রাতে, 


ইহাতে কারও যত, 


শে 


& 


বন্দে মাতা সুরধ্দীন,॥ কাগজে মাহমা শুনি, 
বোতলবাহানি পণ্যে একশ নান্দনি! 

কার ঢক ঢক নাদ, পূরাও ভকতসাধ, 
লোহিত বরাঁণ বামা, তারেতে বান্দীন! 

প্রণমাম মহানীরে, ছিপির 'কিরীটি শিরে, 
উঠ শিরে ধরে ধারে যকংজনাঁন ! 

তোমার কৃপার জনা, যেই পড়ে সেই ধন; 


শয্যায় পাঁতিত রাখ, পাঁতিতপাবান! 
বাকস বাহনে চল, ডজন জ্ঞান! 


৬ 


কি ছার সংসারে আছি, বিষয় অরণ্যে মাছি, 
মিছা করি ভন্ভন্‌ চাকার কাঁটালে। 

মারে জুতা সই সুখে, লম্বা কথা বাল মুখে, 
উচ্চ কার ঘুষ তুলি দৌখলে কাঙ্গালে ॥ 

শাখয়াছি লেখা পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া, 
কথা কই চড়া চড়া, 'িখাঁর ফাঁকরে। 
দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গাল শরীরে! 


৭ 
পূব পান্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতাল, 
কেন তুমি দাও গালি, কি দোষ আমার 2 
দেশের মঙ্গল চাও? কিসে তার ন্ট পাও? 
লেক্চরে কাগজে বাল, কব দেশোদ্ধার ॥ 
ইংবেজের নিন্দা করি, আইনের দোষ ধাঁর, 
সম্বাদ পরিকা পাঁড়, [লিখি কভু তায়। 

আব ক কারব বল স্বদেশের দায় - 


৮ 
করোছ ভিউটির কাজ, বাজা ভাই পাখোয়াজ, 
কামিনী, গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে 
গেলাস পুরে দে মদে, দেদেদে আরো আরোদে, 
দেদেএরেদে ওরেদে, ছাড় দে সারঙ্গে। 
কোথায় ফুলের মালা, আইস্‌ দে না? ভাল জবালা, 
“বংশ বাজায় চিকণ কালা ?” সূর দাও সঙ্গে। 
ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি বসুধা? 
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে। 
টলমল বসূক্ধরা ভবানী জুভঙ্গে ॥ 


দেশে কার উপকার ? 
আমার ি লাভ বল, দেশ ভাল হলে? 

আপনার 'হত কার, এত শাক্ত নাহ ধার, 
দেশাহত কাঁরব কি, একা ক্দৃদ্র প্রাণণ। 
ঢাল মদ! তামাক দে! লাও ব্রান্ডি পাঁনি॥ 


১০ 
মনুষ্যত্ব: কাকে বলে? 
লোকে আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত। 
নাটক নবেল কত, লিখিয়াছে শত শত, 
এ ক নয় মনূব্যত্ব ঃ নয় দেশাহত : 


ইংরেজি বাঙ্গালা ফে'দে, পাঁলাটকৃস 'লাঁখ কেদে, 


পদ্য লিখি নানা ছাঁদে, বেচি সন্তা দরে। 


আঁশম্টে অথবা িষ্টে, গাঁল দিই অল্টে পৃষ্ঠে, 


তবু বল দেশাঁহত কিছু নাহ করে 
নপাত যাউক দেশ! দেখি বসে ঘরে! 


৯১১ 


হাঁ! চামোল ফ্যালচম্পা! মধুর অধর কম্পা! 
হাম্বীর কেদাব ছায়ানট সুমধুর । 

হুকা না দুরস্ত বোলে? শের মে ফুল না ডোলে! 
পিয়ালা ভর দে মুঝে! রঙ ভরপুর! 

সুপ চপ্‌ কটলেট, আন বাবা প্লেট প্লেট, 
কুক বেটা ফাঙ্টরেট, যত পার খাও। 

মাথামুন্ড পেটে দিয়ে, পড় বাপু জাম নিষে, 
জনমি বাঙ্গালকুলে, সুখ করো যাও। 
পাঁতিতপাবান সরে, পাঁতিতে তরাও ॥ 


১২ 


বাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবি আয় সাতে, 
ক কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূমন্ডলে ? 


লেখাপড়া ভস্ম ছাই, কে কবে শিখেছে ভাই, 
লইয়া বাঙ্গাল দেহ, এই বঙ্গস্থলে ১ 
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণর কাজ করে, 


মুল্সেফ চাপরাশি আর ভিপনঙী 'পিয়াদা। 


1স্প১ দিই টোনহলে, 


হা ধবাণ, কোন্‌ পাপে, কোন্‌ বধাতার শাশে 
হেন পূত্রগণ গব্ভে, কাঁরলে ধারণ? 

বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে কিম্বা পারাবারে, 
ছিল না কি জলরাশি? কে শোঁষল নর়ে? 

আপনা ধ্বধাসতে রাগে কতই শকাত লাগে? 
নাহ ক শকাঁত তত বাঙ্গাল শরীরে 2 
কেন আর জহলে আলো বঙ্গের মান্দরে 2 


১৫ 
মারবে নাঃ এসো তবে, উন্নতি সাধিয়া সবে, 
লাভ নাম পাঁথবীতে, পিতৃ সমতুল! 
ছাঁড দেহ খেলা ধূলা, ভাঙ বাদ্যভাপ্ডগুলা 
মার খেদাইয়া দাও, নর্তকীর কুল। 


মাঁরয়া লাঠর বাঁড় বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি, 
বাগান ভাঙ্য়া ফেল পুকুরের তলে। 
সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখ সার কর ভাই, 


মুছবে কেহ, নয়নের জলে, 


কভু না 
ত দিন বাঙ্গালকে লোকে ছি ছি বলে॥ 


চ 


সাবিব্রী 


৯ 


তামন্ত্রা রজনা ব্যাঁপল ধরণী, 
দেখি মনে মনে পরমাদ গাঁণ, 
বনে একাকিনী বাঁগিলা রমণণ 
কোলেতে কাঁরয়া স্বামীর দেহ'। 
আঁধাব গগন ভূবন আঁধার, 
অন্ধকার গার বিকট আকার, 
দুর্গম কান্তার তোর অন্ধকার, 
চলে না ফেরে না নড়ে নাকেহা! 


২ 

কে শুনেছে হেথা মানবের রব? 
কেবল গরজে হিংল্র পশু সব, 
কখন খাঁসছে বক্ষের পল্লব, 

কখন বাঁসছে পাখশ শাখায়। 
ভয়েতে সন্দরী বনে একেস্বরণী, 
কোলে আরও টানে পতিদেহ ধরি, 
পরশে অধর অনুতধ করি, 

নীরবে কাঁদিয়া চুদ্বিছে তায় 


৯৪১ 


ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার ॥ 


না 
থর থর ফাঁর কাঁপল গহন, 
পব্বতগহবরে ধ্বানল বচন, 
চমাঁকল পশু বিবর মাঝে। 
“কেন একাকিনী মানবনন্দিনী, 
শব লয়ে কোলে যাপিছ ধামনী, 
ছাঁড় দেহ শবে; তুম ত অধীন", 
মম সঙ্গে তব বাদ কি সজে॥ 


৬ 
«এ সংসারে কাল বিরামহীন, 
নিয়মের রথে ফিরে রান্রি দিন, 
যাহারে পর্বে সে মম অধান, 


সাধ অঙ্গ ছয়ে লইতে ন্যারল, 
আপন লইতে এসোছি তাই ॥” 
ণ 
সব হলো বৃথা না শ্দানল কথা, 
না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা, 
নারে পরশিতে সাধৰী পাঁভিব্রতা, 
অধন্রের কয়ে ধর্মের পাঁত। 
তখন কৃতান্ত কনে আর বার, 
“অনিত্য জযানও «এ ছার সংজার, 
স্বামী পৃত বন্ধ নছে কেহ কার, 
' জামার রায়ে জবার গাঁতি॥ 


৯$০ 





৮ 
ভাসে মহারাজা সখের তরঙ্গে, 
আঁধারিয়া রাজ্য লই তাহারে। 
বীরদর্প ভাঁঙ্গ লই মহাবারে, 
বৃপ নস্ট কার লই রূপসীরে, 
জ্ঞান লোপ কাব গরাসি জ্ঞানীরে, 
সুখ আছে শুধ্‌ মম আগারে | 
৯ 
“আনিত্য সংসার পণ্য কর সার, 
কর নিজ কর্ম নিয়ত যে যার, 
দেহান্তে সবার হইবে বিচার, 
[দই আমি সবে করমফল। 
যত দন সতী তব আয়ু আছে, 
কার পুণ্য কর্ম্ম এসো স্বামী পাছে-_ 
অনন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে, 
ভুঁঞ্জবে অনন্ত মহা মঙ্গল | 
১০ 
“অনন্ত বসন্তে তথা অনম্ত যৌবন, 
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনম্ত মিলন, 
অনন্ত সৌন্দর্যো হয় অনস্ত দর্শন, 
অনন্ত বাসনা, তৃপ্তি অনন্ত। 
দদপাঁত আছয়ে, নাহ বৈধব্য-ঘটনা, 
মিলন আছয়ে, নাহ বিচ্ছেদষন্মণা, 
প্রণয় আছয়ে, নাহ কলহ গঞ্জনা, 
ধূপ আছে, নাহ বিপু দুরন্ত | 
১১ 
“রব তথা আলো করে, না করে দাহন, 
নাশ 'ল্প্ধকরী, নহে তামর কারণ, 
মৃদু গম্ধবহ ছিল নাহিক পবন, 
কলা নাহি চাঁদে, নাঁহ কলগ্ক। 
নাহিক কণ্টক তথা কুসুম রতনে, 
নাহক তরঙ্গ স্বঙ্ছ কল্লোলিনীগণে, 
নাহক অশনি তথা সুবর্ণের ঘনে, 
পঙ্কজ সরমে নাহিক পঙ্ক ॥ 
৯২ 
“নাহি তথা মায়াবশে বৃথায় রোদন, 
নাহ তথা ভ্রাস্তবশে ব্থার নন, 
নাহ তথা রিপুবখে বৃথাক় যতন, 
নাহ শ্রমলেশ, নাহ অলস। 
ক্ষুধা তৃষা তন্দ্রা নি্মা শরীরে লা রয়, 
্মরী তথা প্রপয়িনী 'বজাসনী নম, 
দেবের কৃপায় দিক কানের উন, 
বিব্য নোয়ে নিরখে দিক দক ॥ 


৬৩ 


“জগতে জগতে দেখে পরমাণুরাঁশ 
মলিছে ভাঙ্গছে পুনঃ ঘীরতেছে আসি, 
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গাঁড় ফেলছে বিনাশ, 
আঁচস্তা অনন্ত কালতরঙ্গে। 
দেখে লক্ষ কোটী ভানু অনম্ত গগনে, 
বোঁড় তাহে কোটী কোটী 'ফিবে গ্রহণে, 
অনন্ত বর্তন রব শাাঁনছে শ্রবণে, 
মাঁতছে চিত্ত সে গঈতেল সঙ্গে 
১৪ 
“দেখে কম্মক্ষেন্তে পর কত দলে দলে, 
নিয়মের জালে বাঁধা ঘুঁবছে সকলে, 
ভ্রমে পিপশীলকা যেন নেমীর মন্ডলে, 
'না্দষ্ট দূরতা লঙ্ঘিতে নারে। 
ক্ষরণণকাল তাবে সবে ভবে দেখা দিয়া, 
জলে যেন জলাবম্ব যেতেছে 'মীঁশিয়া, 
পৃণাবলে প.ণাধামে মিলছে আসিয়া, 
পূণ্যই সত্য অসত্য সংসাব ॥ 
১৫ 
তাজ বৃথা ক্ষোভ; তাজ পাতিকাল্সা, 
ধম্ম আচরণে হও তার জায়া, 
গিয়া পুণ্যধাম। 
গৃহে যাও ত্যাজ কানন বিশাল 
থাক যত দিন না পরশে কাল, 
কালেব পবশে 'মিটিবে জঙ্জাল, 
সদ্ধ হবে কাম॥% 
১৬ 
শুনি যমবাণ জোড় কার পাণি, 
ছাঁড় "দয়া শবে, তুলি মুখখানি 
ডাঁকিছে সাবন্লী;--“কোথায় না জান, 
কোথা ওহে কাল। 
দেখা দিয়া রাখ এ দাসীর প্রাণ, 
কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান, 
পরাঁশয়ে কর এ সঙ্কটে ভ্রাণ, 
1মটাও জঞ্জাল ॥ 


১৭ 
এ্বামিপদ যদি সেবে থাঁক আমি, 
কায় মনে যাঁদ পূজে থাকি স্বামী, 
যাঁদ থাকে 'বশ্বে কেহ অন্তর্যযামী, 


জা 
১৮ 

[নয়মের রথ ঘোঁষল ভীষণ, 
আস প্রবোঁশল সে ভীম কানন, 
পবাঁশল কাল সতীত্ব রতন, 

সাবিত্রী সূন্দরণী। 
মহাগদা তবে চমকে তিমির, 
শবপদরেণু তুল লয়ে রে, 
ত/জ প্রাণ সত আত ধারে ধীবে 

পাঁত কোলে কার! 


১৯ 


ববাধল পুঙ্প অমরের দলে, 
সুগান্ধ পবন বাঁহল ভূতলে, 
'বিচিন্্র 'বিমানে। 
জনামল তথা দিব্য তলুবর, 
সুগান্ধ কুসুমে শোভে নিরম্তর, 
সে বিজন স্ছান॥ 


আদর 


মর্ভাঁম মাঝে যেন, একই কুসুম, 
পূর্ণত সুবাসে। 

বরষার রানে যেন, একই নক্ষত্র, 
আঁধার আকাশে ॥ 

নিদাঘ সম্ভতাপে যেন, একই সরসণী, 
বিশাল প্রান্তরে। 

রতন শোভিত যেন, একই তরণণ, 
অনস্ত সাগনে । 


তেমনি আমার তুমি, পরিয়ে, সংলারভিভরে ॥ 


গচরদারদ্রের যেন, একই রতন, 
অমূল্য, অতুল। 
চিরাবিরহণর যেন, দিনেক মিলন, 
বাধ অনুকলে॥ 
গরাঁবদেশশর যেন, একই বাস্ধর, 
স্বদেশ হইতে। 
[চরবিধবার যেন, একই স্বপন, 
পাঁতর পীয়িতে। 


তেমান আমার ' ভুমি, প্রাপাঁধকে। এ মহণীতে ॥ 


৯৫৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


রম্য বক্ষতলে। 

শীতের আগুন তুম, তুমি মোর ছর, 
বরষার জলে ॥ 

বসপ্তের ফুল তুমি, ?িতরাপত আখ, 
রূপের প্রকাশে । 

শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদবদান লো, 
আমার আকাশে । 

কৌম.দশমূখেল হাস, দুখের 'তামব নাশে। 


৪ 


অঙ্গেব চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন, 
কুসম্রে বাস। 

নষনেব তারা তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি 
দেহের নিশ্বাস ॥ 

মনের আনন্দ তুমি, নিদ্রার স্বপন, 
জাগ্রতে বাসনা। 

ংসাব সহায তুমি, সংসার-বন্ধন, 
বপদে সান্তনা । 

তোমাবি লাগিমে সই, ঘোব সংসার-যাতনা ॥ 


বায়? 


৯ 


জল্ম মম সূর্য /-তেদজ, আকাশ মণ্ডলে। 
যথা ডাকে মেঘরাশ, 
হাঁসিষা বিকট হাসি, 
বিজাল উজলে॥ 
কেবা মম সম বলে, 
হুহগ্কার কার যবে, নাঁম রপস্ছলে। 
কানন ফোঁল উপা্ি, 
পাঃড়াইয়া ফোলি বাড়ী, 
হাসিয়া ভাঁঙ্গযা পাড়, 
অটল অচলে। 
হাহাকার শব্দ তুলি এ সুখ অবনগীতলে ॥ 


ই 
পব্্বতাঁশখরে নাচ, গবষম তরসে, 
মাঁতয়া মেঘের সনে, 
1পঠে করি বাহ খ্বনে, 

দে ঘন বরষে। 
হাসে দামিনশ সে রসে। 
মহাশব্দে ভ্রলীড়া কীর, ম্লাগর উরসে॥ 


৭১৫৭ 


মাঁথয়া অনন্ত ভ্রলে, 
সফেন তরঙ্গদলে, 
ভাঙ্গ তুলে নভস্তলে, 
ব্যাপ দগদশে। 


শশকরে আঁধাবি জগৎ ভাসাই দেশ অলসে॥ 


৩ 


বসন্তে নবীন লতা, ফুল দোলে তায়। 
বেন বায় সে বা নাহ, 
প্রবোশ তথায়। 
হেসে মাঁব যে লঙ্জায-_ 
পুশ্পগন্ধ চুব কাব, মাঁখ নিজ গায়ে! 
বসে বাঙাযনোপরি, 
গ্রীষ্মে জবালাষ ॥ 
তাহার অলকা ধাঁব, 
মুখ চুম্বি ঘর্্ম হার, 
অণ্চল চণ্চল কার, 
'ক্পপ্ধ কাব কায ॥ 
আমাব সমান কেবা বুবতীমন ভূলাষ - 


৪ 


বেণুখ'ড মদে। থাক, বাজাই বাঁশরণী। 
রন্ধে রন্ধে বাই আস, 
আমিই মোহন বাঁশস, 
সুরেব লহরী ॥ 
আর কার গুণে হার, 
ঢল ঢল চল চল. 
চগ্চল যমুনা জল, 
নিশীথ ফুলে উজল, 
কানন বল্পরন, 
তাব মাঝে বাঁজ্তাম বশীনাদ রূপ ধার ॥ 


জীবকন্ঠে বাই আস, আম কণ্ঠস্বর। 
আম বাক্য, ভাষা জাম, 
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী, 
মহীর্‌ ভিতর | 


সিংহের কন্ঠেতে আমিই হুঙ্কার 
বাঁষর কশ্ঠেতে আঁমই ওঙ্কার, 
গাযককণ্ঠেতে আঁমই ঝঙ্কার, 
বিশ্ব-মনোহর ॥ 
আমিই রাঁগণী আম ছয় রাগ, 
কাঁমনীর মুখে আমিই সোহাগ, 
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ, 
মম রূপান্তর ॥ 
গুণ গুণ রবে ভ্রময়ে ভ্রমর, 
কোকিল কৃহরে বৃক্ষের উপর, 
কলহংস নাদে সবসী ভিতব 
আমার 'কিওকর ॥ 
আম হাঁসি আম কান্না, স্নববূপে শাঁস নর 


৬ 


কে বাচিও এ সংসারে, আমার বিহনে ২ 
আমি শা থাকিলে ভুবনে * 


আঁমই জাবের প্রাণ, 
দেহে কাব আঁধন্ঠান 
[নশ্বাস বহনে। 


উড়াই খগে গগনে । 
দেশে দেশে লয়ে যাই, বাহ যত ঘনে। 
আঁনয়া সাগরনশীবে, 
ঢালে তারা 'াঁবাশবে 
সত্ত কবি পাঁথবীরে, 
বেড়ায় গ্গনে। 


মম সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে? 
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মহাবীর দেব আশ্পি জবাঁপ সে অনলে। 
আমিই' জবাললাই যাঁবে 
আপনার বলে। 

মহাবলে বলা আম, মন্থন কার সাগর। 
বসে সরাসক আমি, কুসমকুলনাগর ॥ 
শহরে পরশে মম কুলের কামিনী । 
মজাইনু বাঁশী হয়ে, গোপের গোপিনী ॥ 
বাকার্পে জ্ঞান আম স্বরূপে গণত। 
আমার কৃপায় ব্যক্ত ভাক্তি দন্ত প্রীত! 
প্রাণবাম্রূপে আম রক্ষা কায জশবগাণ। 


হূহু হুহু! মম সম গৃণবান আছে কোন জন? 


আকবর শাহের খোষ রোজ 


আকবর শাহের খোষ রোজ 


৯ 


বাভতপবী মাঝে ?ক সুন্দর আন । 
বসেছে বাজার, রসের ঠাট, 

বমণণীতে বেচে রমণপতে কিনে 
লেগেছে বমণীর্পের হাট ॥ 

[বশালা সে পবঃ নবমশর চাঁদ 
লাখে লাখে দীপ উজীলি জলে । 

দোকানে দোকানে 
খাবদদাব ডাকে, হাসিয়া ছলে ॥ 

ফুলেব তোবণ, ফুল আবরণ 
ফ্‌লেব স্তভেতে ফুলের মালা। 

ফ্দলের দোকান, ফুলের নিশান, 
ফুলেল ছানা ফুলের ডালা ॥ 

হবে লহবে ছুটছে গোলাৰ, 
উঠিছে ফযয়াবা জহলিছে জল। 

ভাধান ভাঁধান নাচিতেছে নটগ, 
গায়ছে মধুব গায়িকা দা) 

নাজপতণি মাঝে লেগেছে বাজার, 
বড় গুলজার সরস ঠাট। 

বমণাঁতে বেটে রমণীতে কিনে 
লেগেছে বমশণর্পের হাট ॥ 

কত বা সুলদ্বী, রাজার দুলালণ, 
ওমবাহজাযা, আমীরজাদণ। 

নফনেতে জহালা, অধরেতে হাসি, 
তঙ্গেতে ভূষণ মধুর-নাদণ ॥ 

হারা মাত চুণি বসন ভূষথ 
কেহ বা বেচিছে কেনে বা কেউ। 

কহ বেচে কথা নয়ন ঠারিয়ে 
কেহ কিনে হাঁস রসের ঢেউ ॥ 

কেহ বলে সাঁখ এ রতন বোঁচি 
হেন মহাজন এখানে কই 2 

সুপুরুষ পেলে আপনা বেলে 
বিনামূলো কেনা হইয়া রই! 

কেহ বলে সাঁথ 


+ 5106 5120 ০ 19৮) 20 10216 06 218511, 01/5- ৮11, সা80৮ ০৫ চিত, 


8৫৩ 


এক চন্দ্রাননণ, মবাল গাঁমনী, 
সে বসের হাটে ভ্রমছে একা। 

গছ: নাহ বেচে কিছু নাহ কিনে, 
কাহার(ও) সাঁহত না কবে দেখা ॥ 

প্রভাত-নক্ষঘ্র জানষা বুপসা 
দশাহাধা বেন বাজাবে 'ফিরে। 

কাণ্ডারশ 'বিহনে ভবশন যেন পা 
ভাঁসয়া বেড়ায় সাগবনীবে ॥ 

রাজার দুলাল বাজপ.তব।লা 
'চতোরসন্তবা কমলকলি। 

পাতির আদেশে আসিযাছে হেথা 
সুখেব বাজাব দৌখবে বাল ॥ 

দেখে শুনে বমা সুখ না হইল-_ 
বলেছ ছি এ কি লেগেছে ঠাট। 
বসিযাছে ফে'দে বসেন হাট! 

ফিরে যাই ঘরে [ক কাবব একা 
এ বঙ্গসাগরে সাতার দক্ষ ৯ 

এত বাঁল সতী ধার ধরব ধীব 
1নর্গমের দ্বাবে গেল চঁলিয়ে ॥ 

[নগগমের পথ জাত সে কঁটিল, 
পেখচে পেচে ফিরে, না পায় দশে। 

হায় কি কাঁবনু বাঁলষে কাঁদিল, 
এখন খাহব হইব কক্স? 

না জানি বাদশা কি কল কাঁবল 
ধারতে 'পিঞ্জরে, কুলে নারী । 

না পাষ 'ফাবতে নাবে বাঁতাবতে 
নযনকমলে বাঁহল বাব ॥ 

৩ 

হাসা দেখল সমৃখে স্ল্দবী 
ধিশাল উস পুরুষ বাঁর। 

রুতইমের মালা দুলতেছে গলে 
মাথার তন জবাঁলছে স্হিব ॥ 

ঘষাড় কার কব. তাবে 'বনোদিনী 
বলে মহাশয় কর গো লাণ। 

না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে 
দেখাই পথ, রাখ হে প্রারথ। 

জে সে পুরূষ আমিষ বচনে 
আহা মার, হেল না দোখ রূপ। 

এসো এসো ধান আমাব সঙ্গেতে 


আরম আকদ্বর-স্ভায়ত-ভূপ ॥ 
৯6৮৪ 


সহম্্র রমণণ রাজার দুলাল 
মম আজ্ঞাকাল্রন, চরণ সেবে। 

তোমা সমা রূপে নহে কোন জন, 
৩ব আজ্জাকারী আম হে এবে॥ 

চল ৮ণ ধাঁন আমার মাঁন্দবে 
আজ খোষ বোজ সখের 'দিন। 

এ ভাবও ডূুমে দি আছে কামনা 
বালও আমাবে শোঁধিব খণ ॥ 

এত বাঁল তবে বাজরাজপাঁতি 
বলে মোহনখবে ধারল কবে। 

যুথপাঁত বল সে ভুজাঁবটপে 
ট্াটল কঙ্কণ তাহাব ভবে॥ 

শুকাপ বামার বদন-নাঁলনী 
ডাঁক শ্রাহ ভ্রাহ ভ্রাহ মে দর্গে। 

ভ্রাহ ভ্রাহ জরা বাঁচাও জনাঁন! 
তাহ ভ্রাহ ভ্রাহ ভ্রাহ মে দুর্গে 

ডাক কাল কাল ভৈবাব কবালি 
কোঁষাঁক কপাল কব মা লাণ। 

অপার্ণ আম্বিকে চামুণ্ডে চীণ্ডকে 
[বপদে বালকে হাবায় প্রাণ! 

মানু'ধব সাধ্য নহে গো জনাঁন 
এ ঘোব বিপদে বাক্ষতে লাজ। 

সমব বাঙ্গণ অসুর-ঘাঁতাঁন 
এ অস-্ব নাশ, বচাও আজ ॥ 
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বহুল পুণোতে অনস্ত শূন্যেতে 
দেখল বমণী, জবালছে আলো। 

হাসছে বৃপস? নবীনা ষোড়শী 
মগেন্দ্র বাহনে, মূবাতি কালো ॥ 

নবমুণ্ডমালা দুলছে উরসে 
1বজাল ঝলসে লোচন 'তিনে। 

দেখা দয়া মাতা 1দতেছে অভম্ব 
দেবতা সহায় সঙ্থাক্হশীনে ॥ 

আকাশের পটে নগেন্দ্র-নাঁক্দনী 


হাদ সবোবর পুলকে উছলে 
সাহসে ভরিল, নারীর বৃক॥ 

তুলিয়া মস্তক 
দ়াইল ধনী ভীয়প রাঙো। 

নঘনে অনল অধরেতে ঘা 
রালতে লঈশ্বল নৃপের আগ্গে ॥ 

স্থিছি ছি 'ছাছ তুম হে জম্মাট্‌, 
এই কি তোমার রাজধরম। 

কুলবধ ছলে গুহেতে আনিয়া 


এত বাঁল বামা হাত ছাড়াইল 
বাঁলতে ধারল রাজার আস। 
মারিতে তুঁলিল, নবরূপসাী॥ 

ধন্য ধন্য বাজ বাজা বাখানল 
এমন কখন দোঁখনে নারী । 

মাঁনতোছ ঘাট ধন্য সত তুমি 


হাসিয়া বৃপসা নামাইল আস 
বলে মহাবাজ, এ বড রঙ্গ। 

বমণীর বণে হার মান তুমি 
পৃথবাপাঁতর বাড়ল যশ॥ 

দশলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল, 
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে। 

বলে মহাবীর, এই বলে তুমি 
রমণশীরে বল কারিতে এলে ? 

পাঁথবীতে যারে, তুম দাও প্রাণ 
সেই প্রাণে বাঁচে, বল হে সবে। 

আজি পৃথবীনাথ আমার চরণে 
প্রাণ ভিক্ষা লও, বাঁচবে তবে॥ 

যোড়ো হাত দুটো, দাঁতে কর কুটো 
রহ শপথ ভারতগপ্রভু। 

শপথ করহু হন্দুললনার 
হেন অপমান না হবে কভু! 

তুমি না কাঁরবে, রাজ্যেতে না দিবে 
হইতে কখন এ হেন দেবে। 
৭ যে বে লাঞ্থনা 
ভাছার উপরে কারে রোষ 

শপথ কিল, 'পরাজিয়ে আস, 
নারী আজ্াষন তারতগ্রভু। ' 


বাজপ,রী মাঝে, 
বমণীতে কেনে 
ফুলের তোরণ 
ফুলের দোকান 
নবমণর চাঁদ 

দোকানে দোকানে 
এ হতে সংন্দর, 
জয় অর্া নামে 


জয় আধণকন্যা 


আকবর শানেরে খোষ হ্যাক 


আমার রাজোতে হল্দুলজানার 
হেন অপমান না হবে কভু ॥ 

বলে শুন ধান হইয়াছ প্রণত 
দৌখয়া তোমাৰ সাহস বল। 

যাহা ইচ্ছা তব মাগ লও সাত, 
পৃবাব বাসনা, ছাঁড়য়া ছল ॥ 

এই তরবাঁবি [দন হে তোমারে 
হশবক-খাঁচ৩ ইহার কোষ । 

বীরবালা তুমি তোমার সে যোগ্য 
না রাঁখও মনে আমাব দোষ ॥ 

আজ হতে তোমা ভাঁগনশ বাঁলনু, 
ভাই তব আম ভাবিও মনে। 

যা থকে বাসনা মাঁগ লও বর 
যা চাঁহবে তাই 'দব এখনে ॥ 

তুষ্ট হয়ে সতাঁ বলে ভাই তু 
সম্প্রীত হইনু তোমার ভাষে। 

[ভক্ষা যাঁদ 'দবা দেখাইয়া দাও 
নির্গমেব পথ, যাইব বাসে ॥ 

দেখাইল পথ, আপনি রাজন: 
বাহাবল সতী, সে পুর হতে। 

সবে বল জয়, [হন্দুকন্যা জয়, 


[হল্দুমাঁত থাক ধর্মের পথে | 


ক সুন্দর আজ 
বসেছে বাজার বসের ঠাট। 

রমণণতে বেচে 
লেগেছে রমণখর্পের হাট ॥ 

ফুল আবরণ 
ফুলের স্তচ্ভেতি ফুলের মালা। 
ফুলের নিশান 
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা ॥ 

বরষে চন্দ্িকা 
লাখে লাখে দশপ উঞ্জলি জহলে। 
কুলবালাগণে 
ঝলসে কটাক্ষ হাদিয়া ছলে ॥ 
রমণপ-খরম 
আধনারীধর্্ম, সর্তীত্ব বলত! 
আজ(ও) আর্ধধানে 
আর্ধাধনর্ন রাখে রমররণ হত ॥ 

এ ভূষন ধন্যা, 
ভারতের আলো, ঘোর আঁধারে । 


হার কি কারাদ, 


আযোর ধরম রাশিতে নায়ে 
৯৪৫ 


বঙ্কিম রচনাবজাশ 


মন এবং স,খ 
১ 
এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে, 
শোন লো মধূব বাঁশী। 
এই মধু বনে, শ্রীমধুস্‌দনে 
দেখ লো সকলে আসি 
মধুর পে গায়, মধুব বাজায়, 
মধুর মধূব ভাষে। 
মধুর আদরে, মধুর অধরে, 
মধুর মধুর হাসে 
মধুর শ্যামল, বদন কমল, 
মধুর চাহান তায়। 
কনক নূপুর, মধূকর যেন, 
মধুর বাজছে পায় ॥ 
মধুর ইক্গতে, আমার সঙ্গেতে, 
কহিল মধূব বাণশী। 
সে অবাধ তে, মাধুর হেরিতে, 
ধৈরয নাঁহক মানি ॥ 
এ সুখ রঙ্গেতে পর লো অঙ্গেতে 
মধুব চিকণ বাস। 
তুমি মধ্ফুল, পর কানে দুল, 
পুরাও মনেব আশ! 
গাঁথি মধুমালা, পব গোপবালা 
হাস লো মধুব হাঁসি। 
চল থা বাজে, যমুনার কূলে, 


শ্যামের মোহন বাঁশশ ॥ 


চল যথা বাজে, ঘমূনাব কূলে 
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশ'। 

ধরে ধীরে যথা, উত্ভিছে চাঁদান, 
স্থল জল পরকাশি ॥ 

ধীরে ধীরে রাই, চল ধীরে ষাই 
ধীরে ধারে ফেল পদ । 

ধারে ধরে শুন, নাদিছে বমুলা, 
কল কল গদ গদ॥ 

ধীরে ধীরে জলে, রাজহংস চলে, 
ধরে ধারে ভাসে ফুল। 

ধারে ধারে বাক্স বাঁহছে কাননে 
দোলাক্ে আমার দুল ॥ 

ধীরে ঘাঁব তথা, ধরে কাব কর্থা 
রাখাব দোহার মান। 

ধাঁরে ধারে তার বাঁশখ+টি কাঁড়ীবি, 
ধীকেতে পারার ত্কান॥ 


ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশীতে বাঁলাঁব, 
শুনব কেমন বাজে। 

ধীবে ধরে চড়া কাড়য়ে পাঁরাবি, 
দেখব কেমন সাজে ॥ 
দোখব কেমন দোলে! 

ধরবে ধীবে তার, মন কাঁব চুরি, 
লইযা আঁসাঁব চলে ॥ 


৩ 


শুন মোর মন 
জীবন করহ সাষ। 

ধীঁবে ধারে ধাবে, সবল সুপথে, 
নিজ গাঁত রেখ তায় ॥ 

এ সংসাব ভ্রজ, কফ তাহে সনথ, 
মন তুমি ব্রজনারণী। 

নাতি নাতি তাব, বংশশরব শুনি, 
হতে চাও আভিসারী ॥ 

যাও যাবে মন, কিন্তু দেখ যেন, 
একাকী যেও না রঙগে। 

মাধূর্যা ধৈরয, সহচরী দুই, 


বেখ আপনার সঙ্গে ॥ 
ধরবে ধীরে ধীবে, কাল নদশতীরে, 
সুখ নটবর, 


মধ্যরে মধদবে, 


ধবম কদম্ব তলে। 
মধনব সমজ্দর, 
ভজ মন কুতূহলে £ 


২ 


কে ছ্শিড়ল শাখা হতে শাখার মঞ্জরশ 2 


২ 
কে আনিল তোরে ফুল তয়াঙ্গণস-তশয়ে £ 
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডাল 
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে ? 
ফুল হতে ফুল খাঁস, জলে ভাসে ধাঁরে। 


৩ 


ভাঁসিছ সাঁললে যেন, আকাশেতে তারা । 
কিম্কা হেন মাঠে ভ্রমে, নারশ পথহারা 
কোথা চঙ্গেছ ধার, তরন্সিপখধারা ? 


৪ 


একাঁকিনী ভাস যাও, কোথায় অবলে। 
তরঙ্গের রাশি রাশ, হাঁসয়া বিকট হাঁস, 


তাড়াতাঁড় করি তোরে খেলে কুতূহলে : 
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল নদীজলে ' 


€৫ 
কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে! 


কাল ম্োতে তোরে) মত, ভাস আম আঁবরত, 


কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ? 
ফেলেছে তুলেছে কভু, আছাঁড়ছে বে! 


৬ 


শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল। 
বোটা ছিড়ে শাখ। ছেড়ে, ঘুরি আম ম্লোতে পড়ো, 

আশার আবর্ত বেড়ে, নাহ পাই কূল। 

তোরই মত আম ফুল, তরঙ্গে আকুল। 


তো 


তুই যাবি ভেসে ফূল, আম যাব ভেসে। 

কেহ না ধাববে তোরে কেহ না ধাঁরবে মোবে, 
অনস্ত সাগরে তুই, 1মশাহীব শেষে। 
চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে। 


ভাই ভাই 
(সমবেত বাঙ্গালাদগের দা দেখিয়া) 


৯ 


এক বঙ্গ ভূমে জনম সবার, 
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানে সপ্টার, 
এক দুঃখে সবে করি হাহাকার, 
ভাই ভাই সবে, করি বে ভাই । 
এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর, 
এক শোকে বয় নয়নের নীর, 
এক অপমানে সবে নতাঁশর, 
অধম বাঙ্গালি মোরা সবাই £ 


নাহ ইতিবৃভ নাহক গোঁরব, 
নাহি আশা কিছু নাহক বৈভব, 
বাঙ্গালির নামে করে 'ছিছি রব, 

কোমল স্বভাব, কোমল দেহ । 


ভাই সাই 





কোমল করেতে ধর কমাঁলন", 
কোমল শয্যাতে, কোমল শাঞ্জনণ, 
কোমল শরবর, কোমল যাঁমনী, 
কোমল 'পরশীত, কোমল প্নেহ ॥ 


৩ 

শাঁখয়াছ শুধু উচ্চ ৮৭ংকাব। 
“ভন্গণ দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!” সার 
দোহ দোহ দেহ বল খার বার 

না পেলে গাঁল দাও 'মছাঁমাছ। 
দানে অযোগ্য চাও তবু দান, 
মানেব অযোগ্য চাও তব, মান, 
বাঁচিতে অযোগা রাখ ৩ব্‌ প্রাণ, 

ছিছি ছিছি "রা! 

ছু ছি ছি ছি হি! 
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বশর উপকার করেছ সংসারে ? 
কোন্‌ ইতিহাসে তব নাম কবে? 
কোন, বৈজ্ঞানক বাঙ্গালিখ ঘবে ? 
কোন্‌ রাজ্য তুম কবেছ জয় ? 
কোন্‌ প্রাজ্য তুমি শণসয়াছ ভাল ? 
কোন্‌ মারাথনে ধাবযা ঢাল * 
এই বঙ্গভাম এ কাল সে কাল 
অবণ্য, অরণা অরণ্যময় ॥ 


& 


কে পাল আজ এ চাঁদের হাট? 
কে খাঁজল আজ মনের কপাট? 
পড়াইব আজি এ দুঃখের পাঠ, 
শুন ছি 'ছ রব, বাঙ্গাল নামে, 
ষুরোপে মার্কিনে ছিছি ছিছ বলে, 
শুন 'ছিছ রব, 'হমালয়তলে, 
শুন ছিছি রব, সমুদ্রের জলে, 
স্বদেশে, বিদেশে, নগবে গ্রামে ॥ 


৬ 
কি কাজ বাঁহয়া এ ছার জীবনে, 
কি কাজ রাখিয়া এ নাম ভুবনে, 
কলঙ্ক থাকিতে কি ভয় মরণে ? 
চল সবে মার পশিয়া জলে। 
গলে গলে ধার, চল সবে মরি, 
সার সার সারি, চল সবে মরি, 
শীতল সাললে এ জবালা পাসার, 
গুকাই' এ নাম, সাগরতলে ! 


৯৬৭ 


বাঁক বচনাবল- 
দুগ্গোৎসৰ* 


১ 
বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গালা ধামে 
কে তুমি ষোড়শী কন্যা, মৃগেন্দ্রবাহিনি ? 

পচানয়াছ তোরে দূর্গে, তুম নাক ভব দুর্গে, 
দুর্গাতর একমান্র সংহারকারিণণ ॥ 

মাটি 'দয়ে গাঁড়য়াঁছ, কত গেল খড় কাছ, 
সৃঁজবারে জগতের সৃজনকারিণশ। 

গড়ে টে হলো খাড়া, বাজা ভাই ঢোল কাড়া, 
কুমারের হাতে গড়া এ দীনআরণাী। 
বাজা-ঠমাঁক ঠমাক ঠাক, 'খাঁনাক 

ঝাঁনাক তান ॥ 


২ 
ক সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে! 

এ দেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে 2 
সম্তানে রাঙ্গতা দিলে আপাঁন তাই পরিলে, 
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভূলালে 2 
ভারত রতন খাঁন, রতন কাণ্চন মাঁণি, 
সে কালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে ? 
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আজ তুম রাঙ্গতা পরা, 
ছিস্ড়া ধ্াাতি বিপু করা, ছেলের কপালে 2 

তবে--বাজা ঢোল কাঁশি মধুর 
খেমটা তালে ॥ 


৩ 
কারে মা এনেছ সঙ্গে, অনস্তরাঙ্গাণ ! 
কি শোভা হয়েছে আজ, দেখ রে সবার! 
ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই ॥ 
হয়েছিল হাতে খাঁড়, ছাপার কাগজ পাঁড়, 
সরস্বতী তাড়াতাড়, এলে বুঝি তাই? 
করো না মা বাড়াবাঁড়, তোমায় আমায় ছাড়াছাঁড়, 
চড়ে না ভাতের হাড়, বিদ্যায় কাজ নাই। 
তাক তাক ধিনাক্‌ 'ধনাক বাজনা 
বাজা রে ভাই॥ 


৪ 
দশ ভুজে দশায়ধ কেন মাতা ধর? 
কেন মাতা চাশিয়া সংহটার ঘাড়ে ? 
ছুরি দেখে ভয় পাই, , ঢাল খাঁড়া কাজ নাই, 
ও সব রাখুক গিয়ে রামদশন পাঁড়ে। 





1সংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয়, 
প্রাণ যেন খাব খায়, পাচ্ছে লাফ ছাড়ে, 
আছে ঘরে বাঁধা গাই, চড়তে হয় চড় তাই, 
তাও কিছু ভয় পাই পাছে "সঙ্গ নাড়ে। 
সংহপৃচ্ঠে মেয়ের পা! দেখে কাপ 
হাড়ে হাড়ে॥ 


& 


তোমার বাপের কাঁধে- নগেন্দ্রের ঘাড়ে 
তুঙ্গ শঙ্গোপরে 'সিংহ_ দেখ গারবালে ! 
[পতৃ মহ বন্দী আছ, হর্যযক্ষের জালে। 

তুমি যারে কৃপা কর সেই হয় ভ।গ্যধর-_ 
[সংহের চরণ 'দয়ে কতই বাড়ালে! 

জনাম ব্রাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে 
আমি পূজে পাদপদ্ম পাঁড়নূ আড়ালে ! 
রুট মাখন খাব মা গো! আলোচাল ছাড়ালে। 


৬ 


এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, 
[সংহের গভশর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান! 
দুড়ূম দুড়ুম দুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম, 
দুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ! 
ছেড়ে ফেলে ছেপ্ড়া ধঁত, জলে ফেলে খুঙ্গী পথ, 
সাহেব সাজিব আজ ভ্রাহ্মণ সম্ভান। 

লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্যে মটন খাই, 
দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান। 
সোলা-টুপ্পি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান ॥ 


ঘা 


এনেছ মা 'বঘ্যা-হরে কিসের কারণে £ 
[বঘ্যাময় এ বাঙ্গালা, তা কি আছে মনে? 


এনেছ মা শাক্তধরে, দোঁখ কত শাক ধরে? 
মেরেছ মা বারে বারে দঞ্টাসৃরগাণে, 
মেরেছ তারকাসুর, আজ বঙ্গ ক্ষুধাতুর, 


মার দোখ ক্ষুধাসুর, সমাজের রণে 2 
মার দোঁখ এ অসুরে, ধার ও চরণে ॥ 
তখন--“কত নাচ শেন রণে!” বাজাব 


প্রকল্প মনে? 


* এই, প্যাক ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে-ন্যাকরধের ত কথাই নাই । _লেখক। 


১৫৪ 


৬ 


তোমার মাহমা মাতা বুঝিতে নাঁরনু, 
কিসের লাগিয়া আন কাল 'বষধরে ২ 

ঘরে পরে বিষধর, বিষে বঙ্গ জবর জর, 
আবার এ অজগর দেখাও কিঙ্করে ? 

হই মা পরের দাস, বাঁধ আঁট কেটে ঘাস, 
নাহক ছাঁড় নিশ্বাস কালসাপ ডরে। 

নাতি নাতি অপমান, বিষে জব জবর প্রাণ, 
কত 'বিষ কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধবে; 
বিষের জবালায় সদা প্রাণ ছটফট কবে! 


৯ 


দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গাপূজা এলো, 
পঠতিয়া কলার তেড় সাজাও তোবণ। 

বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমূল, 
এবার হৃদয খুলে পাঁজব চরণ ॥ 

বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়া নাগড়া গণ্ডগোল, 
দেব ভাই পাঁটার ঝোল, সোনার বরণ ॥ 

ন্যায়ত্র এসো সাজ, প্রতিপদ হল আঁজ, 
জাগাও দেখ চণ্ডীরে বসাধে বোধন ? 


১০ 


যা দেবী সব্্বভূতেষু- ছ।যা রূপ ধরে! 
কি প:থি পাঁড়লে বিপ্র! খাঁদিল হৃদয় ! 


সব্্বভূতে সেই ছায়া! হইল পবিত্র কায়া, 
ঘুচিবে সংসাবে মায়া, যাঁদি তাই হয়! 
আবার কি শ্াঁন কথা! শীক্ত নাঁক যথা তথা; 


যা দেবী সব্বভূতেষ্‌, শাক্তরূপে বয় 
বাঙ্গাল ভূতের দেহ-- শীক্ত ত না দেখে কেহ; 

ছিলে বাদ শক্তিরূপে, কেন হলে লয়? 

আদ্যাশাক্ত শাক্ত দেহ! জয় মা চণ্ডার জয়! 


৯১ 


পারল এ বঙ্গবাসী, নূতন বসন, 
জীবন্ত কুসমসজ্জা, যেন বা ধরায়। 
কেহ বা আপান পরে, কেহ বা পরায় পরে, 
যে যাহারে ভালবাসে, সে তারে সাজায়। 
বাজারেতে হূড়াহুড়ি, আঁপসেতে তাড়াতাড়ি, 
লুচি মণ্ড। ছড়াছাড় ভাত কেবা খায়? 
সুখের বড় বাড়াবাড়ি টাকার বেলা ভাঁড়াভাঁড়, 
এই' দশা ত সকল বাড়ী, দোষ বা কার? 
বর্ষে বর্ষে ভুশি মা গো, বড়ই টাকার দায় ! 


দরে খসন 


৯২ ১ 
হাহাকাব বঙ্গদেশে, টাকার জ্বালায় । 
তুঁমি এলে শুভঙ্বার ! বাড়ে আরো দায়। 
কেন এসো কেন যাও, কেন চাল কঙ্গা খাও, 
তোমাব প্রসাদে যাঁদ টাকা না ঝুলায়। 


তুমি ধম্ম' তুম অর্থ, তার ব্যাধ এই' অর্থ, 
তুমি মা টাকাবাঁপণণ ধরম টাকায়। 
টাকা কাম, টাক। মোক্ষ, বক্ষ মাতঃ রক্ষ বক্ষ, 


টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়। 
টাকা ভক্তি, টাকা মাতি, টাকা মাঁক্ত, টাকা গতি, 
না জানি ভকতিস্তুতি, নমামি টাকায় ? 
হা টাকা যো টাকা দৌব, মার যেন টাকা সোবি, 
আঁম্তম কালে পাই মা যেন ম্মপার চাকায় ? 


৯৩ 
তুমিই বিষুব হস্তে সদর্শশি চত, 
হে টাকে! ইহ জগতে তুমি সদর্শন। 

শুন প্রত র্পচাঁদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ, 
ঘবে এসো সোনার চাঁদ, দাও দরশন ॥ 

আ নাঁব ক শোভা, ছেলে বুড়ার মনোলোভা, 
হাদে ধব 'বাঁবব মুড, পতায় বেষ্টন। 

তব ঝন্‌ ঝন- নাদে,। হাঁরয়া বেহালা কাঁদে, 
৩ম্বুবা মূদঙ্গ বাঁণা কি ছার বাদন! 

পঁশিষা মরম-মাঝে, নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে, 
তাও ছার তুম যাঁদ কর ঝন্‌ ঝন। 
টাকা টাকা টাকা টাকা। 

বাকৃসতে এসো রে ধন। 


১৪ 
তোর লাগ সব্বত্যাগ্ণী, ওরে টাকা ধন! 
জনম বাঙ্গালী-কুলে, ভুলন্‌ ও রূপে! 
তেয়াশিলু পিতা মাতা, শন যে ভাগনী ভ্রাতা, 
দোঁখ মাঁব জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ সপে! 
বাঝয়া টাকার মম, ত্যজেছি যে ধর্ণ্ম কর্ম, 
করোছ নরকে ঠাই, ঘোর কৃমিকূপে॥ 
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ, 
অসরনাশান চন্ডি আয় চাশ্ডরুপে! 
এ অসদরে শাশ মাত! 
শৃক্তে নাশিলে যেরুপে! 


৯৫ 


এসে। এসো জখ্ল্মাতা, জগন্ধাতী উমে 

হমাব নিকাশ আমি, কার তব সঙ্গে। 
আজি পূর্ণ বার মাস, পূর্ণ হলো কোন আশ? 

আবার পূজিব তে।মা, কিসের পসঙ্গে? 


পর্ন 


বাঁঞ্কম রচনাৰলণী 


সৈই ত কঠিন মাটি, ধদবা রা দুখে হাঁটি, 
সেই রৌদ্র সেই বৃদ্টি, পীঁড়িতেছে অঙ্গে । 

কি জন্য গেল বা বর্ষ: বাড়য়াছে কোন হর্ষ * 
মন্ছামাছি আয়ুঃক্ষব, কালের ভ্রুভঙ্গে। 

বর্ষ কেন গাঁণ তবে, কেন তুমি এস শবে, 
'পিঞ্জর যল্তণা সবে বনেব বিহঙ্গে ' 
ভাঙ্গ মর দেহ-পিঞ্জর। উীডব মনেব বঙ্গে। 





১৬ 


ওই শুন বাজতেছে গম্‌ গাম্‌ গরম 
ঢাক ঢোল কাড়া কাশ, নোব৩ নাগবা। 
প্রভাত সপ্তমী নাশ, নেষেছে শত্কলখ পিস, 
বাঁধবে ভোগেব রান্না ঠাঁড মালশা ভবা। 
কাঁদি কাঁদ কেটে কলা, 1৬গেছি ডাল 7, 
মোচা কুমড়া আলু বেগুন 
আছে কাঁডি কবা॥ 
মার মা চাও বাকিঃ অআট্ীকভরা আছে ঘি, 
মিহদানা সীতাভোগ, লুট মনোহবা? 
আজ এ পাহাড়ে মেষের, 
ভাল বনব্যে পেউ ভবা। 


৯৭ 


আর ক খাইবে মাতা ছু গলে মন্ডে 

রুধবে প্রবৃত্ত কেন হে শান্তবাপাণি ' 
তুমি গো মা জগন্মাতা, তাঁম খাবে বাব মাথ। 

তুমি দেহ তুমি আত্মা, সংসারব্যাপাঁন 
তুমি কার কে তোমাব, তোব "খন মায়ানংতা 

ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সব্্বসংহাঁবাঁণ ১ 
কাব তোমায় কৃতাঞ্জাল, তুম যাঁদ চাও বাল, 

বাল দিব সুখ দুঃখ, চিশ্রবৃত্ত জিনি; 

ছযাডাং ড্যাড্যাং ভ্যাং ড্যাং। 

নাচো গো বণবাঙ্গণ ! 


৯৮ 


ছয় পু বলি [দব, শাক্তব ৮খণে 
এঁশিকী মানসী শান্ত) ৩প্ব্র জে)াতিম্মণাহ । 

বাল ত 'দয়াছ সুখ, এখন বাল '্দব দখ, 
শাক্ততে হীন্দ্রিয় জনি হইব বিজষা। 

এ শীক্ত দিতে কি পার? ঠুসে তবে পাটা মাব, 
প্রণামাম মহামায়ে তুমি ব্রহ্মমষা। 

নৈলে তুমি মাঁটর টিপি, দশমীতে গলা টিপ, 
তোরা ভাসিয়ে গাঁজা 'টাঁ্ি, 'সাক্ষিক্ত্ কই। 
এইনকু মা ভাল দেখ, পুঁজ তোমায় মল্মোষি। 


* যথার্থ “গদ্য-পদ্য”। কেন না, পদ্যেব কোন 


৯৬৪৩ 


১৯ 
মন-বোতলে ভাক্ত-ধেনো রাখয়াছি তারা, 
এ'টেছি সন্দেহ-ছিপি বিদ্যার গালাতে। 
?শাঁখযাছি লেখা পড়া, দেবতায় মেজাজ কড়া, 
হইযাঁছি আধ পোড়া, সংসারজবালাতে। 
সাহেবেব হুকুম ড়া, গর্ঁহণীর নথনাড়া, 
ধাণে ববৃূলে দেশ ছাড়া, পারি না পালাতে। 
তাভে আবাব তুম এলে, টাকাব হসাব না কাঁরলে, 
এতে কি মা ভাঁক্ত মেলে সংসাব লীলাতে ? 
বেঙাগ এট্টেছি ছিপি! 
পাব কি তুমি খোলাতে 2 


২০ 
এড গাই সে বথাষ; পূজা বব সবে। 
দেশেব উংসপ এ যে ঠোলতে কে পারে, 

কব পবে গণ্ডগোল, দাও গোলে হাব বোল, 
সাপ$ট পাব ঝোল ফিরি দ্বাবে দ্বারে 

যাব্রাব লেগেছে ধুম, ছেলে বুডাব নাহ ঘুম, 
প্খে না জ্বালছে আলো বঙ্গে সংসারে । 

"দখ না বাজনা বাজে, দেখ না বমণশী সাজে, 
কসামিত তবু যেন বাতা? কাতাবে 
তি ৩ এনেছ সুখ মাতা বঙ্গ-কাব গাবে। 


১৯ 
বর্ষে বর্ষে এসো মা গো, খাও লুচি পাঁটা, 
ছে।লা কলা কচু ঘেচু যা যোটে কপালে, 
যে হলো দেশেশ পশা, নাই বড় সে ভবসা, 
আসবে যাবে খাবে নেবে, সম্বংসব কালে। 
তুমি খ ও কণা মূলো, তোমার সম্তানগুলো, 
মাবিতেছে ব্র।ণ্ডি পান, মুগ পালে পালে। 
শন বাব আম মাভা, পাতিষা আঙ্গট পাতা, 
তোমাব প্রসাদ খাই, ঘৃত অলোচ লে॥ 
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে, প্রসীদ নগেন্দ্ুবালে। 


রাজার উপর রাজা” 


গাছ পধাতলাম ফলেব আশাষ, 
পেলাম কেবল কাঁটা। 
সমখেব আশাধ বিবাভ কাঁবলাম 
পেলাম কেবল ঝাঁটা॥ 
বাসেন জন্য ঘর কবিলাম 
ঘর গেল পঃড়ে। 
বুড়ো বয়সেব জন্য পঠাজ কাঁরলাম 
সব গেল উড়ে 


ছন্দ নাই। 


দৈথ 


চাকুরির জন্যে বিদ্যা কারলাম, তবে আর কেন ভাই, বেড়াও ঘুরে, 

ঘাঁটল উমেদার । বেড়ে ভবের হাট। 
যশের জন্য কীর্ত কাঁরলাম, ঘণর্ঁশ জলে নৌকা যেমন, ঝড়ের কুটো, 

ঘাঁটল 'চিটকারি ॥ জহলস্ত আগুনের কাঠ॥ 
সুদের জন্য কঙ্জ দিলাম, মুখে বল হারনাম ভাই, 

আসল গেল মারা। হাদে ভাব হার! 
প্রীতির জন্য প্রাণ 'দলাম, এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই, 

শেষে কেদে সারা ॥ এসো লাভে ঘর ভাঁর॥ 
ধানের জন্য মাঠ চঁষিলাম, এ গুণেতে শত লাভ, 

হলো খড় কুটো। শত গুণে হাজার। 

নৌকা হলো ফুটো ॥ ভার ফলাও কারবার ॥ 
লাভের জন্য ব্যবসা কারিলাম, ভাই ধল হার, হর বোল, 

সব লহনা বাঁকি। ভাঙ্গ ভবের হাট! 
সেটাম দয়া আদালত কাঁরলাম, বাজার উপর হওগে রাজা 

'ডিক্রীর বেলায় ফাঁক। লাট সাহেবের লাট ॥ 

মেঘ 


আম বৃষ্টি কারব না। কেন বৃষ্টি করিল? বৃষ্টি কারয়া আমার কি সখঃ বূম্টি 
করলে তোমাদের সুখ আছে। তোমাদের সুখে আমার প্রয়োজন কি? 

দেখ, আমার যা নাই এই দারদা আমি অহ্রহ হযে, খারণ কারো, 
আমার হৃদয়ে সেই সূহাসনীর উদয় দোখয়া তোমাদের চক্ষ; আনান্দত হয়, কত্ত ইহার স্পর্শ 
মানলে তোমরা দগ্ধ হও। সেই আমন আম হদয়ে ধার! আম ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগুন 
হদয়ে ধরে? 

দেখ, বায় আমাকে সব্বদা অস্থির করিতেছে । বায়ু, দিগৃবাদিক, বোধ নাই, সকল দিক" 
হইতে বাঁহতেছে। আম বাই জলভারগুরু, তাই বায়ু আমাকে উড়াইতে পারে না। 

নেতা তা রহিও আম এখনই বৃষ্টি কারতোঁছ-_ পৃঁথিবশ শস্যশালিনশ হইবে । আমার 
পৃজা দিও। 

আমার গজ্জন আত ভয়ানক- তোমরা ভয় পাইও না। আমি যখন মল্দগপ্তশর গঙ্জন 
কার, পিপিপি আপু প২১৮-০০ তরি তখন 


মুখরা প্রাতধ্যনি হাসিয়া উঠে। আর ব্ত্রনিপাতকালে, বজ্জুসহায় হইয়া যে গঞ্জন কাঁরয়াছিলাম, 

সে গঞ্জন শহানতে চাছিও না--ভয় পাইবে। 

বৃষ্টি করিব বৈ কি? দেখ, কত নবযূথিকা-দাম আমার জলকণার আশায় উদ্ধমুখী হইয়া 
আছে। তাহাঁদগের শুভ্র, সুবাসিত বদনমণ্ডলে স্বচ্ছ বারিনিষেক, আমি না কারলে কে করে? 

বৃষ্টি কারব বৈ কিঃ দেখ, তাঁটনীকুলের দেহের এখনও পাদ্টি হয় নাই। তাহারা যে 
আমার প্রোরত বাঁররাশি প্রাপ্ত হইয়া পারপূর্ণ হৃদয়ে, হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, কল 
কল শব্দে উভয় কৃল প্রাতহত কাঁরিয়া, 'অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার 
না বার্ধতে সাধ করে? 

আমি বৃষ্টি করব না। দেখ, এ পাশ্পিজ্ঠা স্মলোক, আমারই প্রেরিত বারি, নদ হইতে 
কলস পরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং “পোড়া দেবতা একট; ধরণ কর না" বাঁজিয়া 
আমাকেই গাঁল দিতেছে। আমি বৃষ্টি কাঁরব না। 

দেখ, কৃষকের ঘরে জল পাঁড়তেছে বলিয়া আমায় গালি দিতেছে । নাহলে সে কষক কেন? 
এ রি রান বাহ জিবি ভদ্র, লাম বণ 

না। 


৯১৯ 
খা ৭১৯ 


নাঁগকম রচনাবলী 
সেই কথাটি মনে পাড়িল, 


মন্দং মন্দং নুদাত পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং 
বামশ্চায়ং নদাতি মধুরশ্চাতকস্তে সগব্বঃ। 
কালিদাসাঁদ যেখানে আমার স্তাবক, সেখানে আম বৃষ্টি করিব না কেন: 
আমার ভাষা শোল বুঝিয়াছল। যখন বাল ॥ 1917:) 1002) 91)9৬91৯ 10 130 
01501)6 9021১, তখন সে গন্তারা বাণীর মস শোল নাহলে কে বুঝবে 2? কেন জান? 
সে আমার মত হৃদয়ে 'বিদন্যদাগ্ঘ বহে। প্রাতিভাই তাহার বিদ্যুৎ । 
আম আঁত ভয়ঙ্কর। যখন অন্ধকার কফকরাল রুপ ধারণ করি, তখন আমার ভ্রুকুটি কে 
সাহতে পারে? এই আমার হদয়ে কালাগ্ন বিদ্যা তখন পলকে পলকে বলাতে থাকে। আমার 
নিঃশ্বাসে, স্থাবর জঙ্গম ডাঁড়তে থাকে, আমার রবে রন্ষাণ্ড কম্পিত হয়। 
আবার আমি কেমন মনোরম! যখন পশ্চিম-গগনে সন্ধ্যকালে লোহতভাস্করাজ্কে বহার 
করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বাক্ষপ্ত কার, তখন কে না আমায় দেখিয়া ভুলে ? জ্যোতস্লা- 
পরিপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আরোহণ করিয়া কেমন মনোহর মর্ভ ধারয়া আম বিচরণ করি। 
শুন পৃথবীবাসগণ! আমি বড় সমন্দর তোমরা আমাকে সূন্দর বাঁলও। 
আর একটা কথা আছে, তাহা বলা হইলেই আ'ম ব্যম্ট কারতে যাই। পাঁথবীতলে একটি 
পরম গ,ণবতী কাঁমনী আছে সে আমার মনোহরণ করয়াছে। সে পব্বত-গৃহায় বাস করে, 
তাহার নাম প্রাতধ্বান। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধ হয়' 
আমায় ভাল বাসে । আমিও তাহার আলাপে মৃদ্ধ হইয়াছি। তোমবা কেহ সম্বন্ধ করিয়া আমার 
সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার? 





বৃষ্টি 


চল নামি- আষাঢ় আসয়াছে- চল নামি। 

আমরা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বৃষ্টীবন্দু, একা এক জনে যাঁথকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পার না-- 
মাল্সকার ক্ষদ্র হৃদয় ভারতে পাঁর না। কিন্তু আমরা সহম্্র সহম্র লক্ষ লক্ষ কোঁট কোঁট-- 
মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে? 

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার এঁক্য নাই. সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল 
কানা লা জলির করম হানবে ৩ লে লহ 
লক্ষে লক্ষে, অব্্বদে, অর্বৃদে এই িশোষতা পৃঁথবী ভাসাইব। 

প:থবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চাঁড়য়া, তাহার গলা ধারয়া, বুকে পা দিয়া, পাঁথবীতে 
নামিব; শনর্ঝরপথে স্ফটিক হইযা বাহর হইব। নদীকূলের শৃনাহদর ভর।ইযা, তাহাঁদগকে 
রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভাম বাদ্য বাজাইয়া তরঙ্গের উপব তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে 
ক্রীড়া কারব। এসো. 'সবে নামি। 

কে যদ্ধ দিবে--বায়।। ইস! বায়ুর ঘাড়ে চাঁড়য়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের 
এ বর্যধায্দ্ধে বায়ু ঘোড়া মানত; তাহার সাহায্য পাইলে স্ছলে জলে এক করি। তাহার সাহাষ্য 
পাইলে, বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইযা লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, 
জানালা দয়া লোকের ঘরে ঢাক । যুবতীর যত্বীনার্্মত শয্যা ভিদ্রাইযা দই-সুষুপ্ত সুন্দরীর 
গায়ের উপর গা ঢাঁল। বায়ু! বায় ত আমাদের গোলাম । 

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না-এঁকোই বল_নহিলে আমরা কেহ নই। চল- সমর! 
05568 পাঁথবাঁ বাঁখব। শস্যক্ষেত্রে শসা জন্মাইব-মনূষ্য বাঁচবে । নদীতে 

নৌকা চালাইব--মনৃষ্যের বাণিজ্য বাঁচবে । তৃণ লতা বক্ষোঁদর পাঁন্ট কারব-পশহু পক্ষী কীট 
পতঙ্গ বাঁচবে । আমরা ক্ষদূ্র বান্টীবন্দ;- আমাদের সমান কে 2 আমরাই সংসার রাখ । 

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেশকে হে+কে, নবনীল কাদম্বিনশ! বৃন্টিকুলপ্রসৃতি! জ্সায় মা 
১৮৮১০৮ সৌরতেজঃসং শপ আমরা নাম! এসো 

সদ ০০ পান খ আলো কর! আঙ্রা ডেকে ₹ডকে, হোসে হেসে, 
নেচে নেচে ভূঁতলে নাম। তুমি বনরমম্মভেদণ বন্্র, তুমিও ডাক না-এ উৎসবে তোমার মাত 


& 
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খদে্যেত 


বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পাড়বে? পড়, কিস্তু কেবল গব্বোল্সতের মস্তকের উপর পাঁড়ও। 
এই ক্ষুদ্র পরোপকারণ শস্যমধ্যে পঁড়ও না-_ আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতোছি। ভাঙ্গ ত এই 
ভাঙ্গ; পোড়াও ত এঁ উচ্চ দেবালয়চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছ, বলিও না--আমরা 
ক্ষুদ- ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা। 
দেখ, দেখ, আমাদের দোঁখয়া পাঁথবীর আহমাদ দেখ! গাছপালা মাথা শাঁড়৬ছে-ন্নদী 
, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম কাঁরতেছে-চাষা চাঁষতেছে_-ছেলে ভাঁজতেছে-- 
কেবল বেনে বউ আমসা ও আমসনক লইয়া পলাইতেছে। মর্‌ পািষ্ঠ! দই একখানা রেখে 
যা না- আমরা খাব। দে, মাগীর কাপড় 'ভাজয়ে দে। 
আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গরস জানি। লোকের চাল ফুটা কাঁরয়া ঘরে উপক মারি 
দম্পাতর গূহে ছাদ ফুটা কাঁরয়া টু দিই। যে পথে সমন্দর বৌ জলের কল্সী লইয়া যাইবে, 
সেই পথে  পিছল কাঁরয়া রাঁখ। মাল্পকার মধু ধুইয়া লইয়া শিয়া, ভ্রমরের অল্প মার। মুড় 
মূড়াকর দোকান দৌখলে প্রায় ফলার মাখিয়া দয়া যাই। রামণ চাকরাণণ কাপড় শ:কুতে দিলে, 
প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাঁখি। ভণ্ড বামূনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দৌখলে, তাহার 
জাতি মারি। আমরা কি কম পানর! তোমরা সবাই বল--আমরা রাঁসক। 
তা যাক- আমাদের বল দেখ। দেখ, পরব্বতকন্দর, দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ 
এণ করিব! বিশীর্ণা সূত্রাকারা তাঁমনীকে ক্‌লপ্লাবিনন দেশমভ্জিনশ অনস্তদেহধারশী 
জনন তররিপণ জলরা্ষস করিব। কোন দেশের আনন কাখিন-কোন দেশের মানুষ মারিব-: 
কত জাহাজ বাঁহব, কত জাহাজ ডুবাইব-__পাঁথবী জলময় কারব-_অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! 
আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান কে? 
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খদ্যোত 


খদ্যোত যে কেন আমাদিগের উপহাসের স্থল, তাহা আম বাঁঝতে পারি না। বোধ হয় 
চন্দ্র সূর্ঘযাঁদ বৃহ আলোকাধার সংসারে আছে বাঁলয়াই জোনাঁকর এত অপমান । নে 
অজ্পগপাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস কারিতে হইবে, সেইখানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দৌখতে পাই যে, জোনাকির অল্প হউক, আঁধক হউক, কিছু আলো 
আছে--কই, আমাদের ত কিছৃই নাই! এই অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া কাহার পথ 
আলো কারলামঃ কে আমাকে দেখিয়া অন্ধকারে, দৃস্তরে, প্রান্তরে, দ্যার্দনে, বিপদে, বিপাকে 
বাঁলয়াছে, এস ভাই, চল চল, এ দেখ আলো জবালতেছে, চল, & আলো দোঁখয়া পথ চল? 
অন্ধকার! এ পূৃথিকী ভাই বড় অঙ্ধকার! পথ চাঁলতে পার না। যখন চন্দ্র সূর্ঘয থাকে, তখন 
পথ চাল-নহিলে পাঁর না। তারাগণ আকাশে উঠিয়া, কিছ আলো করে বটে, সু দুদ্নে 
ত তাহাদের দৌখতে পাই" না। চন্দ্রসূর্যযও স্ীদনে_দ্যার্দনে, দুঃসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, 
বিদন্যতের ছটা, একে রা, তাহাতে ঘোর বর্ষা, তখন কেহ, না। 'মনব্যানম্্ত যন্রের ন্যায় 
তাহারাও বলে “1204 107 /11171570 %) / $27৮/14৭1) কেবল তৃঁমি খদ্যোত, ক্ষন, 
হশনভাস, ঘৃণিত, সহক্তে হন্য, সব্ব্দা হত-_তুঁমিই সেই অন্ধকার দ্ার্্দনে বর্ধাবৃষ্টিতে দেখা 
দাও। তুমিই অন্ধকারে আলো) আমি তোমাকে ভাল বাসি। 

আম তোমায় ভাল বাস, কেন না, তোমার অজ্প, আঁত অঞ্প আলো আছে- আমিও মনে 


ছাঁড়তেছে, 
নশীলমা নাই, পাঁথবীর দীপ নাই- প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্যান্ত নাই-কেবল অস্কার, 
অন্ধকার! কেবল অন্ধকার আছে-_আর তুমি আছ-তখন, বল দৌঁথ, অন্ধকারে কি সৃখ নাই? 
সেই তগ্ত রোদ্রপ্রদশপ্ত কর্কশ স্পর্শপীঁড়ত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান' অসহ্য সংসারের পাঁরবর্তে 
সংসার আর তুমি! জগতে অন্ধকার; আর মৃদিত কামনীকুসূম জলনিষেকতরুণাঁয়ত বৃক্ষের 
পাতার পাতায় তুমি! বল দেখ ভাই, সুখ আছে কি নাঃ 
আমি ত বাল আছে। নহিলে 'ি সাহসে, তুমি এ বন্যান্ধকারে, আম এই সামাঁজক 
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কেন জ সূর্য্য হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে সুধাকর, কেন 
তাই - কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা,_কছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, 
স্পঞ্জ পন সি , শ্যানই 


পাকে আলোক দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন_তাঁন একের বেলা 
ছাঁদে--অন্যের বেলা ছোট ছাঁদে গাঁড়লেন কেন? অন্ধকারে এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছ 
গাব না 


ভাব, আমি ভাব। আম ভাবিয়া স্মির করিয়াঁছ যে. বিধাতা তোমায় 
আমায় কেবল অন্ধকার রান্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো একই-তোমার আলো ও সূর্যের 
দিদার পারিনি রি রান রাজজেররািা রানির 
এসো | 

এসো কাঁদ-_বর্ধার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ কেন? আলোকময়, নক্ষত্র- 
প্রোজ্জবল বসম্তগগনে তোমার আমার হ্ছান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের জন্য. সুখীর জন্য, 
িশ্চিস্তের জন্য; বর্ষা তোমার জন্য, দুঃখী জন্য, আমার জন্য । সেই জন্য কাঁদতে চাঁহতে- 
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কালের আঁবশ্রান্ত গঙ্জন স্মরণ কার;-াবদযাদ্দাম দৌখয়া কালের কটাক্ষ মনে কার। মনে 
কার, এই সংসার ভয়ঙ্কর ক্ষণক,_তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ধার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলাম : 
কাঁদবার রনি গরহারাল রানার জহলিতে, অনেক জবালায় জবালতে জহাঁলতে 
সকল সহ্য কার। 

নাহলে, আইস, মরি। তুম দীপালোক বৌঁড়য়া বোঁড়য়া পড়িয়া মর, আমি আশার্‌প প্রবল 
প্রো্জবল মহাদশপ বোঁড়য়া বোঁড়য়া পাঁড়য়া মার। দীপালোকে তোমার কি মোহনী আছে 
জান না-আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কত বার 
ঝাঁপ দিয়া পাঁড়লাম, কত বার প্যাঁড়লাম, কিন্তু মারলাম না। এ মোহিনী কি. আমি জানি। 
জ্যোতত্মান হইয়া এ সংসারে আলো িতরপ কাঁরব_-বড় সাধ; কিন্তু হায়! আমরা খদ্যোত! 
এ আলোকে ছুই আল্োকত হইবে না! কাজ নাই। তুমি এ বকুলকুঞ্জকিসলয়কৃত অন্ধকাব- 
মধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক িবাও, আমিও জলে হউক, স্ছলে হউক. রোগে হউক, দন্ঃখে হউক, 
এ ক্ষু্র দীপ নিবাই। 

মনুষ্য খদ্যোত। 


৯৯৪ 


খা” বলা 


[এই কাঁবতাগ্াীল লেখকের পণ্চদশ বৎসর বয়সে 'লাখত। 'লাঁখত হওয়ার তন বংসর পরে মাদ্িত 
প্রকাশিত হয়। প্রফাশিত হইয়া বিরেতার আলমারীতেই পচে-_িক্রুয় হয় নাই। তাহার পর আর 
কা পিউ ভাবার বেন নি নাই ও জারা এন বে যে, ইছা 
পুনর্মৃদ্রত করা 'বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ 'লাখিয়াছলাম, 8088 5884 
িছমান্ত নাই; কেন না, অনেকেই অব্প বয়সে এরূপ কবিতা 'াখিতে পারে। যাহা অপাঠা, তাহা বামলক- 
প্রণীত হউক বা বৃদ্ধপ্রণীত হউক, তুল্যরূপে পাঁরহার্যয। অতএব ছু পাঁববর্তন না কাঁরয়া “ললিতা” 
নামক কাব্যখানি পুনর্মীদ্রুত কারতে পারলাম না। “মানস” নামক কাব্যথানিতে পারবর্তন বড় সহজ 
মহে, এ জন্য সে চেষ্টা কারলাম না। তথা সামান্যর্প পাঁরবর্তন কবা গিয়াছে। | 


ললিতা 
ভোতিক গঞ্প 
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প্রথম সণ 


মহারণ্যে অন্ধকার, গভনঈর নিশায় 
ণনম্্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায় ॥ 
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শাঁশকরে। 
পবন দোলায় তারে সুমধুর স্বরে 
নশচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষদ্রু নদী। 
অগ্ধকার মহাস্তন্ধ, বহে নিরবাধ ॥ 

ভশম তরুশাখা যথা পাঁড়য়াছে জলে, 
কল কল কাঁর বার সুরবে উছলে॥ 
আঁধারে অস্পম্ট দেখি, যেন বা স্বপন! 
কাঁলকান্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ ॥ 

শাখার 'বচ্ছেদে, কভু, শশধরকর, 

জ্ছানে স্ছানে পাঁড়য়াছে, নীল জলোপর ॥ 
ঘোর স্তব্ধ নদীতটে : শুধু ক্ষণে ক্ষণে, 
কোন কাঁট যায় আসে নাড়া 'দিয়ে বনে! 
শুধু অন্ধকার মাঝে, অলঙ্ষ্য শরীর । 
কোন 'হিংল্ল পশু ছাড়ে নিশ্বাস গভীব ॥ 
অসংখ্য পরের শুধু, ভগষণ মম্মরি। 
আর শুধু শুনি এক, সঙ্গীতের স্বর ॥ 
গভশীর সঙ্গীত সেই! ভাসে নদী দিয়ে। 
ভাঁজিল গভীর হন্ধ স্বরে শিহারয়ে-_ 


1012. 


কখন কোমল স্থির করুণার স্বরে, 
যেন কোন 'িরাহণণী কেদে কেদে মরে॥ 
শুনিয়ে তা মনে হয়, ঈষৎ আভাস, 
যেন কত সুখস্বপ্ন, হয়েছে গবনাশ; 
1ক কারণে দ:ঃখোদয় কিসের স্মরণে, 
1কছূই ব্ঝ না তবু, উচাটন মনে ॥ 
ফ্ালয়া উঠেছে ধান, স্থর শূন্য কেটে। 
ইচ্ছা কবে গগনেতে উঠে যাই ফেটে 
ছে'ডে হৃদয়ের ডোর গভাঁর যাতনে। 
ইচ্ছা করে গাল গিয়ে 'মশ গান সনে॥ 
আব যাঁদ সঙ্গীতের দেহ দেখা পাই! 
৪৪১17455 


নদীতণরে বৃক্ষ নাহ ছিল এক ্ছানে। 
দীর্ঘ তৃণে চন্দ্রকর জবালছে সেখানে ॥ 
ছোট গাছে তারামত ফল্ল পু্পদলে। 
শ্ির তার প্রতিরূপ শ্থির নদীজলে ॥ 
সুখস্বপ্নে যেন তারা, নিদ্রাভরে হাসে। 
গগন গুমূরে মরে, সুখময় বাসে ॥ 

সেই স্থানে বাঁস এক নারী একাকিনী। 
ফৃলহণন বনে যেন ক্ছলকমালনী । 


৪ডিঠে 


বাঁঞম রচনাবলী 


দমশেছে সে চীন্দ্রকায়; ভাবে তায় চিন্ত 


শুধু সে স্বপ্নের ছায়া, অসত্য আনত্য ॥ 
যৌবন আশার সম ফাল্ল রূপ তার। 
দেখিযা ফিরালে আখ, দেখ ফিয়ে বার ॥ 
স্থিরা ধীরা সুকোমলা 'বিমলা অবলা। 
সবে নব পাঁরিতেছে যৌধনের কলা॥ 
মোহন সঙ্গীতে মন বেধেছে যতনে। 
প্রেম যেন শাঁনতেছে আশার বচনে ॥ 
বদনে লালত রেখা কত হয়ে যায়। 
রাক্তম নীরদ যেন শাবদ সন্ধায় | 
ণাঁলল নয়নপদ্ম: মুগ্ধ তাৰ মন, 

প্রাণ মন জ্ঞান ধন তীবন শেল 
সকাল কবেছে যেন গীতে সমর্পণ 
কোথা হতে আসে সেই সমধূব গান 
কেন তাতে এত আশা” কে হবিন প্রাণ * 


ল'গিতা তাহার নাম-রাজাব নাঁন্দনী। 
জননী না 'ছল তান, মাতা বাঘনী। 
বাজা বড় নিম্ভুর সতত দেয় জবালা; 
গোপনে কতই কাঁদে মাতৃহীনা বাশা। 
দুজ্জনের সাথে তার বিবাহ সম্বন্ধ-_ 
শুনে কেদে কেদে তার চক্ষু যেন অন্ধ। 
মন্মথ নামেতে যূবা, সঠাম সুন্দর, 
বচনে আময ক্ষরে নাবীমনোহব। 
মোঁহল লাঁলতাচিত তার দরশনে। 
গোপনে বিবাহ হৈল 'মালল দুজনে । 
জানিল বিবাহবার্তা দুরস্ত রাজন্‌। 
কন্যাবে ভাঁকয়া বলে পরূষ বচন! 

এ পুরী আঁধার কেন কর কলাঙ্কনণ। 
শশল্ন যাও দেশাস্তরে না হতে যামনী॥ 
কাল যাঁদ দোঁখ তোরে, বাঁধব পরাণ। 
ভয়ে বালা সেই দণ্ডে কাবিলা প্রস্থান ৷ 
মল্মথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায়। 
ভয়ে ভীত দুই জনে নদ বেয়ে যায়॥ 
পথিমধ্যে দস্যদল আঁসিযা রোধিল। 
লালতারে কাঁড় লয়ে বনে প্রবৌশল॥ 
অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল তারে। 
লালতা একাকী ফিরে নদী ধারে ধারে॥ 
কোথায় মল্মথ গেল, তাঁর কোন 'িতে। 
রজনী গভীরা তবু ভয় নাই চিতে। 
এমন সময়ে শোনে সঙ্গীতের ধ্ৰনি। 
মদ্মথ গাইছে গত বৃবিল অমনি । 
বুঝল সঙ্কেত করে সেই "প্রিয়জন, 
নদীতীরে চন্দ্রালাকে বসিল তখন। 


তীরেতে লাগিল তরি আতদ্রুত হয়ে। 
দেখতে দেখিতে দুয়ে দুয়ের হৃদয়ে ॥ 
কতই আদর করে, পেয়ে সোহাঁগিনী। 
কতই রোদন করে কাতরা কামিনী ॥ 


৪ 


তখন লালতা কষ, “আর জবালা নাহি সয়, 
পাঁড়য়া দস্যুর হাতে, যে দুঃখ হে পেয়োছ। 
কাঁড় নিল অলঙুকান লাঞ্চনা কত আমার, 
তীরে তীরে বেদে কেদে এতদূর এয়োছ ॥ 
দেখা হবে তব সাথ, হেন নাহ জান নাথ, 
দযা কাব কালশ 'আঁজ বেখেত্ছন চরণে ।” 
পাঁত বলে “শুন 'প্রষে, তোমা ধনে হারাইয়ে, 
মরিব বাঁলয়ে আজি, প্রবোশন্‌ বাননে॥ 
দোৌখলাম দুই ধার, মভাবণ্যে অন্ধকার, 
নীববে নিম্মলা নদী, তার মাঝে বাঁহছে। 
ভীষণ বিজন শুন, নাহ জীন নাহ শব্দ, 
তবুদলে ঢলে জলে, ঘমাইয়া রাহছে॥ 
বে স্ছি” অরণ্য নদ, যেন বা সজনাবাঁধ, 
কোন তাৰ বোন কাঁট, তথা নাহ নডেছে। 
প্রগমে যে ছিল যথা, এখনও রয়েছে তথা, 
সৃত্যুন ভীষণ ছাষা, সব্বস্ানে পড়েছে ॥ 


ভষেতে গগন পানে, চাহলে ভুলিন; প্রাণে, 
বমল সনীলাগাশে, শশশ হেসে যেতিছে। 
ভাবিলাম প্রকীতিথ, সকলি গভীব "স্থির, 


শুধু এ জদয কেন, এত দুখ পেতেছে! 

মাঁব যাঁদ পাবিতাম, গোলে জল হইতাম, 
এ স্ব সাললে মিশে, হৃদয় ঘূমাইত। 

তথা বিপ্‌ চিস্তাহীন, রাঁহতাম চিরাঁদন, 
ললিতাব দুঃখ তবে, কিসে হৃদে আইত॥ 


“ভাবি এ প্রকার, ছাঁড়িতে হজ্কার, 
কাঁপল কানন স্তন্ধ। 

[শহবি অন্তরে, কি জান কি ডরে, 
কাঁপে হাঁদ শান শব্দ ॥ 
হৃতাশ নাঁশিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে, 
গায়লাম দুখ যত। 
বাজাইয়া তায়, মার লো তোমায়, 
সঙ্কেত করোছ কত! 
একবার যাই, মূরলশ বাজাই, 
জাপাঁন নয়ন ষোরে। 
গলে হৃদি দুখে, এক মাত স্যখে; 
বাঁশী কি মোহিল মোরে! 
গাই পরক্ষলে, দোঁখ 'নশাবনে, 


একাকিনী রৃপবতী। 


হযে চমাঁকত, তাঁব এই ভশত, 
লইলাম শীঘ্রগাত ॥ 

কে জানে কেমনে, আশা এলো মনে, 
আমাঁব লাঁলতা হবে। 

কত ভাগ্য ধান, পাই হাবা মাঁণি, 
আব ছাড়া নাহ হবে?” 

লাঁলতা 

এনাব প্রাণ নাবে আব ?হ 1তামানে 
আখ ছাড়া কাঁবব না। 

বাহব দুজনে, গোপন কানান, 
দাখাব না ল্কান জনা॥ 

বাজ নাই দেশে তথা শধ শথ্বষে 
হন প্রেম নাশ বস্ল। 

ীর্ভান যল্নণা, কল"ক বটনা 
মিলন লা হয ডবে॥ 

যেখদন প্রণয, শদপ্য না লষ 
যেখান 7তাগা না পাই। 

সেদেশ কি দেশ পি গল বিদ্বেষ, 
কখন যেন না যই॥ 

এখান মন্মথ প্রণযের পথ 
কলাঙ্বা কটি হলন। 

তেরি তব মখে শনবগূল সখ 
স্বর্গসংখে বব লীন 

জহালা পাঁথবীন সন হবে স্থির 
শু স.খমন মন। 

লইমে মল্মথ, যাহা মনামত 
কাব সবল ক্ষণ ॥৮ 

সল্মথ 

“হে বাধ হে বাঁধ, কব কব 'বাঁধ 
এই কপাল আমাব। 

বল তাব চেষে স্বর্গপদ পোষ, 
ক সখ আচ্ছ ল্ত আব) 

বিচ্ছেদ যাতনা, দিব না ?্দব না 
এ জনমে প্রেষসীবে। 

কাল পর্ণ হলে সুখে তব কোলে, 
মবে যাব ধরে ধশবে ॥? 

'দ্বিতীষ সর্গ 
১ 


মরি প্রেম যাব মনে, সে কি চাষ রাজাধনে, 
প্রিষমুখ ন্লিসংসাব তাষ। 

হদে তার যে রতন, আলো কবে '্রিভুষন, 
অন্য মণি নিবাধ বিভাব ॥ 


লাঁলতা 


এক মোহে সদা মন্ড, না জানে আপনি মর্ত, 
ফাভা দখে তাই প্রেমাকুল। 

বাঁন শশী তাবাকাশ, পয়োদ পবনশ্বাস, 
সাগন শিখব বনফুল ! 

যেন লক্ষ 'িদ্যাধাবে, সদা কর্ণে গান করে, 
বি মধুব শব্দহীন ভাষা। 

হোঁবষে সামানা কাঁল নযন সাঁজলে গাঁল, 
উচ্বশ্ল অনন্ত ভালবাসা ॥ 

7প্রমে ব মন বাঁধা না প?ল দিবা বাধা, 
সম শিখব নদশ বান। 

তাব যাঁদ কণ্ব "বাধ [চব বিবহেব বাঁধ, 
তব, স্বর্গ মনেব মিলান ॥ 

কলগুক 'বপদ রেশ ঝাঁটকাখ ধাঁব বেশ, 
1শনোপার গবজধে যত। 

আশ্রষ কাঁ যা আশা প্রণযী”ত ভালবাসা, 
প্রণষীব প্রাণে বাল্ড তত॥ 

জবালা ফরয নিলবাঁধ সেও ভাল পাষ যাঁদ, 
একবাশ আঁখব িলন। 

দঃপ্খন খন খপ্ন "সই স্বপে সখ মান, 
প্রম বীতি কে জানে কেমন ॥ 





টাল ঢণণ চন্দুবদনী । 
ঢা" [ল্য গশান্য মল্দস্বণী। 
উষান প্রন তাবকা ধনী। 
চলল গজেশগামিনী | 
উঠা গান হাঁদ যাতান। 
উ ৮ স্পামচছ পাণবালান। 
বাপ কাঁধে ধান চ্ল কাননে! 
গন্চীব মীশব মামিনী | 
শশাবাপল্ল শাখা গসনান ঘন। 
আঁসাব কেমান শাশীকবণ। 
তবল তিমি ভীষণ বন। 
দোখযা শিহাব কাঁগিনগ। 
আাঁধাব আকাশে নক্ষঘাবাল। 
তেমান কাননে কুসুম কাঁল। 
আমোন্দ হৃদায যেতেছে গলি । 
সে নব নশবদ দামিনী॥ 
ভগ্যণ তিমির ভশষণ 'শ্মির। 
মাঝে মাঝ খসে পল শাখীব। 
ধধপুব ধঈাব ঝাবে নিবর্বি নীর। 
আঁধারে নিবখে রাঁজিণণ | 
লাগিযা নিঝর্ষে ঈষং আলো । 
দেখে ফূলময সে জল কালো। 
আঁধাবে কসম পরশে গাল। 
শিহরে গয়োজ আ্গিনী 1 


৯৬৭ 


বণ্কিম রচনাবলী 


যেতে পাঁতি সনে চন্দ্রবদনী 
মার কি সঙ্গীত শুনিল ধনা। 
লাঁলত মোহন গভীর ধ্বান। 
ণনর্ঝর নিনাদ সাঙ্গনী ॥ 
নশরব কানন উঠে শিহারি। 
শহরে দুজনে দুজনে ধাঁর। 
হৃদয়ে হৃদয়ে গরথল মাঁর। 
বাঁধল মনংকুরাঙ্গনী ॥ 


৩ 





স্তক্ধ বনে অন্ধকারে, ভেসে ভেসে চারি ধারে 
মোহে তায় দুই জনে, আপনাকে ভুলিল। 

দুজনার মুখ চেয়ে, দুজনারে বুকে পেয়ে, 
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলল ॥ 

জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধান হেন, 
এ ধান দেবের যেন, চল দোঁখ যাইয়ে। 

আ মার! কাঁহছে ধনী, শন নাই হেন ধান, 
হারল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে ॥ 

বনমাঝে যায় যত, ধ্যান সুনকট তত, 
দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক ঘেরেছে। 

স্থুর শোভা কিবা তার, বুঝি প্রেম আপনার, 
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে! 


৪ 


এ কুঞ্জ হইতে যেন আসিছে সঙ্গীত। 
হেন ভাব দুই জনে আইল ত্বারত ॥ 
নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সে ধনি। 
কানন পূব্বের মত নীরব অমাঁন॥ 
আশ্চর্য হইয়া দোঁহে রাঁহলেক "্থির। 
দেখিতেছে শোভা কুঞ্জী গগন শরণব ॥ 
কেহ নাই বন কিম্বা গগন িতর। 
তথাপি কেমনে এলো এ মধুর স্বর 
লতার জ্ঞান হলো প্রবেশ সময়। 
যেন কোন স্বপ্ন-দষ্ট মত শোভাময় 
দুই মনোরম রূপ নারী নবাকারে, 
দেখিল চাঁকত মত 'নিকুঞ্জের ধারে ॥ 
মল্মথ মোহিনী প্রাতি কাহছে হে প্রিয়ে। 
দেখি কালিকার দিন এখানে রাহিয়ে ॥ 
আ'জকার মত যাঁদ কাঁলিকায় হবে। 
দেব ক মানব য়ক্ষ জানা যাবে তবে॥ 
আঁজকার মত এসো রই এই স্ছানে। 
এমন মোহন স্থান পাবে কোন্খানে ॥ 


৫ 


মোহিনশ মন্মথ সনে মনোমত শ্থলে। 
এমন ধামনশ যাপে এমন বিরলে ॥ 


৯৬৮ 


এমন 'বিপদহীন বিজন কানন। 

এমন বিরল প্রেম গভশীর এমন 

কে জানে সে সত্য কি না স্বপন নিশার। 
বনে এলে কে জানিত হেন হবে তার! 
রবে না এমন সূখ মানব কপালে। 
ভাঁবয়ে বিচল চিত্ত এ সুখের কালে॥ 
এই ভয় মনোমাঝে হয় আর যায়। 

যেন কোন মেঘ-ছায়া পাঁডছে ধরায় ॥ 
এই মত গেল নিশি 'নিকুঞ্জ মান্দরে। 
সে দিন কাটালে সুখে বনীশ এলো ফিরে ॥ 


৬ 


কাননে যামিনী পরকাশে, শীনরমল নীলে শশী 
ভাসে। 
নিশীতথ 'নীদ্রত বন, নিদ্রা যায় মেঘগণ, 
ণনদ্রা যায বাতাস আকাশে ॥ 
উঠিল নীরবে আগাম্বত, প্রেমময় লালত সঙ্গ'ত। 
স্থির শূন্যে ভেসে যায়, গগন গহন তায়, 
শশহারছে পুলক পারত ॥ 
যেন কেহ বিরহের জহরে, প্রেমময়শ পরশে শিহরে। 
নাথহৃদে ছিল ধনী, গাঁলল শ্‌নিয়ে ধ্বনি, 
মোহে মিশে প্রাণে প্রাণেশ্খরে ॥ 
গভশব নিশ্বাস থামে গান জবকাশে তারা পায় 
জ্ঞান। 
জানল সে কাঁলকার, সেই ধ্যান পুনর্্বার, 
হেথা হতে গেছে অন্য স্থান 
প্রেষসীবে কাঁহছে মন্মথ, ধ্যান যে জডড়ার 
শ্রাতপথ। 
এখানে গেয়েছে কাল, কামান লো 'ি কপাল! 
আজ ধ্বান অন্য স্থান গত ॥ 
আজ গীত গাইছে যথাষ, চল মোরা যাইব তথায়। 
কে গায় গকসের তরে, কেন গায় শ্ানাস্তরে, 
কার চল যাহে জানা যায়॥ 
নাথ সনে লক্ষ্য কাঁব ধ্বনি, চলে বনে শশাঙ্কবদনী। 


ঘন গাঁথা তরুদলে, ঘন তম তার তলে, 
ভয়ঙ্কর নীরব কেমান ॥ 
পূব্বমত নিকুঞ্জ মন্ডলে, আসল সে প্রোমক 
যুগলে 
পৃর্বমত স্বপ্লসম, দুই রূপ নিরুপম, 


যথা হইতে দ্ুত গেল চলে॥ 


৪ 


কাঁপয়ে বিষম ভয়ে বলে হাঁ রে 'বাঁষ। 
এমন সূখেতে কেন হেন কর "বাঁধ ॥ 
পৃথিবীতে কোন স্থান সুখের কি নয়? 
কানন বাসেও কি গো বিপদ 'নশ্স্ 


দেবতা কাঁপত বাঁল দুজনাতে ভীত। 
কি হবে তৃতীয় রান্রে দেখিতে চাস্তত ॥ 
তৃতীয় নীশথে গীত আর এক স্ছানে। 
পৃক্বমত তথা 'গয়া ভষে মরে প্রাণে ॥ 
সেই মত পেলে ভয় চতুর্থ রজনী । 
পঞ্চম রজনীযোগে কোথায় সে ধান 2 


৮ 


তামন্ত্রা পণ্ম নিশা, গগন মণ্ডলে। 

ভীষণ আঁধার বাঁস, ঘন বনতলে ॥ 

নীরব শনস্পন্দ তম, সঙ্গীতের আশে। 
সময় হইল তবু, সে ধান না আসে॥ 
বিকট আননে ভয়, ঘ্‌মায় কাননে। 

দেখে স্তন্ধ স্পন্দহীন, যত তবুগণে-- 
পাপান্ধ-তিমিরময়, যেন কার মন, 

নীরবে করাল বার্ধয, কারছে কল্পন ॥ 
শুধু, শুদ্ক পাতা খাস, মাঝে মাঝে পড়ে। 
যথা পড়ে তথা পচে, নাহ আর নড়ে ॥ 
পাইয়া অলক্ষ্য লক্ষ্য, কুসুমের বাস। 
আমোদে আঁধার দেহ, না ছাড়ে ।নশ্বাস ॥ 
পন্ন-চন্দ্রাতপ তলে, ক্ষদ্র খাল চলে। 
নাহ দেখা যায় ভাল, নাহ শব্দ জলে! 
ঘুমায়ে পাঁড়য়ে জলে, পৃজ্পবৃক্ষাবলন। 
আঁধাবে কাঁলকাগ্চ্ছ, নিরখখি কেবাঁল ॥ 
নীরবে ঝরিয়া ফুল, স্তবন্ধে ভেসে যায়। 
পাঁতিহঈনা বরতশব, প্রেম আশা প্রা ॥ 
শু্ক ফল খাঁস জলে. পড়ে একবাব। 
অমান মে বুক, মল্মথ বানাব ॥ 
অন্ধকাব মাঝে আলো দুযেব বদন। 
বরষার শশী দযন, মেঘে আচ্ছাদন ॥ 
ভীম স্তন্ধকে ভযে ভীত, বাঁস তারা তথা। 
উড়ু উড় করে প্রাণ, নাহ সরে কথা! 
ভাবে আজ কেন, এত কাঁদছে অন্তর। 
বলিতে বাঁলতে নারে, হাঁদ গরগর ॥ 
সুখের কাননে আজ, কেন কাল ভাব। 
ভীষণ স্বপন বেন, দোখছে স্বভাব ॥ 
আপাঁন নয়ন কেন, ঝরে অকারণ । 

বুঝি আজ ছেড়ে যাবে, জীবন রতন ॥ 
হাদে ধর পরস্পরে, মুখপানে চায়। 
কেদে ষেন কি বাঁলবে, বাঁলতে না পায়। 
লালতা লুকাল মাথা, প্রাণনাথ কোলে। 
কাঁদয়ে মূছায় পাতি, প্রিয়া আঁখজলে ॥ 


৫১ 


এখনো এলো না কেন সঙ্গীতের ধ্বান। 
ভীষণ নীরব! হা রে! আছে কি ধরপথ? 


০০০০০ 


অকস্মাৎ কোথা হয় গভীর গজ্জন। 
কাঁপল গভঈব বন কাঁপল দুজন ॥ 

অন্ভুত ?ননাদ উড়ে যায় বন 'দয়ে। 

অন্ধকার ভীমতল হইল আসয়ে॥ 

ভগমতর নাদে যেন কাঁপে নভ হাঁদ। 

কাঁদযা উঠিল দোহে, "হা বাধ! হা বিধি!” 


৯০ 


গতাব জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ, 
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে। 

পবন কাঁপছে জোর, যেন সাগরের সোর, 
হৃঙকারে গবজে প্রাণপণে ॥ 

বারেক চণ্লাভায়, দেখ নীল মেঘ গায়, 
কটা মাথা নাড় ক্ষিপ্তবন। 

পাতা উডে ঢাকে ঘনে, পাঁড়তেছে ঘোর স্বনে, 
বড বড় মহীরুহগণ | 

ঘোসতব চংকাব, লক্ষ লক্ষ আনবার, 
মানুষ চিবাষ ভূতগণে। 

সমূদ্ু সমান সোবে, বারষা আছাড়ে জোরে 
74গে বেগ গঙ্জে বায়ু সনে॥ 

উপাঁন উপাঁখ ধান, আছাড়ে সহম্ত্রাশীন, 
এড খচড ছেড়ে বা গগন। 

[িদাবধষে ঠিবউপীরে, বজাগ্ন পোড়ায় শিরে, 
এপ যত সিংহ ব্যাগ্গণ ॥ 


৯৯ 


৩গষণ শখরব! যেন মবেছে ধরণী । 
হে ধাতঃ কাঁপালো শ্তন্ধ আবার কি ধ্যান ॥ 
বাঁলকে গন্ভীব স্বরে, “রে নব্যগল। 
দোবের নিকুঙ্জে এসে পাও কম্মফিল॥” 
গফরে বাধ ঘর ঘব গারাজল জলধর, 
মাঁতল মর ফিরে বার। 
চেচাষ অশান ঘন, ভশমবলে তরবোশি, 
মত শিব নাড়ছে আধার ॥ 


১৭ 


থামল ঝাঁটকারণ, হলো নিশাশেষ। 
শ্বেতমেঘময়াকাশে, দল নিশেশ॥ 
জলে করে জলময, কানন নিকু্জ। 
তরু লর্তা তণ ভূম, পুষ্পলভা পন | 
ফূলময় ছোট খাল 'বমল চগ্ল। 
ছায়াকারশ শাখা হতে ঝরে বিন্দজল | 
উজ্জ্বল পলনতলে ্লান তারা মত। 
মারয়ে রয়েছে ঝড়ে লালতা মল্মথ ) 


৬৯ 


বঙ্কিম রচনাবলস 


মানবের কি কপাল! সংসার কি ছার! 
বাঁহতে জীবন ভার কে চাঁহবে আর ? 
নাথভুজে মাথা দিয়ে পড়েছে মোহনন। 
মুখে মুখে কাঁদে যেন দুটি সরোঁজনী ॥ 
লালতার মৃুখশশী 'িজে বরিষায়। 
সরোজ শাশর মাথা মাটিতে লোটায় ॥ 
শশিতল ললাটে জলে জলে শশধর। 
জলে ভিজে পড়ে আছে অলকাঁনকব ॥ 
ফুটায় কবরী চারু, দীর্ঘ তৃণোপনে। 
মল্মথ রয়েছে তবু নাহ তুলে ধরে॥ 
এখনো স্বাঙ্থর মখে রূপের ছায়ায়। 
প্রাণ গেল তব রুপ নাহ ছাডে তায় ॥ 
সেরূপ ঘুমায় যেন, সন্ধ্যা ধবাপবে 
ভয়ে প্রকীতির যেন নিশ্বাস না সরে॥ 
স্থির শ্বেত ভাল সেই, নহে ানরমল। 
দৌোখলে শিব হয় শরীর িকল 
পাঁড় ভায় মরণের ভয়ঙ্কর ছায়া। 
চাঁ্রকায় যেন কালো, কাদাম্বনন কাযা ॥ 
যেন চন্দ্রকরে স্থির বাবাধ বিস্তার । 
পড়ে তায় শখরীর ছায়া অন্ধকা ॥ 
কোমল পল্পব নীল মূদেছে নয়ন। 

এঁর 1 কটাক্ষে ছিল সুখের স্বপন ৯ 
এখাঁন কেদেছে কত কাঁদবে না আগ । 
সফবী সমান নাহ নাঁচবে আবাল ॥ 
বাঝ তাব 'প্রয তারা মল্মথ বদন। 
চাহিতে চাহিতে বুঝি মৃূদেছে মবাণ ॥। 
মানবের কি কপাল! এই সে হদন' 
কোথা তার প্রেম মোহ কোথা আশ। ভম' 
বিবাস 'বমল পাড় শশশর 'িরণে। 
ভিতরে নিষ্পন্দ যেন জগৎ এক্ষণে ৷ 
এক বৃত্তে দ্যাট ফুল মদখে মুখ 'দয়ে। 
সে হদি কুস্মাসনে পড়েছে ছিশড়সে ॥ 
তেমনি একাঙ্গে এরা থেকে চিবকাল। 
মারল অধরাধরে কি সুখ কপাল ॥ 
যার লাগ 'ছিল বেচে পারত বাঁচতে। 
তাঁর সনে মরে গেল তাহারি হাঁদতে ॥ 
সুখের কপাল! কত সংসার যাতনা । 
বিকার বিয়োগ শোক সাহতে হলো না! 
ছিপড়য়াছে ভীম ঝড়ে একই প্রহারে। 
কাটে নি ক্লমশঃ কাট, প্রাণের সূসারে ॥ 


ঞণঠে 


গভীর গেপনগামী সুখ-ম্রোতাপরে। 

পড়ে নাই ভেদে ভেসে ডুবিতে সাগরে ॥ 

বা হবার হইয়াছে এই মার স্ছির। 

এই আছে অবশেষ, সে প্রেমশশীর ॥ 
ওইখানে দেতাম্বুজ মাঁট হয়ে যাবে। 

জানবে কে” দেখবে কে? কেদে কে 'ভিজাবে 2 


চান্দ্রকার নীলাকাশ গায়, দুটি দেবদারু দেখা যায়। 
ভীম বনে তলে তাব, আত ন্তন্ধ আনবার, 
কাল যেন প্রহব্রী তাহা ॥ 
7সই নদী সেই তবুবরে, দখময় তর তর জ্বরে, 
বারেক না ক্ষান্ত আছে, নক্ষত্রমণ্ডলশ কাছে, 
অদ্যাঁপ বিলাপ কেন কবে 
গন্ভবব সে ধান নিববাঁধ, যেন বা সন্ধ্যায় শবল্রদী। 
শুনিলে শতাল স্মবি, মেধার মারুতোপারি, 
জাননে যেতেছি কি জলাধ 
শ্যামলা গাল্সিনস ?িব নব, ন্যাপিয়াছে সেই 
স্থান সব। 
তাবাফুল ৩ পা ধান, অনন্ত আমোদ করে, 
সধ্পানে শিহারছে নও 
এ কাননে গভীব এমন, কে করে বে বাঁশরণ বাদন। 
আনবার নিশাভাগে, যেন কা অনুরাগে 
গাল সাধে মনের যাতন। 
মোহমন্তে তপ ্থিন বন, শোনে ধনি-বহীন 
সপন্দন। 
পন্তাট নাঁহক সরে, যেতে যেতে শুনে স্বরে, 
নাহ সরে নীবধরগণ ॥ 
চান্দ্রকার শ্য কৃজোপব, মোহন স্বগ্লজ শোভাধর। 
মন্মারত প্রচুর অম্বর॥ 
তাহে কত সূধাবাস ঝরে, কুসুম বারষে কুঙ্জোপরে। 
ভাঙ্গে স্বপ্ন উষা আস, অমাঁন নীরব বাঁশী, 
গল্যে যায় সে রূপ নিকরে॥ 
ধাঁল হয়ে এই কুঞ্জবনে মল্মথ-মোহিনী নাথ সনে। 
প্রাত 'নীশ এই মত, হয় যথা নিদ্রাগত, 
ললিতা মল্মথ দুই জনে॥ 


ফলান মূলান চ ভক্ষয়ন্‌ বনে 
গিরনংশ্চ পশ্যন্‌ সবিতঃ সবাধাস চ৮। 
বনং প্রাবশ্যেব 'বাঁচন্রপাদপং 

সুখী ভাঁবধ্যাঁম তবাস্তু নর্বাতও ॥ 


বাল্নীক। 
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হা ধবাঁণ ধব্‌ ক বে হদয়মণ্ডলে, 

ধব কি কোথাও মম, মনোত হনে 
ক আল্ভ সংসারে আব বাধবালে -মানে। 
যে কালে কেটেছে কাল ভব্পাব ডোব। 
মন কবি কর্দিব না সব অহৃজ্কালে। 
আপাঁন নবন তবু ঝবে ধানে ধানে । 
গোপনে কাঁদবে প্রাণ সকা আঁধাত। 
জশবল একই ম্োতে চাঁলনে আমার । 
আঁখাব নিকুঞ্জে যেন নীরলল্ত নদী। 
একাকা কুসুম তাষ চলে নিরবাঁধ ॥ 
কারে নাহ বাঁ ভাল, কেহ নাহ বাস। 
হাদে চাপা প্রেমাগুন। হদা বিনাশে 
সংসার বিজন বন, তন্তো আঁধাব। 
দেখিতে প্রেমী মুখ, না পারি বে আব) 
বজন 'বাপনমষ দ্বীপে পবা থাঁকি। 
ভাবিষা মনব দুঃখ ভ্রমিব একাকণী। 
দেখিব দ্বীপের শেভা মোতঙ নয়নে। 
শবাপন বাঁবাধ নীল িশাল গগনে 
চাবি পাশে গরাঁজবে ভীষণ তলঙ্গে। 
শ্বেত ফেনা শিরোমালা নাচাইব রঙ্চে। 
শিরে মত্ত সমীবণ, শব্দ মিশে তার। 
থেকে থেকে রেগে রেগে ছাড়ব হুগ্কার ] 
নিরখিব নীরধারে, ভীষণ ভূধর। 
ফূলায়ে বিশাল বক্ষ জলাঁধ উপর ॥ 
তুলিয়া ললাট ভীম প্রবেশে গগনে। 
গরজে গভশর স্বরে নব মেঘগণে ॥ 

পদে তার আছাঁড়বে প্রমন্ত তব, 
বুকে তার প্রহারিবে পাগল পবন। 
মহাধর মানিবে না অধমের রঙ্গ, 
ললাটের রাগে কার ভয় প্রদর্শন ॥ 

কর্কশ সানুতে তার বিহরি বজনে। 
আ মার এসব কবে হোরিব নয়নে ॥ 
মোহে গন মজাইবে প্রকৃতি মোঁহনী। 
জাঁবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী]া 
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সালা বা শাঙ্লা বাস তষা পণে যলে। 
শানব দস তাতব অলনাধিববে ॥ 
দেখব বিশাল বক্ষ মাঁতিছে দাকাশে। 
ধ৩ শাঁশহাসা নঈতো ধীলে ধাল ভাল 
[শহ?শ্ব হাঁদ মো? হে ক্ষি্ষ সমীস্ল। 
পণ জগ্জ পতা কল নাগল্দা সংধনাৰ। 
দ* পণ শশশ শ্বেত গগন*ডলে। 
* . শ্সঘ বাধতোলে তারা শি ালেোে। 
গি।পবে পুখ-ভানা প্নচে লিপ্ল যাষ।। 
খে শশ্য গন শশা টিলাশা ? পাশ ॥ 
নাণাইপে কব তাব জলেক ভিতব। 
5৮]ণ পেন বখ্যো বল শিশাপিব 
শুনব সল্ব সদ, সনীবণ কলে। 
ভালাব শিশির মাঝা শনপ শিব | 
পাক চিন আগ লোহত আকাশে । 
পযোধব পাশ গেকে তপন প্রষ্চাশে 
৩বশ তশঙ্গ মেন অনদা সাগবে। 
খাব নিজে ন৬সাজ দদখাইবে কবে। 
॥ণপ সুনীল জলে তবৃণ "পন, 
চাকাঘাকি 'চাকাঁমিকি নাচাইবে কন। 
তনূলভা তুণ মাঝে কপিবে তখন, 
ঝাকামাক ধঝাঝামাক নীহারীনকৰ | 
দ্বপ্রহ্ব ঘননীল বিমল অন্বরে, 
বাগযা বাঁহাল রাঁৰব অনলসাগবে, 
শ্বেত ।নঘ আগ মেখে ফিরিয়া বেড়ায় 
খব তবে অন্ধকার নিকুজ্জ মাঝায় | 
দশর্ঘ ভীম তরছগেণ আচ্ছাদে আধান, 
কাঁববেক চারুলতা লিঙ্গ চার ধার) 
নীবব নিশ্চল দ্বীপে বহিবে সকল। 
স্পন্দহীন পর আর কুস্দেমর দল ॥ 
শনিব গরজে ঘোর তরঙ্গনিকরে। 
অথবা “ব্দাোবে বন এক িকস্বরে ॥ 
তরুলতা মাঝে "দয়া বিমল গগন। 
কিম্বা জলে রবিকর হবে দরশন ॥ 


৭১ 


বাঁঞ্কিম রচনাবলশ 


কালো জলে ঢাকা দিলে প্রদোষ আঁধার 
আঁনবার তরতর বিশাল বিস্তার 
সৈই দুঃখস্বরে হাঁদ, গশহার চণ্চল, 
কাঁদবে; না জান কেন আঁখময় জল! 
মনে হয় যেন কোন সখের সঙ্গীত। 
নাচাইয়ে হাঁদ ডোরে জাশে আচম্বিত ॥ 
আপাঁন ভাঁসবে আখ দব দর ধারে। 
অনস্ত স্মারব চেয়ে পয়োধির পারে ॥ 
নবীনা রূপসণ একা কাঁপে এক তারা, 
যেন নব প্রণাষনশ প্রণয়সাগরে। 
ছেড়ে গেছে কর্ণধার একা পথহারা, 
কত আশা কত ভয়ে কাঁপিছে অন্তবে ॥ 
যখন সন্ধ্যায় শ্বেত অর্থ শশধবে 
ধীবে ধশবে ভেসে যাবে নীলের সাগবে 
আকাশ বারাধ সনে কার পরশন 
চার পাশে ধারবেক 'বঘোর বসন 
বারেক ভাঁবব সেই রমণণীরতন 
রেখোছল বেধে যার প্রেমমোহে মন ॥ 
যবে ভাস অদ্ঘ' শশশ তাবাময়াকা?শ 
স্বপ্নভূমি সম ধরা অস্পম্ট প্রকাশে 
ঝর্ঝর বাতাস বয় ক্ষীণালোকে যবে 
ধাইবে সমদদ্র স্থির আঁনবার রবে 
আনবাপ সর সব উদ্দের্ তরুগণ 
দেখিব 'মাঁশবে শূন্যে রমণীবতন ॥ 
আখ আব নশলাকাশ মাঝে তার ছাযা। 
আলোময বেশে সেই ফুলময় কায়া। 
'নাঁবড় কুস্তল দাম খোলছে পবনে। 
মৃদু শস্ছর মোহময় প্রণয বদনে ॥ 
দেখিতে দোখতে মোহে হাবাব চেতন। 
চেষে রব; জানিব না লাল কখন ॥ 
পূর্ণ শশী মোহমন্দ্রে চান্দ্রকায় যবে 
গার বার বনাকাশ 'নাদ্রুত নশরবে ॥ 
মনঃসুখে মনোদখে মোহিত হৃদয়ে । 
তার মাঝে বেড়াইব চারু তাঁর লঘে ॥ 
ভাঁসিবে ধনাবড় নীলে একা শশধর। 
দোখব জ্বাঁলছে স্থির নক্ষত্রানকর ॥ 
পাশে নীল জল স্ছির বব আনবাব। 
যেমন স্বপনে কথা যৌবনে আশার ॥ 
একবার পরাঁশবে মলয়সমণীরে। 
যেমন সে পরাঁশত ভাগপরথশতশবে ॥ 
ধূমেতে আকাশে মিশে তরুদলতশরে। 
পরস্পর গায় পড়ে ঢলে ধাঁবে ধারে] 
প্রেমমোহ ভরে যেন, আবেগের রঙ্গে । 
প্রণয়ী ঢুজিয়া পড়ে প্রণয়শর অঙ্গে ॥ 
ভীম স্থির মাঝে কোন বব শ্নিব না। 
তবে যাঁদ নিরুপমা স্বগনয় লনা 


৯০২ 





শূন্যভরে শাঁশকরে স্বপ্নসম মিশে, 
বাজায় মুরলী মৃদু মনোমোহ ভরে, 
প্রকাঁশিয়ে যত জবালা প্রণয়ের বিষে, 
গভীব কোমল ধর যাতনার স্বরে ॥ 
মনোসাধে মজে তায় ভাঁববেক মন, 
স্বপনে নিবাশা সঙ্গে আশার মিলন ॥ 
মাঁন বে মোহত মনে শুনিব সে স্বরে, 
মোহভরে মুখ পানে চেয়ে রব তার। 
হা বধাতঃ বল বল বারেক বল বে, 
হবে কি এমন ?দন কপালে আমার ॥ 
অথবা দোঁখব স্তন্ধ লাঁতকার কুঞ্জে। 
জবলে যথা শশিকব "স্থর পাতাপুঞ্জে ॥ 
নবীন কুসুম হাঁস ছাড়ছে সুবাস। 
যেন তৃণ লতা মাঝে নক্ষত্র প্রকাশ ॥ 
দেবেব ললনা দলে নাচে মাঝে তার। 
চন্দ্রের িবণে যেন চম্পকের হাব ॥ 
শত বঈণা স্ব্গসুবে অপ্সরে বাজাষ। 
শত গান এক সবে শন্যেতি মিশায় ॥ 
ঝবে ফুল জহলে মাঁণ দেহের বর্তনে। 
কতই তবঙ্গ ব আলোক বসনে॥ 
তাবা গেলে হবে কুঞ্জ বিজন আঁধাবা। 
একাকী কাঁদব দেখে ঝবা ফুলহার ॥ 
নিমিষে ঘুঁচবে স্বপ্ন বিজনমন্ডলে। 
সেই ফুল সেই লতা ধীবে ধীরে দোলে 
কাননে সাগবে যবে অমাবস্যা বাঁস-- 
কালো ঘেঘে ঢাকা শব ভীষণ বান্ষসী -- 
গাবগুহা মাঝে গঞ্জের ক্রোধ ঝাঁটিকাব। 
শ.নে তাহে মিশাইব, অংশ হব তান ॥ 
ভীমবণে প্রাণপণে পাগল পবন। 
ঘুবিয়া ঘাঁবযা থাগে করে গরজন॥ 
গরাঁজবে যেগে বেগে অসংখ্য তবঙ্গ। 
তমোমাঝে শ্বেত ফেনা আছাঁড়বে অঙ্গ ॥ 
শুনিব গভীব ধীন জলধবধবাঁন। 
ফাটাবে গগন জদি চেচায়ে অশান॥ 
উপাঁব উপাঁল বেগে 'ছিড়বে শিখর। 
পক্বতে পব্বতে যেন হতেছে সমব ॥ 
ভযগ্কব ভূতগণ, নেচে নেচে ঝড়ে, 
উচ্চৈঃস্ববে কাঁদবেক ঝড়নাদ সঙ্গে। 
ভীম শ্বেত দক্তাবলশ দেখাইবে রঙ্গে! 
পবেতে গভশর 'স্ছুর জগৎসংসার। 
কাঁদিয়া ঘমালো যেন নবীন কুমার ॥ 
যেন তাঁর করুণাব প্রাতমা প্রকাশ। 
পুঁজব গভশর মোহে, বিগত বিলাস ॥ 
সশপয়া জশবন মন, যৌবন রতন। 
এমন সুধীর মনে হইবে পতন ॥ 


ভাবিব ঝাঁটকা মত ছল মম মন। 
এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন ॥ 
কারো অনুরাগী নই 'বিনা সনাতন। 
জপ্পিয়া পাঁবন্ত নাম হইব পতন ॥ 


খালার১ল শাদা 
অনস্ত মাঁহমা স্মার ছাড়ব এ দেহ। 
জানিবে না শাঁনবে না কাঁদবে না কেহ॥ 
আঁনবার জলরব কাঁদবে কেবল। 
আছে কি পাঁথাঁব হেন বমোহন স্থল! 


পাস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাল্যরচনা 
| সংবাদ পন্ত ও সামায়ক পন্ন হইতে] 


পদ্য 
(হুগলী কলেজে ছান্রাবস্থায় ?লখিত) 


চন্দ্রাস্য সহাস্য করে, উষ্ষাক'লে সতশ। 
প্রয়করে কার করে, কহে পাত প্রাত ॥ 
'প্রয়া প্রাতি পাত তার, কাঁরছে উত্তর। 
চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্বর ॥ 


প্রথম চরণে স্তর উক্ত 
দ্বিতখয় চরণে পাতির উত্তর 


পয়ার 


স্রীং। কহ না কি হেতু, কাস্ত, শশী অস্তে চলে। 
পং। তব মুখে মৃক হোয়ে, চলে অস্তাচলে ॥ 
স্তীং। দশাঁদগ্‌ কেন প্রাণ, প্রকাশিত হয়। 
পং। তব মুখ আলোকেতে, হয় প্রভাময় ॥ 
স্তীং। কি হেতু কোকলকুল, কুহু কুহু করে। 
পং। তোমার মধুর স্বর, পাইবার তরে॥ 
স্তীং। সে রবে ক হেতু প্রাণ, হোয়েছে বিকল। 
পং। আমারে নির্দয় বোলে, পাও প্রাতিফল ॥ 
স্তীং। গন্ধবহ গন্ধ বহে, ভ্রমে গক কারণ। 
পং। তব মুখ পদ্মগন্ধ, কাঁরবে গ্রহণ ॥ 
স্তলীং। আনল অনল সম, কেন হয় জ্ঞান। 
পং। পরস্পর সখা তারা, জান না কি প্রাণ॥ 
স্তীং। সখা হোলে একাঙ্গ কি, হয় গুণমাঁপ। 
পং। ভাবের এমাঁন ভাব, এভাব এমাঁন ॥ 
স্তীং। তবে কেন তুমি আম, এক অঙ্গ নই। 
পং। দেহে বাদ নই, কিন্তু, অন্তরেতে হই॥৷ 
স্লীং। কেন পাতি, দশীনপাতি, উঠিছে গগনে । 
পং। ওমুখ নানী ফুল, করণ কারণে] 


স্ত্রীং। কোথায় যাইছে সব, মধুকরগণ। 
পং। বদন কমল তব, করে অন্বেষণ ॥ 


--"সংবাদ প্রভাকর,” ২৫ ফেব্রুয়ার, ১৮৫২ 


বিরলে বাস 


শ্রীযুক্ত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় খবাবরেষু। 


অনুগ্রহপু্ব্কি অমাব এক পধাক্ত আপনকার 
দর্পণে প্রকাশ কারতে আজ্ঞা হয়। 


বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, ক্ষিগ্ধ কুঞ্জবনে। 
যেই জন বাস করে সুখশ সেই জনে ॥ 
সেই 'িজ্জঞন বটে কিন্তু একা নয়। 
[নত্য প্রেম সঙ্গে কথা নিত্য নিত কয়॥ 
কতমত কাণাকাণি রাজার গেচরে। 
ভালকে অবজ্জা যাহে মন্দে শ্রদ্ধা করে॥ 
তাহাতে সুমিষ্ট মিষ্ট, পক্ষির বিলাপ 
[বয়োগিনশ পাঁক্ষণীর, কঠোর সম্তাপ ॥ 
তুচ্ছ মান হতে জল্মে, যে প্রশংসা বায়। 
তাহা হতে মলয়জে, মিন্ট বলা যায় 
আর মিন্ট নবপুষ্পে সংর্থাঙ্ধ পবন। 
ধন বিষ হতে 'িত্ট, নদশর জশবন ॥ 
চাতুরী আশঙ্কা দুঃখে পৃর্ণিত সংসার। 
সত্য সুখ বনে, শৃদ্ধ ছায়া সহকার )* 
শ্রীবন্কিমচল্দ্র চটে পাধ্যায়। 


_'সমাচার দর্পণ", ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২ 


* গ্দমাচের দর্পণে' মৃদ্ুকালে কঁবিতাটিতে কয়েকটি মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। বঙ্ছিমল্্, ১০ মাচ্চ 


১৮৫২ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' এই 
চিঠি ১৩৩৮, পূ. ২৮৯-৯৯ দুষ্টব্য।) 


সংশোধন করিয়া একখানি পর লেখেন। ('শানিযারের 


ভূলগৃঁলি সংশোধন করা হইয়াছে। 
৯৭৩ 


বঙ্কিম রচনাবলা 
জখবন ও সৌন্দর্য আনিত্ঃ 
চৌপদশ 


বাঁমনী যামেক যায়, সেবিতে শ'তল বায়, 
সঙ্গে কার ললনায়, রসময় বাঁসয়া। 

বাঁস নিশাকর করে, ধাঁরয়ে প্রেয়সীকরে, 
প্রেম আল।পন করে, সরসেতে রাঁসয়া ৷ 

শুন ওলো প্রাণেশ্বার, তব মুখ রূপ ধরি, 
ওই ক গগনোপার, গপে মনো হনে লো। 
বুঝি বা সে শশা হবে, বুঝলাম অনুভবে, 


এই দোঁখ যে তারায়, প্রজবলিত ক্বর্ণ প্রায়, 
অপরূপ শোভা পায়, কতবার ধার হে॥ 
মূহূর্তেকে মধ্য তায়, কেহ না দোঁখতে পায়, 
কোথা গেল হায় হায়, স্থান পাঁরহার হে। 
বোথা তার এ সময়, মনোহর অঙ্গ রয়, 
কোথা বয় করচয়, মার মার মার হে॥ 
কিন্তু তো তাহার সম, জীবন যৌবন মম, 
তবে কেন তার তম, 'মছাঁমছ কার হে। 
যৌবন লাবণ্য 'নয়ে, তোমার হইয়ে প্রয়ে, 
আজ আছ 'বনাশিয়ে, কাস যাব মার হে। 


নাহলে কে আব তবে, হেন রূপ ধরে লো॥ 
ণকম্বা তথ মুখ ছায়া, ধার তব মুখ কায়া, 
গগনে শোভিন গিয়া, আলো কার কবে লো। 
তা নয় তা নয় সাঁখ, উহাতে কলঙ্ক লাখ, 
কলঙ্ক তো না 'নরাখ, ও মুখ উপরে লো॥ 


-“সংবাদ প্রভাকব', ২৮ মে, ১৮৫২ 


হেমন্ত বর্ণনাছলে চ্ভ্রীর 


যাঁদ তব মুখোপবে, সে কলঙ্ক না দিবহবে, সাঁহত পাতির কথোপকথন 
রবে তো কেমন কোরে, ছায়ার ভিতরে লো। 
দেখ লো নয়ন তারা, গগনে ঘতেক তারা, পাত 

র, তারা হেন দীপ্তিকর, 
আহা িবা মনোহর, অন্তর শীহরে লো। ৰাখ রাখ পরিয়ে, বসনে ঢাঁকয়ে, 
কন্তু দেখ হায় হায়, চপল চপলা। প্রায়, জলদ চাঁচর চয়। 


তারা এক খাঁস যায়, কি দুখের তরে লো। দেখে জলধব, ভয়ে শশধর, 
বঝোঁছ বাঁঝ লো 'প্রয়ে, তব নেঘ 'নরাখিয়ে, হৃতাশেতে ম্লান হয় 
হইয়ে ব্যাথত হিয়ে, লুকলো অন্তবে লো। আবে। মোব প্রাণ, ভয়ে শ্িয়মাণ, 
কিন্তু বিপরীত হায়, গগনেব তারা যাষ, দেখে নিজ প্রাণ শশী । 
দেঁখয়ে পলায়ে যায়, আঁভমান ভরে লো। ব্ম্দনী সতী, ম্লান প্রাণপাতি, 
তায় কার দরশন, মম নেন দ্ধারাগণ, 'বিধাঁদত জলে পাঁশ!॥ 
অভিম।নে পলায়ন, না করে না কবে লো। পেয়ে মনস্তাপ, দেহ অভিশাপ, 
কিন্তু যত দেখে তায়, যত আরো, দ্‌ঢ় চায়, যে সাঁতিনী তব কোলে। 
কুমাদনী যেন পায়, পাতি শশধরে লো ষে সাঁতনব তার, তাহারি প্রকার, 
যতেক বাঁলল পাতি, না শুনল রসবতী, ডুবিয়ে মারবে জলে॥ 
চাহয়ে গগন প্রতি, স্ছির নেত্রে রতিল। তাহে এই ভয়, পাছে 'সীদ্ধ হয়, 
পলপব নাহিক সরে, বঁঙ্কিমাক্ষে ভাব ভরে; যে পাপ কুমুদিনীর। 

এক দজ্টে দৃষ্টি কবে, অন্য 'দক্‌ নাহল! সাঁতিনী তাহার, নয়নে তোমার, 
তবে মুখ অধোকরে, আঁতশয় দুঃখভরে, পাছে সাঁখ বহে নর] 
কম্পাইয়ে পয়োধবে, দীর্ঘশ্বাস বাহল। তাই লো সখদে, জলদ জলদে, 
তখন নয়ন তার, উজ্জ্বল হশীবকাকাব, কর কর আচ্ছাদন। 
ফোৌঁলিলেক অশ্রুধার, দঃখে পাঁতি কহিল॥ াশাপাত তবে, ভদত আর নবে, 
ওলো প্রাণ প্রেমাধার, সহে না সহে না আর, শাপ হবে বিমোচন 1 

এই বিন্দু অশ্রুধার, প্রাণে নাহি সাঁহল। নারণ 

শুনোছ প্রবলানল, জলে করে সুশীতল, যে ছিল তপন, থর 'বিলক্ষণ, 
পিস্তু তব অশ্রুজল, মোরে আরো দাঁহল॥ যখন শরদ 'দিবা। 
উল্দ্রমূখী কয় তায়, দেখ সখা হায়"হায়, এ থে 'দিনপাত, তৈজে ক্ষণণ ভাতি, 
এখান দেখিন্দ বায়, গগ্গন উপাঁর ছে। তাহার কারণ কিবা ! 


৭৭9 


প্টিত 


দ্বাদশ তপন, গবহাঁব গগন, 
1বতাঁবত খব কব। 

ণকন্তু খাস পরে, দশ 'দবাকবে, 
গেল তব নখোপব ॥ 

এক বাঁব খাঁস, তব ভালে পাঁশ, 
ধসন্দব বন্দুব বৃূপে। 

দ্বাদশ [দনেশ, এক অবশেষ, 
উজ্জ্বল হবে কি বপেগ 


নাবী 
কেন হে কমল, তাঁজল কমল, 
হেমন্তেণ আগমনে। 
পাছে বা পলাষ, প্রাণ পদ্ম তাষ, 
এ ভয তা দবশনে ॥ 


পাতি 

কান মবাপ, মনে জান কাল 
কমল বমল হাঁব। 

ভয যক্ত িষে, বহে পলাইবে, 
তোমাবে আশ্রয় কার ॥ 

নহাঁবষে নখবে, পাত 'দনাকবে, 
তাহার নিকটে যাষ। 

7৩।মাব গমন, হস [নদশন, 
দোঁখলেক সে তথায ॥ 

ভধে হযে ভীত শলাতে চাম্তত, 
ত্রাণ "হানে নিব'পাষ। 

ইপ্য অগাতি, ৩)জে বসম৩”। 
শেষেতে গলা যাব ॥ 


নারখ 

শবদ স্বভাব ৩]োজ ৭ স্বভাব, 
ধাঁবহ। মাঁলন ভাব। 

আত মনোহব, পদার্থ নিকর, 
হইলেক বসাভাব॥ 

(ধধুম্লান আত, দীন [দনপাতি, 
নাঁলনী মালনী হয। 

আব তবুদলে, ফল নাহ ফলে, 
পূর্ণ পর পর্চয় ॥ 


পতি 
না লো প্রাণ সখি, ।পঢাপ 'িনবাঁখ, 
হেমন্তে তোমাধ প্রাণ । 
নব পল্লাবিত, ফলে সুশোভিত, 
তুমি তবু কাব জ্ঞন॥ 


বাঙ্যপচনা--পঙ 


অধবেতে তব, নবশন পল্লব, 
পল্লাবত তরু তাই । 

সেই ৩ দুফল ও দুই শ্রীফল, 
তোমাতে দৌখতে পাই ॥ 

নারদ 

বেন বেশ বাস্ত হাশছে একান্ত 
নব কোবলণু »। 

ক 12৩ বল গা, শাববেবনশা, 


1ংমে কেন প্রাতবণে এ 


পাঁত 
শু প্রণ বাল, কোকিল কাকলণী, 
যেহেতু হইল হাবা। 
মধনস্বাব তব, হইযে নখবব, 
তোমারে শাঁপিছে তাবা ॥ 
তব বিধুমদখ, হংবেক মুক, 
যেমন তাহাবা হয। 
ভাত বণঝ প্রাণ, যবে কর মান, 
ও মুখ নীববে বয় ॥ 
নার 
কেন ফণিবব প্রবোশ বিবব, 
পাতালে গমন কবে। 
পাতি 
ব্ণে? ৮0 তামা, দেখিতে না পাৰ, 
পলাইল বিষধরে ॥ 


যাদ পল খাঁন দ.ব হলে ফাঁণ, 
অবনণী মন্ডল হঠে। 


আব ধবাতল কিছ, হলাহল, 
বাহবে না কোনমতে ॥ 

তানয তা নষ, বহু বিষ বধ, 
তোমার নয়নে প্রাণ । 

সে গলল পারে, সংহার সংসারে, 
কাঁববাষে সমাধান ॥ 

কিন্তু চমংকাব, পর্প বিযাধার, 
স্বে তাজে হয় বার। 

নগন গললে, যতনে সকলে, 
বাছা করে ডুবে মনি 

গবল আতর, শুধ; বলির, 
ইচ্ছ দেমে হয় পান। 

নযন গয়ল, প্রোশকে কেবল, 
পান করে ওবে প্রাণ ।। 

কিস্তু চমৎকার, বিধলাশকাপ, 
অত 'বযষেরি কাছে। 


৭ 


কেন রে এ "বাঁধ, নয়ন সাম্াধ, কার অপরাধ, দয়েছে বষাদ, 
অধরে অমৃত আছে॥ বুঝি এই অভাগিনী। 
বুঝেছি কারণ, একত্রে স্থাপন, কাতরে নাথয়ে, এ 'মিনাতি করে, 
গরলামৃত। শেষে কাদে সে রজনী! 
সপে দংশনে, ছল ওবঝাগণে, সে বোদন ছলে, নয়নৌর জলে, 
গরলে কারতে মৃত নীহার বর্ষণ করে। 
নয়ন গরল, কাঁরতে 'িবফল এই সে কারণ, নীহার বর্ষণ, 
অবনীতে কেহ নাই। কহে যত মূঢ় নরে 
মুখ সুধাধার, গনকটে তাহার, কিন্তু আম বাল, সে মিথ্যা কেবাঁল, 
নাশার্থ রয়েছে তাই ॥ সত্য যাহা আম কই। 
শশাঙ্ক গগনে, ও মুখ দর্শনে 
নাশ রর মালন কাঁদছে ওই ॥ 
তাড়ায়ে মলয়, কাল 'হমালয়, যত তারাগণে তোমার নয়নে, 
এলো কোথা হোতে বল। কাঁদতেছে আঁবিরত। 
হয় অনুমান, জনমেব স্ছান, নয়নেব জলে, নীহারের ছলে, 
সে গার আত শতল ॥ পতন কারতে রত ॥ ৪ 
পা নারণ 
মোর বোধ হয়, এলো হিম।লয়, বা রিরিিিদ 
কুচ গার হোতে তোর । পুন শীত কি কাবণ। 
কেন না সে স্থল, বড়ই শীতল, ্ 
ধপ্প্ধ কর হাঁদ মোর ॥ পাত 
নার বাঁঝ ক কাবণে, কুরঙ্গ নয়নে, 
কোথায় মলয়, এমন সময়, কেদেছিল প্রাণধন ॥ 
রাহলেক লুকাইযে। সেই অশ্রবজল, বাহ বক্ষস্ল, 
হোর 'হমালয়ে, বোধ হয় ভযে, কুচ হিমালয় শৈল ॥ 
সে গেল বা পলাইয়ে ॥ সে গার পর্শনে, নয়ন জীবনে, 
আঁতশয় হিম হৈল॥ 
পাত সেই বিন্দু জল, পাঁড়য়ে ভূতল, 
[হিমালয় ভয়ে, ভুবন ময়ে, জলে গিয়ে মশাইল। 
আর তার চান নাই। অশ্রু পরশনে, জল সেইক্ষণে, 
পায় তব পাশে, আশ্রয় 'নশ্বাসে, অতি শীতল হইল॥ 
এ সৌরভ তথা তাই --সংবাদ প্রভাকর", ১০ জানুয়ার, ১৮৫৩ 
টি নারশ শিশির বর্ণনাছলে জ্ব্শ-পাঁতির 
কেন হে | বর্ষে আঁনবার, কথোপকথন 
গগনে রজনীভাগে। 
ধকবা শোভা মার, সদা ইচ্ছা কার, লঘললিত 
রাখিব নয়ন আগে ॥ স্ম্ী। হইয়াছে জল বড়ই শশতল, 
ছঃইলে বিকল, হইতে হয়। 
পাত আগে যে জীবন, জূড়াত জশবন, 
পাতি শশধরে, দরশন করে, সে বন এখন, নাহক গর ॥ 
রজনী মলিন ভাব। সৃখদ মলম, হইলেক লয়, 
বলে কেন নাথ, হেরি অকজ্জাৎ, এলো হমালয়, শীতল আঁতি। 
হোলো হাসারসাভাব 


প৬ 


পদার্থ সকল, সমীবণ জল, 
শক বাল শীতিল হলো সম্প্রাতি ॥ 

সকল শনতিণ কবয বিকল 
বস্তু অপবূপ |নবাঁখ তাষ। 

সমস্ত শীতল প্রতপ্ত কেবল 
বোধ হয প্রাণ তোমাব গাষ ॥ 

পাঁতি। [মার নিবন্তব, তব নেব্রকব 

পাবক প্রখর, দাহন ণল্ব। 

মম দেহোপব বাহ খন তণ 


তাই উফ্ভাব এ পি? প্রাঝা 
স্তী। কেন 1বত।ব। দীঘ 7দত ব11 
ধপায বিশীব বাত এ+ন। 


তাঁজাত ধলণী না চাষ বঞ্জনা 

বল গুণমাঁণ শুন বাবণ॥। 
পাঁত। নযন মাঁদষে থাব ঘুমাইষে 

তখাঁন হোবষে 7তামাব মুখ । 

সভা বিভাববণী শশী জ্ঞান কাব 
ভোর প্রাণপাঁতি পাণ পক সখা। 

তান্ছ যতক্ষণ শশী প্রাণণন, 
পাইযে বতন না ৩াজে তাষ। 

তান বিভাববাঁ পাত বাধ বাধ 
বণক্ষণ ধান বম ধবাম॥ 

বস্তু লে যেন ৭ শনদাব ৬৩4/ন 


চাহিয়া নষান উঠ € শাতি। 


হোব ও নষানে ।নশা 21 মা 
কুুদী সতত পায় ভা ও। 
স্তী। আঁতঙশয ঘন বল 1ঝ পাণণ 


'নবাখ 57 এ কঙঝাঁটব]। 


কেন সব হয ধমবাব মণ 

[বি ধূম হইল ধা |াঁপকা। 
পাঁতি। এবে আন দর্শী না ববে বন্দর্প 

তহাব কবণ শন হইহাষ। 

তব  নকেওন আসা মদন 
আপন যাতন দিতি তোমায় ॥ 

বিস্তু তব স্থান হাবব সমান 
ণ্য বাং নযান, সে ভস্ম হয। 

তাই ধাঁন তব, শাক্ত সে প্রকার 
অবনীতে আব নাহব ল্ন 

৩স্ম হৈল শব তার কনবন 
প্রবল দহল্ন দাহন হয়। 

দাহনে ধূম, বযপে না ভাভুম 


ভ্রমেতে কুজ শা, লোকে কয। 
স্ী। কি কাবণ প্রাণ, শঙ্কর সমান 
মোবে কর জ্তান, উল্মত প্রায। 
কোথায় 'কি মম, হের হর সম 
তোমরে বুঝাতে, হইল দাষ 


ব ২--৬২ 


ঘাল্যরচনা--পদ্য 


পাঁত। 'বিবিচনা কাব তোব প্রাণেশ্ববী, 
বল নিপুবাঁবর প্রলাপ নয়। 


হবব ভূষণ সব 'বিলক্ষণ 
7চামার অঙ্গেতে, তুলনা হয॥ 

হাল ইন্দূব সমান 'সন্দুখ 
শবে [লা তোমাৰ গক শোভা পায়। 

সদা শিবোপাঁবি, আছ 'সিএথপাব 
1৩ন ধাবা ধার, গঙ্গা 7খগায ॥ 

স্বঞ্ধ শলোপতে হনব পহাল 
সপা ফাঁণববে তগখবণ আও । 

বণ] ফাণবব ৩ধ নিবন্তব 


স্বন্ধ শিবোপব বষয তেমাত ॥ 
হউসত হাব কন্ঠে বিষধবে, 
তেমাঙ গবল, তুমিও ধব। 


কিস্তু কণ্ঠ নয [বছু অধো বষ 
[বশাষষা খাঁন ৩ পামাধব | 
যে নান হাল বণ্ঠাদশে ধবে 


*া না এনে সে নাশতে নবে। 
1কন প”শাপৃষ্ণ যে গবল ধা 
দ 1] ০7৩ মানার মাণ ॥ 


মাঁদ বা গায় 1৮১ শা বাহধে 
« 11ভাণা নল থাণা বস। 
কল বত 11 ম.খ কাছ পলে 


মখামতে বিষ নাস্জ হম॥ 
স্তী। বিশ অনণব 77ন তিজ সব 


৮ “তত পাবি পাযাছ টানি। 
[বশ্গাসঘাত * সই 7স পাবব 
বাল দহান তাহা না জান 
পাত। দাহ দাও পাণ গন দোযাপবে 
দজ্১ শাহ বব কি অপবপা। 
আপাঁন (বমল্ন আপন নয়নে, 


11খাচ্ছা অনল কহ স্বরশ॥ 


স্লী। তাল প্রেমাধ।ব পাঁখব ন আপ, 
নযনে আমান, কাল অনল। 

দখ প্রাণ ধন মুদয়া নযন, 
তাডাই আগুন শয্যায় চল॥ 


পাতি। যাঁদ তুমি প্রাণ শত দিল ম্যান, 
কোথাষ অনল, যাইবে আন। 
পৃঁথবতে আব, স্থান নাহি তার, 


তাহে বলশ শীত, বিপক্ষ ভার ॥ 
যাইবে যথাষ, যাইবে তথায়, 
দুবন্ত শাতব, শীত ধাইয়ে। 
এমতে ধরায়, নাহ চ্ছান পায়, 
শেষে জলে যায়, রয় ডুবিয়ে ॥ 


৯৭৭ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


তাই দেখ কাল, 


নশা শেষকাল, 


উঠে জল হোতে, ধূমের রাশি। 


তাই বাল প্রিয়ে, 


ছান না পাইয়ে, 


হয়েছে অনল, সলিল বাসি ॥ 
_-সংবাদ প্রভাকর” & ফেব্রুয়ার, ১৮৫৩ 


দূরদেশ গমনের 'বিদায় 


পাঁত 
লাঁলত 

এবার দোৌখ আর, দোঁখ দোঁখ এইবার, 
দৌখ ফিরে বিধুমুখ, দোৌঁখ আখ ভার লো। 
আজিকার নাশ ভোরে লয়ে যাবে কোথা মোরে, 
কত দন তোমা বিনে বাহব কি কার লো 
বিদবে বিদরে বুক, হেরিব না বিধুম্খ, 
[বধূমুখ হাঁস ভরা, বব স্বপ্নে স্মার লো। 
আসক না আস ফিরে, হেবি কি না প্রেয়সণরে, 
গানিনে জানি নে ছু, বাঁচি কি না মার লো 
হোঁর কি না হোর আর, শাশমূখে বে বার, 
জনমের মত তাই হেরি ভাল কার লো। 
সেই শেষ সুখ মার, বাঁধ বাঁঝ লয় হরি, 
বুঝি নাশ পোহাইল, তাই হৃদে ডার লো॥ 
তি শান কি শান ধাঁন কুহু কুহ? কাঁর ধবানি, 
হৃদয়ে শিহরি মার, যে শুনোছি কাণে রে। 
বুঝোছি বুঝোঁছ মার, পোহাইল 'িভাবরা, 
পোহাইল পোহাইল, মন তানামানেরে॥ 
হা রজান একবার, বহ রহ রহ আর, 
একবার চাহি আমি, চন্দ্রমখী পানে রে। 
মুখ পানে চেয়ে রই, নয়নে নয়নে হই, 
একবাব দীর্ঘশ্বাস, সালল নয়নে রে॥ 
একবার মার মার, হৃদয়ে হৃদয়ে কার, 
অধরে অধর ধার, জুড়াইব প্রাণে রে। 
জনমের মত কি না, কেজানেকেজানেরে॥ 
না লো না লো মিছে বাল, যাঁমনী গিয়াছে চাল, 
গফাঁরবে না, 'ফারবে না, ফিবিবার নয় লো। 
ওই দেখ নীল নাশ, মদদ আলো সনে মিশি, 
ফিরছে বিঘোর আলো, চাঁরাদক ময় লো॥ 
অসীম আকাশে পাঁশ, নাহ রাব নাহ শশন, 
গগনে ঈনভেছে যেন, বত তারাচয় লো। 


ক বাল গগনোপরে, 
প্রভাতের সুখতারা, 
এখাঁন আকাশোপর, 
এখাঁন যাইব কোথা 


একাকী মধুর করে, 
কিবা শোভা হয় লো॥ 
প্রকাশিবে প্রভাকব, 

ভেবে হাঁদ দয় লো। 


আঁসলো আস লো"প্রয়ে আঁস লো শবদায় 'নয়ে, 


চাঁললাম কতদরে 
১৯৭৮ 


দি কপালে রয় লো 


যথা যাব তথা রব,  প্রেমডোরে বাঁধা তব, 
অন্তরে অন্তরে বাঁধা, প্রণয়ৌর পাশে লো। 
স্বপনে নয়নে মনে, হোরিব সে চন্দ্রাননে, 
হেরিব সে বধূমুখ, মৃদু মৃদু হাসে লো। 
তোমা চিন্তা সব্ব্ক্ষণে, শয়নে স্বপনে মনে, 


[ফাঁর দেখা আশে লো। 
একা প্রভাতের তারা, 
হদয় আকাশে লো॥ 


এক আশে রবে প্রাণ, 
সুখ শশী হলে হারা, 


স্ত্রী 
ভ্রপদী 


কেন আরে িভাবরি, পোহাইল মার মাঁর, 
পোহাইল 'দিবাবে যাতনা । 

কেন রে যাঁমনী ভাগে, স্বপ্নে জানবার আগে, 
কেন কেন মরণ হলো না॥ 

জেনোছ জেনোছ আগে, যখন যাঁমনী ভাগে, 
হাদ মোর হইল চণ্চল। 

তখন জেনোছি মনে, পাইব প্রাণের জনে 
যাবে মোব যা আছে সকল ॥ 

৩খাঁন ভেবোছি মনে, কেন কেন কি কারণে, 
হাঁদ মোর চণ্চল 'বিকল। 

কেন রে আঁস্থর হয়া, ক্ষণে উঠি 'শহারিয়া, 
কেদে কেদে উঠিছে কেবল ॥ 

প্রাণনাথ হাঁদ পবে, হাঁদ পরাঁশলে পরে, 
আঁস্ছর হৃদয় হব "স্থির 

স্ব্গসুখ সম হিয়ে, তদুপরে হাঁদ 'দয়ে, 
কত সুখে ঘুমাই গভীর ॥ 

মার মর সে প্রকার, যাইতে পাব না আর, 
নদ্রা তব হাঁদর উপর। 

হাঁদপরে হাঁদ 'দষে, পয়োধরে পরশিয়ে, 
জুড়াব না কাতর অন্তর ? 
শুধু যত সুখের স্বপন। 


আর কি মধুরাকার, হেরিব না ফিরে বার, 
শশধর সমান বদন ॥ 
নষনে নয়নে কবি, অধর অধরোপারি, 


কারব না কি আর চুম্বন। 
আব কি হে করে করে, মলাব না পরস্পবে, 
স্কন্ধে কর কাঁরয়ে ধারণ ॥ 


না হে না হে সুখকাল, হয়েছে অতাীত। 
[বিবহ বারিধি মাঝে, হয়েছে পতিত! 


জান জানি সেই জবালা, অহরহ ঝালা পালা, 
করবে আমারে মনে মনে। 

না দেখে 'প্রয়ের মুখ, একেলা দাহরে বুক, 
মনাগ্নে গোপনে গোপনে ॥ 


শুধু প্রাণনাথ আশা, রবে এক হে আশা, 
সপ্রবল শয়নে স্বপনে। 

আসা দিন অনুরাগী, রব প্রাণে তার লাগ, 
শুধু সেই দন আশামনে ॥ 


যেন যবে িভাবরণী, তমসা বসন পাঁর, 
শশধর না করে প্রকাশ। 

যদ্যাপ তাহারোপরে, ভয়ঙ্কর জলধরে, 
তাহা সহ ঢাকয়ে আকাশ ॥ 

নাবিড় 'তাঁমিরময়, শুধু দরশন হয়, 
শশী তারা নাহক আকাশে। 

শুধু ভোঁদ জলধর, যদ হয় ক্ষীণ কর, 


এক তারা একাক বিকাসে ॥ 

তেমতি আমার বুকে, অন্ধকার দুখে দুখে, 
গেছে যত আশা যত সুখ। 

শুধু প্রণনাথ আসা তাঁর প্রাণ ভরা আশা, 
একাকী বহরে মোর বুক 

সে মুখ বাসর কবে, বল বল কবে হবে, 
কবে হবে ফিরে দরশন। 


কার তাহা জপমালা ভুলিব বিরহ জালা 
যাঁদ পাঁর ভুলিতে রতন॥ 
পাঁত 
চৌপদণী 


যাঁদ দেহে প্রাণ ধার আসিব হে ত্বরা করি, 
তোরে ফেলে প্রাণে মার, রহে না লো রহে না। 
অন্তরে প্রণয় ডোরে, যে দডঢ় গেথেছে মোরে, 
প্রাণেতে ত্যাজতে তোরে, সহে না লো সহে না। 
কস্তু লো তরুণ করে, প্রকাশিল প্রভাকরে, 
আর কথা পরস্পরে কহে না লো কহে না। 
তবে ষাই সুনয়ান, যাইলো হৃদয় মণি, 
যাই কিন্তু পদ ধান, বহেনালোবহেনা। 
_“সংবাদ প্রভাকর, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩ 


কামিনীর প্রাত উক্ত 


(রূপক) 
তোমাতে লো ঘড় খতু 
পয়ার 


অপরুশ্পূ দেখ একি, শরীরে তে।মার। 
একঠাঁই ষড় খতু, করিছে বিহার! 
নদাঘ, বরষা, আর, শরদ হেমন্ত। 
নরাখ শাশির আর দুরন্ত বসন্ত ॥ 

এ সবার সেনা আঁদ, তোমাতে 'বিহরে। 
গ্রীক্ম, বর্ধা, শরদাদি, কাহ পরে পরে॥ 


বাল্যরচনা--পদ্য 


তখন 'সন্দূর বল্দু, আত খরতর। 
শ্লোধভরে করে কর, বস মুখোপর ॥ 

সে রাঁব রাঁক্তম রাগে, শুন হেতু তার। 
নরাখিল নিজ 'প্রয়া, চরণে তোমার ॥ 
প্রফুল্লতা কমালনা, প্রেমভরে বাঁস। 
নখারের ছলে কোলে, উপপাঁতি শশী ॥ 
নালনী শশাঙ্ক সহ, কাঁরতেছে বাস। 
প্রভাকর করে তাই, প্রকোপ প্রকাশ ॥ 
আতি ক্লোধযুক্ত রাঁব, হোয়েছে এবার। 
তাই পো আবক্ত ছাবি, দৌখতোছি তার ॥ 
ঠেকে শিখে দিবাকর, রমণীর রীতি । 
সামালতে অন্য নারী, ধাইল ঝটাত॥ 
তৈ'মার পঙ্কজ মুখ, প্রাণের রমণণী। 
আগুঁলতে আগে ভাগে, আইল অর্মান॥ 
বদন সরোজ কোলে, 'সন্দূর তপন। 
[বিশেষ কারণ তার, বুঝেছি এখন ॥ 
পাঁতিরে পাইয়া কোলে, সুখে আনাঁন্দত। 
তোমার বদন পদ্ম, হোলো বিকাঁসিত ॥ 
প্রবল প্রভাবে ঘন, বহে সমীরণ। 

তোমা হেরে দীর্ঘশ্বাস, ছাঁড়ছে পবন ॥ 
যে অনল 'নদাঘেতে, দহে '্রিভুবনে। 
সে অনল আছে ওই, তোমার নয়নে ॥ 
গ্রীষ্ম ভয়ে হরি সহ, বাস করে করণী। 
তাহাও তোমাতে সাথ, দরশন কার ॥ 
কাঁরয়াছে স্থিতি তব, কটিতে কেশরণ। 
আছে কুন্ত জাগাইয়া, কক্ষোপরি করণ 
গ্ররজ্মে তরু সুশোভিত, ফলে অহরহ। 
তুম তরু শোভিতেছ দুই ফল সহ॥ 
এ সবেতে পরাভব, 'নদাঘ পলায়। 
আইল স্বদল সহ, বরষা তথায় ॥ 


বর্ধা 


ণনরস্তর, নীরধর, রাখি চচিরে। 
হাঁস ছলে সৌদামিনী, নাচিছে অধরে ॥ 
হানিছে তাহার সদা, অশনি আমার 
হৃদয় |নদরে তায়, জর জর কায়॥ 

যে সময়ে ঘাম বারি, ও দেহে নিরাখ। 
বরষার বাঁরধারা, তারে বাল সাথ ॥ 
ঘোমটায় যবে ঢাকো, মুখ শশধরে। 
বরষায় শশী ঢাকা, যেন জলধরে ॥ 
ধারতে আমার কর, মুদয়াছ করে। 
কমল মুঁদত যেন বরষার ডরে॥ 
উপরে ধোরেছে কালো, তব পয়োধর। 
গিরিশিরে শোভে যেন, নব পয়োধর ॥ 


৭১৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলশী 


(িধুম্াখ তাহে এই, গবনাত হে কাঁর। 
চাতক হইতে মোরে, দেহ প্রাণেশ্বরী ॥ 
বরষায় মনোহর, তরু শোভাকর। 

দাঁড়ম্ব দেখ লো ধান, তব পয়োধর ॥ 
"গার পাঁর নব লতা, শোভে এ সময়। 
মে গার তোমার কুচ, হার লতা হয়॥ 
এ সবেতে, পরাভব, বন্রষা পলায়। 
আইল স্বদল সহ, শরদ ওথায় ॥ 


শরদ 
শরদের সুধাকবে, সুধা করে কত। 

সে ভাব নিরাখ তব, মুখে আবরত ॥ 
1কন্তু যে কলঙ্ক ফালি, থাকে শশধরে। 
সে কলঙ্ক নাহ তব, মুখের ভিতরে ॥ 
যাঁদও নাঁহক মৃগ, আছে কিছু তার। 
মৃগের নয়ন করে, বদনে বিহার ॥ 

বসন বাঁরদ পুন, হইযাছে দূর। 
পুনরায় প্রকাঁশত, তপন 'সন্দুর ॥ 

“ন কমাঁলনী সদা, আছে বকাঁসত। 
কঙ্কণের নাদে আল, গায় সুলালত ॥ 
শরদে মরাল কুল, সুখে কোল করে। 
তোমাতে মরাল ভাব, গমনের তরে 
চান্্রকা হোয়েছে 'প্রয়ে, আত পাঁরচ্কার। 
[নরাখি তাহার আভা, নরণে তোমার ॥ 
প্রফৃলিতা কুম্দনী, চন্দ্র মনোহরা। 
হোরি তব নয়নেতে, বিষামৃত ভবা ॥ 
যাঁদ বল চন্দ্রকোলে, আছে কুমুদনী। 
দূর ঘুচে একান্ত, অপূর্ব কাঁহনী ॥ 
তার হেতু ইন্দীবর, তোমার নয়নে। 
শরণ লে।য়েছে গিয়ে, পাত 'নকেতনে ॥ 
এ সবেতে পরাভব, শরদ পলায়। 
আইল স্বদল সহ, হেমন্ত তথায় ॥ 


হেমস্ত 
রি রর [ অস্পদ্ট ] 
কখনো সদয় হও, কভু মান কর॥ 
ণনদাঘ, শরদ, বর্ধা, এই খতু চয়। 
বিশেষ বসম্ত কাল, হয় রসময় ॥ 

এই হেতু ধাঁন এই, ষড় খতুগণ। 
তোমার সরস ভাব, কাঁরছে বর্ণন ॥ 
ণকস্তু তাহে বার্ণত, না হবে, তব মান। 
সে মান বার্ণতে আম, হই ম্িয়মাণ | 
এ কথা যদ্যাপ তুমি, কহ সলোচনা। 
হেমন্ত, শাশির ছলে, মানের রচনা ॥ 
ফলত ঘাঁটল তাই, আমার কপালে। 
মান কার নিজ দেহে, হিম দেখাইলে ॥ 


৯১৮০ 


বরস হোয়েছে তব, মুখ সুধাকর | 
মদত হোয়েছে দৌখ, আঁখ ইন্দীবব ॥ 
এখন কমল কর, নহে 'বিকাঁসত। 
?ন্দূন রাবর ছাব, নহে প্রভান্বিত ॥ 
নীহার নয়ন নীর, 'নরবাধ বহে। 

যে জল শীতল আত, সে আমারে দহে ॥ 
শীতের স্বভাবে বার, হোয়েছে শীতিল। 
পিল্তু তব অশ্রুরূপে, দহে মোরে জল 
শীতর প্রতাপে বাহ, তাপহনন হয়। 
গান তাই জ্যোতহশন, তব নেরদ্বয় ॥ 

এ সবেতে পরাভব, হেমন্ত পলায়। 
আইল স্বদল সহ, শিশির তথায় ॥ 


শাঁশর 

নয়নের দীপ্ত হর, ঘন ঘোরতর । 
কুআশায় ঢাঁকয়াছে, রাঁব শশধর ॥ 
ঘোমটা কুআশা ঘোর, কার দরশন। 
মুখ শশী, ভালে রাবি, করে আচ্ছাদন ॥ 
থর থর কলেবর, শীতে যে প্রকার। 
সেরুপ কাঁপিছে দেহ, পরশে তোমার ॥ 

তেছে নোমাঁণ্ত, বিকল শরীব। 

উহ, ভীম-হম, কারছে আস্তর ॥ 

যেমন শিশিরে, কালে, দ্িদ্ধ হয় জল। 
তেমান তোমার অঙ্গ, কালো, সুশীতল ॥ 
জল হোতে উঠে ধূম, অনল সমান। 
তোমার 'নশ্বাসে ধুম, যাঁদ কর মান! 
এ সবেতে পরাভব, শাঁশর পলায়। 
আইল স্বদল সহ, বসন্ত তথায় ॥ 


বসন্ত 
সবস বসম্ত করে, মুগ্ধ 'ন্রিভুবন। 

তুমিও স্বরূপে মুগ্ধ, কাঁরছ তেমন! 
সূচারু বিমল শশী. তোমার বদন। 
ইন্দীবর, নেন্রবর, প্রফুল্ল এখন ॥ 

কমলে কমল কত, কমল কাননে। 

হাতে পায় পদ্ম, পদ্ম, হৃদয় বদনে ॥ 
প্রকাটিত ফুলকুল, সৌরভ কি কব। 
কন্তু সে সৌরভ পাই, মুখপদ্মে তব ॥ 
ভ্রমর ভ্রমণ করে, শুনি গুণ গুণ। 
বুঝেছি নুপুর তব, করে রুণ রুণ॥ 
কবা কুহু কুহু করে, কোকিল কলাপ। 
বুঝোছ সে রব তব, মধুর আলাপ ॥ 
তোম।র সব্গন্ধা বদক্ত, কমল বদন। 
তাহা হোতে আসিতেছে, মৃদু শ্বাস ঘন! 
মুখের সৌরভ লোয়ে, আসিছে নিশ্বাস। 
নাবুঝে কহিছে, লোক, দক্ষিণ বাতাস ॥ 


বসন্ত বৃক্ষের ডালে, নবীন পল্লব। 
তাহার প্রমাণ দোঁখ, অধরেতে তব 
বসন্তে প্রকাশ পায়, স্মরধনু শর। 
তা হোঁর কটাক্ষে তব, ভ্রুযুগ উপর॥ 
কিন্তু প্রাণ তব চ্ছানে, নিজে নাই স্মর। 
কেবল রোয়েছে তার, ধন্‌ আর শর॥ 
বুঝোঁছ কারণ সাঁখ, যাহে নাহ স্মর। 
পলায়েছে মনাঁসজ, হেরে কুচ হর! 
শক্ত নহে শিব সহ. কাঁরবারে রণ। 
ধন্ব্্বাণ ফেলে দিয়ে, পলালো মদন ॥ 
দেখ দেখ বিধূমুখ, ঈশ্বর কৌশল। 
স্থাপিত কোরেছে খতু, তোমাতে সকল ॥ 
--সংবাদ প্রভাকর', ১৮ মার্চ, ১৮৫৩ 


চন্্রদূত 
(র,পক) 
'্রপদী 


শদ্ববাম যাঁমনী যায়, আ মার কি শোভা তায়, 
শনরাখ শনম্্মল নদী তারে। 

নরমল নদলাকাশ, সীমা বিনা সুপ্রকাশ, 
মাঝে হোর মধুর শাশরে ॥ 

যেন কোন নব বালা, 
মালনতা মধুর বদনে। 

গগন গহন বনে, মনোদুখে মার মনে, 
ভরমিতিছে গজেশ গমনে ॥ 

সেই বৃপ মনোহব, লুপ ধার শশধর 
আলো কনে ধরণী আকাশ। 

গগনের যত তারা, হইয়াছে কর হারা, 
অল্প তারা আকাশ প্রকাশ ॥ 

মাঝে মাঝে শশধরে ঢাকে ক্ষণ জলধরে, 
মবি যেন নাথ দরশনে। 

রাহ গুরুজন মাঝে, মোহিনী মাঁহলা লাজে, 
ঢাকা দেয় বদন বসনে॥ 


চন্দ্রকা বসন পরা, গভীর 'নশশীথে ধরা, 
মোহ মন্তে যেন নিদ্রা যায়। 

ঘোর স্তব্ধ ন্রিভূবন, দেখিয়া চাঁহছে মন, 
আরাধিতে আঁচন্ত্য শ্রষ্টায় ! 

শুধু হয় শব্দ তায়, পরাঁশ নিকুঞ্জ গায়, 


চলিছে সমীর মু স্বরে। 
মধুর মলয় মন্দ করে॥ 

আহা মার মার কিরে, এমন নদীর তরে, 
কে রে শত শোভা ধার বাঁস। 


পাইয়া বরভ জহালা, 


বাল্যরচনা--পদ্য 


বুঝ এ বিরহ লাগ, প্রণয়িনী অন্ুরাগণী 
যুবক জনেক যেন শশী ॥ 

তৃণেব কুসুম কুঞ্জ, ললিতা লাঁতকা পন, 
ঘোঁর ভারে বার ধারে রয়। 

যেমন মাঁলন শশখ, মাঁলন বদনে বাঁস, 
দীর্ঘশ্বাসে বিদরে হদয় ॥ 

আঁখ হতে বারে বারে, ধারা বহে ধারে ধারে, 
তাহাতে কতই শোভা পধরে। 

যেন সে নয়ন জলে, শশী পাশ ছায়। ছলে, 
চুম্বন গণ্ডেভে তার করে॥ 

নিরখি নয়ন ভরি, মধুন চন্দ্রমাপরি, 
শেষে শশী সম্বোধিয়া কয়। 

আরে মনোহর শশণ, গগন মণ্ডলে পাশ 
পার যেতে ন্রিভুবন ময় ॥ 

তাই বাল শশধর, আমার বচন ধর, 
যাও সেই মোঁহনীর কাছে। 

যাব তরে আশা পথে আরোহয়া মনোরথে, 
আগে মোর পরাণ গিয়াছে ॥ 


পয়ার 
[কন্তু পে ক হোরি তোর, হৃদয় মাঝায়। 
ক রে সে কালীর রেখা, লেখা দেখা যায় ॥ 
নুঝি গম মনোরমা, ভাঁবয়া আমায়। 
আসবার কথা গলখে, দেছে তোর গায় ॥ 
নারে আর কেন মাঁজ, িচ্ধার স্বপনে । 
দান ভাল ভাবে না সে, অনগত জনে ॥ 


ন্রিপদী 

পুঝি মোর দখখে দুখী, নাহ দেখি বিধুমুখী, 
বাঁঝ চাঁদ করেছ রোদন। 

হৃদয়োণি নেখাচয়, অগিখ ধারা িহ রয়, 
ও যে নহে কলওক কখন । 

বুঝি ওঁর দেখা তলে, আকাশ রোদন কবে, 
তারারূপ সহস্র নয়নে। 

নীহাব নষন ধারা, ফোঁলছে যতেক তারা, 
শত শত বিন্দু বাঁরমণে ॥ 

তাই বাল 'নিশাপাঁত, রতনে যতনে আঁত, 
ঝঁটিতি কল হে দরশন। 

এই ভা কহ গিয়ে, আশা বিনে ফাটে হয়ে, 
তার লাগ মলো একজন ॥ 


পয়ার 
শাশ তে বসিয়ে আপ, বিলম্ব না কর। 
এমন অচল কে, রগ শাশধব 
বুঝেছি বুঝি হে তর, খেই ভাব মনে। 
যে কারণে যেতে নারো, নারী িকেতনে ॥ 


৯৮৯ 


বঞ্কিম রচনাবলস 


মোহনীর মুখ রূপ, কার দরশন। 
কত লাজ কত জবালা, পেয়েছ তখন ॥ 
তত আর নাহ দুখ, তার অদর্শনে। 


নখর 'নকর তায়, শশী সম শোভা পায়, 
কমলের কোলে শশধর। 
ক্রোধে রক্ত 'দবাপাঁত, জাঁনিল অসতনী আঁত, 


সুখেতে আকাশ মাঝে, প্রকাশ আপনে ॥ পদর্‌্পা নাঁলনী নকর ॥ 

সাধেতে সাঁধতে বাদ, আপনার প্রাত। ঠেকে শিখে নারী রীতে, আর পদ্ম আগতে, 
যাবে না যামিনীনাথ, যথায় ষূবতী ॥ বদন কমল কাঁমিনীর। 

ইহা যাঁদ 'িশানাথ, না মান আপ্পান। 1সল্দুর বিন্দুর রূপ, নারী মুখে অপরূপ, 


আদ অন্ত জান আম, বালব এখান ॥ দিনেশ বাঁসল হয়ে স্থির ॥ 


যাঁদ বশ ক প্রকারে, "চিনবে তুমি হে তারে, 


চোৌপদী দেখ নাই আগে তো সে জনে। 
ললনা লপনে লাজ, পেয়ে মানে দ্বিজরাজ, জান যাঁদ আপনার, কুমুঁদনী প্রেমাধার, 
লুকালে মেঘের মাঝ, ঘোমটা ধারয়া রে। তারে তবে চিনিবে নয়নে ॥ 
এই কথা মূট়ে কয়, তাই অমানিশা হয়, 
কেহ কহে তাহা নয়, 'গিযাছে মারয়া রে&। চৌপদণী 
মাহলার মুখাকারে, আভিমানে আপনারে, যাও যাও সুধাকর, কেন হে বিলম্ব কব, 
একেবারে নাঁশবারে, গমন করিয়া রে। একব,া শশধব, যাও যাও যাও বে। 
মহেশ ললাট চ্ছলে, ধিকি ধাক বাহ জলে, প্রাণে প্রেয়সী পাশে, বল গিয়ে যাঁদ আসে, 
ঝাঁপ দলে সে অনলে, পরাণ হিয়া বে ধান্ব পরাণ পাশে, বধিও না তাও রে॥ 
দিমল বাঁরধ জলে, ডুবেছিলে কেহ বলে, নহে বহ এই স্থলে, অহরহ কোন ছলে, 
মুট়ে বলে বারি তলে, ছায়া সে পাঁড়য়া বে। যেও না হে অপ্তচলে, এই ভিক্ষা দাও বে। 
ভয় এই পাছে তায়, কামিনগ তথায় বায়, মোভিনীর মুখ তোরে, জ্ঞান কার প্রেম ডোরে, 
ছিলে কম্পমান কায়, সাঁললে লাভয়া রে॥ শাঁধয়া বাঁচাব মোরে, যেও না কোথাও রে॥ 
পরেতে জানয়া ভাল, কাঁরছে 'বরহ কাল, গনে হয় সে রজনী, যখন রমণশ মণি, 
কাঁমনী বদন কাল, তাই ফিবে আইলে। অধবে অধরে ধন", ধারল আমায় রে। 
চিরে এলে 'সন্ধ7 হতে, বলে নব শতে শতে, সে ?ক এই নদী তীবে, এই সে 'নকুঞ্জ ক রে, 
যে তুমি এমাঁন মতে, সমুদ্রে জল্মাইলে ॥ তোঁর তবে কলঙকী রে, দেখোছ কি তায় রে॥ 
[িধু মুখ মাহলার, দেখ নাহি ফিরে বার, হা নকুঞ্জ মনোহর, হা মধুর শশধর, 
নাহ দোখ শোভা তার, আজো না পলাইলে। হে তঁটিনী স্থিতর, ধার সবে পায় রে। 
যেতে বাঁল যতবার, তত কর অস্বীকার, গফরে দেখা একবার, মোহনী মধুরাকার, 
বুঝোছ কারণ তার, জালা পাবে যাইলে। একবার দেখা আর, হাঁদ ফেটে যায়রে॥ 


পয়ার 

নাহ ডর শশধর, ধর হে বচন। 
চরণে শরণ তার, কারও গ্রহণ ॥ 
প্রমদার পদতলে, পাঁড় নিরন্তর । 
তোমার সদৃশ আছে, দশ শশধর ॥ 
1াবশেষতঃ পদে যাঁদ, না পড় প্রথমে । 
মুখের সম্মুখে কথা, কহ বাঁদ তমে॥ 


চম্পকের শাখা ধার, আমা পানে চায় রে। 
পক শান কি শান মরি, মোহন স্বরেতে করি, 
কে রে মোর নাম ধার, ডাকিল কোথায় রে॥ 
বাঁঝ মোর প্রাণেশ্বরী, এহো অনুগতে স্মার, 
রাখি গে হদয়োপার, আঁখ আঁখ কার রে। 
নারে মিছে কেন আর, স্বপ্ন দেখে বারে বারে, 
মজ সুখে 'িছে কার, যাতনায় মার রে ॥ 


তখাঁন ঘটবে কুহ্‌, যেন নিশাকর। নাহক কপাল তার, প্রাণেশ্বরী পাইবার, 
ললনা ললাটে আছে, 'সিন্দূর ভাস্কর ॥ এত আশা অভাগার, সম্বার সম্বার রে। 
যত সুখ আশা আর, সব কার পাঁরহার, 

িপদী শেষ আসা আশা সার, তা কিসে পাসরি রে॥ 

তাহে যাঁদ বল তবে, কেন 'দিন-পাঁত রবে, যাঁদও জানি রে মনে, পাইব না 'প্রিয়জনে, 

ললনার ললাট উপর। গোপনেতে প্রাণপণে, তবু আশা ধার রে। 


প্রেয়সীর পদদ্বয়, 


সদা কিবা শোভা হয়, 


যুগল কমল মনোহর ॥ 


৯১৮৭, 


যদ্যপ স্বপ্পে বা শ্রমে, 
পাই যাঁদ 'প্রয়তমে, 


দারুণ 'বাঁধর বাধ, চৈতনে হারল 'নাঁধ, 
জবালা জবালাইল বাঁধ, মার মার মার রে। 
গস্তু আশা পাছে পাছে, তাই চাঁদ তোর কাছে, 
যেতে বাঁল যথা আছে, আমার সুন্দরী বে॥ 
--'সংবাদ প্রভাকর', ৩০ মাচ, ১৮৫৩ 


বসন্তের নিকট বিদায় 


গ্রপদণ 


হা বসন্ত মনোহর, হা মোহন রুূপধর, 
হা রে হাঁদ [বচণলকর। 

লইয়ে রূপের ভার, কেন বর পা্হাব, 
এ মহা মন্ডল মনোহর ॥ 


আর কিছু দিন ওরে, বহ রে ধরণী পসে, 
দায় তোমানে নাঁৰ দিতে। 
জান জান মার মার, এ পাপ পাঁথবী পার, 


নারো আর 'দনেক রাহতে ॥ 

যতেক তোমার শোভা, মোহকর মনোলোত।, 
উড়ে যায় নহে স্থিরতর। 

খর 'দনকর করে, ক্রমেতে মালন কনে, 
মোহকর সে শোভা নকন ॥ 

তাঁপিত কুসমম ফুলে, মাথা তুলে দুলে দুলে। 
মৃূদ্‌ রবে মরুতেরে কয়। 

“পাপ তাপে দহে দেহ, বসন্ত আঁনয়া দেহ, 
মার সে ?ক 'ফারবার নয়॥৮ 

না কুসৃম সুন্দরী বে, আসবে আসিবে ফিরে, 
সাধের বসন্ত মনোহর । 

1কন্তু সে আসলে ফের, তোরা তো পাব নে টের, 
আজ যাবে পাঁড়য়া ভূপর॥ 


আ মার অমান দুখে, 1াবদরে আমার বুকে, 
এ অসার সংসারে রাঁহয়ে। 
ফুলের বসম্ত মত, আশার যতন যত, 


যে সকল সুখের লাগিয়ে ॥ 
আশা মোর সে বসন্ত, বাঁঝ আম হলে অস্ত, 
তবে আঁস হবে রে ঘটনা। 


প্রখর দুখের রাঁব, চরাদন বাঁঝ রাঁব, 
অভাগারে 'দিবারে যল্নণা॥ 
মার আরে কেন আর, কেদে মরি এ প্রকার, 


মানবের এমন কপাল। 
মনোদুখে কাটাইবে কাল 
পরিণামে নিত্য নামে, পাবে সেই নিত্য ধামে, 
নিতাই বসম্ত বিকাশিত। 
যাই তথা যাই তর্ণ, পরম প্রণয় পূর্ণ, 
পরমেশে প্রেমে কার প্রীত ॥ 


বাল্যরচনা--পদ্য 


ক ছার 'মছার আর, মুখাম্বুজ মাহলার, 
মোহ ভরে কাঁর 'নরাক্ষণ। 
তেমাত মোহত মাত, সে প্রণীত প্রকীতি প্রাতি, 


রাঁখবেক কাঁরয়া যতন! 
হা মলয় কেন তুমি, উল্মাদের প্রায়। 
বেগ ভরে য।ও দ্রুত, যথায় ৩থায় ॥ 
প্রাণের প্রণয়েশ্বরী, কুসৃমেব কুলে। 
নাহক 'নরাঁখ নেবে, জ্ঞান গেছ ভুলে ॥ 
নারে চল ধীরে ধীরে, আসবে বসন্ত ফিরে, 
ফিরে আস ফ'টাইবে ফুল। 
চিরে ফটাইলে ফুলে, লইও সৌবভ তুলে, 
ঢাম্নয়া সে কুসমের কুণ॥ 
কন্ত লে কভু কআর, আছে আশা 'িরিবার, 
মানবেন যৌবন বসন্ত। 
ফুটিষে প্রণয় ফুলে, মানবেবে দিবে তুলে, 
সূখ শ্পী সৌনঙ অনন্ত ॥ 
নারে সে কখনো আর, নহেকো রে 'ফািবার, 
গেলে কাশ আর নাহ ফেরে। 
কেবাঁল ৮া9বে কাল, যাঁদশ না ধরে কাল, 
ছাড়ায়ে মায়ার যত ফেরে ॥ 
আসবে সে দিন যবে, ক সুখ ?দবারে রবে, 
ঘোৌবন যূবতন প্রেম সুখ। 
শুধু তারা দেবে জবালা, মনে হবে ঝালাপালা, 
ভাঁবযা পাপের যত দুখ ॥ 
তাই বাল পাঁণামে, অধরেতে ধাঁর নামে, 
ঈশ্ববে অন্তরে ভাবে যেই। 
পবমেশ প্রেমাসপদ, লাভ কবি মোক্ষপদ, 
[নত্ই বসন্ত পাবে সেই ॥ 
“সংবাদ প্রভাকর, ২৮ এ্রাপ্রল, ১৮৫৩ 


বাঁচন্ন নাটক 
(তিন 'মন্রের কথোপকথন) 


প্রথম মিন 
কি বষাদে মুখখানি, হাঁস-ভরা নাই। 
বেণা-বনে বোসে কেন, উঠ উঠ ভাই॥ 


দ্বতীয় মিন 
দেখিয়া দেশের গাঁত, কে*দে মার মনে। 
সে দূখে বাঁসয়া আছ, বিরস বদনে॥ 


তৃতীয় মি 
সখা রে বচন ধর, ণমছা দুখ পাঁরহর, 
নিজ সুখে সুখী হও ভাই। 


৯৮৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


দ্বিতীয় মিন 
নিজ সুখ এ সংসারে, বন বন বল কারে, 
আম তো সে সুখ দৌঁখ নাই ॥ 


তৃতীয় মিত্র 

না জেনে কহ্ছ ভাই, সংসারে সে সুখ নাই, 
জান না তো কার কাছে পাবে। 

রাখ রে মানস পুরী, প্রমদার প্রেমে পারি, 
কত সুখে তোমানে মজাবে ॥ 

পদে পদে প্রেম পথে, মজাইবে মনোরথে, 
মাহলার মে।হন বদনে। 

মোহ মন্দে রবে বাঁধা, মানবে ন। কোন বাধা, 
কত সুখে রবে মনে মনে॥ 


প্রথম মিত্র 
এ কথাট ভাল বটে, রটে ধরাময়। 
পরম পুলকপ্রদ, প্রমদা প্রণয় ॥ 
বিশেষতঃ কত তাহে, ধর্মের সণ্টার। 
গববাহ বিশেষ তাই, বাঁধ বিধাতার ॥ 
নর নার উভয়েতে, হইয়। 'মালত। 
আরাধনে কাঁরবেক, পন্নমেশে প্রগিত ॥ 


দ্বিতীয় "মন্ত্র 

ছিছি ছিছি কেন ছার, মুখাম্বুজে মাঁহলার, 
মারয়াছ মোহিত হইয়।। 

জানি জান যত জবালা, দেয় প্রণাঁষনী বালা, 
হারিয়াছি বারেক ঠোঁকয়া ॥ 

সবে তার এক দন, তই আম প্রেমাধীন, 
নাকে কাণে খং 'দ হে তাষ। 

আদরে ভাঙ্গাতে মান, হইয়াঁছ অপমান, 
না ভাঙ্গল আমার কথ ॥ 


প্রথম মিত্র 
সব তাব সহিলাম, কত কথা কাঁহলাম, 
মধুর মিনাত কত কাঁদ। 
্লামায়ণ আদ নয়া, সব কথা কাটাইয়া, 
তবু মানে রহিলা সন্দরী ॥ 
সামান্য রতন নহে, রমণী রূপসশী। 
তার না ভাঙ্গবে মান, বেণা-বনে বাঁস॥ 
তাই বাল উঠ ভাই, পঁরিহরি দুখ। 
বল তুমি বল কারে, পাঁথবীর সুখ ॥ 


দ্বতীয় মত 
আনত্য সকল সুখ, নিতা কারে বাঁল। 
সকল সংসার সুখ, স্বপনে কেবাঁল ॥ 


৭১৮৪ 


পৃঁথবীতে আছে সুখ, কেবাল স্বপনে । 
স্বপ্ন বিনে আর সুখ, নাহ জানি মনে॥ 
স্বপনে স্বকরে পাই, সংসার মণ্ডল । 
স্বপনে নারীর দোৌখ, লপন কমল ॥ 
ভারত জনম ভুমি, সতীত্ব অঙ্গনা। 
শাশমুখশ সরস্বতী, আর কত জনা॥ 


সে সব স্বপন ভাই, শ্রবণে তোমার। 
এবণে প্রবেশ কবে, শত সূধাধার ॥ 
কাঁব দেখ ছেলে দেখ, দেখ গিয়া মেয়ে। 
স্বপনে জিনেছ ভাই, সকলের চেয়ে ॥ 
মধূর সরল ভাষে, ম্দ্ধ কর মন। 
করুণায় ভেসে যায়, নীরেতে নয়ন ॥ 
বিশেষ বাঁসক তুমি, জান ইহাতেই। 
স্বপ্ন দনশনে দেখ, সতপত্ব নিজেই ॥ 


প্রথম মিত্র 
এখন হে জানলাম, স্বপ্ে যত সখ। 
এসো মিএ স্বপ্নে মোবা, ঘুচাইব দুখ ॥ 


তৃতায় 'মন্র 
স্বপনে আমাব ভাই, মন শাহি ভজে। 
আসল পাইলে শল, খকলে কে মু্জ ॥ 
[বিশেষ একেতে আম, ডাব হে কতক । 
'একেবানে হাডাবে না দেশেব র*ক] 


প্রথম মিত্র 
এই দোষে চিরকাল, মাঁরাঁল রে তুই। 
ভাল কথা তোব মখে, শুনি নি কভূই ॥ 


ততীয় মিত্র 

তুমিই তো ওই রসে, মাঁজয়াছ ভাই। 

সে কথা শুনোছি ভাল, কাঁমনীর ঠহি ॥ 

চতুর জামাই হও, শ্বশুরের ঘরে। 

ফুল খেলা কত জানো, বাগান ভিতরে ॥ 

শস্ত আহা মার মার, কাঁমনীর রূপ। 

ক মোহন মল্ত দিয়ে, বর্ণেছ স্বরুপ ॥ 

মধুর মোহন ভাষে, মোহনী বর্ণন। 

বুঝি হে কখনো আর, ভূলিবে না মন 
এই সময়ে শ্যামাচন্দ্র বিশ্বদাস ও গৃস্ত নাম কয়েক 
জন পাীলস সব্ক্রাম্ত শস্তধারী আঁসয়া কাঁহল যে, 

চোর চোর ধর চোর, এই জন চোর। 

পর ধন কর চুরি, এত সাধ্য তোর ॥ 


তৃতিনয় 'মন্র 
বাহারে! এ যে হে বড়, বাহারে চাতুরী। 
বল দোঁখ কার কবা, কারয়াছ চুরি ॥ 


গুপ্ত 
কার কি করেছো চুরি, এ তো নাহ জান। 


গবশ্বদাস 
বলেছে তোমাবে চোর, শুধু অনুমান ॥ 


তৃতীয় 1ম 
ভাল ভাল এত বাদ্ধি, প্রশংসার বটে। 
না জানিয়া চোর বলা, সুব্াদ্ধিতে ঘটে ॥ 


শ্যামাচন্দ্ 

না জানয়া তোদুব কভু, চোর বাঁল নাই। 
তাহার কারণ তবে, শুন মোর ঠাঁই ॥ 
সে কালের কালগ বাব্‌, বড় ধনবান 
পোরেছিল ছ পালড়ুর, ধুতি একখান ॥ 
তুমিও তো ছ পাড়ের, ধুতি পাঁরয়াছ। 
তাই বাল তাল ধাঁত, ঢাঁর কাঁবয়াছ | 


তুতনয় মিত্র 
বট বটে দিব্য আছে, এই পৃথিবীতে । 
দ্‌ খান ছপেড়ে পণ, নারবে জান্মিতে ॥ 


শ্যামাচন্ডর 

চোপ্‌ চোপ্‌ চোপ্‌ রহ, মৎ কর সোর। 
পুলিসের ম্যাঁজন্ট্রোট, পদ আছে মোর ॥ 
আমার কথায় হয, ত্র বা ডীস্মস্‌ ॥ 


তৃতীয় মত 
যো হুকুম খোদা-বন্দ, হইল ইয়া । 
বল দেখি কত 'দিন, খাঁটব ময়াদ ॥ 


গী, 
মাঁনলাম নাহ তুমি, করিয়াছ চুরি । 
তবু দোষ দেখাইতে, পার ভূরি ভূরি ॥ 


প্রথম মর 
কেবলি দেখায়ে দোষ, কি লাভ তোমার । 


তে 


গুপ্ত 

দোয দেখানো হে বাপু, ব্যবসা আমার 
তোমারো সহম্ত্র দোষ, দেখাইতে পারি। 
বশ্বদাস তাহে মোর, আছে সহকারী . 


বাল্যরচনা--পদয 


প্রথম নর 
তাল ভাল সাধু সাধু, কি নাম তোমার । 
অসাব সংসারে শুধু, তুমি প্রশংসার ॥ 


গু 
গপ্ত শাঁখলাম বাপু, নামাটি আমার । 
গা, আছে প্রথমে তার মধ্যতত পকার ॥ 
1তন জন প্হীলস প্রহরী 
কথাব গাতক বড়, উত্তম না ঘটে। 
স্বস্থানে প্রশ্থান করা, যুক্তি মত বটে । 
হতনা প্রস্থান রতন । 


৩তীয় মি 

ভোতেছে নাশ, যাই ধনজ 'ানজ নাস, 

ক কারব ভেবে দৌঁখি মনে। 

এই বেলা, কন গিয়া ফল খেলা, 

যাঁঘনীতৈ কামিনীর সনে 

তুমি ত/জবে না বনে, ভাবো গিয়ে নিজ মনে, 
আাঁজকে দেখবে কি স্বপন। 

আম বাড পিষে ভাই, মনসুখে নিদ্রা যাই, 
স্বপন ক, না জান কখন ॥ 

তবে গো বিদষ হই, প্রণয়েতে যেন রই, 
এই আশা করে মোর মন। 

যাঁদ কোন কথা মোর, হয়ে থাকে আত জোর, 
11711) 1, 56000101000, 

সংবাদ প্রভাকর', ২৭ মে, ১৮%৩ 


সমন 


তাঁম যাও 


বর্ধা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ 


কার্সিনগ 
ল্রিপদীী 
দোখ [কি হে রঙ্কর, পরাজয়ে গর গর, 
যাপন গগনে নবঘনে। 
নবনদল নিরুপম, অদ্ঘ তমাস্বিনী সম, 
পিলছে দাঁসিনশ ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
ঘন ঘোব গবঞনে, বদাবে গগনে বনে, 
ক্ষ তীর সম বাঁরষয়। 
বল বল প্রাণনাথ, বেন কেন আকস্মাত, 
গবজন বাঁরষণ হয় 


পাতি 
প্রাণেশ্বরি শনে শুন, যে কারণে পুন পুল, 
গবজন বারণ হয়। 
আতিশয় দস্ভভরে, বর্যা আগমন করে, 
সঙ্গে সব সহচর হয়॥ 


৯৮৫ 


বাঁচ্কম রচনাবলশ 


ভেবেছিল যুবরাজ, নাহি ভূবনের মাঝ, 
রূপবান তাহার সমান। 

মে গর্্ব হইল নাশ, হারল তোমার পাশ, 
বরষার পূর্ণ অপমান ॥ 

নিবিড় চাঁচর তব, তাহে কাদাম্বনগ নব, 
রূপেতে দকরূপে তোমা সমা। 

তব মৃদু হাসি স্থানে, পদে পদে অপমানে, 
দাখনী দামনী নিরুপমা ॥ 

মাপ কি সুন্দর পাঁশ, মুদিতা সূন্দরাবাঁস, 
কোমল কমল কাল জলে। 

তাহে পরাজত করে, তোমার হৃদয়োপরে, 
নব কুচ কাঁলকা যুগলে ॥ 

বর্ধাব পল্লব নব, তাহাতে অধর তব, 
শতগুণে সুকোমল শোভা। 

নদ নদী জলে টলে, তাহাতে যৌবন জলে, 
তব দেহ 'কবা মনোলোভা ॥ 


আরো দেখ করিবরে, বরষায় মত্ত করে, 
দ্বিগুণ উল্মন্ড তুম কর। 

হেলিয়া তোমার করে, হের তব পয়োধরে 
চিৎকার কাঁরছে কু্জর | 

যে দাঁড়িম্ব বরষার, সকল গর্বের সার, 


তব কুচে পূর্ণ মান নাশ। 

মেঘে রাবি ঢাকা ঢাক, কেশেতে িন্দুন মাঁখ, 
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ ॥ 

পদে পদে এইরূপে হারয়া তোমার রূপে, 
কত অপমান বরষার। 


এত দুখ সহিবারে, বরষা নাহক পারে, 
রোদন কাঁরছে আনবার 

সে রোদনে আনবার, পড়ে বৃস্টিধার তার, 
ঘননাদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। 

তাই প্রাণ 'নরস্তর, বরাঁষছে জলধর, 
তাই মেঘ গঞ্জে আনবারে | 

কাঁমনী 
বিঘোর নীরদোপরে, কত হাব ভাব ভরে, 


চপলা চণ্তলা চমকায়। 
কেন কেন ক্ষণপ্রভা, ক্ষণেক প্রকাশ প্রভা, 
ক্ষণ পরে বারদে লুকায়॥ 


পাঁত 
শিরির শিখর পরে, থাকে যত জলধরে, 
দেখিল তোমার কুচাঁগাঁর। 
পাঁরহার সে ভূধরে, রৈতে পয়োধর পরে, 
আসতে লাগল ধার ধার! 
এসে দেখে হায় হায়, নীলবস্ত মেঘে তায়, 
বাঁসয়াছে মনের পুলকে। 


৯৮৬ 


কুদ্ধে মেঘ নাহ রক্ষে, আঁগ্ৰীশখে উঠে চক্ষে, 
তাই সাঁখ 'বদ্যুং চমকে ॥ 

জলধর ক্রোধমনে, আদোঁশল সমীরণে, 
উড়াইতে বুকের বসন। 

তাই বায় আসে ডেকে, যাবে বুক খুলে রেখে, 
ধাঁরয়ে রাখবে কতক্ষণ ॥ 


কামিনী 
আগে ছিল সুধাকর, ণবমল কোমল কর, 
নরমল গগন মণ্ডল। 
এমন কেন গো শশী, গগন মণ্ডলে পাঁশ, 
ঢাঁকয়াছে জলদ সকলে ॥ 


পাত 

তোমার সমান হতে, শশধর 'বাধমতে, 
বাগ করে আকাশে থাঁকয়া। 

দেখে তুমি কর মান, জেনে সে মানের মান, 
মুখমেঘ বসনে ঢাঁকয়া ॥ 

বৃল্টিধারে ধীরে ধীরে, ফেলিয়া অশ্রর নীবে, 
মলানমুখে কারযাছে মান। 

হলো কনা তোমা মত, দেখিবারে আঁবরত, 
ক্ষণে ক্ষণে হয় দৃশ্যমান ॥ 


কামনী 


খর কর ধাব রাব, মেঘে ঢাকা দেখে ছবি, 
নহে প্রকাশিত প্রভাকর। 


না হেরি পাত মুখে, নয়ন মৃদিয়া দুখে, 
কমালনী কতই কাতর ॥ 
সাধে কি সকলে কয়, পুরুষ পরস ময়, 


ক কাঁঠন তাদের হৃদয়। 
এই দেখ 'দিনকর, কেমন 'নিদয়াস্তর, 
রমণশীরে কেমন নিরন্দ্য়। * 


সদা করে প্রাণে জবালাতন ॥ 


পাঁত 


গুণমাঁণ 'দিনমাঁণ, কেন লো রমাঁণ মাঁণ, 
না বুঝিয়ে দোষ 'দিবাকরে। 

নলিনীর পেয়ে দোষ, দিনেশ করেছে রোষ, 
তার সনে দেখা নাহ করে! 

তব মূখে কমালনী, কোলে ধরে বিনোঁদনী, 
দসন্দুরের বন্দু প্রভাকর। 

কোলে অন্য 'দিবাকর, কমালনী কলেবর, 
দোখয়ে হ্লান দিনেশ ঈশ্বর | 


মনে জানলেন দড়, 
নাহ করে মুখ দরশন। 
গুণমাঁণ, দিনমাঁণ, 
না জানিয়া দোষ লো তপন॥ 


কাঁমনী 

এ সময় মধ্ূকরে, 
মুদত সকল শতদল। 

যাঁদ কোন পদ্ম পায়, 
মধূহীন যতন বিফল ॥ 

ভ্রমে ভ্রম সে ভ্রমরে, 
অন্য কমলিনী 1নকেতন। 

মৃণাল কণ্টকে লেগে, 
অন্য পদন্মে করিলো গমন ॥ 

অগ্রকাশ্য সেই কাল, 
হেলে দুলে ফেরে তাহা হতে। 

শনরুূপায় নিরাশায়, 
কাঁলকা উপরে স্থান লতে॥ 


পাতি 


আ মার লো এ অধীনে, সেই মত এক 'দিনে, 


ঘটাইলে প্রাণের রতন। 
তুম লো কমলবন, 
কর পদ হদয় বদন ॥ 
ষবে "প্রয়ে মান কার, 
লক্ষ্য কার মুখ শতদল। 
গিয়ে তার মধূপানে, 
অপ্রফুল্প দেখি সে কমল !॥ 
তাহাতে বাঁঞণুলে ছলে, 
হাতে ধরে ঘুচাইতে মান। 
গহনা মৃণালে কাঁটা, 
পরে পাদ পদ পাড় প্রাণ॥ 
হেলে দুলে সে কমলে, 
িরাইলে প্রাণের ললনা। 
শেষে যাই কালিপুরে, 
দূরে গেল মানের ছলনা & 


কাঁমন 
বল বল তারাচয় 
পছল গকবা শোভাকর কর। 


পতি 


যামিনী কামিনী সতী, লইয়ে যামিনী পতি, 


িলাসছে মেঘের ভিতর ॥ 


নাঁলনী অসতী বড়, 


কেন লো রমাঁণ মাঁণ, 


দি জবালায় জলে মরে, 
অগ্রফুল্প দেখে তায়, 
যদ্যাপ গ্রমন করে, 
গছন্ন অঙ্গ হয়ে রেগে, 
বাতাস লাগল বাল, 


শেষে মধূকর যায়, 


মজাইলে প্রাণেশ্খার, 
তৃপ্ত কাঁরবারে প্রাণে, 
যাই কর শতদলে, 
অঙ্গীল যাইল কাটা, 
লুটাইয়া শতদলে, 
শোঁভছে যা হাঁদপরে, 


কেন কেন ম্লান হয়, 


বাল্যরচনা--পদ্য 


পাছে বা দৌখতে পাই, শীনভাইয়ে দেছে তাই, 
আকাশের দঈীপ তাবাগণে। 

তবুও তো 'নরন্তর, স্ছর নহে শশধর, 
উপক মেনে দেখে ক্ষণে ক্ষণে । 


কামিনী 
পেয়ে নীরধর নর, পূর্ণাকার ধরে নীর, 
আতা মার শোভা তার কত। 
জলপূর্ণ সবোবর, যদ?প হে মোহকব, 
কমাঁলশ] বনে শোভা হত 
পাতি 
না লো প্রাণ মোহ, দৌখিতোছি সাবোবণ, 
সবোঁজনী সহ শোভা পায়। 
ধাণপ সাল-1নবতা, যেন সরো সশোভিতা, 
তাঁম প্রাণ কমাঁলনী তায়॥ 


কাঁমনগ 
এর বা বারণ 'কবা, এই বরষার 'দিবা, 
দীর্ঘ দেহ করেছে ধারণ। 
কমে গেছে তাস্বনী, তব তাহে 'বিষাঁদনী, 
শববাহণশী বনোঁদনী গণ | 


পাত 

সুমের শিখর আর, ও কুচ ভূধরাকার, 
এ তিন শিখর নিরাখিয়া। 

হইল তপন ব্যস্ত, কোনায় যাবে অস্ত, 
তাই ভাবে বিলম্ব করিয়া ॥ 

ঘন ঘোর ঘন আত, ঢেকেছে যাঁমনশ পাতি, 
ধবরাহনী বিষাদে রজনী । 
যৌবনেই মরে গেল ধনী! 

সংবাদ প্রভাকর', ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ 
কালেজীয় কবিতার মারামারি* 


বিষম “শবচিন্র নাটক” 


অর্থাৎ 
কাঁবদের মজ্লিশ এবং এ নাটক দর্শন 
দলমল ঝলমল, শত দীপ সচণ্ল, 
নিশাযোগে অদ্রালিকা মাঝে। 
সে আলোর িবা নিভা, চন্দ্রিকার 'দিবা বিভা, 
যেন তথা মিশিয়ে বিরাজে ॥ 
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* শুনিতে পাই প্রভাকরে না কি দুটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ত করিয়াছে? একাঁট না 'কি 


আবার আশে পাশে কামড় 


আরম কাঁরয়াছে, বেশ আঁমও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম 


ঠুকিয়া যাই, কিন্তু নিজে বীর নহি, যুদ্ধ কারব না. চড়টা চাপড়টা মারামারিই ভাল। 


৯৮৭ 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


কোটী দীপ কাঁচ মাঝে, কোটী তারা সুীবরাজে, 
জহলে যেন 'হিরাময় বাসে। 


কতই কুসুম তায়, ঝলমল শোভা পায়, 
প্রভাময় সকাল প্রকাশে ॥ 

ঝকমব ঝলমল, আলো মাঝে সচণ্ল, 
নৃত্যকীর বসন ভূষণ। 

ঝকমাকে বেশ ধার, বসেছে বিরাজ কার, 
ববীশ্বর পাশে কাবগণ ॥ 


ধরে ধীরে বীণা বাজে, পীরে ধীরে নাশ মাঝে, 
মৃদু মূদ্‌ গায় বামাস্বরে। 

িদ)া আর আঁবদ্যাগ, নৃত্য হবে দুজনার, 
কে ছোট কে বড় জানবারে ॥ 


শবদ্যার নাচ 


নাচে শশমুখী, গজেশ গাঁতি। 
ললনা নাঁলতা, লাবণ্যবতী ॥ 
কোমল কুসূম, কাঁলিকা প্রায়। 
কনক ভূষণ, কনক কায়॥ 
গনাবড় নিতম্ব, যৌবন ভার। 
হাৰ ভাব হেলা, কত প্রকার ॥ 
ভূষা ঝলমল, কুসৎম ঝরে ॥ 
প্রেমমর নীল, কোমল আখ । 
1স্থর রাঁখয়ছে, ধরায় রাখ ॥ 
বাঁজকম নয়নে, বারেক চায়। 
বিদ্যুৎ সমান, তখাঁন যায় ॥ 
ঝাপ্টার মাঝে, বদন চাঁদ। 
অ'শে পাশে ফেবে, বসন ফাঁদ ॥ 
হাব ভাব কত লাবণ্যে মাখা । 
যেমন নাচছে, কেমন বাঁকা॥ 
গফারয়ে ফিরিয়ে, 'ফাঁরয়ে ফেরে। 
চলিয়ে চলিয়ে, চলিয়ে ধীরে ॥ 
কখন কি রূপে, কোথায় আছে। 
সমীরে সরোজন, যেমন নাচে ॥ 
কিরূপ কি ভাব, কেমন ছাবি। 
দেখে গেল গলে, যতেক কবি॥ 
মন্ত মুগ্ধ সবে, অচল আঁখ। 
বদ্যা চলে গেল, তাদের রাখ ॥ 


আঁবদ্যার নাচ 


আইল আঁবদ্যা তবে, দেখে কাঁপে বূক। 
চেঙ্গা মাগী পেটমোটা, হাড় পানা মুখ॥ 


বরণে হাঁড়র তলা, ঝক: মেরে যায়। 
দীর্ঘ চুল দীর্ঘ দাঁত, সাঁচপান খায় ॥ 
বসন মালন আত, পচা গন্ধ গায়। 
তান ফের নাচবেন, নমস্কার পায় ॥ 
ধূপ্‌ ধাপ্‌ কোরে নাচে, মেঝে করে চুর 
পাঁকেতে নাফান যেন, ব্যাঙ্গ বাহাদুর ॥ 
কাঁবগণ হেসে মরে, বলে এ কি পাপ। 
পলাতে পাঁরিলে বাঁচি, বাপ্‌ বাপ্‌ বাপ ॥ 


আবদ্যার প্রাতি কাবদের 
রহস্োক্ত 
আঁবদ্যা এতেক দ্যা, শাখিল কোথায় । 
মোহত হইয়া মোরা, শজজ্ঞাঁস তোমায় ॥ 
পাঁরচয় দাও ধান, কেন এত বিদ্যা । 
আ মার সূুন্দার তুমি, কাহাব অবিদ্যা ॥ 


আবিদ্যা 
“প্রবল প্রত।পশালণ, অসভ্য রাজন। 
সসাগরা ধরা নিজে, কারল শাসন ॥ 
তাঁহার সুখের মোরা, দুই পাট রাণণ। 
প্রথমা আবদ্যা আম, "দ্বিতীয় দৃব্বাণটী 0৮ 
পূত্র এক পেয়ে মেনে, পরাণে বে'চোছ। 
কন্তু আগে বল সবে, কেমন নেচোছ ॥ 


বাবগণ 
এমন সম্পব ন৯, কভু দেখি নাই। 
তাই এক আঁভলাষ, করোছি সবাই ॥ 
সুখী হব পূত্র তব, দোঁখবাবে পেলে। 
কে জানে সে কতগ্াল, তোমার তো ছেলে ॥ 


স্‌ 


ছেলের গুণের কথা, কি কহিব আন। 
রূপেতে আমার মত, বাছা বাঁচা ভার ॥ 
ভাল যাত্রা করে সে, যে, নিজে আঁধকাঁর। 
নাচতে গাঁহতে বাছা, স্বরূপ আমার ॥ 
শকন্তু আজ পারে কি না, নাহ যায় বলা। 
কেবল ঝকূড়া কোরে, ভাঁঙ্গয়াছে গলা ॥ 
সাঁতনী পাঁলত পনর, আছে এক ছোঁডা। 
সেই কালামুকো হলো, ঝকূড়ার গোড়া ॥ 
এক 'দিন তাবে দেখে, আমার তনয়। 

মাই ধোরে কোলে বোসে, মৃদু মৃদ্‌ কয়] 
«“গমা ওমা হেদে দেখ, দাদার এখন। 
রাজ ভোগ খেয়ে দেহ, ফুলেছে কেমন ॥ 


* কুবিদ্যা ও অবিদ্যা এক জনেরই নাম বিবেচনা কাঁরতে হইবে, আবিদ্যা শব্দের অন্য অর্থ আছে 
এজন্য তাহা ব্যবহার করা উচিত বোধ হইতেছে না, তাহার হেতু পরে জানা যাইবে। 


৯৮৮ 


আঁম কাহলাম উহা, বলো না বে আব। 
ওপোড়া কপালে কাল, হয়েছে তোমার ॥ 
সব কথা শুনতে না, পষে কাঁব ভালো । 
মনে মনে কাল অর্থে কাঁরলেন কালো ।” 
হইল 'বষম মনে, আভিমান বোধ। 

বাবে বাবে কটু বোলে, দেষ প্রতিশোধ ॥ 
তাই তাবে গালি দিল বমাব অ।মাবা। 

সে দ্বন্দে মেবেছে হুড়ো, বুঝ কাকে আব 
জনের সনে দ্বন্ব, এ আব কেমন। 

একা গাই দই যঁডি, 1 জালা যমন ॥। 


কাব ঈশ্বব 
সে তোমাব পুত্র নয, ভাল জান আম। 
তা হইলে হবে কেন, বিদ্যাপথগামী ] 
1ধদ্যাণষে থাকে ছেলে, বিদ্যা অনুবাগণী। 
?তাব ছেলে হবে কেন, দূব বুড়ো মাগনি॥ 


বি 


কাঁবদ্যা 

তুৎ ছুপ্‌ বব মেনে, সে ছেলে আমাব। 
তাই পাঁবচষয দেছে, আপ্পান কুমাব॥ 
হে কথা শুনেছে সবে, জগৎ সংসাবে। 
প্রভাবব মাক্ষ্য আছে শজজ্ঞাসহ ভাক্ন॥ 


কাঁবগণ 


হহ! হৌক্‌, ডাব তাবে, শ্ানব গে। গা । 
ছেল্লব মুখেব গীত অমৃত সমান ॥ 


কাবদ্যাব ছেলে ডাকা 

আয যাদু আয যাদু, আষ ঝপ াবে। 
মলা গণ কাঁব যত, ডাঁকতেছে তোবে॥ 
গু নি তে ডাকিছে তোবে, পাঁব বে খাবাব। 
অয আয আয বাবা যাদুনে আমাব 
গাঁহবে সন্তোষ মনে, খাবে যাহা দিবে 
এতেকবিমল মুখে, 'মিস্টদে খাইবে ॥* 
আয আষ ধনমাঁণ, মুখ রাখ মার। 
আমাব হোস্‌ গো তুই, সব্ব ধন লাব। 


মাকো তোর চাবালেবে, ডাক দিলি ক্যান! 
যাতে নাবৃলাম মাগো, হাঁ 


* এতেক বিমল মুখে 'মিম্ট দেখাইবে। 


বাল্যরচনা--পদ্য 
মনন কাব 


৬৮০] 21১ আদা 


কবাশ্বর 
বও বেক নাম তো, বাস কি নগব। 


ছেলে 
শা বুগো আধকাবী, বেণাবনে গু ॥ 
[মত কবি 


»প কব বাখ বাপু, দুটো 'দিশি বোলে। 
বল দোগ কিস আমলা তপবেতে বেল ॥ 


নন 
ঢাতালেতে ওড়া বুঝ, ডোমেতে বা বেছে। 
ক্যাঁচব দোচনাওলা, জোপাইযা দেচে॥ 


০ 


৮৬ 
প্‌ ছ।খ সাদা বেন, খবেো দেষল। 
মহা ব্যাধ হে।যেছে ?ক তোলা গেছে ছাপ” 


পনো 
বি বধ] এ রা পালে াদাষে টিতাইচে। 
"বৃ নাবে দৈবাৎ, বামে হাগাইচে 0 


মনত 
৮৪ এল ভাষা এ যে, বোঝা হেলা দাষ। 
অন,বাদ বকোবে পল ত৮দ হনাঝা যাষ। 


কুবিদ্যা 
7৬কো হোলে কেন বাছা, কথা কও দড। 
[মণ কেন খাটো হও, জোবে ১ও বড 
দাঁডাযে কি কব, গাঁল, দেও যাথাচত। 
না হয গানেতে কব, সবাবে মোঁহভ ॥ 


বুনোর গশত 
বাঁগণণ কাঁধট-। তাল খেমটা 
সব সন্ন্যাসী এবাব। হব সন্ন্যাপণ এবার। 
বোণেব ভিতব শুকনো নাড়ী, সইতে মার আর। 
[তান সনে নো পিবীত কোরে, 
[শুনব পজা 7গশণ ঘবে,। 
আধকার' নামাট ধোরে, ঘণ্টা নাড়া সার ॥ 
"কমন গেযেছ সবে, কও তো বিশেষ। 


1 অর্থাং ব্ীঝ বা এটাকে পাঁড়যা ধারযা দিন্র কবিবাছে, কিম্বা কাকৃকে দই ভাত খাওয়াইয়া 


রা 
£ তাই কাঁব। 


৭১৮৯১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সব কাঁব 
বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ॥ 


চট 
বেশ ভাই ফিরে গাও, আর একবার । 
শুনিয়া জুড়াই ফের, শ্রবণের দ্বার ॥ 
অথবা শুনোছি তুম, কাব মহাগুণী। 
একাঁট কাঁবতা ভাল, পড় দোখ শুন ॥ 
স্বপ্ধ বা ধম্মের ক্লেশ, ফেলে দাও জলে। 
কহ তো প্রেমের গুণ, কবিতা কৌশলে ॥ 


বুনোর কাঁবতা পাঠ 
প্রেম সবে কর সার, প্রেমময় এ সংসার, 
আকাশ, পাতাল মহতলে। 
সত্য ভ্রেতা দ্বাপরাঁদ, প্রগাঢ় প্রণয়ে বাঁধ, 
ভাসায়েছে সুখেতে সকলে ॥ 


প্রেম তরে কত লোক, হয়ে গেল পরলোক, 
শিবের হইল ধ্যান ভঙ্গ। 


সমুদ্র মল্থন কালে, মোহিনীর প্রেমজালে, 
গরশীশের ঘটল কি রঙ্গ॥ 
শ্রীরাম প্রেমের তরে, কতই রোদন করে, 


দেশে দেশে উদ্দোশয়া নারী। 

জবালা পায় কতবার, শেষেতে সে প্রেমে তার, 
হইল বানর আঁধকারী ॥ 

দ্বাকানাথ গো আর, গোপাল মাঝেতে তার, 
মন বাঁধা গরু রাধকার। 

দ্বারকায় লাজ খেয়ে, বারল বানরী মেয়ে, 
দাস জাম্বুবানের কথায় ॥ 


'যাঁন নিজে রামেশ্বর, রাঁসকের মাঁণ। 
গছল তাঁর কত আর, রাঁসকা রমণী ॥ 
রাঁক্সণী রূপসী রামা, সত্যভামা সতী। 
দ্বারকা স্বর সম, ছিল শোভাবতী ॥ 
সে শোভা এখন কোথা, কোথা সেই হারি। 
মোঁহনী মণ্ডল কোথা, সব গেছে মার ॥ 
যত ছার পশু পক্ষী, বাসা করে তায়। 
শৃগাল কৃকুরে হাগে, দ্বারকার গায় | 
তাইতে হইল মোর, কাবতার শেষ। 


সব কাব 
বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ! 


কবাীশ্বর 


ভাল বটে দৌখ তব, কাঁবতার ছটা। 
পরে গাল 'দিতে তবে, এত কেন ঘটা! 


৪৬১০ 


কেহ হোলো অসভ্যের, বল সেনাপাঁত। 
কেহ বা যুদ্ধের মন্ত্রী, নিজে সাধু আতি॥ 
পর দোষে দেও হাত, নিজ দোষ ঢাকি। 
তুম তো বোসেছ হোয়ে, নিজে জয়ঢাকী ॥ 


বুনোকাব 

না প্রভু নাহক আম, অসভ্যের কেহ। 
পালিত হোয়েছে শুধু, তাঁর অল্বে দেহ॥ 
ভাল কোরে গালাগাল, 'দিতে যারে তারে। 
আশ্রয় লয়েছি এসে, অসভ্য আগারে ॥ 
কত লোক দিছে কত, মুখে চণ কাল। 
তবু যারে তারে দিই, দোহাতিয়া গাল ॥ 
কস্তু অসভ্যের ছেলে, পাছে কেউ কয়। 
পরকে বলেছি তাই, অসভ্য তনয় ॥ 

চট্ট ভাবে দিছে গাল, আম নাহ পট;। 
তাকেও বলোছ তায়, গোটা-দুই কটু ॥ 
গেলের বাজারে নাম, 'লিখোঁছ রাঁখয়া। 
চট্ট মত মোর গাল, গিয়াছে খাইয়া ॥ 
কোন মূ বলে ওরে, গালে আম কম। 
তারা জানে গাল মোর, শক্ত কি নরম॥ 
হাতে পায় ধোরে মানা, কাঁরয়াছি তাই॥ 


চর 

বঝোছি চতুর বট, বুদ্ধ ঢের ঘটে। 
গাল দিয়ে মুখ চাপা, যুক্তমত বটে॥ 
আঙ্গুর হইল টক, পেলে না নাগাল। 
ভযষ খেয়ে সভ্য হলে, লিখিবে না গাল॥ 
যেমন নবোঢ়া হয়ে, রাঁতিরসে বালা। 
দুদন ঠোঁকয়ে শিখে, তার যত জবালা ॥ 
দন দুই ঘরে গিয়ে, স্বামঘর ছাড়ে। 
যত আরো পাত সাধে, তত আরো বাড়ে ॥ 
কোলেতে বসায় পতি, উঠে যায় কেদে। 
সেই রঙ্গ দাদা ভাই, বসিয়়াছে ফে'দে। 
ছোঁড়াও তেমন নয়, ধোরে এনে জোরে। 
বুক পুরে মনোরথ, লবে পূর্ণ কোরে ॥ 


বুনোকাঁব 
তুমি যে হে বোলোছিলে, কটু কাঁহবারে। 
আম নাক পারিনেকো, দেখ এই বারে ॥ 


চট 
বটে বটে খুব গালি, 'িন্রে দেছ ভাই। 
“মলমন্র” আহারাদি, কিছু বাঁক নাই॥ 
এক জোর ঘারে সব, কাঁরয়াছু শেষ। 
পাগল বুনোর ঘায়ে, যাব কোন দেশ। 


যেমন জনেক মূর্খ, রমণীর স্থান। 
অরাঁসক বোলে কত, হৈল অপমান ॥ 
পরতে রমণী দিল, কাণ মূলে তার॥ 
মূর্খ বলে রাঁসকতা, 'শখোঁছ এবার ॥ 
কত রস 'শাঁখয়াছ, এই দেখ রামা। 
কসালো ছ:ড়ির ঘাড়ে, বারো ইণ্চি ঝামা॥ 
সেই রঙ্গ হলো তব, শুন ভাই বুনো। 
কাঁবত্বে বাড়ালে তুমি, গালি ধদয়ে দুনো॥ 
কেবল তোমার মুখে, গাঁলি না যয়ায়। 
কিন্তু হে একটি কথা, জিজ্ঞাসা তোমায় ॥ 
কটুতে অপটু তুমি, বাঁলয়াছি বটে। 
তুমি তা জানলে বলো, কাহাব 'নকটে ॥ 


বুনোকাব 
যে হোক্‌ না কেন তাতে, কি কার্য তোমার। 
আগে বল 'দাছ গালি, কেমন এবার ॥ 
তোমারে যা বাঁলয়াছি, বুঝেছ ত সব। 
গোপনে বলোছ ঢের কব অনুভব ॥ 


চু 
গাল দেছ দড় দড়, হলো বাহাদ্ার বড়, 
বাঁড়বেক যশ আঁবরত। 
আমরা শ্যানষা তায়, এসোঁছ কৃতজ্ঞতায়, 
সেলাম বাজাতে গোটাকত ॥ 


'নচ যাঁদ উচ্চ ভাষে, সূবাদ্ধ উড়ায় হাসে” 
সূবৃদ্ধি মহৎ তুমিও ত। 
তাই সব নমস্কার, 1ফাবিয়ে ?দবে না আর, 


সুবাদ্ধি মহৎ জন মত॥ 

[বি সুবাদ্ধি সুক্ষ তব, লোকে করে অনুভব, 
যার ক না যায় দেখা িছু। 

কেহ বলে কই কই, কেহ বলে, আছ্ছ ওই 
কেহ বলে দাঁড় বাঁধো পিছ ॥ 

হে উত্তরে মহল্লোক, একবার তেজে শোক, 
সম্বোঁধও নীচে মুখ ফুটে। 


মনসখে সব সাব, কিছু মাত্র নাহ কব, 
অঙ্গীকার কাব কবপটে ॥ 
মিত্র কাব 


গাল দিলে প্রাতিফল, অবশ্য পাইবে। 
যেই মাতি, দেই মতি, কেন না হইবে ॥ 


বুনোকাঁব 


এ মাঁত আমার নাহি, ছিল এত কাল। 
কুবিদ্যা কুমাতি দিয়ে, ঘটালো জপ্জাল॥ 


* আতি বুদ্ধি। 


_ বাল্যরচনা-পদ্য 


সাবদ্যা সুমাতা ছেড়ে, এসে তার কাছে। 
এই মাত এই গাঁত, শেষ ঘাঁটয়াছে ॥ 





আম তোর মাতা নাহ, সে তোমার মাতা । 
সে তোমার 'প্রয হলো, খোল মোর মাতা ॥ 
আম চশে যাই দেখি, কে কি বরে তোর। 
এখন কাঁবাঁব তুই, কোন্‌ মাব জোল॥ 
কাবদ্যা প্রস্থান ও বিদ্যা পনরাগমন কাঁরলেন 


বিদ্যা 
কেন বাছা তোবা সবে, কলহ কবহ। 
ভাই ভাই ভাবে সদা, ভাই ভাই রহ ॥ 
সকলে একন্রে মোরে, আরাধনা কব। 
সকলেই উপদেশ, দেন কবীশ্বব ॥ 
সদাই সন্ভাবে তবে, কেন না চলহ। 
ক কাবণে কর সবে, কেবল কলহ ॥ 


মিত্র 
তাই আম কতবার, বুঝায়ে লিখোঁছ। 
তাব ফল গালাগাল, কেবল দেখোছ ॥ 


আঁধকারী 


আমি ত দিই নে গালি, ওদের দুজনে । 
শুধু কবিশ্রেষ্ঠ আমি, জেনে মনে মনে॥ 
কাঁবলাম অপরূপ, স্বপন রচনা । 
জগতেবে জানাবাবে, নিজ গণপনা ॥ 


বিদ্যা 
কিসে তুমি শ্রেষ্ঠ কাব, নিজ মনে লাগে। 
কাঁবতা কাহাকে বলে, বল দোখ আগে! 


আঁধকারণ 
যে জন মিলায় শব্দ, সূকোমল ভাষে। 
সেই ত সৃকবি বাল, আপনা প্রকাশে ॥ 


বিদ্যা 
তা নধ কবিতা বাছা, তা নয় তা নয়। 
বামায়ণ পোড়ে তত, সকাঁব না হয়॥ 
নুগ্ধ বাদ, প্রকৃতির, মোহন বদন। 
যেই মনোমত ভাবে, করে দরশন ॥ 
সুখ দুখ রিপ্দ রসে, হৃদয় মাঝার। 
প্রকৃতির মোহসনে, জল্মে যে বিকাব॥ 


৪১৭১৯ 


বাঁঙঁকম রচনাবলী 


যেই ভাষে সেই ভাব, স্বরূপ প্রকাশে । 
যে ভাষে তাপনা সনে, হৃদয় সম্তাষে ॥ 
যথার্থ কাঁধতা সেই, সদা মোহ্ময়। 

শুধ্‌ রাম রাম বলা, কাঁবতা তো নয় ॥ 
গকস্তু রামনাম তুমি, ছাঁড়বে না দোখ। 
বে প কাঁরয়ে কাব, কয় যত ঢেশক॥ 
সত্য কাঁবতায় রাখ, যতন বিশেষ। 

বাব ঈশ্বরের ঠাই, লহ উপদেশ ॥ 

সংবাদ প্রভাকর', ২৭ সেশ্টেম্বব, ১৮৫৩ 


বর্ধার মানভঞ্জন 
নায়কের ডীক্ত 


শপদশ 


গবধমাখ করে খান, 1করূপে দেখালে প্রাণ 
ধৌরভোছ অপরুপ ভাব। 

বরষা আবত৭৭, গ্রাকল সস ভবে, 
বাঁহয়াছে সকল স্বভাব। 

বন উপবন চধ, 
রসপর্প বত জঈবগণ। 

(কু কি আন্টন। কব, এ সবার মাঝে তব 
কেন পরিয়ে বিরস বদন। 

পঝোহ কারণ তাণ, দোষ দিব কি তোমার 
বরঘাকা"লতে সব কনে) 

সুধাকর এই কালে, জাঁড়ত জলদ জালে 
স্বভাবে মাঁলন ভাব ধরে। 

গগনের শশধরে, যাঁদ এই ভাব ধরে 
শোভাহীন হয়ে সদা রয়; 

তব মুখচন্দ্র তবে, কেন বল নাহ হবে 
সের্‌প বিরূপ আঁতিশয়। 

আকাশেতে জলধর, মনোহর নশাকর 
ঢাঁক আছে 'দবস যামন? র 


বসময সমুদয় 


কেন না তোমার তবে, শশীমুখ ঢাকা রবে 
অম্বরে অম্বরে বিনোদিনী! 


মুখ-পদ্মে কর পদ্ম দলে; 


বৃঝি এই ভাব তার, আগমনে বরষার 
কমালনী মুদতা সললে। 
এ কালের প্রাতকূল, কাননে কোকিলকুল 


কৃহ্‌ কুহু কাকাল না করে। 
কোকিল বাঁদনী বুঝি, তাই আছে মুখ বাঁজ 
মৌনবতাঁ বরষার ডরে। 
গগনের যত তারা, বরষা কালেতে তারা 
সদা কাল নহে প্রকটিত; 


৯১৯৭২ 


তাই বাঁঝ জ্যোতিহারা, তোমার নয়ন-তারা 
আভমানে রোয়েছে মাঁদত। 
বরষার অনুক্ষণ, বারিধারা বারষণ 


বারে বারে ধরা পূর্ণ তায়; 
তাই ব্দাঝ নিরন্তর, তব নেত্র-নীরধর 
নীর-ধারে ফে!লছে ধরায়। 


নায়িকার ডীক্ত 


স্ম। 
শানয়া শেষে শ্লেষ কুপিল কামিনী, 
বিধুমুখে অদুনবে কাহল মানিনী। 
বরষাত্র ধম্ম যাঁদ বার বাঁরষণ, 
তবে কেন বলতীন তোমার নয়ন। 
দুগাখনীর দুখতাপে হইয়া সদয়, 
[তোমা নয়নে কেন বৃষ্টি নাহ হয। 


নায়কের ডীঁত্ত 


ভ্রিপদী 

ঢ্ও না চেও না আর, অধীনের অশ্রুধাল 
এক বিন্দু নাহি প্রাণধন, 

তোমার মিলন ছেদে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া £খদে 
নীর-হশীন করেছি নয়ন। 

নাহ আন জলধাব, কোথা বল পাব ধার 
প্রেমাধা?, ধাব বটে ধাকি; 

প্রাণের সম্বল বল, দই এক ফোঁটা জল 
যাঁদ থাকে, দিতে নাঁহ পাঁর। 

যে হেতু যখন পুন তোমার নয়নাগুন 
কারবেক দহন আমারে; 

নবারতে সে অনল, তখন না পেলে জল 
প্রাণান্ত হইবে একেবারে। 


পয়ার 
শূনিয়া শ্াঁনল না ভাঁমিনী কাঁমনী, 
পূক্ববং মৌনভাব রাহল মাঁননশ। 
ঘোমটা টানিয়া দল মূখের উপরে, 
বাঁণদে বসনে বিধু আচ্ছাদন কা'রে। 


নায়কের পুনর7ক্তি 


ভিপদী 


থাক থাক মানে থাক, বদনে বসন রাখ 
ঢাক ঢাক শশী ঢাক মেঘে, 

দীর্ঘশ্বাস বায় মোর, এখাঁন কারয়া জোর 
জলদে উড়াবে আতি বেগে। 


পয়ার 
তবূ না কাঁহল কথা মাননী রমণী, 
হাসিয়া কাহছে শুন কান্ত গৃণমাঁণ। 


ন্রপদী 


খএ ক ীবপরীত ভাব, হোলে বর্ষা আঁবভগব 


তত চপলা ঢমকায়, 
তোমার অধরে আর, 
চমক নাহক হায় হায়। 


পয়ার 

দ্বিগুণ বাড়ায় মান যত পতি সাধে, 
ফলতঃ বাঁহরে সেটা সাধে বাদ সাধে। 
পরে নিজ গাঢ় মান জানাবার তরে, 
ঘর ছেড়ে ছলেতে বাঁহরে যান্না করে। 
মধূভাষে বধূ কহে কি কর ললনা, 
যেও না যেও না ধাঁন, বাইরে যেও না। 


শন্রপদশ 
প্রণায়নী মান পালা, ঘোর কাল মধম।লা 
ঝালাপালা কাঁরল আমাবে ; 


হাস্যাকার চপলার 


বাল্যরচনা--শদয 


শত 'ফিবে ফিরে চাও, মাথা খাও ঘরে যাও 
দোহাই দোহাই বারে বারে। 

দবন্ত অবোধ মন, ঢাঁকতেছে ঘন ঘন 
গগন শোভন শশধবে; 

(ক জান যদ্যাপ পুন, প্রকাঁশয়া নিজগুণ 
তবু মূুখশশী গ্রাস করে। 

তাহা হ'লে আর প্রাণ, আমার চকোর প্রাণ 
বাহবে না শবীর-ীপিঞ্জলে; 

তাই বাল প্রারাপ্রয়ে, বাঁচাও ঘরেতে গিয়ে 
এসো এসো ধার দই করে। 


পয়ার 

'নাবড় নীরদ নব 'নিরাখ নয়নে, 

লাহবেতে গিয়া ধনি ভাঁবতেছে মনে। 

ঘন ঘন ঘননাদ, গভশরা যাঁমনখ, 

পলকে পলকে তার নলকে দামিনী। 

মানে মানে মান হরি মাঁননশ ভাঁমন", 

গর্নবেতে গৃহে যায় গজেন্দ্রগামিনী। 

মানের নিগড় ভাব শেষে গেল বোঝা, 

সখেতে বাঁৎকমচন্দ্র হইলেন সোজা । 
--সাহিত্, শ্রাবণ, ১৩০১ 


গদ্য 
ছান্ত্র হইতে প্রাপ্ত 


গগনমণ্ডলে বিরাঁজতা কাদম্বিন্র উপরে কম্পায়মানা শম্পা সঞ্কাশ ক্ষাণক জানের 


'আতিশয় 'প্রয় হওত শ্‌় মানবমণ্ডলী অহবহঃ 


গবযয় গবষার্ণবে বনমাঁজ্জত রাহয়াছে। পরমেশ 


প্রেম পাঁরহার পুরঃসর প্রাতক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অন্বধাবম্বকুপম জীবনে চন্দরারক 
সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বনাবধ আনন্দোৎসব কাঁরতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে, সেসব 
উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরম 'নাঁধ প্রিয় পিতা পরাংপরের প্রাঁত প্রীতি প্রভাবের অভাব 


করে, বিবেচনা করে না যে, তাঁহার 


সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে । ব্দাঁপও মৃঢ় মানব 


অন্ডলশী মনোমধ্যে মৃহূর্তেকও ববেচনা করে না যে, তাহারা কি আনত্য পদার্থ প্রযত্র পুরঃসর 
প্রাতপালন করিতেছে । এখন যে দেহে ধৃলিকণা পতনে পাধাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশ, সেই 
দেহ' শ্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক, এখন যাহার রাজীব রাজী 'বিরাজত শদ্যাতেও 
নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধূলি কদম অস্িকণা কীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষো, বক্ষ! ভূত প্রেতাঁদর 


বাসস্থান *মশানে 'চিরানীদ্রুত হইবেক। এবং যে অঙ্গ কোমল কমল 
অঙ্গে গঁধিনী চণ%2 আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেক। 


স্পর্শনে শীর্ণ হয় সে 
যে লপনেন্দ শত ২ শশধর শোভা 


পাইতেছে, সে বদন 'কদ্দ'ম মাণ্ডত হওত মৃমণ্ডলে পাঁতিত থাঁকবেক। যে নয়নে অণররেণ; আঁস 


অনূমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। 


মে রসন। প্রমদাধর রস না 


পান করিয়া অনা রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হঈয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। যে নাসকা 
স্থলে চন্দনও বন্দনা পায় না, সে নাঁসকা দগ্ধ কগটাদি এবং গাঁলত শব-মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে 


বাধ্য হইবেক, যে শ্রবণ কামিনশ কাকলা শ্রবণে 


সান্তোষ প্রাপ্ত হয় না. সে শ্রবণ শিনাগণের চীংকার 


শ্রবণ করণে 'বাধ্য হইবেক. দিবাকর কর প্রকাশে মধুকর নিকর যে করে কমালনী ভ্রমে মকরন্দ 
লোভে ভ্ীমত সে কর কদধণ্য কট 'নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক। যে পদ কখন বিপদগ্রস্ত হয় নাই, 
এবং যে পদ কখন সম্পদ সংরক্ষণেও ধূলি সহ সাক্ষাং করে লাই, সে পদ স্বপদ পরিত্যাগ 


ব ২৬৩ 


৯১৯১৩ 


বাঁচ্কনম রচনাবলণ 


পুরঃসর ধুঁল হইয়া যাইবেক। ধরাবাসাঁদগের এই ধারা দর্শনে অশ্রু ধারা ধারে ধারে ধারণ 
হয় অতএব হে মানবগণ অনিত্য যত্কে ক্ষান্ত হও। 


"সংবাদ প্রভাকর' ২৩ এ্রাপ্রল, ১৮৫২ 


(গুণাকর জনসহ সাক্ষাদীভিলাষে নিরাশ জনস্য 'বরচিত) 


বষবাধতু 


স্বনাথ শশধর 'বরাহণী ঘোর তমসাম্বরাব্তা গভীরা নিশীথনী সঞ্কাশ নিবিড় 
জলধারমাল গগনমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি । মন্মথোন্মথত জনরাজী হৃদয় বদারক 
ঘোরঘন নির্ঘোষ নিনাদ শ্রবণে চমাকতাঁচত্ত চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। শনাবড় নীলাঙ্গান যমুনা- 
পুলিনে আীরাধা চাতকশী নীরদ কদম্ববিহারি শ্যাম শরীরোপাঁর তরলিত বিকচ াবমল বনমালা 
তুলিয়া নীলজলধরোপাঁর শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহর-বদারক ভীষয়াশান 'িনাদে 
ভুবন চমাঁকত হইতেছে. কাদাম্বনী বার্ধত বার বন্দু বিশালবেগে ধরাতলে পাঁতিত হইতেছে। 
চিরাশাবলম্বিনী চাতকী ধরাধর বার্ধত জলকণা পানে প্রাণ প্রাপ্ত হইতেছে, বিঘোর সজল জলদা- 
বল সন্দর্শনে শখাবল শত শত নীল নিশাকর বিরাঁজত পচ্ছবিস্তাঁরত পুরঃসর নৃত্য 
কারতেছে, 'নিদার্ণ প্রখর কর ধর বিভাকর বিশালজমূত জালাচ্ছন্ন রাঁহয়াছে, লালত লপনা 
ললনা করান্তোজ স্বরূপা মলা কমাঁলনী ম্লানমুখে মুদতা হইল মনোমোহিনী মহিলা মালা 
মুখচ্ছায়া কনক চন্রাকার চার্‌চন্দ্রমালা জলধর জালাচ্ছন্ন রাঁহয়াছে, নশাম্বর শোভনতারকা- 
মণ্ডল অদৃশ্য হইল। 

নিদাঘনয় প্রখর প্রভাকর প্রতাপে ম্লান স্বভাবাচ্ছন্ন বিপুল লাবণ্যবতী হইল মহবরুহর।জী 
নবদলমালায় ঝলমলায়মান হইতেছে । বিদয্যল্লতা তুলিতা নবীনা কুমারী মাতুরঙ্কাবলম্বন সদৃশ 
নব লাতকামালা মহামহীরুহরাজীকে অবলম্বন কারতেছে বুক্ষলতা সুশোভিতা বসনন্ধরা সুন্দরী 
বহুল কনকালঙ্কারমাণ্ডতা চন্দ্রলপনাসঙ্কাশ প্রেক্ষণীয়া হইয়াছে, জলধর রস প্রাপনে পূর্ণ 
যৌবনা, বিশাল বেগবতা, ভীষণ কল্লোলোন্মত্তা, তরল তরঙ্গ রা্গণনী, স্রোতস্বতণ, স্বনাথ সাগরে 
শরীর সমর্পণ করিতেছে. হে নয়ন যুগল! এতল্মনোরম পদার্থপুঞ্জে সন্দর্শন সার্থক হও। 


“সংবাদ প্রভাকর', ১০ই জুলাই, ১৮৫২ 


৯৯৪ 


অসম্পূর্ণ রচনা 


প্অনো হলের 


মধ্যমতাঁ নদীতীরে রাধাগঞ্জ নামক একটি ক্ষদূ্র গ্রাম আছে। প্রভূত ধনসম্পন্ন ভূম্বামণ- 
দিগের বসাঁত-স্থান বলিয়া এই গ্রাম গণ্ডগ্রামস্বর্প গণ্য হইয়া থাকে । একদা চৈত্রের অপরাহে 
দিনমাণর তীক্ষণ কিরণমালা ম্লান হইয়া আসলে দুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শশতল হইতো ছিল; 
মন্দ সমীরণ বাহিত হইতে লাগিল; তাহার মূদ্‌ হিল্লোল ক্ষেত্রমধ্যে কষকেব ঘণ্মনক্ত ললাটে 
স্বেদাবন্দু 1বশ'ত্ক কাঁরতে লাগিল, এবং সদাশয্যোষ্থিতা গ্রামা বমণশীদগের স্বেদাবজাঁড়ত 
অলকণাশ বিধৃত কারতে লাগিল। 

'ন্রংশতবর্ষবয্নস্কা একাঁটি রমণী একটি সামান্য পর্ণকুটীর অভ্যন্তরে মাধ্যাহক "নদ্রা 
সমাপনান্তে গাত্রোথান করিয়া বেশভূষায় ব্যাপৃতা হইলেন। স্ত্রীজাঁতর এই বহৎ ব্যাপার 
সম্পাদনে রমণীর কালাবলম্ব হইল না; একটু জল, একখান ?টনে-মোড়া চাঁব আঙ্গুল বিস্তার 
দর্পণ, সেইরূপ দীর্ঘকায় একখান চিরুণর দ্বারা এ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল। এতন্ব্যাতিরেকে 
কিছু 'সন্দূবের গঠড়া ললাট বশোভিত হইল । পাঁরশেষে একটি তাম্বুলের বাগে অধর রাত 
হইল। এইরূপে জগ্দ্িজায়ন রমণ জাতির একজন মহারথী সশস্ত্র হইয়া কলসীকক্ষে যাত্রা 
করিলেন, এবং কোনও প্রাতিবাসীর বংশ-রচিত দ্বার সবলে উদ্বাটিত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 
হইলেন। 

যে গ্‌্হমধ্যে ইনি প্রবেশ করিলেন, তাহার মধ্যে চাঁরখাঁন চালা ঘর--মাঁটির পোতা- বাঁপের 
বেড়া। কুটীরমধ্যে কোথাও দাঁরদ্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইতোঁছল না--সব্বত পাঁরম্কার পাঁরচ্ছন্ন। 
চতুচ্কোণ উঠানের চাঁরাঁদকে চাঁরখানি ঘর। 'তিনখানির দ্বার উঠানের দিকে-একখানর দ্বার 
বাহরের দিকে । এই ঘরখাঁন বৈঠকখানা-_অপর 'তিনখান চতুষ্পার্থে আবরণ 'বাশম্ট ভইয়া 
অন্তঃপ:রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সদর বাটীর মণ্ডপ সম্মুখে সকার্ধত ভূঁমিখণ্ডে কিছু বার্তাকু 
শাকাদি জান্ময়াছিল। চাঁরপার্থে নলের বেড়া: দ্বারে ঝাঁপের আগড়; সুতরাং অবলা অনায়াসে 
গৃহে প্রবেশ করিল। 

বলা বাহুল্য যে, লব্বপ্রবেশা প্রথমেই অন্তঃপুরাভিমূখে চলিলেন। পুরবাসী বা পুরবাসনী- 
বর্গ মাধ্যাহুক নিদ্রা সমাপনান্তে স্ব স্ব কার্যে কে কোথায় গিয়াছিল, তাহা বালিতে পার না। 
কেবলমান্র তথায় দুই ব্যাক্ত ছিল; একাটি অস্টাদশবরাঁযা তরুণ বস্দোপবে কারুকার্যো ব্যাপৃতা 
ছিলেন, আর একটি চার বংসরের শিশু খেলায় মগ্রীচত্ত ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঠশালাষ 
যাইবার সময় জানিয়া শুনিয়া মস্যাধার ভূলিয়া গিয়াঁছল। শিশু সেই মসীপার দোখতে পাইয়া 
অপর্যাপ্ত আনন্দ সহকারে সেই কাল মুখে মাখিতেছিল; পাছে দাদা আসিয়া দোয়াত কাঁড়য়া 
লয়, বাছা যেন এই ভয়ে সকল কাঁলটুকু একেবারে মাঁখয়া ফেলিতোঁছল। অভ্যাগতা, 
লো?” 

সম্বোধিতা রমণশী হাসিয়া উত্তর কাঁরলেন, “আজ যে দাদ, বড় অনঃগ্রহ; না জান আজ 
কার মুখ দেখে উঠোছিলাম 1” 

অভ্যাগতা হাসিয়া কাঁহল, “আর কার মুখ দেখে উঠবে? রোজ যার মুখ দেখে উঠ আজও 
তার মুখ দেখে উঠেছ।” 

এই কথা শুনিয়া তরুণশর মুখমন্ডল ক্ষণেকের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইল; অপরা নারীর অধর- 
মূলে হাস্য অদ্ধপ্রকটিত রাঁহল। এই স্ছলে উভয়ের বর্ণনা করি। 

অভ্যাগ্গতা যে ন্রিংশত্বর্ধবয়স্কা এ কথা পৃব্বেই বালয়াছি। সে শ্যামবর্ণাকাল নয়- 
কিন্তু তত শ্যামও নয়। মৃখকাস্তি নিতাস্ত সুন্দর নয, অথচ কোন অংশ চক্ষুর আপ্রয়কর নয়; 
তন্মধ্যে ঈষৎ চণ্চল মাধুরী ছিল, এবং নয়নের শাঁস হাঁস'-ভাবে সেই মাধুরী আরও মধুর 
হইয়াছিল। দেহময় যে অলঙ্কারসকল ছিল, তাহা সংখ্যায় বড় অধিক না হইবে, কিন্তু একটি 
মুটের বোঝা বটে। যে শঙ্খবাঁণক সেই বিশাল শঙ্খ নিম্মাপ করিয়াছলেন, নি বিশ্বকর্্মার 


৪১৯) ৫ 


বাঁঞঁ্কম রচনাবলী 


আতব্দ্ধ প্রপৌন্র সন্দেহ নাই। আভরণময়শর স্থুলাঙ্গে একখানি মোটা শাটী ছিল; শাটীখানি 
বুঝি রজকের উপর রাগ কাঁরয়াছিল, তাই সে পথে অনেক কাল গাঁতাবাধ করে নাই। 

অজ্টাদশবষাঁয়ার কোমল জঙ্গে এতাদ্‌শ অলঙ্কার বেশী ছিল না। বস্তুতঃ তাহার বাক্যালাপে 
প্ব্্ববঙ্গীয় কোনরূপ কণ্ঠাবকীতি সংলক্ষিত হইত না; ইহাতে স্পম্ট অনুভূত হইতে পারে যে, 
এই সব্বীঙ্গসুন্দর রমণীকুসৃূম মধূমতী-তীরজ নহে-ভাগশীরথশ-কৃলে রাজধানী সাশ্নাহত 
কোনও স্যানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণছটা মনোদহঃথ 
বা প্রগাঢ় চিন্তাপ্রভাবে কিশ্টিং মালন হইয়াছল; তথাচ যেমন ঘধ্যাহ্‌ রাবির করণে স্থলপাদ্মনী 
অর প্রোজ্জবল, অন্্শু্ক হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল। আতিবা্ধত 
কেশজাল অবত্রাশাথল গ্রল্থিতে স্কন্ধদেশে বদ্ধ ছিল; তথাপি অলবকুন্তল সকল বন্ধন দশায় 
থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাঁদ 'ঘাঁরয়া বাঁসয়াছল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে 
নদ্দোষ বঙ্কিম ভ্রুযুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্পবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অদ্ধংশমান 
দেখা যাইত; 'কন্তু যখন সে পল্লব উদ্দের্বাখত হইয়া কটাক্ষ স্ফুরণ কাঁরত, তখন বোধ হইত 
যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনী-প্রভা প্রকাটত হইল । কিন্তু সে যৌবনমদমন্ত তীক্ষ1 দৃষ্টিক্ষেপে 
চস্তাকুলতা প্রতত হইত: এবং তথায় ক্ষুদ্র ওম্ঠাধর দোঁখলেই বুঝা যাইত, সে হদয়তলে কত 
সুখ দুঃখ বিরাজ কারতেছে। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও 'নম্মাণ-পাঁরপাট্য, শারপীরক বা মানাঁসক 
ক্লেশে অনেক নষ্ট হইয়াছিল; তথাচ পরিধেয় পরিজ্কার শাটীখণ্ডমধ্যে যাহা অদ্ দূষ্ট হইতেছিল. 
তাহার অনুরূপ শিল্পকর কখনও গড়ে নাই। সেই সুঠাম অঙ্গ প্রায় নিরাভরণ, কেবলমাত্র 
প্রকোষ্ঠে 'ছুঁড়' ও বাহুতে 'মুড়াকমাদুল” ইহাও বড় সূগঠন। 

তরুণণ হস্তাচ্ছিত সূচ্যাদ একপার্থে রাঁখয়া অভ্যাগতার সাহত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অভ্যাগতা কথোপকথনকালে নিজ গৃহযন্ত্রণা-বর্ণনে বিস্তর সদ্বতৃত্ব প্রকাশ করিলেন: দোষের 
মধ্যে এই, যে যন্ণাগুঁলন বর্ণনা করিলেন, তাহা প্রায় কাজ্পানক। বক্তুশী নিজ কর্মময় 
বস্ত্রা্চলের অগ্রভাগ লইয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষে দিতে লাগলেন; বিধাতা তাঁহাকে যে চক্ষুযূগল 

সে কিছু এমত অবস্থার যোগ্য নয়; কিন্তু কি হবে? অবস্থাবশেষে শালগ্রামেরও 

মৃত্যু ঘটে। চক্ষুর ঘটে নাই, যতবার কাপড়খানা এসে ঠেকে ততবার চক্ষু দুইটি কামধেনুর 
মত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করে। বক্তুশ-চূড়ামাঁণ অনেকবার অশ্রুবৃষ্টি করিয়া একবার জাঁকাইয়া 
কাঁদিবার উদ্যোগে ছিলেন; কিস্তৃ ভাগ্যক্রমে কথিত চক্ষু দুইটি সেই সময় সেই শিশুটির 
কালিময় মুখের উপর পাঁড়ল; শিশুটি মসীপান্র শূন্য কাঁরয়া অন্ধকারময় ম্র্ত লইয়া দণ্ডাষমান 
ছিল, বালকের এই অপরূপ অঙ্গরাগ দেখিযা গৃহযন্ত্রণাবাঁদনী কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া ফোৌললেন : 
রসের সাগর উর্থালয়া ঘল্দ্রণাঁদ ভাসাইয়া দল । 

রোদনাদির ব্যাপার সমাপ্ত হইলে, সূর্ধযদেবকে সত্য সত্যই অস্তাচলে যাইবার উদ্যোগ 
দেখিয়া বক্তুপ তরুণীকে জল আনিতে যাইবার আমন্দ্রণ কাঁরলেন। বস্তুতঃ এই আমন্রণের 
জন্যই এত দূর আসা। নবাীনা বাঁর-বাহনার্থ যাইতে অদ্বীকৃতা হইলেন; কিন্তু তাঁহার সানী 
বশেষ উত্তেজনা কাঁরতে লাগলেন। নবীনা কাঁহলেন, “মধুমতীতে বড় কুমীর, গেলে কুমশরে 
খাবে।” 

ইহা শুনিয়া সাঙ্গনী যে ঘোর হাস্য করিল, নবীনা তাহাতেই বাঁঝলেন._তাঁহার আপান্ত 

গ্রাহ্য হইল না। 'তাঁন পুনরায় কাঁহলেন, “যাব কখন লা কনক, আর 'ি বেলা আছে?” 
লা বিয়া কনক অঙগৃলী নির্দেশে দেখাইলেন বে, এ পর্যাত সম্যক 
বক্ষোপরে দীপ্তিমান্‌ রাহয়াছে। 

নবীনা তখন 'কিণ্চিৎ গান্তী্্য সহকারে বাললেন, ' তুই জানিস ত কনক দিদি, আমি কখন 
জল আনিতে যাই না।” 

কনক কাঁহল, “সেই জন্যই ত যাইতে কাহ. তুই কেন সারাদন পি“জরেতে কয়েদ থাকা 2 
আর বাড়ীর বউমানুষে জল আনে না?” 

নবীনা গাঁব্বত বচনে কাহলেন, “জল আনা দাসীর কর্ম্ম।” 

“কেন,কে জল এনে দেয় লো? দাস চাকর কোথা?” 


ঠাকুরাঝ জল 
৫০০০1 রি 


৪ 


৪৯৬ 


অসম্পূর্শ রচনা-বাজমোহনের প্র 


তখন তরুণগ দ়প্রাতিজ্ঞ স্বরে কাঁহল, “কথায় কাজ নাই কনক! তুম জান আমার স্বামী 
আমাকে জল আনিতে বারণ কারিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে চেন ত:" 

কনকময়শ কোনও উত্তর না করিয়া সচকিত কটাক্ষে চতর্দ্কে নিরীক্ষণ কারলেন, যেন 
কেহ আসিতেছে দক না দোখলেন। কোথাও কেহ নাই দৌঁখয়া সমাভবাহারিণীর মুখপ্রাত 
চাহিয়া দাঁহলেন, যেন কিছু বালিতে বাসনা আছে. কস্তু তৎক্ষণাং আশঙ্কাপ্রযুক্ত কথনেচ্ছা 
দমন কাঁরয়া অধোদ্ম্টি করতঃ চন্তা কারতে লাঁগলেন। তরুণী জিজ্ঞাসা কারলেন, “কি 
ভাবিতোছিস 2” 

কনক কহিল--“যাঁদ-যদি তোর চোখ্‌ থাকত” 

নবীনা আর না শুনিয়া হীঙ্গতের দ্বারা নিষেধ কাঁরয়া কাঁহল, "টুপ কর্‌. টুপ. কর- 
বুঝিয়াছ।” 

কনক বাঁলল,. “বুঝিয়া থাক ত কি করিবে এখন ?" 

তরুণ? কয়ংক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রাহলেন, ঈষং অধরকম্পে এবং অল্প ললাট-রক্তিমায় প্রকাশ 
পাইতে লাগল যে. যুবতীর মনোমধ্যে কোন চিন্তা প্রবল। ভাদ্‌শ ঈষৎ দেতকম্পনে আরও 
দেখা গেল যে, সে চিন্তার হদয় অতি চগ্ল হইতেছে। ক্ষণেক পরে কাঁহলেন "চল যাই, কিন্তু 
ইহাতে কি পাপ আছে?” 

কনক হাসিতে হাসতে কহিল. “পাপ আছে! আম ভূশ্ড়ে ভট্রাচার্য নাহ, শাস্তের খবরও 
রাখ না; কিন্তু আমার আড়াই কুঁড় মিন্সে থাকিলেও যাইতাম।” 

“বড় বুকের পাটা” বাঁলয়া হাঁসতে হাসিতে ষূবতী কলসী আনিতে উঠিল: “পণ্টাশটা ! 
হাঁলো, এতগুলো কি ভোর সাধ?" 

কনক দুঃখের হাঁসি হাসিয়া কহিল, “মূখে আনিতে পাপ; কিন্তু বিধাতা যে একটা "দিয়াছেন, 
পণ্টাশটাও যাঁদ তেমান হয়, তবে কোটীখানেকেই বা ক্ষাত; কাহারও সঙ্গে যাঁদ দেখা 
সাক্ষাৎ না হইল তবে আমি কোটী পুরুষের স্ত্রী হইয়াও সতী সাধ পাতন্রভা ।” 

“কুলশনে কপাল" বলিয়া তরুণী চণ্ল পদে পাকশালা হইতে একটি ক্ষুদ্র কলসী আনয়ন 
কারলেন। যেমন বারধাহনী তেমনই কলসী। তখন উভয়ে প্রবাহণী আভমুখে যাত্রা 
করিলেন। কনক হাঁসতে হাঁসতে কাহল, “এখন এস দোঁখ মোর গৌরাবণন, হাঁকরাগুলোকে 
একবার রূপের ছটাটা দেখাইয়া আঁন।” 

_ পমর্‌ পোড়ার বাঁদর" বাঁলয়া কনকের সমাভব্যাহারিণী অব্গন্ঠেনে সলজ্জ বদন আচ্ছন্ন 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 


অপনত সূর্যকর নারিকেলাঁদ বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে অস্তাহ্তি হইয়াছে; কিন্তু এখনও পর্যন্ত 
নিশা ধরাবাঁসনী হয় নাই। এমন সময় কনক ও তাহার সমাভব্যাহারিণী কলসীকক্ষে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। পাথিপার্থে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল; পূর্ববঙ্গ মধ্যে তদ্রুপ উদ্যান বড় 
িবরল। সুশোভন লৌহ রেইলের পাঁরাঁধ মধ্য হইতে অসংখ্য গোলাপ ও মল্লিকার কাঁল পাঁথকার 
নেত্রমোদন করিতেছিল। পূর্বতন পদ্ধাতমত চতুজ্কোণ ও অণ্ডাকার বহৃতর চান্কার মধ্যে 
পারম্কার ইস্টকচূর্ণ পথ সুরচিত 'ছিল। উদ্যানমধ্যে একটি পুজ্করিণশী। তাহার তাঁর কোমল 
তৃণাবীলতে সুসজ্জিত; একাঁদকে ইন্টকনিম্মত সোপানাবলশ। ঘাটের সম্মুখে বৈঠকখানা। 
বৈঠকখানার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছিল। 

বয়োধক বে ব্যাক্ত, তাহার বয়স ্রিশ বংসরের উদ্ধর্থ হইবে; দীর্ঘ শরীর, স্কূলাকার পুরুষ । 
আভ স্ুলকায় বিয়াই সংগঠন বলা যাইতে পারিল না। বর্ণ কঠোর শ্যাম; কান্তি কোনও 
অংশে এমত নহে যে, সে ব্যাক্তকে সৃপ্রুষ বলা যাইতে পারে; বরং মুখে কিছু অমধুরতা 
ব্যক্ত ছিল। বস্তুতঃ সে মুখাবয়ব অপর সাধারণের মুখাবয়ব নহে; কিজ্তু ভাহার বিশেষত্ব কি 
যে, তাহাও হঠাৎ বিশ্চয় করা দুর্ঘট। কঁটিদেশে ঢাকাই ধুতি. লম্বা লম্বা পাকান ঢাকাই 
চাদরে পাগাঁড় বাঁধা । পাগাঁড়াটর দৌরাজ্ম্যে, যে দুই এক গাঁছি চুল মাথায় ছিল, তাহাও 
দেখিতে পাওয়া ভার। ঢাকাই মলমলের পিরহাণ গান্রে;_সতরাং তদভ্যন্তরে অন্ধকারময় অসীম 


৪১৪১৭; 


রদ্কিম রচনাবল? 
দেহখানি বেশ দেখা যাইতেছিল; আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার কবচখ্যানও উপকঝূঁকি মারতোছল। 


প্রায় সকল আঙ্গলেই অঙ্গরীয়; হস্তে যমদস্ডতুল্য পিচের লাঠি। বামনদেবের পাদপদ্মতুল্য 
দুইথাঁন পায়ে ইংরাঁজ জুতা । 

ইহার সমাভব্যাহারী পরম সন্দর, বয়স অনুমান বাইশ বংসর। তাঁহার সুবিমল প্লিঙ্ধ বর্ণ, 
শারীরিক ব্যায়ামের অসম্ভাবেই হউক, বা হক সুখ সস্তোগেই হউক, ঈষং বিবর্ণ হইয়লাছিল। 
তাঁহার পারচ্ছদ অনাতমূল্যবান্‌__একখানি ধৃতি, আত পাঁরপাটী একখানি চাদর, একটি 
টা টার আর গ্রোরার বাটার জুতা পায়। একটি আঙ্গুলে একাঁট আট; কবচ 

হারও নাই 

বয়োজ্যেচ্ঠ কত অপরকে কাঁহল, “তবে মাধব, তুম আবার কলিকাতা ধরিয়াছ! আবার 
এ রোগ কেন?” 

মাধব উত্তর করলেন, “রোগ কিসে? মধুর দাদা, আমার কাঁলক।তার উপর টান যাঁদ 
রোগ হয়, তবে তোমার রাধাগঞ্জের উপর টানও রোগ ।” 

মথ্‌র 'জজ্ঞাসা করিল, “কিসে?” 

মাধব। নয় কিসে? তুমি রাধাগঞ্জের আমবাগানের ছায়ায় বয়স কাটাইয়াছ. তাই তুমি 
রাধাগঞ্জ ভালবাস; আম কাঁলকাতার দ্গন্ধে কাল কাটাইয়াছ, আমও তাই কলিকাতা ভালবাস। 

মথুর। শুধু দূর্গন্ধ! ডেরেনের শুকো দুই; তাতে দুটো একটা পচা ইন্দুর, পচা বেরাল 
উপকরণ-_দেবদ-্লভ। 

মাধব হাসিয়া কাঁহল, “শুধু এ সকল সখের জন্য কাঁলকাতায় যাইতেছি না, আমার 
কাজও আছে।" 

মথুর। 'কাজ ত সব জানি।-কাজের মধ্যে নতন ঘোড়া নূতন গাঁড়-ঠক বেটাদের 
দোকানে টো টো করা-টাকা উড়ান_তেল পুড়ান--ইংরাঁজনাবশ ইয়ার বকশিকে মদ খাওয়ান- 
আর হয়ত রসের তরঙ্গে ঢলাঢল-। হাঁ কাঁরয়া ওাঁদক কি দৌখতেছ ? তুম ক কখন কনিককে 
দেখ নাই ? না ওর সঙ্গের ছঠড়িটা আসমান থেকে পড়েছে ?--তাই ত বটে! ওর সঙ্গে ওাট কে 2 

মাধব কিং রাক্তমকান্তি হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবান্তর প্রকাশ কাঁরয়া কাঁহলেন, 
“কনকের কি স্বভাব দেখেছ? কপালে বিধাতা এত দ$খ লিখেছেন, তবু হেসে হেসে মরে ।” 

মথুর। তা হউক- সঙ্গে কে? 

মাধব। তা আমি কেমন করিয়া বালব, আমার ক কাপড় ফংড়ে চোখ চলে? ঘোমটা 
দোঁখতেছ না 2 

বস্তুতঃ কনক ও তাহার সাঁঙ্গনী কলসণকক্ষে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। কনককে সকলেই 
চিনিত; কিস্তু দ্বিতীয় কুলকামিনীর প্রাত পদসণ্তারে যে অনিব্বচনীয় লাবণ্য 'বকাশ হইতোঁছল, 
তাঁহার বস্ত ভেদ কাঁরয়া যে অপূর্ব অঙ্গসৌম্ঠব দেদপ্যমান হইতেছিল, তাহাতে প্রথমে মাধবের, 
পশ্চাৎ মথুরের দৃষ্টি মুগ্ধ হইল; এবং উভয়ে সঙ্গীতধ্বানদত্তাচত্ত কুরঙ্গের ন্যার় অবাহত মনে 
তত্প্রাত 'নরীক্ষণ কাঁরতে লাগলেন। 

শেষ লিখিত কয়েকটি কথা যে সময়ে মাধবের মুখ হইতে খনর্গত হইল. সেই সময় একবার 


কলস অনভ্যন্ত কক্ষে উত্তমরূপে বসাইবার জন্য অবগৃণ্ঠন হইতে হস্ত লইবার সময়, দষ্ট 
সমণীরণ অবগন্তনাট উড়াইয়া ফোঁলিল। ম.খ দৌখয়া মাধব বাঁস্মতের ন্যায় ললাট আবুণ্চত 
274 “ওই দেখ-_তুমি ওকে চেন?” 


“চেন? তুমি চেন, আমি চান না; অথচ আম এইখানে জন্ম কাটাইলাম, আর তুমি 
কয়াদন! চেন যাঁদ, তবে কে এাঁট ?” 

“আমার শ্যালনী।” 

“তোমার শাল? রাজমোহনের স্ত্রী 2” 

দ্ভ।8 
৯৯১৮ 


অসম্পূর্ণ রচনা-রাজদোহনের স্ব 


“রাজমোহনের ম্্রী, অথচ আম কখন দৌখ নাই ?” 

"দোঁখবে কিরূপে? ডীন কখন বাটীর বাহর হয়েন না।” 

মথুর কাঁহল, “হয়েন না, তবে আজ হইয়াছেন কেন ?” 

। ক জান। 

মথুর। মানুষ কেমন ? 

মাধব। দৌখতেই পাইতেছ--বেশ সুন্দর । 

মথুর। ভবিষ্যদ্বক্তা গণকণঠাকুর এলেন আর ক? তা বাঁলতোছ না-বাঁল, মনূষ ভাল? 

মাধব! ভাল মানুষ কাহাকে বল? 

মথুর। আঃ কলেজে পাঁড়য়া একেবারে অধপাতে গিয়াছ। একবার যে সেখানে গিষা 
রাঙ্গামুখোর শ্রাদ্ধর মন্ত্র পাঁড়য়া আসে, 4০51 

মাধবের 'িকট ভ্রুভঙ্গ দ্‌ষ্টে মথুর যে অশ্লীল উক্তি কাঁরতে চাহতোছিলেন তাহা হইতে 
ক্ষান্ত হইলেন। 

মাধব গর্বিত বচনে কাঁহলেন, “আপনার এত স্পম্টতার প্রয়োজন নাই; ভদ্রলোকের স্ত্রী 
পথে যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে আপনার এত বক্তৃতার আবশ্যক কি 2" 

মথুর কাহিল "বাঁলযাঁছি ত দ:' পাত ইংরোঁজ উলটাইলে ভায়ারা সব আঁশ্ম-অবতার হইয়া 
বসেন। আর ভাই, শ্যালীর কথা কব না ত কাহার কথা কব? বাঁসযা বাঁসয়া কি 'পিতামহশীব 
যৌবন বর্ণনা করিব ? যাক্‌ চুলায় যাক্‌: মুখখানা ভাই, সোজা কব-নইলে এখনই কাকের 
পাল 'পছনে লাগবে । রাজমুহুনে গোবদ্ধন এমন পদ্মের মধূ খায 2” 

মাধব কাঁহল, "ববাহকে বাঁলয়া থাকে সুরাতি খেলা |” 

এইর্প আর কিং কথোপকথন পবে উভয়ে স্ব স্ব চ্ছানে গমন কারলেন। 


তৃতীয় প1রচ্ছেদ 


কনকময়ী এবং তংসীঙ্গনী নীরবে গৃহাঁভিমূখে চাঁললেন। লোকের সম্মুখে কথা কাঁহতে 
কনকের সহচরী আতি লঙ্জাকর বেধ কাঁরতে লাগিলেন। তহাকে নীরব দোঁখয়া কনকও নীরব। 
স্তু এমন লোকালয়মধ্যে রসনারুিণন প্রচণ্ডা আশ্বনী যে নিজ প্রার্য্ণাদ গুণ দেদীপ্যমান 
কাঁরতে পারল না, কনকের ইহাতে বড় মনোদণ্খ রাহল। তাহারা আপনাপন গৃহ-সাম্লিধ্যে 
আসলেন; তথায় লোকের গাঁতাঁবাঁধ আঁধক না থাকায় কনীয়সগ কথোপকথন আরম কাঁরলেন; 
বালিলেন, “ক পোড়া কপালে বাতাস দাদ, আমাকে ?ক নাস্তানাবুদই কাঁরল।” 

কনক হাসিয়া কাহল, “কেন, তোমার ভগ্নপাত কি কখন তোমার মুখ দেখে নাই 2” 

কনীয়সী॥। আম ত তাহার জনা বালতেছি না--অন্য একজন যে কে 'ছিল। 

কনক। কেন, সে যে, মথুরবাব্‌; তাহাকে কি কখন দেখ নাই ? 

কনীয়সী। কবে দোঁখলাম--আমার ভগ্নীপাঁতর জ্যেঠাত ভাই মথুরবাবু 2 

কনক। সেনা তকে? 

কনীয়সী। কি লজ্জা বোন্‌, কাহারও সাক্ষাতে বলিস না। 

কনক। মরণ আর কি! আমি লোকের কাছে গল্প কাঁরতে যাইতেছি যে, তুমি জল আনিতে 
ঘোমটা খুলে মুখ দেখাইয়াছলে। 

এই বাঁলয়া কনক মুখ টটাপিয়া হাঁসতে লাগিল। তরুণশ সরোষে কাহিল, “তুমি ভাগাড়ে 
পড় না কেন? কথার রকম দেখ। এমত জানিলে কি আমি তোমার সঙ্গে আসতাম 2” 

কনক পুনরায় হাস্য করিতে লাগিল; ফ্ুবতী কাহলেন, “তোর ও হাসি আমার ভাল লাগে 
না_ সর্বনাশ! দুর্গা যা করেন।” 

এই বালিয়া নবীনা গৃহাভিমূখে নিরীক্ষণ কাঁরয়া কম্পিতকলেববা হইল। কনকসয়শও 
সেই দিকে নিরীক্ষণ কাঁরয়া এই আকাস্মিক ভখাঁতর হেতু অনুভূত কারিলেন। তাঁহারা প্রায় 
গৃহ-সান্নধ্যে উপনীতা হইয়াছিলেন। কনক দেখিতে পাইল ষে, 1৮১7৮ 12৮5 
কালমূর্তির ন্যায় রাজমোহন দণ্ডায়মান রাহিয়াছে। সা্গনীর কর্ণে কর্ণে সে কাঁহল,_/ 
দেখিতেছি মহাপ্রলয়; আম তোর সঙ্গে যাই, ধদি অক্‌লে কাণ্ডারী হইতে পাঁি।” 


8১৯১৯ 


বাঁঞ্কম রচনাবলন 


রাজমোহনের স্বী তদ্রুপ মৃদুস্বরে কাহল, “না, না, আমারও সহ্য আছে--তুমি থাকলে 
হয়ত হতে বিপরীত হবে, তুমি বাড়ী যাও” 

ইহা কনক পথান্তরে নিজ গৃহে গমন করিল। তাঁহার সহচর যখন নিজ গৃহে 
প্রবেশ করিলেন, তখন রাজমোহন ধকছ্‌ই বলিল না। তাহার স্ত্রী জলকলসণ লইয়া পাকশালায় 
রাঁথলেন। রাজমোহন নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে পাকশালায় যাইলেন। স্ত্রী কলসাঁটি রাখলে 
রাজমোহন কাঁহল, “একট; দাঁড়াও ।” এই বালিয়া জলের কলস লইয়া আঁ্তাকড়ে জল ঢালিয়া 
ফোঁললেন। রাজমোহনের একটি প্রাচীনা পিসী ছিল। পাকের ভার তাঁরই প্রাত; তিনি 
রা “আবার জলটা অপচয় 

- কেন রেঃ তোর কগন্ডা দাসী আছে যে, আবার জল আনিয়া দিবে 2” 

“চুপ কর- মাগী হারামজাদী” বালিয়া রাজমোহন বারিশূন্য কলসাঁটা বেগে দূরে নিক্ষেপ 
কাঁরল; এবং স্তর দিকে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত মূদু অথচ তান্তর্জবালাকর স্বরে কাঁহল, “তবে 
রাজরাণশী, কোথায় যাওয়া হইয়াঁছল ?” 

রমণী আত মৃদুস্বরে দার্টয সহকারে কাহল, “জল আনতে শিয়াছিলাম।” 

যথায় স্বামী তাঁহাকে দাঁড়াইতে বাঁলয়াছিল তান তথায় "ন্রার্পত পূত্তীলকার ন্যায় 
৪১১৮৪, 

রাজমোহন ব্যঙ্গ কারয়া কাহিল, “জল আনতে গিয়াছিলে? কাকে বলে গিছলে 
ঠাকুরাণি ?” 

“কাহারেও বলে যাই নাই।” 

রাজমোহন আর ক্রোধপ্রবাহ সম্বরণ কাঁরতে পারল না, চিৎকার স্বরে কাহল, “কারেও বলে 
যাও নাই আম দশ হাজার বার বারণ করোছি না?” 

অবলা পূর্বমত মৃদুভাবে কাহল “করেছ ।” 

“তবে গোল কেন হারামজাঁদ 2” 

রমণী আত গার্্ধত বচনে কাঁহল, “আম তোমার স্ত্রী ।” তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠল, 
কশ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। 

“গেলে কোন দোষ নাই বলিয়া গিয়াছলাম 1” 

অসমসাহসের কথা শুনিয়া রাজমোহন একেবারে আগ্মসম হইয়া উঠিলেন; বজ্জুনাদব 
চিৎকারে কহিলেন, “আম তোকে হাজার বার বারণ করোছ দি না? এবং ব্যাপ্রবৎ লম্ফ "দয়া 
টিত্পস্তালসম শথিররপণশী সাধবার কোমল কর বন্রমষ্টে এক হস্তে ধারযাপ্রহারার্থ দ্বিতীর 
হস্ত উত্তোলন করিলেন।” 

অবলাবালা কিছু বীঝলেন না; প্রহারোদ্যত হস্ত হইতে একপদও সরিয়া গেলেন না, কেবল 
এমন কাতর চক্ষে স্ত-ঘাতকের প্রাত চাঁহয়া রাঁহলেন যে, প্রহারকের হস্ত যেন মন্ত্রমূগ্ধ রাহল। 
ক্ষণেক নীরব হইয়া রাঁহয়া রাজমোহন পত্নীর হস্ত ত্যাগ কারল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পব্বমত 
বজনিনাদে কহিল, “তোরে লাথিয়ে খুন করব ।” 

তথাঁপ 'িরস্কৃতা কোন উত্তর কাঁরল না. কেবল চক্ষে আবরল জলধারা বিগালত হইতোছিল। 
ঈদৃশশ মানাঁসক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য কাঁরতে দেখিয়া নিষ্ঞুর কিণ্িৎ আর্দ হইল! সহধাম্মণনীর 
অচলা সাঁহফুতা দৃস্টে প্রহারোদ্যমে বিতথপ্রযত্র হইলেন বটে, কিন্তু রসনাগ্রে অবাধে বজ্ুতাড়ন 
১4457125577 
ধীরা সকলই নবরবে সহ্য কাঁরল। ক্রমে রাজমোহনের প্রচণ্ডতা খব্্ব হইয়া আসিল; তখন 
প্রাচনা পিসীর একটু সাহস হইল। তান ধশিরে ধীরে ভ্রাতৃষ্পূব্র-বধূর কর ধারণপর্্বক তাহার 
গৃহাভ্যস্তরে লইয়া গেলেন; এবং যাইতে যাইতে দুই এক কথা শনাইয়া দিলেন; 
কত্ত তাহাও সাবধানে, সাবধানে-সাবধানের মার ৷ যখন দোঁখলেন যে. রাজমোহনের কলোধ' 
মন্দীভূত হইয়া আঁসয়াছে, তখন বর্াঁয়পী একেবারে স্বীয় কণ্ঠকূপ হইতে প্রচণ্ড তিরস্কার- 
প্রবাহ ছাড়িয়া দিলেন, ্রাতুষ্পৃত্র যতগনলন কৃকথা মূখানগ্ত করিয়াছিল, প্রায় সকলগুলিরই 
উপযুক্ত মূল্যে প্রাতশোধ দিলেন। দ্লাজমোহন তখন নিজের ক্রোধ লইয়া ব্ত্ত, পিসীর মৃখ- 
নিঃসৃত ভাষালালিত্যের বড় রসাস্বাদন কাঁরতে পারিলেন না: আর পূর্র্মে সে রস অনেক 
আস্বাদন করা হইয়াছল, সুতরাং তান এক্ষণে তাহা অপূর্ব বালয়া বোধ কাঁরলেন না। দুই 
৯০০০ 


অসম্পূর্ণ রচনা রাজমোহনের স্তন 


জনে দুই 'দকে গেলেন; পসশ বধ্‌কে সাচ্তবনা কারতে লাগিলেন। রাজমোহন 
ভাঁঙ্গবেন ভাবতে চাঁললেন। ৪ ইনি 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 

পু পাঠক মহাশয়ের সাহত যাঁহাঁদগের পাঁরচয় হইল, তাঁহাঁদগের পর্ব গববরণ কথনে 
প্রবৃত্ত হই। 

পূত্ব9লে কোন ধনাঢ্য ভুস্বামীর আলয়ে বংশীবদন ঘোষ নামে এক ভৃতা ছিল। এই ভূ- 
স্বামীর বংশ ও নাম এক্ষণে লোপ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব তাঁহার যথেন্ট খ্যাত প্রাতপাত্ত 'ছিল। 
বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সন্তানের মুখাবলোকন না করিয়া শেষ বয়সে তান "দ্বতীয় দার পাবগ্হ কাঁরলেন। 
কিন্তু বাধর নির্্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? '্বিতীয় পত্নীও সন্তানরত্প্রসাবন হইবেন না। না 
হউন, বাদ্ধক্যে তরুণী স্ত্রী একাই এক সহম্্র। সত্য বটে মধ্যে মধ্যে দুই সপক্লীতে ছু 
গোলযোগ উপাঁস্থত কারতেন; কখন কখন কর্তার নিকট আঁসয়া উভষে চীৎকারের মহলা 
দিতেন; কখন বা কানন্ঠা জ্োষ্তার কাপড় টানয়া ছিশড়তেন; জোচ্ঠা কানষ্ঠার চুল টাঁনয়া 
ছিপড়তেন। এমনও কখন হইয়াছে যে ছেণ্ড়া ছিশঁড় নাক কাণ পর্যন্ত উঠিয়াছে। রাজাষ রাজায় 
যুদ্ধ হইলেই প্রায় উলু খাকড়ার প্রাণ বধ হইয়া থাকে._বন্ধ, সহধাম্সণশীদগের সমর সময়ে 
নিকটে থাকলেই লাথটা গঃতাটায় বণ্চিত হইতেন না; কনিম্ঠার পদাঘাত পাইলেই মনে কাঁরিতেন, 
- এইবার পৃব্বপুরুষেরা স্বর্গে উঠিলেন;: এমনই লাথর জোর। জ্যেম্তা সব্বদা বালতেন, 
“বড়র বড়, ছোটর ছোট ।” শেষে করাল কাল মধাস্থ হইয়া “বড়র বড়, ছোটর ছোট” বাঁলিয়া বড়কে 
আগে অন্তাহ্ত করিল। 

বযোঁধকা পত্নীর মৃত্যু দোখিয়া প্রাচীন মনে কারলেন, “ঘটে পোড়ে গোবর হাসে; আমাকেও 
কোন্‌ দিন ডাক পড়ে এই । মরি তাতে ক্ষাতি নাই, বার ভূতে বিষয়টা খাবে ।” 

প্রেয়সী যুবতীর সাক্ষাতে মনের কথা বাঁললে প্রেষসী বাঁললেন, “কেন আমি আছ, আম 
কি তোমার বার ভূত 2” বৃদ্ধ কর্তা কাঁহলেন, “তৃমি যেখানে এক বিঘা জাম স্বহস্তে দান 'বন্রুয় 
কাঁরতে পারিবে না, সেখানে তুমি আর 'বষয় ভোগ কাঁরলে 'ি?” চতুরা কাঁহল, “তুম মনে 
কারলে সব পার; বিষয় বিক্রয় করিয়া আমায় নগদ টাকাটা দাও না।” তথাস্তু বলিয়া ভূদ্বামী 
ভূমি বিন্লুয় করিয়া অর্থসগ্চয়ে মন 'দলেন। স্ত্রীর আজ্ঞা এমনই ফলবতাী যে, যখন বৃদ্ধ 
লোকাস্তরে গমন করিল, তখন তাহার বিপুল সম্পাত্ত প্রায় স্বর্ণরৌপ্যবাশিতেই ছিল-ড়ামি আতি 
অল্প ভাগ । করণাময়শ বড় ব্দ্ধিমতী; তান মনে মনে ভাবিলেন, “এখন ত সকলই আমার) 
ধন আছে, জন আছে, যৌবনও আছে । ধন জন যৌবন সকলই বৃথা; যত 'দিন থাকে তত 'দিন 
ভোগ কারতে হয়।” 

ভগবান: শ্রীরামচন্দ্র অবতারে যখন জানকণ 'বচ্ছেদে কাতর হন তখন কি করেন, সীতার 
একটি সুবর্ণ প্রাতমার্ত গঠন কারয়া মনকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। করুণাময়ীও সেইরূপ 
স্বামীর কোনও প্রাতিমূর্তর মুখ নরীক্ষণ কারযা এ দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা নিবারণ না করেন 
কেন? আরও ভাবলেন, রামচন্দ্র ধাতুময় প্রাতম্ণার্ততে হৃদয় 'য়ন্ধ করতেন: নিজাঁব ধাতুতে 
যাঁদ মনোদঃখ নিবারণ হয়, তবে যাঁদ একটা সজশব পাতিপ্রাতানাধ কাঁর তাহ'লে আরও সখদ 
হইবে সন্দেহ কি ? কেন না, সজীব প্রাতনিধিতে কেবল যে চক্র তৃপ্তি হইবে এমত নহে, সময়ে 
সময়ে কার্যোদ্ধারও সম্ভাবনা। অতএব একটা উপ-স্বামী শ্ছির করা আবশ্যক। পাঁত এমন 
পরম পদার্থ যে, একেবারে পাঁতিহশন হওয়া অপেক্ষা একটা উপপাঁতি রাখাও ভাল; বিশেষ 
ভ্রীরামচন্দ্র যাহা কারয়াছেন তাহাতে ক আর কিন্তু আছে? 

এইরূপ বিবেচনা করিয়া করুণামষী স্বামীর সজীব প্রাতমার্তত্বে কাহাকে বরণ করিবে 
ভাবতে ভাবতে বংশসবদন ঘোষ খানসামার উপ নজর পাঁড়ল: বংশীবদনকে আর কে পায়? 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লইয়া সংসার, তাহার মধ্যে ধর্ম আদৌ, কাম মোক্ষ-_পশ্চাৎ। এই িতনকে 
যাঁদ করুণাময় ভূত্যের শ্রীচরণে সমপপণ কারিতে পারিল, রাহুল অর্থ। অর্থ আর কয়দিন বাকি 
থাকে £ খানসামা বাবু আত শশঘ্্ সদর নায়েব হইয়া বাঁসলেন। কালে সকলের লয়”-কালে 
প্রণয়ের লয়- কালে প্রণয়ীর লয়. প্রণয়ময়শী আত শ'ঘ্রই খানসামাকে ত্যাগ করিয়া প্রেমাস্পদ 
মৃত স্বামীর অন্বার্তনী হইলেন। 





১০০৯ 


বঞ্কিম রচনাবলণী 


প্রথমে করুপাময়শর অতি সামান্য জহর হয়; জবরটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়। লোকে বংশী- 
বদনের নানামত নিন্দা করিতে লাগল; কেহ কেহ এমনও কাঁহল যে, সে ধনসম্পাত্ত আত্মসাং 
করণাশায় করুণাময়ণকে বিষপান করাইয়াঁছিল। যাহাই হউক. করুণাময়ী প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। 

বংশশবদন প্রণায়নী বিয়োগের মনোদঃখেই হউক, অথবা "হও পলায়াত স জাবাত” বাঁলয়াই 
হউক, তৎক্ষণাৎ চাকরি স্থান পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বাটী আসলেন। 

করুণাময়শর বিপুল অর্থরাশ যে তাহার সঙ্গে আসল, তাহা বলা বাহুল্য। অপর্যাপ্ত 
ধনের আঁধপাতি হইয়াও বংশশবদন, পাছে অসস্ভব ব্যয় ভূষণ কারিলে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় এই 
আশঙ্কায় আত সাবধানে কালযাপন কারতে লাগিলেন। তান পরলোক গমন কারলে তাঁহার 
পৃত্রেরা তাদশ সাবধানতা আবশ্যক ববেচনা করিলেন না; এবং দীর্ঘকাল গতে 'নাশ্ন্ত হইযা 
ভূসম্পা্ত ক্রয় কারলেন, অট্রালকা ও ক্রীড়া-হম্মন্যাদ নিম্মণ কারলেন, এবং পৈতৃক ধনরাশর 
উপর উপযুক্ত এশ্বর্ধয বিস্তার কাঁরয়া কালক্ষেপ কারিতে লাগিলেন। 

জ্যেন্ড রামকান্ত আতি 'বিষয়কার্ধ্যদক্ষ 'ছিলেন। তাঁহার দক্ষতার ফলে তাঁহার অংশ 
'দ্বিগুণাধক সম্বাদ্ধত হইল ।-রামকান্ত এই সম্বাদ্ধত সম্পান্ত নিজ দক্ষতর পূত্র মথুরমোহনের 
হস্তে সমর্পণ কাঁরয়া পরলোক গমন করেন। 

রামকান্তের দ্‌ঢ় সংস্কার ছিল যে, ইংরাজি স্কুল ইত্যাঁদ যে সকল স্ান 'বদ্যাভ্যাস জন্য 
অধুনা সংস্থাপন হইতোঁছিল, তৎসমৃদায়ই কেবল খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য জাল বিস্তার মাত্র; 
সুতরাং মথুরমোহনের কখন ইংরাঁজ বিদ্যালয় দর্শন করা হয় নাই? বাল্যাবাধ বিধয়কার? 
জম্পাদনে পিতৃসহষোগন হইয়া তীদ্ধষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদার্শতা জাল্ময়াছল; প্রজাপসড়ন, 
তণ্কতা ও অর্থ সংগ্রহ প্রভাত বিদ্যাতে বিশেষ নিপুণতা আ্জত হইয়াছিল। 

বংশীবদনের দ্বিতীয় পুত্র রামকানাই অন্যপল্থাবলম্বী হইল। "তান স্বভাবতঃ সাতিশয় 
ব্যয়শশীল ছিলেন: এজন্য অকপকালেই অতুল্য এই্বর্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। মধ্যম বাবুর যেমন 
বাটণ, মধ্যম বাবুর যেমন বাগান, মধ্যম বাবুর যেমন আসবাব, এমন কোন বাবুরই নয়। ধকিন্তু 
মধ্যম বাবুর জমিদারশও সর্বাপেক্ষা লাভশন্য; এবং মধ্যম বাবুর ধনাগারও তদ্রুপ অপদার্থ। 
শেষে কাঁতিপয় শঠ চাটুকাব তাঁহাকে কোন' বাঁপজ্যাঁদ ব্যাপারে সধীলপ্ত কারল। কাঁলকাতায় 
থাকিয়া ব্যবসায় ঈদৃশ অপাঁরসীম অর্থলাভের সঙ্কল্প করিতে লাগিল যে, সরলাচত্ত ভূঙ্বামী- 
পুত্র দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কাঁলকাতায় গেলেন: এবং বাণিজ্যোপলক্ষে ধূর্ত চাট্কারাদগের করে পাঁতিত 
হইয়া হতসব্ব্ব হৃতসব্বদ্ব হইলেন। পাঁরশেষে খণ পাঁরশোধার্থ তাবং ভূসম্পাত্ত বিকৃত হইয়া গেল। 

রামকানাই বাণিজ্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসায় এক উপকার হইয়াছল,_রাজধানীবাসশ- 
'দিগের পদ্ধাত অনুসারে নিজ পূত্র মাধবকে দেশীয় ও 1বদেশীয় বিদ্যায় 'শাক্ষিত কারয়াছলেন। 
আরও মন[ষ্যজল্মের সাধ মিটাইয়া উপযুক্ত পাত্রীর সাহত মাধবের পাঁরণয় ঘটাইয়াছলেন।-- 
কলকাতার 'নিকটবন্ত+ কোনও গ্রামে এক দারিদ্র কায়স্থ বাস কারিত। জগদীশ্বর যেমন কাহাকে 
সর্বাংশে দুখী করেন না. তেমনই কাহাকেও সব্বাংশে দঙখী করেন না। কায়স্ছের দৃস্তর 
দুখসাগরতলে অমূল্য দুই রত্ব জাল্ময়াছল,_তাঁহার দুই কন্যাতুল্য আঁনাল্দত সব্বাঙ্গসনন্দরশ 
অথবা অকলুধিতচারন্রা আর কোন কামিনী ততপ্রদেশে ছিল না। কিন্তু রূপেই বা কি করে, 
চাঁরর্েই বা ক করে._জলাটালাঁপদোষে হউক বা যে কারণেই হউক. সচরাচর দেখা যায় 
বঙ্গদেশসম্ভুত কত রমণশরত্র শৃকরদ্তে দলিত হয়._কায়চ্ছের জযোহ্ঠা কন্যা মাতা্গনীর অদৃষ্টের 
তদ্রুপ হইল-নচস্বভাব রাজমোহন তাঁহার স্বামী হইল। 

রাজমোহন কম্মঠি, কোনও উপায়ে সংসার প্রাতিপালন কাঁরয়া থাকে: তাহার বাটীও নিকটে । 
এজন্য কন্যাকর্তার ও কন্যাকনর্র পান্র বড় মনোনীত হইল._রাজাসংহাসনের যোগ্য কন্যা 
মাতা্গনী দুষ্টের দাসী হইলেন। কনিম্ঠা হেমাঙিনীর প্রাতি বিধাতা প্রসন্ন- মাধবের সাঁহত 
তাঁহার পাঁরপয় হইল। 
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পিতৃপরলোকের পর প্রায় দারিদ্রগ্রস্ত হইতেন, ্তু অদৃ্ট প্রসন্ন । বংশীবদন ঘোষের কনিষ্ঠ 
পুত্র রামগোপাজ, জোস্ঠের ন্যায় ধনসম্পাত্তশালী না হইলেও '্থিতীয়ের ন্যায় হতভাগ্য ছিলেন 
না। রামগোপাল, রাশখহঞ্ঞক পরই পীঁড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। তাঁহার সম্তান- 
সম্ভাতি ছিল না। তান এই মন্মে উইল কাঁরিলেন যে, মাধব তাঁহার তাবৎ সম্পান্তর অধিকারী 


৯৯০০২ 


অসম্পূর্ণ রচনা রাজমোহনের শর 


হইবেক, বিধবা স্তী যত দন মাধবের ঘরে বাস কারবেন তত 'দিন তাঁহার 'নিকট গ্রাসাচ্ছাদন 
পাইবেন মান্র। 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 


পিতাঁবয়োগের পরেও মাধব 1বদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ পর্যন্ত রাঁহলেন। তাঁহার অনুপাস্থাতি- 
কালে তাঁহার কার্যযকারকেরা 'বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ কাঁরতে লাগিল । পাঠ সমাপ্ত হইলে হেমা্জিনীকে 
সঙ্গে লইয়া রাধাগঞ্জে গমনোদ্যত হইয়া শ্বশুরালয়ে আগমন কাঁরলেন। 

মাতক্ষিনী তৎকালে পিন্রালয়ে ছিলেন, এবং রাজমোহনও তথায় উপাস্থত ছিলেন। 
রাজমোহন সময়ের সুযোগ বাঁঝয়া মাধবের নিকট নিজের দুঃখকাহিনপ প্রকাশ কাঁরলেন: 
বাঁললেন, “পূর্বে কোনরূপ দিন যাপন করিয়াছ, কিন্তু এক্ষণে কাজকর্ম্ম প্রায় রাহত হইয়াছে; 
আমাঁদগের সহায় মুরুব্বি মহাশয় ব্যতীত আর কেহ নাই । মহাশয় কুবেরতুল্য ব্যাপ্ত, অনুগ্রহ 
কাঁরলে অনেকের কাছে বলিয়া দিতে পারেন।” 

মাধব জানিতেন যে, রাজমোহন আতি দুননতিস্বভাব, কস্তু সরলা মাতার্গনী তাহার গ'হণশ 
হইয়া যে গ্রাসাচ্ছাদনের ক্রেশ পাইতেছিলেন. ইহাতে মাধবের অক্তঃকরণে রাজমোহনের “উপর 
মমতা জন্মাইল। তান বলিলেন, “আমার প্্বাবাঁধ মানস যে, কোন বিশ্বস্ত আত্মীয় ব্যাক্ত হস্তে 
বিষয়কম্মের কিয়দংশ ভার ন্যস্ত কাঁরয়া আপাঁন কতকটা ঝঞ্জাট এড়াই, তা মহাশয় যাঁদ এ ভার 
গ্রহণ করেন তবে ত উত্তমই হয়।” 

রাজমোহন মনে মনে বিবেচনা করল যে, মাধব যে প্রস্তাব করিতেছিলেন তাহাতে 
রাজমোহনের আশার আঁতীরক্ত ফল হইতেছে; কেন না. সে যাঁদ মাধবের জাঁমদারীর একজন 


যথেষ্ট; কিন্তু যাঁদ মহাশয়ের সাঁহত যাইতে হয়, তাহলে পাঁরবার কাহার কাছে রাখয়া যাই 2” 

মাধব বললেন, “সে চিন্তায় প্রয়োজন কি? একই সংসারে দুই ভাঁগনী একত্র থাকিবেন, 
মহাশয়ও আমার বাটীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনই ভাবে থাবিবেন।” 

এই শুনিষা রাজমোহন ভ্রভঙ্গ কাঁরয়া মাধবের প্রাতি চাঁহয়া সক্রোধে বালিল,--“না মহাশয়, 
প্রাণ থাকতে এমন কখনও পারিব না।” 

এই বাঁলয়া রাজমোহন তদ্দশ্ডেই শ্বশুরালয় হইতে প্রস্থান করিল। 

পরাঁদন প্রাতে রাজমোহন প্রত্যাগমন কাঁরল, এবং মাধবকে পূনরায় কহিল, “মহাশয়, 
সপাঁরবারে দূরদেশে যাওয়া আম পারৎপক্ষে স্বীকার নাহ, নু কি কার, আমার 'নিতাস্ত 
দুদ্দশা উপাস্থিত, সৃতরাং আমাকে যাইতেই হইতেছে; কিন্তু একটা পৃথক ঘর-দ্বারের বন্দোবস্ত 
না হইলে যাওয়া হয় না।” 

যাচকের যাক্ঞার ভঙ্গী পৃথক, নিয়মকর্তার ভঙ্গী পৃথ্ক। মাধব দোঁখলেন, রাজমোহন 
যাচক হইয়া নিয়মকর্তার ন্যায় কথাবার্তা কাঁহতেছেন; কিন্তু মাধব তাহাতে রুষ্ট না হইয়া 
বাললেন, “তাহার আশ্চর্য্য ?ি? মহাশয় যাইবার পর পক্ষমধ্যে প্রস্তুত বাট পাইবেন।” 

বাজমোহন সম্মত হইল; এবং মাতাঙ্গনশর সাঁহত মাধবের পশ্চাতে রাধাগঞ্জে যাত্রা করিল। 

রাজমোহনের এইরূপ আভিপ্রায় পাঁরবর্তনের তাৎপর্য কি, তাহা প্রকাশ নাই। ফলতঃ 
এমত অনেকের বোধ হইয়াঁছল যে. রাজমোহন এক্ষণে বাটণ থাকতে 'নতাস্ত আঁনচ্ছৃক হইয়া- 
ছিল; আঁনচ্ছার কারণ কি, তাহাও প্রকাশ নাই। 

রাধাগজ্জে উপাস্ছিত হইয়া মাধব রাজমোহনকে কার্যোর নামমান্র ভার দয়া আত সুন্দর বেতন 
'নিদ্ধারণ কাঁরয়া দিলেন; গৃহ নিম্্সাণ করিতে নিম্কর ভূমি প্রদান করিলেন, এবং নিম্সীণ- 
প্রয়োজনীয় তাবৎ সামগ্রী আহরণ কারিয়া দিলেন। 

রাজমোহন বিনা নিজ বায়ে নিজোপযুক্ত পাঁরপাটপ গুহ স্ব্পকাল মধ্যে নিম্মাণ করিলেন। 
সেই গৃহের মধ্যেই এই আখ্যায়িকার সন্রপাতা। 

রাজমোহন যাঁদও উচ্চ বেতন-ভোগণ হইলেন, কিন্তু মাধব সন্দেহ করিয়া কোনও গুরুতর 
কার্ষের ভার দিলেন না।--প্রতিপালনার্থ বেতন দিতেন মান্র। রাজমোহনের কালক্ষেপণের 


৯০০৩ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


উপায়াভাব প্রষ,ক্ত মাধব তাহাকে কৃষকের দ্বারা কর্ষণার্থ বহু ভূমি দান কাঁরলেন; রাজমোহন 
প্রায় এই কার্যেই ব্যাপৃত থাঁকিতেন। 

এইরুপে মাধবের নিকট শোধনাতীত উপকার প্রাপ্ত হইয়া রাজমোহন কোন অংশে কখন 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কাঁরতেন না। রাধাগঞ্জে আসা অবাধ রাজমোহন, মাধবের প্রতি অপ্রীতিসূচক 
এবং অপ্রীতিজনক ব্যবহার করিতে লাগলেন; উভয়ের সাক্ষাৎ সন্ভতাবনাঁদ আত কদাঁচং সংঘটন 
হইত। এইরূপ আচরণে মাধব কখন দূকপাত কারিতেন না-_দৃকপাত কারলেও তদ্ধেত্‌ 'বরক্তি 
বা বদান্যতার লাঘব জন্মাইত না। সূ পাঁরতাপের বিষয় এই যে, মাতাঙ্গনী ও হেমাজনশ 
পরস্পর প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন, তথ্াঁপ তাঁহাদের প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। হেমাঙ্গিনী কখন 
কখন স্বামীকে অনুরোধ করিয়া অগ্রজা সাম্বধানে ?শবিকা প্রেরণ কাঁরতেন; কিন্তু রাজমোহন 
প্রায় মাতাঁঙ্গনীকে ভাঁগনীগৃহে গমন করিতে দিতেন না। হেমাঙ্গিনণ মাধবের স্বরণ হইয়াই বা 
রূপে রাজমোহনের বাটীতে আসেন ? 


ঘচ্ঠ পারচ্ছেদ 


এক্ষণে আখ্যায়িকার সত্তর পুনঃগ্রহণ করা যাইতেছে । পুষ্পোদ্যান হইতে মাধব বাটঈতে 
প্রত্যাগমন কাঁরলে একজন পন্র-বাহক তাঁহার হস্তে একথান লা প্রদান কাঁরল। লাপর 
শরোনামার স্থলে “জরুরি” এই শব্দ দৃষ্টে মাধব ব্যস্ত হইয়া পন্রপাঠে নিযুক্ত হইলেন । সদর 
মোকামে যে ব্যাক্তি তাঁহার মোক্তার নিযুক্ত ছিল, সেই ব্যাক্ত এই পর্ন প্রেরণ করয়াছিল। পরের 
মন্্স নিম্নে উদ্ধাত হইল :_ 

“মাহমার্পবেষুঁ 

অধীন এ মোকামে থাঁকয়া হুজুরের মোকন্দ'মা জাতের তাদ্ধরে নিযুক্ত আছে. এবং তাহাতে 
যেমত যেমত আবশ্যক তাহা সাধ্যমত আমলে আনতেছে। ভরসা কার সব্বপন মঙ্গল ঘটনা 
হইবেক। সম্প্রাত অকস্মাৎ যে এক গোলযোগ সপ হইয়াছে তাহা ১২৯৯০ গোচরে নিবেদন 
কাঁরতে অধাীনের সাহসাভাব । হুজ:রের শ্রীমতী খুড়ী ঠাকুরাণীর উকিল হজের নামে অদ্য এ 
মোকামের প্রধান সদর আগ্পিল আদালতে এই দাবিতে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন যে. রামগোপাল 
ঘোষ মহাশয়ের উইলনামা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও তণ্কক-_হুজ্‌র কর্তৃক জাল উইল প্রস্তুত হইয়া 
বিষয়াঁদ হইতে তে্হ বেদস্ত হইয়াছেন। অতএব সমেং ওয়াশিলাত তাবৎ বষষে দখল পাওয়ার 
ও উইল রদের দাবি ইত্যাঁদি।” 

পল্লী মাধবের হস্তস্থালত হইয়া ভূপপাতত হইল । মনে যে তাঁহার কিরূপ ক্রোধাবভণব হইল 

তাহা বর্ণনা করা দৃজ্কর। বহক্ষণ িন্তার পর পত্রী মাত্তকা হইতে উত্তোলন কারলেন, এবং 
25055785857 

“ইহার ছলাদার কে, তাহা অধীন এ পর্যন্ত জানতে পারে নাই: কিন্তু অধীন অনেক 
অনুসন্ধান কারতেছে ও কাঁরবেক। ফলে এমত বোধ হয় না যে, বিনা ছলা স্তীলোক এর্প 
নালিশ উত্থাপন কাঁরবেন। অধীন অদ্য পরম্পরায় শ্রুত হইল যে. কোনও আঁত প্রধান ব্যাক্তর 
কুপরামশমতে এ ঘটনা উপাচ্ছত হইয়াছে” 

মাধব মনে মনে ভাবতে লাগিলেন যে, এমত ব্যাক্তি কে, যে কৃপরামর্শ দিয়াছে? মাধব 
অনেক ভাবিয়া কিছুই শ্ছির কাঁরতে পারলেন না। কখন একজন প্রাতযোগণ প্রাতবাসীর প্রাত 
সদ্দেহ, কখনও বা অপরের প্রাত সন্দেহ কারতে লাগিলেন: গকস্তু কোনও সন্দেহ সমূলক বাঁলয়া 


পরপাঠে পুনঃপ্রবৃস্ত হইলেন :_ 

“অধীনের বিবেচনায় হুজুরের কোনও শঙ্কা নাই, কেন না. "যতো ধম্মঃ ততো জয়'। কিন্তু 
যের্প বিপক্ষের সহায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে শতক্তার আবশ্যক 1--বাবাদগের এক্ষণে 
ওকালতনামা দেওয়া আবশ্যক-_পশ্চাৎ সময়ে সময়ে সদর হইতে উকীল কৌদ্সিলী আনান কর্তব্য 
হইবেক। তৎপক্ষে হুজ্‌রের যেমন মরাঁজ। আজ্াধীন প্রাণপণে হুজরের কার্যো [নযুক্ত 
রাহল-_সাধ্যান,সারে বটি কারবেক না। হাতি তাঁরখ_ 

আজ্ঞান্‌বর্তঁ শ্রীহরিদাস রায় ।” 


১০০৪ 


অসম্পূর্ণ রচনা--রাজমোহনের জ্ত্বশী 


“পুনশ্চ নিং- 
আপাততঃ মোকদ্্দ'মার খরচ প্রায় হাজার টাকার আবশাক হইবেক। যেরুপ হুজুর বুঝবেন 
৬ 
তা 
তি তাল তরল পদবিক্ষেপে গমন কাঁরতে লাগলেন;-_তাঁহাকে খুল্লতাত-পত্ণণ 
কোন- মুখে জাল সাজ বাঁলয়া বচারাগাে বাত করিয়াছেন, এ কথা [জজ্ঞাসা কারবেন এবং 
তৎক্ষণাৎ খুড়ীকে গৃহ্বাহ্কৃত করিয়া দিবেন স্থির কাঁরলেন 
০৮85৮ 
উপাস্থত করিয়াছেন, তাহাতে কর্ণপাত করাই কম্ট, কথার উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক । কোথাও 
কোন রূপসী-একে চ্ছুলাকার তাহাতে মেঘের বর্ণ-_নানামত চংকার কারয়া এটা ওটা সেটা 
, এবং নানামত মুখভঙ্গী অঙ্গভঙ্গী কারতেছে,-যেন একটা ক্ষদদ্র হান্তভনী কোল 
কারতেছে। কোথাও একটি পাঁরচারিকা তদ্রুপ বিশাল দেহপব্্বত লইমা ব্যস্ত--প্রায় বিবসনা-- 
গৃহ মার্জনা কাঁরতেছে; এবং যেমন ত্রিশৃলহস্তে অসুরবিজায়নী প্রমথেশ্বরখ প্রীতবার শৃলাঘাতে 
অসুরদল দাঁলত কাঁরয়াছলেন, পাঁরচারকাও করাল সম্মাঞ্জনশ হস্তে রাশ রাশ জঞ্জাল, 
ওজলা, তরকারির খোসা প্রভাতি দিত কারতোছিল, ১1৮ 
তাহাদিগের পাঁতপুত্রের মাথা মহাসুখে খাইতেছিল। কোথাও অপরা 'কিঙ্করী আঁস্তাকুডে বাঁসযা 
ঘোররবে বাসন মাজতেছিল,_.পাচিকার অপরাধ সে কেন কড়া বগুনায় পাক কারয়াছল ? - 
তাই িঙ্করীর এ গুরুতর কম্মভোগ : যেমন মাজ্জনা-কার্যে তাহাব বিপুল করযুগল ঘর ঘর্‌ 
শব্দে চলিতোছল, রসনাখানও তদ্রুপ দ্রুতবেগে পাঁচিকার চতুদ্দশ পুরুষকে ষ্ঠাঁদ ভোজন 
করাইতে ছিল। পাকা স্বযং তখন স্থানান্তরে, গহণশর সহিত ঘৃত লইয়া মহা গোলযোগ 
কারতোঁছিলেন, আস্তাকুড়ে যে তাঁহার পূর্বপুরুষের আহারাঁদর পক্ষে এমন অন্যায় ব্যবস্থা 
হইতেছিল, তাহা 1কছমান্র জানলেন না-ঘৃতের বিষয়ে একেবারে উন্মত্তা। গৃঁহণন পাকার্থ 
সস সিস্পপুেন ১৯০৮০০ কিন্তু পাঁচিকা তাহাতে স্ষ্ট নহেন। তাঁন মনে মনে 
যে, যতটুকু পাকার্থ আবশ্যক তাহাব 'দ্বগণ ঘৃত কোন সুযোগে জওয়াই 
কারণ, অদ্জেক পাক হইবে, অর্ধেক আত্মসেবার জন্য থাঁকিবে। 
কোথাও বা দারুণ ব্টীর আঘাতে মংস্যকুল ছিন্নশশর্ষ হইয়া ভূমিতে ল.টাইতোছিল, কোথাও 
বা বালক-বাঁলকার দল মহানন্দে ত্রড়া কাঁরতোঁছল। পুরসন্দরীরা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে 
প্রদীপ-হস্তে যাতায়াত কারতোছলেন:; মলের শব্দ কোথাও ঝণাৎ ঝণাং, কোথাও রণ রুণু, 
কোথাও বা চুণু ঠুণ: যার যেমন বয়স তার মলও তেমনই বাঁজতেছিল। কখন বা বামা- 
সূরে রামশ বামী শ্যামশর ডাক পাঁড়তোঁছল। পাড়ার গোটা দুই অধঃপেতে ছেলে নিজ নিজ 
পৌরুষ প্রকাশের উপযুক্ত সময় পাইয়া মল্লযদ্ধ উপলক্ষে উঠানে চুল ছেণডাঁছপড় কঁরিতোঁছল। 
কতকগুলিন বালিকা কলরব করিয়া আগডুম বাগডুম থোলতোছিল। 
মাধব এই সমস্ত দোঁখয়া শুনিয়া হতাশ হইলেন; এ ঘোর কলরনের মধ্যে যে কেহ তাহার 
কথা শুনিতে পাইবে, এমত ভরসা রাঁহল না। তিনি অষ্টমে উঠিয়া চীৎকার কাঁরয়া বলিলেন, 
“বলি, মাগণীরা একটু থামাব।” এই বাঁলয়া উঠানে গিয়া মল্লযোদ্ধা-বালকদ্ধবের মধ্যে একজনকে 
কেশাকর্ষণ কারিয়া দুই-চাঁর চপেটাঘাত কাঁরিলেন। 
একেবারে আগুনে জল পাঁড়ল;_ঘোরতর কোলাহল পলকমধ্যে আর নাই, যেন ভোজবাজতে 
সকলই তিরোহিত হইল। ষে স্থুলাঙ্গনশ আকাশকে সম্বোধন কাঁরয়া বাবধ চীৎকার ও মুখভাঙ্গ 
কারতেছিলেন তাঁহার কণ্ঠ হইতে অন্ধীনর্গত চৎকার অমান কণ্ঠেই রহিয়া গেল, হান্ভিনীর 
ন্যায় আকারখানি কোথায় যে লক্লায়ত হইল, তাহা আর দোখতে পাওয়া গেল না; সমাজ্জনিশ- 
হস্তে বানি বিবসনে বিষম ব্যাপার কারতোঁছলোন/ তান অমনি করস্ছ ভঁম প্রহরণ দূরে নিক্ষেপ 
করতঃ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরপত কাঁরলেন, কিন্তু প্রায়-বসনহীীন মাংসরাশি কোথায় 
লুকাইবেন স্থান না পাওয়ায় এ কোণ ও কোণ করিতে লাগিলেন, দূর্ভাগান্মে মেঝেতে কে জল 
- পাঁরচারিকা দুতপদে বিবসন শরণীর লইয়া যেমন পলাইবেন, অমান পা পিছলাইয়া 
চণংপাত হইয়া ভূ-শায়িনণ হইলেন; রা 
পাচিকার 'পতৃপূরূষের পিস্ডাদির ব্যবস্থা করিতোছলেন, তাঁহার এ কটা লম্বা গালির ছড়া 
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বঙ্কিম রচনাবলশ 


আধখানা বই বলা হইল না-হাত ঘ্ারতে ঘুরতে যেমন উ্চু হইয়াছল তেমনই উচু রাঁহয়া 
গেল; মৎস্যদল-দলনী বারেক "নিস্তব্ধ হইলেন, পণ্চাৎ কার্ধযারস্ত করিলেন বটে, শম্ভু আর তাদ্‌শ 
ঘটা রাঁহল না; পালার করা যে হর ফাল তা আর কারমাছিবেন, অকস্মাং তাহা 
হইতে নিবৃত্ত হইয়া পলায়নতংপরা হইলেন--অন্যমনস্কপ্রধূক্তই হউক আর তাড়াতাঁড়তে 
[বিবেচনার অভাববশতঃই হউক, পাঁচিকা পলায়নকালে পূর্ণভাণ্ড ঘৃত লইয়া চলিয়া গেল-_পাঁচিকা 
ইঁিপব্বে কেবল অঙ্ধভাশ্ড মাত ঘতের প্রার্থতা ছিলেন; যে পুর-সূন্দরীরা প্রদীপহস্তে কক্ষে 
কক্ষে গমনাগমন করিতোঁছিলেন, তাঁহারা সকলে ন্বস্তে পলাইয়া ল্‌কায়িত হইলেন, পলায়নকালে 
মলগীল একেবারে ঝন ঝন- কাঁরয়া বাঁজয়া উঠিল- হস্তের দীপসকল 'নাবয়া গেল। 

যে শিশু মল্পযোদ্ধাঁট মাধবের চপেটাথাত খাইয়াছলেন, তান বীরত্বে এমত নৃতনতর 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলী হইতে বেগে প্রস্থান কারয়াছিলেন-দ্বতীয় যোদ্ধাও 
সময়ের গাতক তাদ্‌শ সুবিধাজনক নম্র বাঁঝয়া রণে ভঙ্গ 'দলেন, 'কন্তু যেমন ঘতোংকচ মত্যু- 
ঝালেও দিতবৈরধ নম্ট কারয়াছিলেন, ইনিও তেমনই দার বিপক্ষের উরুদেশে একাটি 
পদাঘাত কারয়া গেলেন। যে বাঁলিকাগণ কলরব-সহকাবে খোঁলতোছিল, তাহারা খেল। তা 
করিয়া পলায়নতৎপর বীরের পশ্চাং পশ্চা চাঁলিল--ভয় হইয়াছে, কিস্তু হান্সিটা একেবারে থাঁমিল 
না। যে অন্তঃপুর এতক্ষণ আত ঘোর কোলাহলপাঁরপন্ণ ছিল. তাহা এক্ষণে একেবারে নীরব । 
কেবল মাত্র গৃহিণী-আবকৃত কান্তমতী হইয়া-বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান রাঁহলেন। 

মাধব তাহাকে সম্বোধন কাঁরয়া কাঁহলেন, “কি মাসী, আমার বাড়ীতে বাজার!” 

মাসী মদূহাস্য করিষা কাহলেন, “বাচ্ছা, মেয়ে মানুষের স্বভাব বকা ।” 

মাপব কাঁহলেন, “খন্ডী কোথা, মাসী?” 

উত্তর--“আ'মও তাই ভাঁবতোছিলাম. আজ সকাল বেলা হ'তে কেহই তাঁহাকে দেখে নাই।” 

মাধব বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাহলেন, “সকাল অবাধ নাই! তবে সকলই সত্য!” 

মাসী জিজ্ঞাসা কাঁবলেন, "ক সত্য বাপ?” 

মাধব। কিছ না-পশ্চাৎ বাঁলব। খুড়ী তবে কোথায়? কাহারও সঙ্গে কি তাঁহাব আজও 
দেখা হয নাই? 

গুহণশ ডাকিয়া কাঁহলেন, “আম্বকা, শ্রীমতী! তোরা কেহ দেখোছিস ?" 

তাহারা সকলে সমস্বরে উত্তর করিল. “না ।” 

মাধব কাঁহলেন, “বড়ই আশ্চর্যের কথা ।” 

পরে অন্তরাল হইতে একজন স্ত্রীলোক মৃদস্বরে কাহল, “আমি নাবার বেলা বড় বাড়ীতে 
তাঁকে দেখোছলাম।” 

মাধব আঁধকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কাঁহলেন, “বড় বাড়ীতে? মথুর দাদার ওখানে!” 

তাঁহার মনোমধ্যে এক নূতন সিদ্ধান্ত উপাস্থত হইল। ভাবিলেন, “তবে ক মথুর দাদার 
কম্মণ2 না, না, তা হ'তে পারে না-আঁম অন্যায় দোষ দিতোছি।” পরে প্রকাশ্যে 


“করুণা তুই বড় বাড়ীতে যা,_-খুড়ীকে ডেকে আন্‌; যাঁদ না আসেন, তবে কেন আস্‌বেন না. 
1জক্কাসা কাঁরস-।” 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


এঁদকে মাতাঙ্গনী স্বামীকৃত তিরস্কারের পর শ্বশ্রস্বসা কর্তৃক নিজ শয়নকক্ষে আনীত 
হইলে কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া মনের দুঃখে শয্যাবলম্বন করিলেন। রানে পাকাদ সমাপন 
হইলে শ্বশ্রুস্বসা তাঁহাকে আহারার্থে ডাকিলেন, কিন্তু মাতাঁঙগনশ শয্যাত্যাগ কাঁরলেন না। ননল্দা 
কিশোরী আসিয়া পিতৃজ্বসার সংযোগে অনেক অনুনয় সাধনাঁদ কারলেন; কিল্তু তাহাতে কোন 
ফল হইল না। অবশেষে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন-_মাতাঙ্গনী অনশনা রহিলেন। 

মাতাঙ্গনী শষ্যার শুইয়া আপন অদ্টের বষয় চিন্তা কারতে লাগিলেন। মাতা্গনীর প্রা 
রুষ্ট হইলে রাজমোহন প্রায় শয়নাগারে আসত না, সুতরাং অদ্য রাত্রে যে আসবে না, ইহা 
মাতাঙ্গনী উত্তমরূপে জানতেন। 

ক্রমে রজনী গভীরা হইল। একে একে গৃহস্থ সকলে নিদ্রামগ্র হইলেন। সব্বঘ নীরব 
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অসম্পূর্ণ রচনা--রাজমোহনের ক্স 
হইল। মাতীক্গনীর শয়নকক্ষে প্রদীপ ছিল না। গবাক্ষরন্ধ্ের আচ্ছাদনশয় পারব হইতে চন্দ্রা 
আদর কক্ষতলে পা়যাঁছিল; তদ্েতু ককের অংলাবশেষ ঈষৎ আলোকিত পা 
অন্ধকার। 


প্রকৃত অপরাধে অপমানের ষন্ন্রণা সততই এত তীক্ষ] যে, যতক্ষণ না তৎসম্বন্ধয় [িষময়ণ 


স্মৃতি বলোপিতা হয়, ততক্ষণ মানবদেহে নিদ্রা অনুভূত হইতে পারে না। গ্রীচ্মাতিশযাপ্রযক্ত 


ঃসুল হইতে অণ্ল পদতলে প্রাক্ষপ্ত কাঁরয়া উপাধান-ন্যন্ত বাম ভজোপরে শিরঃ সংস্থাপন 


করিয়া মাতঙ্গিনী অশ্রুপূর্ণ লোচনে গৃহতলশোভিনপ চন্দ্রপাদরেখা প্রাত দষ্টি কারতোছিলেন। 
কেনঃ সে অমৃত শীতল কিরণ দৃষ্টে কত যে পূর্বসৃখ স্মতিপথগামশ হইল, তাহা কে বর্ণনা 
কারতে পারে? কৈশোরে কত দন প্রদোষকালে হ্মোঙ্গিনীব সাঁহত গৃহ-প্রাঙ্গণে এক শবায় 
শায়িনী হইয়া শিশু-মনোরাঁঞজনী উপকথা কখন বা শ্রবণ কারতে কবিতে নীলাম্বরাঁধহারখ এই 
নিশানাথ প্রাত চাহয়া থাকতেন তাহা মনে পড়িল। নীলান্বর হইতে এই মৃদুল জ্যোতিঃ 
বার্ষত হইয়া কত যে হদয়-তপ্ত জন্মাইত এ বৃস্তোংপন্ন কুসূমধূগলবং কণ্ঠপগ্া দই সহোদরা 
তখন কত যে আন্তারক সুখে উচ্চহাস্য হাসিতেন, তাহা স্মরণপথে পাঙতে লাগিল। 

সেই এক দশা, আর এই এক দশা। সে উচ্চহাস্য আর কাহার কন্ঠে? সেই সকল 'প্রষজনই 
বা কোথায় * আর কি তাঁহাদেৰ মূখ দেখিতে পাইবেন ১ আব কি তাঁহাদের সেই ফ্লেহপ,্ণ 
সম্বোধন কর্ণকুতরে সুধাবষণ কাঁরবে* মনঃপীড়াপ্রদান-পট্‌ স্বামীর হস্তজণালত কালাগ্ন 
অন্তদ্দাহ বাতীত আর কিছু কি অদ্টে আছে ? 

এই সকল দখ চিন্তার মধো একটি গন বৃত্তান্ত জাগিতোঁছল। সে চিন্তা অনুতাপময়ী 
হইযাও পরম সুখকরণী। মাতাঙ্গনী এ চিন্তাকে হৃদয়-বাঁহত্কৃত কারতে যত্ন করিলেন। কিন্তু 
পারলেন না। এই গড ব্যাপার কি, তাহা কনক ব্যতীত আর কেহ জানত না। 

দুঃখ-সাগর মনোমধ্যে মন্থন করিয়া তৎস্মতিলাভে মাতীঙ্গনী কখন মনে কাঁরতেন, নত 
পাইলাম; কখন বা ভাবতেন, হলাহল উাঠিল। রত্বই হউক, আর গরলই হউক, মাতাঙ্গনখ ভাঁবিঘা। 
দেখলেন, তাঁহার কপালে কোন সুখই ঘাঁটতে পারে না। চক্ষ্ঘয় বাঁবপ্লাবত হইল। 

কমে গ্রীজ্মাতিশয্য দুঃসহ হইয়া টাল; মাতীকঙ্গনী গবাক্ষ-রল্্র মুক্ত কারবার আভপ্রায়ে 
শষ্যা তাগ্ করিয়া তদভিমুখে গমন কারলেন। মুক্ত করেন, এমত সময়ে যেন কেহ শনৈঃ পদ- 
সণ্টারে সেই ?দকে আত সাবধানে আঁসতোছল-এমত লঘু শব্দ তাঁহার কর্ণপ্রবিষ্ট হইল । 

জানেলাট যেমন সচরাচর এর্প গৃহে ক্ষদ্র হয় তদ্রুপই ছিল,-দুই হস্ত মান দৈর্ঘা, 
সাদ্ধেক হস্ত মান্্র বিস্তার। এ প্রদেশে চালাঘরে মাত্তকার প্রাচীর থাকে না, দরমার বেম্টনীই 
সব্বন্র প্রথা। রাজমোহনের গৃহেও সেইরূপ ছিল; এবং জানালার ঝাঁপ ব্যতীত কাজ্ঠের আবরণ 
ছিল না। 

পার্থ যে ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে জ্যোতয়া প্রবেশ কারয়াছিল,. পদসণ্ঠার শ্রবণে ভতা হইয়া 
মাতাঙ্গনী সেই ছিদ্রু দিয়া বাহাদ্দকে দৃষ্টিপাত কাঁরতে যড় কারলেন, িস্তু নীলাম্বরস্পশী 
বক্ষশ্রেণীর শিরোভাগ ব্যতীত আর কিছুই দোখতে পাইলেন না। 

মাতাঙ্গনী জানতেন, যে দিক হইতে পদসপগ্ঠার শব্দ তাঁহার কর্ণগত হইল, সে দিক দিষা 
মন্‌ষ্য যাতায়াতের কোন পথ নাই; সুতরাং আশঙুকা জল্মান 'বাঁচত্র ক? মাতীঙ্গনী নিস্পন্দ 
শরীরে কর্ণোন্তোলন করিয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। | 

ক্রমশঃ পদক্ষেপণ শব্দ আরও 'ানকটাগত হইল; পরক্ষণেই দুই জন কর্ণে কর্ণে কথোপকথন 
কারতেছে শুনিতে পাইলেন। দুই-চাঁর কথায় মাতঙ্গিনী নিজ স্বামীর কণ্ঠস্বর চিনিতে 
পারলেন; তাঁহার গ্রাস ও কৌতূহল দুই-ই সম্বাদ্ধত হইল। যথায় মাতাঁঙগনী গৃহমধ্যে দণ্ডায়- 
মানা ছিলেন, আর যথায় আগন্তুক ব্যাক্তরা বিরলে কথোপকথন করিতোছল, তম্মধ্যে দরমার 
বেণ্টনীমার ব্যবধান ছিল। সতয়াং মাতা্গনী তংকথোপকথনের অনেক শুনিতে পাইলেন; আর 
যাহা শুনিতে পাইলেন না, তাহার মন্সার্থ অনুভবে বাঝতে পারিলেন। 

এক ব্যক্ত কাহতোছিল, “অত বড় বড় করিয়া কথা কহ কেন? তোমার বাড়ীর লোকে যে 
শুনিতে পাইবে ।” 

দ্বিতশয় ব্যক্তি উত্তর কারল, “এত রানে কে জাগিয়া থাকিবে 2” 

মাতা্গজনী কণ্ঠস্ধরে বুবিলেন, এ কথা রাজমোহন কছিল। 


১০০৭ 


বাঁষ্কম রচলাবলশ 


প্রথম বক্তা কাঁহল, “কি জানি যাঁদ কেহ জাগিয়া থাকে, আমাদের একটু সরিয়া দাঁড়াইলে 
ভাল হয়।” 

রাজমোহন উত্তর কারল, "বেশ আছ; যাঁদ কেহ জাঁগিয়াই থাকে, তবে এ ছে'চের ছায়ার 
মধ্যে কেহ আমাদগকে ঠাওর পাবে না, বরং সায়া দাঁড়াইলে দোঁখতে পাবে ।” 

প্রথম বক্তা জিজ্ঞাসা কারল, “এ ঘরে কে থাকে?” 

'দ্বতীয় বক্তা রাজমোহন উত্তর কাঁরল, “সে কথায় দরকার কি 2” 

প্র, ব। বাঁলতেই বা ক্ষাত কিঃ 

দ্ধ ব। এ আমার ঘর, আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ এখানে থাকেন না। 

প্র, ব। তুমি ঠিক জান ত, তোমার স্ত্রী ঘুমাইয়াছে ? 

দ্ধ ব। বোধ করি ঘুমাইয়াছে, কিন্তু সেটা ভাল করিয়া জানিয়া আঁসিতেছি, তুম এখানে 
ক্ষণেক দাঁড়াও। 

মাতাঙ্গনী পুনরায় পদক্ষেপণ শব্দ শুনিতে পাইলেন; বুঝলেন, রাজমোহন বাটীর ভিতর 
আ'[সতেছে। মাতাঙ্গনী নিঃশব্দে গবাক্ষ সাল্নধান হইতে সরিয়া শয্যায় আসলেন; এবং এমত 
সাবধানে তদুপাঁর আরোহণ করিলেন যে, কিিল্মান্তর পদশব্দ হইল না। তথায় বনমশীলত নেত্রে 
শন করিয়া একান্ত 'নদ্রাভিভূতার ন্যায় রাহলেন। 

রাজমোহন আসিয়া ঘ্ধারে মৃদু মৃদু করাঘাত কাঁরল। পত্নী আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন কারল না। 
তখন রাজমোহন মৃদ:স্বরে মাতাঙ্গনীকে ডাকিতে লাগল; তথাঁপ দ্বারোন্মোচিত হইল না। 
রাজমোহন বিবেচনা কারল, মাতাঙ্গনী 'নাদ্রতা। তথাঁপ ক জান এমনই হয় যে, মাতা্গিনী 
সন্ধ্যাকালের ব্যাপারে আভমানিনী হইয়া নীরব আছেন, এই সন্দেহে রাজমোহন কৌশলে 
বক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরতে যত্ন কাঁরল। পাকশালায় গমন কাঁবষা তথাকার প্রদীপ জবালিয়া 
আনল; দ্বারের নিকট প্রদীপ রাখিয়া এক হস্তে একখানা কপাট টানিয়া রাখয়া এক পদে 'দ্বতীষ 
কবাট ঠোঁলয়া ধাঁরল;এইরু্‌পে দুই কবাটমধ্যে অঙ্গালপ্রবেশের সম্ভাবনা হইলে, "দ্বিতীয় হস্তের 
অঙ্গাীল দ্বারা পরাক্ষা করিয়া দোঁখল যে. মাতাঙ্গনী, রাজমোহন স্বেচ্ছাকত শয়নাগারে প্রবেশ 
কাঁরতে পারে, এই আঁভপ্রাযে কেবলমান্ত্র কাম্ঠের “খল” "দয়া দ্বাব বন্ধ করিয়াঁছলেন। রাজমোহন 
অনায়াসে “খিল” বাহির হইতে উদ্বাটিত কাঁরল. এবং প্রদীপহস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ কারল। 

রাজমোহন দোঁখিল যে, মাতাঙ্গনীর মুখকান্তি যথার্থ সংয্যাপ্ত-সৃস্থিরের ন্যাম রাঁহয়াছে। 
বার কয়েক তাহাকে ডাকল; কোন উত্তর পাইল না। যাঁদ পত্রী আভমানে নিরুত্তরা থাকে তবে 
আঁভমান ভঙ্জনার্থ দুই চারিটা মিষ্ট কথা কাহল; তথা'প মাতাঙ্গন নিঃশব্দ রাঁহয়াছেন, ও ঘন 
ঘন গভীর শ্বাস বাহতেছে দৌখিয়া মনে 'নাশ্চিত বিবেচনা করিল, মাতী্গনী 'নীদ্রতা । সে 'নদ্রার 
ছল কারবে কেন? অতঃপর নিঃসান্দপ্ধমনে পূর্ব কৌশলে দ্বার বন্ধ কারয়া অন্য কক্ষদ্বারে গমন 
কাঁরলে দ্বারে দ্বারে সকলকে মৃদ্‌স্বরে ডাকিল, কেহই উত্তর দল না; সুতরাং সকলেই 
নিদ্রামণ্ন বিবেচনায় রাজমোহন প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া আগন্তুক ব্যাক্তির নিকট গমন করিল। 


অষ্টম পাঁরচ্ছেদ 


মাতাঙ্গনী পুনব্্বার নিঃশব্দ পদসণ্0ারে শয্যা ত্যাগ কাঁরয়া গবাক্ষসান্লিধ্যে গমন করিলেন; 
বং নিম্নোদ্ধত মত কথোপকথন শ্রবণ কাঁরলেন। 

সকলেই 'নাদ্রুত, এ সংবাদ রাজমোহন প্রম্খাত শ্রবণ করিয়া আগন্তুক কাঁহল, “তুম 
আমাদের এ উপকার করিতে তবে স্বীকার আছ ?” 

রাজমোহন কাঁহুল. “বড় নাহ- আমি কিন্তু তা বলিয়া ভালমানষির বড়াই কারতোছ না; 
হরর জিরার হত 
কারয়াছে।” 

অপারাচিত ব্যাক্ত কাঁহল, “উপকার কারয়াছে, তবে দোঁখতে পার না কেন?” 

রাজ। উপকার করেছে, কিন্তু মন্দও করেছে । আমার ভাল কর, কর- না কর, না কর,_ 
সে তোমার ইচ্ছা; কিস্তু আমায় যে দুঃখ দেয়, সে শত উপকার করিলেও তার মাপ নাই। 

অপাঁরাঁচিত। তবে আর নেমকহারামি কি? আমাদের কাজে লাগবে? 


৯০০৮ 


অসম্পূর্ণ রচনা রাজমোহনের স্ত্রী 
রাজ। লাগ, খাদ যা চাই, দাও। আমার ইচ্ছা এখানকার খাস উ্ঠাই-ওর কাছে না 
থাঁকতে হয়। কন্তু যাই কি নিয়ে-হাত খাল; দেশে গেশে বাঁক মান। তাই আম এমন 
এক হ।ত মারতে চাই যে, সেই টাকা অন্যত্র আমার 'কছুকাল গুজরাণ হয। যাঁদ তোমাদের 
এ কম্মে এমন হাত, নারতে পার, তা হলে লাগব না কেন» লাগব। 

অপ। আচ্ছা, ক নেবে বল? 

র।জ। তুমি অগে বল দৌখি আমায় কি কারতে হইবে? 

অপ। যাহা বরাবর করেছ তাহাই কাঁরবে. মাল বহ কাঁরধা 1দবে। এইবার মনে কাঁরাতিছি 
যে নগদ ছাড়া মা কাহু পাইব তা তোমার বাছে পেবে যাব। 

রাজ। বঝোছ, আম নইলে তোমার কাজ চালবে ন।। তোমর। বেশ নুবেছ যে, এত বড 
বাড়ীতে একটা কম্ম্ম হইলে এ দিকেও বড় গোলযোগ হইয়া উাঁঠবে: র।ড়ী বালনীতর বাড়ণ নয় 
যে, দারোগা বাব: কিছ, প্রণামী লইয়া স্বচ্ছন্দে দেখনহাপসির বাড়ীতে বাঁসয়া ইযারাঁক মারিবে। 
একটা তল্লাস তাগাদার বড় রকম সকমই হইযা উঠিবে; তাহা হইলে লোণ। কোলে করিয়া বাঁসযা 
থাকলে ত হইবে না। তাই তোমরা চাও যে, যত দন না লেঠাটা মিটে ত৩ দন আমার ক।ছে 
সব থাকে । তা বড় মন্দ মতলব নয়: আর আমারও এমত যুূত বরাত আছে যে, কোন্‌ শাল। 
খড়কে গাছটিও টের পাবে না। বিশেষ আম ভায়ত্রা ভাই, আমাকে কোন্‌ শালা শোবে করনে + 
অতএব আমার দ্বারা বে কাজ হবে, আর কাহারও দ্বাবা তেমনাঁটি হবে না। কিস আমার সঙ্গে 
বনিয়া উঠা ভার। 

তপ। যাঁদ ভাই এতই বুঝিতে, তবে কেন বনাইয়া লও না। 

রজ। আম দশ কথা পাঁচ কথার মানূষ নই; প্রাণ চাষ দাও-ন। হয আপনাব কম্ম 
আাপাঁন কর,-1সাঁকভাগ চাই। 

দস্য ভালবুপ জানত যে, পাজমোহনের এ বিষষে কাজে কথায এক অপহতও বোর 
চতুর্থাংশেপ ন্যন সে সহাসত। কাঁপতে স্বীকার হঠবে শা, অতএব বাক্যবান শুথা। 1কমংক্ষণ 
চিন্তা কাঁরিয়া কাহল “আম সম্মত হইলাম। তাদের একরাপ ীজজ্ঞাসাব আবশাক তা তাপ। 
কিছ; আমার মত ছাড়া হবে না।" 

রাজমোহন উত্তর কারিল, “তাতে সন্দেহ কি" কিন্তু আর একটা কথা আছে । যা আমার 
কাছে থাকিবে, তাব আমরা একটা মোটামৃটি দাম ধাঁরব, ইহাবই সিকি তোমরা আমাকে নগদ 
[দগপা যানে, তাব পর মহাঞ্জনে কম দেন অমি কমাতিব সাক ফেবত দিব আর বেশ দেষ 
(তোমরা আমাকে বেশীট। দেনে। 

দসু)। তাই হবে; কিপ্ত আমারও আর একট কথা আছে। তোমাকে আর একাঁটি কাজ 
করিতে হইবে। 

বাজ। আন এক মুঠো টাকা। 

দস্য। তা ত বটেই। আমরা মাধব ঘে'ষের যথাসব্রস্ব লুঠিব, সে কেবল শআামাদের 
আপনাদেরই জন্য, 'িস্তু পরের একটা কাজ আছে। 

রাজমোহন কৌতূহলশ হইয়া জিজ্ঞাসা কাঁবল “কি কাজ ০” 

দসযা। তাহার খন্ড়ার উইলখানা চাই। 

র/জমোহন কিছ? চমাকিয়া কাহল “হঃ।" 

দস্য কহিল “হ, কিন্তু উইলখানা কোথায আছে আমরা তা জান না। আমরা ত সমস্ত 
রা'তি কেবল কাগজ উট্‌কাইয়া বেড়াইতে পাবব না। কোথায আছে সে খবরটা তুমি অবশ্য 
জান।" 

রাজ। জানি; কিস্তু কাহার জন্য উইল চাই? 

দস.। তাহা কেন বালব? 

রাজ। কেন, আমাকেও বাঁলবে না?ঃ-আমার কাছে লুকাইবার আবশ্যক ১ 

দসয। তোমাকেও বাঁলতে বারণ । 

রাজ! মখথন ঘোষ? 

দস! যেই হউক- আমাদের বাদশার মুখ নিয়ে কাজ। যেই হউক, কিছ মজুর দেবে, 
আমরা কাজ তুলে দেব । 
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বাঞ্কম রচনাবলশী 


রাজ। আমারও এঁ কথা৷ 

দস্য। উইল পাব কোথায় ? 

রাজ । আমায় কি দিবে বল? 

দস্যু । তুমিই বল না। 

রাজ। পাঁচ শত খান দও; তোমরা পাবে ঢের, দিলেই বা। 

দসনয। এটা বড় জিয়াদা হইতেছে; আমরা মোটে দুই হাজার দক্ষিণা পাইব, তার মধ্যে 
[সাক দই কেমন করে। 

রাজ। তোমাদের ইচ্ছা। 

দসন্য। পুনব্র্বার চিন্তা কাঁরয়া কহিল, “আচ্ছা, তাই সই; আমার ঢের কাজ আছে, আম 
কাগজ হাঁটাকয়া বেড়াইলে চলবে না। নয়ত কোনও ছোঁড়া ফোঁড়ার হাতে পাড়বে, আর 
পুড়াইয়া ফেলিবে_ পাঁচ শতই দেব ।” 

রাজ। মাধবের শুইবার খাটের শিয়রে একটা নূতন দেরাজআলমারি আছে; তাহার সব 
নীচের দেরাজের ভিতর একটা "বাঁলতী টিনের ছোট বাকসতে উইল, কবালা, খত ইত্যাঁদ 
রাখিয়া থাকে; আমার গোপন খবর জানা আছে। 

দসয্য। ভাল কথা; যাঁদ এ লেঠা চুকিল, তবে চল জট গিরা। কর্ম হইয়া গেলে যেখানে 
আঁসয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব, তাহা সকলে থেকে চ্ছির করা যাইবে । এস, আর দোঁর করে 
কাজ নেই; চাঁদীন ডুবিলে ম্্ম হবে-এখনকার রাত ছোট। 

এই কাহয়া উভয়ে ধীরে ধীরে গৃহের ছায়াবরণ হইতে বনের দিকে প্রস্থান করিল। 
মাতাঙ্গনী 'বাস্মত ও ভীতি-বিহবলা হইযা ভূতলে বাঁসয়া পাঁড়লেন। 


নবম পারিচ্ছেদ 


মাতাঙ্গন অন্তরালে থাকিয়া তাবৎ শ্বীনয়াছিলেন। এই 'বষম কু-সঙ্কল্পকারাদগের মুখ- 
নির্গত যতগুীলন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রাবিষ্ট হইয়াছিল, ততগনীল বন্জ্রাবাত তাঁহার বোধ 
হইয়াছে । যতক্ষণ না কথোপকথন সমাপ্ত হইয়াঁছল, ততক্ষণ বসম্ত-বাতাহত অশ্বথ পন্ধের ন্যায় 
তাঁহার ভাঁতি-কম্পিত তনু কোন মতে দণ্ডায়মান ছিল; কিন্তু কথা সমাপ্ হইবামান্র মাতাঙ্গন? 
আত্ম-বিবশা হইয়া ভূতলে বাঁসয়া পাঁড়লেন। 

প্রথমতঃ হি রি ভা 
ক্রমে মনগাশ্থির হইলে দৈব-প্রকাশিত এই িষন ব্যাপার মনোমধ্যে পরিচালনা 'কারিতে লাগিলেন। 
এ পর্যন্ত তান নিজ ভন্তশকে সম্পূর্ণরূপে চানিতেন না; আজ তাঁহার চক্ষরুল্মীলত হইল। 
চক্ষুরূল্মীলনে যে করাল মযার্ত দৌখলেন, তাহাতে মাতাঙ্গনীর শরীর রোমাণ্চিত হইল। এ 
পর্যন্ত মনে ভাবতেন যে, বিধাতা তাঁহাকে ক্রোধ-পরবশ দুনীত ব্যক্তির পাণিগাহতশ 
কারয়াছেন; আজ জানিলেন যে, তিনি দস্যপত্ধশ__দস্য তাঁহার হাদয়-বিহারণ। 

জানয়াই বা ক? দস্যস্পর্শ হইতে পলাইবার উপায় আছে কিঃ স্লী-জাতি-_পাঁতসেবা- 
পরায়ণা দাসী-_পাঁতত্যাগের শক্তি কোথায়? চিরাঁদন দসপদে দেহ-রদ্র আর্পত হইবে__ 
গরলোদ্গীর্ণমান বিষধর হদয়-পথে আসান থাকিবে, পাছে সে আন্দোলনে আসন্চ্যুত হয় বাঁলয়া 
কখন দীর্ধীনঃশ্বাস ত্যাগ কারতে পারবে না। ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ঙ্কর ললাট-লপি 
বিধাতার লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে £ 

মাতাঁঙ্গনী ক্ষণেক কাল এইরু্প চিন্তা করিলেন: পরক্ষণেই যে দস্যদল-সঙ্কালত দারুণ- 
প্রমাদ ঘটনা হইবে তাহাই মনোমধ্যে প্রথর তেজে প্রদশপ্ত হইতে লাগিল । আর কাহারই বা এই 
সব্বনাশ ঘটনা হইবে 2 হেমাঙ্গনীর সব্বনাশ, মাধবের সব্বনাশ! মাতাঙ্গনধর শরপর বোমাণ্ড 
কণ্টাকত.-__শোঁখত শশতল হইতে লাগল, মস্তক 'িঘ্র্ণত হইতে লাগিল । যখন ভাবিলেন 
যে, যে প্রিয় সহোদরা এক্ষণে এই নির্জন নিশীথে হদয়বল্লভের কণ্ঠলগ্না হইয়া 'নাশ্স্ত মনে 
সূষ্াপ্ত সুখান্ভব কারতেছে, সে মনেও জানে না যে. দারিদ্র্রাক্ষসী তাহার পশ্চাতে মৃখব্যাদান 
কাঁরয়া রাহয়াছে, এখনই গ্রাস কাঁরবে; হয়ত ধনহানির সঙ্গে মানহানি, প্রাণহানি পর্যান্ত হইবে, 
তখনই মাতীঁ্গনর নিজ সম্বন্ধীয় ম্্মব্থক ভূত ভবিষাৎ চিন্তা অর্তাহ্ত হইল। মনে মনে 
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অসম্পূর্ণ রচনা--রাজমোহনের গ্বণ 


স্থির বাঁঝলেন যে, আঁম না বাঁচাইলে হেমাঙ্গনী ও মাধবের রক্ষা নাই, বাদ প্রাণ পর্যাম্ত পণ 
কারয়া তাহাদের রক্ষা কারতে পারি, তবে তাহাও কাঁরব। 

মাতীঙ্গনী প্রথমোদ্যমে মনে কাঁরলেন, গৃহচ্ছ সকলকে জাগাঁরত কাঁরষা সকল ঘটনা 'ববৃত 
করেন, 'কন্তু ততক্ষণাং সে ভাব অন্তার্হত হহল; ভাবলেন, তাহাতে কোন উপকার হইবে না। 
কেন না, রাজমোহনের আত্মপারবার এমত অশ্রুতপূর্র্ব সংবাদ বিশ্বাস কারবেক না; বিশ্বাস 
কারলেও মাধবের উপকারার্থ রাজমোহনের বিরদ্ধাচারী হইবেক না। বরং লাভের মধ্যে তাহারা 
রাজমোহনের 'নকট মাতীঙ্গনীকে এতাদ্বষষে সংবাদ-দাত্রণ বালয়া পারাচত ক।বরলে ম।তাঁঙ্গনীর 
মহাবপদ সম্ভাবনা । 

পশ্চাং বিবেচনা কারলেন যে, কেবল কনককে জাগ্রত কারযা তাহাকে সকল সংবাদ অবগত 
করান; এবং যাহা ডউঁচত হয় পরামর্শ করেন। তদাভপ্রাযে ম'তাঙঈগনাী শখ্যাত্যাগ কারষা বাসর 
বাহরে আসলেন। কনকের গৃহ সান্নকট। মাতাঙ্গনী ধীরে ধীবে কনকেব গহাভিম,খে গমন 
কারতে লাগিলেন। 

চন্দ্রালাকে পাঁথবণ প্রফল্লিতা। মাতাঙ্গনী কনকের গৃহ-দ্বারে উপনীতা হইযা ধীরে ধীরে 
কবাঘাত কাঁরলেন। কনকের 'ণদ্রাভঙ্গ হইতে না হইতে কনকেব মাতা কাহল 'কে রে১” 

সর্বনাশ! কনকের মাতা আতিশয ম.খরা, মাতীঙ্গণীর এ কথা স্মধণই ছিল না। ম।তাঙজগনশ 
ভয়ে নিঃশব্দে রাহলেন। কনকের মাতা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কারলেন, 'কে রে?” “কে রে?" 

মাতাঙ্গনী সাহস কাঁবযা কম্পিত কন্ঠে বলিল, 'আমি গা । 

কনকেব মাতা কোপযুক্ত স্বরে কাঁহল 'কে»,রাজ্‌র বৌ বাঁঝ, এত রান্রে তাঁম এখানে 
কেন গা?" 

মাতাঙ্গনী মৃদ্‌স্বরে বললেন, 'কনক্কে একটা কথা বলি ।" 

কনকেব মাতা বালল, “বানত্রে কথা ক আবার এক০া7 সারাদন কথা কষে কি আশ মেটে 
না? ভালমানুষেব মেষেছেলে বানে এ-বড়ী ও-বাডী কি গা? বউ-মানুব, এখনই এ সব 
ধরেছ ?-চল দেখি তোমাব পিশেসেব কাছে |” 

মাতার তঞ্জণনে গঙ্জনে কনকের নিদ্রাতঙ্গ হইল, ব্স্তান্ত বাঁঝযা কণক কাঁহল, মা, দুমারটা 
খুলে দাও, শ্ানই না কি বলে।” 

কনকেব মাতা গঞ্জন ক।পধা বালল, 'দেখ কনা এশন মুডো ঝাঢা তেব কপাল আছে |” 

কনক 'নস্পন্দ ও নির্বাক হইল। মাতািন দীর্ঘানঃশ্বাস ত্যাগ কারযা গৃহে প্রত্যাগমন 
কারলেন, এবং পুনরায গভীর চিন্তায় অভিভূত হইলেন। ভাবিলেন, “কি কার? কেমন করে 
তাদের বক্ষা হয? কে সংবাদ 'ঈদবে 2- কে এ বান্রে যাইল* আম আপাঁনই মই এ ছাড়া অন 
উপাষ নাই।” পবক্ষণে ভাঁবলেন-_"কেমন করিযা যাইব? লোকে কি বাঁলবে* মাধব কি 
মনে করিবে» শুধু তাহাই নহে, স্বামী জানতে পাঁঞলে প্রমাদ ঘটিবে। তাহা হউক লোকে 
যাই বলক- মাধব ফাহা হম মনে করুক -স্বামী যাহা কবে ্ব,ক তত্জনা মাতাঙ্গিনী ভীতা নতো ।” 

[কম্ত মাতাঁঙ্গনী যাইতে সাহস কাঁবলেন না। এ গভখর নশঈথকালে এই 'নস্থর্ধ বনান্ত 
পথ. ত'হাতে আবার একাকনী অবলা, নবীন বযসী. বাল্যকালাবাধ ভোতিক উপন্যাস শ্রবণ 
হৃদযমধ্যে ভৌতিক-ভীতি বিষম প্রবলা। পথ আঁতি দ্গম। তাহাতে আবাব দসযদল কোথায 
জটলা কাঁবযা আছে: যাঁদ তাহাদের করকবাঁলত হযেন» এই কথা স্মাতিমান্র ভযে মাতক্গিণীব 
শবীর বোমাণ্িত হইল । যাঁদ দস্যাদলমধ্যে মাতাচ্গনী স্বামীব দৃম্টিপিথে পাঁতিতা হযেন ? এই 
ভষে মাতী্গনী পুনঃ পুনঃ বোমাণ্চিত হইতে লাগিলেন। 

স্বভাবতঃ মাতাঙ্গনীর হদয সাহস-সম্পলন । ষে অন্তঃকরণে ঘ্েহ আছে, প্রাম সে অস্তঃকরণে 
সাহস 'বিবাজ করে। 'প্রযতমা সহোদরা ও তৎপাঁতব মঙ্গলার্থ মাতাঙ্গনী প্রাণ পর্যন্ত দিতে 
উদ্যত হইলেন। যেমন উপাক্ছত বিপ্তর বিকট মার্ত পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে প্রকাটিত হইতে 
লাগিল, অমনি মাতঙ্গিনরও হৃদয়গ্রান্থ দূঢবদ্ধ হইতে লাগিল-তখন অগাধ প্রণয-সলিলে 
ভাসমান হইষা বাঁললেন, “এ ছার জীবন আর কি জন্য? যাঁদ এ সঞ্কল্পে প্রাণ রক্ষা না হয়, 
তাতেই বা ক্ষতি কি? এ গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইযাছে। কাজেই এ দেহ 
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। যাহারা প্রাণাধিক তাহাদের মঙ্গল সাধনে এ প্রাণ ত্যাগ না কার কেন? 
আমার ভয় কি? প্রাণনাশাধিক বিপদও ঘটিতে পারে; জগদশশ্বর রক্ষাকর্তণা।” 


৯০১৯৯ 


বাঁঞ্কম রচনাবল" 


কম্তু মাধবের বাটীতে এ ানশীথে একাকিনশ ক প্রকারেই যান? মাতাঙ্গনীর "চন্তাকুলতা 
সহনাতীত হইল । 

1কছুই "স্থর কাঁরতে না পারিয়া মাতাঙ্গনী দীর্ঘানঃশ্বাস ত্যাগ কাঁরয়া 'িন্তাসম্বাদ্বত 
গ্রীষ্মাতশয্যের প্রতীকার হেতু জালরল্প্র সান্নধানে গিয়া জালাবরণ উত্তোলন করিলেন। 
দেখিলেন যে, 'ব্টপা শ্রেণীর ছায়া এক্ষণে দীর্ঘাকৃত হইয়াছে-_অগ্তাচলাভগ,খী নিশাললাটরত্র 
প্রায়- পদগ্ততব্যাপণ ব্ক্ষাশরোরাঁজর উপরে আসিয়া নর্বাণোল্মখ আলোক বর্ষণ করিতেছেন। 
আর দুই চার দণ্ড পরে সে আলোক একেবারে নির্্বাপত হইবে; তখন আর হেমা্গনীকে 
রক্ষা কারবার সময় থাঁকবে না। 'িবপদ- একেবারে সম্পুথে দে।খয়া মাতাঁঞ্জনী আর বিলম্ব 
কাঁরলেন না। 

মাতী্গনী ঝাঁটাত এক খণ্ড শয্যোত্তরচ্ছদে আপাদমস্তক দেহ আবাঁরত করিলেন, এনং কক্ষ 
হইতে ক্ষান্ত হইয়া যে কৌশলপ্রভাবে ক্ষণপূর্বে রাজমোহন বাহর হইতে দ্বার রুদ্ধ 
কারয়াছিলেন, মাতাঙ্গনশও তদ্রুপ করিলেন। 

গৃহের বহরে দণ্ডায়মানা হইয়া যখন মাতাঁ্গনী উদ্ধে্ অসাম নীলাম্বর, চত্রান্দকে বিজন 
বন-বৃক্ষের নিঃশব্দ নিস্পন্দ শিরঃশ্রেণী নিরীক্ষণ কারতে লা।গলেন, তখন পুনর্্বার সাহস 
দ্রবীভূত হইয়া গেল--হদয় শঙ্কাকাম্পিত হইল-চরণ অচল হহল । মাতাঙ্গনী অঞ্জলবদ্ধ করে 
এ স্তব কাঁরলেন। হৃদয়ে আবার সাহস আসল: তান দ্রুতপাদাবক্ষেপে পথ বাঁহয়া 

ললেন। 

বনময় পথ দয়া যাইতে প্রভাতবাতাহত পদ্মের ন্যায় মাতাঙ্গনীর শরশর কাঁম্পত হইতে 
লাগল। সব্বন্ত নিঃশব্দ; মাতাঙ্গনীর পাদাবক্ষেপশব্দ প্রাতিধ্যানত হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে 
নাবড় ছায়াঙ্ধকারে অন্তঃকরণ শিহারতে লাগিল। যত বৃক্ষের গঠাঁড় ছিল প্রত্যেককে করালবদন 
পৈশাচ মার্ত বালয়া ভ্রম হইতে লাঁগল। বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে, নরঘন প্রেত 
লঃক্কায়তভাবে মাতাঁ্গনীকে লক্ষ্য কারতেছে তাহা তাঁহার প্রতীতি হইতে লাঁগল। যে যে 
চ্ছলে তমসা 'নাবড়তর সেই সেই হ্ছানে দুরন্ত ভূতযোন বা দসযযর প্রচ্ছন্ন শরীরের ছায়া 
মাতাঙ্গনীর চক্ষুজর্বালা উৎপাদন করিতে লাগিল। বাল্যকালে ধত ভোতিক উপন্যাস শ্রুত 
হইয়াঁছল, নিশশথ পান্থের গহনমধ্যে বিকট পৈশ,চ দংস্ট্র ভঙ্গী সন্দর্শনে ভীতি-বহহল হইয়া 
প্রাণতাগ করার যে সকল উপকথ। শ্রবণ কাঁরয়াছিলেন, সকলই একেবারে তাঁহার মরণমধ্যে 
আসতে লাগল। 

যাঁদ কোথাও শাখাচ্ুত শহজ্কপন্র-পতন শব্দ হইল, যাঁদ কোনও শাখার্ড নৈশ বহঙ্গ 
পক্ষস্পন্দন করিল, যাঁদি কোথাও শু্কপন্রমধ্যে কোন কাঁট দেহ সপ্টালন কারল, আমান মাতাঙ্গনী 
ভয়ে চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন; তথাপি দূঢ় সঞ্কজ্প-ববন্ধা সাহবসকা তরুণী, কখন বা ইম্টদেব 
রে কখন ধা প্রিয়জনগণের 'বপ্ান্ত চিন্তা কারতে কাঁরতে চণ্চলপদে উীদ্দষ্ট স্থানাভিমূখে 

লন। 

ভয়সঙ্কুল 'নাবড় তমসাচ্ছন্ন পথের এক পার্থে বৃহৎ আশ্র-কানন, অপর পার্খে এক দণার্ঘঝকার 
পাহাড়। বন্য উচ্চভঁমিখন্ডমধ্যে পথ আত সঙ্কীর্ণ; তদুপার দীর্ঘক।র উপর প্রকাণ্ডাকার 
কাতপয় বটবৃক্ষের ছায়ায় চন্দ্রালোকের গাঁত 'নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং এই স্থানে পথাঙ্ধকার 
'নাবড়তর। দীর্ঘকার পাহাড়ের বটবৃক্ষতল বহুতর লতাগনলম কণ্টক বৃক্গাদতে সমচ্ছ্ন । 

মাতাঙ্গনী ভশীত-চকিতনেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ কাঁরতে লাগিলেন। আম-কাননের মধ্যে 
একটা প্রচণ্ড আলোক প্রদীপ্ত হইতোঁছিল, এবং অস্ফন্টস্বরে বহু ব্যাক্তির কথোপকথনের শব্দও 
মাতীঙ্গনীর কর্ণগোচর হইল। 

মাতাঙ্গনী বাঁঝলেন, যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘাঁটল। এই আমঘ্র-কাননের মধ্যে 
দসুযদ্ল জটলা করিতেছে । দঃসময়ে বিপদ এক প্রকারে কেবল উপাচ্ছত হয় না; পাথমধ্যে 
একটা কুকুর শয়ন কারয়াছিল, নিশাকালে পাঁথিক দেখিয়া উচ্চরব কাঁরতে লাগিল। আম্ন-কাননের 
কথোপকথন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল । মাতাঙ্গনী বৃকিতে পারিলেন যে, কুকুর-শব্দে দূরাত্মারা লোক- 
সমাগত অনুভূত কারয়াছে; অতএব শগগ্রই তাহারা কাছে আঁসিবে। আসন্নকালে মাতাঙগনণ 
নিঃশব্দ গমনে দরশীর্ঘকার জলের নিকট আঁসয়া দাঁড়াইলেন। আম্-কানন বা পথ হইতে তাঁহাকে 
কেহ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু যাঁদ দসযরা দীর্ঘিকার তটারোহণ করিয়া 


৯০৯৭ 


0 অসম্পূর্ণ রচনা বাজমোহনের জ্বর 


পাঁথকেব অন্বেষণ কবে, তাহা হইলে মাতীঙ্গী তংক্ষণাৎ দৃষ্টপথে পাঁতত হইবেন। গনকটে 
এমত কোন ম্মদ্ত্র বক্ষলতাদ ছল না ষে ত্দস্তবালে লক্লাত হইতে পাবেন। "কিন্তু আসন্ন 
[বিপদে ম।তাঁজনীব ধের্যা ও কর্তবাতং্পবতা বশ] স্ব্র্তপ্রাপ্ত হইষ। উঠিল। 

লণল্ হাতল জলভীন্ছি এক খণ্ড গন্বভাব অদ মতখণ্ড উত্তোলন পিষা অঙ্গস্থ 
শয্যোত্ববচ্ভদেব মধ্যে বাখিষ। শ্রন্থান্ধন কবিলেন। অনাধ।স গে পনযোগা পাঁধধেষ শাটপমান্ত 
অঙ্গে বা'খযা কৃতপ্রাতিজ্ঞ হইযা দণ্ডামমান বাঁহলেন। এক্ষণে পূড্বাঁবণশীব পাহাড়েব অপর দিকে 
মন্‌ব্যকন্ঠস্বব স্পল্ট শ্রাতগোচব হইল এবং নব্যপদসণ্চ লনশব্দও 1ন সন্দেহে শ্রত হইল। 
মাতাঙ্গন ঈদ» সাবধানতা সাঁহত শহ্যোত্তবচ্চদ গুলা পীনালন যে জলশদ না হয। 
বস্ত্রখণ্ড মৃংখশ্ডেব গুবুভবে তলস্পর্শ কাঁবমা তদশ্য হঈজ। মতাষ্নী এম পণ ধা ধীঁবে 
জলমধ্যে অবতবণ কাঁপশা অঙ্গকাববর্ণ স্বক্ষট সখেবব বক্ষে মা বাঁঅ৬ লতাঁলউপাা ছাযাষ 
প্রাচতব মন্বকার হইম টিন তথান ওপর ৮1৩ জলঙন হট বাণালেন। ভিশা মখম ডল 
ব্যতিত গান 1৪- জলের উপ্ব শাগল্তাছলা না। খপ ক নি মদি পি আখমন্ডণলল 
উদ্ভখলব৭7ন াবিড অন্ধাটাব মধ্য কেহ লক্ষ্য কবে এই আশঙ্বায মাতাঙ্গন? নম কববীবন্ধনশ 
উন্মোচন কাঁনযা কোমলকৃঁণ্চিত কুস্তন্জল ম্‌খেব উপন লাম্বঙ কাবা দিলন। অতম্পব সেই 
ঘন হ্ধন্বাব”” সবসাীঁলেপ উপতা ঘনতন লম্ষ ছ্ালাচাম্ব যে শাবি ও কেশদ ম ৬ সাতছিল 
তাহা শ্রথাষা বদক শাকিকিত তল্গা অশ্ব । পবক্ষাণহ কাগাপিৰ হ বকাবীবা দশীবিকা ৩৪ 
অবতবণ বপিশা »দ্ব্পিএ তোল । মাভাঙগনী তাহারা াস্পলগাল কিল ও পদশব্দ শ্যানাতি 
পাইন্লন। পাভাপ্দা পাঙ্ন পদ ১হান। দেহস্নন এ» সহম হইল গা। 

ভাগ ল্গাদন ৯ ধা ভাগ অনাসিখন্ড বাবে দতাও বাকজাকি ক)? এ ৩ পড় ত।জব। 
ত1"ম সাঠক বাঁলতোছ অ।স শ্নশ দোঁশ 1ুতাম ৫ পপর চতব এ ৩ গনষ চাপ মাড 
দিশা ইত্ছেতা শাগ”ণন 'বডাব ফাব দশা আম দনাপলম। 

[থ১শণ পাত্তি বাংল গঙ্ছপ। শা দেখে ভোও। ধাধা লণ শান শগাদণশা টটবভাহ বা 
[দঙ পাব 'ন। এত পপিিত মা পয শাপত মতি দা ভবেদেশ 

হস্ব বলাও। গুন, উত্ণা সত” নবীলগণ কায তাঁখিল আশঙ্কা মশক ণষে 
ভশীতবি্ণলা অবল ভ। স্ব তাশাবা দি।খাতি পহল ণা। 

পসাবা [ছু দোখনত ল। পালিষা' চলিষা গল । যতক্দণ তাহাদদর প্রত্যাথও ন শব্দ কর্ণগোচর 
হইতে নল তন্ক্ষণ শালী জালাল আশ) নিশাটিজিভ কাবিশা স্ঘিকষভা ব দশ্তশমান 
বহলেণ। বখব বাবচলা হইল 7. লাপ তাহাদেন দা দহ পাহলব সন্ত পলা নাই তখন জল 
হইাতি টাঠযা গয়ানাদো।শনী হইশ্লন। 

মাণ্কলী শে পথে গমনকালীন এব বিপদ শক হইফ্াাছললন শট াটেমে এল বস পথ 
ত্যাগ কবিলেন। পজ্কাীলণশীব ঠীব পাপাবঘ্টন কাঁপা অপর দিকে এক পা আঁলেন। 
মধ মত যাইতে মাতক্ছিনীব নিষধ ছিল খাট বিশ্ত পন্চাপণী শ্নাষদ্দ ছিতা লা এবং মধ্যে 
মধ্য ভাহক জ্লানণদ 'ক্রিষার্থ এই জলে আসিতেন। স ঠহন।* এ স্যানে সকল পথ উত্তমবূপে 
পচনদ “ন। প্কন্ণীস অন্য এক্ষ পাহাডে উাঠযা জন্য এব পথ অস্লম্বন কবিল যে 
পূর্বালাম্তি পথে পাঁডতে হয অথচ আম্র-কাননেব পালে যাইত হয না ইভা এই স্মযে 
মাতাঙ্গিনীব স্মবণ হইল। বক্ষলতাকণ্টকাঁদব প্রাচুর্য বশতঃ এই পথ আত দম কত্ত 
মতা্জনীব পক্ষে কণ্টকাদিব বিঘ্ন তৃচ্ছ বিঘা । অলক্তক পাবিবর্তে কন্টক-ানধবাহিত বক্তধাবা 
চব্ণদ্ধধ বাত কানিতে লাগিল । এক 'দাক গুবতব সঙ্কজ্প সিদ্ধিব জন্য উৎকণ্ঠা অপব দিকে 
দস্য-হস্ত হইতে পাবন্লাণেন জন্য ব্গ্রতা এই উভখ কাবাণে মাতা্গনী 'তিলাদ্ঘ নিলম্ব না করিষা 
কন্টকলতাঁদি পদদলিত কাঁবিযা চাঁললেন। কিন্তু এক নতন ব্যাঘাত উপাস্থত হইবার উপক্লম 
হইল --মাতক্গিনী বাধাগঞ্জ আসিষা অবাধ দুই তিনবাব মাত্র সহোদবাবন্পভ মাধবের আলে 
আগমন করিযাছিলেন কিন্তু পদরজে একবাবও গমন কবেন নাই! সৃতবাং এঁদকের পথ 
তাঁহাব তেমন জানা ছিল না। এক্ষণে মাত্গিনী চতুদ্দিকিবাহশ পথ সন্মিধানে উপনধতা হইযা 
কোন পথে ধাইবেন তাহা অবধাবণে অক্ষম হইলেন। মাতাঙ্গনী পাগলিনশব ন্যাষ ইতস্ততঃ 
চাহতে লাগিলেন। ভাগ্যক্লমে মাধবেব অদ্রালকাব সম্মুখে-বোপিত দেবদাবু-শ্লেণীব শিরোমালা 
নযনগেচর হইল। দৃষ্টিমানত হার্ষতচিত্তে তদভিমূখে চলিলেন; এবং সত্বব অট্রালিকাব সমীপ- 
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বঙ্কিম রচনাবলণী 


বার্ত'নী হইয়া শিড়াকর দ্বারে উপাচ্ছিত হইলেন। তথাপি মাতা্গনীর ব্লেশের চূড়ান্ত হইল না। 
এ 1নশীথে বাটার সকলেই 'নাদ্ুত, কে দ্বার খুলয়া ?দবে? অনেকবার কর।ঘাত কা'রয়া 
মাতাঁঙ্গনী পুরাঁকঙ্করী করুণাকে 'নিদ্রোথখতা করিলেন। ? নিদ্রাভঙ্গে করুণা অপ্রসম্ন হইয়া ভীষণ 
গঞ্জজন করিয়া কাঁহল, “এত রেতে কে রে দোর ঠেঙ্গায় 2” 

মাতাঙ্গনী উৎকণ্ঠা-তীন্র স্বরে কাঁহলেন, “শনঘ্র শীঘ্র করুণা, দ্বার খোল।” নিদ্রাভঙ্গকরণ- 
অপরাধ আঁত গরুতর; এমন সহজে ক্ষমা সম্ভাবনা কি? করুণার ক্রেধোপশম হইল না, পূর্্ববৎ 
পরূষ বচনে কাঁহল, “তুই কে যে তোকে আম [তিন পর রেতে দোর খুলে দেব?” 

মাতাঙ্গনী সস্পম্টে আপন নাম ভাঁকয়া কাহতে পারেন না. অথচ শখঘ্র গৃহ-প্রবেশ জন্য 
ব্যস্ত হইয়াছেন; অতএব পুনরায় সাঁবনয়ে কাহলেন, “তম এস শীঘ্ব এসো গো, এলেই দেখৃতে 
পাবে ।” 

করুণা সম্বার্ধত রোষে কাহিল, “তুই কে বল না, আ মরণ 1” 

মাতাঁঙ্গনী কাঁহলেন, “ওগো বাছা, আঁম চোর ছ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ ।” 

তখন করুণার স্ছুল ব্যাদ্ধতেও একটু একট; আভাস হইল যে, চের ছ্যাঁচড়ের কণ্ঠস্বর এত 
সুমধুর প্রায় দেখ যায় না। অতএর আর গণ্ডগোল না কাঁয়া দ্বার খুলিয়া দল। এবং 
মাতাঙ্গনীকে দেখিবামান্র সাঁতশর 'বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাঁহল, 'এ কি! তুমি! তুমি ঠাকুরাণী!" 

মাতাঁঙ্গনী কাহলেন, “আম একবার হেমের সঙ্গে দেখা কারব-বড় দরকার; শীঘ্র আমাকে 
হেমের কাছে লইয়া চল।” 


নিশশথ রাক্ষপীর কাহিনী 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 


“ভাল, সার, সত্য বল দোঁখ, তোমার বিশ্বাস কি? ভূত আছে?" 

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা কারল। সন্ধার .পর, টেবিলে দুই ভাই 
খাইতোছিল--একট; রোম্ট মটন প্লেটে করিয়া, ছুরি কাঁটা দয়া তংসাহত খেলা কারতে কাঁরিতে 
জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা জিজ্ঞাসা কারল। 

সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরো রোম্টে উত্তম করিয়া মাস্ট।র্ড মাখাইয়া, বদনমধ্যে 
প্রেরণপৃব্বক, আধখানা আলকে তংসহবাসে প্রেরণ করিয়া, একটি রুটি ভাঁঙ্গয়া বাম হস্তে 

রক্ষাপৃক্বকি, 'অগ্রজের মুখ পানে চাঁহতে চাঁহিতে চব্ণ কার্যয সমাপন করিল। পরে, এতট,কু 
সৌর দিয়া, গলাটা গিজাইয়া লইয়া বাঁলল, “ভূত? না।” 


বরদাকৃষ। কাণ্চিং অপ্রসন্ন হইয়া বালল, “1২900 19.007)10,1 

সারদাকষ্ণের রসনার সাহত রসাল মেষমাংসের পৃনরালাপ সরি অতএব সহসা উত্তর 
কারল না। যথাবাহত সময়ে অবসর প্রাপণান্তর তান বাঁললেন, '“1-900010£ বরং একটা কথা 
বেশী বাঁলয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা কারলে 'ভূত আছে" _আমার বাঁললেই হইত 'না। আম 
বালয়াছ, 'ভূত? না।” "ভূত? কথাটা বেশী বিয়াছি। কেবল তোমার খাতিরে ।" 

“অতএব তোমার ভ্রাতৃভাক্তর পুরস্কারস্বর্প, এই স্বগর্প্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ 
দেওয়া গেল।" এই বাঁলয়া বরদা, আর কিছ মটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া 'দিলেন। 
সারদা আবিচালতচিন্তে, তত্গ্রাত মনোঁভাঁনবেশ কারল। 

তখন বরদা বলিল, ১9:200515% সার, ভূত আছে বিশ্বাস কর না?” 

সার। না। 

বরদা। কেন বিশ্বাস কর না? 

সারদা । সেই প্রাচীন ধাঁষর কথা--প্রমাণাভাবাং। কপ্পিল প্রমাণ-অভাবে ঈশ্বর মানলেন 
না-আর আমি প্রমাণ-অভাবে ভূত মানব ? 
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অসম্পর্ণ রচনা-ভক্ষা 


এই বাঁলয়া সারদা এক গেলাস সৌর মেষের সংকারার্থ আপনার উদরমধ্যে প্রেরণ কাঁরল। 

বরদাকৃষ্ণ চাঁটয়া ডাঁঠল-_বাঁলল, “কোথাকার বাঁদর। ভূত নাই।-ঈশ্বর নাই! তবে তুমও 
নেই, আমিও নেই 2৮ 

সাঁর। তাই বটে। তোমার মটন রোস্ট ফুরাইল, দোঁখয়া, আম নেই। আর আমার 
আহারের ঘটা দেখিয়া, বোধ হয় তুমিও নেই। 

বরদা, “কই, খোল কই 2” এই বাঁলরা অবাঁশষ্ট মাংসটুকু কাটয়া ভাইয়ের প্লেটে সংস্থাপিত 
করিয়া, গ্লাসে সৌর ঢালিয়া দিলেন। সারদা যতক্ষণ মাংসের ছেদন, বন্ধন, মূখে উত্তোলন, 
এবং চব্বণ ইত্যাদ কার্ষ্য নিযুক্ত ততক্ষণ বরদা চুপ করিয়া রাহল, পরে অবসর পাইলে. সারদা 
জ্যেন্টকে বাঁলল, “তুমি নাই, আর আম নাই- ইহা প্রা 0121195017102]15 101 কেন না, 
আমরা “00616 [91070906171 [955110111005 01 ৯০)-০(16007."' আর এই যে আহার কাঁরলাম, 
ইহাও না করার মধ্যে জানিবে- কেবল সেই [17১৯51010 5০7১৪1101) গুলার মধো কতকগুলা 
961)521101) হইল মান্ত্। 

বরদা। সেই কথাই জিজ্ঞাসা কারতোছ, ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শুনা. এ সব [১7৭101৫ 
90152,1010) নহে? 

সারদা । ভূত থাকলে [০৭51016. 

বর। ভূত নাই? 

সার। তা ঠিক বাঁলতেছি না--তবে প্রমাণ নাই বাঁলয়া ভূতে (বিশ্বাস নাই, ইহাই বাঁলয়াছ। 

বর। প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নহে? 

সার। আম কখন ভূত প্রত্ক্ষ করি নাই। 

লর। টেমৃস্‌ নদী প্রতাক্ষ করিয়াছ ? 

সার। না। 

বর। টেমৃস্‌ নদী আছে মান ? 

সার। যাহাদের কথায় শ্বাস করা যায়, এমন লোক প্রত্যক্ষ কারয়াছে। 

বর। ভূতও এমন লোক প্রত্যক্ষ করিয়!ছে। 

সার। বিশ্বাসযোগ্য এমন কে» এক জনের নাম কর দৌখ ৮ 

বর। মনে কর, আমি। 

এই কথা বাঁলতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল-শরাঁর রোমাণ্িত হইল । 

সার। তুমি? 

বর। তা হইলে বিশ্বাস কর। 

সার। তুমি এবট? 170:01091, একট, ১শাাশা12]-রগ্জুঙ্কে সর্প ভ্রম হইতে পারে। 

বর। তুমি দোঁখবে ? 

সার। দোখব না কেন? 

বর। আচ্ছা তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক। 

_নারায়ণ', বৈশাখ ১৩৯২, পাঁরাশিষ্ট। 


ভক্ষা 


আম ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি, এ যান্না ভিক্ষা কারয়া কাটাইব। আমাদের দেশ-_ 
ভাল দেশ. ভিক্ষায় বড় মান; যে নির্বোধ, সে পারিশ্রম করুক, আম ভিক্ষা কারব। 

কেহ মনে কাঁরবেন না'ষে, আম অন্ধ, হি খঞ্জ. গি বাধর, কি পশীড়িত. কি দাীনদঃখাী। 
এ দেশে ভিক্ষা কারতে সে সব আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? ভিক্ষা কারলেই হইল । 

কে ভিক্ষা না করে? দণন-হখন, ধনবানের নিকট ভিক্ষা করে, ধনবানও দীন-হীনের ানকট 
[ভিক্ষা করে। বড় বড় প্রকাণ্ডোদর জমশদারেরা দুঃখী প্রজাদের কাছে ভিক্ষা করেন; আজ 
ধপতৃশ্রাদ্ধ, কাল পত্রের যক্দ্রোপবশত, তার পরাদন কন্যার 'বিবাহ। প্রজার নিকট ভিক্ষা না 
কাঁরলে এ সব ক্র মান থাকে কই? বড় বড় কুলশন, তাঁহারা স্ীর কাছে ভিক্ষা কারিয়া 
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উদর পারিপূরণ করেন, নাহলে নবধা কুললক্ষণ উজ্জবল হয় না। বড় বড় অধ্যাপক আচার্য 
রিকি নিলি রর রনি হস বারিনাজিগানি রানা 
শাহ । 

কে ভিক্ষা না করে? আমাদের দেশে সকলেই 'ভক্ষা করে, কেলল ভিক্ষুক বিশেষে আর 
[ভিক্ষার সময় 1বশেষে, ভিক্ষার বিশেষ বিশেষ নাম আছে মাত্র। জমীদানের ক্ষার নাম মান, 
তাঁহাদের অননরদিগের ভিক্ষার নাম পাব্বণশ, ভব-পারাবারের কর্তা গরুবগেরি ক্ষার 
নাম প্রণাম”, আত্মীয় সমতুল্য ব্যাক্তির ভিক্ষার নাম বিদায়। বরয ব্রর 1 ভিক্ষার নাম গণ, বরের 
রাস নাতির নেবার পানে লোরিদের ভিক্ষার মাম ডেলা ভাঙ্গানি, 
আর তাহাদের যুবতশীদগের-অবলাবালাদগের ভিক্ষার নাম-_সেজতোলান। নাছোড়বন্ধ ব্রাহ্মণ 
[ভখারীর ভিক্ষার নাম বার্ধিক। সাহার বাড়ত ঠাকুরদেবতা আছেন, তাঁহার ভিক্ষার নাম 
দশশনী। রাজর।জড়র ভিক্ষার নাম নজর; কেবল অন্ধ খত দীন দঙখব ন্চিক্ষার নাম ভিক্ষা। 


ন( হবেই বা কেন? ভাহারা যে পরের ধন চাঁহয়া লইবার বাসনা করে, ভাহাদের এত বড় 
যোগ্যতা! 


ভিক্ষা আমাদের সংস্কার। সকল জাতির একটা একটা বিশেষ সংস্কার থাকে; আমাদের 
সংস্কার ভিক্ষা । জন্মগ্রহণ কারসাই "ভিক্ষা পাই, ভাবে বাল যৌতৃক। তার পর অন্নপ্রাশন; 
অন্নপ্রাশনেও যৌতুক । ব্রান্ণের তার পর উপনয়ন, উপনয়নে ভিক্ষার ঝুঁল কাঁধে না কাঁরলে 
ব্রাহ্মণ হয় না। পরে বিবাহ, তখন সোণায় সোহাগা, নববধূর চাঁদমুখ দেখাইয়া ভিক্ষা লই। 
শেষ মৃত্যু; সে ন্যাপারটায় বড় বাঁধাবাধি-যম ছেড়ে দেয় না, সুতপাং পত্র গলায় কাচা বাঁধিয়া 
আমাদের জন্য ভিক্ষায় বাঁহর হয়। 

আমাদের চক্ষে ভক্ষাবৃত্তির অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বৃত্তি নাই। সেই জন্য আমাদের শুজা 
দেবতামধ্যে প্রধান- মহাদেবকে ভিখারী সাজাইয়াছ। আর বিষ বামন-অবতারে ভিক্ষা কাঁরয়া 
ন্রিলোক রক্ষা করিলেন। এখনও কোন দেবমীর্ভ দর্শন কাঁরতে গেলে ঠ কুরকে, পয়সাটি না 
দিলে দর্শন মঞ্জুর হয় না। যখন বর্ণীবভাগ বদ্ধমূল হইল, তখন ইতর বর্ণ ইতর বান্তি 
অবলম্বন কারল; 'যথা_ নৈশো বাণিজা, ক্ষা্িয়ে রাজত্ব, শ্রেষ্ঠ বণ ব্রাহ্মণের বাত্তও শ্রেণ্ঠ হইল. 
তানি, বাত অবলম্বন করিলেন। অতএব ইহা শ্থির যে, এ সংসারে িক্ষাই সার 
পদার্থ । 

িক্ষায় আর এক সখ আছ,-আদাষের সুখ । খাভব যাঁদ আগার ক্তর্ভ শোধ না দেস, 
৬বে মহাকম্ট; তাহার নামে নাঁলশ কাঁরতে হয়। প্রভু যাঁদ বেতন না দেয় তবে আরও জগ্জাল : 
উপায় নাই বাঁললেই হয়। কিস্তু আমাদের দেশে এমনই সুনীতি যে. ভিক্ষা আদায়ের নানা 
শাসন আছে। প্রজা যাঁদ জমীদারকে ভিক্ষা না দেয়, জাঁরমানা কর-মথ্যা নালিশ কর-চাল 
কাঁটয়া উঠাইয়া দাও। 'শিষ্যযজমান যাঁদ ব্রাক্ষণকে ভিক্ষা না দেগ, আভসম্পাত কর বেটার 
সবংশে 'িবর্ধংশ দাও; তাহাতেও না দেয়, পইতা ছেখ্ড়-আর একটা পইতা 'কানয়া পরিও) 
ইচ্ছা হয় তেরাঁন্র কর. পার যাঁদ ত ল:কাইয়া ল্‌কাইয়া ছু কিছু আহ।র কারও: উনানে পা 
পরও, কিস্তি দেখো, উনানে যেন আগুন না থাকে । আর যাঁদ ব্রাহ্মণ না হইয়া জাতি-ভিখারী 
হও, তবে ধন্বা দিও. মারে কাটে দ্বার ছেড়ো না। শ্রাদ্ধের সময় ভিক্ষা কারতে গেলে, যার শ্রাদ্ধ 
তার নরক দেখাইতে ভুলিও না। পশ্চিম দেশে আর একটা প্রথা আছে, সেইটা সর্বাপেক্ষা 
িডিভািমজাসি পার ত দাতাকে প্রথমে সেইরূপ সমাদরস্চক অভার্থনা 

নও । 

ব্রাহ্মণ-ভিখারী ! তোমাকে আরও দুই একটা পরামর্শ দিবার আছে। তুমি ভিক্ষুক--প্‌জ্য 
ব্যাক্ত, যাহার দান লইবে, তাহার সাহত একাসনে বাঁসও না- উচ্চাসনে বাসও: সে ব্যক্তি দাতা 
বইত নয়, তোমার সমানস্পদ্ধণ১ দাতার যাঁদ সহজে মন না ভিজে. তাহার মাথায় শ্রীচরণখানি 
তৃঁলিয়া দিও; ইহাতে কোন ক্রমেই সঙ্ষোচ কারও না। ভিখারীর পাদপদ্ম কখন কখন কাদা, 
গোবর ও বিষ্ঠায় পাঁরপূর্ণ থাকে--তথাঁপি দাতার মাথায় সোণার কিরঈট থাকিলেও তাহার 
উপর পদ স্থাপন কারতে সঙ্কোচ করিও না। তাহাতে কার্য্যোদ্ধার না হয় জ্রভঙ্গী কারও-- 
গাঁরয়া দাঁড়াইও; আগে বাঁলও, “দেবে না কেন? তাহাতেও না দেয়, আঁভসম্পাত কারও; 
পুতরগুলির অমঙ্গলটা আগে দেখাইও । তবু কিছু না দেয়, বাপ চোদ্দপুরুষকে গাল দিয়া 
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চালয়া আিও। কার্যোদ্ধারের আর এক উপাষ আছে-ডিপে-হাতে বৈদা, কি পাঁজ-হাতে 
দৈবজ্ঞ ইত্যাঁদ লোকের দেখা পাইলে দুই চাঁরাঁট উদ্ভট কবিতা 'র্শাখয়া বাঁখও; কস্ট কাঁবয়া 
অর্থ লাঁখবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে তাসন গ্রহণ কাঁবয়াই দুই একটা কাবিতা ছাঁড়ও; পাব 
উপস্থিত কথার সাঁহত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন যা শোক একটা অর্থ কাবষা দিও । তসর 'াপড়খান। 
আব ফোটার আড়ম্বরটা চাই, আর যখন যেমন তখন তৈমাঁন দাও ফাদযা বাঁসও। সূদেব সুদ 
ছাঁড়ও না, শাস্ত্রসম্মত দানটা হইলে দাঁক্ষণাটা না এডখ। যাঁদ শাঁনতে পাও যে অমুক 
বাবুদের বাড়শ একটা বড় ক্রিয়া, সেই সময সময় কালে গোহালেন গর্গুলা বাহবে বাঁধা 
তায টোল ফাঁদয়া বাঁসও; মামাত পাঁসিতত ভাইগ-লা,ক সাধয" পাঁড়যা দন দই 'তথাষ 
পুবিও। পল্ব্‌ পন্রখানা জুটটলে সভাষ উপাস্থত হইও। দেখ ঞ্ামেৰ বাধকি সাম।ত'গ লিন 
যেন না ফস্কাষ; সেটার বড় মান। ফলহাবে কামই দিও দা, ফলাহাব কাবতে বাঁসযা পাত 
হইতে গোটাকতক সন্দেশ চুরি কারযা বাঁখও; বিদ্যাঁট ছে"্লগালকে শিখাইও । দেখো চিডে 
দইযের ফলাহানে নুন মাঁখতে ভুলে যেও না। কণ্ঠাম কণ্তা ফলাহানেব সঙ্গাপ শাবিযা 
আচমনের পর খাঁড়কা খ'ইতে খাইতে বালও, এত প্পালে ছিল, পাষণ্ড বেটাস বাড়ী আহার 
করিতে হইল ।”" এমন কথা দুটো এবটা শা বাললে পাছে লোকে বলে ডাঁম পেটের দাষে 
ফলাহান কাঁবতে গিযাছল। 
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বামধন পাসকুধ ক্লাব ঠী দিবা 7াশশ। 
প্রথম অঙ্ক 
১০ছাবছ ] 


প্রতাপনগরের রাজবর্স 


রামধন- রামকৃষ্ণ 
দামধন। কিহের এত গোল? 
[নেপথ্যে বহু লোকে “জয় জয় কলাবতাী”] 
ও কিসের জয়ধবাঁন ? 
রামকৃষ্ণ । জান না রাণী কলাবতী স্নান কাঁরষা যাইতেছেন। 
পামধন। রাণপ প্লান কাঁবযা যাইতেছেন তার এত জযধবাঁন কেন * 
[ নেপথ্যে 'জম জয রাণশীজাকি জয”| 
এ শুন। 
বামকৃষ্ণ। তুমি বিদেশী তাই অবাক হইতেছ। বাণী কলাবতীকে এ নগরের লোক বড ভা্ত 
করে। বড়ই ভালবাসে । 
রামধন। কেন রাণীর কিছু বিশেষ গুণ আছে ? 
বামকৃ্চ। তা আছে-রাণশ আঁতিশয় দানশশীলা আর বড় প্রজাবৎসলা। বার মে দন্টখ থাকে 
বাণশকে জানাইতে পারিলেই_হইল-_তার দুঃখ ঘনুচিবে। 
[নেপথ্যে “জয জয মা কলাবতীর জয়” ] ৃ 
এ শোন সকলেই রাণশকে মা বলিতেছে তানি প্রজামান্েরই মা'ব মত। তাঁন গনণেই 
এখানকার প্রজারা এত সুখী । 
রামধন। বটে! তবে রাজার এত সুখ্যাতি কেন? 
রামকৃফ। রাপীব গুণে । 
১০১৭ 


বাঁ্কম রচনাবলণী 


রামধন। তাঁহাকে দোখতে পাওয়া যায় 2 তান শক প্রাচীনা ? 

রামকু্। না, তান বড় অল্পবয়স্কা তবে সকলের মা বাঁলয়া সকলকেই দেখা দেন। চল না 
আমরা মাতৃ-দর্শনে যাই। 

রামধন। চল । 


০০ দা] 


রাজার অভ্তঃপুর 
রাজা রাজেন্দ্র একা 


রাজা । কে না জানে আকাশে মেঘ উঠে? তবে কেন এত ভাব-মেঘ উঠে মেঘ ছাড়ে । এ মেঘও 
যাইবে-তবে কেন এত চিন্তা কার? মনে কারয়াছিলাম এ 'নম্মল আকাশে কখনও 
বাঁঝ মেঘ উঠিবে না, আমি মূর্খ তাই এত ভাঁব। হায়! কোথা হইতে আবার এ প্রবল 


শত দেখা দিল? 
(কলাবতীর সাঁজ্জতা সখাঁদগের প্রবেশ) 
তোরা কেন গো? এত সাজগোজ যে। 
দবা। আমরা নাচব। 
রাজা । খানখা নাচবে কেন গো? 
[নিশা । রাণী কলাবতীর হুকুম। [নৃত্য আরস্ত | 
রাজা। কেন নাচের হুকুম কেন? 
[দবা। আগে নাঁচি। [নৃত্য] 
রাজা । আগে বল: । 
নিশা । আগে নাঁচ। 
রাজা। আ মর! তোর পা যে থামে না-জোর করে নেচে যাব নাঁক-আঁম দোখব না- 
এই চোক বুজিলাম। [চোখ বুজিয়া ] 
দিবা। দেখুন মহারাজ! আপনাকে মুখ ভেঙ্গাচ্চে। 
নিশা । দেখুন মহারাজ আপনাকে কলা দেখাচ্চে। 
রাজা । মরগে যা তোরা! আম চোক চাব না। 
নিশা । আচ্ছা কান তো খোলা আছে। 
কেরতাল দিয়া গীত) 
নয়ন মায়া, দেখিনু সজনী 
কানূর কুটিল রূপ । 
গলেতে বাঁধিয়া পিরীতি কলসণী 
সাগরে দিন ষে ডুব। 
রাজা । শুনবো না। [কর্ণে হস্তাপ্পণ ] 
দিবা। তবে ফুলের ঘ্রাণ নিন। 
কেবরী হইতে পজ্প লইয়া রাজার নাঁসকার নিকট ধারণ) 
রাজা। নিঃশ্বাস বন্ধ কারলাম। 
নিশা । চক্ষু কর্ণ নাঁসকা বন্ধ। রসনা বাক আছে-_চল ভাই রান্নামহলে খবর 'দই। 
রাজা । মুখ বুঁজয়া থাঁকব। 
নিশা । তবে বড় মা ঠাকুরাণীকে ডেকে 'দিই। 
রাজা। কেন সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কেন ? 
নিশা হীন্দ্রয়ের মধ্যে আপনার বাঁক আছে 'পিঠের চামড়া । 
(কলাবতর প্রবেশ) 
কলা। আ মলো, তোরা বড় বাড়াল, দূর হ! [সখাদ্বয় 'নিম্াম্ত 
রাজা। দেখত কলাবতী, তোমার লোকজন আমায় কিছ; মানে না, আমার উপর বড় অত্যাচার 
করে! 


১০১৮ 


অসম্পর্শ রচনা-_-নাটিকা 


কলা। কি অত্যাচার করেছে মহারাজ? একট হাঁসিয়েছে ? সেটা আমারই অপরাধ । তোমার 
মূখে কয় দিন হাঁস দৌখ নাই বাঁলয়া আম ওদের পাঠাইয়া 'দয়াছলাম। 

রাজা। আমার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে আম হাঁসব ক? 

কলা। ক পাহাড় মহারাজ! আমায় ত 'ীকছু বল নাই। যা ইচ্ছা কাঁরয়া বল না-_-তা সাহস 
কারয়া জিজ্ঞাসা কার না। কি পাহাড় মহারাজ! পাঁড়লে তোমার একার ঘাড়ে 
পাঁড়বে না। 

রাজা। পাহাড় আর কিছু নয--খোদ 'দিল্লীশ্বর উরঙ্গজেব। এই ক্ষ রাজ্যের উপর নজর 

বাদশাহের যাহাতে নজর পড়ে তাহা তান না লইয়া ছাড়েন না। 

কলা। এ সম্বাদ কোথা পাইলেন ; 

রাজা । আত্মীয়লোকে দৃতমূখে বলিয়া পাঠাইয়াছে। বিশেষ, ঢাকা সুবাদার অনেক সৈন্য 
জমা কারিতেছেন। লোকে বলে প্রতাপনগবের জন্য। 

কলা। কেন আমরা কি অপরাধ কাঁরয়াছ ? 

রাজা। অপরাধ বিস্তর। প্রতাপনগর ধনধানা পূর্ণ লোক এখানে দারদ্যশূনা-আর আমরা 
হিন্দু! হিন্দুর এ্রশ্বর্য বাদশাহের চক্ষশূল। 

কলা। যাঁদ এ সম্বাদ সত্য হয. তবে আমবাও যন্দ্ধের উদ্যোগ না কপি কেন? 

রাজা । তুমি পাগল। 'দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ ক আমাব সাধ্য! জষয কি হইবেগ 

বলা। না, তবে বিনা যুদ্ধে মরিব কেন? 

রাজা। দোঁখ যাঁদ বনা যুদ্ধে কার্যোোদ্ধার হয। আমার ইচ্ছা একবান ঢাকাঘ যাই। আপাঁন 
সুবাদারের মন বুঝি, কোন ছলে যাঁদ বশীভূত কারতে পার করি। 

কলা। এমন কর্ম করিও না-_ওরঙ্গঈজেবের নাষেবকে বিশ্বাস কি? আব আসিতে গদবে না। 

রাজা। সন্ভব-িন্তু তাহাতে তাহার লাভ হইবে ক * 

কলা। রাজহঈন রাজ্য সহজে হস্তগত কারিবে। 

রাজা । আম গেলে তম রাজ্যের রক্ষক থাঁকনে। 

কলা। ছি! স্ত্রীলোকের বাহুতে বল কি? 

রাজা। এখানে বাহুবলের কাজ নয়। ব্যাদ্ধবলই ভরসা । প্রতাপনগরে বাদ্ধিবল তুমি একা। 

কলা। মহাবাজ, আপনাকে যাইতে দিতে আমার মন সাঁনতেছে না। 

রাজা। থাকলেই কোন মঙ্গল! যুদ্ধেই কোন মঙ্গল! 

কলা। মাবহাট্া যুদ্ধ কারতেছে-_-আমরা দক মানুষ নই? 

রাজা। না আমরা মানুষ নই। ধশবাজীর কাজ কি আমর দ্বারা সন্ভবে ? আম যাওয়াই স্ছির 
করিতোছ। এখন শয়নঘরে চাললাম। | নিজ্ান্ত 

কলাবতশী। (স্বগত) বিধাতা, যাঁদ আমায় স্তীলোক কিয়াছলে তনে আমায় দূর হোক সে 
কথায় এখন আর কাজ দি? হায়! আঁম রাণী কিন্তু রাজা কই? রাজা অভাবে প্রতাপ- 
নগর রক্ষা হইবে না। হায! রাণী হইলাম ত রাজা পাইলাম না কেন? 


(দবার প্রবেশ) 


(চক্ষু মুছিয়া) কি লো 'দাব? 

দবা। এই কাগজটুকু কুড়িয়ে পেয়োছ। [এক পনর দল] 

কলা। (পাঁড়লেন) “আম রাজা রাজেন্দ্রের আজও প্রবল শর প্রতাপনগর ধ্বংস কাঁরষা 
তোমাকে গ্রহণ করিব। নইলে ভালোয় ভালোয় এসো ।” 
এ পন্ন কোথায় পাইলি? 

দিবা । আজ্ঞে আঁম কুঁড়য়ে পেয়েছি । 

কলা। তোকে ফাঁসি দিব। আবশ্যক হইলে আম হুকুম দিই, তা তুই জাঁনস ? 
দিবা-জানি-তা আমি কুড়িয়ে না পেলুম ত কোথা পেলম ? 

কলা। কোথা পোল? তুই হাতে হাতে নিয়োছিস! 

পদবা। মাইর রাণশমা, আম হাতে হাতে নিই নে। 

কলা। তবে কোথায় পোল বল, নইলে ফাঁসি দিব । 


১০১৯ 


বাঞ্কিম রচনাবলশ 


দদবা। আম পায়রার গলায় পেয়োছ। 

কলা। সে পায়রা কোথায় ? 

1দবা। পায়ে দাঁড় দিয়ে বেধে রেখোছ। 

কলা। কালি কলম 'ীনয়ে আয়-_-জব ব লেখ্‌। 

শদবা। কাল কলম আছে--গক লাঁখব ? 

কলা। লেখ্‌, “আম তোমার পরম শন্রু-তোমায় ধংস কাঁলযা প্রতাপনগর রক্ষা কাঁরব।" 

লেখা হইল? 

[দবা 'লখোঁছ-_পায়রার গলায় বেধে দষে আস * 

কলা দে 1গয়ে। 

শদবা হাঁ রাণীমা এ কে মা 
কলা ঢ্রুপ! কথা খে আনিলে মাথা মুড়মে ঘোন ঢেলে দিব। | দিবা 1নজ্দন্ত 
কলা পায়ে কটা কফটিলে কাঁটা দিনে বাহির কাঁলতে হয, বুঝ আমাকে 'ওভাই কাঁপতে হইবে । 


১০বর ]] 


িবা- নিশা 

দবা। পাজা ঢাক্চাঘ চলল কেন ভাই ? 

শা । তোর জনা ঢ।কই কাশড় আএতে। 

দবা। তম ত এমন হযকুম দিই নে আমাণ যে ঢাকাই কাপভ আাভে। 

[নশা। তবে তোপ বশ আনতি। 

দবা। কেন এ দেশে ঠক বব পাওয়া ফষাখ মা? 

নশা। এ দেশে তেমন দাঁড় পাওযষা খাষ না-তোম।ণে একটা নেড়ে বা এনে দেবে। 

দিবা । তা তার জন্য আর রাজার নিজে যাবণ দবকার কি? আমায় বললে আস একটা খুজে 
পেতে নিতৃম। শা হয গোঁধন্দ ব"শীকে একটা পরলো দাঁত পান ঘরে নিষে আসঞন। 

'নশা। আচ্ছা, বখশ মশ।ইকে বলে বখ্‌ব। 

দবা। দুব হ পাঁপাঁম্ট-তোল কাছে কোন কথাই বলবার বো শাউ। তা শা সভ্য সভা বালা 
কাধ চলল কেন? 

ণনশা। কি জান কেন-রাজা রাজড়ার মন তুমি আম কি বুঝবে 

দবা। তা, রাজা কি 'ফারবে না নাকি 2 

শনশা। সে কি কথা? অমন কথা মুখে আনতে আছে! 

[দবা। রাণশ কলাবতশী অত কেদে কেদে চোখ ফুিয়েছে কেন 2 

1নশা। প্বামী দেশে গেলে একটু কাদতে হয। 

দবা। দূর! স্বামশ ছেড়ে স্বামীর বাবার এনা আম কাঁদ নে। 

নিশা । তোর সাত পুরুষের ভিতব স্বামী নাই, তই আবার কাঁদীব কাব জনো ১ বরং বাজার 
জন্য একট কাঁদস ত কাদ। 

দবা। না ভাই তা পারব না। বরং মনেব দুখে বসে বসে ল্‌চি মণ্ডা খাই গে চল। 

পনশা। তাও মন্দ নয়। 


ম্বতীয়াজ্ক 

৩০ [ 

সুবাদার- রাজা 
রাজা। আমার কি অপরাধ? কি জন্য দিল্লীশ্বর আমার উপর পখড়ন কারতে উদ্যত ? 
সৃবা। আপনি মুসলমানের দ্বেষক। বাদশাহ মুসলমানের ধর্্মরক্ষক। সুতরাং বাদশাহ-_ 
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অসম্পূর্ণ রচনা--লাটিকা 

রাজা। আমি 'কসের মুসলমানের দ্বেষক? আমার রাজ্যে ।হন্দু মূদলমান তুলা- 

সুবা। প্রতাপনগরে একা মসজীদ ন।ই--মুসলমানে নম।জ কাবিতে পায় ন।। 

রাজা। আম মসজীদ প্রস্তুত কারিয়া 1দব। 

সুবা। প্রতাপনগরে একটি ক।জ নাই-মুসলমনের বিচার 1 1হন্দর কাছে হয়? 

স্াজা। আম কাজ 'নযুক্ত কারব। 

নুবা। মহারাজ- আমীন যাঁদ বাদশাহের এরুপ বশ)ভ।প্ন হন ভবে বাদশাহ বেন অপনাকে 
রাজাচ্যুত কারবেন? কিন্তু আসল কথা এখনও বাক আছে-গ্রতপনণণে মন্গণমানে জবাই 
করিতে পায় না--তার কি হইবে? 

রাজা। গোরু ভিন্ন অন্য জবাইয়ে আপাত্ত করিব না। 

সুবা। কিন্তু গোরুই আসল কথা । 

রাজা। হিন্দু হইযা গোহত্যা ক(রতে দিব কি প্রকাবে 

সূবা। তবে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করুন। 

রাজা। ধম্মতাগ করিব £ ইহকাল পবকাল খোওযাইব ৮ এ কথাও কানে শানতে হইল । 

সুবা। ইহকল নম্ট হইবে না। আপাঁন ইসলামের ধণ্ম' গ্রহণ কাঁরলে ববং ইহকালে সুখী 
হইবেন। রাজ্য বজায় থাকবে বরং আরও বাড়াইয়া দিব। আর পরকালও যাইবে না। 
ইসল।মই সত) ধন্ম দেখুন কত বড় বড় হিন্দ, এখন মুসলমান হইতেছে । তাহারা ক ন। 
বাঁঝয়া ধরম্মত্যাগ কারতেছে 2 বরং আপনার যাঁদ সন্দেহ থাকে, তবে আম ভাল ভাল 
মোল্লা মুফতি আপনার কাছে পাঠাইয়া দিতেছি । তাহাদের সঙ্গে চার করুন--বচারে যাঁদ 
ইসলাম সত্য ধম্মম নালিধা নোধ হয, তবে গ্রহণ কাঁরবেন ত+ 

বাজ।। ইচ্ছা হয় মোল্লা মুফতি পাঠাইবেন। 'কস্তু কিছু ফলেদয় সন্তাবনা নাই । সম্প্রীত 
আমি যাহা নিবেদন কাঁরলাম, অনগ্রহ কাঁরয়া পাদশাহেব নিকট জানাইবেন। গোহত্যা ভিন্ন 
অ।র সকলেই আম সম্মত--বার্ধক কব 1দতেও সম্মত। আজ আম 'িদন হইব যে 
হুকুম হয় অন/গ্রহ করিয়া জানাইবেন। 

সুবা। কোথা যাইবেন 7 

রাজা । অনেক দিন আ'সয়াঁছ, স্বদেশে যাইব। 

পুবা। সে কি? আপনার শুভাগমনের সম্বাদ আমি দিল্লীতে এত্ডেলা কাঁবষাছি। সেখান 
হইতে খেলওয়াত আসবে-তাহা না গ্রহণ করিয়া কি যাওয়া হয়। 

রাজা। বড় অনূশ্গহীত হইতোছি কিন্তু আমাব অবর্তমানে রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতেছে । 

সূবা। নাচার-আপনাকে অবশ্য অবশ্য অপেক্ষণ কাঁবতে হইতেছে । আপনার ফৌজ সকল 
বিদায় ?দন। 

রাজা। সে কি আমাকে কয়েদ রাখিতে চাহেন ? 

সুবা। ও সব কথা বেন? তবে ।দনকত আপনাকে এখানে ঘাঁকিতে হইবে। দিল্লীর হযকম 
না আসলে ছেড়ে দতে পারব না। 

রাজা। (স্বগত) হায়! কল।বতী তুমি যা বালযাছিলে তাহাই হইল। (সুবদানকে) যাহা 
হুকুম হয় তাহাই তামিল কাঁরব। 

সুবা। তছলনীম। | স্‌বাদাপ "লক্ষ্াস্ত 

বাজ্জা। কয়েদই ₹ হইলাম । প্রমথ- প্রমথ 


(প্রমথেব প্রবেশ) 
আমার আজকাল ফিরিয়া যাওয়া হইতেছে না, তুমি প্রতাপনগরে এই সম্বাদ লইমা যাও। 
প্রমথ । যাইব ধক প্রকারে? সকল পাথ পাহারা--আমাদের কষেদ কবিয়াছে। 
রাজা । আমার শিপাহী সব কোথা? 
প্রমথ । নবাবের লোকে তাহাদের হাতয়ার কাডিষা লইপান্ে- ত.হাঁদগকে প্রতপনগলে ফিরিমা 
যাইবার হুকুম হইয়াছে। 
রাজা। ভল. তাহারাই গিয়া সম্বাদ দিবে। 
প্রমথ । দিলেই বা কি হইবে। 


৯০২১৯ 


বাঞ্কম রচনাবলশ 
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কলাবতী-নিশা 


কলা। আজ একুশ দিন হইল মহারাজ ঢাকায় গিয়াছেন, আজও কই কোন সম্বাদ ত পাইলাম না। 

নিশা । হা রাণীমা, রাজরাণশতেও শক এমান করে দিন গণে? 

কলা। কই আম দিন গাঁণলাম ? 

নিশা । কদি কেন মা, আম ত এমন কিছ বলি নাই। 

কলা। নিশা, তুই একবার শহরের ভিতর একটা শিয়না লোক পাঠাইতে পাঁরস:-অবশ্য কেহ 
কোন সম্বাদ শুনয়াছে, কেন না ঢাকায় ঢের লোক যায় আসে । আম এত লোক পাঠালাম, 
কেহ ত 'ফারল না। বোধ হয়, মন্দ সম্বাদই আঁসয়াছে- লোকে সাহস কারয়া আমার 
সাক্ষাতে বলিতে পাঁরতেছে না। 

নিশা। আপনাকে ব্যস্ত দোখয়া আম আপনার ব্যাদ্ধতেই শহরে অনুসন্ধান করিতে লোক 
পাঠ।ইয়া দিলাম-াকস্তব_ 

কলা। কিন্তু কি? 

ানশা। লোকে বলে যে মহারাজকে সবাদার আটক করেছে--অমন কর কেন মা' এই জন্য ত 
বাল নাই। একটু শোও আমি বাতাস কাঁর। উড়ো কথায় বিশ্বাস কি? 

(কলার শয়ন) 

কলা। বিশ্বাস সম্পর্ণ। আমি আগেই বালয়া।ছল।ম যে গেলে তাঁকে আটক কাঁরবে। নাশ! 
এখন অ।মার দশা কি হইবে! (রোদন) 

নিশা । কাঁদলে ?ক হবে মা। আমাদের সকলেরই ত এক দশা হইবে। আমরাও 'নরশ্রয় 
হইলাম-এখন মুসলমানের হাতে জাত মান প্রাণ সব যাবে। 

কলা। কি বাঁললি সবার এক দশা? তোদের বে রাজা মাএ্র--আমার যে স্বামী। তুই 1 
জাঁনস স্বামী কি ধন! 

নিশা । তা বটে। রাজ্য যায় তব প্রাণটা থাকলে আমরা বজায় থ।কব। ভাল মা এক কাজ 
কর না কেন? রাজার কাছে কেন লোক পাঠাও না ষে সুবাদারকে পাজ্য ভাঁড়য়া দিয়া আসুন 
--আমরা না হন তাঁকে গহনা পন্র 'বক্রুষ কাঁপয়া খাওয়াইব। কাদ কেন মা এ কথায়? 

কলা। তুই কেন আমায় অপমান করস 2 কি! আমার স্বামীকে আম রাজ ত্যাগ কারষা প্রণ 
বাঁচাইতে বালব! 'িশা-তোদের ভয় হইয়া থকে তোরা চালশ। যা--আমার স্বামী রাজা 

তিনি রাজার কাজ কাঁরবেন।-কিসের গোল এ? 

[নেপথ্যে বহু লোক “জয় মা কলাবতনর জয়” ] 
আ'ঁজকার দনে কে বলে কলাবতণীর জয় ? 
(দিব।র প্রবেশ) 

গদবা। মহারণশ! নগরের সকল প্রজা আঁসয়া রাজবাড়ী ঘোঁরল। 

বলা। ক হয়েছে? 

দিবা। সকলে বাঁলতেছে ঢাকার সুবাদার র।জাকে কয়েদ করিয়াছে । 

কলা। তার পর প্রজারা কি বলে। | নেপথ্যে “মহারাণশী কলাবতাঁর জয়” | 
ওরা ক চায় 'দবা? 

[দবা। আপাঁন স্বকর্ণে শুনুন। 

কলা। প্রজারা আমার পত্র, আমার [নিকট | অবারতদ্বার। প্রধানাদগকে আমার কাছে ডাকিয়া 


আন। 
(দবার প্রস্থান। কাতিপয় নগরবাসীর সাহত পুনঃপ্রবেশ) 
প্রজাবর্গ। জয় কলাবতীর জয়। 
কলা। কি চাও বাবা তোমরা ? 
১ম প্রজা। মা, আমাদের রাজা কোথায় ? 
২য় প্রজা। মা. আমাদের রাজাকে নাকি দুস্ট যবন কয়েদ কাঁরয়াছে ঃ মা, আমাদের বাহুতে 
কি বল নাই যে বাপের উদ্ধার করি? বঙ্কিম-কণিকা, পৃ ১-২২। 
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সধবাজান। 


1বরাহণশর দশ দশা 
৯ 
প্রথম দশা 'দনে, বোর বোব বোগুল, 
শেজে পাঁড় কাঁদে ভূমি লুটি। 
দ্ধতীয় দশা দনে, আখ মোলি হেবল, 
শেজ ছাড় গা ভাঙ্গল উীাঠ॥ 
২ 
তৃতখয় দশা দিনে, মৃদু মৃদু হাসিল, 
বলে কোথা গেলে প্রাণনাথ । 
চউঠ দশা 'দনে, ণসনান কাব আগওল, 
হাঁড় পাড় খাওল পান্তা ভাত ॥ 
৩ 
পণ্চম দশা দিনে, বাঙ্ধ চানু কণবণ, 
ঢাকাই শাঁড়তে দল ফেব। 
যন্ঞভম দশা দিনে, পচা পাল বানাওগা, 
কাঁদতে ২ তাব গগালল তন সেব ॥ 
৪ 
সপ্তম দশা দিনে, সাঁজনা খাড়া পা7ধল 
বলে প্রাণ বধ্‌ কোথা গেলে। 
যে খাড়া বেধোছি ভাই, তুম বধু কাছে নাই, 
যাঁদ পেট ফাঁপে একা খেলো ॥ 
ঠে 
অন্টম দশা 1দনে, 1বনরহ বিষাঁদনশ, 
মন দুঃখে কানিল ইিশ। 
1তাঁতিয়' নয়ন জলে, ভাজায় ঝোলে অম্বলে, 
খাষ ধন খান বিশ ত্রিশ ॥ 
৬ 
নবম দশা দিনে, পেট ফেপে ঢাক হলো, 
আইল কানে কববাজ। 
সই বলে কর্্মভোগ, এ ঘেব 'ববহ বোগ, 
কাঁববাজে নাহ ইথে কাজ ॥ 
দশম দশা দনে, ববাহণশী মবে নবে, 
আই ঢাই গব্ছানায় পাঁড়। 
কাতরে কাঁহছে সতন, কোথা পাব প্রাণপাতি, 
কোথা পাব পাচকের বাঁড় 
৮ 
মাছি উড়ে ছেলে কাঁদে কোলে । 


খেদে কাব ছন্দোবন্ধ ভোলে ॥ 
স্প্বগদর্শন।, ফাগুন, ১২৭৯ 
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ভারতবধাঁস বিজ্ঞান সভা 


অননম্তান পন্র 
“জঞানাৎ পরতরো নহি” 


৯। 'বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য); ব্যাপার সকল 'স্থরচন্তে আলোচনা কারলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের 
স্টার হয়, এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানবার 'নামুত্ত কৌতূহল 
জন্মে। যদ্বারা এই নিয়মের 'বাঁশম্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বজ্ঞানশাস্ত্র কহে। 

২। পূর্বকালে ভারতবে 'বন্ৰনশাস্ত্রের যথেন্ট লমাদপ ও ঢচ্৮চ ছিল, তাহার ভার ভূর প্রমাণ 
অদ্যাঁপ দেদীপ্যমান রাহয়াছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্টরের যে সকল শাখ। সম্যক: উন্নত হইয়াছে, 
ভৎসমুদায়ের মধ্যে অনেকগ্যালর প্রথম বীজরোপণ প্রাচীন হিন্দ খাযর।ই করেন। জ্যোতিষ, বীজগাঁণত, 
মশ্রগাণত, রেখাগাঁণত, আয়ুব্বেদ, সামদাদ্ুক, রসায়ন, ভীতদতত, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত প্রভীত 
বহুবিধ শাখ। বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ 
হইয়াছে, নামমান্ত অবাঁশস্ট আছে। 

৩। এক্ষণে ভারতবষীয়াদগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্তের অনুশীলন নতান্ত অবশ্যক হইয়াছে; 
তাঁ্নামত্ত ভারতবর্ষয় 'বিন্ান-সভা নামে একাটি সভা কাঁলকাতায় স্থাপন কারবার প্রস্তাব হইয়াছে । এই 
সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা 
স্থাঁপত হইবে। 

৪1 ভারতবধাঁয়াদগকে আহবান কারয়। বিজ্ঞান অনুশনীশন বিষয়ে প্রোতসাহত ও সক্ষম করা এই 
সভার প্রধান উদ্দেশ্য; আর ভারতবর্ষ সম্পকাঁয় যে সকল বিষয় লঃপ্কপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা বরা 
মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল শ্াদ্ুত ও প্রচারিত করা) সভার আনূযাঁগক উদ্দেশ্য । 

$&। সভা স্থাপন কারবার জন্য একটা গৃহ,কতকগ্াল 'বিজ্ঞানীবষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগ্যাল 
উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যাস্ত বিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, ছু ভূমি টয় কণা 
ও তাহার উপর একটি আবশ্যকানুরূপ গৃহ নিম্মণ করা, বিভ্ঞানাবষয়ক পন্তক ও যল্ নয় করা এবং 
যাহারা এক্ষণে বিজ্ঞানুশশলন করতেছেন, 'কন্বা যাহারা এক্ষণে ববদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, 'অথা 
বজ্ঞানশাস্ত অধ্যয়নে একাস্ত আভলাষী, কিন্তু উপায়াভাবে সে আঁভলাধ পূর্ণ কারিতে পাঁরতেছেন না, 
এরূপ বাঁক্তীদগকে বিজ্ঞানচচ্চা কারতে আহবান করা হইবে। 

৬। এই সমূদায় কার্য সম্পন্ন কারতে হইলে অথহি প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের 
শৃভানুধ্যায়ী ও উলন্নতীচ্ছু জনগণের গনকট বিনীতিভাবে প্রার্থনা করিতোছ বে, তাঁহারা আপন আপন 
ধনেব কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপ্পাস্থত গবষগের উন্নাত সাধন খরুন। 

৭। যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ কারবেন, তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাহারা স্বাক্ষপ 
কারতে কম্ণা চাঁদা দিতে ইহা করিবেন তাঁহালা 'ানম্ন স্বাক্ষরকারীব নক প্রেরণ কারলে সদলে গত গত 
হইবে ।-অনুচ্ঠাতা, শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার । 





সা 


অনুষ্ঠান পত্রের সাতটি ধারা রুমে গ্রহণ কাঁরয়া প্রত্যেক ধারা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা 
বালব। 


১। শাবশ্বরাজ্যের আশ্চর্যা ব্যাপার সকল 'স্থিবচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অন্ভুত রসের 
সন্টার হয়।” 

গনদাঘ খতুতে নিশানাথহঈনা নিশাকালে উচ্চ প্রাসাদোপাঁর উপাঁবস্ট হইযা একবার গ্রহ নক্ষত্র তারকা 
বিকবিত মন্দাকনীশী মধ্য প্রবাহত গগনপ্রঙ্গণে দান্টি উত্থীক্ষপ্ত কর। সেই অমল নীলমা, সেই 
অনন্তাবস্তাতি, সেই অসংখা জ্দলম্ত 'বন্দুপ তোজ্জহল?কৃতা শোভা, সেই অস্কূট শ্বেত কলেবরা ভ্বর্গ 
মন্দাকিনী, এই সকল শোভা শোভিত দগ্বলয় ব্যাপী সেই মহাগভ" ব্রহ্গাণ্ড কটাহ দৌখলে 'বিস্ময় 
পারপাঁরত মনে আপনা আপনি জিজ্ঞাসা কারবে, এগ্যাল কি কেথা হইতে আসল? কি নিয়মে 
আকাশে বিচরণ কাঁরতেছে? 

আধুনিক 'িখ্যাতনামা দার্শীনকেরা বলেন, তোম।র প্রথম প্রশ্নের অর্থ নাই । ঈশ্বরবাদীরা বলেন, 
তোমার দ্বিতীয় প্রন আস্তিকতার মূলসূত্র। তেমার শেষ প্রশ্ন যে বিজ্ঞান প্রবৃস্তিলতার প্রথমাঙ্কুর, 
তগ্গিষযয়ে দইমত নাই। 

তুমি ভাবতে লাগলে, ক 'নয়মে ইহারা আকাশেতে 'বচরণ কাঁরতেছে। ভাবতে ভাবতে এক 
দিনে, দুই দিনে, এক মাসে, দুই মাসে দেখিতে দেখিতে জানিতে পারলে যে, এ আকাশে সকল নক্ষই 
ভ্রমণশীল, কেবল একটাই" শ্ছির। এই স্থির তারাটি প্রুবনক্ষত্র। সৌঁট সব্্বদাই উত্তরে আছে। এত 'দিনে 
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ভারতবধশয় বিজ্ঞান বন্ধ! 


2 রা রা 
পারে। 'দগত্রাস্ত পাঁথকের পক্ষে এই সামান্য সত্যটি অ্ককার রান্তে কত উপকার সাধন করে। 
এক্ষণে জটিল নিয়মে সকলের 'বাঁশস্ট জান হইলে কত ফল দর্শতে পারে। 
কত ফল ফাঁলতেছে, তাহা ত আমরা এক্ষণে অহরহ প্রতাক্ষ কারতোছ। কোন পজ্যপাদ ব্যাক্তি 
শবজ্ঞানবেত্তার সাঁহত রাবণ রাজার তুলনা কাঁরয়। বিজ্ঞানের ক্ষমতার পারচয় প্রদান কাঁরয়াছেন। তিনি 
বলেন, মহার্ঘ বাল্মশীক দোর্দদদস্ড দশাননের অসীম প্রতাপ বর্ণনজন্য কাঁবকুশল কঞ্পনাবলে অমরগণকে 
তাঁহার দাসত্বে নিষুক্ত করিয়া লঙ্কাঁধপাঁতর প্রাধান্য স্থাপন কাঁরয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তার প্রভূত 
এই কল্পনা প্রসৃত রাবণের প্রতাপ অপেক্ষা সম সানা সত্য বে, দশালন কোন দেবকে মালকার 
কার্ষেয, কাহাকেও বা অশ্বসেবক কর্মে , কাহাকেও বা গৃহপপারজ্কারক দাস্যে, নানা কার্যে নানা দেবগণকে 
নিযুক্ত কাঁরয়াছিঃ্গন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তা কি কাঁরতেছেন ? তান বাষ্পর্‌পণী ইন্দ্রদেবকে মহায়সশকট- 
চালনে নিযুক্ত কাঁরয়াছেন। দেবকন্যা ক্ষণপ্রভা তাহার প্রভা লুকাইয়া বিদ্বানের সম্বাদবাহিনীভাবে 
আবরত সম্বাদ বহন কারতেছেন। অসণমতেজ্জা প্রভাকর অন্তরালে 'থাঁকয়া নিজকরে সহধাম্মিণধ ছায়ার 
সাহায্যে বৈজ্ঞানক সমক্ষে লীপকর কার্ষে ব্যাপৃত আছেন। পাঁথবী দেবী, দিকপাল বরুণ, পবনরাজ, 
সকলকেই [তাঁন দাসত্বে আবদ্ধ রািয়াছেন। তাঁহারা কখন বিশ্বানের ক্ষযত্বিব:ত্তি জন্য ময়দা ভাঙ্গতেছেন: 
কখন শীত 'নবারণ জন্য বস্ত্র বয়ন কাঁরতেছেন, কখন কাগজ প্রফূত কাঁরতেছেন, কখন উষ্ণ প্রফূত 
কৃরিতেছেন। কভু বা বিজ্ঞানাবংকে স্কন্ধে কাঁরয়া স্বর্গলোকে লইয়া যাইতেছেন। কখন পুস্তক মাত 
না নি বদ্ধানকে উপঢৌকন 'দিতেছেন। কখন বা তাহার প্রমোদভবানে, বাজবর্জে আলো 
না [ক বিদ্যালয়ে ক গৃহকার্ষেট ?ক 'বিচারালয়ে ক ধর্্মনমাঁজ্দরে একাকণ, সজন, অমরগণ, 
সকল কালেই সকল অবস্থাতেই দিজ্ঞানাবতের ভ্রতদাস। হারদ্বারসাগর প্রবাহতা ভাগখরথীকে ভগণরথ 
তাঁহার জন্যই অবনীতলে আ'নয়াছলেন। সেই ভাগীরথণ তাঁহার জল পাঁরচাঁরিকা, তাঁহার অভার্থনা জন্য 
অগন্ত্য মূনি বিষ্ধযাচলকে অবনত করিয়া থাকতে বাঁলযা গয়াছেন। হমাচল বিদ্বানের জন্যই স্বকখয় 
আগারে তুষার ভাণ্ডার রক্ষা কারতেছেন। বনস্পাঁতগণ তাঁহার জন্য ফলভার বহন করে। খাঁন তাহার 
জন্য উদরে কাঁরয়া বহু মূল্য ধাতু ধারণ করে। 
এখন “রত্বাকর হযেছেন দাস, কুবে তরি আজ্ঞাকারী”--। দশানন সমরক্ষেতে দেবগণের সহায়তা 
পান নাই। 'বদ্বানের সমরক্ষেত্ে স্বয়ং আগ্রদেব লৌহগোলক বাহনে 'িবপক্ষদলে মহামার উৎপাদন 
কাঁরতেছেন। তাহাতেই বাঁল কাঁজ্পত রাবণাপেক্ষা আধ্ানক বিদ্বানের প্রতৃত্ব আঁধকতর গ্লাঘনীয়। 
হ বাজ্মশীক কাঁলকালে পনপ্রাদভূতি হইয়া স্বয়ং বিদ্বানের নিকটে রামায়ণ পাঠ কাঁরতেছেন। 
ভাষাবজ্ঞান বলে বৈজ্ঞানিক মীনরুপণ ভগবানের ন্যায় আবার বেদোদ্ধার কাঁরতেছেন। বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের 
অবতার । রাবণগোৌরবলোপণ, প্রতাপশালশ শিবিকর্ণ সদশ পবোপকারী পরমযোগণর ন্যায় দন 'নাবষ্ট, 


সাই হন্ট ও সকল অবস্থাতেই সক 
এই বিজ্ঞান বলেই আধুনিক ইউরোপ২য়গণ এই পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দেখুন, 
বলাতে খাদ্য সামগ্রথ আঁত দুর্মূল্য, শ্রমোপজশীবগণ “আমার” বালিতে পারে, “আমার পর্বপুরহষের” 


বালিতে পারে, এমন বাসস্থান তাহাদের অনেকেরই নাই; বিলাতে কার্পাসতূলা এক ছটাক পারামিত 
উৎপন্ন হয় না; হয় আমৌরকা নয় ভারতবর্ষ হইতে 'বলাতীয়েরা তূলা আমদাঁন করেন। অথচ ধন্য 
বিজ্ঞানের এমান ক্ষমতা, মাণ্েষ্টরের তত্ুবায়েরা লঞ্জাহশনা ভারতের লন্জা নিবারণ কাঁরতেছে। 
লাঞকাশায়ারে দু্ভর্ষ হইল, 8৮55 শাস্তপুর শিমলে কলমে আছে, বালুচর 
বাণারম আছে, মূঙ্গের পাটনা আছে, কাঁিকট কামমীর আছে, মহখসূর অন্বর সহর আছে_-সেই দেশে, 
যেখানে লক্ষ লক্ষ মণ তূলা প্রাত বর্ষে উৎপন্ন হয়, যেখানে তন্তুবায়কে গলাপকর ভাস্কর বা সন্ধার 
অপেক্ষা আঁধক শ্রদ্ধা করে, সেই দেশে, যে দেশের রোম সম্রাটের রাজপারচ্ছদ ছিল, যে দেশের 
সাহত কন্তরবাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্লতশ থাঁকয়া মধ্যকালে সমৃদ্দিশালশ হয়--সেই দেশে লাঞ্কা” 
শায়েরে দূর্ভিক্ষ হইল বলিয়া হা বস্ব যো বস্ত্র শহ্দে কর্ণ বাঁধর হইয়া যাইতে লাগল। 

হা অদূষ্ট! বিজ্ঞান অবহেলার এই ফল। বিজ্ঞানের সেবা কাঁরলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে 
ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভাঁজবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শহে। শ্নে 
করুন, কোথাকার অন্নকম্টে কোথায় পরিচ্ছদকন্ট হইল। এদ্দরজালিক বিজ্ঞান জ্বর অবমাননা জনয 
এইরূপে বৈরসাধন করিল। এখন ভুক্তভোগী লোক শিক্ষাগ্রহণ কর। 

অনেকে বলেন, ইউরোপায়েরা কেবল বাহুবলে এই ভারতবর্ষে আধিপত্য চ্ছাপন কাঁরয়লাছ্ছেন। 
বাহুবলেই বলুন, আর যাহা বলুন দে কথা কতক দুর সত্য, তাহার অণুমাত্র সল্দেহ নাই। : 
একথাটিও ভু দোষে দূত কথনই বলা বাইতে পারে না বে ইউরোপের বিজঞানবদে 

জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান বলেই ইহা রক্ষা কারতেছেন। বিজ্ঞানেই সতত চালনা কারির়াছি 

তির ভি 


রন ২--৬৫ ১০২৬ 


বঙ্কিম রচমাবলশ 


[বিজ্ঞান মহার়সশকট বাহনে, তাঁড়ংতার সন্ঠালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বারপ্রস ভারত- 
ভুমি হস্তামলকরৎ আয়ন্ত করিয়া শাসন কারতেছে। শুধু তাহাই নহে। বিদেশশয় 'বজ্ঞানে আমাদিগকে 
ম্লিমশঃই গনজর্ব করিতেছে । যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, 'বদেশশ হইয়া আমাদের 
প্রভু হইয়াছে । আমরা 'দিন 'দিন নিরুপায় হইতোছ। আঁতাঘশালায় আজীবনবাসী আঁতাথর ন্যায় 
আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস কাঁরতোছ। এই ভারতভঁম একটি বিস্তীর্ণ আতিঘিশালা মান্র। 

ধদ্বতীয় ধারার কথার প্রমাণার্থ তদুল্লিখিত শাস্ন সকলের কি প্রকার সমালোচনা ছিল, দেখা যাউক। 

জ্যোতব। জ্যোতিষ বিজ্ঞানশাস্তর বটে, কিন্তু প্রাচীন বেদাঙ্গ। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ কর! 
ধূছ্টতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? হ্মদেশীয় চন্দ্র সূর্য গ্রহণ তালিকা পাঁজকার প্রাচখনন্থ 
বিষয়ে ফরাসী ও 'বিলাত পাঁণ্ডিতগণের মধ্যে নানা বাগবিতণ্ডা হইয়াছে। অনেক 'বিদেশীয় পাণ্ডত, 
হল্দুরা আত প্রাচশন জাত স্বীকার করা, স্বজাতির গৌরব হানিকর িবেচনা করেন। 

1হন্দুজাঁত অথবা আ্েরাই আরে রাই যে জ্যোতিষ্কগণের প্রথম পর্বাবেক্ষক, 'নয়মানুসন্ধায়ক ও ও তত্বোস্তাবক, 
তাহা ভাষাবিজ্ঞানীবংগণের অবশ্য স্বাকার্য। যে সস্তীর্ঘর উল্লেখ পূর্বে কায়াঁছ, তাহাকে 
ইয়ুযোপায়গণ উর্ষ মেজর বা বৃহৎ ভল্লক বলেন। প্রাচীন বেদেও সপ্তার্ঘ শব্দের স্থলে খক্ষ ভে্পুক) 
শব্দ ব্যবহার আছে। কেবল সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায় যে খচ্‌ ধাতুর অর্থ দ্যাতি। এ তারা 
আঁতশয় উচ্জব্ল। উজ্জবলতা দেখিয়া দ্যুতিবাচক কোন নাম দিয়া পরে সেই নামের অর্থ ক্রমে ভল্ল্‌ক 
রি তির ভা রেডিও 
সম্ভব হ 

ধহন্দুরা দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, আলোকবাক্ষণ প্রভীতি কাঁচ যন্ত্র সাহাধ্য ব্যতীত জ্যোতিষ চালনা 
কাঁরয়া যে' সফলতা লাভ কাঁরয়াছিলেন তাহা ভাবলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সামান্য নবদ্ধীপপাঞ্জীকা সেই 

ধ্বংসাবশেষ মান্। 

দিবামান, রা্রিমান, তাঁথমান নির্ণর, চন্রসূরষ্যের উদয়ান্ত নিদ্ধণীরণ- গ্রহ নক্ষত্র সপ্ঠার কিয়া স্থির 
করা, অয়ন গ্রহণ ও সংন্রমণ গণনা-সে সকল এখন আত ভ্রমসঙ্কুল হউক না কেন, ল:প্তাবজ্ঞানের ধংস 
1চহ তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন জাঁবিতাঁবজ্ঞান নাই, তাহার স্থানে কতকগুলি অকৃতজ্ঞ 'পতৃমাতৃ- 
শুন্য দুব্বল সঞ্কেত আছে মান্। বিজ্ঞান বলে আর্ধ্যভট্ট পাঁথবীর অক্ষরেখার '[তর্যযকভাব অবধারণ 
কারয়াছিলেন ও তাহার পাঁরমাণ সান তেইশ অংশ 'নদ্ধারণ করেন। আর এখনকার জ্যোতীর্বজ্ঞানাভি- 
মানীরা সামান্য সর্য্য গ্রহণ গণনায় এক দণ্ড বা দুই দণ্ড জ্রম কাঁরয়া বিজ্ঞানের পাঁরচস় প্রদান করিলেন ॥ 
যাঁদ বাপুদেব শাস্ত্রী না থাকতেন, ত কি লজ্জার কথা হইত! ইচ্ছা দিল, পূর্বো্লাখিত বিজ্ানগ্ীল 
চেমে ক্রমে গ্রহণ কাঁিয়া একে একে সকলগ্ীলর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করি, প্রবন্ধের দৈর্থাভয়ে তাহা 

পারলাম না। সংক্ষেপে দুই চার কথা লেখা যাইতেছে। 

বাঁজগাঁপত। কি করা কর্তব্য, স্থির কারতে না পাঁরয়া লোকে সচরাচর যে বাঁলয়া থাকে, “আম 
আঁম্থুরপণ্টে পাঁড়য়াছি।” সেই আঁশ্থরপণ্ট বাঁজগাঁণতান্তর্গত এক প্রকার অঞ্ক। যে অঙ্ক প্রাচপন বাজ- 
গাঁণতে আত শশঘ্র সমাধা হইতে পারে । আর যে অজ্ক ষূনানী দেশে দ্যোফান্ত প্রথম উদ্ভাবন করেন, ও 
সেইজন্য যাহাকে দ্যোফাস্তশন বলে, যাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম "সিদ্ধ হয়, তাহাও 'হন্দূবজগাঁশত 
মধ্যে আমরা শূনিয়াছি। যে দেশে দ্যোফান্তের বহু পর্বে দ্যোফা্তপন কূট' সাধ্য হইত, সেই দেশখর 
শোৌভক্কারক বীরগণ সামান্য ভগ্নাংশে “এক পর্র্বতপ্রমাণ দেউল” দেখিয়া ক্লোকোক্ত বীর তাহা ভার্গতে 
সমর্থ হওয়া দূরে থাকুক, উদ্দেশ্য প্রমাণ কাঁরয়া পলায়নপর হয়েন। *) তথাপি আশা করিবার অনেক 
01151874987 
অপর্ব্ব গ্রন্থ “গামা লাঘমা” প্রচার দ্বারা বিলাতাঁয় খ্যাতনামা [িমরগণ বৈজ্ঞানকেরও বিস্ময় উৎপাদন 
কাঁরয়াছেন ও ভূয়ো প্রশংসাবাদ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ভরসা এই, যাঁদ মরুভূমি মধ্যে আমরা 
এর্‌প রটবৃক্ষ দৌখতে পাইলাম, তাহা হইলে কা্ধত ক্ষেত্রে উৎসাহবারি সেচনে ভারতভূমি কম্পতর: বা 
কর্পলতাই “উৎপাদন কাঁরবে। 

মশ্রগাঁণত। মিশ্রগ্াণিতে অজ্ঞতানিবন্ধন কত অনর্থ হইতেছে, তাহা কে গণনা কারতে পারে? 
আমরা উদাহরণের জন্য একি সামান্য অনর্থের উল্লেখ কাঁরতোছি। মানদণ্ডের পোল্লার দাঁড়র) উভন়্ 


&*) আছিল দেউল এক পর্বত প্রমাণ। 
ক্লোধ কার ভাঙ্গে তাহা পবন নন্দন ॥ 
অদ্েক পঙ্জকেতে তার তেহাই সললে। 
দশম 'ভাগের ভাগ সেবালার দলে॥ 
উপরে বায়ান্ন গজ দেখ বিদ্যমান । 
করহ সূতযোধ সবে দেউল প্রমাণ | 


১০২৬ 


ভারতবয় বিজ্ঞান সভা 


সীমা মধ্যর সমান ব্যবধানে চ্ছিত না থাকিলে মানদন্ড জলতলের সাঁহত সমানান্তরাল হইবে না, 
অর্থাং এক দিক অন্য দিক অপেক্ষা কিছ বোক্তা হইবে। এইরুপ স্থলে যে দিক উচ্চ হইয়াছে, সেই 
দিকে পান্রে কিছু ভার দেওয়া অর্থাৎ পাষাণ ভাঁ্গয়া ওজন দেওয়ার প্রথা আছে, কখন ফেরে,' ফেরে 
অর্থৎ দুই সের দ্ুব্য দিতে হইলে এক সের ঝোক্তা দিকে ওজন কাঁরয়া আর এক সের উচ্চ দিকে ওজন 
কারয়া দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এরুপ ফেরে ফেরে মাপে সব্বদাই বিক্রেতার ক্ষাত হইয়া থাকে। 
একথাটি মিশ্রগাণতের রা 
সমাধা করিবেন, তখন বিজ্ঞান অবহেলাকে কিছু অংশ দলে সত্যবাদশর কাষ্য কবেন। 

রেখাগাঁণত। লখলাবতণ গ্রন্থই রেখাগাঁণত চচ্চার প্রচুর প্রমাণ। লীলাবতশী ভারতের গোৌরবও ঘটে, 
ভারতের কলঙ্ক বটে। কোঁহনূর হশরক মুসলমান সম্মাটগণের গৌরব চিহও বটে, কলত্কমাঁণও বটে। 
লালাবতী নামোলোখে আমাদের একি কথা মনে পাছে, আমরা সেই এই স্থানে বাঁলয়া পাঠককে 
বা কাঁদতে অনুরোধ কর না। এক 'দিন দীনবন্ধু বাবুর জীলাবতণ নাটকের কথা 
হইতেছিল। বাঙ্গাল, 'যাঁন পরান গায়ে দেন, তিনিই সমালোচক । একজন বিজ্ঞ সমালোচক একজন 
আগন্তুককে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁললেন, “এই খনার স্ব লীলাবতশ বড় (0190)505615149) ছিলেন? 
দীনবন্ধু বাবু তাঁর বিষয়ে নাটক 1লখেছেন। এই পাঁচটা 'মাষ্ট কথাবার্ত আর [ি?” আমরা উপাচ্ছিত 
ছিলাম; হাসি কাঁদ নাই। তাহাতেই কাহাকেও হাসিতে বা কাঁদতে বাল না। হা দশনবন্ধো! 
ভাস্করাচার্ধয! লীলাবতশ! নাটক! কাব্য! সত্য! সমালোচনা! তোমাদেব এই দশা হইল! 
লশলাবতশ যাঁদ না থাকত, তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই লক্জাকর সমালোচন শুনিতে হইত না। 

আয়বব্ব্দ, রসায়ন, উত্তিদতত্। এল মনযোর কেবল পরারযারণ পক বিশেষ প্রযোজনায় 
প্রান ভারতে 'এগুির [বশেষ সমাদর ছিল। অনম্ঠাতা বাবু মহে্দ্লাল সরকারের সামীয় ক আয়ব্বদ 
8 পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ অনুসন্ধানেব প্রয়োজন ক, এত যে অধঃপাতে শিয়াছে_- 
ইয়ুরোপীয় আত পারদশর্শ চিকিৎসকেরা পুরাতন রোগ 'চাঁকৎসায় ' বৈদ্যাদগের সমকক্ষ হইতে 
পারিতেছেন না। তৈল চিকিৎসা যে আঁত আশ্চর্য পদ্ধতি, তাহাও স্বীকার কাঁরতে হয়। সামান্য 
বাঁণকাবপধিতে এক পাত অঞ্টাদশ মূল পাচনে দোখবেন, কত বাভন্ন ধদ্মের 'বাভত্ব প্রদেশের মূল 
একাত্রত থাকে। কোন 1বশেষ রোগের প্রতীকার জন্য সেইগিল একান্ত কাঁরতে প্রাচখন পাঁণ্ডতগণের 
কত অধ্যবসায় এবং কত সময় লাঁগয়াছে। কন্তু যেরূপ তাঁড়ত গাঁততে সমস্ত লোপ পাইতেছে, বোধ 
০ 
অনেক সাদশ্য 

গীত সতের দাদির উতক দখিযাও সে আলোচনা করিম আমাদের বাল 
যে, ভারতবর্ষে মসলমানাদিগের সময়ে অতি উন্নত সঙ্গতীবজ্ঞান ছিল। সোমেশ্বর, কাণামাথ, হনুমত 
প্রভীতি, মতভেদ দেখিলে বিজ্ঞানের আন্তত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু শ্রীপাগে ও ভৈরবে কেহই সাদৃশ্য 
স্থাপন করেন নাই। করেন নাই কেন? বিজ্ঞান তংসমূদায়কে পৃথক করিয়া দিয়াছিল, বিজ্ঞানবাক্য 
অলগ্ঘনীয়। বৈজ্ঞানক ভিন্ন এই প্রশ্নের কেহই উত্তর 'দতে পারেন না। আধুনিক সঙ্গত শাস্ম- 
জ্ঞানাভিম্যানীদগের মধ্যে আমরা অনেককে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছ যে কেন এগ্ালকে শুদ্ধ ও অন্গলিকে 
জঙ্গলা বলেন ? যাহারা সক্ষম জ্ঞানী তাঁহাদের উত্তরের তাৎপর্যয এই যে, এরূপ ভেবানিদ্দেশ আন্তো- 
দেশমৃলক মা্ন। ইহা বৈজ্ঞানিকের উত্তর নহে। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান ভিন কাহাকেও ওয্তাদ স্বীকার 
করেন না। মানবীয় ওস্তাদের দোহাই দেখিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের সাঁহত স্বীকার করিতে হইতেছে বে 
0৮৮৮১141758 


ই 


আত্মতত্ব ও । বেদান্তের সক্ষম গে ঈশ্ববততু (107০01০85) ও মায়াবাদমূলক অপূর্ব 
সংসারতত্ব (59259170709 075101০89), ৫ সাংখ্যের বেদাজজবিরোধশী প্রকাতিবাদ (8৫86505- 
11807), অক্ষপাদ গোতমের আন্বীক্ষিকণ দর্শন ও ন্যায় শাস্ল (170500% 5101980025 843৩ 
1940 এবং কণাদের পদার্থীবচার (0০৮6৫০৫1001 20215813) এগুলি এক এক বিষয়ের চড়োন্ত 


সীমা দে ভা হানা! প্রতীনাঁধ ডাইরেক্টর উদ্রো সাহেব নবদণপল্য ন্যায়-শিষ্যগপের 
[িতণ্ডাস্মরণ করিয়া 'লিখিয়াছেন, “আহা, এই বিচাবশাক্ত কেবল ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি অন্যান্যভাব বিতপ্ডার 
পরিচারিকা না হইয়া যোঁদন বন্তুবিচারের সহধার্্মণী হইবে সোঁদন কি শুভ দিন হইবে!” যে মঙ্গলাকাঞ্ফষণী 
আশীব্বাদ করিতেছেন, তাঁহাকে কে না নমস্কার কারবে? বিশেষতঃ উদ্রো সাহেবকে বাঙ্গালর 
শৃভান্ধ্যায়ণ বাঁলয়া সকলেই জানিতেন। আমরা তাঁহাকে নমস্কার কাঁর। 
এতান্তিল্ন আরো কত বিজ্ঞান ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। সামান্য ভূতের ওবঝারা যে এক চ্ছানে 
শব্দ করিয়া, সেই শব্দ গিত্ ভি স্ছানাগত শব্দের ন্যায় অনূভূত করাইতে পারে, একথা প্রায় সকলেই 
জানেন। কত দূরে শব্দবিজ্ঞান (2,0558508) জ্ঞান ব্যতীত এই শব্দানুকরণ বিদ্যার (৬৮60৮ 
1০০/০০) আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ বািয়া বোধ হয়। হয়ত শব্দবিজ্ঞানের কোন স্থল সত্য উত্তাসিত 


৯১২৪" 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হইয়া থাঁকবে। কিস্তু এসকল ছিল, চচ্চণ ছিল, মহা সহা পাঁশ্ডত সকল ছিলেন, এখন কি? এখন 
আক্ষেপেয় বিষয় এই যে আমাদের আলস্য দোষে, পারতন্ত্য দোষে, নানা দোষে, অনেকগ্যালরই “প্রায় 
লোপ হইয়াছে, নামমান্ন অববাশন্ট আছে।” গজজ্ঞাসা কার। আর কত' কাল এভাবে যাইবে? 

৩। পৃক্বেই বলা হইয়াছে, বিজ্ঞান অবহেলা জন্য আমরা দিন ২ 'বদেশীয় জাতিগণের আয়ন্তা- 
ধীন হইতোঁছ; বন্ুবিচারে অক্ষম হইয়া কদক্ন ভোব্নে, অপেয় পানে, অপাঁরশ্দদ্ধ বায় সেবনে দিন দন 
দূত্বল হইতোঁছ। চাকংসাশাস্মে নিতান্ত অজ্ঞ হওয়ায় বৈদোশক প্রথাগত চিকিৎসকগণের হস্তে পাতিত 
হইয়া সব্বদাই জবর জবালায় কাতর থাকতে হয়। বিজ্ঞানের ক্রমেই লোপ সম্ভাবনা । “সূতরাং এক্ষণে 

পক্ষে বিজ্ঞানশাস্তের অনুশীলন করা নিতান্ত আবশাক হইয়াছে। ও তাক্সিমিত্ত ভারত- 
বর্ষায় বিজ্ঞান সভা নামে একটি সভা কাঁলকাতায় চ্ছাপন কারবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই ভা প্রধান 
সভার্পে গণ্য হইবে এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের ভিল্র ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা চ্ছাপিত হইবে” 
আমরা এই প্রস্তাবের কায়মনোবাক্যে অনুমোদন কাঁবতেছি। অন্ুয্ঠাতার মঙ্রন হউক, অনুজ্ঠান সফল 


| 
৪1 “ভারতবষণয়াদগকে আহ্বান কাঁরয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই 
সভার প্রধান উদ্দেশ্য।” উদ্দেশ্য আত মহৎ, তার আর সন্দেহ ক? “আর ভারতবর্ষ সম্পকার্য় যে 
সকল বিষয় লুগ্রপ্রায় হইয়াছে” বা হইতেছে “তাহা রক্ষা করা যেথা মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন 
গ্রন্থ সকল ম্াদ্রুত ও প্রচারিত করা ইত্যাদি) সভার আন্বাঁঙ্গক উদ্দেশ্য।” কেবল পৃস্তক মুদ্ুখ ব্যতীত 
লুপ্তপ্রায় বিষয়র অন্যাঁবধ রক্ষা করা আবশ্যক বোধে আমরা অনুষ্ঠানপন্র্েব অর্থাৎ শব্দের হ্থানে যথা ও 
পরে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার কারলাম। উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে; যেমন বারাণসীচ্ছ মানমাঁন্দরের বৈজ্ঞাঁনক 
সংস্কার অথবা প্রাচীন যন্ত্র সকল বা যন্খণ্ড সকল সংগ্রহ করা, প্রাচীন মুদ্রা, দানফলক বা আদেশ- 
ফলক সকল সংগ্রহ করা, লমস্ত বিষয়ের রক্ষার জন্য এগীল সকলই আবশ্যক! কিন্তু এতান্তক্ন আরো 
অনেকগুলি আনূযাঁঙ্গক উদ্দেশ্য হইতে পাবে, ও হওয়া উচিতও বোধ হইতেছে । ভারতবধায়াদগ্কে 
যন্ঃশীল কারতে , ও তাঁহারা যন্প কাঁরতেছেন ক না তাহা সব্বদা দেখিতে হইবে । আর 
(কথাটা বলিতে “কন্তু লঙ্জা হয়) তাঁহারা বিজ্ঞানে য্ক কারিয়া কিছু আর্থক উপকার পাইতেছেন কি না, 
তাহাও দোখতে হইবে। সে বিষয়ে আমাঁদগের যাহা বক্তব্য সমাজ স্থাঁপত হইলে বাঁলব। 
০, জমূদায় কার্যয সম্পন্ম কাঁরতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবষের 
ও উন্নতীচ্ছ জনগণের দিিকট 'িনীতভাবে প্রার্থনা যে, “তাঁহারা আপন আপন ধনের 
ভি অর্পণ দশ উপ্পান্থৃত বিষয়ের উন্নাতিসাধন করেন ।” 
৬। অনুষ্ঠাতা মহেন্দ্র বাবু চাঁদা বা স্বাক্ষরাঁদগের নাম সাদবে গ্রহণ কারিতেছেন। . 
এই অনুষ্তানপন্ত আজ আড়াই বদর হইল প্রচারিত হইয়াছে, এই আড়াই বৎসরে বঙ্গসমাজ ৪০ 
চাক্পশ সহন্ত্র টাকা চ্বাক্ষর করিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবু 'লাখিয়াছেন যে, এই তালিকাখামি একাট আশ্চর্য? 
দাঁলল। ইহাতে যেমন কতকগীল নাম থাকাতে স্পম্টণকৃত হইয়াছে, তেমান কতকগ্ণাীল নাম না থাকাতে 
উজ্জবজীরুত হইয়াছে । 'তাঁন আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন না। 
আমরা উপসংহারে আর গোটা দুই কথা বাঁলতে ইচ্ছা কাঁর। বঙ্গধনশগণ, আপনারা মহেন্দ্র বাবুর 
ঈষৎ বকোক্ত জবশ্যই বৃবিয়া থাকবেন। তবে আর কলক্কভার 'শরে কেন বহন করেন? স্কলেই 
অগ্রসর হউন। যান এক দিনে লক্ষ মরা ব্যয় করেন, 'তাঁন কেন পশ্চাতে পড়েন? প্যন্রকন্যার বাহ 
বাঁহারা লক্ষ লক্ষ মূদ্রা ব্যয় করেন, তাঁরা কেন নাশ্চন্ত বাঁসয়া থাকেন? উদ্রো সাহেব ভর্লানক বিজ্ঞানগুণ- 
এ ব্ঞ্ন বঙসমাজ-মস্তকে আরোপ কারবার চেম্টা কারয়াছেন। একবার মুক্ত হস্তে দান কাঁরয়া 
লিপ শা বঙ্গীয় যুবকগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করুন; বঙ্গের 
পৃনর্দ্ধার করুন। মহাত্মা উদ্রো সাহেবকে বাল, 'তাঁন কাম্বেল সাহেবকে চিঠিতে যা 
বাঁলয়াছেন, তাহার কথায় আমাদের কাজ নাই, 1তাঁন কেন একবার জ্বজাতয়গণকে এই মঙ্গলকর কার্ষের 
সাহায্য কাঁরতে বলুন না। যাঁদ তাঁলকাভে একটিও শ্বেতাঙ্গের নাম না প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কত 
আক্ষেপের বিষয় হইবে। 


-সজার্শন', জবর ৯২৭৯ 
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পরিশিষ্ট 
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প্রথম ভাগ 


গাছ 


লোকরহস্য 
দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 


লোকরহস্যের 'দ্বতীয় সংস্করণে অর্পেক পুরাতন ও অর্দেক নৃতন। সতেবাঁট প্রবন্ধের মধ্যে আটাঁট 
নূতন, আটটি পুরাতন; ডি নি তানি 
হইয়াছে। সকগলই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনরীদ্ুত 


কমলা কাত 
প্রথম বারের বিজ্ঞাপন 


কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মদ্রত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে “চন্দ্রালোকে,” “মশক” এবং শ্ব্ীলোকের রূপ” এই তন সংখ্যা আমার প্রণীত 
নহে, এই জন্য এ তিন সংখ্যা পুনরমাদুত কারতে পারলাম না। 

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তেব দপ্তর সমাপ্ত হয নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নামকরণে “প্রথম খণ্ড” 


লেখা হইল। 
শ্রীবাঁজ্কমচন্দ চতোপাধ্যায় 


বিজ্ঞাপন 


এই গ্রন্থ কেবল “কমলাকান্তের দপ্তরের” পুনঃ সংস্করণ নহে। “কমলাকান্তের দপ্তর” ভিত ইহাতে 
“কমলাকান্তের পত্র” ও “কমলাকান্তেব জোবানবন্দ?” এই দুইখানি নৃতন গ্রল্থ আছে। 

কমলাকান্তের দপ্তঠরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশশ আছে। “চল্দ্রালোক” এবং “স্গলোকের 
রুপ” এই দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দণ্তরেব প্রথম সং্করণে পাঁরত্যাগ করা গিয়াছিল। তাহার কারণ 
এই যে, এ দুইটি আমাব প্রণত নহে। “চন্দ্রালোকে” আমার প্রিয় সুহৎ শ্রীমান্‌ বাব অঙ্ষয়চন্দ্ 
সরকারের রচিত; এবং দস্লোকের রুপ” আমার প্রিয় সহৎ শ্রীমান বাবু রাজকৃফ মুখোপাধ্যায়ের 
রচিত; উদ্হারা স্ব স্ব রচনার সঙ্গে এ প্রবন্ধদ্বয় পনর্মদ্রত করিবেন, 'এই ইচ্ছায় আঁম কমলাকান্তের 
দগ্তরের প্রথম সংস্করণে এ পু পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছিলাম। এক্ষণে লেখকাঁদগের দিকট জানিয়াছি যে, 
তাঁহারা এ দুইটি প্রবন্ধ নিজে নিজে পুনর্মীদ্রত করিবার কোন সপ্ভাবনা নাই। অতএব, তাঁহাদের 
ইচ্ছানুসারে এ দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরেব "তীয় সংস্করপ-ভুক্ত করা গেল। 

কমলাকান্তের' পন্র তিনখানি মান্ন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। তিনখান ভাঙ্গয়া এখন চারিখানি 
হইয়াছে। “বুড়া বয়সের কথা” যাঁদও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাঁশত হয় নাই, তথাপি 
উহার মন্ম কমলাকাস্তি বালয়া উহাও “কমলাকান্তের প্র” মধ্যে সা্নবোশত করিয়াছি। মোটে পাঁচখানি। 

“কমলাকান্তের জোবানবন্দী” সমেত লও 
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'কমচল্দ চট়োপাধ্যায় 
দ্বিতশয় বারের বিজ্ঞাপন 
চর 
কিছু এই প্রথম প্নর্মিত হইল 
মুূচিরাম গুড়ের জীবনচারত 
বিজ্ঞাপন 


৮ পির ১০4৮৮ 
লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। সাধারণ সমাজ ভি, কাহারও প্রতি সনি 


৯০২৬ 


বাঁঞ্কম রচনাবলশ 


ক চাদ ডু তজ৩৪ 
যেরুপ মনুষ্যচারঘ্ন দেখবেন, সেরূপ মনষার্চারর সকল সমাজে, সকল কালেই বিদামান। 

বাঙ্গাল সমাজ, এই গ্রন্থের (বশে লক্ষ্য বটে; বি তত কোন স্যার বা রেীবিেষ হার 
লক্ষ্য নহে। যাঁদ কেহ বিবেচনা করেন যে, [তাঁনই ইহার লক্ষ্য, তবে ভরসা কার, ?তাঁন কথাটা মনে 
মনেই রাখবেন। প্রকাশে তাঁহার গৌরব ব্াদ্ধর সস্ভাবনা দৌখ না। 


1দ্বতীয় ভাগ 
1বাঁবধ প্রবন্ধ 


প্রথম ভাগ । বিজ্ঞাপন 


ইতিপূর্বে কতকগ্াল প্রবন্ধ “বাবধ সমালোচনা” নামে আর কতকগুলি পপ্রবন্ধ গাস্তক” নামে 
প্রকাশিত করা 'গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রম্থই অগ্রাপ্য। 

দুইখাঁন পৃথক সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে এ প্রবন্ধগ্ীল এক পাসন্তকে সঙ্কলন কাঁয়। 
দবাবিধ প্রবন্ধ” নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্বে পবিবিধ সমালোচনা” এবং “প্রদদ্ধ পাস্তা 
প্রকাশিত করা 'গিয়াছল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পাঁরত্যাগ করা গিয়াছে। 

এই সকল প্রবন্ধ অনেক বংসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশত হইয়াছিল। কোন কোন বিবষে এক্ষণে 
আমার মত পাঁরবার্তত হইয়াছে; কোন কোন স্ছানে ভ্রম সংশোধন করা গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থান 
ধবশেষ কারণবশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমান রাখিতে হহইয়াছে। 


দ্বিতীয় ভাগ । 'বতাপন 


যে সকল প্রবস্থ' এই সংগ্রহে পুনম্দীদ্রত হইল, তাহার আঁধকাংশ বঙগদর্শনে প্রকাশিত হইযাছিল; 
অঙ্পভাগ প্রচারে। 

৯২৭১৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরপ্ত কাঁর। চাঁর বংসর আম উহার সম্পাদকতা নিব্বহ 
কার। এ চার বংসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু এ চারি বংসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গালা 
সাহিত্যের হীতহাসে-যেমন সামান্যই হউক, একট; হ্থান লাভ কাঁরয়াছে। এজন্য অনেকে উহা পাইবার 
আঁভলাষ করেন। অনেকে আমাকে সে জন্য' পত্র লেখেন; 1কন্তু যাহা নাই তাহা আম 'দতে পাঁর না। 
অনেকে পরামর্শ দেন যে, বঙ্গদর্শন পুনম্দীদ্রত কর। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আঁম একমাত্র লেখক ছিলাম না। 
অন্যের রচনা আম "ক প্রকারে পুনম্দাদ্রুত কারব? যাহা পার, তাহা করিয়াঁছ। আমার নিজের রচনার 
আধকাতেই ইতগ্পম নত কারয়াছি যাহা বাঁক ছিল, তাহার মধ্যে কতকগনল এই প্রবন্ধে 
পাত ক 

সকলগ্ল পুনমুদ্রিত কারবার যোগ্যও নহে । যাহা এ পর্যন্ত পুনমদীদ্রুত হয় নাই, তাহা হইতে 
বাঁছয়া বাঁছয়া কয়েকটি মার পুনর্মুদ্রিত করিলাম । ইহার সঙ্গে প্রচার নামক পত্রে প্রকাঁশত কয়েকাঁট 
জিত অবাশ্ট প্রবন্ধগ্ীল পনর্মপীদ্রত কারব পক না, তাহা এক্ষণে বাঁলতে 

না। 

যাহা পুনমদীদ্রত হইল, তাহার মধ্যে কতকগ্ালি পদনম্দাদুত কণা উচিত হইয়াছে ক না, এ 'বিষয় 
ধবচারের স্থল। “বঙ্গদেশের কৃষক” তাহার মধ্যে একাঁট। যে সকল কারণে এ প্রবন্ধ পুনমর্গীদ্রুত কাঁরলাম, 
তাহা এ প্রবন্ধের ইশরোভাগে কতক কতক 'লীখিয়াছ। 'কস্তু এখানে সকল কথা 'লীখবার স্থান করিতে 
পারা যায় নাই। আম সেখানে স্বীকার কাঁরয়াছি যে, এ প্রবন্ধে অর্থশাস্তর্ঘটত বিচারে কতকগালি ভ্রম 
আছে। ভ্রমগ্যাল সংশোধিত না করিয়া প্রবন্ধাট পুম্াদ্রত করার একাঁট কারণ সেইখানে 'লখিয়াছি। 
আর একাঁট কারণ 'নার্্দষ্ট কারবার উপযুক্ত চ্ছান এই । এ প্রবন্ধাট বঙ্গদর্শনে যেমন বাহির হইয়াছিল, 
তেমনই কাঁরতে চাই। যে মানুষ খ্যাঁত লাভ করে, তাহার দোষ গুণ আমরা দূই দুই-ই দোখিতে 
ইচ্ছা কাঁর। এই প্রবন্ধাটও খ্যাতি লাভ কাঁরয়াছিল; অনেক পাঠক ও প্রবন্ধটিও 'দোষ গুণ সমেত দৌখতে 
ইচ্ছা কাঁরতে পারেন। 

এরূপ বিবেচনা করিয়াও বহাঁববাহবিষয়ক প্রবন্ধীট অখণ্ড পূুনর্মাদ্ুত কাঁরতে পারিলাম না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গর্‌ঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষাঁতবাদ্ধ নাই। কস্তু 
তাঁহার জাবদ্দশায় কর্তব্যান্ুরোধে তাঁহার গ্রল্থ যেরূপ তারতার সাঁহত সমালোচনা কাঁরয়াছিলাম, এখন 
আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর । যাহার জন্য সকলেই 
রোদন কাঁরতোঁছ, তাহার কোন হ্াটর সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমণপে উপাস্থিত কারতে পারা যায় 
না। অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মা্পাখিত প্রবন্ধের তীত্রাংশ, তাহা পারভচাণা 


৯০৩০ 


পারশিষ্ট 


চিরিক নারি ররর রোলার রেরিরারারেরারা রা 
কাঁরয়াছ। যাহা পৃনর্মীদ্ূত কাঁরলাম, তাহা যাঁহারই রাজব্যবস্থার ছ্বারা অথবা প্রাচশন ধর্মশাস্মের 
1বচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজাবপ্লব উপাস্থত কাঁবতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। 
তাঁহাদের দল এখনও অপরাজত ও অক্ষুঞ্ধ। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাত বা অধ্যাতর জন্য লালায়ত 
মালাবরী নামে একজন পারসী সে 'দন একটা হুলম্কুল উপাস্থত কাঁরয়াছল। অতএব স্বগর্শয় 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রত 'বশেষ শ্রদ্ধাভাকতসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ 1িাবলোপও কাঁরতে 
পারলাম না। 

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগণাল প্রবন্ধ পৃনর্মীদুত হইল, তাহার দর বড় বেশশ নয়। এক 
সময়ে ইচ্ছা কাঁরয়াছলাম, বাঙ্গলার গ্রীতহাসিক তন্ত্র অনুসন্ধান কাঁরয়া, একখান বাঙ্গালার ইতিহাস 
গলাখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে আঁভপ্রায় পাঁরত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইয়া 
গছলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত কারবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার হীতহাস সম্বন্ধে কয়েকাট প্রবন্ধ 'লাখয়া- 
গছলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সব্্বাঙ্গসসম্পন্ন সাহত্য সাষ্টর চেষ্টায় সচরাচর আম এই প্রথা অবলদ্ষন 
কারতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধো সেনাপাতি সেনা লইয়া 
প্রবেশ কারতে পারেন, আঁম সেইরূপ সাহত্যসেনাপাঁতাদগের জন্য সাঁহতোর সকল প্রদেশের পথ 
খুলিয়া 'দবার চেজ্টা কলিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারর ফল এই কয়েকটি 
প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পাঁরশ্রম কাঁরতে 
পাঁর নাই। কাজেই বাঁলতে পাঁর না যে, ইহার দর বেশী । দব বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পাঁরতাগ 
কাঁরতে পাবি না। যে দাঁদ্দ্র, সে সোনা রূপা জ্‌টাইতে পারল না বাঁলয়া কি বনফুল "দিয়া মাতৃপদে 
অঞ্জাল "দবে না? বাঙ্গালতে বাক্গালার ইতিহাস যে যাহাই 'লখুক না কেন,--সে মাতপদে পূষ্পাঞ্জাল। 
নোনা ভি 
ত শানলাম না। 

বাঁলতে কেবল বাঁক আছে ণ্মনূষাত্ব ি ৮” হাতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন: ল্টযা” মিলের জীবনচাঁরতের 
সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র । ধর্মতিত নাগক প্রন্ধে যে অনুশীলনধর্া বুঝাইযাছি, তাহার বীজ ইহাতে 
আছে? “পামধন পোদ” ইতি শদর্ধক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল। 


সাম্য 
বিজ্ঞাপন 


এই প্রবন্ধের প্রথম, "দ্বিতীয় ও পণ্টম পাঁধচ্ছেণ বঙ্গদর্শনেব সাম্যশীষকি প্রবন্ধী। তৃতীয় ও চতুর্থ 
পারচ্ছেদ এ পত্রে প্রকাশিত “বঙ্গদেশের কৃবক” শাক প্রবন্ধ হইতে নীত। ক্ষকেব কথা যে আধাঁনক 


সামাঁজক বৈবম্যেব উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে। প্রান বর্ণ বৈষমোর ফলস্বনূপ 
বার্ণত হইয়াছে। পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন। 


সাম্নীতি নূতন তত্ব নহে, কত্ত ইউরোপীয়েরা মে ভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা কার 
নাই। আম সাম্যনীত যেমন মোটামুটি বাঁঝয়াছ-সেইর্প লখিয়াছ। অতএব ইউরোপণয় 
নশীতশাস্দ্ের প্রভেদ দৌঁখলে, কেহ রাগ কাঁরবেন না। আরও, স্বদেশীয় সাধারণজনগণকে এই 
তত্তটি বৃঝাইবার জন্য 'লাখিষ়াছি। স্মশাক্ষিত যাঁদ ইহাতে কিছ: পাঠিতব্য না পান, আম দ্ঠীখত হইব 
না। অশিক্ষিত পাঠকাদগের হৃদয়ে এই নীতি অঞ্কৃরিত হইলে আমি চাঁরতার্থ হইব। 


শ্রীবর্কিমচন্দ্র চ্টোপাধ্যায় 
তৃতীয় ভাগ 
কৃ্ণচরিত্র 
প্রথম বারের বিজ্ঞাপন 
ধর্্ম দম্বন্ধে আমার যাহা বালবাব আছে, ভাহার সমস্ত আনুপ্রিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, 


সম্ভাবনা অঙ্পই কেন না, কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনাট কথা, আঁম 
তিনটি পবদধে ব্বাইতে প্রবৃত' আছি। ঘ প্রবন্ধ তিনটি দৃইখানি সামিক পত্রে ধামান্বধে প্রকাশিত 
হইতেছে। 


১০৩১ 


বাঁষকম রচনাবলী 


উক্ত তনাট প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধন্মীবষয়ক; 'দ্বিতীয়াট দেবতন্ব বিষয়ক) রা 
প্রথম প্রবন্ধ “নবজশীবনে" প্রকাশিত হইতেছে; [স্বতীয় ও' তৃতীয় প্রচার” নামক পরে প্রকাশিত 
প্রায় দূই বংসর হইল এই প্রবন্ধগূলি প্রকাশ আরপ্ত হইয়াছে; পাস 
সমাপ্ত কাঁরতে পাঁর নাই। সমাপ্তি দুরে থাকুক, কোনাঁটও আঁধক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার 

কারণ আছে। একে 'িষয়গ্যাল আতি মহৎ, আত বিস্তারত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে কোন 
বষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের সমযও আত অঙ্প; এবং 
পাঁরশ্রম কারবার শাঁকতও মন্ষ্যের চিরকাল সমান থাকে না। 

এই সকল কারণের প্রাত মনোযোগ কাঁরয়, এবং মন্ষ্যের পরমায়র সাধারণ পাঁরমাণ ও আপনার 
বয়স গববেচনা কাঁরয়া, আম আমার বক্তব্য কথা সকলগীল বাঁলবার সময় পাইব, এমন আশা পারত্যাগ্ 
করিয়াছি। যে দেবমাল্দির গঠন কারবার উচ্চাভিলাষকে মনে স্ছান 'দিয়া, দুই একখান কাযা ইন্টক সংগ্রহ 
কাঁরিতোছি, তাহা সমাপ্ত কারতে পারিব, এমন আশা আর রাখ না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরুস্ত 
তাহাও সমাপ্ত কাঁরতে পাঁরব কি না, 'জগদশশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা প:নর্মাদুত 
করব আশায় সয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন ্রব্ধ পন হইবে না। কে না সফল 

সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষচাঁররের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনর্মাদুত করা গেল। বোধ 
কার এইরুপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই সময় ও শাক্ত এবং ঈশ্লরান্গ্রহের 
উপর নির্ভর করে। 

এ উল ১7875 ৮ 
না, “অনুশশলন ধর্মে” যাহা তত্ব মানত, কৃষ্চরিন্রে তাহা দেহবাশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত 
হইতে হয় কষ কর্মে সেই আদ জাগে তত বাইয়া, তারপর, উাহবণের ছারা তাহা 
কত কাতে হয় ক সেই উদাহরণ; ধকিন্তু অনুশশীলন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পৃনরম্পাদূত 

কাঁরতে পারলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে। 

জীবঞ্কিমচচ্দ্র চট্রোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 


কৃষ্ণচারব্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতশয় কৃষ্কথা সমালোঁচত হইয়াছল। তাহাও অস্পাংশ 
মাত্র ।.এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা 'কছ পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত 
হইয়াছে। তা ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও িচারিত 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপরুমাণকাভাগ পূনালীখত এবং বিশেষরূপে পারবা্ত হইয়াছে। ইহা আমার 
আঁভপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রল্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অজ্পাংশ মান্। 
আঁধকাংশই নৃতন। 

এত দূরও যে কৃতকার্ধয হইতে পারব, পূব্বে ইহা আশা করি নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষ্চারতর 
প্রকাশ কয়াও আমি সুখ হইলাম না। তাহার কারণ, আমার নুটিতেই হউক, আর দুরদষ্ট বশতঃই 
হউক, মাদ্্রা্ষনকার্ষেয এত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ পুনর্মাদ্রুত করাই আমার কর্তব্য ছিল। 
নানা কারণবশতঃ তাহা পারিলাম না। আপাততঃ একটা শ্যাদ্ষপর 'দলাম। যেখানে অর্থবোধে কষ্ট 
উপাচ্থিত হইবে, অহ পিক সেইখানে পানি য় ইন শপে বোধ হয 
সব ভুল ধরা হয় নাই। যাহা চক্ষে পাঁড়য়াছে, তাহাই ধরা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনখয় 
বিষয় যথাম্থানে 'লাখতে ভুল হইয়া গিয়াছে। তাহা তিনটি ক্রোড়পত্নে সা্নিবিষ্ট করা গেল। পাঠক 
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পরক্তর] পর খে) এবং ১৩৬ পৃষ্ঠার [১৭ পংক্তর] পর গে) ও [২২২ পঙ্ঠার ফুট নোটে] 
ক্রোড়পত্র ঘে) পাঠ কাঁরবেন। 

আমি বাধ্য যে, ৪৮ 4০55৬ এখন তাহার কিছু কিছু 
পারত্যাগ এবং কিছ কিছ পাঁরবার্তত কাঁরয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলর্শলা সম্বন্ধে বাশষ্টরূপে এই কথা 
আমার বক্তধ্য। এরুপ মতপাঁরবর্তনের স্বীকার করিতে আমি লঙ্জা কার না। নার দি 
অনেক "বয়ে মতপারবর্তন কাঁরয়াছ-কে না করে? কৃষাবষয়েই আমার মতপাঁরবর্তনের বিচ 
উদাহরণ 'লাঁপবন্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্চার্ 'িখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা 'লাখিলাম, 
আলোক অন্ধকারে ধঘত দূর প্রভেদ, এতদ্‌ভয়ে তত দূ প্রভেদ। মতপারবর্থন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের 
বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার' কখন মত পারবত্তন হয় না, তিনি হয় অদ্রাস্ত দৈবা্ানাবশিন্ট, নয় 

এবং জ্ঞানহটীন। যাহা আর সকলের ঘাঁটয়া থাকে, তাহা দ্ষীকার কারতে আম লক্কাহোধ 
না। 


৯০৩৭২ 


পাঁরাশিক্ঠ 


এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পা্ডতাদগ্ের মত অনেক চ্ছলেই অগ্রাহ্য কাঁরয়াছ, কন্তু তাহাদের নিকট সন্ধান 
ও সাহায্য না পাইয়াছ এমত নহে। ৬50, 00105000৮61, ৩০০ উ৪1ইদ্হাদগের নিকট 
আঁম ধাপ ফ্বীকার কাঁরতে বাধ্য। দেশী লেখকীদগের মধ্যে আমাদের দেশের মৃখোষ্জহলকারী ভ্ীষুক্ত 
রমেশচন্দু দত্ত, ০.7*5* শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কমাব দত্তের নিকট আঁম 
বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম সংগ্রহকার। সর্বাপেক্ষা আমার ধণ মৃত মহাত্মা কালপপ্রসম্ন গসংহের নিকট 
গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত কারবার প্রয়োজন হইয়াছে, আঁম তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত 
কাঁরয়াছ। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ 'মলাইয়াছ) যে দূই এক স্থানে মারাত্মক ভ্রম আছে 
বৃঁঝিয়াছ, সেখানে নোট কাঁরয়া 'দিয়াছি। প্রয়োজনানূসারে, স্থানাবশেষে ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবাদ্ধ ভয়ে 
মহাভারতের মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত কার নাই। হারবংশ ও পুবাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত কিয়াছ, মূল 
উদ্ধৃত কাঁরয়াঘ, এবং তাহার অনুবাদের দায় দোষ আমার িজেব। 

পরিশেষে বক্তব্য কৃষের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানধচাঁরন্র সমালোচন 
করাই আমার উদ্দেশা। আম নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস কাঁর;-সে বিশ্বাও আম লঃকাই নাই। 
কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী কারবার জন্য কোন যত পাই নাই। 

ভ্রীবা্কমচস্দু চত্রোপাধ্যান় 


ভূমিকা 


গ্রন্থেব ভুমিকায় যে সকল কথা বাঁলবাব প্রযোজন হইযা থাকে, তাহা সকলই আঁম গ্রল্থের মধ্য 
বাঁলয়াছ। যাঁহারা কেবল ভূমিকা দোখষাই পূন্তক পাঠ কবা না করা স্থির করেন, তাঁহাঁদগের এই গ্রল্থ 
পাঠ করার সম্ভাবনা অল্প। এজন্য ভূমিকায় আমার আঁধিক কথা বাঁলবাব প্রয়োজন নাই । 

বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়েই একপ্রকার ভূঁমকা মান্ত। আমাব কাঁথত অনুশশলনতত্তের প্রধান 
কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূমিকা কোন ফল নাই। 

এই দশ অধ্যায নীবস, এবং মধো মধ্যে দূবৃহ) এই দোষ স্বীকান করাই আমার এই ভূমিকার 
উদ্দেশ্য। সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীবস ও দুর্হ। শ্রেণীবশেষেব পাঠক, সপ্তম অধ্যাম পরিত্যাগ 
কাঁরতে পারেন। 

প্রধানতঃ, শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকাঁদগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইযাছে, এজন্য সকল কথা সকল স্থানে 
রি এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংবাজ ও সংস্কৃতেব অনুবাদ দেওয়া 
যাষ নাই। 
এই: গ্রল্খের ফিয়দংশ 'নবজাবনে' প্রকাশিত হইষাছিল। তাহাবও ছু কিছ: পাঁরবার্তত হইয়াচছে। 


শ্রীমন্ডঈবদ্গণতা 


ভুমিকা 


ভগবান শঞ্করাচার্ষ প্রভাতি প্রণীত গতার ভাষ্য ও টশকা থাকতে গাঁতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। 
তবে এ নকল ভাষ্য ও টকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন যে, 
সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গধতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছৃক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রল্থ যে, টীকার 
সাহায্য ব্যতশত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজন। 

বাঙ্গালা টকা দূই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদ-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্ের ও টাকার বাঙ্গালা 
অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নৃতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেছ 
প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল 'মি্র নিজকৃত অন্যবাদে, কখন শঙ্করভাষোর 


বাঁঞ্কম রচনাবলশ 
নিত স্ 
পাউকেরা শ্রীকৃফপ্রুস্ বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ হইবেন সন্দেহ নাই। 
এই সকল অনুবাদ বা টকা থাকাতেও মাদ্‌শ ব্যাক্তর আঁভনব অন্বাদ ও টণকা প্রকাশে প্রবৃত্ত 
হওয়া বৃথা পারশ্রম বিয়া গাঁণত হইতে পারে।' কিন্তু ইহার বধার্থ প্রয়োজন না থাঁকিলে, আম এই 
গুরুতর কারে হস্তক্ষেপ কাঁরতাম না। সে প্রয়োজন ক, তাহা বৃঝাইতোছ। 
এখনকার পাঠকাঁদগের মধ্যে প্রায় আঁধকাংশই ৮১০০৭ রতি 
শাক্ষিত, তাঁহাঁদগেরই সচরাচর শৃশক্ষিত” বলা হইয়া থাকে; আম প্রচালত প্রথার বশবত্তরগ হইয়াই 
তদথে “শাক্ষিত” শব্দ ব্যবহার কারতৌছ। কাহারও 'শক্ষা বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, 
বেশশ হাউক, এখনকার পাঠক আঁধকাংশই “শাক্ষত” সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন 
গোলযোগের কথা এই যে, এই শাক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচখন পাঁণ্ডিতাঁদগের উক্ত সহজে বুঝিতে পারেন না। 
বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দলেও তাহা বুঝতে পারেন না। যেমন টোলের পাণ্ডতেরা, পাশ্চান্তাঁদগের 
উক্তির অনুবাদ দৌঁখয়াও সহজে বুিতে পারেন না, বাঁহারা পাশ্চান্তয শিক্ষায় শাক্ষত, তাঁহারা প্রাচীন 
প্রাচ্য পাঁণ্ডিতাঁদগর বাকা কেবল অনুবাদ কাঁরয়া দিলে সহজে বুঝতে পারেন না। ইহা তাঁহাদগের 
দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসার্গক ফল। পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-প্রণালশ প্রান ভারতবসা্নীদগের চিন্তা- 
প্রণালী হইতে এত বাভন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হদয়ঙ্গম হয় না। এখন 
আমাঁদগের “শাক্ষিত” সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অন্বস্তণঁ প্রাচশন ভারতবরঁযা 
ণচস্তা-প্রণালণ তাঁহাঁদগের নিকট অপারিচিত; কেবল ভাষাস্তারত হইলে প্রাচখন ভাব সকল তাঁভাঁদিগের 
হাদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাঁদগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চান্ত প্রথা অবলম্বন কাঁরতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের 
সাহায্য গ্রহণ কাঁরতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন কারিয়া পাশ্চান্ত ভাবেব সাহায্যে গীতার মর্ম 
বৃঝান, আমার এই টণকার উদ্দেশ্য । 

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই ষে, পাশ্চাত্য শক্ষায় 'শাক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় 
উপাস্থত হইবার সস্তাবনা, পৃব্বপশ্ডিতাঁদগের কৃত ভাষ্যাঁদতে তাহার মীমাংসা নাই। থাঁকবারও 
সম্ভাবনা নাই; কেন না, তাঁহারা ষে সকল পাঠকের সাহাধ্য জন্য ভাষ্যাঁদ প্রণয়ন কারয়াছিলেন, তাঁহাঁদগেল 
মনে সে সকল সংশয় উপাস্ছিত হইবার সন্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায় যত দূর সাধ্য, সেই সবল সংশয়ের 
মশমাংসা বরা গিয়াছে 

অতএব যে সকল পণ্ডিতগণ গ্তার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার কারয়াছেন বা কাঁরতেছেন, আঁম 
তাঁহাঁদগের প্রাতযোগণী নাহ; যথাসাধ্য তাঁহাঁদগের সাহায্য কাঁব, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভলাষ। আমিও 
0881/-1 পর্বপশ্ডিতাঁদগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দাগার-টশকা-সম্বালত শহকরভাষ্য, 
শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা রামানৃজভাষ্য, মধৃস্‌দন সরস্বতশকৃত টকা, বিশ্বনাথ চক্রবার্তকৃত টকা ইত্যাদিল 
প্রাত দৃষ্টি রাখিয়া এই টশকা প্রণয়ন কারয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বাঁলতে হইতেছে যে, উড 
পাশ্চান্তা সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাটনাঁদগের অন: 
হইতে পারিবে, এমন সপ্ভাবনা নাই। চা ৬৮চ৮1 858 হালা 
বিবেচনা করেন, এদেশীয় পর্ত্বপান্ডতেরা যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চান্তাগণ 
জাগতিক তত সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভূল, তাঁহাদিগ্ের সঙ্গে আমার কিছুমান সহানুভূতি নাই। 
5751758০৮৮01৮4৮৮17৮5% 
অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনূবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গণতার 
অনেক উৎকুষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক ষেটা ভাল [বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন কাঁরতে পারেন। 
সচরাচর যাহাতে অনুবাদ আঁবকল হয়, সেই চেস্টা কবিয়াছি। 'কিম্তু দুই এক ম্থানে অর্থব্ক্তির অনুরোধে 
এ নিয়মের 'িপ্টিৎ ব্যাতিক্রম ঘাটিয়াছে। 


কলিকাতা শ্রীবঙ্কিদচন্দর চট্টোপাধ্যায় 
১৯২১৩ সাল 
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পণ্ঠম ভাগ 
গদ্য পদ্য লা কাঁবতাশন্তক 
বিজ্ঞাপন 


মে কয়েকটি ক্ষুদ্র কাঁবতা, এই কাঁবতাপান্তকে সাশ্নবৌশত হইল, প্রায় সকলগুলই বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হইয়াছল। একাট-“জলে ফুল” ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। বাল্ারচনা দুটি কাঁবতা, বাল্যকালেই 
পন্তকাকারে প্রচাঁরত হয়। 

বাঙ্গালা সাঁহত্যের আর ষে 'িকছ্‌ অভাব থাকুক, গাঁতিকাব্যের অভাব নাই। বিদ্যাপাঁতর সময় হইতে 
আজি পর্য্যন্ত, বাঙ্গালণ কাঁবরা গণশীতকাব্যের বৃষ্ট কারয়া আঁসতেছেন। এমন সময়ে এই বয়খানি 
সামান্য গণীতিকাব্য পুনম্ধীদ্ুত কাঁরয়া বোধ হয় জনসাধারণের কেবণ 'বরাক্তই জন্মাইতেছি। এ হা- 

দ্রে শীশরাবন্দুনিবেকের প্রয়োজন ছিল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বালিয়াই এতাদন 
এ সকল পুনম্ীদ্রুত কারি নাই। 

তবে কেন এখন এ দূচ্কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম? একদা বঙ্গদর্শন আ'পসে এক পন্র অসিল--তাহাতে 
কোন মহাত্বা িখিতেছেন যে, বঙ্গদর্শনে যে সকল কাঁবতা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মধো কতকগুলি 
পৃনম্র্রত হয় নাই। তিনি সেই সকল প্নর্মাদ্ুত কাঁরতে চাহেন। অন্যে মনে করিবেন যে, রহস্য 
মন্দ নহে। আমি ভাবিলাম, এই বেলা আপনার পথ দেখা ভাল, নহিলে কোন দিন কাহার হাতে মারা 
পাঁড়ব। সেই জন্য পাঠককে এ যল্দরপা দদিলাম। বিশেষ, যাহা প্রচারিত হইয়াছে, ভাল হউক, মন্দ হউক। 
তাহায় পৃনঃপ্রচারে নূতন পাপ কিছুই নাই। অনেক প্রকার রচনা সাধারণসমীপন্থ কাঁরয়া জা অনেক 


১০৩৫ 


? 


রঙ্ফিম রচনাবল? 


তাগযাধে আপরাধণ হইয়াছি; শত অপরাধের যাঁদ গ্ার্্জনা হইয়া থাকে, তবে আর একাঁট অপরাধেরও 
মাঞ্জরনা তইীতে পারে। 
ফাবতাপন্তকের িভতর “তির্নাট গদ্য প্রবন্ধ সীল্রবৌশত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে 'জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে আম ভাল কাঁরয়া বুঝাইতে পারব না। তবে, এক্ষণে যে রপাঁত প্রচালত আছে যে, কাঁবতা 
পদোই লাখিতে হইবে, তাহা 'সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা কার, অনেকেই জানেন যে, 
কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার শ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গন্য কাব্যের উপযোগণী। 
বষযাবশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগণ হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গন্যের ব্যবহারই ভাল। যে সমানে 
ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপাঁন ছন্দে 'বন্যন্ত হইতে চাহে, কেবল সেই ম্ঘানেই পদ্য ব্যবহার্ষয। 
নীহলে কেবল কবিনাম গকাঁনবার জন্য ছন্দ গমলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজতে বসা। কাব্যের গদ্যের 
গ্রতার উদাহরণ স্বরূপ 1তনাঁট গদ্য কাঁবতা এই প্‌.স্তকে সাল্নিবৌশত কাঁরলাম। অনেকে বাঁলবেন, 
এই গদ্যে কোন কাঁবত্ব নাই। সে কথায় আমার আপাত্ব নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যের্প 
রি ॥ আমার পদ্যও তদুপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাথাত হইবে না। 
সম্বন্ধে বাহাই হউক, যে দুইটি বালারচনা ইহাতে সাশ্রবোৌশত করিয়াছি, তাহার 
7 ই কাঁবতান্বষের কোন গুণ নাই। ইহা নীবস, দুরূহ, এবং বালক-সুলভ অসার 
কথায় পাঁরপর্ণে। যখন আম কালেজের ছান্র, তখন উহা প্রথম প্রচ্ারত 'হয়। পাঁড়য়া উহার দূর্হতা 
দোখয়া, আমার একজন অধ্যাপক বাঁলয়াছিলেন, “গগ্ীল িয়াঁল।” অধ্যাপক মহাশয় তন্যায় কথা 
ধলেন নাই। এ প্রথম সংগ্করণ এখন আর পাওয়া যায় না-_অনেক কাপ আম স্বযং নষ্ট করিয়াছিলাম। 
এক্ষণে আমার অনেকগালি বন্ধ;, আমার প্রাত ঘ্নেহবশতঃ এ বাল্ারচনা দোখতে কৌতূহলী । তাহাঁদিগের 
তপ্তর্থই এই দুইটি কাঁবতা পূনর্মাদ্ুত হইল। 


'দ্বতশয় বারের বিজ্ঞাপন 


বাঙ্গালা কাঁবতা পুনর্মান্রত কারবার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাহিতে হয়। তবে সাহিতা সম্বন্ধে 
অনেকে অনেক অপরাধ করিতেছেন, সে সকল পাঠক যাঁদ ক্ষমা কবেন, মামার এ অপরাধও ক্ষমা 
কারিবেন । 

ক্ষমার একটু কারণ এই আছে যে, এবার একটি গণ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। “পৃঙ্পনাটক” প্রথম 
“প্রচারে” প্রকাশিত হইয়াছল, এই প্রথম পুনমর্ধীদূত হইল। 

দুর্গোৎসব" “বঙ্গদর্শন” হইতে এবং “বাজার উপব রাজা” *প্রচাব" হইতে পুনন্াদ্ুত করা গেল। 
একাঁবতাপৃন্তক” অপেক্ষা “গদ্যপদ্য” নামাট এই সংগ্রহেব উপযোগণী, এই জন্য এইবূপ নামেব কিছু 
পারবর্তন করা গেল। 


১০৩৬ 


লংযোজন 


পন লা পা ডস্ড্র দিসউন 





সবোজন 


মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঁপিনচন্দ্ু চট্টোপাধ্যায় এবং বহরমপুরের রামদাস সেন 
ও ভ্রাতুষ্পত্র জ্যোতিষচন্দ্র চট্টেপাধ্যায়কে লিখিত খাঁস্কমচন্দর ৮৯১ পরের পাশ্ডীলাপ 
নৈহাট বাঁচ্কিম ভবনে রাঁক্ষত আছে। এই পরগীল কোন কোন 
হয়। হেমেন্দ্রনাথ দাশগনপ্তের “খাঁষ বীশুকমচন্দ্র শীর্ষক (১১১৮ হইয়াছে। 
আমরা এখানে চাঠগুলি দিলাম । পাঠক লক্ষ্য করবেন কোন কোন পত্রে সম্পর্স তাঁরথ নাই। 
বাঁ্কমচন্দ্রের শেষ উইলটিও এখানে দেওয়া হইল। 

বাঁংকমচন্দের একখান অসম্পূর্ণ নাটিকা 'বিমলচন্দ্র সিংহ “বাম কণিকা” নামক পুস্তকে 
প্রকাঁশত করিরাছেন। এ গ্রন্থের ভুমিকায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নাটকাটি সম্বব্ধেও 'বিমলচন্দু 
লাখয়াছেন : “পৃবের ন্যায় এগুলিও আমার 'পতামহদেবের সহধ্যাবী ও সৃহত শ্রদ্ধেষ শ্রীযা্ত 
হেমেন্দ্প্রপাদ ঘোষ মহাশযের নিকট পাইয়াছি এবং তহারই সম্নেহ অনঃগ্রহে এগখাল প্রকাশ 
করা সম্ভব হইল । ইহার মধ্যে প্রথমাঁট একটি তাসম্পূণ নাটক--এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল।” 


সঞ্জীবচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে লাখিত প্র 
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সেবক শ্রীবাঁ্কমচন্দ্র শম্মণঃ 


প্রণামা শত সহন্ত্র নিবেদন বিশেষ- 

আপাঁন যতাঁশের বিবাহ সম্বন্ধে যে পত্র 'লাখয়াছেন, তাহার উত্তর আম বাঙ্গলাম় 
লাখিলাম। ইহার কারণ এই যে, আবশ্যক হইলে বা উচিত বিবেচনা করিলে পিতাঠাকুরকে 
পাঁড়তে পাঠাইয়া দিবেন। 

শ্রীূক্ত--আপনাকে যতাঁশের বিবাহ সম্বন্ধে ১৬০০২ ষোলশত টাকা বন্দ করিতে 
বালয়াছেন। ক্জ পাওয়া আশ্চর্ধ্য নহে। আপপান না পান শ্রীযুক্ত আজ্ঞা করিলে অনেকে কক্্জ 
দবে। কব্জ" করলে আপনার বর্তমান পাঁচ হাজার টাকা ধণের উপর ৭০০০, টাকা হইবে। ইহা 
পারশোধের সস্ভাবনা কি? এক্ষণে আপান কত করিয়া মাসে কর্্জ শোধ কাঁরযা থাকেন। কোন 
মাসে কুঁড় টাকা কোন মাসে কিছুই না। অদ্য ২০ বংসর অবাধ আপনি খণগ্রস্ত, কখনও 
খণের বৃদ্ধি ব্াতাঁত পাঁরশোধ করিতে পারেন না। ভাবষ্যতে যে অন্য প্রকার হইবে, তাহার 
ক লক্ষণ দেখা যায়? কিছুই না। তবে ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণে আপান 
(রক কারক তাহা পাঁরশোধের সম্ভাবনা নাই। 

যে খণ পারশোধ কাঁরতে পারিবেন না মনে জানিতেছেন তাহা গ্রহণ করা পরকে ফালি 

রাটিকা লা না এ ১৫০০২ টাকা কঙ্জঞ করেন, তবে খণ গ্রহণ করাকে 
কণ্টনা বলতে হইবে । বরং ভিক্ষার ভাল, তথ্যঁপ বণনা ভাল নহে। পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ 
অথবা পিতার সন নের জনা তাহা কাথা নহে। এরংপ অবর্মাতরদ অপেক্ষা গলার জারা 
লঙ্ঘন | 

৯। এই ৭০০, টাকার ধণ পরিশোধ হইবে না। ইহার পারিদ্থাম কি হইবে? মহাজন 
ছাঁড়িবে না, জহারা নালিশ কাঁরয়া দাঁছি করবে । এমন কোন সম্পান্ত আমাদের নাই যাহা 
ধবর্রুয় কাঁরয়া টাকা আদায় হইতে পারিবে। সৃতরাং আপনি যে পাঁরমাণে পরামর্শের বঙ্গ 
লাঁখিয়ার্ছেন, তাহা অন্যায় হুইল কি প্রকার? এমন সর্বনাশ যাহাতে দাঁটিবার দষ্টারনা মে খাদ 


৯০৫৭ 


বচ্কিম রচনাবলী 


কেন ফাঁরবেন? ইহা জানেন যে, 'ডাক্রি হইলে একৃখানি ওয়ারেন্ট বাঁহর হইলেই আপনার 
চাকুরখীট যাইবে এর্‌প নিয়ম হইয়াছে। 

৩। আপা যাঁদ এই খণ বদ্ধ করেন তবে যতঁশের যাবজ্জশবনের জন্য যে ?ক গুরুতর আঁনষ্ট 
করিবেন তাহা বলা যার না। যতীশ সে সবেরই দায়ক । যোদন সে প্রথম উপাজ্জন করিতে 
শিখিবে সেই দিন হইতে এই খণের ভার তাহার মাথার উপর চাঁপবে। আর ইহজন্মে তাহা 
নামাইতে পারিবে কি না বলা যায় না। আপনাঁদগের অবস্থা দোখয়া ভরসা হয় না ষে কখনও 
উদ্ধার পাইবে । যাহার স্কন্ধে ধণের ভার চাপে তাহার অপেক্ষা অসুখী পাঁথবীতে আর কেহ 
নাই। যত টাকা উপাক্জন করে তাহার একটখ পয়সাও আপনার বাঁলয়া বোধ কারবার আঁধকার 
থাকে না। উদাহরণ আমাকেই দোখতেছেন। রমেশ মিত্র হাইকোর্টের জজ আর আম মালদহের 
ক্রু চাকুরীজশীবী, গপতৃধণই ইহার কারণ। অতএব আপনি যাঁদ আর খধণবাদ্ধ করেন তবে 
নল হা 
অত্যন্ত মনঞ্পীড়া পাইবেন। আমার বিবেচনায় তাঁহাকে এই সকল কথা 
খণ কাঁরতে বলিবেন না। তিনি পত্রবংসল, অবশ্য আপনার এবং যতাঁশের ভাঁবষা 
উস সপন ০০ বশ শপ 
অনুরোধে পুত্রের আনিষ্ট কারলে আপাঁন ধন্মে পতিত হইবেন। 

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বাঁললে, 'তাঁন আপনাকে 
খণ করিতে দিবেন না। কিন্তু স্বয়ং খণ করিয়া যতাঁশের র বিবাহ দিবেন। আপনার কাছে 
1বশেষ ভিক্ষা এই যে, কোন মতে তাহা কাঁরতে দিবেন না। "তান যাঁদ খণ কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তান যে 2555 785 
কাঁরবে ? তানি বাঁলবেন যে, আমার ২২৫. চিকন ভাছে জাভা তামার 
কাঁরব। তখন কুঝাইয়া দিবেন যে, তাহা ভ্রম মান্। আজ নয় বংসর হইল আমরা পৃথক 


হইয়াছি। তখন শরীযুক্তের ৮০০০, উট এক্ষণে ৩৬০০২ আছে, অতএব এই ৯ 
বংসরে ৪৪০০, টাকা মাত্র পারশোধ হইয়াছে। আমাতে ও দাদাতে খণ পাঁরশোধার্থে এই নয় 
বংসরে ৪৪০০২ টাকা 'দয়াছি। অতএব নয় বংসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত পেন্সন হইতে একট 


পয়সাও কক্জজ শোধ করেন নাই। অতএব ভাঁবষ্যতে করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। 

অতএব তান এক্ষণে খণ করিলে পারশোধ কাঁরবে কে? তানি বাঁলবেন, পূ্রগণ ৷ "কিন্তু 
পর্গণের মধ্যে মধ্যম নিজের দেনাই পাঁরশোধ কাঁরিতে অশক্ত, পিতৃখণের এক পয়সাও পাঁরশোধ 
কারবার সম্ভাবনা নাই। কনিম্ঠও তদ্রুপ, তাহার যে আয় তাহাতে কোনমতে সংসার নির্বাহ হয়, 
ধণ পাঁরশোধ হইতে পারে না। জ্যেন্ঠ এক পয়সাও দিবেন না, ইহা নিশ্চিত, বাকী আমি 
কেবল একা দায়ে ধরা পাঁড়। অতএব তিনি যাঁদ এখন ষতাঁশের 'ববাহের জন্য খণ করেন, তবে 
আমার ঘাড়ে ফেলিবার জন্য। উহা আমার প্রাতি কতবড় অত্যাচার হইবে তাহা তাঁহাকে 
আপাঁন বুঝাইবেন। - 

আর একটি কথা যাঁদও অবক্তুব্য, তথাপি এস্থলে না বললে নয়। আমার উপর রাগ 
কাঁরবেন না, আগার দেহের প্রত শ্বাস নাই । আমার শরারে শ্বাস কাশাদির বীজ রোপত আছে, 
অন্যান্য উৎকট রোগেরও লক্ষণ আছে। তাহার প্রাতিকারের চেঙ্টা কার না, কেন না দশর্থজশবন 
বাসনা কার না। অধিক 'দন বাঁচিলে অধিক কস্ট পাইতে হয় এবং প্রাতিকারের চেষ্টায় কষ্ট 
পাইতে হয়, প্রায়ই কোন না কোন ব্যাধিতে আমার শরীর রোগগ্রন্ত। 

অতএব কতাঁদন বাঁচয়া থাকিব তাহা বাঁলতে পাঁর না, বোধহয় খশ পারশোধ পর্ষাস্ত 
আমাকে বাঁচিতে হইবে না। আর কেবল খণ পাঁরশোধের জন্য বাঁচয়া কি হইবে? ৪ 
হইতে মুক্তি না পাই, তবে রোগের কোন চিকিৎসা হইবে না। 

বতশশের 'বধাহে আপনি বা শ্রীযুক্ত এক পয়সাও খপ কারতে পারবেন না। ইহাতে 
বলবেন তার ক বিবাহ দেওয়া হইবে না? আমার হিবোনা় তাপের বিবাহ দুই 
বংসর পরেও ভাল, তথাপি ধণ কর্তব্য নহে। 'নতান্ত যাঁদ ধববাহ দেওয়া কর্তব্য 
হয়, (কভু তাহার প্রয়োজন নাই); ৬১৮৬ 
পাওনা আছে, সে এখন দিবে না সত্য বটে, ধন্তু গ্রঙ্গাচরণকে ধাঁরতে পারিলে সে দে 
পারে, সেই চারিপত টাকা আদায় করুন। আপ আপার্ন ২০০ টাকা দিতে পারেন, শ্রীধূকত 


১০৩৪৮, 


লংযাজল 


২০০ আমও দুইশত টাকা ধদব। এই হাজার টাকা বায় কাঁরয়া ধিধাহ দিন। খণ কারতে 
পারবেন না। এই সকল টাকা সংগ্রহ কাঁরতে দুই ?তন মাস লাগিবে। অতএব এই ফাল্গুল 
মাসে বিবাহ হইতে পারে। 


প্রণতঃ বাঁঞ্কম 
৩০ কার্তক 


শ্রীচরণেষ৮ 
অঘোর পাঠককে একটু পন্র লাখবেন যে মাঘ মাসে বঙ্গদর্শন বাহর কারবার পক্ষে 
আপান্তি নাই, ভাবষ্যং সংখ্যার প্রাতি আপাত্ত আছে। অর্থাং মাঘ সংখ্যা িল্ন আব বাঁহব কারণে 
দিবেন না। ইহা 'লাঁখবেন। 
পন্রপাঠ ইহা লিখিবেন। চণ্দ্র অপ্রাতিভ হইয়। অনেক কাকৃতি দিনাতি কবিতেছে। কিন্তু 
এটুকু হইলেও বিপদ 'মটিবে না। তাং ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪। 
শ্রীবাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীচরণেষ্‌ 

আপাঁন মঙ্গলবার যে পশ্র লাখয়াছিলেন তাহা আম বৃহস্পাতিবারে পাইয়াছি। আর 
বুধবারে যে পর লেখেন তাহা শরুবার পাইয়াছি। এর্‌্প [বলম্বের কারণ আপনার চিঠি সময়ে 
[১০5 হয় না। তিনটার মধ্যে চিঠি 05 কাঁরতে হয়। 

দাদার পীড়া মারাত্মক নহে তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। গোড়ায় 11070000800 
০0াঃণ। করিলে ঠ2০ কবিবার প্রয়োজন হইত না। এক্ষণে হইয়াছে ওষধ আম তাঁহাকে 
বলিয়া দিব যাঁদ আর কখনও হয তবে প্রথমাবশ্থায় বাবহার কারলে সহজে আরাম হইবে । আমার 
ভবসা আছে রক্ষা বন। 

যতদিন না নিঃশেষ আরাম হন ততদিন কলিকাতায় রাখবেন। বোধ কাব তাঁহার 
চাকৎসার ব্যয় তাঁহাকে কিছুই বহন করিতে দেন নাই। ব্য আমার ব্যয়ে হওয়া কর্তব্য । টাকান্র 
প্রবোজন হইলে উমাচরণকে বাঁলবেন সে সরববাহ করিবে । দাদার নিঃশেষ আরোগ্য সম্বাদের 
প্রতসক্ষায় রাহলাম। ১০ই মাঘ । 

প্রীবাঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীচরণেষ্‌- 

আপনার একখানা পল্ন পাইলাম, তাহার তাঁরখ নাই, প্রায় থাকে না। 

&. খাজানা পায় তজ্জন্য সে ৫৮২০-১০০২ পাইতে পায়ে। 11188 

(০01 19108 এই যে ৮০ [0০:১০ 9150010 16001৬০ 21770900601 000110709900 
[901০8000912 10 1115 17766189610 006 12170. উহার 17100650 ৫২ 830008115 এ জন্য 
১০০. পাইতে পারে। আম এ ১০০, ইয়া সাালাধ করিয়াছি তাহাতে নে আমাকে কান 
কায়া গিয্লাছে 

ভার উপর উইকে রলিরছি নে বাধ রদিনা লও তবে বকে জিরিল উনার 
এবং তাহার খাজানা আদায়ের জন্য আমার অন্য সম্পান্ত আবদ্ধ রাখিয়া লেখাপড়া করিয়া 
[58150 করিয়া 'দিতে চাহিয়াছিলাম। তাহাতে সে রাজী না হইয়া কড়া কথা বালা 
গিল্বাহ্ছে। 

তাহাকে কেহ বুঝাইয়াছে ষে আম ৯২০০ টীকা পাইয্লাছ তাহার মধ্যে ৮০০, তাহার 
প্রাপ্‌ বড়বাবু বড়বাব্য আমাকে আটশত টাকা 1দযার জন্য পনেঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন এবং নিজে 
চন্ডী' ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে ফাঁক 'দিধার জন্য আমার গাহাধ্য চাহিতেছেন। বখন জাম মাপ 


১০৩৯ 


বাঁঞ্ষম রচনাবলী 


সবুজ আমার লোকজন জারপের সময়ে কেহ উপাস্থত ছিল না। 
তথাপি ।এই ভট্টাচার্য্য বাঁলয়া বেড়াইতেছেন যে আম 4৬৬০৬ 


তাহা খাইয়াছি এবং আপনাকেও এরূপ লাখতে সাহস । যখন কঁটালপাড়ার সকল 

লোকের আমার প্রাতি এই ব্যবহার, তখন কাজেই কাঁটালপাড়ার বাড়ী ফেলিয়া 'দলাম। 

ছি&িঠি কত 27484 
রা ৭ ১৮০0পান টন হাতি ১১ 
১০. নস সি 
২০৫৪ 
্ ০ ঠ- 11101791016, 1887 
ক 23 ১149১ নে রে 1707 4০৪. খরা ভাগ 
ল্রীচরপেষ-_ কারের 
দ 

কাঁটালপাড়ায় স্কুল বা কলেজ বা 10171৮01510 যাহাই হাক তাহাতে আঁম কোন 


সাহায্য করিব না। কাটল লা আম টাকা 'দব না। এ বংসর আমি ও আমার 
পারবার পূজার সময়ে মোদনীপুরেই থাঁকিব। সুতরাং কাঁলকাতাতেও পূজা কাঁরতে 
পারলাম না। 

যেখানে বরদা ভ্রাচার্যোর মত ব্যাক্ত আমাকে জয়াচোর বলে, যে স্থানে রামকৃফ ও 
ব্জনাথের মত লোক আমার পিতাকে জালসাজ বলে, যে দেশে বসন্ত ও চণ্ডী ভট্টাচার্যের মত 
লোকের সঙ্গে দলাদলি এবং যেখানে বড়বাবুর মত সহোদরের মুখদর্শন করিতে হয়, লে দেশের 
সঙ্গে আম কোন সম্বন্ধ রাখব না। সেখানে আমার দুর্গোৎসব হইবে না। 


শ্রীবঞ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 


আপি বাড়ী আ'সয়াছেন জানয়া আনান্দত হইলাম। আসবেন তাহা জানিতাম। 
জানিতাম, কেন না আম দৌখয়াছি আপনার মনে রাগ ভন্ন বৈরাগ্য উপাস্থিত হয় নাই 
রাগ পাঁড়য়া বায় বৈরাগ্য ভিন্ন সংসার ত্যাগ হইতে পারে না। এজন্য আম যতীশের, মাতাকে 
বলিয়াছলাম যে চাঁরমাস অপেক্ষা কর, কেননা টাঁকিটের ম্যায়াদ ৪ মাস। চারমাসে না আসেন 
তখন ব্যস্ত হইও। যাহা হউক আসিয়া ভালই... 


বরাদ্দ কার নাই? ধিস্ু অনেকের সেই বিশ্বাস এবং সেইড্রন্য আম নিন্দিত হইয়াছি। বড়বাবুর 
কাছে অনেক গালি খাইয়াছি। কপালশ যে তাহার ভাইকে ২৫. টাকা দেয় সেই দস্টান্ত দ্বারা 
আমার চাঁরত্রের শোধন পাইয়াছেন। বড়বারু 

[তিনি আমাকে তি লিন তাহার লি হি ভর 
ক অর কি ভিন চললো ভারে আম কোন উত্তর দেই লাই 


৯৭ 


লংবেোজিল 


27.12.88 

শ্রীচরণেষ্‌-- 

জ্যোতিশের নিজ পাঁরবার প্রাতপালন.. কিন্তু আপনার ভার তাহার উপর আমার 'দিবার 
ইচ্ছা নাই। তাহা পর্্বপন্রে 'লাখয়াছলাম। এবং এক্ষণে সবিস্তার বিবেচনা কারয়া লাখতোছ-- 

স্বগণয় কর্তা মহাশয় জীবিত থাঁকতে তাঁহার (১) আহাব (২) পরিধেয় (৩) চিকিংসা 
এই তিন প্রকারের বায় আমরা 'নর্্ধাহ কারতাম। আপনার সম্বন্ধেও কারতে 
চাহ । অতএব ইহার বন্দোবস্ত আম শনম্নালাখতভাবে কারলাম।-- 

(১) নিজ প্রয়োজনীয় ঘৃত ময়দা 'কানিয়া দিয়া আসবে । /১॥- সের দুদ্ধ বরাদ্দ থাকিতে 
পারে তাহার মূল্য মাস মাস আম দিব... 

(২) বস্ত্.. তা এবং হয গা রতি যখন যাহা নিজের জনয প্রয়োজনীয় হইবে 
উমাচরণকে বা আমাকে জানাইলে পাঠাইয়া 'দিব 

(৩) নারির রিল ডা রানার 

“কর্তার প্রতি যাহা করতাম আপনার প্রাত তাহা কারতে চাহিতোঁছ ইহাতে আপনার 
অনভিমত হইবে না বিবেচনা কাঁর। 

দ্বারা লেপের খোল পাঠাইয়া 'দযাছি পেপছ সংবাদ 'দিবেন। ১৩ পৌষ। 


জ্যোতিষচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে [লাখত পত্র 


নীলমণি ক পাইবে না পাইবে তাহা জান না। তুম আমার বড় সুসময় দেখিয়া । 
রথযান্রা ঠাকুর বাড়ীর মেরামত, তোমার কন্যার বিবাহ, বাকী দেনার পাঁরশোধ (তোমার 
ছোটকাকা কিছুই দিলেন না।) ইত্যাঁদতে ব্যাতবান্ত, এই সময় তুমি গাঁচ্ছত টাকার মত 
ব্যাতবান্ত কারয়াছ। আমাব অসাধ্য হইয়াছে_ ইতি 


শ্রীবঞ্কিমচচ্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


তাং ২৩শে আধা 

কাল তোমাকে যখন পন্র লাখয়াছিলাম, তখন আমার তেতলা ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। 
ঘর পোড়ে নাই কিন্তু বিস্তর দ্রব্য পা জা জিতি হইতে নই কে তল 
পাইয়া উত্তর দিয়াছিলাম, তাই তন পন লিখিয়াছিলাম। নাহলে 'লাখিতাম না। টাকাকাঁড় 


এক পয়সা হাতে নাই। পজি ১1১৬০ 8১8 
ইতি--তাং ২৪শে আষাঢ় 


13 58. 1889 
প্রিয়তমেষ 
তোমার পর পাইয়া ও ভুমি কঠিন রকম পা যাওয়ার সব পাইয়া চিত আর 
কোথায় কি রকম জখম হইয়াছে 'কির্প চিকিৎসা হইতেছে এক্ষপে কেমন আছ আর এখন 
লোক পাঠান আবশ্যক কিনা লিখিবে। 


তুমি বাড়ী আপিলে সপিন্ডটকরপ হইবে । আমি সেই সময় দিনস্ছির কাযা দিব । ভানু 
রিভার 
কাঁটালপাড়ার সব ভাল আছে, সংবাদ 


দন ২৬৬ ১১৪৮ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


140) 08. 1889 


তোমার পত্র পাইয়াছ। তুমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ কাঁরয়াছ কিনা 'লাঁখবে। তোমার 
কনিষ্ঠ পূর্নের অন্নপ্রাশন এক্ষণে হইতে পারে না, কেননা তাহার সব্বাঙ্গে ফোঁড়া ও জবরও 
কখনও কখনও হইয়া থাকে। অস্স্থ শরীরে অনপ্রাশন দিতে নাই। উপনয়নের সময়ে হইবে। 
সুতরাং এক্ষণে সাঁপন্ডীকরণের প্রয়োজন নাই! নীলমণি মুড়াগাছায় গিয়াছিল। পুনশ্চ 
; সে মুড়াগাছায় যাওয়ার পর আমার পাঁরবারবর্গ লইয়া রাখতে কাঁটালপাড়ায় 
৮৬০ এক্ষণে তাহারা সেইখানেই আছে অতএব চিন্তার গবষয় নাই। 
মাসকাবারে কৈলাসের নিকট পাঠাইব। কৈলাসকে টাকা মজুত রাখিতে বাঁলবে, 
ডি গাল ০৩০ পিপি পা 
যাঁদ মেহেরপুরে পীড়া বেশী না থাকে তবে পাঁরবার লইয়া ষাওয়াই ভাল। কেননা 
তোমার নিজের তত্তাবধান না হইলে ছেলেগুল ভাল থাকে না। আর তোমাদের বাড়ীর 
কয্লা-পায়খানা অতিশয় আনস্টকারশ জানিবে। 
একটা সম্বন্ধ আঁসয়াছে। পান্র ধনী ব্যাক্ত, সব ভাল কিন্তু বয়স ৩৬ বংসর। 
তোমার মত কি-না । আনলার বিবাহে ব্যয় করা তোমার বা আমার ক্ষমতা নাই, অতএব যাহাতে 
অল্পবায় হয় তাহাই খঁজতে হয়। কৃতদার পানে বায় হইবে না। 


প্রীবাঙকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
২৮শে শ্রাবণ 
প্রাণাধকেষু- 
এবার যখন কোন সুযোগ পাইবে আমার ঘরের চাঁবর গোছা পাগাইয়া দিও। তোমার 
[পিতার আমলের বঙ্গদর্শন তিন বংসর আমার জন্য বাঁধাইয়া দি দিও । 
আম এক বেল কাগজ পাঠাইয়াছ, পেশছিয়াছে কিনা সংবাদ পাই নাই। সংবাদ 'লাখবে। 
রথের সে ১৫ টাকা কি হইল াঁখবে। বড়বাবু শি? 
আনন্দমঠ যে সংখ্যায় বাহির হইয়াছে সেই সংখ্যা হইতে এক কাঁপ বঙ্গদর্শন অক্ষর 
সরকারকে দিও । ৬৮10 3. ০. (90806106915 0001017101709”লাখিয়া দিও । তাহা হইলে 
তোমাদের দেওয়া বৃঝাইবে না। আনন্দমঠ শেষ হইলে দেওয়া বন্ধ কারবে। 
আমায় হাবড়ায় পন্ন 'লাখও। বঙ্গদর্শন অচল হইলে আমাকে লানাইও | টাকা বা 20906 
সম্বন্ধে যাহা উপকার কারতে পার কারিব। 
রাধানাথ আমাকে আন্দাজ ৩০২ 'দিয়াছে। তোমাদের যাঁদ 95020) বন্ধ থাকে তবে 
লাখও, আমি টাকা পাঠাইব। 
ইতি তাং ১৪ জুলাই 
শ্রীবাঁ্কমচন্দ্র চাটাঁ্্জ 


ঝিনাইদহ, ২২শে কার্তক 

প্রয়তমেষ- 
তোমার পিতাকে আর আঁধক কুইনাইন খাওয়াইবা না। কলিকাতায় পাঠাইবা। আম জ্বরে 
বড় কষ্ট পাইয়াছি। যশোহর হইতে ডাক্তার ও ওঁষপ আনাইয়া চিকিৎসা হইয়াছে । কাল 
রাশিতে জহর ছাড়িয়াছে। এই পন্রের সাহত তোমাদের সাংসারিক খরচ ১০০ টাকা, পূজার ১০, 
টাকা, “ঠাকুর সেবার বাকশ ১৬, একুনে ১২৬. টাকা পাঠাইলাম। তোমার পিতার হাতে 'দিবে। 


শ্রীবরঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রাণাধকেষু 
বারাসতের ডেপুটি-স্যাজিষ্টেট কেদার বসু রবিবার দিন প্রাতে কাঁটালপাড়ায় ধাইবেম ও 


দুইদিন বাস করিবেন। বৈঠকখানাটি বাঁট দিয়া সাফ করাইয়া টোবিল চৌঁক 
১০৪২ 


সংঘোধন 


পাতিয়া রাখিবা। শয়ন জন্য একখান তক্তপোষ পাঁতিয়া দিবা। রন্ধন জনা কোন 
চালা মার কাই মা বাত না ভিন রা রা দাও সেইর্প দিবা । 
কেফারবাবু বড় ভদ্রলোক, পরম বৈষ্ণব ও শদ্ধাচার। তাঁহাকে আনাইবার জনা স্টেশনে চা. 
টার ট্টেণে লোক উপাস্থৃত থাকলে ভাল হয়। 
পর কর্তার সপিন্ড সময়ে সমাজ খাওয়ানো হয় নাই আগামী বুধবার উদ্যোগ করার ইচ্ছা 
আছে, আম দাঁধ ইত্যাদির বন্দোবস্ত রাখিবা। ভাল গ্লাস দেওয়ার জন্য কুস্তকার ঠিক কাঁরবা। 
কেদারবাবূকে আনতে স্টেশনে তুমি নজে গেলে ভাল হব। 


আং শ্রীবাঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


খপ্রয়তমেষ, 

মূরলশ যে কাঁটালপাড়ায় যায় এমন কোন সম্ভাবনা নাই। বড়বাবূরও চাকর নাই। চাকর 
যাহাকে যাহাকে বহাল করিয়াছিলেন তাহারা পালাইয়াছে। কেহ থাকিতে চাহে না। আজ 
তিনি পৃথক" বাসা করিয়াছেন তাঁহার বাসায় অটল মোতায়েন আছে, অভএব মু 
পাঠাইলে আমার বাসায় কাজ চলবে না। অটল মূুরলী উভয়ে উপস্থিত না থাকলে বড়বাবূর 
কার্ধা চলে না। কেননা তাহার বাসায় জনপ্রাপী নাই। আমার কাঁটালপাড়া যাইবার কোন 
সন্ভাবনা নাই। বড়বাবূর অবস্থা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পারবর্তন হইতেছে, কখন কি ররুম হয় তাহার 
শ্থির নাই। ?তনি আমাকে কোথাও যাইতে দেন না। রাত্রে উঠাইয়া আনেন। সুতরাং তাঁহাকে 
ফেলিয়া আম কাঁটালপাড়া যাইতে পারিব না। 

তোমার জ্যেষ্ঠতাতের এই মরণাপল্ব অবস্থা, আর তোমার পিতার শষ্যাগত এই অবস্থান 
তুমি যে ভোজের ঘটা বাধাইয়াছ তাহা আঁত বিস্ময়কর । তোমার বালকব্াদ্ধ আজও যায় নাই। 

যাহা হউক সেখানে মূরলীর যাওষা হইল না। সেখানে লোকাভাবে অটলকে পাঠান হইল 
না। আমার ছযুরকাঁটা যাহা ছিল তাহা 'ঝনাইদহ হইতে আবার সময় 40759 সাহেবকে, 
দয়া আঁসিয়াছি। বেসেট যাহা আছে তাহা টোবলে বাঁহর করা যায় না। 

আমার বিবেচনায় যাঁদ গোপেন্দ্রকুকে খাওয়াইতে হয়, তবে আমাদের দেশী ব্ঞ্জনাঁদ 


উত্তম কারয়া খাওয়াইলে ভাল হইতে পারে। তুম যে ১৯. পাঠাইয়াছিলে তাহা ফেরত 
। 
ইতি তাং বুধবার 
শ্রীবাঞ্কমচন্দু 
১লা ফেবুয়ারশী ১৮৮৬ 
প্রয়তমেষু- 


তেমার চাকর হওয়ার সংবাদ পাইয়। আমার বিশেষ আনন্দ হইয়াছে তোমার চাকরাতে 
আমায় নিজের বিশেষ উপকার; কিন্তু তাহা তত আনন্দের কারণ নহে। তুমি অমানৃষ হইয়া 
যাইতেছিলে, এক্ষণে মনয্যত্বলাত কারতে পাঁরিবে। আর আম আজ মারলে কাল তোমাদের 
সংসার 'নর্্বাহের উপায় ছিল না। সে উপায় হইল. ইহাই আমার আনন্দের কারণ । 

কোন 0:£2%010 0156858 না থাকলে কেহই ০৮09০206 দিতে অস্বীকার করে না। 
তোমার সেরুপ কোন পশড়া নাই। কম্মকার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ চাহয়াছ তাহা আমি 1দব। 
অন্বস্তর্ণ হইলে তোমার উপকার হইবে। আপাততঃ নিম্নলিখিত বইগুলি মনোধোগ পর্্থক 
অধার়ন করিতে আরম্ভ কারিবে। 


(1) 008 01 0. 02009071116 0020. 5, 6, 7, 14, 081 9 900, 12, 
(2) 7629] (০০৫9. 
(8) 25৮080084৯0 *" 
(4) 601106 ট2ায়ঞ, 
' বঞ্কিমতল্র চঠোলাধ্যায় 
ঘ ২-৬৬ক ৯090 


বস্কিম, রচনাবলী 


কল্যাবরেবু-- 

তোমার পনর পাইয়াছি, আঙ্গুলের একটু বেদনা হওয়ায় নিজহাতে পর 'লাখতে পারলাম 
না। তুমি নূতন কাবে৭ প্রবৃত্ত হইয়া যেরুপভাবে ব্যবহার কারতেছ তাহাতে সাবধা হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। উপরওয়ালা 'সাহেবরা যখন যাহা বাঁলবেন তখনই তাহা স্বর্ণকার কারিতে 
হইবে এবং সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। রাসবিহারীবাবু কুলোক হইলেও তাঁহার 
উপর কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ কাঁরবে না। তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা সাহেবের নিকট বা 
অপর কাহারও নিকট 'কছনমান্ত বাঁলবে_ না এবং তাঁহার খুব আনুগত্য কাঁরবে। তিনি কাজ 
শেখান বা না শেখান আপাঁন কাজ 'শাখবে। যে আপাঁন কাজ 'শাঁখতে জানে তাহার পরের 
সাহাযোর প্রয়োজন হয় না, ষে আপাঁন কাজ 'শাঁখতে না জানে পরের সাহায্যে তাহার কোন 
উপকার হয় না। সাহেব ষদ্যাপ তোমাকে পঃন্র্বার “কুম্টিয়া” যাইতে বলেন তখনই তাহা 
স্বীকার করিবে, কাজের জন্য আটকাইবে না। অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করা যাইতে 
পারে। 85£150505 সাহেবের সাঁহত সাক্ষাৎ হইলে তোমাকে সদরে রাখার জন্য'কোন কথা 
বাঁলবে না। ইহাকে “ঘোড়া 'ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া বলে।” 1015000 সাহেব তাহাতে খুব রাগ 
করিবার সঙ্ভাবনা। বংশমর্যযাদা লইয়া একশবার বড়াই করিবে না, উহাতে লোকে বিরক্ত হয়. 
উপহাস করে এবং বংশেও এমন কিছ গৌরবের কথা নাই যে সকলের কাছে সে বড়াই করা যায়। 
অমুককে কুষ্টিয়া দাও, আগ যাইব না, এমন সকল কথা সাহেবের কাছে বালবে না। সর্বদা 
নগ্রভাবে চলিবে । নম্রতা শিক্ষা তোমার নিতান্ত আবশ্যক । যাহারা তোমাকে পরামর্শ দিয়াছে 
যে, তুমি ছয়মাসকাল সদরে থাকিতে চাও একথা তুমি জোর কাঁরয়া বাঁলতে পার, তাহারা 
তোমার পরম শত্রু। জোর করিয়া কোন কথা বাঁললে তোমার চাকর থাকিবে না। সাহেবের 
যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। বাঙ্গালী বিশেষতঃ তোমার মত ক্ষুদ্র চাকুরের কোন কথায় 
জোর চলে না ইহা 'নাশ্চত জানও। কার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছ, রাসাবহারীবাব্‌ ক অন্য কাহাকেও 
খালু কারও না। হীতি--১৭ই ভাদ্র 


শ্রীবাঞ্কষম চট্টোপাধ্যায় 


২0870555554 এতাঁদনে 'ফাঁরয়া আ'সয়া থাকবে । আমার 
নিকট উপদেশ চাহয়াছিলে, আম এই পন্রের মধ্যে সাতটী উপদেশ 'াখয়া পাঠাইলাম। 
এই, সাতটী 00 [01৩ ববেচনা করিবে । বিশেষ প্রথম পাঁচটি। ইহার অনুবত্তর্ঁ হইলে 
সব্ব্ত্র মঙ্গল ঘাঁটবে। 

এখানকার সমস্ত মঙ্গল । ভরসা কার এই মাস হইতে তুম সংসারের ভার লইতে পারিবে । 
ইতি--১লা আশ্বন 


শ্রীবাঞ্কমচল্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বশেষ উপদেশ : 


-১। প্রথম প্রয়োজনীয় কথা--সত্য ভিন্ন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা 
শনর্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরী থাকে না। নিতাস্তপক্ষে কর্তৃপক্ষের আঁবশ্বাস জল্মে। 
আঁবশ্বাস জাল্মলে আর উন্লাত হয় না। 

২। 'দ্বিতীয়--প্রয়োজনীয় কথা পারশ্রম। বিনা পাঁরশ্রমে কখন উল্লাত হয় না। কখনও 
কোন কাজ পাঁড়ুয়া না থাকে। 

৩। উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকাঁরতা। তাঁহাদিগের নিকট 'বনত ভাব। চাকরী রাখার এবং 
উড যে হা নেভার কুলের না জাতি 

৪ আপমার কাজের £২০1595 & £200:5 বিশেষর্পে অবগত হইবে। 
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সংঘোজান 


৫&। কাহারও উপর অত্যাচার কাঁরবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার 
করে। অনেকের বিশ্বাস তাহা না হইলে কাজ চলে না, তাহা ভ্রান্ত । না চলে সেও ভাল। ইহা 
শীনজে কখন কাঁরবে না বা অধীনস্থ কাহাকেও করিতে 'দবে না। ইহার কারাদস্ড আছে। 

৬। সকলের সঙ্গে সদ্ধবহার কাঁরবে। অধীনস্থ ব্যাক্তীদগকে সন্বাবহার দ্বারা বশশভূত 
কারবে। কেহ শন্রু না হয়। কর্তব্য কর্মের অনুরোধে অনেকের আঁনষ্ট করিতে হয়। উহার 
উপায় নাই। দোষণীর অবশ্য দণ্ড চাই। 

৭। 'নজ্কারণে ভীত হইও না। 


রামদাসপ সেনকে 'লাখিত পন্র 


_ আপনার প্রণরোপহার স্বরূপ গ্রন্থ দুইখানি পাইয়াছি। পাঁড়াপ্রযুক্ত এতাঁদন পপ্তক প্রাপ্তর 
সংবাদ ও পন্রের উত্তর লাখতে পারি নাই । অপরাধ মাঙ্জনা করিবেন। কমলাকান্তের 'দ্বিতীয় 
সংস্করণ একখণ্ড আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় আমার কার্যাকারককে লাখয়াছি। 
ভরসা কার আপনার সব্বাঙশণ মঙ্গল । ১লা অগ্রহায়ণ 

বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বাপনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'লাখত পত্র 


শপ্রয়তমেলস-_ 

মেজবাবুর রপীতমত চিকিৎসা করাইবে। ব্যয় জন্য কুণ্ঠিত হইবে না। আমার কাঁটাল- 
পাড়া যাওয়া দূর্ঘট। 501091) 1010৩ ০০] এর চাঙ্জ আমার নিকট, 00276559102 
01 10108 7900177560 বলাখিতে হয়, এজন্য কোথাও যাইতে বাসনা কারি না। তবে নিতান্ত 
আবশ্যক হইলে তখন 'ববেচনা করা যাইবে। 

ডাক্তার যের্প বাঁলয়াছে আমার সেরূপ বোধ হয় না। কোন চিন্তার বিষয় নাই। মেজবাবর 
ওরুপ জবর হইয়া থাকে। এক্ষণে কেমন থাকে আগামশ কালই আমাকে সম্বাদ দবে। , 

আমার নিজের ব্যবস্থা, এক আধ 40930 0111) দবে। (71109 এই অবচ্থায় 


বলকারক। 
পৃ আম রাবিবার কাঁটালপাড়া যাইব । 
বঞ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বাঁঞ্কিমচন্দরের শেষ উইল 


লিাখতং শ্রীবক্ষিমচন্দ্ু চট্টোপাধ্যায় পিতা 'যাদবন্দ্র চট্েপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ সাং 
কাঁটালপাড়া পরগাণা হাবিলসহর স্টেশন ও সবরোজদ্টারী নৈহাটশ উস খডাপ রোজিন্টারণ ২৪ 
পরগণা হাল সাকিন কলিকাতা পটলভাঙ্গা ৫নং প্রতাপ চাটষ্যের লেন কস্য উচ্ল পণ্মিদং 
কার্যাঞাশে, যেহেতু আমার শরীর অসমস্থ হওয়ায় এবং আমায় সাবেক উইল পারবর্তন করা 
আবশ্যক বোধ হওয়ার আমি নিম্নালাখত উইল কাঁরতোঁছ-_ 
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বাষ্কাম বচনাবজশ 


১ দফা কলিকাতা পটললডাঙ্গায় ৫ নম্বর প্রতাপ চাটুযোর গাঁলর ভদ্রাসন বাটীর ও ৪ নম্বর 
দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের নামীয় জাম যাহাতে আম স্ব্বীধিকারী ও দখাজকার আছি, আমার মৃত্যুর 
পর হইতে আমার বাঁনতা শ্রীমতী রাজলক্ষযী দেবী তদুভয়ের সম্পর্প হইবেন 
এবং তদৃভয়ের তাহার দান বিক্রুয় ও হস্তান্তর কারবার সম্পূর্ণ আধকার এবং 'তাঁন উইল 
করিয়া অন্যকে দিয়া ধাইতে পারবেন কেবল উপদেশ বা পরামর্শ স্বরূপ আম 'লাখতোঁছ 
যে তান এ উভয় সম্পান্ত আমার জ্োম্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে উইল করিয়া দিয়া 
যাইবেন কিস্তু এই উপদেশের দ্বারা তাঁহার অন্যপ্রকার হস্তান্তর করার ক্ষমতা কিমান ক্ষুপ্ন 

না। 

২ দফা আমার অপরাপর স্থাবর সম্পান্ত সম্বন্ধে উইল করার কোন প্রয়োজন দেখি না। 

৩ দফা আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত অস্থাবরসম্পর্ততে আমার বাঁনতা আইনানুসারেই 
সম্পূর্ণ আঁধকারিণশ হইবেন এজন্য সে সম্বন্ধেও কোন উইলের প্রয়োজন নাই, আমার পুস্তকের 
কাঁপরাইট অস্থাবর সম্প্তির মধ্যে গণ্য। 

৪ দফা আমার কৃত সাবেক উইল সমস্ত বাতিল ও নামঞ্জুর হইল । ইতি--১৮৯০। ২৩ মে 
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সংঘোধান 


১১ 


অসম্পূর্ণ নাটক 
101২8145115 17২১0, 

রামধন- 

রামকৃষ- 

কলাবতা-- 

দিবা-_ 

নশা-_ 
প্রথম অঙ্ক শানকৃষ্ণ। বাণপিব গণ্ণে। 

বামধন। তাহাকে দোখতে পাওযা যায়* 

৩০াবাত | 'তনি কি প্রাচনা। 


প্রতাপ শগনেব এজবত়্ 
বামধন-বাশকৃষ্ত। 


রামধন। কিসের এত গোল। 
| নেপথ্যে বহ্‌লোকে 'জষ জয় কলাবতী” | 


ও কিসের জয়ধবান। 
রাশ কলাবতী মান 


রামকৃষ্ণ । জানন। 

করিয়া যাইতেছেন। 

রামধন। রাণশ ম্লান কারযা যাইতেছেন, তার 

এত জয়ধ্বনি কেন 2 

[ নেপথ্যে “জয় জয় রাণপাজাঁক ল্য” | 

এ শুন। 

রামকৃষ্ণ । তাঁম বিদেশী তাই অবাক 

হইতেছ। রাণী কলাবতঁকে এ নগরেব লোক 

ভাক্ত করে। বড়ই ভালবাসে । 

রামধন। কেন রাণীর কিছু বিশেষ গু 

আাছে? 

রামকৃষ্ণ । তা আছে-্রাপী আতিশয় দান- 
আর বড় প্রজাবৎসলা। যার যে দুঃখ 

থাকে, রাণশকে জানাইতে পাঁরিলেই--হইল- 

তার দুঃখ ঘুচিবে। 

[নেপথ্যে “জয় জয় মা মা কলাবতাঁর 

জয়”] 

এ শোন সকলেই রাপশকে মা বাঁলতেছে তান 

প্রজ্জামারেরই মার মত। তাঁর গুদেই এখানকার 

প্রজারা এত সুখী । 

বামধন। বটে! তবে রাআর এত সুখ্যাতি 

কেম? 


রামকৃষ্ণ । না তানি বড় অজ্পবধস্কা তবে 
সকলের মা বাঁলয়া সকলকেই দেখা দেন৷ চল 
না আমলা মাতৃ-দর্শনে বাই” 
বাপ । চল। 

। উউযে নিজ্তান্ত 


»শ্মেখা, ]! 


বাজার অন্তঃপণ 
শাজা শাজেস্পু এবন। 


বাজা। কে না জানে আকাশে মেঘ উঠে? 
বে কেন এত ভাবি-মেঘ উঠে মেঘ ছাড়ে। 
এ মেঘ উীঁড়য়া ধাইবে-তবে কেন এত চিন্তা 
করি? মনে করিয়াছিলাম এ নিম্মল আকাশে 
কখনও বাঁধি মেঘ উঠিবে না, আমি মূর্থ তাই 
এত ভাবি । হায়! কোথা হইতে আবার এ প্রবঙ্গ 
শর দেখা দিল? 


কলাবতগর সজ্জতা সখশীদিগের প্রবেশ 


তোরা কেন গো” এত সাজ গো যে। 
'দিবা। আমরা নাচব। 

যাজা। খামকা নাচবে কেন গো? 
নিশা। রাশ কলাবতীর হকুমষ [না 
আরন্ত 1* 

রাজা । কেন লাচের হনকুম যেন? 7 
দিবা। আগে নাচি [নত্য। 
রাজা। আগে বল। 
নিশা) আগে লাচি। 
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বঙ্কিম রচনাবলশ 


রাজা। আ মর! তোর পা যে থামে না 
জোর করে নেচে বাব নাকি- আম দেখব 
না-এই চোক বাঁজলাম। 


[চোখ বুজিয়া ] 


দিবা। দেখুন মহারাজ! আপনাকে মুখ 
ভেঙ্াচচে। 
নশা। দেখুন মহারাজ, আপনাকে কলা 
দেখাচ্ছে । 
রাজা । মরগে বা তোরা! আমি চোক চাব 
না। 
নশা। আচ্ছা কান তো খোলা আছে। 
করতালি দিয়া গত 
কানুর কুটিল রূপ। 
গলেতে বাঁধিয়া পখারতশ 
সাগরে দিন যে ডুব 
রাজা। শুনবো না (কর্ণে হস্তার্পণ) 
দিবা। তবে ফলের ঘ্রাণ 'নন। 
(কবরী হইতে পুজ্প লইয়া রাজার নাসিকার 
ানকট ধারণ) 
রাজা। নিঃশ্বাস বন্ধ করিলাম। 
নিশা । চক্ষু কর্ণ নাঁসকা বন্ধ। রসনা বাঁক 
আছে--চল ভাই রান্না মহলে খবর দই । 
রাজা। মুখ বুজিয়া থাকিব। 
রি তবে বড় মা ঠাকুরাণীকে ডেকে 
1 
রাজা। কেন সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কেন? 
নিশা । হীন্দ্িয়ের মধ্যে আপনার বাঁক 
আছে 'পিটের চামড়া । 
কলাবতাঁর প্রবেশ। 
কলা। আ মলো তোরা বড় বাড়াল দূর হ! 
[ সখাঁঘ্বয় নিক্কান্ত 


রাজা। দেখ ত কলাবত তোমার লোকজন 
আমায় 'কছু মানে না আমার উপর বড় 


পাহাড়! মহারাজ; পাঁড়লে তোমার একার 
ঘাড়ে পাঁড়বে না? 
রাজা। পাহাড় কিছ নয় খোদ 


দিল্লশশ্বর ওুরঞ্জেব। এই ক্ষুদ্র রাজোর উপর 


নগরের জন্য। 
কলা। কেন আমরা কি অপরাধ কাঁরয়াঁছ ? 
রাজা। অপরাধ বিস্তর প্রতাপনগর ধন- 
ধান্য পূর্ণ লোক এখানে দারিদ্যশলা--আব 
আমরা 'হন্দু! হিন্দুর এশ্বর্যয বাদশাহের 
চক্ষুশূল। 
কলা। না তবে 'িবনা যুদ্ধে মারব কেন? 
রাজা। দেখি যাঁদ বিনা যুদ্ধে কার্য্যোদ্ধার 
হয়। আমার ইচ্ছা একবার ঢাকায় যাই। আপাঁন 
নুবাদারের মন ব্যাঝ, কোন ছলে যাঁদ বশী- 
ভূত কাঁরতে পার করি। 
কলা। এমন কর্ম কারও না--ওঁরঙগজেবের 
নাএসকে বিশ্বাস কি? আর আসতে 'দিবে না। 
রাজা। সস্ভব-কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ 
হইবে কি? 
কলা। 
করিবে। 
রাজা। আম গেলে তুম রাজ্যের রক্ষক 
1 
কলা। 'ছি। স্ত্রীলোকের বাহুতে বল কি? 
রাজা । এথানে বাহুবলের কাজ নয়। ব্াদ্ধি- 
বলই ভরসা । প্রতাপনগরের বাদ্ধিবল 
একা । 
কলা। মহারাজ আপনাকে যাইতে দিতে 
আমার মন সাঁরতেছে না। 
রাজা। থাকলেই কোন মঙ্গল! বদ্ধেই 
কোন মঙ্গল! 
কলা। মারহাট্রা য্দ্ধ করিতেছে- আমরা 
পক মানুষ নই 2 
রাজা । না আমরা মানুষ নই। শিবাঙজজীর 
কাজ ?কি আমার দ্বারা সম্ভবে; আম যাওয়াই 
স্ছির কারতোছি। এখন শয়ন ঘরে চাঁললাম। 
[নিচ্দনন্ত 


রাজ্য সহজে হস্তগত 


কলাবতী। স্বেগত) বিধাতা, যাঁদ আমায় 

তবে আমায় দূর হোক 
সে কথায় এখন আর কাজ কিঃ হায়! আম 
রাণশ কিন্তু রাজা কই? রাজা অভাবে প্রতাপ- 
নগর রক্ষা হইবে না। হায়! রাণী হইলাম ত 
রাজা পাইলাম না কেন? 


গদবার প্রবেশ। 


(চক্ষু মুছয়া) কি লো দাবি; 
দিবা। এই কাগজটুকু কুঁড়য়ে পেয়েছি। 
[এক পর দল।| 
কলা। (পাঁড়লেন) “আম রাজা রাজেন্দ্রে 
আজিও প্রবল শব্র_প্রতাপনগর ধ্বংস করিয়া 
ভালোয় ভালোয় 


আম হকুম দিই তা তুই জানিস? 

দিবা। জানি-তা আমি কুড়িয়ে শা পেলুম 
ত কোথা পেলুম? 

কলা। কোথা পেল? তুই হাতে হাতে 


'নয়োছস ! 
দিবা । মাইরি রাণীমা আম হাতে হাতে 
তবে কোথা পোল বল, নইলে ফাঁস 


নিইনি। 
কলা। 
'দিব। 
শদবা। আম পায়রার গলায় পেয়েছি। 
সে পায়রা কোথায় ? 
পায়ে দাঁড় ?দয়ে বেধে রেখেছি। 
কাল কলম নিয়ে আয়--জবাব 


কালী কলম আছে--কি 'লাঁখব। 
লেখ “আম তোমার পরম শশ্রু- 
তোমায় ধ্বংস কাঁরয়া প্রতাপনগর রক্ষা 
কারব।” লেখা হইল? 

দিবা । লিখোঁছ--পায়রার গলায় বেধে 
ধদয়ে আসি 

কলা। দে পিয়ে। 

দিবা । হাঁ রাধশনা এ কে মাঁ- 

কলা। চুপ। কথা মুখে আনিলে মাথা 
মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে 'দিব। 


[দিবা নিক্ষান্ত 


কলা। পায়ে কাঁটা ফুটিলে কাঁটা 'দিয়া 
বাহির করিতে হয়, বুক আমাকে তাহাই 
করতে হইবে। 


সংঘোজন 
১০াধম় 1] 


রাজার অতঃপর 
দবা-নিশা। 


দবা। রাজা ঢাকায় চালল কেন ভাই? 
নিশা। তোর জন্য ঢাকাই কাপড় আনুতে। 
দিবা। আম ত এমন হুকুম দিই নে, 
আমার যে ঢাকাই কাপড় আছে । 

নিশা । তবে তোর বর আন্তে। 

দিবা। কেন এদেশে কি বর পাওয়া যায় 
না? 

নিশা । এ দেশে তেমন দাড়ী পাওয়া বায় 
না-_ তোকে একটা নেড়ে বর এনে দেবে। 
দবা। তা তার জন্য আর রাজার নিজের 
যাবার দরকার কি? আমায় বললে আমি 
একটা খংজে পেতে নিতুম। না হয় গোবিন্দ 
বখশীকে একটা পরচুলো দাঁড় পাঁরয়ে ঘরে 
নিয়ে আসতুম। 

নিশা। আচ্ছা বখশী মশাইকে বলে 
রাখবো । 

'দিবা। দুর হ পাঁপিস্ট--তোর কাছে কোন 
কথাই বলবার যো নাই। তা যাক--সত্য ত। 
রাজা ঢাকায় চলল কেন? 

'নশা। কি জান কেন- রাজা রাজড়ার মন 
তুমি আম কি বৃঝুব। 

দিবা। তা, রাজা কি ধফাঁরবে না নাকি? 
নিশা। সে কি কথাঃ অমন কথা মুখে 
আনতে আছে! 

'দিবা। রাগ কলাবতী অত কেদে কেদে 
চোথ ফুলিয়েছে কেন? 

নিশা । স্বামী ধবদেশে গেলে একট] 
কাদতে হয়। 

দিবা । দূর! স্বামী ছেড়ে স্বামীর বাবার 
জন্য আমি কাঁদনে। 

নিশা। তোর সাত পুরুষের ভিতর স্বামী 
নাই তুই আবার কাঁর্দবি কার জন্য? বরং 
রাজার জন্য একট; কাঁদস ত কাঁদ। 
'দিবা। না ভাই তা পারিব না। বরং মনের 
দুঃখে বসে বসে লুচি মন্ডা খাই গে চল। 
নিশা । তাও মন্দ নয়। 


৯০৪৯ 


বাঞ্কিন রচনাবলণ 
1দ্বতণীয়া্ক 


শত্েেব ] 


রাজা। আমার ক অপরাধ? কি জন; 
শদল্লশশ্বর আমার উপর পখড়ন কাঁরতে উদ্যত। 
সুবা। আপাঁন মুলমানের দ্বেষক। 
পাদশাহু মুসলমানের ধম্মরিক্ষক। সুতরাং 
রাজা। আম কিসে মূসলমানেন দ্বেষক। 
আমার রাজ্যে 'হন্দ মুসলমান ত্লা- 
সুবা। প্রতাপনগরে একাঁট মসজীদ নাই-_ 
মুসলমানে নমাজ কাঁরতে পায় না। 

রাজা। আম মসজীদ ত কাঁরয়া দিব। 
সুবা। প্রতাপনগরে এ কাঁজ নাই 
মুসলমানের শবচার কি হিন্দুর কাছে হয়? 
রাজা । আমি কাঁজ 'নষুক্ত কারব। 
সুবা। মহারাজ আপাঁন যাঁদ বাদশাহের 
এরুপ বশ্যতাপন্ন হন, তবে বাদশাহ কেন 
আপনাকে রাজাচ্যুত কারবেন? 'ক্ভু আসল 
কথা এখনও বাঁক আছে--প্রতাপনগবে 
মুসলমানে জবাই কারতে পায় না--তার কি 
হইবে ? 


রাজা। গোরু ভিন্ন অনা জবাইয়ে আপাত 
করিব না। 
সবা। কিস্তু গোরুই আসল কথা । 
রাজা। 'হন্দু হইয়া গোহত্যা কাঁরতে 1দব 
ধক প্রকারে? 
সুবা। তবে 'হল্দুযানি ত্যাগ করুন। 
বাজা। ধর্্মত্যাগ কাঁরব? ইহকাল পরকাল 
খোওয়াইব? এ কথাও কানে শ্াঁনতে হইল । 
সুবা। ইহকাল নস্ট হইবে না। আপাঁন 
ইসলামের ধর্ম গ্রহণ কারলে বরং ইহকালে 
সৃখশ হইবেন। রাজ্য বজায় থাকিবে বরং 
আরও বাড়াইয়া দিব। আর পরকাল যাইবে 
না। সতাধম্ম- দেখুন কত বড় বড় 
1হন্দ এখন মহসলমান হইতেছে । তাহারা ক 
না বৃঝিয়া ধম্মত্যাগ কারতেছে ? বরং আপনার 
০৮১ ভাল ভাল 
ভি আপনার কাছে পাঠাইয়া 
দিতেই) ভার লজ বাদে 
৪88৮:579 বালা বোধ হয়, তবে 
গ্রহণ কাঁরিবেন ত * 
রাজা। ইচ্ছা হয় মোল্লা ঘফ-তি পাঠাইবেন। 
িস্ভু ফলোদয় সস্ভাবনা লাই। সম্প্রাভ আম 


৯০৬০ 


দতেও সম্মত। আজ আঁম বায় হইব--যে 
হুকুম হয় অনগ্রহ করিয়া জানাইবেন। 


নুবা। দে কি? আপনার শুভাগমনের 
সম্বাদ আমি দিল্লীতে এত্রেলা' কারয়াছি। 
সেখান হইতে খেলওয়াত আসবে _তাহা না 
গ্রহণ কাঁরয়া 'ক যাওয়া হয়। 

রাজা। বড় অনুগৃহীত হইতোঁছ কিন্তু 
আমার অবর্তমানে রাজ্য বিশঙ্খল হইতেছে । 
সূবা। নাচার-আপনাকে অবশ্য অবশ্য 
অপেক্ষা কারতে হইতেছে । আপনার ফোৌজ 
সকল বিদায় 'দন। 

রাজা। সে কিঃ আমাকে কয়েদ রাখিতে 
চাহেন। 

সবা। ও সব কথা কেন? তবে 'দিনকত 
আপনাকে এখানে থাকতে হইবে। দিল্লীর 
হুকুম না আসিলে ছেড়ে দিতে পারব না। 
রাজা। (স্বঠত) হায়! কলাবতশ তুমি যা 
বায়াছিলে তাহাই হইল । (সবাদারকে) যাহা 
হুকুম হয় তাহাই তামিল করিব। 

সবা। তছলনম। 

[ সুবাদাৰ শনত্াত 


রাজা। কয়েদই ত হইলাম। প্রমথ-_প্রমথ-- 
প্রমথের প্রবেশ। 

আমার আজ কাল ফিরিয়া যাওয়া হইতেছে 
না, তুমি প্রতাপনগরে এই সম্বাদ লইয়া যাও । 
প্রমথ। যাইব “ক প্রকারে? সকল পথে 
পাহারা--আমাদের করেদ কাঁরয়াছে। 

রাজা। আমার শিপাহশ সব কোথায় ? 
প্রমথ । নবাবের লোকে তাহাদেন্ হাতিয়ার 


রাজা । ভাল. তাহারাই শিয়া স্বাদ 1দবে। 
প্রমথ । দিলেই ধা কি হইবে। 


০ 7 


কলাবতী--লিশা। 
কলা। আজ একুশ দিন হইল মহারাজ 
ঢাকায় আজও কই কোন সম্ধাদ ত 
পাইলাম না। ৭ 


নিশা । হাঁ রাণশীমা, রাজরাণীতেও ক 
এমন করে দিন গণে ? 
কলা। কই আম দন গাঁণলাম ? 
নিশা । কাঁদ কেন মা. আম ত এমন ছু 
বাল নাই। 
কলা। নিশা, তুই একবার শহরের ভিতর 
একটা শিয়ানা লোক ত পাঁরস 
অবশ্য কেহ কোন সম্বাদ শহীনয়াছে কেন না 
ঢাকায় ঢের লোক যায় আসে । আমি এত লোক 
পাঠাইলাম কেহ ত রিল না। বোধ হয়, 
মন্দ সম্বাদই আ'সয়াছে-লোকে সাহস কিয়া 
আমার সাক্ষাতে বলতে পাঁরতেছে না। 
নিশা। আপনাকে ব্যস্ত দোৌখযা আম 
আপনার বাদ্ধিতেই সহরে অনুসন্ধান কাঁরতে 
লোক পাঠাইয়া 'দিলাম--কিন্তু__ 
কলা। কস্তু কি? 
নিশা । লোকে বলে যে মহারাজকে সংবাদার 
আটক করেছে--অমন কর কেন মা! এই জন্য 
ত বাল নাই। একটু শোও আম বাতাস কারি। 
উড়ো কথায় বিশ্বাস কিঃ 

(কলার শয়ন) 
কলা। বিশ্বাস সম্পূর্ণ। আমি আগেই 
বলিরাছিলাম যে গেলে তাঁকে আটক করিবে 
নিশি! এখন আমার দশা কি হইবে! (রোদন) 
নিশা । কাঁদলে কি হবে মা। আমাদের 
সকল্রেই ত এক দশা হবে । আমরাও 'নিরাশ্রয় 
হইলাম-এখন মুসলমানের হাতে জাতি মান 
প্রাণ সব যাবে 2 
বলা। এক বাঁলাঁল সবার এক দশা ? তোদের 
যে রাজা মাত্র-আমার যে স্বামী। তুই কি 
জানিস স্বামী 'কি ধন! 
নিশা । তা বটে। রাজ্য যায় তবু প্রাণটা 
থাকলে আমরা বজায় থাঁকিব। ভাল মা. এক 
কাজ কর না কেন? রাজার ফ্কাছে কেন লোক 
পাঠাও না যে সুবাদরকে রাজ্য ছাঁড়য়া দিয়া 
আসন- আমরা না হয় তাঁহাকে গহনাপন 
বিক্রয় করিয়া খাওয়াইব। কী কেন মা এ 
কথায় ? 
কলা। তুই কেন আমায় অপমান কাঁরস্‌ 
কি! আমার স্বাগশকে রাজা ত্যাগ 
করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বালব নিশা তোদের 
ভয় হইয়া থাকে তোরা চাঁলিয়া যা--আমার 
স্বামী রাজা--তিনি রাজার কাজ করিবেন।- 
কিসের গোল এ? 
নেপথ্যে বহু লোকে “জয় মা কলাবতশর জয়”) 
আঁকার দিনে কে বলে কলাবতশর জয়? 


সংযোজন 
(দিবার প্রবেশ) 
দবা। মহারাশ! নগরের সকল প্রজা 
আসিয়া রাজবাড়ী ঘোরল। 
কলা। কি হয়েছে! 
দিবা। সকলে বাঁলতেছে ঢাকার সংবাদার 
রাজাকে কয়েদ কাঁমাছে। 
কলা। তারপর প্রজারা কি বলে। 
| নেপথো “মহাবাণী কলাবতীর জয়” । 
ওরা ক চায় ?দবা? 
[দবা। আপনি স্বকর্ণে শুনুন । 
কলা। প্রজারা আমার পুর, আমার 
[নিকট] অবারিতদ্বার। প্রধানাদগকে আমার 
কাছে ডাঁকয়া আন। 
| দিবার প্রস্থান। কাঁতিপয় নগরবাসীর সাহত 
পুনঃপ্রবেশ। 
প্রজাবর্গ। জয় কলাবতীর জয়। 
কলা। কি চাও বাবা তোমরা ? 
১ম প্রজা । মা আমাদের রাজা কোথাশ * 
খ্য় প্রজা। মা, আমাদের রাজাকে নাকি 
দুষ্ট যবন কয়েদ কারয়াছে। মা, আমাদের 
বাহুতে গক বল নাই যে বাপের উদ্ধার কার? 


পরিশিষ্ট ক 


নাঞ্কমচন্দ্রু লিখিত নাটকটশর পারিতান্ত 
অংশগুলি নিম্নে দেওয়া হইল। বঞ্কিমচন্দ্ 
প্রথমে. নাটকটী এইভাবে আরম্ত 
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মেঘ রায় 
মকলঙ্ক 


গণিকা 


প্রথম অগ্ক 
০০ধছি ] 


প্রতাপনগব রাজবর্ত 
॥ 'সঘ বায়ের প্রবেশ। 
মেঘ। উত্তীর্ণ 8 
ক? এখন আর নগরের ভিতর যাইয়া কি 
৯১০৬৯ 


বাঁঞ্কম রচনাবলপ 


হইবে? আর একট; রান্রি হোক্‌। এই বটতলে 


বাঁসয়া [অপেক্ষা] করা যাউক। 

* [বৃক্ষতলে আসন। 
কেনই এত পারশ্রম কারতেছি? যত সফল 
হইলেই কি সুখী হইব? না তা নয় তবে যতে 
সুখ আছে-_পাঁরশ্রমেই আরাম। পাঁরিশ্রম বড় 
মন্দ হইতেছে না-ইহারই মধ্যে তৃষ্ণা পাইযাছে 
_যে ক্ষুধা তৃষায় কাতর, তার দ্বাৰা কোন 
কার্য উদ্ধার হইবে? 


অকলকজ্কেন্প প্রবেশ। 


তুমি কি জাতের মেয়ে গা? 

অক। আমাদের ক জাত আছে মশাই ? 

মেঘ। তুম বেশ্যাট তা হোক তোমাব 
আছে? 

অক। একখান দোকান কঁরি--পথক লোক 

রেধে বেড়ে খেষে যায়। আপনাকেও ত 


'বিদেশীব মত দেখাঁছ--বিশ্রাম কবেন ত আমার 
দোকানেই আসুন না। 

মেঘ। আমাব রাঁধা বাড়া নাই একটা ডাব 
খেতে পেলেই তৃষ্ণা নিবারণ হয়। 





অক। তবে আমার দোকানে আসুন-_ 
হাতে পায়ে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হবেন তারপর 
ডাব কেটে দেব। 


মেঘ। (জনাস্তকে) এও কপালে ছিল, 
আপনার কাজের জন্য কেন না যাইব। 
(প্রকাশ্যে) তবে চল। 


[ উভয়ের প্রন্থান। 
০০] 


অকলচ্কেব দোকান 
মেঘ--অকলতক। 


মেঘ। হা গা তোমার দোকানে এত লোকের 
ভীড় কেন? 

অক। এখন শহবে ঢের লোক আসছে যাচ্ছে 
আপান বিদেশী তাই জানেন না। 

মেঘ। কেন গা? 

অক। লড়াই বাধবে জান না। 

মেঘ। কাতে কাতে? 

অক। আমার। 
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